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লগ ঠৰ 
১১4 ৰি লেখক = পছা ৰল { 
দাকপবাদী-লেনিনবাদণী দৃন্টকোশে 
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানতত্ব ও নিশ্ব | KE 1 
রাজনগাত প্রেব্ধ)ট ॥* == কাশীকান্ত মৈর ৰ ৰ ১৫৬০ রি 
খেলোয়াড় দ্য্যেগ (গল্প) ন = শিবরাম চকবতর চন ৭ ১৫৬৮, 
লামর সধ্গসে ধোরাবাঁহক উপন্যাস) এ = সুশীল জানা i টি ১৫৬৮৯' ) 
জন্য গ্রাম অন্য তরংগ্ন | পন্য = সমীর মুখোপাধ্যায় টি টি ৯৫৭২ 
লুভাঘচন্দরের লত্যফার জশীবনী 74 *- শক্করীপ্রসাদণ্যদ্দ ০ ৰি ১৫৭৮; 
প্রাসবাংলার কথা চি == অসাঁম মুখোপায্যায় ৰো কে ১৫৮২ 
ব্লামণ্ড ওদেশে এবং এদেশে 3 = ] 1 = ১৫৮৫, ! 
পাঠকমন ভর me চৰ ০ Lo উগ্ৰ ১৫৮৯ | 
বনগং চন ১৭ eet নত ৰ ১৫৯২ | 
খেলাধূলা = শাব্তিগ্রিয় ৮৯ ৮ ১৫৯৬ 
৷ "৷ 
ভৈল i 
অন্ধ প্রকাশিত = = I= ঢ় 
বহুকাল পল্লে পুনু. টা টী 
“মবীনবাৰব বৰ্ণনা এংপীতিতেন্রকপ্রকার মতন । -----এই সকল বিষয়ে হার শিপ্পিপ্ৰণাদীৰ সঙ্গে বাইরগের পিপি |: 
প্রণালীর বিশেষ সাদৃত্ত-দেখা যায়।-*”** বায়স্ণের'স্তায় নবানবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী 1: ""নৰমিব্ববুত্ন যখন স্বদেশ |) |} 
স্থাৎসল্য নোতঃডিচ্ছালিত হয়, তখন তিনিও-বাখিয়া' ৬ বলিতে জানেন না |*বাক্িমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় । চি 


নবীনচন্ সেনের গ্রন্থাবলী 1 
রৈবতক কাব্য 16 সুরের প্রভা ঢ় 
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৷ ত ফ্রিকেট টিকিট নিয়ে বেনেঙ্কারী 


কলকাতার ইডেনে ভারত ও অস্টরে” 
বারা 
: পাঁরিবেশে শুরু হয়েছে। এদেশের ক্রগড়া- 
মোদাীরা কোনো রকম হাঙ্গামা বা অশান্তি 
পছন্দ করেন না-তা প্রমাণ করে দিলেন। 
,_ ধেবার যে সংখ্যক ক্রিকেটের টিকিট বিক্রয় 
* ক্ষরা হয়, তার তুলনায় দর্শনার্থা ও 
০ সংখ্যা বহুগুণ বোঁশ ছিল। 
১" নমস্ত অনুরাগ ক্রীড়ামোদণীকে বর্তমান 
টু দামত ব্যবস্থার মধ্যে টিকট দেওয়া 
সম্ভব নয়, একথা সকলেই অনুধাবন 
'ররেন। িদ্তু যে সংখ্যক টিকিট বিৱয়ের 
ব্যবস্থা আছে, তার বন্টনের মধ্যে কোনো 
3 ; ধলদ থাকলে তা ক্ষমার অযোগ্য। 
54, ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচের জাল টিকিট ছাপা 
4, ও তা অপব্যবহারের সংবাদে কোনো রকম 














১ দিয়েছেন সি এ বির কর্মকর্তাগণ দ- 
সা জি 
এ ঘ্যাপারে এবার মাথা গাঁলয়েছেন। ' 
1 য্ব্তকরপ্টের সাম্প্ৰতিক বৈঠকেও টিকট 





কাম্ডকারখানা ঘটে গেছে যে, প্রকৃত ক্লণড়া- 


'মোদীরা টিকিট কয় থেকে বাণ্ডত হয়েছেন 
এবং এগারো হাজার নয়শো নিরানক্বইখানা. 


টিকট চোরাবাজারে ‘বিক্রয় হয়েছে। 
ষ্ৰরাষ্টুমদ্যীর নিকট এমন আঁভিযোগও করা 
হয়েছে যে, শস এ বি টেস্ট কেট সম্পর্কে 
ঘোষিত সংখ্যা অপেক্ষা 'অনেক 
বেশি টিকট ছাঁপিয়েছেন ৷ 
অতএব এক কথায় ধলা যায় যে, 
এবারও 1টকিটের ব্যাপারে হেরফের হয়েছে 


- ফথা। অন্যান্য ' ঘটনাগুলও তুচ্ছ ময়। 


যেমন, (১) এবার মাঁক ঢালাও কমাপ্সি- 
17 
মন [না টিকিটে তাঁর সালেমগাস্দদের 


ইডেনে নিয়ে গিলে নাকি খেলা দেখার 
ব্যবস্থা করে দিয়েছেন? 

বলা বাহুল্য, .ফক্ক্রণ্ট . সরকার 
সম্বন্ধে জনমনে এখনো. একটা ইমেজ 
রয়েছে। সেই ইমেজ কোনো মন্ত্র কার্য- 


জী 


৯০৯, ূ | 
ন ৰ, i ‘ ‘ 72 














মানের জীবনে এক-একটা ধাক্কা 
মাসে যা তার মনোবলকে সামায়কভাবে 
দমিয়ে দেয়, যার আঘাতে সে, সামায়ক- 


ভাবে কাবু হয় বটে, কিন্তু সে ধাক্কা 


জীবনকে প্রাতম্থার পথে 
রর ৰ =! অবস্থাপন্ন খস্টোন পরিবারে জজ বদ্তৃত অল পাটি হিল লাডাস* কন- 


মোড় নিতে সহায়তাও করে। অধ্যাপক 
জৰ্জ" সোয়েলকে সে-ধাক্কা দিয়োছিলেন 
শাঙ্কিশালী ও ক্ষমতাগব আসাম সরকার। 


ধাক্কা সামলে দিতে অধ্যাপক . সোয়েলের = 


সময়ও লেগেছিল। কিন্তু তাঁর জাঁবনের 
চাকা সে-ধান্তার কারণেই না ঘুরতে 
পেরেছে। আজ লোকসভার . সম্মানত 
ডেপুটি স্পীকার পদলাভ ক. সম্ভব হতো 
হাঁদ না সেদিন আঘাতটি পেতেন? 

জর্জ সোয়েল আসামে ইংরাজী 
[বিভাগে অধ্যাপনা করছিলেন। কিক্তু 
দেশ-বিভাগের মুখে যখন আসাম সরকার 


তাঁকে পাঁবিস্তীনের অন্তরভূর্ত ?সিলেটে = 


যদলাঁর নির্দেশ দিলেন, তখন অধ্যাপক 
সোয়েল সঙ্গে সঙ্গে চাকরি ছেড়ে দিলেন। 
ধান বুঝলেন আসাম সরকারে যাদের 
দাপট বেশ দেই সমভলভূমির লোকেরা ৪ 
গার্বত্য এলাকার অধিবাসীদের বিষয়ে 
মোটেই আগ্রহী বা উৎসাহ? নর। ধাকা 
ধেয়ে সলো সঙ্গে পেশা পাঁরবর্তন করতে, 
পারলেন না সোয়েল, শিক্ষকতার কাজ 
দিয়েই গেলেন ইতিওপিক্া। "এখানকার 


অনগ্রসর অধিবাস ও উপজাতির সম্পর্কে, 


থে জ্ঞান তান আহরণ করলেন, তা তাঁর 
ভাঁবষ্যং জীবনের পক্ষে অমূল্য সণ্ঠয় হয়ে 
কইন। - টন 
খ্নাক্রকা থেকে ফিরে সোয়েল ব্যবসায় 
নামলেন, কশ্টীন্তীর। এবং অল্পদিনের 
+ "মণ্যেই বুদ্ধিমান ও চালাকচতুর তরুণ 


॥ 
এ 


সোরেল প্রচুর, কাজ জোগাড় করে, কংগ্রেসে - যোগ দিলেন ১৯৫৭. সালে! 
ফেললেন, পয়সাও জোয়ারের বেগে আসতে  ধৃশলং এবং পার্্ববতর্শ এলাকার পাৰ্বত্য এ 
লাগলো। সোয়েল নামলেন রাজনশাঁততে। আঁধবাসীদের . মধ্যে . ভান কাজ, শর! 
এমনিতেই সোয়েলের বাঁড়ির-অবস্থা' ভা । - -করলেন এবং তাদের সংস্কৃতি নিয়ল্মলের ২ 
খাসি-জয়ান্তয়া “পার্বত্য ‘অগ্টলের এক আঁধকার সম্পর্কে সন্ভতন করে তুললেন। 
১৮৯৯০ -_ ফাল্ল্স,যে কেন্দ্ৰীয় সরকারের। সঞ্গো ৰ 
মোয়েলের বিদ্যারম্ভ ঘটে চেরার. পাৰ্বত্য আধিবাসাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে 
রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে। এখানে কিছ দদল্পণ গোঁহাটি ও শিল্পে আলাপন +২ 





পার্লামেন্টের সদস্য: রয়েছেন, কিন্তু 
'ম্ড৭-র নিৰ্বাচনের' আগে আসাম কংগ্রেসে 
কর্তাদের সঙ্গে, মতভেদের কারণে লি 
ক্ংগোস "আগ করেল) নিবাচনে, নিল 
‘সদস্য হিসাবে প্রাতিদ্বম্দিতা. করে যথারীতি 


Nea 





পরে কলকাতার স্কাটিশচাৰ্চ গকুল, এরং  স্লীয়ীলনও তাঁর: মত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়- " 
চকটিশচার্চ কলেজে এসে তাঁর বাংলা ভুক্ত দুজনেই পবোজীরনে' শিক্ষকতা 
ভাষাটা পুরাপার রপ্ত হয়ে যায়। কিম্তু ফরতেন' এবং দযুজনে ভারতের দুই পু 
সোয়েলের সমস্ত ভান্ত-ভালবাসা- “যেন সাঁমান্ত থেকে পার্লামেন্টে এসেছেন 
সবই ইংতর ভাষার দিকে। বেশভৃষার ব্যক্তিগত জাবনে অধ্যাপক সোয়েল, অত্যন্ত: 
দিকে যেমন' তাঁর: তীক্ষয নজর, তেমনি = ভঙ্গ, বিনয়ী এবং ঠাণ্ডা সাজের লোক৷ 
দৃষ্টি ঠিক জায়গা ও পরিস্থিতির জন্যে খাদিলকার কেন্দ্রীয় মন্যিসভার সদস্য ও 
ঠক ইংরেজশ শব্দটি ব্যবহারের 'দিকে। হওয়ায় অধ্যাপক সোয়েল: লোকস ভর 
আঁদ্দস আবাবা থেকে ফিরে রাজ- উপাধ্যক্ষ হলেন কিন্তু দেশের পারিবর্তিত +8 তই 
নশীতর প্রতি আকৃষ্ট হলেন?! বস্তুত লৈ kate Hl os, be 


না হয়ে উপায়ও. ছিল না, কারণ আসাম, 
সরকারের হ'দয়হীনতায় খাঁসয়চ-জয়ন্তিয়া জাতীয় আন্দোলন-পারচালনা করার ছেয়ে 14 


ইত্যাদি পাৰ্বত্য অগ্লের আঁধবাসীরা, লোকসভার বড় সামলানো যে অনেক শত শু 
দীৰ্ঘদিন অবহেলিত, অবজ্ঞাত। সোন্বেল কন ক, বল: য় 
1৬৫৪০ 








ইয়৮-তব্ সে-পৰের অন্যান্য অনেকের সঙ্গ রেভারেন্ড 
উ্ফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এই মূহূর্তেও বিশেষভাবে 
ঘনে পড়ছে! 

সে বললে-বিশেষভাবে এই মহ কেন? 

কারণ, কৃষ্ণমোহন এক 1বাশিদ্ট মন,_আমাদের 
লমাজাচরারা সে-পর্বে মোটামুটি একই রীতিতে 
তাঁদের পথ পোঁরয়ে গেছেন,-ভবানীচরণ, ঈশ্বর 
হু, প্যার চাঁদ, কালীপ্রসষ, এদের - রচনার 'ভেদা 
যেটুকু, সে হয়তো গদ্যবাহন এবং 'পদ্যবাহনের ভেদ” কিংবা 
কেউ হয়তো একটু বেশি চলাত বুলি চালিয়েছেন্‌, কেউ 
ম্েম্দুলনায় কম! ‘কল্তু সেকালে, সেই অক্ষয় দত্ত, বিদ্যা- 
খালা বইয়ের রাজ্যে কৃষ্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'সমাজচিত্র 
ছিলেন লা৮তান ছিলেন স্বতন্য প্রকৃতির মানুষ । কৃষ্ণ- 
ফমল গোস্বামণরই প্রায় সমবরসী তিনি, তাঁর আয়ূত্কাল 
গেছে ১৮১৩ থেকে ১৮৮৫ পৰ্যপ্ত। হেয়ার-সাহেবের 
' পাঠশালায় এবং প্রসিদ্ধ, হিন্দ কলেজে তাঁর লেখাপড়া ঘটে । ' 
মা ম্টান ধর্মের টানে আকৃষ্ট হয়ে এই ত্রাণ-সল্জান যখন = 
লাদার হন, তখন রামমোহন “ লোকান্তারত হয়েছেন, - 
দৈবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চন চলছে,_হেয়ার-সাহেব, ভাফ- 
সাহেব তখন কলকাতার বিশিষ্ট ব্যান্ত। 

বই-বাছাইয়ের কথায় লোক-বাছাইয়ের ব্যাপারটি যাদি 
প্রো অবান্তর না মনে হয়, তাহলে এইস কৃষ্ণমোহনের 
প্রসঙ্গ উঠবেই | | 

আনন্দ বলেনা, ঠিক এই সৱে নয়। ঘটনার 
শ্রবং ভাবনার "সূত্র ঠিকমতো ধরা চাই। কালপ্রসম, 





8৫৪২৯ 


্লসলোই দাঁড়য়ে আছি। 


: শ্যারপগদ এই পর্বে দেখা দিয়েছেন যে-সত্ৰে, কৃষ্ণমেহন 
ঠিক সে-স্মতে খতব্য নন" সুতো আলিয়ে যাচ্ছে কেবাঁল। 


£ আমি আহত বোধ করে বললঃম--তুমি নিশ্চয় দেখেছ 


“_কুফমোহন সম্বন্ধে প্রাজ্ঞজনে--সকলেই একবাক্যে গুণগান 


' করেছেন। সুকুমার সেন মশাই বলেছেন--'কৃষ্ণমোহন মেধায 
7 ও পাশ্ডিত্যে সেকালের স্ব্পসংখ্যক উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধদপপ্ত 


প্রাণবান বহুভাবাজ্ঞ নব্যপম্ধণ বাত্গালণীর মধ্যে উন্ভ্রবলতম 
ছিলেন। বহুভাষার এবং বহ; শাস্তে ইহার প্ৰগাঢ় 
ব্যৎপান্ত ছিল।” 

আনন্দ হাসিমুখে বললে-সে-সব তো অস্বীকার 
করবার কথা নয়। ব্ৰাহ্মসমাজে যেমন ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান 


- ‘উপদেশ কথা’ নামে ১৮৪০ খরীস্টাব্দেই ছাপা হয়ে গেছে। 
, ১৮৪৬ থেকে ১৮৫১- মধ্যে তান মোট তেরো খণ্ডে 


যে বদ্যাকম্পদ্রম' প্রকাশ করেন, সেও প্রাসদ্ধ বই। কিন্তু 
ফুষ্চমোহনের এসব রচ্ন-কংবা তাঁর ‘যড়দৰ্শন সংবাদ" 
€১৮৭৬) কিছুই ঠিক সরস স্মরণীয় রচনা নয়। 

হচ্ছে তাহলে, তান লিখেছেন--“খঢ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করিয়া 
খছলেন বাঁলয়াই বোধ কার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যাব সেকালের 
কজন মনীষী এবং বিশিষ্ট লেখক হইয়াও দেশীয় সাময়িক 
পত্রের অথবা লেখকগোচ্ঠীর সাঁহত ঘাঁনষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন না।” দ্যাখো আনন্দ, বাংলাদেশে সাহাত্যকদের 
দলের রেওয়াজ অনেকদিনের ব্যাপার। দলে না থাকলে 
কেউ বিশেষ পান্তা পান না। কালীপ্রসঙ্লের মহাভারত- 
অনবাদে দেশে যতো সাড়া জেগেছিল, কৃক্মোহনের 
শবদ্যাকম্পদ্রমে দে-রকম ঘটবে কেন?-সে-কথা অন্য দিক 
থেকেও বলা যেতে পারে বটে, তবে দলের গুণটাও তুচ্ছ 
ময়! 


আনন্দ বললে আমরা এখনো প্যারীচাঁদ-কালীপ্রসঈর 
কথাটা শেষ করা যাক। সম্প্রতি 
কালশপ্রসম্ন সম্বন্ধে অনেক রকম সন্দেহ দেখা দিচ্ছে। সে 
সব তর্ক-বিতকেরি খঃটিনাটি বর দেওয়া আমাদের 
উদ্দেশ্য নয়। তবে, মোটকথাটা সংক্ষেপে দেখে নির্তে 
সম্পত্তি নেই। 


আদমি আশংকা বোধ করলুম যে, অতপর ভিন্ন ভি 
পশ্ডিতির মতামত দেখা দেবে। বললম-সাহত্যের 


- ইতিহাসে মনীষাঁদের নাম-ধাম নিয়ে-এমন কি কারো কারো 


আঁস্তিত্ব সম্বন্ধেও কতো যে সন্দেহ দেখা দেয়! সে-সব 
ঘাঁটতে গেলে পাঠকের ধৈর্যচন্াত ঘটানো হবে। আর, 
তুমি যে সূন্রানুসরণের কথা বললে, তাতে আমার মনে হচ্ছে 


»-কালীপ্রসল্পের কথা শেষ হয়েছে, -এবার বোধ হয়, 'আরো " 


পরের কালে প্রবেশ করতে বাধা হবে না। ও , 
সে বললে, এখ্দন পরের কাজে এগিয়ে 
যাওয়া যাবে। তার আগে প্রিয় লেখক প্যারাচাঁদের 
কথাও যে বলতে হবে।' একটু : ধের ধরো! 


রঃ 
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ভি 
জ্বকেবারেই নেই; তা নর,কন্তু সে হয়তো 'রাজশেখর বস্থ 
টির ভারা ধরাই কি লজ ভরি বার. 
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ৰ - ধচ্বল্ধে আরো কয়েকটি কথা--সকুমারবাব তাঁর “বাংলা 


$ 


'_ মাহত্যের ইাতিহাস' ২য়,খণ্ড-এর ৫ম সংস্করণে (১৩৭০) '_ 


[পঃ ১৯৬--৯৭] লিখেছেন যে, 'হুতোম প্যাচার নকশা 


(১৭৮৪ শকাব্দ এবং ১৮৬৪) বইটিতে লেখকের নাম নাই 


পান হইতেই সকল ধরিয়া লইমছিলন যে ইহা 
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তব ৭২ 


.কেউ-নন। “'হনতোম প্যাঁচাই নিজে মবল্মকচাঁদ--ভুবনচন্্ুই 
ধ্বনামঁতে দাতা ও গ্রহীতা হয়েছেন। _ 

‘তাঁর পুর্বোন্ত অনুমানের দ্বিতীয় কারণ হোলো এই 
বইয়ের স্টাইল-ঘটিত। উপেন্দ্রকক দেবের পক্ষে ভূবনচন্দ 
ফালী প্রসমের মৃত্যুর কিছুকাল পরে রেনলসের উপন্যাস- 
ফাঁহনীর অন্করণে (১৮৭১-এর বঁডসেম্বর--১৮৭৩-এর 
এপ্রিল পর্যন্ত). এক বহৎ উপন্যাস িখোঁছলেন। এই 
বইটির নাম ছিল আঁভিনব ধরনের ৷--'এই এক নৃতন। আমার 


* গুপ্ত কথা৷৷ আঁত আাশ্চর্য।--এই নামে প্রকাশিত হয়ে যে 


ছাপাইয়া প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে মন্দেহ নাই, কিন্তু , _: 


[ভান যে বইটি 'লাখয়াছিলেন তাহাতে বিলক্ষ্ণ সন্দেহ 
আছে।' 


মহাভাবত প্রাণ সংগ্রহ) অন্যাদ, কালশপ্রসন্ন কয়েক- '. 


বালয় কালীপ্রসম সিংহের নাম ছিল না। তবুও যেমন 
কলে মহাভারতে কালীপ্রসম্নের 'লাঁপদক্ষতা দেখিয়াছেন 
তেমান নকশাতেও হইতেছে ।" 

তান আরো লখেছেন--কালাপ্রসন্ন সিংহ অল্পব্য়সে 
বননদ্ধপ্ৰাখযে'র ও চাতুৰ্ষের পরিচয় দিয়াছিলেন স্বীকার 
ফার। তান বাংলা ও, ইংরেজী শিখিয়াছিলেন তাহাও 
ষ্বীকার কারি। কিন্তু তাঁহার শিক্ষা কোথায় এবং কতাঁদন 
বাগান রন 
যায় না? 


বাজ কালেই পানর এই নই ডা চা 
চ্বীকৃতি বলে মনে হয় যে, লেখক হিসেবে কালশপ্রস্ষের 
গুনজের দাবি যৎসাঘান্য। {তান গিলখেছেন_“বালক কালপ- 
প্রসম্নর সাহিত্যক্ৰীড়ার আয়োজন হরচল্দ্রই .কাঁরয়া দিয়া- 
ছিলেন বলিয়া মনে কার. এবং-ীবদ্যাবনোদিনী সভার 
ধবাবধ কাজ কারবার জন্য কালীপ্রপন্ন পাণ্ডত ও লিপিকর 
প্দাধতেন। লাপিকরদের মধ্যে একজন ছিলেন ভূবনচন্দ 
মুখোপাধ্যায় ১৮৪২--১৯১৯)। অনুমান কার এই 
ভুবনচন্দ্ৰ মংখোপাধ্যায়ের লেখনীই হুদুতোম প্যাঁসির নকণা'র 
জ্চশ্টিকত ৷ 


এই অনুমানের পক্ষে ভান দি যত দোখিয়েছেন;- 
প্রথমতঃ উপহার-পত্ে লেখক নিজেকে বলেন--বিনয়াবনত- 
ঙ্াস';-এবং তাঁর নিজের এই রচনাকে বলেন--প্রথম রচনা- 
কুস্দম। ৮৮ 
নিশ্চয়ই ভুবনচন্দ্ৰ। 


‘হুতোম প্যাচার নকশা, গ্ন্থাকারে প্রকাশিত হবার আগে 


“কয়েকটা সংখ্যায় তা ছাপা হয় এবং প্রথম সংখ্যাতেই একটি . 


. হবৈতে- ভূমণ্ডলের উপরে বহুর্‌পণঁর সাজে মাথায় টা. 
* একটি লোকের এই পাঁরাচাত ছিল-“মুলুকচাঁদ : শর্মা 


বইখান পাঠক-সমাজের হাতে পেশছোর তাতে লেখকের নাম 
ছিল না। এই কাঁহনীর নায়ক ছিলেন কোনো এক 
হরিদাস । পরে 'হারিদাসের গুপ্ত কথা’ নামে বইখানি 
যখন ভূবনচন্দ্ৰ মংখোপাধ্যায় স্বনামে প্রকাশ করেন, তখন 
গ্রন্থের স্বত্বাধিকার নিয়ে উপেন্দ্ুকের সঙ্গে বিবাদ হয় 


'এবং পাঁরশেষে ভুবনচন্দ্র উপেন্দ্ৰকৃষ্ণের সেই গ্ৰন্থস্বত্ব মেনে 


নেন। স্কুমারবাব। আরো বলেছেন--গুপ্ত কথার লেখক 


১৫৪৭ 


‘আশমান’। ‘এই এক নতন'5এই শীর্ষকটিতে হতো 
প্যাচার নকশার ভূমিকার প্রাতধান রাঁহয়াছে | 


এই বইখানর ভাষারশীত সম্বন্ধে সেন মশাইয়ের মন্তব্য 
এই যে, ভাষা প্রয়োগে ও চত্রাক্কন রপাঁতিতে নকণাব লেখক 
প্যার্ধীচাঁদ মিত্রের কাছে থণা ছিলেন,-“আলালের ভাষা, 
সাধ্য ও কথ্যের মিশ্রণ, নকশার. ভাষার কথ্য ও অ-কথ্যের 
ছিটেফোটা আছে। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় এই নকশার 
রশীতিতেই ‘আয়নায় মুখ আপনি দেখ’ (১৬৬৩) বইটিতে 
কালী প্রসন্ন সিংহক -আকমণ করেন। , ভোলানাথ তাঁর 
একুখানি বই কালী প্রসন্নকে পাঠিয়ে দিয়ে জানান যে, কিছ? 
অৰ্থসাহায্য পেলে তান সে বইয়ের 'শ্বিতখয়খস্ড নলখবেন | 


' হোলেও এইরকম মন্তব্য ছিল_অর্থহান পররষ বেশ্যাগামণী 


হলে যেমত সহজেই তস্কর হয়ে উঠে, অধ্যয়ন ব্যতীত রচনা 
কাঁরলে প্রথমতঃ সেইরূপ চোর হয়। ভারতচন্দ্র রায় গণাক্র 
ও উত্তম ২ লেখকেরা উচ্চাসনে বাঁসয়া যে সকল বমী.করে 
রেখেছেন, আমাদের ন্ববাব;- প্ৰথমতঃ তাহাই ভক্ষণ করে 
বম কোন্তে লাগলেন" ২ 

সকুমারবাব্ মনে করেন যে এই ইীন্গিতা বোধ হয় ' 
ফালাপ্রসমের প্রথম রচনা ‘বাব, নাটক সম্পর্কে। 


আমি বললুম--আনন্দ, এসব কথা বই-বাছাইয়ের কথা 


নয়। তোমার সেই নন্দিনশর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে 


পারলে ভাল হোতো। অনেকাঁদন তাঁর কথা বলো নি! 


"এই ধরনের গ্রবেষণারও প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে-প্রয়োজন 


তোমার নয়,নান্দিনীর নয়, আম্রও নয়। 'অতএব ও-কথা 


আর নয়, এখন বরং রাজশেখর বসুর কগ যেন স্তর 


_অন্ুকার। অন্ধকার | 


“কখনও "সমর "নাল একট; 'হাওয়া। 
“সেই খা একবার চোখ মেলে চাওয়? 
2 


"হাসপাতাল " 





20855458854 
খ্বকাঁওৎ॥ 

অষ্টুহাস্যে আনন্দকে বরাবরই খবমুখধ রীতি 
ইস কিন্তু রাতিমতো শব্দ করে হাসলে । হেসে রলঙ্গে_. 
খ্সাচ্ছা, এটা রুন্তু স্বল্পরাহের 1বরাঁত,--আমদর আবার 


সাহিত্যের এক-একটি খারা 'জাখিয়ে ‘দেন, তার একট; উদা4 
হরণ দিচ্ছি শোনো রামধন দাসের "সাহিত্যিক অভ্যুত্থান 
'সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তান এই কথাগুলি জানিয়েছিলেন 
ধাংলা কথাসাহিত্যের সূচনা থেকে অদ্যাযধি এই গাঁরবর্তনন 
সেকালের লেখরুদের হাত পা বাঁধা ছিল, প্রলয় 

'_ শ্যাপার দেখাতে হলে প্রাচপন {হিন্দ গে অথবা 
ফ্লাজগৃতের আমলে যেতে হত, 'মইলে 'মাঁরকা অটুত 
সা। তার পরের লেখকরা 'নোলক-পয় বালিকা নিলা 


'মা। 'ঘগেন্ধনান্দনটীর তিলোত্তমা নেহাত' রাচ্চা, ভব 
সাথ নাবালিকা 'সাবালিকা কোনও নায়িকাকেই খাতির 
ভ্রাথনরার দশ্টতে স্বকী মান্র। পরে অবশ্য তান 
- কয় বাড়িয়েছেন, যেমন শেষের কাঁবতার লাবণ্য, চার 
আঅধ্যান্য়র এলা। বাংলা গল্পের 'নধাযুগ "জোরালো 
‘জলম দেখাতে হলে মৰ্ম মািকায় কাজ 'চলতো না, 
শালী বউার্দীদ বা বিধবা উপনাক্িকাকে আঙরে নামাতে 
"হত? 
পাঠ স্থগিত রেখে, হাসতে-হাসতে আনন্দ শঅজ্জেস 
"এভাৰ “আ্মন্তাননসরগ চলতে পারে কি? 
1 আমি 'বললুদ-নিশ্য় পাল শরশ্মরামই সে-কাজ * 
[গারতেন॥ কিন্তু গতামারম্সামার কলম 'অন্যুরকয়॥ 
জতগ্রর, আসাদের পক্ষে ও-র)ত চলবে না-ষলো--্কী 
আসতে চাও ্‌ 5 
hj তৌ মৰতত 


হর9৩ 
৯ 





লক্ষণ যে দেখা দেয় নি একথাও যেমন 
সত্য, যনুন্তফুণ্ট ভেঙে পড়ার কোন লক্ষণও 
যে দেখা যাচ্ছে না একথাও সমান সত্য। 


. কর্ণপাত ফরার মত কেউ নেই। 


অন্য আবেদন জানয়োছ, কিন্তু সে কথায় 
তবে 
শেষ পর্যন্ত যখন সকলকেই এক রাস্তার 
শারক হতে হবে তখন অনর্থক জল 
ঘোলা করে লাভ ক? 


: প্রশাসনক্ষেত্ে , . =: :5 


একটা অভূতপূ অবস্থা বিরাজ করছে। 
মৃখ্যমল্তী মহাশয় বিভিন জেলায় ঝাটকা 


সফর করছেন এই বন্তব্য নিয়ে যে দেশ 


গোল্লায় যেতে বসেছে, টা 
মার্সবাদশ কমিউনিস্ট পার্টি ন্ৰায়ী। ' উপ- 

মুখ্যমন্ম্রীও অনুরূপভাবে ঝাঁটকা সফর 
চালাচ্ছেন এই বন্তব্য ময়ে যে, বাংল্ম 


কংগ্রেসই যত অনর্থের মুল। এরই মধ্যে: 


কাছি আনার জন্য বিভিন্ন দলের তরফ 
থেকে চেষ্টারও ঘুটি হচ্ছে না, কিন্তু ফলা- 
. ফল কি হচ্ছে তা ভগবানই জানেন। প্রাত 
বুধবার যথারশীত যুজ্ফস্টের আধিবেশনও 
বসছে অথচ তার কোন সুফলই পাওয়া 


সিল্ভিতে ট্রানজিস্টাত 
২৮৫, টাকা মুল্যের "বিশ্ববিখ্যাত 
ন্যাশনাল 1ভডলনক্ব ৩ 
ব্যান্ড অল ওয়াল্ড 


টন পোর্টেবদ ট্রানাজস্টার 


] মাঁসক ১০২ টাকা 
কি স্তি তে লউন। 
প্রত্চুক গ্রামে এবং শহরে, পাঠানো যায়। 
আবেদন করুনঃ 
* TMPEX INDIA (W.B.C.) 
টি P. B. 1045, Delhi-6 





- কলকাতায় বাদশা খাৰ 


এ সপ্তাহের অন্যতম প্রধান আকর্ষশ 
বাদশা খানের আগমন! 


: পাঁশ্চমবশ্যে 
সশমান্ত গান্ধী হিসাবে পারাঁচত খান: 


আবদুল গফফর খানের পাঁরচয় নতুন করে 


দেবার কোন প্রয়োজন এখানে নেই। 
'_ গান্ধী শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে তাঁর পাবন" 
পদধূি ভারতে পড়েছে এবং অর্বঘই 


তান নিজের কথা অসংকোচে ব্যন্ত করে- 
ছেন। তাঁর অপ্রিয় সত্যভাষণ দেশের 
নেতাদের মনে কতখ্যান সাড়া জাঁগয়েছে 
ই 


বেড়েছে আর সেই সঙ্গে বেড়েছে ধাঁনকের 
ধন। যারা ধনী ছিল তারা আরও ধনী 
হয়েছে। যারা দাঁরদ্রু ছিল তারা আরও 
দাঁরদ্ হয়েছে। এর জন্য সর্বতোভাবে দায়ী 


"গোটা ফরডেই সাহায্য কয়েছে। নিজেদের 
"" পেটও সেইস্মন্রে মোটা করেছে। 


খাত - 
UY eet 1952 
প্যারেড গ্রাউশ্ডে আহত এক জায়গার 
ভাষণ দেবার সময় বাদশা খান বলেছেন, 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বলতে যা বোঝায় 
তা একমান্্ বাংলা দেশেই আছে। পজে- 
রাটের আমেদাবাদের সাম্পরদ্যায়ক হা্গাসাৰ 


হাজ্গামা হোক, কিন্তু পশ্চিবঙ্গের জনগণ 

সৈ চক্রাঙ্ত বাথ করে [দিয়েছে । এই শিশন্ে 

যান্তত্রপ্ট সরকারের ভূিকাকে বাদশ্ম খান 
প্রশংসা করেছেন। 


ফুটগাধের নরক 
ফলকাতার ফুটপাথগুাল, শেষ কয়ে 


, শিয়ালদহ ও চৌরঞ্গাশ অণ্যলে, শুধু যে 


নরকে পারণত হয়েছে তা নয়, পথচার+- 
দেরও অনেক দৃগাত ও লাঞ্ছনার কারণ 


বলতে যাওয়া ম্ী্কল, কেন না তারা 
সংঘবদ্ধ এবং তাদের পিছনে অনেক রাজ- 


লি. নৈতিক দলও আছে। 


এ 1বষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, কল- 
কাতার প্রচন্ড ট্রাফক জ্যাম এবং 


“ আনুষাঞ্গক বহ; সমস্যা এই ফ্‌টপাথ 


দোকানদারদের সৃম্টি। এ বিষয়ে কোন 
কথা বললেই অনেকে হয়ত বলে বসবেন, 
ওরা গরীব মানুষ করে খাচ্ছে, এ ফপ্ে 
যখন কাউকে অন্ন দেওয়া যায় না, তাদের 
অন্ন মেরে আর লাভ কি? বস্তুত এই 


দোস্টমেপ্টটুকুর ওপর ভর করেই এই 
“বেআইনী লি 


বরাবর বাঁদিকে তাকালেই দেখবেন যে, 





দ্যথা, কাশি-ক্িছু আন্ন বাতি থাকবে না-অযঘা কষ্ট ভোগ ক্রস্সবে বেচালা । | - করিত পা চু 
সাদিন ভ্ৰক্ষণ দেখা দিলেই যদি ভিন্সা ভেগোৱাব লাগানো যায়, কানে! কষ্ট পেতে হয় মা-- ঘুকে সাদি বসার ভয় থাকে নাচ 


১৮.৮ ৬১৬ লাগাতে হবে সেই সম জায়গায় -দ্ৰেথামে ঠাণ্ডা বেশী জাগে, যেমন নাকে, গলায়, মুন্দে 
৷ 


ঘুবই সহজ কাজ! তেতো ঘড়ি লা, বিচ্ছিরি মিক্সচাপ্ৰ থাওয়াতে হবে মা। 
ভিল্স ডেপোল্লার কলা করলে সঙ্গে সঙ্গে, সদিত্র কষ্ট থেকে আল্লাম দেয় দু্ঙাষে --+ 


ঢুৰ 










বাইরে ধেকে পায়ে ভেতর থেকে বিশ্বাসের সঙ্গে 


$) ঘুকে পিঠে লাগালে গাযের বেদনা দূৱ ক্রুরে- 

ই) গায়ে আাগাতেই ভিজ্ম গলে যে ভাপ বেরোয় 
ভাতে ভিজ্ষের যাবতীয় ওষুধের গুণ বনায় থাকে। 
এই ভাপ বিশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে দিনে, গলা আর  |গলায়, লুকে, পিঠে ভাল কালে মালিশ 
ঘুকের সর্দি গজিয়ে দিয়ে আপনাকে সুস্থ কলার | করুন. যতশ্কণ না আন্নাম পাচ্ছেন, এই 

- তোলে৷. চিকিৎসা চাল্রিষে যান। : Ee 


'স্ছি বসতে দেবেন ন।! সৰি গুরু হলেই ভিজ ভেপোর।ব | 


নাকে, 












Va b 


Vv mt 
সিল তোরা 
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ণ ৯৫৪৫ ৷ 


যলবে না যে, ওরা দাঁরদ, কেন না প্রতিটি 


লা ডি দেখবেন' দুপাশে 


শট চমংকার কারবার 

চৌরঙ্গী ও গড়িয়াহাটত লোৱা এই 
একই অবস্থা? 

আসলো ফু ঝাররাকদীয়া রোশন 

ভাগই ইম'  শ্ৰেণীল্লা প্রতিনিধি 


করে না, কাজেই “দিদা ব্যৱসায়ী” এই! 
অজুহাত এখানে; খাটে না। অথচ সায়া 
মানুষের কম; ভোগা: এদের, বানা হয়৷ 
মা। একজন মানয় এরাটি শহরে শাঁদ্তিত্যে 
পথ চলবে... এটুকু: প্রাথাগির অধিকার" খেকে 
তাকে বশ্চিত; করা কম: মাৰ্নামর্য অপয়া। 
ময়। আঁবম্লহ্বো আইনা করে! এই, ফুটপাথ 
দোকানদাবা বধ! বরো? উচ্যিজ্টা। রা্যপালেরা 
শাসনে এই প্রচেটা!। এরবারা হয়েছি, 
শঁকল্ত শেষ" পর্যন্ত: তা’ সফল: হয়, নি যে? 


ফারণে এ কাজটা! করা হয়। দা সেই কারপাঁটি, তাকান: 
যে সঠিক নয় সে কথা। আমরা: পরেই, 


যলোঁছ, কেন না ফুটপাথ-কারবারাদেরা 
মধ্যে দারদ ব্যা্ত এরাই সংখ্যালঘু 






CR 
চৰ প ত ত ত তত সকত চত" বেস 


শত তি 
EEE MUU”) 


সাপ্তাহিক: যস্সত? 


শি তু 
পল 


দ্বাঙ্ডার প্রাডুয়েট পরীক্ষা 


ডঃ, সত্যোদুনাথ৷- মেন, সমপ্রতি, প্রহার, 
করেছেন সো আণ্ডার: গাঙ্গ যেটা 
পরাক্ষায় ভর কলেজকে, দেওয়া, হোক; জেন। 
না কলকাতা; 'ি্ববিদ্যালরেরা বিভিন্ন 
পরায় পরাীনক্সারীর্দের, সংধ্যা য়েজা বা 
চলেছে, ভাতে কিকাঁধামানীয়া 
কপির বাজত রিচলিভ হয়ে' পড়ে 
ছেন 5৩০০7, 


রিজযারাালযেরা সা্পরিনাল: বড় কমা হয় 
না।। ব্যাপকভাবে ট্রেকাট: হবার। ফলো 
নীয়পোটোটি এগেনটিট কেস এতা রেশ রেড্যে 
, পরাীজ্গারা ফলাফল: প্রাণ! 


হজ ৮৮৭ 
কথা: থেকে" যায় যদি, কমলেঅগনলর 
ওপর। এই. সকল, পরশীক্ার, দারির, 


সবে যে; সর গঢ়া আভ্য়োগ ৷ 
গালা চখা।হয়), তা" যয্সহকারে পাড়া] 
নিকা সৱ বিহ ছাপিয়ে৷ গেছে; গত: ঠা, 
দিলেক সংখ্যাম্স"মলক্সলসো ইসলাম 
মহাশয়ের দিক একা চি৷ এতো 
জো অচ্ভুজ্য উপায়ে ডোটাল: বলেছে 
জন্য; নিৰ্ন্যাচিতা প্রিমাছিজল। ছাদের 
ভা সেডিকা্। কলেজেরা ১ম" বর্ষে 


ভুরি কয়; হয়; তা পড়ে: স্তম্ভ 


হজেছি:। কই এ: কথা৷ তা’ সার়া্সদকে কোনা, 
কর্তৃপক্ষ জানতে দেল: না উট 
চরয়া দুনাি তা নয়া, এটা; একটা 
অমানিসয়া অপৱায়! এৱং যাঁরা, এই চক্রে 
থাকেন), তাঁদের উচিতমত শাস্তিবিধান 
হওয়া: একান্ত; প্রয়োজন।।' গত ২' বৎসল্প, 
আমি: এরাটি: ছাত্রকে সামান্য নম্বরের, জন: 
মোঁডকাল' কলেজ্গগুলির.কোনাঁটিতেই ভার্ত 
করতে, পারলাম. না অথচ, দেখুন তার 
চেয়ে কত কমা হোলে; [পিছনের দরজা 
দরিয়োজান্নার হয়ে যাচ্ছে! আমি এ ২ বছর 


] ফাঁদ. জানেন, তা বেন & খর, অর্থাৎ 


ডেন্টাল কলেজের পপ্রমেডিকাল, পড়া 
ছাঘরা। ১ম ঘর্য এম‘: বি" বদ এস্‌ 
কোর্সে ভাঁর্ত হতে পারে, তা জন" 
মায়ার জানান, হয় লিঃ আমি দাঁব 
ধরবো, আইনের, ফাঁক, দিয়ে, যারা এভাবে 
ভাত হয়েছে; তাদের পড়া বাধ করে 
দেওয়া হোকা। শ্রদ্ধেমা মপরল 
ইসলামকে ধন্যবাদ'যে! তাঁন এমন একটা = 
দণ্তরা জে/সত্যই দুন'নিতপ্রহ্ত, তা; একটা 
ঘটনাতেই’ উজ্জল - হয়ে" উঠেছে। 
- শ্রীতরাপ্রস্ব বন্দ্যোপাধ্যায় । সাহাগজ, 
হল 73 









ওপর সমগ্র য়ুয়োপ দুই অংশে বিভক্ত 
হয়ে আছে--পৃশ্চিম আর পূর্ব। ঠান্ডা 
লড়াই-এর শুরু এখান থেকে। 


= মে কোন বাত সম্ভৱ হয় নি। 


| ওয়ারশ গোষ্ঠী জেরায়" ৃ 


 ধফনল্যাণ্ড তো প্রস্তাবই করেছে, তাদের 











প্রস্তাবে পাশ্চম যুরোপের অনেক রাণী 
আগ্রহ প্রকাশ করেছে। নরওয়ে, ডেনমার্ক, 
ফিনল্যান্ড এ ব্যাপারে খুব উৎসাহখ। 














দেশে, হেলাসিষ্কিতে। এই সম্মেলন হোক। 
ফ্লাস ও ইতালীরও সমর্থন আছে। যে 
পশ্চিম নীকে নিয়ে এত উত্তেজনা, 





৷ লা এখন আপোষ- 
না শা থলী টু 





ব্যাপার ছাড়াও পিন ৰন সহ | 
যোগিতার প্রস্তাব নিয়ে বিশেষভাবে 
আলোচনা হয় এবং অধিকাংশ কামউনিগী- 









ফরোধার কাঁমউনিপ্ট রাষ্ট্রে সহযোগি- 
ভার ইচ্ছা এবং সর্ধেপার নতুন পশ্চিষ 
৮৬ সরকারের শান্তি প্রচেষ্টা, সব 


শীল কাছ থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের 
ক্ষেত্র যে সব. সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে, তা 
বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু এ সবই অমূলক: 
জআশ্জকা। বরং পাশ্চম জার্মান যাদি 
আজ আপোষেত্র পথে অগ্রসর হয়, তবে: 
তাকে পূর্ব জার্জানীকেও মেনে ধনতে' 
হবে, আইনগত স্বীকৃতি যদি নাও দেয়, 
ডি তকে দই হব পর 
জার্মানীর পক্ষে এটা একটা নি 
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জার্মানী যাঁদ পোল্যান্ডের সঙ্গে ভার 
: পপ্তাহের বোঝা প্রকাশ করা গেল মা। 
আাগামী সংখ্যায় ' রচনা দঃ 
ঘথারণাত প্রকাশিত হবে। | 


০১ 


দেখে মনে হচ্ছে, রুরোগে 
মান সম্ভাবনা উদ্দললতর হয়েছে। 





পক্ষ একমত হয়ে ঘাঁদ কোন {সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ ধরতে পারে, তবে লক্ষ লক্ষ সৈন্য 
মাখার কোন প্রয়োজনই হবে না। 


আলোচনা শুরু করেছেন 0 
: আলোচনার বিদ্তত বিবরণ, প্রকাশিত হয় 
{নি তবে যেট্কে শোনা যাচ্ছে, তাতে 
আনে হচ্ছে, দু পক্ষই বিশেষ আগ্রহের 
টা সার কলস 





পন নিয়ে বিস্তত আলোচনা হয়। 


কান ফর, দেন ও তুরষ্ক এর ৷ ত 
; আগক খল নর: 
দাহোমে সেনাবাহনগর প্রধান 

লেফটেনান্ট ফনেলি মাঁরস ফুয়ানডেটের . 

নেতৃত্বে একদল সৈন্য ১০ই ডিসেম্বর রাষ্টু- | 


ত. রাষ্টপাতি মাল জিনসকে অজাত্থানে 





. দীবরোধ কেন? 


খায়ের জোরে কেউ 
7, ভাঙতে পারে না, তখন আর দোঁর ৰ 





নস পৃবপ্রবের আদর্শ থেকে চ্যুত হয়ে 
ছেন, তাই তাঁর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে 


" নেওয়া হল। কুয়ানডেটে আরও বলেছেনঃ, 


তাঁর সরকার দাহোমে'র সকল আন্তজর্ণীতক, 
দায়-দায়িত্ব মেনে চলবে। 

এই অভ্যুত্থানের পেছনে কোন আদর্শ, 
গত কারণ আছে শক না, কোন প্রকার 
ধবদেশ হস্তক্ষেপ রয়েছে ক না, না নিছক! 
ধ্যান্তগত বিরোধ থেকে এই, অভ্যাথানের। 
টি তা এখনও পাঁরক্কার জানা যার, 

t 


চে 


৮৯১৩-১২-৬৯ 


[১৫৫৫ পক্ঠার পর] 


পাঁশ্চমবাংলারু রাজনীতির যাঁরা খোঁজ. 
খবর রাখেন ভাঁরা জানেন, বাংলা 
কংগ্রেসীপএপ-এমাএর এই বিরোধ 


এন অনেক আগেই টে যেতো, যাদি 


অস্তিত্ব না থাকতো। আম নিশ্চয়-ই 
একথা বলাঁছ মা যে, কম্যানিস্ট পার্টি, 
ঘাংলা কংগ্লেসকে বুদ্ধ য়ে এই পথে 





সিপল্এমএর বিরোধ এমন স্তরে এসে! 
পেপছেচে যে, কম্যানিস্ট পার্টির সঙ্গে! 
যে দলের ভাল সম্পর্ক আছে তাঁদেরই 


এ ভারা সন্দেহ করছেন। আবার অন্যাদঝে, 
7. ফাস্ট পাটিওি 
- শোনা মাৱ তেলে:বেগুনে জলে ও 


সি পি-এমাএর ও 

ঠন ৷৷ 
অথচ বিরোধটা ক ততটা মৌলিক 

- ঘতটী প্রচার করা চচ্ছে।  ৩২-দফার 


। মধ্যে সাংঘাতিক কোনো বিপ্লবী কৰ্ম 


লী আছে কি যা এই দলগালির পক্ষে, 
ধরদাস্ত করা সম্ভব ময়। তবে এই) 
আর তা ছাড়া কেউ, 
ঘখন ন্ট ছেড়ে যেতে পারছেন না তখন! 
দবরোধ মেটানো কি. সম্ভব নয়! 
৮ হেড়ে যাওয়া সম্ভব নয় এবং গতা 

হয়েছে: 
কেউ অন্যের সংগঠন | 











_ আছে। ভাৰ নজন ধন জকি কাছে; 





, সয়ে নিয়ে গেছে, এবং সবল ক্ষমতা ৷ । একটা আপোষ করা কি সম্ভব নয়।' 


দখল করেছে? ঁজনস বিম্ৰোহাঁদেয় হাতে ৷ টাকে রব তার কাই এহন দেখা, 
ধ হয়েছেন বলেও খবর পাওয়া ' ছাচ্ছে। 





৯৫৫০, 


‘সপ্তাহিক যসসতাতে  ক্বাস্থ্য- 


ইতিয়ের প্ৰেফযান প্নদেধর আনেচমা [| 


সংশ্লিণ্মহল এর মস্নয়্যে রাজনৈতিক 
পতলব’ আবিষ্কারের চে্টাএকরোছিলেন। 


'আলোচলার- অগ্রগাতে দেখে, তাঁরা সনচ্চয়ই ৷ 


এতাদনে-বুকতে পেরেছেন, দ্বাস্থ্যদপ্তরে 
[প্রমোশনের ক্ষেত্রে সবিচার প্রতিষ্ঠা করা 
ছাড়া "আমাদের আর-কোন “মতলব” 
‘নেই। ভবে হ্যাঁ, এই “আলোচনা অবৈধ 

অথবা পবশেষ “সুবিধা- 


লোভগীর পক্ষে তপরয় হওয়াই-স্বাভীবকণ। 


খর্ডারাঃকেউ কেউ্োলিফোনে এবং চিত্তি- 
পূৱ লিখে লেখকের সাত সকটনয্ত "বর্ষণ 
কিৱছেন। ঃগ্রালাগাঁলি ৷ খেতে আমার 
‘কোন ার্পান্ত নেই। পাত সপপথচশ-থছর 
ংবাদপতের স্মঙ্গো পেশাহাত 'সংযোধগর 
ফলে “গালাগাজিতে পম 71070079 
হয়ে গোছ। কিন্তু যাঁরা গালাগালি 
[দাচ্ছেন.ব্তাঁরা ধর্কংজারনন বলা যে,প্রালা- 
সালি শদয়ে আর যাই হোক, সত্যকে 
১৭৮০৪ 


গর্তের ‘গলৰ "আছে। নইলে তার 
প্রাতকিয়া এত তর এবং সর্বব্যাপশ হবে 
কেন? 

“ইনাস্টাটউট এসফ “পোস্ট 'গ্র্যাজুযয়ট 
চর্মাডকেল -এড়কেশন -এনড 'রনার্চ এৱং 
লাল 'কারনান ফ্হাসপ্ৃতালের 
ছাখিকাংশ ওডান্তাব ‘প্ৰয়োশন ব্যাপার 
দূর ক্ষম্ধে হয়েছেন 'বে,“প্যানেলটাকে 
[তাঁরা “স্বজনুপোষণ এবং খেয়ালথাশর 
দনদশন” বলে ঘোষণা করেছেন। 





বাধ্য হচ্ছেন। ' 
শতা-তাঁরা এমনেক“ধাবেষণা সকৃরেও ধরার 
ব্রতে -গারহেন-না। 
'আভিজ্ঞতা” না থাকলে কেউ লেকচারার 
থেকে সহকারণ প্রফেসর হতে পারেন না। 
নাম আছে “যাঁরা-জশিবনে কখনও -কঙ্গকাতার 
পাইরেকাজ ফরেন "ন। আঅনের সধ্যে 
মেডিকাল কলেজের ভ্রম নাকি এক 
লাফে পদুঃইপধাপ এোগষে এথেছেমণ তিনি 


শিকে ছে নি। দরে 


ধমক লাজ, 'রোডগুলীজ "শঃ্ই-এননীটয় 
একজন করে। অথচ শনপিষ্টি যোগ্যতা 
নাংধাকা সমক্ত্বেও হইএমগট ০এরংণ্অপ- 
“কয়েকজন এরাড়ারকে 
এসোঁসয়েট প্রফেসর করা হয়েছে। | 
এ ছাডা কয়েকাঁট “ক্ষেত্রে আন্তঃ- 
বিভাগ সীনয়ারাটর প্রশ্ন উপেক্ষা করা 
হয়েছে -এবং-ননপ্র্যাকটিসিং -"ডাঙ্তারদের 
নাতি মেনে'চঙ্া হয়খীনন - 
_ আ্তাঁদের ব্রক্তবা 'অনুষোয়ী সুপ্ৰমোলন 
প্যানেলে -&০ “থেকে ৪০ একজন ঝ্ডাঙ্কারের 
প্রত ' দারুণ আঁবচার করাদ্হয়েছে। 
স্মখনাল কারনানি এবং আই-পি- 


_ ধৃজ-এম-আরন্ঞর পারি * ‘আঙ্তারদের 


পরই আঁডযোগের-সর “প্ৰমোলন শ্ৰমলা 


ডাঃ কুণ্ড 


ধলেই প্রশ্নটা তোলা হয়েছে। অনুরুপ 
ডিউটিতে নিষন্ত আরও অনেকের সম্বন্ধেই 
এ একই প্রশ্ন উঠেছে। তবে কেউ যাঁদ 
সুপারানিউমারারি ডিউটি সম্মানজনক 
তার প্রাতকার প্রার্থনা করতে পারেন। 
্বরাজ্রবাবুর নামের আগে শ্ৰী’ অথবা 
‘ডাঃ’ লেখা হয় নি বলে সুলতা দেব 
পঃখ পেয়েছেন। প্রকাশিত তালিকার 
কারও নামের আগেই তো শব্দ দু'টো 
ব্যবহার করা হয় নি। কাজেই সুনীতা 
দেবর বিশেষভাবে দুঃখ পাবার কি 
আছে? ঘান মোঁডকাল কলেজের 
লেকচাবার হচ্ছেন, তিনি ষে ডাক্তার, তাতে 
সন্দেহ আছে কিঃ আর "ডাক্তার অথবা 
অধ্যাপক কি কখনও প্ী’হানি হতে 


ডাঃ জয়ন্ত সেনের রেকর্ড আমার হস্ত- 
গত হয়েছে। 


ছেন, তা যে কোন 
ৰ্যার 


যলে গণ্য হতে পারে না। প্যানেলে 
তাঁর নাম নেই কেন, তা জানি না। 


থাকলে কোন অন্যায় হত বনে আমার ' 


; ছনে হয় না। অবশ্য কারও ন্যায়সন্গত 

দাবি উপেক্ষা করে নিশ্চয়ই নয়। 
প্রমোশনরহসোর প্রথমবারের 

আদমি 


দাপ্তাহিক বলত? 


ভান িলেতের যে বলাবল থেকে 
শপ-এইচ-ড চিগি এনেছেন, সেই বিশ্ব- 
নয়। অনেক যোগ্য প্রাথীর ন্যায়সঙ্গত 
দাবি উপেক্ষা করে এই ভদ্রমহিলাকে 
সম্পাতি নাকি ক্লিনিকাল টিউটর করা 
হয়েছে। তাঁর অননুমোদিত প-এইচ-ডি 
িজিওলাজতে। সেটা ক্লিনিকাল বিষয় 
নয়। তা ছাড়া কলেজ ছাড়ার পর 
'রানকাল মোডাঁদনের সঙ্গে এ'র নাক 
বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। তা সত্বেও 
ইন অন্যদের 1ডাঙিয়ে ক্লিনিকাল টিউটর 
হলেন ক করে, তা ঠক বোঝা যাচ্ছে 
না। স্বাস্থযদপ্তর বষরটা তদন্ত করতে 
পারেন ৷ 
ডাঃ জয়দেব কুণ্ডু পন ৰৈ 

সাপ্তাহিক বসমতাঁতে শ্রীযুক্ত সুনীল 
ঘোষ মহাশয়ের স্বাস্থাদণ্ডর সম্বন্ধে ধারা- 
বাহক আলোচনা সকলের দৃষ্টি আবর্ষণ 
কাঁরয়াছে এবং কাঁরতেছে। এজন্য তাঁহার 
প্রচেষ্টা ধন্যবাদাহ । 

স্বাস্থ্যদপ্তরে শিক্ষক - নিয়োগের 
ব্যাপারাট বহুনঁদন যাবৎ লাল ফিতা এবং 
পক্ষপাতদ-স্ট হইয়া পাঁড়য়াছিল। বর্তমান 
গভন'মেণ্ট ইহার একটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির 
চেষ্টা কারয়াছেন। ইহাতে হয়ত অনেক 
বিচ্যাত থাকিতে পারে। সে সম্বন্ধে 
সরকার বিশেষ সজাগ । সেই কারণে এই 
বিষয়ে কাহারও কিছু বন্তব্য থাকিলে 
৩১শে ডসেশর পর্যন্ত তাঁহাকে তাঁহার 
বন্তব্য পেশ কারবার সময় দেওয়া হইয়াছে। 

বর্তমান সপ্তাহে শ্রীষুস্ত ঘোষ মহাশয় 
তাঁহার ধারাবাহিক স্বাস্থ্যদপ্তর সম্বন্ধীয় 
প্রবন্ধে “গ্যানাস্ধোসওলজ৭” বিষয়ে 
লেকচারার পদে মনোনীত "চিকিৎসকদের 
সম্বন্ধে অনেক মন্তব্য কারয়াছেন। - এ 
সম্পর্কে সম্পাদিকা মহাশয়ার সম্মখে 
আমার কিছু বন্তব্য তুলিয়া ধারতে চাই।: 
ছেনঃ 

কে) ডাঃ জয়দেব কুণ্ডন এস এস কে 
এম হাসপাতালে সুপারানিউমারারী এম-ও 
হিসাবে কর্মরত, তাঁহার পক্ষে লেকচারার 
হওয়া কিভাবে সম্ভব হইল? এই মন্তব্য 
ঠিক নহে। আমি আই-পি-জি-এম-ই- 
আর'এ সুপারানউমারারী এম-ও হিসাবে 
ফাজ ফাঁরতেছি গত ৫ই মার্চ ১৯৬৯ 
হইতে । ধাবল্গাত হইতে প্রত্যাগমনের পর 
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€.0. No: 


এম-ই-আর'এ ক্লানক্যাল টিউটর হিসাবে 
১২৬৫ হইতে ২৮শে মে, ১৯৬৭ সাল, 


পর্যন্ত কাজ 1 
‘(Vide : 0. No : Estt/8121/1 
--36/64 (0) Dated 6-11-65 


(২ বংসর ৪ মাস? 


(খ) ৫.০, No. Estt. 6419/, 


BT—15/66 .d/ 8-9-671-এর Para 
8(€) ৪770 $(৪)-এর বিছ পারবর্তন 
নাক ইহাই ঠিক করা হয যে, যাঁদ কোনও 
চিকিৎসক ৪ বৎসরকাল কোনও স্টেট 
হস্টীপটযাল-এ বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ, 
কাঁরযা থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে লেক- 
চারার হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। 
নিচে শবশেষজ্ঞ গহসাবে আমার কাজের 
তালিকা দিলামঃ - 

(১) পিউড়াঁ সদর চমত 
এ্যনাস্থেটিস্ট £ঃ ১৩-৪-৬০ 
১৬-১-৬১ [ Posted 80], 0. Kax 
Medical College Hospital ৫.০, 
No. Medl/11873/DHS—23T— 
88/605 Dated 18-12-60: 

[৯ মাস] 

(২) এম আর বাঙ্গদর হাসপাতাল £ 
এ্যানাস্থোটস্টঃ£ ১৭-১-৬২ হইতে 
৬-১২-৬২ [Released to Join the 
Army on deputation vide 2 
Medl/1500T/DHS— 
1J—58-62/S d/29-11-62: 

[১০ মাস] 

(৩) ৭-১২-৬২ তাং-এ চীনের 


475 এবং 


করা হইয়াছে [ ২ বছর ২ মাস] . 
[Vide (৫.0. No: 99৮ 
2000/HPT—28W-—15/62 Dated 
15-64] ১ 
, প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে যে 
WW.B.H.5.-এ যোগদান করিবার পূর্বেও 
(৮-৮-৫৫ হইতে ২৭-১-৬০ পর্যন্ত) 
আম সৈন্যাবিতাগে সাধাবণ চিকিৎসক ও 
দবশেষজ্ঞ হিসাবে নাগা পাহাড় ও অন্যান্য 
গুবগদ্জনক জায়গায় কাজ করয়াছিলাম 
[ Mise. of Def. DGAFMS letter. 


No: 5243/DGAFMS/DGA1LB 
8/ 258-60] ভারতায় ন্যগাঁরক হিসাবে 
আমার এই আভিজ্ঞতাও মফস্বল সার্ভিস 
এবং অভিজ্ঞতার [স্টেট হসাপিট্যাল-এ ] 


ক 





|| 


র্‌ 


হইতে, - 


bh 


= 


আওতায় আনা উচিত। দুঃখের বিষ 
এই কার্ষের জন্য বর্তমান চাকুরীতে 
আমাকে সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় 
নাই। 
গে) সকলের শেষে বলা যাইতে পারে 
যে, 0.0. No: Estt/6187/5T— 
2/69 d/ 1410-69 অন্দযায়ী গ্যানা-, 
স্ধোসওলজীতে আমাকে লেকচারার 
প্যানেলে ৮ম স্থান দেওয়া হইযা:ছ। "গ্রেস 
দয়া ক কেহ প্রথম হইতে পারে” 2 তাহা. 
যদি আইনসং্গত হয় তাহা হইলে আমার 
বন্তব্য কিছুই নাই। নতুবা আমার স্থান 
ডি ইন্ডিয়ান 
কাউন্সিলের আইনান্ুষাষী 
ER 
হিসাবে FRARCS/MS/MD প্রভাত 
ডিগ্রীগর্ল ছাড়া আর কোনও ভিন 
D.A. (Cal) শিক্ষকতার পক্ষে 
যথেষ্ট নহে। যখন 'শক্ষক নির্বাচন 
আরম্ভ হয় সেই সময় ডাঃ- দশনমাঁণ 
, ফ্যানাজ্্ঁ এবং আমি ছাড়া এই যোগ্যতার 
অধিকারী বর্তমান প্যানেল-এ আর কেহ 





{ছলেন না। ইহা ছাড়া ডাঃ স্বরাজ 
[১৫৬৮ পচ্ঠোর পর] 
কাছে। তার পাশেই একটা পোড়ো 


বা়িতে--উদ্বাল্তুদের সঞ্গো। ভাড়া দিতে 
হয় না।' 

‘তা ভালো। কিন্তু একদম্‌ তুই চনতে 
পারিস দলি গোড়ায়, আমি বললাম বলেই 
চিনালি ! এতকালের বন্ধ আমরা 1 সে 
ক্ষগ্রকণ্ঠে বলে। , 

বুড়ো হতে যাচ্ছি না? চাঁল্পশ 
পেবিয়েছে কবে! ছানি পড়েছে মনে হয় 

চান! কাটিয়ে ফ্যাল কাটিয়ে ফ্যাল। 
চোখের ছানি সহজেই কাটানো যায় আজ- 
কাল। জানস তো? | 

'আঁন। ছানি অকাট্য নয়। ছানার 
মতই কাটাবার জিনিস। আনা আছে 


তারা কি আর ভালো করে দেখতে দেবে? 
আমাব এই পোডাচোখে পড়বে কি আর ? 
‘তার মানে ? 


নে সাপ্তাহিক বস্দদতণ 


ব্যানাজণ এম এস দ্বোরভাষ্গা), নভেম্বর, 
*৬১-এ পাশ করেন। বলা বাহুল্য পশ্চিম 
রঙ্গ সরকারের অধীনস্থ গ্যানাস্ধেটিস্ট- 
শদগের মধ্যে একমাত্র আমারই FRARCS 
(Eng.) এবং FFARCS (Ireland) 
এই দুই জায়গারই ফেলোসীপ আছে। 
ইহা ছাড়াও আমার কলিকাতার ও লন্ডনের 
ভি-এও, আছে। ইহা ছাড়া গত কয়েক 
বছরের মধ্যে গবেষণামূলক কষেকাঁট 
প্ৰবন্ধও আমি প্রকাশ কারিয়াহু। ইহারও 
হয়ত-কছ; মুল্য আছে। কিন্তু বৰ্তমান 
প্যানেল-এ আনার ৮ম স্থানের জন্য আমি 
৷ কোনওরপ আবেদন কি নাই, কারণ 
' আমার উপরকার সকল চিকিৎসকই আমার 
বয়োল্যেণ্ড | ' 

1-_ সম্পাদিকা মহাশিয়ার {নিকট আমাব 
(বন্তব্য তুলিয়া ধারলাম। এযানাপ্থিসিয়াতে 
, ডান্তারের সংখ্যা খুবই কম।; শিক্ষক একে- 
বারেই নাই। দায়িত্ব অনেক বেশি, পদে 
পদে বিপদ ৷ সকলের চেয়ে পারশ্রমসাধ্য | 
অর্থোপার্জনের আশা নাই। লোকসমাজে 
পাবচাতি নাই।  সিউড়াঁতে থাকাকালীন 
আমার ১০ এ, উপাজন হয় নাই। 


‘তার মানে আমার দ্বারা কি কেউ 
পাঁরদৃত্ট হতে চাইবে এখন? কোনো পার 
কি দৃষ্ট হতে চাইবে এই বয়সে?” 

- “্কীসবধাত হেয়াল বকাঁচস? 
মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাক?” 
প্রার। চোখ গেলে কি আর মাথার 
ঠিক থাকে ভাই? আম বলছিলাম কি... 
-সোজা কথাষ ব্যাখ্যা করে দিই £ ‘এই বয়সে 
চোখের ছানি কাটিয়ে লাভ? কোনো 
মেয়ের হাতছানি ক দেখতে পাব আর?’ 
মেয়ের কথা এর মধ্যে আসছে কেন? 


“দেখা পেলেই কি আর চেনা যায় ভাই? 
দেখার মত কী আছে? এই তুই, ঈশ্বর 
পাল, ষণ্দুর মনে পড়ে, ইস্কুল পড়ার 


ফ্যাল, ভূতরা তাদের প্যাটার্ন বজাব রাখে। 
তবে আবো একট: কিম্ছৃত হয়োছ নিশ্চয়৷ 


ষাই। যথাৰ্থ বলতে, দেখলেই কি বদ্ধ;- 
দের চেনা যায় কখনো-তার পুরন্যেই ক 
আর নতুনই কৈ!, 

১৫৫৩ 


এস এস কে এম হাসপাতাল নন- 


. প্রযাকাটাসং। এখানে অর্ধাশনে মরিতোছ। 


শিক্ষকতা মোর হা গুহার চারা 
সংস্থান হইবে না। 

চোর আন জেরী; এভন বা 
লেকচারার হইবার যোগ্যতা না থাকে, তাহা 
হইলে সানন্দে এই স্পেসাঁলটি পাঁরত্যাগ 
করিয়া মফস্বলে দ্বাস্থ্যকেন্দ্ে সাধারণ 
চাকৎসক হিসাবে যাইতে রাজী আঁছি। 
ইহাতে লোক পাঁরাঁচীত অনেকে বোঁশ। 
আৰ্থিক আনৃক্ল্যও ষথেণ্ট_বাড়িভাড়াও 


লাগে না। পারশ্রমও খ্যানাস্থোটস্টদের 
চেয়ে কম। 
১২ বছর এযানাম্থোসওলজপঁতে 


অভিজ্ঞতা এবং এই সৰ্বোচ্চ ডিগ্রী থাকা 
সত্বেও শ্রীঘোষের মান অন্দষায়ী আমার 
যদি লেকচারার হইবার যোগ্যতা না থাকে, 
তাহা হইলে জনসাধারণকে অবাহত কাঁর- 
বার জন্য তাঁহার নিজস্ব *কি “মান” আছে 
তাহা জানাইলে বাধিত হইতাম । 
-জয়দেবপ্রসাদ কুণ্ড; 
এস এস কে এম হাসপাতাল, 
কালকাতা-২০ 


সব সময়েই তারা, চোখে দেখে নয়, 
হাড়ে হাড়ে চেনবার। 

এমন সময় সেই দ:র্ঘটনাটা ঘটল-- 
প্রায় হাড়ে হাড়েই বলা যায়৷ . 

ক্রিকেট মাঠে আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটে 
অভাবত ভাবেই ঘটে যায়, যা, এমন কি, 


আমার বন্ধু আচন্ত্যর পক্ষেও 
আঁচন্তনীয়। 
মাঠের মালি প্রবলাকমে ভারী 


রোলারটা চালিয়ে আসাঁছল--ক্রিকেটের 
পাঁচ দ;রস্ত করতে। পিছন থেকে ওর 
ওপরেই এসে পড়েছিল প্রায়। আম বাঙ:-- 
শনল্পাত্ত করার আগেই 'িপাতটা ঘটে 
গেল। রোলারের তলায় পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে 
মাটির সঙ্গে একাকার! 


সামনে আম স্পচলেস্‌ দাঁড়িয়ে। 'কিদ্তু 
আর দাঁড়ালাম না। কারো ঈশ্বরপ্রাপ্তি *কি 
দাঁড়িয়ে কেউ দেখতে পারে? 

দাঁড়রে দাঁড়িয়ে দেখা যায়? 





'লধ্জল্মশর অনশন শেষ হলো, কিন্তু 
বাংলা কংগ্রেসের আন্দোলন : চলছে। 
কদম জ্ঞাদের আন্দোলন 'চনাছে, 
(চারে -মাংলা কংগ্রেদের আন্দোলনকে 
“উপলক্ষ করে ি-খিবএম আারবরাংল্লা 
সেনের, নেতর্ন্দেরময়্যে খ্ারপপাঁরক 
চনড়াইটী ৷ নিল্োরপ্দর দিন কবি জড়াইয়ের 
নীল ধারণ ক্ররেছে। এখন বনজ বনজ 
শাক্ষে জনমত সংগ্রহের দেন্য মনথ্যয়ন্তী 
জরে উপ-সৃখ্যমন্ত্ী কাযা ব্লাজ্য টহল 
গাদয়ে রেড়াচ্ছেন? আসলে রন্তু 
এ কণ্ঠে “আকমগাত্মক, 
ভরমের'দাকে। বাংলা করতগ্রেকের 

উৎসাহটা অন্দা। রে 
সি ‘আক্মরাস্সক মহলের 


~ 


না ত্ক্ন, রাংগ্রোসের প্রকাশ্য কহয়োঁগতা 
বরাভীত্ত = সন্সৰ্প-্ডম, আআরসএস-পি, 
ওভেয়া্ফাৰ্ম “গানটো এলহএসঞসরর বাদ 
ধনিয়ে কোব"সররকার গঠন "সম্ভব নুয়। 
অন্যাদকে সধপ-এমএর পক্ষেও লাস 
গথেরে বিয়ে “আসা সসমভব য়। 
1নিনীপব্থ্রমধর সাধারণ ক্ষণীৰ রা য়াইমনে 
ধ্করুন-নাকন, অীদেরণলেতরত্দ ছুব 
“ভাল করেই' আজানেন বে, আর এএকটা 
নবম 'হালেও একক ধরি ব্লাড়াই-রুরে 
*এ রাজ্যে 1লপপদএমাএর ‘গনিক্ণকুশ 
সমধখ্যাধাব্ৰভূতা-অৰ্জ'ন ক্লরাণ্সম্ভব আয় । 
ট্রেকরালার একল 'িশীপ-এম আর এখানে 
কাত শশারেন বা 

উভরপক্ষই ফাঁদ এ কযা 'উগজন্ি 


করেন তাহলে :৩২-দকা “কর্মস্ঘচণকে ' 


, ভাত করে তাঁদের অগ্রসর হওয়া কি 
'এমানৌ সম্ভব নয়। বাংলা ' কংগ্রেসের 
ব্নাছে বলে অনেকেই স্বীকার ক্ষরেন না। 
"তাঁদের এই আন্দোলন ‘যক্ৰফ্ষণ্ডের 


* না। "আবার সঙ্গে সঙ্গে |সৰ্ণপ-এম'এব 
'নেতাঁরা সব বটা হ্যায় বলে সব কিছুকে 








রিড ৮৯৬২০ 


ক ঠক 


‘ত্মসৈ” আঁজবোগ করছেন (যে, তাঁর চুল 
[কেটে নয় তাঁকে পঁসসগণ্এম কর্মীরা 
»র্ীপ্তি বৃ্দয়েছে জে-র্তর্য ' শ্ৰীহবেকৃক 
'ছুরস্ভার “শাশনড়-বোঁয়ের ঝগড়া বলে 
"উড়য়ে ণ্দতে চাইলেও, ‘আসলে তা "তো 
‘সত্য নয়। শ্ীকোভাৱের কাহে এখন বে 


হয়েছে)  গণ-আল্লসলতের = বিচারকরা 
দুয়ে ‘অনেকেই 1সিশপি-এমাএর আমৰ্থক 
তাও জীকোঙার ‘জিলেই জানতে 
্গরবেনণ বর  আকছথাও ব্তান 
নয়ই -স্বাঁকার করবেন “বে, এই 
বিচার করার আঁধকাব -গণ-আদালতের 
নেই। এ ধরণের স্র্টান্ডগত aise 


শোনা -যায়। 
অনরাীর বিরুদ্ধে যে -শোনা: স্মায় লা 


রমন ক কোন, দকান 


“হো লয়। কের শুধু এট 
সলাত “গান্সেন যে, এ ঘটনার “জন্য তথ্ম- 


লোক নিয়ে সি- প-ধামাএর সমর্থকদের 
১5৫৪ 


ভরা টি 
ক্অমশনরত' মূঃধ্যমলার কাছে, যে মীহলা 


ওপর হামলা করায় কয়েকজন লোকে৷ 
মৃত্যু, ঘটে। এখন শ্লীকোগার এবং “তাঁর 
হল 'সোজস্মবর শাঁনয়ে অধলছেন ওই 
স্রোজাকায় সিণস্মন্রমএর আদৌ কোন 
সংগঠন দনেই। এআর-এসবীশির সংঘর্ষ 
"ঘটেছে 'জোতদারদের সঙ্গে। ৰ 

এ “ঘটনা "থকে “দুটো সত্য প্ৰমাণ 
ইচ্ছে! ‘একটা সত্য হোল = অনেকস্যোন 
শলদাপ-এমাএর পতাকা 'ঁনয়ে সা 
।িসপি-এমএরননাম করে অনেক, দুদ্কীত- 
কারী নানারকম হামলা করছে। 
এসি পিখএষ নেতৃত্বের : কোন নদোশোর 
আঅধেক্ষান্না করে গীয়ালশ যে “মহন্ত 
'শনলো সে, এক পক্ষে ীসণগ-এস আছে 
অতস্বুশান কাদীবিজদ্ব লা করে গদ্দ্ৃলিশ 


করেছে কোথাও কোগাও ফিবীপশ্এমএর 
ক্যাডাররা /এই -জালেনন্াড়য়ে গড়েছেন 
এগোসারা আর বাসন্তী প্লানায় ‘প্র 


গ্রর কয়েকীট ঘটনায় . দেখা . গেল কে, ' 


এশসশ্পএম এই সব ‘দুক্ষতকারণদেৱর 
'টৰর্নবুদ্ধে ঘোষণা “করে দিলেন যে, এৱে 
সঙ্গো িপি-এমাএর কোন সংস্পর্শ নেই । 
কিন্তু এই ধরগের সংঘর্ষ যাদি 
“আর-এসবপার শো না ঘটে বস:পি-আঁই 
‘বা ঘ্যংহ্না ‘কংস্জাষের “সঙ্গে - 
তাহলেও কি সি-পি-এম বনতারা একই 
"অন্মোভাব গ্রহণ-করতেন? ঘটলারশীবসভৃর্ত 
পিবররণ মা নিয়েই ক শোনা নমার অন্তরা 
‘করা এখন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ায় ন! 
দশঘণদনের সাংবাদিকতার অতি 
শক্ক্তায় দ্সান্বকের মত অবস্থার কথা 
আমার মনে গড়ে না ৷ নসাংবানকরা' 
'স্্রীযুশীন 'ধাভার সঙ্গো দেখা করে 
“কয়েকটি প্রশ্ন করলে তিন জযাক 
দিলেন সাংবাঁদরুরা এ জরাব মুখে 
হর তাঁকে বলা হোলপ্ত্রীধাড়া তা 
এই বলেছেন, আপনার “কিঃবন্তর্য | 
দাবার আর দের করলেন না! 
শ্লীধাড়া ক বলেচছননকৌঁজ নিলেন আদ 
“কথাটা নরক ‘হয়ে তাঁর কাছে এলো 1ক 
"মা তাও দেখলেন না। সঙ্গে সঙ্গে 
চড়া সুরে জরাব দিলেন। আবাস 
স্াংরানিকরা আুটলেো = মুংখ্যমন্যায 
কাছে, বিশ্বনাথরারুর -ক্লাছে। তাঁরাও 
শুনলেন এবং “জেযাতিঘারুর মতই 
“কোনো খোঁজ-্যবর “না শানয়ে দুম করে 
আরো .কড়া জবাব 'দিলেনদ “পরদিন 
সংবাদপত্রে দতন “কলাম হেড 'লাইন। 
“আর সেই সংবাদ-পড়ে কলকাতা থেকে 
বহু মাইল “দুরে জলপাইগুড়ি, বর্ধন” 


রী, 





হিন্দু 
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বসলেন, তাঁদের সম্পকে তো সংগালি- 
বাবু এখনো কিছু বলেন নি? 

না তাঁরা খোঁজ নেন না। তাই এই 
িরোধ। তার ওপর ষাঁদ পি-পি-আই 
আর ঁস-প-এম সম্পর্কে কোনো ঘটনা 
ঘটে, তাহলে তো আর রক্ষে নেই। 


[শেষাংশ ১৫৫০ পৃঙ্ঠায় দ্রন্টব্য ] 


শম 


রের একটি উতর উৎপাদন 










সস তালা 


স্মৰ" 
জক 
[ৰ 
ৰত ত ৯ হিপ 
জৰী লী 


ঢপররান্তিবাত্ 2 


' ন৷বিকবিভীন আর্টীব-পাতি 


রি SE সমস্ত 'উন্ম্‌লিত বিপর্যস্ত করে দিয়ে ধীরে কালরাত্র প্রভাত হলো'। উষার ্লান্তমাভার সঙ্গে 
৪72৬ শত্রু হস্তে “মাস্টারদা বন্দী” এই খবর দেখতে 


দেখতে দাবানলের মত সর্বত্র ছাঁড়য়ে পড়ল । এই আবিম্বাস্য-ীনদারুণ ঘটনায় 


- চট্টল বাসী হতভম্ব মৃহ্যমান! 


সবার মনে 


বিদ্দুষ্থ জিজ্ঞাসাঁকে সে বিশ্বাসঘাতক? বিপ্লবী যুবকেরা এই বিশ্বাসঘাতক বিভাষ ণকে খুজে বার করবার জন্য আঁস্থ্র হয়ে 
উঠলো । এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা, দেশের এত বড় শহুতা ও জাতর ললাটে এই কল ককাঁলমা লেপনের প্ৰতিশোধ নিতে তার 
আজ বদ্ধপারিকর! কে সে? কোথায় তার সন্ধান পাওয়া যানে_কে তার সন্ধান দেবে? 


অন্তরালে আমরাও দ:'বহুরের আঁধককাল 
কাঁটিয়েছি। তারপর এই জেলে আঁম্বকাদা, 
সরোজকান্তি গুহ ও হেমেন্দু দাঁস্তৰারকে 
আটক রাখা হয়, তাদের 1বচারও ট্রাই- 
ব্যনাল আদালতে চলে। মাস্টারদাকে 
বন্দী করার দিন সাতেক আগে ১৯৩৩ 


দেওয়া হয়। 


করার শেষ দিন ধার্য ছিল-_অর্থৎ ১৭ই. 


"তাঁরখে--যোদন মাস্টারদাকে চট্রগ্রাম 


"তাঁদের আপাঁলের দরখাস্ত কলকাতার 

হাইকোর্টে পাঠান হয়। 
মাস্টারদার সঙ্গে জেলে আম্বকারার 

সাক্ষাৎ হওয়া বা যোগাযোগ ক্যবস্থার 


তার ওপরই এখন 'দলের প্রধান দায়িত্ব 
সংগঠনের সকলে স্বেচ্ছায় আনুগত্য না 
দলে দায়িত্ব নিয়ে কেউ কখনও একা 
সকল কাজ সম্পন্ন করতে পারে না! 
ঈর্ষা, ব্যন্তিগত প্রাধান্যের জন্য প্রাত- 
দ্বাশ্বিতা প্রভাতি নানা ছোটখাটো চারারিক 
দূর্বলতা হতে অধ্যাবত্ত 'সমাজস্তরের 


৫৫৮ 


, স্বাভাবক। 


আশা করা বায় না। কাজেই এর ব্যতি- 
ক্রম মাস্টারদার বর্তমানেও হয় নি হওয়া 


সম্ভবও ছল না। ৯ 
' প্রভাবে বিপ্লব 12] 6] 


দি 'মনস্তাত্বক্নাতক 
প্রচ্তঁতর) অনেকখানি তারতম্য ঘটী খুবই 
সেই দিক দিয়ে বিচার 
করলে মাস্টারদার বর্তমান থাকা না 
থাকার মধ্যে অবস্থার অনেকখানি ভালমন্দ 
ধিনভর করছিল । 
মাস্টারদা ধরা পড়ার পর থেকেই দলের 
সত্যদের মধ্যে কমে প্রকট হয়ে উঠলো । 
* যখন অক্ষমতা ও পরাজয়ের মনোভাব 
আমাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে 
তখন আমরা নিজেদের মধ্যে প্রাধান্যের 


এই নিদারুণ সত্যান্ি' 


রশ 





ও শুর বিরুদ্ধে সকল সশস্ঘ আক্রমণ 
চালিয়ে যাওয়াই তাদের পক্ষে বিশেষ 
দরকার হিল, -এই অতি প্রয়োজনীয় 
বৈপ্লাবক কর্মসূচী বাস্তবে রুপায়িত 
করতে তারা চৌঁণ্টত হয় নি। আছর 
এতাঁদন পরে ইতিহাস লিখতে গিয়ে 
দলের আভ্যন্তরীণ চিবদৌর্বল্যের 
বিবরণ পর্দার আড়ালে ঢেকে রাখলে 
বাস্তব ইতিহাস ঘুটিমুস্ত হবে না। 
কাউকে ছোট করা বা কারো বৈপ্লবিক! 
চাঁরতের ওপর কটাক্ষ করার বিন্দঘাত 
ইচ্ছা আমার নেই! দলের মধ্যে যেসব 
সমস্যা, দুর্বলতা ও ব্যান্তগত কারণে 
পরস্পরের প্রাত শতুতা করতেও সভ্যেরা 
পরাহ্ছ্খ হয় নি সেইসব ঘউনাবলীর 
বিবরণ যাঁদ আমরা জানতে পারি, তবেই 
সার্বকভাবে বিপ্লবীদের দোবনাট নিয়ে 
তাদের সম্বন্ধে একটা বাস্তব ধারণা করা 
সম্ভব হবে ।, কেবল গ,ণাগুণের ইতিহাস 
য়চনা করেই বিপ্লবীদের দেবতার পর্যায়ে 


করতে চাই এ আঁভপ্রায় আমার নেই। 
সেই অতীত 'ষুগের, অতাঁত দিনের 
বাস্তব অরদ্থার মধ্যে কে কি করেছিলেন 
বা কে কিভাবে প্রভাবাচ্বত হয়ে একে 
অন্যের বিরুদ্ধে শত্রুতা করবার পর্যায়ে 
গিয়ে উপনীত হয়োছলেন সেই বিচার 
করার ভারও আমার নয়! আন্তারিক- 
ভাবেই আমি বিশ্বাস কার বন্ধুরা নিজে- 
. দের দোষতুটি, পর্যালোচনা করে নিজেরাই 
মনে মনে. হাসবেন 'এবং নিজেদের ভোট- 
বিচ্যৃতি স্বীকার করবেন। সাঁত্যই তো 
ফতয্ুগ অতীতের কথা সেই বাস্তব 
অবস্থায় হয়তো নিজের সজান্তেই ভুল- 
শ্রান্তির দাস হয়ে পড়েহিলাম--যার ওপরে 
শান্ত মস্তিচ্কের কোন প্রভাবই স্থান পায় 
ন। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এই প্রসঙ্গ 
উত্থাপন করোছি এবং আমার বিশ্বাস 
ধন্ধুরাও আসার মত মনোভাব পোষণ 
ফরেন ও আম বা লিখাঁছ তাঁরাও তা 
ঈমর্থন করবেন। 


দলের" মধ্য: অনেক কাজ - ও’ 


শাংগঠনিক সমস্যা থাকা সত্বেও সবার মনেই 
* ধরা পড়ার জন্য কে 
_ দায়ী? দলের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকের 
প্ল্যান করে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য 
বেরুশ চেস্টা হওয়ার প্ৰয়োজন ছিল, তাকে 


উঠলো ৷ শুনতে হয়ত খুরই অবাক লাগবে 
তবু আঁত রুদ্ধ সত্য যে দলের এই অংশ 


দরকার। মাস্টারদা যে রাতে ধরা পড়- 


লেন সেই রানেই মাস্টারদার সশো কালী, 

৮১৮৬৬৮৮%৯৮৯%৮৯৮১৮১১৬৯৬:/ 
দবিনয় নিবেদন 

জখ্নিম্গের বহু বিপ্লবী নেভা। 
দহকঘণ? ও শমভান;ধ্যায় নি 

আমি চট্টগ্রামের বিপ্লবী যুগের ইতিহাসে 

রচনার কাজে আত্মানয়োগ + এবং 

দম্প্রাত “অপ্নিগধৰ্ভ চট্রগ্রাম” ও 


“চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ” ১ম খণ্ড ও হয় 
খণ্ড নামক তিনঘানা বই প্ৰকাশিত হয়ে 
গেছে। চট্টগ্রাম ঘুর বিদ্রোহ ওয় ঘণ্ডের 


= - পাস্ডদিপিও প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছে। 


গু সর্দিতর বিভিন্ন ঘটনা একা 
ফারো পক্ষে জানা সম্ভব হিল লা। 
যদিও আদমি বহ; সহকারি কাহ থেকে 
ঘথাসাধ্য তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা 
হরোছ। তথাপি কোন কোন তথ্য বা 
ঘটনা বাদ পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। 


সতত HA AAA AE সসকেসসসসস 


দে ও তারকেশ্বর দাঁস্তদারের সাক্ষাৎ করার 

ব্যবস্থা হয়োছল। তারা দুজন ব্যবস্থা 
জোর জিরার বাড়ি দেৱ হায় আধ 
মাইল দূরে রাত প্রায় দশটা, এগ্সারটার 
সময় একটি পুকুরের ধারে এসে উপস্থিত 
হয়। পুলিশ ইতিমধ্যেই মাস্টারদার 
শুরু হয়। শব্দ ও বোমার 
আলো, এমন একটি পারাস্থিতর সদ্য 


ফরল থে তারকেশ্বর ও কালা দে আর | 


১৫৫৬ 


ক 


যবৌশঙ্ষণ সেখানে থাকা বা যে আশ্রয়স্থান 
থেকে তারা এসেছে সেখানে আবার ফিরে 
যাওয়া সমীচীন মনে করল না। তাই 
সেইরারে 'কলস-নাচ ছদ্মনামের একটি 
বাঁড়তে তারা আশ্রয় গ্রহণ করে। এই 


গ্রামের এক" 
জন দরদ শিক্ষক । | 
শা্তি চক্কবতাঁ রাইফেলের গুলীত্রে 


ফরতে যে সমর্থ হয়েছিল তা আগে. 
বলোছি। নেই রাতের ছালার পৰে তারার 
মধ্যে দবাভাবক যোগাযোগব্যবস্থা ছি 

হয়ে পড়ে। . প্রায় ছয় সাতাদন পরে 
শান্তি চক্বতঁ এই 'কলস-নাচ' বাড়তে 
তারকেশ্বর ও কালা দের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করতে আসে। পরে কম্পনা দত্তও এই 
SH SL যে 


দেশ এত আবর্তন বিবর্তনের মধ্যে 


হ্‌ 


“থেকে বাষ্টত হতে হবে! এইরূপ চন্তা- 
ধারা হতে ১৯২০--২২ সালেও আমলা 
মুন্ত ছিলাম না। তারপর ১৯২৮-৩০ 
লালে চট্টগ্রাম শাখার বিপ্লবী দলের এক 
॥অংশ এইরূপ অবাস্তব প্রশ্নকে সমস্যা 


১৯৩৪ সালে আমরা ঘখন আন্দাম্মনে এই: 
চিন্তাধারার প্রবাহ চট্টগ্যম দলের সকল- 
কেই যমে মানাদক আড়তাম্স্ত করতে 
। পেরেছিল তা নয়। বিপ্লৱী সংঘের কর্ম 
দি ক্ষেত্রের সবাই একই সঙ্গে ‘যে স্মশ- 


পুরুষের সহজ ও স্বাভাবিক মিলন প্রশ্নে. 
একমত হয়ে বাবেন তা সম্ভবত নয়। = 


চিত চিত্রের প্রভাবে যাঁদ কেউ সরল ও .. 


মাণ্ডাঁহক বলমমতাঁ ন 
এন তাঁদের প্রশংসাও করা চলে না। 
তাঁদের মনে সংশয়--বিপ্লবাঁ কল্পনা কি 
বিপ্লবী তারকেম্বরের সঙ্গে সরল পার” 


করবেন। মন ছল না 
বলেই যাঁদ এই প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়ে- 
দিল বলেন তবে এই প্রসষ্ণে আর বলার 


সভ্য ঠিক করে এসেছেন তাঁরা তারকেশ্বর 
দস্তদারকে-হত্যা করবেন। আর একজন 
সদস্যের কাছে তাঁরা এই অভিমত প্রকাশ 
করলেন। সেই বিশেষ সদস্য "এই 


সিদ্ধান্ত কে নিয়েছে জানতে চাইলেন * 
তাঁরা বললেন_“দলের প্রায় সরহোই এই 
সিদ্ধান্ত করেছে।” “দলের বিশেষ সভ্যাট 
এই মারাত্মর ব্যবস্থায় মত দিলেন নাও 
তান জোর দিয়ে বললেন “এ ব্যাপারে 
সকলের মালিত এসম্ধাম্তের প্রয়োজন? 
তাছাড়া তান {একজনের নাম বললেন) 













£ সম্পূর্ণ এক খণ্ডে প্রকাশিত হ'ল? পৃষ্টা স্বংধ্যা ৩৬৭ || মুল্য কুড়ি টাক! । 


কল্পনা কলেজে বি-এ ৷ 





আদ্ক্য প্ৰকাশিত হইল } 


Hea 
- উগাসক- -সম্পৃদায় 


| টি 2৮5 i NEE I 
'"ছিল। অনুসস্থানীরা দীৰ্ঘকাল এক্স অভাৱ বোধ করছিলেন সেই স্বভাৱ 
পূরণ করায় অন্য অক্ষয়কুমায়ের বিভিন্ন উপাসক-সম্পৃদায়েয় বিবরণ 


মূল্যবান কাগন্বে লহিনো টাইপে ছাপ৷। প্রচুর চিত্রে সম্বঘিজঞ 
বোর্ড বাধাই 1 
বিনয় ঘোষ সম্পাদিত 


বস্মতী (প্ৰ) সঃ ॥ কালিকাতা-১৯ 
সান্যাল এণ্ড কোং ॥ কর্লিকাতা-৯ 


| দক ॥ ভাৰতবযীয় টগাসর-সম্পরদায় 














্াজ- - could do without army, navy: . 
‘ . and ‘military aviation and all 
“other “forms of armed forces’. 


excluded 8s 
of national 


Once war 19 
an instrument 
polley the Soviet government ' 
fees no need for. maintain'ng 


armies and arm forces... The 
Hole alm of the Soviet Union 
Is the building of Socialism in 
"81৩ territory of Soviet Union 

‘The Soviet: Union requires 
নু the Increase of 10" = 


' ক্ষেপ করার মতলবও- তার ‘নেই ৷ | 
* তার জল-স্থল-নোঁবাঁহনী রাখার. কোন 


80015191019) = 


+ tory; nor: CEE the - 


affairs of other nations to 
achievé ‘its aim and therefore 


, ইন ওয়ান কাশ্বী) রাশিয়ার রাজ্য-সামানা 
হৃদ্ধ্র কোন লোভ নেই, অন্যান্য দেশের 
আভ্যন্তরীণ 


ব্যাপারে নিজ স্বার্থাসদ্ধিব 
5275 


প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।, এত বড় 


সোভিয়েট রাশিয়ার সবচেয়ে বড় বিচক্ষণ 


যাদের ছোঁৱাচ এনে দেন তিনি । তধকালপন 
লাগ অব নেশনস্-এর বৈঠক-সুভাগৃলিতে 
পাবশ্বশান্তি আঁবভাজ্য’ (Peace 1৪ 
‘যলে যে যন্ততা দিয়ে- 
ছিলেন তা. দ্মর্ণীয় হয়ে থাকবে 
স্বাশিয়াহ তান তা) দক্ষ, বিশেষ জান 


৯৫৬০ 


- জল গাঁড়য়ে গেছে। 
4 - রোন্ত ঘোষণা লোলিন-স্ভাঁলন-মাও সে-' 
| ৮81 


গলট্াভনভ অবশ্য ১৯৩৯ সালের পর 


গমন করেন। সেদেশে তাঁর মৃত্যুতে কোন্‌ 
রিড জনমানসে রা নি] 


ভাপা তথা শাদ্তিপূৰ্ণ সহ-অবস্থানের 
নগীতর ব্যাখ্যার বিচার হতে পারে না।। 
বেন না ভঙ্গা নদশ (দিযে তারপর অনেক 
লিটাভনভের উপ: 


শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের প্রাতযোগিতা-' 
মূলক সহ-অবস্থানের (00207961159 


_(00-9স048867006) কথা জোরের সঙ্গে 
" :পুনরুচ্চারিত করেন মাৱ৷ তিনি বলে” । 
"ছিলেন এই” শান্তিপূর্ণ 'সহ-অবস্থান, . 
‘সম্ভব! মাকসবাদী-লেনিনবাদী- 


কোণ'থেকে সেই মূল তত্বট্য আমরা 
পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করব। 

লেনিন এই দুই পরস্পর ' আদর্শ” 
শিবরোধী ব্যবস্থার মধ্যে “আঁনিবার্ষ 


'আংঘাতের” (Inevitable Collitiony 


“থেকেই স্তালিনের কুনজরে পড়েন এবং . 
- ১৯৫১ সালের গডসেম্বরের শেষে পরলোক 


দক 


E 





ওকি আভ্ান্বন্মীক্স 
ন্কান্র 


৫৩৬ তম আমা িলজিন্ল হণ 


সা 


উ|ান্ষাৰ চেন 


২৯৯১২৩ 


প্র অজৰ, আই সি.-তৰ 





যাবায় ঠিক 


পমাসখানেক আগে 


আশুতোষ 


রী, ভার মেয়াদী 


আশাতীত 


লৱা 


দিয়ে দরকারী কাগজপত্র সই করিয়ে নিলেন কেননা 


পলিসির মেয়াদ শেষ 
ছিলাম 


বে 


যিনি আমার জীবন 


চ্যাটাজী, __ 
পুর্ব রেলওয়ে কর্মচ 


৫৬, 


সরীণার পলিমির টাব! 


আমার 


প্লদিন বাকী ছিল। আমি ভেবে 
যদাসময়েই" পাওয়া যাবে। কিন্তু 


হতে আর অ 
ষেআমার দাবীর টাকা 


ভাড়া* 


 ভাড়ি হাতে পেয়ে খুশী হয়েছেন 


পড়াতে আমি আশ্চৰ্য, 


তিনদিন জাগে মামার হাতে চেক এসে 
ছলাম। সত্যি বলতে 


এমনটি আমি আশা করিমি। আমার বিধবা 
গেতে একমাস 


দাবীর টাকা 


কেনন} 


লেগেছিল, 
দেয়ী হয়েছিল 
যেমন 


1 এই 
জন 


দিতে 


বোনের ক্ষেত্রে, 
ডেৰ 
জন্য জীবন বীমা 


ণ্ 
৷} 


প্রথম প্ৰিমিয়াম 


1 একমাত্র জীবন 





আমারই ১৫ দিন 


আপনার নিজস্ব হয়ে যায় 


থেকেই 


মহ 
রি 
বা নি নিরাগদ এই. সম্পত্তির মালিক হতে নিরাপত্তা 


বীন 
পারেন 


আমার ভাল লাপে। এতে 
থাকে, আবার মেহাদ শেষ হলেই সঙ্গে সঙ্গে নগদ টাকা লে 


দেবার 





810577205 = 


তে 


নি , 

The Communist. . Party 
60001196620 rejects. the reac. 
tionary illusions of petit 000 
geoise democrats. 2006 achiev 
ing dissrmamenfs onder. Capt.’ 


81157, = ]' sets agsinst then 7 
defensive wars cannot. serve 


. .the slogan of: crushing: ‘the 
resistence of . exploiters, of A 
fight. to victory. over the bour-. 
geoisie of the whole world; 


both in, internat civil.war and: ৷ 


fnternationsk wars.” (শা 
Collected Works, 8rd Russia 
Edn. Vol. এজ, 97). i 


* অভএব কমু প্রতিষ্ঠার জন্য “যুদ্ধ” 
আঁনবাৰ্য'। তাই ১৯২৮ সালের কমনযানিস্ট 


১" আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যে প্রস্তাব 


ঘৃহত হয়োছদ তার সঙ্গে ওপরে 
_ উদছিখিত লিটাঁভনভের ঘোষিত মূল্যবান 


‘ঢ় রি ' বৰ 


নীতির কোনই মিল খুনে পাওয়া যাবে 


যে, ক্বয়ং স্তাঁলন লিটভিনভ-তবুকে 
স্বীকার করেন নি। রুশ দেশে স্তাঁলনের 


হাতে সর্বময় নিরচ্কুশ ক্ষমত -১৯২৮.. 
_ সালের পরই ,আসে। ১৯২৮ সালের 


Soviet: Union harbours no 


. IHustons 89 to the. possibility 


of durable: peace.... wars bet- 
wéen. proletarian. and. bour- 


“gecise states necessarily ৪0৫ 


inevitably 8059৮ Formal indi- 
cations suchas offensive and 


as.&#. test to ‘determine the 
nature of War. Communism 
has to tombat all high sound- 
ing. phrases. like “we shall 
never permit another war”, 
“0. more war” ete. Léninism 
combats all pacifist theories 
concerning. the abolition of 
Wat... Wars of proletarian dic- 
tatorship against. world capi- 
talisn are inevitable and 
revohutionary-. ELS 
সর্বহারার রাষ্ট্র ও পৰাজিবাদাঁ 
মধ্যে যুদ্ধ. আনবার্য; “সার ফুদ্য করব 


, না বা ‘আর যুদ্ধ নয়’ এই ধরণের শান্তি- 


চার 


ভারতের সঙমানা লঙ্ঘন করে এদেশের 

বুকের ওপর ঘাঁপিয়ে পড়ে প্রচণ্ড লড়াই 

যাখিয়ে দিল। 1কল্তু লোঁদন আঁভজ্ঞ 

ফ্ষময)নিদ্দ গর, কাছে এটা ‘আক্রমণ’ 
৯৫৬২ 


'ধলে মনে হয় নন কেন না সব'হারারা 
না। তার একটা" রাজনৈঁতক ব্যাখ্যা এই 'তাদের সেনাবাহিনী নিয়ে পাঁজবাদী * 


রাদ্টে প্রবেশ করেছে যে! কি তিব্বত, বব 
হালোৱা, কি চেকোস্লোভ৷।কয়া স্বর 
একই সনাতনী, মযুক্সবাদী-লেনিনবাদটী 
ব্যাখ্যা আক্রমণের সমর্থনে দেওয়া হয়েছে। 
তাহলে লিটাভনড যে ঘোষণা করে।ছলেন্‌ 
দৈটা কি 'মার্কসবাদী-লোননবাদী তত্ত্বধমী* 
নয়? ‘না সেটা ছিল নিছক প্রচারধমী 2 


অবশ্য আগেই বলোছি 'লিট্ছিনভের ভাব-জ্ী 


আদোঁ সিল ছিল না'€ এখানে উল্লেখ্য এ 
যে, এত জাঁটিল বকা সোচ্যারে প্রচার 
এই প্রথম প্রাতান্িত 
“সর্বহারার রাষ্ট্র" বিশ্বের বিলীয়মান 
ক্ষায়ফু প্ঠাজবাদী র্যন্রগুজির সঙ্গে 
সৌহার্দ)পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে কোন 
ধদ্বধাশ্রস্ততার ভাব দেখায় ন। একথা 
বুঝতে হবে এই ধরণের কটনোতিক 
সম্পর্ক স্থাপনের: অর্থই হল পরস্পর 
কতৃক পরস্পর-কে পূর্ণ স্বীকৃতি ও 
মর্যাদা দান--তাদের স্ব স্ব ভৌগোলিক 
সামাঁজ্জক সত্তারূপে আম্তর্জাঁতক আইন 
ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শুধ মেনে নেওয়াই 
নয়, পরস্পরের অস্তিত্ব যাতে কোন 
প্রকারে বিপন্ন না হয় পরস্পরের আচরণের 
দ্বারা, সেটা দেখাও শান্তিপূর্ণ সম্পৰ্ক 
স্থাপনকারী রাম্টরগ্দ্সর, দাঁরত্ব এবং 
কতব্যও বটে। কিন্তু এই সহযোঁগতার 


খ 


৮ 


) 


কথা বার বার বললে আবার পাঁথবার 5 


ভ্রান্ত ধারণার সংষ্টি হওয়াও স্বাভাবরু।, 
তাই আঁনবার্য সংঘর্ষের কথা-_আল্ত- 
জাতিক কমন্যনিজম-এর চুড়ান্ত জয়ের 
কথা সোভিরেট বা চীনা কমন্যুনিস্ট নেতা- 
দের মধ্যে মধ্যে দোচ্চারে ঘোষণা করতে 


বিপ্লবী, তত্বকথা প্রচারের ফলে, পুজি 
বাদধ ও ফস্ািস্ট রাষ্টু বা রাষ্ট্রগোন্ঠীর 
মধ্যে সরকারী পর্যায়ের সম্পর্ক তিন্ত হবে 


ঠাণ্ডা-যুদ্ধের পারবেশ সৃষ্টি হবে > 


উত্তেজনা বাড়বে। তার ফলে কমন্যনিস্ট ৷ 
রাষ্ট্রে ভিক্রেটরাঁশপ ও. একনায়কত্ব আরও 
দশর্ঘসেয়াদ৭ 


ৰত 


4 
+ 


দ্‌ 


থাকার . ভয়াল = পরিনাতর উল্লেখ করে. 
ঘুণ্দিয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করবেন এবং ' 
সেই সব দেশের গণতান্মক বা, আজকের 
পাঁরভাষায় “জনগণতান্দিক” আন্দোলন বা, 
তার যে-কোন প্রস্তাতি-পরকে আঁনাদক্ট- 
কালের জন্য মনলতুবী রাখার সুযোগ 
পাবেন। রাষ্টব্যবস্থার বিলোপ-সাধনের . 
তত্বও যা মাক্সবাদী দর্শনের অন্যতম 
লক্ষ্-তা ধামাচাপা পড়ে থাকবে। 
দ্তাঁলন নিজেই ১৯৩৩ সালের জানুরারী 
মাসে এক বন্তৃতায় ঘোষণা, করলেন ঃ 

'_ «The State will die out 


not as the result of relaxation নাঁরিখে যাঁদ আজকের রুশ দেশের নিজের দেশেই নয়, 


of State power but as a result 
of its mavimum consolidation. 
Which is necessary for the pur 
pose of crushring the remnants 
of the dying classes and orga- 
nising the defence against 
capitalist encirclement, which 
is far from being annihilated 
and will not soon be annihila- 
ted.” ১ 

মাক্সীয় দর্শনের সত্গে রি 
পাঁরচয় আছে--তাঁর এ ধরণের অদ্ভুত 
তত্বের কোন সমর্থন পাবেন না সমগ্র 
মাক্সীয় দর্শনে। ক্ষমতা ও শাসনের 
বল্গা শিথিল কৃরে রাম্টের বিল্ুপ্তিসাধন 
ঘটবে না--বরং শান্ত ও শাসনক্ষমতা' 
আরও কেন্দ্রীভৃত- ও দৃঢ় করতে হবে 
মুমূর্ষ প্ঠাজবাদশ শ্রেণীর শেষ অব. 
শিল্টাংশকে 'াশ্চহ করার জন্য। পজি- 
বাদী শক্তির বেষ্টনী ধ্বংস করতে আরও, 
অনেক সময় লাগবে। অতএব ততদিন 


হয় কোন কারণে তাহন্সে তখন £.  . - 
“Military operations must 


“ be transferred to the territort 


ক 


এ শি ৫ 
এছ নি. 


or the enemy; we a tuft, 
our ‘international obligations 
and increase the' number of . 
Soviet Republics. 7 


জেস্টাদশ পাটি সম্মেলনে সোভিয়েট . 


কম্যানস্ট পার্টির রিপোর্ট) অৰ্থাৎ যুদ্ধ : 
বাধলে লড়াইকে নিয়ে যেতে হবে, শত্রু : 
রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এবং পাঁরশেষে তাকে - 


| 


তি বা চার করা যায়, * 
তাহলে দেখা যাবে যে যাঁদও প্জিবাদী 
শান্তগোন্ঠী কর্তৃক রাশিয়াকে ঘিরে 
রাধার কথাটা খোদ রুশ নেতারাও মুখে. 
- আর বলেন না; আর.সেকথা বললেও তা 
কেউ বিশ্বাস করবেন না--তব্য সে-দেশে 
গণতাশ্িক মানবিক মূল্যবোধের ব্যব- 
হারিক স্বাকৃতিলাডের এবং 'উদারপল্থী 
গণতান্দিক ভাবধারা প্রচার ও প্রকাশের 


5: বহপ্রচাঁলত, নিরুপদ্রব শান্তিপূর্ণ, সকল প্ৰয়াসকেই 
্যাপট্যালিস্ট এনসারক্লূমেপ্ট' তত্ত্বের, স্তব্ধ করে দেওয়া হচ্ছে কেন? শ্ৰম 
ওয়ারশ চাঁতিভুঙত 





০” অবাক হবেন নিজেৱ বং দেখে! 
- * গায়ের রং ফরসা ময় বা কিছ্টা চাপা বস্ত্র মন মনে যাদের 
এ = এআফাশাস্‌ঃ এবার তাদের ভাৱন৷ দূর কৰবে ভার্মাকেয়ার' 


'হোয়াইটমিং ক্ৰীম | দীর্ঘ গাবেযণায় এবং ধিজ্ঞানসম্মত নামা হুল! ঃ 
[উপকরাণের সমতায় তৈনী এই ব্রীয়/--কণু ওপত-ওপর প্রলেপ 
[কাজ করে না, রোমকুপের প্রভীরে যেয়ে এমন সব মৌল 


পাঠিবৰ্তৰ| 


[ঘটায় যে আপনার রং হ’য় ওঠ উজ্জ্বল আন দিনে দিনে আপি 


(ফরসা ও জারা হৰয় হয় গঠন 





মাছে চাদ রহ হে ভারত চালাত অত সু! 
প্রস্তুতকারক : সাহেব দিংস্দ্‌ 


- বিউটি ই ইওর বার্ধরাইট'পুত্তিকার জন্ত এবংখ্আপনার হৃণচৰ্চায় মানা মতকে 





i অন্ত আমাদের “বিউটি কনসালটেন্টস,পোট বর £ ৪৪০,নিউ দিলী,এই ঠিকানায় লিখুন 





গর্ব ইউরোপের - “সমাজতান্মিক" দেশ- 


জ্তালনগ চং-এ রূপান্তরিত করার চেম্টাও 
চলেছে রুশ নেতাদের নিদেশে। রাশিয়া 
দা্কন যুক্তরাষ্ট্র আদর্শের দিক 'দিয়ে 
আপাভবিরোধী বাষ্টুনেতারা বাদ আণাবক 
অস্ব সম্বরদ চুক্ধিতে - মৈঘীবজ্ধনের অটটে 
দৃদ্যনে অবদ্ধ হতে পারেন এবং পরস্পর 
দার পবাজবাদী শত্তিজোট কর্তৃক সমাজ- 
। মী দেশকে ঘরে রেখে সে-দেশে সমজ-. 
যান্মিক অর্থনীতি ' উল্টিয়ে দিয়ে অবাধ 
ক্ুুজবাদ কারেম' করার চক্কান্ত' তত্ব 
{হক আজগবাব আষাঢ়ে গল্প বলেই মনে 
হার যে-কোন য্বত্তিবাদী মনের কাছে। 
তহাড়া ক্রশ্চভের আমলে ১৯৬০ 'সালের 
৮7টি কম্নিস্ট দলের সমর্থনপৃষ্ট মস্কো 
ঘৈ ঘণায় বলা হয়ঃ 

“The foundations of the 
Capitalist System have decay- 
ed ৪০ greatly that in many 
countries the ruling imperiat- 
{st bourgeosie is no longer 
8016 independently to oppose 
the growing forces of demo-- 
cracy and progress. In condi 
tions of peace Socialist System 
is unfolding more snd more 
extensively its superiority 
over the Capitalist System in 
all 78105 of the economy, cul- 
ture, science and technology. 
‘The superiority of the forces 
of socialism.and peace will 
Yecome absolute. In these 
conditions still prior to the 
complete victory of socialism 
on earth while Capvpitalism is 
preserved in parts of the world 
a real opportunity "will arise 
to exclude ও world war from 
the lite of Society”... 


{বজ্রয়লাভের পৃযেহি 


কণ্ঠরোধ করার কি যুক্তি থাকতে পারে? . 


আমলের পাপ 9 
0০৮ 'অথবা হাল আমলের ব্ৰেজনভ- 
কোসিগিনের নয়া জবরদস্ত লোঁহমনষ্ট = 
নীতির মধ্যে কেন সঙ্গাতি আছে ক? মুখে : 
বিপ্লবী ভত মুহবম্হত ঘোষণা করলেও 
'আাকিবাদী-লোনিনবাদদী রাশিয়া অধবা 
লাল চীন শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্ধানের 
নীট্ততে আস্থা ঘোষণা করবে তাদের 
ধন নিজ জাতীয় স্বার্থ ও আত্মরক্ষা 
"অথবা দেশরক্ষাজনিত স্বার্থের ভাঁগদে। 
আনে হবে এ যেন স্লায়দযুদ্ষের ফাঁকে ফাঁকে 
জম নিয়ে নতুন দেশরক্ষা প্রস্তুতির অব- 
কাশ আৃষ্টির একটা আল কৌশলমান্র॥ 

লৌনিনের আরও কয়েকটি বন্ধব্য ভুলে 
ধরা যাক 

‘We are not ‘patifists; we 
are opposed to imperialist , 
Wars for the division of the 
spoils among ‘Capitalists, but 
we have always declared it to 
be absurd for the revolutionary 
proletariat ‘to renounce revo 
Iutionary wars that muy prove 
necessary in the interest of 
Socialism, [ Farewell letter to 
Swiss. workers. | 


ফ্বাৰ্থে প্রয়োজনশিয় হয়ে পড়ে তাহলে 


প্টরীজবাদশী ব্যবস্থার "অবশ্যম্ভাবী পার- 
খাত হিসাবে. ‘য্মদ্ধ' হবার আর্কসবাদী 


ব্যাখ্যা আর টেকে না। আর "সমাজতল্ম- 


বাদের, স্বার্থে যে বিপ্লবাত্মক যুদ্ধের 
কথা লোঁনন বলেছেন তার.বিচায় চূড়ান্ত- 


ভাবে কৈ বা কারা করবে? চীনের ‘মহান’ 


নেতা 'মাশ সে-তুং বিশ্ববিপ্লব ও কম্যু- 
দনদ্রমের স্বাথে মাৰ্কিন সাম্ৰাজ্যবাদাঁকে : 
ধ্বংস করার জন্য আণাঁবক যুদ্ধের ব্াকও ' 
- নিতে চেয়েছেন! , ক্ৰুশ্চভের সঙ্গে চীনা 
কম্ছুনিস্ট নেতাদের এ নিয়ে দারুণ মত- 
ভেদ হয়োছিল তা অনেকের জানা আছে। ' 
সবার? 

eo retognise the defence 
of one’s fatherland” means. 
recognising the legitimacy and 


৯৫৬৪ 


«Country 


Justice of war. Legitimacy and 
ৰ | Justice from wihiat' point of 


view?” Oly from the point of 


* view-vf the Socialist proleta- 


ridt and its struggle for eman- 
cipation. We do not recognise 
any other point of view + +] 
A war 15 waged by the pro- 


~ letariat after it ‘has conquered 


own 
and ‘is waged with 
the ' object of strengthening 
and extending’ socialism such 
' 8 War is legitimate and “holy”. 
[ Lenin: “Left wing childish- 
ness and petty bourgeois 
mentally”—S.W. এ] 857 ] 
আবার লোঁননের আর একটি উন্তিঃ 
"44859900088 we ‘are strong 
enough ‘to defeat’ capitalism 


the bourgeoisie in ‘its’ 


8s 'a whole we shall immediate . 


ly take it 'by the Scuff of the 
Weak.” (Val. ঘা 282). 
লোৌননের, বিভিন্ন বন্তৃতার প্রকৃত ব্যাখ্যা 
নিয়ে গোটা কমনিস্ট দুনিয়ার, কম 
নষ্টা বহ-ভাগে বভন্ত হয়ে পড়েছেন 
গরয়েটের” দ্বার্থেই এবং তাদের মুাঁক্তর 
জন্যে হছে প্রয়োজনশয়তাদ্বাঁকার কর 
হবে অথচ আণাঁবক যুগে আণাবক 
যুদ্ধ শুরু হলে 'সবচেয়ে বোশ আঘাত 
এসে ‘পড়বে 'কলকারখানার শ্রেণী-সচেতন 
সংগ্রামী শ্রামকশ্রেণীর ওপরই । যুদ্ধে 
শতংপক্ষের 'আরুমণের বড় লক্ষ্য হয় কল- 


বা 
উনের অ “ূবভেদের গহবরের ওপর, 


ছ;টবশ্র ক্রিকেট_এসব খেলা দেখার 


ঈংযোগ' খোঁজে সবাই 
এরা কিন্তু দুর্যোগ নিয়ে এসোঁছিল--এক- 
যার নয়, দুবার। * 

ওঁ ক দেখতে গিয়ে আমার’ বরাতে 
হৈ-হৈ৷ করে দঘটনা! একবার নয় 
দুদবার।, 


জমে নাস্তিক হয়ে উঠলাম, কিন্তু, খেল্য- 
হুলার দিকে. কখনই ছটলাম না অবশ, 
পৰিণত, বয়সে এখন, উল্টোটা, হচ্ছে ।)' 


(নাকু, ওটাও এ টেন্স-ই?) "আর 
স্নাস্তাল্ল মাঝানো ই'টেব্র উইকেট (নাকি, 
উইকেড?) খাড়া দেখলেই তার বৰিসাঁমা 
দিয়ে কখনো, আমি হাঁটি নি। , 

কিন্তু অরচেতন এই: অনশহাটা, কেন 
বে, সেদিনই আম টেরা পেয়েছিলাম-- 


শিয়ে। আমার চিত্ত কি কারণে নিত্যকাল 
আমাকে নিষেধ করে এসেছে, সে-বিষয়ে 
সচেতন হয়েছিলাম সেইদিনই। সেই মচুট- 
ধল ম্যাচের মধ্যে পড়ে। 

সাঁত্য বলতে; ফটবল ম্যাচ দেখতে 
আম যাই নি. সঠিক।, মাঠটৰ, মারখান 





দিয়ে একটা শর্টকাট আছে--ওপাশের _ 
'আমার, জীবনে মেছোবাজার_রোডে গিয়ে পড়বার ।. তাই গড়ল আমার মাথার ওপর ॥ 


ধরে' ওধারে গিয়ে সেন্ট্রাল এাঁভানিউতে 
কেটে পড়বার মতলব ছিল অ.মার। 
কোনো খেলাধূলার দুর্যোগ না থাকলে 
সচরাচর আমি তাই কাঁর_ওই মাঠ গলে 
চলে যাই। কিন্তু কেন যে সোঁদন দুম্নাত 
হোলো....রথদেখার সঙ্গে কলাবেচাৰ 
মতন...খেলা দেখতে দেখতে মাঠ ভেদ 


ওধারে কে একজন চেঁচিয়ে উঠল 


আর ধাই করে একটা বল এসে লাগল 
আমার পেটে......এধারে! 

ভূড়র, গোলকে লাগার জন্যেই গোল 
কি না. কে জানে, বলটাকে গভে* ধারণ 
করেই কোঁকিয়ে উঠে আদমি বসে 


পৃথিবী গোলাকার কি না জান না, 
ধৃকন্তু ভূমিশষ্যা ছেড়ে গায়ের ধুলো, কেড়ে 
উঠে দেখলাম উীঁন ঘূর্ণায়মান] সূর্য 





আর পরমুহৃতেই আরেকটা বল এসে 


আবার কোঁক্‌ করে বসে পড়তে 
হোলো। আমায় ! 

‘বেশ হেডাট করেছেন!’ পাশের একটা 
ছেলে আমায় উৎসাহ. দিয়ে বললে। 

এরার, পাথর: নয়, আমার মাথাটাই 
ঘুরছে যেন! আর উনি নন, আমি-ই হয়ত 


_ নিজের' উত্তর-দক্ষিণে কিপ্চিং চ্যাপ্টা হয়ে 


গোছ। বোধ হয়। আয়নায় না দেখা 
পর্যন্ত ঠাহয় করে শ্বনিম্চয় হতে পারছি 
না। 
ভালো করে না’ খাড়া, হতেই, আবার 
একটা, বল এসে লাগল; আমার পাঁজরার। 


না... বসে উঠবার জোর পাচ্ছিলাম না, . 
একট; সবল হয়ে তারপর উঠব ভাবা... 

বে'টেখাটো একটা, লোক, হাফপ্যান্ট পরনে, 
ক্ষযাগ হাতে, আমার ঘাড়ে এসে বাঁপয়ে 
7 


ডি লস 

খুব সরু একফালি জনতা মাঠের চার- 
[দিক ঘরে আগ্রহসহকারে খেলা দেখাছজ্ছ। 

তার ভেতর ছোট্ট একটি ছেলে--সেই 
জনতার একাংশ-- কিশোর খেলোয়াড়দল ' 
আর এই দোরগোলের মাঝখানে, একটু 
'কৱেই যার দণ্'নতার পরিচয় পেল 





'এ শ্‌টটা- ছেলেটা দি, করেঃ 

, ‘ধার চোটে তুমি এখন চিৎপাত,হয়ে পড়লে ! 
গো!’ * 
সি আমার কাছে বাহুল্য বলেই Hl 
7 ধায় না, তার প্রমাণ সে সচিত্র উদাহরপের 


* প্আগার দাদা যোঁদকে ১৬% সে 
সনাৰ । 
* ও ব্যকোছি, বিন্তু তামার দাদা, 


৮৮ নাম.কাঁ?, ০ ৮ 


" ভিতিসন. নিচে. নেমে যেতে হবে; 

, _ (৫) যে ডিডিসনে এরা খেলছে তার 
৷ নিচে আর কোনো 1ডিভিসন নেই; 

'. (৬) ছোট্ট পিঙপিন্ডেরা একটা খেল 


" দিয়েছিল, এই মাঠেই, প্রার হপ্রা পাঁচেক, 


আগে; . ৰ 
"' (৭) পশ্চিম বাগনানও পোল দিতে 


পেরেছে, কিন্তু কাকে সে বলা শত্ত। এ 


বছরের কথা, নয়।-- 
রা {পঙাপিণ্তে বলে কোনো 


€৯) ছোট্ট বাগ্‌নান বলেও টীম নেই 
৷ কোনো? 
_ (১০) একদিন, অদুরভাবিষ্যতে, 
; অচিরেই ছোট িগাঁপতেদের হয়ে সে 
'খেলবে। যখন সে আরো বেড়ে উঠে বড় 
পিঙাপিণে. হয়ে উঠবে তখনই অবাশ্য। 


দ্বারাই দিযে বসলো। একেবারে হাতে- 


' হাজির, তার পায়ের গোড়াতে। আর 


আর বাঁসয়েছে ঠিক আমার পেটেই। 


ম্যাজিকের দ্বারাই অকস্মাৎ উদ্ভুত হল 
কি না,,এসব ভাবার সময় পাবার আগেই 
' সে আরেকটা বল পেয়ে ₹ তার পায়ের 


৯৫৬৬ 


' কিন্তু কে কার কথা শোনে! . 
, ভার তৃতীয় গোল : তাক, করে... 





(8) এদের মধ্যে যে হারবে তাকে এক এ 


‘না, আগামশকালে 'সে সবল 'না হয়ে ' 





-আবার ॥ আমি ধা ৰ উর 
উঃ এই! ওরকম মাটি... 
কোঁকয়ে উঠোঁছ আমি £ পা শী চু 
হচ্ছে? রা 

বলের .সংঘষে চিংপাত অবস্থাতেই . 
বলটাকে পদাঘাতে তাড়িয়ে দিই। - 

‘সে টুক করে বলটাকে থামায়। বেশ. 
সকোশলেই। থামিয়ে, নিপংণ প্রয়োগৰ 
শিল্পীর মতই তার শ্মৃতীয় গোল শুট 
করে। আমার পেটের পোস্টেই প্রায় 

এই! এই! করছ কি? বলের এই 
স্মপপ্রয়োগে আমার আর্তনাদ শোনা যায় ॥ 
অল 


কোথায়! আমার এই পেটের জন 
লক্ষ্য করেই। | | 


'একাঁদন।-, এবং পিঙাপঙেদেরও ওকো, 
দরকার। 'ভয়ত্করভাবেই। এরকম দ্ধ 
খেলোয়াড় তারা হাতছাড়া করতে পারে না।| 





ছেলেটিয়: অদ্ভুত লক্ষ্য অব্যথ লক্ষ্য 
"বিরাম জঙ্ষা থেকে সয়ে "পড়তে সচেষ্ট 
হই? 'কিন্বু-পালাবো:কৌধায়? = 
পরাহত হবার কোনো, উপায় নেই। পঙগ- 
পালে এড়িয়ে পা বাড়াবো: তার যো, কিং 

ছেলেদের ভেদ করে. যে- 
ধ্দকেই এগোই; যে-ধারেই পঢ়, বাড়াই, 
ফণটবল ছাড়িয়ে যেতে পারি, না. শর 


ফুটবল চোখে পড়ে। অসহায় এই ধু, 
মরতে পড়ে" মবীচিকাই। দেখি বু] 
এক ফুটবল, এরই. একল’: হয়ে” উঠল, 
দ্যীকরে? 


ও হার. অকস্মাৎ, আমি -আবদ্ধার 
ফাঁরু-চারধারেই ফুটবল,। চলেছে, যে! 
একটা, টম নয়) অনেকগুলোই টীম, 
যাগনান-পিওপিডেদের" বড়ো খেলাটার,. 
আশেপাশে, এধারে-ওধারে, সরধারেই, 
একাধিক ছোটখাট ম্যাচ. জাময়ে'তুলেছে। 

সারা মাধ জুড়েই ফুটবল: খেলা. 

প্রায় আধ, ডজন, বল. উড়ছে: বলতে; 
গেলে) যারই পায়ের কাছে পড়ছে সে-ই 
ধরিয়ে দিচ্ছে এক শমট্‌। যেদিরে খু 
ঘার দিকে খ্শে। তুমি বাদদি বল'হাতে 
পাও, মানে তোমার পায়েই গ্রে, যাও 
ভুসিও, বেড়ে. কৰিয়ে দিতে. পারো 
একখানা! কারো কোনো; আপত্তি নেই", 
_ যেধারেই: যাও, যেদিক দিয়েই সটকাতে- 
চাও, খাল বল আর..বঙ্স।.এরং, তোমার. 
পেট্রে'গোলপোস্ট যদি দেখতে, পেয়েছে: 
তো কথাই নেই আর ॥.এমন, কি, পৃষ্ঠ" 
পোয়কতা; করতেও কপূর নেই কারো । 


হে দেখতে. হয়োছন্ধ ৷. আর-এই সেদিন: 
গৃরুকেউ খেলার বিপাকে; এ: মাঠেই, আমান 
চোখের ওপর আরেক, বিপর্যয় ঘটল ৷; 


, মা্ঠাহক্‌ বসমতক 
ঘাড়েই ঘটে যায় তো...তাহলেই বা দত্খ 
কিলে? তেমন, তেমন” একটা ওভর-- 


মনতে খতম্‌ "টের গেলে তো দল? 
এরর সেই মকাস স্কোয়ার৷ পা 


হাঁ’করেও বলা জিরা আশ্ডার- 
গ্রাউন্ডে, ওভাররাউন্ভ্ঞার, করছেনা। আর: 
মাঠের আলি, পেল্লায়, একটা বেলাক নিয়ে 


'মাঠের পচ, তৈরিশকরতেস্ব্স্ত থাকবে-- 
সেই. আকায়,.... খেলডেদের সেই খাদক ৷ 


খাদ্য পাচারের মুখে পা চারিয়ে মথা 
বাঁচিয়ে সর পড়কা” 
বকিচ্তু- মানুষ আবে এক, হয়" আয়া 
খেলার মাঠে: অঘটন ঘটেই। 
এবং এ বলাঘকার ছাড়া যে মাঠের 
আর' দুর্যোগ নেই তাও বলা যায়"মা। 
খেলার ছলে" কত রকমের যোগাযোগ যে 
ঘটে! কত চেনা, অচেনা, অর্ধচেনা আলা- 
»কোথখেকে যে তারা এসে জোটে; মাটি 
ঘডেই ওঠে কি না কে বলবে! দেই হু 
প্রাণ যায় । অন্তত এক- 


ঈম্ভায়ৈত, হয়োছ। | 
ক্ষয়ক্লেশে চেনা যায়, জ্দুগোককে।. তুমি 





৯৫১৭ 
te, 


বন্নেই, প্রতুত্তের: দেকু না) আপাঁন' বলো? 
বস্মন লোকে, যদাচারঃ! যো.তুমি বলবে 


৷ তার সপ্পো' তুমি, আর যে আপনি, বঙ্গে 


সচ্বৌধন করবে সে তো আপনা-আর্পানর্‌ 


৷ তেতর"৷”তাই' তাকে তেমন চিহ্নিত করতে” 


না পারলেও নিরাপদ এলাকার থাকাই: 
শ্রেয়রেধে' করলাম, ৰড 
‘তুমিও তো; এসেছ. দেখছি. 
দিলাম. তাঁকে ৷ 
‘এসোঁছ কি এখন! সেই, .এখারোটার। 
থেরেই--নাকে-মুখে দুটি, গ্জেই-না? সে 


। বন্সে৮এই নডেদ্ররের-শীতেও রোদের কাঁ, 
', ভেক্কু-দেখেছ ভাই! মাথার চাঁদি গরম: 


ভাই৷ বটে। লয়াদে ভাজা ভাঙ্গা হয়ে, 
খেলা দেখার যে কাঁ মজা'তা খোদাই 
জানেন, তাও যদ: সেটা খেলা হয়! 
বয় নত নাকি নি খালিক 
পরেই প্রকাশ গেল। 

পুর” খেলা! দেখার ঝোঁক: বটে 
তোমাদের, বজলাম- আমি 

*্তঁদও তো; দেখতে এসেছ এই খেলা” 

'্তা;' এসেছি ঘটে ।কত্তু' খেলা আর 
ফাই: দেখলাম 

দ্যা'বলেছ! খেলার নামাটি। নেই৷. সেই 
আর, ঠাক? রান্‌ ফান্‌ কিচ্ছু না 

ওর আড়ালে আরেক আলাপত প্রকাশ 


বোধ হয়?” 

‘যা বলেছো! ছ্যায ছ্যা! এমন খেলা 
দেখতে আসো মানুষ], ফেনা যে আসে কে 
জানে! হুজুগে মেতে, না পাল্লায়; পড়ে, 
নাক ফ্যাশান ' বছায়:: রাখতেই আসা 
কা করে" ঘলব [' সেই: তখন থেকে রোদে 
ধসে-মাথা গরম করে...ছ ছি“ছি! এমন 
অবসম বেয়ে করাছ...এতকাছিল,' করে 
ধদায়েছে যে বলা' যায় নযা 


“তবে যে বলে ক্রিকেট জকটা মহামারি ” 


ব্যাপার ? কুরক্ষেহ কাণ্ড লাক ? বাধা 
দদয়ে শুধাহ। 

'মারই নেই তো মারামারি! বল ছোঁড়া 
হয় কিন্তু মারা হয় না“মোটে! উইকেটের 


ৰ জি ৪৬৬ Ak 


-ৰুড়াকাঁড় ? বলতে গিয়ে ' 
LU EE দির 


কৈশোর কালের প্রণয়ের মতন 7” কারণ 
আছে, করণ নেই ৮. " 


‘এর চেয়ে আমাদের ছেলেবেলার , 
ডাশ্ডাগদীল খেলা ঢের ভালো ছিল হে? . 


ফের ঢের ভালো। এক একখানা মার কাঁ 
ছলো সেই! তার.দর্ঘীনশ্বাস গড়ে £ 
‘এক এক ডাণডায়' পাথকে মাঠ পার করে 
দিত। ওস্তাদের মার যতো না! . 
হ্যাঁ, সেই সবা”' আমার স্মরণেও 
উলে ওঠেঃ ‘সেই! সেই এশড় দৌড় 
তোঁর চাউল চম্পা ঝোঁক ঝনক সির্বল্‌ 
সাঁতা। মনে আছে বৈকি! সেই সাঁতাতেই 
শেষ-তারপরে আর রাম টাম কিছু নেই। 
এখানেও, এই 'ক্রিকেটেও ক তোমার 
সেই সব ? সেই এশড় দৌড় চাউল চম্পা 
এই সব ? নাকি, ক্রিকেটের বেলায় 
শুধু এর ঝোঁকটাই সার ? সাঁতা ফিতা 
সব এখানে নির্বাসতা ? =" 
'রাঘচন্দর। 
খেলায়। কাঁ যে আছে কে জানে! আর 
বোঝেই বা কে। বোঝার আছেই বা কী! 
খেলাই নেই, খেলোয়াড়ও ‘নেই ৷ সেই 
তখন থেকেই কেবল" ঠাকুস ঠুকুস ঠাকুন 


বোবা যাম না। 

এই দেখতেই তো এনেছে এত 
লোক ?' আমি বাঁলঃ ‘না বুঝেই ক 
এসেছে সব 2, 

‘বুঝবে কী ? বোঝবার কী আছে 
পকেটের» খেলা তো চোখেই পড়ে না। 
ইখলাই নেই এ খেলায়। দেখেই বোঝা 
যায় না, তা না দেখেই বুঝবে এরা? 
বোঝাবাঁঝর কিচ্ছু নেই ক্রিকেটে 
সোজাস্াজ সে জানায়। 

‘মানে, সবটাই এর বোঝা বলছ ? 
ধৃরুকেটটাকেই তুমি বোঝা বলতে চাও? 
গৃকদ্তু মেয়েরাও তো এসেছে দেখাছি...ওরা 


* অধধাশ্য সবজ্ান্তা...ওর হয়ত হাড়হদ্দ 


বোঝে এ সবের) 
গাই! তবে হ্যাঁ, একাঁদক 'দয়ে 
দেখল, সার বুঝেছে ওরাই। সময়টাকে 


ওসব বিচ্ছা নেই এ" 





বনে 
ওরাই 
বোঝে ঠিক। এ খেলার যে দেখবার কিছ; 
নেই, দেখলেও কিছ, বোঝা যায় না। 
বোঝার নেইকো কিছুনা দেখেই সে্টো 


এরা বুঝিয়ে দেয়। 
‘তবে খেলোয়াড়রা কেন এসেছে . তা 
আমি বুঝতে পাঁর। আমার ধারণা 


ব্যস্ত কার_'জামার মনে হয়, 
নয় ঠিক। লাষ্ট খেতেই ওবের আসা। 
খেলার চেয়েও খাওয়াটা নাকি খুব জোর 
হয় 'এখানে- আম শুনৌছ। 

পবন্তু আমাদের তো আর খেতে 
দেয় না!’ 

‘না দিক, জনন লোকের বাঁ 
খাদ্য। চেখে দেখার মতন চোখে ' দেখাও 
একটা খাবার। খাওয়ার মজার চেয়ে কিছ; 


' কম নয়। ছেলেরা এসেছে সব, আমার 


ধারণা, ওদের খাদ্য ওই মেয়েদের 
দেখতেই। চোখের দেখাই যাঁদও। আর 
মেয়েবাও যে এত সেজেগুজে এসেছে সে 
বাঁঝ এ ছেলেদের জনোই। কাঁ বলো? 

"ছেলেদের জন্যে ? পাগল! ছেলেরা 
সাজসজ্জার কা বোঝে ? অন্য সব 
মেয়েদের দেখিয়ে ঈর্ধাপীড়ত করতেই 
এত বাহার করে আসা ওদের! 

‘বটে? এর ভেতর, মানে, তোমার 
এই 'কিকেটের মধ্যে এত রহস্য? আম 
হতবাক হই। 

‘তবে হ্যাঁ। এখানে এলে একটা লাভ 
হয় বটে। অনেকাঁদন দেখাসাক্ষাৎ নেই 
এমন অনেক আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা 
হয়ে যায়। অনেক চেনাজানা লোকের 
সঙ্গে দেখাশোনা হয় বহাঁক! 

১৫৬৮ 


খেলতে . 


ধলবার পরই উকে ভাবত হতে 


দোখ-কিন্তু ছেলেরা, এ উঠাত বয়সের . 


ছেলেরা কেন সব ? এই সব মেয়েদের 
সঙ্গে তাদের তো কাঁস্মনকালেও চেনা" 
জানা থাকবার তো কথা নয়।” 

“কে বললে £ মেয়েদের তো দেখলেই 


চেনা যায়। মেয়ে বলে চেনা বায় না? 


না কখনই। আমিও সেকথা মানি। তবে 


_ চেনা মেয়েকে চেনা না গেলেও অচেনা 


মেয়েকে চেনা যায় অনেক সময়।’ 
" শক রকম শুনি একবার ৷ 
'মনে হয় পর্বজন্মের পাঁরাচর্ত 


' বলে? 
এমন সময় 'বিরাতি ঘোষিত হল 


আমার চোখের সামনে কোনো রান উঠতে 
দেখলাম না। 


তবে হয়রান দর্শকরা হৈ-হৈ করে, 
মাঠের মধ্যে নেমে গড়লেন_ গায়ের আড়" 


মোড় ভাঙতেই হরত। এতক্ষণ বসে থেকে 
থেকে কোমর ধরে গেছল ডনেকের। 

- সেই ফাঁকে আমিও কেটে ধোৌরয়োছ-_ 
মাঠ পার হওয়ার মতলবে। কিন্তু মতলব 
মতন পথ লব তার ষো কি! কয়েক পা 
না এগ:তেই আরেক সম্ভাষণ! _আরে 
শিন্রাম যে! কোথায় ছিলিস আ্যাঁদ্দিন ?’ 
এইখানেই । বলেই 


গলায়-গলায় ভাব ছিল আমাদের” 
সাঁত্য বলতে, চনতে পার ন একে 
বারেই। পালক ইউশ্বরের ন্যায় ঈশ্বর 
পালকেও চেলা দায়। না না, চিনব না 
’ বলতে যাই। 


আমরা ৷ 

হ্যা, এক ই্কুলেই পড়তাম বটে 
“এক কেলাসের এক বেগে বসতাপ্ন 
পাশাপাশি-মনে নেই তোর? 

হ্যা, এক বেণ্ডেই তো! কতোদিন 
দাঁড়বেওছি পাশাপাশি। সেই বেশির 
ওপব ৷ 

কতো তোর কান মলে দিয়েছি রে? 
বলেই সে সান্ত্বনা দেয়, শনজের ইচ্ছের 
না ভাই, পড়া পারাতস না তো? 


মাস্টারের কথায় মলতে হয়েছে। মনে 
নেট? 
এর আর কণ জবাব দেব? কানের 


কথাটা, প্রাণের কথার মত ডি 
শুনবাব নয়। চুপ কৰে 
ণকছু মনে কারস নান 


তা, কোথায় থাঁকস আজকাল? যাব 
একদিন! 
খাজে : পাঁব ক? ধাপার মাঠের 


[ শেষাংশ ১৫৫৩ পচ্ঠোয় দ্রচ্টব্য ] 


ৰ . ঘ উদিশ ৪. “ 


| আট আদমি ফেরার তব; খোঁজ 
পাওয়া গেছে আর এক ফেররিণ আসামীর 
সূরে গেল পুলিশ আুকনে। বড় দারোগা 
এজহার লিখতে বসঁল।, 'ঘটনার সঙ্গে 


, বড় দারোগা লিখাঁছল। লেখা শেষ 
করে মুখ তুলে বললে, “তারপর ?” 

মুকুন্দ বললে, “একটা ' ঝোপের 
ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছল।” 

“তারপর ?* 

“হঠাৎ মোকে দেখতে পেয়ে যেন ক্ষেপে 
হাল |” 

শতখাঁন মেরে দালি টাও ?” 

“না হুজুর। মের দিকে ছুটে এসৈ- 
হস ওর হাতের লোহার {শকটা 





“তারপর?” ০ 


.“মোকে বধতে না পেরে ও' আরও 
যেন ক্ষেপে গেল।  শেষমেস মোর ওপরে 


বাঁপিয়ে পড়ল।, টাল সামলাতে না পেরে 
 হুমাঁড় খেয়ে পড়ল। -আর আমিও... । 

দারোগা লেখা শেষ করে বললে, “হং” 

মুকুন্দ নশরবে দাঁড়িয়ে রইল। আর 
কি বলবে ভেবে পেল না। 

দারোগা জিজ্ঞেস করলে, “ওকে চিনতে 
পেরোছলি?? 

“না হুজুর ।” মকুন্দের গলা কোপে 
উঠল। আস্তে আস্তে. বললে, “চরে 
আমরা সবাই শুনেছিলম--পবন খাঁ গার্ডে 


ডুবে মরে গেছে। তার যে অমন চেহারা 
হযেছে, সে যে বেচে আছে-এ কেমন 
করে জানব?” 


এজাহার শলাখয়ে মুকুন্দ ছাড়া পেল। 
থানা কমপাউশ্ডের মাঠে পড়ে আছে 
পবন খাঁর লাস। সেই চওড়া বুকের খাঁচা, 
ধনেস পাখির ঠোঁটের মতো টিকোল নাক, 
বাঁ হাতে বেহেস্তের পরীর উদ্কি। মাথায় 
জটা ধরা বড় বড় চূল-_তামাটে রং ধরে 


গেছে। মাথায় জড়ানো আধখানা শাড়িতে 
দির জা জর কাছ। 


ত, পি তি 


টি 


৯৪৬৯ 


পাড়। 


ভূল হওয়ার নয়। 


' শ্হাঁছিড়ে দিল” মুকুন্দ হাউমাউ 
করে উঠল, “তার চেয়ে মোকে চালান করে 
দিলে ভাল ছিল রে হাবু;। বাপের স্যাঙাং 
মোর-_কিন্ু কোথা দিয়ে *ক হয়ে গেল !* 

যুগল আপশোস করে বললে, “চনতে 
পারিস নি!” | 

“কি করে চিনবো ?” মুকুন্দ বলল, 
«আম দেখাঁছ তখন সেই হারানো শান্তি 
শ্বানকটা পরনে, খানিকটা মাথায়। ও 
শাড়ি নিয়ে কত কাণ্ড হয়ে গেল-সে 
তোমরা জানো। বউ যেমন বলোঁছল-- 
এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, গোঁফদাঁড়, ইয়া 
লম্বা মাথায়।...কেউ বললে-নাঙ্গা ফাঁকর, 
কেউ বললে-ফাঁকির-টকির লয়, এ সেই 
ভল, মাঁবি। পলকে মোর মাথায় রক্ত 
চড়ে গেল।” 

অপ্ৰত্যাশিত এ ঘটনায় বমড় হাব, 
বঙেল।:স্মবল। থমকানো চোখে শে 
রইল মরকুন্দের দিকে। ৷ 
“ক্লাশে, 


“হাহ দেখ-ায়নতবটমুউ বলে পন হোই 
সার শার্ড।দ রা পণন 
গেটের“বাইরে “থেকে সরান চেয়ে চেয়ে 
দেখতে লাগল "শাঁড়ঢাকা লাসটাকে। 
দেখতে ' দেখতে 'এ আঅপঘাতের ‘কথা 
ছাঁড়িয় পড়ল চরে-সারা তলাট জুড়ে। 
ভেঙে পড়ল চরের মেয়ে মরদ॥ ভিড় জমে ' 
গৈল থানার সামনে ৷ 
গেটের সামনে " আঁভভূতের মত 
ছিল মহেশ মণ্ডলও। পাশে মূকুদ্দের মা 


হৈছ £ 


হাঁরদাসী বললে, হহ্যাঁ ছোট ‘মগ্ডল, ‘' 


মি 


“দেখ--ভাল করে দেখ |” রি 

“ঠিক? রর্তীিশছোটি'মণ্ডল।।” হরিদাস - 
ফাঁদ কাঁদ হিয়ে 'বলনে; এস্লোর ব্যাটার দোষ 
ঢাকব্‌র জন্যে 'বঙ্গাছ সন ছোট ‘মণ্ডল । 
পকল্তৃ সেওডাহাপ্রড়া”ডাকাত-এখকীপ্ক্যন্ড 
ফরে ৷ বৃসল মঅখনপিঁকচহবেণছোট-মণ্ডল. ? 2" 
হরিদাস ডুকরে উঠল। , 
তৃফাতে একটা গ্রাছতলায় হাঁটুতে 
মধ সজে একা “বসে আছে মনকুন্দ। 

“মহেশপ্তার গদক" পতকিয়েস্বলল, 
“থানা'তোস্ভরকে ছেড়ে. দিয়েছে আর সর 
কিং হতে, কুদ্দেরঃ মা” তারপর ফোঁস 
করে” এক্‌টা পৃদশৰ্কানশবাস” ফেলে’বৰ্ললে,. ৷ 
শ্দুই' স্যাঙাতের"সোঁর 'জোড়”ভেঙে”গেল।; 
একজন পড়ে রইল. একোপ্রায় সনা “কোক 
শারদে-আর '্রকজন্্চে “গেল” 

গ্ঞকজ্জান “সৈর্শীই এগিয়ে নল িভজ্ফৰ 
শুদকে। পেন ‘করলে. “পবন ধার-কেউ 
আছে .'তে মাদের মধ্যে 1”. ২ রি 

“মহেশ বললে, “ওরসু়া-বাপণআজ্ছে! 
ভাকেণ্ডাকতে গেছে।- এখনি, প্রসেপৃডুবো” 

প্জন্লাদ “বোলাও'।” এসেপাইধযজঙো, 
"আর ,লািলবে'তো : “শাদা টেনে ফেস, 
নিব টার pe 


বিশ্ববিখ্যাত 
জাপান মডেল. 
নর ছিটা পেস, যা 





ককায়ামী |: "ঘানার দাপট এখন তুল সে 
“ষাৎকয়ে--তাইংআাইন। ' পবন প্ৰয় 


" গড়েছে; সঅরে-গেছে--এইখানেইদতার মামলা 


"খতম। খশশমধ্য মনুকুদ্দের একটা এজাহার 
নিয়েই” তারন্দারত্ব শেষ করেজ্ছে। 
ভিড়ের মধ্যে একটা :গোলমাল উঠল ৷ 
এসেছে কলিমান্দ। হাব্‌ গিয়ে বুড়েকে 
নিয়ে এসেছে। লাঠি ঠুকে ঠুকে “ভর 
দাঁড়িয়ে 'মধ্যে দিয়ে:এীগয়ে আসছে বুজ্ড়া। কোমর 
বোকে সামনের. দিকে ঝকে শিড়েছে, 
শরীরের ওপর-ীদকটা। সারা মাথাস্ভরা “ 
সাদাচুলের রাশি,সাদাণগোঁফদা়ি। হাক 
তাকে ধরে-ধরে নিয়ে এসে»এখিয়ে দিলে 
£গেটেরনসামনে। কানের কাছে মুৰুখ নিয়ে 
‘গ্ৰ বললে, '*এাগয়ে যাও সামনা 
সহেশ' মণ্ডল ;কাঁলমন্দিকে নিয়ে খালা 


প্ৰমন্ষাউণ্ডে ঢুকল ।-বলল, “চল শেখ ।”" ' 


“দুজনে শাড়ি ঢাকা লাসটার সামনে 
 গগয়ে' দাঁড়াল। 
কাঁলমাঁন্দ এদিক-ওদিক খ্আাঁকষে 


__ বযসলে। "কই এসেবকই। "তুমি "ছোটমডল, . 


ভোমাকে তার বিচার করতে হবে। কেন 
সে শাড় কেড়ে 'লিরে? কেন সে 
' বেইজ্জতী কাম করবে! হারাম!” বুড়ো 
ঘূন'প্ন দাতি ঠুকতে 'লাগল। :. 
= পুঁকুজ্জন সেপাই- এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস 
কুন “এ পবন" খাঁর কে আছে? টু 
একী চি কোমূর' “'সিধে কবে 
"ভুলে গতকাল সেগাইয়ের। 
দিকে! -যললৈ লৈ, “আমি [তার "বাপ ৷, ই 
ঘানার সকলের -সমনে আমি তার ঠি 
করে 'য়াব। ও দাঁখিয়ে দাও, কাদায় 
“দো” 
শরচার “করবে? হেশহেদএসেপীই 
'মজাপেয়েবেশ খানিক হেসেগীন্য়েশদাস 
ঢাকাস্শীড়িটা সরিয়ে দিয়ে বললে, "লাও 
-=করো "শালার “বিচার । “শালা ক্ষয়ারী 
ধহু বদমাস'থা।” = 
- আই--উঠ1”.কাঁলনপিি ফিকে 
উঠল, শ্বেৰ্তাসজ,--উঠ জলদি. , 
,প্রেছনে.ছিড় ফ্যাল ফ্যাল করে "চেষে 
ওরাও পায়ে পায়ে এসে 


গলায়, “উঠবিনি! ' কেন!” বুকে পড়া 
দেহ আরও ঝাকিয়ে ঝাপসা দুষ্ট রীলরে 
দেখতে.লাগল কাঁলমাদ্দ। তারপর হা-হা 


ফুসে উঠল, শাক কুটটমুট - হাল্লা! : 
না হজে হও 


থানা কর্মপাডশ্ডের বাইরে “যার করে 
আনল ৯১7 4৪ তপ) 

কৌ হাউ ধর কল, 
প্চলালেখা।স শা, ১.০ ২ 

স্কলিমাদ্দ “ভাঙা গলায় রর 
একোথাস বাব!” ৰ. 

শ্যা হবার হয়ে গেছে :শেখ।”-সহেশ্‌ 
বললে, “এখন ভার শেষ কাজটনকু তো 
"করতে হবে। চলো?” 

“বুড়োকে ধরে “ধরে বাইরে বের' করে 
আনল মহেশ। 

হাব জিজ্রেস করল, “লাস ভোঃমোরা 
শনয়েষাব ছোট মন্ডল ?” 
- শব বৈকি।” মহেশ বললে," “চয়ে 
“মোদের ওই "এক:ঘর :মংসলমান। মোদের 
অসাজিদও নাই-মোঙ্ও “নীই। মোদের 
চরের মাটির -গলাতেই -গুকে' শনয়ে প্শ-ইয়ে 
দে তোরা। -আর.কে করবে!” 

‘পবন শ্াঁর লাস নিয়ে স্তব্ধ বঁবম় 


প্রভড় এগিয়ে. চলল চরের দিকে ।- জালপাই' 


নি ১১৮৬ 
দিলে মাটির তলায়। 
মাটি চাপা দেওয়ার আগে মককুন্দ 


_ লাস ঢাকা সেই আধমনা, শাঁড়টা চেয়ে 


নিলে। বললে, “ওটা 'মৌকে দাও |” 
হার তার থমথমে যুহ্থের, দিকে-চেয়ে 


বললে, “এটা; তোর কোন কাজ লাগবে ?, ৷ 


ত) 'কথার কেনো, উববাব "দিল, 
না। 'রস্তমাখা সেই পড়ি খন্উটা নিজেই 
এমনভাবে টান, মেরে তুলে ঁনল--ওটুকু 
যেন তার হারানো”সম্পদ। ফিরে পেয়েছে 


কাকির জোল। 


আসল আসাম ফেরার! তরু অত 
বড় একটা" জঙ্গল ঘেরাও"আর প্রন খাঁর 
'রহসাময় অপঘাত মৃত্যুর কথা"মুখে মুখে 

পুড়ল নানাভাবে গ্রল্লবিত হয়ে। 

বৈ যেই প্রালশেরত্হাত থেকে গান্েন্বাঁপ 
দিয়ে পালাবার-পর ' ওঁই' ঘোর : জঙ্গলে 
কেমনভাবে “কেটেছে তার দন, কেন সে 
একদিনের জন্যেও "বাইরে আসে নি, ওই 
জালের, কথায় ‘গৈল “তার নিজের 
পরনের কাপড়_কেনই বা সে আর একটা 
মেয়ের 'শাঁড় 'কেড়ে নিলে গ্রাম-চরের 
মানুষ তার কিছুই জানে না। ছোট ছোট 
কু'ড়ের সামনে, আশপাশের জটলায় গোয়ো 
মানুষের নানা -জঙ্পনা-কজ্পনা গাঁজলার 
মত ফেনিয়ে উঠল। 

* ডান্তারখানার রোগশদের- মুখেও সেই 
কথা। 

সম্ধ্যের পরে সানা চৌধুরী এসে 
বললে, “শুনেছ ডাঙ্তার |” 

জগৎ ভাল্তার বলহো, “রোগীদের বার্থ 


থকে তো. হরেকর্কমের 'কথা শুনলাম = রর 


| “হচরের কেউ "আসে, নি?” 
স্ডান্তারঃবললে, “শুনলাম পবন 
ই 


হাটি 


4) 


৯ 


ত পাশ ___ গাজাঁহক বৰমতা 


লাস ছাতা চাপা গাব, গুজব করাছিল। কমপাউণ্ডারবাব্‌ তখনো দেখাঁছল। অপেক্ষা করাছিল_কখন লোকটা 


*আসল লোকটিকে পায় {ন ।” 
“থাকলে তো পাবে” ভাঙ্তার বললে, 





"--। যায়, 


ি-ভেতরে, ল্ঠনের আলোয় দিনের 


'পৃহলে নিয়ে ব্যস্ত। - 

ডান্তারখানা থেকে, অল্প দূরে একটা 
ঝোপের আড়ালে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল ' 
একটা মেয়েলোক। পেছনের জানালা 'দিষে 
সেখান থেকে দেখা যার কমপাউন্ডারবাবুকে ' 
-উশীকবধাক দিয়ে তাকে মাঝে মাঝে 





তার কাজ শেষ করে বেরোবে। 
অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে দাঁড়রে 
অছে সে। রোগণীরা একে একে ভাত্তার- 
খানা খালি করে চলে গেল। এসে আবার 
হাঁজর. হলো সানো চৌধুরী! 
কমপাউন্ডানেরও যাওয়ার নাম নেই | 
[কম ] 








| > আংশিক ভাবে 
বছার ১লা। এপ্রিল জীবনবীমার ৰ চাক] তোলা 
[য় বেশী ও ৩১শসাচর প্রিমিয়াম ও জি, নি. } (ঘাত পায় ও 
১৫,০০৪ টাকা চু মাধ্য যে কোনও এফের ব্যৱস্থা 3; ধাৱ পাওয়ার 
পর £ সমায় টাকা জমা টি টি বাকাল, কার রেয়াত তি ইাষ়াগ সবার 

জমা রাধা যায় । হৈ লাজ৷ যেতে পারে ॥ ২ 748 


ত 
মে 

১1 
22 
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প্রাওয়! যায়! 
॥ 
# 


লি 


আব. আদালতের হুকুম মেনে 
গুমা চাকা ক্রোক কব চলবে না? 
একটি এযাকাউণ খোলার পর ঞ 3 


আপনি ধুশীহ হবেন । 


বিশদ বিবরণী জানতে হলে সেট ব্যাঙ্ক অঙ্ত ' | ০ 
ইয়ার সে দদা করে যোগাযে করন $ 


৯৫৫৯ 





৷৷ পাচ ছ 
টং চং)ঢং...দুর থেকে -শোনা গেল 
ঘণ্টার শব্দ। কে বাজাচ্ছে ঘণ্টা? 
দেডীড়তে প্রহর. ঘোষণার শব্দ হচ্ছে? না। 
কালের ঘণ্টা বেজে উঠেছে। আজ এসে 


এক মাইল দুর থেকে মোটা 
মানুষ এসেছেন সাইকেল চেপে গ্রলদমর্ম 


হয়ে। যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছে। এক 
থালা মিষ্টাৰ মুহূর্তে নিঃশেষ করে চলে 
ই)হন। 


প্রত্যেক দিন যেমন নিয়ম. করে 
কলের খোঁজ-খবর নেন তেমাঁন খোঁজ- 
যর নয়েছেন। মাঝে মাঝে, রাঁসকতাও 
কৰেন ছাব্রদের সঙ্গে অবশ্যই খেলো 


ধরণের, পর্নসাই আছে" অঢেল, কালচার তা” 


নেই, কিছ চ্যাংড়ামি করে গেছেন ৷ আমরা 
খোঁজ নিয়ে জেনোছ, কোন কথা ভান বলে 
যান নি। কিম্তু আজ কথা বজবেন। 
ধনঙ্জে থেকে বলবেন না। কথা বলানো 
হবে। আর এ দৃশ্য সুন্দর হবে না। 
কিন্তু এমন ত আমরা চাই নি। 
কি হত যাঁদ আমাদের অনেকাঁদন্রে 
এইসব পুরনো পচা দাবিগলো মেনে 
দিতেন? যে সব অন্যায় উীন কবে 
গেছেন সে সব ভুলে গয়ে আমরা ওঁকে 
কথ্দরু মতই নিতে পারতাম। এখানে 
কোন কলেজ ছিলো না। উনি করে 
লৈন। এমন কেউ কি ছিলো যে ধন্য 
ধন্য করে ন? কিন্তু তাই বলে এই 
কলেজ নয় উনি ব্যবসা করবেন? লক্ষ 


' নশীতর ব্যাকটিরয়া খুজেছেন। 


[ প্য্ব“প্রক৷শতের পর) 


টাকার কোন 1হিসেব দেবেন না? কেন 
কলেজে একটা কমনক্লম হয় না?.বৃষ্টিতে 
রোদ্দুরে ছাত্র-ছাত্রীরা 'রিসেসের সময় 
দাঁড়াবে কি গাছতলায়? ঘুরবে পথে 
পথে? মাইনে দেয় না? কতৃপক্ষের কোন 
দায়িত্ব নেই? অসংখ্যবার এসব বলে বলে 
মুখ ব্যথা করা হয়েছে। রাণ্টবাক্রা এই 
সমস্ত সরল, সাদা কথার ভেতরেও রান্স- 


মূলক ব্যবস্থা করেছেন ছায়দের বেছে 
বেছে। কিন্তু সাত্যি সাঁত্য এ সবের ক 
কোন দরকার ছল? ছাত্র-ছাত্রীদের ইউ- 
নয়নের দাঁবটা মেনে নিলে খুব কি 
অস্যাবধায় পড়তেন? ...আর একট পরেই 
'্যাকশন' শুরু হবে নিদিষ্ট সময়ে! 


,আঁম কলেজের বারান্দা থেকে সামনের 


খোলা মাঠের দিকে চেয়ে ছিলাম। একটা 


বাছুর মুখ ডবিয়ে ঘাস খাচ্ছে। মাকে 
মাঝে লেজ নাড়ছে। কান দুটো নড়ে 
উঠছে অভ্যেসবশত। একটা কাক, একা ' 


একা, প্রৌঢ় ভদ্রলোকেরা যেমন পেছন দিকে 
হাত দিয়ে চলেন, তেমান করে ও 


প্রকান্ড, পুরনো আমগাছটর 
প্র্থবীতে অখণ্ড শাদ্তি। একটু স্থির 
হয়ে থাকলেই বুঝতে পারা যায় পাঁথবী 
এইটাই আমাদের দিনরাত শোনাচ্ছে। সে 
আমাদের অনবরত শান্ত হতে বলছে। 
মান্ষে যাদ হানাহাঁন না. করতো তাহলে 
ক এ বছবটার মত-চোখ বুজে আরামের 
সঙ্গে আনন্দের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে 
গনশ্চিল্তে থাকতে পারতাম না ? পাবতাম। 
কিন্ত রস্টিবাবরা তা হতে দেবেন না। 


১৯৫৪১ 


শাস্তি 


চেশ্রাম আমাকে করে কি হবে? 
ওটা ঠুকে দিন রাস্টিবাব্দর সামনে। ও. 


কোন একটা ‘এ্যাকশাপে যোগ দেখান 
ঠিক আগে আমার এইরকম হয়, এমন 
অদ্ভুত সব.কথা মনে হয়, এইসব বড় বড় 
কথা আর কাঁ, যার কোন মানে হয় না। 

ষা হোক, আর একটু পর হ:ড়মুড় 
করে ছাত্ররা নেমে এলো কলেজের 1স,ড় 
বেয়ে ফ্যাগ, ফেস্টুন 'নয়ে। আমরা 'মাছল 
সাজয়ে 'নাচ্ছ। এ ওকে হাঁকাহাঁক 
করাছ। মেয়েরা একজনও কেন আসছে না 
খোঁজ নিতে বর্গাছ।.. 
রাশ্টিবাবুদের সেই থননে লেঠেলটা, কেন্ট 
সাপুই হয়তো এইদিকেই কোথায় 
যাচ্ছিল, আমাকে দেখে ধননকের মত 
বেকে একটা নমদ্কার ঠুকে দিলে, বললে, 
পেলাম হই বাক্য অনেকাদন দেখাশ,নো 
নাই]... 

হল এব 


"এলে কেন, এ ব্রক্ম হাসল্েই বা কেন, 


বুঝতে পারলাম শা 
বললাম, কেস্টবাবু, ওসব পেল্নাম- 


বরং 


এক পেমামেই দশ ' বিঘে জাম পেষে 
যাবেন! কেন্ট একথা শুনে দাঁত বার 
করে হাসলো) মান্দষের মুখে এরকম 
পৈশাচিক হালি এর আগে কখনো দৌখ 
গন ধকন্তু আমার এসব এখন ভাববার 
সময হলো না প্রতুল আমাকে ডেকে 
দিনয়ে গেল। , সব ঠিকঠাক করে 'মাঁছল 
সজযে গ্রামেব কাঁচা বাস্তায় আমরা নেমে 
পড়লাম। হ্যাঁ, আজ যাহোক একটা লছ: 
হবে। এইভাবে গদনেব পর দিন ফাঁকি 
দেওরা চলবে না। আমরা অনেকেই কাঁধে 
একটা কার ব্যাগ ঝালযে নিয়েছিলাম । 
এবতম বাগ 1দখালই গাঁয়ের লেক্রো 


জান করলো লাদ. সঙ্গো শঙ্জানসপততরা . 


আছে। ধজজানসপত্তর মানে বুঝেছেন? 


হঠাৎ গেটেব মুখে - 


1 


সু 


ৰ) 


বোম। ওরা. যেসব’ অস্ত চেন্যে, সড়ক = 


এমন ক বন্দুক, এসবে ভয় খায় নাছ, * 
যেটা চেনে, না, অথচ. আওয়াজে. আত্মায়াম 
থাচাছাড়া হয় সে সব জিনিসকে, , ওরা 
বিলক্ষণ ভরায়। অবশ্য, আমাদের "শু 
ব্যাগই ছিলো। ব্যাগের মধ্যে. বোম-ছিলেচ 
না পাছে কোন হাল্গামা হলে ওরা যাতে! 
ভয় পেয়ে সরে যায় তার জন্যে এই, মিথ্যে 
কাঁধে ব্যাগ বওয়া। কোন "মালকাঁড়া 
আমাদের. সঙ্গো, ছিলো, না। 

অতরূড়ো সর্ষে ক্ষেতটা পার. হতেইটুআবারা 
সৈই কেন্ট খুনে, এবার বেশটা একটু 
আঁভনব্য বরাবরের.'মতষ্ট খালি৷,গা।যাঁদও, 
তবে কাপড় পরার ভাঙ্গতে; একটু, রগ 
সাজ, কোমরে, গোজ্সা হে'যো; জাতপয় কিছু 


একটা, আনষ,, কেস্ট কোথায়, ছিলে, রো 


জানে হৃশ.করে। বুনো ঝোপের, পাশ থেকে 
মাথা তুলে বনল: চলেছেন, চলেনা গো, 
চলেন। তবে: একটু ব্ঝে+স্দকে চইলবেক 
পা! 

কেন? এ, কথ্য বলছো, কেন? 

না। কিছু লয়" তেমন। মানেদিন- 
স্নানেও এসব পথঘাট ভালো" লয়- কি না 
এই সাপ-খোপ গত্তের, ভিতার, তাই::.. টু 

বলেই আবারণ"সেই. তন 
এগিয়ে, ঘন ঘন হেলাগানে রনরন" করেঃ 
উঠছে বান্দশীপাড়া মেয়েরা, কে. কোথায়; 
হঠাৎ ওরা সামনে সারে সারে দাঁড়িয়ে গেল; 
পুরুষেরা এখন বোধ কার দূর মাঠে জাম. 
দেখবার, ভাববার সময়, নেই, আমরা চলেছি? 
পায়ের পায়ে।ধ্লো উড়িয়ে, রাগে গা পুড়ে 
ঘাঝুরা ভেবেছে ক; জানে না ছারা? 
জিনিস, খং রর কাগজে" পড়ছেনা' প্রো 
ফরে দিতে পারি বুঝতে পারছে. না! 
ল্যাফয়ে লাঁফিক্লেউঠছে। হয়ংএসপার নয় 
ভওসপার ৷ 

আপানি,হাসহেন ৷; কিন্তু: সাঁত্য,কথা 
ঘলবো প্রাতজ্ঞা করোছ। সতরাং. ঠিক? 
ঠিক" কথা বলে যেতে হবে।; আমার বক? 
দুজ্ঞগ সাহসে, সংকল্পে'এতো ভরাট 'হয়ে। 
উঠছিলো ফেন মনে হচ্ছিলো আম।পাহাড়ঃ 
হয়ে৷ গোঁছ; আবার, শি" জানি কেন্ু, 
ধরণের গর্বে চোখে জন্ম আসছে, আদমি 

ৰি ৷ ৷ : 


কোন: রসিকতা নেই, কোন'ছড়াবাঁধা নেই 
কোন? কুকুর: লোঁলয়ে। দেওয়া: নেই, কেউ 
রনকোপ:থেকে- তেড়ে, আসে ন লাঠি 
হাতে কেউ) চল ছোড়ে শন'।' শুধ: মাঝে 
মাঝে একপাশে গোল) হয়ে দাঁড়য়েছে। 
যোগ” দেয়-নিদ আমাদের) সঙ্গে; কোন কথা 
বলতে আসে 'নাকিল্তু:কি:এক.আস্থরতা 
প্রকাশ" পেয়েছে, এদের চোখমুখেন: চুপ 
করে: থেকেছে আধিকাংশ; মধ্যে: মধ্যে দূ 
একজন -হেসেছে; সে? হাসিন অবজ্ঞার নয়, 
আঁভনন্দনের কিনা, জানি" না; কিন্তু দু 
পাঁচজনের এট হাঁসি" মনে প্রবল। ভরসা 
জোগায়। হাঁ, তাহলে ঠিক; সময়েই 
এযাকসান: শুরু হয়েছে।। কোন ভুল 'কঁরি 
ন’ প্ল্যান" মাফিক ঠিক" ঠিক" অগ্রমর 
হয়েছি . গাঁয়ের লোককে: দলে পাই; নি 
বটে; তবে আমি: নিশ্চিত ওরা, আমাদের 
ওপর: ঝাঁপিয়ে পড়বে না।: এখনো 
সংশয়টা যায়' নি: এখনো কা্টধাবুদের 
কাছে অনেক? ডয়্য। তব্‌ চুষ্লচাপ দাঁড়িয়ে 
থেকেও: যেন" আমাদের ওরা? এগিয়ে দিতে, 


ধরেছে, 'মানবো না বাহা,.মানবো'না কাত, 
চোগে যুদ্ধের'দড় সমমাত:..... ”, ওরই- মধ্যে 
হেলাগান উঠছে: আকাঙ্গ; ফাটি, প্ইনক্লসসব- 
জিন্দাবাদ’, হাস্যকর হলেও. ইংরেজি 
চলছে,. ‘ডাউন - ডাউন: 'ফিউড্যালিজ্ম, 
‘ডাউন ,ডাউন',, আর: দুগাশের. বনঝোপের 
মধ্যে, পাখিদের, পাখার ঝটপট, শব্দ, হচ্ছে ।, 
অদূরে মাঠের গরু ভয়' পেয়ো হঠাৎ, হঠাত্‌ 
ডেকে উঠছে। কাঁচ ছেলেরা, যারা খেলছিলো 
ধুলোতে/তারা আমাদের দেখে ভাঙা 'গলায় 
বলছে, 'ইনক্লাব- জিন্দাবাদ; ইমক্লাব' জিন্দা- 
বাদ'। আম ত” একজনকে" বুকে জাড়িয়ে 
ধরলাম, বললাম,. সাবাস, বেটা। এখন 
থেকেই আসল বুজি জেনে নিয়েছিস।, 
আম্মাদেরংজানতে বন্ড; দোর হয়ে গেল রে।! 
দেখিস,/কখনো-ছাঁড়স নি।'দুষমন তোর; 
লি পাপ৷ শেষ 
রম্তাবন্দু দিয়ে তাকে 
নিন সৰ 


" মাঝেই হাসছেন ।; কিন্তু, উপায় নেই। এ 


৯৬৭৩ 


হবেঃ: সোদন' যেখান। থেকে কতা ঢেউ 
উঠোছিলো তার. সব হিসেবঃ আমাকো দিতে 
হবে ৷] শ্মনছেন) গলার স্বর, আবেগে 
কেমন। কাঁপছে, মনে হচ্ছে, চোখের ওপর 
সে'দশ্য দেখতো প্নাচ্ছ হ্যাঁ, আমরা বসে 
গোঁছ জামদার. বাঁড়র ভেতরের অংগনে, 
অনবরত শ্লোগান 'দাঁচ্ছং, কেউ কেউ 
চেঁচচ্ছি। 1ক- মশাই" বস্টিরাবু, নেবে 
।আসুন) কেউ-কেউ আবার, নাম ধরে বাশ্ট 
রাষ্টিবলে ডাকছি, তখন আমাদের কোন 
ঠিক-ঠিকানা, নেই, যা' খ্াশ তাহ. করতে 
মনংযাচ্ছেট অতোগুলো ছেলে, রেগে টগবগ 
একজন ওপর ঘেকেণম্‌ঞ্ে বাড়িয়ে বললেন, 
তোমরা ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চেচাচ্ছো 
কেন? ওপরে! হলঘব্লে।চনে এসো, এত 
তোমারের। বাঁড়। তোমরা আমাদের 
কলেজেরইছেলে; চলে এসো, সুন্দর কথা, 
আমরা: হৈ: হৈং করে; চলে এলাম. ll 
বাপের জন্মে" জনা হলাম রো নি, 
মনে কর্দন' মফস্বল শহরের এক এ'দো 
গাঁলর পোড়ো। বাঁড়ির' ছেলে আমি, কোথায় 
নি নো এ নি 

' কিন্তু, আমাদের. অবাক: হয়ে. ঘুরে 
হরে নাজানো হলঘর। দেধবার ফুরসভ 
কোথায়, এটা ভাঙাহ, দড়াম করে এক 
লাথ মেরে।। একজন' বংশধরের, অয়েল 
পোস্টিং হুড়মুড় করে. ভেঙে» ফেললো' 
সোল্লাসে বলাম, শালা একটা, ?ফিউডাল 
লর্ড খসলো। আবার আর একটা কাঁচের 
প্রকাণ্ড বড়ো একটা কংজো ছিল: জল 
ভাত; সেটাও; ফেটে চৌচিরা হয়ে' গেল 
আর:এ।সব' করতে, করতেই চেচাচ্ছ, কৈ 
দিন, কতোক্ষণ থাকবো আমরা, না 
ডাকলে. সব: ফাটিয়ে-কুটিয়ে গোলমাল 
করে। দেবো, ও’ যত্যেই, পৃিশ কৈস 
করুন, প্রীলশের বাবার বারাও আমাদের 
কিছু করতে পারবে:না। আমরা,এই একট 
কোচে” দডাম' করে' বসাছ+ একটা সংহা 
সনের মত, মাবখানে। ছিল; সেখানে 
জড়াজড়ি করে,বসতে'গিয়ে উল্টে দদলাম 
কে'একটা কি'ছঃডলো; মাথার ওপর 
ঝাড়লণ্ঠন কন্‌ ঝন্‌ করে। উঠলো, এমন 
আত্মীয়াট আবার একটু মুখ বাড়ালেন) 
হরারই. কথা, বললেন, $ফ, কি ব্যাপার } 
ব্যাপার আর কী । ডেকে দিন 


মা। সে উঠবে ঘুম থেকে আরো 
স্বণটাথানেক পর। . এখন আমি ডাকলে 
আমার গলাটাই.কেটে দফাঁক করে দেবে? 
জানো তো সে কিরকম লোক? বলেই 


মাল স্তম্ধ হয়ে গেল। একটা .ছ'চ 


টা? জানে না কি চাই? এতো ' 
কান্ডের পর এখনো কি চাও তোমরা? ' 


1] আনো পো জন লগ: 


নেই, বে যতোটা পারে ব্যাগে চল ভাতা 


ঘুরে মুখ থুবড়ে পড়লাম। 
ঘাস চালিয়োছিলেন। শুধু এই আরম্ভ- 
টুকুরই যেন দরকার ছিল। সংগে সংগে 
জেন্সনুশেক যমদ্তের মত গুণ্ডা আমাদের 
ওপ- ঝাঁপিয়ে পড়লো। | 

*, সৌভাগোর কথা ওদের হাতে কিছ 


* দছলো না আর আমাদের মধোও ভালো, 


চেহারার সবত-আজাটজ্রন ছিল। তারপর 


প্রচণ্ড - কোথা দিয়ে বেক - 
eh Els gles 
মনে আছে আমরা ক'জন' K 
রাণ্টিবাবকে জড়িয়ে-ধরে সিড়ি "দিয়ে 
কেন না গর দুর্গের. মধ্যে খুন হয়ে - 
যেতে পারি, তা ছাড়া; হঠাৎ একটা ছাদ 
থেকে : বুম বুম , করে দশ: 


মেরে ধরে? 'তাহলে.তোমরা বে” জমি-' 


দারের দোষ দাও তার অপরাধ? সেও 


যাই হোন আমরাও কি সেইজন্যে শয়-- 


তানী করবো? প্রফেসরদের এই যুক্ত 
2 ১৫৭৪, EE 


” মনে দাগ কাটুলো। . কিন্তু একটা কথা, 
তখন কিন্তু মাথায় এলো না। 


. বলছেন। বলছেন না তো আমাদের কথা, 
" এই দেখুন আমার জামার কি অবস্থা, 
প্রতুলের চোখ দুটো কাঁ ৷ 


য্যান্ত, একটু ভালো কথা, একঢ; মনে 
দাগ কাটার মত, করে বললেই বাকি সব 
85275 
মাই 
রম্টিবাবদকে আমরা ছেড়ে ছিলাস। 
এমন, ক ক্ষমা-চাইলাম। ভান বিড়বিড় 


লা ls 
লঙিল থেকে ছাড়া, পেয়ে গরু 
ছোটে তান ছুটে উন পিটটান দিলেন। 


:)7সঙ্গো সঞ্গেই আমরা অবস্থার 
.. পেটা বকলাম।' বকলম আর এক 
মুহুর্ত এখানে দাঁড়ানো ঠিক হবে না।: 
- স্্যাটোল ভুল হয়ে গেছে। প্রফেসরদের 
কথা শোনা ঠিক. হয় নি।. রশ্টিবাবুকে 
ছেড়ে দেওয়া চরম বোকামি হয়েছে। উন. 
[ি..ধরণের মানুষ আমরা কি তা’ জাঁন- 
না? -উনি এখুনি লোক জড়ো করবেন। 
যথেষ্ট৷ লোকজন ও*র আছে। লেঠেলরা, 
তীরন্দা্গরা গড়ে পড়ে "টল খেয়েছে । 
তারা ঘা খাওয়া বেউটের মত হয়ে রয়েছে । 
তখন কিছং করতে পারে নি বাবুর লেগে 
যাবে বলে। ক্তু এখন , ছেড়ে কথা 
বলবে, না।, দাঁতে. দাঁত দিয়ে এক-একটা , 
বুল দাঁতালের মত 'লড়ে:যাবে। চি, 


ওপর, চড়ে বসলাম।- 
ইস্ট জোগাড় করে বসে গেলাম এক-একটা ' 
জায়গা বেছে। শুধু ইটই নয়, লোহার 
ডান্ডা, রড, বাঁশ, এন ক খ্যনদশেক 
চেম্নার, জান না কি কাজে. লাগবে, যা’ 


: ধেখানে- পেয়োছ স্ব ছাদে জড়ো করেছি, : 


বোগবলো দিযে ছাদে ওঠবার দরজা তেসে 


' সাই সাই করে মাথার ওপর দিয়ে 
তাঁর ছুটে গেল গোটা চারেক। সঙ্গে 
সঙ্গে বেজে উঠলো নাকাড়া। আমরা 


" ছাদের ওপৰ স্তপ্কার ইটের পাশে শুয়ে 


পড়লাম। আবার উড়ে গেল গোটা দশেক 
তাঁর! দুরে হৈ হৈ করে শব্দ হল।- 
বুঝলাম দল বেধে ওরা এগিয়ে আসছে। 
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সর্বনাশ ৷ মারাত্বক সব লাঠিয়াল এ আমা- 
দের প্রতিরোধ ব্যবস্থা যে কোন মুহূর্তে 
ভেঙে যেতে পরে। একটা মতলব 
থৈলে গেল প্রতুলের মাথাযর। আমাকে: 

আর বিনয়কে ডেকে কানে কানে পরামর্শ 
করলো! তারপরই মিনিট পাঁচেকের মধ্যে 
আমাদের শেষ সম্বল গোটা দশেক বোমা 
একসঞ্লে ওদের লক্ষ্য কল্পে ছুড়ে মানুলামি। ' 


প্রচন্ড আওয়াজে আকাশটা যেন টুকরো _ “ধরতে গেলাম, আঃ; বাপ রে, এ অবস্থাতেই. . 
পেটের” মধ্যে কেন্ট পা চালিয়ে দিল, 


টুকরো হয়ে গেল। ভাত, সন্তস্ত হয়ে 
পাঁখগদুলো.এ-গাছ ও-গাহ, থেকে উড়ে উড়ে < 
পালাতে লাগলো। ' ধুলোর একটা অন্ত" 
হীন স্রোত ওপর: দিকে উঠে গেল। তার 
ভেতর চমকাতে "লাগলো , আগুনের ৷ 
ট্করো। - সামনের মাঠের অনেকটা" ক্ষত 
বোরয়ে পড়েছে।' রেশ খানিকটা কালো 
হাঁ করে আমাদের কে, চেয়ে ।’ কাজ 
হয়েছে। বুবলাম-9রা,, যারা "আসছিল 
লাঠি হাতে হৈ হৈ করতে করতে, মহত 
ওরা থমকে দাঁড়িয়েছে। . ক্বেছে এগিরে 
এসে মারতে, আসাটা খুব কাজের হবে 
না। তার আগে” দৃচারটে”' লাস. পড়ে 
যাবে। ওয়া যে দিই ধমকে দাঁড়যেছে। 
তার প্রমাণগুচ-পেলাম।” _আবার মাথার; 
ওপর দিয়ে সাঁই? সই: করে '” ' উড়ে গেল, 
গোটা দশেক তাঁর ::আমরা.পরফ্ণর: মুখে = 
চাওয়া-চাওাঁয় করে হাসলাম। কিন্তু শংকা 
. র্ইলো। এ ফাঁকি-ওরাযাঁদ ধরে ফেলে, 
তাহলে ?”: কিন্তু তির আললাই যা' ঘটার 
তা" ঘটে গেল 45 

..ছোতদের আর “একটা অংশ, কোথার .. 
ছিল কে জান, হট ওর দিকে চুলে | 
গ্রেল। - এ- ‘একৱাত্লে মারাত্মক চেষ্টা! 
দনর্ঘাং। সব .কাটা ‘মায়া --পড়বে। , 
ধুনশ্চয় জানে...না' রাষ্ট্বাবুরা কতোখানি 
প্রস্তুত । ওরা ত’ আমাদের সলো ছিল 
না। আমায় পেঁছন থেকে জাপ্টে ধ্রলো 
প্রতুল, বললে; কোথায় যাচ্ছিস } আমাকে 
ছেড়ে দে প্রতুল। ওরা যে, সব কটা মারা = 
ঘাবে। রক্ত গঙ্গা, বয়ে যাবে।* আমি 
দুত ওর হাত ছাড়িয়ে ছাদ দিয়ে ' নামতে 
চাইলাম। ফের আবার প্রতুল বললে, 
' পাগলের মত কাণ্ড করাঁছস। এখন 
কখনো যায়? তুই বুঝতে পারাছস না। 
আমি ভীষণ উত্তোজত হয়ে ওদের 
বোঝাতে চাইলাম, এ অবস্থায় আম 
' এখানে চপ করে দাঁড়য়ে থাকতে পাঁর 
মা। ভয় নেই আম সাবধানে ষাবো। 
সেই আমার ওদের সঙ্গে শেষ দেখা, ওদের 
সঙ্গে শেষ কথা বলা, আমাদের . সকলের 
!আত্মরক্ষারও সেই শেষ। 
' ছাত্রদের যে অংশটা ওদের দিকে 
ছুটছে, কলেজগেট থেকে আমি ওদিক লক্ষ্য 
* ধারে ছুটতে লাগলাম। কিন্তু বোৌশবূর 
যেতে হল না। তার আগেই কোথা থেকে 
» পড়লো লাঠি, ফিনাক দিয়ে ছুটলো রক্ত, 


ওরা 


দক ধনত 


আদি মাটিতে পড়ে গেলাম, ‘এখন কেমন, : 
আর ছেলে ক্ষ্যাপাতে আমাব, শালো” গলায় ৷ 
স্বরটা ভাষণ চেনা লাগছে, মাঁট খামচে = 
* হাতে ভর দিয়ে উঠতে .গেলাম,;.চোখ আর 


মুখ রন্তে ভেসে গেছে, তার ভেতর দিয়েই 
দেখলাম কেস্টকে, রাণ্টবাবুর লেঠেল, সে 
পৈশাচিক হাসছে, নে আর একটা ঘা, নে’, 
খতম, আবার পড়ে গেলাম, মাটি খামচে 


হিমাঁড়-খেয়ে গাঁড়য়ে ' পড়লাম ধুলোর . . 


' মধ্যে, চোখের মধ্যে তখন দেখাঁছ বিকেলটী 
যেন একটা অন্তহীন রন্ডের নদীর মধ্যে... জিজ্ঞেস 
, হকডব্ড খাচ্ছে; আর কিছু মনে নেই, 
" তারপর কোথা দিয়ে যে কি ইয়ে গেছে, 


কারা ওখান থেকে আমাকে উদ্ধার করলো, 


বাঁক ছাদের কি হল, আমি জানি না। 
পরের দিন সকালে চোখ খুলতে শুধ. : 
অস্পম্টভাবে বুঝতে পারলাম, আমি হাস- ' 


পাভালের মধ্যে! 
‘ ও চুপ করলে। 


, মুখে লেগে রয়েছে, বা কখনো ওর ঠোঁট 


ছাড়ে.না, সেটা ঠোঁটের উপকূল উপচে ; 
ছাড়য়ে-গেল সারা মুখে, ওর বড় বড় : 
পাগলাটে চোখ. দুটোর, = তারা-খ্বৃশিতে- ' 
কাঁপতে লাগলো । বুঝলাম ঘটনার কলাই-. 
. মাকে পেপছে, ও একট; দম নিচ্ছে। ঠিক 


“তাই।, | 

র্‌ এর পরের ইতিহাস তেমন জম- 
কালো কিছুর নয়।. আপান প্লাম্‌ দেখতে 
এসেছেন - ধোলাচোখে। ৷ মানুষ দেখতে 
এসেছেন। '৬৭-রর এই 'স্নৰ ঘটনা..না . 
জানলে আঁপান এখানকার এ 'অণ্টলের 


'আনদষদের, চিনতেই' পারবেন না। : 


সৌঁদন ছাত্ররা প্ৰচণ্ড মার খায়, এটাই 
শুধু ঘটনা নয়, আশেপাশের কলেজ থেকে ' 
বাঁলি-বওয়া লারতে, ট্রাকে, করে; সাই- 
কেলে, ট্রেনে শায়ে শে ছাতর-ছারীরা এসে ' 
পড়ে, ধারা-দেখেছে তারা বলেছে, সে দুশ 
দেখলে বুক গর্বে ফুলে ওঠে, এ-দলের 
সঙ্গে ও-দলের কোন ..মারামার নেই, 
কলেজের ইউনিয়নের ইলেকশন নিয়ে যে 
নোংরামি হয় সেসব নেই, এরা যেন 
সবাই মিলে অধ্ধকারের দরজায় ঘা দিতে 
এসেছে ।-এ মাটির মজ্জায় মজ্জায়, কলেজের 
প্রত্যেকটা ই+টে, এ অণ্যলের মানুষের ফুস- 


ফ্‌সে সে কাহিনী লেখা আছে, আমাদের - 


কখনো হার হয়? তখন যুজ্তফ্রণ্টের 
শাসনের সেই ন'মাসের কাল, কারা যেন 
পালিশ ডেকে এনোছলো, বিভিন্ন দলের 
নেতারা ছুটে আসেন হন্তদল্ত হয়ে কিন্ত 
এসবের কোন দরকারই ছিল না, তার 
আগেই তখনকার মত সামন্তশাহ? খতম, 
ওদের দালান বেকে গেছে, আত্মরক্ষার 


১৫৭৬ 


শা 
ৰক 


তারপর, ওর যা: 
বৈশিষ্ট, সেই বকাঁমক হাঁস, ষা সর্বদাই , 


ঘ্রগুলো ভূমিকম্প থরথর খরথর করে 
কাঁপছে । 


হ্যাঁ । এ ঘটনাতেই সব খানিকটা বদলে - 
গেল। গাঁয়ের ভেতরকার মানুষও তৈৰি হয়ে 
গেল খানিক খাঁনক। আমাদের সামনে যে 
পথটা মুখ থুবড়ে পড়োছিলো এখন সেই 
পথের ওপর দিয়ে ওরা পায়ের ছাপ ফেলে 
ফেলে এগিয়ে গেল। . 

,&৭-্র. পর 1৬৮ গেল। এলো "৬৯! 
জা 

, এখন, কেমন গ্রাম দেখছেন? আমি 
পাশের জং-ধরা আনঙ্াচীয় ভর দিয়ে 


উপড়ে নিয়েছি - 
এখনো অন্য দাঁতি, থাবা অটুট। সামান] 
মাৱ লুকোনো জাম আমরা উদ্ধার করোছি। 
ভাবুন এতো কাণ্ডের পরও 'ও'রা বন্দুক 
নিয়ে বাধা দিতে এসেছিলেন। . এ সাহস 
ও'দের এখনো আছে। তবে ' মানুষের 
মধ্যে সেই ষে ত্রাসের একটা ব্যাপার ছিল, 
' সেটা আমরা ভেঙে দিতে পেরেছি। 
সামান্য একটা 'রিক্সাজলাও এখন আর 
খাঁতর করে না ও'দের। রিক্সা করে ও'দের 
কাউকে {নয়ে যেতে যেতে ও'দের শনিয়ে 
শুনিয়েই রাস্তায় দাঁড়ানো ইয়ার বস্সসদের 
খাঁস্ত করে। আর সেই তফাৎ যাওয়া 
নেই, এই সরো সরো, বড়রকমের লোক 
আসছে হে, সরে দাঁড়াও, নইলে, চাব্‌কে . 
" ৰৃপঠের ছাল তুলবে, না দে সব নেই, সে 


এসোঁহ্‌, কিস্তু...... 
হ্যা ওর কথাই সাঁত্য। অন্ধকারের 
দিনগুলি পার হওয়াও যেমন সাত্য 


তেমনি এই মস্তোবড়ো “কন্তুটাও সাঁত্য। 
সামান্য ঘুরে ফিরে এখানকার মান্ষদের 
ীজজ্ঞেস করে আমি যা’ জেনৌছ তার 
সঙ্গে ওর কথা মলে যায়। 
অনেককে, পরের জাম যে নিয়ে নলে 
এটা ক ডিক করেছ? ওরা বললে, এ 
তো গরামন্টের জাম, চোরাই মাল ওরা 
ভোগ করছিল, আইনে, আমাদের নিতে 
বলেছে মশাই। '" , 

তাতো বুকলাম। কিন্তু এ গরমে, 


Cee ৯ ENE ME ৭2০ HE 
2 [0 লজিক বদনী 5! 
--ঘাঁদ উল্টে যায় আর বাদ নতুন * যদ্ৰেজি : জাম লিতে তাই লিয়োছ আবার |. - কসম চম্‌কে উঠলাম! তাকালাম ওয় 
বলে জমিগদুলো ফাঁরয়ে দাও, তখন ক বাঁদ লৃতুন গরমিন্ট বলে জাম টো দিয়ে দিকে। - 

| | * দাও কেনে, আলে দিয়ে দেবে মশাই, এই বয়েস বেশি নয়। এই বাইশ তেইশ 
তখন ? একট; মাথায় হাত চলকিয়েছে, = ত’ সোজা কথা! হবে। চোখ দট বড়ো বড়ো। একট; 
সপো সঙ্গে জবাব দেয় নি, একটু এদিক- ' এসব ব্যাপারে আমি কোন মন্তবা উদভ্রন্ত দৃ্টি। কিন্তু এসব ছাড়িয়ে সব 
ওদিক তাকিয়েছে, একে ওকে ঠেলে দিয়ে . করতে পারি না। কেন না আমার নিজের থেকে চোখে পড়ে বাঁকানো, কাটা দাগ, 
যলেছে, তুমি ভ' মোড়ল গো, বলো না . কোন কথা নেই। আদি শুনতে এসোঁছ, গ্রাছপালার ফাঁক দিয়ে আলোর রেখাটা, 


বাবু যা’ শুযোচ্ছে! - শুনে বাবো। _ খিল্পমের মত যার ওপর পড়েছে। / 
তারপর নিজেরাই বলেছে, এ গরমিষ্ট , তাহলে আমি উঠি? | লা গাগা 
আছে + পাটি পল রর ঢ় ু সম ৯ এজকোৰণ 












মি? ' 
প্র রঃ 
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রি ধ্পমীক্ষা ক'রে দেখা গেছে! সামান্য একটু টিমোপাল পেষবার ধোয়ার সমস 
-. দিলেই কি চমৎকার ধবধবে সাদা হা এমন সাদা শুধু টিআাপালেই 
সম্ভব । আপনার শার্ট, শাড়ী, চাদর, তো়ালে--সব ধবধবে ! { 


আল, তার খরচ? কাপড়পিছ এক পমসারও হম | টিনোপাল কিনুন 
৷ ১ প্যাক, ইকনমি প্যাক, কিন্বা “এক বালতিন্র জন্যে এক, 
ন ৰ 


+ 


€) টিন্যেপাল--জে আর গায়ী এস এ, বাল, 
হইবাৰুল্যাগুঞ্খী হেমিটা্ড ট্ৰেড়সাৰ্ক। / ৰ 
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সুর সৃতাকার জীবনী... 


‘অভ খাপ ১ খণ্ড প্র পাঁধ্ঘকুমার 
ঘোষ। বজয়ন্ত্রী প্রকাখন॥। কাঁদ-৪৭, 
মুভ্১০০৭া 


স্মৃভনচন্দ্ৰেয' জনাপ্রয় জীবনীন্পর 
হওয়া। যত সহজ; সাকার জীবনীকার 
" হওয়া তেম্নন কঁিন। সুভাষচন্দ্র 
জীবন এমনই চমকপ্রদ ঘটনায়" পূর্ণ ষে, 
মোটামুটি, গাতশাল ভায়ায় সেই জীবন: 


ফারা হবেন অথচ দায়িত্ব কঠিন হবে না. 


তা! কি হয়! 


মনে হচ্ছে এতাঁদনে আমরা সেই: 
জ্ৰীবনীকারকে ব্‌াঁঝ' পেলাম!' পাঁবত্রকুমার: 
ঘোষের “সভাষচন্দ্ৰ ১ম খণ্ড” আমাদের ' 
*সেই আশ্বাস দিয়েছে। পাঁবরকুমারের ' 


সুভাষচন্দ্র সঙ্গে আমার পাঁরচয় এই 
থম খণ্ডের ' মধ্যেই সাঁমাঘ্ধ নয় 
জয়শ্রী”পত্রিকায় প্রকাশিত. আরও অনেক- 
খানি অংশ আমি ইতিমধ্যে পড়ে 'নয়েছি। 


সমস্ত জাঁড়য়ে আমার ধারগা গড়েছে. 


ঘহু খণ্ডে সমাপ্য এই জাঁবনা গ্রন্থাটি, 
* স্লবে একটি খণ্ড বৌরয়েছে, লেখক 
, থেম্টভাবে নিজেকে এখনো", প্রকাশ 


“করতে পারেন নি, যা' প্রকাশ করেছেন. -- 
উর মধ্যেশ্সংক্ষেপকরণ- -বা-্সমপ্রসারের। _- 


আমি জোর 'দাঁচ্ছ। ও*বস্তু 'কথা- 
কাহিনী নয়, বচারমূলক' প্রবন্ধ নয়, 


অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর অন্যত্র" আস্ত 
কতা ভারতবর্ষ ও তার সং্কাত সম্বন্ধে। 


. অৰ্থনৈতিক 


বলমলো। কফালবদলের সময়’ বে 
আগত তা! 'ভয়নঃ অন্ভবগন্য হয়ে 
হয দেশের" সম্মুখে উপস্থিত সেই 
মহ" সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ অঙ্গীকার করে 
নিতেই যেন জগ্ম' হল সুভাষচন্দ্র 1... 
সত্যই তাঁর জন্মল'্ন ছিল" ইঁতিহাস- ; 


' প্দরুষের আবিভদীবের উপযুক্ত সময়।” 
মুর্শদাবাদ 


ঝুকে ফুটে উল জ্যোতির কনকপদ্ম- 
রুপে জমিদার ও কোম্পানি উভয়েরই 
অবদান আছে এ বিষয়ে। কিন্তু কল- 
কাতা গঠনের মলে জারা বাংলার বে 
অশ্রু বর্ষণ ছিল কলকাতার! ভাগ্যদেবী 
রুমে বাঙালণ জাতির সেই অশ্রুপাত ও 
দীর্ঘ নশ্বাসকে শোধত করে কল- 
কাতার কলঙ্ককালিসাকে ঘূচিয়ে 
দিয়োছলেন। কেন না কলকাতার 
সমাজতন্বে এমন এমন বয়েকাঁটি উপাদান 
ছিল যাদের সমবায়ে বাংলার একটা 
যগেব পত্তন হয়ে 

বাঙালীর ইতিহাসে জাধূনিক য্গে 
একটা নবতর জাগাঁতির সুচনা ঘটে 
গিয়োছল তারই ফলে ।” 

পশচস্বান। তখন মধ্যবিত্তের পক্ষে 
সেখানে মোটামুটি স্বচ্ছন্দ জীবনষান্রা, 
অৰ্থনৈতিক সংঘাত প্রখর নয়, যার 
“ফলে ইংরেজ-বিরোধণ বসক্ষোভটা অর্থ" 
নৈতিক নাব 


জোতনার শ্রেণীর পাঁরতাণ্টর পর তারা ৯ 
আর কত পয়সাই বা।পেতে পারত? কিন্তু 
অধ্যাবত্ত, বিশেষত শহরের শিক্ষিত 


খানিক টা. সন্তোষজনক । দৈনন্দিন 
ব্যবহার্থ দ্রব্যাপ' সুলভ থাকলে দেশের 
‘সগ্কঠের- চেহারা তাদেৰ 


, পৰ্যবসিত , হতে পারে নি; আমাদের 
নবজাগ্রত প্রেরণায় 


মাধ্যমে যেমন অৰ্থনৈতিক স্বার্থসচেতন = 


হয়ে ওঠে, ও অৎস্ট্মীতক দাবিনাওরাকেই 
, করে তোলে জাঁবনের মুখ্য বিসংবাদের 


বিষয়, উনিশ শতকের শেষে বাঙালীর . স্থাপিত 


বিচাঁলত করত। 'ঁকচ্তু তা সত্ত্বেও অটুট 
{ছল নেতাদের ইংরাজভান্বি। ১৮১৭ সালের 
. কংগ্রেসে অরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মে 
দুভিক্ষ প্রস্তাব উঠিয়েছিলেন তার মধ্যে 
শেষ পর্যন্ত ইংরেজের কাছে আবেদন- 
-িবেদনই প্রাধান্যলাভ করেছিল। 


চিনতরঞন, অরবিন্দ প্রভৃতির প্রসঙ্গ বেশি বন 


করে পেয়োছ। গান্ধীজাঁর কথাও লেখক 
এনেছেন এবং গাম্ধীজশকে বাংলাদেশ যে 
' পথমাবাধ প্রত্যাখ্যান করেছিল, তার মধ্যে 
তিনি নিরাঁতর সংকেত দেখেছেন। বাংলা- 


সঙ্গে এক পরান্ততে বসিয়ে তাঁকে খাটো ৰ 


করার চেষ্টা ষেভাবে ইদানীং ফ্যাশানে 
পরিণত হয়েছে, লেখক যথেষ্ট যুক্তির 
‘সপো তার প্রতিরোধ করতে চেয়েছেন। 


ৰ প্সমরেন্দনাথ এই নতুন জাতীয়তাবাদ 
. প্রচার করতে সারা ভারত পারভ্রমণ করে- 

, একবার নয়, বারবার। ... 
মানাস্ধানে) তান জনসভায় বস্তৃত্য ধদিয়ে- 
ছিলেন, বিপুল পরিমাণে সংবর্ধিত হয়ে 
দিলেন এবং তাঁর ভারতসভার , শাখাও 


সুরেন্দ্ুনাথ একটি নাখিল রাজ- 
নৈতিক প্রাতষ্ঠান গড়ে তুলোছিলেন এবং 


| ১৮৮৫ সালে যাঁরা কংগ্রেস করেন, দশ 


.বংসর আগেই সূরেন্দরনাথ নিতান্ত যুবক 
যয়সেই তাঁদের চেয়ে অধিক রাজনৈতিক 
চেতনা, গ্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মদক্ষতা ও 
নেতৃতগপের পরিচয় দিয়েছিলেন! ১৮৮৫ 
সালে যখন কংগ্রেস প্রাতাম্ঠত হয় এবং 


--স্মভাষচণ্দেই তার চরম পাঁরণাঁত। এই 
প্রাতপাদ্য প্রমাণ করতে লেখক অনেক- 
খানি জায়গা নিয়েছেন এবং আমাদের 
ধারণা এটি একটি নতুন বন্তব্য। সৃভাষ- 
চন্দ্রকে এতাঁদন রাজনৈতিক কর্মবীর ও 
মহান ..দেশপ্রেমিক এবং শ্রেষ্ঠ" সংগ্রামী- 


'ধাবাব তীর্ঘসঙ্গম হয়েছেন কোন কোন্‌ 
দিক. থেকে সুভাষচন্দ্র, বাংলার সাধনাকে 


আত্মসাৎ করেছলেন.-লেখক অল্পাঁৱস্তর . 


রুপে বন্দনার পিছনে বাঁকিনচ্দের প্রেরণ 
এবং সর্বোপরি বিবেকানন্দের, সুতরাং 


১৫৭ 


৮ পাতি পদক্ষেপের দিকে 


' সত্ফনয়নে চেয়ে থাকত সারা বাংলা ; 


তাঁর এক-একটি জয় বঙ্গজননীর কণ্ঠে 
পাঁরয়ে দিত নব জরমাল্য। এমন করে 
আর কোনো যুগে কোনো নেতার সঙ্গেই | 
বান্থালণ জাঁভর identification বা 
অভেদবোধ ঘটে বনি! যেদিন সূুভাষকে ' 
কংগ্রেস সভাপাঁতর পদ ত্যাগ করতে হয়ে- ' 
ছল বাধ্য হয়ে, সোঁদন অখণ্ড বাঙালী 


আক্রমণ একযোগেও সে ব্ল:পথানি এত- 
ট্ুকুও দ্লান করে দিতে পারে নি। কেন 
সুভাষকে বাঙালী এমন শাশ্বত ভালবাসা 
দান করল-_এই অকাঁম্পত অনুরাগের, উৎস 
কোথায়? সে রহস্য খুজতে হবে ওই 
নেতার সপো জনতার আইডেণ্টিফকেশন 
তথা সহ্‌দয় সংবাদের মধ্যে। আর -জাতি 
.ও নেতাব এই যে অদম্টপূর্বে আঁভব্বেতা- 


'করে। বাংলার .ইতিহাষ নতুন-কবে কথ্ধ 


মন্দের প্রভাব অপাঁরমেয়। সুভাষচন্দ্র 
কখনো তার প্রধান পুজামান্দরে 'নমস্কার 
ন্দা জানিয়ে অগ্রসর হতে "পারবেন 'না। সে 


ওসদশেরে মধ্যে বক! পসভাষচন্ 


আদর্শকেই বরণ করৌছলেন_নল্পার 


স্তর বাণী যাস্দুভাষকে এই-আর্ত“ প্রহরে 
“আলো দোখয়োঁছল’? স্বামী এক পেলে 


এলখোঁছলেন--'স0'08816, struggle 


“was my ‘motto ‘for 11955 ‘ten 
wears. ‘Strugfle still say I” 
এই কথা, এবং এমনট 'আহলনত শব্দের 
“পর শব্দ, বাক্যের পর বাক্য। সুভাষ তাঁৱ 
ষ্টেপানষদ পেয়ে গেলেন বকাক্সণলযর মধে৷। 


জিদ 17 বা গোটা 


আজোও ভাবের সংগা ডাঁর সম্পর্ক বছ 


৷ 


বা কোনো নিজ 











_ পুতি বব রত পাহাড়ের উচ-ডে 


_ ধ্যানে তন্ময় হয়ে যেতেন। প্রকৃতি ও তার 


_ সৌন্দর্ারহস্য স্মভাষের সমাহিত চিত্তের 
ক ইরা রানি সার সক 
বাদ হবার আলে সৌন্দর্যবাদশ হয়েছিলেন 
অনেকেরই কাছে এ তথ্য অজানা ৷" 





আলোম গ্রন্থের সমূহ প্রশংসা করেছি ॥ 


কার কেট কেন শন না কর 


খেক নিজের তিন 


নি তিনি তাঁর মোঁলিক 
সিদ্ধান্তের দ্বারা তরশাউ আমাদের 





জে pens আপান্ডিও বোধ 
"করেন ভাব বা তত্ত্বের বয়পারে লেখকের 
= জঞ্গে মতভেদের আলোচনায় যে পাঁরসর 
নেওয়া প্ৰয়োজন, ৷ বৰ্তমানে ভা নেওয়া 


_ সম্ভব নয়। তবে দ:-একটি ভিন্ৰ. মতের = 
. ‘উল্লেখ করা ভাল। মান, আচিন্তাতেদাভেদ, 


2৮ 


থেকে সাহাক পেয়েছিলেন, সুভাব. 
ঠিক মেই টব করাই আহাৰ 






তল SS tite SER EY 
ব্যঙালীজাঁতির identification বা 
অভেদবোধ হয় নি’--এখানে দেশবদ্ধ্যৱ 
নাম অবশ্যই অন্যতর দষ্টান্তরুপে মনে 
পড়েছে। সরলা দেবাঁর বিষয়ে লেখকের 
কথাও তর্কের অতাঁত নয়। [তিনি বলেছেন, - 
“মহারাষ্ট্র গুপ্ত সামীতর ধারাকে বাংলায় 
প্রথম নিয়ে: এসোছিলেন সরলা দেব +” ডে 
বড় গৌরবের অধিকাঁরণী হতে পারেন 
কি না সন্দেহ। লেখক অনার বলেছেন, 
১৯০২ সালে বাংলায় যখন প্রথম স্বদেশী 
ডাকাতি হয় তখন সরলা দেবী অত্যদ্ত 





























কি বিপ্লবকর্ম বাদ দিতে পারে? 1খাঁন 
মহাৱাষ্দ থেকে গুপ্ত সমিতির ধারাকে 
সম্ভাব্য কার্যাবলী ক হবে বুঝতেন না? 
না.কি তাঁর কাছে ব্যাপারটা আড়ালে- 
আৱরডালে.লকোচুরি খেলার মত. মজাদার 
ব্যাপার ছিল? আসলে তাই ছিল। 
ঠাকুর পরিবারে এইরকম রোমাশ্টিক একটা 
বিপ্লব-খেলা চলত, রবীন্দ্রনাথের লেখা 






মাঁততে যোগ দেন। এখানে 

নর তারের ভুল আছে। আছি 
থেকে ইক রা সঙ্গে যন্তে 
লেখকের বিন্যাসপদ্ধাতি বিষয়েও 
দু-একটি কথা বলা চলে। তাঁর রচনারখতি 
স্বচ্ছ; মধাদাগম্ভীর হয়েও গঁতিশশল। 


১৬৮১ 





















ভাবে ইটা কি, কজন ক দাবা? 
বাঘা গজ্জন করে, সমুন্দূর হাসে, ঢেউ- 
এর বাড়ি দে বাধার কইলজ অবশ কইনে 
চেউুএর চড়াই, উৎ্রাই ভেঙে চলেছি । দৌড়! ভাবে--আর যাব নি হোতা। তা’ 
আনেক, অনেক দুরে। বাংলার মাটি ধাঘাই বিখানে - কাহিল 'সিখানে আমরা 
পেছনে পড়ে আছে, পড়ে আছে গ্রাম, লক্ষ মীনাধ্যরা. কেমন আছ, ভাবুন ।" | 
"ভাবৰ কি! ভাবার আগেই ছোট্ট 

ধৃডাঙটার ওপর বিরাট এক ঢেউ আছড়ে 
পড়ে, কে যেন তার বাষ্ঠ হাত দা 
দিয়ে আমাকে জাপটে ধরে, বলে--দাদা ভয় 


আজো হাত আমাকে ঘিয়ে আছে। 


নাম সমন্দুর! ব্াঝলেন বাবু, ফুলতলগ থেকে এসেছে ওরা। ওরা 
১৯৮১, আটজন। একই পাঁরবারের আটটি পুরুষ 


আটটি মাছমারা, আটটি মোনদ্ষ)। বড়ো 
হলধর ওদের কতা”, সেখানেও, এখানেও । 
ওরা সব ভাই, ভাগনে, খুড়ো, এমন কি 
ধাপ, বেটাও বটে। যেন ডিঙির ধুকে 
একটি সম্পৰ্ণে পরিবার । বাঁচার তাঁগদে 
ধৃকল্তু এ কেমন 


শিরা নুয়ে পড়ে নি৷ আমি অবাক 
হয়ে ওকে দেখি। ওর ফথা শূনি। 


“ডেজ্গার নাড়ি কাছে এইসে 


বাচা? যে কোনও দন, যে কোনও সময়ে 
একরাত্ত এই ডিঙি যদি ফে'সে যায়, বাগি 
কোনও পাহাড়ে-চেউএসে ওদের নামিয়ে 
নয়ে যায় পাতালে, তবে? কে জানবে 
এক হোল? দেখার, জানার লোকটাই 

বা কোথায়? তখন ঘরে আটাট নানা 
বয়সের বউ চোখের জলে ভাসবে, অন্ষকে 
ধরার দেবে, ভগবানকে বলধে--কানা, 


+ তারপর ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে পথের 


কুকুর-বিড়ালের সাথে এক হয়ে যাবে! 

“মোদের জামজমা সব কিছু গেছে। 
থাকার মাধ্য কেবল এই ডিঙি আর 
জাল।” বড়ো হলধরকে কেমন আনমনা 
দেখায়। কোমরের ছে'ড়া গামছাটা ভজে 
গেছে, ঠান্ডায় থর থর করে কাঁপছে বড়ো, 
ধিম্তু খশিৱদাঁড়া তেমন সটান। | 

“হািশহরের বৈকুন্ঠ রায় মোদের 
মোহাজন।” 


কোথায় সুন্দরবন আর কোথায় হালি-' 
শহর। তব? এত দরে এসে বৈকুণ্ঠবাবরা। 
জাল পাতে! ধন্য বটে! 


“ই নৌকো আর জালের ট্যাকা তিনি 
ধার দিলেন এখনও দ্যান, যখন 
মাছ পড়ে না, তখন তার ঠেঙে ট্যাকা, 
মেইগে আনি, দসাঝন এল পর মাছ দে গস 
ট্যাকার শোধ হয়।* - 


“তা নৌকো আর জালের টাকা শোধ 
হয়েছে তো?! = 


পসচী হোইয়েছে, কিন্তুক: একটা হয় 
দন, হবেও না আর! বিটা মোদের ফি. 
ঘছরের ধার। পেতোক সিবান এত মাছ = 
পড়ে, তবু কিছ হয় না! ধার শুখে, = 
যে ট্যাকা থাকে তা" দে কটা মাস কাটে, 

জলের ধদকে চোখ রেখেও সবাই 
বুড়োর কথা কান পেতে শোনে। দ'রন্ত 


স্ব যে হাল নাড়িয়ে চেউ-এর চড়াই, = 

















দেখতে টি যেন” ও. ৰল | 







আৈণএখন, হাওড়ায়+ মাছের, আড়তে, বলে, 
দরের কথা, সে শামতে পেলে তো 














দি, ৬৬ খাতা | 
দেখাও অ’ সে তো আর-এ.জম্মে-হোলৎ 
নং. UO TS ভিলা দ রর | 
আহা! দাদা-গো; সি 








ভি আপনার ব ডিঙি আপনার স্জাল্৷ 
জামজমাও: আপনার। নোক্ষী ঘরে এলেন 
বলে। সেই সহিদারেরা এখন গামছা | 








পেইতে আছে, তবুও এই ডাকাত বেটারা 
মোদের পেছ; নাগে।  বচ্ছর পাঁচেক অগে 
“চামটার ব্লকে, মায়া দ্বীপের বেড়ে আতর 















জন মাছমারা নোঙর করে আছি। শেষ 
.. শহরে তেনার এসে হাঁজর। স্বার হাতে 





ূ __ চক্ষের' পলকে সব কিছ; নে গেল বাবু! 
বললে পেতায় যাবেন না, পরনের কাপড়ও 


আর জল মোদের জান্যি সন্বক্ষণ ওখ, 


খানা ডাঁঙতে মোরা কমসে কম পণ্ডাশ-, 


নামানো 


_.. ধদবার কতাও, হোল। 


কেপ্দোখালর 
উত্তরে গল্লার দ্বীপে উইঠোি। ভাবাঁতাদু 
ভাটী এলি পর মাছ মাইবব, এমন সময় 
সলমনের পাল ছেয়ে আর ১১ সবে মা? 





করে পরান গাছের গ 
রেইখছে। দুটো ড্যালা পন ছড়ানো, 
মাথাটা বুকের উপরে নুয়ে আছে, আর পা 
দুটো টান্‌ টান্‌ হয়ে নিচের দিকে 
'সন্বাজ্ছো পেরেক) অন্তে লাট 
ভজে একশা হইয়ে আছে। ডাককাডাঁকতে 


. আরও নৌকা এল, আরও মানুষে সে 


জানিম দেইখব, তারপর তুলে নে থানার 
দীকন্তুক ততক্ষণে = 
যাঁদগের জানস তেনারাই এলেন। অর্থাৎ 
পীলস এল। তেনারা চইললেন। ইটা 
ডাকাতাঁদগের কম্ম। বুঝুন তা হলে 
মোরা কেমন আছি!” 

পাটাতনের "নিচে, একরাশ মাছ ছটফট 
করছে। এইসব মাছের ওপর হলধর, 
বা বাসদের কারোই: অধিকার নেই! 
অথচ ওরা না ধরলে ধরার লোক নেই তা 
জেনেও ওরা রোজ রোজ সমুদ্রে ঘরে ঘুরে 
মাছ ধরে, ধরবেও তাই! 

“শুনতে পাই নতুন সরকার গরীব... 
দগের জান্য জমিজমা দেবে? মোরা 
পাব তো? জাম যাঁদ ফের কিছ; পাই, 
তবে আর এত ঝাঁকি নেব নি। কে আসে 


ওজ ওজ যমের সাথে বোঝাপড়া কাঁত্ত !” 


বুড়ো হলধরকে কষ্ট দিতে ইচ্ছে হয় 


না৷ বাঁল--“হাঁ, হ্যাঁ জমি তোমরাও পাবে, 


বাসের জমি, দুই! কিন্তু এও জানি যে 


যাঁদও মাঠের হলধর আর ঘাটের হলধর 


দু'জনেই আজ মারিয়া, তব; ন্যাতারা এক 


নন। এক না হয়েও তাঁদের একজনও 
যদ “একাই একশ” হতেন, তা হলেও 
কজের আশা ছিল। কিল্তু তারা সবাই 


দলকে দল বামন, বেটেবঙ্কু। হলধর, 
বাসদেবদেরই শেষ পর্যন্ত এগিয়ে আসতে 
হবে।* 





ক আলোকাঁচত. জেখক কতক খহেশড 

















(এপ প্রকারিতের পু. 


ইউজিন আয্োনেক্ৰোর _ 
. ছি লেশ,ন _ 


[অধ্যাপক হাতে হাত ঘষ্বে। 
চাঁরকা ঘরে ঢুকবে, এর ফলে অধ্যাপক 
একটু হতচকিত হবেন। পাঁরচারিকা 


ছারী-নিশ্চয়ই স্যার। আমি খুব রাজী, 
এর থেকে আর ভাল ক হতে পারে॥ 
অধ্যাপক--গাণত 'জানসটা হচ্ছে অপেক্ষা- 


কৃত নতুন শ্রেণীর বিজ্ঞান। সঠিকভাবে .. টু 
ধিবচার করে দেখলে 'একে বিজ্ঞান-না : . ই 
বলে, এক "বিশেষ পদ্ধাতই ব্লা -' 


পাঁও ধলা চলে। [ পারি- ' 


চারিকার প্রতি] 'শারী' তোমার কাজ 


সারা হয়েছে? Ce 
পাঁরচারকা-হ্যাঁ, Rl wees 
১2474 


জা একট ভাড়াতাড়ি - 
কর-রামাঘরেই ফিরে যাও। .. 

পাঁরচারকা--হ্যাঁ, স্যার, বাচ্ছি। (যেতে 
“গিরেঠ কিছু? মনে করবেন না স্যার, 
একটু সাবধান হবেন। বোঁশ- উত্তে- 
জিত না হন সে বিষয়ে নজর রাখবেন। 


আধ্যাপক-পাগলের মত কথা বোলো লা -' 


পার 


৫ 


যোগ করবেন না যে আম সময়মত = 


আপনাকে সাবধান রে দিই ন! 


অধ্যাপক--তোমার ওই সাবধান করে দেবার ' 


ব্যাপারে আমার মনে অডিও মাগ 


মারী। চিন্তা করবার কোন কারণই ফাটে না। 


বলেন। 
মধ্যাপক--তোমার এ ধরণের কটাক্ষ করার 
মূলে কোন কারণই নেই। কার সঙ্গে 
ধিভাবে ব্যবহার করতে হবে সে 
আমার ভালভাবেই জানা আছে। 


তাছাড়া, আমার মনু তো কম : 


হল না। = 
টানি লারা, 
মোয়াজেলকে অক্ক শেখাতে - শুরু. 


শিখে এ পর্যন্ত কারোর কোন লাভ 
হয 'ন। আর তাছাড়া এর ফলে 
আপান ক্লাচ্ত হয়ে পড়বেন এবং 
আপনার মেজাজ গবগড়ে যাবে। 
গ্ধ্যাপক_ওস্ব কাটিয়ে ওঠবার বয়স 
আমার হয়েছে) আর এ {নমে 
তোমাব মাথা ঘামাবাব দরকাব কি? 


: চাকরবাকর পাওয়াঁও তো আল্পকাল- 
কার দিনে মুস্কিল - ৷ 
উর বৈৰ 
বাড়াবাড়ি করে ফেলে। যাক গে, 

আবার এ্যারথমেটিক নিয়ে আলোচন! - 
শুর করা যাক। ':. ' > 


" পারচারকা-মাঁসয়ে যা ভাল বোঝেন - 


তাই করবেন।, [সে চলে যাবে।] 
অধ্যাপক-একরকম 'বোকার মত বাধা 


ধারণা যে আম একট-তেই ক্লান্ত হয়ে 
. পড়ব।” ও সব সময়ই আমার স্বাস্থ্য 

সম্বন্ধে উাঁ্বগন থাকে! - 
হান্ন --তাতে আর কি” হয়েছে স্যার” 


' হ্যাঁ, এর থেকে রোঝা যায় ও আপনার - 
, প্রতি কতটা অনুরন্ত-ও 1নশ্চয়ই - 
-কবধবেন না" বিজ্তা- শ্র্যারিথমেটিক' 7 "আপনাকে খুব পছন্দ করে! ভাল - 


এটা আমাৰ ব্যাপার ক করতে হাব = অধ্যাপক--এক -আর একে কত হয়, ? 
আমি জান। কোন আঁধকারে তুমি ছারশ-এক আর একে হয় দুই। 


এঘারে এসে হাজির হয়েছ ?, 
গারচারিক- বেশ স্যার, ধিদ্তু পরে অন 


সধ্যাপক--ছোৱীর পাশ্ডিতো অবাক হযে 
৷ পিয়ে)” চমৎকার। তুমি-তো যথেষ্ট 


৯6৬৮ 





লেখাপড়া শিখেছ। ডক্করেট- পরাক্ষান 
গুলো পাশ করতে : তোমার এতটুকু 
 অস্বাবধা হবে না। 
ছাত্রী--আপনার কথা শুনে ভারী ভাল 
লাগছে স্যার । ৰ 
অধ্যাপক--আচ্ছা--তাহলে আর একটু 
এগোনো যাক। দুই আর একে কত্ত 


ছারী_একই প্রশ্ন বার বার. করছেন, আর, 


৯ 


আযান উতর ৬. আট তবে সিঘয় ৷ 
সময নয়া) 

জধ্যালক--আভ্ি অদ্ভুত!’ সাঁত্যই, তুমি) 
,আত"অর্ভুত!: তুমি সাত্যই, মহৎ! 
কর” ম্যাদমোয়৷জে্। যোগ করাব।. 
ব্যাপারে তুম প্রথম শ্রেণীর ছন্লা। 
এবার বিয়োগ” কমন নিয়ে কাজ শুর 
করা যাক৷ যাঁদ তুমি খুব ক্লান্ত 
না হয়ে থাক তাহলে বল দেখি চারের 
থেকে তিন নিয়ে নিলে কত বাক 
থাকে? : | 

ছাতী- চারেরথেকে তিন নিয়ে, নিলে 2. 
চারের থেকে. তিন গয় নিলে ?... 

ম্লয্যাপক--হ্যাঁ, ঠিক" বলেছ । আমি বলতে, 
চাই চারের থেকে- তিন বাদ দিলে 
কত হয় %"' 


ছানী-_কত হয় 


“সাত? 


জয়াগক-ভোমায় উ্ারর সঙ্গে একমত: = 


হতে” পারছি” না" বলে. আম অত্যন্ত" 


নিলে সাত হয় না। তুম সব গুলিয়ে, 


ফেলছ। 'তনেব সঙ্গে চার যোগ! 
দিলে সাত হয়।.' কিন্তু চারের থেকে, 


অধ্যাগক- চার থোকে, "তিন নলে. কত হয? 
ছাত্রী টাব . 
উত্তৱ ঠিক হয়নি 1. | 
ছারী_তাহলে কি তিল? 
অধ্যপক-এবাবন্ত ঠিক- উত্তক: হলন'না 
ম্যাদয়োয়াজেল।.....আঁম্‌"। অত্যন্ত 
দুখত, চার থেকে তন নলে তন 


দিযে বুঝে উত্তর দাও।- আচ্ছা "এস 
একসন্গে ' এই” সমস্যাটাৰ সমাধান 
ক্ববার চেষ্টা' করা" যাক, কেমন? 
আচ্ছা, গুণতে শব কব দোখ--- 

ছান্রশ__ভাচ্ডা প্যার। এক দুই... তিন... 

অধ্যাপক-তৃমি তো ঠিকই গুণতে পার 
দেখাছ, আচ্ছা কত সংখ্যা অবাধ 
গুণতে পার? 


- ছাতীআমি গুণতে পার... ..ইনফিনিি 
"1; " অন্ধ 


প্জধাপক_সে তো অসম্ভব 





- অধপকল উবে আছা গাপ 
কল্প দোখ ৷; 

ছাঙ্গীল এক: দুই, দুইঃএর পরে, পিন. 
ঢারব” 

অধ্যাপক-_আচ্ছা',থাম। বল দেখ 'ম্যাদ- 


মোয়াজেল,,.কোন্‌ "সংখ্যাটি বড় ?, তিন * 


কোনটা 


বড় ? তিন আর চারের মধ্যে কোন্‌ . 


সংখ্যাটি বড়? কি অর্থে বড়? 

অধ্যাপক- দুটি সংখ্যার কথা আম বলোছি 
একট চার আর. একটি 1তন--এর 
মধ্যে কোন্‌ সংখ্যাটা বড় আর কোনটা 
ছোট? 

ছাত্রী-তিন আর একে চার, চার আর 
একে পাঁচ।, 

অধ্যাগাক- নাম একেবারেই: ঠিক হচ্ছেঃ না। 
তোমার দেখি মনটা” সব-সময়। বংকে 
রয়েছে যোগ. করবার দিকে কিন্তু 
বিয়োগ করবার, ব্যাপারটাও শেখা 
দরকার। যযম্তকবণ এবং/ বিভাজন 
এই দাটা'দিক নিয়ে আমাদেরংজ্ীবন, 
আমাদের দৰ্শন, বিজ্ঞান; প্রাতিএবং 
সভ্যতা !- 

ছাবী- হ্যাঁ, স্যার। . 


:* অধ্যাপক- আচ্ছা, এই দেখ চারাঁট দেশ- 


লাইয়ের কাঠি টোবলের ওপর রাখছি 
চারটে কাঠি দেখতে পাচ্ছ তো? 
আচ্ছা--এই একটি আমি নয় নিলাম 
--এক্সন" কাটা রইল? 

ছান্তী- আঁম..জানি;না স্যার 


ভধ্যাপক-ধীরে; একট; চিন্ভা-করে.দেখ ৷ . 


আম সাঁতাই জাম না স্যার: 


-_ অধ্যাপক--আচ্ছা তাহলে: আরা; একটা 


সহজ, উদাহরণ নেওয়া যাক? আচ্ছা 
ধর, তোমার যাঁদ -দুটো" নাকুথাকত 
এবং তার একটা আম: ছিড়ে "তুলে 


নিতামর-তাহলে) কাটা, অবাঁশিষ্ট 
থাকত-2- 
ছান- এরুটাও না} 
অধ্যাপক--বলছ” কি? ' একটাও: না? 


ছাত্র দেখুন, যেহেতু - আপান-একটাও 
- নাকছি'ড়ে'নেন “ন; সেজন্যই-এখনও 

আমার' একটা নাক আছে? আপনি 
যদি এটাকে; ছি'ড়ে:নেন_ তাহলে ওটা 
আর থাকবে ন্য। 

অধ্যাপক-তুমি আমার উদাহরণটা”ঠিক 
বুঝতে পার নিয় ধর-তোমারযাঁদি 
একাঁট: মার কান’ থাকত-- 

ছাতরী- বলুন, তাহলে কা হোত? 

শধ্যাপকং-আরা এরটানকান যদ আনি 

১৪৮৩ 


ন = দিই“তাহপরে জোমায়,কাী 
' কান হবেঃ, | ং 
ছাত্রী দুটো? ' * 
অধ্যাপক-বেশয-বেশ। আরও একটা কানু 
লাগিয়ে দিলাম-এবার কণ্টা হল ? 


'নলাম_একার কাটা রইল? hy 
ছান দুটো? ৷ 
অধ্যাপক--আৱরে না, না। তোমার দুটো 

কান আছে--আশম-একটা শিয়ে লাম, 

। কটা বাকী রইল? ) 
ছাতী- দদুটো। 


ছাল্যী--দ:টো ॥. 

অধ্যাপক-না-নানা। কিছুই ঠিক হল 
না। উদাহবণটাই' তুমি ঠিক মত 
বুঝতে. 'পার্ছ“না। শোন।. = 

ছাত্রী-হ্যাঁ,, স্যার । 

অধ্যাপক- তোমার রয়েছে... এর ৮" 
রয়েছে এর্‌...... ] 

ছারশ-দশটা আঙুল 

অধ্যাপক-বেশ! তাই যাঁদ চার তাল ( 
লাগে..'তাই:-সই৷৷ তাহলে; তোমার 
দশাট: আঙুল আছে। 

ছাত্রী: হ্যাঁ; স্যার।) UU 

অধ্যাপক- এর মধ্যে যদ তোমার: পাঁচটা (| 
থাকত-ভাহলে”গতোমার কাট আঙুল | 
থাকত ? | 

ছান্গী--দশাট! স্যার। | 

অধ্যাপক লা, ভল হো ১ 

ছাত্রী-ীকন্তু স্যার 

অধ্যাপক--আঁম-বলছি তোমার উত্তর ভুল 
হযেছে? 

ছাতী-কিন্ত এইমাল তো "পানি বললেন _ 
যে, আমার দশটি জাল. আছে। ৯ 

অধ্যাপক-তার পাবই" আবার বলেছিন যে, 
তোমাব পাঁঢাটি আঙুল আছে৷! 
ছাশ-িম্তু- আমার” তো সাঁতা” সত্যি 
পাঁচাট আগঙুুল নয--দশাটি আনল! 1. 


«+ 


জা 
একনথেকেন পা ত গিবাধ, নিয় 
/ 


৷ সমান নিয়ে ব'ৰি আনল 
ডর 
বু - 


শেষে বলবেন--) 


কব অথবা নোংরা কাপড়-চোপড়গবলো 


এ এঅবালাতন করছ কেন? 

|; ছেৱাঁর ত) তুমি যাদি কিছু কিছু 
টিদ্‌গাঁৰ হও, তাহলে আমি তোমাকে 
পড়াতে রাজী আছি। 


সব থেকে খায়াপ...... 


| রী কর সঙ্গে সব থেকে খারাপ! 
বোকার মতন অল্প হাসবে) কি 


অদ্ভূত কথা বলছে} {;, 8 


০৮৮০০ ম্য্দমোয়জেল, ' অধ্যাপক 


৪: 


। না যে, আমি আগে থেকে আপনাকে 


রর | গা খহি 


=এয থেকে কি শিক্ষা পাও? -না--) 
ভূগোল, বিজ্ঞান এবং শব্দতত যেন, 


' ছারশ-তোর গলা বসে গেছে) হ্যাঁ, স্যার । 
{! 


এল 
সদ্য প্রকাশিত হয়েছে | 


বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আনুমানিক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার 


- সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মুগঁ* উৎপাদন বা পোল - 


বেজ পেণ্ডিগ্রী পোলা-ট্র ফামেৱ আশ্বিকর্ত। 
শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ভ্রাঘ্থা _ 


জি, পি (আমোঁরকা), এফ, এস, দি, আই, দপ, এইচ লেন্ডন, 


লিখিত সচিত্ৰ” 


| আধুনিক গোলটি, ফার্ম 


fe ভি 
আঁবলশ্বে. অর্ডার পেশ €__ 


প্রাঃ ) ) [জঃ ॥ কলিকাতা 1 4 


৯৫৮৫, 


গুলোর গ্রুপের কথা না হয় ছেড়েই 
দাও-এ সবের বৈশিষ্ট্য কি? আমার 
মতে এদের বৈশিদ্্য হল এদের 
সাদশ্য। এ থেকে কি প্রমাণিত হয়? 
তি 


এরা সবাই উদ্ভুত। ৷ 
হা ওরে বাবারে! আর , পার না 

স্যার 

বলীর আলোচনা বাদ 'দয়ে...... . 
ছাতঁশমন্দমুশ্যংৎ) বেশ ব্লছিজেন 

স্যার। - 


করব।...অবশ্য বদি ও ব্যাপার ফিরে 
অসতে না প্যীর। এ সব ?ীব্ব 
কেই রা কি বলতে পারে? . 
ছাত্রশ-খেশভাবে) তা তো বটেই স্যার! 
জয়্য: ন; দমোয়াজেল, প্রতেক ভাষা 
এ কথাটা খ্‌ব মনোযোগ দিয়ে শোন, 


ডা 


সার্থকতা থাকে না। = 
ল্লয্যাপক-_>ঠিক বলেছ, কিন্ত আমার বন্ধব্য 

বলতে দাও--তাম কুমাগত আমাৰ 
, কথার মাঝে জথা, বলে, বাধার সাম্ট 

করছ) (ছাত্রীর দিকে দেয়ে তুমি 
* পাত স্বর হয়ে উঠেছে জেন =? 


- ছা তোকে দেখে মনে হবে তার কোন - 


শার্টারক যন্মণা হচ্ছে) আমার দাঁত 
বাঘা করছে স্যার। 
অধ্যাপক-ও কিছু না! তোমার সামান্য 
দাঁত ব্যথার জন্য আমি তো আবু 
পড়ান বদ্ধ করতে পারি না।-শোন,.. 
ছাত্ৰী তার দাঁতের ব্যথা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
- পেতে থাকবে) হ্যা, স্যার, আমাব 
ভরানক দাত ব্যথা করছে। 
অধাপক-যা বলাহলাম শোন। 
ছা্রী_বলুন।, 
অধ্যাপক সরেকথা হোল--উচ্চারণ শিখতে 


বছরের পর বছর কেটে যায়।- 


নকে দরে, মুখ - দিয়ে. “কান-দদিয়ে 


ছার হা নার, কিন্তু আমার দাঁত ব্যথা 


করছে স্যার। * 
অধাপ্ক--আমরা দর্নবারু, বেগে এখিয় 
: চীল। আমরা কোন বাধা মানি না ৷, 


ব্যথা করছে। 

[ এইভাবেই অধ্যাপক অদ্ভুত প্রথায় 
শব্দতত্ব, ভাষাতত্ব, ধান বাজন 
দেশের বিজন শব্দের উচ্চারণ এবং 
ব্যবহার সম্পর্কে উৎকট ধরণের ব্যাখ্যা 
"দিতে থাকবেন ছাত্রীর পক্ষে এই 
অধ্যাপনার ব্যাপারটা ক্রমশ অসহনীয় 
থাকবেন] ' . 

খারাপ। কিন্তু এভাবে তো চলতে 


পারে না, এভাবে কিছুতেই চলে না-- ' 


চলবে না-কোনমতেই চলবে না। 


কারে মারা কালা হয়ে জেলে নই 
হ৫ ৮৮ 


শক: মার চারা ! তাজ্জব ব্যাপার 
মোরা! (এগিয়ে গিয়ে ভান দিকের 
দরজা, খুলে) মারা !...তেধ্যাপক দরজা 
দিয়ে বেরিয়ে যাবেন। ছাত্রী কয়েক 
মুহুর্ত একলা বসে থাকবে । বিহৰল- 
ভাবে সামনের দিকে সে চেয়ে থাকবে। 
বাইরে থেকে অধ্যাপকের ভশক্ষ! 
ঘণ্ঠস্বর শোনা যাবে?) মার! কি 
হচ্ছে কিঃ আম ডাক দিলে চলে 
আসতে পার না? এ কথাটা তো 
- বোঝা উচিত যে, আমি ডাক দলে 
সেই, মুহূর্তে তোমার এসে হাজির 
, হওয়া দরকার1- (অধ্যাপক এবং তার 
পিছনে পারচারিকা এসে ঘরে ঢুকবে) 
এ বাড়িতে আমিই হচ্ছি হুকুম দেবারু 
মালিক, বুঝলে? ছোতশর দিকে 
দোঁখস়ে) এ “মেয়েটার মাথায় িছত্ে 
ঢোকে না। কোনলাকছুই বোকে না! 
পারিচারিকা--মাসিয়ে = এভাবে বিচার 
করবেন না। ভেবে দেখুন এর থেকে 
ব্যাপারটা কতদূর গড়াতে পারে! 


এই ভো শুরু হয়ে গেছে! এর 
থেকেই বোকা যাচ্ছে-- 


'অধ্যাপক- কিসের থেকে কি বোঝা যাচ্ছে? 
- ক বলতে সও? আজ্জেবাক্ষে কি সক 


কথা বলছ ? ট 
ছান্ী--হযাঁ, কৈ বলছ বলত? ' আমার 
শক্ত বন্ড দাঁত ব্যথা করছে। 
পাঁরচারিকা_এই হচ্ছে রোগের প্রধান 
লক্ষণ] সব চেয়ে মারাত্বক লক্ষণা 
অধ্যাপক কোনই অর্থ হয় না! যত সব 
বাজে ব্যাপার! পোঁরিচারিকা চলে 
যেতে থাকবে) ওভাবে চলে যেও নট 


। 


+ 


ESS 


৯ 


!গাঠকম্মন 


: (মতামত জেরার) 


" নিম়ীতর প্রকে ITE দে 


০৯৭8৯ পপড়েছেৰ 
HTT NE হল 


দাম ও বৰ্তমান পন চাকুরিতে 


পোস্টগ্র্যাজুরেট বর্তমান বৰ্তমানে পদে মফস্বল 
চাকুরি 


কঃ + ৮ 
এ Be FF OY 
‘ 


জবেনিং ও ডিগ্ৰী কনফারের প্রেড মোট 
কনফরমেশন তারিখ 


(১) (২). 


-প্মফ দি ভিপাৰ্চমেণ্ট 
বি,.এস, মেঃ কমলে 


‘চাঃ সন্ন্যাসী লঁহা ১৯০০ 
প্রফেমর ও হেড ১৯৫ 
অফ দি ডিপাৰ্টিমেণ্ট 
আর জি মেঃ কলেজ 


। ₹ -ডাঃএন, গোস্বামী ১৯৪৮ 


ঘঁফেোর ও হেড ১৯৫০ 
আঅফ'দিডিপা্টমেনট 

এন, আর, এস মেঃ 
ব্রণের 


(৩) 


(8) 
ডাঃক্ষনলব্যানাৰ্কা ১৯৪৭ ‘পি, প্রইচ,ডি স্পেশাল প্রফেসর ও হা স্থাছে (১) পোস্টগ্র্যাজুরেট  'রিসীচল্যাবরে- 
“পঘোক্র ও হেড ১৯৫০ (সেন্ট এপ্স) সিলেকসন ছেড অফ দি --৩ বছর” 
১৯০৭ থেঁডঃ-- চিপাৰ্টমেণ্ট 
॥ ১৯৬৮ ৩ বছর ৫ মাস 


ও 


(৫) 


এখনও 


~ 


বৰ্প, এইচ, ডি, সিলেকসন এী- প্রা 


পাটনা) 
১৯৫৯ 


১৯৬৩ 


'১ বছ্ব ১১ যাস 


ছি 


জন, 


(৬) 


৬ মাস 


উ--১৯৩৭৪ এঁ-প্রায় হাতা আছে, 


- 0 বহর ৬ মায় . সত বছর 


লা 


চি আঁডিজ্স শিক্ষকবৃন্দ। নিচের তাঁলকায় 


ন্তব্য = 


(৭) 


টির তৈরি ও স্থাপনে  স্বাহায্য 
ফরেন--(ক) এন,আর, অস মেঃ কলেজ 
(খ) মেডিক্যাল কলেজ 
(গ) বি, এস, মেঃ কলেজ 


'(২) ডি, ফিল--সেড-্যানাটনিতে 


রিসার্৮এর কাজ তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা 
ক্রেন? | 
(৩) মেডিক্যাল . কলেম্বে বি, সি, 


" সরা খ্য্যানেক্সি-বিসাৰ্চ বিল্ডিং 


ধরক্ষিচালনা ও স্থাপন .ক্ষরেন। 
(৪) তার রিসার্চের কাজ মাইটক্লো- 
ফিক ভ সাইক্ৰো-কাৰ্ডের স্বাহায্যে 
[বিলেতের ল্দ্রানালে প্রকাশিত হনন। 


, (৫) প্রা ১২টি আটিক্যাল মুদ্ৰিত হয়েছে। 
8৬) ১৯৫৯ থেকে পোস্টখ্রাজুয়েট 


"শিক্ষক ও পৃরীক্ষক। 

(১) ২২ মাস কাল বীডার পদে 
থাকার পরেই সরাসরি প্রফেসর 
ও. হেড অফ দি ডিপ্ার্টমেপ 
পদে উন্নীত। 

(২) প্টি-টাইম শিক্ষক ডি, ও, এম এস- 
এর। 

(১) চাকুরিতে যোগদানের পূৱ থেকে 
কলেজেই , আছেন ব্রা , 
২০ বছুর 1 


* খু) পোস্টগ্রয়ছুকেট শিক্ষক । 


ঠা 


+, বীড়ার ইণ এ্যাণাট।য ১৯৫৬ * 


ডাঃ এন বিত্ৰ এ. : ১৯৫৪ -- 


অফিমিসেটংহেড 


অফ দি ডিপার্টমেন্ট | 


" ডাঃ এস, শাহানা '_ 
'_ এম ও অন স্ুপি ১৯৫৬ 


-.- সিয়েট প্ৰফেমর--- 


হু 


মেডিক্যাল কালে 
(লোকাল অর্ডারে) 
১৯৫৪ 


ডিউট টু এ্যা্ট এস 
খ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রফেনর 

ও এখন ডিপার্টমেণ্টের 
দৈনন্দিন কাৰ্ষকলাপ 
দেখছেন আগস্ট ১৯৬৯ 
থেকে! ন্যাশনাল মেঃ 
ইন্পটিট্যুট 


ডাঃ ভোলা মুখোপাধ্যায় ১৯৫২ 
খ্্যাসো- _ 


বি, এস, মেঃ কলেজ 


- সাল--৫ ৬ মাস)। 


Ed 


' তাঁদের থেকে ৫1৬ বছরের সার্ভিসের ও. 


" (২) মোঁডক্যাল ও নাশনাল-এ ২ জন 
জুনিয়র শিক্ষককে দিয়ে আফাঁসয়োঁটং 


" গ্রেডের দিক দিয়ে সিনিয়ুর | 


(৪) প্রফেসর কে”কে' বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রায় ৩ই বছর মফস্বল ম্লার্ভস করছেন। 


(৫) একমাত্র ডাঃ লাহা ও ডাঃ 
ঘুখোগ্রাধ্যার ছাড়া বাদবাকি কয়জনের 


” কোন মফস্বলের চাকরি নেই। (অবশ্য 


"_ ডাঃ সাহানা বহ পৰ্ব" করেছেন কি. না 
, জান না)। |" 7 
মোঁডক্যাল 


উরে তা 


পায় প্রফেসরের পদে কেন আঁফাঁসয়েটিং 


. করান হচ্ছে_সেটাই বড় আশ্চর্য লাগে। 


হানি এ শক বদ S | 


ভি, ফিল (মেড) দিনেকণন যীডারইন মী 
(ক্যান) : 
১৯৬৪ 


প্যানাটনি 
৪বছর *‘'' 


সরা ইল 228 


১৯৬৭. 


সি ফিল (রেড) ও ত্র ১৯৬৮ গ্রাগল্ট্যা্ট শা? 
. (ক্যান) 
১৯৬৫ 


২ বছরের কিছু : 
বেশি রি 


” ৬০8 


উল 
দল cc = 
০ St কভি, 4ৰ = 


. (১) কলকাতার | বাইরে ধাখনত্ত 
ঘদ্‌লি হন নি । য় ৰ ; 


uk 


Kk (২) নিয়মিত কোচিং কাস নেন। 
০0৩) সুন্দর, পড়ান । 
(৪) কলকাতা মেঃ কলেজের প্রফেসর 


পদ অনুযাবী খুব জুনিরর। 
{১) কলকাতার বাইরে . কখনও _ 


ঘদলি হন নি। 
(২) একটি পাঠ্যপুস্তক (এ্যানা- 


_ দির) নিখেছেন--১৯৬৫ ৷ 


(৩) প্রাইভেট প্র্যাকটিস কৰেন । 


111 


‘ডি, ফিল (মেড). &--১৯৩৫ এ্যাগোসিয়েট হ্যা-প্রায় (১) প্রফেসর স্যার ,সোলে জুকার- 
১৯৫৪ (ক্যান) ১৯৬৯ 


থফেনর ১ বছর ও ম্যানের অধীনে রিসার্চ খ্যামোসিয়েট 
১ বছর এখনও ছিলেন--ইউনিভাঃ  _ বামিংহাম- 
১৯৫৭-৫৮ | A 
৬ (২) পরীক্ষক ও পরশ পত্রকারক 
এম-এসসি পরীক্ষার জন্য (এ্যানটনি)। 
যেখানে শ্ুনোছ বাঁকুড়ার প্রফেসর মুখাজশ সার্ভিসে ৬1৭ বছরের জুন 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক ও শিক্ষকতা য়র, অনুসারে অনেক 
অভিজ্ঞ ও পারদশর্খ। সার্ডসের দিক তলায়- তাঁরা প্রফেসর পদে 
দিয়ে দিনিয়রমোস্ট। তাঁর পোস্ট- করছেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে তাঁদের 
গ্র্যাজুয়েট টিচার হিসেবে ও 'রসার্চ বাঁকুড়াতে রাখলেই বা ক্ষতি কি? ক্ষান্ত 


না অর্থবল কোন বলটা বোঁশ কাৰ্যকরশ ! 
এ কংগ্রেস আমলেও হয়েছে আর এ 
আমলেও হচ্ছেই। - 


ডাঃ মুখাজর্শর, অবস্থাও তদ্ুপ। ৷ 


কলকাতার মসনদে যাঁদের রাখতে হবে 


তাঁদের রেখে বাদবাকি-দূর হঠাও করে “এ 


সব বদাঁল। সৈক্রেটারয়েট ও ডাইরেই- 
রেট একেবারে পাষাণ। শেষ পর্যন্ত ডাঃ 


তালিকা থেকে বোকা যাচ্ছে ষে, 
ঘাঁরা এদের থেকে প্রঃ ব্যানাজর্ঁ ও ডা 
১৪৯০ 


জমিয়ে বসে আছেন? ...- 
সেই পিনাঁটর দিকে উন্মুখ হয়ে 
চেয়ে রইলাম। পারলে শতকোটি 


প্রণাম জানাব। অক্ষম হলে জেনে নেক. 
আজও টাকা দিয়ে স্ব কিছু করা যায়" 
+ প্রভাবান্বিত করে সরকারের. পরওয়ানা 









ডট 
হ্যাভনটস্দদের একজন। ফেভার তাঁহার 
চাঁররে মিল খায় না। অতঈতের 
সমস্ত উদাহরণ যাঁদ ছেড়েও দেওয়া খায়, ৃ 
শুধু 75 (উদাহরণ প্রমাণ ' ৷ শী বা এম-এল-এ বা 
। ব্্মনাজ। তর লে বিধে বিচু বজাৱ বা লেখার 





বন্ড চাওয়া হয় এল ৷ অষ্ট ১ ৰ 
ভিড" এম/ আই. :এস--২১১/৬৮ তাং 


কজন আছেন ডাঃ দম ব্যানাজ০। 
সেদিক দিয়ে ডাঃ ব্যানাজীর রহ; 














সত্বেও ন্যায্য পাওনা ছুটি লইবার জন্য 
তাঁহাকে ৮০০০, টাকা বণ্ড দিতে হইল। 
" আশ্চর্যের বিষয়, সেই ডাঃ ব্যানাজাঁ 


মমুখাজয় এৰ ৰাজা আমি দুঃখিত । 
£কন্তু ইহা ছাড়া গভাল্ভর ছিল না। 
»সুনগতা 


ব্যানাজ্ী* 
২/২এ, পিং ড্বালিউ- ডি রোড, 
কলকাতা 





সু সং 
[ নাই। এবং এ ব্যাপারে বর্তমান সাপ্তাহিক বসমতগর জনকের 

স্ব অত্যন্ত বাঁজচ্চতার = ২৩শ “সংখ্যা, বৃহস্পাতবার, ১৮ই 
অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] 







পাঁ়য়া মনে হয় ড সদ অনু তক শত, | 


3৫৯ 





সিনেমার সামনে সংঘর্ষ 


"অরণ্যের দনরানি' ছবিটির মুক্ত দিয়ে তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়েছে। সংবাদে 


প্রকাশ, গত বৃহস্পতিবার দর্পণা, ইন্দিরা ও প্রাচী সিনেমার সামনে ছাঁবাঁটর ম্যান্তর 
বিরুদ্ধে ও পক্ষে দুই দলে সংঘর্ষ পর্যন্ত হয়ে গেছে। এই সংঘর্ষে কয়েকজন 
আহত হয়েছেন। কয়েকজনকে পালিশ গ্রেপ্তার করেছে। যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে 
তাঁদের মধ্যে দু'জন ফিল্ম 'ডিরে্টর রয়েছেন। এই সংঘর্ষের কারণ £ ‘অরণ্যের দন- 
রানি ছাঁবটি সিনেমা মালিক ও প্রযোজকদের সঙ্গে এবং [সিনেমার টেকানীশয়ান ও 
কর্মচারীদের সঙ্গে যে চান্ত হয়োছিল এবং সিনেমা মালিকরা রাজ্য সরকারের কাছে 
যে ্বাক্টততি জানিয়োছল তা অমান্য করে মুন্ডি লাভ করেছে। ইতিপূর্বে স্থির 
হয়োছিল বাংলা ছাঁব ছিনেমাসমূহে সেন্সর হবার তাঁরখ অন:যায়ী মুক্তি পাবে। এই 


ব্যবস্থা কার্যকরী হলে যে কি ছাব বাংলা দেশে তৈরি হয় সব কটি মস্তি লাভের | 


ধুনশ্চয়তা থাকে । ফলে বাংলা ছবির প্রযোজকদের ছবির 'রীলিজের জন্য সিনেমা 


-আলিকদের বাড়তে ধর্ণ ৰতে হয় না। আর তার সুযোগে গোপন টাকার লেনদেন = 


বন্ধ হয়। সিনেমা মালিকরা যে নামকরা তারকা ছাড়া ছাবর মুক্তি দিতে স্বীকৃত 
_হুয় না_সে পথও বন্ধ হয়ে যায়। ‘এ-কারণে এই চুক্তিটি চলাচ্চিত্ৰ সংশ্লিণ্টমহলে 
-জআশা আাঁগয়োছল। ৷ নতুন প্রযোজকরা ছাঁব তাঁর করতে এগিয়ে এসেছিলেন। ' এই 
সঙ্গে রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক সিনেমায় বাংলা ছবি প্রদর্শন বাধ্যতামূলক 
করার 1নদেশও 'দয়েছিল। 1] : 

কন্তু চুক্জি মেনে নিয়েও সিনেমা মালিকদের মধ্যে একদল এই চান্তকে বানচাল 
করার নানা কৌশল অবলম্বন করেছে। প্রথমে গোলমাল শুরু হয়েছিল ‘পা গাইন 
ধাঘা বাইন'-এর সময়। সে সময় সেন্সার 1ভিত্ডিক ছবি রিলিজের যাঁরা পক্ষে তাঁরা 
আপোষের মনোভাব দোঁখয়োছিলেন। কিন্তু পরে সিনেমা মালিকরা আরো কয়েকাঁট 
ছবির ব্যাপারে সেন্সর তারিখ '্ডাঁওয়ে' মুক্ত দেবার জেদ দেখাতে থাকে। “অরণ্যের 
দনরান'র র্যাপারে এই মনোভাব চুড়ান্ত পর্যায়ে পেশীচেছে। আঁভনেত্রী সঞ্ঘ, শিল্পী 
সংসদ. চলচ্চিত্র সংরক্ষণ কমিটি, সনে টেকাঁনীশিয়ান এসোসিয়েশন প্রভৃতি সেন্সর 
(ভাঁত্তক ছবি রিলিজের পক্ষে দূ মত প্রকাশ করেছেন। সরকার [নিয়োজিত উপদেষ্টা 
পাঁরধদেরও এইরূপ আঁভমত ছিল। “কিন্তু এই মতামত অগ্রাহ্য করেছেন সিনেমা 
ঘাঁলিকরা ! তার প্রাঁতবাদে চলাক্ষ্র-শি্প সংশ্লিষ্টরা এই তনাঁট সিনেমার সামনে 
দূপকেঁটং করেন ৷ - প্রকাশ যে ?পকেটিং-এর সময় তাঁদের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে। 
ন?তিগতভাবে প্রত্যেকে সেন্সর “ভাত্তক বাংলা ছাব রালজের পক্ষে। কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয় গোলমাল এতদূর গাঁড়য়ে যাওয়ার আগে এবং পরে শ্রীসত্যাজৎ রায় 
কোন নণ্তব্য প্রকাশ করেন নি।. “অরণ্যের দিনরানি' শ্রীরায় পাঁরচাঁলত ছাঁব। 
সুতরাং এই ব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে সকলে আগ্রহী হবে। 
আমরা-গত সপ্তাহে এই ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করোছ। আবার বলছি 
বাংলা %ব সেন্সর রভাত্তক রিলিজ বরাতেই হবে। নতুবা বাংলা চলচ্্-ীশজ্পের 
সংকট আরো বাড়বে। সেন্সর [ভীত্তক ছাব রিলিজ করবার দাবি কেবল চলচিত্র 
রর কত ধন রানে 
ই দাবিকে সমর্থন করেছেন। সুতরাং গৃণ্ডা লাঁগয়ে পিকোঁটংরত কমাঁদের 

ভ্রমণ ও চৃ্তিভঞ্া করে ছবি মু দিলে সে অন্যায় কেউ সহা করবে না। 
সুজন 


উৎসব উপলক্ষে । গেরাসিমভের ছাঁব 
‘এণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ "দি ডন’ কলকাতার 
চলাচ্চর-দর্শকরা দেখেছেন। ছাঁবাঁট 
এখানে ম:ক্তিলাভ করোঁছল। গেরাসমভের 


আজর্জাততিক উৎসবে 
_সের্গেই গের।্সিমভ 


*_ সোভিয়েট ইউনিয়নের পিপলস আর্ট 
* {বখ্যাত চলচ্চিত্র প্রষ্টা ও পর্যালোচক 
সেগেই গেরাসিমভ নয়াদল্লীতে এসেছেন 
জারতের চতুর্থ আন্তৰ্জাতিক চলচ্চিত 


জর্ণাতক উৎসবে শ্ৰেষ্ঠ ছবি হিসাবে "গ্রান্ড 
ধপ্রক্ন' পরস্কার পেয়েছিল । 
গেরাসমভের বর্তমান বয়স ৬৩ 


৯৫৯২ 





দেগেই গেরাঁদনভ 


বছর। আঠার বছর বয়সে তা ফিল্মে 


. আঁভনেতা হিসাবে যোগ _দিয়োঁছলেন। 


১৯২৪ সালে তিনি লেনিনগ্রাড স্কুল অব 
আসে দ্বিতীয়. বার্ধক শ্রেণীতে পড়" 
তেন। তানি “মশকা ভারসাস যুডেনিচ-” 
ছাবতে অভিনয় করে সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন। কোজিনেৎসব ও ট্রুবের 
“একসেনট্রিন্চ সিনেমা ফ্যাক্টরী’ গ্রুপের 
সঙ্গে তান যুক্ত ছিলেন। সোভয়েট ছবির 
সবাক যুগে তান নিজস্ব চিন্তাধারা 
নয়ে ছবির জগতে এলেন। কাব্যধমী৫ 
ছবি “দি ব্রেভ সেভেন’, 'কমসো মোলস্ক', 
ণদ স্কুল টিচার’ প্রভৃতি ছাবতে তান 
যুব-জগৎকে ছবিতে উপাস্থিত করেন। 
যুদ্ধের সময় তিনি ডকুমেন্টারী স্টাডওর 
পাঁরচালক ছিলেন। এ সময় শদ ইনাভন- 
1সবল', ‘মেইন. ল্যাণ্ড' প্রভাত ছাব করার 
পর তাঁর ‘ইয়ং গার্ড" ম্ন্তিলাভ করে 
সোঁভয়েট জনগণের অসাধারণ বারত্ব ‘ও 
ত্যাগের কাহিনী দিয়ে । নাংসী-বিরোধী 
প্রীতিরোধ সংগ্রামের বীরত্বগাথার এই ছবি 
তরুণ সিনেমা দর্শকদের কাছে প্রেরণা ও 
শিক্ষার ছবিরূপে আদরণায় হয়। তারপরে 
তাঁর “দি ভিলেজ ডক্টর’, হোপ’. “এণ্ড 
কোয়ায়েট ফ্লোজ 'দ ডন’, ‘মান এণ্ড এন 


তাঁর সাম্প্রাতক ছাব ‘বাই দি লেক'। এই 
ছবিতে প্রকাতির ব্যাপারে মানষের 
দাঁয়ত্বের কথা স্মরণ করে দিয়েছেন। সাই- 
বৌরয়ার বৈকাল হদ ও এই হুদের আশে- 
পাশের মানুষ এবং হদের নিজস্ব প্রকাতকো 
তান ছবিতে তুলে ধরেছেন। গেবাস- 
মভের প্রায় সব ছবির বন্তব্য সমাজের 


কাছ মানুষের কর্তব্য, নিজের প্রতি = 
ঈম্মান। মাকর্সবাদী জাবনদর্শনে [তিনি ₹ 1: 
বিশবাসী। সেই বিশ্বাস ও সমাজচেতনা :. ... 


তাঁর ছবিতে চ্পষ্ট। ৷ 
এই বয়সেও গেরাসিমভ ষযবকের মত 


চলাচ্ত্র সৃষ্টির কাজে মেতে আছেন। : 
সোভিয়েট চলচ্চিবর-শিল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে : 


তাঁর কাজ। তিনি গাঁক ফিল্ম স্ট;ডিওর 
প্রধান দাঁয়ত্বে রয়েছেন, সেই সঙ্গে 


[সনেমাটোগ্রাঁফ কলেজের অধ্যাপক; ফিচার ] 


ফিল্ম কমিশনের সেক্রেটারী, -ইউ-এস-এস- 
আর ইউনিরন অব (ফিল্ম মেকার্স- এর 
চেয়ারম্যান; এবং লেনিন প্রাইজ কমিটির 
ফিল্ম সেকশনের সভাপতি। আন্তৰ্জাতিক 
ক্ষেত্রে বিশ্বশান্তি আন্দোলনের একজন | 
উৎসাহা নেতা হিসাবে তিনি পাঁরচিত। 
ব্যক্তি হিসাবে নতুন কম“ ও ছাত্রদের প্রাত 
তান দরদী। এত কাজের মধ্যে নতুন 


ছাত্রদের সঙ্গে চিত্রনাট্য পড়ে আলোচনা 
করা, অভিনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করা 
ইত্যাদি তিনি নিয়ামত করে থাকেন। 

সেগেই গেরাসিমভের মত আন্ত 
জাতিক খ্যাতিসম্পন চলাচ্চ্ স্রষ্টার এই 
উপাস্থাততে উৎসবের বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি 
পেয়েছে। 





উত্তর কলকাতার 'নাট্য সম্প্রদায় 
সংস্থা গত ৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মনার্ভা 
থিয়েটারে ‘জন্ম-মৃত্যু নাটক আঁভনয় 
করেছে। নাটকটি খ্যাত নাট্যকার উমানাথ 
ভট্টাচার্যের সাম্প্রতিক রচনা। এই পূর্ণাঙ্গ 
নাটকাট পাড়ার মস্তান বা গুন্ডানামে 
পরিচিত ছেলেদের নিয়ে লেখা হয়েছে। 


“নাটকে ও চলচ্চিত্রে পাড়ার মস্তানদের 


কথা আজকাল দেখা যাচ্ছে। কিন্তু 
অধিকাংশ নাটকে এবং প্রায় সব কয়টি 


সিনেমায় এদের প্রতি অহেতুক সহানুভূতি 
আকর্ষণের চেষ্টা হয়ে থাকে। তারা যেন 
সমাজব্যবস্থার পরিণাঁত মাত্র। কিন্তু 
এই সমাজের ওরা যে পয়মাল সে কথা 
স্পষ্ট করে ছাঁবতে বা নাটকে বলা হয় না। 


সমস্যাকে বৈদেশিক দৃষ্টিতে 








দিলাতে চতুৰ্থ আন্তৰ্জাতিক চলচ্চিত্ৰ উৎসৰে সমাগত জি 


দেখতে না পারার এবং সমস্যার গভীরে 
যাবার ক্ষমতা না থাকায় এভাবে সহজ পথ 


হাতড়াবার কথা মনে আসে। মস্তানদের 
ব্যাপারটাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখতে 
না পারলে সমাজের পক্ষে ভয়ঙ্কর হয়ে 
উঠবে ৷ উমানাথ ভট্টাচার্যের নাটক 'জন্ম- 
মৃত্যু, একই সমস্যা নিয়ে। কিন্তু তানি 
তাদের প্রাত সহান:ভাঁত দেখিয়েই 
ব্যাপারটা চ্দাকয়ে দেন নি। 
তান দেখিয়েছেন এদের জন্মের 


করে। সমাজের হতৈষীদের বিরুদ্ধা- 

চারণ করে প্রাতিক্লিয়াশশলদের 'নিেশে। 

'জন্ম-মূত্যু” নাটকের নব, রঙ্গ, ফটকে; এরা 
৯৫৯৩ 


এক কারখানায় শ্রামকদের 
ধর্মঘট ভাঙতে গিয়ে নব এমন একজন 
শ্রীমক নেতাকে হত্যা করে যে কুঁড়ি বছর 
আগে তার বাবাকে গস্ডাদের আক্রমন 
থেকে বাঁচিয়ে বাড়িতে এনেছিল। সে 
যখন বুঝল নিজের চাকরী পাবার লোভে 
সে এমন একজনকে খন করেছে যে তার 
বাবার বন্ধু, আর যার নির্দেশে খুন 
করেছে সেই তার বাবার হত্যাকারী ছিল, 
তখন বিষাদ ও অনুশোচনায় সে ভেঙ্ঙে 


পড়ে। সে সময় বাইরে বিরাট শ্রমিক» . 


জনতা তাদের বাঁড় ঘিরে ফেলেছে। নব 
স্বেচ্ছায় শ্রামকদের হাতে ধরা 'দিল। 


নাটকটি প্রথম দৃশ্য থেকে সাসপেন্স 
সৃষ্টি করে অগ্রসর হয়েছে। সংলাপে 


উপভোগ্য হয়েছে।  উমানাথবাবু সতক"- 
ভাবে এই সংলাপ বুচমা করেছেন। পার- 
চালনায় কল্যাণ সর্বাধিকারী মোটামুটি 
ভালই কাজ করেছেন। তবে শেষ দৃশ্য 
একেবারে নিরুত্তাপ হয়ে গেছে। শেষের 
গদকে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করে শেষ 
দৃশ্যে সেই উত্তেজনাকে চরম পর্যায়ে য়ে 





শ্াববেকানন্দ মখোলাধ্যায় মহাশয় . 
সভাপাঁতর আসন গ্রহণ করেন এবং প্রধান. 
আঁতাঁথর আসন গ্রহণ করেন নাট্যকার 
শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত। 
প্রসাদ ও নেপালের চাঁরত্রে মিলন 
মুখাজ ও দিলীপ চ্যাটাার আভনয় , 
প্রশংসনীয় 


এ'দের দুজনের আঁভনয় 





ভন ্‌ ৰ 
অমল দত্ত পরিচালিত "আবিরে রাঙানো 
ছবিতে সমচেন্দ্ৰা। 


দ্রমর'॥ তরুণ সঙ্ঘ রেলওয়ে রকিয়েশন 
ক্লাব প্রাঙ্গণে: পরিবেশন করে যথারমে 
‘সোনাই দশীঘি ও ‘রিব্সায়গালা’। শ্রীতারা- 
কুমার গোস্বামীর পাঁরচালনায় নাটক 
দুটির. আঁভনয় সাফল/ঃমপ্ডিত হয়। মুখ 
চাঁরিব্গদি রূপারণে মনতোষ চরুততখদ 
গ্ুগধর দে; চিত্তরঞ্জন ঘোষ: পারদ 
দেখান। অন্যান্য ভূমিকায় নকুল" দে; 
সন্তোষ, দাস; অমিয় মখাজাঁ, শল্ভুনার 
বে, ভিতেন ব্যানাজাঁ'; শম্ভু দে, সমীৰ 
চৌবে এবং একটি ছোট ছেলের ভূমিকাৰ 
শ্যামলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য আাঁভনঃ 


শী আর, পি, 'িসনহাকে কলেজের 
সাহায্যাৰ্থে ৩০০. টাকা প্রদান করেন। | 


দ্যই মহল 


গত শাঁমরার ই নভেম্বর হাসনাবাদ 
স্টেশন: ময়দানে হাদনাবাদ যৃবগোষ্ঠীর 
গিশক্পীরা আঁভনর করলেন-_জোছন 
দদ্তিদারের “দুই মহল" নাটকটি॥ পারি" 
চালনায় এবং ব্যবস্থাপনায় সামান্য তি” 
িরচ্যাত থাকলেও শিল্পীদের দলগত 
আিনকর প্রশংসার যোগ্য । বাভিন্ন চারি 
সার্থক অভিনয় করলেন ৪ অনন্ত চৌধুরী; 
অনাথ অধিকারী, নিমাই: বিশ্বাস, অশোক 
মণ্ডল, বংশধর: ঘটক, তুষার রায়, সারাজ 
বড়াল; মালী দত্ত; গাঁতা চক্লবতাঁ 
গ্রীহরেন মণ্ডল এবং হারিপদ মণ্ডলের 
আল্তারক প্রচেষ্টায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি 
সাফল্য মশ্ডিত হয় । 


ন্ট 





810) 


ঘাজকুমারা 

প্রীলোকনাথ চিত্র মন্দিরের 'দ্বিতখষ 
ছাব 'রাজকুমারী'র প্রধান চাঁরত্রে অভিনয় 
করছেন উত্তরকুমার ও তন্মুজা। রাহুল 
দেব বর্ণের পারচালনায় বোম্বাইতে 
সঙ্গীত রেকর্ড অনুষ্ঠান হয়েছে। রাহুল 
দেব বর্মণ এই প্রথম বাংলা ছবিতে সুর 
দিলেন। গানগুলি রচনা করেছেন গোরী- 
প্রসন্ন মজনমদার। গানগাঁল গেয়েছেন 
লতা ম:খ্গেশকর, আশা টি 
চিশোরকৃমার। “রাজকুমার ছবি র- 
চালনা করছেন সালল সেন। তিনিই ছবির 
ক্কাহিনী ও [চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। 
ফলকাতায় ছবিটির নিয়মিত চিত্র গ্রহণ 
খর; হবে। শ্রীবিষ্ণু [পকচার্স ছাবিটির 
পারবেশনার দায়িত্ব গ্রহণ বরেছে। 





অপেশাদার নাট/সংস্থার নতুন নাটক 


দলগংলি নতুন নতুন নাটক নিয়ে উপস্থিত 


প্রদীপ 


বিশ্বাস, 
দিলীপ মুখাজী প্ৰমখ। | 
উত্তর দরবারশীর নতুন নাটক 
উত্তর কলকাতার নাট্যসংস্থা উত্তর 
দরবারী" তাদের: “আগ্নেয়াগাঁর নাটকের 
প্রথম পর্যায়ে আগামী ১৩, ২০, ২৭শে 
ডিসেম্বর '৬৯ ও ওরা জানয়ারী :৭০ 
প্রতি শানবার বেলা .২-৩০ মিঃ িশ্বরূপা 
মঞ্চে আভনীত হবে। 
জন স্টেইন বেক-এর “দ মুন ইজ 
ডাউন’ অনুপ্ৰাণিত কাহিনীর নাট্যর্প 
দিয়েছেন অমর গঙ্গোপাধ্যায় এবং পাঁর- 
চালনা করেছেন জয়ন্ত ভট্টাচায। এই 
নাটকাটতে রুপ দিচ্ছেন রাণন রায়, মঞ্জৰী 
চৌধুরী, অজিত: দাস, দেবী চ্যাটাজী+, 
শ্যামল ভট্টাচাৰ্য, দীপন: চকবতর রঞ্জন 
চুবতাঁ, পাঁরমল রায়, তাপস বোস, 
কল্যাণ মিত্র, সত্য ঘোষ, চন্দন গাঙ্গুলণ, 
শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ৷ 
'মনন্ত ধারা'র নাট/-িচিত্রা 
আগামী ২১শে ডিসেম্বর, রবিবার, 
সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় এ-ব-টি-এ হলে মৃত্ত- 
ধারা গোষ্ঠী তিনটায় শ্রদ্ধার্ঘ্য একাঙ্ক 
সংশ্যামল শর্মার “কুবেরের মৃত্যু”, শেখর 
চট্টোপাধ্যায়ের .“প্রীতধ্বান” ও সাবোধ 
ঘোষের “শুধু ছায়া” অবলম্বনে শ্রীকঙ্কর 


NANA 


নিয়েছেন। আঁভনয় - পাঁরতোষ 
শীল, নিমাই দাস, চট্টোপাধ্যায়, 
ছন্দা শৰ্মা, ভবেশ কুণ্ডু, নীহার দাঁ, 


দিলীপ সাহা, নিতাই বর্ধন, লীলা মি, 
আসত ঘোষ, স্বদেশ গৃহ ও সংশ্যামল 
শর্মী। নির্দেশনার দাঁয়ত্ব নিয়েছেন 


অমলেন্দ্‌ চক্রবতাঁ। 


একক আভনয় 

একক আঁভনয়ে শাহাদাং হোসেন 
পাঁরাচাত লাভ করেছেন। কলকাতা পৌর 
সভার জলবিভাগ কর্মচারীদের বিজয়া 
সম্মেলনে শাহাদাৎ হোসেন ‘কলকাতার 
বুকে’ নামক এক নাটক আঁভনয় করেন। 
এই নাটকে আটটি চাঁরন্রকে তিনি একক- 
ভাবে রূপদান করেন। এই সঙ্গে শাহাদাং 
হোসেনের ছাত্রী রুমা গৃহ একক অভিনয় 


কল্পে এক চলচ্চিত্র উপদেষ্টা বোর্ড গঠন 


করা হয়েছে। রাজ্যপাল এই বোডে' 
ছেনঃ (১) তথ্যমন্ত্রী, (২) স্বরাস্ট- 
দপ্তরের সেক্রেটারী, (৩) শিক্ষা বিভাগের 
সেক্রেটারী, (৪) শিল্প ও বাণিজ্য-দপ্তরের 
সেক্রেটারী, (6) কৃষিদপ্তরের . ডিরেক্টর, 
(৬) তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের 
র, (৭) জনসংযোগ বিভাগের 
ডেপাঁট ডিরেক্টর, (৮) শ্রীববেকানন্দ 
মুখোপাধ্যায়, (৯) শ্রীমূণাল সেন, (১০) 
তর; সেনগুপ্ত, (১১) ডঃ বদ্ধদেব 
ভট্টাচার্য, (১২) শ্রীদাক্ষণারঞ্জন বস । 
চলচ্চিত্র উপদেষ্টা বোডে* তথামন্রশ 
শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য সভাপতি ও: জন- 
সংযোগ বিভাগের ডেপুটি ডিরেউর 
সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন। 
শে।ক-সঃব।ছ 
কবিয়াল লদ্বোদার চক্রবতণণর জীবনাবসান 
পশ্চিমবঙ্গের জনাপ্রয় : কবিয়াল 
লম্বোদর চক্রবতাঁর জীবনাবসান হয়েছে 
গত ১২ই ডিসেম্বর রাত দুটোর সময়। 
তাঁর মৃত্যুতে বাংলা কবিগানের অপুরণীয় 
ক্ষতি হয়েছে। কাঁবগানের ' অশ্লীল 
ভাঁঙ্গকে পরিহার করে আধুনিক রুচির 
এবং সময়োপযোগী বিষয় নিয়ে কবিগান 
গাওয়ার তিনি সকলের শ্ৰদ্ধা অজন করে- 
ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে লম্বোদর চক্রবত্ 
ও শেখ গোমানী কবিগানে এক নতুন 
ধারা সৃষ্টি করেছেন। পূর্ববঙ্গের “রমেশ 
শীল এবং পঃ বঙ্জের লম্বোদর চক্রবর্তী 
ও শেখ গোমানী একই সারির কবিয়াল। 
মৃত্যুকা'ল তাঁর বয়স হয়োছল সত্তর বহুর। 
[তান বারভুম জেলার খরন নিবাস? * 
ছিলেন i ৰি 





জী" 


এ লেখ যখন' আপনাদের হাতে পেশছুবে উন কলকাতায়, চতুর্থ টেস্ট ম্যাচণ্ড শেফ হয়ে যাবে। যাঁদ অবশ্য ভালোয়৷ 
ভালোর টেস্ট খেলা হয়৷ এবং শেষগ্ হয়। কলকাতার টেস্ট ম্যাচ আরম্ভ করতে এখনো প্রায়: চশ্বিশ ঘণ্টার ওপর দেৰি আছে 
িন্তু এরই মধ্যে ইডেনের চত্বরে, আর. এই চতুর্থ টেস্ট ম্যাচকে [ঘিরে যে সর কাণ্ড-কারখানা ঘটে গেলো তার তুলনা মেলা 
ভার। এ ঘটনাগমলোৰ দিকে দৃষ্টিপাত করলে শুধু একটা। কথাই মনে৷ হয়_আম'রা কোথায় চলেছি, এই: উচ্ছজ্খলতার 
শেষ কোথায়? অথচ ঠিক এমনাটি তো হবার কথা৷ নয়), বাংলারেশের, বিশেষ করে কলকাতার দর্শকদের, একটা আলাদা ৯. 
স্মুনাম আছে। তাঁরা খেলা বোঝেন), তাঁরা খেলা ভালোরাসেনা। 1কন্তু এবার ফে সব কাণ্ড-কারথানা হলো 
তাতে সে স্মুনাম বজায়, রাখা রীতিমত কাঁঠন৷॥ অথচ বাংলাদেশ, তথা৷ কলরাতার দর্শকরা যে যথার্থ র্লীড়ানুরস্ত তার 
প্রমাণ হলো, নেট প্রাকটিশ. দেখতেই হাজার কুঁড়ি দর্শকের উপাস্থাত। এখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এই. কুঁড়ি হাজার 
দর্শকের বোশিরভাগই খেলা দেখার সুযোগ পাবেন না। তাঁরা দুধের সাদ ঘোলে' মেটাতে; গিয়ে: হাজির. হয়োছলেন: মাঠে ॥ 
প্রত্যেকবারেই নেট প্রাকাঁটশ দেখতে যথেষ্ট ভিড় হয়। এবার! না; হয় গিড়টা একটু রোশিই হয়োছল--আতে অন্তত অবাক: 


হবার বিশেষ কিছ নেই ৷ 
1কন্তু অবাক হবার মতো: একটা বয় আছে। আর সেই িষয়টিই আজকের এই উচ্ছঞ্খলতার জন্যে সব থেকে বোঁশ' 
দাসী৷ অথচ দেই গ্যর্যন্পূর্ণ দিকটার কথা কেউ ভেবে দেখার প্রর়োজনও। বোধা করেন না। কংগ্রেস আমলের কথা ছেড়ে 
িলাম।॥ কুড়ি বছরে ওরা শমধ্য কথার মার-প্যাঁচে জনগণকে ভুলিয়েছেন; আরা একটার পর একটা নতুন ফাইল তৈরি' করে: 
ঝাঁনযে। তুলেছেন ফাইলের পাহাড়। কিন্তু ফ্রন্ট সরকারই বা কি করছেন? জাড়ামন্মী' পদ সৃষ্টি করে যক্ৰফুপ্ট ককিতাঙ্ে৷ 
হাততালি, কুড়িয়ে একটা দিক সামলাতে চেয়োছিলোন'। কিন্তু মাননীয় ক্লীড়ামন্ত্রীর কাজকর্ম কতো জন-দরদী তা জনগণই: 
1বজার করে দেখৰেন৷৷ আমরা ও বিষয়ে৷ 1কছড় মন্তব্য করতে চাই না?। আমরা শুধু একটা, কথা; বলতে চাই যে, 
শু মন্ত্রী হলেই চলে না।॥ মন্দৰ কা'জ-কর্ম আৱ বাণীর মধ্যে একটা সমতা: থাকা চাই। িন্তু মাননীয় কাঁড়ামন্তী কি 
সেই সমত্য৷ রক্ষা, করে চলেছেন? ময়দানের বাস্তুঘুঘঢুরা ক্লৌড়ামন্ত্রীর' ভাষায়) বস্তুত থেকেই গেছেন, কুঁড় বছরে কংগ্রেস 
যা৷ পারে৷ নি, কুড়ি মাসে সেই স্টোঁডয়াম তৈরি করে দেবেন বলে ক্লীড়ামল্তী বাজার গরম করোৌছলেন_দশ মাস ?কল্তু এরই. 
মধ্যে দেখতে দেখতে কেটে গেছে_কাজ ক: {কিছুই হয়েছে? গ্রামে গ্রামে খেলাধূলা'র প্রসারের কি হলো? উদাহরণ আরো: 
অনেক, দেওয়া, যায়, কিন্তু না৷ দেওয়াই ব্দাদ্ধমানের কাজ। তবে একটা কথা-আজ যে কলকাতায় খেলাধূলা নিয়ে প্রচণ্ড স্ব 
গোলমাল, টিকিট নিয়ে মারামারি-কাটাকাট, তার পেছনে, আসল প্রসংগাটি হলো কিন্তু সেই স্টোডিয়াম। স্টোঁডয়াম যি 
কখনো হয়, তাহলেও 'টাঁকটের চাঁহদা থাকবে তব্দ তখন পঞ্জাশ৷ হাজারের; জায়গায় এক, লক্ষের ওপর দর্শক খেলা দেখর্জে 
* * পরেন, এ ৰকি কম কথা? তাই বলে কিন্তু যাঁরা নেট প্রাকটিশের সময় ইডেনে শাল্লীনতার সাঁমা ছাড়িয়ে শিয়োঁছলেন আমরা 
তাঁদের পোর্ট করছি না। লরীর গায়ে থুতু দেওয়া, খেলোয়াড়দের জুলাপ ধরে: টানা, চায়ের ভাঁড় ছংড়ে মারা নিঃসন্দেহে: 


* * অমার্জনীয় অপরাধ। এতে শুধু বদনাম হলো আমাদেরই- নাম জ্যবলো৷ বাংলাদেশের, নাম জুবলো' শহর কলকাতার... £ 
- শান্তাপ্রয় ৷ 


১৯ ৯২" ৬৯0) ৷ 
১৫৯৬ Ue) ৬ 


শ্ধ্দ তাই নয়, খেলা শ্মর্‌ হবার 
প্রায় আট্চাঁক্সশ থেকে পঞ্চাশ ঘণ্টা আগে 
ডোজ টিকটের লাইন! খেলা শুরু 
হবার আগে কলকাতা যেন ভটস্থ। 
কিন্তু খেলা শুর হবার আগে মাঠের 
অবস্থা দেখে সকলেই অবাক। 
এ. স্টেডিয়ামে তখন অনেক জায়গা। 
পড়ে আছে দেদার (িকিট। মাইকে 
চল শেষ পর্ধন্ত। যাঁর আশেপাশে 


ইডেনে অনাস্ঠিত চতুৰ্থ“ টেস্ট খেলার আগে ম্খ্যসন্র শ্রীঅজয় মুখাজর্টীর সঙ্যে দঃ’দলের খেলোয়াড়দের পাৱিচন্ত কৰিয়ে দেওয়া 88 , 
ছবিতে ভারতের অধিনায়ক পাতোঁদির নবাবকে পাঁরিচিত হতে দ্বেখ্য যাচ্ছে) 





পট আউট হতে শ্ৰব্য করলেন স্টাম্পের 
বাইরের উ'চু বলগ্্লোয় খোঁচা লাগিয়ে। 

কিন্তু শূন্য রানে দু উইকেট! 

ভাতে কি হয়েছে? শুন্য রানে 
চার উইকেট হারানোর আঁভজ্ঞতা তো 
আমাদের আছে॥ তব্‌ সকালের আগলা- 
মেঘলা আবহাওয়ায় মুহুর্তের জন্যে যেন 
থমকে গিয়েছিল ইডেন উদ্যান। ইঞ্জি- 
'নিয়ার আউট, তারপরই 'দল্লী টেস্টের 
হিরো ওয়াবেকার! কিন্তু তারপর শুধ; 
ফিরে আসার পালা। 


৯৯৮ ৯0 


ছিলেন। কিন্তু পারলেন না। এবারও 
ভালো খেলতে পারলেন না অম্বর রায়। 
আউট হলেন বোকার মতো । 
বিশ্বনাথ ততক্ষণে আউট। খেলা 
ভখন সামলে ফেলেছেন সোলকার আর 
ভেক্কটরাঘবন। আবার রান উঠছে। 
কিন্তু ভেঙ্কটরাঘবনও এক সময় উচু করে 
মারতে গিয়ে আউট হয়ে গেলেন। 
মাঠের আলো তখন কমছে আর 
বাড়ছে । সোলকার আর প্রসন্ন মাঠে কম 
আলোর জন্যে আবেদন জানালেন। সে 
আবেদনে সাড়া দিলেন আম্পায়ারও। 
কিন্তু কি প্রয়োজন ছিল? সকালের 
কুয়াশা-ঘেরা পিচের চেয়ে সন্ধ্যে 


_ আলো-আঁধারে রান তোলা যে অনেব 


সোজা তা ভালোভাবেই বোঝা গেল 
পরান সকালে। সোলকার খেলতে 
নেমেই আউট ৷ 

প্রস আর বেদী শেষ উইকেটে 
কিছ রান যোগ করে ভারতের রান 
নিয়ে গেলেন ২১২তে। তারপরেই 
একটার পর. একটা সটর রান নিতে গয়ে 
গাঁড় চাপা পড়লেন প্রসন্ন । 
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৷ ধা বেদী ॥ 
ফ্লাইট আর স্পিনে বেদণী-ভেছক দেখিয়ে- 
এ ছেন। এবার নিশ্চিত “হওয়া আলো মে - 
দারা 


সসসফসসফরসসসসসকসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসস২২৯৯১ 


সাণ্ডীহক বস্মসতী 
গণ্গ‘হমলেও সত্যি 


রকিব 


X44 KK KKK 34৯34৯৯4৯৯৯ 








রেডিও থেকে তথা খেলার 'খারা- 

ণী প্রচার ‘করা “চ্ছে।, 
বিন্দ্ববিসর্গও . বুঝতেন মা. 
রোঁডও থেকে ভাষ্যকারের গলা কু 
ভেসে আসছে, .“লিশ্ডওয়াল_ ইজ &ঁ 
কামিং অন ট; বোল ট্র-জেন-হাটন, এ 
হি ইজ হ্যাঁভং-এ শট লেগ, এ + 
“শর্ট স্কোয়ার লেগ, এ ফাইন লেগ কু 
এযা"্ড ডিপ স্কয়ার লেগ...... 1" $&ঁ [ ৯৪০০ গার্তার পারা? 
‘এইটুকু শুনেই. ভদ্রমীহলার চোখ ¥ পারতে নাগ '(বেলাকোবা, প্রসম্ন- 
ছানাবড়া। :বস্ময়ে হতরার হয়ে ই নগয়, জলপাইগুড়ি) _ 
ভিনি শম; বললেন, "নো ওয়ালার কু জন ঃ বিশ্বনাথের বিবয়ে কহ জানতে 
৷্দিম ॥অস্ট্রেলিয়ানন ক্যাণ্ট বি িটেন ¥ ভ: পারাচতি 
“পঞ্যান্ড নদ িশ্ডওয়াল মাস্ট বি-এ ববি 8. এ লালা 
হা লৰ সৰ" ছে টাই অন্য এজনৰ 


উত্তর ক্রিকেট বিশেষ সংখ্যায় গাবে। 





উন রণ জল নর লারা তর লি কর যন 


৯৬৯৯ 


দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। 

৷ অলোককুমার ঘোষ বেলগাছিয়া, 
* ফ্ললকাতা) 

ঘ্পশ্ন ঃ গাতোঁৰি, ইঞ্জিনিয়ার, জয়সীমা, 


ওয়াদেকার, সারদেশাই, _ প্রসন্ন, 


বোরদে। ভেখ্কটরাঘবন, 


সোলকারের ' পুরো নাম জানতে 


চাই। 


; উদ? পাভৌি নযায় জী দেনগুর 


আলা খান), ২০  ফোরুক 


টন (শ্ৰোনবাস- 
: প্লাঘবন ভৈঙকটরাঘবন), চন্দ্ৰশেখর 


ল্যান্ডের দ্বিতীয় র 
কাচ আউট হলেন, লক; 
বিশ্ব রেকর্ড হল না? 
আগে এমন ঘটনা ঘটে থাকে : 


করে জানান। I 


দুঃখ করবেন না। আপনার মতো 
সত্যিকারের অনেক ক্রিকেটরসিকই 
এবার খেলা দেখার সুযোগ থেকে 
বাত হয়েছেন। 


{তিনজন ভারতীয় খেলোয়াড় 


ইংলন্ডের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 


প্রথম আঁবর্ভাবেই সেঞ্চুরী করেন। 
তিন হলেন 


যাঁদ এর . 


প্রশ্ন £ টেস্ট খেলায় একছিনে বাঁতমতঃ 
ভাবে সব চেয়ে বেশি রান সংগ্রহের 
রেকর্ড কারঃ তানি কতো রান. 
জনা ৷") ৷ 


১৯৩৬-৩৭ সালে। ৷ 


[শেষাংশ ৯৫৯৯ জাতিয় 


টি রত দে ব ৰ 
মতা হে ০০ 





লী দশন । ঃ 


সাংখ্যদ্ন সৰ দর্নাসর সা ক এ 


০-এম্ল্য--২-০০ টাকা । |, 


বৈধোশিক দর্শন £ 
এ. মহধি কণাদ প্রণীত। বোর্ড বাঁধাই। মুল্য--৩- 


|| পরমথি জৈমিনি বিরচিত £ মূল ও ব _ ৷ 
প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে--পারমর্ঘ সুত্র, পর  বীমাংসা, | 
-বেদাৰ্থবিচার, ধর্ম মীমাংসা, জৈমিনি সূত্র, পর্বত ৷, 
লৱে আক্ষরিক অর্থ, 7 ভাষোন বাধা 


[= কর্তব্যাদি, দীক্ষা প্রণালী, গুরুপূজা, ৫ 


মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ । সুর শুতি ও কাত অনুবাদ । 
_শক্ষরা ঘের 

উখ্যপূ্ণ-জ্ঞানগর্ত ছু সরদিত বৃহদায়তম গ্ৰন্থ । ৮১২ 
তছে।,. মৃল্য--৬-০০ টাকা | 


ধ্রভৃতির অপূর্ব সঙ্কলন ৷) 
5 গুরুগীতা, গুৰুতন্তম, দীক্ষাপদ্ধতি 
প্রভৃতি অধ্যায়ে বিভক্ত৷ মূল্য--৩০০টাকা। 


যোগনাল্য ৷ ৰ 

- নিৰলংছিত|, ধেরগুসংহিতা ), অষ্টাবক্ৰ- 
সংহিতা, ঘটটক্রণিরপণত্, দতাতে পোক্ত যোগৱহসাযৃ, 

পরাশরপ্রোজ যোগোপদেশ। দপ্াপ্য সাতখাঁদি যোগ গ্রন্থের | 

সমাবেশ, কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূলা--৫-০০ টাকা | ' 


(যোগশাস্ত্ৰে হঠযোগ গা 
বঙ্গানুবাদ। শ্রীমৎ  স্বাত্গিমি 





10:589, 18th December, 
লৰ: 20 Paise = 





€২)দঃ ভিয়েতনামের বিপ্লব সরকারের প্রতিনিধিদের গণ-সম্ৰধনি ৷ 
(৩) বাঁভৎসতম দঘ্িনার পরও সেদিন ইডেন উদ্যানে যথার ৃ 





২৬শ সংখ্যাঃ ই পৌষ, ॥ ] টা দম 


oF [74 Year, No. 26, 25th Dec. : 





=" শঙ্করীপ্রসাগ যস্য 
:-= সুশীল আচাৰ্য ৷ 


বই-বাছাই-বাংলা বহয়ের মেলা 


ৰক্ষ 


দ্ৰাপ্থ্য, বিভাগের প্রমোশন রহস্য ,.৭ 
_ আদ্নযগের একটি অধ্যায়... ৭ 
অগর সংগমে ধোরাবাযাহক উপন্যাস). 


ক্ৰ 


ইহ ইহ হু হু ইহ 





স্বত্ত সুখ উপভোগ করুন | 


ৰে 





৭৪. ৷ বৰ্ষা ৪ 


+, ৯ই পৌষ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ 


হাহ।কার। ইডেন উদ্যানের হাহাকার, 
জন্দনের রোল ঘরে ঘরে। ভারত বনাম 
অস্টোিয়া দলের চতুৰ্থ চেন্ট ম্যাচ কলকাতায় 
সাঙ্গ হয়েছে, ইডেন উদ্যান স্তব্ধ; তব: 
তারই... চারপাশ ঘিরে ছ'টি তাজা প্রাণের 


বাতাস দিবারাধ এখনো হু হু করছে। 
ইডেন উদ্যানে অন:চ্ঠিত এবারের খেলার 
ফলাফল যেমন লক্জার, তেমনি খেলার ইতি- 


যুবা লম ন টু য় সা 
২৬শ সংখ্যা--মল্য £ ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সবণধিক প্রচারিত 


সাপ্তাহিক পািকা 


৷ পৰলিশ জনসাধারণের . . ওপৰ ৷ ৷ লাঠি. 
চালাক বা. গরলাবধণ করুক 
আমরা তা চাই - না | এবং  আইন- 


শঙ্খলা রক্ষার: অর্থ নয়-“জনসাধারণের ওপর... 
গুলী বর্ধণ। কিন্তু ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে. 


ভিড় যখন অস্বাভাবিক এবং এক শ্রেণণর 
দৰশ নেচ্ছ ব্যক্তির আচরণে অনিয়ন্রিত, তখন 


কর্তব্যরত পলিশ তা নিয়ল্মিত করতে ব্যর্থ 
হয়েছে কেন--সে প্রশ্ন আমরা দ্বরাণ্বমন্দাঁ 


শ্রীজ্যোত বসকে করছি। আরো প্ৰশ্ন 
আছে। আর তা হচ্ছে এই যে, 


করে তোলার ফলে তাজা কটি দেহ শুধু 
হয় নি, অশ্বারোহণ নে অশ্বের 
লৌহময় খুরের চাপে প্রাণ হারিয়েছে। 


এ সব প্রশ্ন ছাড়া গুরুতর প্রশ্নগঁলগ 
রি 


আমরা উপস্থিত করাছ। 


আৰ bling তা যাঁদ হয় 
তাহলে অতগুলি প্রাণ বেঘোরে ৫) মারা 
গেলেও কি তাঁদের, জীবনের কোনো মূল্যই 
নেই। আজ পযন্তি যে সংবাদ পাওয়া গেছে, 
তা ঘৈকে, জানা গেছে যে, নিহত যুবকগুলর 
কেউ একজনও গুণ্ডা বদমায়েসের অন্তর্গত 
ছিলেন না। তাঁরা সজ্জন, কর্মঠ, সম্বংশজাত 
এবং সাঁত্যকারের, ভ্লীড়ামোদ৭ী। তাঁদের এক- 


মান্ত দোষ বাঁ হাতে তাঁরা টিকিট কিনতে চান . 


৯০০৯ co His 


ৰ 7" ে লা 80 Faise 


Thursday, 25th December; 1969 


সন (থকে ল্লাসকাট৷ ঘরে 


সি, এ, ৰবি কঃ 7 


নেই। 
নিন্নমানের কেন, বোধ হয়,” পি, এ, 
মুখ দেখলেই বোঝা যায়। চতুর্থ 


বারের একজনও যদি মারা গিয়ে থাকে, তাইলে: 


মন্ধীদের উপাঁর-উত্ত ধরনের আচরণে তাঁদের... 


কি প্রাতীকিয়া হতে পারে, তার উত্তর বন্দ": 
পেরেছেন। 

বার মতো ভাষা আমাদের নেই। এ নিহত"... 
দের মধ্যে অরুণ, চক্রবতীঁ আমাদের সহ": 




















ছা দান পেয়েছেন, তেমান 


সাধারণ . 
অর্থে তুচ্ছ নগণ্য, সাধারণ লোককে 


জন! সরকারের পক্ষ থেকে ওদের 
সম্বর্ধনা জানানোর কথা কেউ ভাবতেই 
পারতো না। কিন্তু কলকাতা ভেঙে 


হোন এসেছেন অধ্যাপক গুয়েন ভান ভিয়েন। 





গয়েন ভান তয়েন 


কাঁচাপাকা চল, উজ্জ্বল চোখ আর তেমাঁন 


সোজাসুজি ম্বচ্ছ দৃষ্টি পান 
ঠ্‌ যায় অদালোক দেখলেই 





অথচ কতখানি বিনয়ী এবং নম । আবার 
দদ'দণ্ড তাঁর সঙ্গে কথা বললেই বুঝতে 


ক . দোঁর হয় না যে, সত্কম্পসাধনে ভিনি 
মা কোনো আপোবই করতে রাজশ নন। 


দশক্ষকতা করতেই গিয়েছিলেন তান 


| পড়াশুনোর পাট চুকিয়ে। কত'ৰাকৰ্মে 


ছে ৯৬০৪ 


বরং জেনেভা চাঁঙর পর দায়িত্বটা গিয়েছে 


বেড়ে। কারণ জাতীয় মুক্ত ফৌজ গঠিত 
" হবার আগে জাতীয়তাবাদী দেশপ্রোমক- | 


দের জড়ো করার কাজই ছিল কঠিন। 
এবং এভাবে গোপনে সৈন্য সংগ্রহ করার 








অপুর্ব জঙ্গী মনোবল ও সাহস। 
জাতীয় ম্যান্ত ফৌজ তৈরি হল বটে, 


কিন্তু পুতুল সরকার এবং সাম্াজ্যবাদশরা = 
তাকে গোঁরলা দস্য ছাড়া অন্য কিছ; বলে 


মেনে নিতে রাজী ছিল না। সে সময়ে 


জাতীয় মুক্ত ফৌঁজের হয়ে কউেনোতক, 


দুতিয়ালী করার জার 
অধ্যাপক তিয়েন। কটনৈ! 
চন্য এবং বৈঠক চালাতে তিনি যথেষ্ট 


কতিত্বও অর্জন করলেন, যার ফলে 


আলো 






আক্রোশীয় সংহতি কমিটির স্থায়ী 


প্রাতীনাধিদলের নেতা এবং পরে প্যারিস 
বৈঠকে উপপ্রধান নেতা 
হয়েছিলেন। 


১৯১৯১ সালে ভিয়েতনামের মাই থে 


এরই মধ্যে তাঁর অমায়িক ব্যবহার এবং 


আকর্ষণ করেছেন। এ-সম্বরধনার পর 


উজ 


যাবেন... 


নিষ্ত্ত 
















মিন 888 রে 
রানিং বিষয়ে তাঁর মনোভার সম্বন্ধে একটা সাধারণ 
ধারণাও দেবার চেষ্টা করোছ, এখন এ বিষয়ে তাঁর দিঙ- 
নির্দেশক বন্তব্য ঠিক কী ছিল তা দেখে নেওয়া যায়। এ 
De Re পুজি 








সন ii পূর্ণ রূপ পাওয়া সম্ভব। 
বিবেচনার জন্য প্রথমেই ডঃ সাহার সঙ্গে কথোপকথন- 
মুলক রচনাটিকে গ্রহণ করা যায়, কারণ এখানে তিনি ছার সো ্াচ্কাশায়া-মযাপ্ারের বিবাদ 
[নদের সামনে কথা বলোছিলেন বলে বিচিন্ন সব পার মলে টা হল ধন বৈজ্ঞানিক পশিলপায়ন ওই 
গাঁয় ধারণাকে পাঁরতুষ্ট করার ক্লাল্তিকর দায়িত্ব থেকে রয়েছে বন্মাশিল্পের পর যাথে। শিল্পালিপ্লৱেৰ কমে: 
মন্ত ছিলেন। সময়ের হিসাবেও, বিজ্ঞান কলেজে প্রদত্ত "অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে না। লু 
এই ভাষণের যাধোই স্মভাষচন্দ্ৰ প্রথম প্রকাশ্যে প্ল্যানিং ঘটাতেই হাবে ভারতবর্ষে, নইলে ভারতের অগ্রগতি 
ধারণা এই বৈজ্ঞানিক যুগে ৷ 










তুলে ধরলেন--ভারতকে এ ক্ষেত্রে রাশিয়ার বাধাতার পথই 
চনতে হবে। 

“We can at best determine whetiie 
this revolution, that is, 43118015000 
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থা) 





ক্তযগ্লেস-সভাগ[ত শ্ৰীষঃন্ত লভাষচন্্র বস; বোম্বাইয়ে ন্যাশন্যাল প্র্যানিং কমিটির উদ্বোধন করছেন। সমভাষচন্দ্ৰ দণ্ডায়মান? 
তাঁর বামাঁদকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহর;। 


আরও 1কছং মন খুললেন। কুটীরশিল্পকে সম্ভব- 
ক্ষেত্রে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও তিনি 
_ধ্ৰললেনঃ 
“ভারতের ক্ষেত্রে অর্থনোৌতিক পাঁরকজ্পনা বলতে যন্র- 
শিল্পায়নের পরিকজ্পনাকেই বোঝাবে। যন্্রশক্পায়ন বলতে 
ছাতার বাঁট বা ঘন্টার ধাতু-পাত তৈরী বোঝায় না, যেমন 
স্যার জন আ্যাণ্ডারসন বোঝাতে চেয়েছেন।” 
_ সভাষচন্দ্রের এই মত। এই মত যে সকল কংগ্রেসণর 
নয় তা তিন স্বীকার করলেন। তবে এটা কংগ্রেসের 
_তর্দণ দলের মত অবশ্যই । সুভাষচন্দ্র জানালেন, 1নম্ন- 
(লিখিত কারণে-তানি শিল্পায়নকে প্রয়োজনীয় মনে করেনঃ 
(ক) বেকারী দূর করার জন্য। যান্ত্রিক কৃষি 
উৎপাদন বাড়াবে কিন্তু বেকারাঁও বাড়াবে; সুতরাং 
উদ্বৃত্ত মান্ষগয্ীলর কর্মসংস্থানের জন্য ?শল্প-প্রসার 
চাই: 
_ (খ) সমাজতন্ত্র প্রাতষ্ঠার জন্য। সমাজতন্ত্র ভাবী 
ভারতের আদর্শ_তার সঙ্গে শিল্পায়ন অঙ্গাঙ্গভাবে 
ছাডত। 
(গ) বিদেশী শিল্পের সঙ্গে প্রাতযোগতার জন্য ঃ 
(ঘ) জীবনযাত্রার মানোলয়নের জন্য॥ 


জাতীয় পাঁরকল্পনার কয়েকটি নয়নক নীতির কথাও 


বললেনঃ: 
(ক) শিল্পের দৃষ্টিতে সমস্ত পাঁথবী অখণ্ড 

* ক্ষেত্র, একথা সত্য হলেও জাতীয় আত্মসম্পূর্ণতার 
প্রয়োজন আছে, বিশেষত অত্যাবশ্যক দ্রব্যের ব্যাপারে; 


+ ";, ৰ) মল শিক্পগলর বিকাশের চেষ্টা তাই করতে 


*হবে, যথা, 1বদন্তৎ সরবরাহ, ধাতু উৎপাদন, যন্ত্রপাতি 
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ধনর্মাণ, রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন, যানবাহন ও যোগা* 
যোগের বস্তু নির্মাণ ইত্যাদি; 

(গে) 1শল্পাবিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা; নিৰ্দিষ্ট 
উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষার্থীদের অন্য দেশে পাঠাতে হবে 
(যেমন জাপানীরা করোছিল), যাতে তারা দেশে ফিরেই 


নতুন শিল্প শুরু করতে পারে। 1শিল্পের গবেষণার ' 


ব্যাপারে সরকারের অযথা হস্তক্ষেপ নবারণও করতে 
হবে; 
(ঘ) স্থায়ী গবেষণা সংস্থা থাকবে; 

ডে) জাতীয় পুনৰ্গঠন পাঁরকজ্পনার পর্ব-প্রস্তুতি- 
য়পে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক সন্ধান ও 
পর্যবেক্ষণ চালাতে হবে। 


{নজের ধারণা পাঁরচ্কার করার পরে সুভাষচন্দ্র সুস্পম্ট* 
ভাবে জানালেন, ভাবষ্যতে ভারতে রাজনীতি ও বিজ্ঞানকে 
হাত ধরে চলতে হবে। দেশের নানা প্রয়োজন পূরণের 
পথ বিজ্ঞান দেখাবে গবেষণার দ্বারা,সেই গবেষণালব্ধ 
'িজ্ঞানাসাদ্ধকে রাজনোতিকেরা প্রয়োগ করবেন জনকল্যাণে। 


বিজ্ঞান কলেজে প্রদত্ত ও ভাষণে যন্ত্রশিজ্পায়নের নাতি 
প্ৰশ্বন্ধে সুভাষচন্দ্র যা বলোছিলেন--সেই কথাগীলই তানি 
বলেন পরবতাঁ শিল্পমন্্দের সম্মেলনে এবং প্রাানং 
কাঁমাঁটর উদ্বোধনী সভায়। শেষোক্ত ভাষণ দুটিতে 1কছ:; 
বিস্তৃতভাবে তাঁকে যন্ত্রশজ্প ও ক্টীরশিজ্পের সম্পর্কের 
কথা বোঝাবার চেষ্টা করতে হয়োছল। এ বিষয়ে পরে 
আমরা আলোচনা করব। যাই হোক, সুভাষচন্দ্র কৃটীর- 
শিল্পের চাঁরবররক্ষার জন্য সর্বপ্রকার সাধু আভিপ্রায়ের কথা 
জানাবার পরেও শেষ ভাষণ দুটিতে না বলে পারলেন না, 


a 


Fed 


মনের আঁজন্দে অনেক কথার আনাগোনা, 
যেখানে আদি মৃত হয়ে থাকি! 
আপাতত; আমার. কোন দুভণবনা নেই 
সৃখ-জসখের কথা ভাবি না, 
অজয়ের জলের মধ্যে ঢেনের' শব্দ 
আমি শুনতে: পাই 
ডুরুনর' হয়ে। 


উযোরারারারযোয়ারারারাতার402781017539022-35-25৮-- ০৪ 
{তান মূল িল্েপর উন্নতিকেই' অগ্রাধকার,দেবেন। শিল্পের 


[নাট ভাগ্ন তানি করেছলেন-_কুটীরাশল্প, মাঝার শিল্প 
ও, মূল; শিল্প,। ' শ্ৰেষোস্ত শিল্প অর্থনৎ মুল িজ্পের. যা 
জ্ঞাত করা, যায় তাহলে বাক৷ শিল্প: 5 
বৃদ্ধিলাভ করবে। এই” বিষয়াট তিমি ভিসেম্বর“মা 
ভাষণে ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করাছিল্নঃ 


“বৃহৎ শ্লিল্পগ্ীলর মধ্যে মল্ল টিজ্গনুলই, সবচেয়ে . 


গুরত্বপূর্ণ, কারণ, তারা উত্পাদনের উপা়গ্রদাল প্রন্তুত,করে 
দের; তারা মনত" সুলভ উৎপাদনের: উপযোগী; ফন্তরপাি 
কারিগরদের হাতে. ধারন দেয়" দ্টীল্তরুপে: বলা- ষায়, , 


বাদ বারাণসীতে-আমরা দু” পরসা ইউনিটের বিদুযধচালিত” 


তাঁতের ব্যবস্থা করতে পাঁর অহলে কারিগররা ঘরে বসে’ 
একই সময়ে, পাঁচ ছয় গুণ উৎপাদন করে বিদেশী, জিনিসের, 
সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারবে। যাঁদ উপফন্তভারেঃ 
কাঁচা মাল কেনার এবং। উৎপন্ন; দ্রব্য, বিক্রয়ের ব্যবদ্থা করা, 
মায় তাহলে-এই কারিগরেরা ‘তাদের বৰ্তমান দারুণ. দাঁরদ্য- 
দুঃখ থেকে উদ্ধার পেতে পারে। 

“এই একমাত্র দৃদ্চীন্ত নয়। যাঁদ বিদন্তৎশঙ্প এবং: 
যল্পনৈর্মাণ ?শতপ, জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে, রাষ্ট্র পাঁরচালনা 
ধরে তাহলে, সপাঁরবারে, য়ে, সব: কারিগররা কাক্র. করেন 
তাঁরা বাইসাইকেল; ফাউদ্টেন;পেন; খেলনা প্রভৃতি-বহদ লঘু 
'শিজ্পন্রব্য নির্মাণ. করতে পারবেন। ছাপানো {ঠক তাই 
ফরা হয়। তাদের সাফল্যের মূলে" রয়েছে যন্মপাত. ও: 
ধিদ্যংশন্তির অতি সুলভ" সরবরাহ। আর; জাপান” 
সরকার কাঁচা মাল: সরবরাহ: এবং উপযুক্ত বিক্রয়ের ব্যবস্থাব 


+ জন্য সংস্থা গঠন: করেছেন: আমার, বিবাস, এই একমাত্র: 
উপায়ে আমাদের দেশের, তাঁত" শিল্প ও রেশম শিল্পকে” 


ঘাঁচনো সম্ভব, |" 

'_ সুতরাং ফন্রশিদ্পায়ন চাই; চাই-ই)। তা যাদি-পাপ হয়, 
তাহলে তা ভারতের বাঁচার পক্ষে প্রয়োজনীয় পাপ-সুভাষ- 
চন্দ্র দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন। রাশিয়ার দন্টাল্ত এক্ষেত্রে 
তিনি বারংবার তুল্লিলেন। ' যেসব, কথা.এই; প্ৰসঙ্গে বললেন 
তা মেঘনাদ সাহার: বন্তব্যেরু সঙ্গে-হনুরইন. এক £ 


সপ 


> 
1 


' নিচে থেকে 
আকাশ দেখতে ইচ্ছে করে। 
ঘুম চোখে উঠে দোখ ' 
তেলাপোকা খেলা- করছে 
আমার সামনে ৷ 


“ভারত. ইউনাইটেড স্টেটস অব. আমোরকার মতই 
ধনিজ'সম্পদে পূর্ন। ভারতের খানজ-সম্পদ ও. প্রাকীতিক , 
এন্বয়ে'র-সাঁমা নেই. এখন, প্রঘ়োজন, জাতর” সর্বাধিক 
দ্বাথের১ দিকে দৃষ্টি রেখে, এঁ)' সম্পদের . প্রশালীবম্ধ ও' 
সুসংগঠিত: ব্যবহার" পাঁথবীতে, ষেন্সকন দেশ অর্থ ও 
সম্পদশালী হয়েছে--তাদের, সকলেই.তা হতে পেরেছে: 
ধৃশক্পের পাঁরপূর্ণ বিকাশের. জ্বারা।' এখানে একাঁটিমান্ত, 
দেশের, দন্টোতত দেব। প্রেথম) মহাযুদ্ধের আগে রাশয়ার' 
অবস্থ্ ভারতের চেয়ে কিছু ভালা ছিলানাণ. রাশিয়া 'তখন। 
প্রধানত: কৃষীনভবি; দেশ? তারও জনসংখ্যার শতকরা ৭০- 
ভাগ পরার কৃষক, তাদের অবস্থা" তখন আমাদের ' এখনকার? 
ক্কবকদের মতই শোচনীয়। রাশিয়ার শিল্প তখন পম্চাৎপদ 
অৱস্থায়, বিদযৎশাল্তর উৎপাদন একই রূপ; 'বিদন্মতের 
ধ্যবহান্স বিলাসতার মধ্যে গণ্য। রাশিয়া, তখন নিজের! 
গরদনজ্হ্পদের থা জানে না। বিশেষজ্ঞ বা যন্মাবৎ' 
দেশে নেই । 'কিল্ভু গত ১৬. বছরের মধ্যে, সে মূলত ' 
অর্ধাহারণ কৃষকের দেশ' থেকে উপয্্ত আহার্য ও বেশবাস 
সম্পন্ন শিল্প-শ্রীমকের দেশে পাঁরবার্তত হয়েছে। বিপ্লবের 
বে কৃষিদগবশ জনসাধারণ আবরত যেখানে দারিদ্র, ব্যাধি, 
এবং- দঁভক্ষে পাঁড়ত হতসেই কঠিন সমস্যার উল্লেখ- 
যোগা সমাধান সে: এখন; করতে পেরেছেন সমগ্র দেশের: 
সুপারকজ্পিত শিফ্পায়নের দ্বারাই রাশিয়া তা ঘটাতে? 
পেরেছে এবং সেই শিল্পায়নের {পিছনে আছে সুপাঁরকাম্পিত’ 
ঘিদন্যুৎ উৎপাদন।* অন্তত অজ্পকালের মধ্যে রাশিষারঃ 
এই অপূর্ব অগ্রগতিকে ষক্লনের সঙ্গে অনুধাবন করা উচিত 
সোঁভয়েট রাষ্ট্রের রাজনৈতিক আদর্শ যাই হোক না কেন। 
আম রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দিরেছি এই, কারণে যে, প্ৰেথম), 
যাদ্ধপূব€ং রাশিয়ার অবস্বার সঞ্জো” আমাদের বৰ্তমান! 
অবস্থার সাদৃশ্য আছে, এবং আদমি এই দজ্টাল্তের দ্বারা? 
সর্বাঙ্গীণ লমূষ্ধি আনতে পারে” (অক্টোবর-ভাবণ) 


l 


[দশা 


"* ডিসেম্বর ভাষণে” সমুভাষচন্দ্র, রিদযৎ-উৎপাদনে" জ্বরতের পশ্চাদ্‌বার্ততি দস্টান্তযোগে' তুলে ধরেছিলেন ঃ 


00026000৮0০ is: backward: in respect of power supply: compared with other indys-, 
-*frially’ advanced countries: Im the matter’ of ‘electrical ‘power: particularly "India's: 
backwardness" can. be- gauged from’ the. fact” that while inrIndia we-.lave at present, 
only. seven units per head, a backward. country like. 185০৯ hgs ninaty-Six units‘per head’ 
and Japan, about five hundred units per. head.” 
ও ; 


Ed 


আনন্দের মানায় 'বিদ্দবমান্র ঘাটাত পড়ে 

ধন। এত বড় একটা ঘটন্া, অথচ বাংলার 

মানুষ গজে ওঠে নি এটাই আশ্চর্য । এত. 

কন প্রত্যহ ভণ্ডুল হয়, কিন্তু সোঁদন- 
রিকেটের 


গুরুকেটাররা খেলা শব হবার আগে এই 
আত প্রাণগরলর উদ্দেশ্যে সামান্য শ্রদ্ধা- 
চকু জানাবার প্রয়োজন বোধ করেন 'ন। 
ফলের আঁধনারক মহাশয় খেলার অন্তে 
সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন 
যে, ব্যাপারটি নাক দুঃখের। এত বড় 
ষূর্ঘটনার পরেও জ্বন্পং রাজ্যপাল ও 
জন্লিমগ্ডলশর 





[এ এওঁ বড় 


দখ প্রকাশ জরেছেন, 


অপমান, এর “চেয়ে বড় অমাননষকতা আর 


. কিন্তু কেন এমন 
হইল? টেস্ট ক্রিকেট লইয়া এই অসংস্থ 
গণ-উম্মাদনা কে সষ্টি কারল? পন্থা 
কোট মানুষের দেশ ভারতবর্ষের বড় বড় 
কয়েকটি শহর ছাড়া আর কোথাও ক্রিকেট 
খেলার প্রচলন নাই। তবুও সেই "ক্রিকেট 
খেলা দোঁথবার জন্য এত মারামারি কাড়া- 


" কাঁড় কিসের’? আসলে এই” টেস্ট খেলা -- 


একটি খেলা: ছাড়া আর কিছুই নয়। 


বৃটিশ সাম্রাজ্যে যখন সূর্য অস্ত যাইত, 


না, তখন উপ্রানবেশ লোষণকারণ ইংরেজ 
ধনীরা অবসর বিনোদনের “জন্য ক্রিকেট, 
খেলার প্রচলন করেন। ভারতবর্ষেও এই 
খেলা বৃটিশ শাসকদের অবদান এবং একটু 
লক্ষ্য কাঁরলেই দেখা যাইবে বে, এই 
খেলার নায়করা প্রায় সকলেই স্বচ্ছল 
পারবারের সন্তান। কারণ পৈত্রিক সম্পাত্ত 
না থাকিলে সুদীৰ্ঘ অনুশীলনের দ্বারা 


- এই খেলায় দক্ষতা অর্জন করা যায় না। 


বৃটেন, এরং প্রাক্তন - বৃটিশ সামাজ্য ছাড়া 
আর কোথাও ক্রিকেট খেলা হয় না। 


১৬০৮ ৷ 


অসুস্থ -গণ-উদ্মাদনা তাঁদেরই সৃষ্টি।”. 


'_ আশা করি এর পর মন্তব্য নিচ্প্রয়োন 
জন। এ বিষয়ে ফ্কফ্রন্ট সরকারও সাধু 
বাদ পেতে পারেন না। কেন না সরকারও 
এই অসুস্থ গণ-উন্মাদনা সৃষ্টিতে বাধা 
দিতে পারেন নি, বরং দেখা গেছে মাক'স- 


আঁত উৎসাহের সঙ্গেই খেলা দেখে- 
ছিলেন। য্যবসমাজের ওপর - যুজ্ঞঞস্টের, 
শাঁরক রাজনৈতিক দলগীলর বিশেষ 
প্রভাব, আছে। কাজেই তাঁরা অনায়াস 
এই খেলার প্রাতীক্রিয্নাশশল চারৱের কথা" 
ব্যস্ত করতে‘ পারতেন এবং তাতে এই” 
অসুস্থ উন্মাদনার অনেকখানিই প্রশামত ' 
হত। কিন্তু সে পথ এ'রা সযত্রে পাঁরহার- 
করোছিলেন। কথা ও কাজের মধো ফাঁকি ' 
কোন বামপন্থী দলের কাছ থেকে আশা- 
করা বায় না। | 
এই দুর্ঘটনার জন্য বিভাগীয় তদন্তের 
কথা ঘোষণা করা- হয়েছে, কেউ'”কেউ? 
করছেন। যে কোন তদশ্তেই হয়ত প্রকৃত. 
ব্যাপারটা কি হয়োছল তা প্রকাশ পাবে, 


, কিন্তু এটা কোন বড় কথা নর, আসল, 


কথা হচ্ছে মানুষের প্রাণের মূল্য যে দেশে 
বড় একটা নেই, অথবা অন্যভাবে বলতে 
গেলে তা ষথার্থভাবে দেবার মত 
মানীসকতা যে দেশে গড়ে ওঠে ন, ' তা" 
যতক্ষণ গড়ে না উঠছে, সমস্ত রকম তদল্তই - 
কার্যত নিরর৫থক হবে। হয়ত আজ থেকে 
এক বছর পর রিপোর্ট বেরুবে যে অমকে 
অমুক, অবস্থা এর. জন্য দায়ী। বিন্তু 
ওইটুকুই সব, তার পর আবার, সব কিছুই 
যথারশীত চলবে। মানুষের জনা যাদি 


কিছুমানৰ দরদ দরকারী বা বেসরকারী 


J 


মহলের থাকত, তাহলে খেলার আগের 
. দিন. রাতে যেয়ানে দশ'কদের লাইন পড়ে 


নীরবতা পালন ও শোকপ্রকাশ করা হত। 
মান্‌ষের জন্য 'িম্দুমাত দরদ থাকলে এর 


আশা করার মত পরিস্থিতি আমাদের 
দেশে নেই৷ হাজার হাজার মানুষ সোঁদন 
টাকটের জন্য যে উল্মাদ হয়ে গিয়েছিল, 


সেই উন্মাদনা সৃষ্টির জন্য যারা" দায়ী, . 


উল্লাসে মত্ত হয়েছিল, আগাম যুগ তাদের 
কোন অবস্থাতেই ক্ষমা করবে না। 


নামক 
জলসা উপলক্ষে কোন নারী নিগ্ৰহ হয় 
নি। গত ৬ই এপ্ৰিল একটি প্রতিষ্ঠানের 


যোগতা পড়ে গিয়োছিল। অপপ্রচার এত 
দূব অগ্রসর হয়েছিল যে. এস-এস-প 


এই উপলক্ষে চারদিক থেকে বিচার 
যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রান্তন বিচাবপাতি শ্ৰীশম্ভূ- 
চন্দ্র ঘোষকেঞ্জদযে একটি তদন্ত কাঁমশন 


বসান। দশর্ঘ শুনানি ও-বচার-বিব্েনার 
পর তদন্ত কামিশন এই সিদ্ধান্ত পোঁছন 
যে, নারী নিগ্রহের কোন ঘটনা সেখানে 
ঘটে ন। কাঁমশনের মতে হাঞ্গামার 
আসল কারণ ছল উদ্যোক্তাদের অব্যবস্থা ৷ 
পুলিশের ভূমিকাও ছিল ভাল। অথচ 
প্রচার করা হয়োছল যে, উক্ত অনুষ্ঠান 
উপলক্ষে রবীন্দ্র সরোবর অণ্চলে মাহলা- 
দের ওপর দৈহিক অত্যাচার করা হবেছে, 
ছদটোছদাঁট করেছে এবং কলকাতার রাস্তায় 
কোন নারী আর 'িরাপদ নয়। 


শ্লোগান দেওষা হয়েছিল এটা চশন নয়, 


এ রাঁশয়া-নয়, এটা :ভাকত্বৰ্ষণ, এখানে মর্যাদা 
মারা নিগ্রহের মিথ অপবাদ , 
রবান্দ্ - 


- ব্যাপী এক জঘন্য দুর্নাম থেকে আত্মরক্ষা 
- করতে পেরেছে। এই 


বড়” চক্কান্তের মখোস খুলে দিয়েছে! 
কমিশন দেখেছেন যে, বৃহৎ 'পঠুজি পাঁর- 
চালিত সংবাদপন্রগ্লির দ্বারা প্রচারিত 
যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে এই জঘন্য 
কুৎসা আসলে সাজানো সাক্ষ্যের ওপর 
প্রাতিত্ঠিত এবং এই অপপ্রচারের মলে 
বন্তব্ণাট ছিল এই যে. নারশদেব প্রকাশা 
এবং যক্তফন্ট সরকার নাকি বাপারটি 


"প্রসঞ্গো ্দল্লর : 


এবং গুল'বর্ষণ অবশ্যই 'নদ্দনীয়, কিন্তু 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, 
পশ্চিমবঙ্গ ও তার সরকারের সুনাম এতে 


. আবার প্রতিষ্ঠিত হল এবং যারা মিথ 


কুৎংসার বেসাঁতিতে নেমেছিল তারা 
উদ্ঘাঁটিত হয়ে গেল। শ্রীজ্যোত বসুর 
প্রত্যাশা যে, এই ঘটনার পর কায়েম 
দবার্থ শিক্ষালাভ করবে, হয়ত পর্ণ হবে 


. না, শকন্তু-এর দ্বারা জনসাধাবণ 


স্বার্থের প্রকৃত চাঁরধ এবং তাদের প্রচার" 
যন্যের প্রকৃত চাঁরঘ মর্মে মর্মে উপলান্ধি 
করতে পারধেন।* 

বস্তুত এক শ্রেণীর সংবাদপত্র বাঙাল 
জাতির চাঁরত্র হননের জন্য যেমন হন্যে 


. হয়ে উঠছিল তার তুলনা মেলা ভার। 


উপমৃখ্যমল্মপ এক্ষেত্রে উচিত কথাই বলে- 
ছেন, কিন্তু সত্য উন্বাটনে কোন কোন 
পাত্রকার যে ষথেম্ট অবদান ছিল সে 
কথাটারও তিনি উল্লেখ করলে আমরা 
খুঁশ হতাম। দৈনক ও সাপ্তাহিক 
বসুমতশই সর্বপ্রথম এই কুৎসা ও অপ 
প্রচারের মখোস খুলে দিয়েছিল একথা 
বললে বোধ হয় আত্মশ্লাঘা করা হবে না 
এই দু পািকাতে সৰ্তহাঁনভাবে উল্লিখিত 


কাঁমশনে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করা হষে- 
ছল এবং *তনাঁদন ধরে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ 
কবা হযোছল এবং তাঁর সাক্ষ্ে আমাদেবই 
বঙ্তবা প্রাজ্জীলত হয়েছিল এবং ”বিদারকির 
বাষের সেটা একটা মস্তবড় ঁভাত্ত হয়ে 
ছিল। সকলেই কুৎসা গায় না, অনেকে 
আবার সত্য উদ্বাটনের জন্যও *প্রচবে 
ঝাঁক নেয়। | 
(১১-১২-৬১৯৪ 








ও শাস্তি! 

দেহের পাশে দাঁড়িয়ে 
অশান্তির -সাগরে ' আকণ্ঠ “নিমাজ্জত 
জাঁবিত মানুষ “উচ্চারণ করেন, ও» 


হতেন 


শান্তি! ও শান্ত! "দেহ সাথে সব 
'ক্লাণ্তি' পড়ে .হোক ছাই } ‘অৰ্থাৎ বড়ই 
দূর্ভোগ গেছে, থৈছে খড়-ঝাপটা আর 
্ষুমিবাত্তির জন্য কামড়াকামাড়ির সংগ্রাম ' 
“এবার-মহাশুন্যে ডালা মেলে দাও, স্থির ' 
* মহাসাগরে ভাসতে থাকো । তোমার ও ' 
“অতিপ্ৰিয় দেহরতবটি পথ্চভূতৈ বিলান 
হয়ে যাক! ; 
'_ কিন্তু পুরাতন 'বংসরকে ববদায় 
= দেওয়ার কালে এই"মন্রোচ্চারণ সম্ভবপর ' 
"হয় 'না। মরদেহটুকু তসে, প্রাণযারণের 
ক্লান্তি ও ফন্রধা ভোগ করে, -তারপর 
হদুষন্বের ক্রিয়াবিকল-করে দিয়ে একটি 
'বৃদ্ধাঞ্তান্ঠি তুলে "ধরে বলে, চেললুম! 
যেতে দ্রেতে হয়। 

সে দেহের আঁধ্কারীর নিজস্ব ' 
"জ্বনাসা-যন্দ্রণাব ‘সঙ্গে 'আত্মশয়কুলের যে 
সম্পর্ক, তা "ভাসা 'ভাসা। কখনো 
"ঝাপসা ঘ্মতির-কাচে তাতহয়ত ধরা পড়ে, 
'শকন্ভু তখন -আর-্যম্্লার-তরতা "থাকে 
-না। সে “স্মৃতি তার "্সুখস্মৃতির 
সৌরভ শবলায়। ' ‘দুঃখের মীলিন- রাি- 
গগ্রলির অন্ধকারকে তেমন' আর "সর্বগ্রাসী 
প্রভাব বিস্তার করতে “দেখা "নন ন্না। 
তবে হ্যা, ব্যান্তর "সুকাতি ও 'দুককোর্ষের 
ফল অবশাই' ভোগ করতে হয় তার বংশ- 


“সমাজকে প্রভাবিত 'করে। ্রকটি অথন্ড 
“ধবা পড়ে! "সাৰা চোখে দেখা যায় "না। 
বৈজ্ঞানিক বিচারে, অণুবীক্ষণে কিন্তু 
ব্যান্তর কাৰ্বকলাপও ফাঁক দিয়ে পালাতে 
স্পারে না? তত্রাচ ব্যাককোষতক্ষণ"সমাজ 
“থেকে বিচ্ছি্ন করে একক ভাবাঁছ, ততক্ষণ 
যাল, তুমি মরে বেচেছ। - যাও, এবার 
"অনন্ত ছিল্তি ভোগ "কর! 
. কিন্তু নাদ “সেই ব্ব্যান্তকে সমাজের 
* অংশবিশেষ বলেই'গণ্য কার-তবে৷ম্ত্যুর 
প্রাক্ম্‌হ্তে তার পাশে “পিয়ে: বরং 
দেবের খাতাটা পড়ে দেওয়াই সম” 


চান। জানিয়ে দেওয়া, ওহে, যাচ্ছ, 
'কন্তু জেনে যাও, সমাজকে 'তম' এঁতো- 
টুকু দিয়ে গেলে, অতটকু ফাঁকি দিলে । 
এমন হিসাবও “অবশ্যই "হয়। হয় 
দিয়? 'ক্ষেরে, মারা ব্যন্তি "ইয়ে একটা 
সমাজ ও জাতির জীবনকে ভেঙেছেন 
গড়েছেন। তাঁদের আর বিচ্ছিন্ন কার 
‘না আমরা! হিসেব কার, কাঁ পেলাম, 
কাঁ' হারিয়ে এলাম 'তাঁর জন্য। " 
তা 'যাটের দশক "শেষ হল । ‘১৯৬৯ 
সাল 'বিদায়োল্নখ ৷ +৬৯-এর মরণকালে 
শাহসেবের খার্তী খুলেই বসতে হয়েছে। 
। বলতে পারছি: না, “ও! শান্ত! ' যাও, 
"অনন্ত বিশ্ৰাম ভোগ 'কর নিশ্চিন্ত 
‘ বলতে হচ্ছে, '৬৯->ভয়াল ভয়ঙ্কর "৬১৯ ৷ 
আবার” ভাঙা-গড়ার মহান নায়ক 7৬৯1 
‘বলতে হচ্ছে, ইতিহাসে "তুমি মোটা 
কাঁলর আঁচড় রেখে গেলে! তোমার 
উত্তরাধিকার ওসামাদের পথের মোড়ে -ইত- 
‘চাকিত করেছে। তুম ভারতের "মাটিতে 
'যাটের দশকের নায়ক। তোমাকে “বিমুগ্ধ 
“বিস্ময়ে বিদায় ছানাচ্ছি! 
’৬৭-তে যে 'তরঙ্গাভক্পোর "শুর 
-*৬৯-এ এনে তা কত যে ভাঙল আর 
কত 'যে ‘গড়ল: তার শফারাস্তি অনেক, 
‘যহযবার উচ্চারিত, হু আলোচিত। 
সুতরাং “পুনরুচ্চারপ *নিল্প্রয়োজন.৷ "তবে 
ৰ যেতে "পারে, 7৬৯ 'ক্লাইম্যাক্স। 
একাজ্ককার ক্লাইম্যাক্স | ৭-৬৮-৬১ 
"এই তিন দৃশ্যের-ক্লাইদ্মান্স । ক্সইম্যাক্সের 
“প্রচন্ড | প্আঘাতে কংগ্রেস ভেঙে ও: 
রত এ ২৬৭-তে গড়ান্জাশা- 


শশাবরে হিসেবের 
স্ঘটাপটা । কতটুকু মা-ছাড়লেই নয়, কত- 
"টুকু ছাড়তেই হয়ে, তারই জন্য পাকা 
মাথায় দুশ্চিন্তা ।' বলা বাহুল্য, "দেশের 
মানুষই 'প্র্যান্ড-পাপার গ্রানাইট প্রস্তরে- 
গড়া মাথায় ' ছেনি ঠাকে এ কথাক 


৯৪১৯০ 


তাঁরা ব্যর্থ" 


. আগেই প্দস্ত হয়োছিলেন। 


টুকরে দিয়েছেন, দিছেন অবশ্যই 


, একটি ্রস্তরবিশেষ ফুটো তে ? 
ৰু সি RE ON I 


নগোরগোল;। অটাকু অনিবাৰ্য । "লাচ্ছি 
প্রস্তরের প্রাকার ভেদ 'করে ক্ষীণ” রম্ধ- 
“পথে আলোকাশখা অনপ্ৰাবষ্ট করার 
-কালেও আকাশের .চাঁদ 'যথাযথ থাকবে 
এবং মাটিতে রৌশনচৌঁকিও বাজবে; 


হয়? -৬৯-এর মর্মবাণী উপলাব্ধিতে 
‘সুতরাং বাতিল। 

’৬৯ ছু চাঁকার মুখে নিয়েই 
এসেছিল, :চীৎকারই রেখে যছ্ছে। 
নিয়মের প্্যাতিকম সে ঘ্ৰটায় নি, বন্ধং 
'বেশনয়মকেই শনয়মানগ করার জন্য 
“কসরং করে 'যাচ্ছে। 1৬৯ ভারতের 
ইতিহাসে আর একটি উজ্জল অধ্যায় । 


'তাকেনভয়ংপেলে চলবে না, বুঝতে হবে। 


'৬৯-এর ‘সবচেয়ে -বড় “তরগগনভষ্গ 
বোধহয় 'বাষ্ট্রপাতি জাকির হোসেনের 
এস্বর্গলানের ‘প্র বর্তমান রাস্টঁপাত 


-শ্রীযষৃত চি ভি.গিরিকে নিয়ে সিন্ডি- 
.কেটইল্ডিকেটের ‘যুক্ধ৷৷ 


হেরে গেলেন 


সিন্ডিকেট জ্প্ার্থী রেজ্ডি। :গারর জয় 


“শ্ৰীমতী ‘গান্ধীর বিজয় “নিশান উড়িয়ে 


দিল। তখনও শকক্তু কংগ্রেস ভাঙে নি । 


-ডভাঙল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সঙ্গে 


সঙ্গোই .উপব্পরধান “তথা ' অর্থমনতী 


,শ্রীমোরারজখ “দেশাইকে ক্ষমতাচ্যুত করার! 


“এতবড় আম্নাত 'আর-বুঁঝ-হয় না, কেউ 
বাঁক কল্পনায় আঁকতে পারেন ন্য। 
মোরারদা অবশ্য প্ৰেধানমাল্বিত্বেৰ লড়াইয়ে 
স্উর্প-প্রধানমন্গদির পদটি -নাহলে-্রীফত 
সমগ্ৰ, দেশ-এককালে বিশ্লেষজবেই অসহায় 
বোধ করত" “াঁর”তুথ্লকী-অৰ্থনীতির 


রষ্টে আঁখি র্বর্ণ হয়ে উঠল। 
৬৯ বড় নিষ্ঠুর! কায়েম স্বার্থকে প্রথম 
‘দফা সে কোগঠাসা করলই? শ্ৰীমতী "গান্ধী 
ধন্য-ধন্য প্রবের মধ্যে -ঘোষণা করলেন, 
কংগ্রেসের গৃহাঁত প্রস্তাবাবঙ্গী 'তান-কার্ষে' 
"ফুপাঁয়ত করবেন। 

বস্তুতপক্ষে বাইশ-বছরে যাঁদ কংগ্রেস 
কর্তৃক গাত ডি কৃ 





্ধ 


লী % ate > ৰস - ত ০০ ৬ এ শাশি শি টো টির i 
"< টী হি বৃ, হত: হত: ফি এটি রঃ 282 না চিরে ৮. দৈ hie মন ৰ ৰ ৰ 
ত [3 ৷ লাশ গপ শব. মেছ - =} পে ৰ শে =, ৰণ” 
বব বা 3 ই হি লে সা ধুর 
মালিকে বথাযথ--বুুপা- 'হয়েছে। পাশ্চিয়বশোৱ কোন কোন 


তা উপর আসে 


মত’ গান্ধী অবশ্য বলছেন, কংগ্ৰেস - 


: (গাদ্যাপল্ধাী কংগ্ৰেসই দলভারা), সুতরাং : 
: কংগ্রেস বলতে ইণ্ডিকেটই বুঝছি আমরা। ; বদর হে ই তে ন 
' প্রাতিষ্ঠানিক কংগ্রেস - 


,৬৯-এর আর -একাঁটি বড় উপহার 
হবে নিবর্তনমূলক আটক আইন উঠে - 
গেলে। এই কালাকানুন নিয়ে একাঁৰন 

ঘড় বয়ে গেছে। বহুবার এ 
আইন বাতিল করার আবেদন উঠেছে। 
ফাজ হয় নি। এবার শোনা যাচ্ছে, 
ঈ্বয়ং বলবন্তরাও চ্যবন পর্যন্ত এ আইন 
আর ভোটের জোরে ধরে রাখার সুযোগ - 


না পেয়ে আইনের মেয়াদ বৃদ্ধির ইচ্ছাই 


কেন্দ্রের সরকার দুর্বল হয়েছে এবং 
তাকে কিছুদিন জনহিতকর কাজ্জ দোখিয়ে 
শান্ত স্টয় করতেই হবে। 

ওদিকে রাজন্য ভাতাও পালে হাওয়া 
দেখে বিলাপ্তর পথে অগ্রাসরমান। 
ব্রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস ভাগ্জাগড়ার ফলে 
যে কট রাজ্য বা কংগ্রেসের দখলে ছিল, 
ভাও আজ নড়বড়ে। উত্তরপ্রদেশে শুরু 


হচ্ছে প্রথম শান্ত পরীক্ষা। সিদ্ডিকেট- 
পশ্য সি বি গুপ্ত, না ইন্ডিকেটপল্ধী 
ফমলাপাতি । পাঞ্জার লড়াইয়ে 


J 
gl 
অন্য পাঞ্জ তা কি | 'চণ্ডপ-' 
সুর * 










টার (অনশনে মৃত্যুবরৰ্ণ - 
ভয়াল" ভয়ষ্কর দিক 4 
‘সম্পৰ্কে আমাদের: নতুন করে “ভাবত * 
করল ৷ 


অ্স্য। মহিমা - যতই 


থাক,‘ অসম্ভব:দাবি পরেণের ক্ষেত্রে এই 


অস্ম ভয়ঙ্কর। একে 'রুখবার, ক্ষমতা 


---অথচ এর দ্বারা দাবি 


আমি! =; <= 7. 
“৬9-তে'- যে”. ফ্রন্ট: সররারগ্ঠীলর -- 


প্রতিষ্ঠা, দু'বছরের মাথায় সেগুলিকে : 


: - নিয়ে নানা-স্থানে নানার. খেলা হুল । : 
- '৬৯-এ ফ্লোর” চেঞ্জাররা"- অবশ্য বিশেষ ' 


পাতা পান; নি। -- আর সেজন্যই ফ্রন্ট - 


৮৯55 হয়ে গেছে! 
আঁভযোশে = 


কেরলের- ফ্লক্ট-সরক্যর।, কাউকে ফ্লোর - 
-চেঞ্জ-করতে-হল না, অথচ সহজেই চোখের : 


নী. অ-মার্সবাদিএুজাট-ক্ষমতা দখল 


ছেন না। আঁভষোগ অনেক। শমাঁন- 
ফ্রন্টের প্রবপতাও দেখা - পিয়োছিল। 
বৰ্তমানে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ফ্রন্ট নিরে কাঁ 
করবেন তাই ভাবছেন। দিল্লীর চেহারা 
বড় সুবিধের না হওয়ায় অনেক রাজোই 
মন্দিসভা ভেঙে গড়তে অনেকেই এই 
মুহূর্তে ঠিক 

১৬৯-এ সবচেয়ে বৈপ্লবিক খবর 


তুলে দিতে গিয়ে দেশব্যাপী সোরগোল 
হয়েছে। বাঁল হয়েছে অনেক কৰ্ট প্রাণ, 
দলে দলে সাপ-নেউল সম্পর্ক কুরুক্ষেত্রের 
মাঠে নেমে পড়েছে। পাঁরবর্তনের পালে 
লেগেছে হাওয়া, নৌকা মাঝে মধ্যে টাল 
খাবে বৈকি। 

পশ্চমবশো আর এক রেকর্ড, 
রাজা মুখামন্তীর অনশন। বস্তুত ২২শ 
বছরে এমনটি আব হয় নি! পাঁথবশতে 
এমনটা আর হয় না। 


পশচিমবঙ্গোও -. মার্বাদপ্ৰধান | 
নিয়ে অন্য কয়েকাঁট- দল সুখী হতে পার- ' 


t এ he Ke 
+ 
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“আচরণ সম্পকে 2: অন্ন: হতাশা ? 
“হয়েছে। এরপর কি" নিবণচিলশ - 
বধ সম বিভিম নে চিন্ত 
করবেন। 


আমরা বললাৰ্ম, ৷ থামাও ‘এই ৮ " "৬৯ ঢের চিন্তা "জমা = করেছে। 


সাবধান, সতর্ক করেছে। 


ক্ষগকের জন্য বিস্মৃত হয়েছে' মনে-হয় ৷ 
কিন্তু সাত্যই তো তা’ নয়। '৬৯-এ 
পশ্চিমবঙ্গ যেন বিশ্বকাবর মহাস্বপ্নকেই 
সাথকি করার আবেগে চশ্চল হয়ে উঠল। 


- “পথের প্রমোদেঃয়েতে যারা ‘সবে ধলা . 


- দিয়ে যায় কবির 'সৃন্দরকে তাঁদের 
লালসার পঢ়াত দেখে কাবর চোখে জল 
এসেছিল, তান বললেন, 'কে'দে বাল, 
হেমোর সুন্দর, আজ তুম হও দণ্ডধর, 
-করহ 1বচার ৷’ দেখা গেল খোলা হচ্ছে 


"সেই [িচারালয়ের দ্বারনেশ। ি'ধ কেটে 


: যারা" চুরি করছে সেই প্রেম স্নেহ 
রদ্রের বিচার নামে 


0 ” &০ ১২ 1৬৯ | 





প্র পাকি্তালে নতুন চন 


সন্নলপ্ৰাণ- মানঃয়ের. ধমান্বিতয় 
.উদ্কানা দিয়ে যখন, - বিংশ শতাব্দীর 
পারমাগাঁবক .আবহাওয়ায়”* পাকিস্তান; 


যার ঘ'রিয়ে তারা ভারত উপমহাদেশের 
ওপর নিজেদের প্ৰভুত্ব কায়েম রাখবে। 


রাতারাতি দেবতা হারে, উঠছিল । কিন্তু - 


দেশ ভাগাভাগব পরমূহূর্তেই শয়তী- 
নের ' মুখোস খসে পড়ল বর্টিশ 


সাম্াজ্যবাদের বশংবদ ভতদদের হাতে 
পাকিস্তানেৰ জনকরা ধরাশায়শ' হলেন। 
দেশটা প্রথমে চলে শেল. আমলাদের 
হাতে। পরে 'মালটীরী 'ডক্লেটরের 
ফবলে। তাদের একমার কাজ হল: দেশের 


.পাজাবাঁন* ' সম্প্রসারণবাদের 


টা হলও 
"তাই পূর্ব পাকিস্তানের" প্ৰাকৃতিক" 


সম্পদ পোট ও চা) লুণ্ঠন করে পশ্চিম = 
পাকিস্তানের 


সমৃদ্ধি রাতারাতি বেড়ে 
উঠতে ‘লী্গল। * আৰ প্ৰ্ববৃষগৰাসাঁর” 
পান্তা 


? অরিবাসাতির দিয়ে লাশ কৃরা . হতে 
টন 1৮৮৮ 

"প্রথমে প্ববিঙ্গ “থেকে * বাংলা 
সামা অহং বাংলা সাহিত্য খতম করার 


০০ 


লেগে গেছেন 'মান্র কয়েক সপ্তাহ : আগে 
সেখানে স্থানীয় ‘বাজালদেৱ সত্যে 
| ১৬৯৭ মম 


দুৰ্লভ" হয়ে * উঁঠল। . 
করতে গেলে প্ৰ্ববিষশ্গোর . 


' না জেনেও পাকিস্তানের দাবিতে he 


তার গর, যখন. পাকিস্তান, হল তখন হান 


ইসলামণ ভায়া নয়! ' উদ ষোল আনা 
ভারতাঁয় ভাষা । এর জন্ম এবং ব্যগ্ধ 
সবই: ভারতে? উত্তর ভারতে . 'হন্দু- 
১০১ নির্বিশেষে সকলেই এই 


R- 


J 


পারে, তা হলে পূর্ববঙ্গে তাদের স্থান 


শতাংশে পাঁরণত হবেছে। তা ছাড়া 


আততায়প তাঁর ওপ্র গল. 
| এ" ১৮১৩ 


অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে বোঁরয়ে 


_আসাঁছলেন, সেই সময় তাঁর ওপর এই 
আক্রমণ হয়। তাঁকে তৎক্ষণাৎ মুলাগো 


হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতালে 


'ভার্তর সময় ওবোটের জ্ঞান ফিরে এসে- 


ছিল। তাঁর মাথায় সামান্য আঘাত 
লেগেছে -মাতর। 
+ ডাঃ ওবোট (88৪) ১৯৬৬ সালের 


*5১৫ই. এপ্রিল্য থেকে উগাণ্ডার প্রোসডেন্ট 
' পুৰে আঁধাণ্ঠত 


"সংবিধান সংশোধন করে 


; প্রোসিডেন্ট ডা তর 


পক্ষের 


, সাক্ষী এলেন 'জিনসবাৰ্গ ৷ সাক্ষীর কাঠ- 


গড়ায় দাঁড়িয়ে হরিনাম কীর্তন করতে 
সুরু করলেন। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে.হরে। হরে রাম, হরে 
রাম, রাম রাম, হরে হরে। বিচারক তো 
অরাক, জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ক 
বলছেন? জিনসবার্গ বললেন, সংস্কৃত 
ভাষায় কৃষ্ণ নাম জপ করাছি। রাগ করে 
বিচারক বললেন, ফেডারেল আদালতে 
সংস্কৃত ভাষা অচল। এলেন জিনসবার্গ 
হচ্ছেন হাঁপ্পদের গুরু । মাঁককন সাধ 
বেনারসে এসে গাঁজা আর চরসের খুব 
ভক্ত হয়ে উঠোছলেন। সেখানে তান 
সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করেন। আদালতে 
ঢুকে ইনি প্রথমে িচারককে নমস্তে 
বলে সম্বোধন করেন এবং বলেন যে, 
তান হিন্দ যোগী। [তান হিন্দু 
পৌরাণিক কাঁহনী এবং অধ্যাত্ম তত্ব 
আয়ত্ত করেছেন। 1জিনস্‌বা্গের বাবা 





কেরলমাত সুময়ান্রম বজায়-রেখে আলাদা :. 


আলাদা, প্রসঙ্গ সাজিয়ে যাওয়াও শক্ত. 
ফাজ। রাজশেখর বসু মশাইয়ের এ ‘রাম- 
ধনের বৈরাগ্ গল্পে বাংলা গল্পের মধ্য- 
যুগ থেকে আধুনিক ষুগ পর্যন্ত প্রণয়-? 
প্রসঙ্গের অগ্রগাঁত সম্বন্ধে ষে' লাইনগ্ল ' 
দেখা গেল, তা থেকে এটা বোঝা যায় যে, 
রাজশেখরবাবু তাঁর স্বভাবাসম্ঘ কৌতুকের 


বাংলা 
প্রেমের গ্রচ্পে সেকালের সঙ্গে একালের 
ভেদটুকু দেখিয়ে দেবার আয়োজন ব্যতীত 
অন্য কোনো বিস্ভৃততর সূত্রনিরীক্ষাব 
আয়োজন নেই ওখানে। তাই ওখানকার 
স্বোধ্য, মসূণ! 

অর্থাৎ আমাদের ‘প্রেমের গল্পের উপ- 
করুপ--শুধ এইটুকুই ওখানকার “সূত্রঃ! 
কিন্তু আমাদের উপস্থিত রচনার অন্দু- 
সরণীয় “সূত্র তো একটি নয়--অনেক- 
গুল । অনেক প্রসঞ্চা, অনেক দিক! 


হচ্ছে গদা, পদাঃ নাটক সবই) প্রেম, 


- হর্ষ ভয়, বিন্ময় সব কিছুই । : আমর 


ন টি তে ৰু * y ৰ? 
1" শল. দশ eT কি ও 


চল 


ঢ় 


দাক ত 


ডান EE TE 


* ব্লামমোহন আর “ঈশ্বর গণ্ড; কেরি 'আব - 
কৃফমোহন, কিংবা“ এই 'ধরনের যতো ' 


লেখক-মনণষীর কথা আমাদের এ-আলো- 
চনায় উঠছে, সময়ের মসৃণ .স্রলরেখায় 
তাঁরা তো ঠিক পর-পর - অবস্থিত নন। -. 
তাঁরা নানা ধরনের মানৃষ) নানা রীতির 
লেখক। 
আনন্দ বললে--ভাবের আকাশে ছাড়িয়ে 
থাকে এইরকম সব মনের গ্রহ-নক্ষত্র! 
ইহলোকের বেশভূষা আব ভাবভাঁঙ্গী অব- 
লম্বন করেই এরা দেখা দেন বটে, কিন্তু 
এদের কথা বলতে গেলে. কথা গুছিয়ে 
তুলতে সাঁতাই বেশ অসুবিধা হয়। রাম- 
ধনের মতো সরল সন্র-উপলাব্ধি সম্ভব 
নয় এ-কাজে। রামধনকে সামনে রেখে 
ব্রাদশেখরবাব্ কতো সহজেই বলে গেছেন... 
সেকেলে গল্পের নায়কদেবও 
বৈচিন্তা ছিল না, হয প্রতাপের মতন 
যোদ্ধা, না হয় গোঁবন্দলালের মতন 
ধানসল্তান। দাশোদর মুখুজ্্যে ও 
তৎকালীন লেখকদের নায়করা প্রায় 
জামদারপত্র, তারা ঘোড়ায় চড়ে 
বেডাতে যেত, গাঁবব প্রজাদের হোিও- 
প্াথিক ওষুধ দিত, এবং ষথাকালে 


ম্যাজিস্টেটে সাহেবকে খুশী কনে . 


রায়বাহাদ্ঢর খেতাব পেত! তারপর 
কাম কমে বাঙাল সমাজের পট- 
পরিবর্তন হল. সঙ্গে সঙ্গো গ্ল্পেরও 
প্লটপাঁরবৰ্তন হল, বোমা স্বদেশশি-আর - 


৯৬১৪ 


, অসহযোগের সুযোগ মেয়ে-পরাষের 


2222 
২ হট সর যচ: মেলা-মেগা '' 


লব 


টা হি ভাবা নন্দন 
ডি ‘কোনো - নায়, পেক্লেচ্ছন 
না। প ৯০ 





: 4 নানী বলত হয়ে বসা চাই, | 


ৰ * এবং সত্য! আভিজ্ঞতার ভাষা :চাই বলে-- 


" মা বাজে বই. তাকে 'রাজে” বলতে দ্বিধা 
“কোরো নাঁ--যা কাজয়শ "অথবা . বিশেষ 
{বশেষ কালের সাঁত্যকার 'হৃংস্পন্দন আছে 
যেসব রচনায়, শুধু সেইসব রচনাব কথাই 
ধতব্য। বাংলা বইয়ের, মেলায় কৃফমোহন 
, বন্দ্যোপাধ্যায়ের, অস্তিত্বই সে যেন মানতে 
চায়'না। “কুলমশ ও: করুণা সম্বম্ধে 
অধ্যাপক শ্রীকুমাব বদ্দ্যোপাধ্যায়ের. একাঁটি 
মন্তব্য দেখে সে একাঁদন আপন মনে চুপ 
চাঁপি বলাছিল_ “অসার, ‘অসার’, ‘অসার’, 
আম শুনে ফেলেছিল:ম। জিগেস করে-, 
ধছলম কোনটা অসার? 

আল দিযে ছাপা-পৃচ্ঠার যে-লাইন- 
গুল সে দোঁখযে দেয়, তাতে লেখা ছিল. 
"ফুলমাণ ও করুণা" গ্রল্থাটর প্রধান 
কাঁতত্ব হইল যে. ইহা বাঞ্গ-বিদ্রুপের 
শখড়াক দবজা 'দিষা উপন্যাসের উচ্চমণ্টে 
প্রবেশ কবে নাই । ইহা সর্বপ্রথম জাঁবনের 
গজশর সমস্যা, পাঁরিবাবিক জীবনের সুখ: 
বাঁচত ফাতিনশ ।” 

জামি জিগেস করোছিলম-এ মন্তব্য 
‘অসার’ মনে হচ্ছে কেন? 

সে বলে-কারণ, ও-বইয়ে জীবনের 
কোনো পাভাঁর সমস্যার’ সাত্যকার উপ- 
লাব্খই নেই ৷ সমালোচক নিজেই বলেছেন 
যে, ও-কাহিনীতে পনজস্ব গতিবেগ ও 
, নিগড় তাৎপর্য 1কিছ-ই .নাই,_রলেছেন:- 
কলা রিতা তারও নি 


~~ 


উন মা্ললেই কানি জড়াদয়ের করাও ভাবীছলম। এইসব নীনা 
ঘালো উপন্যাসের মুল. বিবর্তন-ধারার. ভাবনার ভিড়ে,মন অন্যমুখী হয়ে পড়ে;--- 
সহিত নিঃসম্প্ক বহিয়া গিয়াছে] ইহার, মনের শান্ত অবস্থাটা বাত" হয়। আনন 


এ. যখন খ্যস্টিযর্মআন্দোলনের ' বিষয়ে" 
মূল এতিহাঁসক দলিল, হিসাবে, ) প্রাণ ওঁ তা 
ব্লম্লোচ্ছন জাঁবনকথারুপে' নহে; এসব ্রীকুমারবাব:র এঁ মন্তরাটি শোনায়, 

আমার মনের গ্েই'অশাত্ত.অবস্থায় আমি 
on তই: উদ [ঠকের মনে হয়, হঠাৎ তাকে ও প্রশ্নটি’ করে, বসেছিলম। 


না দেখিয়ে দেবার জনয এতে সমারোহ তারপর আত্মদ্থতা ফিরে পেয়ে আমি 
কেন? ' বলল:ম--ভাই, প্যারীঁচাঁদের 'আধ্যাত্বকা 
| আন্দ বললে--আমি নান্দনগকে শ্রদ্ধা, উপন্যাস কি না জানি না, কিন্তু বইখানি 
কার, কারণ মে সং-ধাঠিকা, কোনটা আমি পড়েছিলুম একসময়ে।: : আজ- 
।্ঘটনা" আর. কোন্টা "ছলনা ভাসে আমাদের এই স্্র-সদ্ধান। সন্তর-রক্ষা 
।সত্যিই বোবে১--তাকে ঈ্যশ-কাঁর,.কারপ” ইত্যাদি প্রসঙ্গ ভাবতে ভাবতে সেই বইয়ের 
৷ সৈ, নিৱজ্কূপভাবে স্বাধান,--আ্মিণড-ঠিকা = বনওয়ারলালবাবদর কথা মনে  পড়ছে। 
'তরংমতন স্বাধীন নই,-“আৱর,তুমি তা... একদিন যখন পঁদনমাণর হঙ্গা্বর্ে 
| আমি তাড়াতাড়-বললুম--থাক্‌, থাক্‌ আকাশ .ও: যক্ষোঁদ সদশোভিত'--সেই 
--আমার কথা থাক আমি: পাঠক'হসেবে" সময়ে বনওয়ারীবাব্ড এক' কদমগাছের 
তোমার ‘আর তোমার, নান্দনধর মতন নাচে: তাঁদের বৈঠকের” জায়গাটিতে বসে- 
শিলত থাকবার চেষ্টা করাছ- মান মনে ‘হেড়ে গলায়! পদ আলাপ করাঁছলেন। 


এ অবস্থায় যা করা স্বাভাবিক, তানি 
তাই বরেছিলেন--সৈই ছোঁড়াদের তান 
' প্রহার কুরতে'ওঠেন। কিন্তু সে অন্য কথা। 
আমার মনে হচ্ছে, আমিও বানোয়ারণীর 
অবস্থায় পড়োঁছ। . মনে বই-বাছাইয়ে৷ 
সাধ আছে, কিন্তু সে কাজ বড়োই সুক্ষ 


.-এদিকে সাম্যের সত্যিই অভাব! 


পাঠকরা কি ভাবছেন জানি না। 
আনন্দ বললে--আত্মানন্দা ভাল নয়। 
দেয় তুমিতো ব্রাহ্ধ-িন্তার ধারাটা মনে 
মনে ভাবাঁছলে ? কিন্তু চিন্তাধারাব কথা 
এখন থাক। আমরা যে-কালের কথা, 
এসৌছ; সেই পর্বের লেখক অক্ষয় দত্তের 
প্রসঙ্গেই, বরং এখন 1কছ- বলে নেওয়া 
যায়৷, কৃফমোহন ,খ্যীস্টান ছিলেন, 
প্যারখচাঁদও" অন্য মতের, অক্ষয় দত্তও অন’ 


'মতের। আগে অক্ষয়-দন্তের কথা হোক,- 
-ভারপর. বিদ্যাসাগরের-প্রসত্গণ্ দেখা। দিক, 


পড়ছে শীকুমারব্যবু ওঁ সূত্রেই 1লখে-- 
ধছলেন-খতীস্টধর্ম-আল্দোলন বাংলার" 


সমাজ-জ্রীবন ক্ষণ আলোড়ন: সৃষ্টি. 


করিয়া বদ্‌বুদের, ন্যায় [িলান হইয়াছে” 
কথাটা ভাববার কথা! 


,পর্ষদ্ত খনিস্টপ্রাসাষ্গিক, যাবতীয় বাংলা. | 


বইয়ের: কথা-প্রসজ্ঘেই বোধ হয়”ও১মনতর্য 


মির নয়।, কিছ্তু' বই-বাছাইয়েরণ কাজে; | 


সেই, মুহৃতেই- অনুভব বদ), 
ও-প্ৰশন আমার করা উচিত হয়নি আসলা |: 
থা, আমিও সময়ধারা' অনুসরণ কর-- 


ঘাংলা নাটকের সূচনা ঘটোছিল; সে-কথাওও | 


মনে এসছিল। বাংলা কবিতার প্ররাহেও 
সৈ-সময়ে নতুন যেসব- তরঙ্গভঃগন দেখা" 
দেয় তাও: মনে, পড়েছিল উপন্যাসের 


অতঃপর-কতিপয় রাস্তার ছোঁড়ারা _ পাঠকরা উনিশ শতকের সেই মধ্য পর্বের 
জমিল ও বাবুর, হে'ড়ে গলা নির্গত. স্বর. 75475 
শৰ্মনয়া, মু মচাকয়া হাসিতে লাগল 1. 

-বনোয়ারী' কি করছেন; | [মন] 


জিজ্ঞাসা, 
এঁকান্তিক সাহিত্য সেবান্ততে 
বানি 


পুস্ত'ক গা 


[| ১৩ ডিসেম্বর. শানবার হইতে ১৩ জানুয়ারী সোমবার পর্যন্ত বাংলা সাহতোর 
১0 অন্রাগণ পাঠক-পাঠিকগেণ, আমাদের প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ শতকরা ১০২ কমিশনে 
য় কারিতে-পারিবেন। 

৫ পুত্তর. বিরেতাগণ এবং, প্রথাগ্ারসমূহ: এই উপলক্ষে ১০ই ডিসেম্বর বুধবার হইতে 
৷ আতিক ফাঁরশনের. ব্যবস্থায়," আমাদের. প্রকাশিত যাবতীয়. গ্রচ্থ সংগ্ৰহ করিতে 


কমিশনের" বিশ্েফ য্যবল্থাপত, পুস্তকতালিকা এবং অন্যান্য জ্ঞাতুব্য, {বষয়ের জন্য 
১ যোগাযোগ" করুন অভাব), টাকা" ও চিঠিপত্ৰ ‘পাঠাইবাৰ ঠিকানাঃ 


৷জজ্ঞাস| প্রক।*ন বিভাগ 


১/এ কলেজ রো, কাঁলকাতা-৯ ফোনঃ ৩৪-৫৬৭৪ 
দায়ক খুচরা, বিজ্লয়কেন্দু ও. প্চস্তফ- প্ৰদৰ্শনী 
(সন ব্রাদাস' আযাণ্ড কো 
১৫. কলেজ, স্কোয়াব কাঁজকাতা-১২ 





১৯৬৯৫, 


হুরুতব আরোপ করা হল কেন, তা নিয়ে 
কোন কোন মহলে বিস্ময়ের সুষ্টি.হয়েছে। 
কিন্তু সাঁত্য কথা বলতে কি এর মধ্যে 
গস্ময়ের কোন কারণ আছে বলে মনে হয় 


টনের ঢেউ সমাজজটীবনের তটে এসে 


ওপর। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, 
ফাগজে কলমে আদর্শ নীতি নির্ধারণ করা 
খুব কঠিন কাজ নয়। এ সম্পকে যুজ্জফ্ৰণ্ট 
যে নতি দনর্ধারণ করেছেন, সেটাও মোটা- 


ছাহলে বে বিষব্ক্ষ রোপিত হবে, তার 
ফল দেশের মানুষকেই ভোগ করতে হবে। 
বেতার ভাষণ থেকে জানা 


হাচ্ছে বে, মাতি অনুযায়ণ 


: ছিলেন। 
+ য়াজ্য সরকার গ্রহণ করেছেন। 
, ৪৯টি সুপারিশ: গ্রহণ করা সরকারের 
. পক্ষে সম্ভব হয় নি। যে নীতির ভাত্ততে. 
" একাডোঁমক 





ওপর। সেই কাঁমাটি ১৯৮টি ক্ষেতে তাঁদের = 
* সুপারিশ রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করে- 


' তার মধ্যে ১৯৪টি সুপারিশ 
"বাকী 


উপদেষ্টা কাঁমাটি ১৯৮টি 
সুপারশ করেছিলেন, সেই নীতির 
ভাতে সেল তার মধ্য. থেকে ৪৯টি 
করেছেন দেখে এটাই 


, রয়েছে। যাঁদের নিয়ে একাডোমক উপ- 


দেন্টা কমিটি গঠন করা হয়োছিল, তাঁদের 
মধ্যে অনেকে" নাকি সেলেও আছেন। 


তা সত্বেও এত স্মপারশের ক্ষেত্ৰে এই 


তারতম্য কি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ নয়? ভার 
থেকে {ক এটাই প্রমাণ হচ্ছে না যে, 


নজর অগ্রগাঁতির পথ প্রশস্ত করতে মন 


অথবা বড় বড় আমলাদের কাছে যাবার 


নাকি মাঝারী আমলাদের কাছে গিয়ে 
ভিড় করছেন। গ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী, 
ডেপুটি ডিরেক্টর, এ্যাসস্ট্যান্ট ডিরেটব 


: মৌড়লদের ওপর, সতর্ক ? দৃশ্টি. 


নদশ্বাবন এই শশার মদে, 


লাভবান হবেন ৷ 

এনো্বসিওলজৰর ডাঃ জয়দেব! 
কু তারপরে গেত সপ্তাহে প্রকাশিত) 
লখেছেন,. “ইণ্ডিয়ান মৌডকাল কাউাঁল্ল-!. 
৷লর আইন অনযারশ এনেস্থাসওলজ'তে। 
[শিক্ষকতার যোগ্যতা হিসাবে এফ ন) 


এ আর স এস/এম এস/এম 1ডি প্রস্তুত |, 
ছাড়া আর কোন ডিগ্রী ডি-এ ক্যোল): 


পশক্ষকতার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যখন! 


। দশক্ষক নিৰ্বাচন আরম্ভ হয়, সেই সময়! 
-" ডাঃ দশনমণি ব্যানাজ এবং আমি ছাড়া! 

এ যোগ্যতার অধিকারণ বর্তমান প্যানেলে 
.. আর কেউ ছিলেন না!” 
' ব্যানাজণ ১৩ জন লেকচারারের যে 
_সাভস রেকর্ড পাঠিয়েছেন, তাতে ডাঃ ' 


শ্ৰীমতী সনত! 


কুণ্ডুর বন্তব্যই ' সমার্থত হয়েছে। খুব" 


" সম্ভবত ' এনেম্থাসওজজশতে ডাঃ কুণ্ডু ' 


বৰ্ণিত 'ডাঁগ্রধারণ ভান্তারের অভাব বলেই ' 
ড-এ পাওয়া ডান্তারদেরও 'শক্ষকতার়্ 
{যুক্ত করা হচ্ছে। যাঁরা হচ্ছেন, তাঁদের 
তুলতে চাই না। কারণ প্রয়োজনীয় ডাগর 
না থাকলেও 'শিক্ষকতায় সাফল্য অর্জন 
করা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। অনেক 
বি-এ পাশ হেড মাস্টার অনেক এম-এ-! 


“বট পাশ হেড মাস্টারের চেয়ে দক্ষ হেড |. 


মাস্টার হতে পারেন। কিন্তু সব ক্ষেত্ৰেই ৷ 


যে তেমন হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। |" 


সর্ত হওয়া উচিত নয় কি? অর্থ 
প্রমোশন দিয়ে সংশ্লিষ্ট ডান্তারদের প্রয়ো-' 


সেটা , জনায় ভগ্ন অর্জনের সুযোগ দেওয়া 
._ বাঞ্ছনীয় নয়. কি? শিক্ষকরা স্কুলে |” 
চাকার করতে করতে {ব-টি- পড়েন?!” 


ডন্তারদের ক্ষেত্রেও সেই নিয়ম চাল; করতে 
বাধা কোথায়? ৷ il 

ফলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ৷ 
পোস্ট গ্রাজুয়েট 'ভাগ্র অথবা ডক্টরেট! 


আনবার জন্য পাটনা-দ্বারভাঙায় যেতে !- 


বাধ্য হচ্ছেন কেন, তাও বুঝতে পারাছ না। | 
কলকাতার চেয়ে পাটনা-দ্বারভাঙার ডাগ্ি 
কি বেশি মুল্যবান? 


এবার আসুন, আবার প্রমোশন 
প্যানেলের দিকে ফিরে যাই ৷ । | 
গন্রনাকোলদী এবং অবস্টোটকস্ট। 


, কলকাতার লোকের এত ভিড় হবে কেন? ' 


ত" 


ke 


, হী 





কা ইুন্দব আধার এই 


হচ্ছে আপনার নিরাপত্তার একমাত্র 


হেসে বললেন শীমতি মুখার্জি, “কী হন্দর ধনেই ও 
050 ই ৰণ তাদের 
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন... 


ই 8 লম 


গ্যারাসি নি প্রথম প্রিমিয়াম দিচ্ছেন সেই 
আর্থিক ৷ যে মুহূর্তে আপ লি দি সে 


ৰ এই গারাতি গা তাত ইসিও হছে 
[ছিতে হবে। সঠিকভাবে আরো বেশী জানতে হলে আমই কোন জীবন কুন নেই & 
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০৫০ 


'রিভাগে - একাডোঁমক্‌ " "উপচেষ্টা কামার 


মপারিশ এবং সেলের স:পারিশে কত পদের জন্য গোৌরাশত্কর মন্ডল এবং: 


তফাৎ তা-নিচের ' 
বুঝতে পারবেন।' * 
| সেলের-সগারশব- 


এসোঃ প্রফেসর ৪-চিত্তশ*্কর দাঁ এবং 
অর্ুপকুমার মিত . 

র্লশডার £ শ্রীনস্তকুমার ব্যানাজপঁ (২) 
চারূচন্দ্র মিন্র (৩) ভবেশচন্দ্র লাহিড়ী 
(৪) সরোজকাম্তি ভট্টাচার্য (৫) 
নগেন্দ্ৰনাথ রাষচৌধ্ুরী। 

লহঃ প্রফেসর £-ক্ষিতীশরোহন গুণ (২) 


বৈদ্যনাথ চক্রবতাঁ-৩) আঁজতকুমার: 


'_ সরকার (৪) সুনদলকুমার চৌধুরণী। 
লৈকচারার £- দেবপ্রসার্দ'দাস (২) প্রভাত: 
কুমার চৌধুরী ৩)' ধীরেন্দ্রনাথ 
ম্যানা“ (৪); কেতকণ: চ্যাটাজী- 


(৫) রথপন্দ্রনাথ ঘোষ- ৬৬) মহামায়া ! 


সরকার ৫) আরাত: রায় (৮) 
সোমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১) আঁমতাভ 


চক্রবতঁ €১০) বপদভঞ্জন” সরকার" 


€১১) গীতা রাক্ষত (১২) কল্যাণী. 
মুখাজর্ট (১৩) জগবন্ধু মিত্র (১৪) 
জীতেশচম্দু সমাদ্দার-€১৫) শৈলেশ- 
রঞ্জন চক্লবত (১৬) 
ধাপাস (১৭) আঁপমাঃঘেনগানপ্ত (১৮): 
সল্তোষকুমার পাল (১৯) দুলভিচল্দুঃ 
দত্ত (২০) ননগোপাল- গঢুপ্ঠ"(২৯) 
আনল ঘোষ, (২২) বিমানকুমার 
চক্লবতা (২৩) শান্তরাম হাজরা:(২৪) 
প্রভাতকুমার নন্দী (২৫) সনংকুমার' 
মন্ডল॥ 


তরুণ অপেরার 
মোন--ঢ৫-৭ ১২১ 


২৭শে ডিসেম্বর” বানার হাট। 
২৮শে ডিমেশ্বর মেখলাগঞ্স। 
২৯শে ডিসেম্বর, বকসাীর হাট। 
৩০শে ডিসেম্বর আলপরদুয়ার। 
৩১শে উিসেম্বর শিলিশ্যড়। ৰ 
, ৯/২ বরাজানমারাঁ আলিপুরদ্লার। 
৩/৪ জানুয়ারণ মালবাজার। 
* 6/৬ জান্য্লারী বা 
aly EEA 
নি অনার কন দু 


৯/১০ জানুয়ারাঁ 





মদনমোহন: 


টী ---গীঠ্োঁহক- ঘসমতাঁ 
' একাডোসিক উপদেষ্টা-করিট য়ীঁডার - 


, ছেন২১ট। 


গুয়ালা (২) সমপরকুমার শ্বাস 
€৩) গোলোকনাথ শাীল্‌-(8৪) কমল” 
. কুমার সরকার? 

হোকচারার, :--দ্বিজেন্দমাথ গুহ ২্ট' 
নগেন্দ্ৰনাথ চন্দ (৩) র্লাঞ্জিৎকুমার 
বোস (8৪) সৌরেম্দ্রন্দ সেন (৫) 


গোপীনাথ সাহা (৬) বিক্ষুপদ পাল+-.. 
চৌধুর+€) হেমন্তকুমার জানা'(৮).. 


অমহলাড়ষপ ঘোষ (৯) সর়োজরঞন 
ভোঁমক (১০)  সন্তোয়কুমার 
ধন্দ্যোপাধ্যায় (১১)  গোপাঁকারঞ্জন 
চক্লবতাঁ‘ (১২) চিত্তরজন খাঁড়া 
(১৩) মানসবন্ধু তালুকদার (১৪) 
. বাদলকান্তি: চৌধুরী: = (১৫)7দেব-- 


"_ প্রসাদ“গাজ্গুলী; (১৬) মৃণালকাদ্তি : 
ৰবন্ষ; (১৭) আমিয়কমার-গ্ট্ত'৩১৮) 


উপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ সাহা (১৯) প্রণবকুমারও 
চ্যাটা্্প (২০) ইমাজদ্দীন আমেদ” 

€২১) সর্যনারায়ণ ভগত। 
এখানে দেখা যাচ্ছে একাডেমিক 
উপদেষ্টা কাঁমাঁট সমশরবাবূকে ধীব*বাস) 
এক বছর বাদে লেকচারার থেকে 
সহকারী প্রফেসর করবার সুপারিশ 
করোছলেন। কিন্তু সেল তাঁকে ১৯৭০ 
সালের গোড়ার দিকে (অর্থাৎ প্যানেল 
চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে) রীঁডার করবে 
১৬১৬ - 


চৈয়েছেন। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই সমগুণ- 
সম্পনদের মধ্যে সবচেয়ে বোশ- গৃণ* 


'' সম্পন্ন। তাঁর পদোমাতর অসাধারণ 


দ্রুততা সমগোতীয়দের মধ্যে নিশ্চয়ই 
যথেষ্ট ঈর্ষার সৃষ্ট করেছে। কাজেই 
তাঁর বিশেষ গুণগুলো স্বাস্থ্যদপ্তর 
যদ প্রকাশ. করেন; তাহলে ভদ্রলোক 


. ,ঈর্ধার, অনল থেকে রক্ষা পেতে পারেন। 


.  কাঁমাট সহকারী প্রফেসর পদের জন্য 
প্রয়াগরাজ"মণ্ডলের” নাম প্রস্তাব করে- 


নাম,নেই।. সেখানে হাঁরশঙ্কর আগর" 
ওয়ালা, 'গোলোকনাথ শীল এবং 


কমল্রকুমার সরকারের নাম ঢুকে গেছে। 


 এসোপিয়েট প্রফেমরের 'জন্য কাঁমাঁট 
"কান নাম সুপারিশ করেন ন। তাঁরা 
টলকচারার পদের জন্য মাল তিনাঁট নাম 


রোডিওলজ্শ 
রেডিগওলজশী নবভাগে . সেলের 


সুপারিশ নিচে দেওয়া হল। 


অশোককুমার মৃখাজা“। 
সহঃ প্রফেসর/$-কাশীনাথ দত্ত (২) 
| বিষ্বপ্গাত চ্যাটাজা (৩) আঁজতকুমার 
সচুয্লাজাঁ (৪) আমিয়রঞ্জন সাহু! = 


সেন (8) দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (৫) 
সমরকুমার দে (৬) সঞ্ীবনকুমার বসু 
রায়চৌধুরী (৭) ভারতবন্ধ; ঘোষ 
{৮) গোপাললাল শীল (৯) 
‘ভোলানাথ ব্যানাজর্ট (১০) বজন* 
কুমার মুখাজাঁ' (১১) রাধেশ্যাম 
‘ সাহা" ১৯)এদেবেশ্চন্দ্র পাল (১৩) 
* :সত্যৱত পাল। 
একাডেমিক উপদেন্টা কাঁমাঁট এক- 
মাৱ‘, বিশ্বপাঁত চ্যাটাজশ ছাড়া আর 
কারও নাম. সহকারী প্রফেসর পদের জন্য 
| লুপারশ করেন নি। সেখানে সেলের 
াঁলকায় কাশীনাথ দত্ত, আঁজত 
মুখাজ এবং আঁময়রঞ্জন সাহুর নাম 
চকে গেছে। কাটি লেকচারার পদের 
জন্য ৬টি নাম সুপাঁরশ করোছলেন। 


সেল করেছেন ১৩ট। 


< [আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ] 


ক 


ba) 





.. হী দয়োজ-ৱোহিণী " 
_ আষ্টারদাকে ধৰিয়ে দেওয়ার অপরাধের? 
জান? ক্ষমা নেই_ প্রাণদশ্ডই তার একমান্ন 


শাসিত। তারকেশ্বর ‘সত্যই যাঁদ এই : 
অপরাধে অপরাধী হয়, তবে তার 
মৃত্যুদণ্ড ঘোষণায় কোন প্রশ্নই উঠতে 


পারে না। - কিন্তু ‘আগে তার অপরাধের 


প্রমাণ চাই! * আসল ..অপরাধীর- অন্ন 
লম্ধানই সংগঠনের প্রথম ও প্রধান 
কর্তব্য বলে গণ্য হওয়া উচিত 'ছিল। 


শাকশালী ক্ভা হুন্ধ, 
আল ৰ 


সম দরের বুকে তরঙ্গমালার ঘাতপ্রাতঘাতে 
নাবিকহণীন তরণার মত সংগঠনকে দক 
হারা ও লক্ষ্যদ্রন্ট করে তুলল । যেখানে 
সমস্ত সংগঠন একযোগে ক্রুদ্ধ গর্জনে 
ফেটে পড়বে_শকোথায় সে বিশ্বাসঘাতক? 
-কে সে বিভশষণ মাস্টারদাকে ধর্িষে 
ধদষেছে ?--ভাকে চাই--তার মতা চাই 1” 
সেখানে সংগঠন কিনা বস্ত হয়ে পড়ল 
তারকেশবরকে হত্যা করাব জনা! যে 
"অপলাধেব" ভ্রান্ত সংজ্ঞায় আমা 
সকলেই “অপরাধী”, সে অপরাধের জনা 
তারলেশ্বরের প্রাণদণ্ডের মণ্য সাজানা নয 
কতখানি হাসাকর তা আজ হয়ত সকলেই 
‘একবাক্য দ্বাকার করবেন। টি 
৫৯৬১১ 


তার অভাবে আমাদের ধারণা যে-কোন 
একাঁট ঘটনার বা কোন একজনের বিরুদ্ধে 
বিশ্বাসঘাতকতা বোধ হয কেবলমাব 
একজনই করে থাকে। কিন্তু বাস্তবে তা 
নয়। নিজস্ব অনুচর মাবফৎ পালিশ 
প্রতাক্ষভাবে 'বিপ্রবী দলের সভাদের হাত 
করতে চেষ্টা করে এবং 1বাভিন্ন সতের 
তখোব ওপর 'নভর করে একই ঘটনা বা 
একই বান্তির সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা 
করে থাকে৷ 

সুদীৰ্ঘকাল আগের কথা। 
বিপ্লবী বাঘাষতীন মুখাজাঁ* জাৰ্মানী 
তে অভারক জাহাজে প্রেরিত তিনিশ 
ঘাজ্ঞার রাইফেল ও রাইফেলের ' ঢৌ 


মহা- .. 
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বিপ্লবী সাধীদের সঙ্গে রারমণ্যলের-তণীরে- --এবুধ ৩) “প্লেভিস্টস্‌”-কে নিয়ে বিপ্লবাঁয্ৰ 
অপেক্ষারত ছিলেন; কিন্তু. হায়রে] কনভৈনস্যান্‌ ড্কলেন: এবং এই কনভৈন- . 
মেভারিক আর এলো না--তার। পারবতি”: স্যানই- ১৭১৩ সালে কাঁাঁট অব পাবলিক 
উপস্থিত". হলো স্যার চার্লস টেগাটের সেফট-র. হাতে “সুপ্রিম একাদিকিউটিভ। 
পরিচূলনাধীনে স্মরুহৎ পলশ ও মালি-' /অধারিি” তুলে দিলেন। কামি অব পাব:- 
টারীবাহিনী। এই ঘটনা এখন প্রায় “লক'-চ্লফটি-র হাতে দুটি দপ্তরের ভার " 
বিস্মাতর কো বিল! কিন্তু :এ -, নাস্ত হলো। প্রথম দপ্রটি হলো কাটি 
ঘটনায়--কে, সে -বিশ্বাসঘাতক--বা কত- অফ জেনারেল (সাকিউারাট"০এদের-হাতে 
জন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার, অন্ব- 
সন্ধান আমানত হয়েছে বলে আর মনে ২ দেশের জনসাধারণ বিপ্লবী সরকারের প্রতি 
হয় না। মনে প্রশ্ন-জ্বাগভে পারে, অত ' সম্পূর্ণ আনুগত্য দেয়।-- দ্বিতীয় দশ্তরাট) 
পরলো দিনের বিন ইতিহাসের এই. রিভাদউসনারি টাইবলাল”ষে কোন্‌ 


পলিশ" ক্ষমতা দৈওয়ী হলো যাতে সারা : 


ু 1, কিন্তু জু 
বিশ্বাস এই প্রশ্নির(বিচারের “অধিকার 
প্রত্যেকেরই আছে এবং সেই আঁধকাঁরৈই- 
বলাছ উচ্চস্গতরে.. যাঁরা ইন্দো-জামান 
বৈপ্লবিক ষড়যন্মে লিপ্ত ছিলেন তাঁদের 
মধ্যে কেবল, একজন. নর একজনের বোশি 
{বিশ্বাসঘাতক ছিলেন তাতে, কোন সন্দেহ 
নেই। আমার-- বিশ্লেষসকারী -"ও- অনু- 


সাম্ধিৎস মন নিয়ে তন, ত্র করে খুজে ' 
[সিদ্ধান্তে উপনশীত হয়োছিযে, আজও যে « 
কয়জন বেচে আছেন -এরংইন্দোন্জামনা , 
ষড়ষন্তেন বৈপ্লবিক মূলধন ভাঙিয়ে জীবন ১ 


দির্বাহ বসছেন, তাঁদের মধ্যেই বিভীষণ 
এখনও সম্পরশরে ও সসম্মাসে বৰ্তমান... 
প্রশ্ন জাগে £' স্ভুঙি যাঁদ এতই জান, 
তবে দেই সব নাম প্রকাশ করো না কেন?” 
প্রমাণ দিয়ে প্রহাশ করা এবং সেইরূপ 
অদ্রান্ত প্রমাণের ওপর দাঁড়য়ে নানা 
মতামতের লোকের সমর্থন পাওয়া সম্ভব 
নয়। সেই জন্য দেই প্রকার চেস্টা হতে 
আপাতত আমার 1বরত না পেকে উপায় 


ধবভীষণের দল? 
পাওয়া যায় ?--এই গবেষণা নিয়েই আমার 
দিন কেটে যায়! 

* * ফরাসী বিপ্লবেব ইতিহাস পড়বার 
"কমিটি অফ পাবালক সেফ্‌টি”-র গঠন- 
মত্তাক কাজের বিবরণেই আমার মন 
বিশেষভাবে আকুণ্ট হয়েছে। তিন পাট 


কোথায় তাদের খালে 


Secnrity-Chief Comrade. Zir- 
zinsky is after us. 


the Central Committee -.who 


Are: being- watched :by - ১৮% kh 


Security Police. 


“Comrade 
Such a ‘fanatic’ that he does 
not trust anvbodr and puts 
spy on himself also!” ৷ 

লেনিনের কথায় কমরেড" 
জিরিজনসাকির এই চাঁরারিকবোশম্টোর 


“Jt is strange that the 


He is not CE 
sparing even the ‘members of - 


অত বড় দাঁরত্ব যাঁর হস্তে ন্যস্ত তাকে জে 
সাঁত্যই অতখানি মানসিক প্ৰস্তুতি নিয়ে 
বিপ্লবী সরকারের ও দেশের নিরূপতার 
০25 

' .“ জুতীত কথাগুলো আজ 
ডো 
আমাদের? দেশবরেপ্য বশীর যতন 
মুব্জার পতি যে বা যান্রা এ ক্ষমা- 
করেছে, আমাদের 


খেলার আকর্ষণ বাড়াবার উদ্দেশ্যে আল্তঃ- 
থানা এবং সংলগ্ন আন্ডঃ-জেলা ' ফুটবল 
প্রাতযোগিতাও বাধাতামূলক কৰবাৰ 


পাঁরচয় পেয়ে আমি জিরাজনসাঁকর প্রাতি ব্যবস্থা হল' এবং এই ব্যবস্থার সমষ্ঠ: 
তত হয়ে পড়েছিলাম। দেশের পিচালনভাৱ ন্যন্ড হল এম-আই- 
৬৬২০ ঙ 


A 


১০ 


Densonil $580 Ben 


জা্তাহির সমতা 


যে মুখধানির দিকে 
সবাই তাকিয়ে আছে, 
| তিনিই বলবেন 
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*শারওয়া্ডে- “রাবলিয়ান' দমনকারণ-এই : 


কুখ্যাত এম-আই-ও;' মিঃ.স্টিভেন্দ নিষ্ঠুর 
ও সে দমন রা 
, যুবশান্তিকে চিরকালের মত 


৪ নিল্তন্ধ ও. প্্গ করে দিতে ২ 
. বিজয় - গৌরবে এগিয়ে এলেন। এই 


স্বনামধন্য পুরুষ এম-আই-ও, একদিকে : 
যেমন “নিষ্ঠুর ও .িদ্করপভাবে দমন- 


প্ৰয়োগেও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ছাত্র- 
দের ও আঁভভাবকদের ওপর অ-বৈপ্লাবক 


প্রভাব বিস্তারের অভিপ্রায় নানা প্রলোভন, 


বহু রুগখন আশা ও নানা প্রকার অর্থ- 


উৎপীভডনে ..পলায করে দিতে হংস 
হয়েনার রূপে সমস্ত শি নিয়ে আত্ম- 
প্রকাশ করল। কাউকেই রেহাই দেওষা 


ত্রহ্ধন”শল্পে অভিজ্ঞ 
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_একান দণ্ডে দণ্ডত কীতেই হবে ফল হাতি) 5 
এজুননাধারুপ, :তট্স্র-ং” বালক, বিশোর... করে রর 


যুবক, . বৃদ্ধ সকলের জন্যই আলাদা 
আলাদা, “লাল” নাল”, ও “সাদা” পাঁরচয়- 
পুৰৰ প্রদত্ত হলো ৷, এই. পাঁরচয়-পন্ন ভিন্ন 
“ কারও এক পা: বাইরে দেবার উপায় নেই। 


£শবপ্পবণ দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের " 
জন্য সঙ্গেন্ন পাঁরচয়-পন্তে প্রত্যেকেই . 


*শুবচারে" জেলে আটক হল-বহুজন গ্রামে 


“অন্তরীণ ও - স্বগহে নজরবন্দী হয়ে 
রইল। যে সব যুবক গ্রামে ও স্বগহে 
অ্তরীণ - হয়েছিল তাদের গাঁতাবাধ 





যে কে তাও কারো জ্ঞানা সম্ভব ছিল না। 
. শবচার” সরু হল-“বল তুমি কি 
আন? 
খুলে বল...” যাদি উত্তর হল = “জানি 
না” তখন মহানুভব 1বচারক [মঃ 
'স্টভেন্দ আর .তার সহকারী একজন 


" বাঙালী পুলিশ ইনস্পেন্টীর ষোঁর নামাট 


আমার সংগৃহীত কাগজের মধ্যে এখন 


, খাজে পাঁচ্ছ না) “বিচারের” সুষোগ গ্রহণ 


“ননয়ান্দত করার জন্যও' কঠোর : ও =‘ করে ২ 


শবস্তারিত বঁনদেশ। ছিল । 
'_ "এই তো গেল বিনা বিচারে ‘আটক 
রাখা ও ববনা বিচারে. র্যন্তি-স্বাধানতা খর্ব 


তাহার বিচার হইয়া “গেল”! 
স্বয়ং. বিঃ. স্টিভেল্স দি ' এম-আই-ও | 
আর ' “আদালত গহ'লোকচক্ষতে 
অন্তরালে তাঁরই আঁফস ভবনের একটি 
ই ভল আম নয়ন সতত লৱ 


' আমাদের সঙ্গে যোগ দাও...” 
-যাঁদ উত্তর আসে-.*না,' নানা! 
' পিছ; জানি না। : যাঁদ জানি তবু বলবো 


আদম 


নাতোমাদের সঙ্গে হাত মেলাবো ? 


-গৃশ্ুচর হবো? “তোমাদের স্পর্ধার সীমা 


থাকা 'দরকার... 1? 


“অপরাধীর” এরূপ তাঁক্ষ] বাঁবত্ব- 


ব্য্জক'উত্তার মুহুর্তে লবচান” সমাপ্ত 
» হয়েছে এবং তখনই দণ্ডাদেশ" পালিত 


হরেছে। কেউ হয়েছে খোঁড়া, কারো ভেঙেছে 
হাত, কেউ বা হাঁরয়েছে চক্ষু! ১৯৩০ 
৩৫ সালে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসনেৰ 
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= " দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার 2 দেশদেশেন্ন জলখাবার £ | 


'পারুত সেনগুপ্তেও 


এই ধনদারুণ খাদ্য সমস্যার দিনে সস্তায় 


দশের 


{ছল না বললেই হয়। বাঙলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের বাভিন্ন প্রাদেশিক রন্ধন-পরক্রিয়ার বহুবিধ প্রকরণ এই 
গ্ৰন্থে আছে। প্ৰবীণা ও নবীনাদের পক্ষে অপাঁরহার্য বইটির ভূমিকা সুলোৌথকা আশাপূর্ণা দেবী লিখে- 
ছেন--“দেশদেশের জলখাবার বিশেষ আগ্ৰহ নিয়ে পড়লাম। শুধু নানা গরহণীরাই নয়, প্রবীণা 
জননী, ভগিনী, গৃহিণীরাও এর থেকে পরম উপকৃত হবেন। শ্রীমতী সেনগুপ্ত যে উৎসাহে, যে পাঁরশ্রমে 
ও যে নিষ্ঠা ও ?নিপ্‌ুণতার সঙ্গো ভারতের সমস্ত প্রদেশ থেকে ‘জলখাবার শিজ্পের বহবাবাচত ডে 
পদ্ধতি সংগ্রহ করে সেগবঁল অধ্যায়ে অধ্যায়ে ভাগ করে সহজ সরল ভঙ্গীতে ব্াঝয়ে দিয়েছেন তা. নব 
বাস্তাঁবকই বিশেষ প্রশংসার যোগ? ।* 

মূল্য £ ছয় টকা রর 
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ঘুবকদের কেবল য়ে বিকলাজ্গ করা হয়ে- 
ছিল তা নয়, সংঘর্ষে বিপ্লবী যুবকেরা 


এম-আই-ও'র গুপ্ত দাঁললপৱে- বার 
বিপ্লবী যুবক পয়োজ চৌধুরী অপরাধী” 
নিস্তার 


হর্ষ দিনের আগমনবাৰ্তা জানায় :নি- 
*% পয়োজ তার নিজ বাঁড়তে ফরে এলো 





4 থানার ' দারোগা 
করল রোঁহণণকে নৈতিক বিচ্যাতির পথে 
ঠেলে দিতে। চট্টগ্রামের বৈপ্লবিক এতহা 
ও মাস্টারদার শিক্ষা রোহণপকে শর 
পক্ষের এইরূপ হখন প্রচেষ্টার বব 
দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করল। রোঁহণণর 
দৃঢ় সংকল্প সে এমন একাঁট নিদৰ্শন 
রেখে যাবে যাতে পুলিশ এই হন চক্রান্ত 
থেকে ভাবষ্যতে বিরত থাকে। 

যাঁদ কারো হৃদয়ে একবার বিপ্লবী 
শান্ত -জাগে_যাঁদ সাহস-আরও সাহস ও 
অপাঁরসীম সাহসের আঁধকারণ হয়, তবে 
দু্গসনীয় শাক্ত নিয়ে সে যে শতকে 
আক্রমণ করতে সমর্থ হবে তাতে আর 
আশ্চর্য হওয়ার ক আছে! বার বিপ্লবী 


হাঁস মুখে ফাঁসির রক্জুকে বিদ্দুপ করে 
00700, 10701000060 ও Un- 
৪0 এই বার বিপ্লবী বোহিপী 
দেশবাসীর কাছ হতে চির 'বিদাষ নিল। 
[ক্রমশ] 


ডান্তারধানার কাজকর্ম চুকিয়ে 
ফস্পাউণ্ডার এক সময়ে চলে গেল। ভবন 
আছে নিত্যকার স্গশ সানো চৌধুরী 
ভাঙ্কারের পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে 
হসেছে দাওয়ায়। ওদের মৃদু কথাবার্তার 
অস্পষ্ট শব্দ কানে এসে লাগে। শীতের 
ক্কষ্যা। চারদিক ঘিরে শাদা ধোঁয়ার মত 


কুয়াশা বাইরের অন্ধকারকে যেন ঘনঘোর ' 


চরের মানুষ। তার মধ্যে মহেশ 
ঘশ্ডল আছে, হাবু আছে-আরও যেন 
সম্গো আছে দু'-তনজন। সকলরবে 
নিজেদের মধ্যে কথা _ বলতে বলতে 
জত্তারথানার ঢাওয়ায় গিয়ে উঠল। সে 


আবার ফিরে গেল ঝোপের আড়ালে। : 


এতগুলো লোকের মাঝখানে, যে কথা 
সে বলতে এসেছে তা বলা যায় না। 
আবার সে অপেক্ষা করতে লাগল পরম 
ধর্বের সষ্গে। 


।পর্বান্যবাতি] = 
এক সময়ে চরের দলবলও শবদায় 


নিল। রাত হয়েছে বেশ। 


উঠলো, “মরে যা- মরে যা, সব মরে মরে 
সাফ হয়ে ষা।” তারপর সানো চৌধুরার 
দিকে ঘুরে বললে, “তুমি বাড়ি যাও 
সানো কন্তা। দেখে যাই ওর লোকটাকে» 

প্তাঁম যাবে! এই রাত্রে! সেকি 
এখানে?” সানো চৌধুরী চটে গেল। 
রাগের মাথায় যমুনার স্বভাব-চাঁরঘের 
পরেও দু-একটা খোঁচা দিয়ে সানো 
চৌধুরী বললে, “চরের ফিষাণরা ওকে 





মেরে খেদিয়ে দিয়েছে সেই কোন অঘাটায় 
“খালের ধারে। -না আছে রাস্তাঘাট 
মা আছে িছু। . বোপ-বাড়, গাড়া- 
গ্বতত ভেঙে এই রাত্তিরে যাবে কি করে!” 
বন্ড লরম হয়ে পড়েছে বাব;। কোনো 


, হাস নাই।”-- 


ভাৱার বললে, “চল।” 
"" যমুনা পথ দোখয়ে চলল। 
ললো সূল্গে। | 
_" ভাজার বলে, “তুমিও যাবে?” 


"__ আনো চৌধুরী গজ, গজ ' করতে 


ফরতে বললে, «আগের জন্মে মহাপাপ মা 


- ফরলে ডান্তার হয় না। ওই রাস্তা” 


তার ওপর এই বাত, তোমাকে একলা 


, হেড়ে দিই কি করে! , চলো ৷”-- ] 


জেলা বোডেরি পাকা রাস্তা ছেড়ে 
ওরা চরের বাঁধ রাস্তা ধরল। তারপর 
আরও একটা নিচু ভোঁড়বাঁধ ধরে 
খালের সাঁকো পার হয়ে খালের ধারে 
ধারে একেবেকে এগিয়ে চলল পৃবের 
সেই জালপাই জঙ্গলমুখো। 

সানো চৌধুরী রেগে আছে মনে 
মনে। যমুনাকে বিদ্তুপ “করে জিজ্ঞেস 
করলে, “তোর এই শোঁসাইটি আবার 
ধৰে উদয় হলো যমুনা?” 

"এ মোর গোঁসাই লয় বাবু!” যমুনা 
সলঙ্জে জবাব দিল, “এ অন্য মান্দুষ | 
ফখন.এসেছে- তাও জানি নি।» 

সসংশয়ে দানো চৌধুরী বললে 


. “বলছিস ঘোর অচেতন রোগাঁ-তো 
এলো কি করে?" 

যমুনা বললে, “ভিৰ মেগে মেপে 
কোথায় না কোথায় সারা দিন ঘুরে 
বৈড়াই বাবু-সেই সকাল থেকে, সন্ঝা। 
আজ ঘরে এসে দৌখ--মোর ওই টঙ্ের 
এক কোণায় পড়ে আছে লোকটা এক- 


“হেই সানো কা, মোর গুরুর "দাবি 
করে বলছ-সে কারবার মোর আর 
নাই। ও পথে মোর ঢের শিক্ষা হয়ে 


গুলী লেগোছল। নানা জনের মুখে 
মানা কথা শুনতে শুনতে এসেছি আজ । 
ঈঙ্গল ঘেরাওর কথা-পবন খাঁর অপ- 
ঘাতের কথা । লোকটাকে দেখে কেমন 
মোর সন্দেহ হলো।” 


ঙ্গাধ্তীহক বদ মত 

আসার আগে থানায় তোর সেই ডল 
মাকে খবর দিয়ে এসেছিস তো?? ' ' 

যমুনার মুখটা যেন চড় খেয়ে 
ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তবু সে মুখরা। 
করুণ গলায় বললে, "আপনার যা মনে 
হয় বলুন সানো কত্তা। একটা অচেনা 
লোক ওইরকম বেহঃস হয়ে পড়ে আছে 
মোর ঘরে-আর চারদিকে কত কথা 
শুনাছি। সে বাঁচে কি মরে--পায়ে তার 
গই রন্তের দাগ! আমি মেয়েলোক হয়ে 
যা পার নি-আপনি পুর্ষমানষ, 
বলুন যেয়ে ৷” 

সানো চৌধুরী আর ডাক্তার চুপ- 
চাপ যমুনার পেছনে পেছনে পথ চলতে 
লাগল ৷ 

মুনা বললে, “কতক্ষণ পড়ে আছে 
ওইভাবে--কে জানে! আমি এসে মুখে 
একটু একটু করে জল 'দলাম। খেল। 
কেমন চোখে দেখল মোকে 
একবার। তারপর সেই যে চোখ বজল-- 
না কইল একটা কথা, না দিল আর 


' একটা সাড়া। হেই টানা টানা বড় বড় 
, চোখ, গোঁফ-দাঁড়ির আড়ালে তার সেই 
লবন টসটসে মুখ, মাজা গায়ের রং! 


যমুনা মাথা ঝাঁক দিয়ে বললে, "আম 


|| 
; চর জায়গায় বাই-_দের মান্য দেখেছ। 
। এ মোদের 


ইদিকের লোক কিছুতেই লয় 


যাবয। মোর কেমন লন্দেহ হলো--এ 
সেই! অঙ্গল ঘেরাওয়ে ৰোয়য়ে 
পড়েছে।” 

সানো চৌধুরী বললে, “তা এত রাত 
করে ডান্তারকে খবর দিতে এলি কেন? 
এই তো বলাঁছস-সন্ধযেবেলা এসে 
দেখলি” 

“আমি ঢেরক্ষণ থেকে ডাজারখানাস্ব 
কাছে যেয়ে দাঁড়য়োছলাম সানো কত্তা (* 
যমুনা বললে, “লোকের পর লোক আসছে 
তো আসছেই। সেই ভিড়ের মন্যে 
যেয়ে বলতে মোর সাহস হলো না।” 

“কেন?” 

“কেন!” যমুনা সরল বিস্ময়ে বললে, 
"যাকে ধরবার জন্যে জঙ্গল তোলপাড় 
করে দিল পুলিশ থানা, যার কথা সকলের 
মূখে মুখে-আঁম কত জায়গার যাই 
আর শান, এ যদি সেই হয়--তার কথ 
সকলের সামনে যেয়ে বলব! কোথায় 
ফাঁস হয়ে যাবে কথা । জেনে যাবে থানা 
পাীলশ-আর সেই পোড়ারমুখো ভল 
মাব...সে তো পারলে মোকে খেয়ে 
ফেলে কত্তা ভয়ে মোর বুক তখন, 
থেকে কাঁপছে সানো কত্তা।” 

সানো চৌধুরী ঠাট্টা করে বললে, 
*এখন ডান্তার যাঁদ বলে দেয়?গৈ : 

শ্ডান্তারবাব্]।* ঠাট্রাটকু বৃকতে 


ভি = আট 
= চকচকে সিন্তের জরি্ক্রোকেড বা অপূর্ব ছাপার 


|| ঝকবকে শাড়ি, চড়.ইভাতিতে পরার ও শিফট ও 
গাউন, চুড়িদার ও কুর্ভ৷ এবং ছোটদের খুনীর মেলার 
| পোশাক । আর আছে নটি কোট, শ্মোকিং জ্যাকেট, 
|| সিঞ্চের শাট? টাই ও লিঙ্ক বড়দের পুরুষালি লজ্জা । 
এইরকম হাজারো দ্বিনিস ভারতের শিল্পীরাই যা-তেরী 
করতে সক্ষম ॥, 


জজ টি 
ওকি শুণ্ডাক্ক্টিক্? 


মেট্যোপলিটযাত্র বিভ্ধিং 
1 চোৌপ্রদী ঘ্োভ, ভলিকাতা 
1 বিশ্ববিখ্যাত বিপণীর লিসী শাধা 


৯৬২৫৯ 





পেরে যমুনা হাসল। বলল, আমি 
মুখ্য কাঙালি বৈরাগী সানো কতা! 
মানুষের আর কতটুকু জান গ। ব্যাটা 
তার গেছে দ্বীপ-চালান। আর কেন 
গেছে-তাও জানি। তান যা ভাল হয় 
করবেন।» একটু থেমে কাঁদ কাঁদ গলায় 
বললে, “আমি শুধু তখন থেকে ভাবাঁছ 
সানো কত্তা-যে লোকটাকে নিয়ে এত 
তোলপাড়, সে মোর ঘরে এসে অমন হয়ে 
পড়ল কেন? আমি জান-চরের সবাই, 
আপনারা সবাই মোকে 'ঁঘণা কর, 
আঁবশ্বাস কর! হতভাগা আঁম-মোর 
ঘরে ভগবান তাকে এমনভাবে পাঠাল 
কেন।” 

সানো চৌধুরী আবার কি বলতে 
ঘাঁচছল--ডান্তার বিরন্ত হয়ে বললে, “কে 
না কে--তার ঠিক নেই। তাকে নিয়ে 
অত কথার দরকার কি সানো কত্তা ৷" 

বাঁক পথটুকু ওরা চুপচাপ পার 
হয়ে এল। ডান্তারের কথায় যমুনার মনটা 
ঘারাপ হয়ে গেল। মনে 
তো, অন্ত কোমো লোকও হতে পারে। 
যদ তাই হয়?--এই গ্রাম্য কাঙাল 


লোটা তুলে ধরে বললে, প্দখ্ুন ৷" 
দেখল। - টনি নার ভারা 


ফি bes এ ty. হা 
হু 


মুখে কিছু বলল্মে না। কিন্তু যসুনার 
তীক্ষন চোথকে ওরা ফাঁকি দিতে, পারল 
না৷ ওদের ওই. নীরব দাষ্টাবানময়ের 


সে একটা অর্থ করে লে, এবং ‘সহসা 


যে একটা হতাশ 1বিষঘ্লত্য৷ তার যারা মন্‌- 
কেটে গেল বুকের রন্ত সহসা, যেন ত্বার 
চঞ্চল হয়ে উঠল ৷ 

ডাক্তার, নাড়ী টিপে দেখলে। স্টেথো 
লাথাল। তার পর 'ঁভ্বদ্রেম করলে, 


"কোথায়_ পায়ের ঘা'ট: কোথায়?” 


কাঁথা সাঁরয়ে যমুনা 
আঘাতটা দেখালে। 

গভাঁর ক্ষত। রন্ত মুখের কাছে 
এখনো লেগে আছে শুকনো কানা। 
গায়ের বাঁকটুকু সাফ-সুফ--পাঁরচ্কার। 
বলোঁছলে -কই?” 

যমুনা বললে, “ভিজা ন্যাকড়া 'দিয়ে 
মুছে দিয়েছি ৷” 

“চলো সানো কত্তা-বাইরে যাই ।” 


খায়ের 


যমূনাকে রোগীর কাছে বসতে বলে 


ডাক্তার বাইরে বেরিয়ে এল! 
পেছনে পেছনে সানো চৌধুরণী। 
বাইরে এসে ওরা মূদদকষ্ঠে কথা 
বলতে লাগল । j 
- ডাল্সুর বললে, “আজ তুমি আমার 


| 'কম্পাউন্ডার সানো কত্তা।” 


“বলো ক করতে হবে!” 
চৌধূরী বললে, “রোগীর অবস্থা 
খুব খারাপ?" ১01 
» “বুলেটটা পায়ের ভেতরেই আছে। 
এখন বের করে ফেলা দরকার!” 
ডাক্তার ভাবত হয়ে বললে, “কাটাকুটির 
ব্যাপার মহকুমা - হাসপাতালেই হলে 
ভালো হয় কিন্তু" , } 

সানো চৌধুরী বললে, “এই অবস্থায় 
সেখানে পাঠানো 'মানে তো ওকে ধরিয়ে 
দেওয়া। তুমি পারবে না?” 

-- প্ত্ৰাই ভাবাছিলাম। ডাকার থমৃ* 
$. & ৰ ৯৬২৪ চট ২1% ৮ ০, 


সানো 
ত 


মত হলো না, বললে, 


= কম, গলায়, বলবে, “আমাকে পারতেই 


হবে। নাকি বলো?” - 

“তুমি পারবেঁনিশ্চরই পারবে।” 
রাখবে কোথায়?" 

«এইখানে ৮৮ 

সানো চৌধুরী বললে, “কিন্তু এ 


মেয়েটা তো সুবিযের নয় ডান্তার।” & 


“আগুনের ছোঁয়ায় সব পাব হয়ে 
যায় সানো কন্তা” ডানার বললে, 
"আসার, তো মনে, হয়-এখানেই রাখা 
ভালো। যে ওই রেহঠ্স লোকটার মুখে 


জল দিয়েছে, হাঁটুভর কাদা ম্যায় “ 


“নিজের গায়ের কাথা চাপা দিয়ে রেখেছে 


আনে হয়, তার মুখ দিয়ে একটা কথাও” 
বেরুবে না।” 

সানে, চৌধুরী. বললে. “তবে তার" 
থাকে। এখন, বলো--আমাকে ক করতে: 
হবে।”? ' ন 
থেকে কি অপারেশনেব সবঞ্জাম আনন্তে” 


পারবে ?” 


লো কারি 
*উ'হ$1৮" ডান্তারের কথাটা, গনের 
"চন্দো- আমিও 
যাই, নলের জানস জানতে হবে। সে 
তুমি পজেপেতে আনতে" পারবে না।” । 

-"_ 'ষমুনাকে অপেক্ষা করতে বলে ডান্তার 
আর সানো চৌধুরী ফিরে গেল আবার *' 


পথও, তেমাঁন। দুর্গম 
ডান্তার আর সানো চৌধুরী ডাক্কারখানায়: 
ফিরে এসে প্রয়োজনীয় সব জিনিসপ | 
গুছিয়ে নিয়ে বোরয়ে পড়ল আবার সেই, 
চরের এক প্রান্তের দিকে। সে প্রায়, 
ছোটখাট একটা ভান্তারখানা। | 

যেতে যেতে সানো চৌধুরী বললে, 


“্যমুনার ওখানে ওকে রাখার একটা 
সরিধে ওদিকে কারুর নজর পড়রে 


না॥ ব্যাপারটা কাকপক্ষণতেও জানতে] 
পারবে না ভাঙ্তার। যাঁদ ওই বেটি নিস্তে ২ 


কাউকে না বলে,” | 


“ঠিক ভাই সমানো কল্তা।? ডাল্তার 
একট; দেখে বললে. “ও যতোদিন থাকে 
ওইখানেই থাক।” 


[ক্রমশ] 


গান্ধী আবদুল গফ্‌ফর থান। সেই সঙ্গে 
তাঁর সুসংহত একাল্ত কংগ্রেসানশামশ 
| খোদাই খিদ্মংগার লালকোর্তা ও বার- 
প্রসবিনী প্রিয় বাসভূমি উঃ পঃ সীমান্ত 
প্রদেশ। ১৯৪৭ সালে গোচ্ঠীর, অপাসদ্ধান্ত 


এ | বিনা নোটিশে ' বিশিষ্ট ভূখণ্ড.ও তার 


শি 


১১৬৯ সালে তাদের দুলাল বাদশা, 
৷ খানকে রাজকীয় আহবানে ' আপ্যায়নে ' 
মর্যাদা দিচ্ছে। :1ক উদ্দেশ্যে এবং কোন্‌ 
আদর্শের তাগিদে তা.আপাতত- উহ্য। ' 
তবে এটা ঠিক তৎকালে জাতি ছিল স্বাধী-. 
,নতার ক্লোরফরমে আচ্ছন্ন. অদ্ন্রোপচারে , 
| অনুভূতিশবন্য- বর্তমানে অনেকটা. 
'বিকারমূর, ক্রমে ঘোর কাটছে। .যারা 
ছার: চাঁলিয়োছিল তাদের অস্য এখন 
ভোঁতা, এবং তারা, নিজেরাই . শল্য. 
৷ চিকৎসাধীন আন্মিজেনের তলায়। বে সব 
প্রশ্ন ১৯৪৭ থেকে পর্দার পাশে- উকি, 
সেৱেও আত্মপ্ৰকাশ করতে পারে নি, আজ 
তা বাদশা খানের কণ্ঠের . 

জনমনে ছাপ ফেলছে। . তা: সম্ভব ; ও: 
দুগম হচ্ছে-তার কারণ এই চির নবশন, 


বৃদ্ধকে আধার . করে, বর্তমানের " 


২০।২৫৩০.বতসর. বয়সের যুবক মনের .. 
আলোড়ন "জিজ্ঞাসার 'চিহে ফুটে. উঠছে। 





ও তাঁর দেশকে কংগ্রেস ও ভারতবর্ষ = 


'_' থেকে ছিনিয়ে ছাড়ে পাকিস্তানে নিক্ষেপ 


করা হয়েছিল। 'এটাও অদ্রানা নেই বে, 


" ব্যবস্থা পোন্ত করার গর. (after it was ৰ 


& ৮৪০৫ 1800) ব্দশ্য খান জানজোন . 


সাপ্তাহিক বসুমতী 


তাঁন কোথায়। আগে কেউ বলে লি যৌবনমাথত সুভাবনেতৃত্ে বাঁঠোস্সারা” আলজান 'বানিমক-কি ভার ভি 


এমন, কি মহাত্মা নয়। এই স্তর ধরে 
দ্বাধীনতার মোহম্ন্ত নতুন 


" যায় 


আত্ম ও দেশ সমপপি৷ করেছিলেন? তাঁরা 
রাখতে পারেন ন, মহাত্মা রুখতে চান 
নি। তফাৎ কোথায়? ফাঁদ কিছ 
পার্থক্য থেকে থাকে তা মহাত্মার অনু- 
কলে নয়। তাঁর বৈবাহিক ও" একান্ত 
আস্থাভাজন বাজাজ তা. অনেক আগে 
থেকেই পাকিস্তানের উকলি হয়োছলেন। 
একটু পিছিয়ে যেতে হবে। 

প্হমতুজ্পা সাহেব যে সময়। ইংলপ্ডে 
পাকিস্তানের তান ভাঁজবেন, তখন একহাত 
পরিমাণ কালো মেঘ ভারতে অদশ্য গ্রহণ 


হলেও লম্ডন্বসণি এদেশের অনেক ধূরম্ধর. 


এ সম্বন্ধে, ওয়াকেবহাল ছিলেন। তাঁদের 
মধ্যে কেউ, কেউ, তৎকালে - গান্ধীজশর 
নিজস্ব গোষ্ঠীর সং্গে যোগ রেখে চলতেন. 
ও ভেত্তরে মান্দত্ব ও অনুরূপ পর্যায়ে 
অধিষ্ঠিত হয়েছেন॥ আরও স্মরণ রাখতে 
হবে৷ মহাত্মা গান্ধী যখন, বিলেতে গোল 
'্টবিলা বৈঠকে- যোগ৷ দিতে যান. তাব, 
অবেবেহিভ্ত পর্ব নিঃ ভাঃ কংগ্রেসের 


কবাচদ। অধিবেশনে বেদনায় ;ও আভিমাঘন - 


সুভাষ সত্তরুবাণী জানিয়োছিলেন_ 
“T will not. | stand in the 


way of Mahatma going to the 
Round. Table Conference. Let. 


him: come back disillusioned; 


I wilt then stand vindicated:™ 

ভারা ভাবাৰ্থক গোল টেবিল বৈঠকে 
মহাত্ম। যাচ্ছেন, আমি পথ আটকাতে চাই 
না৷ তান, যান এবং ভঙ্নস্বশ্ধী নিষে, 
ফিরে, আসুন। আমার বস্তুব্য তখন যথার্থ 
সাব্যস্ত হবে। মহাত্মা গেলেন খোলা মনে, 
ফিরলেন: খোলা হাতে।. জাহাজ থেকে 


নাহক’ সমান৷, 
এরপর সোজা! চলে আসি রামগড়ে 
" গালাপাশি দুই আখবেশন। একাটতে 


1বরোধাী সম্মেলন'॥ সেখানে স্বামী সহজ 
নন্দ ও সমভাষা' সামাজ্যবাংদর৷ বিরুদ্ধ 
দৃপ্ত আবেদন জানাচ্ছেন। অন্যটিতে গান্ধাঁ- 
“না গ্রহণ বা বজনিসএর শ্ন্য আস্ফালন 
আত্মাবস্সৃত জাতি সোঁদন চোখা চেয়ে, 
দেখল না গ্রহণ না করলেই বর্জন করা হয় 
না, কিন্তু বর্জন না করলো গ্রহণ করা 
হয়। এই থেকেই জাতির প্রাণ-প্ররাহ পৃথক, 
পৃথক খাতে বইতে শুরু করে| সৈ, শ্ররে, 
আজ শেষ নেই। পরস্পরের সংঘর্ষ কভু 
প্রচ্ছন্ন, কভু, প্রকট'! এই পাঁরস্থিতিতে 
সবভাষের নিরুদ্দেশ পারকমা। সুড়ঙ্গ 
পথে পাকিস্তানের রূপরেখা কংগ্রেস অঙ্গনে 
আগেই এসেছে। সভাষের অনুপাদ্থাততে 
একটু মদং পেল। আজকের যুবকের 
৯ম প্রশ্নঃ মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ এও 
{খলাফৎ আন্দোলন এক বন্ধনীতে চালিয়ে 
অসামান্য দেশংপ্রামক ও' মনীষাসম্পত্ম, 
মুসলমানদের সাহচর্য ও আতিথ্য পেয়ে-. 


মধ্যে। শেষ পর্যন্ত, শৃহন্দ-সুসলমান্দ 
ভাগাভাগি কেন. মেনে নিলেন? শ্যধুমান্র 
প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন পাবার আশায় 


২য় প্রশ্নঃ দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাশ’ 
সম্ভবত ১৯২৩ বাঁরশাল প্রাদেশিক কংগ্রেস" 
সম্মেলনে শান্ত শাখা হিল্লোলে' তৎকালে" 
লম্ডনস্থ ভারতসাঁচিব লর্ড বাকেনহেডেব- 
কাছে বৃহৎ বাংলার জন্য আঁবভন্ত নীতির 
ভাবতে স্বশাসনের প্রস্তাব পেয়েছিলেন, 
তান সগৌরবে তা প্রত্যাখ্যান কবেনা 
রাজনশীতি তখন অপেক্ষাকৃত তরল ও 
অপারিণত। সামাগ্রক'  বিপ্লবী-চেতনা 
সং্ঠু দানা বাঁধে নি। তবু যে ঘুষের ভেট' 
দেশবন্ধু দাশ বাংলার জন্য স্পর্শ করলেন' 
না, সেই উৎকোচ মহাত্বা তথা কংগ্রেস 
(তখন মহাত্মা ও কংগ্রেস একই মারার দই; 
পিণ্ড) পকেটে পরলেন কেন?' জাগ্ৰত 
জনশান্তও তখনা সর্বতোভাবে মহাত্মার 
নেতৃত্বের 'পছনে 

এখিয়ে আস! 

সুভাষ তখন' ইউরোপ' এশিয়ার" বৃহত্তম 
প্রাঙ্গণে । তাঁর শোঁযর্বার্য ও কৰ্মকুশল- 
তায় একদিকে কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক 
নেতৃত্ব ফিকে হয়ে পড়ছে, অন্যাদকে, নবাঁন: 
প্রাণে নতুন সম্ভাবনার উত্তাল: তরল 
বাঙালদিমাত্েই--উৎকট' একপেশে, কংগ্ৰেস 
ছাড়া গর্বে স্ফাত।, ১৯৪৫. সাল, শরুঘ 


" বদু-তখন তাঁর উপাঁর পরিচয়: নেতাজ্জার 


অন্লজ, বিনা বিচারে দর্ঘকাল" আটক. থেকে: 
কোরয়ে গাঁরমার -তিলক ভাজে, এসে 
পেশ্শছলেন -বোদ্বাইভে। বিশাল জনতারুঃ 


মক চনৰ 


কিপ্দিৎ রহস্যও ছিল। কারণ এ*রাই তো 
কিছু আগে দুই ভাইকে কংগ্রেস থেকে 
বিতাড়িত ৷ যাকণে সেকথা ৷ 
লৌহমানব সর্দার রণ-হজ্কারে ঘোষণা 


‘We shall meet the sword 
of. Pakistan with our own 
SWOrd.” 

পোকিস্তানের নিষ্কাশিত তরবারি 
আমাদের. তরবাঁরতে মোকাবেলা হয়ে)। 
এই আশ্বাসের ওপর প্রত্যয় রেখে' শরৎ 
বস; সেখানে এবং তার পরেই, হাওড়া 
ময়দানে কল্পনাতাঁত জনসমাবেশে বলে- 
ছিলেন, “পাকিস্তান ইজ এ ফ্যানটাসটিক 
ননসেনস”, অর্থাৎ পাকিস্তান একটি অর্থ- 
হীন ভাববিনাস। সরল সৌনক তখন 
জানতেন না, তাঁর মত খাজ: মনের লোকের 
পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না-যে সর্দারের 
_ গালভরা আস্ফালন 'বচারালয়ের সনাতন 
সাক্ষীর ফমণধরা শপথবাক্যের মত। হলফ: 


১ নিয়ে বলা হয়-সত্য বৈ মিথ্যা বলব না, 


অথচ বাস্তবে মিথ্যা বিহনে সত্য 'নিরাশ্রয়। 

এই; আবহাওয়াতে কেন্দ্রীয় আইনসভা 
নির্বাচন হল। নর্বাচকমস্ডলীর কাছে, 
লিখিত ইস্তাহারে কংগ্রেসের প্রতিশ্রতি 
ছিল “পাকিস্তান বা পাঁ্টশন হবে না।”' 
কংগ্রেসের কাছে: প্রাতদ্ন্ছীদের ক শোচনীয়, 
পরাজয়। প্রোসডেন্সী [বিভাগে সাদ্‌শ। 
ক্ষুদ্র প্রার্থীর কাছে দেশবরেণ্য বিদগ্ধ 
তৎকালে, কলকাতা মেয়র হন্দমহাসভা: 
মনোনীত পূজনীয় শ্রীদেবেন্দ্নাথ মুখোশ 
পাধ্যায় ধরাশায়শী। শাদ্লপ্রতিম শ্যামা 
প্রসাদ মুখোপাধ্যায় দেবেন্দ্রলাল খানের: 
কাছে, তারও জামানত জন্দ। বাংলাদেশ: 
থেকে কংগ্রেসীবরোধী কেউই 'দিল্পশতে- 
আসন.পেল না। এর কিছু পরেই আঁবিভন্ত' 
বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সুরাবদ সাহেব কোন: 
এক প্রসঙ্গে দাবি তুলোছিলেন ষে, বঞ্জা 
ঘেষা বাংলাভাষাভাষী' মানভূম ইত্যাদি” 
জেলার কোন কোন অংশ বহার থেকে' 
সাঁরয়ে বাংলাদেশের, অন্ততুন্ত হওয়া, 
উঁচত। এতে 'বহারের বাবু রাজেন্দ্র 
প্রসাদ, 'িনি' লিঃ ভাঃ কংগ্রেসের সভাপাতত। 
‘ছলেন বলেছিলেন * ' 

" “Tf Bengal increases her: 
Hindu population by’ annexa- 
tion of predominantly Hindu 
areas from Bihar; the ambition 
for having Pakistar ii Bengal. 
woul. stand imperilled.’ 

' অৰ্থাৎ বাংলাদেশে যাদি হন্দুসংখ্যা" 
আরও বাড়ে তবে সেখানে পাকিস্তান. হবে" 
কি করে? আমবিক্ষোভে বিকৃতি দিয়ে; 
জিজ্ঞাসা করেছিলাম ৫. 

‘ “Are we: to’ 105 
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কি? আপনি.বিশ্বাস করবেন কি, তের সে 
উনি গলাইকোডিন খেলেন! গ্লাইকোডিন খেতেই ওঁর কাশি খুব অল্প সময়ে সম্পূর্ণ নিরাময় হ’ল। 


কাশি রা নিয়ন্ত্রণ করতে গ্লাইকোডিন এৰ বাড়া আর কোন ওষুধ নেই 


আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান দ্বারা স্বীকৃত গ্লাইকোডিন এর ফর্মুলা সব আক্রান্ত 
অংশ থেকে কাশিকে দুরে সরিয়ে দিয়ে আপনাকে সম্পুর্ণ আরাম দেয়। 
জজ সন্তিক্ষে_ কাশির হামলা নিয়ন্ত্ৰণ করে। 

ঙ্গ গলায়--খসখসে ভাব থামায় ও জমাট শ্রেম্ম! 


= বুকে--চেপে ধরা 'পেশিগুলিতে আরাম পাও যায় ও সবামগ্ৰ্থাস সহজ 
লম; 


এ কুনফুসে-- শ্লেশ্মাকে পাতলা, কোরে বার কোৱে দেয় ও কাশিকে দূরে 


৬ কাশির জন্য বিশ্বন্ত সৰ্বাধিক বিক্লীত গাই চিকিৎসা 


থ:4/0895991807 Lon. 
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অর্থাং বাংলাদেশে জনসংখ্যা বার্ধত 


হওয়া বাংলায় পাঁকস্তান কায়েম হওয়া 


০ 


অপেক্ষা ভারতের পক্ষে কি বেশি দুর্ভাগ্য । 
বাব, বাঞজেন্দ্প্ৰসাদের বন্তব্য এবং ইউনাইটেড 


' প্রেস মারফতে পাঁরবোশত আমার মন্তব্য 


দুই-ই অমৃভবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে- 
ছিল। মহাত্মা এ-বিষয় জানতেন। . তাই 
তয় প্রশ্নঃ পাকিস্তান ও ভারত 
এবং পাঁকস্ভান ও বাংলা. এই. বিষয়ে 
মহাত্মা তাঁর মতামত বা নির্দেশ - উপারি- 
লাখত পৰ্যায়ে ব্যন্ত করেন নি কেন? * 
- উল্লেথষেগ্য তাঁর কার্পণ্যের অন্তরালে 
ধারাবাহিকভাবে ক্রমাগত... রাজাজাীর 
আঁবরাম পাকিস্তান সমর্থন। 
-১৯৪৬-এর বোধ, হয় মার্চ মাস। 
কংগ্রেমের কার্যকরী সাঁমাতর পুর্ণাঙ্গ 
বৈঠক দিল্পপতে। বাংলার ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ 
অন্যতম সদস্য। তান পাকিস্তান অনু- 
মোদন করে জোরালো বন্তৃতা করলেন! 
শরৎ বস তখন জ্বরে শব্যায়। শ্রদ্ধেয় 
শকিরণশক্কর রায় ছুটে এসে আর্তনাদ 
করে বললেন, “শশাঙ্কবাবহ সর্বনাশ হল 
ওয়াক কমিটির বাঙালী সদস্য ডঃ ঘোষ 
এ ক করলেন?” আদমি তখন শরংবাবুর 
শয্যা পাশ্বে। কিরপবাবূকে তখন আমি 
ষে প্রশন করেছিলাম এবং যে প্রশ্ন আজকের 
ছেলেরা করছে, আর করবে। তাই-- 
৪র্থ প্রশ্নঃ ডঃ ঘোষ কি বাপজশীর 
ইঞ্গিত না পেয়েই অথবা তাঁর মনের কথা 
না-জেনেই এই ভূমিকা নিয়োঁছলেন,? 
১৯৪৬। বোধ হয় অক্টোবর । শারদণয়া 
ষষ্ঠী ' সে-ীবষয়ে সন্দেহ নেই। শরৎ বসু 
তথন' শদল্পশতে  অল্তর্বভাঁ সরকারের প্রথম- 
পর্যায়ের অন্যতম মন্দ্রী। নেহরু প্রধান- 
মন্মী। বড়লাটের মনোনয়নে শরৎ বস্য 
তার পূর্বে নিৰ্বাচিত প্রাতিনিধি হিসাবে 
[বিরোধী নেতা । আমরা পিছনের সারির 
সদস্য। বৃটিশ চলে যাবে। কংগ্রেসের 
হাতে শাসন এসে গেল, লীগ তথন গোঁসা 
করে , মাম্মন্ডলীর বাইরে। ডাকের 
অপেক্ষায় দাঁড়য়ে। তৈলান্ত হয়ে জিনা 
সাহেব এবার আসতে চেয়েছেন। গাদ্ধী- 
জয় শিবিব থেকে শবং বসুর ডাক এল। 
আম এইটাই আশঙ্কা করাছলাম। তাঁকে 
সরাসাঁর জানালাম গাম্ধীজশ আপনার ও 
বাংলাদেশের মৃত্যু পরওয়ানা হাতে 
অপেক্ষা করছেন, আপনি গেলেই সে পর- 
ওয়ানা জারি হবে। তিনি সরাসার এটা 


* “মেনে না নিলেও আমার জাশক্কা লঘ:-- 


, ভাবে বরখাস্ত করতে. পারলেন, .না।. 


ঘললেন, “দেখ, ঘুরে আসৈ? আম তাঁর 


পাঁড়তে কোন কথা হল না। অবশা তাঁর . 


. ক্যাবনেট ছাড়তে হবে”। 


[ও | শীষ্াঁহক বসত) 

হাঁসি আমাকে ' প্রতারিত করে ন: 
কারণ আম আগেই জানতাম, সরকার 
বাঙ্‌লোতে 1ফরে আগে চায়ের ফরমাহস 
হল। ছোট্ট আলন্দ। আমরা মুখোম্নাথ। 
শরৎ বস; বললেন, "লীগ মাল্মত্বে আসছে। 
কাজেই গাদ্ধাজার নিদেশি আমাকে 


কাপ মেঝেতে ফেলে. বললাম, অথণ৭৭ 
পাকিস্তান হচ্ছে।” পাকিস্তানের রথচন্র 
বাঙালীর বুক দলন করে চলবে। বাঙালী 
শরৎ বস, সুভাষের ভাই শরৎ বস; এক- 
মাঘ অন্তরায়। এই কণ্টক উৎপটনের 
হোতা ও পুরোহিত মহাত্মা। তাই 

৫ম প্রশ্নঃ অগণতান্িকভাবে প্রণীত 
পাকিস্তান সংদ্টির সম্ভাবনা ও প্রস্তুতির 
শবরুদ্ধে জনমত সহায়ে রুখে না দাঁড়িয়ে 
পাকিস্তান সহজ ও সুগম করার আঁভপ্ৰায়ে 
এত 1বসদশ ভূমিকা গান্ধীজী কেন 
নিলেন? 

১৯৪৬ সাল, বোধ হয় নভেম্বর। নিঃ 
ভাঃ কংগ্রেসের পূর্ণাঙা আঁধবেশন। স্থান 
মীরাট। শরৎ বসুর প্রস্তাবপুষ্ট সভাপতি 
আচার কৃপালন' মঞ্চে উপাবষ্ট। পাশে 
সদ্দর প্যাটেল ও অন্যান্রা। তাঁদের 
সামনেই শ্রোতৃমন্ডপে দেখা যাচ্ছে বাংলার 
প্রাতানীধ শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ মেধ 
দা), ডঃ নাঁলনাক্ষ সান্যাল আমার জ্যেচ্ঠ- 
তাত দাদা) কর্মব্যস্ত। ইউনাইটেড প্রেসের 
চারুদা চোরু সরকার) উদভ্রান্ত হয়ে 
বলছেন, “এই দেখ বাংলা শিবির থেকে 
পাকিস্তান সমর্থন ইস্তাহার বালি 
হচ্ছে।” যান্ত হিসাবে বলা হয়েছে নীতি- 
গতভাবে পাকিস্তান স্বীকার না করলে 
সমগ্র বাংলাদেশ পাকিস্তান হয়ে যাবে, 
এখন অন্তত খানিকটা বাদ থাকবে। 

এটা বিরাট ধাস্পা এবং এই ধাস্পার 
রূপরেখা উবরি-মস্তিষ্ক প্রসৃত। বাংলা” 


" দেশের মাথায় পিস্তল ধরা হচ্ছে। অথচ 


এর অনেক আগে ক্যাঁবনেট মিশন 
(অর্থাৎ ইংলন্ডের কয়েকজন মন্লীগোম্ঠ৭) 
পুস্তিকা প্রণয়ন করে তা প্রচার করেছেন। 


তাতে পাঁরৎকার মন্তব্য ছিল যে, কলকাতা, 


বর্ধমান বিভাগ, অন্যান্য বিভাগের হিন্দু 
এ-থেকে উদ্ভুত £ 


হতে পাবে না! 


৬দ্ড প্রশ্নঃ সহায় সহ SLA | 


এঁড়য়ে গেলেন কেন? 

পর্দার পিছনে ও-পাশে যে হর 
{বিশ্বাসঘাতকতার চির ফুটে উঠছিল, তিনি 
তার নীরব দর্শক কেন থাকলেন? 


৮ই এঁপ্রল। .১৯৪৭ সাল। দি 
ভাগি কলোনী। মহাত্বার দর্শনপ্রাথী 
আঁম। সঙ্গে এক মাঁহলা ও কাল্বদা - 


(স্বগাঁয়ি সত্যাপ্রয় বন্দ্যোপাধ্যায়)। নরম- 


গরম কথা অনেক হল। সেটা পথকভাবে 


পরে লিখব ।. -মোটমাট যে প্র্ন।॥ তখন 
করেছিলাম, এবং যা. আজকের বকের. 
এম প্রশ্নঃ মহাত্মা বাংলা. পাঞ্জাব'ও 


আম চারের 


দিল “ 


সারা ভারতবর্ধকে কযাইয়ের হাত থেকে 
রক্ষা করার প্ররাসে অনশন ও সত্যাগ্রহের 
অন্তত একটা হন্মীকও দিলেন না কেন? 
.কষাইয়ের কাজ শেষ হওয়ার পর তান 
কলকাতার বেলেঘাটাতে অনশন করোছিলেন 
নোয়াখাল পর্যটন একটা এাতহাসিক 
শীর্ধপর্যায়ের সাহসিকতা । পরে পাকি 
স্তানকে ৫৫ কোটি টাকা পাইয়ে দিলেন 
ভারতীয় শানকর্তাদের ভয় দোঁখয়ে। 
িদ্তু ব্যবচ্ছেদের পূর্বে করেছে ইয়ে 
মরেপো মহামলোর দু সাধক কেন, এত 
অলস-অনাড় ?নিস্পন্দ ? ৷ 
এ দিনই অথাৎ ৮1818৭ বাদশা 
খান প্রকাশ্য জনসভায় কানাঘষায় প্রথম 
শুনতে পেলেন যে, দেশ ভাগ সিদ্ধান্তের 
পর্যায় পার হয়েছে। যে-লোকটা গান্ধীর 
আভনমহদ্ৰয় এবং যাঁকে তাঁরই নামে 
অত্কিত করে সীমান্ত গান্ধী বলা হয়, 
তাঁকে 'কোন কথা {তান আগে বলেন {ন 
কেন? তাঁর সঙ্গে মত-বানময় কি 
অপ্রাসঙ্গিক না অশোভন হত? তাই-- ৷ 
৮ম প্রশ্নঃ মহাত্মা গান্ধী যে গফফর 
খানকে এড়িয়ে গেলেন, সেটা ক কৌশল 
না অস্বাস্ত? যাই হোক এটা কি 
অপরাধী মনের পাঁরচায়ক নয়? 
১৯১৭০ সালের দরজায় দাঁড়িয়ে 
আজকের মানুষ বন্ধনমূ্ত দৃষ্টিতে দেখছে 
স্বাধীনতার বেশ 1কিছ; আগে থেকে 
ব্রাজাজী প্রকাশ্যে এবং অন্যান্য প্রথম 
সারর কংগ্রেস নেতারা গোপনে কুটিল 
পথে পাকিস্তানের পঞ্চম বাহিনগর কাজ 


" চালাঁচ্ছলেন তাঁদের ওপর থেকে গান্ধীর 


1শাথল প্রভাব দুত অপসারিত। মদাম্ট- 
মেয় বাদে মুসলমান সমাজের কাছে তাঁর 
নেতৃত্ব তখন অস্বীকৃত এবং মহম্মদ আলি 
জিলা তাঁকে তাঁদের নেতৃত্ব থেকে উচ্ছেদ 
করে 1নজে একচ্ছছা আধিপতি। অসহায় 
মহাত্মা দর্পণে দেখলেন ভারতের আঁব- 
সম্বাদী ম্দকুটহশীন নরপাঁতি অতীতের 


“ প্রেতচ্ছায়া। তাঁর নিজস্ব ব্যর্থতা গডসের 


বুলেটের আগেই তাঁকে হত্যা করেছে। 
‘আর এক গাম্ধী সেই ব্যর্থতার পরাজয়কে 


- পরাস্ত করতে এলেন। পঃ বলা ও পূর্ব 
সংখ্যাধিক্য এলাকা কোনমতেই পাঁকস্তণ্ন _ 


ছনন্যই বাঙলা আজ বিশ্বের অন্যতম ভাষা । 
দুই পারের শ্রমিক, কৃষক, মেহনাতি মানম্ব 
মোহনচাঁদ, করমচাঁদের . মনের চাহিদা 


আবদুল গফফর আশার ভাবমা্তি *নিয্নে 
তখন .- সেই ভাষায় বিকাশ ‘পাচ্ছে, পাবে। ইংলণ্ডে 


রাজা কখনও মরে লা। “লং লিভ দি কিং ।* 
ভারতবর্ষে গান্ধী অমর। * জয়তু গান্ধী? 


-& 


~~ 


ATISA AND TIBET by 
Dr. Aloka Chattopadhyay ; 
Lludian Studies Past and 
‘Present; 8, Shambhunath, 
Paudit St., Calcutta. Price 2 
Rs. 50.00. 

নাঁপ্ংকর শ্রীজ্ঞান অতশশের নামের 
সঙ্গে পরিচিত নন, শিক্ষিত বন্ছালার 
মধ্য এমন মান্য বোধ হয় খুনে পাওয়া 
যাবে না। বেশির ভাগ মানুষই এটুকু 
জগত আছেন যে, দশপজ্কর হিমালয় 
আতন্রম করে সদর তিব্বতে পাড় 
ধদয়োছিলেন এবং সেখানে “বৌদ্ধধর্ম প্রচার 
করোছলেন।' কিন্তু জাঁর-সামাগ্রক ভীবন- 
কথা আসাদের নিকট রেভঃুলাংশে অজ্ঞ্যত 
"ঁছল। বহুলাংশে অজ্ঞাত ছিল এই কারণে 
যে, প্রতাবৎকাল তাঁর সম্বশ্ধে" যে-সকল 
প্লচনা 'প্রকাশত হয়েছে, তা "মূলত 
'সেকেন্ড-হ্যা্ড বথ্যাবনীর ওপর {ভাতত 
"রে রচিত। এই প্রথম এমন এএকটি 
"সার্থক রচন্য প্রকাশিত "হলো "যা মুল 
তিব্বতী সূত্ৰসমূহ অবলম্বনে জিখিত। 
'লোখক্া শ্রীমতী অলকা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃত্ত 
পরিশ্রম করে [িত্বতণস্ভাষায়রচিতংপ্ঠৃথ- 
সমূহ থেকে দীপত্ফদের জীবন -=ও হিয়া" 
-কলাংপর তথ্যসমূহ - “উন্বাটন কটরছেন। 
এই উচ্চ মানের .রচনাটিব জন্য কলকাতা 
ৃবশ্বাবদসলন-লোখিকাকে ভি-ফল উপাধি 
[দিয়ে সন্মানিত করেছেন ।এগ্রন্থাট" তিনাট 
খণ্ডে রাউিত। প্রাতাঁট খণ্ডে কয়েকটি 
“করে অধ্যায় আছে। প্রথমস্থস্ডের 'বিষয়- 


সালোচনা ও আঁঙ্গাক সংস্থাপন । প্রভূত 
লেখিকা শ্ৰীমতী "অলকা চট্টোপাব্যায়কে 
‘প্ৰ্নরায় অভিনদন জানাচ্ছি। আজকের 
নিষ্ঠাহঁনতার 'ষুগে এই াতশয়-ব্রচনার 
গাতর্লিমাণ যত বোশ হর ততই মঙ্গল? 


'_'। দৈলদেশের-জমৃরানার--পারুলা মেল- 
"মনুপ্ত প্রকাশক £ সৌরীন্দ্নাথ সেনগুপ্ত; 
7৮৪, এসি, ব্লকণই’ নিউ আলিপুর, 
কলকাতা--৫৩ | : প্রান্তিস্বান ই বসুম্তী 
সাহিত্য মান্দর, : ১৬৬. . বিপিনবিহারা 


se t 





শ্যাপ্ুলীল্স্শিট;প্কলবকাতা--১২ ।সল্য $ 
ছয় টাকা ৷ , 
ণদের পক্ষে রক অপরিহার্য গ্রল্থ। 

নক্ষেন মজপারহার্ষগ্রল্থ 2 

'৫৯)আহার "বিষয়ে আজো 'যে 
স্ধান্রাবাহিকতজ “ও গতানুগতিক ধারা 
অনুসরণ করা হচ্ছে;-তার অবসান হওয়া 
পদরকার। ' 

(২) বাংলাদেশের বহযীবধ অমস্যার 
খ্মধ্যে 'বাদ্যও গুরু মস্যার আকারে দেখা 
-জন্য-এবং তাকে "পরাস্ত করার জন্য 

'এ৩) "খাদ্য "গ্রহণ তযাঁদও ব্যান্তগগত 
"ব্ৰনচির (ব্যাপার তবুও দেখা ‘যাচ্ছে 
জারত্রের 'শবাভিন্ন রাজ্যের, অগ্চজের “ও 
অপেক্ষা দকরছে_উপ্রারোন্ত-গ্রল্থাটতে মেই 
"জুয়োগ গ্রহণের জন্য সহজভাবে সমস্ত 
নরকম 'উপায় ‘তুলে ধরা হয়েছে। 

€৪)-হতিগ্বে র্মমার বই বের 


সব রম্ধন-প্রণালী ইতিপ্বে জানা গেছে, 
সেগুলি উচ্চ, মধ্য ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর 
'সাধ্যায়ত্ত ঘলে শুনে করা যায় না। 

"  “*€৫) আলোচ্য গ্রদ্থাটতে জলখাবার 
প্রস্তুত করার যে-সব “নির্দেশ রয়েছে তা 
ম্ব্যয়নাপেক্ষ নয়, 'উপরন্তু এ সব প্রস্তুত 
“করতেও গ্যাহণঈদের আঁধিক সময় ব্যয় 
করতে -হয় না। 

(৬) লেখিকার প্রধান দুষ্ট বাঙালপর 
তুটপূর্ণ আহাৰ্য" তালিকার সংস্কার- 
সাধন এবং তাকে যুগোপযোগী করা | 
' (৭) প্রক-একটি"থাদ্য প্রণালী “নির্দেশ 
চক্রেছেননবাস্চালীর দদ্বাষ্থষ্যের প্রীতি। 
77777 


পাগ, ওত 


,' 1 উউত৯ - ্ 


শিনদে। দান ফরে তিনি বাঙালশরে 
'সংকজ্প থেকে কোথাও শবচ্যত হন নি। 

'{৮) বাসা ভালো করার জন্য 
উপকরণগৃজির ওজন -ও মাপ সম্পৰ্কে যে 
"সতর্কতা দরকার, লোখিকার সরল সুন্দর 
বোধ করবেন না। 

(৯) কতকগদ্লি ছাবর সাহায্যে 
ওজন ও মাপের ব্যাপারাট সহজ ও 
"সুস্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। 

গ্রন্ধাটর অবতরাঁণকায় প্রখ্যাত 
"লোখকা আশাপূর্ণা দেবী সপ্রশংস 
ভাগনী, গৃহিণীরাও এর থেকে পরম 
উপকৃত হবেন। শ্রীমতী সেনগুপ্ত যে 
৭উৎসাহে, যে পরিশ্রমে ও যে নিষ্ঠা ও 
খনপৃপতার সঙ্গে ভারতের সমস্ত প্রদেশ 
থেকে "জলখাবার শিল্পের’ বহু বাচন 
পদ্ধাত সংগ্রহ করে "সেগুলি অধ্যায়ে 
অধ্যায়ে ভাগ করে "সহজ সরল ভাঁগেতে 
প্রশংসার যোগ্য। ভাষার স্বচ্ছদ্দতায় ও 
"আদৌ অপ্যাবধা হয় না। বইটিকে 
অন্তর থেকে স্বাগত 'লানাই। ইত্যাদি” 
4 গ্রল্যটিতে প্রায় দেড় শ'র কাছাকাছি 
কজলখাবারের রন্ধনপ্রণালী উপাদ্থিত করা 
হয়েছে। নোনতা, মাষ্ট, চাপাঁটি, 
পরী, কচুর, পাকৌড়া, ঝাল বড়া, 
উপমা ও উসেল, ভাপের খাবার, চাটনি 
এ সব তো আছেই। কিন্তু সে সব 
কত বিচি রকম স্বাদের হতে পারে 
শবস্ময়করভাবে তা একের প্র এক হাঁজর 
করা হয়েছে ৷ 

লোঁখকাকে আমরা সানন্দ অজি : 
"নন্দন জানাই । বাংলাদেশের ঘবে ঘরে. 
গ্লেল্যাটির সমাদর হোক এই আমরা কামনা 
কাঁর। ছাপা, বাঁধাই স চেপা ও 
রাগ চমংকার। ৷ 


ৰু 


চাজী OE 





> বলা 
পর. বাহুল্য, চীন নাম শুনলেই যাঁরা আঁংকে 
* ওঠেন অথবা যাঁরা ‘চাঁনে দার্ভক্ষে লোক 
চী, মরছে' বলে আত্মপ্রবণ্চনা করেন, এ সংকলন 
:" তাঁদের জন্যে নয়। এ তাঁদেরই ভাল 
ছি লাগবে, যাঁরা মানুষকে ভালবাসেন, যাঁরা 
লা্ছিত মানুষের উত্থানে বিশ্বাস ৷ 
শু একথা অস্বাঁকার করে লাভ নেই যে, 
ৰ চনের সর্বহারারা নতুন সর্যোদয় দেখছে 
আজ। শতাব্দী-সাচত তাঁমম্নাকে 
১: ধিবদীর্ণকরা নতুন আলোর আভাস 
এবং আজকের চশনের যাঁরা 


[অবহেলা করে শয়তানদের সাবধান করে 
+ দেন। আর হো চিং লী €১৯২৪--) 
8 ‘স্যানমেন গারসংকটের কথা’ বলতে 
১. পান’। 
সু, . ৭ সোউ তি-ফান (৯৯১৮ ) 
॥£' আগয়ে গেছেন আরও অনেকদ্‌র। তানি 
পে পাঁতনদীর তারে বসে কিগোর জল- 
টি খারা নাচন শুনতে পেয়েছেন। ওয়েন 
চিনে ১১২৩) শুনেছেন জেগে-ওঠা 
কে দাঁ্ঘশ্বাস। তাই 'ষুদ্ধের 
গান গেয়ে ওদের আশ্বস্ত করতে 
চি ভিনি। অপারিসীম মমতা নিয়ে 
পেরেছেন, আছে খাড়া 
| তোমার দৃপ্ত মহাচাঁন’। 
৮ .' ওদিকে মাও সে তুঙধও পোঁছয়ে নেই ৷ 
ধ্নত্য-নতুন কাবিতা উপহার দেন 'তাঁন। 
টং. তাঁর তিনটি সমষ্ট নতুন নগরীর পথে’, 
চি: প্লামগাছ-বিষয়ক কাবিতা” ও "দরের 
কচ, আকাশ’ আলোচ্য সংকলন-গ্রন্ধে স্থান 
ত: ১. পেয়েছে। এছাড়া, প্রকাঁতর কাব ইয়েন 
এ ছন-এর স্থান-পাওয়াটাও অসংগত হয় 
মোটেই। কেন না, চন্দ্রালোকে নদ 
. ধঁলয়েন’ যে “সোনালণ শেকল’, পৃথবীর 
ধরে ঘরে এ বার্তাটুকু তিনিই তো প্রথম 


- 


চল, ৬ 


চি শ্বাহে দিতে চাইলেন। 


+ 
৬ 





নবীন কাব কুও হানয়াও-5য়াং- এক 
প্রয়াস আবার অন্যরকম। দাক্ষিণ-পশ্চিম 
শদগন্ত, কিউবা অথবা ল্যাটিন আমোরকার 
দিকে তাঁকয়ে কবিতার বিমান পাঠান 
তান। নিপণীড়ত মানুষদের উদ্দেশ্যে 
কাঁবতার [িমান'। 

নয়া চাঁনের মরমী কাব এমি শসয়াও- 
কেও দেখ কিউবার বন্ধুদের পাশে। 
দোঁখ, তান লিখছেন আঁক্নগর্ভ কাব্য 
“ৰ রোড টু পীঁস'। এই কাঁবর ‘সালাম, 
কিউবা, সালাম’ আলোচ্য সংকলন-ল্থের 
একটি অনবদ্য কাঁবতা। 

উল্লিখিত কাঁবতাগুলো ছাড়া ১৯৫৮- 
৫৯ সালের মধ্যে লেখা নয়া চশনের 


দেশ থেকে। 

এইখানে বলে রাখি, তারা-হয়ে-ওঠা 
চীনের বিগত দিনের কিছু কাব স্থান 
পেয়েছেন এই গ্রন্থধে। ওয়াং উই €৬৯৯- 
৭৫১) ও 1লি পের (৭০১-৭৬২) মতো 
কাঁবরা যেমন, তেং চুং লিয়া (১৮৯৪- 
১৯৩৩) ও ঈন ফর (১৯০১-১৯৩১) 
মতো কবিরাও এখানে এসেছেন। 
আমরা মনে কারি, এতে ‘নতুন চাঁনের 
কাঁবতা'য় পুরাতনত্ব কিছু আমদানি হয় 
ৰন, বরং পুরাতন হয়েও যাঁরা নতুন তাঁরা 
থাকায় গ্রন্থটির সম্পাদক ময়খ বস রর 
ব্ল্দাৰ্শ'তাই প্ৰমাণিত হয়েছে। কেন না, 
{লি পো'র মতো" কবিরা বারো শ' বছর 
আগেকার হওয়া সত্ত্বেও যে সাত্যকারের 
আধ্ানক কবি, রবীন্দ্রনাথ বহু আগেই 
তা চেখে আঙুল দিয়ে আমাদের দেখিয়ে 
দ্দিয়েছেন ৷ 


ফির দেশে দেশেঃ নাখলবনন রায় £ 
ছাত্র 'িক্ষা-নিফেতন, ২, বাঁজ্কম চ্যাটাজাঁ 
স্মীট, কলকাতা-১২। মল্যঃ ছয় টাকা। 

বৃফারি দেশে দেশে’ একটি সার্থক 
ড্রমণ-কাহিনী। ভারতের বান 
অংশে এবং ভারতের বাইরে ভ্রমণ করে 
লেখক অমূল্য অভিজ্ঞতা সণ্চয় করেছেন; 
সেসব অঞ্চলের রূপ, রস, গন্ধ ও 
স্পশেরি সাথে পাঁরচয়ে তাঁর ইন্দ্ৰিয়গনল 
সঙ্জাগ হয়ে উঠেছে এবং তান তাঁর 
ঘাতাপথের সব ীকছুই চোখ মেলে 

৯৬৫৭ 


দেখেছেন এবং লেশমার মায্যছে সশাফোও 


দেখতে পেরেছেন। ডাকের পাসেলের 
মত নিাদষ্ট পথ ধরে এক জায়গা থেকে 
অন্য জায়গায় যাওয়ার নাম ভ্রমণ নয়। 
ভ্রমণ পথে মনোগ্রাহ্য এবং হীন্ডিয়গ্রাহ্য 
সব কিছুকে যান গ্রহণ করতে পারেন 
তিনিই দেশভ্রমণ করে ৮, 
নাঁলাগার, প্কেরতাঁথ', 

অজ্ঞন্তা-এলিফ্যাশ্টা, | 
-ননমাতিকোরা, [সংহল, [সাঁকম, ভুটান 
আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা 
অনবদাভাবে বাণত হয়েছে। প্রসলা- 
ক্রমে নানা মানুষের এবং নানা তথ্যের 
আলোচনাও তিনি করেছেন। রচনার 
প্রসাদগুণে এইগুলি গ্রন্থটকে 
উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে 
সমগ্র গ্রন্থটিতে মননশশলতার অসাধারণ 
পারচয় পাওয়া গেলেও পাশ্ডিত্যের ভারে 
গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠাও বোঝা স্বরূপ হয়ে 
ওঠে 1ন। আমাদের ভ্রমণ-কাহিনীর 
তালিকায় এটি একাঁট অমূল্য সংযোজন। 


মদাদ্ুত। 


অসামান্য নিদর্শন রেখে মাকন নভশ্টররা 
চাঁদে পেঁঁচেছেন_আর “চন্দ্রলোক গমনো- 
স্তর সূত্রে রচিত” আলোচ্য গ্রন্থাট আর্য” 
খাঁষগণের চন্দ্রবষয়ে অনুজ্ঞা ও সচ্ধ.ন্ত 
অন্বসারে 1ল'খিত। কৌতূহলী পাঠক- 
গণের কাছে গ্রন্থটি সমাদৃত হবে বলে 
মনে কারি। 


জা 191 
৬০, 1বিদ্যায়তন সরণি, কলকাতা-৩৫॥ 
দাম £ চার টাকা মাত৷ 

জ্যোতিষশাষ্ঘ সম্পর্কে অনেকেরই 
কিছু না কিছু দুর্বলতা আছে। সেই 
দুর্বলতার বশীভূত হয়ে এ বিষয়ে জান- 
বার আগ্রহ সাধারণভাবে সকলের মধ্যে 
সরলভাবে প্রশমন করতে কম লোকেই 
পারে। সোঁদক থেকে ধীরেন্দ্রনাথ আঁধ- 


কৌতূহলী পাঠকগণ সহজেই এই গ্রল্থ- 
খাঁন পাঠ করে জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম 
হবেন। 


এহাজ্সা গান্ধীর জল্মশতবর্ষে চলাচ্চন্প- 


শিজ্পের একটা মহান দায়িত্ব আছে। - 


মহাত্বাজশীর জীবন ও বাণ চলচ্চিত্রের : 
মাধ্যমে সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরার 
প্রয়োজনীয়তা ' 


দাড়া পড়ে গেছে। সংবাদ চিত গ্রহণের 


তোড়জোড় লেগে গেছে ।, জবলল্ত চুরুটে - 
টান দিয়ে নগ্ন ফকিরের বৃটেনে আগমনকে ' 
টার্টিল যত উপেক্ষ্মভরেই দেখুক না কেন, - 
্যামেরাম্যানেরা তাঁদের'কাজে লেগে গেলেন: 


পূর্ণ উদ্যম। এই সফরে িউজরখল 
তোলা হল অক্জন্র। দমননখীতর চরম 
পরাকাম্ঠায় বৃটিশরাজ এই সব সংবাদ- 
চিত্রের প্রদর্শন বন্ধ করে দিলেন ভারতে । 
তাঁর মহান আদর্শ দেশবাসীকে ইংরাজ- 
[বিমুখী করে তুলবে এই আশঙ্কায় বন্ধ 
করা হল এই সব ছবি! বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য নিউজরল হচ্ছে বৃটিশ স্কণন নিউজ 
কোং-এর ছাব (১) ইংলণ্ডে গান্ধী, (২) 

রাজদর্শন, (৩) মহাত্মা গান্ধীর 
লন্ডন পাঁরদৰ্শন, 055 


হাস্যাবতার চাল, (৫) ইংলন্ডে গান্ধীজীর 
কার্যকলাপ, (৬) মহাত্মা গান্ধীর লণ্ডনে 
আগমন। প্যারামাউশ্টের ছাব (১) গান্ধী 
নিউজ, (২) লণ্ডনে মহাত্মা গান্ধী। 
বিদেশে এই সঝসংবাদ চিত্র প্রদার্শত 
হল সর্বসাধারণের কাছে। মহাত্ম' আঁড- 


' নাঁল্দত হলেন সব্। ছবিগুলো নিছক 
: সংবাদ 'চন্র-রাজনোতিক উদ্দেশ্য প্রপোদিত 


,* নয়। - ছবিগন্লোর “প্রদর্শন বন্ধ করে 


' মাকিনি ঘবস্করাজ্যে “এক বিষম চাণ্চল্যের 


হলিউডে প্ৰস্তুত, হয়েছিল “মহাত্মা গান্ধী 
উরি সাল রড ভাবাকার - 


Ana. 





- মহাত্বাজশীর আদৰ্শ ও নাতিস্তেণ, 
বিশ্বাস হয়েই নিষ্ঠার সণ্যো তাঁর দাঁব্ন . 


ব্ৰজ 


রুপায়িত করতে আগ্রহী ছিলেন অনেকে। 
দাঘৰ্দন 
খ্যারয়েল প্যাসকল এ বিষয়ে .কিছদত্র 
এঁগয়েও ছিলেন, কিন্তু গ্যাবির আকস্মিক 
মৃত্যুতে এই পরিকল্পনার সম্পূর্ণ চ্ছেদ 
গড়ল। এই ছবিতে বিখ্যাত শিল্পা পল্‌ 
মান অনুরুদ্ধ, হয়েছিলেন নামভূমিকাৰু, 


জন্যে। কতকগুলো কারণবশত পল মান 


সম্মত হন নি এ ভূমিকা গ্রহণ কর্তে। 
স্যার আ্যানেক গিনেসও আমন্মিত হন? 
অন্যান্য চারদের মধ্যে চার্লষ বয়ারকে 


জওহরলাল নেহরু ও রেক্স হ্যারিসনকে ' 


লর্ড মাউন্টব্যাটেনের রুূপসজ্জায় দেখবার 
সম্ভাবনাও ছিল। পর্বতৰ কালে 


বিখ্যভি প্রযোজক, পাঁরচালক. অটো ও 


প্োমঞ্জার মহাত্মার জিবন ও, বাণী অর- 
লম্বনে “দ হুইল” নামে একটি, ছাব করার, 
প্রচেষ্টা করেছিলেন কলান্বিয়ার পক্ষ থেকে ৷, 
এ প্রচেন্টাও বাস্তরে রূপ পেল না। এর 
পরে এলেন ডেভিড, ল'ম। আল্তজর্গাতিক। 
খ্যাতিসম্পন্ন পাঁরচালক লীন কিছুদিন 
ভারতে অবদ্যান' করে চিন্ননাট্যও করে- 
গিলেন।, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর রাজ- 
নৈতিক জীৱনের ওপর বৌশ গুরুত্ব 
আরোপ না করে জীবনের অন্যান্য দরের 
ঘাত বিশেষ, দৃষ্টি আকর্ষণ করা। 
এবারেও মহাঘ্বাক্ীর ভূমিকা ভাভিলয়ের 
জন্যে নির্বাচিত, হন স্যার, আলেক 
গগনেন। প্যাসরেলের বেল্যয়: সোজ্জাসজ- 
হজেন। গিনেস জানিয়েছিলেন, “এমন 
একজন মহাপুরুষের জীবনে যে নাটৌ- 
পাদান আছে, তার, অসাধারগত্ব কেউ, 
অফবশকার' করতে পারবেন. নান" মহাত্মা: 
গাধোকে নিষে। চম্কোর ছাব হতে পারেন, 
শোনা যায় এ জন্যে: আলেক পা্ডিত, 
জণ্হরলালের আশীর্বাদ নাকি পেয়ে- 
ছিলেন ৷৷ কিন্তু এ ছবিও শেষ" পষন্তি, 
হল না! মহাত্মা গান্ধী নিহত হবার পরেই 
ভি’ শান্তারাম হলিউডের কম্পাদের 
সহায়তায় বহ-বর্ণ রাত একটি জীবন- 
চন কববাব সম্ধান্ত, িয়োঁছলেন_পর্ব- 
ধর্তী কালে তিনি এ বিষয়ে উৎসাহিত 
হন নি। 

লয়েড ইয়ং নামে আমেরিকার এক 
গৃচবর প্রযোজক “দ লাইফ অফ মহাত্মা 
ধান্ধা” নামে একটা ছবি করার আযোজন 


সাংবাদিকের, দ্যখ্টিতে তুলে, ধরা হবে এবই 


‘ মামভুমিকায় থাকবেন একজন। ভারতীয়, 


+ শশরপাী' এই ছিল ব্যবদ্থা। 


ঠিক ছিল" 
"বাদ 8 গৃহীত হবে ভারতে আর অন্যান 
দন্দ ইংলন্ডেক্ল স্টুডিএ্ত। ভারত সর- 


, কাজর় অননসাদেোকও' বাকি পাওয়া ঠিকে 


আগে বিখ্যাত ? প্রযোজক = 


52 


ধায় নির্ধারিত হল কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড, 
প্রোয়। ২ কোটি .৫০. লক্ষ, টাকা)। ৭০ 
'মালমিটারের রগ্তশন- ছাব।, কর্তৃপক্ষ 


জানালেন যাদি কোন ভারতায় পাঁরচালক 


সহযোগিতা করতৈ ইচ্ছক থাকেন. তাহলে 
সানন্দে তা গ্রহণ করা হবে। পরিচালনায় 
স্বয়ং এ্যাটেনবরো। এবার মহাত্মা গান্ধীর, 
ভূমিকার জন্যে নির্বাচিত হলেন পিটার 
শিল্প৷ অন্যান্য, চাঁরত্রে, স্যার লরেন্স 
অলাতয়ার, স্যার জন 'গলগার্ড, দন 
মিলস ইত্যাদ.। মহাত্বার ৯৬তম জদ্ম- 
দিনে, (১৯৬৬--২য়া অক্টোবর) সরকারী 
বেসরকারী সহযোগতাষ; যান্রারম্ভ হল। 
অন্যান্য ছবিন্ন, মতো, শেষকালে এও. ধামা- 
চাপা" পড়ল:।, আপাতত, গান্ধীজীর জীন 
অবলম্বনে বি করার প্র এখানেই 


চু গাধাঁজার' নীতির 
অপন্যাখ্যাও করেছেন, বৈদেশিক, মিন 
প্রাতন্ঠান। ৪২ সালের, আন্দোলনের 
পটভূমিবায় জন মান্টার্পের কুখ্যাত 
“ভবানী জন” এ প্রসগে, মনে পড়ে। 
এক কাল্পনিক কাহিনী গড়ে তুলে ৪২ 
শোশ্ঠীব৷ নাশকতামূলকা কাজ এইটিই 
প্রতিপন্ন করাব' একমাত্র মুখ্য, উদ্দেশ্য ছিল 
ছত্রিটর। ভারতের জ্বাধীনতা-সংগ্রামের 


একটি উজ্দ্রব্া অধ্যায়, ৪২-এর আন্দোলন ৷. . 


রূপ এই আন্দোলন, এ, কথাটা, পরিহার 
করা হল ছবির সৰ্বধ্ত। ভাবতে বাঁহর্দশ্য 


গ্রহথেরা চেষ্টা হল) বিজ্তু ভারত: অঙ্গার ' 


রাজন: হলেন, না; এ .. পোপ্তাতহ।। আায়ন্দে 
পাকিস্তান] গ্ৰহণ৷ করল এ সংযোগ, সমগ্র 


১১৪৪ 


গহাঁত৷ হল 


ছাঁবাঁট দেখার পর যেমন দশক মনে রেখা-, 


_ পাত করে না, তেমনি বিশেষ. বিরুপভাও 


আনে না দেশে। 

_ পন্নাইন আওয়ার্স ট রান” ছবির কথা 
এখনও বোধ হয় ভারতবাসণ বিস্মৃত হন 
নি। মহাত্মা গান্ধীর জীবনের শেষ ৯ 
ঘণ্টা, অবলম্বন, কয়ে, একটি, ছবি। প্রশ্ন 
দাগে গান্ধীজীর জীবনের শেষ ৯ ঘণ্টায় - 
এমন. কি বস্তু আছে যা নিযে অজন্র অৰ্থ, 
ব্যয়ে ছবি হতে পারে? গল্প না থাকলেও 
নির্মাতাদের গঙ্প তৈরি. করে নিতে দেরি, 
হয় [ন। স্টানলী ওলপার্টের এই 
কাঁহনীতে 'নাধুরাম গডসেকে, সৃষ্টি করা,- 


- হয়েছে একাঁট অতৃপ্ত, আত্মা, অদ্দখী . মন 
র্ুপে। 


আভজাত. ঘরের - এক রূপসা... 
গাম্ধখজীর শিষ্যা যার সঙ্গে গডলের প্ৰেম, 
বাধা মহাত্মাজী। জাঁরনের চরম লক্ষেরে' 
পথে বাধা যখন গান্ধী তখন সেই রণ্টক' 
অপসারণ, করতে 'সে, হত্যা , করে বসল. 
এমনভাবে কাহনীকে তৈরি করা হল যে" 
হত্যাকারী হসেবে গভসেকে '্ূণার উদ্রেক 
করবে না-একটা অনকম্পা; একটা সমৰ্থন, 


{দানা মহাত্মা ভুমিকায় অভিনয করান 
হল।' িপজ বাসে, অলম লোক সংগ্ৰহ 
করে গাদ্ধীজশর শেষ ফান্রার চিন্ন-গ্রহণ কবা 
হল দিল্লীতে ।; ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে 
অংশ নিলেন, , অচলা সচদেব, , ড্োঁভড, 
জয়রাজ ও.-আরো, অনেকে গান্ধীজখ 
সম্পৰ্কে অবমাননাকর এই ছবিব চিত্রনাট্য 
কৰেন বি তা বুঝতে পারা গেল না। 
হাতে-_দ্বিতশয়বার নিহত হলেন গৈদোশক- 
চলচ্চিত প্রীতস্ঠানেব হাতে। তাশ্চর্যের 
কথা বৈদেশিক প্রি্টানকে-সাহাষা কবে- 
ছেন'ভারত সরকার; লোকসভাক্স প্রার্ত- 
কিয়া; দেখা" দিল। বিক্ষত্ধ লোত্সভার 
সদস্যেরা সমালোচনাব; বদ, তুলাললেন।, 
ছাবির- কিন্ত, সৰ্বনাশ + যা ঘটার তা! 
ৰ DLO Sl 1৮ সেখ) -' 
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'_ সাবট দেখান হয়েছে। ভারত সম্পকে 


, স্বেচ্ছাকমে অজ্ঞতার গৌরবে গোরবাম্বিত 


, গ্াম্চমবাসীরা এ ছবি দেখেছেন। তাঁদের 
চোখে “নাইন আওয়ার্স ট, রাম"-এর গান্ধী 
কিভাবে প্রাতভাত হয়েছেন কে আনে । 
ভাবতে বিস্ময় লাগে এ বইয়েব রচাঁয়া 
দ্টানলী ওলপাট" দক্ষিণ এঁশয়া সম্পর্কে 
আঁভজ্ঞতা অর্জন করে ডক্টরেট পেয়োছলেন 
পেনাসলাভানিয়া বিশ্বাবদ্যালক্ থেকে। 
ভারতায় ইতিহাসের অধ্যাপনাও করেছেন! 
ভাবতে ঘরেও গেছেন বার কয়েক। তা 
সত্বেও "কিভাবে {তান বিকৃত তথ্যকে কেন্দ্ 
করে এ বই লিখলেন এটাই সহজবোধ্য 
নয়। 

ছবিকে প্রীতির চোখে দেখেন নি 
গাম্ধজী। ছবির সঙ্গে সধাশ্লণ্ট লোকে- 
দের সম্পর্কেও তাঁর চিন্তাধারা নিশ্চয়ই 
আশাপ্ৰদ ছিল না। তাঁর চিন্তাধারায় 
বৈচিন্যের সৃষ্টি করেছিলেন একমাত্র চাল 
চ্যাপালিন সামাজ্যবাদী বৃটিশের সঙ্গে 
বোঝাপড়া করতে মহাত্মা এসেছেন 
লম্ডনে- গ্রোলটোবল বৈঠকে । বৃটিশ 
প্রধানদের বন্তব্য তখন দসোচ্চার। 
গান্ধীকে প্রশ্রয় না দিয়ে চার দেওয়ালের 
মাঝে আটক রাখতে পারলে ভাবত হস্তচ্যুত 
হবার আশঙ্কা থাকে না এ আশা চার্টিলের 
মতো অনেকেই তখন করছেন। এই পাঁর- 
বেশে চাঁল' লণ্ডনে এসেছেন তাঁর 
আবস্মরণশয় ছাব সাটি লাইটস"-এর 
উদ্বোধন উপলক্ষে । লন্ডনের এক বস্তা 
এলাকার দোতালার একাট নগণ্য ঘরে 
সাক্ষাৎকার হল দৃজনের। 'দ্বিধাগ্রস্ত মনে 
চাল ক্ৰমাগত চিন্তা করছেন কিভাবে 


হল আলোচনা । ভারতের 


সংগ্রামের ওপর পূর্ণ সহানুভূতি আছে | 
এই কথা জানিয়ে প্রশ্ন শুরু হল চালির। | 


বহযাবধ জিজ্ঞাসার ধীর-স্থির উত্তর দিতে 
লাগলেন মহাত্বাজী মৃদুহাস্যে। চার্লর 
1চন্তাধারার সঙ্গে হয়ত মিলল না অনেক 
ঁজানয়। তা সত্বেও আবিভূত হয়ে 












লান্তাহক বস দতা 


ছাব গান্ধী কখনও দেখেন নি। মাৰ 
হয়ত শুনে থাকতে পারেন। সাক্ষাৎকারের 
সময়ও হয়ত গান্ধজীর কাছে তাঁর পাঁরচয় 
অজ্ঞানা দছিল। চাঁল'র পাঁরচর পাবার 
পত্র তিনি ?ক ভেবোছলেন কে জানে। 
চচিত্ৰজগং সম্পকে" তাঁর িল্তাধারাব ওপর 
এই সাক্ষাৎকার বছ: নতুন আলোকপাত 
করোছল কি না বলতে পার না। 

মহাত্মাজ্বীর জন্মশতবর্ষে বৈদেশিক 
চলচ্চিত্র প্রাতষ্ঠান সারিয়ভাবে কাজে লেগে 
গেছেন! নানাবিধ তথ্যেব সহযোগে একাঁটি 
পূর্ণত্গ ছবি করার প্রচেষ্টা চলছে আমে- 
কা থেকে। হিদারাহলস ফিল্মস নামে 


এই ছাবিতে মহাত্মার সম্পূর্ণ জীবন বিধৃত 
ছবি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা এটিকে চমৎকার 


ছিলেন কালের 'বিবভনেও ভা থেকে 
বিচ্যত হন নি। তার প্রমাণ পাওঘা 
গেল কিছাাদন আগে । বৃটিশ সাংবাদিক 
ও সমাজ ভাষ্যকার ম্যানকম ম্যাগারজ 
গান্ধীজাঁর জীবন সংক্রান্ত একটি তথাচিন্ত 
তুলতে গিয়েছিলেন দক্িণ আক্রকায়। 
বলা বাহল্য সরকারী অনমাত তন 
পান নি এ ছাব তুলতে। 
শতবার্ধক উৎসবের অঙ্গা হিসেবে বি 
{ব সর প্রচেণ্টা “গান্ধী ইন্ডিয়া”। ২৫ 
হাজার পাউণ্ড বায়ে প্রায় এক বছরের 


শমেন অব আওয়ার টাইমস” 1সারজের ছাব। 
গ্মম্ধীবিষয়ক এ-ছাবি বিশেষ করে টোল- 
ভিসনে প্রদর্শনের জন্যে গৃহীত। ইয়র্ক 
এন্ড লশডস টোলাভসনের “দি রাজ” আব 
একটি টোলাঁভসন ছাব “প্রোটেস্ট* পুরো- 
প্যার গান্ধী তথ্য না হলেও ছবির বিশেষ 





শ্রীরতনমাঁণ চট্টোপাধ্যার, প্ৰিয়রঞ্জন সেন, শ্রীনর্মলকুমার বস্‌ 


গান্ধীনানস ভি he 
শ্লীহরণ্ময় যন্দ্যোপাধ্যায় ২:০০ অফ্‌ দি চেগোরস। 
তত্ত্বসৌদ্দৰ্য ও কাব রবান্দরনাথ। ডক্টর প্রবাসজীবন ছেধুবী | 


এস্বেটিকদ। 


& 00 


রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মত্যু। 


৩.০০ 


ডট দশবপ্রসাদ | 





দেন ১৫.০০ এ ভিটিক অফ দি খিওারজ অফ বিপর্যয় । ডট্টর ফারেন্দ্র দ্বেনাথ | 
ড্র মানস রায়চৌধুরী ১৫:০০ দ্গীত্র { 


ইন আটিশপ্টক ক্রিয়োটাভটি। ভ্রীবালকৃক মেনন ২৫:০০ ইণ্ডিয়ান ক্লযানিক্যাল | 


ডাল্সেস। ডক্টর আঁমতাভ 


মুখোপাধ্যায় ১৬:৫০ রিফর্ম ত্যাপ্ড রিক্রেনারেসন ! 


ইন বেংগল, ১৭৭৪--১৮২৩। রবীন্দ্-রচনার উম্ধাতিসম্ভার ১২:০০ রব" | 
লুভামিত। 
শিল্পতত 


বিশ্ববিদ্যালয় । 


ডক্টর শোভনলাল মুখোপাধ্যার ১৪-৫০ সোঁসিওলজি অফ প্র্যানিং। | 
বোনিডেটো ক্রোচের শশল্পরত্ত ও শীশল্পতত্বের ইতিহাস’ ১৫:০০ ||, 
ভর সাধনকূমার ভট্টাচার্য অনুদিত। এস্থেটিক্স-চর্চার মৌল-আলোচনা। 


৬/৪ চ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কালিকাতা--৭ 1 


যষপ্মভারতী 
পারবেশক ॥ জিজ্ঞাসা । ১এ, কলেজ রো ও ১৩৩, বরাসাঁবহারী এভিনিউ,.কালিকাতা 


ম্টীক্ম জাগ্রিত করতে মহাজাদসীর নাতি ও 
জাগ্রহশীল হয়েছেন বরেণ্য মনীষীয়া। 
গ্রজ্ধণ অগঁবনসঁচৱের মাধ্যমে ‘এ কাজ সব- 
চেয়ে সহজসাধ্য বলে মনে হয়। এই সং 
প্ররাদে 'বানই অগ্রণী হান, {1তানই 


নামে পিচত) প্রনাত এক সময় গান্ধী 


সেটি আছে কি না আমার 'আনা নেই? 

রাঅনোৌতিক আন্দোলনের পররাভাগে 
যখন "তান, তখন তাঁর কার্বাবলীর চিত্র" 
গ্রহণ ‘কবা হত শনয়ীমত। বাব প্ৰযোজক 





বৈষ্ণৱ মহাজন পদদাতলী : 
বিদ্যা্গতির স্রণ্র গদ 


মূল্য ও চার টাৰ্ম 


দেওয়া হল না। এমন ক জুহু সৈকতে 
ভ্রমণরত ছবিও দেখান (নাষম্য হল । 'অজস্ৰ 
সংবাদাচৱের মধ্যে সে আমলের উল্লেখযোগ্য 
কয়েকটি হচ্ছেঃ ১৯৩০ সালের ছাব 
(১) মহাত্মা গান্ধীর “মার্চ ফর ক্রীম 


নাঃ ৩০ (শ্ৰীকৃষ্ণ ফলম কোম্পানী), (৩) 


মহাত্মা খাল্ধীজ মার্চ টু আহমেদাবাদ, 
শ্ৰীরণাজিৎ ফলম কোম্পানী) "১৯৩৩ 
সালের ছাব, (৪) করাচখীতে ৪6শ ভারতীয় 
কংগ্রেস ইস্টার্ন ফলম কোং), (৫) মনসত্তর 
পর মহাত্মা গান্ধী নেবছজীবন ফলম 
কোম্পানী), (6) সাঁদ্ধর পর মহাত্বা “গান্ধী 

(বোম্বাই প্রাদৌশক কংগ্রেস কাঁমাঁট), 


সেন্সার 'কামটির ছাড়পত্র 'পাওয়া পগয়ে- 


গান্ধা-হত্যাকান্ডের 


(১) দি ভয়েস অব 


| সান্ডবা ডাপ্ডশ 'আঁভযান থেকে পরবর্তী 


কালের ঘটনা-পস্থরচিত্র ও চলাচ্চিত সহ- 
‘যোগে প্রস্তুত), '€২) বাপু, তে) বাপু *কি 
ক্সসব কহানশী, (৪) থাপ; কা দর্শন, (৫) 


| নোয়াখালণ 'যাৱা, (৬) আহে; সৈকতে 
প্ৰাৰ্থনা "সভা ইত্যাদি৷ ‘গাম্ধঁ জ্মারকানীধ, 


আপ্রাণ চেষ্টা করে অতদৃর সম্ভব এগুলো 


‘সংগ্ৰহ করেছেন বলে জানা গেছে 'এ ছাড়া " 


অন্যানা ছবির মধ্যে (১) শহজ 'মেমারশ 
উই চোঁরশা গোল্ধশ স্মারৱকানাধর সহায়- 


| তাষ ফিল্ম “ডিভিশনের ছাব), (হে) চিল- 


জেরস- ফিল্ম সোসাইটির “ধাপ; নে কহা 


] থাগডোবিং-এ এর নাম “সতামের 'জধতেশ 
| বিজয় "ভাট পাঁরচাঁলত এই ছাবিতে 


অংশটি ১৩ শীমাঁনটের। 


১৩ মিনিটের = 


দৃশ্যটি একেবারে গৃহইীত। অনেকের মতে, ' 


সম্ভবত ভারতীয়, ছবির সবচেয়ে বড় ' 


স্ট। 

আজও .দংবারদচিত্রে গান্ধীজী একটি, 
বিশেষ চাঁরতর। তাঁর জন্মদিনের অন্দ- | 
চ্টানের নানা সংবাদচিত্র “ন্রল্তর দেখা 


যায়। যহ্রাগতদের রোজনোতিক, [শহ্পন 
ও সাংস্কীতক প্রাভাঁনীধ) রাজঘাটে 
জাতির জনকের উদ্দেশ্যে 


পুষ্পস্তবক 
প্রদানের দৃশ্যের চত গ্রহণ সংবাদাচত্রের 
একাঁট নিয়মিত কা্ষে'র 'আলিকাভুত্ত হয়ে 
আছে। - এ 
থশ্ডাচত্রের প্রাধান্য 'ছিল। মৃত্যুর পর তাঁর 
সমগ্র জীবনকে পদক তুলে ধরার নানু 
পাঁরক্পনার কথা শোনা যেতে থাকে? 
তাঁর সম্পূর্ণ জবন-কাণহনণর ওপর 'ভারত 
সরকার কেন ছবি করছেন না, প্রশ্নটা কেউ 
কেউ জওহরুলালকে করতেন উত্তরে 


' নেহর্রর 'বন্তধ্য গাম্ধীজশর ছাব করার মত 


লোক ভারতে নেই॥ মহাত্মাকে রুপালশী 
পর্দায় পননরজ্জরীবত করার ক্ষমতা কে 
রাখে? 

অবশেষে এই কাজে এাঁগয়ে এলেন 
গাম্ধী স্মারকানাধি। সুষ্ঠভাবে এই কাল 
চালাবার জন্যে গড়ে তুললেন গান্ধী ফিল্ম 


কাঁমাঁট নামে এক প্ৰতিষ্ঠান। প্রথমেই শুর = 


হল যেখানে যত নিউজ রদল পাওয়া যার 
সেগলোর একতগকরণ। পূর্ণাঙ্গ 'ছাবির 
সঙ্গে ছোট ছোট ছাঁ করার ইচ্ছাও তাঁদের! 
পারচালনার জন্য বলাত থেকে আমন্মিত 
হয়োছলেন খ্যাত দলিল পাঁরচালক 
হার্বাট' মার্শাল। মতাম্তরের জন্যে শেষ 
পষন্ত ছবি না-করেই তিনি দেশে ফিরে 
যান। আরও হাত বদল হওয়ার পর 
অবশেষে পাঁরচালক 'ীনয্ন্ত হলেন িঠল- 
ভাই জানেরধ। দশর্ঘ ৮ বহুর কাজ করে 
এই ছাঁব। সর্বসাকুল্যে- প্রেস্তুতিপর্ক ও 
আনুষঙ্গিক কাজে) অবশ্য সময় লেগেছে! 
১৬ "বছর। সংদীর্ঘ ৭৮ বছর (১৮৬৯-- 
১১৪৮) এই ঘটনাকাল। 


'ইত্যাদ যুন্ত করা হয়েছে। এই তথ্যচিন্রে 
ভালো লাগার মতো, মন ভরিয়ে দেবার 


মতো নানা দৃশ্য আছে । ভারতের স্বাধীনতা 


ইতিহাসের 'কত আঁব্স্মরণীয় দৃশ্য, 
[লোকান্তরিত কত মহান নেতাকে আমরা 
দেখেছি এই ছবির মধ্যে দায়ে । ছার 
শেষ অংশ বিশেয় অর্মস্পশ্ণ। তখন রূড় 
বিন ‘বান আন গাধ ভাব সব 


EIN হাটার Ta 


kh 


করে নিৰ্মিত ছুরির সংখ্যাও কাছা নয নয় 
ছবিতে যত ভি ও 

















must: provide 0213.815, 
tary organisation 
the Central Commi 


lism in one 


নন “কি না সেটা জল্পনা-কল্পনা বা 





সদ শুরুতেই ভিন্স ভেপারাব--নাকে, গলায় | 
ধুকে, পিঠে ভাল কারে মালিশ করুন । যতক্ষণ 
মা আলাম পাচ্ছেন, এই চিক্িত্স৷ চালিয়ে 





8০929) |; দ্বৈত প্ৰভুত্ব (Powers 
_ duolopy} । আর. আমরা? একদিকে 


(sterilisation, legalisation of 
‘abortion, ও Vasectomy 
operation)-—-পারবার- পাঁরকল্পনার 
নামে; একদিকে এই বিশাল অমল্য 





১৯৬০ 
প্যারীস শীৰ্ষ শাল্তি বৈঠক বানচাল করার 
জন্য “মানি সাম়াজাবাদীপদের তিনি 
দায়ী করে বলেন--“আমাদের যুগে যুদ্ধ 
অপরিহার্য নয় (“war is not 108৮1, 
table in-our time”) এটাই হল তার 
মতে কম্যনিষ্ট দলের থিসীস। এই 
ব্যাপারে তিনি চীনের গোঁড়ামি ও উগ্ল- 
নাতির সমালোচনা হিসাবে এই খিসাঁসাঁট 
ব্যবহার করেন। রূমানিয়া পাট" কংগ্রেসে 
জিনৰ দান কালে তিনি বলেনঃ 
চু But we must not 103 
"get that Lenin's theses on 
imperialism ভাতা pat tor 
ward. and. developed by 
Him. years 880 when many 
phenomena which have: be. 
come decisive-for the deve- 
Jopment. .. of... historical 
process and the entire in~ . 
ternational situation were 
absent. Besides comrades, 
one..can not. mechanically. 
repeat: now when VT. 
Lenin said many . decades 
880 on imperialism and go 
on asserting that imperias 
list wars were inevitable 
until" socialism | triumphs শাe বা Power দুটো ভিন্ন 
throughout. the world,” নৈতিক শান্ত (moral factor) 
ধড় নিয়ামক" নতুন নতুন ভারসাম্য রচং 
ক্ষেত্রে । এই প্রসঙ্ে 
তে একটি বন্তৃতা থেকে একটি অং 


81517. undivided sway" শে এ ৩ ) 
‘our day, the balance of 
‘forces 10 the world has be- 
" tome’ éntirely. different, 
“his is why to hold now 
that war 1s Inevitable 15 to 
এ ghow ৪ lack of faith Js the 
টি forces of ইরা, 





গরু ছিল খুব বোশি। ওপাশ থেকে ৬ Eon 


কত ঘোবিত আব লোন হন বহু বচ বা হা পর হর 


ভান হল পড়লেন বিটি লালের স্তরে দ্তরে সাজানো ফরলের 
শাসকগোষ্ঠী পাছে৷: & উদাহরণ এ কোলে ঘোট ছোট: গ্ৰাম৷ লেই 
রি কয়ে' তাঁদের সামাজ্যে কমিনে দেয় মহেজোদারোর ৷ 








ৰ} 


উপানঘদ / হয় 


কাটালগের জন্ম লিখান। মফস্বল ও | 
অন্যান্য সহরের গাজ্তিকবিকেতাদের জন্য, 





‘ৰাজনীতি কারস ৰাভা ৷ ওড়াস পড়াশোনা 
তমা: কাঁ... 








পীচ ীদিটের = 


স95918072392918140421 Soles Put. Lid, 15 Mathew 
রুযাচিত শরীর 
ঘি ৷ 


ৱা হ্ষীত 





তব. নিঃশব্দে. দুদক 
ধূৰ্নৰববাদে ক্ষুর চালাচ্ছেন আমার চা 


হয়ে গেল। একটা বিড়ি ধরালাম। টা 
ং্‌ : ih ঠিক -তাই। 


'শুনোছ খড়গ্‌প্‌ুর, ৷; কলকাতার 
ফলেজ থেকে ছাত্ররা, এমন কি ছাত্রীরাও ৷ 


- শুনেছি। বি এর ৮ 


ত’ জানি না। কিন্তু কেন বেছে বেছে 


আমাকেই এ সব প্রশ্ন করছেন? তা ছাড়া 


এ সব প্রশ্ন করবার অধিকারই বা আপ- 
নাকে কে দলো? 

আম. এইরকম প্রশ্নই ওঁর কাছ 
থেকে আশা করাঁছলাম। সত্য, খাঁটি 
অর্থে ভদ্রলোক বলতে যা: বোঝায় ভান 
সরকারী লোক।, 
সব আইনমাফিক। চলা-ফেরা, কথা বলা 


৭ আইন। ABE: হবার 


জো নেই. 





,.. আটুকে রাধতে পারে। এক একটা দল 


যাবে। এক একটা দল আসবে। চান, 
খাওয়া সেরে তেল চপচপে টোঁর বাগিয়ে 
পচ্‌ পচ্‌ করে পান চিবিয়ে লাল ধ্বজা 
নিয়ে সোরগোল তুলতে তুলতে আসবে। 


? কি করা যায়? বাড়িতেও. সব ভাবছে। 


_ চৌগ্‌ শালা। রুখে উঠলো একটা 
ঢেউ। শালা? ' বলছে শক, এরা? শালা 


আর সেই তিনণঁতন ঘণ্টা এক চেয়ারে, 
পর্যন্ত ব্যথা হয়ে গেছে। 
দিনই এলো! এর নাম ওরা যাকে বলে 


কি অদ্ভুত 
শঁবপ্পন'?. ছু একদিন ওদের সিনেমা 


eit পয়সায় দেখেই বা ক লাভ? এতে 


শবপ্রব হয়ে যাবে? মরুকগে, যার ভাবনা 
সৈ ভাববে একবার এই 1প'জরাপোল 
পড়তে পারলে হয় তার- 


পর পুলিশে খবর দিতে অসুবিধে 
কোথায়? : 
1 বণিক আছে। 


বিনা পয়সাতেই 
দেখাঁব। আমাকে ছেড়ে দে। 
এই ত’ বাপের বেটার মত. কতা। 


হাঁসের নাড়ির মত আগে তবে খ্যাতো 
ঘোৱ-প্যাঁচ দিচ্ছিল কেন? যা। চলে যা। 


গাছ নাকের লাল্‌চে নোলকটি দুলিয়ে 


দিয়েছে! ৬৪৫৬৮ | 


খাট 





মিসেসের কাছে ছেড়ে কমে | উয্লার সংগে ভিড়ে গেলম্‌। এই তদের: রে, 
ম চলে এলাম। ভ্যালা বি: ডি ও গ্রাম থেকে এক কোশ দূরে যে টিশনাউ লা 
সারের পায় পড়েছিলাম : :. "আছে বাউরাঁটা আমাকে ওখানে ভুলিয়ে = 


টু 1. এ 9 + ৰ \ ৷ 


দিব? _ এধৱস-টৰুম কেউ আজকাল মানছে 





তার, চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকবে৷) 
নি হায়! 
অধ্যাপক- আবার বল-নাইীফ.. নাইফি,.. 
ছয়-হায় হায়! আমার মী? দেহ 
জহলছে....স্বা্ো ব্যথা বরছে 
"কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে সবাঞ্গে 





হাটা তুলে নিয়ে যেখানে ছিল 
সেখানে রেখে আসন-যান! (অধ্যাপক 


মীন ন গর রানা 
তাত ot : 








মতুন ছাৱ? লেশন নিতে এসে- 
ছেন? প্রফেসর আপনার . জন্য 
অপেক্ষা করছেন। আমি তাঁকে গিয়ে 
বলছি আপা এসেছেন। . এক 
মাঁনটের ' ভেত্রই তান নিযে 


এই নিন-- ৬০ সপত শল এক “১ যুগে 
তে সি দর মান ধন বিশেষ বিশেষ সামাজিক সমস্যা প্রকট 
কোন ভর আসবে না। মোরা ৷ হর এ তৃাকলান 


ইওরোপ এবং আমোঁরকায় ১৯২৪ সাজে. 
এই আন্দোলন শেষ হয়ে ঘায়--আমাদের = 


দেশে আরও কিছুপিন এর প্রভাব দেখা 
ষায়। ববী অন্তকরবী, মু 
রথের-রাঁশ নাটকগলো আসলে আঁভ- 
য্যত্ধিবাদশ স্টাইলে রাঁচত। দ্বিতীয় বিশ্ব- 
মহায্‌দ্ধের পর, ইংলণ্ড এবং ফ্রাদেস, যে 
: জগবনের 


নাটক। 
এবং ১৯৬২: সাই এর সমাধির জান 


১১৫০ বা কম 


“doing ৪. 


19. somewhat rationalistic, = 21: 
though it is supported by the 
maid's handing the professor 
a Swastika armband at. the 


“end of the play. 


লনা 





ছারর,পার্কার দ্ব্দময় জাত করেছে, 
রাখে ম্‌গাল. সেনের ‘ভুবন; নোম বিচারকদের 
। বিশেষ পরম্কার লাভ করেছে। 





রদ জোক’ এবং ‘ভূবন সোম’ বিশেষভাবে 
প্রশংঁসত হয়েছে। 

{মিঃ ভি, লাভেরির প্রামাণিক চিত্ৰ 
মহাত্মা” গান্ধী পুরস্কার লাভ করেছে। 


চনচ্তিৰ টৎসবে সমাগত 
বিদেশী প্রতিনিধি 


[মিসেস ইসক্লা হাডিজায়েভা-_বুলগোঁরয়া, 
ডাঁনয়েল ডি, সেউারি-কানাডা, কে, এ, 
উইিয়াম_কানাডা,উম সমুথ- কম্বো" 
গুডয়া, মিসেস. উম সমুথ-_কম্বোঁডিয়া, 


বেলাভয়াম, বিস্টা বেলেভ_বুলগোঁরয়া, 
জেরাল্ড প্রাটলে__কানাডা, বমলল্রী 
পৈরেরা_িংহল, অমরনাথ জয়াতিলক-_ 
্লিংহল. পলজিলস--_1সংহল, এডমণ্ড 





দি ্যন-এর কাহিনী 

রর অঞ্চলের ইস্পাত. . নগরীতে 
ধনী ব্যারন জোয়াঁচস ভন এসেনবেকের 
জন্মদিন উপলক্ষে এক পার্টিতে সকলে 
সমবেত হয়েছে। এসেনবেক ইস্পাত 


প্যরজ্কারপ্রাপ্ত পদ ড্যামড'-এর একটি 
দ্‌শ্য। 


ফারখানার মালিক ব্যারন। 'ব্যারনের 
ওপর তার মা সো'ফয়ার- কর্তৃত্ব ।.. কার" 
খানার পাঁরচালক. ফৌদ্রচ্‌ ব্রাকম্যানের 
সঙ্গে সোঁফিয়ার প্রণয়।.. সোঁফয়া কল্পনা 
ফরে একাঁদন. তাকে বিয়ে করে ফোঁ৷দ্রচ 
হবে কারখানার মালিক। তাদের ভয়ঙ্কর 


প্রাতিদ্বন্দৰা ব্যান . কনযুতান্তিন 
ভাগনা। এই লোভী লোকটি চায় 





চা চনদত চতায়ে কয হয়না তত ইন্দিরা গান্ধা 


১৮৫৬ 


৮ 





জাঁবাঁটর চিত্রনাট্য রচনা ও আরিচা 


নেপথ্য কান. করেছেন হেমন্ত 
আমুখাজ আরাঁত রা ত 
ও আখাজ1। 0৮৫ 
আরা ছাবি হিমেৰৈ ব্াণ্টগতি প্ত’কারা, 
স্বাগ্তছাবাটৱ চারৰাচৰণে আছেন 
রায়, ছায়া দেবী, সন্ধ্যা বায়, বগা গুহ 
ঠাক্রতা, শণভেন্দু চ্যাটাজ ববি ঘোষ, 
জহর সপ বে ছবি), যি 
০ 


বৃচপপ্লহ মা শেষ হয়েছে। অত 
সম্পাদকের টোবলে। ডাঃ [বিশ্বনাথ রায় 
খচিত জর্নীপ্রয় উপন্যাস অবলম্বনে ছাব- 
1টর চন্রনাট্য রচনা করেছেন পাঁরচালক 
ীলল 'দত্ত স্বয়ং। 'সুরসৃষ্ট করেছেন 
স্ববীন চ্যাটাজা। ৯৬৯৯ কণ করে- 


স্মুদৰ্ঘ: প্রতাক্ষার 'অবদান ঘটিয়ে 
বহু লোড অরোধ়ার “আরোগ্য ভাব পানা নতাংশ ছে 








সন হা ক দে উস 
EE lis বলে মনে হলো না। 


ছা তাজা জল o0snechee 





| মিখেও বাধে না একথা বলতে, লক্জাও হয় 
|" না-একটা তরুণ প্রাণের দাম 1িহসেবে 
সামান্য কিছ; টাকার সান্বনা। অসহায় 
| ছ’টি যুবকের পিতা-মাতার কাছে এর 
চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে...? 


[১৬৬৪ গঙ্ঠার গর] 


ছিলাম ইসটা সত্যই ভাষায় প্রকাশ করা 

| যায় না৷ খেলা দেখতে গিয়ে যে এতগুলো 
| তর প্রাণ অকালে মারা গৈল তার প্রথম 
| ফারণ শ্মাজগ বিভাগের. অরুতকার্থতা। 
0] কারণ তারা ঠিক অময়্ত আঠে না আসায় 
| ফতকগনজা শান্তিবান লোক বেআইনীভাবে 
| তাদের শীত শ্রয়োগ করে টিকিট সংগ্রহের 
| চেষ্টা করেছে। তার ফলে নিয়মশঙ্খলা 
যক্ষা করে টিকিট কেনা কোন লোকের 

| পক্ষেই সম্ভব হয় নি। হাসপাতালের 
রিপোর্ট“ প্রত্যেকটি মৃত্যুই ভিড়ের চাপে 
দমবন্ধ হয়ে। কিন্তু নজের চোখে যে 
দৃশ্য দেখোছ তা হল আঁধকাংশই ঘোড়ার 
পদতলে পিষ্ট হয়ে এবং পুলিশের লাঠির 
আঘাতে। যে খেলা দেখার জন্য দুদিন 
ধরে বিশাল জনতার লাইন সেই খেলার 

| টিকিট দেওয়ার মাত আধ ঘণ্টা আগে 
| বিষয়। সময়মত রানি থেকে "পুলিশ 
এলে অযথা লোক লাইনের মাঝখানে 
ঢ্‌কতে পারতো না। তার ফলে এতবড় 

| 'বিশ্খলাও দেখা শীদত না। সেইজন্য যে 
ঘটনা "ঘটে গেছে তার শ্রকমার কারণ 
জিজ্ঞাসা করছি প্রালিশ কতৃপক্ষের নিকট। 

ই জীস্বপনক্লুমার দত্ত 
৭, নবীন সরকার লেন 

ফলকাতা-৩ 


| কাজে প্রাণ দিতো, তাহলে হয়তো তাঁর ৷৷ 
কাছে একটা ঈকছ; সাম্বনা থাকতো। 
কিন্তু অরুণের এই অসহায় মৃত্যুতে 
তাঁর সান্বনা কোথায়? 

তাই আমরা দাবি জানাই যে, এই 
অর্মান্তিক ঘটনার জন্যে বিচার দ্বিভাগায় 


তদন্ত হোক আব মত রুকার-শত দিছে 








এসেছিল প্রকৃত কাঁড়ামোদাী হিসাবে খেলা 
-দেখতে।.. তারা.তো এইভাৱে, আত্মদান 
করতে আসে নি! কিন্তু কেন এইভাবে 
৬টি জাঁধন নষ্ট হয়ে গেল? কে 


(তাহলে 
হয়তো এই ৬টি জার নী হতো না। 





এত তত 
লোকগুল পড়ে গেছেন তখন জনতাকে 
লাঠি চার্জ এবং ভাড়া করে কেন এ লোক- 
গ্যালর ওপর এনে ফেলে। কিন্তু পলিশ 
যাঁদ জনতাকে লাঠি চার্জ এবং তাড়া করে 
। হাইকোর্টের দিকে নিয়ে যেত তবে এই 
উত্তরে কি ওরা বলল জানেন, কয়েকাঁট অমূল্য প্রাণ রক্ষা হত--অবশ্য 
 মরুকণে যাক৷ ১৬৮৬ ওদের যখন আর প্রাণের আশা একদম নেই 
তখন পলিশ জনতাকে হাইকোর্টের দিকে | 
নিয়ে যায়| | 
আরও একটা দুঃখের কথা যে পরে শবশবনা 
যারা পরায় ৮টায় নতুন করে লাইন দেয় | ম 
_ তারা টিকিট পেয়ে খেলা দেখেছে। আমি | 
বুঝতে পারাঁছ না যেখানে এরপে নারকীয় রি 
ঘটনা ঘটে গেল সেখানে ি করে সাধারণ 
. ‘মানুষ আবার সব শোকতাপ ভুলে পিয়ে 
টে ০২৬৭৬৷১ 


_ পুলিশই ছয় 


শত ১৬-১২-৬৯ মঙ্গালবার ইডেন |, 
উদ্যানে ৬ টাকার ডোল টিকিটে খেলা 
দেখতে গিয়েছিলাম । কিন্তু খেলা দেখতে 





















































গোপেশ্বর বাল্দযোপাধ্যায়ের 

ৰি স্হয় ভাগ 
নীরদ দাশগুপ্ডের গ্রশ্থাঃ---১ম 
অকণ বহি, 


জগদীশ গুপ্তের গ্রস্থাবলী--. 
বিভূতিভূষণ ভটেৰ গ্ৰন্থাবলী--- 


হন মুখোঃ গ্ৰন্থাঃ--৩য় 
| হাখো: গ্ৰন্থ 


বিলাতী গুপ্তকথা---২য় ভাগ 
অতুল মিত্ৰ থ্ৰন্থাৰলী---২য় 


ডে তয় 


পাধ্যায়ে গ্রন্থ ৪৭0০0 
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সংখ্যা, 





ৃ অপেক্ষায় ৰণ একা কেবিতা) 
ছাঁড়ে বসে টিয়ে রঙ পাখি (কবিতা) 


নেই গৃহ কেবিতা) 
সংগনে ধোরাবাহিক উপন্যাস) 
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৪ বৰ্ষ ঃ ২৭শ সংখ্যা ল্য ; ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দদ্ৰতাঁয় সর্বাধিক প্রচারিত 


, ৯৬ই পোষ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ 


তর : 30 Paise 
Thursday, 156 January, 1 


বেকার সমস্যা ও চাকৰির বয়ঃসীম। 


... ম্তক্রষ্ট মন্দ্ৰসতায় উপ-মৃখ্যমন্তরী 
 শ্রীজ্যোতি বস রাজ্যের বেকারদের আঁথক 


র্থ সঙ্কটের ফলে - মা-বাপের 
বর জন্য অর্থ" ব্যয়টা অপব্যয় 


জীবনে বোধ হয় অন্য গাঁত নেই। কারণ, 
দীর্ঘ বাইশ বছর দেশের মাটিতে দ্বাধীনতার 
হাওয়া বইলেও, সেই হাওয়ায় নিশ্বাস- 
প্রশ্বাস গ্রহণ করে নি দেশের অবহেলিত 
জনসাধারণ! আর সরকার চাকরির 
পারবতে দেশের 'ধুবসম্প্রদায়কে অন্য 


জাবি গ্রহণের জন্য ফোনে নদে জো 


বয়ঃসীমার এক দিন বা এক ঘণ্টা ওদিক 
তরণীতে বৈতরণী পার. হবার উপায় নেই। 
অর্থাৎ যে সরকার চাকার দিতে অক্ষম, 
সে-সরকার শিক্ষিত বেকারদের যথাসময়ে 
চাকরি দিতে না পারার দায়ে শুধু ভাতে 
আরছেন না, বয়স হয়ে গেছে এই অজুহাতে 
তাদের হাতেও মারছেন। এমপ্ৰয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ 
মাম াখয়ে তারিখ বদলাতে বদলাতে 
বয়স কখন চৰ্বিশের সামা পার হয়ে 'তিরিশে 
বা পশ্রজিশে গিয়ে পেশছয়, সে সম্বন্ধে 
সরকার যদি অজ্ঞই থাকেন, নিশ্চয়ই তখন 


যায় না। | 
আমরা তাই মনে করি, কেন্দ্রাঁয় এবং 
জা জনা এ ব্যাপারে আবলশ্ৰে 


বলে আমাদের খারণা। 


বোধ হয় আর কোথাও নেই। তব. 
অঞ্চল যেন চক্ষশুল। জানি নাঃ 
বাঁধ হলে কোনো গাঁত হবে কি-না? অ 
ফরাক্কা বধি শেষ হলে তখন আবার 

এর ফলে বেকার সৃষ্টি হবার "= 

রয়েছে। 
আঁপ্রয় হলেও সাত্য যে,; যয 


নির্বকার। প্রথম যুক্তফ্ন্টের আমলে 
করা হয়োছিল যে, আমোদপর ন্যাশনাল সগায় 
মিলি আবার ডাল; - করা হবে। ! 


ফ্রন্টের ওপর লোকের আস্থা ধাৱে ধরে 

যাবে। কিন্তু প্রাতশ্রুত কাজগ্যালি ব্যথা 
হওয়ার মূলে কারা দায়ী, তাও জানতে 
হিসাব | 


























যানের শেষে তারা নামও কেনে, 
ও অর্জন করে অনুষ্ঠ। ফলে সব 
রদ বা অনুষ্ঠান-বিশারদের উদ্ভব 
যারা নিজেরা বিয়ে বা অনূন্তান 
ৃ 7 
ক হতে পারেন। 


















বেশনের সমস্ত আয়োজন করেছেন ৫২ 


বছরের এই যুবক বসল্তদাদা পাতিল। 
শ্রীপাতিল হলেন মহারাম্ট প্রদেশ 


দেওয়া হল যে, বোম্বাইয়ে ইন্দিরা 


কংগ্রেসের সাধারণ আঁধিবেশনে তাঁদের 
এগিয়ে এসে চ্যালেঞ্জ নিলেন এই বলে যে, 





রসন্তদাদা পাতল 


আঁধবেশন বোম্বাইতেই হবে এবং 
আয়োজন, তিনিই করবেন॥ একথা সত্য 
যে, বোন্ৰাইয়ের মকুটহাঁন রাজা শ্রী এস 
কে পাতিল এবং তাৰি প্রভাবাধীন বোম্বাই 
তখন অনুষ্ঠান করতে যাওয়া মানে বিরাট 
কাকি নেওয়া। এটাও ঠিক যে, 1সা্ডি- 
কেটপন্ধী শ্রীসদোবা পাঁতলের যে প্রভাব- 
পাঁতপাত্ত ও দাপট রয়েছে, বসন্ত পাতিল 


তিনি পরেণ করেছেন আভিজ্ঞতার রব 








ভার কাছে নিতান্ত তুচ্ছ। কিন্তু বসন্ত- 





ভান্ডার সয় করে। মাত্র ২০ বছর রর 
বয়সে কংগ্রেস সংগঠনে যোগ দিয়ে তিনি. ৯ 
স্বাক্ষর রাখেন। সাংলণ জেলা কংগ্রেসের 
নি তাঁর, পরে প্রদেশ কংগ্রেসের সভা-... 
পাঁতও হলেন ১৯৬৭ সালে? প্রথম. 
সাধারণ নির্বাচন থেকেই শ্রীবসন্ত পাতিল 
জীবন শর করেছিলেন কৃষক আল = এ 


2107 










একৰ ঠিক হৈ, সম্পাতি একস 
একাধিক সমবায় সমিতির সভাপাত থাক 

কেআইনসী ঘোবিত হওয়ায় প্রীপাতিলের : 
তা ও ক লিক পন হযে 
৬০১৪৫ বসন্ভদাদা পাঁতলের ৷ 
মা। বরং [সাশ্ডিকেট বা আদি কংগ্রেস- 
শল্থী বোম্বাই প্রদেশ কংগ্রেসের চেয়ে 
ইন্দিরা-সমর্থক মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস যে 
ig La Benes প্রভাবশালী 






বালা 


= 





[পৃবঁপ্রকাশিতের পর! 


ন্যাশনাল প্রযানিহ---(২0) 


প্ল্যানং-এৰ পক্ষে স্থভাষচন্দ্ৰেৱ প্ৰচাৱ 

ন্যাশন্যাল প্র্যানং কাঁমাট প্রবর্তন করা নামক 
ব্যাপারাটিকে নিজ কাতর অল্তভূর্ত করার আত্মপ্রসাদ 
'নিয়ে বসে থাকার পাত্র সুভাষচন্দ্র ছিলেন না। তার 
বাস্তব অগ্রগতির জন্য আঁবলশ্বে প্রচারে নেমে পড়লেন। 
প্রচারের উদ্দেশ্য--প্রথমত এ ব্যাপারে দেশের মন প্রস্তুত 
করা, যা এতাবঘকাল খাঁদর আঘর্শে লালিত হয়েছে। 
খাঁদবাদীরা সহজে তাঁদের জীবন ও কর্মদশনের এহেন 
বরোধিতাকে সহ্য করবেন না, তা তিনি বুঝেছিলেন। 
₹ংগ্েসকে সক্রিয় রাখার জন্যও এই প্রচারের প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছিল। কংগ্রেস মন্িত্ব স্বীকার করে ফেলেছে। 
ল্রিত্ নিয়ে জনগণের সামনে কোন্‌ চেহারায় সে দাঁড়াবে? 
নেক প্রাতশ্রুতি জনগণকে সে দিয়েছে; ইংরেজ ও 
তার আমলাতন্ জনগণকে কতখানি দুর্দশার মধ্যে রেখেছে, 
তা খুলে বলতে তার চেষ্টার সাঁমা ছিল না। নিজে 
ক্ষমতা হাতে নেবার পরে কিছু করে দেখানো এখন তার 
পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়ল। আর জনগণ সবচেয়ে বোঁশ 
যে জিনিসটি দেখতে চায় তা হঙ্গ_অর্থনৌতক দুর্দশার 
স্দরাহা। সুভাষচন্দ্র দেখলেন, তা আঁবলম্বে করতে গিয়ে 
এবং কিছু নৈতিক লাধুতার প্রমাণ দিতে গিয়ে কংগ্রেস 
'মান্বিসভা সাক্ষাৎ চমকপ্রদ যে-দ:-একাঁট জানিস করে 
ফেলেছে, তা অর্পদিনের মধ্যে ব্যমেরাং হয়ে ফিরে 
অকেই মাবে। The pros and Cons of Office 
Acceptance নামক রচনায় মান্ম্ব গ্রহণের নানা 
অসুবিধার আলোচ্নাকালে = অর্থনৈতিক প্রশ্নটির 
]বশ্তৃত পৰ্যালোচনা করেন। “ভারতীয় রাজনৈতককে 
যেসব বৃহৎ সমস্যার সমাধান করতে হবে সেগুলি হল-- 
দারদা, বেকারী, ব্যাধি এবং অশিক্ষা। এইসব সমস্যার 
লমাধান জাতীয় সরকারই মাত্র করতে সমর্থ যার হাতে 
যথেষ্ট সম্পদ রয়েছে। তা করতে সত্যই ইচ্ছা করলে 
বিলম্বে আমাদের প্ৰয়োজন হবে সংগঠন এবং অর্থ। 
প্রদেশসমূহে কংগ্ৰেস মল্িসভা কি ব্যাপকভাবে জাতি 
গঠনের কাজ শুরু করার উপযুন্ত সংগঠন ও অর্থের বাবস্থা 
ফ্করতে পারবে?” 
জানালেন, কারণ উচ্চতর চাকরির সবই ইংরেজ কৰ্মচারাঁ- 
প্লাদোশক মান্ম্সভার নেই ৷ ওই ইংবেক্ু আমন্লাত্ুল পাতি 


পারবে না, সুভাষচন্দ্র পারদ্কার - 


পদে জনকল্যাণমূলক কাজগ্ালর বিরুদ্ধে বাধা সাটি 
করবে। যাঁদ তাদের কাছে আত্মসমর্পণ না করা হয়, 
ভাহলে সংঘর্ষ অনিবার্ধ, যার পারণাত স্পষ্ট; আর 
আত্মসমর্পণ করলে অপরূপ দশ্য সংগ্রামী কংগ্রেস শত 
ইংরাজ আমলাতন্রের হাতে প্যতুল মন্তিগোষ্ঠী! 
জনকল্যাণের টাকা কংগ্লেসী মান্মসভা পাবে কোথা 
থেকে? সুভাষচন্দ্র প্রশ্ন তুললেন। ইতিমধ্যে সে 
আবার প্রাভশ্রুত সংস্কারকার্য করতে গিয়ে তহবিল 
অনেকটা খালি করে বসেছে। “কংগ্রেস দল কতকগ্দলি 


- ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পূর্ব থেকে প্রাতশ্রুত, যা সরকার? 


আরে ঘাটাতি ঘটাবে, যার ফলে ব্যাপক আকারে জাতি গঠন 
কাজ আরম্ভ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। জমির 
খাজনা কাঁময়ে দেবার পরে এবং মাদকবর্জন নত গ্রহণের 
ফলে মান্িসভা ঘাটতি বাজেটের সম্মুখীন হতেও পারে। 
অন্য দেশ হলে, অর্থমন্ত্রী অবিলম্বে খরচ কমানোর কাজ 
আরম্ভ করে দিতেন। ভারতের প্রদেশগ্ীলিতে উচ্চতর 
চাকরির বেতন ও আনুবত্গিক স্ুযোগ-স্দবিধাগ্দাঁলকে 
দপর্শ করা যাবে না, আর তলার থাকের চাকরিগুলিত্রে 
মাইনে এত কম যে, সেখানে অর্থকচ্ছততার কোনই সুযোগ 
নেই। সেনাবাহিনী, রেলাবভাগ, ডাক ও তার বিভাগ, 
ক্ষাদ্টমস প্রভৃতি ফেডারেল বিষয় বলে এই সব জায়গায় 
ছাঁটাই বা এখান থেকে আয় বদ্ধ কোনোভাবেই সম্ভব 
ময়। বাজারে বোঁশ টাকা ছাড়তেও আঁধকারণ নয় প্রাদোশক 
সরকারগুলি। মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে সহজেই অর্থভান্ডার 
পূরণ করা যায় কারণ ভারতে স্বর্ণসশয় প্রভূত-কিন্তু সে 


বিষয়াঁটঁও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। এই পাঁরাস্থাততে 


প্রাদোশক সরকারগ্যীলির পক্ষে একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা 
ছাতি গঠন কাজের জন্য বাজারে খুব বোঁশ পাঁরমাণে খণপন্ন 
ছাড়া। কিন্তু গভর্নর ক প্রদেশগুলির জন্য এই ধরণেব 
খণের পক্ষে সুপাঁরশ করবেনঃ লর্ড লিনালথগোর 
প্রীতীক্রিয়াশশল কেন্দ্রীয় সরকার তার অনুমাঁত দেবে ?...... 
দকন্তু তা যাদি না করা হয় তাহলে কংগ্রেস মা্রিসভাব 
সামনে মুখব্যাদান নৈরাশ্যের গহ্বর 1” 

এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস সরকারগুলি খুচরো শুভ 
কর্মের বোঁশ কিছু করতে সমর্থ নয়। তার দ্বারা জনগণের 


স্থায়ী উপকার কতটুকু হতে পারে? সামায়কভাবে তারা = 


খুশি হলেও অল্পদিনের মধ্যে তাদের খুশিব মানা ক্ষয়ে শেষ * 
হয়ে যাবে! “দারিদ্যু এবং বেকারীর সমস্যা দুর করা ফেত 
জপৰ Tur জটিল ET. পচে" আসম আর আছ 


ও 


সত 


সাধ্য বসসতা 


লো ব্যাৎক-ব্যবস্থার বিস্তার ও ধনের বৃম্দোবস্ঠ চাই। 
_ মাই টাকা, অনেক. টাকা ।” 

: সমভাষচন্দ্ৰ পাঁৱসিথাঁতকে দুইভারে ব্যবহার করতে = 
-এটাইলিন€ এেক্বগ্নেস“সরকারগ:লি অর্থনৈতিকভাবে আনিবার্ষ-: 
ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে যাচ্ছে_-তার কারণ ব্যাখ্যা করার 
প্রয়োজন ছিল--পাঁরকষ্পনা-তত্ব বাঁবয়ে ভা করতে 
চাইলেন। উল্টোদিকে কংগ্রেস সরকারগ্দুলি সম্বন্ধেও তাঁর 
ভয় "ছিল। ব্যর্থতা যখন আঁনবার্য তখন তার সঙ্গে 
লড়াইয়ের চেষ্টা ত্যাগ করে দাক্ষণপন্থাঁ কংগ্রেসীদের মধ্যে 
গদ আঁকড়ে বসে থাকার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে, তাও বুকে- 
ছিলেন। ব্যর্থতার জন্য নৈতিক অপরাধবোধও এসব 
কংপ্লেসীদের জাগবে না,.কারণ শ্রাদতে তারা পাঁরণাঁত, 
আর সকলেই জানে, খাঁদর দ্বারা বেশি কিছু হওয়া সম্ভব 


' নয়। সুভাষচন্দ্র তাই থাঁদর পালে যন্যের বাঘকে ছেড়ে 


দিয়ে বলতে চাইনেন--ভারতবর্ষকে দারদ্য দুর করতে হবে 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক পম্ধাতে, তা যেন কংগ্রেস মা্িসভা- 
গুল মনে রাখে। 

উল্টোদিকে পারুকষ্পনার পক্ষে প্রচারের দ্বারা 
স্বাধীনতা-আন্দোলনে বেদ সাদ্টও করতে চাইলেন- 
স্বাধীনতার ভাবাবেশমূলক আকাংক্ষার সঙ্গে অর্থনোতক 
প্রশ্নকে জুড়ে দিয়ে। জনগণের সামনে তানি তুলে ধরলেন্‌ 
তোমাদের দাঁরদ্য ও অন্যান্য দুখের অপনোদন হতে 


পারে একমাত্র পাঁরকঞ্পিত শিল্পায়নের দ্বারা; সেই, 


দশল্পায়নের পাঁরকল্পনা কংগ্রেস করেছে; কিন্তু তাৰ 
সাফল্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাহাষ্য অপাঁরহার্য; সে 
সাহায্য কেন্দ্রীয় সরকার কখনই করবে না, যতক্ষণ না 
সেখানে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে; সুতরাং লড়াই 
করো তোমরা জাতীয় সরকারের অর্থাৎ পর্ণ স্বাধীনতার 
জ্ন্য। 

অহরলাল প্রমুখ প্রগতিশশলদের থেকেও সৃভাবচন্দের 
দৃষ্টিভঞ্গির পার্থক্য এখানে দেখতে পাচ্ছি। জহরলাল 
জাতায় আন্দোলনে খাঁদর ভূমিকাকে যথেষ্ট মূল্য দয়ে- 


৯ সুভাষ্চল্দের উক্ত উদ্ধত করাঁহঃ 


ছেন। ন্যয়. খাদ তা পাবার যোগ্য। ' কারণ জনগণক ' 


9৮ দেয়, যা, সংগ্রামী : মনোভাব সৃষ্টির 
যতক্ষণ, 'গাদি,.সত্যই তা করেছে, সুভাষচন্দ্ৰ, 
৬ তার, সমর্থন করেচএসেছেন। {1কন্তু পাঁরবাঁভ'ত অবস্থায় . 


* গন্বক্ুলো ।- 


তান দেখেছেন, খাঁদর আত্মানভ'রতার সন্তোষ এখন আর 
সংগ্রামের প্রেরণা দিতে পারছে না, এখন প্রয়োজন দ্ীরদ্রুও 
ক্ষুধাকে সংগ্রামের অস্ত করা। জাতীর পাঁরকজ্পনা এবং 
তার সাফল্যের পথে শাসকদের বাধা সৃষ্টির রুপ দেখিয়ে 
দিয়ে সেই কাজই তান করেছেন। এখানে স্মরণ কাঁরয়ে 
দেওয়া যায় তাঁর এ উক্তিটি--সমাজতন্য প্রতিষ্ঠার জন্য যন্ম- 
শিল্পায়ন প্রয়োজন।১ 

এই সমস্ত নানা কারণে দেখতে পাই, সুভাযচল্প 
ন্যাশন্যাল প্র্যানিং-এর ব্যাপারাটকে একটি আন্দোলনে 
পারিণড করতে চেষ্টা করোছলেন। 

৯৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে হরিপ্ুরায় সভাপাতর 
ভাষণে পাঁরকষ্পনা-প্রসঙ্গ উথাপনের পর থেকেই সুভাষচন্দ্র 
সভা-সাঁশীততে প্ল্যানং-এর কথা বলতে আরম্ভ কহেন। 


সংবাদপৱে তাঁর বক্তব্য অম্পস্বল্প বেরিয়োছল। আমি বিছ 


গছ; উপস্থিত করছি। 
হাঁরপুরা থেকে ফেরার পথে তান বোম্বাইয়ে আসেন। 


বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান মাচেপ্টস চেম্বারের শ্রী এম সি ‘দিয়া 
তাঁর সম্মানে ২৬ ফেব্রুয়ারী একি চা-পান সভার আয্বোজন 


'করেন। স্যার পূরুষোভতমদাস ঠাকুরদাস, স্যার ফিয়োঙ্গ 
শেঠনা, স্যার চ্নীলাল ভি মেহতা, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, 
বোম্বাইরের অর্থমন্ত্রী শ্ৰী এল বি লাখে প্রমূখ বহু বিখ্যাত 
ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক উপাস্থত ছিলেন। ব্যবসায়শদের 


সমাবেশে সমাজতন্য প্রচারের বৃথা চেষ্টা তিনি করেন নি, 


গকল্তু না জানিয়ে পারেন নি যে, “সমাজতন্য বিধয়ে তিনি 


সুদ মনোভাব পোষণ করেন।” তাই বলে এখনি শিল্পকে 


রাষ্ট্রায়ত্ত করার কথা "তানি বলছেন না, সুভাষচন্দ্র জানিয়ে- 
ছিলেন, তা করার আগে রাষ্টক্ষসতা আঁধকার করা দরকার! 
সুভাষচক্দ্রের এই মনোরম, সরলভায় ব্যবসায়ীরা 


“These fundamental problems, which have not ১৮ been satisfactorily solved by the 
foremost nations of the day, can be success fully tackled in India only when there isa * 


ৰু 


popular Government in power at Delhi and there is thorough co-operation between 
the Central and Provincial Governments. Further it is my firm conviction that the 
financial needs of a backward and impoverished country like India, which has to make 
up beway, can never be. met by following the principles of conventions of orthodox 
finance. I can, therefore, visualise a time in the near. future when the Congress 
Ministers, having gone through a substantial portion of their programme of piecemeal 
reform, will realise that no further progress is possible until a popular Government is 
installed at Delhi and there is complete transference of power to the people of the 
country.” 

এই অংশটি অগাস্ট, ১৯৩৮ সংখ্যায় মডার্ন রিভিউ পাঁবকায় প্রকাশিত The Pros and Cons of office 
Acceplance প্রবন্ধ থেকে নেওয়া । সুভাষচন্দ্রের চিন্ত'শান্ত ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বিশেষ পাঁরিচয় প্রবন্ধটিতে আছে। 
এটি এখনো শিক্ষাপ্রদ। বাংলা দেশে এখন যাঁরা সরকার চালাচ্ছেন, তাঁরা প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে পারেন--তাঁদের মান্তিত্ব 
প্রহণের পরবতাঁ সমস্যাগুলির চরিত কিভাবে সুভাষচন্দ্র বহু, “বৎসর আগে বুঝে লিখে গেছেন। অথচ এখনকার বিপ্লবাক্স 


অনেকেই তখন সুভাষচন্দ্র বিরোধিতা করাকেই তাদের ম;খা বিপ্লবকৰ্ম' বিবেচনা করোছিজেন 1 


ৰি: 


ৰ 


™ 


'ক্ষরুতে আরম্ভ করেন 'নি। 


Hs টাক" নস দত | ান 


লগত এলা নৃ্দে নি মধ AUD উদিত জাতি না বন নে নিরত 
' “ব্যবসায়ীরা গাঁতাধয়াণল টা রা মধবাক্যে তাঁরা 


ফতখান আশবাসবোধ করোছলেন তাও বলতে 
পারব না, যাই হোক তাঁরা মনোমত কথাও কিছদু 
পেরোঁছলেন-__নুভাষচণ্্র কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা 


"করবার জন্য দেশীয় িজগপাঁত ও ব্যবসায়ীদের আহবান 


ফরোছলেন। অন্যান্য কথার সঞ্গে তানি বলেনঃ “কংগ্রেসী- 
দের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ও িশজ্পপাঁতিদের ব্যান্তগত 
সংযোগ আঁধকমান্রায় হওয়া উচিত। ব্যান্তগতভাবে আমি 
মুল প্রাম-শিল্পের পদনর্ধান চাই, মহাত্মা গান্ধীর 
নশীতর স্বগকৃতিও আমার কাম্য, কিল্ডু সেই সঙ্গে পাশ্চান্ত্য 
দেশসমূহে দুত যেভাবে শল্পায়ন ঘটে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে 
এ দেশের ব্যবসায়ীরা মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন না। 
এ হল যন্দ্রাশল্পের যুগ । ভারতকে বাস্তববোধ রাখতে 
হবে_ পাঁথবর অন্য দেশগঁল যে গাঁততে চলেছে তার 
সঙ্গে তাল রেখে চলতেই হবে।” 

সুভাষচন্দ্র এই সভায় অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের 


' পথক স্বাধীন বাঁণিজ্ঞাচুন্তি থাকার ' প্রয়োজনীয়তার উপর 


জার দিয়োছিলেন। (অনৃতবাজার,২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮) 
এই সভার দু'দিন পরে, ২৮ ফেব্রুয়ারী শ্রমিক 


'দমাবেশে বলোছলেন--স্বাধননতার পরেই শ্রমিকদের অর্থ" 


নৈতিক উন্নতি সম্ভবপর । ২ মার্চ তাঁরখের এক জন- 
সমাবেশে জানালেন, দারিদ্র্য সমস্যা দূর করতে-পারা যাবে 
একমাত্র বৈজ্ঞানিক পন্থায়; সমাজতান্মিক ব্যবস্থা সেই 
বৈজ্ঞানিক পথ। অবশ্য সমাজতল্ল আনা কখনই সম্ভব হবে 
না যতক্ষণ না রাষ্ট্র ক্ষমতা করায়ত্ত হচ্ছে।২ 

এই সব কথা সুভাষচন্দ্র যখন বলছেন, তখনো হরি- 
পূরায় লেপিত তাঁর ললাটের চন্দন-কুঙ্কুম শুকোয় নি. 
জাতীয় পরিকজ্পনার ব্যাপারে তিনি নিজস্বভাবে কিছ? 
মে মাসে কংগ্রেস প্রধানমন্দী 
সম্মেলন থেকে সে কাজ শুরু করেন। এ সম্মেলনের পরে 


'ডৈরী-অন-শোনে ডালমিয়া মগরীর শিল্পসংস্থাগলৈ পাঁর- 


দর্শন করেন। অনেকগযীল শিষ্প-সিমেন্ট, চাঁন, কাগজ 
পরভীত- সেখানে কেন্দ্রীভূত হয়েছে দেখে তান সন্তুষ্ট হন 
এবং ভেবে আনান্দত হন যে, আরও শিজ্পসম্প্রসারণের 
স্মযোগ সেখানে রয়েছে? সিমেন্ট কারখানা তাঁকে খুবই 


“He paid a tribute to the work carvied on by the Congress Ministr,es 


La নর 


২ ৪ 


খই ভারতের কোটি কৌটি টাক বিদেশে পাচার 
হওয়া বন্ধ করেছে। তিনি বলেছিলেন, এখন যদিও 


চাহদার তুলনায় উৎপাদন কম, একদিন আসবে যখন 


উৎপাদন চাহদাকে ছাপিয়ে যাবে। এক্ষেত্রে তান ভারতীয় 
ব্যবসায়ীদের কাছে আবেদন জানিয়োছিলেন, তাঁরা যেন 
নিজেদের মধ্যে অযথা প্রাতিযোগতা করে বিদেশী বাণক- 
দের উল্লাস বৃদ্ধি না করেন। “ভারতবর্ষের শিল্পায়নে 
আম বিশ্বাস কারি, তাই ভারতাঁয়দের দ্বারা সংগঠিত এই 
শশকেপেব সাফল্য কামনা কাঁর।” ডালাঁময়া ফ্যাক্টীর দেখার 
পরে আসল কথাটা আ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিাধিকে 
বলৌছিলেন_“রাজনৌতিক স্বরাজেব পাশাপাশি আমাদের 
ধশজেপের স্বরাজও চাই |” (অমৃতবাজার, ২৯ মে, ১৯৩৮) 

অক্টোবর মাসে শিল্পমন্দীদের সভা এবং ডিসেম্বর মাসে 
ন্যাশন্যল প্ল্যানিং কমিটির প্রথম আঁধবেশন-এর মধ্যবতণ 
সময়ে সুভাষচন্দ্র যে সব জায়গায় সফর করেছেন, সেখানে 
প্রায় সর্বত্রই পৰিকল্পনা ও ঘন্ত্াশজ্পায়নের পক্ষে প্রচার 
করে বোঁড়য়েছেন। শিল্পমন্লীদের সম্মেলং লয় হবার 
পরে ১৪ অক্টোবর তাঁরখে সাংবাদিক সভায় স্পাশিত্পায়ন 
পাঁরকজ্পনা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। পাঁরিকতপনা 
কাঁমটির গঠন ও কাষীবাঁধ সম্বন্ধে বিবরণ দেবাৰ পরে 


' তান একাট বিষয়ে কতকগুিন কথা পরিণ্কার করে নেন। 


কেন্দ্রীয় সরকার যখন সাহায্য করবে না, তখন এই ধরণের 


_ অর্বভারতীয় কমিটি গঠনের অর্থ কি? উত্তরে সুভাষচন্দ্ৰ 


বলেনঃ “তা হলেও পরিকল্পনা প্রস্তুত কথা আশু প্রয়োজন 
হয়ে দাঁড়য়েছিল, কারণ তার দ্বারা প্রাদেশিক সরকাং- 
সমুহের শি্পাবভাগগ্ীল উপয্দ্ত নির্দেশ ও পদ্থা লাভ 
করবে। তা না পেলে শিম্পবিকাশের ক্ষেত্রে অযথা সমরূপ 
শিক্পের বৃদ্ধি ও ক্ষতিকর প্র .এযাঁগিতার সম্ভাবনা থেবে 
যাবে। তাছাড়া প্রাদোশক সরকারগনীলর পক্ষে ষথাবথভাবে 
'স্থর করা সম্ভব হবে না, নিজ এতিয়ারের মধ্যে তারা কোন: 
গুরু শিল্পের স্থাপনা করতে পারবে” সুভাষচন্দু 
স্বীকার করেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতার 
ফারণে পাঁরকল্পনাকে সফল করা রীতিমত কঠিন বাপার; 
তাহলেও তাঁর ভর'লা--“যন্মাশিহ্পের পাঁরকম্পনা কমিশন॥ 
দেশের 'শজ্পজাগরণের ইতিহাসে বিরাট ব্যাপার বলে 
স্বীকৃত হবে ৩ [ ক্ৰমশ ] 


And 


declared that inspite of the limitations imposed by the Government of India Act, the 
ministers had acpuitted themselves well. “If with this small measure of power we can 
do this much, then with freedom we shall be able to tackle the fundamental problems 
like unemployment, illiteracy, poverty and disease.” Personally, he went on, 119 
believed that such fundamental problems could only be solved through a socialistic 
approach. Even in capitalist countries they had to adopt socialist methods for tackling 
such problems.” “But socialism must wait”, he concluded, “till freedom is won. We 
must first wrest power and then approach socialism.” (A.B.P. March 3, 1938) 

© “Mr. Bose added that the task will be undoubtedly formidable as co-operation 
of the Central Government may not be farth coming. Nevertheless, he hoped that the 
Industrial Planning Commission will be a landmark in the history of industrial rege- 
neration of this country with the help of Provincial Governwants and States.” - 





১৯৬৯ মালটা পশ্চিসবঞোর ওপর দিয়ে কেটে গেল একটি ইতিছাসাবধ্যাত- 
ধছর হিসেবে, ঘা নানা কারণেই দশীর্ঘকাল প্সরণীয় হয়ে, থাকবে। সারা ভাৱত জুড়েই - 
১১৬৯ নাপটা অশান্ত, ভা একটা বিরাট পরিবর্তনের স্ত্রপাত ঘটাতে চলেছে, 
{বশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা আ্নপরণক্ষার সীমানায় তা আপাতত নিয়ে 
তুলেছে, যার স্যত্ৰপাত ঘটেছে খাশ্চিমবদ্দে যুত্তফ্রণ্ট সরকারের প্রতিষ্ঠার পর থেকে। 
যে সংশয়িত অবস্থার মধ্যে পশ্চিমবপো ১৯৬৭ বচ্টান্দে প্রথম ঘ,গফণ্ট সরকারের 
প্রতিষ্ঠা হবেছিল, ১১৬১৯-এর নির্বাচন সে অবম্ধাটাকে 


নির্বাচন” সাফল্য এই কথাই প্রনাণ করে দিয়েছিল যে, জনসাধারণের স্বার্থের প্রত 
উদাসশন থাকার দিন ফ্যারিয়ে গেছে, এখন ক্ষমতায় টিকে থাকতে গেলে ' জন- 
সাধারণের জাশা-আকাদ্কষার সো সামঞ্জস্যপূর্ণ নশীত গ্রহণ না করলে, চলবে না। 
বস্তুত পাঁশ্চমবপো ম্তক্রপ্টের দ্বিতীয়বার সাফল্যের ঢেউ কেন্দ্রীয় কংগ্রেস 


নেতৃত্বকেও ভেঙে দ'ভাগ-করে দিয়েছে, 71৭ 


প্রতিটি রাজ্দে;ই। এর পরিণাম {কি হবে দেই বিষয়ে কোন মন্তব্য না করেই বলা 
হায় যে, আজকের ভারতবর্ষের পুরাতন নেতৃত্বের কাঠ,মো ভেঙে মে নব নেতৃত্বের 
অভ্যুত্থান হচ্ছে, ভার মুলে পশ্চিমবঙ্গের হযততস্রপ্টের অবদানই সর্বাষিক। 
পাশ্চসবশ্গের যযন্তগ্রাণ্ট সরকার আজও কিন্তু পরীক্ষামূলক চ্তরে রয়ে গেছে, 
এবং শেষ পর্যন্ত. এই মত্তম্তপ্টের কপালে কি আছে তা বলা শন্ত। 
মধ্যবতন নির্বাচনে জনসাধারণ স্যানার্দিক্টভাবে যে রায় ৷ [দিয়েছে তার লর্ষাদা রক্ষা 
করা অবশ্য প্রত্যেকটি শারকদলেরই কর্তব্য , কিচ্ভু কার্ধক্ষেরে তা কতটা রাক্ষত 
হচ্ছে, তার হিসাব-নিকাশ করার সময় এখন যে পর্য প্রভাবে সম;পপ্বিত সে কথাটা 


আর নতুন করে ব্যাখ্যা না করলেও চলে । একথা অবশ্য অস্বশকার করার কোন ' 


উপায় নেই যে, পশ্চিসবণো যম জ্তহ্রণ্ট সরকার নানা বিষয়েই কৃতিত্ব দেখিয়েছে, এবং 
যাক্ু্র্ট সরকারের বিরদ্ধে নালা অপপ্রচার সত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বলা মায় যে, 
ক্রিয়াকলাপ সারা ভ 


* শঁবরোধ থাকলেও, সেখানে চাষীই ফস- 
* লের হকদার হবে একথা ঘোষণা 
.* করেছেন। এই সব দেখে দিল্লপরও বোধ 


১৯৬৯"এর্ = 


নতুন চিন্তার দিকে - 


পাঁচ বছরের মধ্যে পাশ্চিমবঙ্গে- সাঁত্য* - 


কারের সদন আসবে। 

কিন্তু ফুজ্্'ট সরকারের এত্ত 
কৃতিত্ব সত্বেও তার ভাবমূর্তি মোটেই 
উদ্জবল হয় নি, বরং লাধারপের ' চোখে 
তা বেশ নিচে নেমে গেছে৷ তার এক- 


বোষারোপ করছেন। ' 
সমর্থক সংখ্যা -পরিমাণের দিক - থেকে 


বৃদ্ধি করার চেস্টা করছেন, গুণের দিক 
থেকে নয়। এবং এই সকল 'রাজ-. 
নৈত্ক আঁশিক্ষিত' ক্যাভাররূপী গুস্ডা- . 
বাহিনী" সারা দেশ জুড়ে তাশ্ডব সৃষ্টি 


করেছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই 


যে, নেতারা “প্রত্যক্ষভাবে” তাঁদের 
ক্যাডার থেকে ‘রক্তের বদলে রন্তু এই 


* মাত গ্রহণ করতে উৎসাহিত করছেন । 


খোলাখুলভাবে এই প্রসঙ্গে 
কয়েকটি কথা বলার প্রয়োজন আছে, 
আশা কৰি সংশ্লিষ্ট দলগুনলে এতে 
চটবেন না। পশ্চিমবত্গের সাম্প্রতিক 
অরাজকতা ও শরিকী সংঘর্ষ রোখবার 
জন্য কিছুকাল আগে থেকে বাংলা 
কংগ্রেস এক সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন শুরু 


করেছেন, এবং এই আন্দোলনের 
প্ররোভাগে আছেন পাশচিমবজোর শ্রদ্ধেয় 
মুখোপাধ্যায় 


সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন বম্ধ 
হবে এবং শরিক দলগনালির মধ্যে 
বোঝাপড়ার আলোচনা শুরু হবে। 
কিন্তু এত দিনেও যখন সে আদ্দোলন 
প্রত্যাহত হল না, তখন বুঝতে হবে 
যে, এই আন্দোলনের পেছনে কিছু 
রাজনোতিক কারণ আছে, এবং মৃখ্য- 
মন্ত্রীর সং আঁভিপ্রায় ও মনোভাবকে তাঁর 


সব চিট করে..দেব, তখনই মনে দারুণ 
সংশয় জাগে। তখনই মনে হয় যে, 


সাপ্তাহিক বসুমতী = 


গাল এ'ৰেরই নামে অনুষ্ঠিত হয়। 
সকল অন্যায়ের অঙ্গে নিঃসন্দেহে 
পাঁটর যোগ থাকে না, তা থাকা 
সন্তবপরও নয়, কিন্তু যেহেতু সকল 
বড় বড় দপ্তরগুি এই পার্টির করায়ন্ত, 
স্বাভাবিকভাবেই স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের 
আপাত সমর্থন এই পার্টির প্রতিই 


উত্তপ্ত ভাষণ ও বন্তুতাসম্ঘহের দরুণ, 
এই পার্টির সমর্থকের সংখ্যা যেমন ক্রম- 
বর্ধমান, ঠিক সেই- একই হারে এই 
পার্টির 'িরোধীও আবাব অনেকেই হয়ে 
পড়েছেন। সর্বোপার শি কী 
সংঘর্ষের সিংহভাগ এই পাঁ্টরই 
দখলে, প্রায় প্রাতিটি সংঘর্ষের ক্ষেত্রেই 
এক দিকে না হয় আর এক দিকে 
দস. পপ" এম আছেই। বাংলা কংগ্রেসকে 
যেমন ধোয়া তুলসীপাতা বলা যায় না, 
ধস. শি" এম-কেও নিশ্চয়ই তা বলা যায় 


এম-এর বিরুদ্ধে 
অপরাপর দলগুলির আভিযোগের কারণ 
কহু আছে, যাঁদও সেই সকল দলের 
হাতও যে কলুষমূক্ত এ কথা বলা যায় 
না। খুনের বদলে খুন এই শ্লোগান যে 
তারা মুখেই বলছে তা নয়, কাজেও পাঁব- 
ণত করছে। 

আমরা এখানে বাংলা কংগ্রেস ও 
বস. পি এম-কেই বেছে নিয়েছি এই 
কারণে যে, এই দুইটি পার্ট 
সমঝোতার ওপরেই পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত- 
ফ্ুণ্টের অস্তিত্ব নির্ভর করে। ১৯৬৯ 
সালের মার্চ মাসে যে যুন্তফস্টের 
হয়েছিল ১৯৬১-এর শৃডসেম্বরে তার 
অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় সংকট দেখা 


ভা উভয় _তরফের 


বলছেন বাংলা কংগ্ৰেস জোতবায়ের 
দালাল, বাংলা কংগ্ৰেস যুত্রফ্রন্টকে জেঙঞ্জে 
িনিক্রণ্ট গড়তে চায়, তাই তারা অধথা 
সি. পি" এম-এর কুৎসা রটাচ্ছে। 
বাংলা কংগ্রেসের সত্যাগ্ৰহ প্রাতিকিয়াশল 
কায়েমী স্বার্থের পক্ষে আন্দোলম। 
পক্ষান্তরে বাংলা কংগ্রেসের বন্তব্য শি, 
পি" এমই ফ্রন্ট ভাঙতে চায়, দেশে 
অরাজকতা, হত্যা, শাঁরকণ সংঘর্ষ সমস্ত 
কিছুর জন্য দায়ী লি: শপ- এম। 
ৰস, পপ, এম প্রশাসনকে রাজনৈতিক 
স্বার্থে, নিজেদের দলীয় স্বার্থে প্রয়োগ 
করছে, কাজেই দি প‘ এম-এর নাতি 
বদল না হওয়া পৰ্যন্ত তাঁদের সংগ্রাম 
চলবে ৷ 
পশ্চিমবঞ্গের য্তয্ন্টের এই প্রবল 
সংকট, দুই শারকের উৎকট দ্বন্দৰ, এই 
সবের ভেতর 'দিয়ে ১৯৬৯ সাল কেটে 
গিয়ে ১৯৭০-এর আবির্ভাব ঘটছে। যে 
প্রত্যাশা নিয়ে আজ থেকে ন' মাস আগে 
যুক্তফ্রন্ট সরকারের সৃষ্টি হয়েছিল, 
সে প্রত্যাশার অবলযাপ্ত ঘটেছে, অন্তত 
পাশ্চিমবঞ্গে।  যু্তফ্রস্টের ভাবমদার্ত 
আজ ফিকে হয়ে গেছে। কিন্তু এ সত্বেও 
একটা বিষয় কিন্তু খুবই অদ্ভুত যে, 
ঠিক এই মুহূর্তে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দেবার 
ঝ:কও কেউ নিতে চাচ্ছেন না! তার 
কারণ যে পক্ষই তা নিন না কেন, তার 
দ্বারা অপর পক্ষকে শহাঁদ হতে সাহায্য 
করা হবে নিজেদের অবলুপ্তর মধ্য 
বয়ে । এ ঝুঁকি খুবই মারাত্মক হবে। 
কাজেই যু্তক্রণ্ট পশ্চিমবঙ্গে চলছে এবং 
ভাবমুর্ত যেভাবে বিনষ্ট হয়েছে, তাকে 
আর 'ফাঁরয়ে আনা যাবে ক না। 
(২৭-১২-৬৯) 








১৯৬৯ সালে ভারত-ইতিহাসের কলমে সমাজতান্মিক ধাঁচ পর্যন্ত এগিয়ে অধিকাংশ সদস্য নিজালিঞ্গাপ্পাকে কংগ্রেস 
সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কংগ্ৰেস নিয়ে যেতে পেরোছলেন। কিম্তু তাঁর , সভাপাঁত পদ থেকে হটাবার জন্য তলব 
ঈলের রূপাতর। ১৮৮৫ সালে প্রাতষ্টিত অশীবতকালেই অর্থনৈতিক পাঁরকজ্পনায় সভা ডেকে তাঁকে বিদায় দেন। অপর 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতের গুরুতর গলদের ফলে এদেশে ৭৫টি দিকে নিজাঁলষ্গাপ্পার সাচ্গোপা্গরা 
জাতীয় ম্যান্ত আন্দোলনের প্রধান বাণিজ্য প্রাত্ঠান প্রায় রাতারাতি হাজার (দশ্ডিকেট নামে পরিচিত) প্রধানমন্ত্রী 
আধার। দেশের সকল মত এবং গথের হাজার কোটি টাকার কারবারের মালিক প্রমুখ নেতাদেরও কিংগ্নেস থেকে 


মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপল্থণ নেতার এবং পাল্টা আঘাত কোমরাজ পাঁর- তাঁদের দিকে আছেন। কিন্তু মাথা 
অভাব কখনও ছিল না। সত্য কথা কম্পনা) হেনোছলেন, কিন্তু অজ্পকালের গুপাতর হিসাবে ইন্দিরা গাদ্ধীর দল- 
বলতে কি, ১০ মধ্যেই তাঁর-পরমায়; শেষ হয়ে যায়। টাই ভারী মনে হয়। 


মামে ধাঁনক-বাঁপকদের কাছ থেকে যে করে, কিন্তু দক্ষিণপল্থী নেতাদের মধ্যে বিগত কয়েক বছরে গুজরাট নামক 
অর্থ সংগ্রহ করা হত, সেটা 'বাঁল-বন্টন পারস্পরিক বিদ্বেষবশত সেটা সফল নবগঠিত রাজ্যের অসাধারণ বৈষয়িক 
করতেন এই দাঁক্ষিণপদ্থী নেতারাই। হয় ন। ক্ষমতা মধ্যপল্ধীদের হাতেই সমৃপ্ধি ঘটেছে। দ্বিতীয়ত মোরারজণর 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্‌ তাঁর অসাধারণ থেকে যায়। জন্মস্থানও গুদ্ররাটে। তাই মোরারজণর 
জনাপ্রয়তায় দ্বিতীয়বার 


তাঁদের অজ্হাত হয়েছিল, নেতাজশ চেষ্টা আবার বানচাল হয়ে যায়। কিন্তু হেন। জ্বভাবতই কেন্দ্ৰ 
অহিংসার প্রত পাঁরপর্ণে আস্থা পোষণ তাঁরা ইন্দিয়া করে, সেখানে সংকণর্ণ . প্রাদেশিক 


কবেন না। কাজেই তাঁকে কংগ্রেস সপ্পো ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে বাধ্য সনোবূত্তি মাথা চাড়া পিয়ে ৷ উঠেছে। 
সভাপাঁত রাখা যায় না। অর্থাৎ কংগ্রে- কবেন। মোরারজশী ধাঁনক-বণিকশ্রেণীর তাই দক্ষিণপল্থী কংগ্ৰেস ভিসেম্বরের 


আসনে বসতে পারবেন না। এর থেকে আবার পার্লামেন্টে ফিরে আসেন এবং হয় নি।- সেই কংগ্রেসে মাঁকন গোয়েন্দা 
প্রমাণ হয় যে, কংগ্রেস বাহ্যত একাঁট তলে তলে ইন্দিরা গান্ধীকে ক্ষমতাচ্যত বিভাগের 'থাঁসসের পুনরুক্তি করে 
প্ল্যাটফরম বলে প্রতীয়মাণ হলেও আসলে করবার চেষ্টা হতে থাকে। ডঃ জাঁকর নিজলিঞ্গাপ্পা প্রধানমন্তী হীন্দিরা 
* ওটা দক্ষিণপন্থণ রক্ষণশীল পার্ট ছিল! হোসেনের আকস্মিক মৃত্যু তাঁদের সেই গান্ধীকে *সোভিয়েট ক্লাড়নক” আধ্যা 
- নেতাজাঁরু অবৰ্তমান জওহরলাল সুযোগ এনে দেয়। তাঁরা সঙ্জখঈব দিয়েছেন এবং ইান্দরা গভর্নমেণ্টকে 
* নৈহরু কংগ্রেসের বামপন্থী অংশের প্রাতভূ ৱোভিকে রাষ্টরপাত করে তাঁর মারফৎ উল্টে দেবার সক্কল্পণ ঘোষণা করেছেন। 
* হয়ে ওঠেন এবং তাঁর জনপ্রিয়তা ক্রমেই ইন্দিরাকে হটাবার মতলব আঁটেন নজিষ্গা্পার' বন্তুতায় এমন হীচ্গির্ত 
* বাডতে থাকে। কংগ্রেস সংগঠনে তাঁর ইন্দিরা গান্ধী সেই ষড়যন্মের কথা জানতে আছে যে, তাঁরা ইন্দোনেশিয়ার কায়দায় 
কোন কর্তৃত্ব না থাকলেও, অসাধারণ পেরে বড় বড় ব্যাচ্ক রাষ্ট্রায়ন্ত করে ভারতবর্ষে কাপ ঘটাতও পিছপা 
জনাপ্রয়তায় তিন কংগ্রেসকে কাগজে- মোরারজধকে অর্থন্ীর পদ "থেকে নন এবং ইন্দিরা গান্ধীকে তাঁরা ডুঃ 
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ঘন্তারা যে সব বন্তৃতা দিয়েছেন, ততে 
দেখা যাচ্ছে ভারতের পাঁশ্চম এশীয় এবং 
দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় নশীতিও তাঁদের পছন্দ- 
লই নয়। দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতীয় 
মুক্তিফপ্টের 


যোগ রক্ষা করা হচ্ছে। রাজাজীও বুদ্ধি 
পরামর্শ নিচ্ছেন ৷ 

গুজরাট কংগ্রেসে ({্সণ্ডকেটঁ) যে 
অৰ্থনৈতিক প্রস্তাব পাশ হয়েছে, তাতে 
সমাজতাল্লিক কর্মপন্থার গালভরা বুজি 
অনেক থাকলেও, দেশে একচেটিয়া কার- 
বারীদের ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্পর্কে 
মীরধতা অবলম্বন করা হয়েছে। ভুমি 
সংগ্কার সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে, 


লীষ্ঘিহক বসত . 

তান্তে প্রকৃত কষকের কোন লাভ হবে না। 
শুধু কৃষিক্ষেত্রে পজিবাদের প্রতিষ্ঠা হবে। 

এককথায় বলা যায়, সা-ডকেট- 
পল্ধশরা কংগ্রেস সংগঠনটিকে রক্ষণশশল, 
দক্ষিণপল্থগ এবং পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের 
অনুগত একটি পাঁটতে পারণত করতে 
না পেরে শেষ পর্যন্ত দলত্যাগণদের নিয়ে 
সেই ধরণের একটি পার্টি গঠন করতে 


এসে পড়বে জনসংঘের মুখের মধ্যে। 
এই দুরাশা তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট আত্ম- 
প্রত্যয়ের সৃষ্ট করেছে। বাজপেয়ী 
সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন, "বর্তমান 
পারাস্থীততে আমাদের আঁত গুরত্বপূর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। দেশের বিভিন্ন 
রাজনৈতিক শান্তর মধ্যে আমরাই এখন 
ভারসাম্য রক্ষা করছি। বর্তমানে আমা- 
দের লক্ষ্য হচ্ছে কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের 
পতন ঘটানো এবং কম্মানিজমেব বিরুদ্ধে 
লড়াই করা।” দেখা যাচ্ছে 1সশ্ডিকেট 


এবং ভনসংঘের মধ্যে লক্ষ্যের কোন তফাছে 
নেই! কাজেই তাদের মধ্যে কোয়ালি* 
শনের যথোপয্ন্ত ভূমি তৈরি হয়েই 
আছে। সেই ভূমিটাকে আরও উর্বর করে 
তোলবার জন্য জনসংঘের ওয়াকিং কাঁমাঁট 
বাদপ” এবং “গণতাল্মিক? শন্তগলোকে 
“কম্যানিস্ট বিপদে”র ভয়াবহতা সম্বন্ধে 
সচেতন হবার আহ্বান জানয়ে বলেছেন 
যে, তারা যেন প্রতিযোগিতার রাজ- 
নীতিতে সামল হয়। এই আহ্বানের 
মূল লক্ষ্য যে {সাণ্ডকেটী কংগ্রেস তার্জে 
কোন সন্দেহ আছে কি? 

সংঘের অর্থনৈতিক প্রস্তাবে বলা 
হয়েছে “অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের 
আঁবর্ভব অৰ্থনৈতিক গণতন্বের পক্ষে 
ক্ষীতকর ।”" অর্থাৎ জনসংঘ দেশে ধানিক- 
বাঁণকদের অবাধ লুস্ঠটনের স্বাধীনতা 
দিতে চান। সেখানে সরকারের কোন 
শনয়ল্পণ জনসংঘ বরদাদ্ত করতে রাজা 
নয়। 

জনসংঘের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, 
কম্যানজম আঁত জঘন্য তৃ। কম্যদীনজম 
প্রাতষ্ঠার অর্থ গণতন্মের অবলনৃপ্তি। 
কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কম্যন্জমের লক্ষ্যের 


=, মধ্যে কোন অন্যায় দেখতে পান না। 


তানের সঙ্গে তান অঘোষিত যুন্তফ্রপ্টে 
এক্যবদ্ধ হয়েছেন। 
সণ্ডিকেটাী কংগ্রেস ইন্দিরা গাল্ধীকে 
“সোভিয়েটের ক্রীড়নক” বাঁনয়েছেন। 
জনসংঘ তাঁকে পুরোপুরি “কম্যুনিস্ট" 
বানিয়ে দিয়েছেন। দুই রাজনোঁতক 
দলের মধ্যে এমন গভশর মতৈক্য বড় একটা 
নজরে পড়ে না। বোধ হয় সেই কারণেই 
জনসংঘ তাঁদের প্রাতি প্রাতযোগতার 
রাজনীত ছেড়ে সহযোগিতার রাজ- 
নগীততে আসতে বলেছেন। পাঁতিল- 
সাহেব এতাঁদন “সমমতাবলম্বীদের” সঙ্গে 


জনসংঘের সমর্থন চেয়েছিলেন বলে গুজব 
রটেছিল। এখন দেখা যাচ্ছে সেটা গুজব 
নয়, সাঁত্য ঘটনা । 
আভ্যন্তরীণ পাঁরাস্থাঁত সম্পর্কে জন- 
সংঘ যে প্রিস্তুব গুণ ঝরছে তত্ব 


ভারতীয় মুসলমানদের ভারতষকরণেব 
জাহান জাশালো হয়েছে। আমরা এতকাল 
জানতাম ভারতে যান জন্ম গ্রহণ করেছেন, 
[তিনিই জারতীর। জনসংঘের প্ৰস্তাব 
দেখে মনে হচ্ছে, সেটা আমাদের ভুল 
ধাবণা। ভারতের কোন নাগরিক (ঁতান 
হিন্দুই হোন:বা মুসলমানই হোন) যাঁদ 
পাকিস্তান অথবা অপর কোন দেশের প্রাত 
অনুগত হন, তাহলে দেশবৈরী "হিসাবে 
{তান নিশ্চয়ই দণ্ডনীয়। কিন্ত 
ভারতীয়কে ভারতীয়্করণ হহন্দুকে 
ধহন্দুকরণের মতই একটা আজগুব তত্ব 
নয় কি? মাধোক বলেছেন, পূর্ব পাঁক- 
স্তানে হিন্দুর সংখ্যা দেড় কোট থেকে 
নেমে ৯৩ লক্ষয় এসে ঠেকেছে, অপরাঁদকে 
ভারতে মুসলমানের সংখ্যা তন কোট 
থেকে বেড়ে ৬ কোটি হয়েছে। তার 
থেকে এটাই বোবা যাচ্ছে যে, পাকিস্তান 
হিন্দুদের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে 
নাগারকদের মত সুখে দুঃখে বেড়ে উঠ- 
ছেন। এই চর ধৰ্মানরপেক্ষ ভারতেরই 
গৌরব বহন করছে নাকি? পাকিস্তানে 
হিন্দুর সংখ্যা হাস পাওয়া খুবই দুখের 


-লাণধ্তাঁহক বসমতী 
ঘটনা এবং সেজন্য পাকিস্তান নিশ্চয়ই 


নিন্দনীয়, কিন্তু তাতে ভারতীয় মঃসল-- 


মানদের অগ্রগতিতে আপাতত করবার ক 
আছে? 


বোম্বাইতে কংগ্রেসের 
ভেলবণ সভাপন্ধণীদের) অধিবেশন 


বোম্বাইতে কংগ্রেসের বাঁধক সম্মে- 
লন শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও শেষ 
হয় নি। কাজেই তার ধিস্তারত 
{বিবরণ এ সপ্তাহে দেওয়া সম্ভব হবে না। 
তবে প্রধানমল্ঘণ হান্দরা গান্ধী বিষয় 


চিরকালের অন্য অক্ষয় অব্যয় হয়ে থাকতে 
পারে না। সমাজের পাঁরবর্তনের সঙ্গে 


' থাওয়াবার জন্য আইন-কানুনেরও , 


রূপান্তর হওয়া ধাঞ্চনীয়। তান বলে” 
ছেন, দেশের সর্বহারা এবং দারি্ু জন" 
গণের সশস্ম অভ্যুত্থানের হাতি থেকে 
বাঁচতে হলে ব্যাপক অৰ্থনৈতিক সংস্কারের 
কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। গভর্নমেন্ট 
একচেটিয়া কারবারের সম্প্রসারণ রোধ 
করতে বদ্ধপারকর, তবে বেসরকারী 
শিল্পোদ্যোগ বন্ধের কোন ইচ্ছা গভৰ্ন- 
মেণ্টের নেই! কিন্তু বেসরকারী ?শজ্পো" 
দ্যোগ ক্ষুদ্র শিল্পেই সীমাবদ্ধ করা হবে। 
ক্ষুদ্র শশচ্পের সম্প্ৰসারণের মধ্য দিয়েই 
দেশের অগ্রগতি এবং সমাদ্ধর পথ 
প্রশস্ত করার চেষ্টা হবে। কারণ, দেখা 
গেছে সরকারী উদ্যোগে যে সমস্ত বড় বড় 
শিল্প গঠন করা হয়েছে, তাতে সংশ্লিষ্ট 
এলাকার সমাদ্ধি বাড়ে নি এবং সরকারী 
শিক্পোদ্যোগ ছোট ছোট শিল্পের সম্প্র- 
সারণেও সহায়তা করে নি। 


শ২৭-৯২-৬৯) 





নববর্ষ--- 





৯৬৭৬ 


আয়ৰ শা সংকৰ 
ঁ রাড আৰিত তন নি 
ঘরে আরধ য্লাপাপ্ৰয়ানদেৰ এক শীর্ষ 
সম্মেলন অন্ান্ঠত হল) আরব রাশীপ্রধান- 
দের এটা হল পঞ্চঘ শীর্ষ সম্মেলন। দু 
বৎসর আগে খার্তৃমে চতুর্থ শীর্ষ বৈঠক 
ুম্ঠিত ইয়োঁছল। 

এবারের শদর সম্মেলনের প্রধান 
উদ্যোক্তা ছিলেন সংযুস্ত আরব প্রজাতন্তের 
শ্নাঘীপাঁত আব্দুল গামেল নাসের। 
উদ্দেশ্যঃ ইজরায়েলের হাত থেকে অধিকৃত 
'আরবভূমি দখলের জন্য চরম- সংগ্রামের 
প্রস্ততি এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ 
৭3 অসমের সংস্ধান। 

১৯৬৭-র জুন মাসে ইজরায়েলী 
আক্রমণ ও িস্ততর্ণ আরবভূমি দখলের পর 
আড়াই বংসর কেটে গেছে। মিশর, জর্ডান, 
বসারয়ার অনেকখানি জায়গা ইজরায়েল 
জোর করে জের দখলে রেখেছে। জেরু- 
জালেমের সবটা ইজজরায়েলের অন্তভূক্ত 
ফরেছে। বহু চেষ্টা সত্বেও এক ইন্ডি 
জাঁমও ইজরায়েল ফেরত দেয় নি। 


ফাতা'র মত গোঁরলা বাঁহনপ তোর 
হয়েছে, শুর; হয়েছে সম্বাসবাদশী আন্দো- 
লন। নাসেরের নেতৃত্বে বিভিন্ন আরব 
ল্লান্ট্র ইজবায়েলপব সঙ্গে সম্মুখ সমরের 
জন্যও প্ৰস্তুত হচ্ছে। শান্তর সন্ধান 
শেষ হযেছে, এবার যুদ্ধ শুরু করতে হবে, 
এই হল তাদেব মনোভাব। সকল আরব 
_ ক্রাষ্ট মাঁলতভাবে যাতে ফুদ্ধের জন্য 
প্ৰস্তুত হতে পারে, তার জনাই এই শীর্ষ 
সম্যোলানব আযখযাজন ৷ 

কিন্তু ষুদ্ধেন ব্যাপায়ে আরব বাল্য 
গলৰ মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সৌদ 
আরবের ব্রাজা ফরজালের নেতৃত্বে একদল 
মনে করে, এখনই যুদ্ধ শুরু করার কোন 
প্রয়োজন নেই, আপোষ-আলোচনা চলতে 
থাকুক তাঁরা আরও বেশি সৈন্য ও অস্ত 
শ্দতে রাজী নয়। রাজা ফয়জাল বা 
হষাইত-এর রাজা আমর সাবার ওপর 
আাকিনি যনক্তবাষ্টের প্রভাব খুব স্পম্ট। 
তাই এ'রা ইজবায়েলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
সংঘর্ষে যেতে চান না। যতটা পারেন 
আভষে চলতে চান। আলাঁজারয়ার 
হুষাঁর বুমোদিয়ান প্রগতিশশল, এবং 
মার্ক যক্তরাণ্টেরে কোন প্রভাব তাঁর 





ওপর নেই। কিন্তু তিনিও এই মুহূর্জে 
যুদ্ধ চান না। কারণ, যুদ্ধের জন্য ষাঁদ 
আলাঁজারয়াকে আরও বোঁশ অর্থ দিতে 
হয়, তবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত 
হবে 

আরব রান্টীপ্রধানদের মধ্যে এই মত- 
ভেদের ফলে শধর্ধ সম্মেলন আহবান করে 


আব্দুল গাসেল নাসের 


আদৌ কোন লাভ আছে ক না, এই 1নয়ে 
প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। অনেকেই আসতে 
চান দীন। তব; শেষ পর্যন্ত সম্মেলন 
বসোঁছল। 'কিল্তু শীর্ষ সম্মেলন সম্পূর্ণ 
ব্যর্থ হয়েছে। সম্মেলনের প্রধান উদ্যোন্তা 
নাসের নিজেই এ কথা বলেছেন। 
ইজরায়েলের বিরুদ্ধে আবিলম্বে সৰ্বাত্মক 
সংগ্রাম শুক করার ব্যাপারে 1বাঁজ্ঘ 
দেশের অনীহা দেখে নাসের এত চটে 
গিয়েছিলেন যে, একবার তান বেগে বৈঠক 
ত্যাগ করে চলে যান! পরে অবশ্য [তান 
আবার ফিরে আসেন। তৰে তান প্রীত- 
ৰননাধিদের উদ্দেশ্য করে বলেন £ আমাদের 
স্বীকার করা উচিত, এই সম্মেলন সম্পূর্ণ 
ব্যর্থ হযেছে। 

শসারয়ার রাম্টীপাঁত নুর্দদিন আটাস 
ও ইরাকের য়াদ্াপাত হাসান বকর 
এমানিতেই সম্মেলনে আসেন “ন। তাঁরা 





হবে না। 
ইরাক ও দক্ষিণ ইয়েমেনের কোন প্রাতানিধি 
উপাঁস্থত ছিলেন না। ইয়েমেনের বাষ্টপাত 
আবদুল রহমানও ইাঁরয়ানও শেষ বৈঠকে 
যোগ দেন 1ন। 

সাধারণ রীতি অনুযায়ী এই জাতশয় 
সম্মেলন শেষে একট যুন্ত ইস্তাহার প্রকাশ 
করা হয়। এই প্রথম, আরব শীর্ষ 
সম্মেলনের পক্ষ থেকে কোন ইস্ভাহার 
প্রকাশ করা হল না। সম্মেলনের সঙ্গে 
যান্ত ব্যান্তরা স্বীকার করেছেন, কোন একাঁট 
ধ্বষয়েও রাষ্টরপ্রধানরা একমত হতে পারেন 
ধন। সম্মেলনের বাইরে পারস্পীরক 


আরব জনগণের ব্যাপক অংশ নাসেরের 
পক্ষে থাকলেও, আঁধকাংশ আবব রাষ্ট্রপ্রধান 
নানা কাবণে নাসেরনশীতিব সমর্থনে এগিয়ে 
আসেন *ন। ভাই বলে তাঁবা যে সবাই 
ফয়জালের সমর্থক, তাও নয়। 
নাসেরও সম্ভবত আগেই বুঝোছিলেন, 
অন্য আবব ব্াম্টগলর কাছ থেকে বিশেষ 
কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না। তাই 
তান আগে থাকতেই সোভিষেট যানিষনে 
এক উচ্চপর্যায়ের প্রাতাঁনধিদল পাঠিষে- 
ছেন! নাসেরের দাঁক্ষণহস্তর্পে পাঁবু- 
চিত সংযুক্ত আরব প্রজাতন্যের উপ-বাণ্য- 
গত আনওয়ার সাদাতের নেতত্বে এই 
প্রীতানাধদলে ছিলেন = পররাস্মমন্যা 
মহম্মদ রিয়াদ প্রীভরক্ষামন্ত্রী মহম্মদ 
ফোৌজ। এরা সোভয়েট তব 


কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক. লিওনিদ 
ব্রেজনেভ, প্রধানমন্বী আলেকসি কোঁসাঁগন 
ও র্রাম্টরগাতমণ্ডলীর প্রধান নিকোলাই 
পডগরানর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। 
সোঁভয়েট নেতৃবৃন্দ আলোচনা শেষ 
ঘোষণা বরেছেন, ইজরায়েলী আক্রমণের 
বিরুদ্ধে আরবদের সংগ্রামে তাঁরা সর্বতো- 
ভাবে সাহাষা কষ্বেন। রাবাত সম্জ্লনের 
পর্বে তাঁবা সম্মেলনকে স্বাগত জানিয়েও 
একার বিবৃতি দিয়েছেন। প্রকাশ্য 
বিব্তিতে সমর্থনের িস্ফত গববরণ মা 
থাকনলও, পষবেক্ষকদের ধারণা, আরও 


লাঘ্ডাহিক বসত? 


ব্লাবাত থেকে আরও একজন 'নরাশ . 


হয়ে ফিরেছেন। তান ‘আল ফাতা' 


গেরিলা বাহনপর প্রধান ইয়াসের -' 


আরাফাত! সম্মেলন শেষে তানি রলে- 
ছেন, তাঁরা গোঁরলা যশ্য চালিয়ে যাবেন। 
শাদ্িভির জন্য পোপের জাহবান, 


খূস্টজল্মদবস বড়াদনে পোপ 
ভ্যাটিকান তাঁর ভস্তমণ্ডলশর কাছে ভাষণ 


দিতে গিষে বিশ্বে শান্তস্ধাপনের ওপর " 


জোর 'দয়েছেন। ভিয়েতনাম, নাইাজ'রয়া 
ও সধ্যপ্রাচা, এই তনাঁট প্রধান অশান্তির 
উল্লেখ করে পোপ বলেছেন, যেভাবেই 
হোক ফুদ্ধের অবসান ও শান্তি ফিরিয়ে 
আনতে হবে। 

বিশ্বের নেতৃবৃন্দের কাছে তিনি এ 
ব্যাপারে উদ্যোগ হবার জন্য আহ্বান 
জানিয়েছেন। 

বাভিন্ন দেশের রাজনরঁতক ₹ে নেতার 
ওপর ক্যার্থালক ধর্মনংঘের প্রধান পোপের 
প্রভাব কম নয়। ইতিপূর্বেও পোপ 
শান্তিপ্রীতষ্ঠার ব্যাপারে নিজে উদ্যোগ 


' হয়েছেন। সমস্যা অবশ্যই কেবল ধৰ্ম ও 


বিবেকের নয়, তথাপি পোপের নেতৃত্বে 
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পাকুল সেনগুপ্ত 


এই নিদারুণ খাদ্য সমস্যার দিনে সপ্তায় 


মুখরোচক ও প্মাদ্টকর খাদ্য তৈয়ারীর 


এমন আঁভনব সংগ্রহ ইতিপূর্বে বাঙুলায় 


[৮ 
ঈলখাব 


ছিল না বললেই হয়। বাঙলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক বধ্ধন-প্রক্িয়ার বহুবিধ প্রকরণ এই 
গ্রন্থে আছে। প্রবশপা ও নবীনাদের পক্ষে অপাঁরহার্ধ বইটির ভূমিকা সুলেখিকা জাশাপূর্পা দেবী লিখে" 


ছেন-“দেশদেশের জলখাবার বিশেষ আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। 
_ জননপ, ভগ্গিনী,  গহপীরাও এর থেকে পরম উপকৃত হবেন। 


শুধু নবীনা গাঁহপীরাই নয়, প্রবীণা 
শ্রীমতী সেনগুপ্ত যে উৎসাহে, যে পাঁরিশ্রমে 


ও যে নিষ্ঠা ও নিপৃপতার সো ভারতের সমস্ত প্রদেশ থেকে জলখাবার শিল্পের' বহবীবচিন 
পদ্ধাত সংগ্রহ করে সেগুলি অধ্যায়ে অধ্যায়ে ভাগ করে সহজ সরল ভঙ্গীতে ববিয়ে দিয়েছেন তা 


বাস্তাবকই বিশেষ প্রশংসার যোগ্য", 


ভলঙ ডলকল্ষাল্শিভ ভহন্সেছে' ৫৫ অন্য : হয় গন 


বসুমতী (প্রা) লিঃ ॥ 
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মধ্যপর্ব সম্বন্ধে অবহিত আছেন. সেদিন 
আনন্দর এই বথাটার বিশেষ ইঙ্গিত কাঁ 
ছিল, তা ঠিক সেই মুহৃতেই বিশেষভাবে 
আমার মনে পড়ে নি বটে, কিচ্তু পরে 
একথা বার বার মনে উকি দিয়ে গেছে। 
উীনশ শতকের শুধু মধ্যপর্ব কেন,তার 
আদি এবং অন্ত্য পর্বও তো ঘটনাবহুল 
মনোযোগ-এই সব বিভিন্ন ব্যাপারে 
উনিশ শতকের এশ্বর্ষ সম্বন্ধে পাঠকরা 
তো আগ্রহী আছেন বটেই। কিন্তু 
সাধারণভাবে সেই সাধারণ আগ্রহের ওপর 
ভরসা রেখে সাত্যকার স্মরণষোগ্য বাংলা 
বই-বাছাই যে সহজ নয়,;--আনন্দর কথা- 
অতন অক্ষয়কুমার দত্তের প্রসঙ্গে মনকে 
এগুতে দিয়েও;--সেই কঠিন দ্বিধা থেকে 
আত্মরক্ষা করা সম্ভব হোলো না। 
কারণ, বড়ো বড়ো “চিন্তার ফলে ভাল 
ভাল বই দেখা দিতে পারে-এ কথা 
আবিশ্বাস্য নয় কিল্তু খুশস্টান-চিন্তা, 
'প্রা্ধ-চিল্তা বা হিন্দু-চিন্তা_এরকম 
কোনো গুবূভার চিন্তার পর্যায়ভেদ বা 
'জ্তরভেদ ধবেই হি আমাদের সাহাতোব 
৬. ধারায় স্বাদ, মনোরম, উপভোগ্য বই দেখা 
৮. অৃদয়েছে? অনেক পাঁরশ্রম জমা হযেছে 
' বট-ভাল-মন্দ-মাঝারি নানান বই লেখা 
হয়েছে ঠিকই কিন্তু বিশেষ শাস্দের 
অর্থ জ্ঞানের বিশেষ কোনো শাখার চর্চায় 
.ভাল-মন্দ-মাবাবি সবরকম বইয়েব তালিকা 
দেখে যাওয়া তো অনা ব্যাপাব। আমরা 


_ শাক 


কি চিদ্তাতরাঁজ্ঞণী জরঈপ করতে . 


ধসোছি? 
+ রলল্ম আনন্দ আয়ৰ গিত 








দুমরি? 
আলোচ্য সময়ের স্মরণণয় ব্যক্তি ?ছলেন, 
সন্দেহ নেই। তাঁর একাধিক বই আমরা 


অক্ষয়কুমার দত্ত আমাদের 


আগেই উল্লেখ করেছি। তাঁর আয়হচ্কাল 
যে ১৮২০ থেকে ১৮৮৬ পর্যন্ত, তাও 
মনে পড়ছে। মনে পড়ছে নকুড়চন্দ্ৰ 
{বশ্বাসের “অক্ষয়-চাঁরত' (ভাদ্র ১২৯৪) 
বইখানি থেকেই ব্রজেন্দ্ৰনাথ তাঁর সাহত্য- 


ছরমোহনের সঙ্গে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 
বন্ধুত্ব ছিল। গুপ্ত কাঁবর সঙ্গে এই- 
সূত্রেই অক্ষয়কুমারেরও বন্ধুত্ব হয়! বোধ 
কবিতা লেখেন। তাঁর সেই কাবতার বই 
'অনগগমোহন' ক একালের পাঠকরা কেউ 
মনে রেখেছেন? বাংলা বইয়ের সেই 
উনিশ শতক’ মধ্যপবেশি অক্ষয়কুমারের 
বইগুলিতে অক্ষয়কুমারের এই ব্যান্ত- 
জীবনের খবর প্রায় নিশ্চহ। 


ব্রাহ্ম-চন্তা আর বিজ্ঞান-চিন্তা--এই 
ছুই চিন্তার স্ন্নেই অক্ষয়কুমারকে আজ- 
কাল আমাদের মনে রাখতে হয। তাঁর 
বইয়ের কথা ভাবতে গেলে প্রাসদ্ধ “বাহ্য 
ঘস্তুর সাঁহত মানবপ্রকাতির সম্বদ্ধ-বচারা 
[১৮৫১-৫৩] কিংবা চাবুপা্ 
[ ১৮৫৩-৫৯], কিংবা 'ধর্নীতি 
[১৮৫৬] বা পদার্থীবদ্যা' [১৮৫৮] 
অথবা “"ভারতবষাঁয় উপাসক-সম্প্রদায়ু’ 
[ ১৮৭০-৮৩ ]--এই সব বিখ্যাত বইয়ের 
কথাই মনে পড়ে। লোকটি যে চিদ্তা- 
শীল ছিলেন, সে তো সকলেই জানেন] 
কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের বন্ধুত্বে, হরমোহন 
পাদ্‌রী-সাহেবের প্রভাবে তাঁর মন যে 
কতোদুর আকুণ্ট হযেছিল, সে সব 
বৃত্তান্ত কি তাঁর এঁ সব বইয়ের মধ্যে 
সোজাসুজি পাওয়া যাবে? 


আনন্দ বল্‌লে--তাঁন যে দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের তত্ববোধিন পাঠশালার শিক্ষক 
'হয়েছিলেন, সেও তাঁৰ সম্বন্ধে একটি 
দরকারী খবর। ঈশ্বর গুগুই তাঁকে 
দেবেন্দ্ৰনাথের সঙ্গে আলাপ কাঁরয়ে দেন! 
১৮৩৯ খঃস্টাব্দের ঘটনা সোঁট। দেবেন্দু- 
নাথের 'তত্রাঞ্জনী সভার (১৮৩১, 
সেপ্টেম্বর) নাম বদলে হয “তত্ুবোধিন” 
সভা?! এ বছরের শেষাঁদকে ২৫-এ 
ডিসেম্বর ঈশ্বর গুপ্তের প্রস্তাবেই অক্ষয়, 
কুমার এ সভার সভ্য হন। রামমোহনের 
দেশজাগৃতির চিন্তা কতোটা দেকেন্দনাথের 
মধ্যে বতোঁছিল, দেবেন্দ্রনাথেব গুণগ্রাহণ 
অক্ষয়কুমার বা ঈশ্বর গৃপ্ত সে-চিন্জ 
নিজের নিজের রচনায় কতোটা রেখে যেতে 
পেরেছেন সেই ধারাটা খংটিয়ে দেখতে 


হলে অঙ্গয়কুমারের সঙ্গে ঈশ্বর 


গুপ্তেব বচনা মলিয়ে দেখবার ইচ্ছে হয়া? 
বই-বাছাইয়ের কাজে এও একরকম সূত্র" 
নিবাীক্ষণ! যদ তাঁর য্যক্তিমনের খবর 


ইচ্ছেটা মোটেই অন্যায় নয়”কিন্তু বই. 
বাছ'ই তো মনোনিরীক্ষা নয় শুধ; 
বইরের নিজস্ব গাতই ক যথেষ্ট নয়? 


"প্রত্যাশা! 

আনন্দ বললে--এ চিঠির ইঙ্গিত কাঁ ? 

-ইঞ্গত এই যে ১২৫৭ সালে, 
অর্থাৎ ১৮৪০ খ্যাঁস্টাব্দে, লেখা অক্ষয়- 


কুমারের এই চিঠিতে মৰ্ত্যলোকের দুঃখের - 


ধারণাটা এমনভাবে ব্যস্ত হয়েছে যে, তাঁর 
যে তখন মাত্র কুড়ি বছর বয়স, সেটা 
বোঝাই যায় না। কেমন যেন আঁতারিন্ত 
রকম গম্ভীর মনে হয় এসব কথা। কেমন 
যেন অকালদণঘ*বাসের মতো শোনাষ! 


ধড়ো বড়ো দুখের কথা আমার 
ভাল লাগে না। এই ব্যাপারটাই আমার 
কাছে কৰিম মনে হয়) কিন্তু কোনো 
পাঠকের মনে আমি আঘাত: করলুম না 
তো?- তুমি এরকম প্রশ্ন. আগাকে কেন 
যে জিগেস করো, আনন্দ? - 7 
আবার শব্দ ' করে : হেসে 'উঠলো 


" জানন্দ। বললে--অম্প বয়সে কি কেউ 


" ভাবুক হয় নাঃ বয়স রম থাকলেই কি 
সব সময়ে লাফিয়ে বেডাতে হবে? সংসার 
সঁক খুব সুখের জায়গা? খ্ন-জখ্ম- 
ধাহাজানির খবর চাপা দিতে না চাওষাটা 


দত একজন সাংবাদিকের বন্ধুর পক্ষে " 


ঙগাঞ্তাঁহক বলমত্ব 


তার এই একরাশ প্রশ্নের জবাব “বার 
ইচ্ছে ছল না আমার। আম অন্য-দিকে 


-দনতখের কথা যে হাসতে হাসতেও 
বলা যায়, তারই প্রায় সমকালীন একটা 


-কোন্‌ নাটকে তা আছে? মধ্ুসুদ- 
নের প্রহসনগ্ল তো অক্ষয়-রাজনারায়ণ 
পর-বিনিময়ের আরো অনেক পরের ঘটনা । 

-না, আরো আগের নাটক খংজাছ। 

বেশ তো, নাটকের ধারাটাই দেখে 
নেওয়া যাক, তাহলে । আজকাল বাংলা 
নাটক লেখাও হচ্ছে--আভনয়ের চর্চাও 
বেড়েছে, অধ্যাপকরাও অনেকেই বাংলা 
নাটকের কথা িখছেন। 

7 এই , বলে, সে যেন উৎসাহের সঞ্চো 
যাতা দিতে লাগলো-- 
১৩৬২ সালের 


উদাহরণ খঃজাছ। 


বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস’ প্রথম 
প্রকাশিত হয়,-১৩৬৭ কোর্তিক- 
সংক্রান্ত) সালে দ্বিতীয় সংস্করণ 
বেরোয়- এবং ১৩৭৪ 'ভ্রোতৃদ্বিতীয়া) 
সালে প্রকাশিত হয় তৃতীষ সংস্করণ । 
প্রথম সংস্করণে ১৮৫২ থেকে ১৯৫২ 
পর্যন্ত মোট একশ বছরের বাংলা 
নাটাধারা গৃহীত হয়; তারপর 
দ্বিতীয় সংস্করণে পবরগ্িল্ধের 
আঁতাঁরক্ত দুটি অধ্যায়ে 'অন্বাদ- 
নাটক’ এবং নাট্যশালা’ সম্বন্ধে 
আলোচনা হস্ত হয়--এবং বইখাঁন 
দুটি খন্ডে ভাগ হয়ে যায়। আদ 


অবস্থা থেকে উনিশ শতকের শেষ - 


অবাধ ছল প্রথম খণ্ডের বিস্তার? 
তাঁর সমসাময়িক 


২৫-এ বৈশাখ, 


বসুর একাঁট নাটক বিষয়ে আলোচনায় 
সাহায্য’ করেছিলেন। 
তৃতীয় সংস্করণে বইথানির 


পাঁরণত হয়-- 

প্রথম হইতে সাধারণ রঙ্গমণ্ট 
প্রীতচ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত ভাগ এবং 
সাধারণ রঞ্ামণ্ড প্রতিষ্ঠার সময় হইতে 
প্রধানত ১৯০০ খ্যশস্টাব্দ পর্যন্ত 
95 


দম্বন্ধে আলোচনা আরো বেড়ে যায়, 
»অতুলকৃফণ দিম (১৮৭৬-১৯০০১ 
দম্বম্ধে একটি অধ্যায় যোগ করা হয়, 
তাছাড়া ‘পাঁরাশষ্ট' অংশেও নতুন, 
মংযোজনা দেখা দেয়। 


জামি বললুম্_আলন্দ, আমি 
" এজ পেয়েছি। বাংলা নাটকের 





এমন একদিন নাকি ছিল, যখন বাংলা 
দেশের যুবকরা কাঁয়কশ্রমের চাকার নিতে 
রাজী হতেন না। এখন অবশ্য চাকরির 
বাজারে ভয়ানক মন্দা। যোদকে তাকাই 
সোঁদকে বেকারের দল। সেদিন একটি 
উৎসবে দেখলাম, কিছ বেকার মিলে 
খুলেছে একটি ‘বেকার স্টল'। তাদের 
উৎসাহ-উদদপনা দেখে খা হৱা যায় 

দুভণগ্যের কথা, তাদের স্টলে খুব 
হন কারণ তাদের স্টলে 
চোখ ধাঁধানো রঙ-চতের বাহার ছিল না। 
তবে ক্রেতাদের তারা কোথাও ফাঁকি 
দেয় 1ন। 

বেকার যুবকদের এই প্ৰচেষ্টা অত্যন্ত 
সামায়ক হলেও আভিনন্দনযোগ্য। 

পাঁরবারক অর্থসংকটে পড়ে আমা- 
দের ঘরের মা-বোনেরাও এখন চাকারর 
জন্যে হন্যে হচ্ছেন। লেখাপড়া জানলেই 
এযুগে ভালো চাকরি পাওয়া যায় না। 
তাই সম্মান বাঁচিয়ে শ্রমমললক ঢাকার 
নিতে তাঁদের আপাত্ত নেই। 

দক্ষিণ শহরতলশর একটি ডাকঘরে, 
সেদিন দেখলাম, ক'জন বোন চাকার 
করছেন। তাঁরা মোমবাতি জবালিয়ে 
গালা গলিয়ে কখনো শশলমোহর দিচ্ছেন, 
কখনো-বা ভর্তি মেল ব্যাগ নিজেরা তুলে 
নিয়ে মেল ভ্যানে ওঠাচ্ছেন। 

বেচে থাকাই যে সময় বিরাট সমস্যা 


হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন এই ধরণের কাঁয়ক-. 


শ্রমের কাজ ঢের বোঁশ সম্মানজনক 
কিন্তু এ ধরণের কাজই বা ক'জন 
পাচ্ছেন? 


অসহায় বম্ধজীবশর ভাগ্য 


eno nis El 
চাকারতে অধদরপ্রাপ্ত একজন 
শট বাবর বকা চিতি পড়ে শোনা? 
লেন। চিঠির কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত 
ফরছি। কারণ একালের বুদ্ধিজীবীদের 
প্রাণধারণের সমস্যাও তাতে কিছুটা ব্যস্ত 
হয়েছে। 
আমার দুপুরে কোনো চাকার 
জোটে ন। আপান একট; চেষ্টা না 
করলে হবে না। আমাকে যা করতে বল- 
বেন করবো। খ্দব অসুবিধার মধ্যে 


আছি। 
গ্র্যান্ট হতেও তন মাস দোর। 
দুটো টিউশনির টাকার মতো। 


হলেও 


বিবৃতদ্বারামবোপজায়তে ৷! " 
বন্ধ্ব কাছে দুঃখের কথা বলতে গেলে 
আপনা থেকেই মনের কবাট খুলে যায়। 
“আর কলকাতা মহানগরী মাঁণময়া । 
LLL PAL 
, পথে পথে রাত 
Sen তবু যে কটা দিন বাঁচি, 
প্রাণধারণের ব্যবস্থা করতেই হয়। 1কিচ্তু 
কেমন করে তা করা যায় যাঁদ তা জান- 
তাম! অসহায় বুদ্ধিজাবাঁর ভাগ্য 
আঁত দুধখভ্রনক।” 


WATGUNG LABOUR SHED/ 


CORPORATION OF 
CALCUTTA : 


খিদরপুরের পান বাজারের কাছে 
গেলেই আপাঁন সাইনবোডে বড় বড় 
অক্ষরে মোছা-মোছা এ পঙাক্কগুলি দেখতে 
পাবেন। নিচে লেখা নির্েশগ্লিও 
কৌতুককর। " যেমন, কোনো ছোঁয়াচে 
রোগণী সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না 
ধকংবা মলমূত্র ত্যাগ করতে পারবে না। 
ইংরেজীর হুবহু অর্থ যাই হোক ব্যঙ্গনায় 
ওঁ অৰ্থই প্রকাশ করে। আরো আশ্চর্য, 
শ্রামকদের জন্য ইংরেজীতে লেখা সাইন 
বোর্ড 1) 

কিন্তু ওয়াটগঞ্জ লেবাব শেড সত্য 
ক শ্রামকদের জন্য না, সেটা ক্যটল শেড। 
দেখলে মনে হয়, সেখানে মানুষ দু'বপ্ড 
দাঁড়াতে পারে না। আর শ্রমিকদের জন্য 
যাঁদ এ 'শেড' হয় তাহলে কর্পোরেশন 
কৰ্তৃপক্ষ শ্রমকদের মানুষ বলে মনে 
করেন না। 

পাঁরবর্তন নাকি অনেক কেই 
অনেক 'কছু হয়েছে। পৌরসভার 
সঙ্গো পাল্লা দিয়ে চলছে--তা নইলে 
লেবার শৈডের এ দশা হয়! 


মাত ৮৪ টাকা গেনশন, সেটা ' 


কলেন পাঁরচায়তে 


শারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়রা 
লীড়ানৈপুণ্যে ভারতীয় জনসাধারণকে 
এবার হতাশ করলেও তাদের উৎসাহ- 


এ উদে 
কেট টেস্টের ভারতীয় দলের [টির 


একটি করে “সলিড সিলভার ভ্যাকুয়াম 
ফ্লাস্ক" এবং নগদ পাঁচ শত টাকা উপহার 
দিয়েছেন ৷ 

যে টীম রাবার পাবে, সে টীমের 
প্রত্যেকেই পাবেন এঁ ফ্লাস্ক। 

এ ধরণের পুরস্কাব হকি টীমকেও 
দেওয়া হবে বলে জানা গেল। 

পুরস্কৃত খেলোয়াড়রা কতোখাঁন 
উৎসাহিত হয়েছেন তা এখনো পর্যন্ত 
জানা যায় ন। ফলেন পাঁরচীয়তে £ 

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 


সারা জীবন পাহত্য-সাধনায় ত্রত? 
রয়েছেন শ্রদ্ধেয় ওপন্যাসক তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায়? একালের সাহতে 
বড় বোঁশ অভাব দেশেব মাটির গন্ধের 


অপারিসীম জিজ্ঞাসার ৷ 

তারাশঙ্করের সাহিত্য ইতিমধ্যে 
ক্লাসক পর্যায়ে পেশচেছে। এখনো 
তিনি সাহিত্য সাষ্টতেই ধ্যানস্থ 
রয়েছেন। 

তারাশপ্কর সাধারণ এবং 1বদগ্ধ 
পাঠকদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রচুর 
পেয়েছেন। সাহত্যকের জাঁবনে 
তাই হয়তো শ্রেণ্চ পুরস্কার। পর- 


ধন্যবাদের সঙ্গে খন তা গ্রহণ করেন, 
তখন তার মূল্যও বৃদ্ধ পায়! শ্রদ্ধেয় 
গুপন্যাসক তারাশখ্কব বন্দ্যোপাধ্যায় 
সাহিত্য একাডেমি কৰ্তৃক ‘ফেলো’ নিযযন্ত , 
হওয়ায় আমরা আনান্দিত। 





[ প্যর্ব-প্রকাশিতের পর] 


শিক্ষাক্ষেত্রে যুজন্ত সরকারী ডাক্তারের 
প্রমোশনের তালিকা সম্পর্কে আপাস্ত 
দাখিলের শেষ তারিখ দিল ৩১শে 
ডিসেম্বর । অনেকেই আপত্তি দাখল 
করেছেন এবং তাঁদের সকলের বন্তব্য 
বিবেচনা করে . স্বাস্থ্যদপ্তর চুড়ান্ত 
প্যানেল প্রণয়ন করবেন। 

আমবা এযাবৎ এন্লাডোমক খ্যাডভাইন 
সরণী কাঁমাঁট এবং সেলেব প্যানেলের 
পাথকাটাই সকলেব সামনে তুলে ধরোঁছ। 
একই নীতির ভাণ্ডিতে প্রার্থী“ বাছাইয়ের 
ক্ষেত্রে দুই কঁমাটর সুপারিশ দুই র'কম 
হওষায় সংশ্লিষ্ট সকলেই দস্তুরমত 
বিভ্রান্ত বোধ করাছলেন। তাতে এমাঁন 
একটা সন্দেহই দানা বেধেছিল যে, প্রাথা 
বাছাইয়েব ক্ষেত্রে নীতিব চেয়ে ব্যক্তিগত 
পছন্দ-অপছন্দ হবত বড় একটা ভূমিকা 
গ্রহণ করেছে। সেটা বাঞ্ছনীয় নয় বলেই 


মৃতীঁতে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, 
তাঁদের কাবও সঙ্গেই লেখকের ব্যান্তগত 
পাঁরচয় নেই। কারও অগ্রগাঁতর পথ 
প্রশস্ত করা অথবা কারও অগ্রগতির. প্রাত- 
বন্ধকতা করা . আমাদের উদ্দেশ্য নয়। 
যোগ্য প্রার্থী যোগ্য পদে িষুন্ত হলেই 
বসমতাঁর পাঠকসমাজ খুশি হবেন। 
সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রয়োশন 
প্রসঙ্গেব আলোচনা শুরু হবার পর 
স্বাস্থাদপ্তরের কোন কোন কর্মকতণ খুব 
অস্বস্তি বোধ করাছলেন, কিন্তু তাঁদের 
মনে স্বাস্ত 'ফারিয়ে আনা আমাদের পক্ষে 
বোধ হয় সম্ভব নষ। আমবা আগাগোড়াই 
একটা স্পষ্ট নশীতর ভিত্তিতে বিষয়টা, 
পর্যালোচনা করোছ। ব্যাজ্তকে কখনও এর 
মধ্যে টেনে আনা হয লন। যেখানে বাঁক 
এসেছে, সেখানে নাতির পাঁরিপ্রোক্ষিতেই 
এসছে। 
,.. আমবা আগেই বলেছি, একাডোমঘক 
 গ্র্যাডভাইসরী ক্িটর সপারশকেও 
* যেমন আমবা সৰ্বোত্তম বলে মনে কাঁর না, 
সেলের সুপাঁবশকেও সেই সাঁটঠিসিকেট 
দত পার নাঃ 


যে কোন নীতি সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ ৷ 


করতে হলে সব প্রশ্নের ব্যয় আলোচনা 
হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ, আলোচনার 
মধ্য দিয়ে প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করা 


সহজ হয়। আর সেটা গণতম্তের সব‘ 
সম্মত রীতিও বটে। টা 
এবার আসুন, আমরা আবার 
সুপারিশে দুই তালিকার তফাৎটা 
দোখিয়ে দই । | | 
গ্যাথদাজ এবং ব্যাটীরিওলজশী । 


বিভাগে সেলের সুপারিশ চে দেওয়া 
হলঃ 


এসোঃ প্রফেসর £ এন এন সেন, (২) 


পুণেন্দিুনারায়ণ দাস। | চ 
বর্ডার পূর্ণেন্দননারায়ণ দাস, ২) 
কালীকুমার ভট্টাচার্য, (৩) নশীঘচন্দু 
গাঙ্গুলী, (৪) আঁনলচন্দ্র মুখাজ* 
(৫) রণধার বড়ুয়া ৰ ৰ 
সহকারী প্রফেসর £ সুনীলকুমার 


ধবশ্বাস, €২) সুহাসচন্দ্র মৈৱ, (৩) প্রদশপ- 


কুমার রাহা, (৪) স্ুনীলকুমার গুপ্ত, 
(6) বরুণদেব চ্যাটাজ, (৬) আশুতোষ 


(6) মৃত্যুঞ্জয় বসন, €৬) দেবনপ্রসাদ চক্ক- 
বৰা, €৭) -বাণাপাঁণ ম্যখাজর। (৮) 
প্রশান্ত সেনগুপ্ত, (১) কজ্যাণকৃমার 
চৌধুরী, €১০) শচীল্দ্রকুমার চৌধ্ররী। _ 

একাডোমিক গ্যাডভাইসরণ কাঁমাঁট 
এন" সেনের নাম সুপারিশ করেছিলেন । 
সেলের তাঁলকায় ' পর্ণেন্দুনারায়ণ 
দাসকেও রাখা হয়েছে। কমিটির 
সুপারিশে সহকারী প্রফেসর পদের জন্য ' 
যাঁদের নাম ছিল, সেলের তালিকায় 
তাঁদের মধ্যে দিলীপ ভ্ট্রাচার্য, পান্নালাল ৷ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণচন্দ্র পাল এবং 
সুশীল বিশ্বাসের নাম খুজে পাওয়া 
যায় নি। অপর দিকে সেলের ত্যলিকায় 


সমুহাসচন্দ মৈত এবং প্রদীপকুমার রাহার _ 


_ স্মপারিশ করেছেন। 


কায় কল্যাণকুমার চৌধুরস, শচীন্দ্রকুমার 
চৌধুরী, মৃত্যুঞ্জয় বসুর নাম আছে, 
কাঁমাটর তালিকায় ছিল না! কমিটি 
সহকারী 


দেওয়া হল। 


মধ্স্বন দে ৩) জনার্দন দাস। 
লেকচারার *_প্রশান্তকুমার মুখাজী 
(২) সুশাম্তকুমার মৈন্র। 
কাঁমাঁট জনাৰ্দন দাসকে সহকারা 


< প্রফেসর পদের জন্য সুপাঁর্শ করে- 


ছলেন। সেল তাঁকে ব্লীডারের জন্য 


াঁজওলজশী = 
ফাঁজওলজীতে সেলের সুপারিশ 


নিচে দেওয়া হল। 


প্রফেসর £_ পঙ্কজমোহন লাহড়ী। 
র্নীডার £-হরেন্্নাথ ঘোষ (২) 
অর্চনা বসু (৩) বিজন রায়। 
সহকারণ প্রফেসর £ সুজিতকুমার 
চোঁধুরণ (২) পরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী। 
লেকচারার £ পাঁচুগোপাল ব্যানাজ" 
€২) সন্তোষকুমার সেন (৩) ভবেশচন্দু 
সামন্ত (৪) আরাঁত লাহিড়াঁ (৫) 


রোডিওলজশ 
রেডিওলজশী বিভাগে সেলের 
সুপারিশ নিচে দেওয়া হল 
রাডার £--শক্তিপ্রসাদ সরকার (২) 
অশোককুমার মুখাজী। 


মাধ্ডাঁহক বলেত 


 গতিশনি ৷ 
সঞ্চারক, 


"মতত পদক্ষেপ আর অনুপম আরাম- এই অভিপ্রায়ে 


্খুমুত 





: আশক্ষায় এবং একা 


তা সেন - 


দা 

তারা আলো জন্গীদায়ে, ফুল সাজিয়ে 

জামার সানিব্যে উৎসাবর মহড়া দিয়ে ছিতজা।॥: 
পারবার্শভার 


| কাটে: বসে টিয়ে রঙ গাধি = 


শাম্তন; দাস 


কলা কান যা ছাৰ আঁক হয়তো বা 


দাঁড়ে বসা য়ে কণ পাখি. 
তৰে সেই গোড়াতেই নির্ভেজাল পদ আঁকতে হয়। 


_ কোন্‌ দুর বাল্যকালে শিলেটে শিলেট রঙা পেনীসল ৷ 





চৌধুরী ৭) ভারত্বন্ধ;_ কোষ (৮) 
গোপাললাল শান (১) ভোলানাথ 
ব্যানার - (১০) বিজ্রনকুমার অুখাজা 
- ০১৯) রাধেশ্যাম সাহা (১৭) দৈবেশচন্দ্ৰ 
পাল (১৩) সত্যৱত পাল। 


রী, । ভাররতবন্ধু 
ঘোষ, দেবেশচন্দ্র পাল এবং সত্যৱত 
গালের -নাম ঢনুকিয়েছেন। 


রক নার ভারা 
€২) টি চ্যাটাজী (৩) আঁজত- 
টা লে (৪) আময়রঞ্জন' এ 


লেকচারার &--বলাবনচন্দৰ 
€২) সুধীরকুমার বাগচী (৩) রি 
সেন 9) দেবর বন্দ্যোপাধ্যায় (৫) সমর- 
কুমার বে. (৬) সর্জীবনকুমার বস্টুরায়-, 


হারল 


লাভ' নেই। কাজেই আঁত আধুনিক 
তরুণ এবং প্রতিভাবান ডাঙ্তারৰের . 


ই সরকারের সজাগ দি থাকা 


বাঞ্চনীয়! 

আৰ কহ মধোই প্রমোশনের 
চুড়ান্ত তালিকা প্লাচত-হবে। যাঁরা 
থেকেই 'আভনন্দন - জানিয়ে রাখাছ। 


' যাঁরা এবার প্ৰমোশনের সুযোগ . পাবেন 


না, তাঁদেরও আমরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
যুক্ত সরকার চাল, থাকলে সকলেই 


'_-যে য়থাসময়ে আকল ব্যাপারে স্যাবচার 


পারেন, তাতে আমাদের কোন সন্দেহ 
নেই" খাল প্রশাসন বিভাগের আমলা- 
দের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। 
তারা য়েন সুিচারের পথে লালাফতার 
কোন অন্তরায় সৃষ্ট নাকরে। 775 

চিকিৎসাবদ্যা আয়ত্ত করে যাঁরা 
আর্ত-আতুরের সক্ষিয় সেবার সুযোগ 


হাঁস খেলা গানের ঘষে ঘহে 
সেই সব সুখী মূহর্তেরা আমাকে ভুলিয়ে রেখে ছব আঁকা হত | রর. 
হাততাল দিয়ে গাঁড়য়ে পড়ল এ ওর সবাতো। = 'রছাবি-স্বপ্লে নেমে আসে? | চে 
একটি সুখ জার একাটিরে ডেকে ব্বলল_-হসারামা? প্রশ্নগুলো দাঁড়ে রাখ 
কুকের মধ্যে খালি, ভাষ খালি | - দাঁড়ে রেখে ভালবাসতে হয় ' | 
তব; আমি তাদের আসরে দিনরাত বসে আঁহ, হয কাছ হানি , 
ত টি ছার টার. 
বলা মুখে রিনরাত অসহ: চংলার/ , 
টা সূর্যকে জনতা হয়ে গেছে, ) 
আমার এবং প্রত্যেকের স্মতর 'আবরপ। _ চডঁদকে আত'নাদ, আনখোল বরিসিভার শেয়ার বাজারে 
অথচ দরোজার বাইর সে দাঁড়িয়ে থাকে৷ | ০8 পরল ' 
' অপেক্ষায় এবং খরা - 
সূর্যের অবর্তমানে আলে জানাতে জানলেও . পা জজ মু ন, আছ 
এই ঘরের দ্বিশ্জদ্ৰ দেশুয়াচসর কোন কোন আশে গাকিগাঁত আছে করা আসে কিবা যায়-- 
সে কথা' রানি জানে এবং তে নিজেও |  ্্াদার ুইচে যদি হাজার ইদুর চুকে 'পড়ে 
4587 আরা সদর 
পদক্ষেপে এগিয়ে আমে, ৰ বুফেতে 
আঁতাঁথহখন “ওলটগাঁনীট আগোছালো সেই সাম্য রাতে ঠান্ডা ভু রোজ তাড়া করে সকালে বিকালে। . 
ভেজানো দরোজা ঠেলে আরও একজনকে আগ্গে করে . খই শব্দগুলো ক্রমশ ময়ূর হয়ে নামে-- 
যে জানে আমার অদ্বীকাঁতির ম্‌ল্যহশনতা “আরা বাল্যকাল শিলেৰে শিলো) রঙে পেনাদন ঘৰে ঘৰে 
48815 | আকেসে চিয়ে রও সা। - অ 


এ 


~~ 


পেয়েছেন, তাঁরা সমাজের - ভাগ্যবান” 


অংশ। সেই বলতে যাঁদ তাঁরা একনিষ্ঠ 





এই ছোট অধ্যায়াঁটর সমাপ্তি, সেটি মাস্টার- 
দার ফাঁস হয়ে বাওয়ারও প্ৰায় দেড় 
বংদরকাল পরের ঘটনাবলগর বিবরণী 
মাস্টারদার ধরা পড়ার পর পুলিশ 
স্বভাবতই যে এই সাফল্যে বিশেষ 
উৎসাহত হয়েছিল এবং আমরা যে সেই 
অনুপাতেই 'নরুৎসাহবোধ করেছ তাতে 
সন্দেহ নেই। এইরুপ অবস্থার সন্ধিক্ষণে 
বিপ্রবীদের ও পযীলশের মধ্যে প্রাত- 
যোঁগতা-কে কাকে বধবসত করবে। 
শডিশালণ সরকারের প্রচন্ড ক্ষমতা। তারা 
বহ; ছাঘ-যুবককে গ্রাম ও স্বগৃহো 
অল্তরশণ রেখে তাদের সঙ্গে গোপন 
সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে নিল। পুিশের 
সঙ্গে বিপ্লবীদের এইরূপ গোপন সাক্ষাৎ 
অত্যন্ত ভয়াবহ। তাদের মধ্যে কে কত- 
খানি পুলিশের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হষে 
ছদ্মবেশী বিপ্লবী সেজেছে তা কারও পক্ষে 
সহজে জানা সম্ভব ছিল না। বৈপ্লাবক 
ধীঁতহোর মথ্যা ধবজা উীঁড়ষে কত 
বভাঁষণ যে ছদ্মবেশে দলের সভ্যদের 
প্রতারণা করতে সমর্থ হয়েছে তার সঠিক 
ধৃহসেব কে দেবে! 
আগেই 'লখোছি একাঁট ঘটনার বা 
একজন বিপ্লবীব গোপন আস্তানার সম্ধান 
প্রকাশ হওয়াটা যে কেবল একজনেরই 


[পর্কেপ্রকাশিতের পর 
দুক্কাতর ফল তা নয়। মাস্টারদার বন্দী 


হওয়াটা একজনেরই বিশ্বাসঘাতকতায় 
হয়েছে এবং কেবল একজনই তাঁর সন্মান 
দেশয়ার জন্য দায়ী ছিল, তা ভাবলে ঠিক 
হবে না; তাহলে এই একই দোষে অপরাধী 
অনেক বিভীষণ 'নদ্কীতি পেয়ে ষাবে। 
যুবকদের স্বগৃহে ও গ্রামে অন্তরাণ 
রেখে তাদের সঙ্গে সুদশর্ঘ আলাপ- 
আলোচনার মাধ্যমে বন্যুত্বস্ধাপন করে 
দলের গৃপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করবার জন্য 
ফাঁদ পেতে পুলিশ প্রচুর সুফল পেয়েছে। 
মাস্টারদার অবর্তমানে সংগঠন যখন 
নাবিকাবহীন তরণীর মত মহাসাগরের 


কোন্দ্রক করে ভুলোছিল। এইরূপ একাঁট 
জটিল পাঁরস্থঁততে চট্টগ্রামের তবুণ- 
বিপ্লবীরা যখন নেতৃহারা--তখন সুদীর্ঘ 
পাঁচ বংসব অন্তরীণ থাকার পব মাস্টাব- 


"দার উত্তরসাধক তেজেন্দ্রলাল দত্ত নিজ 


গ্রামে ফিরে এলেন, তাঁকেও স্বগহে' 
অন্তবীণ রাখা হলো। 
পাঁচ বৎসর বন্দী জীবনযাপনের পৰব 
তেজেন্দ্র যখন চট্টগ্রামে তাঁৰ স্বগূহে 
অন্তবীণ হলেন, তখন মাস্টারদা আর 
ইহজ্বগতে নেই; কৃষ্ণ চৌঁধুরীব নেতৃত্বে 
যাঁরা ক্রিকেট খেলার মাঠে ইংবেজদের 
ওপর আক্রমণ চালাতে গিয়েছিলেন, তাঁরাও 
শুর  প্রতিআরুমণের মুখে প্ৰাণত্যাগ 
১৬৮৫ 


করেছেন; ১৮ই এপ্ৰিল য্বাবদ্রোহের 
দিনে যাঁরা প্রথম সারির যোদ্ধা বলে 
নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে 
ভগ্নাংশের মত 'ষাঁন বা যাঁরা বেচে ছিলেন 
এবং তখনও আত্মগোপন করে কাল 
কাটাচ্ছিলেন-তেজেন্দ্র তাঁদেরও কর্মক্ষেত্র 
দেখতে পেলেন না। তাঁরা তখন চট্টগ্রাম 
ছেড়ে অন্য জেলায় নিরাপদে আত্মগোপন 
করে থাকার অভিপ্ৰায়ে চলে গিয়োছলেন। 

মাস্টারদার বৈপ্লাবক নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য 
মৃত্যু সেও ভাল তবু যে নেতৃত্ব দেবে 
প্রধান সমর-ীশীবির পরিত্যাগ করা তার 
পক্ষে একান্ত অনুচিত এবং অমার্জনীর 
অপরাধ । মাস্টারদা তাঁর বিপ্লবী সৈনিক- 
দের নৈতিক বল অক্ষ রাখার জন্য কখনও 


হেড কোয়ার্টার পরিত্যাগ করেন নি! 


মাস্টাবদার অবর্তমানে আজ যখন দড়- 
হস্তে হাল ধবার প্রয়োজন, তখনই টট্ট- 
গ্রামের বিপ্লবী সংগঠনের এই শোচনায় 
পরিণাঁত। 

এই সান্ধক্ষণে তেজেন্দের স্বগৃহে 
অন্তরীণ হওয়া যেন অলক্ষ্যে এক বিপ্লবী 
নায়কের ভাঙা আসরে অবতীর্ণ হওয়া? 


অনেক অধীনে থেকে 
সাংগঠাঁনক কাজ করা অন্তরাঁণ অবস্ধাষ 
খুব সহজসাধ্য নয়। যাঁদের নিয়ে কান্ত 


করতে হবে, তাঁদের মধ্যে যদ একজনের 
নির্বাচন ভুল হয, তবে সেই িশ্বাসহম্তা 
সংগঠনের কর্মোদ্যমের সংবাদ নিশ্চষই 
পাঁলশের গোচরীভূত করবে। এই পারি 
'স্থিতির সম্যক উপলাব্ধ তেজেন্দ্রের ছিল। * 
বিপ্লবের কন্টকাকীর্ণ দুর্গম পথের নান্ম” 
ভয়-ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তেজেন্দ্র দ্বিধা 


হখনচিত্তে দড়তার সো যুবকদের 
গৈতফ ও বৈপ্লাধক চেতনায় উদ্বুদ্ধ 
করবার চেষ্টা করলেন। 

সেই যুগে সাম্রাজ্যবাদ ইংরেজ শাসক- 
গোষ্ঠীর কাউকে কাউকে ব্যান্তগতভাবে 
হত্যা করে এবং বিপ্লবীদের পথে যে-সকল 
ভারতীয় গোয়েন্দা পলিশ বা দলের 


যে, জন্তরশণে আবদ্ধ ‘বিপ্লবী যুবকদলের 


গ্রহণ করা হোল--"পরেশ গৃপ্ত পুলিশের 
চর; তাকে আর অবাধ বিচরণের সুযোগ 
দেওয়া চলবে না। কিন্তু তাকে মৃত্যুদণ্ড 


' সংবাদ সরবরাহ ফববে। 
- পরেশ? তুমি এখনও জান না তোমার 


“যুবকের দড়মূষ্টিতি আবদ্ধ ! 


=; দীপ্তাহক ঘস্ম্মত নে 


দেওয়ার চাইতে চিরকাল বিকলাপা করে 
রাখার ব্যবস্থাই যুস্তযুক্ত হবে। কারণ, 
এতে জনসাধারণও তার দুক্কতির বিষয় 
অবগত হবে এবং এইরূপ একটি আদর্শ 
শাদ্তিতে বিকলাঙ্গ দেহ নিয়ে সেও সমস্ত 
জীবন অনুভাগের আগুনে পুড়ে মরবে।” 
পরেশকে নিভূতে একাকী পাওয়া খুবই 
সহজ । দলের গুপ্ত সভায় সে বথারপীত 
উপাস্থত থাকতো এবং অন্তরীণ আইন 
লঙ্ঘন করে গোপনে মালিত হোত বলে 
ব্যান্তগত 


শ্রীপুর গ্রামে কানুর দীঘির পারে রাত 


সভা হবে-পরেশ যেন সেইদন সেই 


পরেশ গুপ্তের জানবার কোন সম্ভাবনাই 
ছল না। সে যথারীতি উৎসাহের সঙ্গে 
সভায় যোগ দিতে চলেছে। সে হয়তো 
আশা করেছে আজ অনেক নতুন খবর 
পাবে এবং গোয়েদ্দা বিভাগকে সেই সব 
কিন্তু হায় রে 


অন্গা লক্ষ্যে শাণিত অস্যখানি বিপ্লবী 
কান্দর 
দশীঘর পারে তেজেন্দ বসে আছেন--ভব- 
তোষের ভূমিকায় তানি অভিনয় করবেন। 


তেজেন্দের সঙ্গে আরও . চার-পাঁচজন . 
সাথ কথা বলছে। এমন সময় দেখা গেল: 


সভায় যোগ দিতে পরেশ গুপ্ত আসছে। 
আগে থেকেই ঠিক ছিল পরেশের সঙ্গে 


_ শুর হোল। দু-এক মিনিট কথা বলার 


পরেই প্রসঙ্গটা হঠাৎ পাল্টে গেল; কথা 
চললো-_“দলের গোপন কথা পুলিশ ক- 
ভাবে জানতে সমর্থ হচ্ছে ? তোমার নক মনে 
হয়...?” আর কথা বাড়ানোর প্রয়োজন 
{ছল না। সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন 
এবং যে দু'জন সবেমাত্র এসে যোগ দলেন্‌ 
_ এদের মধ্যে দুজনের হাতে দুটি ধারালো 
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আঁবনাশ দত্ত; (২) তেজেন্দ্র দত্ত: (৩) 
নোয়ার মিঞা; (৪) বিমল বিশ্বাস; (৫) 
[িমলেন্দ; ভট্টাচাৰ্য"; (৬) আম.ল্য আচার্ষকে 
গ্রেফতার করল। সরকার নিশ্চয়ই কোন 
তথ্যের ওপর নির্ভর করেই এই ছয়জন 


সঙ্গত তেমন ছিল না? তব্‌ এই হুয়- 
জন যুবকের আঁভভাবকেরা কোন ভাল 


চক 


কত স্বেদ রপ্ত দিয়ে গড়া-- 


এরই তরে কত জপ, ঝরে গেছে কত না ধারায় 
মুকুলিত কত প্রাণ ঝরে গেছে পথের ধুলায়ঃ 


কত ওমরের প্রাণ বাকী খাজনার ফাঁসে 
চশষ হয়ে গৈছে? 
এরই তরে, সেই গৃহ অদ্‌রেই আছে। 


অদৃবের সেই গৃহ 


অল মুখোপাধ্যায় 


এখন শাঁতের শুরু পাতাগুলো করে গেছে শমূলগাছের 
এখনো বসন্ত এসে দণ্ড দাঁড়াবে অপাঙক্তেয় গৃহের প্রাঙ্গণে 
এখনো শুনতে পাই মাঝে মাঝে পিয়ানোর বাজনা ভগন 


উৎসবের কোলাহল হাসি কলরোল 
মাঝে মাঝে শুনতে পাই আমরা বধূর ॥ 


ৰৃনশনতির কৃষ্ণ ঘোর কেটে গেলে পরে 
*ভোর ভাঁয়' বাজাবে বিষাণ, 

তখন শুনতে পাব জরাগ্রস্ত প্রাঙ্গণে আবার 
ঢেশকর পাড়ের শব্দে আনন্দিত গান। 





শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট 
হতে আমরা যে আন্তারক সমর্থন ও সহ- 
যোগতা লাভ করেছিলাম তা চট্টগ্রামের 
সকলেই জানতেন। সেই ভরসা নিয়েই 
আঁবিনাশের দাদাও শরতবাবুর সাহায্য 
লাভের আশায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 


শরৎযাবড প্রখ্যাত শ্রদ্ধেয ব্যারিস্টার জে পি | 


মিতুকে এই মামলার ভার নিতে অনুরোধ 
হবেন। শ্রদ্ধেয় ব্যরিস্টার জে পি মির 


সাধ্যাহ আঁভযুত্ত বিপ্লবী যুবকদের 


সমর্থন মামলার দায়িত্ব ননিলেন। 
যথাত মামলা আরম্ভ হলো। 
বাংলার বৈপ্লাবক ইতিহাসে এই বিচার 


হবেই এবং অনযানাদেরও বিচারে মনত করা 
বট কঠিন হযে পড়বে। তাই ট্রাই- 
'যানোলব কাছে স্বকাবোন্তি যেন প্রত্যাহত 
হয়_লোনরপ প্রচারেব উদ্দেশ্য এক্ষেত্রে 
মা বাখাই ভালো ।” যবকেবা তাঁর কথা 
মৈনে লাষছিল এবং অমলা চ্যাটাজশ তাঁর 
জ্বীজযবাতি প্রতাহার করোছিলেন। 

৮”. ঈবহনাল দিচারেব রাখে অমলা 
'চযাটাজ্ঞর্ব যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের 
আদেশ হোল ও বাকপ পাঁচজন বিচারে 
মতি পেলেন। অমূল্য চ্যাটাজাঁ* যাব- 





জ্জীবন দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে 
আপশল করলেন। সেই আপ'লের যথা- 
বলত শুনানী হয় এবং ব্যারিস্টার শ্রী জে 
তপ মিবই অমূল্যের পক্ষে সওয়াল করেন। 
অমূল্যের দণ্ডা- 


ও শব্দের ব্যুৎপান্ত দেওয়া হইয়াছে। 
অভিধানাঁট 


বাঙলা 


LITTLE ENGLISH-BENGALI DICTIONARY 
সর্ধদা ব্যবহারের উপযোগাঁ সর্ববৃত্তি 


সেগুলিসহ প্রায় ৫৫০০ শব্দ ও প্রবচন এই সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে এবং 
আঁভধানাটি আগাগোড়া সংশোধন করা হইয়াছে। ইংরোজ ও বাঙলায় উচ্চারণ-সম্কেত 
প্রচালত সকল আঁভধানগুঁলির মধ্যে এই 
সর্বশ্রেষ্ঠ বাঁলয়া দাঁব করা যাইতে পারে। 
| অক্টেভো আকার, মজবুত বোর্ড বাঁধাই । [১৫:০০] 
আমাদের অন্যান্য অঁভধান £ 
সংসদ বাল্রলা অভিধান 
৪৩ হাজার শব্দের পদ অর্থ প্রয়োগের উদাহরণ, ব্যুৎপান্ত, সমাস ও পাঁরভাষা- 
সদ্বালত বহ প্রশংসিত কোষগ্ৰম্থ। } 
টিটি BENGALL-ENGLISH DICTIONARY 
ইংরোজ পূর্ণাঙ্গ শব্দকোষ। [১২.০০1 


বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হওয়ার 
পর অমূল্য চ্যাটাজাকেও আন্দামানে 
পাঠানো হয় ন। আঁম্বকাদার সঙ্গে 
ধাংলাদাশব জেলেই অমূল্য চ্যাটাজাকে 
দণ্ড়ভোপ্গর জন্য রেখে দেওয়া হয়। তাই 
অমর সঙ্গে জেন্সে আমাদের আয় 
সাক্ষাৎ হয় নি। [ক্রমশ] 
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[৮-৫০] 


ধারীর অপরিহার্য কোযগ্রন্থ ৷ 


[সাধারণ বাঁধাই ৫.০০। বোড* বাঁধাই ৭:৫০! 
সাহিত্য সংসদ 


, ৩২এ আচার্য প্রফাল্লচন্দ্ৰ রোড £ঃ কলিকাতা-৯ 


দ্ধ" 


[৩৫-৭৬৬৯] 








জগৎ ডাক্তার একান্তই গাঁডাল ৷” 
ডাস্তার। তবু জীবনে তার বিস্মঘকর 
হিলারি এও 
তার মধ্যে একটা । হয়তো তার সাহস, 
তার সিধান্ত বা নৈপণ্যের কাছে এ 
ব্যাপার নতুন নয়। কিন্তু আর দুটো 
লোক বিস্মরাভভূত হয়ে বসে রইল। আর 
মাঝে মাঝে ফরমায়েস মাফিক এটা-ওটা 
হাতের কাছে এীগবে দলে । 
ডাক্তার অগাবেশন সেরে, ব্যান্ডেজ 
্দষে যমননার টঙ থেকে যখন বেরুলো 
তখন এই বুনো চবের নিঃবা,ম রাত 
শীতে আব কুয়াশায় ঘনঘোব। 
অভিভূত সানো চৌঁধূুরীকে তাড়া 
দিয়ে ডান্তার বললে “চলো চৌধুবশ 1৮ 
সানো চৌধৰী উীদ্বশ্নকশ্ঠে বললে, 
শআমার কি থাকাব দবকাব হবে?” 
পাঁকচ্ছ: না।” ডাক্তার বলল, “ষম্না 
দবকার হাল খবর দেবে।” তাবপব একটু 
কাটি শোঁচার্খি করলাগ-তা একট: শব্দ 
করল? এ সব ছাকরাব জ্ঞান বড় কড়া 
গো সানো কন্তা। ভন নেই। সাত 
শর্দনের মযো সিন হয়ে যাবে!” 
“লোকে যাদি ষমুনাকে জিজ্ঞেস করে, 
কি বত্তান্তঁ-কাব অসখ?* সানো 
চোঁধলী খত খত করে বললে, "লোক 
জ্রানা-জ্ঞানিব একটা ভয় থাকবে ডান্তার।” 
বলা গেছলে এমে দাঁডয়োঁছল-- 


ক 


[ পৰ্বন্য্বযান্ত ] = 


যমুনা বললে, “সে ভয় নাই সানো 


কন্তা। চেপে বাখতে পারবো!” 

সানো চোঁধুরণ হ:াশয়ার। হযুশিয়াব 
একজোড়া চোখ যমুনার মুখেৰ ওপর 
{নিবদ্ধ করে শুধোলে, শক বলাব 2৮ * 

“বলবো-মোর ঘরে, এক গোঁসাই 
এসেছে। লীন গোঁসাই। উনি মোর 
লবীন গোঁসাই ! আমার মত হতভাগণীর 
ঘরে এসে শয্যা “লিষেোছ ৷” বলতে বলতে 
গলা ওর কোপে উঠল। অস্কুটকণ্ঠে 
বাবদ ?” 

ডান্তাব সানো চৌধুরীর মুখের দিকে 
অর্থপূর্ণদম্টিতে তাকিয়ে নীরবে হাসল। 
বললে, “হলো?” 

সানো চৌধুরী চুপ করে রইল। 
বিষয-বাদ্ধর মানুষ সে-সরটা খাঁতয়ে 


, না দেখে মন ভার স-স্থির হয় না। 


ডাজার বললে, “আপাতত ছোকরা 
যসনোর ওই নবীন গোঁসাই হয়েই থাক 
সানো কতা! 'ববং ওর জামা-কাপড়টা 
বদলে তাড়াতাঁড় ওকে দু-এক প্রস্থ 
গোপ'ঁযন্ম গাছিয়ে দাও। মথে ওর গোঁফ 
দাঁড় অল্প হলেও গিয়ে তো আছেই-- 


দিনে দিনে সেটা বাডবে বই কমবে না। ৷ 


যাঁদ্দন থাকে এখানে”-- 

মন্দ না_ডান্তারের পারিকজ্পনাটা মন্দ 
না। সব দিক ভেবে সানো চৌধুরগ 
এতক্ষণে মন খুলে হাসলো । বললে, 
শ্তবে চলো 1৮ 

স্পা প ছাল লট ছটা ছাল খাড়া গজা 


ডাক্তার, “একবার এক গরমের ছুটিতে 
তোর দাদার সঙ্গে তার এক বন্ধু এসেশ 
ছিল বেড়াতে--মনে আছে তোর মাধবী ?% 

“খুব মনে আছে।” মাধবাঁ বললে, 
“দাদার সঙ্গো একই হোস্টেলে থাকতো । 


সার অনাদি মধ কারে ভরি 
ওদাসীনে বললে, "না-কিছ হয় ন। 
এমাঁন মনে পড়ল হঠাৎ”, 'ডান্তার চুপ 
করে গেল। * ৰ 
দাদার প্রসঙ্গে বাবা হঠাৎ মাঝে-মধো 
এমন দ-একটা প্ৰশ্ন করে বসে- মাধবী 
কাছে এটা নতুন নয়। এমন প্ৰশ্ন মায়ের 
কাছে করতে সাহস পায না বাবা। সেখানে 
দাদার প্রসংগে অদ্ভূতভাবে দুজনে নীরব 1 
ডান্তার- জন্জেস কবলে, “আচ্ছা সেই 
ছেলেটার নাম ক ছিল যেন?" 
“জশিবেন দত্ত1” =" 


পাঠক ঠিক--জশবেন দত্ত।” ডাক্তার, 
বললে, “ভুলে গেছলাম নামটা ৷” ত 
“কেন বাবা!” হঠাৎ পর পর 


পজজ্ঞাসায় মাধবপব ‘কেমন ‘সন্দেহ হলো | 
চৃজ্ৰজেস করলে. “তিনি $ক ধরা পড়েছেন 2 

“সে আবার ধরা পড়বে কেন ?” 
ডাস্তার উল্টে প্রশ্ন কবলে. "সে কি আর 


' তোর দাদার দলের কেউ?” 1 


“তুমি কি যে বলো বাবা!” মাধবী 





সাপসাধমায় অপরিহার্য? 


আতি আগুবিত অক্ষতাথ 


সাধন! ওষধাল্লয়-ঢাকা কলিকাতা-৮৮ 





১৬৮৯ 


জলে, “সব এক দলের। 
মা?” 
"আমি ক করে জানব মা!” 

“আম জান।” মাধবী বললে, 
"আমাকে দাদা কি যেন রাখতে দিতে 
চাচ্ছিল_জীবেনবাবূর ঘোর আপান্ত। 
মেয়েদের ওপর তাঁর ঘোর আঁবশ্বাস। 
ওদের কথার মাঝখানে  কথনো-সখনো 
গিয়ে পড়ল এমন মুখ গোমড়া করে 
আমার দিকে তাকাত।...সে গোমড়া মুখ 
আমার বেশ মনে আছে। আমার ভারি 
মজা লাগত।৮...তারপর আবার জিজ্ঞেস 
: করলে, “হ্যাঁ বাবা, বলো না-তাঁন, কি 
ধরা পড়েছেন ?” 

“ধরা?”  ডান্তার বললে, নিশ্চয়ই 
তা হলে কোথাও না কোথাও ধরা পড়ে 
থাকবে। ওদের সকলকেই তো প্রায় ধরে 
ফেলেছে মা। সে ক আর ধরা পড়ে ন?” 
৷ মাধবী বললে, “কাগজে 'িদ্তু তাঁর 


তুমি জানতে - 


মাম দেখি নি বাবা?” 

| ডাক্তার কথাটা 'চাপা দেওয়ার জন্যে 
অবহেলা ভরে বললে, "তুই কি কাগজ 
খ্ঃটিয়ে পাঁড়স? বোরয়ে শ্েছে কবে 
হয়তো ৷” 

'_ পউহ$1” মাধবী , বললে, "ওসব 
খবর আমি খুঁটিয়ে পাঁড়।” 


1_ "তাহলে হয়তো ধরা পড়ে নি।” 
*ওর কথা আজ মনে পড়াছল। কশদন 
এসোঁহল তো এখানে 1...নামটা মনে 
পড়াছল না।” 

প্রসধ্গ এড়াবার জন্য ডান্তার তার 
ডিসপেন্সার উদ্দেশ্যে বৌরয়ে পড়ল। 


এ কুড়ি '॥ 


আপাতত আন্দোলনের নামগন্ধও 
নেই ৷ আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র সেই 
অস্থায়ী ক্যাশ্পগলোর চিহ্ন পর্যন্ত নেই! 
এদিক-ওঁদিক দ:-এ্রকল্পন স্থানীয় খুদে 
নেতা বা সাহস সমর্থককে [রে যে দ:- 
একটা ঘাঁটি গড়ে উঠোঁছল--তাও আপাতত 
চতব্ধ।  বাঁহরাগত্‌ স্কুল-কলেজের সেই 
ভলান্টিয়ার বাহিনী-তারা একেবারে 
সমূলে উৎপাঢিত। তাদের দ:-পাঁচজন 
যে মাকে মধ্যে আসা-যাওয়া করত এবং 
ভেতরে ভেতরে স্থানীয় প্রভাবশালশ 
লোকেদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা 
করে চলাছল- তাও বন্ধ হয়ে গেছে! 
ফেরারী সন্ঘাসবাদীকে ধরার. জন্য এ 
হণ্খলে ঢোকার সমস্ত প্রবেশ-পথে কড়া- 
কড়ি ব্যবস্থা। সব কিছুর ওপর দিয়ে 
থানা প্দিশের যেন একটা 'রোলার চলে 
গোেছে। আবাদী চর আর গ্রামের পর গ্রাম 
সেখানে আন্দোলনের যে ঢেউ ঠেলে 
এসোঁছল একাঁদন তাকে সবলে যেন আবার 


ঠেলে বের করে ‘দেওয়া হয়েছে)... ফিরে 
এসেছে সেই প্মুরাতন স্বাভাবিক -নিত্য- 


কমের মিস্তরজ্গ, ধারারজীবন ও দিন।... 


শীতের পাকা ফসল ভরা ক্ষেতে-খামারে 
উদয়াস্ত িলেঢালাভাবে গা আঁড়মুড় 
ধদচ্ছে। 

তবু বান চলে গেলেও তার চিহ্ন পড়ে 
থাকে কিছু । তেমাঁন নানা ক্ষতাঁচহে ভরা 
এ চরের জীবন। তার আশপাশের গ্রাম- 
গ্রামান্তরেব জশবন। হঠাৎ সল্লাসবাদী 
ফেরারী এবং রহস্যময় জালপাই জঙ্গল- 
টাকে কেন্দ্ৰ করে কিছাঁদন থেকে যেন 
সচকিত হয়ে উঠোছল। পবন খাঁর 
অপঘাত মৃত্যুর সঙ্গে সপো পরম বেদনায 
আবার একবার সে ক্ষয়-ক্ষাতর হিসেব 
করতে বসল। তার নিজের মানুষের 
মঁহসেব। কোথাকার সন্মাসবাদ--কোথায় 
চলে গেল, কে জানে! উটকো মানুষের 
হসেব চোখের বাইরেই থেকে গেল সে। 


, বড় হয়ে উঠল নিজের মানুষের কথা! 


এর মধ্যে একদিন কাঁলমান্দ নাতিকে 
দিয়ে ডেকে পাঠাল ছোট মণ্ডলকে। দেখা 


জানের শরীর-টরর ভালো তো? হাঁ 
রে?” 
“হেই সেই একরকম) ধসে আছে 


দাওয়ার এককোণে জব্থবদ হয়ে 


“বসোছিল বুড়ো কাঁলমান্দ। 
শেখ ?” 
“বসো ছোট মণ্ডল।” কাঁলমদ্দি 


বললে, “তোমাকে কটা কথা বলবো বলে 
ডেকেছিলম।” | 

ফ্লান্তকণ্ঠে আস্তে আস্তে কথাগুলো 
যেন টেনে টেনে বললে কাঁলমাদ্দ! গলায় 
আর সে হঠাৎ খ্যাপাঁমব তাঁৱতা নেই, 
ক্থাগুলোও খ্যাপা পাগলার মতো মনে 
হয় না। 

মহেশ বললে, 
মহেশ বসলো। 


“বলো ক বলবে ।” 


কাঁলমাদ্দ কিছুক্ষণ চুপ করে বোধ = 


কারি তার বন্তব্য মনে মনে গুছিষে নিলে। 

মহেশ বললে, "যা বলবার-মনের কথা 
খুলে বল শেখ। যা ঘটবার ঘটে গেছে! 
তোমার পব্নাকে মোরা আর ঘুরিয়ে 
আনতে পারবো না। 


সে গেছেকন্তু _ 


আর সকলেও-এআছে 1 * 

জান, সকলে আছ। হেই সেই চরও 
আছে। সব যেখানে যেমনটি ছল” 
বলতে বলতে বুড়ো হাউমাউ কবে উঠল 
বললে, “শুধু সে নাই। শুধু সে ডাকাত 
নাই ।”-- 

কথা ঘোরাবাব জন্য মহেশ বললে, 
“আজ তোমার চাচাতো ভাই মকবুল শেখ 
এসোঁছল--তখন যেতে দেখলম |” 

বুড়ো চোখ দুটো মুছতে মুছতে 
কাঁলিমাণ্দ বললে, “তাই তো ' তোমাকে 
ডেকে পাঠালাম ছোটমশ্ডল ৷” 

শক বলে তোমার ভাই?” 

“সে মক্কা ষাচ্ছে-হজ করতে ।” কর্লি- 
মাদ্দ বলজো, “তার নব ভালো ছোট" 
মন্ডল। কিন্তু মোর 2” 

“তুমিও ক যেতে চাও শেখ?” 


“ইচ্ছা তো ছিল ।” কাঁলঘাঁদ্দ আবার ' 


হাউমাউ করে উঠল। বললে, “বউ গেছে 
সে-ও গৈল। তাদের কচকাঁচাগুলাকে 
নিয়ে আমি ক কার! ॥এ চরে যে মোর 
দম বন্ধ হযে আসছে ছোটমণ্ডল ৷” 
মহেশ মণ্ডল নীরবে কিছুক্ষণ কি 
ভাবল। তারপব বললে, “তোমার চাচাতো 


'| 


ভাইয্নেব ঘরে পৰনার ব্যাচী-বোঁটাদব রেখে 
যেতে পার না?” 

“তার কেউ নাই ।” 

মহেশ খানিক কি ভাবলে। বললে, 


“মোর উপরে ভরসা করো?” 


করতে যেতে চাচ্ছে মকুন্দ। যাওয়ার আগে: 
পবনার ব্যাটা-বেঁটদের সে ভার দিয়ে 
চাচ্ছে কারুর ওপরে। তা তুই 
বাঁলস ?” 1 
মুকুন্দ বললে, “আমি সব ক'জনের, 
ভার নিতে রাজী আছি ছোটমস্ডল।% 
মহেশ বললে, "শুনলে শেখ?” 
কাঁিমাদ্দি চুপ করে রইল। 
মহেশ বললে, "আর ১৮৬৮২ 
শুনতে চাও ?”" 
পনির, 


কারো কথা শুনতে চাই নি ছোটমস্ডল। 


তোমার ভরসাই মোর বড় ভরসা ৷” 


1 


“তে? যাও তুমি হজ করতে।” মহেশ 


৯ 


লাজ 


দৃজ্রজ্ঞেন করলে, “হাতে টাকা-পয়সা আহে 


না দিতে হবে--খনলে 'বল।” 
__ শতা আছে-তা আছে।” বুড়ো ঘাড় 
নাড়াতে নাড়াতে বললে, “টাকা-পয়সা 


কুলিয়ে বাবে। হে হে- সংসারে মোর দু 
দুটো লোক যে কমে গেছে...ফৌতে হয়ে 
গেছে। তাদের খরচ যে বে'চে গেল! 
হো হে”... 

বুড়ো আপন মনে হাসতে লাগল অল্প 
অল্প। হঠাৎ সেই খ্যাপাঁসর ভূতটা যেন 
তার ঘাড়ে এসে চেপে বদল। 

এই লোক যাবে সেই কোথায় না 
কোথায়! সুদীর্ঘ তাঁ্থবাত্ার পথ। 
মহেশ মন্ডলের মনটা 1বষম হয়ে যায়। 
চরের এই পূব প্রান্তে একমাত্র চাষীর ঘর 
ফাঁলমদ্দির। তারপর হুগলী নদণী। 
খকাঁদিন এ দিকটা ছল বাতিল চরের 
দাঁমল-_ভাঙুন ধরা সর্বনাশা গাঙের মুখে 
সবটা যেন খাঁ খাঁ করত। তারপর একাঁদন 
ভাঙন বন্ধ হলো, পাল জমল নদ'ঁর বাঁকের 
মুখে মাঝখানের কটা বছরে সেই বাতিল 
চরে বয়ে গেল সবুজের বন্যা--প্রাণের 
ধন্যা! হাঁসি-গান-ছেলেপুলের কলকাকলি। 
আবার কখন লাগল আর এক ভাঙনের 
অশুভ ছায়া । কাঁলমাঁদ্দ চলে গেলে সবটা 
আবার খাঁ খাঁ করতে থাকবে আগের 
মতো! 

ফেরার পথে মহেশ বড় বিড় করে 
5 
মানুষটাকে চিনতে পারাল নি!” 
পেছনে পেছনে আসছিল মুকুন্দ! 
ঘললে, শক করবো আমি ছোটমপ্ডল-. 
আদি তার গায়ে দেখলম সেই শাঁড়।”.. 

তার সেই এক কথা ।...এই শাঁড়র 
খোঁজে বহবাদন সে একা একা ঢুকে গেছে 
সুদীর্ঘ, রহস্যময়, নানা কথা উপকথায় 
ভরা জঙ্গলে । হাতে টাঁি। এদিক 
ওদিক ঘুরেছে ব্যর্থ আকুোশে- সবটা ঘুরে 
দৈখার সুবিধে হয় নি। তখন নয়ন ছিল 


হয়েছে। 
ভাঙে ন তার কাছে! কেন? মনে হয়েছে 
-সে হেরে যাচ্ছে সবখানে। আর খ্াপা 
ক্রোধ বিস্ফোরণের জন্যে জমা হয়ে উঠেছে 
বুকের মধ্যে। রাতের নিঃসভা বিছানায় 
শুয়ে শুয়ে প্রাতাদন সে দিব্য গেলেছে-- 
ধদলা সে নেবে, বদলা সে নেবে একাদিন। 

একটা বদলা সে নিয়েছে। পবন খাঁ 
মরেছে তার হাতে_তার জন্য সে খুবই 
দুঃখিত। তার আফশোষেব সামা নেই। 
তবু চরের সকলের চোখেব সামনে দিয়ে 
সৈই আধখানা রঙ্তমাধা শাঁড় হাতে 
ধূলিয়ে এনেছে ঘরে। মুখ ফুটে না 
ঘললেও মনে মনে বলেছে_হেই দেখ 


্াপ্তাহিক বসুমতী 


ভার কা সব বাট" 
নট |... 

তবু কুকের চাপা সে ক্রোধের জবালা 
এখনো কমে নি। এখনো জহলছে। নয়ন 
এখনো দূরে। লুকিয়ে চীরয়ে একটা 
খবরও ক সে নিতে পারে না কারুর হাত 
দিয়ে! চর থেকে চরে_গ্রাম থেকে গ্রামে 
এমন কত লোক তো আসে বায়। 

চুলোয় যাক!...মনে মনে বলে-কিন্তু 
বদলা সে নেবে। এখনো সব কিছুর 
ফয়সালা হয় ন। 

বোধ কারি সেই শেষ ফয়সালার দিকে 
এগিয়ে দেওয়ার জন্যে নয়নের বাপ স্বয়ং 
শিনমাই মাঝ একাঁদন মহেশ মণ্ডলের 
বাড়তে এসে হাজর হলো। মাঠে কাজ 
করছিল মুকুন্দ। দেখতে পেল। বুকের 
য়স্ত তার চণ্চল হয়ে উঠল। যেমন কাজ 
করাছল মাঠে তেমনি সে কাজ করতে 
লাগল। ফসল কাটার দিন। কিন্তু মন 
তার পড়ে রইল মহেশ মণ্ডলের বাঁড়তে। 
কেন এসেছে নয়নের বাপ! তবে কি 
নয়নকে 'ফাঁরয়ে নিতে বলতে এসেছে ? 
সে ক খুব কান্নাকাটি করছে? ফিরে 
আসবার জন্যে ছটফট করছে? এমন এক 
শখতের দিনেই যে শাড়ি খোয়া গিয়েছিল 
তর-সে শাঁড় ফিরে পাওয়ার ঘটনা 
হয়তো সে-ও। 

কিন্তু নিমাই মাঁব মহেশ মণ্ডলকে 
হলো ছোচমণ্ডল 1” 

মহেশ বললে, “ক ?- ছাড়পত্র 2” 
গহ্যাঁ।” নিমাই বললে, "সে তো এখনো 
পেলমান। তুমি বলোছিলে-টিপ্‌ করে 
পাঠিয়ে দিবে ।” 

শক করবো বলো। মুকুন্দ সে কাগজ 
এখনো টিপ করে দেয় নি।” 

“তবে ?”-- 

“তা তোমার আটকাচ্ছে কিসে?” 
“ওই মেয়্যা মোর ঘরে বাঁসয়ে রাখতে 
সাহস হয় না ছোট মন্ডল। তাছাড়া ঘর- 
বর ষখন জ্যাটে বাচ্ছে- আম বিয়ে-সাঁদর 


কে? সেই ভল; মাঝি 2” 

“নিমাই মাঝি বললে, "সেই বটে। সে 
নিজেই যেচে এসেছে |” 

“ভালো ৷ দিয়ে দাও।” মহেশ বললে, 
"ওর জন্যে সে এই চরে ঢের জালিয়ে 
গেছে ৷” 

“তবে তো তুমি তাকে জ্ঞান ছোট 
মন্ডল 1” নিমাই মাঁঝ আস্তে আস্তে 
বললে, "মোর উপরেও সে নানাভাবে 
জৰালাতন শুরু কৰে দিয়রেছে। সে বড় 
দুর্দল্ত। আর জানই তো-খানা তার 
সহাই, | 


মহেশ মন্ডল আজ কথা' শোনাতে 
ছাড়ল না। বললে, “আর এই বথাগলান 
যাঁদ আগে বলতে--তাহলে তোমার মেয়্যাবে 
মোরা এই চরে বৌ করে আনতাম না।” 

নিমাই চুপ করে বসে রইল। 

মহেশ মন্ডলও নীববে মুখ গোমড়া 
করে ক যেন ভাবতে লাগল। তাবপর 
জিজ্ঞন করলে, “তোমার মের্যা ছু বলে 
ক?” 

“সে আর কি বলবে ছোট মন্ডল 
খালি কান্নাকাটি করে।” নিমাই কড়া 
পুবুষ। কড়া বাপ। বললে, “ও ঘর-ব্র 
ধ্দয়ে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। এই ফাঁস 
বয়সে ও আবার বুঝবে কি।” 

“বাল বিয়ে-সাদ দিয়ে দিলে পৰে 
গোলমাল করবে না তো তোমার ঝি?” 
“ক আর গোলমাল করবে?” 
প্মানে-ধরো, ছাড়পত্রটা পাও ন 

তো।” 

“ভল্ মাঝ রাশভার লোক--তাব 
বৌ সে সামলে নিতে পারবে মনে হয়। 
যাঁদ তোমার মুকুন্দ ষেয়ে আবার না গোল- 
মাল করে?” 

মহেশ চুপ করে আবার খানিক ভানল। 


“তুমি বলছ ?” 

ধ্হ্যাঁ।” 

"ছাড়পত্র ?” 

{বরন্ত হয়ে মহেশ মণ্ডল বললে, 
"্রাথুক তাকে ছাতিতে চেপে ম,কুল্দ 
তোমাকে আমি আর একটা দিয়ে দিব।" 

নিমাই মাঝ ঠিক বুঝতে পারল না-- 


ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। 


গলা নাঁময়ে মহেশ মণ্ডল বললে, 
শ্ববতে পারলে নাঃ সে ছাড়পন্্রে ভার 
কেউ টিপ করে দেবে।” মহেশ মনে মনে 
চটে আছে মুকুন্দের ব্যবহারে। রাগের 
মাথায় বলে ফেললে, “কেউ না টিপ ক'র-- 
আমি টিপ করে দেব। মুকুন্দ তার জন্ন্য 
মামলা করতে যাবে! যাক-দোখি এহ 


মুরোদ কত। বলে বাপকে এখনো খালাস 
করে আনতে পারল না-সে করবে মামলা) 
তুম 'নাশ্চদ্তে বিয়ে-সাঁদ চ্ীকষে দাও 
নিমাই ৷”, 


[ ক্রমশ ] 








হে অভাভ কথা কও (প্রথম পৰ্ব) £ 
সত্যানন্দ স্বামী £ 
দাশগুপ্ত, নবভারতাঁ, ৮, শ্যামাচরণ দে 
স্ট্রীট, কলকাতা ১২ £ দাম ১৬ টাকা | 
১৯২৮ থেকে ১৯৪৭ খ্‌স্টাব্দ 


১০ পে 


তাই 
চলতেই যেন আমরা চেয়োছ। লেখক 


অহিংস সংগ্রামের ফলে। কোন 'নিরপেক্ষ 
ধীতিহাসিকের পক্ষে একথা মেনে নেওয়া 
সম্ভব নয়। আঁহংস সংগ্রামের নায়ক 
গান্ধী ছিলেন অসামান্য পুরুষ | 
ভারতের গণচেতনার মূলে তাঁর অব- 


দের কঠিন সংগ্ৰাম ও আত্মদ্মনের ইতিহাস 


তান বড়ই সুন্দরভাষে লিপিবদ্ধ 
স্পম্পত্ৎ আঁ: টীতুস্বাসসন্ধানী' মন 


উচ্ছবাসের বানে ভেসে না গিয়ে, 

তাংপর্ষপূর্ণ তথ্যগুলি আহরণ করে 

ভারতের এই বর সন্তানদের কাইহনী 

ফরেছে৷৷ বাংলার ঘরে ঘরে এই গ্রন্থ 

4... বলেই আমরা আশা 
| 


সহস্ৰ বর্ষের প্রেম-সুশীল 'জানা। 
ক্লপ্ম৷ আ্যান্ড কোং, ১৫ বাক্কম চ্যাটাজাঁ 
সাঁচি, কলকাতা-১২। দাম ৪ ছয় টাকা? 
ওঁপন্যাপিক 


প্রথম তান কাব্য সংকলক “হসেবে 
নিজেকে উপস্থা ৰ পত 
করলেন। সংকলক {হিসেবে তাঁর 


অসাধারণ কৃতিত্ব এই যে, সহস্ৰ 'বর্যের 
প্রেমের শুধু 
গবেষকের মতো খ্ধজ্ে দিয়েই দায়িত্ব 
শেষ করেন ন, প্রাঁতাটি কবিতার পূর্ব 
প্রসঙ্গ তান উল্লেখ করেছেন, সেই সশো 
রসোত্তার্ণ অনুবাদের মাধ্যমে কাবতা- 
গলতে যে প্নি’থতা ও প্রসাদগুণের 
সার করেছেন, তা এক নিমেষে আমা- 
দের নুস্ধ করে দেয়। 

আরো একাঁট কথা আছে; তা হচ্ছে 
এই যে, যুগ-যন্ত্ণা এবং নানা সমস্যার 
কথা এ যুগে উচ্চারত হচ্ছে, তবু 
হৃদয়ার্তর কারণে প্রেমের কাঁবতা 
সৃষ্টিতে ছেদ পড়ে 'ন। সে ষ্গ্নে 
একালের বন্মণা ও সমস্যা না থাকলেও-_ 
সে ষ্যুগেও ছিল প্রোমক হৃদয়ের আর্তি । 
তাই সহস্র বধের প্রেমের কাঁবতা প্রেম 


কানের প্রেমের কাঁবতাগ্ালর সঙ্গে 
পাঠকদের “নিবিড় পরিচয় ঘটবে 
সংকলকের অসাধ্য পরিশ্রমের ফলে যা 
ভাষাম্তরে সংকলিত হয়েছে, তার 
যথাযোগ্য মর্যাদা তান অবশ্যই লাভ 
করবেন কবিতাগ্দলিকে অনুবাদের 
সময় তাম 1বাঁজন ছন্দের সাহায্য গ্রহণ 


(অথর্ব বেদ) 

সংকলিত এই কাবঝ্গ্রল্ধটির অঞ্গ- 

ছবি! আশা কার; ‘নহস্ন' বধের প্ৰেম’ 
মাপিকাচিত্তকে আকৃষ্ট করবে। 


এই জম্ম, জন্মভূদি-মপপন্দ্র ব্লায় 
৪1৩ বি, বাঁতকম চট্টোপাধ্যায়: স্ট্রীট, 
কাঁলকাতা-১২ থেকে তরুণ ৷ সেনগুপ্ত 
ফতৃকি, প্রকাশিত। মূল্য £ দঃ টাকা। 

কৰি মপীন্দর রায়ের একেকটি’ কাব্য- 
প্রন্থ বের হলেই, পাঠকদের মধ্যে” গভশর 
আলোড়ন স্াঁন্ট করে?" মণীন্দ্র রায়, 
" প্রাতিষ্টিত কাব: কিচ্তু তাঁর কাঁবতার, 
তঁক্ষ[তার ও তর্যক ভাঙার জন্য তিনি, 
বহু আলোচিত। তানি শুধু হয়ত 
সৰ্বস্ব কাব, নন, তাঁর, কবিতায় থাকে 
ভৱ, আবেগের" স্দে সৃগ্রভণর, মনন- 
শশলতা আর তা রাম্্; সমাজ ও কালের 
গরল ও সুধা দুই-ই. পান, করে জটিল 
" জীবনের মন্যোচ্চারণে' মুখর) 
ক্রম, জন্মভূঁমি' কার্যগ্রল্থাঁট পড়লে মনে, 
হয় ষন্মণা যেমন বাংলা দ্রেশের; একালের, 
ছ্বীবনভঙ্গিতে, তত্রোধিক ষল্ণা, 
সংবেদনশীল করি মণীন্দ রায়ের মনেও । 


এ একটা অশান্ত দিন’, 

এ একটা নিঃশব্দ নড়াচড়া ।” 

তারপক তিনি, একো একে টান মেয়ে, 
ভলে' এনেছেন হঠাৎ হোঁচটে স্থির 
প্রোমক-প্রোমকার ছাব। হায় তবু, 
চোখ দুটোতে কালো, দুটো গর্ত 
কেউ ষেন' হাতড়ায় অন্তঃসার।” আর. যা 
চরম বাদ্তব, তা হচ্ছে আঁপসে. দোকানে, 
প্রতিষ্ঠান বা সণ্যে যারা যাচ্ছে, আরা. 
< লাভের, পিপডে। ব্যাশ্টি জীবনেও = ly 









ইঁ 


গান্ধাহিক সমতা 


। মেয়েটা এবং সেই লোকটারই বা 


? ভয়ঙ্কর, দশা! অথচ এসবই নাক 
বাস্তব! 
“অথচ কাছেই আছে কিন্তু 


উঠছে মাঠের, ভাড়ার: সেখানেও শোষণের 
যন্যে পিষ্ট মানুষের অপারসীম যন্মণা। 
কাব্যগ্রজ্যেরা প্রথম, সগে কবি 


যে, সেদিন. আসবে, 
হওয়া-না: হওয়ার দ্বন্দ, ফেটে পড়রে 
দুত বস্ফোরগে"।, বাঁদও গঙ্গার তরংগ 
থেকে বড় বোশি দুরু মুছে, গেছে 
জীরনের টান” তব;৷ গঙ্গাহাদি, বঙ্গ! । 
তাই, য়ে-কোনো, একটি, গ্রামের স্বগনময় 
ছার এই: 


ভিড়ে 


দল. করে হঠাৎ ওকি এক ঘোরা, 
অরুডের, লাল; 
সমস্ত সকাল, য়েন: িন্তার্পত, গময়: 
মানুবেরই হৃদয়ে আকাল ।” 
আশ্চর্য এবং চিরায়ত সোঁন্দযে'রই 


এই ছবি। এও তো. বাস্তব তব্য, য়েন 


আজ স্ব্নময়। আসল সত্য, স্বাঃ 
হলোও দেশের মানয়ে নিজেকে স্বাধীন 
বলে. ভাবতে পারে, নি। 

বাংলা: দেশের, চিরায়ত সৌন্দর্যকে 
কোথায়? গস্বিতীয় জণবনই কি আদ, 
তার একমাঘ সান্ত্বনার বস্তু? অবশ্য এই 
কাবকারণ নির্ণয় করেছেন কবি' দেশ- 
কালা সমাজ বিষ্লেষণের' মাধ্যমে? অপূর্ব 
জাঁবনেরই শরণার্থী” প্রথম সগেরি 
শেষাঁদকে তোলপাড়ের' যে তাঁৱতা' ছিল 
এবং প্রথম দিকে অন্তঃসারণন্যত৷-- 
তোমারও) অন্তঃসার’?’ প্রশ্নে আবার্তত 
মধ্যবিত্ত; কৃষক" ও শ্রাগিক অর্থাৎ কাঁবর 
‘তুমিসে যতো রুপেই আবার্তত হোক, 
আসলে সে গোটা মানুষ, হাজারে হাজারে 
তারাই, সম্পৰ্ণে ৷, যুগসান্ধর কারণেই, 
তাদের এ আবর্তন। তক্ষব, যুগস্ধির, 
জন্য, যা অনিবার্য-তার মধ্যেও, এই জন্ম, 
জন্মভাঁমর মৌল, সত্যকেই কাব অকপটে 
তুলে ধরেছেন, যা আমাদের মর্মে গিয়ে, 
এক নিমেষে ভেদ করে ৫৫৯. পণ্ডক্তিতে, 
হার্যগ্রল্থাট সমাপ্ত, একালে কাঁবতা ক্ষুদ্র, 
থেকে ক্ষু্রুতর, হতে, সুরু করেছে, এ 
জাতীয় কাব্যগ্রন্থ নতুন আস্বাদ দেবে, 
টি রহ বনে উপরি বহন 


রায়ের অসাধারণ বৈশিশ্য আমাদের 
স্মরণ, করিয়ে, দেয়, আশা করি, ‘এই 
জন্ম, জন্মভূমি’ আলোড়ন সৃষ্টি করবে। 
বিস্মিত, করবে বিদগ্ধ পাঠককে। 


পত্র-পান্কা' 

পরিচিতি শোরদশয সঞ্কলন, ১৩৭৬) 
সম্পাদক সত্য মন্ডল! ৮এ লেক প্লেস, 
কলকাতা-২৯। দামঃ এক" টাকা! 

নতুনদের সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে 
“পরিচিতি ভাল লাগল । গল্প ও প্রবন্ধ- 
গুলিতে পাঁরশ্রম ও অনুশীলনের [চিহ্ন 
আছে। লেখকগোম্ডীতে আছেন সত্য 
মণ্ডল), ছরিহর চট্টোপাধ্যায়, অরুণ চক্র- 
বত বিমল গুপ্ত, মজুমদার, 
সন্ধ্যা, মি, ইন্দিরা মহলানবীশ, সুরু 
দেবাঁ, এস' রওশন আলী প্রমুখ । 


ভাবীকাল' শোরদাঁয়' সংখ্যা, ১৩৭৬) 
সম্পাদকঃ সুধাংশদ গণ্তে। ১১৬ ৷১সি 
বেলেঘাটা মেন রোড, কলকাতা--১০ | 
দামঃ দু টাকা। 

এই পন্নিকাটির উল্লেখযোগ্য লেখকদের 
মধ্যে আছেন বনফল, স্দধাংশু গুপ্ত, ডঃ 
আশুতোষ ভট্টাচার্য, বিশু বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অচিন্ত্যকুমার' সেনগুপ্ত প্রমুখ । কলেবর 
ও' মান অনুযায়ী দামটা, একটু বোশি। 

অগ্নরা। -সম্পাদক- শান্তনু দাস। 
৭/১ঁস ,কালচরণ ঘোষ; রোড, কাঁলকাতা- 
&০। দাম ; ৩৫০ । 

সমসমপাদিত এই. শারদ সংকলনতি 
আশা কাঁর। 

স্বনামধন্য প্রায় সমত’ লেখকই এ 
সংখ্যাট অলংকৃত করেছেন. &টি উপন্যাস 
পার্ণা: দেবী, সন্তোয়বুমার' ঘোষ, সমরেশ: 
বসু, সীল, গঞ্গোপাধ্যায়, মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যায় সন্ধে মূল্যরানা স্মতাচন্ৰ 
এ'কেছেন_নারায়ণ' গজ্গোপাধ্যায়। এ ছাড়া 
& সম্পাদকের বৈঠক গল্পে আছেন" 
পরিমল গোস্বামী; সাগরময় ঘোষ, প্রাণ 
তোষ ঘটক, সুশীলা রায়, মপীদ্দ্র রাম | 
বড়, গল্প, ?ললিখেছেন--জ্যোতাবন্দু 
নন্দী, রমাপদ চোঁধুরী। বনফুল, প্রেমেন্দু। 
গম, নরেন্দ্রনাথ' মন, বিমল কর, চিরঞ্জীব 
সেন, গোপাল সামন্ত, দেবব্রত মুখোঃ 
পাধ্যায়। অন্যান্য রচনা 1লখেছেন-- 
উত্তমকুমার, বিশ্বজিৎ, আনল, শাঁমিত» 
ননর্মলকুমার; সুপ্রিয়া, মাধবী, অঞ্জনা 
সন্ধ্যা, অপর্ণা) সুশীল, মজনমদার, বিভু, 
লাহা, অজর,কর, পায় বসু, সতনাথ; 
শ্যামল, মানবেন্দ্ৰ, আরাতি, থঞ্গবাজ, 
পাঁরমল দে, শান্ত মির, হাবির, সি প্রসাদ, 
দু-একাঁটি কবিতা থাকলে, পাঁতকাটি আৱত 


_' কর্মকর্তাদের 
দরবারে গিয়ে পাঁরত্যন্ত কাগজের 
ঝুড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। কর্মকা, 


রোগ সন্দেহে 
উপদেশে ব্যাকুল হয়ে বহ-দর থেকে ছুটে 
আপ এই হাসপাতালে । 
রোগিণণ- পণ্তাশ বৎসর বয়সের একজন 
নিরক্ষর, স্বঞপব্দ্ধ, গ্রাম্য, ভাত 
প্রকাতির মানুষ। | 
প্রথমাঁদন সকাল সাড়ে সাতটা থেকে 
লাইন দিয়ে বহ সময় ও বঙ্কাট পার 
হবার পর আউটডোর-এর টিকিট পাই 
এবং কপালগুুণে একজন 'বখ্যাত ক্যানসার 


পূৰ্বেই জেনোছ এবং £টাকটখানি চাইতে 
গয়ে বার দুই ধমকও খেয়েছি। 
নির্দিষ্ট দ্বিতীয়দিন 


রন্ত ও প্রস্রাবের নমুনা দেবার জন্যে 


“দুটা সুপক্ষা কৰব ওগৰল 





€মতামভ লেখকের) - 


দিয়ে যাই। 'ভান্তারেরাও পুনরায় 
তারিখ দিয়ে রোগিপীকে আনতে বলে 
বললেন যে, এ তারখের আগেই রন্ত ও 
প্রস্রাবের রিপোর্ট এসে যাবে এবং তা 


কারণ এ রক্ত ও প্রন্নাবের বিপ্নেট' তখনও 
আউটডোর-এ আসে নি। 
তাঁরথেও যখন রিপোর্ট এলো না তখন 


চে'চামেচি 
আর তার ফলে অনেক খোঁজা- 
খ্াঁজর পর িপোর্টগুঁল পাওয়া গেল 
আউটডোরেই একটি টেবিলে স্তপণীকৃত 
কাগজপত্রের মধ্যে। .দু'জন-বিরন্ত নাস 
ওগুলো খনজে বার করে আমার ওপর 
আরও 'বরন্ত হয়ে বললেন--“আগে বলেন 
নি কেন।” 

, - সময়টা জুন-জুলাই মাস। গরমে 
বর্ষায় রোগীরা আউটডোর-এর ভিতর 
অপেক্ষায় ধৈর্য ধরে ঘন্টা গুপছে। 
বসবার ঘর দুটিতে বসবার জায়গা ভাত 
হয়ে যাওয়ায় বাইরের বারান্দার ব্যবস্থা। 
কিন্তু দুখের কথা সেখানে একখানি 


ৰু ৯ 


তৃতীয় . 


আজ নিয়ে যান পরের তারিখে আবার 


নার একটা অপারেশন হবে, করাবেন্‌ ই, 
রোগিণ' ভয়ে আতন্কে বলে উঠল-- 
“না না।” ডাক্তারের বলবার ধরণে তার 
চোখ দিয়ে জল বোঁরয়ে এলো। আদি 
তাড়াতাঁড় বলে উঠলাম--*ওভাবে 
বলছেন কেন, বায়পাঁস তো সামান্য 
ব্যাপার। অপারেশন বলতে ভয়ঙ্কর কহ: 
মনে করছে।” 

ভান্তার রেগে বলে উঠলেন-এহোপ*. 
লেস্‌। এই সব লে-ম্যানদের নিয়ে আর 
পারা'ষায় না। বান-আপনারা বাইরে 
যান). আজ আর কিছু হবে না) __;, 
আম সকাতরে বলে উঠলাম-“দোহাই * 
ভান্তারবাবু, যাঁদ একটি বাচ্চা মেয়েকে 
রোগপণ হিসাবে আনতাম, তাহলে কি 
আপনি আমার কাছ থেকেই সব শুনতেন 
না বা আপনার যা করবার করতেন নাঃ 


* দয়া করে আঙ্গ আর ফেরাবেন না? 


আঁফসে অনেক কামাই হয়ে গেছে। আজ 
প্রায় বিশ-পণশচশ দিন ধরে হপ্তায় তন- 
বারও এসেছি। আদমি তো বলছিই বে 


যা হোক ব্যাপারটার এখানেই ইতি 


একজন বহযাদন আগের চেনা ডান্তারের 
সপলো দেখা হল। তান এ হাসপাতালেই 
এনাস্‌ঘোঁটিসট্‌-এর্‌ কাজ করেন। এবং 
তাঁকেই ধরে করে সেই দিনই অন্য এক- 
জন ডান্তারকে দিয়ে বায়প্াঁস করাই! বলা 
বাহুল্য রোগিণী তা সহজভাবেই করে, 
ফারণ এ ডাক্তারের কথায় একট; সাধারণ 


তবুও আপনাদের আমার কথা আঁবশ্বাস 
লা করতে প্রার্থনা করব, কেন না তাত্তে 
আমার জ্বালা আরও বাড়বে। এর পরের 


আমার রোগিণীর ক্রামক সংখ্যায় একজন 
রোগীর পুরুষ) রিপোর্ট" পাঠিয়েছে 
ষার ক্ষত হয়েছে। আর আমার 
রোগিণীর গলার "ল্যানডে ক্ষত। তবে 
ভয়ের কিছু নেই। রোগিণপর িপোর্টও 
।পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। হয়ত সংখ্যার 
'একটু আগে-পরে হয়ে গেছে। 

এবারে মাথায় আগুন ধরে গেল। 
ব্যাপারটা সবাইকে জানালাম আশে- 
পাশে। তারপর ভূত্তভোগণ সবাইকে 
ধনয়ে খুব জোর বিক্ষোভ জানালাম? 
ছোট ডাক্কার ও নাসেরা এবারে বেশ 
ঘাবড়ে গেলেন। সেই গোলমুথ 
মুরুত্বীট অন্যদের কি যেন বলে পাশের 


গাণ্ডাহিক বদসত+ 
দরজা (দিয়ে কেটে : পড়লেন, নিঃশব্দে! 
কিন্তু তার পরই হঠাৎ অন্যান্য ডান্তার ও 
শসস্টাররা-প্রায় একযোগে 'আমাকে ধমকে 


উঠলেন-“কে বলেছে আপনার রিপোর্ট 


হারিয়ে গেছে। এই জো িপের্টি। 
রোগীর ভিড়ে এরকম একট-আধট, হয়ে 
থাকে।”_এই বলে তাঁরা আমাকে এফটি 
75 বললেন 
"এই তো দেখুন না 'ডাক্কার 
নোট দিয়ে গিয়েছেন রিপোট দেখে" 


আবার বায়প্ঠস করাতে হবে। আপনি 
পরের তাঁরখে পেসেন্ঠকৈ আবার 
আনবেন।” 


-মোতি সরকার 
€/০. শ্রীবলাইচন্দ্র মিত্র 
ঈম্তপাড়া 

পোঃ জয়নগর মাঁজলপুর 
€২৪ পরগনা) 


৷ , 
প্রথমত তাঁর ভাঁত'র সময় ১৯৫৫ 


সালে নীলরতন সরকার 


ফলেজে তাঁর জন্যে বিশেষভাবে কোন 
সিট বাড়ান হয় নি। তৎকালীন দর-. 


কারণ নখিপত্রই এর সাক্ষ্য দেবে। 
দ্বিতীয়ত তান পাঁথবীর এবং 
বকৃদনওয়েদবের অন্ত খ্যাতনামা বিশ্ব 
বিদ্যালয় কুইনস ইউনিভারাসিটি, বেল- 
ফাস্ট হতে মোঁডাসনে স্নযতক্েত্তর 


৯৯৯ এ 


(পি এই ডি ডগি) " পৈয়েছেনী এই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের "ডিগ্রিধারী বহু ছাল 
এখন কলকাতায় এবং ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কাজ 
করছেন_ প্রয়োজন হলে তাঁদের নাম ও 
ঠিকানা দিতে আমি প্রস্ভুত। 

তৃতীয়ত সেই মাহলা মেডাসনের 
প্রেসার বশ্বাবখ্যাত ডাঃ গ্ৰাহাম বুল-এর 
অধীনেই মোঁডাসিন বিভাগে প এইচ ভি 


য়র হাউস আফসার এবং রোঁজস্ট্রারের 
কর্মে নিযুক্ত ছিলেন অধ্যাপক গ্ৰাহাম 
বুল-এর প্রাসাদ্ঘ সম্বন্ধে চাঁকৎসা- 
{বিজ্ঞানীর বিকট নতুন করে বলা 
নিষ্প্রয়োজন। এছাড়া উাঁন বিলাত 
যাবার প্রাক্কালেও মোডক্যাল কলেজ হাস- 


সোসািস্ট পুল আঁফসার ?হসাবে এস এস 
কে এম হাসপাতালে মোঁডাসন 
ভাগে নিযুক্ত হন। গত চার বছর 
ধরে তান প্রথমে এস এস কে এম হাস- 
পাতাল এবং পরে মোঁডক্যাল কলেজ 
হাসপাতালে স্পেসালিস্ট ইন মোঁডাঁসন 


তান কাজ কর- 

ছেন। ফিঁজওলজিতে নয়। 
নীলরতন সরকার 

হাসপাতালে = ইউরোলাঁজ "বিভাগটি 


হাসপাতাল ৷ 

আমার দড় ধারণা যে, এই মাঁহলার 
সন বিভাগে নিয়োজন বিজ্ঞানসম্মত 
এবং এই জন্য আমি পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য 
{বভাগকে আঁভনন্দন জানাই এবং আশা 
করি যে, তাঁর মান হিসেবে সরকার তাঁকে 
উত্তরোত্তর উচ্চতর পদে আঁধান্ঠত " 
করবেন! | 


সু শব্জীসোনালী গহস্ধ 
৩, লোয়ার রেল, কলকাতা-১৭ 





তান্মিক শিবিরের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অথবা 
আর এক ধাপ বোকাপড়ার জন্য প্রস্তুতি 
নিতে পারবে। এই প্রস্তুত হবার অন্যতম 
ফল এটাও যে, পজিবাদী ব্যবস্থায় দুর্বল 
স্থানগুলকে শক্ত করে, নেওয়ার সুযোগ 
মিলবে | দ্বিতশরত, পু 


*[রসাম্য একরকম না-ও থাকতে পারে। 
আর যে-পারমাণে পঃজিবাদী ব্যবস্থা 
আপেক্ষিক স্থারত্ব লাভ করে বা দীর্ঘ 
মৈয়াদী হবে- এবং নিজের 1ভাক্তভূমিকে 


চাপ সাচ্টি হবে জোট-নিরপেক্ষতা ঘেন- 


এ্যালাইনমেস্ট) পরিত্যাগ করার জন্য। 
দুই শিবির থেকেই প্রচণ্ড চাপ আসবে 
এইসব- দেশের ওপর এবং তাদের 
স্বাদ  শক্ষনণীদনতেও  প্রাতিকিয়া 


শিবিরের 


সৃষ্ট হবে। আবার জোট-নিরপেক্ষ, দেশ- 


গ্‌লিও পআন্‌কাঁমটেড নেশন) জোটের ' 


বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে নতুন .ভার- 


সাম্য ব্যালান্স অব পাওয়ার’ সৃষ্টি করতে 


5৪5৪৪০ 


১৯০৯] fact if the question 


of appearance of a qualitative- = 


ly completely a.néw force in 
international relations, intro 
ducing 6 new content in world 
politics ... Time has come for 
the voice of uncommitted 
countries to be heard much 


- more strongly than before.” 


(Newspaper Borba, 4th June, 
1961). ৮ +) সৃঠ ৯: 

অৰ্থাৎ গপগতভাবে বিম্বরাজনীতিতে 
'জোট-নরপেক্ষ রাষ্টুগীলি একটি সম্পর্প 
বশ্বশান্তর প্রাঁতানাধত্ব করছে বলা যেতে 
পারে এবং এরা নতুন অবদানও জুঙগিয়েছে 


। এই সব দেশের কণ্ঠ- - 


স্বর আরও জোরালো হওয়ার সময় 
এসেছে। 


'ম্বিধাষিভন্ত করে রাখার তত্বকে এই জোট- 


নিরপেক্ষ দেশগুল মানবে কেন? যুগো- 


শলাভিয়ার পররাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যা করতে 


গয়ে এ পাকার, স্রকারী নশীত বিশ্লেষণ 
করে বলা হয়েছেঃ কা 
“The lack ‘until now of a 


‘systematic: coordination of 


efforts by countries which are 
not committed to 01008 has 
been well exploited by the 
bloc powers. By means of 
various manoeuvres and by 
using their old methods the 
Colonial, imperialistic, neo- 
Colonial and other anti-demo-- 
cratic powers have been suc- 
ceeding in many situation..." 


সাধনে সফলও হচ্ছে। এ প্রসঙ্দো আর 
একটা কথা মনে রাখা দরকার সমাজ- 
তান্মক গণতাল্যিক শান্তর 


- ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের নেতৃত্বে ভারতের 


মত দেশে মূলত এই শিক্ষাই পেয়েছেন যে, > 
সমাজতন্ত গণতত্ঘ-বিপ্লব-শ্রেপী সংগ্রাম” 
এই সব মূল প্রশ্নের সঙ্গে রাজনীতির 


কোনই সম্পৰ্ক নেই, অ্থনোতিক দাবি- 


দাওয়া বা বোনাস আদায় অনাদায়ের 
ওপরই যেন এ সব তব্গুলি নির্ভরশীল! 
শ্রামকশ্রেণীর বিশেষ৷ দাঁব আদায় হলেই 
হল-গোটা সমাজের কথা অথবা গ্রামের . 


বনরক্ষয় ক্ষত যে কোটি কোটি মানদুষ 
এই আণাঁৰক যুগেও ঘুটের যুগে 
পড়ে আছেন, দিনে পণ্থাশ পয়সাও 
রোজগার করার ক্ষমতা বা অবস্থা নেই 
»-আস্ধি-কঞ্কাল-সার হয়ে ' নগ্ন দেহে 
পশুর জীবন যাপন করছে-_তাদের 
শোষণ-মুন্তর কথা, তাদের মৃত্ুহন 
অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার কথা 
আগে ভাববার প্রয়োজন নেই! আর বিপ্লবী 
". শণার আৰ্থিক দাব-দাওয়া টলে সেই 
শৃবমবাঁ শ্রেণীই”  শাসকগোম্ঠীকে যখন 


মানুষের দলও শাসকগ্রেণীর জয়ধ্বনি 
ক্ষীণকণ্ঠে দিতে থাকে_পাঁচ বছর অন্তর 
একাঁদনের গণতন্যের ঘে্টপৃজার . দিনে 
নমারোহ করে মাইলের পর মাইল পায়ে 
হটে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়য়ে 
ভোট দিয়ে মেহনতী জনতার 'বিপ্রবী 
প্রাতানধি নির্বাচিত করে আসে। পথের 
ধারের মরণোন্মুখ ভিক্ষুক ব্যস্ত পথচারা- 
. কেও জিজ্ঞেস করছে£ "বাবা ভিক্ষে চাইছি 
না৷ চাঁদে লুনা পেশচেছে কি? আমে- 
বকার লোক চাঁদে নেমেছে তো? তাহলে 
ব্যান্ক জাতীয়করণ সত্য সত্য শেষ 
পযন্ত হল? বিদেশী . ব্যা্কগুলোরও 
জাতশয়করণ হবে তো? ইন্দিরা গান্ধী 
মোবারজ' দেশাই, নিজালশ্গাপ্পাকে ক্ষমতা 
থেকে হটাতে পেরেছেন কি?” লক্ষ লক্ষ 
ম্যয-ভুখা হুর দল গগনভেদী চিৎকারে 
* জয়ধ্বনি দিচ্ছে রাষ্টপাঁত ভি ভি গিরির। 
'ইীন্দরাপল্ধধরা যত না আনন্দে আটখানা 
ইযষেছেন তার বহু গুণ বোশ হয়েছেন 
ভারতেয় মুমূর্: জনগণের প্রীতাঁনাধ 
মামপল্থখরা! ভি ভি গার কাণপাতি 
শনর্বাচিত হলেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
অনেক সহজ হয়ে গেল বোধ হয়। আবার 


মন ঘন পাঁববর্তন দেখা দিচ্ছে ও আবও 
দিতে পাবে। আভ্াম্তলগণ বাজনগীতির 
অবশ্যম্ভাবী পাঁবণতিস্বরুপ “সমাজ- 


৮ ভাল্িক” দেশগুলির পররাস্ট্রনীতিও 


পালটাচ্ছে_ বুর্জোষা রাণ্ট্রগোষ্ঠীর সঙ্গে 
বোঝাপড়া করে নিতে বাধা থাকবে না। 
যেমন ধবা যাক জোনন “ইকনিজমের” 
বিরুদ্ধে নিজেব দেশকে ও পৃথিবাঁর 
অন্যান্য দেশের কাঁমউনিস্ট পাঁটিগনীলকে 
ইুশয়ার করে 'দয়োছিলেন। পকিদ্তু ১৯২৪ 
সালে লেনিনের মৃত্যুর পর কত পারি- 


লাঙাহিক বসমতাঁ 
বর্তনের স্রোতই না বয়ে গেছে রুশ. দেশের 
ওপর দিয়ে। ' এখন আবার ' মার্ক্সয় 


অর্থনশীতাঁবশারদরা। পূর্ব জার্মান, 


চোখের আড়াল করে 
রাখা সম্ভব হচ্ছে না। পণীজবাদী মার্ক 
অর্থনীতাঁবদ গলৱেথ একেই বলেছেন, 
“Convergent power of indus- 
trialisn and  vechnology.” 


আধ্াঁনক পাবক্পনা- আঁনবার্ষভাবে দুটি 


রাশিয়া আমোবকার সঙ্গে সমানভাবে 


ফেলে সে-দেশ এগিয়ে যাবেই এই তার 
অন্যতম লক্ষ্য (আউট ভিসট্যানাসং ইউ- 


এস-এ)। 

টেম্পোরাবশ স্ট্যাবলাইজেশনের? 
যুগে এই কন্ভারজেন্ট টেনডেনসশগ্যাল 
যত প্রকট হয়ে উঠবে কামউীনিস্ট মাক্সবাদী 


দের মনে গ্রভীর সংশয় দূত জাগবে। 

সংশষ আগৰে সোঁভিষেট রাষ্ট্রের “আচ্ত- 

জাতক দায়-দাঁয়ত্ব” সম্বন্ধে, গাল-ভরা 

মন-ভোলান প্রচার সম্বন্ধে, সংশয় জাগবে 
১৬৯৭ 


মতবাদের তত্বক 'ভাত্তর সাথকতা 
সম্বন্ধে। আর যাই হোক শ্ৰধ্যমান্ত কতক" 
গুলি গাল-ভরা তাত্বিক স্লোগান দ্বারা 
বিশ্বের শোষিত বাণ্চতদের সমাজতন্যের 
প্রাত আকৃষ্ট মানুষদের এক আন্তঙ্্ীতক 
মতবাদের পতাকার নিচে আনার্দ্টকাল 
ধরে জমায়েত রাখা সম্ভব নয়। যারা 
সোঁভ্ৰাতৃত্বের বন্ধনে সমাজতাল্লিক [শাবিরের 
সঙ্গে আবদ্ধ হতে চাইবে- তারা চোখে 


চোখ রেখেই হাত মেলাতে চাইবে। 


১৯৬৮ সালের ২০শে আগস্ট জোরপূর্বক 
দস্দযর মত প্রবেশ করে হরণ করল সেই 
দবাধীন সমাজতাল্বিক দেশের স্বাধীনতা! 


জাঁনিয়েছিলেন। লাল চাঁন এই অবস্থার 


বাঁশিয়ার অভ্যন্তবে বিংশাঁততম কাম 
নস্ট পার্ট কংগ্রেসের ক্রুশ্চভের লোম- 
হর্যক ভাষণের পর (১৯৫৬) সে দেশে 


উদারতা মানাবকতা গণতন্ত্রের যে নতুন 


যুগের সূচনা হতে চলোঁছল ধীরে ধারে, 
ভাকে নস্যাৎ করার সুযোগ এসে গেল 


জ্ঞজনভ-কোসাঁগিন৷ নেতৃতের, 
গ্যরাতন' স্তালিনবাদী নীতি প্রবর্তনের 
জনি দানি চত লাগল ধারে ধাঁরে। 


attack but rather 
necessary international assist- 
ance against counter revolu- 
tion" “no occupation but pre- 
vented a coup’ and bloodshed.” 


(মস্কো অনুগত রুশ নেতৃত্ব কর্তৃক চাপিয়ে 
শিক্ষামন্ত্রী 


দন্যাশন্যাল স্টুডেন্টস ডেপ্র ভাষণ ১৯লে 
ছভেম্বর, ১৯৬৯)। - মার্ক্সবাদ-লোনন্‌- 
ধাদের আন্তৰ্জ্জাত্কি ভূমিকা-দায়, ও 
য়ায়স্বেরৱ এ. এক হাজফিলের ব্যাখ্যা? 
অবশ্য এ ধরণের ব্যাখ্যায়. নতুনত্ব কিছু নেই 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে 
এক শ্রেণীর, শিক্ষিত .দুষে্ভাতে -থাক: 


অধীনে পরাধীন ভারতবাস পরম সুখে 
কালাতুপাত কবছেনু এ-তত্ব,প্রচারও তাঁরা 
ক্বোছিলেন ৷ ভারতের স্বাধীনতা আন্দো- 
মানকে স্তব্ধ-করা ও সাঘাজাবাদশী দ্বিভীষ 
বিশ্বযুদ্ধে, গোটা ভারতবর্যকে কামানের 
তোপর খাদা করার ঘৃণ্যত্ম কাজকে এক 
শণার, রাজন্গীতিবিদ্‌ সমর্থন করোছিলেন 
'জনষুদ্ধের” ,নামে--সৈই সনাত্নণী মার্স 
বাদ-লেনিনরাদের, গতুকা উড়িয়ে, মাহাত্ম্য- 
ফাঁ্তন কুরে, "সৰ্বাপেক্ষা বিঘ্ধবা” 
ভারতের প্রলেটোরয়ট শ্ৰেণীএঁত্হসিক 
১৯৪২ সালের, ভারতের অভ্যন্তরে রহত্তম 
মাঙগাজ্যবাদ-বিরোধী .. স্বাধীনতা সংগ্রামে 
ধাজ বন্ধ-করে ধর্মঘট করে কোন মদত্‌ 
দেন [যেমন দেন নি কোন নৈতিক সাড়া 
নেতার পারচালিত দাঁক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া 
থেকে আজ্লাদ হিন্দ ফোঁজের ভারতের পূৰ্ণ 
দ্বাধীনতার,জন্য মৃত্যুপণ করা অভুতপূ্ব 
আঁবস্মরণীয়” সামাজ্যবাদদী, ' পরাঁজবাদ-. 
বরোধী, সংগ্ৰামে কিন্তু ভারতের “প্রাত- 
ক্রিয়াশীল” “রক্ষণশীল” = কৃষকসমাজ 
অনুমত শোষিত আঁদবাস সাঁওতাল 
বদ্বিজীবী মধ্যাবত্ত সমাজের :একটি বড় 
অংশ ছাত়র-যুবক ঝাঁপয়ে পড়েছিলেন এই 
বহত্তম সামাজ্যবীদ-বরোধী সংগ্রাম 
ভারতবর্ষে, মুস্ত, করার, অন্য ।" সাম্রাজ্যবাদ 
ন্বৰাধী সৃত্তি-সংগ্রামে “সর্বাপেক্ষা 


ইহাক: হযরত? 
নী? যে, সক্রিয় কোন, ভূমির নেয় টম 
এবং All far, 888৪00039৪0] ‘pro: 
6100, of. the- war” সাম্যজ্যরাদী 


নাম য়ে ফে-সব ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, ও 
কমাঁরা. গোটা সমস্যাকে শ্টুধুমাতর 
রুটমাখনের, দ্বষ্টকোণ থেকে, শ্ৰাঁমক৷ 
শ্ৰেণীকে দেখাতে শিক্ষা. ও প্রেরণা, দিচ্ছেন 
দোষ, তাঁদের। আর আমাদের; দেশের 
কোন' মার্সবাদী-লোননবাদী শ্রমিক, নেতা 
পরিবার, অন্যান্য ‘সমাজতান্মিক রাষ্টে 
শ্রমিকশ্রেণণি ও" টড. ইউনিয়নের। ' ভূমিকা 
ধক সে কথা বলেন না।: শ্ৰমিকশ্রেণীঁ 
শবপ্রবের নেতৃত্ব তথনই নিতে সক্ষম হবে 
কোন দেশে, যখন - সেই শ্ৰেণী: গোটা 


মানুষের বণনা-দৃঃখ-নিপীঁড়ন-শোষণের 
যন্ত্রণা নিজের অন্তর দিয়ে উপলব্ধি, কবে, 
নিজের সামায়ক গোষ্ঠাীস্বার্থকে' উপেক্ষ্ 
‘করে সমাজের বৃহত্তম শোষিত অংশের জন্য 
কঠোর পারশ্রম-ত্যাগ-সংগ্রাম, ও দড়থ 


যবণের জন্য দীক্ষিত হতে পারবে আর .. 
+" ‘dard. of living here in 


সমাজের, বিশেষ . কবে. এঁিয়া-আক্রিকা" 
লাটন আমোরকার অনুন্নত, দেশগুলিতে 
বৃহত্তম শোঁষত-অবহেলিত-বাণ্চিত: অংশ 
তো গ্রামে গ্রামে শহরের উপকণ্ঠে বাঁসততে 
বাস্তিতে যুগ যুগ ধরে শৃঙ্খলিত, হয়ে 
পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। স্বামী বিবেকাঃ 
নন্দ সমাজ্বতন্দের, মূলভিত্তি প্বরূপ 
কঠোর শ্রম-আদর্শবাদতা, জ্বলম্ত দেশ- 
প্রেম ও মানবপ্ৰেম, চরিত্র ও, আত্মত্যাগের 
বাণী শুনিয়ে 1গয়েছেন--আর সেই মহা" 


বাণীকে গ্রহণ করোঁছিলেন, নেভাজ্ী সুভাষ- Re: 


চন্দ্ৰ। মার্ক্স শ্রামকশ্রেণীর মক্তব,” য়ে 
উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন তা. ছিল 
মূলত রাজ্জনৈতক-সামাঁজক "ও. মানবিক) 
অর্ধনোতিক গ্বার্থের চশমা এ'টে | তাদের 
মান্তর প্রশ্ন তিনি বিচার করেন: শপি] 
মহৎ ত্যাগ ও চাঁরত স্যাষ্ট ছাড়া পাথবপতে 
কোনাদনই কোন মহৎ সৃষ্ট সম্ভব নয়। 


" নেতজণী সুভাষ বলোছলেন জীবন 


পেতে হলে জীবন ন্দতে হয়_Blood 
of the martyr is the seed of 


the €}101"0]0 1 -লোননও ত্যাগের কথা 
বলোছুজেন। .কু'জন/- মর্সবাদরী-লোনন- 


পাইয়ে দিয়ে সঙ্গে, সঙ্গে কারখানার, গেটের - 


- ঈবপ্রবঁ” বলে বর্ণনা করেন।. 


চাঁদা, না, দিলে ভয় দেখিয়ে, পারশ্রয়ের 
টিন তারা সরা টিবি 
কিছ অংশ সংগ্রহ, কুরে.. দলের ফাল 
বাড়তে পারে, সম্ঘশান্ধর, মাধ্যমে নিবাচনে 
ভোট, মিলতে. পারে. প্রচুর, সম়াজত্হ্তের 
দিকে, এগিয়ে যাওয়া বার, না। গণতান্তির 
সমাজতান্নিক িন্তা-সচেত্নতা এড়িয়ে 
শুধুমার, রেড ইউনিউন সচেতনতার বিপদ্ধ 
লোঁনন- ব্ুঝাছবেন। হাই, তিনি 
“পেশাদারশ বিপ্লবাঁদের” দ্বারা সমান 
তান্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব নেবার কথা বদ 


ছিলেন (হোয়াট ইজ টু বি ভান | 


লোঁনন)'।, | 

_১৯২০-সালে- বিশ্ব, কমিউনিস্ট আন্ত” 
লোননের একটি বক্তব্য স্মরণীয়। সেই 
আন্তজর্গতিক কংগ্রেসে, জাৰ্মান। কমিউনিস্ট 
প্রাতীনাধ গ্রণস্ণপয়েন বন্ধুতা করতে উঠে 
বলেন ফেনে জার্মান কাঁমউীনস্ট্রা | 


জার্মানীতে বিপ্লব সর; করতে পারেন, 


যদি তাঁদেব এই: ভরসা দেওয়া যায় যে, 
তাঁদের আর্থিক অবস্থায়, এর ফলে খুব 
অবনাত ঘটবে না। লেনিন সং্গে সঙ্গে 


জবাব দিলেন 2. 
প্ৰ should like to ash 


whether such a tone is 
acceptable £% ‘communist 
Party. This. 15 - counter 
revolutionary. ‘Ihe 50977 


Russia is certainly 10৭ 
than in ‘Germany, 
when we’ established onr' 
dictatorship the. workers 


lag began: to hunger more | 


and their standard af’ 
living fell still, further.’ 
The victory of the-1workers 
{8 2 ৮৮৪ 3007৭ 
ices. . 

* লোঁনন জার্মান, কমিউনিস্ট প্রতি" 
ধর দৃষ্টিভলাঁতে কাঁমউনিট পার্টির 
দৃষ্টভঙ্গী' ধবরোধী এবং, এমন ক “প্রাত- 
বিপ্লবের 
পর রাশিয়ায় শ্রমিকদের জশীবকার মান 


নিচে. নেমে যায়, তাদের বহু কষ্ট করতে 
হয়েছে স্বাকার করেন এবং বলেন {বন 


৮১৪, 


৯7৮৮ 
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Fe) মাহ শে চী 


দুর্বল হয়ে পড়ে খানিকটা। তা ঁজন 
ধনতল্যবাদী = ব্লাণ্গীগণালিতে কাঁমভীনস্ট 
বিপ্লবীদের বিপ্লবী প্রচেষ্টায় কিছুটা ভাটা 
পড়ার আশঙ্কা থেকে যায়। তাহলে 
এইরূপ আম্তর্জাঁতক পাঁরাস্থততে 
যেখানে ধনতল্মবাদ বিল:প্ত হয়ে যাচ্ছে না, 





করে নেবার সুবোশ পায়, সেখানে একা 
বা একাধিক বিশ্ব বিপ্রববাদী কমিডীনস্ট 
বা সোস্যালস্ট রাষ্ট্রের সম্মথে দু 
সমস্যা বড় হয়ে ওঠেঃ 

ধনতল্মবাদশী রাম্টরগীলর 
ধবরুদ্ধে নিজেকে শল্তিশালা 


(১) 


পরীক্ষ। করে দেখা গেছে! সামান্য একটু চিনোপাল শেষবার ধোয়ার সমস্ত 
দিলেই কি চমৎকার ধবধবে সাদা হয়" এমন সাদা শুধু টিনাপালেই 


‘সম্ভব । আপনার শার্ট, শাড়ী, নি 


বিবার চাদর, তোয়ালে--সব ধবধবে ! } 


জার, তার ঘরচ ? কাপড়পিছু এক পরুদারও ক্রম | টিরোপাজ কিনুন 


শ্ারেগুলান প্যাক, 
প্যাকেট” 


মি প্যাক, কিম “এক বাতির জল এক 


শস্য (2 টনোপান-- ছে জার গনী এস এ, ৰাম, 


EE শু সৃংজারন্যাক-এর রেছিন্সর্ড ট্রাক । 
| সুদ গাযগী লিঃ পোঃ আঃ বজ ১১০৫০, বোম্বাই ২০ দি. জাত. 
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ধা জোটভুত্ত বুর্জোয়া রাষ্টর- 
গুলিকে শাল্শালী হয়ে ওঠার 
সুযোগ না দেওয়া; তাদের 
রাজনৌতক অর্থনৈতিক 
গ্বার্থের সংঘাত বাড়িয়ে দিতে 
সাহায্য করা। লেনিনের 
ভাষায় ঃ 
“We must know how to 
dispose our forces In Such 
a way that they [ the im. 
periausts] tall 90৮ 
amongst themselves, be- 
cause as is always the 
¢ase....“The case, when 
thieves fall out, honest 
meu come into their own. 
1= -][']]6 practical task of 
communist policy is to 
take advantage of this 
hostility and to incite one 
against another, Are we 
not committing a crime 
against communism ? No. 
cause we are doing ৪০ 
28 a Bocialist State which 
is carrying on Communist 
propaganda and is obliged 
to take advantage of every 
hour granted it by circums- 
tances in order to gain 
streneth as rapidly 9৪ 
possible.” [ Speech 9 
Moscow Party Nucbi See. 
retaries. S. W. VIII 28%- 
284] 


প্রীজবাদাঁ = ব্ৰাণ্ঠগনালর মধ্যেকার 
সংঘাতের সুযোগ নেওয়া। এককে অপরের 
বিরূদ্ধে উস্কে দেওয়া সোস্যাঁলস্ট বা 
ফামউিস্ট রাষ্ট্রের কর্তব্য লেনিনের মতে। 
প্রীতি মুহূর্তের সদ্বব্যহার করতে হবে-- 
একদিকে বিরোধ ভাল করে বাঁধিয়ে দিতে 
হবে, অপরদিকে খুব দুত নিজের শান্তি- 
বদ্ধ করা এই- হবে কামউীনিস্ট রাষ্ট্রের 
কৌশল। সুতরাং বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কাঁমউ- 
নস্ট বা মার্সবাদশ-লেনিনবাদণ দলগনীলর 
হবে এই কৌশল, নিজের দেশকে ভেতর 
থেকে দুল করা অর্থনীতিকে নড়বড়ে 
অবস্থায় রাখা-কারণ দেশটা নিজেদের 
হলেও ওটা যে বুর্জোয়া মাক্ণ। অন্যদিকে 
"Me পার টা "ন" " পুশ "সালাত 


“পুজিবাদণ” র্াণ্টই বলতে হবে। বাঁদও 
ুশচভ ও প্রাভদা এক সময় অ-পাজবাদা 
্রগনাতশীল' ধকন্তু  সমাজত্ন্মিক, নয় 
এমন পার্টিফকেট দিয়োছিলেন সম্ভবত 
নেহেরুজীর দিকে চেয়ে। 

মস্কোর অন্গামী তত্ত্বাবশারদ এদেশে 
যাঁরা আছেন তাঁরা অহার্নীশ একচেটিয়া 
গঁজপাঁতদের বেপরোয়া শোষণ ও 
লনণ্ঠনের কথা বলেন, ষাঁদও মস্কো তা মনে 
করে না। এই ভারতবর্ষের দেশরক্ষা ব্যবস্থা 
দৃঢ়, করার জন্য কখনও . কি এদেশের 
মার্কবাদঈ-লোননবাদশীরা, -_ ভান-বাম-মধা- 
মাহি হোন না কেন; দাবি করেছেন? 
“ভারতবর্ষ আণবিক বোমা তৈরি করুক" 
-এ দাবি রা যাবে না, তাহলে দেশ 
গোল্সায় যাবে_কল্তু চাঁন বা রাশিয়া 
অণাঁবক বস্ষফোরণ ঘটালে এবং নিজ নিজ 
দেশের সামারিক বাজেটের অৰ্থ ব্যয়বরাদ্দের 
অংক আবিশ্বাস্য পরিমাণে বাড়ালেও কোন 


, “The greatest event in the 
ideological life .of the Party 
and the Soviet people—"” 

সোভয়েট জনগণের জশ্বনে ও পাটির, 
মতবাদের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনা! লোঁনন 'কম্তু এক মময় বলে 
ছিলেন ঃ 

Inspite of the rotting of 
Capitalism, Capitalism as a 
whole is চা more rapidly 
than formerly.” 


‘Relative . stability in 8 
general crisis of capitalism. 
= প:জিবাদাী ব্যবস্থার সাধারণ সঙ্কটের 
মধ্যেও তার আপোক্ষিক স্থিতাবস্থা চলবে। 
প্রশ্ন হচ্ছে এই দুটো 'থিয়োরী কি আজও 
সমভাবে তত্ব ও তথ্যের বিচারে বহাল 
তাছ? 


' খাদ বাত সতি আদ্তম্লযত্ক 
প্চাঁজবাদ সকটকে আড়ম্বে শ্ৰিঅবস্ৰূ 
ব্ক্ম করে চলতে, সক্ষম হয়, ঘুণ-ধরা 
প্ঠাীজবাদ যাঁদ আরও ছুততার, সজল 


আগের চাইতেও ফাঁপিয়ে-ফনঁলয়ে তুলতে, 


পারে নিজেকে, পঁজবাদ বাদ পাঁরকজ্পনা 
দ্বারা নিজ্জর বিকাশ ও উন্বরনকে, 'বুমদ ও 
ধৃপ্রেশনাকে নিয়ান্িত করতে পারে* 
তাহলে পুজবাদ-বরোধশী কমিউনিস্ট 
রাশিয়া ও চীনের পক্ষে পঠাজবাদশ 
ধৃশাবরের সঞ্গে এখনই সরাসাঁর প্রত্যক্ষ 
সংঘর্ষে নামাটা হঠকারতার নামান্তর 
হবে আর সেটা রণকৌশ্লের 'বরুদ্ধেও 
হবে। অতএব আপোক্ষক স্থিতাবস্থার 
যুগে রাশিয়া ও চাঁনকে শান্তিপূর্ণ সহ- 
অবস্থানের কথা বলতেই হবে যতক্ষণ না 


সখ্যতাকে চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়া হবে 
মা্সিস্ট-লেনানস্ট ভত্ব-বিরোধণী। 
স্তাঁলন বলোছিজেন £ 
এ, , [0 other words we have 
not only the stabilisation of 
Capitalism, we have at the 
same time stabilisation of 


Soviet system. Thus we have " 


two stabilisations. On “one 
pole we find Capitalism stabi- 
lising itself, consolidating the 
position it has reached and 
continuing its developments 
At the other pole we find the 
Soviet system consolidating 
the position it has won and 
marching forward on the road 
to, victory. Who defeats whom 
that is the essence of ths 
question.” 

তাহলে দেখা যাচ্ছে স্তাঁলন নিজেও 
বলেছেন দুটো পরস্পরাবরোধাী বিপরীত 
ব্যবস্থা দুই প্রান্তে স্ধিতাবস্থা বজায় 
রেখে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। কে 
কাকে শেষ পর্যন্ত পরাস্ত করবে_ সেটাই 
হল মুল প্র্ন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে 
ইতিহাসেব অমোঘ নিয়মে গ্ধাঁজবাদের 


' উন্নয়ন 'ববর্তনের আভ্যন্তরীণ আঁনবার্ষ 


মূল নিয়মে নয়__ সংঘর্ষ রচনার মধ্য দিয়েই 
ধনতল্মবাদের চূড়ান্ত পাঁরসমাপ্তি ঘটাতে 
হবে। ভাই এই সংঘর্ষের জন্য কমিউনিস্ট 
শিবিরকে যাঁদ তাঁরা সাঁত্য সাত্যই 
মান্সশিয় নীতির প্রতি পূর্ণ আনৃগতা 
রেখেই বলেন--লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত 
হতে হবে! 

{ মণ ] 


-- 


SFU 


কবালউ সি: বোন পতাপাতক্রে 
বন্বেতে ১৮৮৫, সালে কংগ্রেসের পরম 
শধিবেশন হয়। ১৮৯৩-এর আগস্টে 
{বলেত থেকে দেশে আসার ৪ মাস 
ধাদেই) বম্বে থেকে প্রকাশিত কে জি দেশ- 
পান্ডে সম্পাদিত ইংরেজণী ‘ইন্দ:প্রকাশ’ 
পাতিকায় শ্রীঅরবিন্দ ধনউ ল্যাম্পম ফর দি 
ওল্ড’ প্রোচীনপন্ধীদের সম্মুখে নতুন 
আলো) শিরোনামায় কংগ্রেসের সমূা- 
লোচনামলেক পর পর ধারাবাহিক ১১টি 
প্রব্ধ লেখেন আগস্ট ১৮৯৩-মার্চ 
১৮৯৪)। কংগ্রেসের তথা দেশের বৰ্তমান 
দাজনৈতিক পটডূমিকায় শ্রীঅজরবিন্দের এই 
অরলযপ্রপ্রাষ এীতিহাঁসক লেখা বিশেষ 
তাৎপর্ষপূর্ণ। প্রকধগুলো থেকে বিশেষ 
{বশেষ অংশ তুলে ধরা হলো। 

একঃ = কংগ্ৰেস নিভর্টকভাবে সত্য 
ফথা বলতে পারে না--ইংর্লেজ শাসকদের 
ভয় পায়। -ইন্দুপ্রকাশ, ৭২৮-৯৩ 


দইঃ কংগ্রেস একটা সভা মার। এই ‘ 


ধ্ৰহৎ সভা দেশের জন্যে কোন কার্যকর 


(the Congress is too un- 
wieldly a body for any sort of 
executive work...) 

কংগ্রেস শুধ মধাবিভদের লিয়ে গঠিত। 
নচনুতলার বিশাল জনসাধারণকে (পদ 
গ্রেট ম্যাস অব পিপল) স্পর্শও কুরে বন! 
কংগ্রেস ঘাঁদ বির্দদ্ধ-সমালোচনা সহ্য 
ধরতে না-পারে, ভবে যত শীগাঁগর এটা 
সন্ত হয় ততই মঙ্গল। 

(If the Congress cannot 
really face the light of a free 
And serious criticism, then the 
Sooner it hides it face, the. 


better’) 
সইন্দুপ্রকাশ, ২১৮৮-৯৩ 


দৃতনঃ কংগ্রেসের আদর্শ ভুল। কর্ম 
গদ্যত ভুল, ন্তোরা সম্পূর্ণরূপে নেতৃত্বের 
অযোগ্য । ...বংগ্রেস জাতীয় ন্যোশনাল”) 
আখ্যা পেতে পারে লা। ...কংগ্রেস জাতাঁয় 
ময় এই বলে মে-তাতে ভারতের জন- 
সাধারণ ৱা তাঁদের প্রাতানাধিত্ব নেই। 
সইন্দুপ্রকাশ, ২৮-৮-৯৩ 
চারঃ কংগ্রেসের কর্মপদ্থাত আদা- 
জতের ওকালাতির মত। 
ইমাহন ঘোষ [১৮৯০ সালে কলকাতা 
ধংগ্রেসে মেটা সভাপাতির ও মনমোহন 
ঘোষ অভ্যর্থনা কর্মিটির চেয়ারম্যানের 
ভাষণ দেন-_সে-প্রসলোই অরবিন্দ এসব 
ধা বলছেন] এক ইংল্যান্ডের ইতিহাস 
হাস গড়েন ন, {বিশেষত ফরাসন দেশের 
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ইাতিহাস। ফরাসী জাতি ধাপে-ধাপে রা 
ধীরে-ধীরে উত্বীতির পথে অগ্রসর হয় নি। 
ফরাসীদের আশক্ষিত বিশাল জনসাধারণ 
ও সর্বহারার দল (“দ ভাস্ট এ্যা্ড ইগৃ- 
নরেন্ট প্রলেটারিক্লেট) আশ্ন ও রন্কসনানে 
পরি হয়ে (ঁপউীরফিকেশন রাই ব্লাড 
এ্যান্ড ফায়ার) মাত্র ৫ বছরে তেরুশ’ 
বছরের অত্যাচার মুছে ফ্েলেছে। ইতিহাস 
আমাদের এ-শিক্ষাও দেয়। ...মেটা, ন- 
মোহন ঘোষ প্ৰমুখে কংগ্ৰেস নেতারা কেৱল 
ইংল্যান্ডের আদর্শ ভারতৱাসাঁর সামনে 
ফুলে ধরে কংগ্রেসকে পাঁরচাঁলত করতে 
উচ্ছক। উন্দ প্রকাশ, ১৮০৯-৯৩ 

পাঁচঃ ইংরেজের মন ঘ্নুরপাক খায় 
হাউন জর কমন্সের চারপাশে; ফরাসীদের 
থিয়েটার, এযাকাডেমি ইত্যাঁদ সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানের চারপাশে; আর আমেোরিকান- 
ইংরেজ ভারতবর্ষের রাজা হয়েছে, এবং 
শিক্ষিত ভারতবাসখর ইংরেজভাবাপন্ন 
হওয়ার এইটেই কারপ।...ইংরেজ চরিত্রের 
সঞ্গে আমাদের কোন সাদশ্যে নেই...অপ্রচ 
ইংল্যান্ডের কাছ থেকে নিয়ে (অনুকরণে) 


আনি আতা চৰি রা 
এটা ভারতবাসীর দূভর্ণগ্য ছাড়া আর কাঁ! 
কেননা, জাতীয় চাঁরত্রের বিরোধ আদর্শ 
ও পদ্ধাত 'অবলম্রন করে বর্তমান ভারত- 
বাসণী কিছুতেই পুনরুজ্জীবিত ও শত্তি- 
শালী হতে পারবে না। 

-ইন্দুপ্রকাশ, ৩০-১০-৯৩ 


হয়ঃ কংগ্রেস মধ্যবিত্তশ্রেণীর জন্যে 
স্াজনৈতিক আঁধকার চাইছে। গকিম্তু িচু- 
তলার ভারতবাসশদের কথা ভাবছে না।.. 
সমগ্র মানবজাতি িচুতলার লোকেদের 


নেহ? 





উত্থানের ওপর নিভ'রি করে গণতন্য ও 
সামাজিক সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর 
হচ্ছে... ৷ 

(“the whole trend of huma- 
nity shaping towards demo- 
Cracy and socialism on the 
calibre and civilization of the 
lower class depends the future 
ef the entire 2909০, ০) 

কংগ্রেস এই গণতন্ম ও সামাজিক 
সাম্যবাদ থেকে মুখ 'র্ফারয়ে চলছে ।,. 
ইংল্যান্ড ও আমোঁরকা তাদেব রাজনোতিক 
প্লীতষ্ঠানের গর্ব করে বটে, কিন্তু এই 
দুই দেশেই শ্রামকরা ('লেবর') মূল- 
ধনের (ক্যাপিটাল') মালিকদের প্রতি 
আতিশয় হিংস্র আক্লোশের মনোভাব পোষণ 
করে। 

=ইন্দ:প্রকাশ, ১৩-১১-৯৩ 

সাতিঃ মেটা বলেন, সমাজের নিদ্ন- 

স্তরের সর্বহারাদের দুর্দশা ও অজ্ঞানতা 

দুর করা জনাবশ্যক এবং সে-জন্যে প্ররিশ্মষ 

করার এখনও সময় আসে 'ীন।...সর্বহারা- 

দের সম্পর্কে প্রত্যেকেই কিছদ-না-কিছদ 
বলে, কিন্তু কেউ কিছ- করে না। 

(, ,, ০1 the vast unhappy, 
proletariat about which every- 
body talks and nobody cares.’) 

..সর্বহারাদের উপেক্ষা করে আমরা 
এক ঘোর সমাজবিপ্লবের বাঁজ বপন 
করছি এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমান্ন 
অভিযোগ, তাঁরাই এ-কাজ করছেন 1... 
যখন কংগ্রেসের মধ্যাবস্তশ্রেণীর ওপর 
আমাদের কোনই আশাভরসা নেই, তখন 
এই গিনমজ্জমান সর্বহারাদের ওপর 'নর্তর 


ধরা ভিন্ন নান্যঃ পন্থা। 
(‘..with that distressed 


and ignorant proletariat.—now 
that the middle-class is proved 


কেৱ 
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deficient in’ বিনা 5; Power 


and judgement— with: that pro- 
Jletariat resides, whether we 
like it or not, our sole assur- 
ance of hope, our sole chance 
in the future.’) 

‘সৰ্ব হারাদের উন্নতির জন্যে কংগ্ৰেস 
কোন চেষ্টাই করছে না। অন্ধকারে 
সাচ্ছয এই. সর্বহার/দের মধ্য থেকেই 
ভাঁবষ্যতে এক আঁত ভয়ক্কর বিপ্রব 
(টোরবল_, আ্যফুল, ব্লাড, ভিজাস্মাস’) 
ধূমায়ত হবে। 


কংগ্রেস-রাজনশীততে আমাদের নেতৃ- = 


(প্লোয়ং উইথ বাবল্স্?)। ..অন্য দিকে 
গভীর সম্দ্রের তলদেশে যে আলোড়ন 
হচ্ছে. এবং যার ওপরে কৃত্রিম সভ্য 
সমাজের প্রলেপ দেখা যাচ্ছে-_তা সমনদ্ৰের 


ভলদেশের আলোড়নে একদিন ডুবে, ভেসে, ৮? 


মুছে যাবে। . 
(‘..the waters of the great 


deep ‘are being stirred, and 


that surging chaos of the 


primitive man over which our . 
civilized societies are superim- ' 


তাদ্ব্িক বিপ্লবের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, 


posed on a thin crust of con- 
vention, 19 being strangely and 
ominously agitated.’) 

..কংপ্রেস নেতৃবন্দ এটা লক্ষ্য করছেন 
না! প্রকৃত অবস্থা সম্পকে তাঁরা সম্পূর্ণ 
খনাভজ্ঞ। - ইন্দুপ্রকাশ, ৪-১৯-৯৩ 


আটঃ মধ্যবিভ্তপ্রেণী (বাস বাঁড’) 
গারচালিত কংগ্রেসের, সমগ্র জাতি যে 
একটা জীবন্ত প্রাণ (“অগ্গাঁনজম' ), এরূপ 
ধারণা নেই। - ইন্দঃপ্রকাশ, ৫-১২-৯৩ 


[ইতিসধে ১৮৯৩ সালের ডিসেম্বরে 
লাহোর কংগ্রেস হয়। সভাপতি শিবীচত 
হল দাদাভাই লৌরোজ?।] - 


নয়ঃ সর্বহারাদের হাতে- দেশের 
চাবিকাঠি (পদ প্রলেটারয়েট ইজ দি 








দাসক ১০, চাকার 1কাঁস্ভিতে লাভ করুন 
অল ওয়াজ্ভ স্ট্যাশ্ডাড' 
ট্রানাজস্টর . (জাপান 
মেক) জনাপ্রয় মল্য 
৩০০1. টু 
খ্যাতি _ আছে। ডবল : 

স্পীকার, ৩. ব্যাশ,  ্রনাজিস্টর। নাইট- 
ল্যাম্প ফিট করা।, কেবল ইতর -বা 
টি ন 

‘Allied Trading 28525, 


129 PB 283, Delhi. . 





.কাঁমউন’ তৎকালীন 


টি 
* নাজাঁহক হস্ত সি 
: কি অব দি EOE 
আপাতদৃষ্টিতে তার মধ্যে কোন শাঁত দেখা 
না-গেলেও সে এক বিরাট জাগ্রত শাক্ত 
এ গ্রেট পোট্যানশিয়াল ফোৰ্স)। : 
প্ইন্দ্প্লকাশ, ৫-৩-৯৪ 


দুই ॥ 


১। ১৯১৭ সালের সফল রুশ সমাজ- 


তার আগে ১৯০৫ সালের প্রথম রুশ 
বিপ্লব, যা ব্যর্থতায় পর্যবাঁসিত হয়োছিল, 
এবং তারও আগে ১৮৭১ সালের পপ্যাঁর 


' কথার এ 


'১৮১০--৯৫ সালে ভাগিন নিবোদতা 


{কনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয় 
এবং তান ব্লপটকিনের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ 
হন। পরে ভাঁগনা - নিবেদিতা ভারত 


থেকে. যখন ইউরোপ শ্ৰমে যান, তখন 


আরেকবার * ১৯০৭ সালে লণ্ডনে প্রিন্স 
ক্রপটকিনের - অঙ্গে: তাঁর "সাক্ষাৎ" হয়। 


-শোনা যায়, ‘১৯০০ সালে পার আদ্ত- - 


জাতিক প্রদর্শনীর প্রাক্কালে প্ৰিন্স 'ক্রপট- 
[কন ও ইউরোপের অন্যান্য বিশ্লবীর সঙ্গে 
আট জজ আত দৰে তুরুশ্ম 
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পে: টি ভে 

ভারী, GET সনদে শরীরের 
প্রথম সাক্ষাৎ হয় বরোদায় ১৯০২ সালের 
 অক্টোবরে। 
' সমালোচনামূলক এই প্রবন্থগুলো যখন 
. ছাপা হয় (আগস্ট ৯৮৯৩--মার্চ ১৮৯৪) 
তখন, স্বামীজী ইউরোপে। কলকাতার 
ফিরে আসেন ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে ! 


| দেখা যাচ্ছে, এই একই সময়ে স্বামী. 
ধিবেকানন্দও সোস্যালিজমের কথা. বলছেন, 
এবং তা রূপায়ণে স্পস্ট খড় ধারণের পথ 
বাংলাচ্ছেন। শ্রীঅরবিন্দ স্বামণজা প্রসঙ্গে 


" বলেছেন-- 


“The work that was begun 


‘at Dakshineswar is far from ' 


finished, it 15 not even under. 
Stood. That which Viveka 
nanda received and strove ta 
develop has not yet finished.” 
০ 1909. 


'সশোও তার একটা ৰি পাওয়া 


নেতাজী বলেছেন-- সন 
‘Viyekananda’s teachings 
have been neglected by his own 
followers—by the Ramkrishna' 
Mission which he founded—and 
we are going to give effect ta *‘ 
them.” | 


এখানে স্বামশজশী থেকে কয়েকাট 


যায়! 


উদ্ধৃভি তুলে ধরাঁছ, যার সঙ্গে 


শ্রীঅরাবন্দের কংগ্রেসের সমালোচনামূলক 


প্রবন্ধগুলোর উদ্ধৃভাংশের' অনেক সাদৃশ্য 
‘খুজে পাওয়া যাবে 
স্বামণজশী প্রসঙ্গে এতখানি আলোচনা)। 


(এবং সে-কারণেই 


দমাজতল্ত প্রসঙ্গে ॥ 'সমন্টির জীবনে 


সমাদ্য ছাড়ি্সা ব্যান্টির আঁ্তত্বই 
অসম্ভব... ৷’ এ 


“I am a Socialist, not be. 


09099. I think it is a perfect 
_ Bystem, 


1 but' half a 1091 is 
better than no bread.” 
“Socialism of some form 


Was coming on the board.” 


[লেখাশে ১৭০৪ পথ্য দক] 





অনেক আশা আর অনেক উদ্দীপনা 
ধনয়ে জল্ম হয়োঁছল পাকিষ্তান রাম্টরের 
বাইশ বছর আগে। কিন্তু আজ রাইশ 


অবস্থাই 
সামাজিক আর অর্থনোতিক "দিকে এই 
এলাকা এখনও পশ্চিম পাকিস্তানের 
অনেক পেছনে । 'সব 'দিক থেকেই সে 
বাপ্চত। একমান প্বব্শের সৰ্বাংগাঁণ 
উর্দীতর মাধ্যমেই এই অবস্থা কাটিয়ে 
ওঠা সম্ভব । 

পাজনোতিক. সামাজিক "আর অর্থ- 
নৈতিক ক্ষেতে বৈষম্যের পবরুদ্ধে পূর্ব 
বাংলার বিক্ষুব্ধ এবং বাঁণ্ডত জনমানস 
বেটে পড়ে গত বছরের প্রথম দিকে, যা 
দৈরাগরী শাসক আয়ুব খানের 
ঘট,যঘ। নতুন প্রশাসক জেনারেল 
ইমাহিয়া খান এসেছিলেন অনেক 
প্রাতশ্রাত নিয়ে। বিন্তু এখন 'পযন্ত 
যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় পূর্ব 
বঙ্গের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি তো 'ঘটেই নি 
বরণ অবস্থার অবনতি হয়েছে আরো'। 
সমস্যা-জজর পূর্ববাংলা আজ সংকটের 
পথে। 

পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালীরা এখন 
আরো 'বক্ষুত্ধ, আরো 'সমস্যা-জরজশীরত। 
বালীর একমাত্র খাদ্য চালের অভাব 
সর্বত্র প্রকট। চালের 'মণ ৩০ টাকা 
থেকে পেশচেছে ৫৫ টাকায় ।'গত কয়েক 
মাস ধরেই অবস্থা শোচনীয়। পাঁচজন 
গুলাকের একটি পাঁরবারে 'মাসে চাল 'লাগে 
প্রায় তিন মণ। কিন্তু (যেখানে একজন 
লোকের মাসিক আয় মাত্র ১২৫ টাকা 
সেখানে সম্পূর্ণ অভাব মেটানো কি 
সম্ভব? এক দিকে চালের দাম বাড়ছে 
অন্য দিকে অন্যান্য সব নিত্য প্রয়োজনীয় 
জিনিষের দামও আকাশছোঁয়া । ফলে, 
-পূর্ববাংলার জনসাধারণের এখন নাভি- 
চবাস ওঠার উগক্রম। ভাঁবিষ্যতে যাদি 

চালের দধাভক্ষ দেখা দেয় 

তবে আশ্চর্য না হওয়াই স্বাভাবিক' 
পীশ্চম পাকিস্তানের প্রধান খাদ্য গম 
প্রাত মণের দাম ১৭ প্লেকে মান্র ২০ টাকা 
‘য়া যে-কোন পরিবারের পক্ষে ব্যয় করা 
ব্মম্ভব। ওদের অসুবিধা 'কম। অবস্থা 


বেশ ভালো? গববাংলার বাঙালশদের 


£আজ্দ . ধারণা ' ইসলামারাদের ‘কেন্দ্রায় 
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একেবারেই. 


বাজ বৰ্মণ 


উদাসীন বাঙালী মানাঁসরতা আঙ্গ 
আহত। “ফুলে সর্বত্রই শরক্ষুত্ধের সন্যার 
হওয়া স্বাভাবিক । 

অবশ্য এ কথাও সত্য বে, ‘গত 
বসন্তকাল 'জনুড়ে নানা 'ধরণের "প্রাকৃতিক 
উপদ্রবের দরুণ পৃরঁপাকিস্তানে ফমল 
কম জন্মায়! কিন্তু এই 
অনেক 'দিনের। 


তরু অরস্থার 'উন্নীত হবে কি-না তা 
পৰ্বেবষ্গের বাঙালী জাতীয়তাবাদে 


যে পূর্ববাংলার সমস্যা সম্পর্কে উদাসগন 
কিংবা সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ তা এখন 
পাকিস্তানের বাঙালীরা “ভালভাবেই 
জানে। বান্ডালী "আতীয়তাবাদকে চেপে 
রাখার এই নগ্ন স্বরুপ 'আজ জন- 
মানসে 'উদ্মাটিত। ‘তাই এখন পূর্ব 
রাংলার বাঙালীরা শাশ্চিম পাকিস্তানের 
শাসকদের সম্পর্কে বাতপ্লদ্ধ। 

এ ছাড়া, পৰ্ব'বশে 'চাল ঘাটাতর 
আর একাঁট কারণ হয়তো সীমান্ত দিয়ে 
পাঁশ্চমবাংলায় চলে আসা। দৈনিক প্রচুর 
পাঁরমাণ চাল, মাছ এবং ফল পাশ্চমবঙ্গে 
পাকিস্তান থেকে আসে।- তা সত্বেও 
রুলকাতায় 'জানষ্পন্নের দাম সাধারণ 
মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থাকে। 
দেশ বিভাগের পর পেকেই এই বাবস্থা 
চাল; হয়েছে, কিন্তু পূর্ব-ও পশ্চিম- 
হওয়ার মূল কারগ ভারত এবং পাকি- 

- বাঁধানিষেধ 


, চা শ্রাীমকদের {নয়ে। 


টান স্কট 


কুফলে আজো ভুগছে গুর্ব-বাংলা। একা, 
বদ্ধ রাংলা ছিল অর্থনোতিক ক্ষেত্রে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশ বিভাগ দুই 
বাংলার অর্থনীতিতে ভাঙন নিয়ে আনে। 
পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্বপাঁকিস্তান এই 
আঘাত এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। 
ভাবয়্যতেও পারুরে ক না তা বলা শন্ত। 


পৃূরবঙ্গের ভেতর 
গঠিত হয়োছল চটক সমেন্ট কারখানা 
ওটা চুনাপাথর পেতো প্রাত টন দশ 
টার দরে ভারত সরকারের কাছ থেকে। 
সীমান্তের কাছে থাকার ফলে বিশ 
ররাহ করা হোত। এখন সে ব্যবস্থা 
বন্ধ, ফলে পূর্ব পাকিস্তানের ভেতর 


চাল 
ব্রাখার জন্য এখন যে চুনা পাথর সর- 
বরাহ করা হয় তাতে খরচ পড়ে প্রতি 
টন ৪৫ টাকা। তাই পাকিস্তান 
সংবাদপত্রগুি সরকারের প্রাত এতো 
শবরূপ। ফলে রাজনৈতিক বিক্ষোভও 
জল্ম নিতে থাকে। 
ন্যাশন্যাল আওয়ামী দলের নেতা 
মৌলানা 'ভাসানী এ সম্পর্কে খুবই 
সচেতন। 'তাঁন কৃষকের স্বার্থ রক্ষাকারী 
হিসেবে সর্বত্র পাঁরচিত। বৃটিশ সাযাজ্য- 
বাদের বিরুদ্ধে লড়াই এখনও পাঁকি- 
স্তানের জনমানসে স্মরণণয়। তাঁর ৮৭ 
বছরের জীবনের ৩০ বছরই জেলে 
কাটে। ঢাকা ও অন্যান্য শহরে তার 
রাজনৈতিক তৎপরত। থাকলেও সাধা- 
রণত তান ব্যস্ত থাকেন চাল, পাট আর 
ওদের স্বার্থ লক্ষ্য 


ঞ্রতে এ সব সমস্যাব সমাধান একমান্ত 
সমাজতন্মের পক্ষেই করা সম্ভব । 


পাকিস্তানী সংবাদপত্রের ভাষ্য 
অনুসারে মৌলানা ভাসানী 'পাঁকং 
পল্ধী। এ সম্পর্কে তাঁর মত হল £ 


দ্আঁম একজন পাকিস্তানী এবং 
এশলাসিক সমাজবাদের পক্ষপাত--চাঁন 
পন্থী কিংবা রুশ পন্থা নয়।” তানি 
দেশে পার্লামেন্টারী ধরণের গপতল্ম 
চাল; করার পক্ষপাতী, কিন্তু এখন তাঁর 
মতে পূর্ব-পাঁকিস্তানে ভোটের চেয়ে 
বোঁশ দরকার খাদ্যের। দুভন্ষ রোধে 
কেন্দ্রীয় সরকার যাঁদ না এগিয়ে আসে 


তবে অবস্থা চরমে উঠলেও আশ্চর্য না শ-""_ 


হওয়াই স্বাভাবক। এক বছর পর যখন 
পাকিস্তানে নির্বাচন হবে তখন হয়তো 
ভোটারের সংখ্যা কম থাকবে প্রায় এক 
ধমালয়নের মতো । 

সাম্প্ৰতিককালে পাকিস্তানে তাই 
দাবি ভোটের আগে খাদ্য ৷ দেশের" 
জাতি আজ অশান্ত ৷ 
শ্রমিকদের বিক্ষোভ বাড়ছে। হয়েছে 
ধৰ্ম'টও। পশ্চিম পাকিদ্তানেৰ 
শোষকরা আজ পর্ববঞ্গে মুলধন 
ৰনয়োগেও নারাজ। ফলে পাঁকস্তানের 
দুই শাখার মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং 
ব্যবধান ক্রমেই বাড়ছে। এ ছাড়া, পশ্চিম 
পাকিদ্তানের সব ধাঁনক শিল্পপাঁতরাই 
অ-বাঙালী, তাই পদর্ব-বাংলার অধি- 
বাসদের ধারণা ওরা শোষিত হচ্ছে 
দুদক থেকেই। যা হোক, অবস্থা 


_ গদ্য প্রকাশিত হয়েছে 


বৈষ্ণৱ মহাজন পদাৱল্লী 


বিদ্যাগতির গমগ্র গদ 


মূল্য £ চার টাকা 


জাণদানের সমত গদ 
মূল্য £ দুই টাকা 


গোবিন্দদাসের সমগ্র গদ ৷ 
মূল্য £ দুই টাকা 
॥ প্রাপ্তিস্থান ॥ 
বসুমতী সাহিত্য অন্দি্র 


৯৬৬, বিপিনবিহারণ গাঙ্গুলী সীট, 
কালিকাতা-১২ 


সান্যাল এও কোং 
বাণ্কম চ্যাটাজী” স্ট্রীট 





লাঢাাৎক হলংমও 


খুবই উত্তপ্ত। কাজেই আমার মনে হয় 
পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত, 
পূর্ব পাকিস্তানের - বাঙালীদের দাবি 
মেটানো এবং দুই শাখা ভাগ করে 
দেওয়া। বস্তুত, পূর্ববাংলার স্বতল্্ 
অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা আজ একটি 
বাস্তব ঘটনা। এই বাস্তবতাকে 
অস্বীকার করলে আগামী দিনে 
গবক্ষোভের যে প্রকাশ ঘটবে তা থেকে 
পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকচক রক্ষা 
পাবে কি না ভা বলা শঙ্ত। 


1১৭০২ পূচ্ভার পর ] 


“Do you feel that millions 
of millions of the descendants 
of gods and sages are starving 
today ?..Do you 16981 that 
ignorance has come over the 
land as a dark cloud ?..Have 
you got the will to surmount 
mountain-high obstacles? If 
the whole world stands against 
you, S1vord in hand, would you 
Still dare to-do what you think 
iS right ?” 


॥ তন ॥ 


এবাৰ আসল প্রসঙ্গে ফিরে আসা 
যাক। সমাজতন্ত্রের তথা সাম্যবাদের ভাব: 
নয়। কাজেই জাতীয় কংগ্রেস যে তা দ্বারা 
আলোড়িত হবে না, এটা কোন কাজের 
কথা নয়। 


৯৭০৪ 





কংগ্রেসের সভাপাঁত হিসেবে দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন সম্ভবত প্রথম সমাজতন্ত্র ও 
সর্বহারাবাদের কথা উপস্বাঁপত করেন! 
গয়া কংগ্রেসে (ডিসেম্বর, ১৯২২) সভা" 
পাঁতির ভাষণে দেশবন্ধ্ম বলেন 

“I protest against the ৫00. 
centration of power in tha 
hands of the middle-class. 1 
do not believe that the middle. 
class will then part with their 
Power. My ideal of Swaraj 
will never be satisfied unless 
people co-operate with us in 
its attainment.” 

এঁ বংসরই নভেম্বরে দেরাদনে এক 
বন্তৃতায় দেশবন্ধু বলেন-- 

“I want Swaraj for the 
masses... I do not care for 
the bourgeoisie...Swaraj must 


= befor the masses, and must be- 


won by the masses.” 


১৮৮৫ থেকে ১৯৬৯--এই দীর্ঘ পথে 


শবশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না! কংগ্রেসের 
গোড়াপর্তনের সময়কার শ্রীঅরাবন্দের 
সেই সমালোচনা এখনও যে কতখানি 
প্ৰযোজ্য, সে-বিচাবের ভাব পাঠকদের ওপর ॥ 
তবে প্রাচীনপল্থদের সম্মধে নতুন 
আলো'-তে কংগ্রেস কমনাানিস্ট 'নার্বশেবে 
দেশের বর্তমান রাজনৈতিক নেতাদের মুখ 
যে ঝলাঁসয়ে যাবে, সে-বিষয়ে কোন 
সন্দেহের অবকাশ নেই। 


বর্তমানে কাগ্রেস দ্বিধাবিভশ্জ-. 
পাঁবচকার তার দ্যাট ?শাবর। [সাণ্ডিকেটেব 
স্বরূপ জনসাধারণের জানতে বাকি নেই! 
কিন্তু ইন্দিরাপল্ধ শিবির “ববেকের 
আহবানে’ সাড়া দেয় কি-না; ন্যুনতম 
সমাজতান্ত্রিক কমন্সুচী আল্তীব্রকভার 
সো কাৰ্ষাকরী করে কি-না, তা দেখার 
জন্যে সমগ্র দেশ উদগ্রীব হয়ে আছে। এবং 
তার ওপর শুধু কংগ্রেসেরই নয়, সমগ্র 
দেশের, সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ, এবং দেশেব 


ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গাঁতিপ্রকৃতি আগাম: 


{দলে কী রুপ নেবে-জা নিভ'র করছে। 


= 





দকলে বললে, ‘যাবেন যান পথ বড় 
আঁধার। ছুই বাল "নি উত্তরে । অন্ধ- 
ফার হলে যাবো না একথা তো ভাবি 
[ন। শুধু মনে মনে আমার ঝ্যালর 
দিকে তাঁকয়োছি। সে ঝুলি যে শন্যই 
আছে। 


খানিকটা পথ 1গিয়োঁছ অন্ধকার . 
কিন্তু এইখানে, এই বিশাল নির্জনে, 


আমাকে গ্রাস করে নিলে। গ্রাম পার 
হলেই মাঠ। এবড়ো-খেবড়ো পায়ের 
হৃধারে ছড়ানো । কানের দুপাশে 
ধাতাস। আমার সংগে সংগেই গাছপালা, 
ধন-বোপ। মাঝে মাঝে জায়গায় জায়গায় 

জল চকচক করে। এক সর্বব্যাপণ 


অন্ধকারে ডুবে আছে। কেবল 
“দিগন্তের দিকে ভোরের আভাস। এতো- 
ক্ষণে এসে গোঁছ। অন্ধকার, কাকে 


বলে তা’ জানাছ। "নর্জনতার একেবারে 
নিজস্ব জগতে চলে এসোঁছ। পাঁঘবীর 
সব লোক কমতে কমতে একমাত্র আমাতে 
এসে ঠেকেছে। অন্য. সব শব্দ এইখানে 
এসে চিরকালের মত থেমে গেছে। শুধ্দ 
শোনা যায় ব্যাঙের . ডাক। আর আছে 
দিশত । অনিম্বেস সেই ' ডাক। এই 


মূহুর্তে শহরে কতো বাস, ট্রাম ছুটছেন 


হাওড়া. ব্রিজে ট্ীফিক জ্যাম। সিনেমা, 


গলগল করে ঘামছে। হন্‌ হন্‌ করে 
ছুটছে। হাউ হাউ করে খাচ্ছে। ব্যস্ত, 
ব্যস্ত, ব্স্ত। যেন আগে না গেলে 
এক্ষ্মাণ সব ফুরিয়ে যাবে। এক হাতেই 
খাবার নিয়ম।' দৃশ্যমান দুশট হাতে 
তো বটেই অদ্য দশটি হাতে প্লেটের 
পর প্লেট, পেগের পর পেগ  ভাঁড়য়ে 
দিচ্ছে! নিয়ন জবলছে, নিভছে। নিভছে, 


তছনছ করে৷ গু"্ডার হাত থেকে ছুরি, 
বোমা, চেন উঠে আসছে কলেজের ছেলে- 


পার হলেই কালো ঝোপের আড়ালে দেখা 
যায় ভূতের মত মাথা উপচয়ে দাঁড়ানো 
দূ'চারাটি অন্ধকার কুটির! তারই নাম 
নাকি গ্রাম। তারপর আবার শুরু হল 
প্রান্তর. সেই প্রান্তর পার হলে আবার 
দু-চারাটি অন্ধকার কুটির কলাঝোপের 
আড়ালে । এখানে কি মান্য আছে? 
থাকলে কেমন ধরণের মানুষ? এতো 
অন্ধকারে ক করছে? ইলেকাঁুক না 
পেশছলেও কেরোসিন ক পেশছয় না 
এখানে? বাদ পেণঁছয় কোন না কোন 
একটা লন্জনও তো জহালাতে পারে৷ ন্য। 


-জবলে না? 


.কেরোঁসন এখানে 'বিলাসতা। 
(কেরোসিন কিনলেও তো অনেক পয়সা 
‘বেরিয়ে - গেল! তার থেকে - অন্ধকার 
(ভালো। এমান করে শত শত গ্রাম 
অন্ধকারে ডুবে আছে। কোথাও আলো 


এটুকু 


ভূতের মতন সকাল থেকে 
সন্ধ্যে পর্যন্ত খেটে একট নেশা-ভাং 
করে যে যার ঘরে সে'ধোয়। কেউ কেউ 
মাতাল হয়ে পথে শুয়ে থাকে। নিজের 
দাওয়ায় বসে নিজের বাপ, মা, বৌ, 
ছেলে-মেয়েকে গাল পাড়ে কেউ কেউ। 
তারপর একসময় ঘুম আসে। এই চলছে 
শীননের পর ‘দিন৷ 

হঠাৎ কয়েকটি আলোর ফূলকি 
দেখাছ। ভালো করে ঠাওর করে 
দেখলাম! এগুলো 1বাড়ির ফুলকি॥ 
বুমকোলতা গ্রামে যাবার সংগা তাহলে 
এতোক্ষণে মিললো । তাড়াতাঁড় পা 
চালিয়ে ধরে ফেললাম। গলার স্বরে 
'বুঝলাম বাপ আর ছেলে। খাটতে গিয়ে- 
দিলো বালির খাদে। এখন পেট ভরাতি 


সূ 


বলেও গ্রামের লোক কখনো শেষ করতে 
পারে নি। কবে থেকে জাম নিয়ে কথা 
তারা আরম্ভ করোহলো কে জানে। 
এ সব কথা *ক বলা যায়? অনেক কথা 
এমন আছে যে, বলা যায় না। প্রথম কবে 


পাহাড আর সাগরের কথা ? কে এসব 
জানে, কেই বা বলবে? এর একটা মার 


"জবাব আছে তাও এই গেয়ো ভাষায়, 


‘সেই সৃষ্টির আদি থেকে'। হ্যাঁ, সেই 
সৃষ্টির আদি থেকেই এরা জমির কথা 
বলছে। কবে এ বলা শেষ হবে তাও 


নি নত সি ক 


ৰ ‘জাম” কি সোলা ' 'র্জানষ নিশাই? 
আমাকে এক প্রবীণ চাষা বলেছিলো, “ও 
ভয়ানক ভূজকট জিনিষ ৷’ তারপর রহস্য 
ময়’ ভার ভার গলায় বলোঁছলো, ‘যখন 
জম আমাদের দখলে তখন কাঁধে ওঠে 
চ্যাটকদার গামছা, আমরা দু ছিলিম 
তামূক টেনে তজ্ঞণ শুনতে যাই, বোয়ের 
খ্যদা নাকে বোলে নূলুক, কপালে 
টিকলা সোনা চকমকায়। আমরা গান 
ধার, ‘মুখতে মুখ দিয়া, অমত্ত ঢালিয়া, 
তোমারে বুকেতে লইয়া, আদর' পাব 
কত, শরীলে আবরত, বাপো মাকে 
যাবো রে ভুলিয়া--, আর জাম যখন 
বেদখল, তখন দুণ, চোখের জলে বুকে 
ভাসে নদী, . চাষা ডুকরে কোদে ওঠে, 


পাঠা হত 


রনির হো টু ইঃ 
ৰ "9 


1 তে না LAE 


রি 


এত পল ধ্নয়ক্ষর ৰ 
সর 7 {" ২! 


দেশের: নর... ধর, ‘চন 
লি 


:হঠাৎ করে আরম্ভ. হারল দার a. এরা: “বান 


হঠাৎ করে থৈমে: "শেল" আলোচনা ৷৷; 
আবার যে কে-সেই, চুপচাপ । একটা” 
{বাঁড়র' ইচ্ছে হয়। ফস করে" দেশলাই 
জ্যালি। সেই আলোয় দেখতে পেলাম 
লোকটার মুখ। সর্বনাশের ফেটকু বাকি 
ছিল তাও শেষ করে, নদাঁর যে 
ভাঙছে সেই পাড়ে নিশ্চিন্তে পা কুলিয়ে 
বসে থাকা, অসম্ভব বেখাজাঁট'ট এক-. 
থানি' মুখ। ছেলে প্রশ্ন করলে, বাপ 
হয়ে যার' উত্তর জানা নেই, কেবল জানা 
আছে যার 'ভগমানের বিধেন'। 

' ঝুমকোলতার পথে বড়'. আঁধার 1.) 
কেউ কেউ এ কথা বলেছিলো যখন এ ' 
পথে আঁস। এখন, দেখছি তারা মিথ্যে 


ঘলে আমার মা কুথা রে। আমার পরাণ ' ঘলে নি।  ধৃমূকোলতার পথ অন্ধকার 


ধাকাঁধাক কাঁদে। পরাপটা জুড়োই 
কার' কাছে রো আমার মা কুথা রে। ঞঁ 


আরম্ভ * হয়েছেঃ“ এ ব্যাপারে '" 
'দঠিক'কেউ বলতে পারেনা যার যেরকম » 
বা ai 

‘ মৌরাীবাবুর নানোত্তে 
যেখানে. খয়ের গাছটি যেখানে .শতল- ' 


পাটি বিছানো, তারপর মাশাই:' চলে '. 


গেছে' দূরান। দর্লান দেশে, এতোদুর যে 


৮ 


 ইতানে নাই 


'তা' জানি নন ' কিন্তুক ইটা, জানি 
চৌধুরীর' পো আর. চাঁড়ালের পো একা 
হবে না কুনোদিন।” 

কেনে? এক করবো+ 

এক হবে না 


"চলেছে কিন্তু অন্য আর এক 'খেলা-- 


জানতাম কিন্তু এতো অন্ধকার জানতাম 
‘মা’ 


তে ৷ ৰ i 
বানর, এরা: “লেই ন জা 
থকে | বাদে দে রেখেছে বে 
জু টা 
_ হথোস- 


ঘণারয়ে আনা হচ্ছে দামড়া চাঁড়য়ে। সে 
কপ্‌ান 'পরে চুলে” দুলে গ্যাঁজা খায়। 
কিন্তু এর ভেতরেই _তলে:,তলে সেই 
-ভান্তি-মাটির বাঁধ: বাঁধা হয়েছে, “যাতে 
'পারে যাওয়া যায়’ হে? 


প্র = 


" সোনার চড়ো গড়ার রহস্য বোকে। 
এদেশের মেয়েরাও জানে, সেই জল. যে 
জলে বেণী না. ভিজিয়ে চান করা-যায়। 

তেতস্পর দুপুরে সেই এক আশ্চষ 
গাবগুবাগুব যন্তরটি নিয়ে' আলপনের 
" মাটির ঢেলা ভাঙতে ভাঙতে মাইলের 
পর মাইল চলেছে ফকির, দরবেশ, মুখে 
এক অনবদ্য বৈরাগ্যের গান 


কার-বা খাঁচা, কে বা পাখি 
আমার এই আঙিনায় থানছি 
আমারে মজাইতে চায়। 
আগে ষাঁদ যেত জানা 
জংগলা কভু পোষ মানে না 
তবে" উহার প্রেম করোম না 


৪ লালন ফাঁকর'কোদে কয়। _ 


. ভগবানের পরই মানে গ:র্‌ গোসাই | 
ঘলে, গরু, গোঁসাই কোন, রঙ্গে আমাৰ 
বে'বেছ ঘরখানি। যখন'মায়ের কোলে 
ছিলাম তখন' মন' গেল ধুলো ফধ্লেলতে। 


- এলো, যখন' র্সাল যৌবন, তখন, -রক্ষো, 


রঞ্গে দিন' কাটালাম। এখন ডূবনদণ্র 
জোর তুফান। শ্চলকে ওঠে পানি? . এ 
নোঁকো আমি’ আর বাইতে পার না। 
ও' গুরু, ও দয়াল, তুমি আয়ার নায়ের 
কাণ্ডারঁ হও যে। 

ওরা জানে, ভগবানের বিধানে . চন্দ্র 
ল্য ওঠে। জন্ম মরণ” হয়। ওরা 
জানে পরজন্মে পাপ করেছে বলে এ' 
জন্মে বাবুর জুতো খাচ্ছে। আর এমনি 
মাক হতছ্ছাড়া কপালের ‘লৈখন।’ : এ 
কেউ পস্তাতে পারবে না। 

. ভগবান, কপাল বা বিধি, গৱয় 
গোঁসাই-এর পর আহে বামুন,, পুরুত্। 
এদেরও বড়ো জাঁক, বড়, দাপ। 


. স্ত্য়ারা দেবতার অংশ৷ এখনো কেউ কেউ' 


এমন,শবশ্বাস করে। বেটা'মহাঙ্গন, সুত 
খোর, অনেকের মাটিতে ঘূুঘ; চারয়েছে; 


সবাই জানে এবার আর উদ্ধার নেই, 


সাঁওতালের ঘরে ঘরে গয়ে এমন করে 


ভাঙিয়ে এলো যে, তাতেই কিস্তি মাৎ, 


ইাঁলকশানে. জিতে গেল ৷ এসব তো.এই 
সোঁদূনও ১৯৬৬ সালের আগে পর্যন্ত 
হয়েছে। . 

এই লোক বলে, ণটউবওয়েলের জল 


খাই না হে তোমাদের মত। ওতে গরুর 


_ চামড়া আছে। করয়োরও জল খাই না 


পির 
আমি খাই গংগার জল ম্োতস্বিনী 1: 


তারপর আর কিছুই জানে না, 


হাঁরপদ। বাগানে উদয়াস্ত কাজ করে। 
একাঁদন মগরার বাজারে একছড়া কলা 
বেচতে গেছে। ওখানে পুলিশ ওকে 
ধরে নিয়ে গেল কোমরে দড়ি বেধে। 
' থানায় যেতেই থানাদার বলল, 
ঘুষ্টপদর ঘরের তিন বস্তা কার ধান? 


দার বলল, “ধাম বেটা মোটা কলম। ও. 


ধান কার আমরা জেনোঁছ। তোর বাবু 
খসে এই দ্যাখ তোর নামে ভায়েরী করে 
গৈছে ৷’ 

থানাদার হা-হা করে হাসতে লাগলো । 


এই তো ঘটনা। এই তো হীতিহাস।, 


থান একটা না। 


পাওয়া যাবে এখনও । 
এ পথ কতোদর চলে গেছে, এই 


ধুমূকোলতার পথ? এ পথের ক শেষ 


পবাধ রে, তোর কি এই বিবেচনা 
তুমি কারেও হাসাও কারেও কাঁনাও 
ফাহারে ভাসাও সায়রে 


আমার বিয়ের রাত মলো পতি, - 


কোন বা বিচারে'-- 
যাক। 


"গড়াতে গড়াতে নামলাম। 


বিধি মানূক। - ভগবান: 


হালা তা 


সি ভক এখনো" পবন সরে 
লোকটার এখনো-িচারটা বুকে নিতে 


বলছে নতুন কাল এসে গেছে। নেজের 


, চোখে দেখতে এসেছি সে 'কালচী কেমন 


আর কোথায়, এসেছে ৷ 
"' সোঁদন- ঝুমূকোলতার পথে যে 
অন্ধকার" দেখোছলাম আজো, এ পথে, 


, সেই অন্ধকার তেমনি * থম ধরে আছে। 
চায়ের একটু তেম্টা ধরেছে।' রাস্তার * 


উঁচু পাড় থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে 
আলোর ক্ষীণ রেখা ' চোখে পড়লো। 


দেখি চারদিকে বাঁশবন। কাটা টিনের 


কাছে গিয়ে = 
- এই সময়টা খাল-বিল 





ঝাঁপ খুলে. বসে আহে: 'শ্রকভন "লক্ষ" 
জবালিয়ে। পাশের -ভোবা - থেকে মক: 
মক শব্দ উঠে আসছে। ' শুনতে পা 
বাদড়ের পাখার আওয়াজ। ' দু-একটা 
কাপ, ডিস এদিক-ওদিক ছড়ানো। কিন্তু 
উনুন জবলছে না। এ কিরকম ভূতুড়ে 
চায়ের দোকান রে বাবা! কাপ, ডিস 
আছে, দ:-একটা ফাটা বোয়েম-টোয়েমও- 


চা! তা’ গরু মল আর মনে, 
দুধও গেল। ও পাট চুকিয়ে দিরোচি। 
"তা ঝাঁপ খুলে কি জপ 
নত 2 
‘এই ব'ড়াশ-ট'ড়াশ বাক করছি 
মাছ মেলাই { 


জ্সফ্োমিম--ফলোৱর গন্ধে ভরা সবুজ রংমের ভিটামিন রি 
বি কমর আর প্রচুর গ্লিসারোফসফেট্স দিয়ে তৈরি। 
6 ই. আর. নুইব এও সঙ্গ ইন কর্পোরেটেগের রেসিষার্ড উমার 
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বিটি টি 


৯৭০৩ - 


8119 8650.070 mn 
Ld 


খলবল খলবল করে। সুতো আর 
ধঁড়াশর খুব কদর।' 
‘এই ব'ড়শি আর সুতো বৈচেই'- 


ফাঁর কি না। ষে ব্যাথন ডাকে ত্যাখন, 
যেতে হয়। দুরে গেলে তিন টাকা। 
।আবার এমনও হয় নিল:ম না কছু। 
আমার মত অভাবী । নি ক করে 
ধলুন। তেমন তেমন-পার্টি পেলাম তো. 


দদলাম মশাই গলায় কোপ মেরে। তা! - 


'দোবো না. কেন বলুন? = 


চাষীরা সব. চুল কাঁটল।"- তাতে বাবদের 
খুব খোতি হল। বাবুদের মান চলে 
গেল গো!’ 


আচ্ছা !. আমাকে ঠোকা হচ্ছে? গোড়া 


থেকেই কেমন সন্দেহ 'হচ্ছিলো। লোক- 
টাকে কোথায়" যেন দেখোঁছ। কিছুতেই 
মনে করতে পারাছলাম না। আরে তাই 
তো, এই. ত’ সেই লোক। ক:ুম্‌কোলতার 
পথেব সেই অন্ধকারে যে লোকটা ভগবানের 
বধেনের কথা বলোছিলো। এই লোকটাই' 
ত’ বলেছিলো চৌধুরীর পো আর চাঁড়ালের 
পো এক হবে না কুনোদন। দিন আর 
রাত ভেম্ন থাকবেই। . সব একাকার হয়ে 
যাবে সিটি ভগমানের বিধান লয় গো। 
পকগো; চিনতে পারো ? 








সদ্য প্রকাশিত হুইল ! 
বহুকা পত্রে পুনমুৰ্দ্ৰণ 
০০০০৬ 


বিবরণ-এরমেয়-শংগ্রহঃ 


বেদান্ত শাস্রের একখানি অতশব দুরূহ ও উপাদেয় গ্ৰন্থ 


‘আজ্ঞে কোন্‌ চেনার কতা বলছেন ? 


ভন্দর লোকদের ত’ একটা চেহারা নষ। 
নানারকমের চেহারা আছে। তাই চেনা 
খুব মুসাঁকল। এখনকার মত আপনাকে 
চিনতে পারাছি। আবার অন্য সময় যখন 
মাশাই আপনার নুকোনো, জমি দখল 
{নতে যাবো তখন আর আপাঁন চেনা 
দেবেন না 

ওরে বাবা। সাংঘাঁতক লোক ত! 
কোন কথা থেকে কোন কথা ! 


” আগে ঝুমূকৌলতার পথে তুম আর 
- তোমীর ছেলে বালির খাদ থেকে কাজ করে 





করছিলে । আম'..'আমি কেন আমার 
চৌদ্দ গুষ্টি কখুনো বালির খাদে কা 
কার নি? 

তাহলে এতো ভুল হবে? আঁবকল 
সেই হে'ড়ে গলা। সেই মুখ। মনে একটা 
খটকা নিয়ে উঠে এলাম ঢাল: পথটা বেয়ে 


৷ ওপরে। ৰ 
ওপর থেকে শুনতে পাচ্ছি লোকটা 
* দীদনগুন করছে, ড় কন্যা, নোঁকা গরে, 
ছাল ধাঁরব শত করে, ভয় কোরো না: 


রাজার কুমার”, চার'বৈঠা বাইয়া জোরে, 


পেণছে দিব এ পারে, বল, বল, কন্যা, কি 
মাম তোমার হে।, - 


বাবাঃ । আবার গান হচ্ছে। কথার 


কথায় গান৷ এতো গান পায় কোথা থেকে। = 


এর বেশ িছুদিন পর এই লোক- 


টাকেই দেখোছলাম কাশশ্যাওড়ায়। স্বেচ্ছা” ' 
একটা 'মাঁছল। সে 


সৈবকদের দীবরাট 
আঁধকাংশেরই খালি গা। হাতে কাঁড়, 
ধনুক। কারুর হাতে বশশ। কারুর হাতে 
লাঠি। গলায় লাল রুমাল বাঁধা লৌঁফট, 
রাইট করছে। ডান পা ফেলতে বাঁ পা 
পড়ে যাচ্ছে। বাঁ পা ফেলতে ডান পা। 
লজ্জা পাচ্ছে। পাশেরটা দেখে দেখে পা 
'মিলোতে চাইছে! 

যে খুশি বুকের ভেতর থেক উঠ 


4 
পাগুতপ্রবন্র প্রয়থনাথ ছি. 
১ম খণ্ড মূল্য চার টাকা 
বস্তা প্ৰাহীভট লিমিটেড ॥ কন্িকাতা-১২ 





আসে তার ফোন বর্ণনা ইর না। মাঁছল৷ 
ত’ নয় যেন ঝোড়ো হাওয়া পাক দিলো 
দিয়ে ফিরছে। প্ৰাস বাজছে। বিউগল 
বাজছে। হুংকার উচছৈ। শন শন করে 
ধুলো উড়ছে করতালি বাজছে। ঝাঝর 
বাজছে কারুর হাতে দেখলাম আড়বাঁশ। 
গকন্তু সকলের একটা জায়গায় মিল 
সকলেই পা মেলাতে চাইছে। ডান পায়ের 
জায়গার বাঁ পা' হয়ে বাচ্ছে। বারের 
জায়গায় ডান পা। 1কল্তু এর-তারটা 
দেখে পা মিলিয়ে নিতে চাইছে। পতাক' 
উড়ছে, গলায় লাল ব্ৰমাল উড়ছে। 
দড়ান্দম বোমা, ফাটছে, যেন যুদ্ধে যাচ্ছে 
বণসাজে। 

আরে তেঘাঁড়র মোড়ে দেখা লোকটা 
না? আশ্চৰ্য, ও ও এসে জুটেছে' 
এখানে টি, কোথায় তে-ঘাঁড় কোথায় কাশ- 


এ হাঁটছে কাশশ্যাওড়ায়। সেই একইরকম, 
পাকানো পাকানো. চেহারা । মুখটা বোকে 
চরে গেছে। মাথার কাচা-পাঁকা চুলগুলো! 
পাগলের, মত'। ঝূকোলতা থেকে তেথাডু 
তি কানা এৰিবে ভন 
দরে দুরে। 


| সূর্ধ অস্ত যায়। লালের গংডো ছাড়ে 
পড়েছে মাঠে মাঠে | ছাড়িয়ে পড়েছে ধানের 
ছড়ার মত ওদের গায়ে। উড়ছে ফাঁড়ং 
এক শীষ থেকে আর শীষে। সাদা 
প্রজাপতি উড়ছৈ। 

সোনার বাপির সন্ধান পেয়ে গেছে 
ওরা ৷৷ ওরা মার্চ করছে লেফট, ক্লাইট, 
| দেফট। [ হদশ } 


আক্গ একুশে জুলাই মান্দরার তার বিড়ম্বনা আর অস্ধাস্তর অন্ত 


জন্মাদন। একুশ পূর্ণ? হয়ে বাইশে 
গড়ল সে এবার-ছেলেমানূষ নয় যে এই 
দিনটা নিয়ে মাতামাতি করবে সে। মানুষ - 
যত বড়ো হয় তত সে তার জল্মদিনকে 
ভুলতে চায়- হয়তো আঁস্তত্বের মধ্যে যে 
আকর্ষণ আছে, সেটা তার কাছে আস্তে 
‘আস্তে শিথিল হয়ে আসে- এইটাই তার 
কারণ। বিশেষ করে মান্দরার ক্ষেত্রে 
সেটা প্রযোজ্য তার কপাল মন্দ যে সে 


"+ এমন এক বাড়তে জন্মেছে যেখানে 


'অর্থের ব্যাপকতা আছে, নেই মনের: বে 
ধাঁড়র লোকেরা এরোপ্লেনে সারা বিশ্ব 
মণ করতে পারে কিদ্তু এক মুহূর্ত 
চোখ বুজে মনের ভেভরে ডুব দিতে 
‘জানে না। মান্দরার বড়ো ভাবনা তার 
একটা সাক্য়, দরদী অথচ উদাস মন 
আছে- যাকে নিয়ে সে গার্বত, যার জন্যে 






নেই। সে যাই হোক, মন্দিরা ছেলে- 
মানুষ না হলেও বড়োমানুষের অর্থাৎ 
বড়োলোকের একমাত্র কন্যা--নু্ট ছেলের 
অনেক পরে এই মেয়োটকে প্রোহত্বের 
সীমায় এসে পেয়োছলেন তার মা--তাই 
তার কাছে তার নিজের মুল্য যাই হোক 
না কেন, তার মা-বাবার কাছে যথেষ্ট৷ 
খাপছাড়া মেয়েটাকে তাঁরা বোঝেন না 
নকন্তু সেইজন্যেই বোধহয় আরো বেশি 
করে ভালোবাসেন, তাঁদের আশঙ্কাটাকে 
তাঁরা এই ভেবে দূর করতে চান ষে, আর 
একট; বয়স হলে মাদ্দিরা আপাঁনিই তাঁদের 
সংসারের উপযুন্ত হবে। তাই এই 
স্মরণীয় দিনটি তাঁরা শু নিজেরাই 
স্মরণ করেন না, নিজেদের ও ছেলে- 
মেয়েদের অন্তরা বন্ধুদের ঘরোয়া 


' প্ম্চি'তে আপ্যায়ন করে তাদেরও প্রাত 


৯৭০৯ 


বছর শু তাঁথাট স্মরণ কাঁরয়ে দেন। 

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা হয়েছে--লনে 
টেবিল-চেয়ার পাতা হয়েছে, সমবেত 
হয়েছেন নানা বয়সের কট নরনারী। 
হারাধন রায় মান্দরার বাবার বিজনেস 
পার্টনার_তানি সম্্পক এসেছেন। এসে- 
ছেন শশাজ্ক চাটাজর্-মন্দিরার বড়দার 
সঙ্গে যাঁর গবলেতে প্রথম আলাপ- মেস 
চ্যাটান্সী‘ও উপাঁস্থত। মান্দরার ছোড়- 
দার বন্ধু সৌমেন ও পরাশর দুজনেই 


এসেছে । সৌমেনের স্ী মাঁণকাও এসেছে, 


পরাশর এখনো বিবাহিত নয়-এ বাঁড়র 
কোন্ে নিমন্ত্রণ তাই সে নষ্ট করে না! 


মালিরাকে = সৈ বোঝেনা অথবা ভুল, 
বোঝে” মন্দিরার জাঁটল ' মনটাকে সে 
থাঁনিকটী সাঁহিত্য-পড়া ন্যাকামি বলে 
মনে করে--কিন্তু এ কথাও তো সত্য 
যে, মাঁন্দরা সন্দেরী, 'তাছাড়া নিজের 
ভবিষ্যতের উল্নাতির কথাও তো ভাবতে 
হবে! তার ও মান্দবার আত্মীয়দের 
ইচ্ছেটা মিলে গেছে- মন্দিরা এম-এ পাশ 
পাঁরণত হতে পারে। এ ছাড়া এসেছে 
শোভনা ও মূথিকা- মাঁশ্দরার, কলেজের 
বন্ধু । মন্দিরার আসলে বন্ধু বলে কেউ 
নেই ৷ ফিল্ড ওরা দুজনে মনে করে যে, 
ওরা ধনীকন্যা মান্দরার খুব বন্ধু তাই 


রকম দেখাচ্ছে, নিচে গিয়ে কাছ থেকে 


আত্মকেন্দ্রিক ও লঘ্‌। 
নিচে নেমে যাবে সেও ওদের একজন 
চেনা যাবে না। কথাটা ভাবতে তার যেন 


অফিসের কথা, 


মিস্টার মিটার অর্থাৎ মন্দিরার বাবা 
বললেন, “ঠিক তাই। হুজুগের রাজত্ব 


আমোরকা আর কোথায় ইণ্ডিয়া 
তা ছাড়া চাঁদ তো আবো কত দরের 
জানস! আমরা এঁকে হৈ-হৈ করে 
সরাঁহ ৷’ 


‘শুধু তাই নয়" সৌমেন বলে, 


‘সায়েন্সের এবি-স-ভি বোঝে না অথচ 
লোকগুলো চেশচয়ে চেঁচিয়ে কাগজে- 
পড়া বুলি দিয়ে আলোচনা করছে তো 
করছেই। এর মধ্যেও আবার পাঁলাটক্স 
আছে জানেন তো! 

শক রকম" সবাই কৌত্হলণ 
হলো- বিশেষ করে ভার স্বরণ মপিকা। 

"অনেকে বলছে, মানুষে চালানো 
যন্ম তো চাঁদে যাবেই, কিন্তু মানুষ ছাড়াই 
যে “লুনা” চাঁদে পাড়ি দিয়েছে তার 
কৃতিত্ব অনেক বেশি” 

পরাশর বলল, “এটা অদ্বাঁকার করা 
যায় না ষে, মানুষের চাঁদে নামাটা একটা 
গ্রেট ওয়ান্ডার-এ "বিষয়ে আদমি মাঁন্দরার 


আলোচনা শমে উঠল। 
চায়ের কাপে একবার চুমুক দিয়ে সে 
মাথাধরা ছাড়াবার চেম্টা করল। 


ন ও যে-আমাদের বেয়ারা অন্ত 
ঘুরছে ঢৌ হাতে করে, আরেকটু ওপর 
থেকে দেখলে ওর টে-টা আর দেখা যাবে, 
না-ওকে তখন 'আর আমার বাবার। 
সঙ্গে আলাদা করে চেনা যাবে নাং 
আরো ওপর থেকে দেখলে এই নিউ 
আলিপুর আর বাগবাজার িলোমশে) 
০8 রা 
দেখলে আর 
বা 
পাকানো বলে মনে হবে। আমস্টং-এর 
চোখ দিয়ে মন্দিরার পৃথিবীকে দেখতে, 
ভার ইচ্ছে করে। চাঁদের আকাশে' 
পাঁথবণী ফুটে রয়েছে-ভয়ঙ্কর স্্দর' 
দেখাচ্ছে তাকে-দূর থেকে কে বলবে 
এই পাঁথবীতে এত পাপ, এত মিথ্যে 
এত হানাহানি, ধন'-দারদে, শাদা 
কালোয় এত পার্থক্য! এ 
কিছু আর্মলাং তা জানে, অলৰ 
দিন তা জানে-তাদের চোখে প্‌থি- 


. বাঁকে শুধু সনল্দরই দেখাচ্ছে না, 


করুণও দেখাচ্ছে, অসহায়ও দেখাচ্ছে।, 
কারণ সে প্রাণের জন্ম দিয়েছে। পৃথিবীর, 
হয়তো একাঁদন ধংস: 


হান! কেন সে বোঝে না কত ভাগ্যবর্লে 
এই অনন্ত বিশ্বে আমরা চেতনা, 
পৈয়োছি, কেন সেই চেতনার আমরা, 
সদ্বাবহার কার না! আমি কে, আমি 
কেন-এ সব প্রশ্ন কেন তাকে আলো- 
ডিত করে না--যাঁদ বা করে কেন সেই 
আত্মজ্ঞান বা আত্মান:সন্ধান মানকে 
ভণত করে না, নম্ম করে না, প্রেমিক 
করে না! কেন আমরা তুচ্ছ কাজ নিয়ে 
স্বার্থ নিয়ে দ্বন্দ নিয়ে জীবনের এই 
সংক্ষিপ্ত সময়টুকু কাটিয়ে দিই বেচে 
থাকা কাকে বলে সেটা না জেনেই যে 
আমরা মরে যাই এর চেয়ে বড়ো দুঃখের 
আব ক থাকতে পারে। মানুষ চাঁদে 
গেল-বিশ্বরদ্ধান্ড সম্বন্ধে মানৃষের 
আগ্রহ হলো কিন্ত ক সে আগ্রহ, 
শুধুই ইজেগে, শুধুই অর্থহীন সোর- 


ললঙ টু জোপা} 


আসবে: আগার নটি নৈয়ে যেতে হবে ' 


আমায়.& আমি-যে-পোষা,গ 
ক্ষণ উড়তে '্প্যংআব্র-আমায় কিরে 
যেতে হবে যোনার, খাঁচায় ।- ওরা ভাবে 


৷ না, ওঁরা একবারও ওড়ে না তাই ওরা 


ভাগ্যে আর সুখ নেই! শুধু এই সব 
[বিরল সুন্দর মুহুর্তে" 
: “আরে, তুমি এখানে ক করছ গরা- 
৷শরের গলা শোনা গেল-হঠাৎ কাছ.থেকেঃ 
“আমরা তোমায় কত খুজে বেড়াচ্ছি। 
শেষে তোমাদের মায়া বলল . 
( ‘কেন খুজছ আমায় 2 

শসনেমায় যেতে হবে--চলো--সবাই 
তোমায় ডারছে।-_তোমার্‌, বাবা দেখা- 
চ্ছেন।' 

মন্দিরা, মাথা নি করে = জনের 
দিকে তাকাল । সবাই দাঁড়িয়ে উঠেছে 
তার প্ৰতীক্ষা =, করছে_গাঁড়গুলো 
দেটেরণবাইরে সার দিয়ে অপেক্ষা করছে। 


ও 
চলো তাহলে--দোঁর হয়ে গেছে অনেক? 

ছাত ফাঁকা হয়ে গেল; একট; পরে 
লন্টাও ফাঁকা হয়ে গেল। আয়ারা 
বেয়ারারা এসে টেবিল-চেক্নার, কাপ-ডস 
*নয়ে গেল বাড়ির ভেতরে ৷ অনন্ত দিল 
সবর দরজা বন্ধ করে, দরোয়ান্‌ দিল 
গেটে চাবি লাগিয়ে। 'নিঃঝুম বাঁড়টার 
মাথার ওপর চাঁদ হেলে লুটপাট খেতে 


সেখানে মাতাল, সেখানে ৬ 


মাথার ওপর চাঁদ।, 

চৌরঙ্গণ থেকে বাগবাজার। সেখানে 
, ঘেধাঘেষি করা বাঁড়গুলো যেন একটা 
| আরেকটার : ঘাড়ে চেপে রয়েছে. 


সেখানে দারিদ্র্য, সেখানে অভাব, সেখানে | 


আব্চার। অথচ আশ্চর্য, সেখানেও 
_ আকাশ, সেখানেও চাঁদ- -সেখানেও একটি 
- বাঁড়র তেতলার ভাঙাচোরা ছাতে দাঁড়িয়ে 
একটি যুবক আকাশের কে তাঁকয়ে 
প্য়েছে। তার নাম অম্লান। অথবা 
পদ্মলোচনও বলতে পাঁর-জাবনে ধাবা 
খেয়ে খেয়ে মুখ তার ম্লান হয়ে গেছে। 
তুর্ধের অভাবে সুযোগের , অভাবে 
মেধাবী হয়েও, অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ 
করেও সে. আর পড়াশুন্যে করতে পারে 
গন, সুপারিশের অভাবে একটা প্রাই- 


[ সপ্তম বর্ষ, চতুৰ্থ সংখ্যা 
| কাতিক-সপোঁষ ১৩৭৬ 


এই যা ভরসা “বাবা কোন সওদাগর 
আঁপসের কেরানী, মা অম্মস্থা, সৈ 
বড়ো ছেলে, "দুটি বোন অনা, ছোটো 
একটি ভাই শাকের আঁটি এখন সে 
ক্লান্ত, বড়ো "অবসন্ন । দুপুরে একটা 
ইত্টারভিউ ছিল, তারা এম-এ পাৰ 


মেন কবিতায় ভালো, জখবনে নয় 


যাঘ্ত্বে নয়ু : 
শ্অন্লান বলেছিল, ‘আমি আ্যাধাগ্র 
মই, আম হার 


ফোরেরু একি ছেলেকে বিদ্যার ' জাহাপ্ 
করে এই'থাসিক আগে সৈ বাড়ি এসেছে। 


দ্‌, হর প্টা না থাকলে ছেলের, বাবা ভার 


বার্ণ . করেন। ' গক-গকদিন ছেলেও 
ঢোলে, মস্টারও চোলে। তবু তাতেও 
তাদের আঁভডাবকের ' আপত্তি 'নেই। 
দুজনকে কষ্ট দিয়ে৷ তান যেন এক 
আন্তরিক আনন্দ পান। সারাদনের 
ক্লান্ত নিয়ে বাড়ি ফিরেছে অন্দান। 
ঘরে ঢুকে দেখে মা জববে প্রায় অঠৈতন্য। 
ওষুধ এনোঁছল সঙ্গে করে-বোনেরা 
খাইয়ে দিল। বাবা বসে দোতলার 
মাধববাবূর্দের কাছ থেকে আনা কাগন্জ 
পড়ছিলেন চশমা চোখে দিষে। হোষ্ট 
ঘরখানাতে যেন দম বন্ধ হয়ে গেল - 
অম্লানের। সামনের ফাবান্দাটা ঘরে 
নিয়ে তার শোবার শ্চায়গা। ' সেখানে 
রইল'না সে; জামা-কাপড় ছেড়ে পাজামা 
আর গোঁঞ্জ পরে সে. সোজা একতলা 
থেকে তিনতলার ছাতে গিয়ে উঠল । এই 
ছাতটা অবশ্য মাধববাবুদের ভাগে, তবে 
অন্কাঁদনের পরিচয়ের দরুণ এখানে 
টার কারো আপাত 

[| 
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বলে এবং অম্সানের সঙ্গে তার একট 
দবশেষ সম্পর্ক আছে বলে এই 
কাহিনীতে সে উল্লেখযোগ্য। নাম তার 
রেবা। যেমন নাম, তেমনি রুপ, তেমাঁন 
গুণ। সবই সাধারণ। তব অন্লানের 
তাকে ভালো লাগে কাবণ রেবা তাকে 
ভালোবাসে, আর সবচেয়ে বড়ো কথা 
সারাদিন প্রত্যাখ্যাত ও অপমানিত হয়ে 
ছিরে এসে দুটি বোন ক মাকে দেখে 
মন ভরে না কোনো বুবকের-বেষন- 
তৈমন হোক, একটু রোমান্স থাকলে 
মনটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। সে যে এই 


'রধীন্্তারতী পত্রিকা সম্পাৰক রমন মাসিক | 





লেখকসূচণ | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শঁচাঠপত্ৰ", হির*্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ভে।বতদতে রবীন্দ্র 
নাথ), যতণণ্দুনৌহন দত্ত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ কি একই ব্যান), সাধলকুনার ভট্টাচার্য | 
সেংস্ষাত £ আতিপ্রাকতবাদাতীত্তক ও '‘বজ্ঞানাতাত্তক), শ্যানস্যন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 


সোধুভাধার ভাঁবষ্যৎ), রমা চৌধ্রণী অদ্বৈতবেদান্তে সৃণ্টিততত), সনধাংশযমোহন | 
বন্দ্যোপাদ্যায় (আ মাঁর বাংলা ভাষা), গৌরদশংকর ভট্নাচাৰ্ম' যোতানা্টক ও খিয়েটারণ 


নাটক), শংকরলাল মুখোপাধ্যায় (ভাস্কষে ভারতীয় নৃত্যের এীতহাঃসক ক্রমবিকাশ), 
নৃপেন্দ্ৰনান্নায়ণ দাস শ্ৰেণীগত দুখে), ভান্তিপ্রসাদ দিক (ফালত ভাধাবজ্ঞান ও! 
সমকালীন বাংলাদেশ), আঁজতকুমার ঘোষ ও 'রমেন্দরাথ দাঁসক' প্ৰেশ্বসমালোচনা) 

শিস ৷ প্রতিমা ঠাকুর গেণ টানা)। 

প্লৈমাঁসিক সাহত্যপন্র ৷ প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা। | 

বাহক চাঁযা চার টাকা (সাধারণ ডাকো ও নাত টাকা রো্প্ ডাকে) 


রবা্ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ।-৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর সেন, কাজিকৃতা- 


প্‌থিবাতে শ্ধ্যমার্ন আবৰ্জনা নয় এটা 
সে শুধু রেবার চোখের, ভাষাতেই পড়তে 
গায়। তারা দু'জনে সমগোধীয় না 
হলেও, একে অপরকে না বুঝলেও একে 
অপরকে খোঁজে । দু'জনেই সংসারের 
গণডাঁতে বাঁধা, দু'জনেই বিষ, দু'জনেই 
'িয়মাণ_যনিও' দুজনের দুঃখের, 'গভগর 


কারণটা সম্পূর্ণ ভিত্ন। 

ছাতের 'নঃসঞ্গতায় অম্লান একান্ত 
হলো। িরঝিরে “হাওয়ার স্নান 
করে সে আকাশের দিকে চোখ 


তুলে তাকাল। সেখানে একফালি চাঁদ 
সেখানে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে তারার 
ইসারা। ভাবলেও অবাক লাগে এ চাঁদে 
এখনো দুশট মানুষ বসে আছে; আরো 


সকলের মতো নই- অম্লান ভাবে। এই যে 
ধাধন আম একা হয়ে গোঁছ এখন তো 
জাম আর সংসারের কথা ভাবাছি না, 


আপন মহিমায় সমষ্জ্ৰখল, আপন আশায় 
ঘলশযান, আপন চিন্তায় এশ্বারক। 
দরকার শুধু ভাবনার, সাত্যকাবের 
ভাবনার! তাহলে র্‌ড় বাস্তবকে মনে 
হবে মূড়, নিতরণধ মানুষগুলোর রুুক্ষতায় 
হাঁস পাবে, কান্না নয়, বলতে ইচ্ছে 
ফরবে হ ঈশ্বর, তুঁগ ওদের ক্ষমা করো। 
কারণ «বা নিজ্রেবাই জানে না যে ওয়া 
ls আন্ত জর আযুন্থাবী, খুঁবু জানে 


ওরা জানে না মে ওরা, অমৃতের পন্থ 
অসগমের. প্রীত -এই ‘যে মানুষের আকৰ্ণ, 
এ {ক শুধ্য একটা বাহ্যিক ঝোঁক, একটা 
রেধারোষ, একটা চ্যালেজ হয়ে থাকবে-- 
এর স্পর্শ, এর আলোড়ন, এর প্রভাব কেন 
পড়বে না সমস্ত মানুষের মনের ওপর! 
চাঁদে মানুষ পা দিয়েছে বলেই কি চাঁদ 


পদানত হয়েছে লে এখনো অধরা, এখনো - 


রহস্যাবৃত,। এখনো তার শাদা আলো 
কৌতুকে উজ্জবল। মানুষ যদ তাকে 
ধ্বংস করে ফেলে তবে সে-ই হবে চাঁদের 
সেরা জয়। অম্লান আরো ভাবে, আরো 
আরো-ধীরে ' ধীরে সে মনের অতলে, 
চেতনার গভীরতম-প্রদেশে ডুব দেয় £ 
উজ্জ্বল মণিমুক্তোর মতো রাশি রাশ দেখা 
মা-দেখা, জানা না-জানা এ্রহতারকা তাকে 
ধিহবল করে তোলে...বাহরাকাশে সমস্ত 
মেঘের আস্তরণ কেটে ছোট্র চাঁদ প্রশান্ত 
হেসে অন্লানের কপালে আদব মাখিয়ে 
থাকে, ঈশ্বর হতে থাকে... 

শক ভাবছ ? পেছন থেকে বলে ওঠে 
রেবা। 


'আজ মানুষ যে চাঁদে নামল তাতে 
ফার ক হলো, আর কি হতে পারত তাই 


ভাবাঁছ ৷’ 

‘যত সব অবান্তর ভাবনা ৷’ 

দেখলে তো! আমি তো আগেই 
বলে রেখোঁছ। 


‘না সাত্য বলাঁছ। আদার ব্যাপারীর 
জাহাজের খবরে দরকার কি বলো। ওসব 
বড়োলোক দেশেরই দাজে। ইদ্টারাঁভউ 


মশাই না বুঝুন, ছাত্রের বাবা না বুঝল, 
বাবা-মা-হ্যাঁ রেবাও না বুবদক-_কেউ না 
কেউ নিশ্চয় আছে এই পৃথিবীর মাটিতে, 
যে তারই মতো ভাবে, যে তাকে হূদয় 
দিয়ে বুঝবে। সে বোবায় হয়তো চাকার 
হবে না, বাড়বে না সুনাম, কিন্তু মনের 
বোবা লাঘব হবে। এই দুর্গম কুয়াশাবতে 

এঃ amit 


কেঙ আছে-তা তাকে চান আর লাই 


- চিনি-সে কথা ভাবলেও মনে বল -আসে |" 


দাদা, দাদা-- জম্লানের ছোটো বোন 
দৌড়ে ছাতে আসে--মা কিরকম করছে 
বাবা এক্ষণে ডাকছে তোমায় ৮ 

‘সে কি-+ অম্লান ও রেবা একই সঙ্গে 
বলে। রেবার লজ্জা তার গভীর আম্তারক 
শজ্কার ভেতরে চাপা পড়ে যায়। সব 
ভুলে সে-ও অন্লানের সঙ্গে নিচে নেমে 
যায় রূগীর ঘবে। মায়ের অবস্থা দেখে 
অম্লান দৌড়োয ডান্তার ডাকতে । ডবল 
ভাঁজটের প্রাতশ্রাত পেষে ডান্তার এসে 
তার মাকে দেখে ইঞ্জেকশান দিয়ে যান! 
তাঁর চলে যাওয়ার খ্মীনক পরে মাষের 


খুলে শান্তভাবে তাকাতে দেখে আশ্বস্ত 
হয়ে এখন চোখ যোজেন অম্লানের বাবা। 
ছোটোভাইটা ঘুমিয়ে পড়োছল আগেই, 
বোন দু'টিকেও এবাব শুয়ে ‘পড়তে বলে 
অম্লান। মা ঘুমোলে আর রেবা চলে 
গেলে সে গিষে শুবে পড়ে তার বারান্দার 


অখণ্ড অবসর। 

থাকতে থাকতে ক যেন একটা মনে হবার 

ঠিক আগেই মান্দরা ঘময়ে পড়ল। 
বাত আরো গভার হলো। বাগ" 


বাজারের আকাশে চাঁদ হাসছে। সন্তর্পণে 


বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে ঘুমন্ত মাকে 
একবার "দূর থেকে -পরণক্ষা করে অম্লান 
আবার বিছানায় গিয়ে শুলো। তার 
একদম চোখের সামনেই মেঘেব ফাঁকে চাঁদ 
দেখা যাচ্ছে। সমস্ত বান্রিটা বক 1নজন, 
কি নিস্তব্ধ! সমস্ত দিনের শেষে কি 
প্রশান্ত অখণ্ড অবসর! চাঁদের দিকে চেয়ে 
থাকতে থাকতে কি ষেন একটা মনে হবার 





1 চল্লিশ ॥ 

'"_ গম্ান্সের এক নামকরা বাগানের 
গেস্ট হাউসের আঁতাথ হয়ে এসোছিলাম। 
গোটা একটি দিনের বিরাতি। 

গেস্ট হাউসের সৌখিন ঢালাও আরাম- 
পাঁরবেশে ছিল না ঁকছুর অভাব। আদর- 
আপ্যায়নে ছিল না ছু ইনট-বচযাতি। 
. সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অবাধ বিস্তার। মুখ 
থেকে শব্দটি খসাবার আগেই সমস্ত 
চাহিদার পার্ত। 

আঁতাঁথ যাঁদ হতে হয়তো এখানেই ৷ 
অন্য কোথা অন্য কোনখানে নয়।- 

সত্য যুগের রাজামহারাজাদের কথা 
ইাতহাসে-জীবনীতে গড়োছি। তাঁরাও এত 
সুখে থাকতেন কনা. সন্দেহ ৷ 


লারা | হা ভি 


অভাব নেই । 

সেকালের সম্রাটদের বেড়াবার জনো 
ছিল হাত৷ দেব-দেবতাদের নিদেন এই 
সোঁদন রামায়ণ-মহাভারতের যুগেও ছিল 
রথ। সে-রথের দিন শিয়েছে। এখনও 
অবশ্য আছে রথ। 
আলাদা। সে-রথ চলে তেলে-জলে। 
মনোরম কার। আর তার নামই বা কত'। 

এবং তারই একট সদাসর্বদা প্ৰস্তুত 
আমার জন্যে), 

অত কিছুর অবশ্য প্রয়োজন ছল 
মা। নিতান্ত সাধাবণ মানাষ। পরিচয় 
হতে সংবাদপত্রের লোক জেনে 'ঁবনয়- 
মিশ্রিত কি উত্মা প্রকাশ কবোছলেন 
ম্যানেজার মঃ খাঁ। পৰায় না কোথায় 
বাড়ি ছিল। ভুলেই গেছেন। - আজ প্রায় 
ধূবশ বছর আছেন বাগানে । স্মার্ট চার 
দর্শন ভদ্রুলোক। মধ্যবয়সী । বাংলা 
ভালোই জেনে 'িয়েছেন। জানেন ভারত- 
বের আবো এন্তার ভাষা । খইয়ের মত 
ইংরাজি বলতে পারেন। বিশ্বসংসারে 
শুনোছ নিজের বলতে নিতান্ত একক। - 

অকৃতদার এই মানুষটির স্গে 
আলাপ হয়েছিল 'শালগাডর এক প্রসিদ্ধ 


“নিমন্ত্রণ করছেন? 
প্রকাশ করোছিলাম। ' 


[ পৰ্ৰ-প্রকাশিতের পর ] 


যাংলায় বলেছিলেন, আসুন না একদিন। 

আপাঁন সংবাদপত্রের লোক। 
সংবাদপত্রের লোককে নিজে ষেচে 

আমি কাঞ্ৎ বিস্ময় 


কেন? জোড়া-ড্রু লাফিয়ে কপালে 
উঠোঁছল মিঃ খাঁর। বলোছিলেন, কেন? 


_ সংবাদপত্রের লোকেরা ক বাঘ না ভালুক 


যে তাদের ভয় করতে হবে? তা ছাড়া 
জানেন তো ডয্লাসেই আঁছ-বাঘ- 
.ভালুকের দেশ বলতে পারেন- তাঁর 
,পাওয়ারফল চশমার লেন্স বলসাঁচ্ছিল 
আলো লেগে। তান দাম স্কচ্‌ হুইস্কির 
পেগে চুমুক দিচ্ছিলেন থেমে-থেমে। 


' আমার ও-অভ্যাস নেই বলে একটা কোল্ড 


'ভ্রংকে ঠোট.লাগাচ্ছিলাম। 
- বললাম, . বাঘ-ভালুকদের - চাইতেও 
জানেন তো ভয়ংকর লোক আছে। 

Yon mean the Journalists. 7 
never think so. থেমে 


দিন লি থাকবেন ৰা 
খুশি জানবেন। ৰু 

বলেছিলাম, তবে যে শান বাগানের 
কুলি-কামিনদের -ওপর অত্যাচার করাই 
সাহেব-সবোদের পেশা । 

সেতো একশ'বার। সে আর গোপন 
কথা কী। After all, we extract 
gold from blood. সারা পাঁথবী 
জুড়েই মানুষ তাই করছে। Ee 
- একটু থেমে বলেছিলেন, তবে কি 
জানেন, যতটা শোনা যায় ততটা কিছুই 
এখন আর নেই।. আমি স্বীকার কাঁর 
অত্যচার একাঁদন খুবই বোশ ছিল। তবে 
সেদিন বিগত হযেছে । এখন উল্টে আমরাই 
তাদের ভয়ে-ভয়ে-অনেক সমবে কাজে 
এগিয়ে থাকি। 


* তো ম্যানেজার মাত্র! 
- অন্যরকম চলবাব দেশ আছে। 


“একটা শব্দ! স্টার 


ব্যবসা থাকলেই লাভের কথা আসো 
তবে কনা যুগের সঙ্গে সঙ্গে মালিক, 
দেরও পদ্ধাঁত-বদল করতে হয। রকমফো 
আর কী। যে-ষুগের যা ধর্ম। আঁ 
মালিকদেরই এখন 


সে-রাতে বোঁশক্ষণ কথা বলতে পারি 


নি মিঃ খাঁর সঙ্গো জর কিছু পরেই 


তান তাঁব জিনিসপত্র গযাঁছিয়ে ভযয়ার্সের 
উদ্দেশে রওনা হয়ে যান। হাতে সময় 
বোঁশ ছিল না বলে আফশোস কবলেন। 
বললেন, সাংবাদিকদের আমাব খুবই 
ভালো লাগে। জানেন, এ-বাপারে আমার 
শনজেরই একাঁট সুগোপন ইতিহাস আছে। 
আম সাংবাদিক হাতে চেয়োছলাম। 
Yes T cherished the idea front 
the very bovhood. বলতে বলতে 
তান ঘাঁড দেখাঁহলেন চাঁকতে। কথা 
আর বাড়ালেন না। মাঝখানেই থেমে 
বললেন, আচ্ছা চাল আগ! বাই-বাই। 

সে-রাতের কথা আমার আজো মনে 
আছে। 1তান কথা থামিয়ে গাঁড়তে 
গয়ে উঠলেন। তাঁর ঝকঝকে নতুন সাদা 
আমৃবাসেডরখানা অপেক্ষা করাছল। 
হাওয়ায় শীত শীত আমেজ। শালগণাড় 
-হিলকার্ট রোডের ওপর দিনের 
-ব্যদ্ততার স্রোত শন্দীভূত হয়ে 
আসছিল। গাঁড়গলি তখনও অস্প- 
অলপ পাঁরমাণে এদক-ওাঁদক ছহটোছহট 
-করছিল। কিছুক্ষণ আগেই এফবলক 
বৃষ্টি হয়ে গেছে মৃদু ঝাপসা আলো- 
গাল এধারে-ওধাবে। ওদিকে একটা 
ইঞ্জিনেৰ ঘস্ঘস শব্দ জংশন স্টেশানে। 


"উত্তরের আকাশে তাকালে চোখে পড়ে এক- 
“রাশ অন্ধকার নসে দাঁড়ানো রাতির িমা- 


তানি চল ষেতে অনেবক্ষণ হোটেলের 
লব 
তান 
মদৰ 
তাবপর এজপলকে 
লালে গেল গাভিটা | গাঁড়িব চান 
গচ্ছাাই দলাগল। গুণান দলা ফাসি পাপা m 


বাবান্দায দাঁডিফেছিলাম সে-বানে। 
লেোফাব গাাড়ব দৰকজ্তা খুলল । 
উঠালন। তারপর দরজা বধ হল। 


পলা কোন প্ৰন্তুতি। 

ম্যান -দেব-দেবভাদের . নাকি যা-কথা 
তাই ছিল ফাজ। যা ভাবা সঙ্গে সঙ্গে 
তা. প্রত্তিপালন। তবে দেবতাদের পক্ষে 
' যা স'ভব ছিল, একালের সামান্য মানব" 
সম্তানের পক্ষ তা অত সহজ হবে কেন? 
ধনবানদের কথা অবশ্য আলাদা । তাঁরা 
ইচ্ছেমত অবশ্য যেখানে-সেখানে ফ্লাই 
করতে পারেন। জলে-স্থলে-আকাশে 
যেখানে খুশ। আকাশ-পথে 'বমান। 


সনন্দ, চি দ্ৰাহী্জি। . ম্ৰণ্ত্তকূপটে ₹ 
_টুততগামী মোটর। , 
,আদেশ-পালন করতে ধার জড় নৈই। 


প্রায় আটচল্লিণ, মাইল ,গাঁড়--দিয়ে 
এলাম বাস-সাভিসে।ড্লা্সে, মোটামটি- 
"ভাবে, বীস;এখন সুলভ -সাসগ্রী। সব 
্লাইনেই যাতায়াত করছে। মাঝে মধ্যে 
ট্যাক্স-সাঁভ'সও আছে। অবশ্য তত 
সলভ নয। এবং সেই সন্গো দ্যুতগামী 
যান হিসেবে দ্রেন। তবে ট্রেনের কিছু 
পস্থিবতা নেই। ভারতবর্ষের ট্রেন-পথে 
ম্ষ্টমেষ .দশট-একাটি ছাড়া প্রায় সবই 
এক দশা। এবং যার মাম দুদরশা। 

যাক সে-কথা। , 

মনে দ্‌শ্চল্তা ছিল।। কি-জানি খা 
সাহেব আছেন কি নেই। 
আগের কথা। ইতিমধ্যে তান বাগানের 
চাকাঁব ছেড়ে দিতেও পারেন। 

তাছাড়া অন্য ভাবনাও 
এই সব বড় মানুষদের মন- 
মেজাজের গাঁত সর্বদা সমান 
চলে না! এক বছর আগে এক শশতের 
"সাতে ক্ষাণকের এক হোটেল-সঙ্গাঁকে কবে 
কি বলোছিলেন হয়তো মনে নাও থাকতে 
পাবে। তিনি আমাকে না-ও চিনতে 
শপারেন।, 

এবং না চনতে পাবলেই ভাবনা! 


অতঃপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবারই 
কথা । সলপ দেবার সঙ্গো-সঙ্গোই সাহেবরা 


িনচে নাগেন না। অন্তত নামবার কথা . 


নয়৷ এবং সে জন্যেই, হয়তো ভাঁজ্টব- 
দের জন্য নানা পত্র-পাঁত্রকার ব্যবস্থা আছে? 
'ীদশি নানারকমের কাগজ তো আছেই। 
উপরন্তু লম্ডন-নউর্ক-রাশিয়ার কাগজও 
আছে 

i - আন = ত 


গৰ্বানধারিত, কোনো প্রোগ্রাম? 


এক বছর , 


ছিল। - 
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“থা সপ 


নত 


বাঁকুনি দিয়ে উঠলেন, হাউ ভু য়; ভু? 
'_ আমি হাসাঁছলাম। বললাম, দেখুন 
কথা রেখোঁছ কিনা ৷ খাজে খুজে ঠিক 
একে হাজির হয়ে গেছি। _ 

তাঁন আমাকে হাত ধরে টেনে সোফায় 
দিনৌছ কিনা। ' দেখুন চা-বাগানের 
ম্যানেজ্জারদেরও = স্মীতশীন্ত বলে কিছ; 
অছে তাহলে? 

হো-হো করে দরাজ গলায় তান 
হেসে উঠাছিলেন। 

পন্বো একদিনের বিরাঁত। 

গেস্ট হাউস দেখে ভর 'লাগছিল। 
শৈষ পর্যন্ত এখানে _ থাকতে হবে? 


- করাও দরসাধা,: ঁছল।. 
তাঁকে 


মম কৰানী ফনাছিলন 


প্রান্তরে ধ্যাহয 
রৌদ্ু ঝলমল করছে। চালের ওপরে বড় 
বড় করে ইংরাজি অক্ষরে লেখা বাগানের 
পাম৷ 

আদি ভাঁকৈ বলোছিলাম, খানিক আগে 


গাঁড় করে আপনার বাগান দেখে এলাম। 


ভার সনন্দুর আপনার যাগ্ান। একে- 
বারে ছাঁবর মত। ৪০০১ -8 
কিন্তু. সব 'কছ ছবির "মত 


সেভাবেই সবটা ঘটে? আমাদের ওপরেও 
এক অন্ধ আঁনগ্লাদ্মিত শান্ত থাকে, যে 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের জন্য পথে চালিয়ে 
দেয়। তাকেই বাব ভারতীয় দর্শন 
ধলেছে blind ' fate. আম অদষ্টেবাদী 
মশায়। 

অতঃপর তাঁর জীবনের একটি নেপথ্য 
পারচ্ছেদের যবানকা উত্তোলনী। '_ 

সোনার চামচে মুখে নিয়ে জন্মান 
[ঠিক কাকে বলে জানা যায না! কতটা 


একটু বড় হতে জাঁবনটাকে অন্য 
পাঁচ ভাই। সব-ভাই-ই সমান 'কৃতী। 
বড়-মেজ দ:জনেই 'ইংরাজ সরকারে বড় 
তাঁদের " মধ্যে সেজ 


যক্ষ বলতে তখনও ছিলেন বাবা। কিন্ণু _ 
‘বাবাও আর্থিক অস্বচ্ছদতা ছিল না 
যলে তান দ্বাধীনভাবে নিজের বাড়িতে 
প্ৰনাতেই থাকতেন। 

একমাত্র মেজনাই {হলেন তাঁদের মধ্যে 


সবগুলি পরণক্ষা 
পাশ দিয়ে মেজদার কাছেই এসোছিলেন 
ধৃতান দিল্লীতে । 
ভালো টোঁনস খেল্তেন। আআর্থলেট- 
হিসেবে সে আমলে তাঁর জাঁড় ছিল না। 
ফলে দাদার জন্যে যতটা নয়, তার চাইতেও 
বোঁশ লাম কুঁড়র়েছিলেন। সবাই চনে 
খেলোয়াড়দের কাছেই ছিলেন [তিনি সমান 
প্রিয়পাত্র। সবাই তাঁকে ভালোবাসত। 
প্রশংসা করত। পরিচয় য়াখত। এখনো 


. শকট; আলাদা। 


হজে পাওয়া যাবে। 

দিন ছিল না। রাত ছিল না। খেলা 
শুধ; খেলা। 

এ-ব্যাপারে মেজদার প্রশ্রয়েব অন্ত 
ছল না। মেজবোঁদিও, ভালোবাসতেন 
তাঁকে। এমন একটি দেওরকে কে' না 
ভালোবেসে থাকতে পাবে। কিন্ত খাঁকে 
দিসে চিন্তাও ছিল বৌদিব। শুধু খেলা 
নিয়েই কি জশবন্টা যাবে? বিয়ে-থা করে 
ঘরস'সারী কি হতে হবে না? সেটা আব 
বে? ভাব জন্যেও তো ভালো একটা 
টাকাব-বাকরি চাই । 

অন্তত এখনো জো উঠাঁত বস আছে. 
নামদাক আছে। এইবেলা একটা ভালো 
চাকবি বাগিয়ে নেওয়া একান্ত দবফার । 

তাছাডা সারা দেশময় একটা পাঁর- 
যৰ্লন অ'সছে। ভারতবর্ষ ভখনো অবশা 
ঈনাধশীন হয নি যদ্ধের শেষ চয় ন 
ধলে অবশ্য একটা আতংক আছে। আগস্ট 
অপসলালানব হমকি দিয়েছেন গাম্ধণীজগ। 
দৈষগহা 'উত্তেলনা এই ডামাডোলের সধো 
কখন কৈ ঘটে বলা যায় না। 

'শই সময় মত চাকবিটা গায় 
লেল্শ একান্ত দরকার । মেন্সদাকে তিন 
- পর্ষদ এ বাপাবে খোঁচাখাদি করতেন) 
দলেও যলাতন খেলা নিয়ে থাকলেই 


চললে লাইক? ফা হোক, এভাবই চলে 


হা ফৈছল যায় অগোচাল । 
তাবপর একদিন এল স্বাধানতা। = 
ততদিনে যষস অনেক এগিষে গিয়েছে। 
এবং ইতিমধ্যে নতুন এক উপসর্গ দেখা 
ধূলমষছে জ্ীবনে। মার্কনীী এক্স তরুণ 
সস হেলেনের সঙ্গো প্রেম বড চাকার 


জবত মিস তোলন। অর্থেব অভাব ছিল = 


মা৷ . মৈজবোদ তখন চপ করেছেন। 
চাকবি-বাকারব কথা, আর বলেন না। 


+ = 


,.. গাণ্ডাঁহক বদ্‌মতাঁ 
ভার সংলা নতুন খেয়াল। এবং আনন্দ। 
সময়গৰ্বল 'যেন ফুলের পাপাঁড়র মত 
উড়তে লাঙ্খল। -গ্বপ্নের উচ্ছ্বাসে । শুধু 
অকারণ পুলকে। দিন নেই রাতি নেই ৷ 
এমন কি যে-খেলা ছিল জীবনের সব- 
চাইতে প্ৰিয় সামগ্রী, তাতেও এল 
অবহেলা! প্রেম অন্ধ, ভাবত জ্ঞানীরাই 
ধলেছেন। ধকিচ্তু তার চাইতেও বড় কথা 
হয়তো এই যে, প্রেম পাঁরপাশ্বিক জগৎ 
পরিবেশ সমাজ-সংসার সম্পৰ্কেও প্রেসিক- 


সেই মেঘমালার 
দিকে চেয়ে উদাস হলেন মিঃ খাঁ। ছগং- 
জীবন ভুললেন। 

মদের নেশা কোনাঁদন ছল না। যন্ধ_- 
দের অনুরোধেও কোনাদন একপন্ল পান 


কাজের ফাঁকে ফাঁকি অবসবেব মধ 
স্ন্চনা। অর্থের অভাব ছিল না। বাবাই 
পাঠাতেন। তাছাডা হেলেনেকন ছিল না 
আর অভাৱ। সপ্লাতের ভগ দন চলে 


৷ সাজিল ধদল্লশব তোটোলে-তোটেনের খামা- 


' গেলে যেমন বেসঃরো বাজে। 


' শবগতি। 


" অন্ধকারে। 


" দৰত তিনি আছেন এখনো। 


প্রেমে পতন। উত্থান যখন আছে পতনঞ্ 
থাকবেই । মাঁকরনিণ ধনণকন্যার বোচনোর 
জন্য চটকা ভাঙার দরকার ছিল। চিরকাল 
চলতে পারে না একই ছন্দে। নতুনত্ব চাই 
চাই অপ্রত্যাশিতের চমক। একটি প্রৃষের 
দশর্ঘ বাহুবন্দীদেে নেই কোন মাদকতা! 
অতএব সেটা ত্যাগ করার নামই সভ্যতা । | 
কেমন যেন নেশাভাঙার মত লাগল । 
জড়তা । ওঁদাস্য। অভ্যস্ত লালিত্য কেটে 
কতকটা 
তাই। ততাঁদনে হাতের পেশীগাল 
হয়েছে দুর্বল। য্যাকেটে আর হাত ওঠে 
না। খবরের কাগজে আর নাম ওঠে না। 
নেই ফ্যানদের দল। 
কিন্তু ভাঙা বক আর প্ৰত্যখাত, 
প্রোমকের জন্য আর কেউ না থাকুক, 
একাঁট বিশ্বস্ত বন্ধ থাকে-সে মদ। ' 
কিন্তু তাই বা জোটে কোথেকে! মস 
হেলেন তভাঁদনে দুতগামণ জেট্‌-এ ফিরে 
গেছেন তাঁর দ্বদেশে। সঙ্গত 
অন্তাহ্ত হয়েছে দামী স্কচ+ 
হুইাস্কর নিশ্চিন্ত প্রাতিশ্রাত। ধ্যস 
বেডেছে।  মেজদা-মেজবোৌদি অবশ্য 
আছেন। অনা দাদাবাও। শৃধ বাবা 
চাকার একটা জীলেও জিভে 
পাবত। ততাঁদনে বিদেশী কোম্পানশ- 
গুলি ভাবতেব বাজার দত ছোষ় ফেলছে। 
মৈজদাৰ প্রতিপাতি ছিল অখনো। 
গিন্ত মা। 'বাদাশনপদের তাল পাক 
অন্তত পাঁরন্রাণ দরকাব। দরুকাব নিকাপদ 
দরছের। 


অতঃপর ডয়াসেরি চা-বাগান নব” 
যাগেব ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ থকে বা দান । অবাণবে 
প্রথমে এপাসটন্ট ম্যানেজার 
হযে । পরবে ম্যানেজাব। বিশ বছৰ মালে 
গেছে ইচতিয়ধো। জ্ঞান না ডলাসবি 
শ্লবায়তে ভাঙ্গা বক জোডা লাগে কলা? 
বসমেক্ৰ 
আগমনে বয়ে যরে পড়ে শুকনো জার্শ 
পাতা। শ্যাপ্প-ফবা চলে নিয়ে খেলা কাব 
এক-আধ ঝলক? তারপর ফাক যায় 
হাওয়া} অনা মনে। 7 [রঙশা 





মাঁরস মৈতারালৎ্ক ১৮৬২-১৯৪১) _ 


“জাতে ' ন মি 
ধ্ল্চনায় একসময় খ্যাত 
রা সাক্কেতিক নাট্য 
হিসাবে আজও ইওরোপে 
বৰিব 
মৈভারালত্ক এবং পল রুডেল 
€১৯৬৮- ইান-জাতৈ ফরাসী) দুজনেই 
সাম্কোতিক নাট্যকার। এ'রা দুজনেই 
স্বীকার 


মল আদাম (১৮৩৮-৮৯) এদের গরু 
কাউন্টি আনাম 'পণ্টাশ ‘বছর বয়সে মারা 
যান- তাঁর মাস্টারীপস্‌ নাটক “এক্সেল” 
তাঁর মৃত্যুর এক বছর বাদে প্রকাশিত 
হয়। ‘নাটকাট অ্ঞ্থ হয় ১৮১৪ সালে 
এটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই 
‘বাইবেল অভ সিদ্বলিজম’ এই আখ্যা 
দ্বারা আঁভাহত হতে থাকে। আদাম 
ছিলেন ভাগনারের বন্ধু এবং বিশেষ 
ভন্ত- তাছাড়া ওপেরা ড'বং সদ্যালাস্টক 
দ্ৰামাব দেগঙ্গতের প্রবর্ভনও করেছিলেন 
{তাঁনই। নেতারীলহ্ক এবং তাঁর গোষ্ঠীর 
অন্যান্য নাট্যকারও--যৈমন হফসমানধ্যাল 
--গপেরা লিৱোঁট শ্রেশীর নাটক রচনা 
করে গেছেন। 

মেতারলিঙ্ক তাঁর বাবার আদেশে 
বাধ্য হয়ে আইন অধ্যয়ন করে আইন 
ব্যবসা শুরু করেন। ঘেস্টের আদালত- 
গ্লুলোতে বেশ কয়েকাঁট কেসে হেরে গিয়ে 
তান আত্মীয়দ্ৰজনকে বাঁঝয়োছলেন 
যে, আইনজ্ঞ হিসাবে জাবকা্জন করা 
তরি পক্ষে একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে 
দাঁড়াবে। এর অনেক আগে থেকেই 
মৈতারলিতক কাব্য এবং গদ্য-কবিতা 
রচনা করাঁছলেন। তার স্কুলের বন্ধুরা 
িলে-এর ভেতর 'তাঁনও ছিলেন_. 
একটি তরুণ বেলজিয়ান কবিগোষ্ঠীর 
সৃষ্ট করেছিলেন_এ'দের ওপর বিশেষ 
প্রভাব ছিল ফ্রেন্ড সিম্বলিস্টদের। শোনা 
ঘায় যে, একাঁট আস্তাবলকে ছাপা- 
ঘানায় রূপান্তরিত করেছিলেন এই 
ফাঁবর দল-_-এখাঁনে একাঁট হাতে ছাপার 
মুদ্রাষন্ঘ আনা হয়োঁছল। মেতারাল*ক 
- এবং তাঁর একজন বন্ধু এই মাদ্রাযন্মের 
সাহায্যে তাঁর প্রথম নাটক পদ প্রিন্সেস 


করেছেন ধৈ, নাট্যের ক্ষেত্রে উদ্দাম 
ফরাসী নাট্যকার কাউন্ট ভিলিয়ের় দ্য সম্পকেই 


প্রশংসা করেন তাঁর একা প্রবন্ধে -ফলে 
১৮ রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে 


0 জি 
ইতিহানের এই হল আদিগব। ৰ 

মৈতারালধ্ক তাঁর একটি প্রবন্ধে 
লিখেছেন ৪ "ট্রযাজেডিরানরা জীব 
উদ্দমি এবং আদিম প্রধাত্তগুলো 


রা মঞ্চের পরে এসে অত্যন্ত 
অযোৌন্তিক এবং মশরসভাবে কথা বলছেন 
অত্যন্ত পাশবিক ধরণের । ট্যাজেউীতে 
ক দেখানো হয়? দেখানো হয় প্রতা- 


ধ্যা্তদের চক্রান্ত করে কারাগারে নিক্ষেপ 
করা এই সব িষয়বস্তুকেই চিরাচরিত 
রীতি অননসারে ট্র্যাজেডীর 


"এই চিরাচারত'রখাতর টি 


উনারা, নদ ইন্টার" প্রভৃতি নাটক 
পড়লেই এ কথার সারমর্ম বোঝা যায়। 
মেতারিক্ক লিখেছেন--“"এ ক জ'ন 


৯৭১৬ 


বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর্মচেয়ারে বসে আছেন। 
সামনে বাতি জংলছে; তান যেন 
প্রতীক্ষারত: তিনি শুনছেন, নিজের 
অজান্তে মনের গভাীরে_ আঁদ-অল্তহশন 
দৌবক ববাঁধাবধানপ্রসূত ঘটনাবলশরু 
কাঁহনী। না বুঝেই এ সবের ভাষ্ 
করবার প্রচেষ্টা করছেন মনে মনে। 
নিস্তব্ধ এবং জড় বস্তুসমূহ, যেমন 
দরজা-জানলা, অথবা আলোর শখার 
কণ্ঠস্বর যেন তাঁর অন্তরাত্মায় ওপর, 
তাঁর ভাঁবতব্যের ওপর স্ব স্ব প্রভাব 
বস্তারে রত। 

আমার তো ‘মনে হয় এই শান্তি 
উপাঁবন্ট বৃ্ধ ভদ্রলোক অনেক বেশি 
গভীরভাবে নিজের জাঁবনকে জেনেছেন 
এবং তাঁর মানাবক সত্তা অনেক বোশ 


দু-চারটে {লখেছেন 


এই সব রচনায় নানা ধরণের স্থাপিত 


তাছাড়াও আরো গভশরতর, নাবড়তর, 
চরম এবং পরম সত্য 719৬ 
লুকিয়ে থাকে ভেতরে অন্ত 

ভাবে। ক্রমাগত পড়তে 
পড়তে আমাদের স্থল দাচ্টির আবরণ 
অপসারিত হয় এবং ক্রমাগত নতুন নতুন 
আলোর সন্ধান পেয়ে আমরা বিস্মিত, 


+ চাঁকত এবং মুগ্ধ হয়ে যাই। 


কালইল বলেছেন £ "স্পীচ্‌ ইজ 
অভ্‌ টাইম--সাইলেল্স ইজ অভ্‌ ইটার- 
নাটি।” এই উত্তিটির সারমর্ম উপ 
লাখ করা যায় মেতারালিষ্কের সাহ্কোতিক 
পড়বার সময়। 
জীবন ছচ্বোময়-বস্তুজশগতে, ভাব- 
দ্লাঙ্যে, প্রকতির ভেতর আমরা সব সময় 
ছন্দের নত €রিদ্মিক ডান্স) দেখতে 
পাই। একে ঠিক কাঁবর উদ্ভট কল্পনা 
বলে দেওয়া চলে না। এমন 
ৰক জড়বস্তুর বিশ্লেষণ করে 
বলাও প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, প্ৰত্যেক 
যস্তুকেই শেষ পযন্ত প্রোটোন এবং 


_ ইলেকদৌন বা পাঁজটিভ এবং নেগেটিভ 


করা যায়। এরাও আবার চ্থাণু নয়-- 
এরাও 
সাহিত্যিক বা কাজ হল এই 
ছন্দকে তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে রূপাঁয়িত 
করা। ছন্দের দ্বারাই জঞ্টা তাঁর নিগড় 
চিন্তা এবং অনুভূতিকে. একটা রূপ 
এবং আকার দিতে সমর্থ হন। কত 
ভাব, কত সত্য, কত উপলব্ধিভূত 

মনে উদিত হয়ে, 


সৃষ্টির 
পরমক্ষণে তিনি একই সঙ্গে নাুত এবং 
জাগ্রত, চেতন এবং অচেতন, সুপ্ত এবং 
লচাঁকত। ছন্দের বাহ্যিক ' সমন্বয়তাই 
এই নিদ্রা, অচেতনতা ঝা সুপ্তির দিকে 
শিল্পীকে টেনে নিয়ে বেতে থাকে। 
আবার ছন্দের ভেতর অন্তাঁন'হিত- 
ভারে যে অনুরণন এবং বৈচিত্য আছে, 
তই তাঁকে 


_ মেতারলিক্কের জাঁবনদর্শনের 
জ্ন্দের আভাস পাওয়া যায় তাঁৱই লেখা 
এ্যানাইহিলেশন প্রবন্ধটি থেকে। এ 


লে” আমি এখানে 
দিচ্ছি. $ 


- ‘Total annihilation is im- 
৯ We are the prisoners 
bf an infinity without outlet. 

ierein nothing perishes, 


‘Wherein everything is dis. 
Versed but nothing lost. 
Neither a body nor a thought 
can drop out of the universe, 

out of time and space. Not an 
atom ‘of our flesh, not a 
Metre of Our nerves will 8০ 


নৃত্যময় এবং ছন্দোপূর্ণ। | 


‘জয়জেল’ নাটকের একটি দৃশ্যে মেতারলিঙ্ক 


where they will cease to be, 
for there is no place where 
anything ceases to be. The 
brightness of a star extin- 


guished millions of years ago 


Still wanders in the ether 
Where our eyes will perhaps 
behold” it this very night, 
pursuing its endless road. It 
is the same with all that we 
See, as with all that we do not 
556. ‘To be able to do away 
with a thing, that is to say, 
to fling it into nothingness, 
nothingness would have to 
exist ; and, if it exists, under 
Whatever form, it is no longer 


nothingness. As soon as we 


try to analyse it, to define it, 


or to understand it, thoughts 
and expressions fail us, or 


create that which" they are 
struggling to deny. It is as 
contrary to the nature of our 
reason and probably of all 
imaginable reason to conceive 
nothingness as to conceive 
limits to infinity. Nothingness, 


besides, is but a negative 


চলে আসেন। 


চে 


বায়া, a sort of infinity of 
darkness opposed to that 


Which our intelligence strives 


to illumine, or rather it is but 


a child-name or nick-name 
‘Which our mind has bestowed 
upon that which it has not 


attempted to embrace, for we 
call nothingness all that 
escapes our senses or our 


‘reason and exists without our 


knowledge. 


এবার মেতারলিণ্কের কয়েকটি নাটক : 
নিয়ে আলোচনা করবো এবং পরিশেষে 


তাঁর বিখ্যাত পদ ইন্‌টিঁরওর' নাটকটির 
সপ ০১-০, 
উপহার দেব ঃ 

(১) দি প্রিন্সেস ম্যালে ই ন 
(১৮৮৯) £ গ্রিমস ফেয়ারী টেইলসের 


একটি গল্পের ওপর ভিত্তি করে রচিত॥ 


ইনের সঙ্গে যুবরাজ হায়ালমারের বিয়ে 
ঠিক হয়েছে । এই বিয়ের ভোজসভায় 
বৈবাহিক দুই রাজায় বাধলো গণ্ডগোল 
এবং যুদ্ধ। রাজা হায়ালমার রাজা 
মাৰ্সে'লাসকে বধ করে তাঁর রাজ্য ধ্বংস 


করায় তাঁর বাবা তাঁকে তাঁর ধারীর 


সঙ্গে একাট ঘরে আটকে রাখেন। 
দেওয়ালের পাথর আলগা করে এখঞ্জ 
মুক্ত হন এবং ইয়েসেলমণ্ডের প্ৰাসাদে 
ম্যালেইন আতপাঁরচয় 
গোপন রেখে ধ্যানের মেয়ে রাজকন্যা 
উগলেনের পাঁরচারকার পদ. গ্রহণ 
করেন। উগলেনের সঙ্গে কুমার হায়াল- 
মারের বিয়ে প্রায় স্থির, এমন সময় 
কুমারের কাছে ম্যালেইন নিজের পাঁরচয় 
প্রকাশ করেন। কুমার বাবার কাছে সব 
কথা বলেন এবং আবার তাঁর ম্যালেইনের 


সঙ্গে বিয়ের সব ঠিকঠাক করা হয়। 





খেবেই শোনা যান হচ্ছে চিপ _ 
এসে তাদের সবাইকে গ্রাস করবে। তারা = = 
এবার এখান থেকে সরে যাবার জন্য 
তর হতে লাগল। এইবার শুকনো! 
পাতার ওপর দিয়ে কেউ হেটে আসছে 
মনে হল। এ শব্দ তাদের আশ্রয়স্থলের 






































বড় বৰ se পায়ের শব্দ। একজন পি 
| ফেলেছেন এবং এতক্ষণ ধরে তাই খুজে 
চালিত করছে সমস্ত জীবন ধরে অনেকক্ষণ অবধি হেটে তারা 
‘there is no retribution এখানে পেশছেচে-সূতরাং আশ্রয়স্থল 
no reward... there is only থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছে। 


রা! দ্প্টহীন 2. সঙ্গেই কথাবার্তা রি 
নাটকাঁট মেতারালঙ্ক দলখোঁছলেন বলতে পারবে তিনি কোথায় গেছেন। 
১ সালে। মৃত্যুর রহস্য নাটকটির ৰকন্তু নারীরাও সে কথা জানে না। 
ঠি প্রতিপাদ্য বিষয় সন্দেহ নেই, যাজক শুধু তাদের জানিয়েছেন যে, 
এবং জখবনধারার শগ্তের আগে শেষবারের মত দ্বাপ- ১৮০৮৬ দিছে। 









অভিজ্ঞতার ব্যাপার- টিকে দেখে নেবেন। যে সব মানুষের মন শান্ত, প্তৰ্ধ 
“= পেয়েছে। আমাদের *" ঝড়ে নদীতে বন্যার সৃষ্টি করায় এবং সমাহিত অবস্থার মধ্যে নত হয়-- 


গভীর দুভেব্য এবং ডাইকগুলো ভেঙে যাবার: উপক্ৰম তারাই অসমের কলরোল শুনতে পায়, 





ৰড টু ee 
জআনশ্চয়তা এবং হওয়ায় যাজক বেশ চঞ্চল : হয়ে উঠে- এবং শুনে রস্ত, বিস্মিত এবং ক্ষণে 
ছিলেন। “উনি তবে সমুদ্রের দিকেই ক্ষণে চাঁকত হয়ে ওঠে। 5 


গেছেন!” ; '_ এ নাটকের একজায়গায় আছে যে, 

“সমু নিশ্চয় এখান থেকে খুব ৰ, 
কাছে!” নিজেরা স্তব্ধ হয়ে খাকলেই 
পাথরের ওপর ' ঢেউয়ের, 5 
শব্দ পাওয়া যাচ্ছে! 

এরা নিজেরা এখন: কোথায় রয়েছে 
৮ তাও কেউ বুঝতে পারছে. না। কতকাল র সরে ৃ স্থল 
আগে তারা এই দ্বীপে এসে হাঁজর বলতে সেই মংগলময় অতাঁতকেই 
হয়েছিল। কেউই এ দ্বীপের মানুষ বোবাচ্ছে, যখন ধর্মের ৰনদেশেই এ. 
pt সমনপারের দেশ থেকে মানুষের হি বনধারা রি বলিত য় LL 









যোগের মাধ্যমে সখ্যতা সৃষ্টি এবং 


নিজের দেশকে পাঁরচিত করা। তৃতীয় 


উদ্দেশ্য থাকে ব্যবসায়িক। উৎসবকে 
কেন্দ্র করে দেশ-বিদেশের ছবির বেচা- 
.কৈনা হয়। আমরা যেমন অন্য দেশের 
স্বাব কিনব, অন্য দেশগুলিকেও আমা- 
“দর ছবি বেচব। বিদেশী চলচ্চিত্র 
নিমতাদের নিজেদের দেশের স্টুডিও 
ও 1সনেগাগ্যীল সম্পর্কে অবহিত করা 
হলে যূজ্তভাবে চিত্-নির্মাণের সুযোগের 
টথা এসে যায়। তাতে স্টুডিওগ্‌লির 
ফাজের সুযোগ বেড়ে যায়, বিদেশী 
গদা লাভ হয় এবং ফিল্ম শিল্পে টাকা 


স্সাগ্ন বেড়ে যাবার সুযোগ হয়। তার ' 


ওপর সেমিনার ইত্যাদির 


দৈওয়া হয়েছে এমন একাট ছবিকে 

ছবিকে দর্শকদের এক বড় অংশ ভাল 
ছবি মনে করছেন না। নাৎসীদের ক্ষমতা 
লাভের পটভূমিতে এক শিল্পপাঁত 
পাঁরবারের ক্ষমতার লোভের পাঁরণাতি 
নিয়ে ছবির কাহিনী । ‘এই কাহিনীর 
আহ্গিকে রয়েছে মা ও ছেলেকে নিয়ে 
এক্‌ যৌনতার দশ্য। যা অনেক 


ধক্য ছিল এবং এই ছবিগুলি দেখার 
জন্য ছিল দর্শকদের ত । ট 


চারীদের স্বী-কন্যা-পূত্ররা এবং সুবিধা- 
ভোগা লোকেরা টিকেটের জন্য বেশ 
ভিড় করেছেন বলে সংবাদ প্রকাশিত 
হয়েছে। প্রশ্ন আসে এই ‘এ’ চিহ্নিত 
ছবগ্‌লি ভারতের চলচ্চিত্-?শজ্পে কি 
সহায়তা. করল? বরণ বলা. চলে গত 
কয়েক বছর এর্‌প ছবি দেখিয়ে সারা 


_ দেশের যুবকদের বচ, ও দৃষ্টি খারাপ 


করে নেওয়া হয়েছে। বিষয়বস্তু ও বন্তব্য 
যাই হোক নগ্ন নার আছে এমন ছাব 
দেখার জন্য এক শ্রেণীর মানুষ পাগলের 
মত ছুটছে । ফলে দেশ ছবির পক্ষে 
আজ অবস্থা দেখা 'দিয়েছে। 
সুতরাং এই উৎসব ভারতীয় ছবির 
উন্নতিতে সাহায্য করল কিরপে? 
দিল্লীতে উৎসব হওয়ায় প্রাতীনিধি ও 
অতিথিরা ভারতের স্ট;:ডিওগুলি দেখার 
সুযোগ পেলেন না, ‘চলচ্চিত্ৰ বাজার’- 


“এর সুবিধা = পৈলেন: লা। রাজনৈতিক 
দিক থেকেও. লাভ, হয়েল্ছ বলা চল্গা-না। 
উত্তর কোরিয়া, উত্তর িয়েতলাসের ছাব 
না :আঙা ভাৎপয্পার্ণ ঘটনা । 
সোতভিয়েটের : সেগেই -গেরাসিগত এ 
ঝর্ক - কেন এলেন - ন্য-সৈ, প্রচ্নও 
উঠেছে। ভারত যাদি সাতাই নিরপেক্ষ ও 
সমাজতন্ত্রের আদর্শে পরিচালিত - রাষ্ট্র 
হয়ে থাকে তা হলে: ইপানিবেশিক 
শৃংখল থেকে মত্ত দেশগুলির প্রতি 
যথেষ্ট সম্মান দেখান উচিত ছিল। 
দিল্লীর উৎসব শেষে বিদেশী প্রাত- 
নিধিদের মধ্যে এমন. কেউ ছিলেন - না 
যাঁদের কলকাতায় আনা. যায় । [কিউবার 
‘লঃ্সিয়া’ মস্কো আন্তজ্ণতিক - উৎসবে 
স্বর্ণপদক লাভ করেছে, অথচ সেই. ছাঁবাট 
দেখাবার বাবস্থা হল না। এই উত্সবে 
সমাজতান্ত্রিক: দেশ ও. সদ্যমূন্ত ৷ দেশ- 
গুলির সঙ্গে সৌহাদ্য বৃদ্ধির চেয়ে 
তোবামোদের ক্ষণ বেশি দখা 
গেছে। অথচ ভারতের. চলাচ্চত্র-শিজ্পের 
সবচেয়ে বড় প্রাতিবন্ধক আমেরিকা ও 
হালিউড ৷ 
উৎসবের. উদ্যোক্তারা ফিল্ম নোসা- 
ইটি, সিনে টেকনাসিয়ান সমিতি এবং 
দেশের গণতাল্ত্িক সংস্গুলির সহায়তা 
গ্রহণ না-করায় এই' উৎসব - যথার্থ ভাবে 
একটি . গণতান্তিক দেশের উৎসাবে 
পারিণত হতে পারে. নি।--একটি আমল৷ 
তান্দিক উৎসবে পাঁরণত হয়েছে। 





চড ৪১০ 


মাঘঞ্জাতিক উৎসবের কয়েকটি 


| ছি 
চলচ্চিত উৎসব শেষ হয়েছে। মাঁকন- 
হাতা যত, নি লচনো ভিসক্‌ল্টি 
পাঁরিগাঁলত "ৰ ড্যামড' শ্রেন্ঠ ছাব 
বিবেচিত হ হয়ে বর্ণ. ময় লাভ 
করেছে। "দ ড্যামড' এর 'জবর্ণ ময়ে 
লাভে অনেকে আশ্চষ হয়ে গেছেন। ৷ 
অনেকের মতে এটি ভিসকণ্টির এক : 
নিকৃষ্ট ছাবি। বিশেষ করে যে ছ 

মা ও ছেলের এক বিছানায় যৌনতাৰ 
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হৰ টপ চেষ্টা ছাড়া এ ছবিতে . 
ও তে বন ক নেই পশ্চিম, জার্মানীর - 
বচারক নাকি প্রতিবাদে উৎসব : টা আর একটি  বিশ্বাসহীনতার 

গেছেন। ছাঁব। এই ছাবতে এক অনাথ বালক ও 


. স্বাধীনতা পায় 1ন। 
._ ছেলেটি পালক পিতাকে হত্যা করে; 
মেয়োট শহরে চলে যায়। এই ছাঁবাঁট - 
ইতিপূর্বে ইয়ং জার্মান ছাব রূপে 
কলকাতায় দেখান হয়োছল। আবার 
কেন দেখান হল কে জানে? কানাডার 
'ডোণ্ট লেট দি এঞ্জেল টু ফল’ ছাঁবাঁটও 
দেখান হয়েছে। সমাজতান্বিক দেশের = 
ছাঁবর মধ্যে হাঞ্ছেরীর ‘ফাদার’ কাহিনীর 
দক থেকে বৈশিষ্ট্যের দাঁব রাখে। এক 
[িশোরের কল্পনা ও অনুভূত দিয়ে 
জাঁত ও দেশের এীতহ্যের চেতনা 
সণ্টারের চেষ্টা হয়েছে । যৌবনে দেশ- 
প্রেমের প্রেরণা, কর্তব্যবোধে সুস্থ 
জীবনবোধের 'ছাঁব। পোঁলশ ছাব 
জট এক প্রকাতি প্রেমিক মানুষের 

SE 


তথা ও বেতার দপ্তরের উদ্যোগে গত 
১৮ই থেকে ২৫শে ডিসেম্বর চারাঁট 
্দনেমায় ফিল্ম সপ্তাহ অনুষ্ঠিত 
ইয়েছে। এই ' চারাঁটি সিনেমায় 
দিল্লী হতে আগত কয়েকাঁট ছাঁব দেখান 
হয়েছে। ১৮ই দডসেম্বর মেট্রো 
1সনেমায় রাজাপাল শ্রীশান্তিদ্বরূপ 
ধাওয়ান এই উৎসব উদ্বোধন করেছেন। 
সাংবাদিকদের জন্য লেনিন সরাঁপাস্থত 
অপেরা সিনেমায় এক বিশেষ শো'র 
বাবা হয়েছিল এই সাতদিন সকালে। 
এখানে রে জরি দেখান, হয়েছে 
ছল না। সারা বছর আমরা যে ছাঁব- 
শাল দেখে থাকি তার চেয়ে 

উন্নতমানের ছাব ৷ না। তবে যে 


কেবলমারর যৌনতার, টি দশশকদের = 









































খা 


এনভালত ৷ .গোরেচারা = 
মানুষই -বটে, কিন্তু সার্কাসের তরুণীর 
প্রতি তাঁরা একে একে তিনজনই কিভাবে 
. আৰৃষ্ট হন এবং তার যোগ্য প্রতিফল = 
. পান, হানির রসে সে কাহিনী এখানে = 
. দেখান - হয়েছে। পেশ সেয়ে" 
. য্ত ছাঁর 'জোঁশয়া, এক মতে মেজাজের 
 কাবাগাথার মত ছবি। ভয়ঙ্কর যুদ্ধের 
পরে সোভিয়েট বাহিনীর ছোট একটি 
দল পোল্যান্ডের এক গ্রামে শিবির 
স্থাপন করোঁছিল। এই দলের নায়ক এক ক্ষ 
কাব্যাপ্য় ফুবক। পৃশাঁকনের কাঁবতার 
দৃণ্টিতে সে জগৎকে দেখে--উপভোগ 
করে। জোশয়াকে এই কাব্যভাবনায় 
{মলিয়ে ভালবাসল; জোঁশয়াও তার 
প্রাত অন্রস্তা। কিন্তু দু'জনের 
আবেগ অব্ন্ত। কেবল এই গ্রাম থেকে 
{বদায় নেবার মুহুর্তে জোশিয়া 
এসে তাল প্রেমের স্ত জানাল! 


ছাঁবটি আঙ্গিকে, আভিনয়ে এবং বন্তব্যে 
চমৎকার। ছাঁব দেখার পর দর্শকমনে 
নর সন হর 








আয়কর কর্মচারীদের অভিনাত 
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ইনকাম ট্যাক্স স্পোট'স এণ্ড 'রিরিয়ে- 
শন ক্লাবের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন 
বডি 


ক UR ফরাসী ছাঁৰ ফিরে ৰৱ লো ইলা একটি ছন 


অভিনীত হয়েছে। ২৪শে ডিসেম্বর 
সন্ধ্যায় 'মা'র আভনয়ে আমরা উপস্থিত 


গার মা কলকাতায় রে 
সর্বাধিক আঁভনীত নাটক। 

= নি alt Oe 
হয়েছে। প্রথম নাট্যরুপ দিয়োছলেন = 
দ্বারকাদাস গঞ্গোপাধ্যায় ও অধীর 
মুখোপাধ্যায় ১৯৫৩ সালে। সেই বছর 
৬ই ফেব্রুয়ারী মিনাৰ্ভা মঞ্চে বেহালার 
মায়ামণ্ড ‘মা’ মঞ্চস্থ করোছিল; আর মা'র 


চাঁন রূপ "দিয়েছিলেন প্রখ্যাতা অভিনেত্রী 


মলিনা দেবী। তারপরে অনেকে মা'র 
‘মা’ এখনও চোখের সামনে স্পম্ট। ১৯৫৩ 
লালের পরে মা'র অনেক নাট্যরূপ হয়েছে, 
সাম্প্রীতক 


২৪শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সেই 
পাঁরচয় আবার প্রত্যক্ষ করা গেল গাঁকর 
‘মা’ নাটক দেখে। ভ্রিশজনের বেশি চরিত্র 


| 
i 
| 
| 
| 
Af 
| 
| 
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নিয়ে ‘মা’ আঁভনয় করা আঁফস ক্লাবের = 
পক্ষে কম সাহসের কথা নয়। আরো 
উল্লেখযোগ্য যে, এখানে মা'র ভূমিকায় = 
আঁভনয় করেছেন আয়কর আঁফসের কর্ম- 
চারী শ্রীমতী নীলিমা দাস। সখের 
_আঁভনয় হলেও মা'র ভূমিকাভিনয়ে তিনি 
প্রশংসনীয় আন্তারকতা ও নিষ্ঠার পাঁরচয় = 
দিয়েছেন। এই নাটার্পাঁট গোড়া থেকেই 
একট; চড়া সুরে বাঁধা মনে হয়েছে। 
মুল উপন্যাসে যেমন ধীরে ধরে বরফ- 
গলার মত করে অবস্থার পাঁরবর্তন হয়েছে; = 
দুই বিরুদ্ধশান্তর দ্বন্দ তারতর হবার 


সঙ্গে সঙ্গে মা'র চেতনা বেড়েছে, সাহস _ 


হয়েছে, সন্তানদের সহযোগী হয়েছেন 
এবং চরম পাঁরপাঁততে এক বর্বর শান্তির = 
বিরদ্ধে লাল পতাকা হাতে নিয়ে দুর্জ'য়ী = 


বিপ্লবী শান্তর প্রতীক হয়ে দাঁড়য়েছেন। 


এখানে মা আরো দ্রুত যেন চেতনায় = 
অগ্রগামী ও বিপ্লবী হয়ে গেছেন। 
বিপরীত শক্ির ছন্দের মধ্যে মা'র অন্ত- 
দ্বন্দ্বের প্রকাশ ও উত্তরণের গাঁত ' 
নাটকে বড় দ্রুত। হয়ত বর্তমান পাঁর- 


বেশ বিবেচনায় নাটার্পদাতা এই সহজ = 


উত্তরণের পথে গিয়েছেন। 

] 

বেশি সাৰকৈতাৱ দা করতে পারত। 

মণ্-সজ্জা, পারচ্ছদ পরিকল্পনা ইত্যাদি 

যথেষ্ট প্রশংসনীয়। আলোর ‘কাজ মোটা- 

মুটি ভাল, তবে আলো ও ছায়ার ব্যাপারে 
১৭২? 


__ লোঁপনের জীবনী অবলম্বনে ধৃজশট- 
প্রসাদ ভট্টাচার্য রচিত ও নিনদেশশত্ত 


| নাটকটি দলগত আঁভনয়ে প্রশংসনশয়। 


আরো সতর্কতার প্রয়োজন ছিল 
_ অন্তর্বতাঁঁ সময়ের এবং পাঁরবেশ রচনার 
সঙ্গীতের পাঁরিকজ্পনা ভাল হয়েছে। কিন্ত 
প্রয়োগের ক্ষেত্রে দূর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে, 
বিশেষ করে কোরাস গানে। পাঁরচালক 
স্থানে প্রেক্ষাগৃহকে ব্যবহার করেছেন। 
ব্যান্তগতভাবে আভিনয়ে পাভেলের ভূমিকার 
_ রঙ্গিণী সরকার একজন বিপ্লবের প্রেরণায় 
উদ্দীপ্ত শ্রামক যুবককে যথার্থ ভাবে 
উপস্থিত করেছেন। অন্যান্য চারিন্তে 
হাঁরমোহন মুখাজ, শিবপ্রসাদ চৌধুরি, 
ধ্যান দাশগ:প্ত, অলোক চক্রবর্তী“, সুভাষ 
চ্যাটাজণ, সোমনাথ চ্যাটাজঁ রবীন দে, 
রণজিৎ মখোপাধ্যায়, দিলীপ বসু, গৌতম 
গুপ্ত, বৈদ্যনাথ ব্যানাজর সমতা দে ও 
মায়া রায় এবং অন্যান্যরা যথাযথভাবে 
চার রূপায়িত করেছেন। নাটকের পাঁর- 


ধিয়েতর লাইবরের নে'নন 


‘লোনন’ নাটক গত ২৩শে [িসেম্লর 
মক্তাঙ্গন মণ্টে আভনীত হয়েছে। 
থিয়েতর লাইবরের এই নাটকটি ১৯৬৯ 
সালের ২২শে এপ্রিল থেকে আজ পর্যন্ত 


কলকাতা ও বিভিন্ন জেলায় ১৪ রজনী 


_আভিনীত হয়েছে। এই নাটকে লেনিনের 
চাঁরব্ধে অভিনয় করছেন শরাদন্দু মুখাজ! 











পর্ণ সেন প্রযোজিত ও পথ্য বস 
| পারচালিত এস, এস, ফিল্মসের “দ্যাট 
রন” ছাঁবর চিত্ৰগ্ৰহণ প্রায় শেষ। বিনয় 
চন্মটাজণ রচিত কাহিনী অরলম্বনে 
ছাঁবাটির চিত্ৰনাট্য রচনা করেছেন পারচালক 
স্বয়ং! রস করেছেন হেমন্তকুমার । 
































: আলী ও তেলত লা 
পপ হাতে উদ কাত 
চারে রূপদান করেছেন। দুটি অনন্য 


ছাৰ কন এন্ছ না ছবির ক 





ডি সা 
সহযোগ প্রযোজনার দাঁয়ত্ব বহন করছেন 
মরুলে*বর 'িংহরায়। 


উন আৱত 'ঘখের ধন কে চিত্ররাগ দ্বোঃ 


যোগ 


সাহাজে সিনে ল্যাবরেটারর পাঁরচালর 
শ্রীধীরেন দাশগুপ্ত বাংলায় একাঁট চলাচ্চন্র 


প্রযোজনা করছেন। গত ২৪শে [ডিসেম্বর 


একথা হ্বাষণা করেন। বিখ্যাত শিশু 
সাহাতিক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'যখের 


ধন’ বইটির ভিনি চিতস্বন্থ কিনেছেন। 
সকল বয়নের দর্শকের উপযোগী করে 


ছবিটি “নিৰ্মাণ করা হবে উমাপ্রসাদ সৈন্ের 
পাঁরুচালনায়। 
ইতিমধ্যে ক্ষমতাশশীল পাঁরচালকরূপে 
দ্বীকৃতি পেয়েছেন।,. জানুয়ারী মাসের 
শেষ সপ্তাহ থেকে ছাবর কাজ শুরু হবে॥ 


এই তরুণ পারচালর ৷ 


প্রযোজক : শ্ৰীনাশগ:প্ত: বহু বছর পর্বে আজি, 


ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীন ব্যবনায়ে 
সাফল্য লাভ করেছেন। তিনি হিন্দী, 
তামিল, কৰ্ণাটক ছবি প্রযোজনা 








ছেন। বাংলা ছাঁবর ক্ষেত্রে এই তাঁর 








সি 


ভাজ্জা...... শান্তিপ্রিয় 





{ক্লকেট কথাটির আভিধানিক অর্থের সংগে এ-মগের খেলোয়াড় আর 1রূকেট পাঁরচালকদের সম্পকর্টা বোধহয় আদায়* 
কাঁচকলায়। অথচ 'রুকেট ভদ্রলোকের খেলা বলেই পাঁরচিত। কিন্তু বর্তমানে ভারত সফররত অস্ট্রেলয়ান ক্রিকেট দলের 
আধিনায়ক, খেলোয়াডুগণ, ম্যানেজার কিম্বা অস্ট্রেলিয়ান ক্লিকেটের কর্মকতাঁগণের আচরণ শনুধুমান বিস্ময়কর নয়, অকল্প” 
নীয়ও বাটে। সফরের শুরু থেকে লরণী এবং তাঁর দলের খেলোয়াড়রা ভারতের দর্শক, সাংবাদিক, চি্সাংবাঁদক এমন বি 
ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের সংগে যে ব্যবহার করেছেন যে-কোন দেশের পক্ষে তালজ্জার বষয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ এব 
পারতাপের বিষয় হলো অস্ট্রৌলয়ার ক্রিকেট কর্তাদের আচরণ আর মন্তব্যগ্মলো। স্বয়ং.ডন ব্র্যাডম্যান বললেন, কাগজে যা 
ছাপা হয়েছে আমি তার সবটা বিশ্বাস কার না। কলকাতায় খেলার চতুৰ্থ দন লরী ফটোগ্রাফার মীরেন আধকারাঁকে 
ধাকা 1দয়ে ফেলে দলেন_কিন্তু মাঠস[দ্ধ লোক যে দৃশ্য দেখতে পেলেন, মাঠে বসেও বেনট সাহেব তা দেখতে পেলেন না। 
আর সব শেষে বাজার গরম করলেন 'রাঁচ বেনো। তিনি বললেন যে, ভারত অপ্টোলিয়ার. খেলোয়াড়দের নিরাপত্তার 
ধ্যবস্থা করতে পারে 1ন। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের প্রাতকুল অবস্থার মধে) খেলতে হচ্ছে। সূতরাং সফর এখনই বাত 
করে দেওয়া হোক। মাদ্রাজের পণ্চম টেস্টের আর দরকার নেই ৷ অস্টৌলয়ার খেলোয়াড়দের দেশে ফিরিয়ে আনা দরকার এখনই | 
ছায় কিকেট-তোমার আভিধানিক অর্থও যে ওরা ভুলে গেলো। কিন্তু আমরা তো জান, লরী এবং তাঁর দল ভারতে 
এসে যে ব্যবহার করেছেন__একমার ভারতবর্ষ বলেই তাঁরা তার জন্যে বিনা অপমানে ফিরে যেতে পারছেন! কিন্তু আজ 
জার আমাদের চপ করে থাকা চলে না। ওঁরা আঁতাঁথ ছিলেন, তাই গুদের কন করা হয় 1ন। কিন্তু ও'রা যখন আমাদের 
দেশ তুলে গাল দিতে শুর; করেছেন তখন আমাদেরও উচিত তার ঠিক ঠিক জবাব দেওয়া। সাত্যকারের চিট আজ বিশ্ব 
বাসশর চোখের সামনে তুলে ধরতে হবে। সকলকে জানিয়ে দিতে হবে যে, অস্ট্রৌলয়ার খেলোয়াড়রা কতো হান। তাঁরা শুধ 
খেলতেই জানেন, ক্রিকেট শব্দের মানেও জানেন না। আজ আমাদের সব থেকে খারাপ লাগছে এই কারণে যে, এইরকম একটা 
অসংঘত দলের খেলা দেখতে গয়ে বাংলা দেশে সাতাঁটি তরুণ প্রাণ ৰিলেন। এও যে আমাদের কাছে আর এক রকমের চরম 


সম প্রতিযোগিতায় মোহনবাগানের, 


যখন জয়-জয়কার; ঠিক তখনই বোম্বাই- 
এর রোজ্ৰর্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার 


ভাবে, হারিয়ে দিল এ বছরের আই; 


এফ: এ শীষ্ভ ও লাগ৷ বিজয়ী মোহন- = 


বাগান, র্লাবকে। শ্মধ্য৷ হারিয়ে দিল 
বলজে' বোধহয় ভুল হবে) প্রথম অধধোহি 
ইস্টবেঞ্খজ' িন-তিটে গোল: দিয়ে, 
অসহায়: করে ফেলোঁছন মোহনবাগানকে। 
এ বছরের আই. এফ‘. এ শীল্ডের খেলায় 
ইস্টবেঙ্গলের যে অবস্থা হয়োছল রোভার্স 
কাপের: ফাইন্যালে মোহনবাগানকে ঠিক 
সেইভ্যবেই কোপঠাসা হয়ে: হেরে: যেতে 
হলো: প্রথম অর্ধেই পর পর তিনটে গোল: 
খেয়ে। 

ইস্টবেঙ্গলের এই আফি্মরণীয় 
সাফল্যের পেছনে সব থেকে, বড় অবদান 
বোধহয় সুভাষ ভৌগিকের। তিনি একাই = 
দিয়েছিলেন দুটি গোল। বাকী গোলটি = 


তব্‌ খেলার 
প্রথম কাঁড় নট প্রচণ্ড আক্মণ চালি- 


ৰি বে 
ইস্টবেষ্ঞাল দলের রক্ষণভাগের খেলো- 


ফ্লাড়রা মোহনবাগানের সমস্ত আঙ্লমণ৷ 
প্রাতিহত করে 


ৰক্ত 


পঞ্চম টেস্ট ম্যাচেও একইভাবে 
ভারতের বোলাররা দিয়েছেন অসামান্য 
 জত্বের পাঁরচয় আর: ব্যাটসম্যানরা 
দিয়েছেন: অসহনীয় ব্যর্থতার পাঁরচয়। 
আড়াই শ' রানের চেয়ে: একটু বেশিতে 
অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ কারয়ে 
দিয়ে ভারত দেই দিনই (দ্বিতীয় দিনে) 
১৬৬, রানে শেষ: করলো তাদের প্রথম 
ইনিংস। 

ভ্ঞাগ্যস পাতোদি ভালো খেলে- 
ছিলেন! কলকাতায়; পাতোঁদিকে ‘গো 
ব্যাক; গো ব্যাক' বলে: ব্যারাক করা 
হয়েছিল। সেই পারুতাঁদিই মাদ্রাজে 
গিয়ে রেখে এলেন: অসামান্য কৃতিত্বের 
স্বাক্ষর। পাতোঁদি- ৫৯ রান না করলে 
ভারতের: ফে ভরাভ্বাবং হতো সে বিষয়ে 
কারো এত্োটটকুও সন্দেহ নেই। 

_ অবে' এ কথা বলতে আজ এতো- 
টুকুঞ দ্বিধা নেই যে; অস্টোলয়ান 


_ দলা মোটেই: খুব: একটা শাঁ্শালাী দল 
_নয়। 


বোলিং-এ. তাদের, খুব একটা 
ধার আছে: বনে: মনে: হয়৷ না। ম্যাকেঞ্জি 
সম্বন্ধে আমরা যা৷ শুনোছিজাম তার 
1ছিঢেফোঁটাও দেখা যায়: নি তাঁর মধ্যে। 
“ক্রিম্যান। মোটাম্ছটি। কনোলীর বল 


ৰ ... জী বলেই ভালো । ম্যালেটের বল 
ন ঘোরে ঠিকই, আমাদের স্পিনার- 


শোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। | কিন্তু 


স্যুবিধে করতে পারেন ন তাঁরা কোন- 


হারিয়ে গেলো। এখন বাকী আছে ডুরাণ্ড 


কাপের: খেলা। দেখা যাক ডুরাণ্ড কাপ 


, আক্রমণের মোকাবিলা করতেন, 
বি 


পি ভারতুগয ব্যাটসম্যানরা 
যাদি সাহসের: সংগে খেলে অস্ট্রেলয়ার্‌ 
তাহলে 


লেল: আনার ভাহনবাগান' রি | 


পেণছবে, তাক আরা ৮১৬৮ৰ 
ভারত, বন্মম অস্ট্রেলিয়ার, পঞ্চম. টেস্ট 
'ব্লিকেউ ম্যাচ. শেষ. হয়ে যারে. অথ 

দলের ভারত. সফরও শেষ। 


মি ॥. !র্চি বেন ॥ 

বড় খেলোয়াড় হলেই, যে স্পোর্টিং মনো" 
ভরেব্র পাঁরচয়, দিতে, ভবে এমন, কোন 
কথা, নেই আরই সাম্প্ৰততৰক প্রমাণ, বি 





১৯৬৮ সালে ॥ 


হয়তো খেলার ফলাফল অন্যরকম 
হতো... ৷ 


ক্যাপ্টেন যোঁগন্দার সিং সোভ্সেস) 


জন্ম-১৯৩৮ সালের ১০ই এাপ্রল। 
এ্যাথলেটিক বিভাগের সেরা প্রাত- 
যোগী । ১৯৬৬ সালে ব্যাঙং্ককের 
এশিয়ান গেমস-এ যোগন্দার সং 
শট পাটে সোনার মেডেল পেয়েছিলেন। 
শট পাটে তাঁর জাতীয় রেকর্ড হলো 
৯৬:৫০ গমটার। 

{মস মনাঁজৎ ওয়ালিয়া পোঞ্জাব) 

জন্ম--১৯৪৬ সালের ২৫শে 1ডিসে- 
ম্বর। পণ্ডম এশিয়ান গেমস-এ ৮০ 1মটার 
হার্ডল রেসে রোঞ্জ পদক লাভ করেন। 
১১'৪ সেকেন্ডে তিনি এ দূরত্ব আঁতিক্রম 


জন্ম--৯৯৩২ সালের ২২শে এপ্রল। 


খলাধূলায় অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করার জন্যে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি. গার সম্প্রতি 
ক্লীড়াবদকে অজর্টন পুরস্কার প্রদান করেছেন। এবার যাঁরা অজদিন পুরস্কার পেলেন তাঁরা এ ইল যোঁগন্দার 
সিং (নিস মনজিৎং ওয়ালিয়া, নায়েক সুবেদার গুরুদয়াল সং, হাবিলদার দেনিস স্বামী, ই এ: এস. প্রসন্ন, ক্যাপ্টেন বলবীর 
সং ও 'প্রনসেস রাজশ্রী। এবারের অর্জুনদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে দেওয়া হলো ঃ 


ভারতীয় বাসকেট বল দলের আঁধনায়ক। 
১৯৬২ সালে এশিয়ার চতুর্দলীয় 
বাসকেট বল প্রতিষোগতায় ও ১৯৬৭ 
সালে এশিয়ান বাসকেট বল প্রাতি- 


জন্ম--১৯৪৪ সালের ২১শে মার্চ। 
১৯৬১ সালে জাতীয় ও সাঁভসেস 
চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন ফ্লাই ওয়েট 
{বভাগে। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৮ সাল 
পর্যন্ত ফেদার ওয়েট 1বভাগের 
চ্যাম্পিয়ানশীপও 1তানই লাভ করেছেন। 


ই. এ" এস প্রসম মেহীশ্যর) 

জন্ম--১৯৪০ সালের ২২শে মে। 
ইঞ্জিনয়ার। ভারতের এবং বিশ্বের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ অফ সপন বোলার। 


সাতজন সেরা 


কলকাতা টেস্টের আগে পর্যন্ত ২০টি 
টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করে লাভ 
করেছেন ১০৩টি উইকেট। 


ক্যাপ্টেন বলবীর সিং সোভ“সেস) 
জন্ম_-১৯৪৫ সালের ৫ই এাপ্রল। 
ভারতীয় হাক দলের হাফ ব্যাক। 
১৯৬৬ সালে ব্যাঙ্কের এশিয়ান 
গেমস ও ১৯৬৮ সালে মোক্সকো 
খেলেছেন। 


'প্রননেস রাজশ্রী (ৰকানীর) 

জন্ম--১৯৫৩ সালের ৪ঠা জুন । 
ভারতের কাঁনষ্ঠতম প্রাতিযোগিনী 
হিসেবে আন্তৰ্জাতিক সুটিং প্রাত- 
যোঁগতায় যোগদান করেন। ১৯৬৭ 
সালে জাপানে অনৃষ্ঠিত এশিয়ান 
সুটিং চ্যাম্পিয়ানশীপ প্রাতযোগিতায় 
মাত্র ১৪ বছর বয়সে যোগ দেন। 





ন ৷ লাইনে ৷ এ ইন ন্ট এবং 
লি ছিল ।. বসে. বসে 


ৰ 


পৰ। 
টা মে 


মা 
সা 


রাখার কারঞকা-কানন ও. দক্ষতা দেখেছি, 
ভাই ভরসা ছিল এবারেও তারা শঞ্ধলা 
ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু যা দেখলাম, 
ক্আঞ্চর্ধ হবার পক্ষে যথেষ্ট। তারা সব 
নিজেদের মধ্যে কথা বলছে এক জায়- 
গার দাঁড়িয়ে। একজন পলিশ 
আঁফিসারকে (পদাতিক) প্রশন করলাম এই 
অৱস্থা তাঁরা চলতে দিচ্ছেন কেন? 
উত্তর যা পেলাম, তা মে কোন শিশুরও 
উদ্রেক: করে। তাঁরা তখনও 
পৰ্যন্ত আদেশ গান নি শৃংখলা ফিরিয়ে 
আনতে । তাঁরা যখন এলেন তথনই 
আদেশ নিয়ে এলেন না কেন, বা.পেলেন 
মা কেদ--ভা জানি না। 
হঠাৎ পনের টাকার লাইনটা তৈরি 
হোলো সব নতুন মুখদের নিয়ে। আমরা 
যারা আগে ছিলাম তাদের কৌলগন্য 
গৈছে--ফলে আর পৃব্থলে ফিরে 
যাওয়ার-চে্টা ব্যতুলতা মনে হোল। ঠিক 
করলাম ফিরে আসব বাঁড়তে। 
পুলিশের এই চুপচাপ দাঁড়িয়ে 
থাকা কেউ পছন্দ করে নি এখানে ৷ 
যাক: কই বা করবার ছিল। হঠাৎ 
সামনে সারা গেছে। খোঁজ 'নয়ে 
জানলাম যে, ৭ টার সময় ৬. টাকার গেট 
খোলার সঙ্গে সঙ্গো অদ্বাভাবিক চাপের 
সমষ্টি হয়৷ এবং তারা সে চাপ সহ্য না 
কৰতে গেরেই মার গেছে। বেশ কিছ 


ওপর হাত উম করে জনতা 


প্রমাণ দিলেন যে, তাঁরা | 
খেলা দেখতে চান। পনের 
লাইন বেশ স্ফীত 


হরে ভি ৷ | 


জন্য দাঁড়িয়োছল। তারা এই অ 
লাইনে ঢুকে পড়া, এই সময় কিছ 
৩1৪ জন পাঁজিশ থাকলেও তারা 7 
দর্শকের ভূমিবা গ্রহণ করে। ভগন প্রকৃত 
লাইন না থাকায় সকলেই গেটের দিকে 


চাপের সৃষ্টি হয়। অশ*্বারোহ 
৪৮% বি ১০-১৫ মিনিট আগে 





রও তখন প্রায় পড়ে যাবার 
আমার সামনে অনাকয়েক পড়ে 


; ফলে অন্যান্যরা বাধ্য হয়ে পিছ- 
ওপর দিয়ে চলে য়ায়। তখন তারা 

|: বাঁচান! মরে গেলুম। মরে গেলুম” 
আর্ত চিৎকার করে। কিন্তু কেউই 
তাদের সাহায্য করতে সাহস করছে না 
নিজেদের পড়ে যাবার ভয়ে। আমি 
সাহায্যের জন্য হাত বাড়াতে 


1 না, আর মাটিতে একবার পড়ে 


সম্ভব হবে না। তাই পিছনের লোকের 
গেটের দিকে 

যখন এত কম্টে গেটের 

মধ্যে এলাম, ঠিক তখনই 

পীলশ দল লাঠি চালাতে শুর করে 


ঘোড়া-পুলিশ 

ছনভঙ্গ করতে লাইনের মধ্যে 
তখন আমিও প্রাণভয়ে 

তখন কোথায় যাচ্ছি, 


আজকের ভিড় বোঁশ। 


তিনটি লাইন তৈৰি হয় সঃশুংখলভাবে। 


এবার যারা লাইনের সামনে দাঁড়াল, মনে 
হয় বোশরভাগই পরে আসা লোক। তখন 
অনেকেই চলে গেছে। ছন্রভঙ্গ জনতা 
অনেকেই লাইনের লোকেদের ওপর ইট" 
পাটকেল ছুড়তে থাকে। আমি তখন 
লাইনে এসে এক চেনাজানার দেখা 
পাই ও তার সঙ্গে দাঁড়য়ে পাঁড় ও 
টিকিট পাই । এখন কথা হোল, লাইন 
যখন এত আগেই হয়োছল তখন পুলিশী 
ব্যবস্থা আরও আগে থেকে জোরদার 
করা উচিত ছিল। তাছাড়া সমস্ত 
অকল্যা্ড রোডে শালের খঁটি ও 


পুলিশ চড়িয়ে ছিল 


কাগজে লেখার ভাষা আমার কোনদিন 
আসে না, লিখতে হবে তাও কোনাঁদন 
ভাবি নি। কিন্তু ইডেনের চতুর্থ দিনের 
খেলায় যে মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটল তার পাঁর- 
প্রোক্ষতেই আমাকে লিখতে হল। এই 
টেস্ট খেলা দেখার জন্য বহুদিন চেষ্টা 
করে বহু জায়গায় ধর্ণা দিয়েও একখানি 
টিকট সংগ্রহ করতে পারলাম না। তাই 
ঠিক করলাম লাইনেই খেলা দেখব। প্রথম 
খেলা দেখতে ধাই দ্বিতীয় দিন। ওইদিন 
ভোর পাঁচটায় ইডেনে পেশছই এবং 


লাইন দই, কিন্তু ভোর ৫-৩০ মিঃ থেকে . 
৬-৩০ মিনিট পর্যন্ত তিনবার লাইন 


ভেঙে যায়। এর পর পাীলিশের সু 
ব্যবস্থায় লাইন সোজা হয় এবং টিকিট 
পাই। চতুৰ্থ’ দিন আমি এবং, আমার 


আমরা পেশছে দেখলাম 
এবং, কাতারে 


লাইন দিই। 


বাধ্য করুল। এমন সময় শোনা 
লাইনের চাপে ৬-৭ জন মারা গেছে 


এবং পনীলশকে টিল ছংড়তে লাগল 
এইরূপ অবস্থা মিনিট পাঁচেক চলার : 
পুলিশ লাঠি হাতে তাড়া করলে জনতা 
পালিয়ে গেল। এরপর আবার পাঁরক্কার 
নতুন লাইন তৈরি হলো। পালিশ 
লাইনকে তেখন নিয়ন্ণ করতে লাগল 
কিন্তু কিছ জনতা তখনও উত্তেজিত হা 
পুলিশের ওপর এবং লাইনের ও? 
ইট ছংড়ছে। পুলিশ তখন এ জনতাকে 
তাঁড়য়ে দূরে সারিয়ে দিল। এর কিছ 
এ মিঃ গেট খুলল: 


নিত ৭ 
না যে দিক বিশ্রীভাবেই না ৬-৭ট 
জীবনদীপ নিভে গেল। আমার মনে হয় 
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নারীর অবশ্যপাঠা গ্ৰন্থ। মূল্য--২-৫০ পয়সা | 


পরেশ্চরণ রসোল্লাপ ৪ 
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ৰবাব 8 
যোগীপ্রবৰ যহমি শ্ৰীয়ান্ঞবঃ 
সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসমাঁ 


পণ্ডিতপ্রবর ৰীকালীপৃসযক্ত বঙ্গানবাদ 1 
টাকা । 
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ঘুক্ুফ়ণ্টে বিবাদের অবসান হোক, ও 


বাংলা কংগ্রেসের তথাকখিত, গণ-অনশন 
প্রত্যাহৃত হয়েছে--যাদও এ আন্দোলন 
দীর্ধীদন চলবে বলে ঘোষণা করা হয়োছল। 
গণ-অনশন চলার সময় শ্রীবভূতি দাশগুপ্ত 
মধ্যে মনোমালিন্য 


গালাজ সুর করোছিলেন, 
হয়োহল, যা্তম্লণ্ট কুবি ভেঙে যায়। ওখানেই 


শেষ নয়, শ্রীসুশাল ধাড়া মিনিট গঠনের কথা 


সরল সং মানুষ মৃখ্যমন্্শ 


বললেন। 


কেউ ভাবলেন । কারণ গপ-অনশনের 
আন্দোলনে আরো দুটি দল-পি, এস, পি 


ও এস, এস, পি তখন যোগ দিয়েছে। 


অকস্মাৎ হাওয়া ,বইল উল্টোদকে। 


7 42 


সুস্পটভাবে ঘোষণা করা হোল যে, এঁ দল 
সি, পি, এম-কে বাদ দিয়ে দানয্ন্ট গঠনের 
পক্ষপাতী নয়। অন্যাদকে ভাঙন সৃষ্ট হোল 


বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে! এ দলে . নেতা 
“সুকুমার রায় সহ করেকজন দায়িত্বশাল সদস্য 
(গত ডিসেম্বরের শেষের দিকে বাংলা কংগ্রেসের 
॥গণ-অনশনের শুধু বিরোঁধতাই করলেন না, 
» এ তাঁদের আভমতে এ অনশন প্রাতা ্লয়শীলদের 
প্ররোচনার ফলেই বিপথে চালত হচ্ছে। 
একজন সদস্য এমন কথা পর্যন্ত বললেন যে, 


[তান অনশনের প্রথম দিকে চাকার দানের 
প্াতশ্রণিত দিয়ে লোক সংগ্রহ করেহেন। 
(অবশ্য বাংলা কংগ্রেসের শ্রীস্কুমার রায় 
‘বলেছেন যে, শ্ৰীঅজন্ মুখোপাধ্যায় গপ- 
অনশন আন্দোলন সুরু হবার আগে 
সংষ্পন্টভাবে জানিয়েছিলেন যে, এ আন্দোলন 


কিন্তু বাংলা কংগ্রেসের বিশেষ কোনো নেতার 
হাতে পড়ে আন্দোলন বিপথে চালিত হয়। 

উপরি-উন্ত ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করলে 
দেখা যাবে যে, বাংল? কংগ্ৰেস কর্তৃক গণ- 
“অনশন প্রত্যাহার করা ছাড়া কোনো: গত্যল্তর 
ছিল না। 

অনশন পর্বের শেষের দিকে এস, এস, পি 
ওঁ আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার দলের- কোন্যে 
কোনো নেতার এখন মনে হয়েছে বে, 
এস, এস, পি এ আন্দোলনে যুষ্ত হয়ে 
যথাযথ কাজ করে 'ন। বলা বাহুল্য এ দল 
এখন সঙ্কটের সম্দখীন। বাভন্ন দল ধেমন 
ভেঙে ভেঙে টুকরো হচ্ছে, এস, এস, পির 
গাঁত এখন সেই, দিকে। এ দলের নেতা 
রাজনার্য়শ পাঁশ্চসবশা সম্পর্কে একদা যে 


স্ব উক্তি করেছেন, তা পাশ্চমবঙ্গের মানুষের - 


পক্ষে ভুলে. যাওয়া সম্ভব নয়, কারণ তিন 


পাশ্চমবঞ্গের ইজ্জত নিয়ে মিথ্যা টানাটান 
' করেছিলেন। | 


যাহোক বিভিন্ন ঘটনার ফলশ্ৰহঁততে এটাই 
এখন লক্ষ্য করা যাচ্ছে বে, বিভিন্ন দল যখন 
ভাঙনের সৃণ্মুখখীন, তখন তাঁরা জনসাধারণের 
কল্যাণের কাজ কতটুকু করতে পারবেন। 
অবশ্য এসব ভাঙনের মুলে আছে কোনো, 


-জন-কল্যাণসাধনের জাগির, কেউ ব্য সত্যিই 
জন-কল্যাপ করতে সহুদয়ভারে ইচ্ছুক, কেউ বা 
দলের নেতৃত্ব রক্ষার জন্য অপরের চারন্র 
অলাীকভাবে হরণ করেন। বস্তুত জনগণ ষে 
[তিমিরে ছিল, সেই তামরেই আছে। শিক্ষিত 
জনসাধাবণ খবরের কাগজ খুলে পরস্পর 
দলগদালর বিরুদ্ধে গালিগালাজ পড়েন এবং 
একশ্রেণীর নেতা প্রায় নাম ছাপাবার লোভে 
এসব বাক্য সংবাদপত্রে বিতরণ করেন। 
পাঁশ্চমবঞ্গে যন্তফ্রন্ট গঠিত হওয়ার পর 
সেই অবস্থা আমরা লক্ষ্য করে আসাছ। 


বন্তরফুন্টের বাঁশ দফা কর্মসূচী কামকর 


অপেক্ষা সাড়ে বারশ ভাজাব মতো 'কুৎস্যণ:্ণ 
বাক্য বিলি করতেই নেতৃবৃজ্দ ওস্তাদ- এবং 


এমন হয়তো কোনো কোনো দলের ধারখ্য, . 
* ওরা চলে গেলেই” আমরা নজ্যপাট ভোগ; 


আমরা মনে করি, যে কোনো দলের পক্ষে 
এ রকম ধারণা একান্ত গাঁহ'ত। কারণ 
পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ যু্তফ্রন্টের সমস্ত 
্লগ্যালকে রাজ্য চালাবার দায়িত্ব দিয়েছেন? 
পাঁচ বছর পর আবার তাঁদের জনসাধারণের 
সম্মুখীন হতে হবে। তখন জনসাধারপই 
{ুবচার করবেন যত্ক্রল্ট থাকবে কি-না, 
অথবা কোন্‌ দলকে তাঁরা বর্জন করবেন ঝা 
গ্রহণ করবেন? 

তবে বর্তমানে জনসাধারণের বারণ 
কোনো কোনো অল্তিদ্ির ছুলশীতিম্ন্গ নয়। 
এমন কি সংবাদপন্নে কোনো মল্মীর নামে 
দুন্শীতর আভিযোগ হলে “তনি বিচার" 
‘বিভাগীয় তদন্ত কাঁমাট গঠন করে তা অসত্য 
প্ৰমাণ করার কেনন চেস্টা করেন না! 
কোনো দপ্তর সম্পর্কে মন্ত্রীদের, মধ্যে 
আঁভষোগ থাকলে মাদ্যিসভা তদর্ত কাঁমাট 
নিয়োগ করে ক ভার সত্যাসত্য বিচার 
করতে পারেন না? তাই মনে হয়, মানফ্ৰন্ট 
গঠন করা বা সরকারকে বর্বর ও অসভ্য 
বলার্র আগে মল্লিমহোদয়দের নিজেদের 
আযস্রান্সন্ধান করা উচিত। 

গণ-অনশন বন্ধের পর আবার নতুন 
পারাস্ধাতর সান্টহয়েছে। সি; পি, এম-এৰ 
পক্ষ থেকে বলা হয়েহে যে, এই শরকার 
অসভ্য ও বর্বর একথা প্রত্যাহার করতে 
হবে। বাংলা কংগ্রেসের জনৈক নৈত 
বলেছেন, তাঁবা কোনো ভুল করেন 'ন। 
এই অবস্থার মধ্যে শ্রীবভৃতি দাশগুপ্ত 
যুজ্জফ্রল্টের মধ্যে এক্য আনার চেষ্টায় ব্ৰত 
রয়েহেন এবং প্রতিশ্রাতিমতো মুখ্যমতী 
নিৰ্বাক রয়েছেন। 

আমবা আশা করাঁছ সমস্ত বিবাদের 
অবসান হবে এবং যন্্তম্ৰুন্ট গঠনের জন্য 
গৌরবাম্বিত মুখ্যমল্লী হুন্তগ্রস্টকে রক্ষা 
করবেন। কারণ সব দলেরই তো একমত, 
বক্তরেস্ট ছাড়া গত নেই 


HB — 





দাবিতে ফেরুমন সিং অনশম সত্যাগ্ৰহ 
_ করে শেষ পর্যন্ত প্রাণ বিসৰ্জন দিলৈন। 
এস-এসটি নেতা শ্রীবর্সরণী ঠাকুর 
অবাশ্য কোনো তুচ্ছ ব্যয়, নিয়ে অনাণন 
ধমঘিটে নামেন 1ন, 


সমর্থন, জানিয়েই তিনি ধর্মঘটের পরে, - 


গা বাড়িয়েছিলেন। গত ৪৭ দন ধরে 
কপূর ঠাকুরের অনশন ধর্মঘটের বয়স 
হয়েছিল ১৩ 'দন। 'দেখা গেল করা 
ঠাকুরের প্রাণত্যাগের হ-্মকাঁ সুফল প্রসর 
করেছে। কতৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবি- 
দাওয়া মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। 
স্বভাবতই লেবুর রব. পান করে 
এস-এস-পি নেতাও তাঁৰ অনশন ভঙ্গ 
ফরেছেন। একে আঁহংস আন্দোলন তায় 


. মুখ্যমন্ত্রী ্ীহামায়াপ্রসাদ - 


আমসেদপুরের = 
সাতটি ইঞ্চিনীয়ারিং কারখানার ৩৯ ' 


মর্যাদা বাড়িয়ে দয়েছে। মাঁকন যত 


আন্দোলনের অন্যতম পন্থা হিসেবে গ্রহণ 
ক্রেছেন।॥ - 

দু বছর আগেও কপর্তরী ঠাকুর 
ছিলেন, বিহারের জবরদস্ত মন্দ, এবং 
রাজ্যের প্রথম যুক্ফরষ্ট মীল্লসভায় 


পরেই ছিল. তারি দ্থান॥ অবশ্যি, উপ- 


ম্দখ্মন্ম হয়েই যে কর্মরদী ঠাকুর 


খ্যাতির আমন, প্রধম, পেলেন। তা নয়, 





বিরোধী পক্ষে .. যখন ছিলেন। তখনও 


ধবধানসভার' এস-এস-পি' দলের: নেতার = 


আসনাঁট তাঁরই ছিল বস্তুত. ১৯৫২ 


এবধানসভার সদস্য নিৰ্বাচিত, হয়ে 


আসছেন ৷৷ বিধানসভার ভেতব্রে-বাইরে 
তাঁর সমান, সমাদর। দলমতানার্বশেষে 
বিহারের সকলেরই' কাছে তান শ্রদ্ধার 
পাত! _ 
কিন্তু তা সত্ত্বে ক্র ঠাকুর 
8৭৪২ 


{সিংহের 


কারণেই শ্রী 


এ-ধরনের 
ধারণা, জল্মাবার প্রধান কারণ বোধ হয় 
এই' যে, এস-এস-প' দলের সাম্প্রতিক 


তণয় বে A ভূমিকা 
. সম্পর্কে জনমনে সংশয় দেখা দিয়োছিল।' 


তারা এভাবে ঘটনাটার ব্যাখ্যা করেছে ষে, '* 


যেহেতু জামদেদপুরের শামক অন্যুলে 


এস-এস-পি'র, কোনো, শক্ত ভিত নেই, 


সেহেতু, কপার ঠাকুব এই সুযোগে 
দলের-মর্ধানা বাঁপ্ধর চেষ্টা করছেন। 


এখানে এতকাল কংগেসই একচোঁটয়া' 


কতৃত্ব করে গিয়েছে, তবে গত মধ্য” 
বত নিৰ্বাচনে জামসেদপুরের দুটো 
আসনই কমিউনিস্ট পাটি দখল করেছে। 
অর্থাৎ শ্রামকদের মধ্যে দুই কাঁমিউনিস্ট 


পা্টিরই প্রভাব বেশ এস-এস-পি ' 


পক্ষই. অবলদ্বন। করেন নি। 
এননরপেক্ষতা, এবং উপদলীয় কোন্দল 
থেকে নিজেকে, উতর, রাখতে পারার 


পর* শ্রীকপর্তরী- ঠাক্রই এস-এসপ 
দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন? 


এস, এম. যোশীর, প্রদত্যাগের _ 





ন্যাশন্যাল প্ল্যনিঃ--(৬২৬) 
_ ট্যা[নংএৰ পক্ষে স্ুভাঘচান্দ্রত্র 
৮... প্ৰচাৱ -(২) 
এর পরে সুভাষচন্দ্র নভেম্বর মাসে লখনোঁ ও পার্বস্থ 


অগ্চলে সফরে পিয়ে নানা -সভায় প্ল্যানিং প্রসঙ্গে অনেক * 


কথা বলেন।. মোতলাল স্মাঁত সঙ্ঘ আয়োজিত খাঁদ ও 
শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে তাঁকে আহবান করা 
হয়োছল। সৃচনায় সমাজতন্ত্র নেতা আচাৰ্য" নরেন্দ্র দেব 
দুভাষচন্দ্রক অভৰ্থনা জানিয়ে জাতাঁয় প্নগঠিন পাঁর- 
কজ্পনা রচনায় তাঁর প্রেরণার উল্লেখ করেন। নরেন্দ্র দেব 
, হলোছলেনঃ - 

“এই সামতির আয়োজিত প্রথম বাৰ্ষিক প্রদর্শনীর 
' টদ্বোধন করেছিলেন খান আবদুল গফুর খান, দ্বিতীয় 
ঘংসরে শ্রীযুক্ত ভগবানদাস, তৃতীয় বংসরে শ্রীযন্ত 
পুর্যোত্তমদাস ট্যান্ডন। এই প্রথম স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি 
প্রদর্শনীর উদ্বোধন করছেন। আটা প্রদেশে কংগ্রেস 
লরকার গ্রামের কুটীরাঁশজ্পের. উন্নাতর জন্য চেষ্টা করছে 


কারণ দেশের সামনে আসল সমর্স্যা এখন জাতীয় আয় - 
বৃদ্ধি, সে ব্যাজ কিন্তু স্বাধটুন হওয়ার আগে বৌশভাবে . 
করা সম্ভব নয়। ' কেন্দ্রীয় সরকারের - উপর-- . 


তাঁদের কোনো কর্তৃত্ব নেই, তা না থাকলে বড় কিছ করা 
- সম্ভব নয়, কিন্তু তা হলেও গরীব জনসাধারণের ভার 
' লাঘবের ছটা তাঁরা করতে পারেন, তা করছেনও। 
“ইংরেজরা প্রবল প্রচার চালিয়ে বলেছে, ভারত কৃষি 
প্রধান দেশ! এহেন প্রচারের মূল উন্দেশ্য--শ্জপে ভারতের 
উন্নাত চেম্টাকে খর্ব করা। 'শিল্প সম্বন্ধীয় প্রয়াসকে তারা 
সৰ্বপ্রকারে বাধা দেবার চেষ্টা করেছে। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত- 
শাসনের আঁধকার এখন পাওয়ায় এক্ষেত্রে কার্যকর 


ক্ছ করা সম্ভব হচ্ছে।- যুত্তপ্রদেশ সরকার 'ইস্ডাস্টিয়া্গ 
ফিনান্স কর্পো রেশন’, প্রতিষ্ঠা করেছে এবং শ্রীযুক্ত সুভাষ” 
চন্দ্ৰ বসুর প্রেরণায় কংগ্রেস ন্যাশন্যাল প্র্যানিং-এর প্রবর্তন 


' করেছে৷ উপয্যন্ত গবেষণার সুযোগ-সুবিধা এই সব 


প্রাতষ্ঠান থেকে পাওয়া যাবে।” 
সুভাষচন্দ্র তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বিস্তৃতভাবে দেশের 


- অর্থনৈতিক সমস্যার পটভুমিকা এবং পাঁরকম্পনাষোগে 


তর্পকভাবে দূরীভূত করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করে” 
ধছলেন। খাদ ও শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করছেন 
বলে বিস্তৃত আলোচনার প্রাসাঁশাক সুযোগ ওখানে পেয়ে- 
ছলেন। তাঁর বন্তৃতা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, খাদ’ 
অপেক্ষা পঁশজ্গই' তাঁর বন্তব্যের বোশ অংশ অধিকার করে 
[ছিল এবং শিল্প বলতে তান প্রধানত  যন্মাশম্পই 


.বুঝোছিলেন।৪ 


, সুভাষচন্দ্ৰ বলোঁছলেন £ 
, "আজ দেশের “সামনে দুটি প্রধান সমস্যা_দাসত্ব ও 


"_ দরদ... জনগণের সামনে দারিদ্রের চেয়ে বড় সমস্যা 


আর নেই। পরাধীন হবার পর থেকে প্রাতীদন অবস্পা 
মন্দতর হয়েছে। দাসত্ব-শঙ্খল ছি'ড়তে হবে, তার স্থানে 
স্বাধীনতার নতুন 'ভাত্ত গড়ে তুলতে হবে। ভারত একাঁদন 
এশ্বষেরি, দেশ ছিল, বিদেশীরা এসে দেশ আঁধকার কৰে 
সম্পদ লুটে নিয়ে গেছে। ফলে ভারত নিঃদ্ব। পরা- 
ধীনতা গেলেই তবে দারির্য যাবে।...আমাদের সামনে আঞ্জ 
ধবংসমূলক ও গঠনমূলক-_দুই ধরণের কাজ উপাঁস্থত। 
দ্বাধানতার জন্য সংগ্রাম করে শৃঙ্খল ভাঙতে হবে এবং 
প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যেই যে ক্ষমতা 


পাওয়া গিয়েছে গঠনমূলক কর্মে তার উপয্ন্ত ব্যবহার . 


করতে হবে। এই প্ৰদৰ্শন দেশবাসাঁর অর্থনৈতিক অবস্থার 
উন্নাতির উদ্দেশ্যে আয়োজিত হয়েছে, কিন্তু মনে রাখতে 





৪ পশিল্পায়ন ব্যাপারে স্ুভাবচন্দ্রের মনোভাব কংগ্রেসের একাংশে সংশয় সৃষ্টি করোছলই। ২১ নভেম্বর "সি এইম 
গুপ্ত এম এল এ-আয়োনজিত চা-পান সভায় কংগ্রেসীরা তাঁকে জাতায় পাঁরকল্পনায় কুটীরাঁশজ্পের জন্য কী রক্ষাকবচ রাখা 


হয়েছে সে বিষয়ে প্রশ্ন করোছিলেন। সুভাষচন্দ্র উত্তরে শুধ; বলেছিলেন, কোন্‌ শিল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, প্র্যানং = 
ক্ামশনই তা দির্ধারণ করবে। জঅমৃতবাজার, ২২ নভেম্বর) 


ভুলে. যাওয়া হবে না; ভারতে তার স্থান থাকবে, যেমন রয়েছে জার্মানী বা জাপানে ।” পোয়োনীয়ার, ২২ নভেম্বর! 
লক্ষ্য করলে দেখ যাবে, এখানেও তিনি অন্যান্য দেশের তলনায়..ভারতে কুটীরশি্পকে বোঁশ মর্যাদা দেবুর কথা 


ঘলেন নি॥ 


পা 


সির রিস্ক 


লাাছিক কদ্‌মতাী 


ছবে, সে পথে সবচেয়ে বড় যে-বাধা-সেই দাসত্বকে দ্র - ৰ es 


না করলে উদ্লেখষোগ্য কিছুই করা যাবে না। 
“এমন একাঁদন ছিল যখন অর্থনৈতিক অবস্থা কারু" ; 
ৰৃশলেপর উপর নিভর করত। সোদন আর নেই। এখন 


বড় কাবথানা তৈরী করতে না পারলে পাঁথবীর বাজারে - ' 


প্রাতযোগিতায় দাঁড়ানো যাবে না। এর থেকেই ভারতের 
মানুষ আজ বুঝতে পারছে, শিল্পায়ন ছাড়া গত্যুন্তর নেই। 
এ যুগ শিক্পের, শিল্পায়ন চাই-ই, তবে এমনভাবে তা 
ঘটাতে হবে যাতে তার দোষের 'দিককে এড়ানো যায়। 
ধশহপায়ন বলতে কিন্তু কুটীরাশিল্পের বিস্তার বোঝাবে 
" না। সত্যকার প্রয়োজন হল যথাষথ 'শিল্প-পাঁরকজ্পনা, 
যা নির্ধারণ করবে, কোন্‌ - শিল্পকে কুটারাশলপরপে 
রাখা" যাবে, কোন্‌ শিল্প বৃহৎ আকারে প্রবর্তিত হবে। 
এক্ষেত্রে মনে হয় কংগ্রেসের ন্যাশনাল প্র্যানং কাঁমশন 
যথাৰ্থ নেতৃত্ব দেবে।- পাঁথনীর সামনে সোডিয়েট রাশয়াই 
সৰ্বপ্ৰথম এই পাঁরকল্পন্ম ব্যাপারাঁটিকে তুলে ধরেছে। তার 
ফলে যেসব দেশ 'নজ্েদের নাৎসা বা ফ্যাঁসস্ট বলে থাকে, 
তারাও পাঁরকস্পনাকে গ্রহণ করেছে। ভারতকেও একই 
পাথর যাত্রা হতে হবে। পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ 


গীলকে কার্যকরী করতে গিন-চার বছর লেগে যাবে, . 


ব্যাপারটা একাঁদন-দশদনের নয়।” 

ভারতবর্ষে শিল্পায়ন সম্বন্ধে বাস্তব নানা সমস্যার 
আলোচনা অতঃপর সুভাষচন্দ্র করোছিলেন। স্বদেশী দ্রব্য 
ব্যবহারের আন্দোলন কিভাবে বিদেশী 'জানিসেরু.আমদানী - 
কাঁময়েছে তার উল্লেখ করাব পরে রাশিয়া ও তুরস্কের 
পাঁরকষ্পনার সাফল্যের কথা বলোছলেন। সেই সঙ্গে, 
ভারত যাঁদ সুপাঁরকাজ্পিতভাবে অগ্রসর হয় তার সামনে 
কোন্‌ উজ্জল ভাঁবযাৎ অপেক্ষা করছে তার ছাব 
এ'কে ছিলেন 


'_'  দ্রাশিয়ায় অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই পশ্চাংপদ ছিল, - 


ৃশল্পে নিতান্ত অনন্ত অবস্থায় তখন সে। ১৫ বছরের 
মধ্যে অবস্থার সম্পূর্ণ পাঁরবর্ত'ন হয়ে গিয়েছে। রাশিয়ার 
থেকেও আমাদের সাফল্য বোশ হতে পারে, কারণ ভারতীয়- 
দের বদ্ধ. ও প্রতিভা বিরাট। বর্তমানে পরাধীনতাই 
তাদের সামনে মুল বাধা। যাঁদ দাসত্ব দূর করা যায় 
তাহলে কুড়ি বছবের মধ্যে ভারতের দারপ্ন্য ও বেকার সমস্যা 
থাকবে না এবং অর্থনৈতিক অবস্থার এমন পরিবর্তন ঘটবে 
যে চেনাই যাবে না।... 

“উপসংহারে শ্রীযুক্ত বসু মুস্তাফা কামাল পাশার 


শিরা নত ডা 93.555 
গিপুল সাফল্য অর্জন করেছেন।" 
নভেম্বর এবং পায্লোনীয়ারে ২০ নভেম্বরের রিপোর্ট থেকে) 


(অমতবাজারে, ২৯ 


সুভাষচন্দ্র একই দিনে অযোধ্যা ছাত্র-সম্মেলনে ভাষণ 


দেন। প্র্যানিংএর কথা সেখানেও উত্থাপন করোছলেন। 


ছাত্রসভায়' ভাষণ দিচ্ছিলেন বলে পারকল্পনা-সমস্যার এমন 
দু-একটি বিষয়ের উত্থাপন করোছিলেন, যার স্গে ছাত্রদের 
বশেষ যোগ আছে। স্বাধীনতা দুরবতর্প নয়, এই আশ্বাস 
প্রথমত" তাদের দিয়েছিলেন, ?বন্তু সতর্ক করে বলেছিলেন, 
রাজনৈতিক স্বাধীনভাই শেষ কথা নর। "আসল কাজ 


‘রাজনৈতিক স্বাধীনতার 'পরেই আরম্ভ হবে।” ভাবষ!ং 


জাতগঠনের ভার ছাত্রদেরই নিতে হবে। ছাত্ররা ছান্রজশীবন 
পোৱিয়ে সেই ভার নেবে, এ ধরনের মনোভাবে সুভাষচন্দ্র 
কখনই সুখ ছিলেন না-_চিল্তাক্ষেত্রে অন্তত আঁবিলম্বে 
তাদের সমস্যাটির সঙ্গে হুস্ত হওয়া প্রয়োজ্জন। - তাদের 
অভিজ্ঞতাব অভাব? সুভাষচন্দ্র জানালেন, তথাকাথত 
আঁভজ্ঞতার অভাবের জন্যই তারা মন্ত দপ্টি; সেখানেই 
তাদের প্রগাতশীলতা 1৫ কিছু কিছ; মানুষ স্বাধীনতার 
পরে কংগ্রেস ভৈঙে দেবার কথা বলেন। আধুনিক রশতিতে 
পার্টি গঠনে বিশ্বাসী সুভাষচন্দ্র ছাত্রদের কাছে আবেদন 
জানিয়ে বলোছিলেন_ ছাত্ররা যেন কদাপি-এঁ ধরনের চিন্তার 
প্ৰশ্ৰয় না দেয়, কারণ তা বাজনৈতিক আত্মহত্যা হয়ে দাঁড়াবে। 
জাতশয় পাঁরবল্পনাকে সফল করবে কে_বাঁদ না সংসংগাঠিত 


দল থাকে? কন্তুতার শেষে তানি ছান্রদের কাছে আবার 


আবেদন জানিয়ে বলেন, দা'রদ্রা, ব্যাধ, আঁশক্ষার বিরুদ্ধ 
সংগ্রামপারবচ্পনায় ছাত্রদের অংশ না নিলেই নয়; যাঁদ {বশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে থাকার সময়েই এ বিষয়ে তারা 


2 সচেতন হায়ে ওঠে তাহলে বিশ্বাবদ্যালযের নেট পোঁরয়ে যখন 


তারা বাইরের জগতে অবতশর্ণ হবে, সেখানে প্রাতাঁদন 
কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে সংগ্রাম--সেখানকার জন্য তার! 
যোগ্যতর মানুষ হবে। (পায়োনশম়ার, ২০ নভেম্বর) 


প্ল্যানিং কেবল সমাজতান্দিক দেশেই হয়েছ তা নয, _ 


ধনতাল্লিক দেশও প্ল্যানিং নিয়েছে ক্ষেত্রীবশেষে। এ. ক্ষেত্র 


ভারতবর্ষের প্র্যানং কোন রাম্টনৌতক আদর্শ-ভাত্তিতে . 


প্রস্তুত হবে, তা স্পন্টভাবে তুলে ধবার প্রয়োজন ছিল-- 
তুলে ধরার পক্ষে বাধাও ছিল। আগে দেখোঁছ, বোম্বাইষেব 
বাঁণক সভায় তিনি সমাজতন্মের প্রসঙ্গ নিয়ে সংগত 
কারণেই বোঁশ কিছু বলেন নি। তবে ও-ব্যাপারে তাঁর 
দঢে মনোভাবের কথা জানিয়োছিলেন। লখনৌয় সমাজ" 





৫ “The third and last point emphasised by Mr. Bose was the problem of 760:011- 


struction after the attainment of Swaraj. 


The progressive signs of the times, accom- 


panied by the international developments made it quite clear tuat Swaraj would 1১9 
obtained very shortly. Real work would begin. after that. Those fighting tn-day. 


must, undertake the task of reconstruction along with the new generation. 


The fact 


that the student body locked experience should be no bar. ‘They would be in « nore. 
advantageous position because they would enter life without prejudice and wonld 


have greater chances of success.” 


(Pioneer, Nov. 20 


বগ 


har 
পু 





Bensons 144 Bex 





“বোৰ্নভিটা'পুষ্ঠিকর,-শক্তিদ্বায়ক | সুবম পরিমাণে কোকো! 
দুধ, চিলি ও মণ্ট মিশিয়ে এটি তৈরি করেছেন ক্যাতবেরি-, 
প্রাণোচ্ছল পানীয়-প্রস্তুতে বিশেবজ্ঞ-ব'লে নাদের খ্যাতি 
"এই দুর্দিনে বাঁধা আয়ে সংসার চালানো যে কি! ভাইনে একশ” বছরেরও বেশি ৷ এর কোকোন্সহুদ্ধ স্বাদ 
জানতে বাষে কুলোষ-না। অনেককক্কাটছাট করতে হয়। ছেলেমেয়েদের ভারী পছন্দ! 
আর এর পুরো ঝন্ধিটাই মেয়ের! নিয়ে নেন নিজেদের 
।ওপঘ--হয় নিজের বরাদ্দ কমিয়ে'অথবা একেবারে ছেঁটে রি 
‘ফেলে। কিন্তু শরীর মাটি-ক'ব্রে এই ব্যষ সংকোচ পরিণামে 


রিটা ০৬ রা তব বোর্নভিটা খারেন = 


,ঘরবরে লাগে। শরীর সুস্থ-সবল রাখতে ষে পুষ্টি, শক্তি 
‘সামর্থ প্রয়োজন, বোৱঁভিটায় তা পুরোমাত্রার রয়েছে?” গা, উদ্য --এবত ভাতে হেত 


৯৭৩৬ | 


গাঙাহিহ ধদমেতৌ 


জ্দের কথা স্পষ্টভাবে জানাবার সুযোগ হয়োছিল। - 


জন্ঘনী থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে দোনপনুরে কংগ্রেস কর্ম 
দের সমাজতান্দ্ৰক ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত করাবার জন! 
ষ্থাঁপত প্রথম সোস্যালিস্ট-স্কুলের উদ্বোধন কালে স্দভাষ* 
সি টির রর তিন 
বলছিলেন £ ' 


| 
“সমাজতন্দৰ আধ্ৰনিক কিন ব্যান 


গ্বাতল্ত্য ও তার ফলস্বরূপ ধনতন্যের দিন শেষ হয়ে গেছে।.. 


ধনতন্ম ও সমাজতন্মের লড়াই এখন চলেছে চীনে গু 


পান ।.....- ত হি 


স্বীকার করে নিয়েছি! - কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ 
করতে গেলে ভারতীয় ইতিহাস ও অন্যান্য দীনসের মনৰ 
জ্গাত্বিক রুপের কথা বিবেচনা করতে হবে। বাধন 
ভারতের সামাজিক প্রনগঠিন কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ধারাতেই 
হবে, কোনই সন্দেহ নেই |”৬ ৰু 

| লখনোঁ বিশ্বাবদ্যালয়ের ছাত্ররা এবং ও বিশ্ববদ্য- 
লয়ের কমার্স ছান্রগলের কমার্স আযাসোসিয়েশন সুভাষ 
চন্দ্ৰক বিপূলভাবে সংবার্ধত করে। কমার্স আযসোসিরে-। 


দত আভিনন্দনপত্ৰে বলা হয বপ্রস কোটি কোটি 


'মান্যষের দাঁরদ্য মোচন তা, স্মভাষচন্দ্র সেই কংগ্রেসের 


সভাপাঁত,-ছাত্ররা এহেন কংগ্রেসের ব্যাপারে খুবই ' 


আক্রহী। -“ন্যাশনাল ইস্ডভাপ্টিয়াল প্র্যানিং-এর প্রবর্তন করে 
দারিদ্রের বিরদ্ধে যে নূতন যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তার মধ্যে 


জড় সত্য ফুটে উঠোছিল। শিল্পায়ন জীবনে যেসব পরি 
বর্তন ঘটাবে, তা সর্বক্ষেয্ে সুখকর নয় ।-শিজ্প-বিপ্লবের 
সুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারত! শিল্পায়ন-ঘটে নি এমন 


টা 


| 


প্রথমটি হল--পাঁরকল্পনায় যেন ভারসাম্য থাকে। 


- সমাজ থেকে 'শল্পায়নের সমাজব্যবস্থায় উত্তরণের কাজে 
ৰকছ; সময়ের জন্য ওলট-পালট ও বিশল্ৰলা ঘটতে পাৰে| 


- যাই হোক, শিল্পায়ন পাঁরকক্পনা প্ররোপনর কার্যকর ফন, 


সম্ভব নয় যতক্ষণ না কেন ক্ষমতা অধিকার করা যাচ্ছে" 
E _ £পায়োনীয়ার, ৯৯% ! 
| BE: PEE EEE রি 
ভাষণ প্রস্দোও সনভাষদন্দ্ নি প্ৰসন্পে একই বলের, 
ধা বলোছিজেন।৭ 
। কেব প্রকাশ্য সভাতেই স্তাফচন্দ্ ফিল 
ঘতাজেন ' ন িশেষজ্ঞদের সলো ঘরোয়া সভাতেও তার . 
সমালোচনা করেছিলেন। লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অধ্যাপক-_ 
চাঃ রাধাকমল. মুখোপাধ্যায়ের প্র্যানং বিষয়ে আগ্রহের 
আগে বলে এসোঁছ। রাধাকমল লখনোঁয় নিজ বাস- = 
সুভাষচন্দুকে চা-পান সভায় ডেকেছিলেন। সেখানে 
অধ্যাপক উপস্থিত িলেন। জাতাঁয় পাঁরকল্পনার 
| দিক নিয়ে আলোচনা হয়। তার মধ্যে রোমান লিপি 
প্রবর্তন এবং জন্সসংখ্যা, ননয়ন্তণের কথাও ছিল৷ রোমান . 
০1৮৮ ৮5 ডা 
ফসল ও তিনি দু'জনেই এ দীপ প্রবর্তনের ফ্বািযতা 
মেনে নিয়োছিলেন ৷ জন্মনিয়ন্্ণের বিষয়েও তাঁরা ভিমমত 


“ইন নি, কারণ, “জনসংখ্যা নয়াল্মত না করলে কোনোপ্রকরে 
ও _ পরিকল্পনাই সফল হতে পারে না”, এই “বিষয়টি দেশের . 


রাধাকমল আরও দুটি প্রধান বন্ব্য উপাস্বিত করেন। 


অর্থ, মূল শিল্পগ;ঁলির উন্নতির পাশাপাশি ক্ষ শিল্প- 
গলির উদ্নাতও যেন ঘটানো হয়। দ্বিতীয়ত, সম্প্রসারণ- 
শীল শিল্পের উপযোগ সামাজিক কাঠামো তোর করতে 
হলে কৃষিজীবশদের ক্রয়-ক্ষমতা বাড়ানো দরকার। আর = 





ডি of ‘life.’ 


৬ “Mr. Bose referred to world conditions and said that Socialism was a modern 
The age of- Individualism, with its resultant Capitalism was over, 


At present, the struggle between Capitalism and Socialism was going on in China and 


Spain.... 


[A 


দ্য নাহ Socialism টি for humanity. ' When I ‘say go0d, "I accept the principle, 
but its applications in India depend on history and psychology of other factors, for free 


"Jndia, however, social reconstruction must be on the চক: lines.” 


22; Pioneer, ‘Nor., .22)- -- 


(A. B. 2, Nov, 


৭ “Continuing, Mr. Bose said that 1৭ was ৪ to start planning immediately, 
to prepare the Country for the coming freedom. 


তার "৮৮ 


ত Referring to National Industrial Planning Scheme, Mr. Bose said that it was just ৭. 
‘~~ a part of the larger programme of National Planning. India was entering the phase 
of industrial revolution and every revolution resulted in the dislocation of the ordinary, 
* persuits of life, unrest and unhappiriess.. India had to pass through this uncomfortable 
period. All that could be done was to miti gate the-evils of industrial revolution as fax 


88 possible. It WAS thus ‘adrisable to have a definite plan.” (Pioneer, Nov.. 23.) i 


৯৭৩১৬. 


লাপ্াহিক বষ্মমত, 


তা বাড়তে পারে যাঁদ উপযুক্ত কীষ-পাঁরকর্পনা করা যায়, 
যাতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের সঙ্গে খাদ্যশস্য নয় এমন কাঁষজ 
পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা -থাকবে। মোদ্রাজ মেল, ২৩ 
মভেম্বর; অমৃতবাজাস, ২৪ নভেম্বর) ৷ 

, লর্ঘনৌ থেকে সুভাষচন্দ্র পঞ্জাব সফরে পিয়োছিলেন। 


দৈখানেও প্র্যানিংএর বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করতে ৰ 


সচেষ্ট ছিলেন ।৮ 

১৭ ডিসেম্বর ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটির প্রথম 
অধিবেশন বসার তিনাদন আগে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কটন 
আযসোসয়েশনের সভাপাঁত স্যার পরুযোভতদাস ঠাকুর্দাম 
কংগ্রেস সভাপতি লুভাষচন্দ্র, ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কাঁমিটি 
সদস্যবৃন্দ এবং জহরলাল, বল্লভভাই প্রমুখ বিশিষ্ট কংগ্রেস 
নেতাদের চা-পান সভায় আপ্যায়িত করেন। যন্রাণজ্পাফনের 
দ্বারা আবিলম্বে যাদের লাভবান হবার কথা সেই শিল্পপতি 
দের সভায় শিল্পায়নের আঁধক গুণগান করাব পাঁরথতে' 
সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা সংগ্রামের আশ প্রয়োজনীয়তাব বথ। 
চ্মরণ কাঁরয়ে 'দিয়োছিলেন। “ন্যাশন্যা্া প্র্যানং কামা 


_ গঠন ও পরবর্তী শিল্পায়নজানত সম্‌দ্ধির কথাবার্তার 


মধ্যে যেন দেশের স্বাধীনতা নামক সবৃচেয়ে দরকারী কথাটা 
ঢাকা পড়ে না যায়” সুভাষচন্দ্র সতর্ক করে বলোছনেন 
আমরা এখনো দাস; আগামী সংগ্রামের জন্য তৈরী হওয়াই 
আমাদের প্রধান কাজ্জ।” টি - 
স্দভাষচন্দ্ৰের চেয়েও ভাবাবহরল হয়ে অহরলাল বলে 
ছিলেন এ সভায় “যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁদ আমরা অনুভব কবরে । 


পারি আমরা সবাই এক, আমাদের মধ্যে জাতিধ্ম বলেৰ ৷ 


_ কোনো পার্থক্য নেই, তবেই সাফল্য অর্জন করতে পারব !' 
"_ প্যাটেল, কথার নন, কাজের মানুষ; বলেছিলেন, আদি 
ৃকষাণ; কিষাণ হিসাবে আম বলছি, দেশের উন্নাতর চাব- 
কাঠি আছে ব্যবসায়ীসমাজের হাতে। তারা-যাঁদ স্বাধীনতা 
সংগ্রামে এগিয়ে আসে তবেই স্বাধীনতা মূলবে। 

সুভাষচন্দ্র চমৎকৃত হয়ে এ কথা শংনোছিলেন। 
শই সভার প্রায় ৬ মাস পরে, ৭ জুন, ১৯৩৯ তারিখে 
মারারণগঞ্জ ঢাকেশ্বরী কটন মলের শ্রামকসভায় সৃভাষচন্দু 


যল্লভভাই প্যাটেল ছিলেন না। কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের সঙ্গে 
তখন তাঁর পাকাপাকি বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। সুতরাং এ 
সভায় খোলাখ্ীল বলতে বাধে নি যে..কুটীরশিজ্পের পথে 
দারিদ্র্য ও বেকারাঁ, কোনোমতে দূর করা যাবে না। সুভাম- 
চন্দ্র তখন যেসব কথা বলোছিলেন, তার মোট বজব্য হয়ত 
পূর্বের মতই ছিল, কিন্তু স€র পার্থক্য এসে গি’য়াছল-- 


৮২ 


Was planning for the future. 


পা 


ৰল 


ৰ 


- এই উদ্দেশ্যেই ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং" কাঁমাট গাঁঠিত হয়েছে।” = 


-কংগ্রেসের খাদিনীতর ধর্মরক্ষার অযথা-প্য়াসে তাকে আয় - 
; টধকাণ্ঠিত হতে হয় নি। অন্যান্য কথার সদ্দো তিনি বলে" 
হলেন $ 

“ভারতের সামনে এখন বহু সমস্যা--অর্থনৈতিক, 
মামাজিক ও--সাম্প্রদায়ক; সেইসগ্গে পরাধীনতা থেকে 
সমষ্ট রাজনৈতিক সমস্যা। দারিঘ্য ও বেকারী ভারতের 
কাছে এখন প্রধান দুই সমস্যা । দারিদ্যের পড়নে জনগণের 
"মন শুধু সরকারের বর্দ্ধেই বিদ্রোহী নয়, বর্তমান 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও সে বিদ্রোহ” 
ভাবাপন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য রাজনৈতিক = এ 
সমস্যার সমাধানের সময় পর্যন্ত, অপেক্ষা করা যায় না! ৰ 
যাদের আন্ন-বস্র নেই তারা সৰ্বপ্ৰথম এ দু'টি জিনিস চায়। + 
সাক্ষাৎ সমস্যার সমাধান হলেই তবে তারা বৃহত্তর সমস্যার : 
ব্যাপারে মন দেবে। সকল সমস্যার সমাধান করতে হলে ] 
{বিপ্লব অর্থাৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধাতর আমূল 
পাঁরব্ত'ন ঘটানো দরকার। ভারত যাঁদ একসঙ্গে তার 
'সকল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে 
পারে তাহলে সে পৃথিবীর কাছে আদর্শ দষ্টান্ত স্থাপন k 
করবে।” . ৰ 

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে কুটীরশিল্প ও বাহৰ 
শিল্পব্যবস্থা কোন্‌ পদ্ধাত আখিক সমর্থ সেই প্রশ্নের 
উত্তর দিতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র বলোছলেন £ 

“আধুনিক যুগে দারিপ্য ও বেকারী শদ্ধু কুটীরশিষ্প 
দ্বারা দূর করা কদাপি সম্ভব নয়। দেশের বৃহত্তর অর্থ" 
নৈতিক সমস্যা একমাত্ৰ পাঁরকাঁজ্পত যন্যাশল্পায়ন দ্বারাই 
সমাধান, করা সম্ভব। অনেক সমস্যার সঙ্গেই আমাদের 
একসঙ্গে লড়তে হবে। তবে স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারেই এ 
সবচেয়ে জোর দেওয়া দরকার কারণ স্বাধীনতা মানে | 
বৈদোশিক শোষণের অবসান। স্বাধীনতা পাবার আগে গোটা 
দেশকে শিল্পসমূন্ধ করা সম্ভব নয়। এখন আমাদের তাই 
কর্তব্য হবে শিল্পায়নের পরিকম্পনা প্ৰস্তুত করে রাখা ॥ 
তা যদ করতে পারি তাহলে স্বাধীনতা লাভের - পরেই 
অনাতাবলম্বে সমগ্র দেশের শিল্পায়ন সম্ভব করতে পারব ৷ 


OEE 


(হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, ৮ জুন, ১১৩৯) ”। 
পাঁরচ্কার কথা। স্বাধীনতা হওয়া মাৱ 'শম্পায়ন। পাচ্ছে র্‌ 

দার হয় তার জন্য পূর্বাঙ্থে পরিকষ্পনা। সুতরাং 

পরিষ্কার শতুতা তাঁর বিরুদ্ধে গ্রামে গাঁথা স্বাধীন ভারতের 

ফুটীরে কুটীরে চরকার সামগান ধ্বনিত হবে এমন কষ্পনা 

যাঁরা. করেছিলেন তাঁদের পক্ষ থেকে। [ কমশ ] 


৮ লাহোর থেকে ৬০ মাইল দূরে বাটালায় সভাষচন্দ প্ল্যানিং-প্রসত্গ তুলেছিলেন £ টু | 
“Concluding his address the Congress President pointed out how the Congresr 
They had already taken in hand the question of indus 


tries and this will have to be followed by planning in respect of all other departmenta 


of activity. oe ৮ 


“Systematic” ঢা was essential for ordered progress and the Congress had 
therefore set before itself th's task as is done 10 all progressive countries of tha 
world like Russia and United States.” (AB.P., Nov. 26) 


ALA 


1 





EET দার রর হার 
মে বিষয়ে কিছ, আগে থেকে. অনুধাবন করার.উপায় নেই | পাঁলটিক্যাল আযানালিস্ট 
উপাধিধারাঁ ব্যান্তরা পশ্চিমবজোর ক্ষেত্রে একেবারেই অস্ল। 


মানের কাজ; এ থেকে পাঠক-পাঠিকারা-বরং মাঁজমত” রাজনৈতিক ভাবষ্যৎ-দণ্টার 
ডাকা নিতে পারেন: এবং আমরাও, একঘেয়ে মাস্ক চালনার হাত থেকে রেহাই 
‘পাই!’ ৰ 

নবৱৰয়ে র প্রথম দিন-থেকে বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলগ তাঁনের.একমাস- 
ব্যাপী গণ-অনধন, আন্দোলন প্রত্যাহার করে 'নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সাংবাঁদকদের 
নিকট জানিয়েছেন যে, চার বছরের মধ্যে ফুস্তফ্র্ট সরকারের পতন ঘটবার-কোন 
সম্ভাবনা আছে বলে তিনি মনে করেন না। শ্রীজ্যোঁত বসুর কাছ থেকে স্বরাষ্ট্রদপ্তর 


7 ধনয়ে' নেবার কোন: প্রস্তাবও তাঁর বা তাঁর দলের নেই। 


গত: ৩১শে ডিসেম্বর" তারিখে যুজ্তক্রন্টের নিদিষ্ট সভা হয় নি, তার কারণ 
ওই {দন ম্যখযমন্ বীজ মুখোপাধ্যায় ও. পণ্ায়েতমন্র শ্রীবিভঁত দাশগ্ৃপ্তের মধ্যে 


'এরটি-গুরুত্পূর্ণ বৈঠরু হয়েছে। ওই বৈঠকে" স্থির হয়েছে যে, আগামী ৯ই ও ১০ই. 
জানঃয়ারী যবজ্টের দুই নিবসব্যাপা পর্পাঞ্গ বৈঠকে যুক্শ্টের সমস্ত আভ্যন্তরীণ 


বিরোধ-মমাংসার সত্র নিয়ে আলোচনা হবে। 


ওই দিন-সদ্ধ্যায় কার্জন পার্কের একটি বস্তুতায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন £ যনক্তেফ্ষণ্টের . 


' নৈত: শ্ৰীৱিভূতি দাশগ্যপ্ত অন্য অনেকের সঙ্গে কথা বলে আজ আমার সঙ্গে কথা 
ঘলেছেন। শ্ৰীদাশগমপ্তের প্রস্তাব হল; চোদ্দ পাটি‘ বসে আলোচনা হোক; বিরোধ- 
মীমাংসার চেষ্টা হোক: আদমি বলাছি,.জাপনি চেষ্টা করুন এবং সব অতীতকে ভুলে 


করতে, চাই। আমি কথা দিয়োঁছ, ভাষা সংযত: করব এবং আমার দড ধারণা যত 


তন্ততাই সূষ্টি হয়ে থাক. না, একসঙ্গে বসে বিরোধ মীমাংসার চেষ্টায় কোন বিঘব. 


হবে" না; শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। 

আশার যুন্তক্রশ্ট' ভাঙা কল্পনাও করা যায় না। 
ভাট: না থাকে: তবে আশা-ভবসারং কি থাকবে? J 
একটা. দল. করে” নি--বরং অনেকশুলি দলই করেছে বলা যায়। 

ঘত্ত্রণ্টে বসে. সব‘, বিরোধের “মীমাংসা . হোক। , 


৩১শে 'ঁডস্রেম্বরের, পরেও: যাঁর এই অনশন: সত্যাগ্ৰহ অব্যাহত থাকত, তাহলে- 


য্ক্তফ্রন্ট একেবারেই পতনের মুখে এসে পড়ত । এদকে.ফরোয়ার্ড রক ও সি পি আইন 
এর পক্ষ হতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাঁরা যুক্তক্রশ্ট ভাঙবার একান্ত বিরোধ | 
সপ এম-কে বাদপদয়েকোন মানিফ্ৰন্ট গঠনের পরিকল্পনা বা তেমন কোন আঁভপ্রায় 


"তাঁদের নেই৷! একথা অবশ্য স্বীকার্যষে, অজয়বাবুর সাম্প্রাতক ভাষণগনাঁল" নিয়ে প্রচুর 


রিতুর ও বিশ্রান্তিরসরষ্ট হয়েছে; যাঁদও যান্তফণ্ট ভাঙার কথা তিনি কোন বস্তৃতাতেই 
বলেন ন। 'কেরালার, পর পশ্চিমবঙ্গে সানফস্ট গঠনের, সম্ভাবনার কথা বারবার 
শ্রীসুশশল ধাড়াই প্রকাশো বলেছেল। এছাড়া তান এও বলেছেন যে; স্বরাজীদপ্তর 
হাতে পেলে তান তিনদিনের মধ্যে সবণটিট-করে-দেবেন।- বলা বাহুল্য, তাঁর-এই' 
পব.দায়ত্বহীন উন্জির.ফলে প্রচুর সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সং্ট:হয়েছে। কতাঁদন্রে-এবং 


কিভাৱে এ অৰ্থ স্বাভাবিক-হবে সেটাই চিন্তার বিষয়) 

আগেই বলেছি, আমরা কোন রাজনৈতিক ভাষ্য করতে বাঁস নি। আর পাঁচ- 
জন সাধারণ মানুষের মত আমরাও আশা করব, পুরাতন সকল স্লাঁন ভুলে ১৯৭০:এ 
ছুট নতুনভাবে "আত্মপ্রকাশ করুক এবং তার পালনে 
সচেম্ট হোক? - , বটি এ ৪ 


১৭৩৮ 


কাজেই সব দক. = 
টিলার ২৮৬৬২৩ অ. Ee | 


সাংবাদিক সয়্েনে জীমুক্মার 


তল এ৷ 


রায়. 


£. বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্ৰীসকুমার রায় 


গত ৩১শে ডিসেম্বর তাঁরখে এক 


. সাংবাদিক ‘সম্মেলনে বলেন যে, তাঁকে 


বাংলা কংগ্রেস সহ-সভাপাঁত পদ থেকে 
অপসারণ প্রস্তাব অগণতান্ত্রিক এবং 
সম্পাদকমন্ডলীর তাঁকে অপসারণের কোন 
অধিকার নেই।- তান. বলেন, শ্রীনূশশল _, 
ধাড়া য্তফ্রুপ্ট ভাঙতে. চান এবং অনশন 


নকন্তু আন্দোলনকে সি পি এম-এর 


বেতন ক মিশনের শগারিশ, 


প্রতাশিত-বেতন কাঁমশনের রিপোর্ট 
তৃতীয় ও:চতুৰ্থ: শ্রেণীর- কর্মচারীদের 
যথেষ্ট, অনুকূলে গেছে। _ এতে. চতুৰ্থ 
শ্রেণীর আশাৰ হাজার সরকারী কর্মচারীর 
বেতন মাসে ৫০ টাকা করে এবং চুয্লাল্লশ 
হাজার করাঁণকের বেতন মাসে ৪৫ টাকা 

করে ব্ান্ধর সুপাঁবশ করা হয়েছে। 
পারে বি 
ও. অধ্যাপকদের "জন্য বেতন. বাপ্ধির-হার 
খুবই দরাজ হাতে. করা হয়েছে৷ সরকারী 
কর্মচারীদের বর্তমান ৮১টি বেতন হারের 
সংশোধন করে ২৯টি বেতন হার" চালু 
করার সুপাঁরশও শবশেষ উদ্লেখযোগ্য। 
এছাড়া কাঁমশন কলকাতা পালিশ" ও 
বেঙ্গল পঢ়ালশের মধ্যে ব্যবধান দর করে 
এই দুটি অশোক একর করার জন্য আত! 


মত প্রকাশ করেছেন। আর একটি” 
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল দুমূল্যভাতাকে 


সুপারিশ। এছাড়া পেনসনের পাঁরমাণ- 
বস্তা এবং অন্যান্য -নানারূপ ভাতার 
সংশোধন করার ব্যবস্থাও" কাঁমশন 
করেছেন। এ 


এই বেতনবৃদ্ধি ন্যায়সঙ্গত, সরকার 


তাঁদের 


ক্ষমতায় 


দায়িত্ববোধ ষৈ যে বিল্দুমল বাঁধত হয়েছে 
তা মোটেই বলা যায় না, বরং তার আরও 
ভাবনাত ঘটেছে। এবং সবচেয়ে 
যা দুঃখের, দুনর্ীত ও ফাঁকিবাঁল দূর 


পূ্বের সমস্ত অনাচারকে যন্তপ্টের নামে 


দ্বগৃণ করেছেন, কথাটা তন্ত হলেও - 


অসত্য নয়। তবু আমরা আশা করব, 
যদি এই বেতন কমিশনের সংপারিশথ্যাল 


মোট চারাঁদন পাবলিক হ'লিডে_ নববর্ষ, 
মাঁহলা দিবস. মে-দিবস ও নভেম্বর বিপ্রব 
'দিবয়_একথাটা মেন তাঁবা স্মরণ রাখেন, 
- কাজে ফাঁক "দিম সমাজতন্ত্র খানে 
- বিজয়লাভ করে নি। 


নযবৃ্ধি 


__ ধনিত্যপ্রয়ো্নীয় কয়েকটি বস্তুর 
মূল্য মাত্র কিছহাদনের মধ্যেই স্বাভাবিক 
মূলোর দ্বিগমপ, কোন কোন ক্ষেত্রে তিগুণ 
বা চতুগ্ণ হয়েছে। বলা বাহুল্য, মূল্য 
ব্‌দ্ধির এই খেলার সূত্রপাত করেছে বড়- 
বাজাব। সর্ষের তেলের দাম প্রাতাঁদন 
লাফয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে। এমন 
. কি এই শীতের দিনে পেয়াজের মত 
বন্তুরও দাম তার স্বাভাবক মল্য্রে 
গণ, ষাঁদও ওই বস্হুঁটির উৎপাদন যে 
এবারে বিন্দুমাত্র কম হয়েছে. তা মনে 
করার কোন কারণ নেই। সংবাদে প্রকাশ, 


গুদামে [নিত্যপ্রয়োজনীয় নানা-বস্তু এসে |- 
জমে রয়েছে, অথচ সেগুীলকে খালাস |. 


করার কোন চেণ্ট বাজারের বসায় 


করছে না। 
প্রীতি . বহন করা থেকে বিরত হয়েছে প্রসঙ্গত 





উল্লেখযোগ্য যে, বোনাসের দাবিতে বড়- 


আছে এবং একদা শ্রীজ্ঞোতি বসুর হস্ত- 
ক্ষেপে বিষয়টি" মিটে গেলেও, “কাতপয় 


, তথাকাথত শ্রমিক নেতা তাদের আজও 


নানাভাবে উস্কানণ দিচ্ছেন যার ফলে মাল 
আানা-নেওয়ার ক্ষেতে কিছুটা অসুবধা 
হচ্ছে। য় 

' কষ্ভু এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে 
ইউনিয়ন নেতাদের বা সংশ্লিষ্ট রাজ- 


নৈতিক দলগুির ক লাভ হচ্ছে জান. 


না, তবে তার অর্থনৈতিক লাভা বড়- 
বাজারের ব্যবসায়ীরা পুরোগ্দার তুলছে । 
এই অবস্থায় তারা প্রতিটি পণ্যের দাম 
যথেষ্ট - বৃদ্ধি করেছে যার কোন কারণ 
নেই। অবশ্য দুরাত্মার ছলের অভাব হয় 
না। ওরা বলছে যেহেতু কুলিরা মাল 


গুদাম থেকে মাল খালাস করা সম্ভবপর 


হাতে নেই? 


প্ররামচারতস্মান 


 ভন্তকবি তুলসীদাস 


হচ্ছে না, কাজেই সীমাবচ্ধ স্টক থাকার 
দরুণ মূল্যবৃশ্ধি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু 
বলা বাহুল্য, এটা যাক নয় কু-যুক্তি, 
আগেও বড়বাজারের এই রকম খেলা 
আমরা দেখোঁছ, তখন কুলি সমস্যা না! 
থাকলেও মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে কোন 
অসাবধা হয় নি। প্রথম যডক্তফরণ্ট 
সরকারের সময় ভাল য়ে এই রকম 
মুনাফাবাজ্তির খেল চলোছিল। হাওড়া 
স্টেশনের গুদামে লক্ষ লক্ষ মণ ডাল জমে 


" থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীরা ইচ্ছা করে তার 


ডোঁলভার নেয় না এবং আইনের দিক 
দিয়েও তখন তাদের জব্দ করা ষায় 1ন, 


- কেন না রেলের আইনে নাকি আছে, 


রেলওয়ে গুদামে ভাড়াটা নিয়ামত দিয়ে 
গেলেই হল। কাজেই যে. কোন একটা, 
মওকা হলেই হল, বড়বাজার দু'পয়সা 
লুটে নেবে। 

- পাশিমবঙ্গের যুন্তক্ুপ্ট সরকারের এ 
[বিষয়ে নিঃসন্দেহে কিছু করণীয় আছে। 
অথচ দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে 
বিষয়টি যেন এখনও উপেক্ষিত। মান্ত- 


একটি হ:সয়ারী সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হয়েছে। কিন্তু তার ফলে অবস্থার কত- 
দূর পারবর্তন হবে তা বলতে পারা যায় 
না। নিত্যব্যবহার্য পণ্যসমূহের ওপর 
এই আকাস্মক মুর্নাফাবাজিকে রোধ করার 
মত কোন অস্ত কি যু্তফ্রণ্ট সরকারের 
২ ।১।৬৯ 





_ অধ্যাপক শিবপ্ৰসাদ = গঞ্গোপাধ্যায কতৃকি ধল্গানবাদ 
শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভাবতবষেরি কফারয়াছেন সুমধুর = সংগাঁতের মাধ্যমে? 
বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখন ধাবণ করিষ। তুলসীদাসেব জাঁবনসর্বদ্ব মহামানব শ্রীবাম- 


আত্মাংসর্ণ কাঁরয়াছেন। 
লেক্ঘনীব = প্রাতভাননকরে ভাবতবর্ষের 
মহাকাব্য পৃথিবীর সাহতো স্বীয় বোশিছ্টো 
সমর । ভট্তকাব প্রোস্বামী  তৃলসাদাস 


| তন্মধে। অন্যতম- বনি সহজ্ঞ সম্তল ভাষার 


পাঁততপাবন = সাঁতা-বামের চারা বৰ্ণনা 


২৭৫১ 


সেই সকল অমর 


মৃলা--১গ্র খণ্ড তন টাকা, হয় খণ্ড তিন টাকা 
বসমতগ প্রাইভেউ লিমিটেড ১৬৬ বাঁপিনাবহাবশ গাঞ্গলোঁ স্পট কাল-১২ 


চন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা 
অনুবাদ এই প্ৰথম--বসমমতাঁ সাহিত। 
মান্দয়ের অপর কীতিরি নুতন এক পারিচয় 
এই শ্রীবামচারত-মানস। বহু ব্রঙীন চিতে - 
সুশোভিত৷ 









. ক্রিয়াকলাপের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবার 


- জন্য স্বাস্থ্যমল্ঞী শ্রীননশ ভট্টাচার্যের কাছে 
আবেদন জানয়োছলাম। কারণ মন্ত্রিসভা 
'সবকারের নীতি নির্ধারণ করেন, কিন্তু 
সেই নশীতর দৈনন্দিন প্রয়োগের ভার 
থাকে বড় বড় আমলাদের উপর! সেখানে 
আমলারা যাদ অসৎ এবং মতলববাজ হন, 
তাহলে সরকার নীতি সুকৌশলে বানচাল 
করা তাঁদের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। 
আমলাদের মধ্যে যেমন সং এবং জন- 
কল্যাণকামী আঁফিসারের অভাব নেই, 
তেমাঁন অসৎ এবং চ্বার্থান্বেধীরও অভাব 
নেই। স্বার্থান্বেষী: এবং মভলববাজ 
আঁফসাররা সাধারণত নিজেদের, মধ্যে 
জোট পাকিয়ে বিভাগের সকল স্তরে কাজ 
হাসিলের ব্যবস্থা করে রাখেন। দ্বাস্থা- 
দণ্তরেও এই ধরনের ' একাধিক ক্ষমতা- 
লোল-প শোম্ঠ আছে বলে শোনা যায়? 
গোষ্ঠীর কোন একজন ক্ষমতা পেলে বাকী 
সকলে নানা চোদ তার ভাগ পেয়ে 
পাকেন। গোষ্ঠাঁতে গোম্টীতে স্বাথের 
সংঘাতও অনেক সময় প্রকট হযে ওঠে) 
যতক্ষণ না সেটা হচ্ছে, ততক্ষণ সকল 
গোচ্ঠীই শাক্তিপূর্ণ সহ-জবস্ধানের 
নতি মেনে চলেন! 

“নবাব তাঁর বিভাগের সৎ কেরানপ- 
দের কাছে খবর নিলেই উপরোস্ত গোষ্ঠী- 


গুলোর গাঁতাবাঁধ এবং অপারেশন পদ্ধাত _ 


জানতে পারবেন। ভাহলে তাঁর পক্ষে 
গোষ্ঠীপাতদের ৷ উপর নজর রাখা সহজ 
হবে। 

প্রমোশন রহস্য’ শীর্ধক ধারাবাহিক 
“ ব্চনা শেষ হবার পর আম ভেবেছিল 
চ্বাস্থ্যদপ্তর থেকে চিরকালের মত 1বদায় 
নেব, কিন্তু বাঁড়র কাছে অরে জি কর 
কলেজের একটি অভূতপূর্ব ঘটনা আবার 
আমায় 'পুরোনো জাযগায় 'ফাঁরয়ে আনল। 


গত ৩০শে ডসেদ্বর স্বাস্থাদপ্তরের " 


_ডেপ্দঁট সেক্রেটারী বি ঘোষ এক আদেশ 
জারী করে জানিয়েছেন বৈ, আর জি কর 


ন 


হাসপাতালের . দফাঁজওলজশ [বিভাগের 
প্রোফেসর ডাঃ ভোলানাথ মিন্ুকে গভর্ণর 
বাহাদুর এ কলেজের ভাইস-প্রদ্সিপাল, 
পদে নিয়োগ করেছেন। ডাঃ এস সি 
লাহার কাছ থেকে ষোঁদন তান কার্যভার 


বুঝে নেবেন, সেইদিন ৬ হু 


নিয়োগ কার্যকরী হবে। 
-_ ধ্বভাগণয় অধ্যাপক থেকে ভাইস- 
ধপ্রা্সপাল হওয়া ফোন অস্বাভাবিক 


হন ন। 
৬০ ধরো ধরো। পৃরনো আইনে অবসর 
গ্রহণের বয়স নির্দেশ করা নেই ৷ কাজেই 
ডাঃ মিত্রের বয়স যতই বাড়ুক, ভান 
স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ না করলে '_তাঁকে 
{টায়ার করানো যাবে কিনা সন্দেহ ৷ 
আইন কলেজের প্রান্তন প্রন্সিপাল ডঃ পি 
এন ব্যানার্জি অনুরূপ এই আইনের ফাঁকে 
কতাঁদন স্বপদে বহাল ছিলেন, তা 
পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে। ভোলানাথ- 
বাবু ১৯৬৩ সালের শুরা সেপ্টেম্বরের 
এক আদেশে ফার্মাকোলজ্ণ বিভাগে 


' লেকচারার থেকে রখডার পদে উন্নত হন। 


১৯৬৮ সালের ৮ই আগস্টের এক আদেশে 
তাঁকে হঠাৎ ফাৰ্মাকোলজ বিভাগ থেকে 
সরিয়ে [ফাজওলজশ - বিভাগের কর্মকর্তা 
করা হয়ঃ সেই আদেশে লেখা আছে, 


৭৪০ * % 
ৰ 


' বলে ঘোষণা করা হয়েছে । 


শেষ সিভিল এপ পিটিশ জন শশা পাপ ক 


3113. D. Phil), Reader, Depart. 
ment of Physiology ;..shall 
take over charge as Head of 
the said Department...” | 
যে ভোলানাথৱাব; ১৯৬৬ সালে 
ক্কার্মীকোলজী বিভাগে লেকচারার থেকে 
রাডার হলেন, তিনি আবার 'ফাঁজওলজখ ' 
বভাগে গয়ে রীডার হলেন কৈ করে তা 
ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। 'ফাঁজওল্জশী আর 
ফার্মাকোলজীর .ফারাক এত বোঁশ যে 
একই ব্যান্ত এক সঙ্গে দুটি বিভাগ 
ম্যানেজ করতে পারেন বলে বিশ্বাস করা 
কঠিন। আর যাদি তিনি ফার্মাকোলজা 
থেকে 'ফাঁজওলজশীতে বদলা হয়ে থাকেন ২ 
তাহলে কার আদেশে হয়েছিলেন, সেটা 
আঁবলম্বে প্রকাশ. করা উচিত। নইলে 
লোকের মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে পারে! 
যাই হোক, ভোলাবাব: 
ছেড়ে 'ফিঁজওলজশীর কর্মকর্তা হয়ে 
বসনেন। তখন সর্ত ছিল, প্রাইভেট 
গ্যাকাটশ তাঁকে ছাড়তে ' হবে? ধৃকক্তু 
তান প্রাইভেট প্র্যাকটিশ ছাডলেন কিনা 
তা বুঝতে পারা গেল না! ১৯৬৯ সালের 
নভেম্বর মাসে ভোলাবাবু ফিজিওলজশ 
বিভাগে প্রফেসর পদে উন্নত হলেন, 


-ধকম্তু সেই আদেশে লেখা হল, 


“‘Governor_is pleased . ০. 
confer the teaching rank of 
Hony. "Professor on Dr. Bhola- 


- nath Mitra (now working 85 


Hony. Reader, “Deptt. of 
Physiology. .”). 

- আগের অআদেশগুলোম কোথাও 
ভোলানাথবাবুকে 90 (অৰ্থাত 


. অবৈতানক) বলে উল্লেখ করা হয় 1ন। 


হঠাৎ এতাঁদন বাদে তাঁকে 2০05, বলে 
উল্লেখ করা হল কেন ? সমস্ত ব্যাপার্টাই 
কেমন গোলমেলে ঠেকছে না কি? ডাঃ 
পা রা লেখা আছে, 
“Mitra ‘is a wholetime. 
টিটি in the graded pay with 
D.A. এ হেন ব্যাপ্ত হঠাৎ রাতারাতি 
সকলের অজ্ঞাতে 7075. হয়ে উঠলেন 
ক করে? কাগজেপরে তো দেখা যাচ্ছে, 
তান যথারণীত বেতন, ভাতা, এমন কি 
প্রভিডেন্ট ফাণ্ডও পেয়েছেন। সবচেয়ে 
মজার কথা হচ্ছে, ভোলানাথবাবুকে ভাইস- 
্জান্সপাল নিয়োগ করে শেষ যে আদেশটি 
ছাড়া হয়েছে, তাতে কচ্ত তাঁকে Hony. 
বলে উল্লেখ করা হয ন এবং তাঁকে 
পশ্চিমবঙ্গের হেলথ সাঁতিসেস-এর লোক - 
একজন 
আঁপ্ট রাতারাতি হেলথ সার্ভসেসের লোক 
হলেন কি কবে এবং তাঁর চা০0).ত্ুই বা 
রাতারাতি কাটা গেল কি করে?, 


-[শেষাংশ ১৭৪৫ পৃষ্ঠায়]. 


ছাপা ‘পি 


~~ 


1বগত ডিসেম্বর মাসে ভারভের 
, শতনাটি বড় বড় রাজনৈতিক দল (কংপ্তেস, 
সশ্ডিকেটী কংগ্রেস এবং জনসংঘ) 
বার্ষিক সম্মেলনে যে কর্মনীতি এবং 
কর্মকৌশল গ্রহণ করেছেন, তাতে 
১৯৭০ সালে ভারতের রাজ্নীত এবং 
রাষ্ট্রনীতি কোন্‌ খাতে প্রন্বাহত হবে 
তাব/একটা আভাস পাওয়া গেছে । গত 
ঈপ্তাহে আমরা 'সিস্ডিকেটী কংগ্রেস এবং 
জনসংঘের নীতি ও কর্মপন্থা নিয়ে 
মোটামুটি আলোচনা করেছি। এবার 
ভারতীয় জাতীক্ন কংগ্রেসের ৭৩তম 
ঘার্ষক সন্মেলনে গাতত গসত্ধান্ত- 
গুলো নিয়ে আলোচনা করা যেতে 


পারে। কংগ্রেস দল দু'ভাগে ভাগ হয়ে 
গেছে। কাবা আসল আর ক'্রা নকল 
তা নিয়ে লোকেব মনে সংশয় থাকাই 


জ্বাভাবিক। এ-আই-স-সি'র অধিকাংশ 
সদস্য তলবী সভা ডেকে বোম্বাটতে 
কংগ্রেসের ৭৩তম বাৰ্ষিক অধিবেশন 


আহবান করেন। কাঙঞ্জেই " আইনানুপ- 
ভাবে সেটাই জাতীয় কংগ্রেসের আসল 
ধার্ষক সঙ্গেলন। 


নেহরুর জীবিতকালে কংগ্রেসের 
আবাদী সম্মেলনে “সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে 
সমাজ গঠনের সিদ্ধান্ত গহঁত হয়েছিল । 
শকন্তু সেই সিদ্ধান্ত কাগজে-কলমেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। সেটা প্রয়োগ করার 
কোন চেষ্টা কখনও হয় গন। তার ফলে 
বিগত কয়েক বছরে ধন এবং দাঁরদ্রের 
আঁর্থক বৈষম্য হাস পাওয়ার বদলে 
আরও বেড়ে যায়। দেশের অর্ধশতাধিক 
বাণক পারবার উন্নয়ন পাঁরকল্পনা- 
গুলোর কল্যাণে রাতারাতি ফুলে ফোপে 
ঢোল হয়ে ওঠেন এবং একচেটিয়া কার- 
বারের দিকে আঁত দুতগাতিতে অগ্রসর 
হতে থাকেন। অপর দিকে দেশের 
কোটি কোট মানুষ অভাব-অনটনে 
ছন্নছাড়া হয়ে দিনগত পাপক্ষয় করতে 
ঘাকেন। তার কারণ, কংগ্রেস নেতৃত্বের 
শান্তশালী অংশটাই ছিল সমাজতন্যের 
ধবরোধী। ধাঁনক এবং বাঁণকশ্রেণর 
অন্যগ্রহপুষ্ট পাতিল, মোরারজণ, 
গিজালিজ্গা্পা এবং দি. বি, গুপ্ত প্রমুখ 
আওড়ালেও দেশের অর্থনীতি বাঁণক- 
শ্রেণীর হাতে তুলে দেবার পথই প্রশস্ত 
করাছিলেন। 


করে তাঁরা দেশকে সমাজতন্যের পথ থেকে 
শবচ্যত করে রক্ষণশীল এবং ধনতান্মিক 
পন্থায় অটুট রাখবার চেষ্টা করাঁছলেন। 





করে এবং সেই চেষ্টা যথেষ্ট ফলবত+ 
হয়। তাতে কংগ্রেসের প্রগাতিকামী 
সাধারণ সদস্যরা দস্তুরমত ভীদ্বঙ্ন বোধ 
করতে থাকেন এবং তাঁরা কংগ্রেসের 
নীতি এবং কার্যক্রমকে যুগোপযোগণ 
করে দল পুনগঠিনের কথা ভাবতে 
আরম্ভ করেন। কিন্তু কংগ্রেসের দক্ষিণ- 
পল্ধণ নেতাদের মধ্যে হয় উল্টো প্রতি- 
ক্িয়া। কংগ্রেস দল জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে 
দেখে তাঁরা কংগ্রেস দলটিকে একটি 
প্ররোপুার রক্ষণশশল এবং দক্ষিণপল্থী 
দলে পাঁরণত করে 'সমমতাবলম্বী? অর্থাৎ 
স্বতন্ত্র ও জনসংঘের- সঙ্গে একযোগে 
ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত করতে থাকেন। 
কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যরা সেই চক্লান্তের 
কথা জানতে পেরে এআই-সি-স'র 
তলব সভা ডেকে বেশ কিছু প্রীতি ক্রিয়া- 
শীল নেতাকে কংগ্রেস থেকে বাইচ্কার 
করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এণ্ড বুঝতে 
পারেন যে, শুধু মুখে সমাজতন্মের 
জয়ধ্বনি করে আর দেশের মান্ষৈর 
হৃদয় জয় করা যাবে না। সমাজতন্যের 
নীতি প্রয়োগ করে লোককে দেখাতে হবে 
যে, দ্রেশ সত্যিই . সমাজতন্মের পথে 
এগোচ্ছে। তবেই দেশের মানু কংগ্রে- 
সের প্রাত অন;রন্ত থাকতে পারে। নইলে 
পাঁশ্চমবঙ্গের মত দেশের সর্বঘূই কংগ্রেস 
দলের আঁস্তত্ব মুছে বাবে। 


সেখানে অপব্যাখ্যার আর কোন সুযোগ 
রাখা হয় নি। কংগ্রেসে অৰ্থনৈতিক 
নাতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে সমাজতন্নের 
ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, দুত অর্থ- 
নৈতিক উন্নয়নই কংগ্রেপী সমাজতন্দের 
লক্ষ্য। সেই উন্নয়নম্লক কাৰ্যক্ষমে 
সমাজের সর্বানম্ন জায়বিশিষ্ট অংশকে 


ভূত না হয়। বিগত বশ বছবের আঁভিঙ্ঞ, 
তার পাঁরপ্রোক্ষতে যে সব অর্থনৈতিক এবং 
সামাজিক সংস্থা গণততল্ল এবং সমান্ত- 
তদন্তের বাঁনয়াদ শল্ত করেছে বলে 
প্রতীয়মান হয়েছে, সেই সব সংস্থাকে 
আরও জোবদার করা হবে। প্রধানমল্রী 
ইন্দরা গান্ধী ৬পণ্ট ভাষায় ঘোষণা 
করেছেন যে, মিশ্র অর্থনীতিতে 
বেসরকারী শিল্প-বাঁণজ্যের অস্তিত্ব 
ঘথারপাঁত বজায় “থাকবে বটে, তবে 
কংগ্রেস ঘোষিত সামাজিক লক্ষ্য তাদের 
মেনে নিতে হবে। বে-সরকারী শল্প- 
বাপজ্যপাতদের সঙ্গে কংগ্রেসের 
বাজনোতিক মত-পার্থক্য থাকতে পারে 
এবং তাঁরা নিজেরা পৃথক রাজনোতিক 
দলও গঠন কবতে পারেন, কিন্তু 
কংগ্রেসের সাগাঁজক এবং অর্থনৈতিক 
লক্ষ্য দু'রুকষের হতে পারে না। 
নাদ লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য যে 
সব অগ্রাধকার স্থির করা হবে, তারই 
পর প্রেক্ষিতে বেসরকারী শিল্প- 
বাঁপজ্জের কর্মসূচী স্থিব করতে হবে। 
সরকারী ও বৈ-সরকারী 'শিংপ-বাণজ্য 
পরস্পরের পারিপরেকের ভূমিকা নেবে 
বলে যে কথা প্রচার করা হয়ে থাকে, 
সেটা বিজ্রান্তিকর। বৈ-সরকাবী শিল্প- 


» বাঁপজ্যপাঁতিরা এই বিড্রান্তির মধ্য দিয়েই 
" ৰৃনজেদের অগ্রগাঁতির পথ প্রশস্ত করে 


নিচ্ছেন! 
এতকাল কংগ্রেস সমাজতন্যের কথা 
বললেও কোন্‌ পথে সেই লক্ষ্যের দিকে 
এগোনো হবে, সেই কথাটা কখনও স্পশ্ট 
করে ব্যাখ্যা করে নি। বোম্বাই কংগ্রেসে 
সেই পথটাও নদেশ করা হযেছে। সেই 
পথটা খুব বৈপ্লবিক নয় ঠিকই, তবে 
বাস্তবানুগ | যেমন ধরন ১০ দফা 
আমবানী-রন্তানী এবং 
খাদ্যশস্যের বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করার কথা 
বলা হযোঁছল, 1কন্তু বোম্বাই কংগ্রেসে 
স্থির হয়েছে যে, বড় বড় কাঁষপণোর 
পাইকাবা বাঁপজ্য আর অধিকাংশ 
আমদানণ বাঁপজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে 
এবং রপ্তানী বাণিজ্যে সরকারী প্রাধানা 
প্রতিষ্ঠা করা হবে। কিদ্তু এবার এই 
হয় নি। আগামী অর্থধনোতিক বৎসরের 


কোন হেতু নেই। মনে রাখা দরকার যে, 
প্রগতির পথে এক ধাপ এগোলেই অপর 
মাপে এগোবার ভূমি প্রস্তুত হয় এবং 
পরবর্তী ধাপে পা না বাড়িয়ে উপায় 
ঘাকে না। সেই 'হসাবে কংগ্রেসের 
বারের নিনধানতগণলো মিটাৰ তা 


- কংগ্রেসের প্রস্তাবে ভূমি সংস্কারের 
বর্তমান আইনগুলো ১১৭০-৭১ সালের 
মধ্যে কার্যকর করবার, আহবান- 
জানানো হয়েছে। উদ্বৃত্ত জমি ভূঁমহঈন 
কৃষকদের মধ্যে বস্টন কবা হবে এবং ভূমি 
সংস্কার আইন” প্রয়োগের-ক্ষেত্রে কোন 
বিরোধ দেখা দিলে সেগল্যে দ্রুত 
নিষ্পা্তর জন্য বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন 
করা হবে। প্রস্তাবের এই অংশ সত্যই 
খুব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ | পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস 
আমলে জোতের সর্বোচ্চ পাঁরমাণ 
নির্ধারণ করে একটা আইন পাশ হয়ে- 
ছিল। সেই আইনের মূল লক্ষ্য ছিল 
হাত থেকে উদ্ধার নূরে ভূমিহপন 
কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা। কিন্তু 
রাজ্যের কংগ্রেস দল জোতদারপুজ্ট 
থাকায় সেই আইন প্রয়োগ করা হয় নি। 


আইন পাশের দীর্ঘকাল বাদে যন্তফ্রণ্ট . 


সরকার ক্ষমতা লাভ করে দেখতে পান 
যে. জোতদাররা স্বনামে বেনামে পূর্বিৎ 
তাঁদের বড় বড জৈত ভোগ-দখল করে 
রেখেছেন এবং কেউ বেড তার পাঁরযাণও 
বাড়িয়ে ফেলেছেন! আর ভূমিহীন 
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লীণ্ডাহইৰ বলত, 


যাপন করাছলেন, এখনও সেই অবস্থায় 
দন কাটাচ্ছেন। তখন তাঁরা সেই আইন 


= প্রয়োগ করতে গয়ে হাজ।র হাজার 


মামলা-নোকদ্দমা এবং ইন্জাংশনের 
সম্নুখীঁন হন। অর্থাৎ ভূমি সংস্কারের 
কাজে অগ্রসর হওয়া তাঁদের পক্ষে ম:স্কল 
হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে গ্রামের গরীব 
কৃষবশ্রেণীও অধৈর্য হয়ে ওঠেন এবং 
যুন্তফণ্ট সরকার কায়েম হবার পর তাঁরা 
নিজেদের উদ্যোগেই বেআইনী জাম 
উদ্ধার করতে সরু করেন। তাতে 
কোথাও কোথাও জ্োতদার এবং কুষক- 
দের মধ্যে সংঘর্ষ হর। এই ধরনের 
অস্বাস্তকব পাঁরিস্থিন্তি এড়াতে হলে 
ভূমি সংস্কার আইনঘটিত মামলা- 


* মোকদ্দমার ছুত নিষ্পান্থর প্রয়োজনীরতা 


কেউ অপ্বীকার করতে পারবেন না। 
কাজেই কংগ্রেস ভূমি দ্রাইবুনাল গঠনের 
প্রস্তাব রেখে একটা গুরুত্বপূর্ণ সামা- 


গৃহ নমর উপযোগণী জাম দেওয়া 
হবে। শহরে বস্তি উন্নয়ন এবং গরশীব- 
দের জন্য গৃহ নির্মাণের কাজে হাত 
বেওয়া হবে। শহরে যানবাহন ব্যবস্থার 
সম্প্রসারণ এবং শিশুমপাল কার্যক্রম 
গ্রহণ করা হবে। .এই সবের মধ্য দিয়ে 
নতুন নতুন কাজের সৃষ্টি হবে। সুদূর 
গ্রামাঞ্চলে সস্তা দরে ওবধ সরবরাহের 
একাঁট কার্ষক্রমও গ্রহণ করা হয়েছে। 
বোম্বাই কংগ্রেসের আঁধবেশনে 
সাধারণ মানুষ এবং সাধারণ কংগ্রেস- 
কাদের মধ্যে -যে . উৎসাহ-উদ্দীপনা 
লক্ষ্য করা গেছে, তা প্রাক-স্বাধীনতা 


"যুগের কংগ্রেসের - কথা স্মরণ কাঁরয়ে_ 
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উপরোন্ত সিন্ধান্ত কার্যকরী কৃষকরা যে শোচনীয় অবস্থায় জীবন চেয়ে বোঁশ। যুদ্ধের সময় থেকে 


বছরের পর বহর এই চানকলগুলো . 
চানর কৃতিম অনটন সৃষ্ট করে 
রাতারাতি কোটি কোট টাকা কামিয়েছে। 
মূলত এদের টাকাতেই উত্তর প্রদেশের | 
কংগ্রেস তহবিল উপচে পড়ত। চাঁন” 
কলওয়ালাদের পরম 'প্রয়পার হচ্ছেন 
মুখ্যমন্ত্রী ি- বব" গুপ্ত। এর ৬৩তম, 
জন্মাদনে একে ৬৩ লক্ষ টাকা উপহার 
দেওয়া হয়োছল। সেই টাকার প্রায় 
সবটাই 'দিয়োছলেন ঁচানকলওয়ালারা। 


কাজে কেউ হাত 
লেন না। ফলে উত্তর ভারতের "চাঁন- 
কলশুলো হয়ে উঠল মাথাভারী। অপর 
বৃদকে দক্ষিপ এবং পাশ্চিম ভারতে আঁত, 
আধ্বানক যন্যপাতির সাহায্যে বে নতুন, - 


প্রদেশের চিনিকলগুলোর দম বেরিয়ে 
যাচ্ছে। তাতে রাজ্যের অর্থনীতিও, 
দুর্বল হয়ে পড়ছে। . . তাই সেখানে 
[নকল জাতীয়করণের দাবি উঠেছে |" 
কংগ্রেসের বোম্বাই সম্মেলনে দেই দাবি 
প্রাত্ধবানত হওয়ায় গসশ্ডকেটী 
মোড়লরা প্রসাদ গুণহেন। কারণ 'চিনি-, 
রাষ্ট্রীয় হলে উত্তর প্রদেশে, 


। কারণ গঃপ্তকে মদৎ দেবার, 
কেউ আর.তখন থাকবে না। এর থেকে, 
বোঝা যাচ্ছে গোরারজশ-পাঁতিলের, 


-শসাপ্ডিকেটণ কংগ্রেস মুখে যতই প্রগতির 


কথা বলুক, আসলে তাঁরা বৃহৎ বাঁপক-! 


মধ্যে এই সব এলোমেলো প্রচারক 
চালিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির ভার দেওয়া = 
ওপর। সিশ্ডিকেটপন্থীরা আশা কর- 
ছন যে, এই বিপ্রান্তির স্নুযোগে তাঁরা 








'্ডারুমা, প্যতুলের চোখ এঁকে এসাকু সাটো তার [বিজয় উৎসব পালন করছেন৷ 


জাগান £ 


২৭শে গডসেম্বর জাপানের সাধারণ 
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই নিৰ্বাচনে 
প্রধানমন্ত্রী এসাকু সাটোর ক্ষমতাসীন দল 
ধলবারেল ডেমোক্লাটক পার্ট বিরাট 
সাফল্য অর্জন করেছে। 

জাপানী পার্লামেন্ট ডায়েটের 'নিম্নকক্ষ 
প্রার্তীনীধসভার (হাউস অব রিপ্রেজেন্টে- 
ধটভস) মোট ৪৮৬টি আসনের মধ্যে 
গিলবারেল ডেমোক্লাঁটক পার্ট ২৮৮ট 
আসনে জয়লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যা- 
গঁরষ্ঠতা অর্জন করেছে। গতবারের তুলনায় 
গিলবারেল ডেমোক্লাঁটিক - পার্ট এবার 
১১টি আসন বোঁশ পেয়েছে । মোট প্রদত্ত 
ভোটের শতকরা ৪৭ ভাগ পেয়েছে এই 
দল।; গতবারের চেয়ে আসন. ও ভোট, 
দুইই বেড়েছে দলের ৷ 

অন্যান্য দল খনম্নরুপ আসন লাভ 
ফরেছেঃ সোস্যালস্ট পার্ট--৯০ (মোট 
ভোটের ২১:৪৪), বৃদ্ধিস্ট কোঁমটো 
শার্ট_৪৮ (১০.৯%), ডেমোক্লাঁটিক 
চোস্মালস্ট পার্ট-৩১ €৭-৭%), 
ফাঁমউানস্ট পার্টি-_-১৪.-৬-৩9) এবং 
দনর্দলীয়_৪। পাঁ্টর 
নির্বাচনী ফলই সবচেয়ে খারাপ হয়েছে। 
গতবারের চেয়ে তারা এবার ৪৫টি আসন 
কম পেয়েছে। | 


ব্যাদ্ধস্ট কোমিটো পার্ট ও ডেমো- 
কাটক সোস্যালস্ট পার্টিও দাঁক্ষণপল্থী 
দল। এদের সমর্থনের ওপর এসাকু 
সাটো ভরসা করতে পারবেন। তা ছাড়া 
ডেমোক্লাটক পাঁ্টর সমর্থনে জয়লাভ 
করেছেন। ফলে, আইনসভায় বিপুল 
সংখ্যাগারষ্ঠের সমর্থন পাবেন সাটো। 

এসাকু সাটো ও তাঁর দলের এই 1বরাট 
সাফল্যের পেছনে ওকনাওয়া ফিরে পাবার 
প্রতিশ্রুত অনেকখানি কাজ করেছে। গত 
মাসে সাটো ওয়াশিংটনে গয়ে মাঁকন 
রাষ্ট্রপাঁত 'রচার্ড 1নিক্সনের কাছ থেকে এই 
প্রীতশ্রাত আদায় করে_এনেছেন, মাঁকনি 
যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে ওঁকিনাওয়া সহ রয়ুকু 
দ্বীপপঞ্জে শফাঁরয়ে দেবে। এই ঘোষণার 
ফলে সাটোর মর্যাদা জাপানে যথেষ্ট বাদ্ধ 
পেয়েছে। দশর্ঘীদন ধরে জাপানীরা এই 
দাবি জানয়ে আসাঁছল j 

{কন্তু দক্ষিণপল্থীদের' এই উল্লেখযোগ্য 
দীনর্বাচনী সাফল্য জাপানের ভাঁবষ্যৎ রাজ- 
নাত ও এশিয়ার আল্তর্জাতিক সম্পর্কের 
গদক দিয়ে এক অশুভ হীঙ্গত, এ ‘বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। জাপ-মার্কন নিরাপত্তা 
চুক্তি এই বছর শেষ হচ্ছে। ২২শে জন, 
১৯৭০ তাণরখ থেকে আরও ১০ বৎসরের 
জন্য এই চ্টান্তর মেয়াদ বাড়াবার জন্য 
মাঁকিন যুন্তরাষ্ট্ের চাপ আছে। এসাকু 


১৭৪৪ 


সাটো ও তাঁর সরকার এই চান্ত রাখার 
পক্ষে। জাপানের বামপন্থীরা, বিশেষ 
করে ছাত্ররা চুন্তির বিরুদ্ধে। কিন্তু 
এবারের দনর্বাচনগ সাফল্যের পর সাটোর 
পক্ষে নতুন করে চ্বীন্তর মেয়াদ বাড়ানো 
সহজ হবে। আন্দোলন হয়তো হবে, কিন্তু 
তা অগ্রাহ্য করে জোর করেই সাটো চ্যান্ত 
করবেন। নির্বাচন ফলের এই ব্যাখ্যা 
করা হবে, জাপানের জনগণ সাটো সর- 
কারকে এই কাজ করার অন্দমতি 'দিয়েছে। 
জাপানের ওপর মার্কন সামাঁরক কর্তৃত্ব 
দিরোমান্রায় বজায় থাকবে। 

ও'িনাওয়া গফারিয়ে দেবার পাঁরবর্তে 
নুন সাটোর কাছ থেকে এই কথা আদায় 
করেছেন, জাপান এশিয়ার নিরাপত্তা, 
ব্যবস্থায় অংশ নেবে। অর্থাৎ, যদদ্ধাস্ত্ 
দূন্মাণ ও সৈন্য সমাবেশ করে কঁমিউনিস্ট- 
গৃবরোধন কার্যকলাপে যখন যে দেশে প্রয়ো 
জন হবে জাপান সেখানে গিয়ে হাজির 
হবে। সোজা কথায়, মাঁকন যন্তরাষ্টের 
চোৌঁকদারের কাজ করবে জাপান! 

এখন সাটোর সাহস বাড়বে এই কাজ 
করার জন্য। জাপানকে নতুন করে যুদ্ধ- 
বাদশ রাষ্ট্রে পাঁরণত করার পথ প্রশস্ত 
হবে। আর এর ফলে, এশিয়ার রাজ- 
নীতির ভারসাম্যের পাঁরবর্তন হবে। 

যুরোপে পশ্চিম জার্মানী ও এশিয়ায় 
জাপান, এই দুটি প্রান্তন যুদ্ধবাদী 


‘x 


> 


| -" আহক বসুমত? 


,দেশকেই মাঁকন য্ন্তরাদ্দ এখন তার বৈঠকের একটা বড় ফল হল- মালয়েশিয়া, 
)নিজের গাম।এক »৯।-০।এর জন্য যুদ্ধের ও ফালপাইনসের মধ্যে সম্পর্কের উন্নীত 
| পথে [নরে যচ্ছে। এর ফল ভয়ঙ্কর হতে হয়েছে। সাবার ওপর ফলিপাইনসের 
পারে। দাাব ও হদমকাক্ে উপলক্ষ করে দীর্ধাদন 
সুদান ঃ _ ধরে এই দুই দেশের মধ্যে যে মনোমালিন্য 
। হ্ন্র জান-য়ার। খাম ষাট হাজার চলাছল, তার মীমাংসার জন্য ‘এশায়ানের 
'উল্লাদত জনভার এক 'বরাট সমাবেশে নেতারা .উদ্যোগ: গ্রহণ করেছেন। ঠিক 
সংযুক্ত আরব প্ৰজাতন্নের রাষ্ট্রপতি গামেল হয়েছে, মালয়েশিয়া ও. িলিপাইনসের 
[আবদুল নাসের তাঁর দার্ঘ এক ঘণ্টার . নেতারা সাবার প্রশ্ন আলোচনার জন্য 
ভাষণে ঘোষণা করেন, ইজরায়েলের সঙ্গে আঁবলম্বে এক- শীর্ধ বৈঠকে "মাঁলত 
-চরম সংগ্রামের জন্য এক লক্ষ আরব হবেন। 'দুই দেশের মধ্যে ক্টনৌতিক 


প্রস্তুত ররেছে। তারা জীবন বিসর্জন সম্পর্ক পুনঃপ্রাতষ্ঠার সিম্ধান্তও হয়েছে। ' 


দিয়েও আঁধকৃত আরবভূমি ফিৰরিয়ে আনার পররাম্্র মন্ত্রীরা এবাবের বৈঠকে 
58 বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন এঁশয়ার 
নাসের করেছেন, জেরজালেম নিরাপত্তার প্র 

ফিরিয়ে দিতে হবে, আর গফরিয়ে দিতে ভয়েতনাম ot রর 

হবে জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরের সব এবং বৃটেন এশিয়া থেকে চলে গেলে যে 
জায়গা ও সিরিয়ার গোলান উচ্চভূমি। ৷ শূন্যতার সৃষ্টি হবে সে অবস্থায় 'কমিউ- 
নাসের তাঁর ভাষণে মার্কিন ষুক্তরাশর নিস্ট আক্রমণের হাত থেকে কিভাবে 

তীব্র সমালোচনা করেছেন। মার্কন যুক্ত- “নিজেদের রক্ষা করা যাবে, এই কথা ভেবে 


রাষ্ট্রের সমর্থন না পেলে ইজরায়েল কখনও' সবাই চিন্তিত। 

এভাবে আক্ৰমণাত্মক নীতি চালিয়ে যেতে আঁধকাংশেরই মত হল, নতুন অবস্থার 

পারত না। সম্মুখীন সামরিক 
প্রসঙ্গত নাসের সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও SG doe TIE 


ফ্রান্সের প্রশংসা করেন। সোঁভিয়েট ম্ানয়না নিজের নিজের দেশের নিরাপত্তার ব্যবস্থা 
. কেবল অস্্ দিয়েই আরবদের সাহায্য করে করবে, তা হলেই হবে। 

নি। সোভিয়েটের . রাজনৈতিক সাহায্য থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত থানাট 
আরবদের কাছে আরও বেশি গ্রুত্বপূর্ণ। খোমান ‘এশয়ানের' সদস্যসংখ্যা বদ্ধির 
সোভিয়েট সমৰ্থন তাদের মনে আস্থার প্রস্তাব করেছিলেন। দক্ষিণ ন 
ভাব সমষ্ট করেছে। ফ্রান্সকেও নাসেব 
আরবদের "মন্ত্র বলে বর্ণনা করেন। 


* 


ঘদের চেয়ারম্যান মেজর জেনরেল জাফব 
আল নুমৌরও ভাষণ দেন। তিনিও বলেন, 
ইজরায়েলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সুদান 
সর্বতোভাবে অংশগ্রহণ করবে। 

ব্লাবাত শশর্ষ বৈঠক ব্যর্থ হবার পর 
মাসের ম্যন্তিসংগ্রামের জন্য সমর্থন 
ও সুদান সফর করেছেন। আলাঁজারয়ার সম্বন্ধে কোন অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করেও 
হুয়ার বুমোদয়ান তাঁকে বিশেষ ভরসা বলা যায় যে, ভদ্রলোকের পদোন্নতির সমস্ত 
দেন নি। কিন্তু তান ভাল দাড়া পেয়ে- ব্যাপারটাই মাছের-গম্ধে ভরপুর । গভর্ণ- 
ছেন লিবিয়ার নতুন বিপ্লবী সরকারের মেল্টের কোন আদেশের সঙ্গেই পরবতর্ধ 
কাছ থেকে। লিবিয়ার বিপ্লব পরিষদের আদেশের কোন সঙ্গত নেই এবং সব 
চেয়ারম্যান কর্নেল মহম্মদ আল্‌ গাদাফি কিছুর মধ্যেই একটা ঢাকঢাক গুড়গুড় 
মাসেরকে অর্থ, অস্ত ও লোকবল, সব ভাব রয়েছে। 


€৫৪-১.৭০) 





[ ১৭৪০ পৃষ্তার পর] 


ঠকছু দিযে সাহায্যের প্রতিশ্রুত দিয়েছেন। ননীবাবুর জ্ঞাতসারেই যদি এই সব 
মালয়েশিয়া £ পরস্পরাবরোধশ আদেশ জারী হয়ে থাকে, 
“এশাঁয়ানের 'খ্যোাসোসিয়েশন অব তাহলে ননশবাবুর কাছে আদেশগুলোর 


সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশনস্‌) রাস্ট্গুজির সারমর্ম ব্যাখ্যার দাবি উত্থাপন করা 
পররাস্ট মন্ত্রীদের এক বৈঠক হয়ে গেল নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না। 


মালয়েশিয়ায } শোনা যাচ্ছে, ভোলানাথবাবুব একজন 
: মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, িতাকাক্্ষণ নাকি রাইটার 'বল্ডিংস-এ 
ফিলিপাইন্‌স্‌ ও থাইল্যান্ড, এই কট ননীবাবুর একজন বিশ্বস্ত আমলা। সেই 


দেশ শনয়ে এই “এশপীয়ান' সংস্থা গাঁঠত। ভদ্রলোক নাকি ননশবাবুকে ভুল বুঝিয়ে 
এশপয়ান' পররাষ্ট্র মন্দের এবারেব ভোলাবাবুক্ধে ব্যাক করছেন! কথাটা 


সীত্য হলে খুবই পাঁরতাপের বিষয় ॥ 
ভোলাবাব্র পগল।৭।ততে কারও আপান্ত 


' থাকবার কথা নয়, [ক্লু অপরের ন্যায়, 


সঙ্গত দাব পদদালত করে যাদ তাকে, 
উপরে তোলা হয়, তাহলে অন্যান্য ক্যাডার-। 
দের মধ্যে গুরুতর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট: 
হতে পারে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যাঁদ কোন, 
আঁনয়ামত আদেশ জারী হয়ে থাকে, 
তাহলে অবিলম্বে সেটা সংশোধন করা 
উাঁচত! -- 

কিছু্দন আগে এই রকম একটি 
আঁনয়ামত আদেশের শকার হতে চলে- 
ছিলেন কল্যাণী হাসপাঅলের সুপারিন্টে 
শ্ডেন্ট। এই তরুণ চিকিৎসক কল্যাণা, 
হাসপাতালে গিয়ে অনেক চুরি-চামারি 
ধরেছেন এবং হাসপাতালের অনেক উন্নাতও 
করেছেন। শকল্তু চুাঁর-চামাঁরর সঙ্গে 
জাঁড়ত কিছু অসাধু লোক এ'র বিরুদ্ধে, 


- কল্যাণীতে হামলাবাজীতে সামিল হয়। 


সেই হামলার পেছনে রাইটার্স বাম্ডংস- 
এর হেলথ 'ডরেউরেটের দঃজন পদস্থ 
আমলার যোগসাজস 'ছিল বলে সন্দেহ করা 
হচ্ছে। সঙ্গে, সঞ্গে সেই আমলারা মন্মাঁর 
কান ভাঙিয়ে সুপারিক্টেশ্ডেস্টের পদাব- 
নাতির ব্যবস্থা করে। ননীবাব্‌ নিজে সেই 


ধকন্তু অংপকালের 
চক্রান্তের কথা বুঝতে পেরে আবার নাকি 
তাঁকে. স্বপদে বহাল রাখাব দদ্ধান্ত 
করেছেন ৷ ননীবাবুর এই 'দড়তা নিশ্চয়ই 
প্রশংসনীয়। তবে তানি যাঁদ আরও একট 








টা 
ভেবে দেখবো। যাক, তুমি অক্ষয় দত্তের 
প্রসঙ্গই এখনো ধরে থাকতে চাও তো? 
বলো-বা বলবার আছে। কিন্তু রাম- 
নারায়ণের নাম করলে যেন?-তিনি তো 
'নাটুকে রামনারায়ণ' ? 


আমি বলল্মম-হাঁ ‘নাটকে রাম- 


নারায়ণের, কথাই বলতে চাই। অক্ষয় 
দত্তের চেয়ে বয়সে বছর দুয়েকের ছোটো 
ছিলেন রামনারায়ণ।  মানব-জবনের 
দুঃখ-কষ্ট, সীমা-দংকোচ তান যে কিছু 
কম বুঝেছিলেন, তা মনে হয় না। কিন্তু 
তাঁর প্রকাশের রীতি অনেক বোশ স্বাদ; 
বলে মনে হয ৷ অক্ষয় দত্ত জ্ঞানী, বিচক্ষণ, 


পণ্ডিত ছিশ্বেন-_ একথা মানতে আপাতত = 


নেই। কিন্তু এই আমাদের বই-বাছাইয়ের 
কাজে মধুসদরন-বাঙকমের সঙ্গে এক 
বাসে তাঁর নাম উল্লেখ করবার উৎসাহ 
পাই না। 


আনন্দ একটু যেন ধমকের সরে 
আমাকে জিজ্ঞেস করলে--রামনারাষণ “বাঁক 
মধূস্‌দন-বাঁগকমের সমান প্রাতভাধর 
ধ্যান্তঃ তুমি তাই মনে করো না ক? 

বললে ররজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় খুবই 
অধ্যবসায়শ গবেষক 'ছলেন.-_ এ ‘কথা 
শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মবণ কাব। কিন্তু সাহিতা- 
গুণের তান যে অদ্রাল্ত সমঝদাব ছিলেন, 
-একথা বলতে আমাক দ্বিধা হয়। 
কামনারাষণ সম্বন্ধে তুমি তাঁরই মত মনে 
রেখেছ তো? আম জানি তাম কাঁ 
বলতে চাও । 


তাঁহার প্রত্যক্ষ কোনই পাঁরচয় ছিল না৷” - 


আনন্দ বললে_ দ্যাথো, বাংলা ভাষার 
প্রয়োগাশল্পা যাঁরা, তাঁদের মন-মেজাজই 
কেমন যেন িলেঢালা, অত্যুন্তিপরায়ণ। 
ব্রজেনবাব; মধুসূদনের প্রসহ্গে এ যে 
ব্যাপাব,-ওটা কি অত্যান্ত নয় ? মধুসূদন 


কি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বা পাশ্চাত্য দর্শনের 


সমুদ্রে একাঁটবারও ডুব দিয়োছিলেন বলে 
মনে হয়? ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থ- 


পাচ্ছে এইসব তর্কে। দ্রামনারায়ণকে 
মধুসূদনের সঙ্গে এক আসনে বসতে দিতে 
অন্তত ব্লজেন্দ্রনাথের মতন একজন "গবে- 
কের যে আগ্রহ ছল, সে তো দেখা গেল? 
হাঁবনাভির রামধন িরোমাঁণ মশায়ের এই, 
ছেলেটি শৈশবেই বাপ-সাকে হারিয়ে বড়ো 
ভাই প্ৰাণকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগরের কাছে মানুষ 
হন। অক্ষয় দত্ত যখন তত্ববোধনী 
পত্রিকার কাজে ব্যস্ত, রামনারায়ণ তখন 
তাঁর দাদা এই প্রাণকৃষ্ণের কাছে থেকে 
।১৮৪৩ থেকে ১৮৫৩ প্ষল্ত ফলকাতার 
সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। 
প্রাণকৃষ্ণ আবার ভবানপচরণের "সমাচার 
চাঁন্দুকা' সম্পাদনা করেন বিন! 
ঈশ্বর গুপ্ত রামনারায়ণের "গপগ্রাহা 
ছলেন। অক্ষয় দত্তের সঙ্গে রামনারায়ণের ' 
মল শুধু একই কালের মানুষ লহিসে'ব 
নয়” গুপ্ত কবি এই দুজনেরই অনূুরাগণ 
'ছিলেন। রামনারা়ণ যখন হিন্দ; মেরা 
পাঁলটন কলেজের শিক্ষক, সেই সময়ে 
১৮৫৩ থস্টাব্দের ২৬শে সে-্টম্বরের 
'সংবাদ-প্রভাকর, পাত্রকায় ঈশ্বর গুপ্ত 
রামনারারণের প্রশংসা করে কয়েক ছন্ব 
খিলখোঁছিলেন। ব্রজেম্দ্রনাথ সে-সব ছন 
তাঁর প্স্তকায় ছেপে দিয়ে গেছেন-- 
দেখেছো নিশ্চয়? 
সে বললে--হাঁ, সে কথাগুলি দেখোছি। 
প্লামনারায়ণ যে অক্ষয় দত্তের সঙ্গে, একই 
বছবে_-১৮৮৬ খ্টাব্দে লোকান্তরিত হন, 
তাও ‘মনে পড়ছে। তান যে এবজন্‌ 
জাত-মাস্টার ছিলেন, সে-কথাও সাত্যি।, 
নাটক লেখা আর পাশ্ডিতী করা- এই 
দুটিই তাঁর প্ৰিয় কাজ্জ ছিল। কিন্তু তাঁর 
প্রথম নাটক 'কুলীন 'কুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) 
প্রকাশের আথেই বা হানার 
ধীবলাস এবং তারাচরণ সাদার 
*ভদ্াজ-ন’ দুটিই প্রকাশিত হয় ১৮৫২ 
খস্টান্দে। ইন্চন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী - 
দচিত্তাবলাস’ এবং কালপপ্রসম্ম সিংহের 
‘বাবু নাটক’ বৈরোয় ১৮৫৩ “খস্টাব্দে। 
'্রামনারায়ণ দেখা দেন তার ‘পরের 'বছন্নে 
১৮৫৪ খস্টাব্দে। Ie 
আম বললম--দ'এক বছর আগে- 
পরের এই দূরত্ব কিছুই নয়। বাংলার 


০৬ 
পল = সা 


_ ঈসা তখন নানা, ধারায় বিপষ'স্ত। 
' ধাংলাদেশে মাস্টার এবং’নাট্যকারের জীবন 
2-তথন যে খুব সুখের ছিল, তা মনে করবার 
প্রমাণ কই? 
ধূস্টাব্দের জানুয়ারিতে যে নববর্ষ হয়,, 
লৈই নববর্ষ মনে রেখেই ঈশ্বর গস. 
- লিখোছিলেন-- , 
গোৱার মল্ালে গিয়া বৃথা কহু হেসে।' 
ঠেস মেরে বস পিয়া-বঁবাবদের ঘে'সে। 
. ক্সাভামুখ দেখে বাবা টেনে লও হ্যাম্‌! , 
“ভান বিয়াই বিনা জাম ভা 
= জ্যাম্‌। 
- এসব তো উল্টো উদাহরণ দিচ্ছো। 
এতে তো সুখের ছবি দেখতে পাচ্ছি! 


দৃশ্যই ছিল দুঃখের দূশা। তান রাম- 
নারায়ণের মতোই. সমাজের নানা "অনাচার, 
সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। অক্ষয় দত্তের 
- মতো গম্ভীর গদ্যবাতব নেই এ"দের 
স্ন্চনায়। এদের রশীতই অন্যরকম । ঈশ্বর 


হি hi tia | 


জা পায় দ্র আলো অন্ধকারে 


, শতেক বিধবা হয় একের মরুণে৷৷ : | 


| 'বিগলেতে ব্ষকাণ্ঠ শক্তিহীন যেই.” 


কোলের কুমার লয়ে বিয়ে করে সেই টু. ৪ 


মনে আছে" তো=১৮৫২ 


অ প্রয়াত ৰাপ লু জবা জকা ত" পাক পথ (৭ 


লাপ্তাঁহক মসজতণ 


+ পুধে দাঁত ভাঙে নাই শিশু নাম ধার 
পিতামহ সম নার দারা হয় তারঃ 


আন বললে এইসব উদাহরণ কিছ 


প্রমাণ কুরে না।'ঈশ্বর গুপ্ত, রামনারারণ = ৷ 
- বন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের কথাই তো রাজনারায়ণ 


এবং সেকালের আরো যাঁরা সেকালের নানা 
ঘটনার দুঃখের দিকটাকেই তাঁদের রচনার 
বিষয়বস্তু হিসেবে নিয়েছিলেন, তাঁদের 
উদ্ধৃতি পাঁরবেধণের ফলে ক এই কথাই 
প্রমাণিত হবে যে, অক্ষয় দত্ত বা ও শ্রেপণর 


অন্যান্য লেয়কদের, চেয়ে তাঁদের আবেদন . 
বেশি? ষাদ-দণ্তখবৃস্তান্তই গুণের “নিরিখ , 


হয়, তাহলে আমি এ- আলোচনা থেকে 


সরে দাঁড়াতে চাই। কারণ, আমি জী মানি . 


, আমি-ফস্‌ করে বলাও তা 


, মানি না। 


'_--তাহলে তুমি এসব বলছো কেন? 
--বলাছ, আসল কথায় ছা বলে। 
- সংক্ষেপে বলো সৈ-কথা। 
একট উদাহরণ না দিলে কথাটা 
- আকস্মিক আগ্ডবাক্য " মনে হি 


শোনালুম। 


+. আনন্দ বললে-এতো সব অবান্তর 
উদাহরণের দরকার ক? অক্ষয় দত্ত তাঁর 


বসুকে জানিয়েছিলেন_ইহাই মর্ত্ 


লোকের স্বরপ। এ লোকে আবার 


- ধনরবাঁচ্ছল্ন সুখের প্রত্যাশা! এ থেকে 


দ্খচেতনাটা পুরোপ্নীর একটা সাংবাদিক 
আচরণ মাত্র! - 

আমি বলল:ম- কিন্তু সরস। : 
ঈশ্বর গুপ্ত গ্রাম্য। ৰি 
অক্ষয় দত্ত মন্দগাঁত। 

ঈশ্বর গ্বপ্ত ত্রল। 
অক্ষয় দত্ত কৃতিম ছিলেন না, কন্তু 
ভারসৰ্ব'স্ব। 


আনন্দর সঙ্গে যখন এইরকম কথং 
কাটাকাটি তাঁর হয়ে উঠলো, তখন আমি 
একখানি বই টেনে নিয়ে তাকে কয়েকাঁট 
কমা ডে গোনাবার় ভিটা করলযম-- | 
[ক্রমশ ] 


+ ~ 


কাঁমউনিস্ট পাঁট'র গোড়াপত্তন , এবং সেই 
সময়ের বহু ফাঁমউিস্ট। নেতাদের কার্যাবলী 
লেখক স্মৃতি থেকে, লিখেছেন সঙ্গো সঙ্গে 
কম ৮২ he Loh lt 
উপাঁস্থত করেছেন। সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই 
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নি 
“_ মলফ্‌ফর মাহমদ-এর 
ফা নজরংল- ইসলাম ৪ ০, 
১ - : দাম-৯১:০০ টি 
| ন্যাশানাল: বক এজনি প্ৰাঃ লিঃ 
| ১২ বাঁচ্কিম চ্যাটাখ প্র, কপিকাতা ১২ 
FO el bo RSL RACE 


৯৭৪৭; 








0} এক ॥ 


পাশ্চমবষ্গের যু 'সরকার একটা 
গাভীর দংরুটের মধ্য পিয়ে যাচ্ছে। অল্প 


ধররুস্ধে সমানে বিষোচ্গার করে, চলেছে । _ 


বাংলা কংগ্রেসের সাম্প্রতিক অনশন সত্যা- 
গ্রহ অবস্থাকে আরও সংকটজনক পর্যায়ে 
এনে ফেলেছে: এবং এই উপলক্ষে এক পক্ষ 
অপর পক্ষে ররুদ্ধে যে কুংসার বাপ 
ছুড়েছে, তার স্মএত সহজে বদ্যীরত হবার 
নয়" এই শোচনীয় অবস্থার সল্ট হয়েছে, 
আমার ‘মনে হয়, অুক্্ণ্ট সম্পর্কে 


মৌলিক প্রত্যয়গনলির ওপর 
ধারণা প্রাতিষ্ঠত, বা তা হওয়া উচিত, 
এবং কষগীল সম্পর্কে প্রকৃত বোষা- 
সেগুলির ওপর বহযকাল গর্ব জর্জ 
উল্লেখযোগ্য আলোকপাত করেন 
শছিলেন। সময়োচিত বলেই তাঁর 
রন উপস্থাপিত 
বাহ। ১ 


| দই. 
জর্জ ডামঠভের একট সংক্ষিপ্ত 
পাঁরচয় এখানে দেওয়া প্রয়োজন ভাঁর 


জন্ম ব্লগোঁরয়ায় ১৮৮৯ সালে ১৯০৯ 
"সালে তান ঘুলগেরীয় দোসালএডেমো- 


\ 
ফাক পাটিতে যোগদান ' করেন এবং 


পরে মাক্সবাদে দীক্ষা নেন। ১৯০৯ 
সালে তান বৈপ্লবিক দ্রেড ইউনয়ন- 
গুঁলর সেক্রেটারী নিযুক্ত হন' এবং ওই 


পদে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত থাকেন। প্রথম 


মহাযুদ্ধের সময় তিনি সৈন্যরাহিনীর 


মধ্যে বৈপ্লবিক কাজকর্ম চালানোর-* ' 


আভযোগে দাঁণ্ডত হন। ১৯১৯ সালে 
দৃতান ব্লাশোয়েভের সো একযোগে 
বুলগেরীয় কীঁমর্ভীনস্ট পার্টি গঠন করেন 
এবং ১৯২১-এ অস্কোয় অনুষ্ঠিত তৃতপয় 
.আন্তজণীতিকে যোগদান করেন 
১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বালগেরিয়ার ফ্যাসিস্ট 


রাখা সম্ভবপর হয় নি। ১৯৩৫ সালে 
_1তাঁন কাঁমউনিস্ট রন্যাশানালের 
সাঁমাঁতর জেনারেল 


আঁতবাহত করেন। 
+ “ও মার্ক্সবাদের 
শৃঁহসারবেডামটুডকে বহু উচ্চে স্থান 
দেওয়া হয়েছে।, ১১৪৯১ সালের ২রা 
জুলাই ডিমিঁত পরলোকগমন করেন! 


শা মাথা চাড়া শদয়ে 
৯৭৪৪ 


বাঁশন্ট ৷ ব্যাখ্যাত :- 


।কুত৷শে পোহ, শাসন তক বলা কিনি! খা দি 


রাখেন কাঁমউীনস্ট ইন্টারন্যানানালের 
তাঁর সৃদাঁর্ঘ বন্ধব্যে 


ইন ইটসেলফ ৷ 


আবধান্তাবা হল ওঠে খন বজেয়া 
রাষ্টরযন্দ্র বহুলাংশে বিপর্যস্ত ও পক্ষা- 
ঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে, যখন জনসাধারণের - 
বৃহত্তর অংশ-শীবশেষ করে শ্রামকপ্রেণী-_ 


পারে না_ আতি-বামপল্থীদের এই দাঁবকে 


নস্যাং কবে দিয়ে 'ডীঁমন্রভ বলেছেন যে, 
আসলে সোসাল-ডেমোক্তাটনেরও বিভিন্ন 
শাবির আছে, এবং তাদের মধ্যেও প্রগাত- 
শাল অংশ আছে যারা বৃহত্তর জন- 
সাধারণের স্বার্থে কাজ করতে চায়। 
ভারতেব ক্ষেত্রে সাধারণগাবে, এবং পশ্চিম" 
বঙ্গেব ক্ষেত্রে বিশেষভাবে, 1ডমি্রভের এই 
বন্তব্য প্রযোজ্য, নতুবা আজ কংগ্রেস বু" 
ভাগে বিভক্ত হত না। শুধু কংগ্রেসই নয়, 
সোসাল-ডেমোক্তাটদের অপরাপর 1শাবির- 
গীলও দ্বিধাঁবভন্ত, কোন কোন ক্ষেত্রে 
ধিিধাবিভন্ত। সোসাল-ডেমোক্লাটদের 'প্রাত- 
ক্রিয়াশীল অংশ সর্বদাই য্যন্তফ্ৰন্ট-বিরোধা 
থাকবে এবং তারা নানাভাবেই ফুক্্রপ্ট 
আওতা থেকে প্রগতিশীল সোসাল- 
সম্ভবপর। পাঁশমবধ্ধের ফ্ুক্ত্রপ্টের 
শাঁরক সর্ববৃহৎ সোসাল-ডেমোক্াট দল 
বাংলা কংগ্রেসের ইতিহাসের্‌দকে তাকা- 
লেই এই বন্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যাবে। 
জন্মের পর থেকেই এই দলের একটা অংশ 
- প্রাতীক্িয়াশীল শাবরের সঙ্গে আঁতাত 
স্থাপন করোছল, ভারতীয় ক্লাণ্তি ‘দল 
নামক একটি প্রাতক্রিয়াশীল দলের সঙ্গে 
িশেও গিরেছিল। ঘোষ- মান্তিসভার 
সময়ে এই দলের থেকেই সর্বাধিক দল- 
চ্যাত ঘটেছিল। বাকি অংশাট পরে 
আবার পূর্ব নাম নিয়ে পাশ্িমবঙ্গের 
অন্যান্য প্রগতিশীল দলের সঙ্গে যুস্ত- 
ফ্রন্টের সামিল হয়। বর্তমানে আরার 
সেখানে দ্বন্দ শুরু হয়েছে, এবং এ বিষয়ে 
কোন সম্দেহই নেই যে, বাংলা কংগ্রেসের 
সাম্প্রতিক এই যে সত্যাগ্ৰহ হয়ে গেল, তার 
ঘোষিত আদর্শ যতই মহৎ হোক না, তার 
পহনে একাঁট নেপথ্য রাজনপাতিও কাজ 
করেছে, এবং বলাই বাহুল্য তাতে মদত 
জুগিয়েছে ওই দলের অভ্যল্তরস্থ একটি 
প্রীতিজিয়াশশল গোষ্ঠী, যারা. আৃখ্যমন্তী- 
- কেও তাদের পথের সামিল করেছে, তাঁর 
ফতগ্লি জেনুইন ফাঁলং-এর সুযোগ 
নিয়ে। এ না মানলে বাংলা কংগ্রেসের 
কয়েকজন নেতার সাম্প্রাতক  পার্জকে 
ব্যাখ্যা করা যায় না। এই সব ঘটনা 
থেকেই বোঝা যায় যে সোসাল-ডেমোক্লাট" 
দের একটা অংশ বৃহত্তর জনসমাঙ্গের 
দ্বাৰ্থেই কাজ্জ করতে চায়। গণ-আান্দো- 
লন যত ব্যাপক হবে সোসাল, 

শাবিরে ততই প্রগ্ঠতশখল-প্রাতিক্রিয়া- 
শলের ফাটলটা বৃদ্ধ পাবে। এবং 
সেই সঙ্গে গণ-আন্দোলনসমূহকে নিচু 
থেকে যত গড়ে তোলা “যাবে, 'যডস্তফ্রল্ট 
ততই দড় থেকে দড়তর ভাঁত্ত প্মবৈ॥ 


~~ 


দ্বাপ্তাঁহিক বসুমতী 
প্রচার - 


যুক্তফ্ুণ্ট সরকারের নিদিষ্ট কর্মধারা 
আছে বযেগ্দালর ওপর ডামিট্টভ বিশেষ 
গুরুত্ব দিয়েছেন! ধনতান্রক সমাজ- 
কাঠামোর ম্নবর্গের মানুষদের মধ্যে 
সংগ্রামী এঁক্য ও সংহতি আনাই শুধু 
নয়, ভাবষ্যতের মুখ চেয়ে বহুমুখী 
প্রগাতশশল নাঁতিসমূহকে বাস্তবে 
কার্যকরী করার দায়িত্ব য্ব্্তফ্রণ্টের। 


' উৎপাদন ও ব্যা্কসমূহকে নিয়ম্মণ করা, 


প্ীলশ-ব্যবস্থাকে বৃহত্তর জনসাধারণের 
'আশা-আকা-্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে 
তোলা ইত্যাঁদ বহুবিধ কমের তালিকা 
ডমিট্রভ 'দয়েছেন। সোসাল-ডেমো- 
ক্লাটদের সঙ্গে আপোষে ক্ষমতাভোগ 
‘করা এবং গতান্গাতিকভাবে মাত 
চালিয়ে যাওয়াকে ভিমিট্রভ দাঁক্ষিণপল্ধী 
সুবধাবার আখ্যা এদযেছেন, পক্ষান্তরে 
যারা ফ্যক্তফ্রষ্টকে ভাঁবষ্যৎ বিপ্লবের ‘পথে 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মানতে 
এনা চায় তাদের তিনি বামপন্থী হঠকারী 
ভ্রলেন। যতন্তফ্রণ্টের এীতিহাঁসক গুরুত্বকে 
যারা খাটো করতে চায় তারা আসলে 
লোঁননের 'ননর্দেশকেই 'লংঘন করে, 
মান বলোঁছলেন শুধূ প্রচার ও বিক্ষোভ 
প্রদ্শনেই জনগণের ' বৈপ্লবিক চেতনা 
গড়ে ওঠে না, তা গড়ে ওঠে তাদের 
নিজস্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার মারফৎ। 
এই আঁভজ্ঞতা য্ক্তফ্রন্টই জনসাধাবণের 
মধ্যে সঞ্চার করতে পারে, প্রগাঁতশীল 
কৰ্ম'ধারাব মারফৎ চোখে আঙুল দিয়ে 
দেখিয়ে দিতে পাবে যে, কারা তাদের 
শন, কারা তাদের মিত। 
বলছেন, কাঁমউানস্টরা 
সূর্বশান্ত দিয়ে যক্তফ্ৰণ্ট গঠন করবে, কিন্তু 
অবশ্যই এই সংকীর্ণ মনোভাব দ্বারা 
চালিত হবে না যে, এটা হচ্ছে পার্টির 
দলা হাতিয়ার। দুর্ভাগ্যকরমে এই 
মনো চৰি বি পশ্ৱবসোৰ কট 
প্রতোকটি প্রধান পরকালের অই আৰ 
শাক বাড়ানোর চেষ্টাই করছেন, তার ফলে 
অনেক অবাঞ্ছিত এলমেন্ট এই সকল 


যে ইমেজ্ঞ কছুটা ক্ষীতগ্রস্ত হয়েছে, তার 


মুল-কারণ এখানেই । যকক্তফ্ৰুণ্টের মুল্যে 


''ন্ষ..ষক্তুফ্ুষ্টকে শাল্তশালী করেই পার্টির 


শাত্তিবাপ্ধি সম্ভবপব। যক্তফুণ্টের ক্ষেত্ৰ 
সোসাল-ডেমোকাটদের সঙ্গে কাশিউনিসট- 
দের ঘাঁনম্ঠ সংযোগ - রাখতে হবে, 
[সোসাল-ডেমোক্লাটদের প্রগতিশীল অংশকে 
হবে! শৃঁডমিত্রভ বলেছেন, এটা আশা 
করা যায় না প্রগাতিশপল সোসাল-জেমো- 


স্রটরা দলে দলে রাতারাঁত - বৈপ্লবিক 


৯৭৪১ 


দ্বারাই সম্পাদিত হবে। বাস্তব জীবনের 
আঁভজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তাদের তাত্বিক 
বদ্ধাত্ব দিনের পর {দন প্ৰকাঁটত্ত হতে 


বাধ্য, তাদের  শ্ৰেণসমন্বরর মতবাদের 
অসারতা যত স্পষ্ট হবে ততই তারা 
শ্রমিক ধনকটবতশ* 


হবে, এবং কমিডীনস্টদের সঙ্গে বৃ” 
ফুন্টের শারক থাকাকালীন এই পদ্ধাত 
স্বাভাবিকভাবেই ত্বরাঁল্বিত হবে। 

যে সকল রানে ফ্যাসীবাদ কায়েম 
রয়েছে সেই সকল স্থানের যডন্তফ্রণ্ট যে 
সকল রাষ্ট্রে তা নেই সেই সকল গ্থানের 
যুত্তফ্রন্টের চেয়ে পথক হবে। প্রথমোস্ত 
ক্ষেরে বয্তন্টের মূল উদ্দেশ্য ফ্যাসিস্ট 
শাসনব্যবস্থার পতন ঘটানো । শেষোক্ত 
ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যেখানে বুর্জোয়া গণ- 
তন্বের বিকাশ ঘটছে, সেখানে যজ্ঞ 
সরকারের দায়িত্ব অনেক বোশ। কেন না 
তাকে একাদকে যেমন ধনতন্মের 
আগ্রাসনের বিরূদ্ধে সংগ্রাম করতে হয় 
অপরাঁদকে তাকে কৃষব-শ্রীমক ও অর্থ" 
নৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা 
মানুষদের আঁধকারসমৃহকে প্রতিষ্ঠা 
করার দাঁয়ত্ব গ্রহণ করতে হয়। 
ধনতান্মিক অথবা ধনতন্বাভিনুখই রাগে 
সোসাল- দলগুলিব মধ্যে 
যখনই ব্যাপকভাবে ভাঙন দেখা যায়, 
তখনই বূঝতে হবে যক্তক্রণ্ট নবকাবেব 
আশ. প্রয়োজনীয়তা দেখা গিয়েছে, এবং 
প্রগাতশধল সোসাল-ডেমোক্াটদের সম 

হাত 1মিলিযে যুক্ষফণ্ট করার সেইটাই 
টা কোন একটা পিশেষ 
অবস্থা স্ট'হলে, বা বিশেষ নীতির 
ক্ষেত্রে, সোসাল-ডেমোকাটদেব প্রীতক্কিয়া 
দেখেই তাদের মধ্যে কাবা প্রগতিশীল তা 
বোঝা যাবে। এই রকম জেতে পবা 
যাক ভারতের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক জাতীযকরৎ 
বা ভুমি সংস্কার, তাদের মধ্যে একদল 
সোজাসুজি বুর্জোয়া শাঁবরে যোগার 





| দেব.কেমিক্যাল কোং কলি-৩২ ৷ 


টা শ্যাদলেন্দ; রায় 
সারাদিন আজ জনসভ। - টী 
প্রার্থনা ও উপবাস আটাত্তর প্রহর নামযজ্ঞ -এমন প্রদাহ নিয়ে 
ঘরে ঘরে আজ শান্তির ললিত ধুপ পড়বে বেঁচে থাকা? 
মাঁন্দরে প্রদীপ জবঙ্লবে |, EE ONE | 
রচিত দমস্ত শরীর রক্ত অসহ্য উত্তাপে 
| ত | ৬৯৬৭৬ CEE UE "_ ফুটন্ত পলাশ..উষ্ক হাওয়া 
ES - be | রাশি রাশ পাতা ঝরে ত 
বেকার দালাল পকেটমার ও চাকুরজীবণ ৮ = 
চাঁদা দিন ০ _ সোনার যৌবন রে...অমন প্রসন্ন বেলা 
| ত চান দিন উম) ৰ 
তে ১4 ঘাক্কিম মুহূততগাল করলপ্ন একা এব 
-- - এবং বেওয়ারিশ গুলী. . ি বাড়াবি 


_ তৰা ও বিভূতি ও শান্তি ও নি... নল আস ভজ ভক | না 


কী ২০0, "ডনুগ ভুগ ডুগ ভুগে ভুগ যর 
[২৮৫৩৮ wl = 0 আশ্নিকোণে আঁরশ্রান্ত |." 
ৰ $ og - সমস্ত মধ্যাহবেলা সমস্ত প্রহর ET এক 





. করবে, আর একদল-.দোদ:ল্যমান থেকে এখানে-তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। গোষ্ঠীর দ্বন্দ বলে মনে করলে ভুল হবে! - 
- কিছু মুনাফা" লোটার চেষ্টা আমাদের বামপন্থী নেতানের'. কেউই যাঁদিও একথা মনে করার-কোন কারণ নেই, 
৷ করবে, নকন্তু একটি. শ্ৰেণী সত্যই চাইবে, বৰ্ভমিণঁভৈর যুক্তফ্রন্ট "তত সম্পর্কে অনব-- প্রধানমল্মপুর, সমর্থক গোষ্ঠী রাতারাতি, *- 

. বে, "ওই-নাঁতিগুলি কার্ষকরী হোক। হিত নন, তাঁদের দলীয় -পর-পা্রকায়, ' প্রগতিশীল, হয়ে গেছে, কিন্তু ঘটনাচক্রে 

, ভারা এজন্য দলের মধ্যে . সংগ্রাম করবে দেওয়ালের পোস্টারে, - সভা-ার্খীততে পালে হাওয়া লেগেছে," এবং অদূর * 

এবং গুয়োজন্‌ হলে জোট থেকে বেরিয়ে - ডামি্ভের' বস্তব্যসমহের - প্রাতিধ্ধান - - ভবিষ্যতে কেন্দেও একটি প্রগাতশীল 


বৰ্তমান ‘শাঁবরও বে খুব সংহত সেকথা 
-মনে করার কোন কারণ নেই। যে সকল- 
"উচ্চশব্দ সৃষ্টিকারী, প্রাতশ্রাতি তান 
- দিয়েছেন, সেগুলিকে কার্যে পাঁরপত্ত - 
- করতে গেলে তাঁর দলেও ভার্ন অনিবার্য 
এবং তা না করলেও যাঁরা সত্যই ওই. 
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পারছেন না । 


এই পটভূমির পরিবর্তন 


মা হওয়া পর্যন্ত পাঁশ্চম বাংলায় প্রকৃত = 


অর্থে যত্তক্রণট না টিকলেও, য্তফ্নণ্ট 
সরকার টিকে থাকবে । 

পশ্চিম বাংলায় স-প-এম'কে বাদ 
দিয়ে মাল্পসভা গড়তে হলে কংগ্রেসকে 
নিয়ে জোট বাঁধতেই হবে। এটা সোজা 
_ অঙ্কের হিসেব। ফ্রন্টের কোনো দল এই 
মুহে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে 
পারেন কি না সে তর্কে না গিয়ে প্রথমেই 
দেখা দরকাব, কংগ্রেসের পক্ষে কি বৰ্তমান 
যুস্তফ্রষ্ট সরকারকে ফেলে দেওয়ার প্রচেষ্টা 
চালানো সম্ভব! 
ইন্ডিকেটশদের কথাই প্রথমে ধরা যাক। 
কেন্দ্রে শ্রীমতাঁ, ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের 
সেই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগারম্ঠতা নেই। উভয় 
কম্যানস্ট পাঁটর সমর্থন আজ ইনশ্দিরা- 
_ জার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন তাই তিনি 
এখন অত্যন্ত সক্ষম দড়ির খেলা চালিয়ে 


উভয় কম্যনিস্ট পার্টির সমৰ্থন রাখার" 


চেষ্টা করছেন! কম্যানষ্ট পার্ট তো 


বটেই, এমন কি ি-প-এমও ইন্দিরাজপ = 


এই দাঁড়র খেলায়. তার সঙ্গে কোথাও 
প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও বা পরোক্ষভাবে হাত 
মেলাচ্ছেন। হীন্দিরাক্ী পাঁশ্চমবঞ্গো এসেও 
গস-পি-এমাএর বিরুদ্ধে একটা কথাও যে 
বললেন না.তা থেকেই তাঁর মনোভাব, 


অনেকটা বোঝা যায! পশ্চিম বাংলায় - 


ইন্দিরাপল্থশ কংগ্রেসের সাংগঠাঁনক অবস্থা 
ভাল না। শুধু তত্বগতভাবে নয়, নিছক 
সাংগঠানক ক্ষেত্রেও নসাশ্ডিকেটীদের 
ধুবরুদ্ধে এ রাজো তাঁকে পথ, করে নিতে 


' একটি বাকাও উচ্চারণ করেন নি। 


সু করতে পারেন না। তাই তাঁর 


পক্ষে সি-প-এম'কে বাদ দিয়ে নতুন 


কোনো সরকারকে এখন মদং দেওয়া 


ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র সি-পি-এম-এর বিরুদ্ধে 
বরং 
বাংলা কংগ্রেসের ভাঙনের ওপর তাঁদের 
নজর বোঁশ। বাংলা কংগ্রেসকে হীন্দবা- 
গল্খীদেব সমভাবাপন্ন হিসাবে ধরে গিয়ে 
তাঁরা এই দলের ভাঙন সম্পর্কে উৎসাহৰ ৷ 

AOA পশ্চিম বাংলার ধসান্ডিকেটগ 


বা ইশ্ডিকেটী কোনো অংশই রাজ্য সর- 


কাবের পতন ঘটানো সম্পকে এখন 
উৎসাহী নয়। 

এবার যন্তফ্রন্টেব শাঁবকদলগুলোর 
প্রশ্নে আসা ষাক। বাংলা কংগ্রেসের স- 
দপ-এম বিরোধী জেহাদের একাঁট পর্ব 


সদ্য শেষ হলো। শ্রীসুশখল ধাড়া প্ৰথমে _ 


হষতো ভেবোছলেন স-পি-এম বিরোধী 
জেহাদে প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন তো তিনি 
পাবেল-ই-এমন ক কেরলের -- পথে 
যাওষার জন্য কম্যনিস্ট পার্টি এবং 
ফরোয়ার্ড ব্লকের সমর্থনও তাঁদের দিকে 
আসবে। - ফরোষাড* বুকের ” রাজ্য সম্মে- 
লালনের সিদ্ধান্ত এবং কম্যনস্ট পাটির 
আপাতনীরবতা শ্রীধাড়াকে নিরাশ করেছে। 
বাংলা কংগ্রেসের সাম্প্রাতিক আন্দো- 
লনকে শুধু সি-1প-এম’কে বাদ "দিয়ে 
মাঁশ্যসভা গঠনের চক্রান্তের অংশ {হসেনে 
ধরলে ভূল হবে। বাংলা কংগ্রেসের 
আভান্ত্রণ সঙ্কটকে প্রাতিরোধ জরে 


১ 
১৭৫১০ 


শ্রীধাড়ার নেতৃত্ব প্রাতিষ্ঠাও এই আলন্দো- 
লনের উদ্দেশ্য। পাঁশ্চম বাংলার গ্রামাঞ্চলের 
ধনী কৃষক এবং শহরের বড় ব্যবসায়? 
(বৃহৎ িল্পপতি নয়) এতদিন পর্যন্ত 
কংগ্রেসের ওপর নিভ'রশীল ছিল। এখন 
কংগ্রেস তাদের আশ্রয় দিতে পারে না- 
'বাচ্ছ্রভাবে তারা মুক্রন্টের বাজ 
শারকদলে আশ্রয় নিতে চাইলেও শ্ৰেণী 
হিসাবে মার্সবাদী দলগুলোকে নিভ'রি- 
শাল মনে করে নি। শ্রীধাড়া উপযাত্ত 
সময়ে আন্দোলন শর কবে ও শ্রেণীকে 
নিজ দলের ওপর আস্থাশীল করার চেষ্টা 
করেছেন, কিন্তু তাঁর যতটা সাফল্যলাত্ব 


করার আশা ছিল তা হয় নি, কারণ তাঁরা 


দেখলো সুশশীলবাবুর বক্তব্য সংবাদপত্রে 
যত ফলাও করে প্ৰকাশত হোক না কেন, 
মুখ্যমন্লী তাঁর সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও নব- 
জাগ্রত সাধাৰণ কৃষকের সঙ্গে এ শ্রেণীর 
লড়াই-এ তারা আশানুরূপ প্রশাসনিক 
সহায়তা পায় নি। 

অন্যাঁদকে বাংলা কংগ্রাসর মধ্যে 
১ বাভজীবী আছেন 


বিদ্রোহ এই বিক্ষোভের রা 
যাঁদ€ বাংলা কংগ্রেসের অন্যান্য নেভাদের 
কেউ প্রকাশ্যে এবনও পর্যন্ত মূখ 
খোলেন শন, তবু তাঁদের বিদ্রোহের 
আভাস সুস্পন্ট। এই: অবস্থায় শ্রীধাডা 
যাই বলুন না কেন, বাংলা কংগ্রেসের 
পক্ষে ফন্ট ছেড়ে যাওয়া আত্মহত্যার 
সমতুল্য হবে। তাই শ্রীধাড়ারও সুত্র 
পাল্টাতে সুরু করেছে।, 

কমছাঁনস্ট পার বিরুদ্ধে বান 


সুযোগ নেই! কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ 
সহায়তা ছাড়া পশ্চিম বাংলায় সি-পি- 
এম'কে বাদ “দিয়ে সরকার গঠন সম্ভব 
নয়। সবভারতীয় ক্ষেত্রে ইন্দিরাপল্থী= 
দের সঙ্গে কোয়ালশন সরকার গঠন 
বাস্তবে রুপায়ণের আগে কম্যুনিস্ট 
পার্ট পাশ্চম বাংলায় এই পথে.পা দিতে 
পারে না। অনুর ভাবষ্যতে কেন্দ্র 
কোয়ালিশন সরকার গঠনের সম্ভাবনা 
নেই। এ ছাড়া পি-ীপ-এম বিরোধিতার 
ভাগি নিয়ে কম্যনিস্ট - পার্টির 
অভ্যন্তরেও মত-ীবরোধ আছে। কম্যু- 
নস্ট পাটি-ও গত কয়. মাসে পশ্চিম 
বাংলায় কৃষক ও শ্রমিক = আন্দোলনে 
সংগঠনের শান্ত অনুসারে অংশ গ্রহণ 
করেছে। কাজেই সি-প-এম বিরোধিতার 
নাম করে এই দলের পক্ষে এখান 


শ্রেণী সমঝোতার পক্ষে যাওয়া সম্ভব - 


নয়। এ ছাড়া সোঁভয়েট রাশিয়াও এখন 
ধস-পিন্সাই-সি-পি-এম বিরোধকে তুঙ্গে 
তুলতে চায়,না। অবশ্য জাতীর ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় 
সম্মেলনের পরে আপাতত 1সি-প-আই- 
শস-শপি-এস’'এর বিরাধ যে ঠাম্ডাস্তরে 
এসেছে তার পাঁরবর্তন হওয়া সম্ভব। 
কিন্তু তখনকার বিরোধ-ও এই দুই 
দলকে সর্বভারতীয় স্তরে দুই শাবিরে 


ঠেলে দেবে বলে মনে হয় না। ' কাজেই. 


মাসে দলের সর্বভারতীয় সম্মেলন অনু- 
ম্ঠিত হবে। 'স-পি-এম িরোধিতাকে 
একমাত্র মূলধন করে এাঁগয়ে যাওয়া এখন 
আর এই দলের পক্ষে সম্ভব নয়। এদের 
নিজেদের ঘর সামলাবার প্রশ্ন আছে_- 
নতুন করে দেখা দিয়েছে তত্ত্বের সংগ্রাম যার 
পাঁরপভিতে একাংশের 'স-পি-এম'এর 
সংগে জোট বাঁধার দিকে গুরুত্ব আরোপ 
করা স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। এই অবস্থার 
বামপন্থী .চাঁরত্র বজায় রাখার জন্য-ও 


গাস্তাহিক বস্‌মতই 


ফরোয়ার্ড বকের পক্ষে সি-পি-এম'কে বাদ 
দিয়ে চলা সম্ভব নয়। 
এস-এস-পি'র আভ্যন্তরীণ বিরোধ 
চরম সাঁমায়। শ্রীভুপাল বসু বাংলা 
কংগ্রেসের সঙ্গে অনশনে যোগ দিলেও 
তাঁর পক্ষে শ্রীনরেন দাসকে এ পথে টানা 
সম্ভব হবে না। কাজেই দল হিসাবে এস- 
এস-পিও আজ ফ্রন্ট ভাঙার দায় কাঁধে 
বইবেন না! এস-ইউ-1সি যত 'সি-পি- 
এম বিরোধী মনোভাব-ই প্রকাশ করুন না 
কেন, এই দলের পক্ষে যে দ্বিতীয় ফণ্ট 
খোলা সম্ভব নয় তা দলের নেতারা 
বারংবার ঘোষণা করেছেন ৷ 
আর-এস-পি-র সঙ্গে সি-পি-এম-এর 
অনেক জায়গায় সংঘর্ষ ঘটেছে। গায়ের 
জোর এবং ' প্রশাসীনক ক্ষমতা কাজে 


. লাগিয়ে ি-প-এম দল বাদ্ধির চেষ্টা 


করছে আর-এসপ-ও এ ই আভিযোগ 
করেছে। 
এম-কে বাদ দেওয়ার কথা কোনদিনই 
বলেন [নি। -আর-এস-ীপ-র সমালোচনা 
সম্পূর্ণ ভিল্ দকের। এই দলের বক্তব্য 
হোল শারকী সংঘর্ষের ফলে শ্রেণী 
সংগ্রাম তীরতর হচ্ছে না। ্রামক 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা অচল্প অবস্থা 
সৃষ্ট হয়েছে। যুন্তফ্রণ্টের নেতৃত্বে প্রেপী 
সংগ্রামকে তাঁৱতর করে তুলে ধনবাদী 
ব্যবস্থার ওপর আঘাত হানার পথে 
এগোনো উচিত ছিল। কৃষক আন্দোলনের 
ক্ষেত্রেও অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ততার ওপর 
নির্ভর করা হচ্ছে--সমষ্ঠ, নেতৃত্ব দেয়া 
হচ্ছে না। আর-এস-পি-র মধ্যে এই 
মনোভাব প্রবল যে, ধীরে ধীরে জনসাধারণ 
বুঝতে প্ররছে সংসদীয় গণতল্মের পথে 
কোনো সমস্যার সমাধান হবে না। তাই 
এই দল নিজেদের শান্ত অনুসারে রাজ্যে 
জঙ্গী আন্দোলন গড়ার দিকে এগিয়ে 


[স-পি-এম-এর পক্ষে ফ্রন্ট ছেড়ে দেয়া 
সম্ভব নয়। কেরলের দিকে তাঁরা 
উদ্বেগের সঙ্গে তাকিয়ে আছেন। 
কেরলের অচ্যুত মেনন সরকার প্রতিষ্ঠার 
পথে গেলে সি-পি-এম-এর পক্ষে বিপদ 


বিগত কয়েকমাসে রাজ্যের বাভিন্ন 
এলাকায় ?সপ-এম-এর নাম করে যে সব 
কান্ড হয়েছে তা 

০৯৪৯ 


কিন্তু সেজন্য তাঁরা ‘সণপ- ' 


নেতৃত্বের অনুমোধন লাভ করে শন! 
স-প-এম নেতৃত্ব কর্মীদের সংযত করতে 
চেষ্টা করছেন। এই অবস্থায় "স-1প-এম 
নিশ্চয়ই নিজেরা ফ্রন্ট ভাঙার কোনো 


কাক নেবেন না। 
_ কাজেই আপাতত ফ্ৰণ্ট সরকার ভাঙার 
কোনো সম্ভবুনা নেই। (বাভিন্ন দলের্‌ 


মধ্যেকার বিরোধ টবে না কিছো 
শান্ত হবে, আবার 'কিছাঁদন পরেই বিরোধ 
দেখা,দেবে। ফলে জনসাধারণের মধ্যে ' 
হতাশা বধ পাচ্ছে, সঞ্চগে সত্যে অবশ্য 
বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ওপর আস্থা কমে 
যাচ্ছে। আর-এসশঁপ-র মত দল এটাকে 
অবশ্য আশার কথা বলে মনে কবছেন। 


শ্নয়েছেন ২১৮ জন] ১৯৬৭, সালে প্রথম 
ফ্রন্ট সরকারের দিকে ছিলেন ১৫৩ জন 
সদস্য। দু বছর আগে যাত্তফ্রন্টে যৌথ 
দেয়ালের মধ্যে প্রায় প্রাতাঁদনই 
১৪টি উন্দুন জ্লেছে। , তাদের নিত্য 
কলহ-তন্ততার মধ্যেও কিন্তু গণ-আন্দো; 
লনের শক্তি, কুষক ও শ্রামকের নবাঁজিত 
আশা ও বিশ্বাস ধাঁলসাং হয়ে যায় ?ন। 
অবশ্য আবার্তিত. ঘটনাচক্রের মধ্যে প্রথমে 
৫ জন ও পরে প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে ১৭ 
জন 'দেশপ্রোমক' কম্য্যাণিস্ট- প্রভাবিত - 
সরকার থেকে তাঁদের সমর্থন তুলে দিয়ে- 
গছলেন। 
দেড় বছর পর বাংলার জনগণ আবার 


ফ্রেন্টপন্ধী), সংযুন্ত সমাজতচ্ঘী, বাংলা 
কংগ্রেস অথবা গোর্ধা লীগ এই সব 
গান্ধীবাদী অথবা শ্ান্তপূর্ণআহংস 
পথে সমাজতন্ত্র প্রাতষ্ঠার আদর্শে বিশ্বাস 
দলগুলির পক্ষে দীর্ধীদন কি বাম কমন্য- * 
নস্ট, আর. এস. পি, ওয়াকীর্স পাটি 
প্রভাতি রন্তান্ত বিপ্রবের পথে সমাজতন্র 
প্রতিষ্টার আদর্শে বিশ্বাসী দলগুলর 
সঙ্গে ঘর করা সম্ভব 2 পথ যে আলাদা 
দলগুলির তা অঙ্গানা নয়। ন্যুনতম কর্ম” 


| 
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ঘজ্জের পথে নিজেদের মধ্যে কলহ তার 
থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। 

ফ্রন্ট সরকার কি পড়ে যাচ্ছে? অথাৎ 
ধাম কমননিস্ট প্রভাবিত ফ্ৰন্ট সরকারের 
মৃত্যু কি আসম? এর সরল উত্তর ঃ 
লা। ফ্রন্ট সরকার চলছে, চলবে। 
কারণঃ বাংলা কংগ্ৰেস এবং তার 
দু-একটি ছোট ছোট সহযোগী দল 
€গোর্খা লীগ, পি এস পি-মোদিনীপুর, 
এস, এস. পি'র জনুকয়েক ও ফ্রন্ট বাঁহভূত 
পি. এম. এল হয়ত অজয়বাবূর হাত ধরে 
তাঁদের কঙ্পলোকে -ষে 'মনিক্রন্ট-সরকার 
আছে সেখানে যাবার জন্য প্রস্হৃত। কিন্তু 
দণট বড় দল যারা রাজ্যের রাজনপাঁতিতে 
মূলতই বাম কম্যনিস্টদের প্রভাববৃদ্ধি 
রোধ করতে চায়, যথা ফরোয়ার্ড ব্লক ও 
সি পি আই--তারা জানে যে, পঃ বলো 
তাদের রাজনীতি করে টিকে থাকতে 


হবে। যে পথ ও সিদ্ধান্ত তাদের দলের * 


বাহুবলকে স্তব্ধ করার জন্য তাঁরা বাংলা 
কংগ্রেসকে এপিয়ে দিয়েছেন। এটা তাঁদের 
রাজনৈতিক পস্ট্যাটজি’। দপ্লপর পাঁর- 
ঘাঁত'ত রাজনীতি বাংলা কংগ্রেসের 
সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে দিয়েছে। ৩৩ 
জন সদস্যের নেতা অজয়বাব_তাঁর ঘরের 
দোরে দাঁড়িয়ে আছেন আরো ৪০ জন সদস্য 
নায় বিরোধী-দল-নেতা 'সিম্ধার্থশঙ্কর। 
অজয়বাব ইচ্ছা করলে এখনই পঃ বলো 
ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে এবং 
বিধানসভায় ৭৩ জন সদস্যের নেতা 
হিসাবে আত্মপ্ৰকাশ করতে পারেন। এবং 
এ ঘটনা ঘটলে গ'্পা-পাতিল-অতুলা- 
বাবর কংগ্রেসের চেয়ে ইন্দিরা কংগ্রেস পঃ 
বলো সম্ভবত আধিকতর শান্তশালাঁ রাজ- 
নৈতিক দল. হয়ে উঠবে। , 
অজয়বাব কংগ্ৰেস থেকে বিতাড়িত 
হবার পর অতুল্যবাব বলেছিলেন ‘কংগ্রেস 
থেকে অনেকেই বার হয়ে গেছে, কংগ্রেসের 
তাতে ক্ষতি হয় নি সে কথার জবাব 


কংগ্রেস-রাজনপীতির মল্পযুদ্ধে অতুল্যবাববর - 


কাছে পরাজিত রথণ-মহারখশীরা না দিতে 
পারলেও অজয়বাবু ইচ্ছা করলেই দিতে 


পারেন। অবশ্য গভ দু বছরে ছটা . 


উত্তর তান দিয়েছেনও। 

অজন্ববাবু অনশন শুরু করোছিলেন 
এবং সে ঘটনার প্রভাব নিশ্চয়ই ফ্ৰন্ট 
ও জরকারেব ওপর গিষে পড়েছে। 
ধদল্লশতে ইন্দিরার সঙ্গে আলোচনার পরেই 
তিনি বলেছিলেন ঃ ‘পঃ বঙ্গে মার্ক্সবাদ- 
দের বোম কম্ানস্ট ও সহযোগশ ছেণ্ট 
দলগুি) বাদ দিয়ে কেরল-ধরনের ক্ষুদে 


ঈীষ্কাহিক ৰস্‌মতা 


ষ্ট গঠনের কোন সম্ভাবনা নাই। আম 
যুক্তফ্রন্ট সরকারের পত্তন চাই না” 
আদিকে বিভিন্ন সংবাদপত্রে পঃ বঙ্গের 
বর্তমান পারস্ধিতি সম্পর্কে রাজনৈতিক 
ভাষ্যকাররা বলতে শুরু করেছেন £ 
রাইটার্স 'বাল্ডিংসে ফাইলগুলো সব 
ধুলোর পাহাড়ের আড়ালে ঘুমোচ্ছে।:: 
যুক্্রন্টের মন্ত্রীরা বাদ মনে করেন লোকে 
বোকা, কিছ বোঝে না, দেখে না, তাহলে 
তাঁরা বাস করছেন মূর্খের স্বর্গে ।...কেউ 
অনশন সত্যাগ্ৰহ করছেন, কেউ বিপ্লব 
এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, কেউ চক্রান্ত ফাঁস 
করছেন, কেউ বা শ্রেণী সংগ্রাম ত্বরান্বিত 
করতে ব্যস্ত । আর এই ডামাডোলের 
আবর্তে পড়ে বাংলা দেশ ধীরে ধীরে 


পেছনের 'দিকে নেমে যাচ্ছে, বাঙালী তার - 


যে ভারতের সকল রাজ্যের তুলনায় প্রখর 
এবং তারা যে ‘বোকা’ নয় গে কথা ১৯৬৭ 
মালের ও ১৯৬১ সলের 'নর্বাচনের পর 


দেশ হয়, তবে এই 'ধীরে ধরে পেছনের 
দিকে নেমে যাবার বাণী যাঁরা অমর্ত- 
লোক থেকে বহন করে এনেছেন তাঁরা 
ঠিকই বলছেন। 

জ্ৰশ্ট সরকার গত নয় মাসে কিছ: কাজ 


৭৫৩ 


দেয় নি? 


করেছে। চোদ্দ শাঁরক ষাঁদ ভাই-ভাই 
থাকত, তবে জনগণের কল্যাণমূলক কাঞ্জ 
আরো দ্রুত ও.আরো ব্যাপকভাবে করা 
সম্ভব হোত। তা হয় নি। এখন প্রচুর 
পারঘাণে-পার্টিবাজী চলছে। সে পাটি- 
বাজাতে ফ্রণ্টের বড় থেকে ছোট শাঁরক 
কেউ কম যায় না। 


ছোট চাষীর মধ্যে বালিবন্টন করে ন? 
প্রাথীমক শিক্ষার প্রসারের জন্য ১৯৭০ 
সাল থেকে সরকার নতুন ১৫ হাজার স্কুল 
খোলার ও বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক (১ম ও 
২য় শ্ৰেণী) দেবার সিদ্ধান্ত নেয় নি? 
সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের প্রাত 
সরকার ক সহানুভূতির হাত এগিয়ে 


সেকথা থাক। প্রশ্ন হচ্ছেঃ বৰ্তমন্ে 
যুক্তক্রন্টের বৃহৎ পারবারে কলহ শুর? 
হয়েছে। ফসল কাটা যতাঁদন না শেষ 
হবে ততাঁদন এই কলহ চলবে। কারণ 
নানা দলের টাক নানা জায়গায় বাঁধা 


যে অশুভ প্রাতযোগতা চলেছে, তা 
এখনই বন্ধ হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে 
না। তবে বাংলাদেশ ‘গৈলো গেলো? 
বলে যাঁরা চাঁৎকার করছেন তাঁরা সত্য 
পাঁরবেশন করছেন না, তাঁরাও কতকগনাল 
বিশেষ দল ও গোষ্ঠীর আর্ত-চশৎকারের 
প্রাতধ্বান বহন করছেন মাত্র 
"বিধানসভায় বর্তমানে রাজনৈতিক 


_ দলগ্যীলর সদস্যসংখ্যা হচ্ছে $ বাম কমঠ্যু- 


নস্ট £ ৮৩, বাংলা কংগ্রেস £ ৩৩, সি পি 
আই £ ৩০, ফরোয়ার্ড রক £ ২১, আর 
এস পি £ ১২, এস এস পি £ ৯, এস ইউ 
সঃ ৭, এল এস এস £ ৪, গোর্খা লীগ £ 
৪, ওয়ার্কার্স পাঁর্টঃ ২, ফঃ রক 'মোক্স” 
বাদী) £ ১, কংগ্রেস £ ৫৫, পি এম এল £ 
৩, পি এস পঃ ১, আই এন ডি এফ? ১, 
পি এস পি মৌদনীপুব) £৪ এবং বাকি 
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ধাঁরয়ে, দেওয়ার অপরাধের শাস্তিস্বর্প 


গৃপ্তচরের “ছিন্ন শর ধুলায় লািত' 
হয়েছে। বিস্লবীদের হয়তে বিকলাষ্গ - চেড়াল্ত 


শাস্তির নিদর্শন বহন করছে। দেশের 
ধুক হতে তবু ক দেশদ্রোহী, বিশ্বাস- 
ছন্তা, গৃপ্তচরবাহিনীর বিলুপ্ত ঘটেছে? 
ধিশ্বাসভঙ্গ ও “দলের” সঙ্গে শতুতা 
করার অপরাধে সুনিশ্চিত মৃত্যুদন্ড ও 
স্বার্থপরতা, লোভ ও এক "“আনন্দ- 
জগতের” িলাসম্বন মানুষকে তার প্রিয় 


সাথীদের সম্ঘাধ রচনায় বিরত করতে - 


সক্ষম হয় না॥ আশ্চর্য মানবচারন্ত। 
আজও যারা তার সাথন, সাম্ৰাজ্যবাদী 

শতুর বিরুদ্ধে যাদের সঙ্গে বৈশ্লবিক 
হলে সে যোগ 'দয়েছে, 


মহে 


ER TEN 


আঁভভূত হয়ে পড়ে, যাঁদ 1বশেষভাবে 
তার বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা না যায়,. 
তবে বহ দেশন্রোহণ- জনসাধারণ ও 
দলের মধ্যে বশ্বাসঘাতকের ভূমিকা 
সম্পূর্ণ গোপন রেখে অনায়াসে নেত- 
_ পদ অলক্কৃত করেই যে সারাজীবন কাটে 


জশবনই কি সকল জিজ্ঞাসার উধে ই 
সন্দিশ্ধ বিশ্লেষণণ মন নিয়ে বিপ্লবী- 
জীবনের স্রুতেই মে গবেষণার আরম্ভ 
52837 | 
ৰ 
সিদ্ধান্ত)-যতীন মুখাক্ষণর 
প্রতি যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের 
মধ্যে সবাই বেচে না থাকলেও কেউ কেউ 
আজও “নেতার” গদিতে বসে ভাঙাহাটে 


অভাঁত বিস্লবধী-জ্রীবনের নকল পণ্যে 


ব্যবসা চালাতে 'পিছপান্ত নয়। আর এই 
আরখীচিকার বিভ্রান্তি মুগ্ধ কত সরল 
সুন্দর নিঃস্বার্থ প্রাণ "এই আলেয়ার 


আমার গবেষণার conclusion, 


- পায়! 





তথ্যের.ওপর ধনভর করতে হয়েছে (. 


যুবকদের স্বগৃহ বা গ্রামেন্অন্তরীণ, রেখে 
তাদের কাছ হতে মেলামেশার মাধ্যমেই 
পুলিশ কেবল যে সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা 
করে তা নয়_-অতান্ত গুরূতর গোপন 
ফংবাদ সংগ্রহ করা সহজ হয় যাঁদ বলবা. 
দলের নোত্স্বানীয় কাউকে প্রভাব্যান্বিত _ 
করা যায়। িনাবচারে বন্দী, বা দশ 
বছর, বশ বছর বা প্রশচশ বছরের জন্য 


[নবাসন দণ্ডে দন্ডিত এমন কি আনন্দ, 


মানে নিব্শীক্ত-সব 'অসুযাম্পশ্যা রথশ* 
মহারথণী” বগ্লবীৰের প্রভাবাম্বত কর* 
বার চেষ্টা হতে পুলিশ বিরত হয়েছে 
ভাৱন্লে ভুল হবে। আন্দামানের সেলু- 
লার জেলে সবাই যে ষাবজ্জীবন নির্বাসন 
দণ্ডে দশ্ডিত বিপ্লবী ছিলেন তা নয়: 
তিন-চার বছরের জেলভোগ্ের দশ্ডপ্রাপ্ত 
অনেকেও সেখানে ছিলেন। স্বাস্থ্যের 
অজুহাতেও অনেকে দরকার ডাক্তারের 


অনুমোদনে বাংলার জেলে পন্য 


স্থানাম্তাঁরত হয়েছেন। কারও কারও কম * 


মেয়াদ ছল বলে ম্দন্তির জন্য বাংলার 
কারগারে ফেরৎ আসেন। 
কাল দণ্ডভোগ ছিল" বা ‘কার ফাঁসীর 
হুকুম হল’, সেইরূপ দ"ডাদেশের বাহক 
গুরুত্ব দেখে; ববপ্লবী দলের ‘নোট 
যোগ্যতা বা তাদের সততা বা 


ঘাতকতার মাপকাঠি নির্ধাবণ করা যায়, 


না। এমন এমন বিশেষ ক্ষেত্র আছে 
যে সব ক্ষেত্রে পাঁলশের সঙ্গে যোগ-+' 
সাজনে কারও শাস্তি বৌশ হয়, কারও 
কম হয়, আর কেউ বা হযত মান্তও 
কারও কারও" আবার ফাঁসিরু- 


কার কত-, 


পঃ 


[ক্ষ হয়েও High Court ars 
sormmuted হয়। গ্রেপ্তারের বহৰ 
রকমফের, দণ্ডাবেশের - বহ; তারতম্য 
চোখে পড়েছে। আন্দ:সানে নিৰ্বাসন না 
বাংলার জেলে বাখা-পুলিশ কোন্‌? 
শ্লয় মনে করেছে বহ; আঁভজ্ঞতায় তাও 
বঝোঁছ। কে কিভাবে মুক্ডিলাভ করেছে 
মাপাতদ্বান্টতে তা কিছ বোৱা যার 
ন-_যায়ও না। প্রত্যেকটি বিশেষ 
ক্ষেত্র নিয়ে বিশেষভাবে ' গবেবণা করে 
তবেই পুলিশের এইরূপ “বিভন্ন ধরনের 
সলের অন্তার্নীহত অর খুজে পাওয়া 
ঘায়। স্বভাববশতই এইরূপ চেষ্টার 


প্রটি ' আমার কখনও ছিল না, আজও." 


তারকেশ্বর দস্তিনার ও কল্পনা বন্দী 
হয় ও মিলিটারী পুলিশের গলতে 
[জন মৃত্যুবরণ করে_গাহবার সেই 
বাঁডির ঠিকানাই বা প্ালশকে কে দিয়ে- 
ছিলঃ সেই সকল বিশ্বাসঘাতক 1নজে- 
দের বিপ্লবী বলে পরিচয় দিয়ে আজও 
বুরে বেড়াচ্ছে । ছদ্মবেশে ছদ্ম ভূমিকায় 


[নজেনেব বিপ্লবী আঁস্তত্ব” বজায় রাখ- - 


ধার চেষ্টায় 1বশ্বাসঘাতকেরা অত্যন্ত 
ম্‌কৌশলা। জেলে থাকাকালে পুলিশের 
আওতায় এসে কোন বিপ্লবী “নেতার” 
কি পাঁরণাত ঘটেছে তাব হাঁদশ পাওয়া 
খুবই কঠিন। তব; প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে 
বচার-বিবেচনা, পরাঁক্ষা-নিরীক্ষা করে 
সন্তৰ্পণে সাবধানে এগোতে পারলে 
হদ্মবেশ' বিভীষণদের দুরে রাখা সম্ভব 
হলেও হতে পারে। 

তখনও যথেষ্ট অভিজ্ঞ হন নি! তখনও 
তাঁরা আনন্দমঠের প্রভাব কাঁটরে উঠতে 
পারেন বন! তখনও তাঁরা পেট 
বুর্জোয়া স্খলন ও বিদ্যুত হতে মন্ত 
ছলেন না বলে অনেকেই আত্মকৌন্দ্রক 
হয়ে প্ড়েন। একটু অবান্তর হয়ে 
পড়বে, যাঁৰ বাল পোঁট বুর্জোয়া 


বিচ্যাতর প্রভাবে আঁগ্নযুগের তরুণ, 


বঙ্লবীরাও ভেসে 'গয়েছিলেন ; যাঁদ 
মনে কাঁর যে, মার্ক্স বাদ-লোঁননবাদ অধ্যয়ন 
করেছেন বলে বর্তমান যুগে বি"লবারা 
পোঁট বুর্জোয়া হাতির উধের্বাতআ 
হলে ভুল হবে বাস্তব হীতহাসকে 
উপেক্ষা করা হবে। কুুশ্চেভ থেকে 
আরম্ভ করে তরুণ- মার্সবাদী-লোনন- 
বাদীও জ্ঞানের অহমিকা, নেতৃত্বের মোহ, 
গোপন চক্রস/ষ্টির বাসনা ও আত্মকে শ্দ্রিক 


চাল ৰু স্মাপ্তাহিক বসমমত বে 
হয়ে ওঠার অবৈপ্লবিক বিচ্যুতি হতে শত 


নন। - 

হোক না কেন আঁশ্নযুগ বা আজকের 
বৰ্তমান--অদ্তরে যাঁদ এঁকাল্তিক ব’লব 
সাধনা, একনিম্ঠতা ও স্ততা না থাকে, 
তবে মার্সবাদ-লেনিনবাদের পস্তকাদি 
চিবিয়ে খেয়ে ফেললেও 1বিচ্যু।তর প্রভ।ব- 
মুক্ত থাকা সম্ভব নয়। অগ্নিযুগে- যাঁরা 
একাঁনষ্ঠ হয়ে বিপ্লবী কমসচখর 
সফলতাই কামনা করেছিলেন ব্যান্তগত 


স্বার্থ, অহঙ্কার ও আত্মকোন্দ্ৰকতার : 





প্রগলভতা--বিচ্যাতর পথে তাঁদের ঠেলে 


'দতে সক্ষম হয় 1ন। ধনতান্মিক 
সমাজের প্রভাবের সঙ্গে অন্তরের 


গভীরতা ও নিষ্ঠার অভাব যুগের পাঁর- 
বর্তনেও মানুষের অন্তরের পাঁরবর্তন 
আনতে পারে না।, 
অবিনাশ বত্ত সম্বন্ধে আগে লিখোছি। 
বর্তমানে তান রাইটার্স 1বাঁচ্ডংস-এ 
সরকারী কর্মে নিষস্ত। ‘পরেশ গুপুকে 


বিকলাঙ্গ করাতে “চট্রগ্রাম বড়যন্ত 
মামলার" 


একজন প্রধান "আসামী" 


প্রথম প্রেমেন্ব সত সি মুলা! 
EEE দুজনে যেদিন প্রথমে দেখা, ও বালছিল»-এভাতী সিষ্টি গন্ভা 
/ তো? । আমি বলেছিলাম, ‘তানিয়া’। এখন ও আমাকে 
ডাকে তানিয়।” ব’লে | আচ্ছা) তানিয়ার মিষ্টি গান্ত কি 


আমাকে ওর ভাজো। লেগেছিল, না আমাকে ভাৱ্যবেসেই 
তানিয়া ওর এত পছন্দ--কে জানে ! 


১, প্রস্তুতকারক : সাহেব দিং+স্‌ 





|| বিউটি ইজ ইওর বার্থরাইট' পুস্তিকার জন্য এবং আপনার ব্বপ* 
চর্চার নানা সমস্তার উত্তরের অন্ত আমাদের “বিউটি কদসাসটেস্?, 
| পোউ বস: ৪৪৩, নিউ দিলী,-_ এই ঠিকানায় লিখুন ৷ 
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হিমারে আবনাশকে আঁভযুস্ত করা হয়। * 
আবিনাশই 


প্লথমে ‘দা’ দিয়ে পরেশকে আঘাত করে। 
এই ০72016টা আঁবনাশ অনায়াসেই 
নিতে পারত, কিন্তু সে তা করে নি। 
পরেশ গুশ্রকে কে প্রথমে আঘাত করেছিল 
তার কাহে আমি জানতে চেয়োছলাম-- 
* নিজে কোনরূপ বড়াই, না করে অবিনাশ 
অকৃস্ঠাচত্তে বলেছিল--“প্রথম আঘাত 
করেছে নোয়ার মিঞা”। অতিরঞ্জিত 
আত্মপ্রচারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আঁবনাশের 
একটি সহজ'ও সংযত ভাব লক্ষ্য করেছি। 
আমার থব জল লেগেছে। কতগ্যাল 
ঘটনার ববরণ দিয়েই আঁবনাশ আমাকে 
প্ৰায়৷ দশ পৃজ্জা লিখে নিয়েছে। তা 
থেকে সামান্য উদ্ধৃত দিলাম-- 

“..এই নতুন কোশুলের পাঁরণাততে 
ছারদের উদ্ভানমূখণী গতি কোন কোন 
ক্ষেত্রে 'স্তামিত হইয়া আসিল। থেলা- 
ধূলার প্রতি অনুরত্তি দেখা দিল এবং 
কমে চট্টগ্রামের এীভহ্যবিমুখী- একটি 
পাঁরবেশ সৃষ্টি হইল। এই নতুন অবস্থায় 
দাস্টারনার আনেক উত্তরসাধক নেতার 
মধ্যেও কমে উদ্দীপনাহীনতার লক্ষণ, 
দেখা' দিল। ফলে এইসব বিপ্লবীদের 
ক্রমে আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা 
বড় হইয়া দেখা [দিল এই অবস্থায় 
বিনা কামার 
কেন্দ্ৰস্থল 


সন্ধান ত্যাগ করে দলের দু'জ্ষন সভ্য 
স্ন হলৈন। একজন “বাধা 'দিল। 
চার মতে ফুু্দার তোরকেশবরের) 
[বিরুদ্ধে চরম. দণ্ড, প্রয়োগ করতে হলে 
লংগঠকদের পূর্ণাঙ্গ বৈঠকেই সৈ সিদ্ধান্ত 
নেওয়া উঁচত। মাস্টারদার অবর্তমানে 
যে কর্ণধার তার বিরদ্ধে এতবড় একাঁট 
গুরুব্পর্ণে সিদ্ধান্ত কখনও" সবারং উপ-- 
স্থিত ভিম্ন' নেওয়া? চলে না ৷৷" 
সেই দু'জন, অগ্রণী সাঞ্চষা তখনকার: 
ঘত সাময়িকভাবে নরস্ত হয়োছিল। 
তারপর সংগঠকদের নিযে তারা পৰ্ণাগগ 
বৈঠকে তারকেম্বরের 1বিচারের ব্যবস্থা, 
চরলো। দলের নেহত্বভার তারকে- 
*বরের হস্তে ন্যস্ত--ভার বিরুদ্ধে যে কি 
এক বিরাট চকান্ত চলেছে- তার" অনুপ 
{স্থাততেই যে তার বিচারের ব্যবস্থা হয়েছে 
এবং সেই বিচারে! সে তার" মৃত্যুদণ্ড 
ঘোষিত হবে দে তা" কম্পনাও- করতে 


পারল না। 
তার্কেশ্বর, যে কেবল, মাস্টারদার 
অবর্তমানেই- নেতৃত্বভার গ্রহণ করোছল 


তা নয়। .১৯২৪-২৮ সালে বেঙ্গল 


সাপ্তাহিক ঘদমত? 


আঁ্ন্যান্সে আমরা যখন জেনে ছিলাম 
তখনও তারকেশ্বর, অধেন্বি দত্ত, মণান্দ 
মজুমদার প্রভৃতির ওপর নেতৃত্বভার ন্যস্ত 
{ছল ৷ সেই সময় মুক্তি পেয়ে আমি 
বাইরে এলাম। গণেশ ও মাস্টারদা তখনও 
ছাড়া পান নি। আমাদের অবর্তমানে, 


শর্ত হলো_সে যে আমার সঙ্গে যোগা- 


যোগ রাখছে বা যেসব কর্মে লিপ্ত আছে. 


তা' দ্বিতীয় ব্যাঁ্তকে--সে যেই , হোক 


দু'জনে আরও গোপন বড়ষন্্মুলক কাজে 
লিশ্ত হলাম। একেবারে প্রথম থেকেই 
এইরূপ সতর্ক হয়ে এগয়েছিলাম বলেই 
চট্টগ্রামের মত ছোট্র শহরেও পুলিশকে 
বোকা বানিয়ে “১৮ই এপ্রিল” সশস্প 
আগুন প্রজ্জবীলিত করা 


তাই: বলে কেউ যেন মনে 


জব 
বাড়িতে ছল ।......? মূর্খ সারদাবাবু, 
“মুর্খ আদ্বিকাৰ্দা! সেই খবরটি আবার 


নায় জানলাম কোথায় এবং কে সে ব্যান্ত 

যেখানে সে রিভলভারাঁট রেখোঁছিল > 
রন্চলভারটি এনোঁছিলাম কার্তৃজ 

তৈরি করার জন্য। চাঁল্সশ বছর আগে 


বয়স ছিল অনেক কম--জ্ঞানও বয়সের 
অনুপাতে সাঁমাবন্ধ। তবু জেলে বসে: 
চিন্তা করে' মনে মনে 0116075-তে)। 
রিভলভারের কাতৃজ তৈরি করার একটি" 
Design নেক্সা) ঠিক করেছিলাম। 
১৯২৪-২৮ সালে জেলে বাওয়ার আগেও 
আমি 'রভলভারের কাতুজ তোর কাঁ ' 
কিন্তু খুব ভাল হয় নন । যুব-বিদ্রোহের 
পূর্বে জেল থেকে বোঁরয়ে এসে আমার 
কর্মসূচী ছিল প্রথম দিকে গোপনে 
কাতুর্ঘ করব ও পরে আস্তে আস্তে' 


কর্মসূচীতে হাত দেবো। 
অধেন্দ মারফৎ ৩৮০ ব্যাসের' 
একাঁট কোল্ট 


জন্য অর্ধেন্দুর সঙ্গে “গোপন চুক্তি” করার 
পর অধেন্দিন আমাকে বহুবার বলেছে-_. 
“দাদা, আমি বলছি আপনি অনায়াসে 
তারকেম্বরকে বিশ্বাস করতে পারেন। 
সে আমার চেয়েও অনেক বোশ কর্মঠ } 
অনেক বোঁশ বুদ্ধি রাখে আমার চেয়েও ', 
তার ৷ ওপরে নির্ভার করতে 
পারবেন। সে আপনার সঙ্গে দেখা 
করতে চায়--আপনি কখন তার সঙ্গে 
দেখা করবেন তার জন্য সে অত্যন্ত, 
আগ্রহভ্‌র অপেক্ষা করে আছে। 
রিভলভারের  কার্তুজ তৈরিতে 
সাফল্যের পর অর্ধেন্দু বারে বারে বিশেষ 
করে অনুরোধ করতে লাগল, আমি বেন 


1সং তার সামনে! নিজের বড়াই নিজে, 
করা,যে কর্ড অশোভন তার সম্যক উপ- 
লাখ্ধ থাকা সত্বেও, কেবল তারকেন্বরের 
চাঁরতিক বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্যই এখানে 
এর অবতারণা । কোন বিপ্লবী তরুণের 
এইরূপ দৃঢ় চারতিক বৈশিষ্ট্য আমার 
চোখে আর পড়ে নি!,....আম সে 


যুগের অনন্ত সিং! ডি 
রেল কোম্পানির টাকা করায়ন্তকারণ 
অনন্ত সিং! নাগারখানা পাহাড়ে যুদ্ধে 
অংশগ্রহণকারী অনন্ত, সং! নট মাস 
ধরে চট্টগ্রামের বুকের ওপর আলোড়ন 
সৃষ্ট ' করে মাস্টারদা, অম্বিকাদা ও 
অনন্ত সিংহের বিচার চলেছে । দেশপ্িয় 
যতাীন্দমোহনের আইনের ক্‌টতর্ক 
নবপর্ষস্ত পরাজিত হয়ে সরকারপক্ষ 
মাস্টারদা ও অম্বিকাদার সঙ্গে অনন্ত 
ধ্সংকেও সসম্মানে মাঁুন্ত দিতে বাধ্য হয়। 
তারপর দিবনাবিচারে জেলে আটক বন্দী 


করা, বুকের ওপর দিয়ে ৮০ মণ ওজনের 
ভারী রোলার চালালো ইত্যাদিতে এই 
অনন্ত সিং দশকবৃন্দের মনে উৎসাহের 
সণ্ডার করেছে। তখনও গণেশ তারা 
মুক্তলাভ করে 1ন। অনন্ত সিং 
ঘ্যায়ামাগার, শান্ত ও ক্রীড়া প্রদর্শনীতে 
অন্যান্যদের সগ্গে বিশেষ ভূমিকায় 
আধিম্টিত। সাম্প্ৰদায়িক দাঙ্গায় শান্তি- 
রক্ষার কাজে, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে 
সক্রিয় ভূমিকায় গুণ্ডা দমন, প্রভৃতি 
একান্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অনন্ত {সংহের 
কাহিনী সাধারণের মনে "সেই সময়ে 


' কাউকে 


লাস্তাহিক বস্মমত 


করে দেখার আগে আমি এর কৃতকার্ধতা 
সম্বন্ধে বিশ্বাস করতে পারছি না। এ 
আমার দোষ নয়--বহ; ঠকেছি ; বিশ্বাস 
করে কেবল ধোঁকাই খেয়োছ__-আস্থা 
রাখতে "গিয়ে দেখেছি কেবল তাসের 
ঘরই আমরা তৈবি করোছি।' তাই আমার 
পক্ষে অন্যায় হলেও কোন দ্বিধা না ! 
রেখেই আমার মনের কথা খুলে বল্লাম | 


পরাক্ষা করে দেখতে চাই টি 1” তারক 
আমাকে অবাক করে দিল? আমার অত 
বিরাট ব্যান্তত মুহূর্তে সে ধন্ায় 


নয়......1 কেবল যে আশ্চর্য হয়োছিলাম 
তা নয়- মনে হয়েছিল এই তো, একজন, 
খাঁটি, তরুণ িগ্লবীর সন্ধান পেলাম ; 
আমার চেয়েও এই তরুণ বিগ্লবাঁ কত 
বড়? কত শ্রেষ্ঠত্বের আঁধকারপণ £ তার 
কালকা অন্তরকে আমার আন্তাঁরক 
শ্রদ্ধা জাঁনয়োছিলামী 

একবার অবশ্য একটুখ্যনি আঁবশ্বাস 
ক্ষর্ণকের জন্য মনের দরজায় উঠক দিয়ে" 
ছিল । মনে হয়োছিল_ হাতে তৈরি কাৰ্তৃজ্জ 
নির্ভরযোগ্য কিনা রিভল্ভার ফায়ার 
করে পরাক্ষা করতে চায়, এর পেছনে 
পৰ্লিশের কোন জাল-পাতা নেই তো? 
মানুষ চেনার ক্ষমতা, যেটুকু "ছিল এবং 
অধেন্দির মাধ্যমে তারকের সঙ্গে আমি 
যেভাবে পারাঁচভু, ভাতে তার সঙ্গে কথা 
বলার পরও তাকে সন্দেহ করার মত কোন 
কারণ ছল না। তবুও তাকে যাঁদ 
আমি সন্দেহ ক্রভাম, তরে আমিও আমার 


তাছাড়া তারকেশ্বরের বেঁচে ওঠার কোম 
আশাই যেনা ছিল' না! গণেশ ও মাস্টার" 
দাকে বললাম-এউপায় নেই? তারকরে 
এই" ভীষণ যন্মণা হতে মস্ত দেওযা 


গা দরকার” সেই দিন সেই সময়েই 


049 


তারফের শান্তির জন্য হয়ত আম তাকে 
গুলশী করতাম আব যাদি তাই হোত, তবে 
চার বছর পরে দলের সাঘধাঁরা তার প্রাণ- 
দশ্ডের আযেজনে গোপন বিচারের সুযোগ 
নিতে পা কিন্তু সেই 
সময় বন্ধু গণেশ ঘোষ দৃঢ়তার সঙ্গে 
) আমাকে এ ব্যাপারে নিরস্ত করছিলেন 
' এবং তখনই আমরা আঁগ্নদগ্ধ তারক ও 
অর্ধেন্দুকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপগ চেণ্টায় 

সবশশান্ত নিয়োগ করোছলাম। 
[ক্লমশ] 





[১৭৫৩ পৃচ্ঠার পর] 


িদলশীয়। বাম কমম্যানস্টদের দুজন 
সদস্য মারা যাওয়ায় দুটি আসন শন্য 
fছল। সে দূ্শট আসনেই ৩০শে নভে- 
দ্বর নির্বাচন হয়ে গেছে। দুটি আসনই 


গুলির শান্ত যখন এই রকম তখন ৫৫ জন 
কংগ্রেস সদস্যের প্রায় ৪০ জনই ইন্দিরা- 
পল্যশী বা ইন্দিরা কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে 
অজয়বাবৃকে সমর্থনের হাত বাঁড়ুয়ে 
[দলেও বাম কম্যনিস্টদের বাদ দিয়ে কোন 
সরকার গঠন বর্তমানে সকেঠিন। কারণ 
এই কাজে বাংলা কংগ্রেস বা হীন্দরা 
কংগ্রেসকে' 4স পি আই! ও ফরোয়ার্ড 
রকের সাহায্য নিতে হবে। সি পপ আই 
বা ফরোয়াড ব্লক পাঁশ্চমবঙ্গের বর্তমান 
রাজর্থনীতক পরাস্থাততে এই পদক্ষেপে 
রাজশী নয়া। 

বাংলা কংগ্রেস ও হীন্দরা কংগ্রেস 
মার্ক্সবাদীদের৷ বাদ নিয়ে৷ সরকার গঠনের 
চেক্টা করলে এখনই; যাদের সমর্থন পাবে 
তারা হোল গোর্ধা ল্ৰীগ (৪), পি'এসপ 
(মোঁদনীপুর)' (৪); পি. এন এলা (৩), 
আই এন 1ড এর্ফ €৯) এবং কয়েকজন 
নশীতরা দিক 


শন সরকারকে এস এস পি (৯) সমৰ্থন 
জানাতে পারবে না।আর মার্ক্সবাদী কমন্য- 
ৰনস্টদের আচরণে ধিরত্ত হলেও শ্ৰেণী 
সংগ্রাম ও বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাসী দল 
গহসাবে আর এস প' (১২) ও এস ইউস 
(৭)র' পক্ষে ইন্দিরা কংপ্লেস (80) ও 
বাংলা কংগ্রোঁসর (৩৩) নেতৃত্বে গঠিত 
সন্নকারো য়োগ৷ দেওয়া বা। আকে স্মথনি 
করা সম্ভব নয়! কাজেই বাম ক্ম্যানস্ট- 
দের বাদ দিয়ে পঃ বষ্গে৷ যুতক্রণ্ট সবকার 
গঠন, প্রায় অসম্ভব একমাত্র সম্ভব 
তখনই যখন সি ?পি আই ও" ফরোার্ড 
ব্লক চরম রাজনৈতিক বাক নিতে পাররে। 

সবহি রায় 





মহেশ মন্ডলের বাঁড় থেকে বোঁরয়ে 
{নমাই মাঝ সোজা চলে গেল মাঠের পাশ - 
দব্দয়ে। মুকুন্দ মাঠেই কাজ করাছিল-না 
একবার ফিরে তাকাল তার দিকে, . না 
, ডেকে জিজ্ঞেস করলে দুটো কথা। 
-_ এমুকুন্দের মনে, হলো- নিমাই মাঝি 
এ কাজ 
* পেছনে পেছনে। {নমাই 
রি তে 


উঠতে ' সামনে গিয়ে দাঁড়াল মুকুন্দ। ' 


যললে, “মোর ক'টা কথা ছিল।”. ' 
"_ সনকুল্দকে সামনে দেখে নিমাই মাঝির 
মৃখচোখ কঠিন হয়ে উঠল। অন্যদিকে 
মধ হার বললে, “তোমার সঙ্গে 
_ আবার কি কথা ৷”-- 

- নমাই” মাঝ ভাবভাঙ্গ দেখে আর 
£ কথা- শুনে মুকুন্দ থতোমত খেয়ে গেল। 
তবু বললে, “নয়নের যে শাঁড়টা খোয়া 


গৃপয়োছিল"-_ 
| নিমাই মাঁক বাধা দিয়ে বলে উঠল, 
"সে আদমি শ্নোছ। “ সে:খ্‌ুনের শাঁড়- 
নয়নের আর দরকার নাই। তার কাপড়- 
চোপড় ঢের আছে।” 

এসে কথা নয়--সৈ কথা নয়।” সুকুলদ 
ঘললে, “এই যে চর-পণ্টাতের : ঝুটমনট, 
সাক্ষী, বঢেমট বিচার বলা সেই 
কথা ৷” 

“তুমি বললে কি হবে” নিমাই মা - 
' হললে, “ছোট মন্ডলের, কথা ঠেলে কাজ 
করবার সাহস আর নাই।- সে হলো চরের 
বড়ুয়া!” 

তো’ ছোট মণ্ডল কি বলল আজ ? 


“নশ্বাস বন্ধ করে জিজ্ঞেস করলে; “সেই -না। 


২ শুনে 


- মধ্যে চেপে রাখল কোনো রকমে।. ৪ 


এ, ৯3 টান 


য় পতিত তাজ) বরই f TAT LN PRT I ন 


প্চর্বানবাতি] 


“বলল- বিয়ে-সাঁদ ভার কোথাও িয়ে। বললে, “মন্ত একটা খা আছে 
পারলে দিয়ে দাও। তার যখন মত পেয়ে ম্দকুন্দ।* 


গোঁছ- দিয়ে দিব।” নিমাই মাক পাশ অনার ক খবর! দুদ চে রই 
কাটিয়ে এগোতে চাইল। বললে, “আর হাব;র দিকে। - চ 
কোনো -বাধা নাই৷” হাব; ' বললে; “সানো কন্তা আজ ' 
মুকুন্দ চোখ পিট্পট্‌ করে পথ মহকুমায় গেছল-সেখান . থেকে জেনে" 
আগলে চেয়ে রইল নিমাই মাকির মুখের এসেছে” = হা 
_নদকে৷ *" মুকুন্দ “জিজ্ঞেস করলে; "কি }” 1 
- নিমাই মাঝি বললে, “কথাটথা প্রার " “সেই নুনের সময় যা হয়ে গেছে. 
মোর সারা-_এখন মোকে আয়োজন করতে সে: কিছ; লয়।” হাবু বললে, “এবার 
" হবে।” বিশ গুণ আন্দোলন হবে।” - 
“বয়ে কার সঙ্গে?” সুকুন্দ প্রায় সনদের বিশেষ আহহ দেখা গেল 


হাব; বললে, _."বাইরে থেকে আর 
ভলা্টিয়ারবাব্দুরা কেউ আসবে না।-.. সব 
মাথায় দপ্‌ করে মোদের থেকে হবে।” '_;, 

- মংকুন্দ চুপ করে রইল। তার মন 
অন্যখানে। -. - 
“সানো কতা বলে দিলে_ নাম: চাই, 


ভলই মাঝ ?প” } 
হ্যা 1 ৰ 


মুকুন্দের - 
" আগুন জবলে উঠল যেন। বললে, “আসি "_ 
ছাড়পর্ৰ যাদ না দেই?” 
“পণ্টাতের বিচারের চেয়ে কি তোমার 


ছাড়পত্র বড়!” নিমাই মাঁক বলতে বলতে “চর থেকে মোদের অন্তত বিশজন।” হাব 


. চলে গেল, “ও ছাড়পত্র তুমি ধ্য়ে জল বললে, “তোর নাম দেই ?”- 
খাও ।“ ইচ্ছা হয় দিবেনা হয় না “অদের ভলান্টিয়ার তো সেই পড়ে 
- দিবে ৷” পড়ে মার খাওয়া !"- মুকুন্দ. হঠাৎ গর্গর: 
EE EOE গেল! মুকুন্দ করে উঠল;.“তোমার ঘরে আগুন দিবে _ 
দাঁতে দাঁত চেপে তার দিকে এস্থর দৃষ্টিতে তুমি কিছ: করতে পারবে ন।- তোমার 
চেয়ে রইল -কিছুক্ষণ।- তারপর রাগে. বউয়ের উপর অত্যাচার করবে_খবদশর,' 
আপমানে, হতাশায় ফংসতে ফঃসতে ফিরে , হাত তুলতে. পারবে ীন। তোমাকে মেরে 
চলল চরের দিকে! } মেরে আধ-মরা করে ফেলবে-তবু তুমি ৷ 
' সারা দিন কাজে তার আর মন মরো। ও মোর হবে. নি-ও আমি 
লাগল না| একটা যন্মৃদাকে সে বকের পারাবা নি হাবু। বলে দিবে সানো 
ফভাকে।” 


সন্ধ্যেবেলা হাবু এল একটা খনব হবু খানিক অবাক হয়ে চেয়ে রইল 


ঢুকুন্দের দিকে। আস্তে আস্তে বললে, . 
তা হলে তোয় নাম বলর নি: _-' ২. 
"না।” - খানিক. ‘চুপ ৷ কুরে থেকে 
কুন্দ" বলে, “মোর. বুকের ভিতরে জ্বলে 
7চ্ছে হাব; * বাপ মোর: এুপ্নও হাজতে। 
পবন খাঁ, শেষকালে মরল ক না মোর 
যাতে! আর মোর যা হয়ে যাঙ্ছে” বলে 
থমে গেল মুকুন্দ। দাঁতে দাঁত চেপে 
এপ করে গেল। রঃ 

“তা হলে যাই আমি-বা যেয়ে 
হাবু উঠল। 

মুকুন্দ বললে, "মোর বুকের জলা" 
25525 তখন নাম 
[দিস।” 

হাব: ‘চলে. গেল। 


শগতের সন্ধ্যা দেখতে দেখতে ঘন- . 


ঘোর হয়ে এলো ৷ 
হীন! চর নঃসাড়। 

চালায় গোঁজা টাঙিটাকে সন্তর্পনে 
নাময়ে এনে গামছায় জড়াল মুকুন্দ 
অন্ধকারে ব্সে বসে। 

হ'রিদাসণ জিজ্ঞেস করলে, “ক কারস 
ছুই অন্ধকারে বসে বসে।” 

মুকুন্দ বললে, “কিছ লয়--তুই তোৱ 
কাজে যা।” 

খানক বাদে মুকুন্দ সেই গামছায় 
জড়ানো টাতিটা গায়ের কাপড়ের মধ্যে 
ঢেকেঢুকে বোরয়ে পড়তে গিয়ে আবার, 
গড়ে গেল হরিদাসীর চোখে। 
যাস?” 

মুকুন্দ বললে, “ডান্তারখানায়। দেবি 


পথ-ঘাট জনমানব- 


ফিরে এল সে অনেক রাতে । ঘুমল্ভ 
চর তখন শাঁতের. অন্ধকারে নিস্তব্ধ। - 

পুকুরে হাত-পা ধুতে গিয়ে টাঙিটাকে 
ঘষে ঘষে পরিষ্কার করল বার বার। 
নাকের কাছে নিয়ে শূ'ঁকলো। আবার 
জল দিয়ে ধুলো। তারপর, কি মনে, 
হলো, ডোবার মাঝামাঁঝ সেটা ছুড়ে 
ফেলে দিলে। শুন্য হাতে 'ফরে এল 
ঘরে।' খানিক'দাঁড়য়ে রইল চুপচাপ 
সঅন্মকারে। কাপড়-চোপড় ব্দলাল। 

হাঁরদাসী গভশর ঘুমে আচ্ছন্ন । তার 
কোনো সাড়া-শব্দ নেই। 

ড ৯৯৯২৯ 


গাণ্ডতাঁহক ৰসমমতা , 
বেন খুজতে লাগল। পেয়ে গেল। একটা 


-*এস্যত্রে. ভাঁজ-করা কাগজন উঠোনে বোঁরযে 


‘এসে চোরের “সামনে মেলে ধরল -কাগজটা । 
সাদাটকাগেজের-- -একঁকোণায় তেল-কালির 


- [িপটা-দৈখলে-এক মনে। ভারপব একটা 


দীর্ঘীনশবাস ফেলে কাগজটা আবার ভঙ্গি . 


পআছে। চলো দাওয়ায়।” 

- দাওয়ায় উঠে বসলো মনকুন্দ। হাবুর 
দিকে সযত্নে সেই ভজি করা কাগজটা 
এগিয়ে দিয়ে বললে, “এই কাগজটার ভার 
তোমাকে নিতে হবে ভাই।” 

পকি কাগজ 1” হাঝু জিজ্ঞেস করল। 


“সেই যে- ছাড়পত্রের কাগজ ।” মুকুন্দ = 


বলল, “টপ করে দিয়োছি আজ । কাগজটা 
নয়নের হাতে দিয়ে আসতে পারবে?” 

হাব বললে, “সে তো ছোটমশ্ডলকেই 
দিলে হয়।” 

“না। মোর" ইচ্ছা” মুকুন্দ একট 
ঘেমে বলল, 52728 
ভাল হয়। পারবে?” 

“তা পারব। 1কচ্তু_" হাবু অবাক 
হয়ে বললে, “সেই কাগজটার জন্যে এত 


আটক রেখে লাভ কি হাব শ্বয়োঁছলম 
-ুমাতে পারলম ন! কাগজটা তাই 
দিতে এলম। নয়নের হাতে 'দয়ো। আর 
যাঁদ সুবিধা না হয়--ছোটমপ্ডলকে দিবে |” 

ম্ুকুল্দ আর. বদল না। বট করে 
উঠে. দাওয়া থেকে নেমে, হাবুর- উঠোন, 
ধানের গাদা পার হয়ে দ্রুত অন্ধকারে 


বৃৰ্মালয়ে গেল ৷ 


“মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।” পেছনে 
বিড়াবড় করে বললে হাবু। তারপর 
সে-ও-শুতে গেল। 

মুকুন্দ ঘরের দিকে, ফিরে এল বটে, 


ঘরে তু আর ঢুকলো না। উঠোনের 


অন্ধকারে ভূতের মত, দাঁড়য়ে রইল 

কছ-ক্ষণ |.- সেই অন্ধকারে চেয়ে চেয়ে 

দেখতে লাগল তার ছোট ঢঙটকু। তার 

পাশে গত বছরের তোলা একবুক দেওয়াল 

=্গত বর্ষায় ধুয়ে গলে পড়ো ঘরের 
১৭৫৯. 


দেয়ালের মত হয়ে গেছে। মনে পড়েন 
নয়নকে একদিন ক যেন 'বলেঃছল? 
বলোছিল--এ ঘর নয়নবৌয়ের জন্য। 

" ম্বকুগ্দ আর দাঁড়াল না। দাওয়ার 
অন্ধকারে একটা ছোট পুটাল বে 
রেখোছল আগে থেকে-সেইটে বগলদাক 
করে সে চরের ভেড়ি বাঁধ ধরে এগিয়ে 


ts 


* চলল সোজা দক্ষিণে"... 


ঘৃমন্ত চরের কেউ জানল না 
মুকুন্দের এতসব কাণ্ড। জানতে পারল 
শেষ রাতে । হঠাৎ থানা পুলিশের দাপা- 
দাপিতে অবাক হয়ে জেগে উঠল চরের 
মানুষ! 

চরের কষাণপাড়া ধনি ফেলেছে 


পুলিশ। খানাজ্জাসাঁর জন্যে কোনো 
ঘর বাদ গেল না। না, কোথাও পাওয়| 
গেল না মুকুন্দকে। 


হাঁরদাসীর চুলের মনত ধরে হিড়' 
গহড় করে' ধরে আনলে দীনদয়াল সং। 
বললে, “বোল হারামজাদা, শালাকে 
' কোথায় "ছাপিয়ে রেখোছিস?” 

হ'ঁরিদাসণ প্রাণপণে চে'চাতে লাগল। 
চেশ্চাতে চেচাতে সে যা বললে_তাব 
মানে সে কিছুই জানে না। 

দ্নদয়াল লং হুংকার দিয়ে উঠল, 
শালা খুন করে ঘরে এল-এই তো তার 
কাপড়, চাদর- এখোনো তাজা রম্ভ লেগে 
আছে! আর তুই হারামজাদা জানস নি 
কিছ; ?" 

দাওয়ায় ফেলে গেছে মুকুন্দ তার 
কাপড় আর চাদর। হাঁরদাসাঁ তাই দেখে 
আরও" জোরে কপাল চাপড়াতে লাগল। 

ছোট মন্ডল এখিয়ে এসে জিজ্দেস 
করলে, “কাকে সে খল করল জমাদার 
সাহেব?” 

“হামার দফাদোরকে।”-- 

“দফাদার? কোন্‌ দফাদার জমাদার = 
সাহেব 2”, i 

“তুমি শালা জানো না!” চোখ 


পাঁকয়ে তাকালো মহেশ মন্ডলেব দিকে 
জমাদার সিংজী, “তোমরা শালা সব 
জানো৷ ভল: মাঁঝকে খুন ফাঁরয়ে শালা 
কোথায় ভেগেছে-তোমরা সব জানো । সব 
শালাকে চালান করে দিব ।” 


[ ক্ৰমশ ] 









BHARAT AGENCIES 
Kolhapur Road (57), Delbi—7. 


৭ “কঠ 
ES 


পথ কে রুখবে? (বৈশাখ, ১৩৭৬) 


মনোর্জ বসু। গ্রন্থপ্রকাশ। ১৯, শ্যামা 


চরণ দে স্ট্ট। কলকাতা-১২। দাম. = 


মানুষের ওপর তাঁর দরদ আঅসামান্য। 
তাঁর এই অকপট হৃদয় আঁভব্যান্তর জন্যে ' 


দেশের-মানুষের কাছ থেকে পেয়েছেন 
অকুণ্ঠ আঁভনন্দন। বাস্তব ভান্তি- 
ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে যে জন কথা- 
সাহাত্যক নতুন যুগের নতুন দিনের 
শোষণহ'ন *্লানিমুক্ত উদার সমাজ- 
ব্যবস্থার কথা ভাবেন, বর্তমান হতাশা ও 
অন্ধকারের মধ্যেও আলোর ইঙ্গিত 
দেখতে পান ও দেখেন, মনোজ বস, 
তাঁদের অন্যতম। 

বাংলা সাহিত্যে, একের পর এক 
বিস্ময় নিয়ে এসেছে তাঁর লেখা 
‘ভাল নাই’, ‘সৈনিক’, ‘আগস্ট--১৯৪২/, 
‘মানুষ গড়ার কাঁরগর', ‘বন কেটে বসত' 
প্রভাত উপন্যাস। নতুনত্বে, বৈশৰ্ট্যে ও 


শন্দ। প্রতি উনার রীতিমত -. 


সান্তা জাগিয়োছল'। আলোচ্য উপন্যাস 


“পথ কে রুখবে? যখন দীর্ঘীদন ধরে- 


বাংলাদেশ দুভাগ হয়ে গেলো সাধারণ ' 


মানবের জর্ববনে নেমে এলো অপারসাম 
দুদরশা। দু'দেশের সাধারণ মান্য কি 
পেলো তার শাসকদের কাছ থেকে? 
উপেক্ষা, অনাহার, দারদ্রা, মৃত্যু . রাষ্টু- 
যন্বের ফুপকান্ডঠে দুই দেশকে প্র করে 
রাখবার কী আপ্রাণ চেষ্টা! অথচ দুই 





কাঁহনশ। : দুই বাংলার 
১,৩০০ মাইল বর্ডার। ঘাট ৫15 শ’। 
ঘাট মানে কিন্ছু নদশর ঘাট নয়। র্যাকে 
ভিসা-পাসপোর্ট: ছাড়াই এদেশ-ওদেশ 
। পারাপারের জায়গা । সেই: সঙ্গে হরেক 


A 


অসলেশের। প্রণীত, মতা ও প্রাণের ! 


বন্ধনে এরা দুণ দেশের সাধারণ 
মানুষকে বাঁধছে। পূর্ববঙ্ছে বীরেশবরের 
ছাত্ররা দাজ্গাবিরোধশী।: খেটে খাওয়া 
মানুষ কেন'চাইবে দাশা? এ'রা 
কেউই দেশ ভাগ মেনে নেন নি। 
তাই তো. মাল্পকঘাট দিয়ে পারাপার হয় 
অদ্ভুত উপায়ে গভীর রাত্রে চাঁদ উঠলে 


গাঁড়য়ে গাঁড়য়ে-বিদেশ, পুলিশের" 


চোখ এাঁড়য়ে। আসা-যাওয়া করে 
চাল, বিয়ের সন্ধানে, পার-পারাী, এমন কি 
মড়া পর্যন্ত। - 

চার অধ্কনে মুন্স- 
য়ানার .-তুলনা হয় না। ঙ্গর 
লোভী শয়তানতুল্য, হরিহর খাঁর দুদশা 
চোখের সামনে ভাসে- মানুষকে ক্ষুধার্ত 
রেখে যে তার সেফটি ভল্টে খের ধনের 
মত ধানের পাহাড় জমিয়ে রেখোছিল। প্রাণ 
দিয়ে শেষ পর্যদ্ত তাকে তার পাপের 
গ্ৰায়াশ্চত্ত করতে হয়োছল--ক্ষুধার্ত 
জনতার রন্ুরোষ, থেকে সে মন্ত পায় 
{ন ৷. ছোট ছোট 
জলজ্যান্ত। পূর্ববঙ্গে যান্তাগন করে, 
প্রমথ বিশ্বাস লেখক চমৎকারভাবে 
দোখয়েছেন তার মধ্যে 


" মনোভাব। হিন্দু-মুসলমান দাউ শিশ্ব ' 


টা: ও হাসনা ৷ হিন্দুুমুসলমান এদের” 


.. চীরন্রগ্ীলও . 


i 


Lx 


ক 


মধ্যে কে দাঙ্গা বাধায়, এই নিয়ে যে : যি 


তকরণতার্ক-এবং তার যে  মীমাং 


সা-- 
তার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসিক সুন্দরভাবে 


নতুন এক দ্বন্দবদ্বেষহীন মানুষের, 
" শুভ শান্ত সমাজ গড়ার দিকে অঙঞ্গুলি-/ _,_ 


নিদেশি করেছেন। 
জহলন্ত সংগ্রাম_-খাদ্য আন্দোলন, 
১৯৬৬ । নরখাদক তৎকালীন -শাসক- 


গুলী | 


শান্ত 2 


‘মনোহর মণ্ডল ভাবছে বসে 
টাকা বাড়বে কিসে ; 
গড়গড়াতে তামাক টেনে = 
; খনকুর খনকুর কাশে॥ 
অধদা হবই ভাবছে বসে লা 
বাঁচা হল নায় 
: ডাকাত ভয়ে বন্দুক নিয়ে 
৷ সদাই জেগে রই ম 
জাহাজতে খেহ 
,৯পাড়ার ওই CH 
- হয়েছে কাবু। 
পা পানার মধ্যে পড়ে 
= খাচ্ছে হাবুডুবু 
, ও ভাইরে, প্াালন্দাতে বেজেছে 


“+০: 


ট্‌ ‘শুনছেন?’ ' উানি-তাকালেন আমার 
দিকে। 

.. মাধ হয়ে শুলাহলাম ৷ গানধানি। 
আর তাকিয়ে তাকিয়ে মানষের উল্লাস 
দেখাছিলাম। একটা গে'ও বাজ্জার। 
শুক্রবার শুক্রবার বসে। . কাছেপিঠের 
গ্রাম থেকে মাঠ পেরিয়ে কাদা থপথপে শা 


য়ে সওদা করতে সকলে আসেন. এখন. ' 


' বেচাকেনা চলছে জোর। তার মধাই 
একটা জায়গা বেছে নিয়েছে -লোকটা। 


তারপর নেচে নেচে গাইছে । মাঝে মাঝে . 


তাল দিচ্ছে অংগ হেলিয়ে। দেখাতে 
দেখতে ওকে "ঘরে গড়ে উঠেছে একটা 
ছোটখাটো জটলা । Ee 


= অনেকটা 


“তার হার বল, হার হার বল’, এ 
আওয়াজ ও আছে। , . 

এরই মাঝে চ্যাংড়া ছেলে আবার 
বাজিয়ে দিচ্ছে সিট মুখে আঙুল পদরে। 


‘লোকটা প্রায়ই ..আসে এদিকে। 
= মুশদাবাদের দিকে ঘর উনি ধারে 
-ধাঁরে বললেন। 

। আমি (লোকটাকে টী জন৷ 

বানভাঁদ লোকের মত 
হতচ্ছাড়া চেহারা । জামা কাপড় তৈবচ। 
=" গালটা চোপ্‌্সানো বেলুন। গলাটি কিন্তু 
সরেস। . একবারে টাটকা মধু । তাছাড়া 


এআ রা 
8৮ 
এতক্ষণ ত’ বেশ আসার সংগে কথা 
'লাছিলেন। হঠাৎ ক হল? লোকটা 
'ত' খারাপ গাইছে না। তাছাড়া গানের 
'ভাষার মধ্যে বেশ খোঁচা আছে। যার 
‘গায়ে লাগার তার গায়ে, শুধু লাগবে না। 
একেরারে বিধে যাবে। এই বিধে 
।য়াওয়া কি উনি চান না? 


7৮ ধরে 





বললেন, ‘মানুষ উৎসাহ 
চাইবো না? 

, 'আগনার এমা আবি ঠিক বকে 
পারছি দা? গানুধষের উৎসাহ ভালো- 


ভয়ের, এ-ও বলেছেন ৷’ 
‘এ যে পান খেয়ে জনে মলাম? 


আছে। এখানেও কংগ্রেস যুগে জামির 
লঁড়াইকে কেন্দ্র করে ওঁকে ঘিরে অনেক 
গল্প। এ অগ্লটার ধারে-কাছে পাহাড়” ' 
পর্বত নেই। বড় বড় বন-জংগল 
ব্িসীমানায় নেই । তবু কাঁফহাউসের 


"যুবকেরা টাটকা টাটকা চে গুয়েতারা 


আর সাও, সেতুঙের বই পড়ে যে গোঁরলা 
যর রথ বলে লেই টন যুদ্ধের 
খানিকটা আদল উন সোঁদন এনোঁছলেন 
গুর লড়াইয়ে। মাটর তলা দিয়ে প্রকাশ্ড 


কথাও বলেন খুব সুন্দর! বয়স 
অনেক। তবু এই বয়সেও চমৎকার 
স্বাস্থ্য। দাঁতগ্দাল মজবুত। হাসলে 
[িকমিক কামক করে ॥ 


লা 


জেলে থাকার কণ্ঠ সম্বন্ধে এরাদন, 
আমাকে হেসে হেসে বলছিলেন, «ওখানে . 
আর কট *কি।. 
দেয়। দেখছেন তো আমার শরীরখানা। 
এ মাপা ভাতে কি হবে মশাই আমার! 
এই ভাত খাওয়া নিয়ে বন্ধুদের মধ্যে কি 
হাসাহাসি |’ 

আমি এ কর্শদনে লক্ষ্য করোঁছ কথা- 
বাবহার করেন না। চিঁঠপৱেও দেখোছি। 
'ডায়লেকাটসে' বা মার্কস একথা 
বলেছেন’, বা আলোচনাতে লম্বা কোটেশন 
এসব উনি কখনো, টেনে আনেন না। 
আমার আর রাজনীতি পড়াশ্দনো কত- 


জার বিন 
ভান গভবুরভাবে 'নিশ্বাস টেনে' 
ফুসফুস ভরিয়ে ফেলে সুন্দর, সঞ্জীব 


তবে বল্ড মাপা ভাত হেসে বললেন, ‘ভালো নী লাগলে বসে র্ং। 
পড়তাম তোমার মত। দেখছো না আমি -বার-হয়ে পড়ে। ডান হাতের কাঁন্জিতে 


শক 


চলাছ আর আমার সংগে যে যেরকম 
পারছে চলছে।' 

তারপর গভীর স্নেহের সংগে ওর 
এরকম করে চললে তো বাঁচবে না। একটা 
কিছু নিয়ে লেগে থাকো। নাই বা 
করলে রাজনীত। একটা লাইব্েরী- 


টাইৱেরী এসবও তো -করতে পারো। . 


-দেখছো না-এদের কত দরকার।' _ 
সোঁদনই আমি -গানুবটাকে *চিনে- 


ভাবা পরনে চেকদার লহোঁগ। | 
শ্লোথি। ‘বানি করা শা 
হাসলে মূলের মত দাঁত দা লে 


ঘাড়। " 
“দেখেছেন ৮ 
‘দেখোঁহ ৷ 
‘না, দেখেন নি? 
‘দেখি নি? 


আমি যা দেখার কথা বলছ তা" 


দেখেন নি ৷ 

আমরা দু'জনেই দোকানের কাছা- 
কাছি-এলাম। ওঁকে দেখে তাড়াতাঁড় 
দোকানের মালিক ছুটে এলো, বলল, 


টুকু? কিছুই না। ওঁর সংগে আলোচনা ছিলাম ৷ সাঁত্য কথাই” বলহি, রাজনীতি কমরেড, এদিকে কোথায়? 


করতে গিয়েও বিশেষ কিছ; টের পাই 
ন! কেবল একসংগে চলতে চলতে 
ঘা কবে আড্ডা মারতে মারতে মানুষ 
দম্বন্ধে, চলাত রাজনাতি সম্বন্ধে এমন 
সব গন্তব্য করেছেন বে, হঠাৎ হঠাৎ 
" ওরকম মন্তব্য করা বাসন না বলেই মনে 
হয়েছে। জীবন সম্ব্ধে, মানুষ 
সম্বন্ধে, ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান খানিকটা 


যাঁরা করেন তাঁদের আমার বিশেষ ভালো 
লাগে না। গা দিয়ে কেমন গুদের 
রুটিন রুটিন গন্ধ বেরোয়। খাল 
ওঁরা জামার হাতা গুটিয়ে ঘড়ি দেখেন। 
বক্তৃতা দিতে দিতেও । বন্ধুব সংগে 
কথা বলতে বলতেও । বিয়ে বাঁড়তে 
নেমন্তল খেতে খেতেও! আর কারুর 
যে সময়েব কোন দাম.নেই এটা নাকের 


'কমরেড” এই সম্বোধনে উন বোধ 
হয় একট, অপ্রসম্ন হলেন। 


‘এই, একে সংগে করে একটু হে 


গাঁ দেখতে বোরয়োছি।' 
'আঙ্গ তো আপনার মাং 


‘কৃষক সাঁমাতর মেম্বর হু হও করে, 


পাকলে তবেই এ ধরনের মন্তব্য করা কাছে ঘাড় ধরে বার বার বুঝিয়ে দেবার বেড়ে যাচ্ছে।' 


ার। এই সোঁনন ওঁদের কোন গাঁয়ে চেষ্টা। অথচ বন্ততার টাইম নেবেন ঝাড়া ভালোই তো” 
যেন মাঁটং। যাবেন। অপেক্ষা করছেন দেড় ঘ-্টা। যে কথাটা পনেরো 1নানটে ‘আমার চারটে বিল বই শেষ হয়ে 
বাস ধববার জন্যে। আমিও ছিনে শেষ করা যায় সেটা টেনে নিয়ে বাবেনই গৈছে ।' 
ভ্রোকের-মত জুটে গোঁছ। ইনিষ়েবানয়ে যতোদূর টানা যায়। ‘তাও ভালো ৷” 
ভাবটা এই, যেখানে যা' পাই। টুকরো বলেন তো সেই একই কথা। সেই খাড়া, লোকটি বোধহয় তেমন উৎসাহ; 


করা কোন কিছুতেই আমার আপান্ত 
নেই। আমার এ শনন্য কুলি কিছুতেই 
ফদরোবে না। 

"কে একজন উটকো লোক, হাবে- 
ভাবে মনে হল $দেরই“পাঁরচিত কেউ, 
লাগে হয়তো- ওঁর দলে ছিলেন, . এখন 
গালা বদলে দিক পাশ হারিয়ে বসে 
গেছে, যাকে 'ফাপ্টেটেড' গবলে অনেকটা 
তাই যেন, বলল, আনি শুনলাম, "দনের 


বড়, থোড় আর খোড়, বাড়ি 
আমি কতোদিন ময়দানের 1মাঁটিং-এ 
গেছি। সব থেকে করুণ অবস্থা 
সাংবাদিকদের । ওঁদের 'শুনে শুনে কান 
পচে গেছে। বড়, লম্বা টোবলটায় বসে 
বসে ওঁরা হাই তোলেনা কেউ কেউ 
ঢোলেন। -অনেকে ঘদাময়েও পড়েন। 
এতে কোন অসগবধে হয় না। রা কি 
বলবেন সাব তো জ্নানা। একসময় একট; 


পর দিন, মাসের পব মাস, বছরের পর" -আধট, সটহ্যাণ্ডে'টুকে নিলেই হল। 


বছর পার হরে গেল। আপনার এখনো 
এই সব-ভালো লাগে?’ 

‘কোন সব 2 

‘এই পার্টি পতিকা কি, পার্টি তহ- 
ধবল সংগ্রহ অভিযান, এই সব আজেবাজে 
বন্তৃতা যা’ আপাঁনও বোঝেন না, দেশেব 
জনগণ তো আরো আকা, চাষী মানুষের 
খএক্য-ফৈক্য আর কি! 

‘কেন, ভালো লাগবে না? 

‘ভালো লাগে? লোকটা যেন ভূত 
দেখলো। 

আকাশ নাল; নদী মায়ের মত, 
শিশুর হাঁস কি মাষ্ট এসব নিয়েই 
তো মানুষ, এই সব নিয়েই তো পাচি, 
ভালো লাগবে নাকেন ? এসব কি কখনো 
পুরোন হয়?’ 

“এসব তা'লে আপনার কাছে পুরোন 
দ্য নি, এখনো ভালো লাগে } 


“উন ওঁর সগোতের একজন নন। 
যেমন একটু স্যষ্টিছাড়া মানুব। যেন 
দার্শীনক হলেই ভালো হত।" 

পাশে পাশেই হটিছি। উনি কোন 
কথা বলছেন না। মনে হচ্ছে গভশর 
িন্তামপ্ন। হঠাৎ ঘাড় ঘনারয়ে 'বললেন, 
‘এ ডানহাতি দোকানটা .নেখেছেন। 
এ যে-এ 

হাঁ 

ভালো কবে দেখুন। লোকটাকে 


দেখুন যে বিকরি করছে। মানে যার 
দোকান ৷৷ ৷ 
দেখলাম লোকঁটাকে। একটা সম্তা-. 


জামা, কাপড়, শাঁড়, সশ্মারব দোকান! 
আশেপাশে ভিড় খুবই। যার দোকান 
তাব বেশ মজবুত চেহারা রোগা 
হলেও ৷ মাথার চুলগুলো কোঁচকানো, 
ঘন ৷ চোখের দুষ্ট সতর্ক“, বুনো বুনো. 


১৭৬ 


শাড়া! _ পেলো না ওঁর কাছে। 


তাড়াতা|ড় 


অন 


'বলল, ‘চাঁল। খেন্সরেতে যাদি লোক-, 
জনকে নিয়ে” j 
‘আচ্ছা’ 
ও'চলে যেতে ডান বললেন, 
এদেখলেন?” ন , 
হ্যাঁ। বেশ উৎসাহাঁ লোক। 'তিন* 


চারাঁট বিল বই শেষ-করে ফেলেছেন।” | 
‘আঁম সে-দেখর কথা আদপেই 
বলছি-না।' খর কণ্ঠস্বরে ঈষৎ বিরক্তি।, 
একটু চুপ করে থেকে আস্তে 
আস্তে বললেন, "ওর দোকানের ভেতরটা 
দেখুন। ওখানে একটা -মাদৰর 
আছে। ভদ্দরলোকেরা 'ঁজানিষ | 
এলে সকলে ওখানে বসে। কিন্তু আজ 


এখন ভন্দরলোকদের বোকানে, 
আসেন নি! মাদুরটা খালি। 1কম্তু 
ছোটলোকেরা, এই কথাটা বললে 


আপনি বুঝবেন তাই ছোটলোকেরা 
বলাছ, ওরা কিন্তু জামা-কাপড়-অশারি 
[কিনতে এসেছে, ওরা এখন সাদুরে 
বসতে পারতো, কন্তু বসে নন একজনও! 
চৌকাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ 
+ ভম্দরলোকদের চেয়ে এক পয়সা কম দিয়ে 
ওরা জানয কিনবে না ।/ 

ভাই তো। উনি ঠিকই বলেছেন। 

এইবার মিলিয়ে নিন মেবরের 
সংখ্যা হৰ হু করে বাড়ছে 


বা 


পর 


_ ধ্যকলায়, কোথায়, ওঁর দৃষ্টি। কৃষক 
নয়। মেম্বর হু.হু করে 


ছাড়ায় নয়। বিল বই একটার পর 


একটা শেষ করায় নয়। বক্তৃতায়, প্যাম-. 


পেটে, পোস্টারে নয়। শব দষ্টির' শেকড় 
চলে গেছে একেবারে মাটিতে। 
পারবর্তনের . একটা ঢেউ এসেছে 
একথা ঠিক। কিন্তু সেই ঢেউ চৌকাঠ 
পর্যন্ত এসে স্তব্ধ হয়ে গেছে। কবে 


= ঢেউ অবাধ্য হয়ে চৌকাঠ ভিিয়ে মাদুর 


ভাসিয়ে দেবে? কবে, কৰে» 
হাটের এ গানটা সনে পড়ছে?” 
‘কোন গানটা বলুন তো? 
‘এ যে টুপা. পানার মধ্যে পড়ে 
০ 
হ্যা, হাঁ। 


‘আপনাকে খানিকটা অবসন্ন 
দৈখাচেে।' 
_ * না। অবসন্ন নয়। কাগজে যা 
পড়ছেন তাও যেমন ঠিক নয় আবার 
আমাদের লোকজনদের কাছে যা শুনছেন 
তাও সঠিক নয়। ঘটনাকে পাঁরম্কার 
চোখের সামনে রাখতে হবে।৮ 

তারপর উনি বলে চললেন সেই 


ঘটনা যা পাঁরৎকার চোখের সামনে রাখতে . 


হবে। 

‘এইমায় যে পোকটাকে আপাঁন 
দেখলেন, এই সোঁদনে ১১৬৭ সালের 
পরও লোকটা ছিলো ভিন্ন ব্যান্পে। 
১৯৬৬ সালের পর গ্রামের মধ্যেও একটা 
_ পরিবর্তন তখন এসোঁছলো। আগে 
আমি দিনের বেলায় এখানে আসতে 


পারতাম না। আমাকে সংগঠনের কাজে 


রানে আসতে হত। চাপ চুপ গ্রামে 
চুকতাম। তারপর জামাদের ব্যবস্থা 
থাকতো কোন একজনের ঘরে। সেখানে 
আগে থেকে লোকজন সব বস্‌ থাকতো। 
আগামাঁদনে লড়াইয়ের ছক কেমন হবে 
তা তাদের বোকাতাম। - . 

১৯৬৬ সালের পর সে অবস্থা আর 
রইলো না সেই আমি তো 'দাব্যি সকাণ্স- 
বৈলা কাঁধে একখানি হ্যান্ডলুমের ব্যাগ 
বলিয়ে এ-গ্রামে ঢুকোঁছ। কোথাও কেউ 
কিছু বলে ন । আমাকে না চেনার 
কথাও নয়। দশ-বারোধানা গ্রামের 
পর 'বেরোলে'র মাঠে বড় বড় মিটিং হয়ে 


দোকানে বসে চা খাচ্ছি, এই রে 
_ এ কাপড়ের দোকান থেকে হাউই-এর মত 
_ ছুটে এসে হঠাৎ আমার জামার কলার 
চেপে ধরে, বলে, 'শালো, এখানে এসে 
মামূদোবাজণ করতে এসেছ। এ শান্তির 
৯২গেরাম। মানুষ খাচ্ছে, দাচ্ছে, পান্ডয়ায় 
টাকি দেখতে যাচ্ছে৷ তুমি এসে প্ুচিয়ে 
ঘা করতে আসছো। এই, দে তো একটা 
কাটার। শালোকে আজ্ক কেটেই 


ফেলবো” আমি উঠে পড়লাম - বেগি 
থেকে। তারপর দোকানের ভেতরে সটান 
চলে গিয়ে, একটা কাটার ওইখানেই 
পড়োছল বোধহয় ডাব কাটবার জন্যে, 
সেইটে নিয়ে ওর হাতে দিলাম, বললাম, 
‘কাটো ৷: বলে কটকট করে ওর দিকে 
তকালাম। আম.ষে এরকম ধরণের 
একটা কাণ্ড করতে পারি ও ভাবতেই 
পারে নি। আশপাশের লোকও খানিক 
হতভন্ব। ও-ও মুখে ‘রা’ কাড়ছে না। 
আমি অবস্ধাটার সুযোগ 'নিলাম। 
বললাম, ‘দেখুন, কাণ্ড বেখুন ভদ্দর- 
লোকের। মাথা-টাথা খারাপ করে 
ফেলেছেন এই বয়সে। আপনারা একটা 
ব্যবস্থা করে ওঁকে রাঁচি পাঠিয়ে দিন। 
টিকিটের ভাড়াটা ক আর করা যাবে 
আমিই না হয় দোব।’ ওরা সকলে 
রনির সে যারা আঁম- রেহাই 
|| 

১৯৬৮ সালেও ওকে পোস্টার মারতে 
দেখোঁছ দেয়ালে । সেই পোস্টার $ 
ডুলে গেছে বাপের নাম। মুখে খাল 
ভিয়েতনাম । 

তাছাড়া নোংরামিও অনেক। একে 
মারছে তাকে শাসাচ্ছে। নিজেই নিজের 
বাড়তে বম ফাটিয়ে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে 
দিচ্ছে। যার-তার বাগান থেকে কলার 
কাঁদি লোপাট করে হাটে বেচে দচ্ছে। 
'কিছু বলার হুকুম নেই। মানুষের 
গলায় তখনো ভাষা ফোটে নি। একটু 
আধো আধো বাল মাত্র গলা দিয়ে 
সরছে। 

১৯৬৯ সালে এখানে পার্টি মেম্বর 
আর সমর্থকদের ঘরোয়া মিটিং করতে 
এসে আম অবাক হয়ে গেলাম। : 

ওকে বললাম, “কিহে, তুমি 
এখানে?’ 


‘আজ্ঞে, ভূল ঠক মানুষ করে না? | 


EE শোধরাতে 
ৰ 

সেটা ঠিক। 
আবার মানুষই তা ঠিক করে। তাছাড়া 
মাঝের লোকগুলোকে তো আমাদের 
দিকে টানতে হবে। তাদের ছেড়ে দিতে 
পার না একাঁদন শত্রুতা করেছে বলে! 

বললাম, ‘ভাব না জেনে ভাবে 
মোজো না। হুজুকেতে মেতো না। 
আমার ভাগ্যই এরকম। কতো এলো। 


কতো গেল! এসব বসে বসে দেখতে | 


হচ্ছে অনেকাদন ৷৷ 


' শৃহন্দুমহাসভার লোক। 


মানুষ ভুল করে।- 








| প্ৰত্যেক গ্ৰামে এবং শহরে পাঠানো যায়। 


দেখাশুনো করতো যারা তাদের আপনি 
[চিনবেন না বলে নাম বললাম না। অবশ্য 
নাম না বললেও আপনার না চেনার 
কোন কারণ নেই। এরা সব জায়গায় 
আছে। সব যুগে আহে। 

১৯৪৭ সালের আগে এরা ছিল 
মাথায় চড়াজে 
গেরুয়া টপ । কাজের মধ্যে মুসলদান 
চেঙানো। গুণ্ডা দিয়ে একে-তাকে খুন 
করা! তারকেশ্বর, [নবেণ?, মাহেশের 
মেলায় কাটা টিন নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে 
ঘুরে- বেড়াতো। তারপর 1৪৭ 
সালের পর গেরুয়া টুপ রাতারাতি 
খাদ টুপি হয়ে বায়। বে গান্ধীকে 
মারার জন্যে এদের খুশি সদন বাঁ 
ছাঁপয়ে দেশ ভাসিয়ৌছলো, রাতারাতি 
সেই গান্ধীর শোকে এরা কেদে কেদে 
চোখ ফেললে । সে যাক৷ 
তখন থেকেই সরকারী খাস জাম এরা 
ভোগদখল করছে। কে কি বলবে। ওরা 
সব। ওরাই রিলিফ সেন্টারের লোক) 
TE টি বসে; 

হুকুমের চাকর। ওরাই অণ্টলের 
প্রধান। ওঃ, সে ওদের ভার জম-জমাট 
দন গেছে। 

যে লোকটার কথা বলছি এই প্রথম 


* আমাদের খবর দেয়, বলে ‘করছেন ক 
জমি - 


বসে বসে কমরেড? অতোখানি 
পড়ে রয়েছে। চারদিকের গ্রামে কতো 
অভাবী মানুষ! এক টুকরো পেলে 
বেচে বণ্ডে যায়। ব্যবস্থা করুন! না 
হয় আমাকে ব্যবস্থা করতে দিন।’ 
বারে, চমৎকার তৈরি হয়েছে তো 
এরই মধ্যে। এ অঞ্চলে আমাদের লোক- 
জন কম আছে। তারা বসে বনে 
ভেরেন্ডা ভাজছে বহ্ৃতা করতে বল, 
হ, তাতে আছে। পোস্টার মারতে বল, 


হিকিস্ভিতি ট্রানশ্জিস্টার 





{ক দ্তি তে লউল। 
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» তাতেও পেছপা নয়। 


মারামার করতে ৷ 


| হল, তাতেও যথেষ্ট উৎসাহ। ' কিন্তু ও - 


গল 


। কাজের বোলো না। বললেই 


'চূলপদ তখন আর কাউকে পাওয়া,যাবে 
না! বলবে জরুরী রাজ আছে বাড়িতে। 


এপিয়েছে। ধাপের পর ধাপ পার হয়ে 
এগিয়ে আসছে ছাদের দিকে। পড়া- 


- শুনোতেও উৎসাহ খুব। একটার পর 


(একটা বই পড়ে ফেলছে। শুধু পড়ে 
ফেলছে লা বুঝে ফেলছে? . বুঝে কেলছে 
না শুধু, লোককে বোঝাচ্ছে। এঁদকে 
কাজেও যথেষ্ট গড় তা তো দেখাই 
শেল? 

'হু1 শনশ্চয়ই খাস জি দখল 
চনতে হবেন তুমিই ব্যবস্থা কর না 


স্াকের হাড়গ্দল্দোকে মড় মড় করে ভেঙে 
ধুলো করে তবে যাও। পদীলশ আর 
দক করে, সে প্রীলশ তো এখন আর নেই 
মা হলে দু'-মূরাট খ্বনন্যারাঁব হতই, 


ৱা হৈ-হৈ করে জাঁম দখল নেয়? 
জাম দখলের পর জাম যখন কুমড়োর 
"ফ্লপ মত ভাগ হবে তখন জন্য দেল . 
ও লোকটা গ্রথানে শকছ্ জমি ভাগে চাষ 
কৰরতো। অন এ জাম ১১৬৪- সালে 
সরকারী রেকর্ড হয়। ফলে ওর জাম 
ঠিকই রইলেন । - ব্বীক সকলে হয যেমন 
পারার পেল - > |), 


_ ওপর প্রকাণ্ড স্লেটের মত 


"যাকে ঘিরে জোনাকির নাচ? 
একটা নয়, হাজার হাজার, হয়তো লক্ষ ' 


লা নট { 


জমি পেলেই হবে না, বাঁজ চাই, 
' সার চাই, লাঙল চাই তবেই তো ধান 
দলমাঁলয়ে উঠবে কে দেবে এতে টাকা, 
কার আছ্ছে? - সবই তো উপোধষী লোক, 
দেয়ালে পেছন. দক ঠেকে গেছে , 
সকলের। "আনো কাঁচি, কাটো পান, 
বাসরঘরে লাগাও দোকান এমন আর 
কে আছে? -' 
২ গায়ে খরা লেগেছে এখন ছাতা ধরে 


এর আগে ওরা বাজ ফেলেছে কিন্তু 
ফসল হয় ন! এ জাম যে এতো উর্বর 
দৌদন/জানা যায় নি। শকল্তু উপয্ত্ত 


যখন জমজমাট মেঘে।আকাশ ভরা, তখন 
শনস্তব্ধ খাঁ খাঁ করা, জলে ভরা “বিশাল 
প্রান্তরের সামনে এসে - দাঁড়য়েছেন ? 
শুনেছেন হাজার হাজার ব্যাঙ-ব্যাঙানর 
মক্‌ মক্‌ মক্‌ শব্দ, যেন খুশি আর 
আনন্দ ধরে রাখতে পারছে না, অনবরত 
মক্‌ মক্‌ মক্‌, শেষ. আর হচ্ছে না, মাথার 

[নকষ কালো 
আকাশ, 1বিস্তাৰ্ণ নির্জন প্রান্তর, মাঝে 


-সাবে বাজ চরে দিচ্ছে আকাশ, শুনেছেন? 


, মক্‌ মক্‌ মক? 

আপন কখনো দেখেছেন সেই: 
অন্ধকার যে অন্ধকারে আকাশ, মাঁট, মাঠ 
সব একাকার? নিৰ্জন, নিরালোক সেই 
অন্ধকারে চলতে চলতে কথনো কি থমকে 
দাঁড়িয়েছেন? দেখেছেন সেই: ,গাছটাকে, 
জোনাক 


কাকে খেয়ে গেছে। অঞলুলেতে আসবে 
আঁটি আঁট ধান। তখন রাত সকাল সেই 


' বাবদে ধারে! 


নাতি ছাওয়ল, সাতপ্রুবের, জমিন 
হামার, 1তনপ্দরদষের হাল।' , 
তারপর -একাঁদন খর ভ্রামতে উঠলো "_ 
রাশ রাশি ধান, অন্য ফলও ফলল। 
এ এক নতুন ধবণের মানুষ! ওদের গায়ে 
গা মিশিয়ে থাকে, চাষের সময় আগ্োট 
কল্মপাতায় থ্যাবড়া' হাতে. ওদেব সঙ্গেই 
ভাত খা মাঝে মাঝে শক্ত মুঠিতে লাল 
ধরে, ওদের সঙ্গেই জামির লড়াইয়ে চলে; 
এ গাঁ থেকে ও গাঁ, এদেশ থেকে ওদেশ,/ ৰ 
আলপথ বেয়ে হাজার হাজার - মানুষের 
সঙ্গে আগে আগে নিশান "নিয়ে চলেছে ' 
আবার যখন ফসল উঠছে তখন নিজের 
পাওনাগণ্ডা কুকেও নিচ্ছে, এক পয়সা 
ছাড়ছে না, গলায় গামছা দিয়ে 'আদায় 
করছে অবশ্য মুখ, খুব মাষ্ট; সুদও 
নেয় না! যখন যার যা দরকার সে ওর 
কাছে হাত পাতছে। ওর-ও দরাজ হাত, 
দরাজ দৈল। সবাইকে খনুশ করে দিচ্ছে। - 


ওর সাদা খাতায় এই সব লোকেদের নাম 
লেখা হয়ে যাচ্ছে! কে কত ধারে, কি 
তার হিসেব কড়াক্কান্তি 
পর্যন্ত ওতে লেখা আছে। 
আসবার . সময় দোকানটা দেখলেন 
ওর? আগে.দোকানে খদ্দেরই হোত না। 
এখন ওঁ জাঁমর সঙ্গে যারা জড়ানো, অমন 
অৰ’ দেড়েক মানুষ, ওরা সবাই ভিড় করছে _ 


- ওর দোকানে। ও আমায় ‘কমরেড’ বললে 


এর জন্যেই কি জাঁমর লড়াই? আর সব 
থেকে সুশাঁকল, এই সব অভাব 'কষ্দে- 
দের এই 'লাকটি মা-বাপ! ওরা বলে; - 
দয়ার শরীর এ ফে সুদ নেয় না, কাউকে 
চাকায় লা, চোখ রাঙিয়ে কথা বলে না 
বাস হয়ে গেল! .' চি 
বুঝলেন, ‘ভয় আমার কোথায় ?_ 
- উনি খামলেন। শুর মুখে ম্লান 


- ছায়া! কিন্তু তারপর বললেন, "এ গাছটা 


সব সময় আমার চোখে ভাসে। যখন 
আকাম, ‘মাটি, আন্মষ সব অন্ধকারে 


‘একাকার! তখন চুপ করে একা এক 


মত বেজে চলেছে, সবুজ মাঠের এই ক্ষত 


যাঁর বুকেও ক্ষত করেছে আমি তাঁর দিকে 
তাকিয়ে রইলাম যেমন করে সকলো 


তিলে ভারি তক দরে 
[দশ] 


পাশা iy 


পপ এ" ই পহশ্প্রকাশিতের পর] 


€১) দুটো পৃথক পরস্পর-বিরোধ 
রাম্ট্-সমাজব্যবস্থা আপেক্ষিক 
স্ঘতাবস্থা লাভ করে এগিয়ে যাবে; 
(২) এই দুই পরস্পর-বিধবংসণ 
সামাজিক-অথণনাতিক ব্যবস্থা পাশা" 
পাশ থেকে ক্ম্োম্নীতর সোপান 
হৈয়ে ওপরের দিকে উঠে যাবে এবং 
দুটি বিপরীত ব্যবস্থাই নিজেদের 
সুসংহত করতে পারবে; (৩) এই 
দুই-এর সাবখানে একটা সাময়িক 
‘ভারসাম্য থেকে যাবে; এবং চে) 
পাঁরশেষে একটি ব্যবস্থা অপরটির 
“পর চূড়ান্ত আধিপত্য -স্থাপন 
ক্ষৱবেই!। (‘Who defeats 
Whom that is in the ulti- 
mate .question”— Stalin) 


পন্যত্ব প্রাপ্ত হয় এবং 'পীজবাদশ শাবির- 
ভুক্ত বুর্জোয়া রাম্টরগুলি আত্মবিধংসী 
সংঘর্ষে ধ্বংস ‘হয় তাতে কাঁমউনিস্ট 


তার গুণাগুণ’ নিয়ে (যেমন 'ল্লোনিন বা 
স্তাঁলনের রচনার 'মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে) 





হবে না সেই অসহায় দুর্গত কৃষক- 


নেই। যে কথা হাচ্ছিল তত্বের দিক 
থেকে সমাজতান্যিক শাবির পংজিবাদী 
ধশাবরকে পরাভূত করতে চায়। এই বিশ্ব- 


লক্ষ্য সামনে রাখলে তবেই পঠীজবাদশ 


ধবরোধী অথবা নিরপেক্ষ জঞ্গপ অগণ- 


বাদখদের দ্বারা । এই সংগ্রামের নেতৃত্ব 
জাতীয়তাবাদী-দেশপ্রোমষক = প্রগাতশীল 
গণতাদ্যিক শন্তিসমূহের হাতে যে যাচ্ছে 
তার ভুরি ভর প্রমাণ আছে। লাল চাঁন 

শিপ্পবী আন্দোলনের 


পথ ভারতের পথ” এই ঘোষণার সঙ্গে 
ৰৃবশ্বসতভাবে আবদ্ধ ঘাকবে--ষারা ভারতের 
ওপর পনের আক্রমণ অন্প্রবেশকে প্মন্তে 


গণতম্ম দেশপ্রেমের আদর্শ সামনে বেখে। 
পারকাল্পত পদ্ধাতর পথ বেয়ে বৈষাঁয়ক 
উন্নয়ন, ‘স্বাচ্ছন্দ্য, দুনাীত ও শোষণমূস্ত 
সমাজ তাঁরা গড়তে চান। তাই বুর্জোয়া 
বা “অগনজবাদী” বা জোট-নিরপেক্ষ বা 
ওঁপানিবোশক শাসন থেকে সদ্যমুক্ত অনগ্র- 
সর বা আস্তে আস্তে এঁগিয়ে-চলা দেশ- 
গলতে = বিপ্লবী অথবা 

সংগ্রামের নেতৃত্ব অমার্সবাদণী দলের বা 
শান্তর হাতে থাকতে পারে। মারক্সবাদ- 
লোনিনবাদণ দল ব্যাতরেকেই যে প্খাঁজ- 
বাদকে হটিয়ে সমাজতল্ের পথে পা ফেলে 
এগিয়ে যাওয়া যায় তার একটা বড় দৃষ্টান্ত 
একালের 'কিউবাবিপ্ররের ঘটনাটি 3 
কিউবার 'বিপ্রব প্রমাণ করেছে লন্দেহাত৩ 
ভারে যে 'অকমিউনিস্টরা "বপ্লব' মাধ্যমে 
পধাজবাদকে সামল্ততন্মকে রুখতে পারে 
সফলতার সঙ্গে। একথা কউবা-বপ্রবেয় 


কাস্ট্রো নিজেই লাটন আমোরকার দেশ* 


গুলতে কে বা কারা বপ্রব আনবে সেই 
"প্রশ্ন তুলোছলেনঃ 

৮১১৮0 will make the 
revolution in Latin América? 
The people, revolutionaries 
with or without a party...” 

জনগণ কোন্‌ দলের নেতৃত্বে বা দল 
ব্যতিরেকে বা পেশাদার বিপ্লবীদের সাহায্য 
ছাড়াই বিপ্লব আসবে? এ সম্বন্ধে মার্স 


Says 
না that there is_no revolu- 
tion. without ৪ Vanguard ; that 
this Vanguard is not neces- 
sarily the Marxist-Leninist 
Party; and that those who 
want to make the revolution 
have the right and the duty 
to constitute themselves a 
Vanguard independently of 
these parties. It takes courage 
to state the facts out loud 
when these facts contradict a 
tradition-...” (৮. 98) 


এই ব্যক্তিটি কিন্তু এতদিনের প্রচলিত 


সংগঠিত হতে পারে। এ-চন্তা মাও-সে- ' 
তুং-এর ভাবধারারও অনুকূল নয়। অনেকে 
হয়ত জানেন না যে, কিউবায় কাস্ট্রো-ও 
গোঁরলা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন 
সেদেশের “এ্যাডভেনচাঁরস্ট” 
আন্দোলন বলে। শেষে কাস্ট্রোর সাফল্য 
দেখে তাঁর সঞ্গে যোগ দেন। রাশিয়া 'ভেনি- 
জুয়েলা কলাম্বিয়ার মত কাস্ট্রো-বিদ্বেষী 


-্লত” বলে আদৌ মনে করে না আর 
ফাস্টোও চান বা রাশিয়ার তাঁবেদার নুন। 
স্থাশিয়া নিজের রাষ্ট্রীয় স্বার্থে লাটন 


০১১১ 


হবে এমন' কোন কথা নেই ৷ সুতরাং কোন 
রাঁচিত হলেই: কমিউনিস্ট শিবিরের খনশ 
হবার কোন কারণ নেই-যাঁদ না সেই 
সঙ্গে সেই সব বুর্জোয়া বা আধা-বুর্জয়া 


বর্ষের" কথাই ধরা ষাক। ‘মহান’ স্তালিন 
সমাজ্মতান্লিক শিবিরের একচ্ছত্র বাদশাহ 


কথাও বলেন 


“ল্যাকস অফ হাঁ 


মুকিসংগ্রামকে পঙ্গু করে দেবার জন্য 
শ্লীগ-কংহেস এক হও” 
মসলিম লীগে কমিউীনিস্ট 


৬৭৮৮ 


দলের 


‘সাম্বাজ্যবাদ-বিরলোধণ' ‘বাম' শক্ত! পবাধান 
ভারতের সেদিনের কংগ্রেস সভাপাঁত সুভাষ, 
চন্দ্র চীনের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন জানিয়ে 
মোঁডক্যাল মিশন পাঠিয়েছিলেন। - কিচ্তু 
আসে ন কোন সমর্থন চেয়ারম্যান মাওরের 


- কাছ থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের 


প্রীতি।_.লাটিন আমোঁরকার পঠাজবাদ্‌ 
শোষিত অনন্ত আঁবশ্বাস্য দারিদ্য-জজর 


- দেশগুলতে বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠিত 


করার ব্যাপারে রাশিয়া বা চীনের কোন 
উৎসাহ তো দেখা যায় না--বরং ছু কিছ 
লাঁটন আমোরকার বুঙ্জোয়া, সামন্ততন্ম- 
জর্ীরত দেশের সঙ্গে ভাল ব্যবসা* 
বাঁণজ্য ও কউনৌতিক সখ্যতার সম্পর্ক 
রেখে চলেছে হুশ দেশ আজ । মানি 
যু্তরাণ্টী এ অবস্থার সুযোগও নিয়েছে। 


. অসহযোগিতার দ্বারা কিউবাকে কোণঠাসা 


অবস্থায় রাখার ঘ্‌ণা- চেষ্টা করে চলেছে 
মাঁকন যু্তরাস্মী। কচ্তু সংগ্রামী কাস্ট্রো 
গজের শান্তর ওপর ভর দিয়েই দাঁড়াতে 
বদ্ধপরিকর মাকিন যস্তরাষ্ট্রের 


উদ্ধত্যের £- 


কাছে নাঁত স্বীকার আজও করেন নি। . 


মস্কো বা পিঁকিং তাদের অনুগত 
দলকে দিয়েই এইসব পবপ্রব সংগঠিত 
হতে দেখতে চাইবে। তাই তো এমন কি 


""বাশিয়াও কুয়োমিনটাঙ-এর দববৃদ্ধে চীনা 
কাঁমউনিস্টদের 


দশর্ঘ সংগ্রামে কোন মদত্ত _ 


স্তালিনের পরামর্শ উপেক্ষা করেই নিজের 


ক্রাজেব পরামর্শ তি'ন মাওকে দেন। গত 
ফুদ্ধের-সময় রাশিয়া কুয়োমিনটাঙকৈ 
সামারক সাহায্য দিয়েছে। যা দিয়ে য়া 
চীনের কাঁমিউনিস্টদের ধংস করেছেন । 
» গাষ্ধ-নেহরু হলেন সাম্রাজ্যবাদের 
দোসর! ভারতের রাঙ্টপিয় স্বাধীনতা 
ব্বুটো’। আবার দেই মহান স্তালিনের 
আমলেই তাঁরই বিশ্বস্ত ভারতীয় সাক- 
রেদরা হয়ত তাঁরই নির্দেশে সেই নেহরু 
জর কাছে ভারতীয় সাবধান (১৯৫ 
সালের ২৬শে জানুয়ারপ) রাঁচতি ও 


পাৰ 


লৰ 


১৯৫৩ সালে পরলোকগমন করলে, তাঁরাই 
এদেশে নকল কাঁফন বানিয়ে খালি-পায়ে 


পথে পথে ঘুরেছেন। 
যখন শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে এক 
বিরাট আন্দোলন সৃষ্ট হল, তখনও আসে 
ৰন কোন বৈপ্লবিক মদত- নৈতিক সমর্থন 
সেই এরীতহাসিক নবজাগ্তির প্রতি না 
রাশিয়া, না চাঁন থেকে। কেন? সেই একই 
কারণঃ মস্কো ও পিকিং--আন্দুগত্য যাচাই 
,_ করতে চায় সর্বাগ্রে শেখ মজিবর রহ- 
. মানের ও তাঁর দলের। তারা আগে 
শহসাব-নকাশ করে দেখবে তাদের নিজক 
িজ জাতীয় স্বার্থ কি পাঁরমাণে [দ্ধ 
হবে। যদি বিপ্লবী শাতির আনুগত্য 


সম্বন্ধে সুনিশ্চিত না হওয়া যায় এবং" 


দেই শন্তিকে সমৰ্থন করাটা যাদি মস্কো 
বা চাঁনের জাতীয় স্বার্থে পৰিপরক না 
হব, তাহলে “বিপ্লব”, “স 


টুর সারির? সদকা বগৰা 


মার্সবাদী-লেনিনবাদশ দুনিয়ার কাছে 
- একটা নতুন - পাঁরস্থিতিরুপে 
হয়েছে। সামরিকবাহিনীর - নেতৃত্বে 


“স্থাপিত হয়েছে ও হচ্ছে! এই তো সেদিন 
িবয়াতে সেদেশের রাজা হীন্রসকে হটিয়ে 
এক জঙ্গী “বপ্পবা সরকার স্থাপিত 
হয়েছে। এইসব হাঁল-আমলের রাম্টীগযীলর 
একটা বৈশিষ্ট হচ্ছে এই বে, তাস 

গোষ্ঠী শবপ্পবের' ও “সমাজতন্ত্র” জয়- 
গান গাইতে শুরু করেছেন--অথচ কমিউ- 
নিষ্ট বা-মার্জবাদী-লোননবাদী বলে তাঁরা 

__দাঁবিও করছেন না। নিজেদের সমাজ- 

কোছ তান্ত্রিক চরিত্র প্রমাণের, জন্য কেউ বা 

রাশিয়ার সঙ্গে রাতারাতি ৰবশেষ বন্ধুত্ব 


চচন্তি সম্পাদন করছেন-জাবার কেউ-রাষ্ট- ; 


৯ সঙ্ঘে লাল চীনের - অল্তভুণন্তর দাবিকে 
জৈরালভাবে সমর্থন করছেন। মূলত 
মা্সবাদী-লোনিনবাদী + শিবির - এইসব 
রাষ্ট্র প্রতি ক ' মনোভাব নেবেন 


শোক-মিছিল. করে কলকাতা মহানগরীর = 
পুর্ব পাকিস্তানে . 


- প্রচশ্ড সংঘৰ্ষ?” 


মাওবাদ 'জিন্দাবাদ-এই সব - শ্লোগানে 
দীক্ষিত, থুঁড়, বোকা বানিয়ে রেখেছেন 
নিজেদের রাজনৈতিক মতলব হাসিল 
করার জন্য। তাই ফতাঁদন সামারক রাম্টু- 
গঁলর সন্গে সমাজতান্মিক রাষ্ট্রের 


- শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান চলবে-_ততাঁদন 


সামরিক রাণ্ট্গুটলর অভ্যন্তরে বিপ্লব 


- প্রস্তুতি বা সংগ্রাম মুলতুবী থাকবে। এই 


সব সামারক জপ্ণ রাষ্টগ্ীল সম্বন্ধেও 
ক মার্জবাদপ-লোনিনবাদ-স্তাঁলিনবাদীরা' 
বলবেন-_-“ওদের সঞ্জোও. আমাদের সংঘর্ষ 
আিবার্য-_এবং কাঁমউনিস্ট বিপ্লবের বিজয়- 
নিশান ওদের রাজধানীতে উড়বে_অথবা 
হয় আমরা টিকে থাকবো, না হয় ওরা 
টিকে থাকবে এবং এর মাঝখানে হবে 
আর যদি সেকথা 


সমাজতান্বিক বি থেকে ঘোষণা, করা- 


হয়, আর সেই সঙ্গে সেইসব ধনবাদৰ রাষ্টে 
সেইসব দেশের কমিউনিস্ট বা কিউনিস্ট 
ভাবাপনরা যাঁদ রাম্দীয় ক্ষমতা দখল 

৯৭৩৭ 


পাশাপাশি নাও হতে পারে,-ষেমন বুটেন, 
যূক্তরাষ্ট, পশ্চিম জার্মানী, আত্মবিধবংসা 
লড়াই-এ লিপ্ত হবে--আর সেই লড়াই- 
এর সময় সমাজতান্ত্রিক তথা কাঁমউনিস্ট 
{শাবির নীরব দর্শক হয়ে মজা. দেখবে-- 
যুদ্ধের আগুনের একটি ফুলাঁকও তার 
গায়ে উড়ে গয়ে পড়বে না--এটা হবে 
নিতান্তই কাজ্পানক ব্যাপার। যে 
পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ধুরন্ধর কর্ণধারদের 
সম্বন্ধে বা বুর্জোয়া শ্ৰেণীব ধূরতাঁম 
ও কুটিল বুদ্ধি সম্বন্ধে গবেষণা করে 
এত 'িশেষণ বর্ষণ করেছেন সাত্য 
পাতা সেইসব ঝ্নো বুর্জোয়া রাষ্ট্রনায়করা 
বা সেইসব রাষ্ট্রের শ্রেণী-সচেতন বাবা 
শ্রেণী হঠাৎ এত দেউলিয়া হয়ে যাবে না 


জন্য নিজেদের মরণোৎসবের আযোজন 
সম্পূর্ণ করবে; এটা একটা অন্ধ বিশ্বাস _ 
ব্যাপার হতে পা্ল--যনুধ্তর ধোপে এ 

[িশ্লেষণ কখনই টিকবে না। এই ধরণের 
বুঞ্জেযরা রাষ্টরগীলর আত্মীবধ্ংসী লড়াই 
আর একটা সম্ভাবনার ‘দিকে ইণ্গিত করে 


এই যে, যুদ্ধ “সমাজতান্তিক্ বা কামউ- ' 
নিট রাষ্কে তার সংলগ্ন বা নিকিতা 
স্াস্ট্ের মধ্যে তার 

অনুপ্রবেশের পথ খুলে দেয়। তি 
সম্প্রসারণের, অপরাধে সাম্রাজ্যবাদী পহাজ- 
বাদী রাষ্ট্র সত সমাজতান্নিক সোভিয়েউ 


॥. রাশিয়া বা লাল চীন, সম-অপবাধী। 


শুধু সাম্ৰাজ্যবাদের বাইরের মুখোশটা' 
পাল্টাচ্ছে। সম্প্রসারণবাদ যখন কোন 
প্রগতিশীল তত্ব বা মতবাদের মুখোশ 
পরে আসরে নামে তখন সেটা হয় আপ 
মাবাত্খক আরও কুর্থসত। কোন পি" 
যাদশ ব্ৰাণ্ড যুদ্ধ জাহাজে ঝাস্ডা উঁডিয়ে 
ধবদেশশী সৈন্য গোলাবারুদ নিযে 


 ১--পররাজ্য বা তার অংশ জোরপ্বকি 


দখল. করলে সেটা যেমন নিভেজাল্‌ 
সাম্রাজ্যবাদ বলে গণ্য হয়, তেমান কোন 
সমাজ্ৰত্যন্মিক রাষ্দু সম্মমতন্োর ফাঁকা 


পু ১ 


- -উিঅধানে-এখন-শ্রকদোহাওয়াচারদিকে - 


কুয়োর জল ক্রমশ মরে যাচ্ছে, 
_ পাঁক ফাটছে পুকুরের খাবার 


" মানুষের গামের চামড়াও সরসতা হারিয়ে, 


ফাঁ-রকম শত্ত হয়ে উঠছে। 


'_ হায়-হায়, মাটির ভিতরে কোন্‌ পোকা = 
- - ভার" ধারালো দাঁতে শিকড়. কেটেছে বলৈ 


গাছটি মরে গেল। পাতাগ্নল 


" এখনো তবু লেগে রয়েছে ডালে-শুকন্যেশ 


" দুদিন পরেই ওরা ঝরে যাবে। 





টি 
বুলি আউড়িয়ে সর্বহারার আন্তৰ্জাতিক- 


তার ভীর্দ পরে বিপ্লব রপ্তানীর নামে 
পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে 'অন্য দেশে প্রবেশ 


দখল করলে সেটাও খাঁটি সাম্রাজ্যবাদ বলে 
।শীনন্দিত হবে। পঁজবাদী রাস্টগুলি 
বংস' নিজেদের মধ্যে লড়াই-এ মত্ত: তখন 


উর লা জৰ 


রর 'সোহ ভাতিয়ে দিয়ে সেই বন্ধ চাঁন ভাবত-. 


বর্ষ আক্ৰমণ করে বসল। এই সব ঘটনা--. 
গুলি এ শ্বিতীয় সম্ভাবনার জাজবলা - 
প্রমাণ। শুধু কোন ব্যাপক যদ্ধে না 
'লাগতেই যাঁদ কাঁসউনিস্ট চীন, এইভাবে 


পররাজ্য গ্রাসে উদ্যত হয়--এবং প্রকৃতপক্ষে 


পররাজ্য গ্রাস করে: তাহলে একটা বাপক 
বড় রকমের যুদ্ধ লেগে গেলে সমাজতাশ্মিক 





সৃষ্টি করার জন্য। আর এই আকরুমণের 


* প্রধানমন্ত্রী ; 


ং ৷ 


'সহ-অবস্থানেব আদর্শে বিশ্বাসী ভারত- তাদের নাশের ‘ওপর নয়। 


মেধ এক, সাম্ৰাজ্যবাদী ‘নেকড়ে তে বর্ষকে সাসারক শক্তিতে বলায়ান ও: 
রুপাচ্ভারত হবে, তাতে আর আশ্চর্য" 
হবার কি আছে? দ্মরণ থাকতে পারে: 
১৯৬৫ সালের ভারত, পাকিস্তানের ২৯ 
দনের' যুদ্ধের শেষ দিকে কাঁমউনিস্ট চন 
ভারতবর্ষকে আবার আক্রমণ করার হুমকী 
দিয়োছল পাকিস্তানের অনুকূলে চাপ 
হুমক্ঁর অজুহাত ছিল ভারত কর্তৃক 
কম্পিত কয়েক শত চশনের মৈষ অপহরণ। ' 


হয়োঁছল - সেকথা অনস্বীকার্য। বশ 
- বছরের , নাচ-গান পপোঁপপে মদ্য পান--' 
কলটেল মাইফেল-_বাজশীর খাজনা সেদিন. ইতিহাসের অন্যতম এই একটি মহান; 
ভারতকে এদতে হয়োছল। এর পরই রুশ বাস্তব 'কঠিন সত্যকে মিথ্যার গোঁজামিল, 
কোপিগিন শাদ্তির পায়রা “য়ে, একজন. রাজনশীতাবদকে. ধর্মের 
নিয়ে ছুটে অলেন। ' ভারতের সেদিনের. অবতাবে র:পাচ্তারত্‌ করার, বিকারগ্ৰন্ত 
প্রধানমন্ম স্বৰ্গত ' লালবাহাদুর শাস্মী: উদ্দেশ্প্রণোদত প্রয়াসে, দেশ, - দেশের 


': - পালমেস্টে ঘোষণা করলেন_*পাঁকস্তান জনগণ দেশের মোঁলিক পরিমা্জিত = 
- আবার আক্রমণ 'করলে ভারতবর্ষ তার জাত্গয় স্বার্থের €এনলাইজটেস্ড ন্যাশন্যাল- 
"_ সমহচিত জবাব দেবে।” আর চন আক্ৰমণ: : ইনটারেস্ট) 


ওপরে প্রাক রাজনৈতিক: 
২:5৬ নেতার-5হলেন-ই বা ' মহান নেতা] 
("উই -স্যাল ৰঁডফাইপ্ড আওয়ার. ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ব্যুত্তিগত মতামতকে আখি- 
টি রামের জন্য প্রদত্ত 1 
+ ভাষণের সুর,সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। পণ্যাশ ' মড়তাব খাজনা ভারতবর্ষকে আজ দিতে" 
কোটি লোকের দেশ ভারতের প্রধানমন্রা হচ্ছে। এখনও সময় আছে এ মোহজাল.. 
যলতে পারেন ন চীন পুনবার আরুমণ -এছাড়ে দেশাক মন্ত করার। জাতির ওঁকং, 
করলে ভারত সমুচিত শিক্ষা দেবে! আৰ জনতার শোর্ধবীর্ধ-_ৈতাব চাঁরত-প্রেরপা ” 
বলরেনই বা কি করে? নেহরজশী ২০. জনতার , দশপ্প স্বদেশ-প্রেম.. এসবই 
বছবে সমাজতান্মিক ধাঁচেব ভাবতকে “জাতির শাক্লি উপাদান 1-সমান্তন্-গণতশা 
গাধ্ধীবাদ-আঁহংসার আফিম খাই এই সব মোঁলিক উপালনগলিব উতকর্ষ» 
নব্য কবে রেখোছিলেন। শান্তিপূর্ণ, তার তপনস্টী স্পায়িজাব  ৰনভৰ্লিনধল-- 


1 চলবে 


১৭৬৮ 





সে অরণ্যে দিন-রাত নেই। 
বস্তার নিবিড় বনাণ্চলে লক্ষ লক্ষ শাল, 
সেগুন২জারুল, মেহগনি ও শিমুলগাছের 
শেণণী উধ্ববাহু হয়ে বেন আকাশের দিকে 


যোজনৰ 


দাঁড়িয়ে উঠেছে। কোথাও বা অজন, 
-খয়েরগাছও আছে। খয়ের এ-অণ্যলে প্রচুর । 
বেতের লতার 


ভেতরে ঢুকতে পেত 
মা, সাহস করে পথ দেখাত: না কেউ। 
দিনের বেলাতেও সেখানে সংস্পন্ট অন্ধকার 
জমে থাকত। পাখি-পাখালিরা ভয়ে দম 
ধন্য করে অটুট নীরবতা রক্ষা করে চলত । 
হ্রচিং সেই ভয়াবহ, স্তব্খতা চমকে উঠত 
মতন বন্য পশুর গৰ্জ'নে। 
আর তার সঙ্গে মিলেছে পাহাড 
পাহাড় "আর পাহাড়! পর্বতেব পর 
শ্র্বত। ঘন পরৱপটের ছায়ায় অন্ধকার 
_ হয়ে থাকত পাহাড়।. লাল রন নয় সে 
পাহাডেব। - কাছে গেলে দেখতে পাওষা 
হানে পাথরের পর পাথর! সেই পাথবেৰ 
ঘুনো চাবা। নিচের দিকে ফার্নবনের ঘন 
বাহেই বোশি। নানারুহা লতা আব পাতা! 
লানা বর্ণের ফল, ফুটেছে ' তাতে) 
| দূর থেকে 'সেই পাহাড় দেখ আন্ত 
* আকাশের গাস নল রক আল বালিস্দম্‌ 
কেউ। সজগব কোন শিল্পী ঘন নাল 
পাহাড শশতে আরো স্পষ্ট, তলে আই। 
মুনে হয় কত যেন কা'ছ। একট- ছ টালই 
ন. ধরতে পাওষা যাবে। সেই পাহালে 
বল্ফ জাম। শতকাল। তখোড় গদসেম্পবেব, 
শগত-বারে জগাসকলাগালি ছিখশ্খতল 
হাওয়ায় ঝরে পড়তে থাকে যৃতরে মত। 


পি 


_ জ্যাকেটও আছে। 


দেখায় ওরা। 
খেযে ঘুমানো শিশুও জাগে। ময়লা ছেপ্ডা 
কাপড়গলো গা-গতরে ভালো করে ঢেকে- 
চুকে নিচ্ছে! ওরই মধ্যে ফাঁক-টাক 
পোল তার ভেতর দিয়ে হনহন করে 
ভেতরে ঢুকে পরশ জানিয়ে দিচ্ছে। =, 

' দেখে বাব্রাও। আফিসার-পদস্থ 
লোকেরা । মাথা-কান ভালো করে মাফলার 
দিযে পেশচয়েছে। দেখেন বুড়োরাও। 
মি্র-ঘোষ-গুহ-বসু- চ্যাটাজশ- মুখাজারা। 
কোট-বুট-সোয়েটার। লোমের চামড়ার 
দাসী কম্বল কারুর! 
RE 

“পাহাড়ে আগুন লেগো- গেছে। - 

+ Eu চোখে ৷ আতক্ক শিশুদের। 
আকাশটাই 1ক তবে যাবে নাকি পড়ে 
ছাই হয়েঃ দাদুকে ভয়ে ভয়ে বলে কোন 
শিশু, আগুন কে. লাগালো দাদু? . 

নতুন যুগের দাদ নিখুঁত, উত্তর দিতে 
পাবে না। আমতা-আমতা ‘করে জানা 
থাকলে তবে তো দেবে উত্তর। দাদ কি 
জানে ঠিক কোথায় আগুন জে বলেছে এত 
রাত ? পাহাড়ের ঠিক. ওপরে-কত 
মাইল ওপরেই বা?- কে সে? তারই মত 
বড়া থ্ড়খুড়ে কেউ কিনা কে জানে। 
পাহাড়েও জল্যৃত্য আছে। সেখানেও 
আছে মানষের বসাঁত। মানুষজনের ঘর- 
সংসার । শৈশব, কৈশোর, যৌবন পোষে 

আসে, প্ৰোঁঢ়ত্ব। বার্যক্য। হয়তো বা তার 

বাৰ্ধক্য আবো আগেই আসে । ' কৈশোষ 

পির উরি আলো তান্তে তার’ 
'১৯৭৮১৯ 


' বিলম্ব নেই। 


পর সেই যৌবন ফঠোর 'কণ্টে, জীর্খন- 
যাপনের প্রাণ-ধারদের.. দাসত্বে কেটে যায় 
{তলে তিলে। এত তাড়াতাঁড় যে, তারা 
হয়তো জানতেও পায় না। এক দুতগামী 
গাঁড়িতে চড়ে পৌঁছে যায় বার্ধক্যে। '! 
{বশ শতকের ইতিহাস তার সদর 
দরজা পোঁরয়ে দুত দৌড় মারছে একুশ 
শতকের দিকে । বর্তমান শতাব্দীর শেষে 
এক গৌরবোজ্জবল প্রহর ঘোষণার আয় 
সভ্যতার কত চেকনাই 
দেশে-দেশে। নগরেবন্দরে। - বিজ্ঞানের, 
কত না আশশর্বাদ। শীবজ্জান যেন ভারত- 
ইণতহাসের ময়দানবের হাত, সম্ভব করছে, . 
অসম্ভবকে । অন্ধকারে জৰালছে রং. 
মশালের আলো। ভরসাহধীনকে দিচ্ছে . 
ডরসা। পঞ্গুকে করছে সাঁৱয়। এ 


| ড় মানুষ- 
দের জন্যই তার যত উদ্বেগ । তার তেলে: 
ফলের চাকা আকাশের ওপর দিয়ে গাঁড়য়ে 


- চলার কালে পোঁরয়ে যায় কত নদ-নদ- 


শসন্ধু। কত না পাহাড়-পর্বতের ওপরে 
কাঁপে আধুনিক সুপারসোনিক বিমানের 
পাখা। -কদ্তু তার দানে আজও পর্যন্ত 
সমানভাবে উথলে ওঠে ন পাৰ্বত্য অণ্ডলের 
রা ভাগ্ডার। ভোগাঁ-মানযু্ব 
অবশ্য তীর করেছে শৈল-নগরণ। বেছে 
বেছে সেখানে বেড়াতে যায়। ভাঙাবকে 
জুড়োতে আসে। কিন্তু সে তার লাভের 
লোভের প্রয়োজনে ৷ দগন-দারদ্রের দুঃখ- 
মোচনের জন্যে নয়। 
ডয়াসেরি পাহাড়ে-জঙ্ঞলেও তাই 
দুঃখী মানুষদের ভশবনে আজো বরাভয় 
‘হাত প্রসারিত কবে নি সভ্যতা! বিজ্ঞানের 
দান সমজাকে যাঁশ্টত হয দন তাদের মধ্যে! 
তাক্ষ্য তূষার-বাড়ের বিপর্যয়ের মহেশ 
গুহার । দু পাহাড়ী শীতের আক্রমণের 


হাত থেকে বাঁচতে জরলতে হয় বক্ষকান্ড। 
চাঁব'র তেল জেলে অন্ধকার দূর করতে 


,হয়। বন্য পশুর হাতি থেকে ভয়ে ভয়ে 


আত্মরক্ষা করতে হয় তাদেব। পাহাড়ের 
খাদে কিংবা কাচিব ঢালু উপত্যকায় কষ্ট 
করে কাটতে হয় পাথুরে মাটি। ফসল 
ফলাবার অকুপণ সাধনায়। তাবপর বাতে 
জেগে গাছের পরে বাঁধা মাচায় উঠে 
বন্য পশৃব হাত থেকে ফসঙ্গ বাঁচানো 
ভয়ে ভয়ে। শৈল-নগরীর ক্লাবগ্ীলতে 
যখন কেপে কেপে বাজে সাগর-পারের 
দ্টুডিওগবলল থেকে ডেসে-আসা সুর- 
তরঙ্গ, রহস্যময় হাঁস-গান, সুরেলা বিদ্রমূ 
নিভৃত রাতির বারগুলতে যখন চলে 
সৌখিন মদ্যপানের জমকালো আড়ম্বর, 
ক্রাতের অন্ধকারে তখন আদম পাহাড়ে 
পৰ্বতে হিংস্ৰ আরণা-রান্রির উৎসব চলতে 
থাকে। ভয়ে মায়ের বুরে মুখ লুকষে 
কোদে-কাকয়ে ওঠে শশু। শক্তহাতে 
টাতিটা উচ; করে ধরে কোনো বায়াঁসং 


ধুকংবা' সোমরা ও'রাওদের দল। 


-এ বাবু তাজ্জব দুনিয়া। গালে 
হাত দিয়ে বলিল বধু গুরাও। 


গল্প । বুনো হাতার গম্পে। বাঘ-ভালুকের। 


শুনছিলাম বসে বসে। বুধুর গল্প 


ধলাছ পরে। 
চৈত্রের শেষ | দুপুরবেলা এসোছি। নাগ্রা- 
কাটায় এক বন্ধুর বাঁড় গোটা একাঁদন 


ফাটাতে হল। ধন্ধকে ফাঁক দিয়ে শেষ 
পৰ্যগ্ত চলে এসেছি ডায়না ফবেস্টের 
লদ্ধান। 

ডায়না। সুন্দর নাম। কে বেখেছিল 
এমন সুন্দর নামটা? অনেকদিন থেকেই 
শীন। ডযয়ার্সে আসবার পর থেকেই 
শুনি। ডাষনা নামের নেশা আমাকে 
মাতায়। 

চৈর-শেষের এক শাল-ফুল ঝরানো 
মধাহে এসে উপাপ্থিত।- 2 
চারদিকে বনে বনে শুকনো পাতা 
ধাঁরয়ে দিচ্ছে মাতাল বাতাস। অনেকাঁদন 
থেকেই শুর হয়েছে তান্ডব ।.. 
অসহ্য মাতাশাতি।. শুধু অবশ্য একা 
অনেকদিন বনে বনে শর হযে গেছে 
পাতা-ঝরানোর নেশা । শুধ কি বদি 
থলে? না, প্রশস্ত রাজপথের ধারে-ধাবে 
সাগরবদ্ধ বক্ষাশ্রণীর স্বভাবেও একই 
চলন ৷ ময়নাগাঁড়-ভ্রাম্পশের পথে পথে 
রাস্তার দুধারে।  রাজাভাত-খাওয়া 
পথে পথে, সাল্তালাবাঁড়তে। ভুটানঘাটের 


সে এক্‌. 


লাণ্ডাঁহক ৰসমমতৰী 


মস্ত সেই বাংলো বাঁড়টার পাশাপাশি 
নি্গন শিমূলগ্রাছটার তলায় দাঁড়িয়ে 
দেখে আসুন ঝরাপাতার কাঁ অসম্ভব 
খেলা হতে পারে। 

বসন্ত কি শঃধ্য ফোটা ফলের মেলা 
রে? 

না, তা নয়। ঝরাপাতারও শোভা! 
কত রকমাঁর গাছ শত শত বছর ধরে 
দাঁড়িয়ে আছে জড়াজাঁড় করে। চমকে 
উঠতে হয়। _ এক আলাদা রাজ্য। এক 
আশ্চর্য পাঁরবেশ। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে 
যেতে হয়। অরপ্যেরও ক রাজসভা 
আছেঃ স্তব্ধাবস্ময়ে সমাহত-চত্তে সেই 
নিজর্ন্তা নীরবতা রক্ষা করে চলে সবাই। 
এদের মধ্যে কে রাজা "আর কারা পারিষদ- 
বন্দ.বুঝবার উপায়ই নেই! 

বহেড়া, বোগাঁর, বট, চাঁপ, চেস্টনাট, 
ছািতম, ডবডাঁবি, গাম্বার, বাউ, খয়ের, 
মাদার, লামপাতিয়া, নিম, পলাশ, মূল, 


কদম, শিশু, শাল, িরাষ, জাম, জল- 


পাই। কাকে ফেলে কার দিকে তাকাবেন! 
শীতের হাওয়ার জোরালো তীব্রতার 
ডায়ার্সের বনে বনে ঝাঁরয়ে দেওয়া শুরু 
হয়েছে পুরনো পাতা । আঁবশ্রান্ত। এখন 
শাঁত চলে গেল। যাঁদও শীতের টান 


বনজারৈ গাছগ্ালির ভধর্ববাহ শাখা- 
প্রশাখাগৃি দাঁড়িয়ে কথ্কালের মত। সারা 
বর্ষায় নীলচে রঙের ফুল ফুটেছে তাতে। 
বনকাণ্টনে অবশ্য লাল-পাদার নেশা। 
আর শুধু কি বনে বনেই? 

ধৃপগ্যা়র গ্রামাঞ্চলে. এক হাটে বেড়াতে 
যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল একদিন। ফুড- 
ডিপাটমেন্টের এক কর্মচারীর সঙ্গে 
গিয়েছি বেড়াতে । রাজবংশী এক বন্ধ । 
বন্ধুটি কাজে ব্যস্ত। মোষ খুলে নেওয়া 
একটি ছই-ঢাকা গাঁড়তে শুয়ে আজ 
গাছতলায় । খড়-বিদ্ধানো গালিচায় শুয়ে 
আছি শশতের প্রসন্ন এক দুপুরে । খানিক 
পরে. দেখ একরাশ ঝরাপাতা চাদরে 


আর পাতা। শুকনো রসহখন 
পাতা সব। 
সৈ এক আশ্চর্য আঁভজ্ঞতা ! 


শুধু ববাপাতার স্তূপ পড়ে আছে।” 

বছরের পর বছর ধরে উড়ে উড়ে এসব 
ঝল্বাপাতা জমেছে মাটিতে । বর্ষার জলে 
পচে পচে সার হয়ে উঠছে মাটি। 
নতন প্রাণ, নতুন রসের জোগান দিচ্ছে 
মাঁটিকে। 


"_' ভয়াল-ভয়ংকর ভ্য়ার্দ। একদিকে 


৯৭৭০ ' 


তার বন্য হিংস্ৰতা, অন্যদিকে সৌন্দর্য ও 
বৈচিত্রোর অকুপণ বিস্তার! 
ডায়না-ফরেস্টে এসে ৷ পেশছলাম 
দুপনরবেলা | 
গভীর বন। বনের ভেতরে প্রবেশ 
দুহসাধ্য। ১৫,৩৭৩ একর জাঁম য়ে 
প্রসারিত এক অরণ্য। মান্দ্যজন নেই 


জায়গায় চাকার করেছে সে। নানা 
সেখানে প্রাত পদে 


_ পদে প্রাণ হাতে নয়ে চলতে হয়। 


প্রত্যেকাঁট সমুহত আঁনাশ্চত। 

একবার পড়েছিলাম যাব; বুনো 
হাতার পাল্লায়। বুধূব গলা শুনে 
উল্লাসত হয়ে উঠোঁছলাম। 

ফরেস্ট গার্ডের ঘরটি মাটি থেকে বেশ _ 
খানিকটা উঁচুতে । ভেতরে, আসবাব- 
পত্রের চিহ্ন নেই। একটা চাটাইতে বসে- 
ছিলাম আমরা। কেরোসিনের ব্যবস্থা 
ছিল না। টি ১১৬ 
ঘরে। জানালায় হাওয়া আসছিল অল্প 
অল্প। মোমের আলোটা কাঁপাঁছিল। _. 


জানালায় দেখা যাচ্ছিল ঝাপসা বনের গাছ 


পালার ফাঁকে আকাশে আধখানা চাঁদ।-- 
তার সঙ্গে সঙ্গাঁত রেখে একটানা বিবি 
ডাকছিল। *" 

বুধু ওঁয়াওয়ের মুখ ভালো দেখা 
যাচ্ছিল না। মোমবাতীর দিকে পিছন 
ফরেস্ট গার্ড একটু 


নি 


টকটক 'মিষ্টি-মাম্ট একটা গন্ধ বাতাসে 


বুধৰ 
কথার উত্তরে আম জানতে চাইলাম। 
আব বলবেন না বাবা ভ্ডয়োসেরি 
আছে। আর হয়ত্যেই বা বাল ক্ৰ, 
আপান নিশ্চয় জানেন তাদের অভাব 
নেই ৷ 

বধু হাত আড়ান্ত করে একটা বিভু _ 
ধরাচ্ছিল। তৱ গন্ধটা এক শহূর্তে 


_আমাদের ক্যাম্প। দত কাজ করতে হন্ব ।- 


' মতো ভয়ংকর জাত কল্পনা করা যায় 


লা * 

কেন? সাপ-বাঘ নেই? 

বুধ ঘাড় নাড়ল, তা আছে। তবে 
সাপ-বাঘের হাত থেকেও নিস্তার মেলে ৷ 


- ঘুনার হাত থেকে আর রক্ষে নেই। 


বাইরে অন্ধকার ত্র নয়। আদ্দেকটা 
চাঁদ। 'কিম্তু গাছপালার শাখা-প্রশাখা 
জাঁড়য়ে-থাকা অন্ধকার এবং আম্দেকটা 
জ্যোৎস্না মিলে পাঁরবেশটাকে ভযংকর 
ফরেছে। সেই সঙ্গে বৃধুর গলায় গল্প। 


_ তখন ছিলাম চিলাপাতা ফরেস্টের 
শধ্যে। ফরেস্ট হিসাবে চিলাপাতার যে 
মাম আছে তা ঠিকই জানেন কর্তা । আঁত 
বড় দূঃসাহসশরও বুক কাঁপে । আজকাল 
অবশ্য হাসিমারা থেকে তার বকে চিরে 
রাস্তা বেরিয়ে গেছে সোনাপুরের দিকে। 
দুধারে ঘন বন।  িলিটারাঁর কল্যাণে 
রাস্তাটা হয়েছে। বর্ষায় তোর্সা ধখন 
ফুলে ফোপে ওঠে, ফালাকাটা দিয়ে 
বেরোনো কঠিন হয়ে যায়, তখন এই পথে 
চলে বাস-দ্ৰীকগ্ণল ৷ মিলিটারী তো চলে 
হরদম। রাস্তার ধারে ধারে বনেব গভপর 
{বস্তার দেখে আঁত বড়ো সাহসণ জ্ৰাই- = 
ভারেরও বুক থমথম করে। রাত্তিরে তো 

ভয়ে-ভয়ে চালায় গাঁড়। কাঁ জান কথন 
ফ্রী ঘটে কে বলতে পারে! 

সেই চিলাপাতা ফরেস্টে তখন পড়েছে 


" পবন্তি ঘেরাও করা আছে। 


লাপ্তাঁহক বসমতগ 


সামনেই বা! কর্তৃপক্ষের বিশেষ 
নির্দেশ বৰ্ষা পড়বার আগেই কাজটা শেষ 
করতে হবে। তাই সাহেবের ব্যস্ততাব 
আর অবাঁধ নেই ৷ 

রাত জেগে জেগে কাজ করতে হচ্ছে 
আমাদের! জনা পণ্যাশেকের মত কুল! 


সাহেব নিজেও আছেন . কশদন থেকে। - 


নাইট-গার্ভ আছে চারজ্রন, বাবু 1. তারা 
সবাই বন্দুক-রাইফেল চালাতে জানে। 
যতক্ষণ কাজ চলে ততক্ষণ হ্যাজাক জলে । 
বনের ভেতরে আর লাইট পাব কোথায় ? 


-চাঁল্িশ-পণ্তাশটা হ্যাজাকের আলোয় 


চারাদকটা দিনের মত হয়ে থাকে। তবু 
যতটা আলোই হোক, ভার বাইরেই ঘন 
বন। তাতে না আছে কোন জন্তু। কাজ 
করতে করতে বুকের মধ্যে ভয় থমথম 
করে। আলোর বাইরের দিকে তাকানো 
যায় না। অবশ্য চারাঁদকে অনেকটা দূর 
সেখানে 
হাত--পাঁচ'শ দুরে-দূরে জবলে মশাল 
আঙ্ুনকে ভর করে সব জানোয়ার? 
তাছাড়া নাইট-গার্ভরা সর্বক্ষণের জন্য 
রাইফেল নিয়ে তৈর। কিছু একটা 
- চোখে পড়বে তো তক্ষুণি ফায়ার করবে। 
বুধূকে বললাম, বনের ওইরকম 
জায়গায় হ্যাজ্জাক জালিয়ে কাজ? 

এ আর কি কাজ বাবু? কত সময় 
আবও গভীর বনের মধ্যে কাজ হয়। 


ব্যবসা করতে গেলে করতেই হবে। 


কালরা কাজ করতে বাজ হয়? 


পেটের দায় যে বাবু। তাছাজ 
বনেই বসত তাদের জীবজদ্তুকে ভয় 
পেলে চলবে কেন? 

-বল শঢনি। 


বৃধূর কাছে বসে বসে শান চিলা- 
পাতা ফরেস্টের গল্প । এক বনের এলাকায় 
বসে অন্য বনের গঞ্প। অবশ্য নামে কৰ 
এসে যায়। বনের সব চেহারাই এক। 
ডক্লার্পের সব অরণ্যের চেহারাই সমান 
ভয়ংকর । 

বংধু বলে, এখন হয়েছে কি, জায়গাটায় 
বুনো হাতীর উৎপাত খুব বোশ। আলো 
জালিয়ে রাখি বলে আসতে পারে না। 
মশালকে ভয় করে ভষণ। কিন্ত সে 
যাই হোক, বুনো জল্তুর আব ভয়-ভি্ত 
কি? হসয়ার না থাকলেই মরণ। কখন 
কোথা দিয়ে ষে--। তবে একটা কথা 
খুব বঝতে পারি, বাত্তর আন্ধারে 
কাছাকাছি এতগুল মানুষ, এত হুটপাট 
-এই সব দেখে ক্ষেপে যাচ্ছিল বুনারা। 
কিন্তু দি করতেও পারছিল না 
বলে তাদের রাগের আর অন্ত ছিল না। 
মশালেব আলোর বাইরে মার বিশ-পশ্টশ 
হাত দূবে আমরা দুটো-তিনটে হাতকে, 
তাদের মধ্যে একটা বেশ বড়ো--মাঝে- 


মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখোঁছ। নাইঠ- 


গার্ভরা তো দেখতে পেয়েই গুলী চালাবার 
জন্য রাইফেল তুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু খবর 





মুক্তার মত ঝকঝাক উজ্জল... 


আপনার দাত হবে সাদা ধবধবে, দাতের মাঢ়ী নীরোগ 
_ থাকবে আর মুখের দুৰ্গন্ধ দূর হবে, আপনি শুধু ডেণ্টনিক 
দিয়ে দাত মাজ! অভ্যাস করুন । 


ক্লোরোফিল মিশ্রিত ডেণ্টনিক পাইওরিয়া সারাতে 


সাহায্য করে। ” 


যীরা টুথ পাউডারের জায়গায় পেষ্ট ব্যবহার পছন্দ করেন 
ভাদের জদ্য জনপ্রিয় ডেণ্টনিকের সমস্ত গুণসম্পন্ন টুথ পেষ্ট 
যাজারে প্রচলন করা হইয়াছে। ধবধবে রিও আর মন- 
ভোলান হাসি ধীর! পছন্দ কৰেন ক 


তারাই চান ডেপ্টনিক টুথ পেঠ। 


চনকা 


হরে ত গরু লিল , 



















কশ্েকদার সাহেব এসে থামিয়ে দিলেন, 

না; অনর্থক দরকার কাঁ! 
কিন্তু ওরা একেবারে কাছে এসে-- 

নাইট গার্ডরা বলতে গেছে সাহেবকে। 


কন্টেকদার বলেছেন, থাক না! ওরা তো 


এখনো আমাদের কোনো ক্ষতি করছে 
সাহেবের সঙ্গে কাজ করাছ বশ 
তবু আম ভয়ে-ভয়ে বললাম, তা 


অবশ্য করছে না! কিন্তু গাঁতক ওদের 
ভালো লাগছে না বাব 


ভয় সাহেবও পেয়েছেন । ্কল্তু বাইরে - 


তার প্রকাশ নেই। রাইফেলটা নিজেও 
তান হাতের কাছে. বেখেছেন। বড়ো 
একটা বোতল বার করে ঢকঢক করে গলায় 
ঢাললেন। মুখে শুধু বললেন, সাৱধান 
থাকো। আমাদের ওপরে হামলা করলেই 
- গুলী ছংড়বো-কিন্তু গুলী - আর 
ছডতে হয় নি। আমরা বুদ কিছু 
অসাবধান হয়েছিলাম । কাজ করতে করতে 
- আগেব জাবগাটা ছেডে নতুন জায়গায় 
গেছি। একটু দূর দিয়েই পীচ-ঢালা 
রাস্লা। মাঝে-মধ্যে হেডলাইট জবালিয়ে 
ট্রাকগলা আসে-যায়। মিলিটারী গাঁড়ও 
আছে। একাঁদকে একটা গিবলের মত। 


পমা 


পান" 





মান EGO 
পদণয় আপনার প্রিয় চিত্রতারকাদের 
আপনার থেকে নড়াচড়া এবং রোমান্দ 
কিবগযীলতে সুন্দরভাবে নাচতে, লড়াই 
করতে, কার্টুনে ঠিক আসল িসনেমার মত 
দেখান এবং উপভোগ করুন। সকল মেলায় 
এবং প্রদর্শনধীতে দেখাইয়া বিপুল অর্থ 
উপার্জন করুন অথবা গৃহে বন্ধু-বান্ধব 
ও পাঁরবারবর্গকে আনন্দ দিন।, সংসার 
স্পেশাল প্ৰোজেক্টরৱ মল্য ৪৫. টাকা- 
১০০ ফটে ফিল্ম স্কীন এবং ফিল্ম 


তালিকা সহ বিনামূল্যে। (ডাক মাশুল | 
ও প্যাকং ৬-৫০ টাকা স্বতন্য)। ১০০, 


ফুট ফিল্ম ১০, টাকা । তৎপর হউন অদ্যই 
অর্ভার, দিন," 

American Cinema Supplies 
Kalyanpurs,. Delhi—6. 











জলীপ্তাঁহক বসমতণ 
যায় নি বলে তারা যে নেই একথা মনে 


আমরা বা একট অসাবধান হয়োছলাম। 
সারাদিন গেছে ভশবণ পাঁরশ্রম। নাইট- 
গার্ড দু'জন একট বোশ পারমাণে নেশা 


চেপে চেপে একটা ভয়ংকর কাণ্ড করছে। 


- আমারটাও নড়ছিল, ভাগ্য ততক্ষণে 


দেখতে পেয়ে গিয়োছিলাম--। বুধ একট; 
থেমে বললো, সে ষে কী ব্যাপার 
আপনাকে বোঝানো যাবে না, বাবু। 
ততক্ষণে দৌঁড়ে বোৌরয়ে গোঁছ প্রাণ বাঁচিয়ে 


তবে মনে 
হল অনেক- ক'টা । ছ' সাতটা তো হবেই। 


ডা তা হাহাহা ছল তা 


হাতার 


| 
নাইট-গাড'রা' কেউ বাঁচে 'নি। পা দিয়ে 
চেপে ধরে' জন্মের মত শেষ' করে 'দিয়ে- 
ছিল৷ একটাকে শ:ড় দিয়ে পেশচয়ে 
ছুড়ে দিয়োছিল‘ অনেক দ্‌বে'। 

কাজ বন্ধ করে দিলে? 

বধু বলে, কাজ বন্ধ করলে ক আর 
চলে? কণ্টেকদার সাহেব অবশ্য প্রাণে 
বেচে এসেছিলেন কিন্তু তাঁর রাই- 
ফেলটা আব. কিছু‘ আস্ত ছিল না! 
. টুকরো টুকরো কবে ভেঞ্ডে "ছিল। 

অনেক রাত্রে বুধু ওঁবাওয়ের৷ গল্প 


শেষ হলে ফরেস্ট গার্ডের ঘরের জানলাব 


ধারে উঠে দাঁডিয়োছলাম। মাঝরাতে 
' গ্রভীর বনের ভেতরের অবস্থা কল্পনাও 
করা যায় না! নানা জীবজল্তর আওয়াজ, 
নানা জ্বলি পাখির শব্দ উঠাছল প্রহরে 
প্রহরে। আর তাব সহ্গে তাল রেখে এক- 


, জাতীয় কাটের শি'শ আওয়াজ! 


এই আওয়াজ প্রায় ডযোসেরি:সব বনে 


' বনেই শুনোছি। বেলা দ্বপ্রহরেও,.. শব্দটা 


শুনতে শুনতে বুকের মধো, কেমন এক 


আতাঁয় ভয়, অন্ধ ভয় গচুড়গনীডিয়ে ওঠে; ৷ 
' যা ঠিক ভাষায় বান্ত কবা যায় না। 


বধ ওরাও দাঁড়িয়েছিল আমার 
পাশে। এই বনের' মধ্যে জংলা অরলোর 


' ধারে যে উপজাতির ঘরে তার জল্ম' হয়ে 
- এই বনের ধারেই তার ঘর আছে; যেখানে 
' আজ দুপুরে তার' সঙ্গে প্রথম পাঁরচয়: 
' হয়োছলা।। সেই. মাটি’ থেকে উ*চুতে 


৯৭৭ 


কাঠের ঘরের চালো হল তিসস্পার ডগা। 
দৃপ্টুরে মোরগ ডাকছিল। একটা বুনো 
কাণ্নের ডালে লাল ফুল। লালের দুর্বার 
নেশা আমাকে পাগল করে" 'দাচ্ছিল। 
গুরাওদের ঘরের যে মেয়োট সহজ কৌতু 
হলে আমার দিকে তাকাতে এক ফোঁটাও 
সংকুচিত হয় নি, বরুণ বুধুকে ডেকে এন 
দেবার আগে আমাকে শুধিয়েছে, কাকে 
চাই? তাবপর আমাব কথা, শুনে 'বুধূকে 
ডেকে দিয়েছে । নিজেও দাঁড়িয়ে থেকেছে। 
কালো মাজ্জা-রঙের মেয়োট।, তার মাথা 
ভর্তি কালো চুল। চোখের ন 
ভারী জীবদ্ত। - 
পরে শুনেছিলাম সেই বুধ 
শ্যাঁলকা। বছরখানেক আগে তার বে 
পালিয়ে যেতে এই শ্যািকািকে নিয়ে ঘর, 


করছে সে মাস তনেকের ওপরে! 


বুধর কথা আম ভাবাছলাম। 
রাস্তার প্রাতাট 'বন্দু-বন্দুতে সে সভ্য 
জগতের সম্পূর্প অপাঁরাচিত এক মানব- 
সন্তান তার না আছে 1 না 
বংশমর্যাদা। বনের ভেতরেই এক আঁদি- 
বাসা মায়ের কোলে তার জল্ম। লেখাপড়া 
শেখায় নি কেউ। কিন্তু আজ বিশ বছর 
ডঃয়াসের মাটিতে মাটিতে সে কাজ, করছে 
কণ্টেকদার' সাহেবের সঙ্গো। যার আসল 
পাঁরচয় কণ্টীরীর। এই বিশ বছরে 
কণ্টীক্টর শুধু তাকে টাকা দেয় নি; দিয়েছে 
সাহচর্য ও সেবার যোগ্য পর্স্কার।.- 
আদিবাসী বুধ গুরাওয়ের বুনো রে 


- আজ আর নেই সেই, পুরনো মাদকতা । 


সে আজ নিজের অজ্ঞাতেই সভ্য 1শাক্ষত 
জগতের শাঁরক হয়ে গেছে। 

এ ভাবেই এগোয় সমাজ, সভ্যতা! 
সভ্যতার পুরনো পালে নতুনকালের 
হাওয়া। তার পশ্চাতে একটিই মন্য। 
সেবা, মিলন: সহযোগিতা ৷ সমম্বয়সাধনই 
তার ধর্ম। কালরারি ভোর হঙ্গে আগি 
যাব চলে, কিন্তু তারপর কোন ধাকাদন 


* এই নারীর, গর্ভে তার অনাগত 


স্ল্তান নেবে জল্ম। কে জানে সে হয়তো 
যাবে আরো এাগয়ে। হয়তো বা এই 
ভারতবর্ষের প্রাতানাধত্ব করবে দীবশ্বসভাল্ন 
দাঁড়য়ে। - 

আমরা হয়তো দেখব না। কন 
কোনাদন- কেউট দেখবেন, টি 

ভংয়ার্স ভয়ংকর, কিন্তু এই ভ্যংকরেনতর 
মধ্যেই জাগছে সে। আগাম! [দন 
সদর আত্মগোপন করো আহে গ 


জে, সি, কে, পগটারস্ রচিত 
“Bengal District Gazetteers— 
Burdwan” পুল্তকের জেনারেল এ্যাড- 
করা হইয়াছে। সরকারী কর্মচারীদের 
কাজের সুবিধার জন্য-এই পুস্তক রাঁচত 


হাঁসক তাৎপর্য রহিষাছে। ডাঁল্প'খত 


প্রশাসনিক তত্বাবধান ও কর্মচারী 


মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম সহ বর্ধমান 
জেলাটি তুলিয়া দেন। এই সময়ে বৰ্তমান 
জেলা এবং বীরভূম জেলার এক-তৃতীয়াংশ 
লইয়া বর্ধমান জেলা গঠিত ছিল। পরে 
পাঁশ্চম বর্ধমান একটি পৃথক জেলায় 
পাঁরণত হয় এবং ১৮২০ খ্ল্টাব্দে হুগলী 
একাঁট পৃথক জেলায় চাঁহনত হয়। ১৮৮৫ 
খৃষ্টাব্দ পৰ্যন্ত এই জেলার বহুস্থান, 
অন্য জেলার নিকট হস্তান্তারত হয় এবং 
অন্য জেলার কিছু অংশ এই জেলার 
সাঁহত সংযুক্ত হয়। সুষ্ঠু শাসন পাঁর- 
চালনার উদ্দেশ্যে বর্ধমান জেলাকে বৰ্ধমান, 
ফালনা, কাটোয়া এবং আলানদোল-_ এই 
চাঁরাট মহকুমায় বিন্যাস কবা হয় এবং 
জৈলার সদর কার্যালয় বর্ধমান শহরে 
স্ধাঁপত হয়। জেলার সদরে ম্যাজিস্ট্রেট 
কালেক্টীবের অধীনে পাঁচজন 

ফালেক্সীর এবং মাঝেমধ্যে একজন জয়েণ্ট- 


সহায়তায় পরিচালিত হয় এবং তাঁহাদের 
সাব-ডেপুটি কালেক্টাবগণ সাহাষা করেন। 
জেলা বাস্তুকার পূর্ত-বিভাগ পরিচালনা 
কৰিষা থাকেন, কিন্তু বাঁধ ও সেচ কারাদ 
কাঁলকাতাব সদর কার্যালয় হইতে নর্দার্ন 
এমব্াভকমেণট ও স্লেনেজ ডিভিশন-এর 
মূখা নির্বাহী বাস্তুকার তন্তাবধান কাঁরয়া 
ঘাকেন। 


১ 


-  ন্নাজস্ব 

ভূমিরাজস্ব বাদে 'আয়ের প্রধান প্রধান 
উৎস হইল প্রমদ্রা স্ট্যোম্প),' অন্তঃশুরক 
(এক্সাইজ), বাভিন্ন উপকর (সেস্‌) এবং 






আয়কর (ইনকাম ট্যাক্স) ১৯০৭--০৮ 
আর্থিক বংসরে এই খাতে মোট আয় 


* হইয়াছল ১৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। 


তন্মধ্যে প্ৰমদ্ৰা খাতে চে লক্ষ ৪১ হাজার 
টাকা, অন্তঃশুহক খাতে ৭ লক্ষ ৫১ 
হাজার টাকা এবং আয়কর খাতে ১ লক্ষ 
১৭ হাজার টাকা আদায় হইয়াছিল। 
_ ভুমিরাজদ্ব 
১৯০৮-০০৯ আর্ক বৎসরে রাজস্ব 
তাঁলকায় ৫ হাজার ২৭৬ট জাঁমদারী ও 
এই বাবদে মোট ৩০ লক্ষ ৫৮ হাজার 
১১২. টাকার “ রাজস্বের দাবি উল্লিখত 
আছে। ডল্লালিত জামদারীগীলর মধ্যে 
মোট ৫ হাজার ২৪টি চিরস্থায়ণ বন্দো- 
বস্তের অন্তর্গত এবং ইহাদের প্রদেয় 
আদায়ের মোট পাঁরমাণ ৩০ লক্ষ ৩৫ 
হাজার ৫৬১ টাকা। ১৮৮৭--৮৮ আর্ঘক 
বৎসরে জানদারীর মোট সংখ্যা ছিল ৪ 
হাজার ৯৩৭ট। গত ত্ৰিশ বৎসরে ভূঁমি- 
রাজস্বের আদায়ের পাঁরমাণ মাত্র ৫ হাজাব 
টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ১৯০৮--০৯ 
আর্থিক বৎসরে এই খাতে মোট আদায় 
হইয়াছিল ৩০ লক্ষ ৬৮ হাজাব ৯৯৯ 
টাকা। কিন্তু, ইহার মধ্যে পুর্ব পূর্ব 
বংসরের বকেষা আদায় আছে মোট ২২ 
জাজার ৮৩৪ টাকা জেলার মোট রাজংস্বর। 
৫.১৫ শতাংশ ভূমিরাজদ্ব খাতে আদায় 
হইয়া থাকে। গ্রান্ড ট্রান্ক রোডের দুই 


ও গুরুত্বহধীন জামদাবীসহ সরকারের 


মোট ১৫৩? জামদারী আছে। এইগুির 
মধ্যে ১২০টি বাৰ্ষিক ৬ হাজার ৪৫৭ 
টাকা খাজনায় কুষকাঁদগকে ভিত মেযানদ 
উজারা দেওয়া হইয়াছে এবং বাকা ৩৩টি 
সরাসার সরকারেব তত্বাবধানে রাখা 
হইয়াছে। 
প্রদ্দা 
জনডিসিয়েল ও নন্জুডিপিক্লেল 
স্ট্যাম্প বিরুয় খাতে ১৮১৬--৯৭ আর্থ 
বংসরে আর হয় ৪ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। 
১০৫৩ 


চু 


ৰখ 


সীটাসন 


১৯০০--০১ আঁথক বৎসরে এ আয় 
বীণ পাইয়া দাঁড়ায় মোট ৪ লক্ষ ৪৭ 
হাজার টাকা এবং ১৯০৭--০৮ আর্ঘক 
বৎসরে আরও বদ্ধ পাইয়া দাঁড়ায় ৫ লক্ষ 
৪১ হাজার টাকা। শিল্প ও বাণজ্োর 
প্রসাব এবং কৃষক ও জামদারদের মামলার 
প্রাত ক্রমবর্ধমান ঝোঁক এই আয় বাদ্ধির 
একমাত কারণ। এই খাতে মোট আয়ের 
৪ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা অর্থাৎ মোট 
আয়ের তিন চতুর্থাংশেবও আধক আয 
কোট ফি স্ট্যাম্পসহ জ্নডাসয়েল স্টাম্প 
বিকুয় হইতে সংগৃহীত হয়। নন-জুডি- 
সিয়েল স্ট্যাম্প বিক্রয় খাতে মোট ১ লক্ষ 
২৭ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। প্রা 
সমগ্র টাকাই সাধাবণ মহরত স্টাম্প 
ব্যতীত শ্রবণ ও শুল্ক বন্ধকপন্র এস" 
আদেয়ক বহনপন্ন বিক্রয় হইতে সংগহাঁত 
হয়। 


অন্তঃশ;ল্ক 


অন্তঃশুল্ক খাতে ১৮৯০--৯১ সালে 
মোট আয় হয় ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। 
১৯০০-০১ সালে বদ্ধ পাইয়া দাঁড়ায় 
মোট ৪ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। ১৯০৮ 
--০৯ আৰ্থিক বৎসরে দাঁড়াইয়াছে ৭ লক্ষ 


৫১ হাজার টাকা। , বঙ্গের মাত্র তিনটি 
জেলা এই আয়ের অঙ্ক আঁতির্রম করিয়াহে। 


সমগ্র বিভাগেব এই খাতে মোট আয়ের 
এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য এই আয়। প্রাত 
দশ হাজার লোকাঁপছু নীট অল্তঃশুজ্ক 
রাজস্ব হইল ৪ হাজার ৭০৭ টাকা? 
প্রদেশের সহিত তুলনা কাঁরলে দেখা যায 
৩ হাজার ১৯১ জনাপিছঢ প্রাদেশিক গড় 
আয় একই। অন্তঃশুজক খাতে মোট 
রাজস্বের দুই-তৃতীয়াংশেবও আঁধক দেশায় 
চোলাই মদ ও পচাই মদ বিরুষ হঠাতে 
আসে। সাঁওতাল. বাউরণী ও বাগ দখগণ 
অধিক পরিমাণে পচাই মদ খায়। একই 
বংসরে উর্পরিবর্ণিত মদ 'বিরুয় হইতে 
যথাক্রমে ২ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ও ২ 
‘লক্ষ ৫৫ ' হাজার টাকা আয় হটযাছে। 
ও বিক্রয় সমগ্রভাবে চান্ত প্রথায় চালু করা 


** জাধাহিক সমতল 
তে হীন জেগে. নায় ও ফোঁজছারী বিচার ডা 
জন্য টি একটি "চোলাই. বারখান্দ বাগ জেলার কোঁিয়ারী অণ্যলে নিধণরের জেলা জজের অধীনে আছে দেওয়ান 
সরকারের সাঁহত চািবন্ধ-হয়। স্থানীয় সংশোধনের জন্য সম্প্ৰতি এক বিশেষ ৷ ' আদালতগনীল। সদরে পাঁচটি 'নম্ন 
- চোলাই. দনাঁষদ্ধ করা হইয়াছে. এবং শীনর্ধাবীদল- যুক্তির প্রস্তাব করা, আদালত আছে।_ এই নিম্ন আদালত, 
. কশ্যীকটরাদগের খুচরা ক্রয়ের জাইসেল্দ হইয়াছে। সম্ভবত: এইরূপ সংশোধনৰ < গুলি পারিচালনা করেন একজন সাব-জজ 
বিতরণ বন্ধ-করা হইয়াছে। খুচরা বিক্লয়ৰ ফলেঁ-এই খাতে আয়ের হানার ও _, মুন্সেফগণ। এতত্যতঁত একজন 


জন্য পৃথক দোকান দেওয়া হয় এবং বাদ্ধি পাইবে! 7 - অতি জাব-জজও আছেন জেলা 
প্রতিটি দোকান শনলায় মাধ্যমে দেওয়া হয়। 7 ৯ +  .; _ জজের অধীনে আসানসোল, কালনা এবং 
খুচরা বিকরতাগণ-মদের শান্তি অন-যায়ী - নিবন্ধভুক্তি < কাটৌয়ায় মুন্সেফ আছেন। বত'মানে ', 


“নির্ধারত মুল্যে মদ বিরয় কাঁরয়া = ১৮৮৭ খন্টাব্দের ওনং . _ আসানসোলে,একজন আঁতাঁরন্ত মেন্সেফ 
" থাকেন। ১৯০৮-০৯, আর্ঘিক- বৎসরের চি ও ন এ " রাহয়াছেন৮ সম্ভবত আঁতীরম্ত মুন্সে- 
চোলাই মদ. বিরুয়ের জন্য মোট ৮২টি সো) তদ জেলা জজ, জেলা ম্যাজিস্ঁট, আসানসোল, 
খুচরা দোকান আছে, অর্থাৎ প্রতি ৩২ 'সাব-রোজিস্টীর . সাধারণত, সদর আফিসে কালনা ও'কাটোয়া মহকুমার এস-ড-ওপাণ _ 
বৰ্গমাইল এবং. ১৮ হাজাব ৬৮৮ লৌোক-, যে উকি দলীল টনল্বপিত এবং তাঁহাদের অধণনম্থগল বিচার কৰিয়া 


রি হি ১৩৫ ৮ নিব ৷ আফিলের - স্ৌেদের ন্যায়াসন (কে কোট) আছে: 
+ এই জেলার পরিমাণ খুব বোশি।-বিভাগের _কাঁরতে সাহাষ্য.কাঁরয়া থাকেন। ১৯০৩ , অপরাধ --. 7.1 ১ 


অন্যান্য জেলার তুলনায় অন্হ্ক খাতে -খূস্টাব্দে যে পণ্তবার্ধকীর পরিসমাপ্তি  রিটিশ শাসনের প্রারম্তে এই জেলার 
টা চাপাতি ঘাঁটয়াছে এই -পশ্চবর্ষ প্রাত বংসর. গড়ে চরম অখ্যাতি ছিল। < জেলার - পাশ্চম 
এই জেলায় ধক ণ 8৪,৪২৮:৮০ খানি’ দলিল . সম্পাদিত প্রান্তে অবস্থিত পাৰ্বত্য অঞ্চলের বনৰ 
মদের ব্যবহার ও বরুন এই বৎসরে হইয়াছে, কিন্তু ১৯০৮ স্টাব্দে.যে পণ্য- - জঞ্জাল হইতে 'তস্করেরা হঠাৎ আব্ভূত - - 
ও৪খানি দোকান বধ করিয়া দেওয়া বাৰ্ষিকী সমাপ্ত হইয়াছে তেখন গড়ে প্রীত . হইয়া হতভাগ্য কৃষকদিগের উপর আক্রমণ 
২ ক, বংসরে দলিল স্গাঁদত হইয়াছে . চালাইয়া তাহাদের পর্বস্ব লুষ্টন.কারতি। _ 
২ লক্ষ ৪৯. হাজার -88,২৪৫.৮০ খানি। চোঁকিদারী চাকরান , ১৭৮৯ ঘ্টাব্দে বীরভূমের জেলা 
অর্থাৎ সমগ্র প্রদেশের -এই' খাতে আয়ের le শা ৮৬, বড বাঁরভূম ও রাজ- 
ধক. হাজার লোক- দনের সংখ্যা হাস পায়। শাহণতে হাজার ভূস্করের -এক - 
" পিছু, চোলাই মদ বির হইতে মোট আয় তালিকা হইতে জানা, যাইবে যে, ১১০৮ পা 
» বিভাগীয় গড়, আয়ের দ্বিগণের কিছু কত সংখ্যক দালি সম্পাদিত হইয়াছিল, “দলবদ্ধ হইযা থাকিত। জনৈক পালিশ, 
বেশি। সাম্প্ৰতিক ' বংসরগ্ণলতে ক্রম- “কত টাকা আয় ও বায় হইয়াছিল: আঁফিসারকে এই - ডাকাত দলের একজন -. 


নন মুল কলম উদ্বোধন এবং ' অফিস," . মানত দলিলের ছোট কালা. নোট কতটা .. 





দ্বাৰ প্রদেশের শ্রমিকের আগমন। ২, যঃ - মংখ্যা ১. আয় “=: রনি 
অন্তঃশদুরেকর বাকী, রাজস্ব প্রার. বর্ধমান... - ২ 8৮২৭৯. = ১৪,৮২২ - ১১,৩৬৫. ', 
- সমগ্রভাবে আফিম," গাঁজা, চরস, হনে ১ খওযোষ - "7 /২১১৭৪ 7 ৯০১৫৬ =", ১৮৩৯ ০. 
প্রভাঁতর বিকয় হইতে আসে।. ১৯০৮-০৯ = মেমোরী. ৩,১৪০ ' ৩,৪৩৮ -.. ৩,০৩২ ৷, 
- আৰ্থিক বংসরে আফিম-এর শুক্ক ও. ৮৩ = নীৰ RO য় জল জঁ 
ইলে ফি বাবদ মোট ৯৮ হাজার টাকা জামালপুর ,,",১/৩১৫ Mobb 25 -> ৯২৬, - 
আয় হইয়াছে অর্থাৎ প্রতি দশ হাজার (রায়না -: ৩. ৩১৬৮১... 8,০৪৭: ' " ২২৮৪-০. : 
_লোকাঁপছ ৬৭৩ টাকা আয় লা বাড 2707 ৬৪১10 ২১৯২০, ০227858৩৩25 
জা, ৬ টি "মাৰকৰ 777৩১১৮০777 ৩,৬১৯ মা ২০৭, টি 
চিঃ ৪৭ হাজার অর্থাৎ হাজারে ০. এ ৰ বি বহর 8৫, চা 
.৫৭১ টাকা বিভাগের প্রতি দশ. হাজারে * গুফরা ৩... -..২০১৭৯ ... 2 ২৪৩২ ৰ : ৯০৮২৫, - | 
- গাদ-আয় তইয়াছে ৩৯৬ টাকা ৷. ম্যালেরিয়া , কালনা _'. ae ২ঃ(৪8*২ ৷ ০১০৯৮ _. 0 ক 2৪৯৬ - * 
বোগের পরাতে. আফিম বহার -পূৰ্বস্থনী- -.- - , ১৫৪৪7 ' ১,৯৯৫.:- "_ য় ১,৯৩৬, | 
ছয় , ৰি + অস্তেশ্বৰু ২৩77২০৮৯০15 ৩9,808 ; --২৬৯৫= পা 
ত '_, কাটোয়া| -'; ---.. ৩,৩৪৯ -_, 8,২৫০ 2777 Cd be 
রা কেতুগ্রাষ ০৩১৫২ 0050৩৩5০2৭৬; 
১৯০৭-০৮ আর্ক, বংসরে আয়কর বঙ্গলকোট 7৮৫৯১৩১১৪০2) হে ৮২৪৩" 
_ খাতে মোট সংগৃহীত হইয়াছে ১ লক্ষ রাণী গঞ্জ + '8,8৪8%' ২ ০৬,৫৪৭. 7 ত --২%৪উ৪ -* 
১৭. হাজায় টাকা এবং. ১ হাজার ২৪২ - আসানসোন ., . ২১৯৫৭. 8; ১৭০২ ৭, =" "১,৯২৬, 
জন এই আয়কর আদায় দিয়াছেন। তক ইত 
জেলায় কয়ল্য শিল্পে অন্বাভাবিক-উন্নত “লা. . ০ এ ই ভিউ. ১টি 


১৭৭৪ 


কারত এবং তাহাদের দুক্ষীতর সংবাদ 
গোপন রাঁখিত। ১৮১৯. খস্টাব্দের 
,আকলন পাঠ কাঁরয়া জানিতে পারি 
ভাকাতিগ্ীলর অর্ধেকই “এরুজন. প্রতাপা- 
্বিত ও অবাধ্য ব্যক্তি” বর্ধমানের মহারাজা 
প্রতাপচাঁদ বাহাদুরের - জামদারপগালিতেই 
* সংঘাটত হইত, কিন্তু তাঁহার জামি- 
দারীতে কোন ডাকাতকেই গ্রেপ্তার করা 
| সম্ভব.হইত না ও শাস্তিও. দেওয়া যাইত 
না। ঠিক ইহার পর বৎসরেই, বর্ধমানের 


সমস্ত অপরা:ধর মোকাঁধিলা" কাঁরতে 
আমাদের আঁফিদারাদগকে কি, অসুবিধার 
মধো কার্য: কাঁবতে হয়. তাহা বৰ্ণন 
কাঁরযা বলা হইনাছেঃ “পুলিশ সংস্থা- 
গুল স্মীনীশ্চভরূপে অপ্রতুল। থানার 
সংখ্যা কম এবং ইহাদের অধীনে জনবহুল 


আঁধকাংশ ক্ষেত্রে ইহারাই দুদ্কৃতরারশ 
বাঁলয়া দেখা গগয়াছে। নরহত্যাসহ ডাকাতি 
করা আঁত প্রচালত অপরাধ।” পূর্বে 
প্লায়না থানা ঠগদের ঘাঁটি ছিল এবং 
১৮০২ থস্টাব্দে বপাদেশে সর্বপ্রথম. ঠগ- 
দের এই থানাতেই আবির্ভাব ঘটে। 
(১৮১৭ খস্টান্দের, হিসাবে দেখা যায় 
| পাঁচজন হিন্দ, ও তিনজন মুসলমান 
'বরমণণ সহ. ঠগদের মোট সংখ্যা হিল'- তিন 
" শতা এইরূপ জনশ্রীত- আছে যে. ঠগা 
দমনের পর তাহাদের বংশধরগণ জশীবন- 
> জন্য ডাকাতি- কাঁবতে থাকে। 
এখনও তাহাদের সম্পর্কে যে সমস্ত 
কাঁহনপ . প্রচারত হইয়া আসিতেছে 
তাহাতে পাবচ্কাৰ বাৰিতে পারা যায় 
. ভাহারা কিকুপ হিংস্র ও শান্ধশালা ছিল 
বং সাধারণ মানষ তাহাদের কিরুপ 


একখানি, তার রি ব্যাট 


1” 


না পর রর 
মুসলমান, বিধবা “একজন ক্যাপ্টেন অথবা 


+ কনে'লের? ন্যায়. অশ্বচালনা করিতে - 


পারত এবং একদা আক্রাল্তা হইলে বৃদ্ধ 


শৃপতার সাহায্যে দশজন আক্রমণকারীকে 


ঘটনাস্থলেই হত্যা কারয়াছিল। এই সমস্ত 
কাঁহন আজও প্রচারতি হইতেছে। 


এখনও. জেলায় ডাকাতি বেশ হইতেছে, - 


কিন্তু ডাকাতদের সন্ধান কাঁরয়া বাহিৱ" 
করা অভাব কষ্টসাধ্য হইয়াছে। আসান- 
সোল মহকুমায়, বহ. কোলিয়ারী আছে. 
এবং কোলিয়ারীগীলতে” উত্তর” ভারতেব 
বহ: শ্রামক নিযুক্ত হইয়াছে। এখানে.জন- 
সংখ্যাও ক্ৰমাগত উঠানামা কাঁরতেছে। 
উত্তৰ ভারতের শ্রমিকদের মধ্যে দুব‘ভ্তদের- 


ডাকাতি করা আঁত" 
সাধারণ ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে। আসানসোল 


১৯০৮. খূস্টাব্দে জেলা সুপারিনটেন- 
ডেনট্‌, ডেপুটি সৃপাঁরনটেনডেনট্‌, ৮ 
জন- ইন্সপেক্টর, ৪৯ জন সাব-ইন্সপেক্টীর, 
৬৮ জন হেড্‌ কনস্টেবল ও ৫৫২ জন 
কনসূটেবল-মোট ৬৭৯ জন লইয়া বর্ধ- 
মান জেলার পৃিশবাহিনপ গাঁঠিত হইয়া- 
গছল1 আয়তন হিসাবে প্রত ৩.৯ বর্গ 
মাইলে এবং জনসংখ্যা হিসাবে প্রাহ ২ 
হাজার ২৫৭ জনাঁপছ; একজন পাঁলশ 
ধছল। গ্ৰামাণ্ডলে ১৬২ জন দফাদাব ও 
৪ হাজার ১৪৪ জন চৌকদার বর্তমানে 
নিযুক্ত. আছে এবং ইহাদের বেতন যথাক্রমে 
মাঁসক ৬ টাকা ও ৫ টাকা। আঁতি- 
সাম্প্রীতককালেও চাকরান জাঁম ভোগ 
কারবার আর্তে ফাঁড়দার, পাইক ও 
ঘাটোয়াল নামে কাঁথত বহু গ্রাম্য পাহারা- 
দার-নযুস্ত হল। ইহারা প্রাচীন গ্রাম্য 


ধদয়া পোষণ কাঁবতেন এবং পাহাবাদাব 
৪71৮52৮7576 


মহকুমায়, বিশেষ- কাঁরয়া আসানসোল ্স'ধেল চোর ও 1ছি'চকে চোরদের আক্রমণ 


শহরের চুকে ছিশ্চকে চর ও [স'ধেল 
চুরি আঁত, সাধারণ 'ব্যাপারে: দাঁড়াইয়াছে। 
নিম্নে বার্ণত সাতটি ফাঁড় সহ: ২০ 
থানায এই জেলাকে বিন্যাস করা হইয়াছে” 
থানা ফাঁড়ি 
সদর মহকুমা 
বর্ধমান হড়বাজার- 

- বীরহাটা 
মংবাদপুর 
নৃতিনগঞ্জ 
কেশবগঞ্জ 
কাণ্ননগর 

সাহেবগঞ্জ 
খণ্ডঘোষ 
রাযনা 
সাতগাঁছয়! 
জামালপুর 
আউশগ্রাম 
গলসশ 
মেমারগ 
রী আমানসোল- মহকুমা 
রাণীগঞ্জ- টি 
কাঁকসা- 
আসানসোল” টী 
ফাঁবদপর্র "= 
বরাকর 
"2 প্ধাটোয়া মহকুমা” 
কাটোয়া- ছাঁইহাট 
মুহ্গলকোট “ 
কালনা , মহকুমা 
কালনা _. 
প্বশ্বিলী 
মন্তেশ্বর, 


৯৭৭৫%- 


_ ১৯ জন বিচারাধীন আসামী, 


হইতে" গ্রামবাঁসগণের জীবন ও সম্পদ 
রক্ষা করাই ছিল ইহাদের একমার দাঁয়ত্ব। 
সচরাচণ ইহারা কোন না কোন ডাকাত 
দলভু্ত থাঁকিত। ইহাদিগকে আর্থ দিয়া 
সতাষণ কারিবার জন্যই গ্রামা পাহারাদার 
- দিযুস্ত করা হইত। সতরাং ইহাল যে 
“নাচ ও ঘৃণিত” (১) ছিল তাহা বলাই 
বাহূল্য। ৯৮৭১ খস্টাব্দের ৬নং আইনে 
ইহাদের আঁধকাংশকে অপসারিত কবা 
হইষাছে এবং চৌকিদাবা ও ঘাটে'্য়ালী 
চাকরান জা গ্রহণ কাঁরয়া সরকাব 
জামদাবাদগকে পনর্বন্দোবস্ত 'দিয়াছেন। 

বর্ধমানে একটি জেলা কাবাগাত্র 
এই জেলে ২৭১ জন বন্দী 


_ ব্রাখবার বাবস্থা আছে। সাতটি বাবাকে 


১৯৫ জন দণ্ডিত আসাম, একাঁট বারাকে 
একাটি 
ওয়াডে ১১ জন দণ্ডিত নাবী আসামী 
এবং পুরুষ আসামশীদের জনা উট সলা" 
আছে। এতত্বতীত সাজাপ্রাপ্ত পবেষে 
আসামীদের জনা ৩৬টি বেডের একট 
হাসপাতালও আছে। চারজন নাবী- 


, বন্দীকে নিঃসঙ্গ বাঁখবার জনা একটি 


ওয়ার্ড আছে। সাবষাব গৈল দাঁড়, 
কার্পেট, নেযাব ফিতা, আটা প্রস্তত 
প্রভীত শিল্পগৃঁলি চাল; রাখা চইলা! 
৮৮ জ্বন বন্দী রাখবার জন্য তিলাটি 
গহকুমায় তিনাঁট সম্পূরক কারগাব আ'ছ। 


অন নাদব-_লাশিত হাজপা! 


(১) ডাঃ বাকাননূসূ “ীরপোর্ট অন 
পার্ণয়াণ। ১৮১০। 


‘পাড়ে দাঁড়য়ে খুশির হাততালি দেবে। 
চিৎকার করে বলবে_ বেশ হয়েছে, কেমন 
" জব্দ! যেমন্‌ আমাদের ধোঁকা দিয়েছ-- 

যতক্ষণ ওই তালটুকু চোখে না পড়ে 
ততক্ষণই আমার জয়যাতা অব্যাহত 

মাঝে মাঝে সাঁত্যই ভয় হয় আমার, 
হঠাৎ বাঁদ আমার মুখোশটা খুলে যায়, 
ভেতরের আমিটা ষাঁদ বোঁরয়ে আসে, 
তাহলে? কখনো ভয় পেয়ে ঘুম থেকে 
. জেগে উঠি। দুস্বপ্ দেখি। সর্বাশী = 
ঘামে ভিজে যায়।; গলা শুকিয়ে কাত, 
মনে হয় বুকের ওপর একটা ভারা পাথর 
চেপে রয়েছে। আবার হাঁসি পায় আমার! 
- শক বোকা আম। 

। আমার নাক অনেক গুণ) আম 
ধিম্টভাষী, সবালাপী। আশ্চৰ্য, আমি 
- শীনজেই অবাক হই। ওরা এত বোকা, 
: ধকটু.তালিয়ে দেখে না, ভাবে না, ওপরের 
“চমকট:কু দেখেই মতামত খাড়া করে । 
7} আম জান, আমার সবচেরে বড় 
অপরাধ, আম শিক্ষকতা কাঁর। শিক্ষক 
হবার যোগ্যতা আমার নেই। পরণীক্ষার 
বেশি বিরন্ত হই আদি, চোখ প্রায় বন্ধ " 
করে নীতিকধা শোনাই; উপদেশ ই 


-ব্দতে পেরেছিলাম। অথচ আজ এদের - 





আমি আমাকে চিনতে পেরোছি। কি। হামাৰা ঠোঁট * আর মায়াজড়ান মা বাবা এবং অন্যান্য সকলের নজর যেন 

কে বলে নিজেকে চেনা যায় না, চেনা চোখ থাকলে জগৎ জয় করা যায়। বোৌশ। এই সংসারে আমার যেন বিশেষ 
কঠিন একট; চেষ্টা করলেই চেনা যায়। আম নাকি খুব ভালো লোক, দারুণ অধিকার। আমার আদর-আব্দার সকাল্ুই 
জমায় তো বিশেষ চেষ্টা করতেও হয় নি। ভালো এবং ভাষণ পরোপকারণ, ইত্যাদি। সহ্য করে, কারণে-অকারণে 'ঁববন্ধ করোছি 

অবাশ্য সকলে ম্রীকার করতে চায়, এরকম অজ্ত প্রশংসীর টুকরো আমার সকলকে। অশান্তি বাধিয়ে তুলেছি : 
দা; স্বীকার করতে ভয় পায়। তাই কানে আসে। এবং আমি মনে মনে প্রায়ই। রি 
দমৰা বাড়ে { আমার তেমন কোন ভয়  হাঁস। ওরা জানেনা আসলে আমি বেশি এবং ক্ৰমশ আত্মকৌন্দিক ও চরম - 


নেই। __ " কি। সাঁত্যই তো ওরা আমার ওপরটাই স্বার্থপর হয়ে 'উঠেছি। 
আমি নাকি সপ্ররুষ। অনেকের দেখেছে, তাই একটা ধারণা গড়ে নিয়েছে। তবু জানি না কেন, প্রায় অনেকেই 
কাছে শুনোৌছা আয়নায় প্রতিবিম্ব এটাই স্বাভাবক।+ “ওরা তো আমার আমায়ু প্রশংসা করে। কানে আসে আমার 


7772 মনের মধ্যে ভুবুরি নামিয়ে দেখে ন। আড়ালে অনেকে আমায নিয়ে আলোচনা এ 
খুব খারাপ নই। অনায়াসে স্মপ্রূষ তাই ওদের কাছে আমি ধরা পড়ব না। করো। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনা, * 
ধলা চলে। আমার. সুন্দর ঠোঁটে মাখন ০. অথচ আমি জান, আমি একটা বিরাট তারা মুত্তকপ্ঠে আমার প্রশংসা করে। 
হাঁস মাখান থাকে, যে দেখে, সেই ভুলে ফাঁকর ফুটো নৌকোয় ভেসে চলোছি। অপরের হিসেবের নমিল আম দক্ষ 
মায়। বলতে শুনোছ অনেককে আমার সে ফাঁকটা তাঁলমারা আছে। যে কোন হিসাবরক্ষকের মত খাটিয়ে দেখি।, 
চোখেও নাকি যাদু আছে। চোখের মুহ তে’ ভবোপাথরের ধাক্কায় ফে'সে 'দু-চার পয়সার হেরফের হলে দুশ' কথা 
মারায় নাকি সবাই” মুগ্ধ ৷ যৈতে পারে। তখন, আমি অতলে , বাঁল, নশীতজ্ঞান দিই অথচ আমি নিজে 

১ সৰাধ হয়। এমন তাঁলিয়ে ষাব। কেউ আমায় তুলে ধরবে যখন কোন. সংস্থার টাকাপয়সা নিয়ে 
দু'টি মারাত্মক অস্ম থাকলে আর চিন্তা না, পারবে না, চেষ্টাও করবে না। ওরা কারবার কার তখন দশ-পণ্চাশের ভেজাল: 


nn 


ছু 


ks 





এ! 


হিসেব অনায়াসে চালিয়ে দই । আশ্চর্য! 
{বিবেক এতটুকু প্রাতবাদ করে না। 

বন্ধুরা বাদ সিগারেট অফার না করে, 
সিনেমা না দেখার, রেস্টরেন্টে না 
. খাওয়ায় এবং মাঝে মাঝে বাড়তে 
নেমন্তন্ন করে ভালোমন্দ না- খাওয়ায় 
তাহলে তাদের দু-দশ কথা শোনাই, 
ধিদুপ কারি, হৃদয়ে আঘাত দিয়ে কথা 
বাঁল। 1ন্তু আমার কাছে এহেন প্রন্তাব 
এলে- চটে আগুন হয়ে যাই। তবে 
প্রকাশ . করতে পারি না। তখন অন্য 
অস্োব প্রয়োজন।  ভ্বনভোলান হাঁসি 
আর মায়াক্ড়ান চোখের দৃষ্টি তখন 
মেচক্ষমম অস্ত, ওরা অনায়াসে বশীভূত 
হয়। 
ওদের ;. রাগ করে না 

অনেকবার নিজেই ভেবোছ, আমি 
এত ফৃপগ কেন! কি হবে এত টাকা 
জাময়েঃ আত্মাকে কষ্ট বিয়ে লাভ কি! 
কিন্তু ভালো জামাকাপড কনে অব্যয় 
করা বা ভালো-ভালে জানম খাবার জন্যে 
টাকা খরচ করার কথা মনে হলেই গায়ে 
জবর' 'আসে। সখের জিনিষ কেনা তো 
দরের কথা। তাৰ চেয়ে টাকা ব্যাক্কে 
জমক 
{নিজেকে বোঝাই, চাহিদা বাড়ালেই বাড়ে। 
ত্যাগই ধর্ম, ত্যাগই মানুষকে সুখী করে, 
মহৎ কবে। - 

অথচ আমি তো লানি, আমার মত 
ভোগা খুব কমই আছে। যে কোনভাবে 
* হোক জাঁবনকে ভোগ করতে চাই। কিন্তু 
সমাজ আমায় বাধা দেয়। বাধ্য হয়ে 


অর্ভাব বুক কাঁরয়া মাসিক ৬৫০, টীকা 
উপার্জন কাঁবতে পারেন অথবা আকর্ষণীয় 


কামশর্নে কাজ কাবতে পারেন। তৎপর 

হউন! বিনামূল্যে সর্তাবল? এবং পুরা 

মাপের নমূলার জন্য অদ্যই পর লিখন 
BOMBAY AGENCIES 
Kalyanpura, Delbi—6.- 





একজন অথারাট ! 


আমার ওপর প্রচন্ড দুর্বলতা 


“মনে মনে তাদের পুজো কাঁর। 


₹ | ভাবেন আমি তাঁদেরই। 


STB হলাশ- 
ছাব প্রচণ্ড ভালোবাস, উদ্দাম লাস্য 
মাদকতা ছড়ায় মনে, ফাঁক পেলেই গোপনে 
দেখি, কিন্তু আলোচনার সময় ঘৃণার নাক 
কোঁচকাই ৷ তখন ফ্রান্স১ইতাঁির অত্যা- 


- ধাঁনক ছবির আলোচনা কার বিজ্ঞের 


মত। ন্যভেল ভাগ, ?সমবল, সাজেশন 
বুলচুয়েল, বার্গম্যান, ষেনএ লাইনের আমি 
সাধারণ বাংলা ছবির 
নাম মুখে আনি না। সত্যাঁজৎ-্াত্বিক- 
মৃণাল সেন, তপন সংহ-বাস আর, 
এদিক-ওদিক নয়. যাঁঘও এদের সব্‌ ছবি 
দোখ নি, কিছ দেখোছ, কিছু শুনেছি 
লোকমুখে, বাকিটা সমালোচনা পড়োছি। 


- এবং বে কট দেখোঁছ তার মধ্যে আহামার 
" হবার কি আছে বাঁক নি। মনে হয়েছে 


অহেতুক এদের নিয়ে বৌশ মাতামাতি করা 
হয়। আমার তো ভালো লেগেছে সঙ্গম, 
ভূতবাংলো, লাভইন-টোঁকও। কিন্তু 
মুখ ফুটে সেকথা বলার উপায় নেই। 

কিকেটের 'ক' না বুঝলেও পাতোঁ, 
বোরদের নাম করতে ভামার গলা বুজে 
আসে। পুরনো খেলার মুখস্থ করা 
রেজান্ট চোখ বুজে বলে যেতে পাঁর। 
সবাই ভাবে আমি ব্যাঁব ক্রিকেটের বড় 


»সমজদার। 


প্রশংসা করতাম। এখন স্বাধীন দেশে 
তাদের 


সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, বেশভূষা, 


- আচার-আচরণ বিস্ময় 'বম্ধাঁচত্তে স্মরণ 


কার, কিন্তু প্রকাশ্যে তাদের নিন্দায় পণ্য- 
মুখ হই. 
এখন আমি কোন দলের নই। কোন 


কোন দলকে পছন্দ করি না। কল্তু 
মুখে সেকথা প্রকাশ কার না! প্রতি 
দলের সঙ্গেই আমাব সম্প্রীতি। তাঁরা. 


আসলে আম 
সবাইকে খুশি রাখতে ঢাই।- এবং বলতে 
দ্বিধা নেই রূজনধাতর ব্যাপারে আদি 
পরম সুবিধাবাদশী। এতে কারো সঙ্গে 


৷ বিবোধ হবার সম্ভাবনা নেই! বলা চলে 


আম প্রোগ্রোসভ অপারচনস্ট। আধ্ু- 
নক জগতে এ হাওয়া ছাড়া উপায় নেই। 

অনেক সভাসামাতিতে আমনি যাই, 
যেতে হয়। কখনো স্ভাপাঁত, কখনো 
প্রধান আঁতাথ। কত আদরষর, আপ্যায়ন, 
অভার্থনা। গদগদ হয়ে যায় সবাই। 
আম বাছাই করা সুন্দর শব্দ সাজয়ে 
আঁভভাষণ 'দিই। জীবন যা কার না. যা 
{বিশ্বাস কাঁর না সেই সব কথা বাঁল। 
ধৰ্মতত্ত্ব, দর্শন, বেদ-উপনিষদ, সৌজন্য, - 
‘শিষ্টাচার, বিষয়ের শেষ নেই। অনেক 


নিচ্ঠায় তৈরি করতে হয়েছে বন্ততাগলি। _ চিন 
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চোখ বুজে, ভাবে বিভোর হয়ে বলে ষাই 
চৈতন্য-ব:দ্ধদেব-রামকৃষ্ণ প্ৰসঙ্গ । মাঝে 
মাঝে আড়চোখে আঁকয়ে দো, কোথায় 
ধক প্রতিকিয়া হচ্ছো৷ সকলেই তন্ময়, 
৮ 
করছেন। স্বামী বিবেকান্দ, রবীন্দ্রনাথের 

বাণী বাল, ব্যাখ্যা কার, আবৃত কাঁব। 
বাহবা পাই, হাতল পাঁই। ভাতে, 


ওঠে। 
পালা। শুধু সই হলে চলে না, দ:-চার 
লাইনের বাণণও দিতে হয়। 

আমার কথা ক বলে শেষ করা 
যায়! যত ভাব, তত অবাক হই। মাঝে 
মাকে মনে হয় সমুদ্রের বালিয়াড়র মত 
নিজেকে মেলে ধার । _মুখোশটা কখনো 


খুব ভার লাগে। নিজের সঙ্গে কত 
আর. লুকোচুর খেলা যায়! কিন্তু না, 
পারা যায় না। খ্যাঁতর মোহ বড় 


মারাত্মক। শেষে বেড়েই চলে। পেয়ে 
পেয়ে অভ্যেস খারাপ হয়ে 'গিয়েছে। 
আরো চাই, আরো, আরো। তাই সবকথা 
খুলে বলা যায় না। আবার ভাবি, হাস 
পায়-তরে ক আমার বিবেক সজাগ 
হচ্ছে! না, না ওকে ঘুম পাঁড়য়ে রাখতে 
হবে। প্রয়োজন হলে *বাসরুদ্ধ করে 
ওকে শেষ করে ফেলতে হবে। সাধারণত 
প্রকাশ্যে আমি কোন নেশা কার না। বড়- 
জোর চা, কফি। অথচ আম খুব অল্প 


. আবেগে শ্রোতাদের চোখ অশ্রনসজল হয়ে ৷ 
কন্ততাশেষে চঠো অটোগ্রাফের- 


বয়েস থেকেই অঙ্গদোষে নাস্যি ও পান... 


দোন্তায়, অভ্যস্ত হয়ে উঠোছিলাম। আর 
একটু বড় হাতে 'বাঁড় ও. ীসগারেট। 
হাতে পয়সা না থাকায় বাধ্য হয়ে পকেট 
হাতড়াতে হরেছে। সবাই বুঝতে 
পারলেও সামনাসামান ধরে, ফেলে আমায় 
লঙ্জা দেয় নি। তবে জাগি বুঝতাম সবাই 
সন্দেহের চোখে তাকায় আগার দিকে। 

আদমি জানতাম নেশা আমায় গ্রাস 
করতে পারে না! যে কোন। নেশা ধবা 
আর ছাড়া আমার কাহে জলভাত। 
এক্ষেত্রে আমার সংযম তুলনাহখীন! 


এবং পরম পাঁরতাপ্ত লাভ করে থাঁক। * 


তবে মাত্রা" ছাডাই না! কখনো ধরা পাড়ি 
{ন। সবাই আনে যে কোন নেশা 'আমি 


ঘৃণা কাঁৰ এবং নেশাখোরবেরু ছায়া _ 


মাড়াতে চাই না। 
আঁত অনায়াসে নারীয়ন জয় করতে 
পাঁর। অথচ লোকে জানে আম খুব 
নারীবিদ্বেধী। সেজন্য তাঁরা আমাকে 
শ্রদ্ধার চোখে দেখেন ৷ আমার নিজের স্তর 
থাকা সর্তেও তাকে কী চোখে দেখি 
বৃকতেই পারছেন। 

এরপরও দিক বলা যায় আমি আমাকে - 
না। 


ৰু 


. গাণ্ডাহের বোঝা প্রসঙ্গে 


| পাপ্তাহিক বসুমতার' ২৪শ সংখ্যা, 
২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬ তারিখের 
সংখ্যাটি পড়লাম। গত কয়েক সপ্তাহ 
ধরেই লক্ষ্য করাছ কীত্তবাস ওঝা মহাশয় 
একটি সুচিন্তিত লাইন অফ এ্যাকশন 
নিয়ে তাঁর 'সপ্তাহের বোবা” লিখে 
ঘাচ্ছেন এবং সে লাইনটি হ'ল--বাংলা 


দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ও . 


যুস্তফ্লন্টের অন্তরভুন্ত অন্যান্য রাজনৈতিক 
দল সি, পি. এম বাদে) ও কংগ্রেস, 
জনসজ্ঘ প্রভাত দলগুলির তারদ্বরে 


আইন-শৃঙ্খলা ভাঙার জন্য সি, পি, এম _ 


শেষ অনুচ্ছেদে লিখিত_“ঠক ছিল 


সোঁদন তমলহকে ছিলেন ক না। তবে, 


শি, পৃ. এম মুখপত্র সান্ধ্য দৈনিক পাণ- 
শার্তীভে (৭ই ডিসেম্বৰ ’৬৯) প্ৰকাশিত 
বড় হরফে "তমলুকে দশ হাজার মানুষের 
সমাবেশ” এবং তার পরে তার বিবরণ 
ও সভায় শ্রীদাশগনপ্ত কৰ্তৃক প্রদত্ত 


সোঁদনকার কাগজে তাঁরখটা ৬ই 


ডিসেম্বর ছিল। ১ই ছিসেম্বরের সংখ্যায় 
৪র্থ পক্ঠায় ২য় কলমে ভ্রম সংশোধন 
করে ৫ই 1ডসেম্বব করা হয়েছে। শ্রীযুক্ত 
ওঝা বলবেন দিণশন্তি' মিথ্যা বলেছে! 


হয়োছল !{. 


" ্রার চেষ্টা নয়? 'কালান্তরের পক্ষে 


.পরিকায় পাঁরবেশিত হবে না। 





নাতি 
লম্পর্কে আমার কোন বস্তব্য নেই । 
, -স্প্রথাম্্রনাথ 


২২/১০, চৌষট্ুণ ঘাট 
বারাণসাঁ 


লেখকের বস্তুব্য 
৫ই 1ডিসেম্বর তমলুকে হরতাল 
হয়েছে এবং সেইদিন তমলুকে শ্রীপ্রমোদ- 
দাশগুপ্ত যান নি এই. কথা সত্য। 
গাণশান্ততে প্রকাশিত বিবরণ মত 
তমল;কে একাট সভা হয়োছিল এই কথাও 
সত্য হতে পারে, তবে সেই সভায় 


শুধারয়ে দিতে চাই। 

(১) যে তালিকাটি দেওয়া হয়েছে 
তাতে ২নং কলমে প্রঃ কমল ব্যানার 
চাকরিতে জয়েনিং সাল ১৯৪৭ দেওয়া 
হয়েছে। সেটা ঠিক নয়া কলকাতায় 
আমাব ভান্তার বন্ধৃদের মারফৎ খবরে 
জানলাম সোঁট ১৯৪৮ হবে। _ 

(২) ১৫৯০ পৃষ্ঠায় ৩) আলো- 
চনায় বলা হয়েছে প্রঃ ব্যানাজণ ও ডাঃ 
মুখাজজ্ মেঃ কলেজ ও ন্যাশনাল কলেজে 


* অফিসিয়োটং-রত দু'জনের থেকে ৫1৬ 


বছরের সিনিয়র 'সেঁটি আঙ্গিক 
সত্য। অর্থাৎ প্রঃ ক্যানাজ ওদের 
থেকে ৬ বছরের ও ডাঃ মুখাজ ২ 
বরের সিনিয়র। = 
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* কয়েকটি 


(৩) ডাঃ সমর মত এদের থেকে 
বয়সের দিক দিয়ে বড়। তাঁর টিচিং 
আঁভজ্ঞতাও বোঁশ। কিল্তু চাকুরিতে 
কনফারমড হয়েছেন পরে। প্রথমে তিনি 
লোকাল 'রিক্লুটেড হয়োছলেন। 

এ ধরণের ভুলের জন্য আৰ্মি 
অত্যন্ত দুঃখিত হাসপাতালের সঙ্গে 
জড়িত না থাকায় ও ব্যক্তিগতভাবে সক* 
লের সঙ্গে আলাপ না থাকায় এ সব ভুল 
থেকে গেছে। আরও কিছু তুল থাকলে 


দয়া করে শুধরে দেবেন। 
নিখিল বস? 
কলকাতা-৩৭ 
এ 
১৮৫  গিডসেম্বরের সাপ্তাহি: 


- ধসুমততে “নিয়াতর প্রকোপে খ্যানাটাম 


শিবভাগের কয়েকজন শিক্ষক 'িরোনামায় 
অন্মাঁলাপাঁট পড়লাম। আম মনে কারি 
সংশ্লিষ্ট তাঁলকার সঙ্গে নিম্নলিখিত 

করলে সেটা 


তথ্য যোগ 
সর্বাঞ্গীণ সুল্দর হবে। 
ডাঃ নলিনাক্ষ গোস্বামণ হচ্ছেন 
রকফেলার ফাউনডেশন স্কলার। উনি 
ডাঃ ও ভি ব্যাটসন-এর অধানে 
আমোঁরকায় ৯ মাস কাজ করেন। | 
ডাঃ সমর মত হলেন, আই-সি-এম্‌-' 


আর স্কলার। উনি ডাঃ শিবতোষ 
মুখাজর্ঁর অধীনে ১ লছন কাজ কবেন। ! 
»সহাতিলহ চকুবতী 

বৈঠকখানা বোড, 

কলকাতা-৯' 


- এবং তার ওপর 1বাঁজৰ পাঠকের মতামত 


পড়লাম! কিন্তু আমার শ্ষুদ্র বাঁদ্ধতে 
আসছে না, কেন যে স্বাস্যদপ্তর 
সম্পর্কে এত অভিযোগ, সেই স্বাস্থ 
দপ্তরের মন্ত্রমহাশ্রয় এ ব্যাপাবে একেবারে 
চুপচাপ |" বিশেষ করে সেই মন্তী- 
মহাশয়েরই দল কের়ালার মার্কসবাদী 


আমার এই অনুরোধ রাখা, তান যেন 
উপরোক্ ব্যাপারে আশ: ব্যাপক তদক্তর 
নিদেশি দেন এবং তদন্তে প্রকৃত দোষীকে 
উপযুন্ত শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণ 
ক্ষরেন। 





ইনষটরডার 


১৮৯০) 


জগতের দৃষ্টিতে মৃত্যর র্প ভয়াবহ-- 
অথচ মৃত্যুর ভেতর 1দয়েই সসামকে 
অঁতিরুম করে অসমকে পাওয়া যায়। যে 
সব রহস্যময় অজানা শান্ত আমাদের 
ভাগ্য নিয়ন্্ণ করে, মৃত্যু তার একট 
এ জাতীয় আর এক শান্তর নাম প্রেম। 
এই দুটি কজামিক শান্তর গভীরত্ব 


ফাদার চাঁররাট দৃষ্টি শ স্তি হণ ন। 
দি ইনডোর এবং দি সাইটলেস--এ দি 
নাটকেই 


আসলে তারাই তব; কিছু দেখতে পায়। 
অর্থাৎ বাইরে থেকে দেখে দেখার সার্থকতা 
আসে না_অল্তর থেকে দেখতে পারলেই 


মনে আসে। সে চোখে দেখতে পায় না 
বলেই ভেতর থেকে দেখতে পায়। 
নাটকের = গম্পাংশ- এক পুরনো 
প্রাসাৰের একটি অন্ধকার ঘরে দি ব্লাইণ্ড 
্র্যাপ্ডফাদার, দদ ফাদার, দি আন্কল এবং 
দি রথ ডটার্স বসে আছেন। পাশের ঘরে 
1 মাদার, শুয়ে আছেন। ইনি প্রসমত 
এবং অসুস্থা। প্রায় মরণের দ্বার থেকে 
যেন এ'কে ফিরিয়ে আনা হয়েছে- ডাক্তার 
বলল্ছন এখন আর বিপদের আশঙ্কা নেই ৷ 


যেনে 
সবাই সিস্টারের 
আগমন-প্রতীক্ষায় বসে আছেন। দি 


“উঠলেন যে, তিনি আর বুলবুলের গানের 


পুকুরের পাশ দিয়ে শিয়েছে-হাস্গুলো 


ভয় পেয়েছে এবং মাছের দলের জলের 1* 


ওপর স্মাঁপিয়ে ওঠার শব্দ পাওয়া গিয়েছে। 
কুকুরের দল 'নস্তথ্খ-এই বাঁড়র কুকুরটি 
তার ঘরের কাছে কু'কাঁড়য়ে পড়ে আছে। 
বুলবুলের কজন বন্ধ হয়ে গিয়েছে-- 
চারাঁদকে মৃত্যুর ভয়াবহ নিস্তব্ধতা 
বিরাজ করছে। 

গ্ল্যা"ডফাদার বলে উঠলেন-- 
i কোন অপাঁরাচত শয়তান 
আমাদের এভাবে ভয় দেখাচ্ছে। বাগানে 
ফোটা গোলাপের পাপাড়গুলো করে পড়ে 
গেল। গযান্ডফাদারের খুব শত করছে 
- অথচ বারান্দার দিকের কাঁচের দরজাটা 
বন্ধ করা যাচ্ছে লা। 'মস্তির এসে পরের 
দিন এই দরজাটা সারিয়ে দেবার কথা। 
হঠাৎ বাইরে থেকে কাস্তেতে শাপ দেবার 
আওয়াজ পাওয়া গেল--মাঁল নিশ্চয়ই 
তার যন্দ্রপাঁততে ধার দিয়ে ঠিক করে 
রাখছে। বাতির আলো কমে আসছে-- 
কে খেন এ‘ বাড়তে ঢুকলো বলে মনে 
হল--কিল্তু িশীড়তে হি 


থেকে ঘরে ঢোকে ঈন-ুনিচের- দরজা 


খোলাই ছিল এবং সে-ই তা বন্ধ করে, 
ফাদার তাকে দরজা নেড়ে, 


এসেছে। 
জাওয়াজ করতে বারণ করলেম। দাসী 
উত্তর দিল যে, সে দরজা নাড়ছে না। 


৯৭৮০ 


হঠাৎ একটা শব্দ শোনা গেল! 
ঘরে শিশুটি ভয় পেয়ে চাঁৎকার করে' ? 


বসে আছেন। মাঝরাতের ঘণ্টার আওয়াজ 
পাওয়া গেল- শেষ ধ্বানটির সঙ্গে-সঞ্গেই 
পাশের 


কেদে উঠল রোগীর ঘর থেকে দুত 
পদশব্দ শোনা গেল--ঘরের দরজা উন্মুক্ত 
হল এবং ওঘর থেকে আলোর শিখা এ- 
ঘরে এসে পড়ল। প্রবেশপথে দেখা গেল 
একজন সিস্টার অভ্‌ চ্মারাটকে_তান 


ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কাস্তেতে শাণ 
দিচ্ছে রিপার ডেথ্‌ নয় বাঁড়র মাল । 
আলো নভে গেল কোন অদ্বাভাঁবক 
কারণে নয় তেল ফ্বাবয়ে যাওয়াতে 
তব; সমস্ত বাস্তব পাঁরবেশকে ছাপিয়ে 
উঠেছে এঁক আঁতবাস্তবতার রহস্যময়তা। 
মৃত্যুর করাল অজ্ঞাগমকে আরও -ভয়াবহ, 
আরও রহস্যঘন করে তুলেছে সর্বব্যাপী 
অন্ধকারের ধ্যানানমগ্ন ভাষা। 

সাতাঁট রাজকন্যা (১৮৯১) £ মার্কেল 
পাথরের তৈরি একাট শবরাট ঘর। 
পাতা দিয়ে শোভিত। পোর্সলেনের 


সাজানো। সাদা মাবেলের "সশড়র 
পপর সাদা পোষাকপরা সাত রাজকন্যা 
শুষে আছেন-এক-একজন এক এক 
?সশীড়র ওপর ফ্যাকাসে সিল্কের তোষকে 


একটি রূপোর তাঁর দীপ জালিয়ে রাখা 
হয়ৈছে। এই দীপের আলো 'নাঁদ্রতাদের 
দেহের ওপর পড়ে এক রোমান্চকর স্বপ্না 
বেশপূর্ণ দৃশ্যের অবতারণা কবেছে। 


ঘুমিয়ে থেকেই এ'রা যেন স্বাভাবিক- ৷ 


জেগে থাকবার জন্য এ'বা সৃষ্ট হন ন 


এ'রা খুবই দুর্বল এবং কোমল৷ শান্তি, Al 


ক্লাল্ত এবং দৃ্বলেতা কাটিয়ে ওঠবার 
জন্যই এ'রা ঘুমের ভেতর দিয়ে বিশ্রাম 
নিচ্ছেন। এখানে আসবার পর থেকেই এই , 
রাজকন্যারা যেন শাঙ্তহীন, দুর্বল এবং 




























7 গাদেছেন "সখের আলো দেখবার জন্য 
iu উদগ্রব--কিদ্তু সূর্যকে এদেশে 
'কৃথনও ভালভাবে দেখবার সূষোগ ঘটল 
না--এখানকার আকাশক পৰৰিজ্বসর এবং 

- জন্দর নয়। পকরগলোর পাশে পাশে 
"কের এবং পাইনের সারি-সক মিলে এক 

ভয়াবহ পাঁরিবেশের সল্ট হয়েছে। রাজ- 
কন্যারা দেশে ফেরবার জন্য ব্যাকুল হয়ে 

"ঘনিয়ে পড়েছনণ এখানকার সক কিছুই 
রা হানা একৈ লাগে॥ তাঁরা ত 

| 04 বকিছকাল ফোক অয়. সমতার 

ৃ টিয়া হয়ে উঠেছেন, কখন দরের 
ক্যানালে এই ৰ. দেখা দেয়। 

















"কই সে ততো এল না” 
শেষে তাঁরা যখন গভশীর ঘুমে আচ্ছা, 
তখনই সে এল। এদের এখন জাগিয়ে 
“জোলা যায়৷ কি করে? জানল্লার বাইরে 
থেকে আদগভরা অন্তরে' উক দিয়ে 
_ সৈ এদের সাতজনকে দেখতে লাগল'। এই 
সাতজনের ভেলর সবাথাকে স-ন্দরাী' 
উরশলা-ছেলেবেলায় এরই সঙ্গে খেলা 
করতে সে সব থেকে বোঁশ ভালবাসতো ৷. 
: দীর্ঘ সাত বছর ধরে এই মেয়েটি তার 














{ রত ররর পিল থা | 
সাতজনে হাত ধরাধরি করে শয়ে 
তাঁদের বোধহয়’ ভয় হয়েছে, ৷ 
ৰ 'জদের "তর কউ যদি হাবিয়ে যায়| 
তবুও তাঁরা ঘামের ভেতর নড়াচড়া 














দেৰ রে এট সমস্যার সমাধানে অটো মেলো কন হিপ হী উৎপাদন বা পোল 

কল। সে ঢোকাতে ঘরের নিস্তব্ধতা ফাৰ্মিং সধ্যনা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তারত হয়েছে বৈজ্ঞানিক 

হল এবং ছ'জন রাজকন্যা জেগে উঠে | পদ্ধতির! সাহায্যে! বেকার: ব্যত্তিদের: পোলট্রি ফার্মিং ব্যবসা পাঁরচালনার 

ন করলেন--“কুমার এসেছে।” ঠুবশদ নিদেশিলাভের সুবিধার জন্য বসুমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো। = 

মিশ্চল হয়ে রাষছে। ব্রগ্থোজ পে্ডিগ্রী পোলাস্ট্ি ফার্জেব্র অশ্বিকর্ত। 
| { শ্ৰীসম্ৰৱেন্দ্ৰনাধ প্রান 

ভি পি আমোরকা), এফ; এস; প;, আই, প, এইচ লেপ্ডন)। 


ন লিখিত সা টস 
ঘাধুনিক (পালটি, ফাৰ্মিঃ 












ছল দার: চার টাকা। 





= 


এওৰিয়,ন এযাণ্ড বাবে র্লিড' নাটকের একটি দৃশ্যে মিসেস মেতারিত্ক 


তাঁর প্রোগক বোলডরের সঙ্গে আশ্রম 
তাগ করে পালিয়ে যান। কিন্তু তাঁর 
এই সর্বত্যাগন প্রেমের প্রাতিদানে আঁত 
ধৃনষ্ঠুর ব্যবহার পেলেন বোলডরের কাছ 
থেকে। কিছুদিন বাদেই সে তাঁকে ফেলে 
পালায়। এরপর আঁত কৰর্ধ এবং বেদনা- 
ময় জবনযাপন করতে হয় 'িয়ো্রিসকে। 
এমন 1ক শেষ পর্যন্ত তাঁকে রূপোপজাী- 
‘বনীর কৃতীসত ব্যবসা করেও জীবনধারণ 
করতে হয়োছল। দীর্ঘ পাঁচশ বছর 
বাদ আবার তান আশ্রমে {ফিরে এলেন ৷ 
তাঁর অবর্তমানে ভাঁজন মেরী তাঁর রূপ 
ধারণ করে 1বিয়োঁৱসের কাজকর্ম চালাতেন 
এতকাল ৷ আমের কেউ জানতেও পারে 
দন যে 'ঁবয়োৱন আশ্রম ছেড়ে চলে 
গেছেন। পৰ্ণচশ বছর বাদে ফিরে এসে 





সবাকছুই তান যথাবখ অবস্থায় দেখতে 
পেলেন। অন্যান্য যাঁজকাদের এবং 
তাদের প্রধানের বিয়েত্রিসের প্রাত অগাধ 
এবং প্রগাঢ় ভালবাসা ও প্রীতির ভাব 
খিদামান। ‘তান শত চেষ্টা করেও 
তাদের বোঝাতে পারলেন না যে, তান 
পণচশ বছর বাইরে ছিলেন এবং এই 
সময়টায় আঁত কুত্ীসতভাবে জীবন 
কাটিয়ে এসেছেন। এই স্ব 

তারা 1বয়োঁ্ৰসের মনের ভুল ধারণা 
শহসাবে দেখল। তারা ভাবল-[005 15 
only part of the terrible strife 
about great Saints. সিস্টার বেয়ে- 
ধ্রিস হচ্ছেন মানবাত্মা। আমাদের আত্মা 
কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে পারে-- 
গকন্তু তার পাঁবন্রতাকে কেউ নষ্ট করতে 


১৭৮৬২ 


পারে না। 
পারে, ্কল্তু দেহের পাপ আত্মাকে স্পর্শ 
ধরে না। 

আর্াডয়েন ঠ্যা্ড র-বিয়ার্ড 
(১৯০৭) £ এ নাটকের বন্তব্য হোল 


দেহ পাপে নিমীজ্জত হতে' 


| 


ৰ 


নারী জাতির স্বাধীনতা সবারই কাম্য 


(কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায় যে, অত্যা- 
চাঁরতা হয়েও নারীরা অত্যাচারীকে ত্যাগ 
মা করে তারই সঙ্গে যন্তে হয়ে থাকতে 
ভালবাসে । 
ময়_যাদের মন প্ৰস্তুত নয়, তাদের মস্তি 


দৈহিক বন্ধনটাই বড় কথা, 


হবে ক উপায়ে? উপায় যাঁদও বা আঁব-' 


চ্কৃত-হয়, তাও তারা গ্রহণ করতে আপান্ত 
ক্ষরবে ৷ 
! জয়জেল (১৯০৩) £ এই নাটকটিতে 
আদর্শ প্রেমের দ্বারা মানুষের ভীববাৎ যে 
গবশেষভাবে ননয়ন্রিত হতে পারে, এই 
সব বিষয় দেখানো হয়েছে। 

জয়জেল আদর্শ প্রেমের প্রতীক। 


- তান ভাল বেসেছেন এবং সেইজন্যই 


প্রোমকের সব অপরাধ ক্ষমা করতে পেরে- 
ছেন এবং সব নির্যাতন নীরবে সহ্য 
করেছেন। প্রেমের জন্য চরম সত্য বা 
চরম মিথ্যা কোন কথা বলতেই 1তান 
গুদবধা করেন নি। ধরণীর ধাঁলর সন্তান 
মানূষ কত দূর্বল, কত অসহায়! নিয়ত, 
সে পাপের মধ্যে, মিথ্যার মধ্যে নিমজ্জিত 


হচ্ছে-তবু সে ক্ষমার্হ। লানাসওর 
মানবচাঁরন্ের প্রতীক। পাপ করেও 


{তান ক্ষমা লাভ করেছেন-_কারণ তাঁর 
জড়দেহ পাপ করেছে-এ পাপ তাঁর 
আত্মাকে স্পর্শ করে 1ন।  শেলীর 
জূপটারের মত মহাশীক্ষশালী হয়েও 
মাঁলশন একটি বিরাট অদৃশ্য টা 
ছাতের ব্লীড়নক। নাটকাঁটর প্রাতাট 
ছত্ৰে ব্যঞ্জনা-_-এই ব্যঞ্জনা ক্রমাগত আমাদের 
মনের তারে অনুরণনের সল্ট করে। 
ব্ল:-বাৰ্ড £ পাঁথবীর প্রায় সব! 
ভাষাতেই এ নাটকাঁটর অনুবাদ হয়েছে। 
কিন্তু এটিকে ঠিক সাণ্কেতিক নাটক বলা 
চলে না--আসলে মেতালঙ্ক এ-নাটক- 
গটকে ফেরারণ প্লে হেসাবেই িখোঁছলেন। 
সমালোচকেরা নানাভাবে চেষ্টা করেছেন 
এটিকে সাঙ্কোতিক নাট্যের পর্ষায়ভুন্ত 
করতে । তা দেখে মেতাঁলঙক বেশ মজাও 


উপভোগ করোছলেন। . সে যাই হোক, 
এই শিশযনাট্যাটি কিন্তু সবসময়েই 


খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। 
মনাভাল্না নাটকাঁটও সাধারণ নাটক 
সাঙ্কোতিক নাটক হিসাবে এর বিচার 
করতে গেলে ভল করা হবে। 
এরপর পদ ঠাঁণ্টাবওর’ নাটকাঁটর 
বঙ্গানুবাদ করে আপনাদের কাছে তুলে 
ধরব॥ 
[ক্রনশ ] 


১৪৮. 





চজিদত্র-শিল্পে সব্রকাত্রী 
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বাংলা চলচ্চির ম্টীন্তকে সমুসঙ্গত 
করার জন্য ফুক্তফণ্টের আঁক ত 
সংযোগমন্ত্রী যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, 
তার জন্য চলচ্চিত্র উপদেষ্টা কমিটির 
সূহ-সভাপাত যন্তফ্রণ্ট সরকারের প্রতি 
অভিনন্দন জানিয়েছেন। বাংলা চলাচ্চন্ৰ 
সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ ছাঁবর 
মদীন্তর ব্যাপারে জঁটিলতা। কালোটাকা, 
ঘুষ ইত্যাদি নানা নীতি রয়েছে ছবির 
মুক্তির ব্যাপারে। এই দুনীতর জনয 
কত প্রযোজক যে মার খেয়েছে, কত 
ছাব অর্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় বাক্সবন্দী 
রয়েছে, সেই লোকসানের হিসাব করলে 
দেখা যাবে টাকার অঙ্কে তা কোটিকে 
ছাড়িয়ে গেছে । আর কর্মসংস্থানের 
শান্তির দিক থেকে চলাচ্চতর-শিল্প কমেই 
দুর্বল হয়েছে। আমাদের দেশে চলাচ্চিত্ৰ- 
গশক্পের ভাত্ত ধনতান্রিক শোষণ- 
ব্যবস্থার ওপর। মুনাফা লোটার স্বপ্নে 
উ;য়াখেলার মানসিকতা নিয়ে প্রযোজকরা 
এদেশে ছাঁবর ব্যবসা করতে আসে। তাই 
'নিয়ম-কানুনকে এড়িয়ে যাবার সব 
ররুমের কায়দা এদের জানা আছে। 
চলচ্চন্র-শিল্পে অরাজক অবস্থা বহু 
দিনের । এই অরাজকতার জন্য বাংলা- 
দেশে প্রগাতশীল চিন্তাধারা নিয়ে ' যাঁরা 
ছবি করতে এসেছেন তাঁদের যথেষ্ট বাধার 
সম্মুখীন হতে হয়েছে। দা বাইশ 
বছর যাঁরা শাসনব্যবস্থা পরিচালনা 
করেছেন তাঁরা বাংলা চলাচ্চত্ৰের 
সমস্যাকে জাঁটলতর করে তুলোছিলেন॥ 
তাঁদের আমলে বাংলা ' ছবির '1রালিজ 
চেন ‘কমে গেছে, 1হন্দী গসনেমার 
হাউসের সংখ্যা বেড়েছে, কালোটাকায় 
ছাব মুক্তির প্রথা ইত্যাদির মত দুনীত 
'জল্ম 1নিয়েহে ৷ 

বাংলা চলচ্চিত্রের এক মুমূর্ষু 
অৱস্থায় যুক্তফ্ৰণ্ট সরকার গঠিত হয়েছে। 
এই সরকার মাত্র নয়ন্দশ মাস সময়ের 


মধ্যে চলচ্চিত্র ব্যাপারে যে উৎসাহ 
দেখিয়েছে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই 
সরকার বাংলা চলাচ্চত্র প্রত্যেক ?1সনেমায় 
প্রদর্শনের জন্য ননদেশি জারী রুরেছেন। 
যাঁদও বে-পরোয়া সিনেমা-মালিকরা এই 
নির্দেশ মানছেন না এরং নানা -অপকোঁশলে 
এই নিৰ্দেশকে বানচাল করেছেন, তথাপি 
সাহসের সঙ্গে নিৰ্দেশ জারী করায় 
সরকারের এক বাঁলষ্ঠ দ্যাম্টভাঁঙ্গ প্রকাশ 
পেয়েছে। কংগ্রেস আমল থেকে 1বদেশাী 
িনেমাগলিতে নাইট "সাঁরজ, রাজ- 
নৈতিক গোয়েন্দা সিরিজের যৌনতাপূর্ণ 
ছাব দেখান _ হয়েছে। এসব ছবির 
বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের যুবক ও ছারা 
সভা মিছিল করে প্রাতবাদ জাঁনয়েছেন। 
কিন্তু দেশের শাসকরা প্রতিবাদে কর্ণপাত 
ক্ষরেন নি। এই প্রথম রাজ্যের তথ্য ও 


জনসংযোগমন্্রী এ সব ছাব প্রদর্শন বন্ধ 
করার ব্যাপারে আঁভমত প্রকাশ করেছেন। 
এই সরকারের একট উল্লেখযোগ্য কাজ 
চলচ্চিত্র উপদেগ্টা কাঁমাঁটি গঠন। চলাচ্চিত্র- 
এমন কাঁমাঁট গঠন ইতিপূর্বে হয় নি। 
এই কাঁমাঁট যাঁদ ঠিরুভারে কাজ করতে 
পারে -এরং প্রতিক্রিয়াশীল চলাচ্চন্ 
ব্যবসায়ীরা বাধা সা্টি না করে, তবে 
বাংলাদেশের চলাঁচ্চিত্রে একটা গণতাঁল্লক 
ব্যরষ্থা চালু, হতে পারে। মেন্সার 
তারিখ অনুধায়ী চলাচ্চিতর মুক্তির 1মৰ্দেশ 
কালোটাকা বন্ধের একটি কার্ধকরী 
ধ্যরস্ধা। দৃঢ়তার ‘বঞ্চে খাঁর এই 
ব্যবস্থাকে কাজে লাগান হয়, তাহলে 
বাংলা চলচ্চিত্রের সংকট অনেকাংশে কমে 
আমবে। 

পাশ্চমবঙ্গোর সরকারী তথ্যচিত্র ও 
সংবাদ-চন্রের ক্ষেত্রেও একটা পাঁরবর্তন 
দেখা যাচ্ছে। "এই পরিবর্তন আঁভনন্দ- 
নীয়। “মানুষের জয়যারা’ ‘বড়শুল' 
ভাসা" ইত্যাদি সরকারী . ছাঁবগ:লিতে 
জনমানসের প্রকাশ দেখা গেছে। সর- 
কারী ছবিগুলি কেবলমাত্র : সরকারী 
কাজের স্থল প্রচার না হয়ে মানুরের 
জীবনের কথা, আশা-আকাত্ষার কথা 
এতে প্রকাশ করেছে। জনগণের সঙ্গে 
সরকারের সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে! 





প্রিতিবাদ' ছবিতে মৌসুমী চ্যা টাঁ। পৰিচালনা £ তপেশ্বর প্রসাদ 
৬১৭৮৩ 








_ গংবাদ-চিত্রাটতেও নতুনত্ব রয়েছে। 
__ এতে প্রমাণ হয় সরকারী উৎসাহের ওপর 
ছবির উন্নত অনেকটা 1নভ'রশীল। 
একই টেকানাশয়ান ও পারচালক, 1কন্তু 
[| উপহক নাতির অভাবে তাঁরা নিজেদের 
বুদ্ধি ও ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে 
পারেন না। এই পাঁরবর্তন ঘটাবার জন্য 
‘ব্যাপ্তি হিসাবে তথ্য ও জনসংযোগমন্যা 
| ক তক্জপনার। তাঁর 
_ কল্পনাশান্ত ও উৎসাহ না থাকলে ‘ভাসা’ 
_.. শ্বড়শুল’-এর মত ছাঁব সরকারী তথ্য- 
চন হতে পারত 1ক না সন্দেহ আছে। 


ৰি বিজ টি 


__ সেন্সারাঁভাত্তিক ছবি ম্যান্তির ব্যাপারেও 


_ তাঁর আগ্রহ ও পাঁরশ্রমের কথা সকলেই 
চবীকার করছেন। - 

৷ কিন্তু আরো কিছু কাজ করার 
_ আছে। বাংলা ছবির প্রযোজনার ব্যাপারে 
" প্রগতিশীল কাঁহনীচন্রকে উৎসাহ দান, 
স্টডওগৃঁলিকে স্ুনিয়ান্ত করা এবং 
প্রাতভাবান পাঁরচালকদের ব্যবসায়ীদের, 
চাপ থেকে মুক্তভাবে ছাঁব করার জনা 
অর্থ'লগ্নীর ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদির 


সর্বাধিক গ[রুত্বপূর্ণ অপসাংস্কৃতিক ও 
__ সাম্রাজাবাদী চিন্তার ধারক ও প্রচারক 
bs Eon লস 

ছি. ১ .সসজন। 


০ ৰ 





EE 


ধুবষয়েও ৷ ভাববার সময় এসেছে। 


প্রতিদান ২ 
এস, বি, প্রোডাকসন্সের 'প্রাতিদান' 
একটি কাহনীচিন্র। এই 


ছাঁবতে ভাত্প্রেমের দষ্টান্ত দেখান 
হয়েছে। দাঁরদ্র শিক্ষক তার মৃত্যুর 
পর বড় ভাই দায়িত্ব গ্রহণ করে ছোট 
ভাইকে মানুষ করার।- এই দাঁয়ত্ব গ্রহণ 
করতে 1গয়ে বড় সখের বেহালা বাজানো 
বন্ধ করতে হয়, যাত্রাদলের সঙ্গে 
সম্পর্ক তাগ করে, বাঁড়র চাকার করে। 
ভাইয়ের জন্য বই কনতে অপারগ হয়ে 
চার পর্যন্ত করে। অবুশেষে এক 
সহদয়া মাহলার অনগ্রহে তাঁরই কার- 
খানায় বয়লারের কয়লা দেবার চাকার 
পায়। এত কঠোর পাঁরশ্রম করে ভাইকে 
মান্য করে। ছোট ভাই মহকুমা 
মনের মত পান্রশব সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তার 
অবসর ঘটে। 1কন্তু এমন একটা সময় 
উপাস্থত হয়, যখন বড় ভাইয়ের এত 
ত্যাগ ও মমতা সত্তেও দই ভাইয়ের 
সম্পর্কে ফাটল দেখা দেয়। 


ছোট ভাইয়ের পদমর্যাদা আর আত্মীয়- 
বন্ধদের জন্যই এই ফাটল দেখা 'দিল। 


তাই আঁভনয় থেকে আঙ্গিক অত্যন্ত 





তবে তাঁ 





শ্রীমকদের ওপর গৃশ্ডাদের হামলার 
মধ্যে পড়ে যায় এবং গ:রুতররপে আহত 


হয়। দুই ভাইয়ের পুনর্'লন ঘটে। 
ছাঁবাঁটর কাহিনশীবন্যাস, মোটা 
রেখায় রুপাঁয়িত এবং কণ্টকাঁজ্পত, 


সোচ্চার। শেষ দৃশ্যে আহত অচৈতন্য 
ভাইয়ের চেতনা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে 


বিছানায় দুই ভাইয়ের আলিঙ্গন এবং 


এরকম স্থানে স্থানে আরো অসঙ্গাত ও 
_ একারণে 
অক্ষমতা 


ব্যানাজ ও. সত্য বন্দ্যোপাধায়। 
গৃদ্বতীয়াংশে আঁভনয় করেছেন কালী 
ব্যানাজ, আনল চাটা, কাজল গুপ্ত; 
অনূভা ঘোষ, মাঁলনা - দেবা, রুমা 
গূহঠাকুরতা ও জহর গাঙ্গুলী । এই 


অংশ প্রথমাংশের তুলনায় উপভোগ্য ৷ 
ছাঁবাঁটর কাহিনী রচনা থেকে 

শাঁরচালনা সব কাজ একাই সম্পন্ন $ 

করেছেন আঁজত গাঙ্গুলী । 


মুক্তধারার তিনটি একা।ককা 


ম্যন্তাধারা গত ই ডিসেম্বর 
সন্ধ্যায় এ. "বি: টি এ হলে 'তনাঁট 
একাঙ্ক মারবেশন করল ! 
প্রথমটি “কুবেরের মৃত্যু” একটি রূপক। : 
নাট্যকার সংশ্যামল শির্মার কল্পনা ও ন 
চিন্তা প্রয়োগে রাঁচতি এই একাফ্কাঁট, : 
দর্শকমণ্ডলীর প্রশংসা অজন করে। 


= দ্বিতীয়টি প্রথ্যাত নট ও নাট্যকার শৈখর, 


চট্টোপাধ্যায়ের “প্রীতধ্বান”। বর্তমান, 
সমাজের ঘৃণ্য লোভী কালোবাজারীর, . 
বিরূদ্ধে এক বৈপ্লাবক. বন্তব্য। তৃতীয়, 
শ্রীকঙ্ডের “চিত্ৰনাট্য”। (পরেশ ধরের “শুধু 
ছায়া” অবলম্বনে) আজকের মানুষের সত্যব্‌ 











.(হন্দশ নাটক “আধে-আধ্ুর'-এর চিন্ররূপে নায়িকা সুধা 1শবপ্যরী। পাঁরচালক-- 
বাস; ভ ট্রাচার্য। 


চাঁরত্র সৃষ্টিতে পারতোষ সা'র আভনয় 
সেদিনের উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ । প্রশংসা- 
লাভ করেছেন £ নিমাই দাস, নীহার দাঁ 
ও ভবেশ কুণ্ডু। অন্যান্য চাঁরন্রাভনয়ে 
গিলেন নতাই বর্ধন, দিলীপ সাহা, 
আঁসত ঘোষ, ছন্দা শর্মা, স্বদেশ 
গৃহমুনূসী, অশোক চট্টোপাধ্যায়, লীলা 
গমৰ ও সুশ্যামল শর্মা।  অমলেন্দৰ 
চকুবতর নাট্য-নরেশনা ও সঙ্গীত 
পাঁরকজ্পনার দাঁয়ত্ব-নিয়োছলেন॥ 


সায়ন্তনীর একা ষ্কিক! 


সায়ন্তনশ এবার তার পাঁরচিত 
গতনাঁট একাঙ্ক নাটক নিয়ে পর পর 


জন করছে। পর্যায় 
আগামী জানুয়ারী মাসের ৯ই এবং 
২৬শে থিয়েটার সেশ্টারে দ্ণাট আঁভ- 
নয়ের ব্যবস্থা করেছে। নাটক [তিনটি 
হোল-_সাম্প্রদায়কতার বিরুদ্ধে একটি 
‘জেহাদ “আদাব'; এটি সমরেশ বসুর 
কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেছেন 
শাহর সোম। দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া 


হোল জমিদারের বিরুদ্ধে. বাগদীদের 
আধকার রক্ষার সংগ্রাম 'বাগনীপাড়া দিয়ে’ 
এবং সামন্ততান্িক এবং পঠাঁজবাদী 
সমাজব্যবস্থায় প্রভাবান্বত দর্রীট চাঁরব্রের 
সংঘাতের পটভূমিকায় একটি প্রহসন 
ণবরহা'। শেষোস্ত নাটক দু'টি মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আন্তন শেকভ্‌ 
অবলম্বনে রচনা করেন শ্ৰীমাহর চট্ো- 
পাধ্যায়। নাটক 1তনাঁটর 1নর্দেশনাতেও 


আছেন শ্রীচট্রোপাধ্যায় ) 
আগ্নেয়াশার 
উত্তর দরবারী নাট্য সংস্থা নিয়মিত- 
ভাবে বিশ্বরূপা [থয়েটারে প্রতি 


শাঁনবার বেলা আড়াইটায় ‘আণপ্নেয়াঁগাঁর’ 
নাটক আঁভনয় করছে। নাটকাঁটি দর্শকদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে জানা গেল 


শ্বীচৈতন্য 


ভারতীয় ?শল্পী পরষদের নৃত্যনাট্য 
ধ্রীচৈতন্য” আগামী ১১ই জানুয়ারী 
সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে মণ্ডস্থ হবে । 
১৭ ৮৮ছে 


তরুণ আগরার “লেনিন প্রমোদ 
কর মু 


তর; অপেরূর 1বখ্যাত যাত্রাপালা 
‘লোনন’ প্রমোদকর ছাড় পেয়েছে। 
সংস্কীতজগতে এ সংবাদে যথেষ্ট উৎসাহ 
সৃষ্টি হয়েছে। পাঁশমবঙ্গ সরকার 
তন মাসের জন্য 'লোনন' যান্রপালাকে 


প্রমোদকর রেহাই 1দয়েছেন। 'লোনন' 
যাত্রাপালাঁটি দারুণ জনাপ্রর় হয়ে-ছ। 


পাশ্চমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী শ্রীহরেকৃঞ্ণ 
কোঙার ও জনাব আবদুল্লাহ রনুল, 
দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রীববেকানন্দ 
মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এই যাত্রাপালা?উর 
অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ- 
যোগ্য যে, সাপ্তাহিক বসুমতী 'লোনন' 
যাত্রাপালাকে প্রমোদকর ছাড় দেবার জন্য 
প্রথম থেকেই মন্তব্য প্রকাশ করাহল। 
লোননের জন্মশতবর্ষে য্্তফ্রন্ট সরকারের 
এই সিদ্ধান্ত আভনন্দনযোগ্য। 

একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, 
পশ্চিমবঙ্গে বৰ্তমানে লোঁননের জীবনকে 
কেন্দ্র করে যে ক'টি নাটক আঁভনীত 
হচ্ছে তার মধ্যে তরুণ .অপেরার 'লোনন' 
শ্ৰেষ্ঠ। তরুণ অপেরা বানে উত্তর- 


বঙ্গে লোঁনন যান্রাভিনয় করছে এবং এই 
যান্রাপালাঁটির চাঁহদা শ্রামক ও কৃষক 
অণলে খুব বোশ ৷ সোভিয়েত ইীনয়নের 
স্কুলের ছেলেমেয়েরাও তরুণ অপেরাকে 
আঁভনন্দন জানিয়ে 'লোনন' যাত্রাপালা 
দেখার জন্য আগ্রহ জানিয়ে fচাঁঠ দিয়েছে। 





চিত্রনাট্য ও সংলাপ স্বয়ং পাঁরচালকের। 
গত ২০শে 1ডসেম্বর দীঘার সমূদ্রুতটে 
শিল্পী শিবানী বোস ও সৌরভ 
মুখাঁজকৈ নিয়ে একাট রোমান্টিক দৃশ্য 
গ্রহণ করেছেন পাঁরচালক। আগামী মাসে 
পাঁরচালক "চন্রের নায়ক-নায়কা সবেন্দ্ 
ও মতা চৌধুরীকে নিয়ে আরও দুটি 
দৃশ্য গ্রহণের জন্য রওনা হবেন 
ঘাটাশলায়। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রাঁচিত 
চন্রের কয়েকাঁট গানে কণ্ঠ দিয়েছেন 
মান্না দে, সুবীর সেন, কৃষ্ণা রায়, চন্দ্রাণী 


2৮৯০১ একৰ 





চুঁ প্যার হি প্যার' ছবিতে ধৰ্মেন্দ্ৰ ও বৈজয়ন্তীমালা 


শুখাজর্শ ও সঙ্গীত পরিচালক স্বয়ং 
সলিল' দত্ত। সম্ভবত চিত্রের আরও একটি 
গানে কণ্ঠ দেবেন প্রাতভাময়ী বশ্বের 
কণ্ঠশিল্পী আশা ভোঁসলে। আরও একটি 
নতুন মুখ বৈশাখী রায়কে এবং বন্বের 
পাবেন। এ ছাড়া অন্যান্য চাঁরত্রে রূপ 
দিচ্ছেন আঁজতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শেফালী 
বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়; গাঁতা দে, 
ছাপ শ্রীমানী' প্রমূখ । 


অআধে-ম্াধুরে 


'আধে-আধ্দরে' একাঁট হিন্দী নাটক! 
শদল্লশীর নাট্যমণ্টে দর্শকদের দৃম্টি আকর্ষণ 
ফরেছিল। সঙ্গীত নাটক একাডেমি এই 
নাটকের নাট্যকারকে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের 
গ্ুরদকার দেয়। এই নাটকটি বোম্বাইয়েও 
প্রশংাসত হয়োছল। চলাঁচ্চন৷ প্রযোজক- 
দের দৃণন্টি পড়ে নাটকটির ওপর। 
অংশ্মালী নাম দিয়ে এটিকে একাঁটি 
প্রযোজনা ইউনিট ছি করার দায়িত্ব গ্রহণ 
করে। পুনরায় ফিল্ম , ইনাস্টাটউটের 
স্ট;ভওতে বাস ভট্টাচার্যের পাঁরচালনায় 
ছবিটি এখন সমাপ্তির পথে। এই ছবিতে 
আঁভনয় করছেন ওম ?শবপদুরী, অনুরাধা 
কাপুর; রিচা ভ্যাস, দশীনেশ ঠাকুর, সুধা 


শিবপূরী। এ'রা, দিল্লীতে নাটকেও ই, পি, এম, ষ্টাফ রিক্রয়েশন ক্লাৰ আঁভ নত. ‘সাজাহান’ 


আঁভনয় করেছিলেন ৷ 





১ 


সঙ্গাঁত পরিচালকদের প্রাতিযোগতা 
এবারে আর গায়ক কিম্বা বাদকদের 


ময়, খোদ সংগীত. পরিচালকদের প্রাঁত- 


পাঁশ্চম- বালিনি। সাড়ে তিনশো প্রাতি* 
যোগাঁদের মধ্যে শেষ পর্যায়ে থেকে গেছেন 
পায়াব্রশজন পরিচালক। এবার তাঁদের 
মধ্যে প্রাতযোগিতা। দুনিয়ার মান্য 
জানতে পারবে এদের মধ্যে কে সব চাইত্বে 
প্রীতিভাশালী। প্রথম, দ্বিতীয় ও-তৃতীয়্‌ 
স্থানাধিকারীদের পুরস্কার দেওয়া হৰে 
দশ হাজার, সাড়ে সাত হাজার ও পাঁচশো 
জার্মান মার্ক। প্রাতিযোগীদের বয়স 
প'য়াৱশের বোঁশ হলে চলবে না। 


অংশ গ্রহণ করছেন। 
আছেন বিখ্যাত সংগত পরিচালক স্যার 
জন বারাবরোলালি ও সংগীত রচায়তা 
উল্ফগাংক ফোর্টনার। এই প্রাতযোগতার 
উদ্যোক্তা হলেন বার্লন িলহারমোনক 
অকেস্টার সংগীত পাঁরচালক হার্বাট ফন 
কারাইয়ান। 


ঘা্গন্যানের "শেষ 


আই, বার্গম্যানের ছবি ‘শেম’ ১৯৬৯ 
সালের শ্ৰেষ্ঠ গবদেশী ছবি বিবোচত 
হয়েছে। 1নউ ইয়র্কের ন্যাশনাল বোর্ড 
অব 1রাঁভিউ অব মোশান 1পকচাৰ্সা এই 
{বারের আয়োজন করে। 

“টোপাজ' ছবির জন্য আলফ্রেড 
হিচকক্‌ ১৯৬৯. সালের শ্রেষ্ঠ পাঁরচালক 
মনোনীত হয়েছেন। গড বাই মিঃ চিপস 
ছবির জন্য বুটেনের পিটার ওটল ১৯৬৯: 





রঙ 


ওরগজেক 


নাটকে 
(নির্মল ঘোষ), শায়েস্তা খাঁ (সেশাোন্ত ম্য্যাজাঁ) ও জীহন আমল প্রভাত দে) 
৯৭৮৬ 


গ্রালের সেরা নায়ক বলে বিবেচিত হয়ে. 
হছৈন। এই সংবাদ দিয়েছে নিউইয়র্ক 
থেকে এ-পি। 


লাইপাজগ চলচিত্র উৎসব 


পূর্ব জার্মানীর লাইপাঁজগে দ্বাদশ 


আন্তর্জাতিক দলিল ও স্বল্পদৈঘ্যের 


চলচ্চিত্ৰ উৎসব অনঃ'্ঠত হয়ে গেছে। যোগ = 


দিয়েছিল ৫০টি দেশের ১০৬৯ জন 
দশক। উপাঁস্থত করা হয়োছল ৪২টি 
দেশের ৩২১টি সিনিমা ও টেলিভিশন 
ছাঁব। বিভিন্ন বিভাগে ছয়টি স্বর্ণ ও দশটি 
রৌপ্য কপোত পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা 
ছিল। একটি স্বর্ণ কপোত লাভ করেছে 
কিউবার ‘৭৯টি বসন্ত’ (হো-চ-ল-এর 
জীবন অবলম্বনে)। একাঁট রৌপ্য কপোত 
লাভ করেছে ভারতের কাউ*ন চিত্র {জি কে 
গোখাটে নাত 'ব্যাওস'। 


সুরসতার সঙ্গীত সয্মেশন 
হিমাংশ; সঙ্গীত সম্মেলনের সহ- 


সুরসভার 
সঙ্গীত 
দিনের অনুষ্ঠানে উচ্চাশা সঙ্গীত পরি- 
বেশন করেন কান্তি মৈৱ, গোর বসাক, 
কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, নিভা দাস 
(বেহালা) ও বেণু চট্টোপাধ্যায় (বশ) ৷ 
রবীন্দ্রসঙ্গীত ও অন্যান্য লঘুসঙ্গীত 
পরিবেশনায় ছিলেন হেমন্ত মুখো- 
পাধ্যায়, সঃচন্রা মিত্র, দেবরত বিশ্বাস, 
দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, 
সিরা রায়, পূর্বা সিংহ, সমি্লা বসু, 
গৌতম বস্‌, ও মুখোপাধ্যায়, 
শুচিদ্মিতা মজাদার, শাশ্বত” গুপ্ত, 
মন্দিরা মুখোপাধ্যায়, সমতা দাশগুপ্ত, 
সুনন্দা ঘোষ, নন্দিতা দেওয়ানজণ, 
দাণ্ডি রায়, চন্দ্রা মহঙ্েশ্টাধ্যায়, মমতা 
ঘোষ, আরাতি দত্ত, ইঙ্গিনা গুপ্ত, আলো 
বস; রুমা নন্দী, স্বপ্না দাস ও সুস্মিতা 
রায়চৌধ্রী। নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন 
জয়শ্রী লাহড়ী, শান্তা বস্ুরায়, রীতা 
সেনগ্ৃপ্ত ও কাবেরণ চট্টোপাধ্যায় সঙ্গতে 

কিশোর. নন্দী ও দুলাল 
ভট্টাচাৰ্য'। সম্মেলনটি পারচালনা করেন 
রথীন চৌধুরঈ। 


নকশীকথার মাঠ 


সঙ্গীতালোকের শিল্পা গো ষ্ঠী 
কতৃক কবি জসামউদ্দিনের নকসীকাঁথার = 
মাঠ গত ১৩ই ডিসেম্বর রবীন্দ্র সদন 
মণ্ডে সাফল্যের সঞ্গে৷ মণ্ডস্থ হয়। মৃণাল 
দাশগুপ্ত কৃত নাট্যরুপটি বলাই দত্তের 
নত্য-নিদেশনায় ও তরুণ কানুনগোর 
সঙ্গীত পরিচালনা প্রাণবন্ত হয়ে 
উঠেছিল। দর্শকবৃন্দ. নূত্যনাট্যাট 
উপভোগ করেন। সাজ, রূপাই, ঘটক 
ও সাজ,র মায়ের ভূমিকায় শান্তা বসুরায়, 
সাধন গুহ, নারায়ণ সরকার ও সুস্মিতা 
মিত্রের নৃত্যাভিনয় দৰ্শকব্‌ন্দের মনে 
রেখাপাত করে। সগ্গীতাংশে আশিষ = 
গুপ্ত ও আরতি দাশগপ্তার গান বিশেষ 
গ্য। এই সঙ্গে সংস্থার শিল্পীরা 
বিংশ শতকের গশতিকারগণের একটি 
মনোজ্ঞ গীতানুষ্ঠানও পাঁরবেশন করেন। 
র মধ্যে ছিলেন ঃ মেখলা পাল, 
১৭৮৭ 


সম্মেলন অন্ুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ! 


সরসভ।র সঙ্গীত সম্মেলনে ন্‌ত্য 
পরিবেশন করছেন কাবেরণী চট্রেপাধ অ 


অণিমা রায়, প্রভাতভূষণ, দেবদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বিজেন রায়। অন: 
ষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দ্বিজেন রায়। 


সম্গীতাচার্য হরিদাস স্মৃতি 
অন্ষ্ঠান 


গত ৬ই ডিসেম্বর পাথরির়াধার্টে 
মল্মথনাথ মাক স্ম-তে মন্দিরে হরিদাস 
স্মৃতি সঙ্গীত সংসদ-এর প্রতিষ্ঠা 
উৎসব ও স্বগত সঙ্গীতাচার্ হরিদাস 
মুখোপাধ্যায়ের ৭২তম জন্মদিন উপলক্ষে 
এক শাস্ত্রীয় সঞ্গীতানৃষ্ঠান হয়েছে। 
অন্ষ্ঞা সভাপতিত্ব করেছেন 
শ্ৰীসত্যাকগ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান 
অতিথি ছিলেন সাহিত্যক শ্রীনরেন্দ্রনাথ 

৷ _ সঙ্গতানু অংশ গ্রহণ 
করেন সর্বশ্রী জয়কৃষ্ণ সান্যাল. রাজীব- 
লোচন দে, শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় ও 
বনমালী দাস। 





_ ধা (৫৯২৪ ভারত হারলো ৷ এৱং 
| মন যত 


t হীনংদে ৯৫ রানে শপাছিয়ে থাকাই কাল 
 হান্লা। প্রথম ইনিংসের স্বাটাঁত রগ 


ক্তি- 


করতে ‘না পারায় ভারত হেরে গেলো। 
_ হেলে গেলো ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের 


- অমহায় এরং প্রয়োজনের মৃহযর্তে রুখে 


দাঁড়াবার মত মনোবল না থাকার জন্যে। 


শকন্তু ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা সাঁত্যই 
ক এতো দুর্বল? মনে তো হয় না। 


হন্য পড়েন কেন? 


. মনোবতিটা একটু বোঁশই। 


| আভজ্ঞতারও 'দাম অনেক। 


| বলের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। 


আমার মনে হয় 
ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে পলায়ন! 
তা ছাড়া 
হারাঁজতের 'চ্ম মহরতে খেলার 
নতুন এবং 
তরুণ খেলোয়াড়দের চরম মুহঘতে মনো- 
ফলে 


৷ মতো সাহস ৷ 


তাই "সোঁদন ওয়াদেকার আর 1বশ্ব- 


__ নাথ আউট হয়ে যাবার পর খেলাটা পুরো- 


গীরভাবে নির্ভর করাঁছল ইঞ্জিনিয়ার 
আর পাতৌদর ওপরে। শীকল্ভু অত্যন্ত 
দুঃখ "আর পাঁরতাপের বিষয় হলো যে, 


_ জয়লাভের মাথে এসেও ই্জনিয়ার আর 


পাতৌদ আভিজ্ঞের মতো. না খেলে 
অসহায়ের মতো আউট হয়ে ভারতকে 
ঠেলে দিলেন পরাজয়ের পথে। 
সি 
টি Et 
অবুস্থারই সম্মুখীন হাতে লা। চান্দু 
ুরৌরদে সেদিন আভজের মতো 


নিজের 


উইকেট বাঁচিয়ে রেখে খেলার মতো খেলে” 
খছলেন। আর এক প্রান্তে একটার পর 


পাতৌঁদ ভারতীয় দলের আঁধনায়ক 
FRO UCU লালা সা দায়িত্ব 


বারে ছোটে বাদ দেওয়া’ যে সঙ্গত নয়, 
তার সাম্প্রীতক উদাহরণ ভারত-অস্টরে- 
ূলয়ার মাদ্রাজ টেস্ট। ভারতীয় দলে 
থাকলে বলা যায় না--ভারত হয়তো এ 
খেলায় "1জতেও যেতে পারতো! অনেকেই 
হয়তো এই বিষয়ে আমাদের সংগে একমত, 
মাও হতে পারেন। তবে একথা 1নশ্চয়ই 
চ্রশকার করবেন যে, আর একজন যাঁদ 
মাদ্রাজ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে আভজ্ঞের 
‘নিশ্চয়ই জিততো। 

যাই হোক মাদ্রাজ টেস্টে পরাজয়ের 
সমস্ত দাঁয়ত্ব এসে পড়েছে আঁধনায়ক 
পাতৌধদর. নবাবের ওপর। _ সেইটাই 
গ্বাভীবক। তাই প্রথম ইনিংসে 
পাতো দর ভালো খেলাকে কেউ আমলই 
দিলেন না। কিন্তু দদ্বতীয় ইনিংসে 
গাতৌণদ যাঁদ ভালো খেলতে পারতেন, 
তাহলে আজ যাঁরা পাতৌঁদির নিন্দায় 
মুখর, তাঁদের চোখেও ‘তান 1হরো হয়ে 
যেতেন। 

কন্তু পাতৌঁদ তা পারেন নি। আর্জ 
ঝড়। অনেকেই চাইছেন যে, পাতোদর 
কাছ থেকে আঁধিনায়কের দায়িত্ব 'ছানিয়ে 
নেওয়া হোক। দা বক বার পরও 


ওকথা থাক। ও বিষয়ে বোঁশ 
আলোচনা করলে আমাকে নির্ঘাৎ 
পাতৌ'দির গোঁড়া সমর্থক বলে ধরে নেওয়া 
হবে ৷ তবে পাতৌঁদ এবং ভারতীয় দলের" 


ঘম্বদ্ধে যে সব মন্তব্য করা হয় এবং 





নিরীহ আর 


[ৰ খেলোয়াড়দের 
ke RA ম্যানেজারদের 
এবং টিম ম্যানেজারের। তাঁরা কেন কড়া 
হতে পারেন নাঃ তাঁরা কেন এ ক'দন 
একটু নিয়মশৃ্খলা মেনে চলেন না? 
তাঁরা কেন খেলোয়াড়ৰের ঘরে মেয়েদের 
যেতে দেন? তাঁরা কেন খেলোয়াড়দের 
হোটেলের বাইরে কিম্বা কোথাও যাওয়া- 
টাওয়ার ওপর কড়া নির্দেশ দেন না? 


আসলে ওঁরাও বোধহয় একই পথের 


গাঁথক। খেলোয়াড়দের ঘাড়ে দোষ 
চাপিয়ে ওরাও হয়তো মজা লোটেন! 
তা  না-হ'লে যেসব খেলোয়াড়রা নিয়ম- 
শৃঙ্খলা মানেন না, বেলেল্লাপনা করে 


লাম না? তার কারণ ক কি? কোথায় 
আমাদের খত তা কি খুঁজে বের করা 


ঘুরে বেড়ান তাঁদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করা ». 


হয় না কেন! অসংযত খেলোয়াড়দের 
দল থেকে বাদ দিলেই তো হয়। এই 
কারণে একজনের ওপরও যাঁদ স্টেপ 
নৈওয়া হয়, তাহলে অন্যেরা সংযত থাকতে 
বাধ্য হবেন_অল্তত ভয়ে ভয়ে সংযত 
থাকবেনও। 

তাই এই দোষটা শুধু খেলোয়াড়দের 
শপর চাপালেই চলবে না। এ অন্যায়ে 


দোষী তাঁরা ঠিকই--কিন্তু তার দায়িত্ব 
শুরোপ্দীরভাবে ক্রিকেট . কর্মকর্তাদের 
ওপর বর্তাবে। : 

যাই হোক অস্ট্রেলিয়া থেকে যে 
_দলটা এবার ভারত সফরে এসেছিল, 
সেটি যে কোনমতেই আহা মাঁর দল নয়, 


॥ ওয়াদেকার ॥ 


পাতৌদির স্থানে কেউ কেউ ওয়াদেকারকে 
ভারতীয় দলের অধিনায়ক .1হসেবে 
চান। কিন্তু সত্যই ক ওয়াদেকার সৰ 
দক দিয়ে পাতোৌদির চেয়ে শ্রেষ্ঠ? 


আঁভিজ্ঞরা হাজির হযোছলেন। কিন্তু 
শুধু খেলা দেখে এবং হাততালি ?দয়েই 
{ক তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব সেরেছেন 
আমরা চাই ভারতের এই খেলতে 
না পারার কারণগুলো তাঁরা 'ক্রিকেট- 


রাসিকদের সামনে তুলে ধরুন। আমরা 


জানি প্রত্যেক টেস্ট ম্যাচেই বিজয় 
মার্চেণ্ট লালা অমরনাথ, ভিন 
মানকাদ, সিং ভি গোপীনাথ, এইচ 
দানী, দান্ত; ফাদকার প্রমুখের ন্যায় 
এককালের নামী খেলোয়াড়রা উপস্থিত 
িলেন। এই বিষয়ে তাঁরা এপিয়ে 
আস্মন। এবং প্রত্যেকে আলাদা আলাদা 
1রপো্ট দিন। তারপর সেই রিপোর্টের 


৮ ৮৯৯ 


আসতে হবে আনতরিকতাপ প্রশিক্ষণের _ 
জন্যে। / 
আর তা খাঁন না হয়, তাহলে _ 


ভারতীয় দলের বিদেশ ভ্রমণ বাতিল করে = 


দেওয়া হোক আর বিদেশী দল- | 
গ্লোর ভারত ভ্ৰমণও বন্ধ করা _ 
হোক। | 
ধছরের পর বছর দেশের মান-সম্মান 
দ্বনয়ে ছেলেখেলা সহা করা যায় না। 
পরিবর্তন আজ তাই সবচেয়ে বোঁশ _ 
প্রয়োজন ৷ 


॥ অশোক মানকাদ ॥ 


ওঁপাঁনং ব্যাটসম্যান হিমেৰে আশে 
মানকাদের ওপর আর বিশেষ কছ। আশ 
করবার আছে কি না সন্দেহ। 





কারণ আর যাই হোক, এইভাবে / 
























কমিশনের কাজ চলেছে এখন। কিন্তু একটা বিষয় আমাদের চোখে বড়ই বিভ্রান্তিকর বলে ঠেকছে। মনে হচ্ছে ওঁ দূর্ঘটনার 
ব্যাপারে রাজা সরকার বি তাঁদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইছেন। সি: এ বি তব: নিহত ক্রাঁড়ারাসকদের পাঁরবারবর্গকে 
ছ' হাজার টাকা ও তিনজনকে চাকরি দেবার কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে একেবারেই চুপ 
তবন্ত কাঁমশন বসানো ছাড়া তাঁরা আর কিছুই করেন নি। কমিশনের রায় যাই হোক শা কেন-হত পরিবারবর্গের 
জন্যে ক্ষাতপ্রণ' দেবার সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই এতোদিনে নেওয়া যেতো। জানি সেদিন যাঁরা অসহায়ের মতো মারা গেছেন 
তাঁদের পরিবারের কাছে কয়েক হাজার টাকার ক্ষীতপ্‌রণ কিছুই নয়। তাজা প্রাণের মূল্য টাকায়, হয় না। তব টাকারও 
মুল্য আছে। তাই আমরা চাই যে, রাজা সরকার তাঁদের দায়িত্ব এড়িয়ে না গিয়ে এই বিষয়ে এগিয়ে আসনে এবং নিহত 
(িকেট-রাঁসকদের পারবারের জন্য ক্ষত পূরণের ব্যবস্থা করুন। রি 
কলকাতায় স্টোডিয়াম তৈরি নিয়ে আবার শুরু হয়েছে আলাপ-আলোচনা । খুব শাঁঘই হয়তো স্টেডিয়াম নিয়ে 
বাজার গরম হবে। এ পযস্তি মোটামুটি ভাবে কলকাতার স্টোঁডিয়ামের জন্যে তিনটি পারিকল্পনার খবর . আমরা পেয়োছি। 
একটিতে বলা হয়েছে যে, ইডেন উদ্যানে ক্রিকেট পিচ মধ্যখানে রেখে ১,৮৩,১০,০০০ টাকা খরচ করে শ্টেভিয়াম তৈরি 
করা হবে। পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে, এইভাবে স্টোঁডয়াম তৈরি করলে তাতে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝ পযন্ত ফুটবল, 
_ হাঁক প্ৰভৃতি খেলার ব্যবস্থা করা :যাবে। তার পরই ক্রিকেটের মাঠ ও পিচ টতারির জন্যে মাঠ ছেড়ে দিতে হবে। তাহলে 
লাভা হলো কিঃ আই. এফ‘ এ শীন্ডের খেলা যে ধরতে গেলে তখন সবে শুরুই হয়। সুতরাং এই পারকজ্পনাটি নিয়ে মাথা 
না ঘামানোই বুদ্ধিমানের কাজ। দ্বিতীয় প্রস্তাবে ওভাল স্টোডরাম তৈরি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ২,৮৯,০০,০০০ 
টাকা খরচ করে এ স্টেডিয়ামের একদিকে ক্রিকেট আর একদিকে ফুটবল, হাঁক প্রভৃতি খেলার ব্যবস্থা করা হবে। এই 
দুটি পরিকল্পনার চেয়ে তৃতীয় পরিকল্পনাটি অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত। এই প্রস্তাবে ৫,০০,৩১,০০০ টাকা খরচ 
করে দুটি: স্টৌভয়াম তৈরির কথা বলা হয়েছে। এই দুশট স্টোডয়ামের একটি থাকবে কিকেটের এবং অন্যটিতে 
ফণ্টবল, হকি, প্রভৃতি খেলার ব্যবস্থা। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত স্টেডিয়ামের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা হয়। তবে এ ব্যাপারে আমরা 
লগেও আমাদের মত প্রকাশ করেছি এবং এখনো বলাঁছ যে, একই মাঠে ফুটবল, হাঁক আর ক্রিকেট 
মরী। ত ছাড়া বিশ্বের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট মাঠ ইডেন উদ্যানকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বও তো রাজ্য সরকারেরই 














হয়। আগে বিহারের অবস্থাও আসাম 


কিম্বা ওঁড়শার মতোই ছিল।- তবে < 


এখন বিহার দল অনেক উন্নত। শুধু 
তাই না, বিহারের এবারের খেলা দেখে 
মনে হচ্ছে যে, বিহারের বিরুদ্ধে 
বাংলাকে এ বছর তৱ প্রতিদ্বান্দ্ৰতার 
সম্মুখীন হতে হবে। 
যাই হোক সম্প্রীত কলকাতায় অনু 

কাজি উকি কে এভাগত 
গত বছরের রানার্স- আপ বাংলা “এক 
ইনিংস ও ৮০ রানে আসামকে হাঁরয়ে 
দয়েছে। এ লেখা যখন আপনাদের 
হাতে পৌঁছনবে ততোদিনে রাউড়কেল্লায় 


২. হ অন্বর রাস 
২ আসনের বিরদ্ধে অম্বরের ৯৭৩ কমান 
অনেকদিন মনে রাধার মতেও 


হারা করেনা বাতি 


মধ্যে বাংলা হারিয়েছিল পলাশ নন্দী, 
রাজা মুখাজৰঁ ও প্রকাশ পোদ্দারের 
উইকেট। এর পর ৪ৰ্থ উইকেটে আঁধ- 
নায়ক -অন্বর রায় ও শ্যামসুন্দর মিত্র 
৩০৮ রান যোগ করেন। অম্বর রায় 
১৭৩ রান করে আউট হন। বনজ 

খেলায় এটি অম্বরের পঞ্চম 


সেঞ্ছুরী। শ্যামসুন্দর মিত্ৰ শেষ পর্যন্ত 


১৫৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। 
রনাঁজ ট্রফিতে শ্যামসন্দরের এটি ষ্ঠ 


আমার বে ৯২৪ জান এর 
মধ্যে ভারাল একাই করেন ৬৫৮ রান। 
বোলং-এ সত্ৰত গুহ ৩৭ রানে ৪টি 


< ভায়া ৩৯ রানে ৪টি উইকেট লাভ 


ৰাদ্মাজগ্‌লয়ব্মা 
শ্যামসন্দর স্মন্দর খেলে গৌদন _ 
অপরাজিত থেকে করেছিলেন, ১৫৩ 
রান। 
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লা 


ওভার শেষ হল। 

ওভার । দ্বিতীয় ওভারের দ্বিতীয় 
বল। ব্যাটসম্যান অপূর্ব কায়দায় 
বলটি মারলেন। সমস্ত ফল্ডারদের 
ফাঁক দিয়ে বল চলে গেল মাঠের 
বাইরে, - বাউণ্ডারী - সীমানায়? 
আম্পায়ার নির্দেশ দিলেন বাউণ্ডা- 
রীর। উপচে পড়া মাঠ হাততালিতে 
ফেটে পড়ল। এমনিভাবে আরও 
বেশ কয়েকটি বাউণ্ডারী মারলেন 
সেই ব্যাটসম্যান। বোলাররা 1হিম- 
সম খেয়ে গেল তাঁকে আউট করতে ৷ 
অবশেষে আউট হলেন ব্যাটসম্যান, 
তখন তাঁর রান সংখ্যা ১৬৫। বিপক্ষ 


সমস সস কক? পা 


স্সসসস%3ৰ 9344 ৯৬% 


0 জআন্রত গাছ ॥ - 
আসামের বিরুদ্ধে দয' ইীনংদেই, সন্ত 
করেছিলেন মনে ব্যখার মত ৰোলিং। 










উতর তোমার ঠি: 

: আলোচনা, করেছি। কিন্তু ও 
এতো কম যে, এখান এ বিষয় নিয়ে 
কিছু করা যাবে বলে মনে হচ্ছে 
না। তবে চেষ্টা করা হচ্ছে। 


্‌ মতা" ড়া ধৃৰভাগে জনৈক: 
প্রশান্ত বসু মহাপয় আসানসোল) , 
এক পত্র মারফত : জানতে চেয়ে- : 
ছিলেন যে, বোম্বাই : টেস্টের 

দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত নিউজ ৷ 
ল্যান্ডের সকল, ব্যাটসম্যনকে ক্যাচ 
আউট করে সেটা ক টেস্ট ক্িকেটের 
ইতিহাসে প্রথম? তার উত্তরে 

জানাই যে, না এটা টেস্ট ম্যাচের 
ভারত যখন নিষ্টাজল্যান্ড সফর 
করোছিলো. তখন ওয়োল'টনে 
দ্বতীয় হাঁনংসে 
































































দেবাশীঘ মুখোপাধ্যায় কেরলবাগ, 
নিউ দ্সশ-৫) 
প্রশ্ন £ জয়সীমা নাক অস্ট্রেলিয়ার = 
[বিরুদ্ধে একবার & দিনই খেলৈ- 
ছিলেন। এই সম্বন্ধে 1বস্তারত 
বিবরণ জানুতে চাই। | 
উত্তর £*১৯৫৯-৬০ আলে অপ্ট্রোলয়ার 
বিরুদ্ধে কলকাতা টেস্টে জয়সীমা 
খেলার পাঁচ দিনের রোজই কোন না 
কোন সময় ব্যাট করোছলেন। এাঁট 















-" কমলেশ দত্ত ও নারায়ণ স্যর চেক্রধর- ( ঘট বিশ্ব রেকর্ড" 
পূৰ, শিংভম ) ৯ করে এই ব্যাপারে প্রথম নজীর একাটি বিশ্ব রেক্ড। প্রথম দিন 
পুর, , বিহার [ষ্টি করে। এটা ভারতীয় $ খেলার শেষে জয়সীমা ২ রান করে 
প্রশ্ন £ এবারে অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের €$২ঁফণ্ডারদের কাছে একটা কৃতিষ্কের অপরাজত, ছিলেন, দ্বিতীয় দিন 
: ঘর্থ টেস্ট ম্যাচের সময় অস্ট্রোলয়ার $ নজীর। ফলাফল ভারত ১ম '? - তিনি ২০ রান করে আউট হন। 
অধিনায়ক বিল লরীর একজন { হীনঃ ৩২৭, নিউজিল্যান্ড ১ম $ . তীয় দিন শেষ সময়ে ব্যাট করতে 
ফটোগ্রাফারকে এভাবে মারার কারণ { ইানংস ১৮৬। দ্বিতীয়  ইনিঃ নেমে কোন রান না করে অপরাজিত 
ক? নিউজিল্যান্ড ১৯৯, ভারত ২ উইঃ : থাকেন, চতুৰ্থ দিন সারা দিন খেলে ৷ 


৫৯ রান করেন আর পঞ্চম দিন ৭৪ 





£ লরশর অখেলোয়াড়ী মনোভাব $ ৬১। ভারত ৮ উইকেটে জয়ী! 





ও উগ্র মেজাজই বোধহয় এর -দশীপকরঞজজন কর রান করার পর আউট হন। অর্থাৎ 
কারণ। বৈলেঘাটা কলকাতা--৯০ খেলার পাঁচ দিনই তিনি কোন না 






কেক কাকা তাক কা কাকো কা ee aT কোন. সময় ব্যাট, করোহুলেন। 


মজঃমদার (বেলডাঙা, 





উত্তর £ ক্রিকেট খেলার আইন-কানুন 
বইটিতে “হট উইকেট’ সম্বন্ধে 
ধবস্তারতভাবে আলোচনা করা 
হয়েছে। বইটা তো তোমার কাছে 
আছে বলে জ্ঞানয়েছ। একটু 
ভালোভাবে পড়ে নিও ৷ 

_ এ বছর বিশেষ কিছ বদলায় 











:; দলটি শ্ৰেণ্ঠ। নাট 5 সভাপাঁত ডঃ 
উত্তর ? সাংবাদিকে তো বিশেষ কোন মংখাজা'ৰি লা শ্ৰীমতী চিন্ময়শী মখোজন বিজয়? প্রাতযোগীর হাতে ডাঃ হেমেন্দ্ৰ 

দলকে সমর্থন করা উচিত নয়,..! মোহন নিয়োগণী মেমোরিয়াল শশল্ডাঁট তুলে দিচ্ছেন । 

০০ 
সম্পাদিকা--জয়ন্ত) সেন j 

বস-মত্ী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বাপিনাবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কালিকাতা-১২ 

বসুমতা প্রেস রঃ ম্লীসুকুমার গুহমজমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও কা 

৯৭৯২ 












ৰ 


॥ গ্রন্থনসৌষ্ঠবে নয়নাভিরাম ॥ চি 


৮০৭ 

দীনেন্ত্র রায় গ্ৰন্থাবলী---২য় 8৪-৫০  গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
প্রভাৰতী দেবী গ্ৰন্থাবলী--- ৩-৫০ ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস 
বিভতিভূষণ মুখোঃ প্রশ্থাবলী-- 8-00 ২য় ভাগ 
ৰূমিনাথ বিশ্বাস গ্ৰন্থাবলী--- ৩৫০ নীরদ দাশগুপ্ডের গ্রন্থাং- সি 
শৈলজা গ্ৰন্থাবলী--- ১ম ৩৫০ অরুণ ৰহি--- 

শৈলজা গ্ৰন্থাবলী--- ২য় ৩৫০ = কবিকঙ্কণ চ্ডী--- 

মণিলাল ৰন্দ্যোঃ গ্ৰন্থা:--১ম ৩৫০ জ্যোতিষ রত্াকর-- 
মণিলাল বন্দ্যোঃ গ্রন্থা:---২য় ৩৫০ পরলোকি-- =; য় 
অপমঞ্জ গ্রন্থাবলী--- 8-00 পরলোক রহস্য 
সংসাহিত্য গ্রস্থাবলী--- ১ম পরলোক ও প্ৰেতততূ--- 
সংসাহিত্য গ্ৰন্থাবলী--- ৩য় ৪ দৃশ্যকাব্য পরিচয়. 
সংসাহিত্য গ্রশ্থাবলী-- ৪ ) নাড়ীজ্ঞান প্ৰদীপিক৷--- 
‘ৰামপদ মুখাজী গ্রস্থাবলী-- ভারত প্রতিভা-- 

?গ ৰ, গচ দলৰ প্রতাঁপাদিতা--- 

হেমেন রায় গ্রন্থাবলী-- সাধক কমল্যাকান্ত-- 
মতিলাল দাশের গ্ৰন্থবিলী'-. মহারাজ নন্দকুমার--- 
জগদীশ গুপ্তের গ্রস্থাবলা-- নানার মাস 

বিভূতিভূষণ ভটের গ্ৰন্থাবলী--- এ জালিয়াৎ কুইভ--- 

শচীশ চটোঃ গ্ৰন্থ:---২য় ভাগ বিক্ৰমাদিত্য--- 
সৌরীন্দ্রমোহন মূখোঃ গ্রস্থা:--৩য় বিসমাৰ্ক-- 

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোঃ গ্ৰন্থা---৫ম ৷ 

বিদ্যাসুন্দর গ্ৰন্থাবলী--- অহারাষ্টু জীবন-প্রভাত-”" 


কথাসরিৎসাগর--১ম ভাগ 8 মাধবীকঙ্কণ--- 

i বয় 8-00 শিবরাম গ্ৰন্থাবলী--- 
অরবিন্দ দত্তের গ্ৰন্থাৰলী--- ৩০০ বিবরণ প্ৰমেয় সংগ্ৰহ---১ম 
জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুরের গ্ৰন্থাৰলী--- যৌন-সলোদর্শন 

১ম, হয়, ৩য়--প্রতি খণ্ড 8৪-০০ ৩য় ভাগ } কামাবেগের বিশেষণ 
ক্ষীৰোদ গ্রন্থাবলী হয় ও ৪খ হইতে ৪খ ভাগ : প্রেম ও পীড়া 

৮ম খণ্ড-প্রতি খণ্ড--- ৩.৫০ ৫ম ভাগ: কামাবেগের নিরত" 
ডিকেন্দের শ্ৰন্থাবলী---২য় 8-00 কালিকত্বের ব্যাপারসমূহ 
চারু বল্দ্যোপাধ্যায়ের শ্ৰন্থাৰলী--- ৪-02.  আশাপুণা দেবী গ্ৰদ্থাবলী---১২ 
বিলাতী গুপ্তকথ৷---২য় ভাগ 6-05 আশাপ্ৰ দেবীর গ্ৰন্থাবলী---২য় 9" 
অতুল মিত্র গ্ৰন্থাবলী---২য় ৩ হেয়চন্দ্ৰ বন্দ্যোঃ গ্ৰন্থাবলী-- 1 

TOT য় ৩-০0 কিরন 
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কেনার = 
দক্ষিণ কোলকাতায় 
নায়কর। জে 


ফোন £ ৬৬২৫৮ 2 


সম্পাদকীয় = Ee ৮ এ ৰ ঢু 
। আজকের মানধ - ip টা হি « ৰ রি 
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ৷ 
, ভারতবর্ষ ধারাবাহিক রব) = =" শক্ষরাপ্রসাদ বসু এ 
_ পার্ত্ন্ত কোবত) 7, ", ৮, = শব্ষিৱত ঘোষ টি 
: গতি (কবিতা) চি + ৰ ৰখা Ee আঁময়কুমার হাটি রঃ চখ 
. মৃজ্সদশনি ঢকা রা চক কৰ্ণ ন ৮. 
ভারতদর্শন ৰু নি ঞ্ প্‌ SS চৰ 
আন্তর্জাতিক সঃ ন ৰণ ৰা 
সপ্তাহের বোবা ' ' তে, ১ শা কৃন্তিবাস ওঝা ৷ ৰা 
দৃষ্টি পরিক্রমা প্রেবন্ধ) হো -- পুলকেশ দে সরকার চনৰ 
বই-বাছাই--বাংলা বইয়ের মেলা ৰ্‌ -- হরপ্রসাদ মির i 
দাঁশ্মকাল কেবিতা) a =- সুশীলকুমার গে ন 
একসঠো ঘই (কবিতা) ন = বিশ্বরপ মণ্ডল সৎ 
১৯৯৯৬৬৬৬% ৰ i oS টি 
শহর কলকাতা 5 হিয় {তেন wet 
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ভিনিত্রপ্রাল্ত-ভুয়াসঃ ্ - ote => আগ্নবণ ১ ত লগ ১৮৩৫" 
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- শেষের ছবি-গেল্প) জি 


১, খাউকমন | ৯ 7 ৩ নি ত ME | ১৪৪৪, 
7: ব্ৰন্সমণ্ট ওদেশে" এবং এদেশে এ |" = পিলাজিপ 7. - ৯ ... - ১৮৪৪ 
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; শা রা ferns মন্ত্র সিদ্ধ ।'* “এই দশ বিনে ভাহি শিরা সে শপি 
৷ প্রপালার বিশেষ পাদৃক্তচ দেখা যায় ॥ ৷ -৯ বাযরণের স্কায় নবানবাব বর্নায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ।- :'- নবীনববাবুর) যখন পদে: 
মাখন লোভ ছা দত! হয়, তখন তিনিও রাট্িয়া চাবির! বলিতে আন্না । মাথার). 


৫ চু ৰু = ত প্‌ 


রাত ভ্রু সোনের ্স্থবশী 


লী " ব্লেরতক রি lr ডা এভাগ = রী 
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... তী প্াইজে-লামটেডঃ: 





- ১৬৬, নাল গ্নাহ্ুলা কারা 











ক. 





বৃহস্পাঁতবার, ১লা মাঘ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ 


প্নসমনীশশদ়পসোীীৌোীশী{ী{-িৰষী- 


৭৪ বৰ্ষ £ ২৯শ সংখ্যা-মূল্য £ ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত 


সাপ্তাঁহক পাকা ৷ 








পাপী সপ সপপপপগ | ০০ 


PRICE ১ 30 9156 


Thursday, 15th January, 1970 





সমাজবিরোধাদেৰ ব্বর্ণৱাজা 


প্ৰশ্চিনবপেদ সমাজাবরোধাঁদের বাড়- 
ধাড়'ত--একথা বললে অতান্তি হয় না। আমরা 
এ প্রসলো অন্য কোনো রাজ্যের সঙ্গে 
ভুলনামূলক আলোচনা করতে চাই না। 
কারণ, ভারত এখনো স্বর্গরাজ্যে পাঁরণত 
হয় নি, বহ; রাজ্যে দৈত্যদের উৎপাত সাধারণ 
নাগারকদেব জীবন অতিষ্ঠ. করে তোলে। 
পাঁশ্চমবণ্যা রাজ্য সম্পর্কে আমরা পৃথক- 
ভাবে আলোচনায় ইচ্ছুক এই কাবণে যে, 
যে-সব দল এখন ষ্যন্তফ্ুণ্টের মধ্যে রয়েছে, তারা 
দীঘীদন ধরে সমাজাবরোধণীদের বিরুদ্ধে 
বলে এসেছে। আব সসক্বিরোধীবা যাদি 
এই বর্লাজ্যাটকে নিজেদের স্বর্গরাজ্য বলে ধরে 
নিয়ে যণজ্ছাচার চালিয়ে যায়, তাহলে 
পাঁশ্চমবগ্গের জনস্যধাবণের সরখ-সনবধা 
পাওয়ার কথা তো দুরের কথা, ষুস্তফ্শ্টের 
অস্তিত্বও বিপন্ন হতে পারে। | 


__ সমাজবিবোধাঁব! এমন একটি শ্ৰেণী, 
বার অভ্যুদয় হঠাৎ হয় না। নিজেদের স্বার্থ- 


পুৃতির জন্য এরা দীর্ঘকাল ধরে দক্ষতা 
অর্জন করে। তারপব দলবাদ্ধ কৰে বংশ- 
পরম্পরা এরা বৃদ্ধ পায়। চ্বিতপর 
মহাযুদ্ধের আঁভশাপে এদের জন্ম কি না 
জান না। তবে ওয়াগন ব্রেকার, ভাকাত 


এদেশে নতুন নয্ন। পরিবর্তন শুধু এইটুকু. 


লক্ষ্য করা যার, আত গোপনে একদা যারা 
দৃচ্কাযে রত থাকত, এখন ভারা দিবালোকে 
প্রকাশ্যে খুন-রাহাঙ্জান ও ওয়াগন ভাঙতে 
ধৃবন্দুমাত্র আশঙ্কা বোধ করে না। 
সমাজাবরোধশখরা চিবকাল রাজপক্ষপুটে 
আশ্রয় গ্রহণ কবে, একথা সত্য। কংগ্রেস 
আমলে যদ তদের পোনা বারো হয়ে থাকে, 


তাহলে যক্তক্রষ্ট আমলেও ঠিক তাই। 


এই আমলে পরস্পব দলগুল একে অপরের 
ধবরম্ধে সমাক্জবিরোধীদেন্র আশ্রয় দেওয়ার 
অভিযোগ তুলছে। 

'_ অমাজবিশ্বোধশদের সঙ্গে পাঁলশের 
সম্পর্ক আহনকুলম নয় এও সত্য। 
চোখের সামনে সমাজাবিকোধীবা দুষ্কার্য করে 


অথচ প্াঁদশ যেন চোখ বুজে থাকে। খুন. 


লতুন নয়। 


জখন-ডাকাতি যেখানেই হোক প্ঢলশ মহল 
তদচ্তের যোল আনাই করে। বাকা যা তারা 
পায় না তা হচ্ছে সমাজীবরোধীদের পাত্তা | 
অথচ কোনো মাল্িমহোদয়ের বাড়তে পান 
থেকে চুপ খসলে মালসমেত চোর ধরা পড়ে। 
সেই কারণে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, 
পঠীলশ বিভাগের’ সুত্র অজানা থাকে না" 
তারা শুধু জনসাধারণের অর্থে টো 
জগনাথ হয়ে থাকতে অভ্যস্ত । ওয়যগন 
ব্রেফারদের মতো দাগ আসামীরা 'দিনের 
পর দিন মাল লুঠ করে নেয়, তাদের যদি 
ধবান্ন মতো শান্ত না থাকে তাহলে পনীলশ 
[ভাগের প্রধোজনাঁয়তা কি?  খাদ্যবস্তুতে 
ভেন্দালদাতা, বে-আইনী মজনতদার_-এদের 
বিরুদ্ধে পুলিশ বিভাগ যাঁদ নিরচ্ধয় থাকে, 
তাহলে জনসাধারণ কোন্‌ বাধ্যতে এ 
বিভাগকে প্রশংসা করতে পারে? জনসাধারণকে 
আইন-শ্‌ত্খলাহীনতার দায়ে গুল করে 
হত্যা করলে পালশের বাহাদুবী প্রকাশ 
পাব না। পনীলশ বিভাগ সজাগ থাকলে 
পশ্চিমবঙ্গে সমাজাবরোধীরা = পথে-ঘাটে 


খুননদখম ও বোমাবাজি করতে কোনোদিন 


সাহস পেত না। দিন কর়েক-আগে দিবালোকে 
কষেকজন ওয়াগন ব্রেকার তিলজলা ও 
পার্ক সা াসেব মাবামাঝ জায়গাষ ওয়াগন 
ভেঙে ল:ঠতরাজ সুরু করে দেয়। এই ঘটনা 
যে কজন ব্যান্ত অসহাস্নভাবে প্ৰত্যক্ষ করেন, 
তাঁরা দুব্ত্তের তাশ্ডবের মুখোমুখি হতে 
সাহস পান নি। আসাদের জনৈক প্রাতীনাধ 
এ অবস্থা লক্ষ্য কৰে বিস্মিত হয়েছেন! 
এখানে ওয়াগন ভেঙে লুঠ করার ঘটনা নাকি 
তব; পুলিশ দুবত্তিদের সন্ধান 
পায় না কেন, বোঝা মুস্কিল। ও বন্তি 
অধ্যাষফত অণ্ঞলে গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতা 


থাকলে আসামী কবে ধরা পড়তো। 


সম্প্রাত শিলিগ:ড়তে যে পরিস্থিতির 
উদ্ভব হযেছিল, তা কম্পনাতীত। ঘটনার 
মূলে ছিল, সমান্দবিরোধীদের অনাচার। 
শিলিগুড়ির পথ দিয়ে হাঁটছিলেন সস্ত্রীক 
ডাক বিভাগের কম নামবাহাদুর [সারক। 


দুর্বত্তর) রামবাহাদুরের ল্লীকে টিটকারণ 
দিলে তার প্রাতবাদ করেন রামবাহাদুব। 
ফলে, দুব্ন্তদের ভাণ্ডার আঘাতে হস- 
পাতালে রামবাহাদুরের মৃত্যু হয়। পুলিশ 
আজ্ঞ অবাধ সেখানে দুবত্তদের ধরতে পেবেছে 
বলে সংবাদ আসে ন! আরো আশ্চৰ্ষ- 
জনক খবর, ডাক বিভাগের কর্মীর মত্যুর 
জন্য বাঙালী, গোৰ্খা ও অন্যান্য কমরা 
সম্মিলিত প্রাভবাদ করলেও, পরে মৃতদেহ 
নিয়ে যে মিছিল বের হয়, সেই মাছলেও 
নাকি পেশাদার দুব্ত ও গাদস্ডারা প্রবেশ 
করে দব্ত্তাবরোধী মাঁছিলটিকে সামপ্রদা ক 
রূপ দেবার প্রয়াসে বহ; অঘটন ঘটায়। 
সুতরাং দ্বৃন্তরা যে অন ঘটাবার 
জন্য ষন্নতর সুযোগ সন্ধান করে বেড়াচ্ছে 
এটা আর একবার , প্রম্াপত' হল। আর 
দৃবৃথদের এই মুহূর্তে যাদ সমূলে উচ্ছেদ 
করা- না হয়, তাহলে রাঙ্জ্যটা একাঁদন তাদের 
হাতেই যাবে এমন কথা ধরে নেওয়াও যেতে 
পাঙ্ছে। 

এখন একটি প্রশ্ন উঠতে পাবে যে, 
পি, ডি, যাই বিদ্যার নেওষায় যত কিছ 
হাঞ্গামার সৃষ্টি হচ্ছে এবং পাাঁলশ বিভাগ 
এখন 'নরুপায়। পি. ভি. গ্যান বিদায় 
নেওয়ার ফলে সমাজাবরোধণরা ছাড়া পেলেও, 
তার আগেও তো সমান্রাবরোধীদের কার্ব- 
কলাপ কন্ধ ছিল না। মোদ্দা কথা, 
সমাজবিবোধাঁদের চিনেও কি কারণে বেন 
চেনা যায় না! | 

আমবা আশ্য কার, যনন্তফ্ুপ্ট সরকার 
এই ব্যাপারে অনাঁতাঁবলদ্বে সঙ্জাঙ্গ হবেন এবং 
আমাদের ধারণা, দলগ্দীল যাঁদ সমাজাবিরোধী- 
দের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকে, তাহলে পাশের 
পক্ষে সমাজাবরোধশদের শমেদ্তা না করে 
উপায় থাকবে না। 





পলাচত হল অিরাল্টার ভূমধ্যসাগরে । 
্াম্সের শেরবুর্গ বন্দর থেকে পাঁচখানা 
গানবোট উধাও হয়ে গেল। জাহাজ ক'টা 


কিনোঁছিল ইন্সাইল ফ্রান্সেরই কাছে। কিন্তু 


১৯৬৭ সালের জুন যুদ্ধের পর প্রোস- 
ডেশ্ট দ্য গল যখন ইল সমরোপকরণ 


ভাঁড়য়ে দিরেছে। সমগ্র নাটকের বিস্ময়- 
কর সাফল্যের জন্যে যাঁর কৃতিত্ব ও প্রশংসা 
প্রাপ্য, {তিনি হলেন খ্যাডামরাল মর্দেকাই 
লিমন, ইস্রায়েলের ৷ জন্যে “হয়োরোপে 
যুদ্ধাস্ম কেনার দায়িত্বভার নিয়ে যান 


১১৬২ সাল থেকে প্যারিসে বিরাট আঁফদ = 


জাঁকিম্নে বসেছেন। ফরাসী নিষেধাজ্ঞা 
এড়াবার জন্যে লিমন যে কৌশল অবলম্বন 
ফরোছিলেন সেটাও আঁভনব। গানবোট- 


গুলো একটা পানামাস্থত নরওয়ে . 


কোম্পানীকে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়, যে 
কোম্পানীর একটা অংশশদারের অফিস 
চম্রায়েলে। কাজেই ফরাসী বন্দর থেকে 
পানামা বা অতলাদ্তিক "না গিয়ে গান- 
চোটগুলোর সোজা ইস্ৰায়েলে পাড় জমাতে 
ধাধা কোথায়! 

ভয়ানক কাঁরতকর্মা লোক এই [লিমন 
দামের মান্যাটি। ফরাসি সরকার অবশ্য 
গানবোট উধার্ত হবার জন্যে [মনকে 


দায়ী করে তাঁকে প্যারিস ত্যাগের নির্দেশ 
দদয়েছেন। কিন্তু কাজ যখন হাসিল 
হয়েছে, তখন স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে আপাতত 
থাকবে কেন? দমন সাহেবের চাকরি 
তো আর ফর্সা সরকার {নতে পাচ্ছেন 
না, বরং স্বদেশে তাঁর জন্যে মোটা 
ধার হো অহা চারি? 


কল্তু মনকে একজন সাধারণ ব্যব- 


সায় সওদাগর মনে.করলে ভুল করা হবে। 


ইহুদীদের রাহী ইপ্রায়েল গঠন এবং শন্ত ৷ 





গর তার বনিয়াদ রচনার ভন্যে মার্দেকাই 
লিমন গোড়া থেকেই নিজেকে উৎসৰ্গ 
করে 'দিয়েছেন। ১৯২৪ সালে পোল্যান্ডে 
লমনের জন্ম, কল্তু জশবনের বোঁশর 
ভাগ অংশই কাটিয়েছেন ইস্সায়েলে। মান্র 
২১ বছর বয়সে লিমন একজ্বন নৌ ক্যাপ্টেন 
হন। সেই সঙ্গে ইহুদাঁদের রাজনৈতিক 
দলের গপ্তবাহিনীরও সংগ্ঠক। হিটলার 
যখন জার্মানী থেকে দজে দলে হাজারে 


ক্ষ 


মর 


ত জৰ 
এবং সমত অক্বলার মাধ্যমে তাদের 


_ প্যালেস্টাইনে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা, . 


ভাঁবব্যং-ইম্রায়েলের ভিত্তি স্থাপন করা। 
খাই ইহুদী উদ্বাস্তুদের নিয়েই-লিমন 
হাগানাহ্‌ গোঁরলা বাহনধ, যে বাহন 
হল! এর পরে তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হল 


“ছোট ছোট নৌকোর অধনায়কদ্বের। তাঁরই 


নেতৃত্বে সেদিন বৃটিশ, নিষেধাজ্ঞা, এবং 
প্রহরার দৃষ্টি এড়িয়ে নৌকোয় করে 
/প্যলেস্টাইনে ইহুদাঁ উদ্বাস্তু বয়ে আনা 
হয়োঁছল। = | 

সাহসিকতা ও দরদার্শতার কারণে 


দলমনকে ইস্ৰায়েলী নৌবাহিনপির সর্বাধ* ' 


সৈ 
দ্‌ 


নায়কের গোঁরবজনক পদ দেওয়া হয়। 
জলী 


১৯৫৪ সালে এই পদ থেকে অবসর নিয়ে 
মন নিউ ইয়র্ক যান। এখানে ব্যবসা 
পারচালনা বিষয়ে ডিগ্রি নিয়ে লিমন 
ই্রায়েল ফিরলেন প্রাতরক্ষাদণ্তরের জরুরী 
অর্থনৈতিক পারিকম্পনা বিভাগের 
ভিরেক্টর-জেনারেলের পদ অলংকৃত করার = 


জন্যে। পরে তান এই দগ্তরে সহকারী. 


সেকেটারী-জেনারেজের' পদে উন্নত হন। 

আরব দ্যানয়ার বরদদ্ধে লিমনের যে 
একটা জাতক্লোধ রয়েছে, সে কথা বলাই 
বাহনল্য। ইল্সায়েলের জন্যে ইয়োরোপে 


এবং বিশেষত ফ্ৰান্সে, অদ্ সংগ্রহে সেজন্যে ' 


{তান কোনো দদরুহ। এমন কি বোম্বেটে- 
গারকেও অন্যায় নীঁতিবিগাহ্ত কাজ' 


মনে করেন 'নি। সরকার যাঁদ সমস্ত . 


বা করবেন কেন! 


A 





নঃাশন্যাল গল্য।নিঃ--(২২) 
* - প্ৰতিক্ৰিয়া ও পাৱণতি 


প্র্যানংআন্দোলনের ফল সুদরপ্রসারী হয়। স্বার্থ 
সংশ্লিষ্ট সকল মহলই তাতে নাড়া খেয়েছিল। অবশ্য 
যাদের উপকারের জন্যই থাকি এই শিহুপারন-পরিকষ্পনা- 
সেই কোটি কোটি দারিদ্র আঁশাক্ষিত মান্য তখন কিচ্ছু 
এ সম্বন্ধে যে তিমিরে সেই তামরে সেই তাঁমরেই। 
"_ শেষোস্ত কথাটা হয়ত সম্পূর্ণ ঠিক নয়। প্ল্যানিং 
কমিশনে শ্রামকদের একজন প্রাতানাধ নেবার প্ৰস্তাব তো 
পণ্ডিত জহরলাল করোছলেনই! ভারতবর্ষে শ্রমিকরা 
শ্রীমকের নেতা হন না_ শিক্ষিত সচ্জনেরাই নেতৃত্বের দাত 
ঘাড়ে নিতে বাধ্য হন--তেমন সব শ্রমিক নেতারা পারি" 


কল্পনায় অবশ্যই উৎসাহ গছলেন। কষাণ-নেতৃত্বও পোঁছয়ে 
থাকে নি। ‘আমি কিষাপ-রূপী সদর বল্লভভাই প্যাটেলের, 
ফথা এখানে বাদ দিচ্ছ, কারণ প্র্যানিংয়ের ব্যাপারে 


তাঁর উৎসাহের বিশেষ খবর আমরা রাখি না, কিন্তু 
১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে গয়ায় . অন্ষ্ঠিতি কিষাণ 
সম্মেলনে প্ল্যানংকে আঁভনন্দন জ্বানানো হয়েছে দেখতে 


পাই, যদিও সেই 'সলো কৃষির উন্নতিতে যথেষ্ট আগ্রহ" 


দেখানো হয় নি বলে অভিয্যেগও করা হয়োছল।১ 
- ভারতের ব্যাদ্ধজাবা মহল প্রায় সর্বাংশে প্র্যানিংয়ের 


রাস Mt 


[প্ব-প্রকাশিতের পর } 


ধান ধান লাহ সংবাদপরগ্ির উৎসাহের সামা 
ছিল না। ব্যাপারটা কিছ; বিস্ময়কর। এই প্ল্যানং 
যেখানে গান্বীনতির বিরোধী সেখানে জাতীয়তাবাদী 
সংবাদপত্ৰগুলি অতখাঁন উৎসাহবোধ করল ক করে, 
অথচ একই সঙ্গে দেখা যায়, গাম্ধী-মাঁহমার ঘোষণায় তাদের 
এতটুকু ঘাটত পড়ে নি। কারণাট স্পজ্ট। 
ভারতবর্ষের শিক্ষিত মানুষেরা গাম্ধী-নেতৃত্ব মানলেও 
গান্ধীনীতিকে কখনই মনে প্রাণে {নিতে পারে নি। কিছ 
তারা খাঁদিতে দ্বয়ংবত, 'কি্তু অল্পাদনের মধ্যে বুঝতে 
পারল-আঁহংদা "ও চয়কাকে সামায়ক য্ক্ধ্নীতি (এবং 
“চিরন্তন ধর্মনীতি) ভিন্ন কিছু মনে করা সম্ভব নয়! 
ভারতবর্ষের মানুষ বলে তো মানবস্বভাবকে একেবারে 
উপড়ে ফেলতে পারে না? গ্ান্ধী-আন্দোলনের ব্যথ'তাও, 
ক্রমে আঁহংসা ও চরকা সম্বন্ধে শিক্ষিতজনদের মোহমন্কে 
করতে থাকে_এবং সাফল্যও ! শেষের কথাটি বিস্ময়কর 
হলেও সত্য। কংগ্রেস আন্দোলন করে যর্থান প্রাদেশিক 
সবায়ত্রশাসনের অধিকার পেল, তখনি অনুভব করল যে, 
গাম্ধী-অর্থনখীতিকে দুর না করলে ভারতবাসাঁকে চিরাদিন 
খাঁদতে তৈরি কৌপান পরে দিন কাটাতে হবে। এই সব 
কারণেই দেখতে পাই, জাতীয়তাবাদ সংবাদপরগ্লও 
প্রস্তাবিত ষন্ত্ীশজ্পায়ন-নীতির সোৎসাহ সমর্থন করছে 
আযংলো-ইশ্ডিয়ান সংবাদপন্গুলও এ ক্ষেত্রে পেছিয়ে 


১ ‘06 (19877) Sabha welcomes the appointment of the National Planning 


Commission in the hope that it will place before the country as a comprehensive 
plan, of agricultural as well as Industrial development in order to raise the standard 
of living of our masses and ‘help in the solution of the problem of unemployment. 

1 .~ “The Sabha declares that ne National Planning which does.not provide for cons. 
0০৮56 ‘crop plénning and provide adequate safeguard for the payment of manufac. 

‘ tures utilising Indian agricultural product, employment of rural masses and the pra- 
‘gressive .cheapening of prices for consumers, tan be considered capable ‘of solving the 
problem of ‘poverty and unemployment. " 

| “The Sabha is disappointed to find that its terms of reference do not give equal 
‘Importance to the need for africultural 4d exelopment and that its personnel is over- 
Whelming im fdvour of industrial and commercial interests.” (A.B. P, April 1, 
4939) টি ৰু 

{‘_ লক্ষ কৃষকের বিরাট সম্মেলন হয়োহল। কতি স্বামী সহজানন্দের। সাফল্য কামনা করে সুভাষচন্দ্র বাণ! 
{ পাঠিয়োছিলেন। 


ৰু থাকে নি।. পারি CETTE 


, [শল্পর কিছুটা উন্নতি প্রয়োজন; কচ্তু সে-উন্লাত এমন 
--কছ্; হয়ে না পড়ে যাতে মুলে টান ধরে, সে-বিষয়েও __ 


-“তাদের কাগজগ:ল সতর্ক করে দঁদয়োছল। আমংলেযে- 
_ ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্ৰগুলি এতদিন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিাঙ্গর 
_ ভড়ং করে এসেছে, অগত্যা ভাই-কছু মুখের . প্রশংস্য 
- করে তাদের মুখরক্ষা করতে হয়োছিল)' | 


প্ল্যানিং সম্বন্ধে বিভিন্নম্‌খাঁ পাতার বিষয় কন্ধ - 


_ তথ্য এবার দেওয়া ষাক।. _, 

| মডান* রাঁভউ পাকা শিল্পায়নের উৎসাহণ সমর্থক, 
তা আগেই দেখোছ। সুভাষচন্দ্রের হাঁরপ্নরা ভাষণের 
“নূতন বস্তু", বা পূর্বে কোনো সভাপতি দেন নি, সেই 
স্বাধীনতা-উত্তর পুনগঠিন-প্রস্তাবকে . কিভাবে, পাকা 
_স্বাগত-জানিয়োছিল এবং শিল্পায়নের পক্ষে কিভাবে প্রচার 
"চালিয়েছিল, তাও যথেষ্ট জানিয়োছ। -অক্টোবর - মাসে 


৫১৯৩৮) দিল্লিতে শিল্পমন্মীদের সম্মেলন হয়ে যাবার পরে 
১4101 - 


₹ নামক-সম্পাদকীয় রচনায় এ সম্মেলনে প্রদত্ত সৃভাষচন্দ্ৰের ডি 


‘The I ndustrialisation | of 


ভাষণের প্রশংসা করতে গয়ে পা়িকাটি-লেখে যে, কংগ্রেস- 


সভাপাঁতর এই দৃষ্টিভগ্ি তাঁরা পৰেই লক্ষ্য করেছেন: 


বিজ্ঞান কলেজে' প্রদত্ত - তাঁর ভাষপে। এ ক্ষেত্রে মেঘনাদ 
সাহার প্রভাবেরও উল্লেখ পত্রিকাটি করে। এ রচনায় মডার্ন 


রিভিউ. যন্মশিল্পায়নের পক্ষে সুভাষচন্দ্র তাক্ষ্য স্পষ্ট _ 
উন্িগ্াদকে যর করে চয়ন করোছল যেথা, "রাশিয়ার মত - 
বাধ্যতামূলক গাঁত. চাই, পশক্পায়ন যাঁদ পাপ হয় তা. 


অনিবাষ' পাপ’, 'কোনো' জাতি একাল প্রতিযোগিতার 
টিকতে পারবে না যাঁদ না শিল্পায়নের পথ নেয়’), এবং 
সুভাবচন্্র যে বিশেষজ্ঞ কাটি করেছেন - ভার সদস্য 
খির্বাচন নীতির প্রশংসাও করোঁছল।২ . 


পাঁৱকাটির পছন্দসই ছিল। প্র্যানংয়ে শ্রামকদের স্বার্থ- 


'ঞ ক্হ্ষাৰ প্রয়োজনের কথা বলার পরে সে চ্বার্থরক্ষিত হবে = 


এই ভরসা প্রকাশ করা হয়োঁছল, কারণ, ন্রাশিয়ায় লক্ষ 


‘আভিজ্ঞতাসূগ্ধ_ ডাঃ এ কে সাহা ও শিক. নেতার : 


সলালে চন 


scientists and industrialists should have been i in ‘the Committee. ad 


998) ] - বা 


৩ “He (Marx) was able to show that ‘Cipitalisn in its. early es 


সর্বভারতীয় , 
| (ভতিতে . পারকত্পনা রচিত - হবে, নির্ধারিত নগীতও = 


গা বাতা 


আভি্রতাবন শ্ৰীষ্যন্ত ডি ভি. প্র” পট এ গার = 
সাহায্য করতে পারবেন।" " -- 


- - মডার্ন রাঁভউয়ের সম্পাদক . একটি” ক্ষেত্ৰ ধার, 
বিবেচনাবদ্খর পরামর্শ দিয়োছলেন। “কংগ্রেস সভাপাঁত = 


শ্ৰীষ্যন্ত বস্‌ - অবশ্যই মার্কা-মারা, * সোস্যাঁলদ্ট, তাহলেও - 


" দেশের বর্তমান অবস্থায় ধনতন্্ সম্বন্ধে তাঁর সংকুচিত = 
" হবার কারণ নেই”-পাঁরকার্টি বলোছিল যেহেতু সমাজ্জ- . 
-. ভদ্বের আচার্ববাঁরণ্ঠ মাক'স্‌: পর্যন্ত অবস্থা বিশেষে” 


ধনতন্বের মুল্য স্বীকার করেছেন। মডার্ন শরাঁভিউ সম্পাদক - 


বনজ সমর্থনে বৃটিশ কম্যুনিষ্ট নেতা-- বরজনীনাথ দত্তের. 
লেখা -লোনন-জীবন? থেকে অংশ উদ্ধৃত করেছিলেন।৩ - 


অম্‌তবাজারু বা হিন্দুস্থান স্টাস্ডার্ডের মত জাতীয়তা" - 


বাদণ নবীর সমর্থন এক্ষেত্রে প্রচরভাব পাওয়া যাবে 


১ 


সহজেই ধরে নেওয়া যায়। দুটি কাগজের- কাছেই ব্যাপারটা, -.. 


কংগ্রেসের, {বরাট কাতি, যা তার কার্যক্ষমতা সম্বন্বে = 
হি 


সাঁন্দহান শরুকুলের 'চক্ষুরুন্মীলন, করে দেবে। = 
মধ্যে কদ্তু হিন্দুম্থান স্ট্যান্ডার্ড অমৃতবাজারের তুলনায় 


প্রত্যাশার "দ্বধান্বিত ছিল। সাফল্যের পথে বাধা বিশাল। _ 
_ পাঁরকাটি বলোছিল, সে বাধা দুর করা: সহজ হবে না 


মোটেই-প্তা করতে গেলে সর্বোচ্চ ধরণের অর্থনৈতিক - 


রাজনতব:শ্বর প্রয়োজন হবে।” কৃষি ও শিল্পের উন্নতির = ৷ 


পাঁরমাণ-সামজস্যের প্রচ্ন আছে, যো রাশিয়ার ক্ষেত্রে . 
অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল, সরকারী আইনের বেড়াজালের ... 


" বাধাও আছে, কিন্তু তা সত্বেও” সবচেয়ে বড় আশার কথা-- 
- পত্রিকাটি -বলোছিল_“পর্থের নিশানা পাওয়া গেছে; স্থির - 
হয়েছে যে, অলস শিথিল বচনের স্থান গ্রহণ করবে-প্ৰচ"্ড -. 
কর্মোদ্যম এবং জাতির প্রাণশান্ত জবানাদষ্ট ও. যথার্থই! ' 
" স্টিশাল কর্ম বহার স্বষাগ পাবে” ৪ 


ভাষণের সারসংক্ষেপ করার পরে শিল্পমন্তী সম্মেলনের 


পা 


আলো 


প্ৰভূত সাফল্যের কথা জানিয়োঁছলঃ “ ত VB | 


" জন বিরাট সাফল্যের-সম্গে সমাপ্ত হয়েছে; অধিবেশনে কার্ষ- _ 


গল প্রস্তাব পাশ করেছে সম্মেলন, খর ফল নাপবাস = 


ৰ র্যানং কাঁসটি গঠিত হয়েছে ।”"৫ 


রা অত, পরজনপৰঁ- জক শহৰ _- 


টু ই His (8০9৪৪, gy choice-of the personnel (of the টা Committee) has much to - 
. commend itself. It cannot and should not - 1১87 contented - that’ all: the ‘prominent 


ৰ R. Notes: Oct, - 


পা 


রি 


wholesale Cruelty and’ hardship, was ‘nevertheléss a progressive force; driving through Re 
৫১ competition to continual - .devélopment of the productive forces, enlargement ‘of the ' 
- . Seale off production, ‘concentration ৫1: : capital. and increasing of the. numbers of 8০1, 


হট 


বেজনীপাম দত্তের Life ana Teachings - 


of - Lenin প্ৰন্থ থেকে উদ্ধত) 


_" ৪6 ৭ অক্টোবর, ৯১৯৩৮-এর হিন্দুস্থান গ্ট্যা"ডাডে'রি Ecoiomic Plan for India- নামক সী কে 
- গ্রসানিংক্রের নানা সমস্যার উপর পরাদিনই 176561008%8. Industries নামে-আর একটি সম্প্মদকায় বেরোর। = 


৬৫ অসৃতবাজারে 


১৮ অক্টোবরের সম্পদকণয় National Planning থেকে। ' 


~ 


. শাক মা 


রর Cn Ol Se 
‘সংগ্ৰহ করা সম্ভব নয়, মে প্লজ্সাজ্জনও নেই। একটি-দুটি 


*দম্টাল্ত মান দেব। পুনার বিখ্যাত ‘মায়হাটী’ কাগজ ন্যাশ- 


ন্যাল-প্ল্যানিংয়ের বিশেষ সমৰ্থক এৱং এ-ব্যাপারে সুভাষ- 
চন্দ্রের ভূমিকা এ পাঁরকার.এতই পছন্দ হয়েছিল যে; কংগ্রেস 


." সভাপাঁত গদে তাঁর শুনার্নরচনের প্রন্নে ‘অই |বিষয়ীটকে 
সমর্থনের অন্যতম কারপর্ষ্ধে 'দাঁড় বকারিয়াছিল।। “তরুণদের 


হৃদয়দেবতা-স্মুভ্াষচন্দ্র নুতন ও পুরাজনর ‘মধ্যে সংযোগ 
সেতুস্বরূপ” প্রতিকার বলখোহল--মনত্তকণ্ঠে জানিয়োছিল- 
স্মুভাষচন্দ্ৰই কংগ্রেসের নূতন ও খঁতিহাসিরু শিল্পন*ীতর 
প্রবর্তক ।৬ 

‘কারেন্ট আঞাফেয়ার্স” পাৱকার সম্পাদক শ্ৰীযুত এস পি 
শৰ্মা জাতীয় পারকজ্পনার উপরে লিখিত ব্চনায় অন্যান্য 


“কথার সঙ্গে ভারত সরকারের প্ল্যানিংংবিরোধন নীতির কথা .. 
- তোলেন। সরকারের বিরোধিতার কারণ-এই ধরণের পাঁর- 


কঙ্পনা বৃটিশ যাঁণজ্যন্বার্থের পক্ষে ক্ষীতকর। - সূভাষচন্দু 
কেন্দ্রীয় "সরকারের 'বরোধিতা "সত্তেও "বীভা প্রদেশে 
ফংগ্রেসী শাসনের সুযোগ "নিয়ে কিভাবে "অন্তত প্রাদেশিক 
ভিত্তিতে পাঁরৱকল্পনাকে 'চাল করার 'চষ্টা "করছেন, গ্ীফূক 


শৰ্মা 'সমাদরের সঙ্গে 'তারু উল্লেখ করোছিলেন'।৭ 


অর্থনীতি ও বাণিজ্য সংক্কান্ত পাঁৱকাদতে চ্বতঃই 
আলোচ্য বিষয়ে মন্তব্য করা হয়। কলকাতা'েকে প্রকাশিত 





» ‘The’ Indian. রি নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় 


১৭ অক্টোবর তাজ nd ustrial Planing নামক 
সম্পাদকীয়তে পরম স্বাস্তর "সঙ্গে লেখা হয় "যাক, 
অবশেষে জাতীয় 'তীত্ততে শল্প-পারিকল্পনা হতে যাচ্ছে।” 
“অৰ্থনৈতিক পরিকল্পনা কালের ধর্স। পৃথিবীতে উগ্ন 
অৰ্থনৈতিক জাতীয়জবাদ এর মূলে। নিজেদের অর্থনৈতিক 
জীবনের নবাভীত্তর জন্য সকল 'দেশই 'কোনো না কোনো- 
প্রকার আশ্রয় .'নিয়েছে। ভারতও উদাসখন 
থাকতে পারে না।” তরে ভারত যেন "এক্ষেত্রে অন্য দেশের 
অন্ধ অনদকরণ না করে, তার নিজস্ব সুযোগ-সুবিধা বা 
অসুবিধার কথা বিবেচনা করে “পৰিকল্পনা রচনা করে, 
সে সম্বদ্ধে সতর্ক টল ঘা কাকির শীকছন প্রস্তাব 
করেছিল।৮ 

বোম্বাই থেকে প্রকাশিত Comnterce '(‘A weekly 
of Indian financigl, 60177197618] and indus- 
trial progress’) আরওশগুরুত্রপূ্ণ পত্রিকা। এটি ইংরাজ 
বাঁপাঁজ্যক দ্বাৰ্ঘোর সমর্থক । তাহলেও "শিল্পমন্ত্রী সম্মে- 


| লনের গুরুত্ব পাঁতকাচি মুত্তকণ্ঠে' ্রবীকার করে বলোঁছল-- 


দেশের 'শিক্পায়নের ' ক্ষেত্রে "বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটা ঘন” 
ঘটে গেল। অর্থনাঁতিক পাঁরকজ্পনা সম্পর্কে ভারতে বহু 
প্রকার এলোমেলো কথা চলে আসছে, তার পাঁরপ্রোক্ষণত 


ৃশলপমন্দী "নম্মেলন' ষে-পাঁরত্কার যল্পাশজ্পায়নের পক্ষে হায় 


তপ" " "  'া টি 


৬ 'মারহাটীর রচনাংশ £ “Subhas Babu has heen responsible for the reorientation of 


the industrial .policy of tthe Gongress and the 09911) Conference of the Industries’ 
Ministers of ‘the ‘Congress ‘provinces which he cedlled and successfully guided 1s an 
historic event. , For ‘the first ‘time, during the last eighteen years the attitude ‘df the 
Indian National Congress. towards the iudustrialisation of ‘our Mother Country has 


{ been definitely formulated and National Planning Committee ‘has been 2৮০১ 
| which will 5091. commence its work, under the Presidentship of Pandit Jawaharla 


Nehru. In order that the work of the Planning Committee and the Planning Commis 
Bion which the former .has to .constitute, should ‘take .a definite shape on the lines 
Jaid down by him, it is “essential that ন “Bose should heat the ]19]70'01 8116 Congress 


| organisation for at least -one year .more.” G৪ নভেম্বল্ল, -১৯৩৮-এর অম্‌তবাজারে 'উদ্ধুত) 


৭ এস পপ শৰ্মা লিখোছিলেন““The Industries’ Ministers’ ‘Conference that recently met 
| Delhi under the Chairmanship of the Congress President Bj. Subhas Chandra 
1 Bose, has rightly emphasised the imperative need for ‘industrialising thre country 
according to .a definite plan. ‘This task ‘has .always been overlooked by tlre Goveru- 
ment of India presumably because it had to_.look to ‘British interest also. Any way 
the fact that the Congress is in office over ithe .Iarger part of ‘British {India has been 


Very opportunely availed by its President to mobilise provincial energies as well as 


those of Indian States which willing in the ৫৪0৪6 -of rapid and systematic indus- 
‘trialisation 01 the country.” ' অেম্‌তনবাজারে ১৯ নভেম্বর, ৯৯৩৮ তারিথে উদ্ধৃত) 
|. "৮ এই পাতিকায় -৭ নভেম্বর তারিখে National :Rannin9 “বলে আর একি সম্পাদরায় ‘বেরোয়, যেটি 
৯৯৬%৯৬৯১ ৯৬৯৬৯৬৮৯৮৬৬ ‘ব্যবহার ক্রুরতে পারি নি। 


= ৰ নি 
Sass 


জিত যে টা নু নমর হি + এ ৰ 
: কথা ছিল খামার, গোয়াল রিল: ৷ গাঁত: তো রস্কোর মধ্যে, তাকে-নিয়ে চলেছে Es 
আকাপ দিয়ে বেধে দেওয়ার. _ + = =, ৰাতি়,কাছেই করি নিজেকে সম্পূৰ্ণে ah, i’ 
আলো হাতে নিয়ে যাওয়ার; :_. যখান যেখানে যাই, চোখের্‌ তারায় স্বপ্ন নাচে -, * ';". 
্ - ফথা ছিল এস্প্রারেডে।, '_ * 7২ . 7; - সে নিয়ে গিয়েছে, বাবে, বতাঁদন এই প্রাণ রাঁ্জে ৮ 
টি * ভটৰ CN Se 5 .'_ "পর্বতে সমুদ্ৰে বনে, নগরে বা সমর পল্লীভে . « -, 
'_ কৃথা ছিল মশাল জে যো 1.. :- - -; : "০... বসন্ত গ্ৰীষ্ম বা বৰ্ষা, শরৎ হেমন্ত কিবা শীতে = 
2 
পাঁরশামে কেন্ট মেলে; 1, 1 | ' কে আমে ক আনে সামনে, মহাকাল বাধে কোন্‌ রাখা, ৷ 
কথা ছিল এস্‌প্লানেডে।., _, | প্রবল প্রচণ্ড প্রিয় উচ্চাকত গাঁতর ত্রগ্গযে | 
৷ ৰ be 4৩8 , শকত হয়েছে 'বুক?, কখনো না। গাঁত নিয়ে সঙ্গে. ৰ 
i Sodas লোকাল টা (০. বর বে বিস্তৃত হয় মন্দের মিছে শিছিলে। ৫ 
বুক পড়ে যায় অন্তয়াঞ্চে লছ তির সওয়ার হই উড়ে চাল। ঘুর তার র্লাণ। , ৰ 
কথা ছিল খোকার শ্লেটে। . . ._ "_ প্লাতটি মুহর্ত তাঁর আলোড়িত। উদ্বেলিত শ্ৰাস। 


উঠ ও ২৭ এ ০8: [৮4 < ES 
দিয়েছে ভার জন্য পাঁরকাটি যথেষ্ট সাধুবাদ না' জানিয়ে...  আছেন।". একমার হাঁটি “অভারতীয়দের, বশেষজঃ ইংরেজ" 





পারে নি।৯. সুভাষচন্দ্র প্বচ্ছভাবে বৃহৎ শিল্প ও ফুটীয়- « ব্যবসায়ণদের মধ্য থেকে কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যান্তকে নেওয়া - 
ধ্শক্পের সম্পর্কের কথা ব্যাঁঝয়ে" শিল্পাবিপ্লব ঘটাতে হৰ্বে ' ' হয়নি, যাঁদও.বৃটিশ ব্যবসায়ী সমাজ ভারতে শিল্পায়নেন্ ২: 
ফেলেছেন, অর জন্য তিনি. এই পাঁৱকা কর্তৃক প্রশংসিত হন।, . ৪ “ জন্য অনেক কিছুই করেছে।” . 8078 
উপম্ হয়েছে, কারণ সদস্যদের নেওয়া হয়েছে অরাজনৈতিক. J প্রত, যাদি, “জগত মালিকানা ও সমসববোগের ভি 
শভাভতে; তাঁদের মধ্যে শীনজদ্ব ক্ষেত্রে বিখ্যাত শিক্পপাতি। 77. হানার হেত 

ভবন পাাঁজপাঁত, বৈজ্ঞানিক, যন্যাবদ, অৰ্থনৈতিক, ' . ,-[ক্লমশ ] ৰ 
০ র 


৯ “There. has - been in the কিছ 80 1988 a certain amount of loose thinking 
In certain quarters regarding future econo mie policy. . It has been stated by some that © 
. only. cottage industries.should be developed and that large-scale industrialisation |, 

- should be avoided; -- Others: have maintained that India is essentially an agricultural 
country and that the economic . improvement of" the” people should and’ could ‘be 
Trought about only through’ developing agriculture: ‘Weare glad: to-- note™- that: ০ 
Conference has come to the definite con clusion that ‘the problems of poverty and 
Unemployment, of national defence and ecunomie regeneration ini general, cannot be 4 
solved without industrialisation.’” (৮ অক্টোবরে প্রকাশিত সম্পাদকায়_Delদ Conference and : ~~ 
Industrial Planning). - 

১০, “We presume that the (British- 7) Community will only be too: glad 
to extent its co-operation to all genuine at tempts to improve the economic prosperity, 
in India on the basis of- stimulating private enterprise and ensuing equal opportunities 
for all. those engaged in the process.” ২২ অক্টোবরের সম্পাদকায়-Industnial Planing fot 
India). ন ঢ 





বতমান সংখ্যা সাপ্তাহিক বস্মমত যোঁদন প্রকাশত হবে, তখন ১৪ই জানারীর 
প্রস্তাবিত ফুজ্ক্রণ্টের বহত্রতাঁক্ষিত বৈঠকও শেষ হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে কোন অঘটন 
না ঘটলে ১৪ তারিখেই ওই বৈঠক বসছে এটা আশা করা যায়। রা 
ধুক্তফ্রন্টের সভায় তার পৃবাঁদনের মুখ্যমন্ত্রী ও উপম্দখ্যমল্মীর বৈঠকের জের 
স্বির হয়েছে যে, তা 
আর ্রীজ্যোতি বস; ও গ্রাহরেকফ্ণ কোঙার দুজনেই জানিয়েছেন, ১৪ই জানুয়ারী 
যৃততরষ্টের-সভায় সি-পি-এম যোগ দেবে। চি 
Ln 
বসু এক বৈঠকে বসে ১৪ই জানয়ারণ ফক্তফণ্টের বৈঠকের দিন ঠিক করেন। 'ঁকদ্তু 
ওইদিন নাৱে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ১৪ই তাঁরখের সভার কথা শুনে বলেন যে, 
মুখ্যমন্ম তাঁর বর্বর সরকার কথাটি প্রত্যাহার না করলে শান্তি আলোচনা হবে না। 
৮ই জানায়ারী শ্রীপ্রমোন দাশগুপ্ত ও শ্রীজ্যোতি বসু উভয়েই জানান যে, 
১৪ই জান্য়ারণ হ্ক্তকপ্টের সভায় সি-পি-এম যোগদান করবে? তবে শ্রীপ্রমোদ, 
-- দাশগন্প্ত বলেন: যে; তাঁর যাবেন, কিন্তু সভায় কি আলোচনা হবে সেই কথা তাঁরা 
জানেন না! অপর দিকে যক্তফ়ণ্টের আহবায়ক শ্রীস্ধখন কুমার বলেন যে, ১৪ই তাঁরখের 
_ সভায় “আলোচাস্চশ ঠিক হয়ে গেছে এবং সকলকেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
৯ই-জান,ক্সরারীর রানে শ্রীসুধশীন কুমার অকস্মাৎ জানান যে, যুঞ্তফ্রণ্টের অন্ত- 
le CAE aa Lh SNL OO el HCl Se কেননা 
আসব ফ্রন্টের বৈঠকের কর্মস্মচশ নিয়ে মতপার্থক্য থাকার ফলেই এই রকম সিন্ধান্ত 
কা বি. মুখোপাধ্যায়. বলেছেন; আলোচ্যস্চণ ছাড়া বৈঠক 
হলেও কোন ক্ষাত নেই সেখানে ফ্রণ্টের সমস্যা ও সংকটের কথাই অনিবার্ধভাবেই 
উঠবে। সি-প-আই নেতা শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীর মতে, পর্দার আড়ালে বক হল না 
হল তাতে কিছু যায় আসে না বা হবার তা প্রকাশ্য সভাতেই হবে। .সি-প-এম 
বলতে চাইছেন, ১৪ই জান্দয়ারীর_ বৈঠকটা ফ্ৰণ্টের সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য 
[শেষ বৈঠক নয়। বিভূতিবাবু চেয়েছিলেন ফ্ৰণ্টের সমস্যা নিয়ে দুদিন ধরে এক- 


টানা বৈঠক হবে এবং ওই বৈঠকে ক আলোচনা হবে তা নিয়ে একটা খসড়াও তোর 


করেছিলেন। - কিদ্তু সি-পি-এম:পারল্কারভাবে বলছিলেন ওই নবশেষ বৈঠকে বসতে 
হলে 'ববর' সরকার ইত্যাদি উন্কির ফয়সালা আগে করতে হবে। 
-: মেঘ ও রৌদ্রের খেলা চলছে। কিন্তু একটি বিষয়-পারিম্কার ষে-১৪ই তারিখে 


বৈঠক বসছে এবং ওই বৈঠকেই য্ৰজ্জজণ্টের বর্তমান সংকট মোটামুটি মিটতে চলেছে। = 
ব্যাপারাঁট এখন একটি প্রেস্টিজ্জ ইস্যতে পাঁরণত হয়েছে। “ আপ্মতত সমগ্র বিষয়টি" 


একটিমাঘ ইস্যুতে পাঁরপত হয়েছে, তা-হচ্ছে -ওই-‘অসভ্য বর্বর’ ইত্যাদি শব্দগুলিকে 
অস্বীকার করতে হবে। অনুমান করা অসঙ্গাত নয় যে, ফুক্তপ্ট্রে ১৪ই তারিখের 
বৈঠকে এই শব্দগুলি প্রত্যাহত হবে, কেন না মুখ্যমন্ত্রী কখন কোন্‌ কনটেকস্টে 
“ঁকভাবে কথাগ্দীলর ব্যবহার করেছিলেন, তা সকলের অজানা । এবং এই কথাগ্ছাল 
এসেছে খবরের কাগজ মারফত, এ বিষয়ে মৃখ্যমল্মর স্টেটমেণ্টই পর্যাপ্ত, বিনি আপাতত 
মুখে চাবি দিয়ে আছেন এবং ১৪ই তারিখের আগে মুখ খুলবেন না এই রকম কথা 
বলেছেন ৷ এদিকে মাকশসস্ট কিউনিস্ট, পার্টির পাঁলট বুযুরোও এই সিদ্ধান্ত নিয়ে 
ছেন-যে, পশ্চিমবঙ্গোর ক্ষেত্রে তাঁরা এমন কোন কাজ.করবেন না, যা ধুক্তক্স্টের স্বাথ- 
বিরোধী ।- পি সুন্দরায়া কর্তৃক প্ৰকাশিত বস্তব্যে দেখা যাচ্ছে তাঁরা চান যে, সি-পি- 
এম পশ্চিমবপ্নে প্রগতিশশীল কর্মসচণ অনুসরণ করে চলবেন, এবং যে সব 

ঘটনাচক্রে ভিক্লম্‌স্বী হয়ে পড়ছে, সেগুলিকে সঠিক রাস্তায়" নিয়ে আসার চেষ্টা 


"_ করবেন। এই সকল ঘটনার পাঁরপ্রেক্ষিতে অনুমান করা অসম্ভব নয় যে যুক্তেফণ্টের | 


ইনি বলি সুর ৮ 
হয়েছে। . - 
দ্য 


একটা হাষ্গামার সনা হল আর সেটা 


হাত সরকার 


চলল, গলতে তিনজন মারা গেল, এবং 
শেষ পর্যন্ত শহরে কারাঁফউ জার করে 
সেখানকার আইন ও শঙ্খলার ভার সেনা” 
বাহিনীর হাতে ছেড়ে দিতে হল।। 
ডাককমণ শ্রীরামবাহাদুর সিরাঁকর 
ওপর আক্রমণ হয় মঙ্গলবার ৬ই জান:- 


. ক্লারশ তাঁরখে। তান হাসপাতালে মারা 


কর্মচারীরাও হরতাল পালন করেন। 
ক্ষার ভার যাঁদের হাতে ছিল তাঁরা 


হয়েছে। সমতল-থেকে এই হাচ্গামা পাহাড় 
অ'টলেও ছড়িয়েছে এবং .কাঁলম্পং-এও 
ফারাঁফউ জারী করে সেখানেও সেনা”, 


ধাহনীকে 
কারফিউর 


তলব করে আনতে হয়েছে। 
বৈস্টনধীতে আবদ্ধ 'শিলি- 


গুঁড়তে অতঃপর কোন বড় রকমের ঘটনা 
ঘটে নি। কিন্তু কালিম্পং-এ আকুমণকারা 


পাহাড় উপজাতির লোকেরা" এতকাল 
শ্নানভপূর্ণভাবেই পাশাপাশি বাস করে 
এসেছেনণ' ইাঁতপৃবে" এরকম কোন 
হযঞ্গামা ঘটেছে বলে আমাদেব-জানা-নেই; 
কাজেই: অনুমান কবা অসত্গত নয় যে, 
কিছু মতল্ববাজ ব্যান্ড দীর্ঘকাল ধরেই 
গোপনে" একের. বিবুদ্ধে অপরকে প্ররো- 
চিত, করেছে; 'বিষান্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি 
ঘয়েছে, যা"আকাঁগ্নক প্রকাশ করেছে 
একা, ক্ষুদ্র ঘটনাকে উপলক্ষ করে। 
সুখের বিষয়; প্চিমবংগ সবকার 1বষয়- 
টিকে গোড়া; থেকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ 
করেছেন, এবং সৈন্যবাহিনী" তলব 
করেছেন।' সৈন্যবাহিনী তলবের ব্যাপারে 
মৃখ্যমন্ঘরকে সাংবাদিকরা . প্রশ্ন করলে 
তান খোলাখুলি জানিয়েছেন বে, অবস্থা 
আযন্তেব বাইরে :যাবাব আগেই সামাঁরিক- 
বাহন ডকা ভাল৷, কারণ এসব ক্ষেত্রে 
তথাকাথত ইজ্জতের চেয়ে মানুষের প্রাণ 
ঘড়। 

উব্বেজনা দুর: করে শান্তি ফিবিয়ে 
৷ আনার কাজে গোথা লীগের একটি 
ধিশেষ ভূমিকা যে আছে--তা এই প্রসঙ্গে 
স্মরণ করিয়ে দেবার বিশেষ প্রয়োজন । 
দাতরণীলং-এর পাহাড়ী ঘাধবাসীদের মধ্যে 
গোখন লীগের । যথেষ্ট প্রভাব 
আছে। সংবাদে প্রকাশ, যনক্তফণ্টের 
মন্ত্রী ও গো লীগ নেতা শ্ৰীদেও- 
প্রকাশ বাইকে আঁবলম্বে দাঁজলিং-এ 
রওনা হবাব নিৰ্দেশ মুখামল্লী দিনেছেন। 
শ্ৰীরৱাই ও আবগাবীমন্তী  শ্ৰীকৃষ্ণচ্দ 
হালপাব ইতিমধ্যে শালগাঁডতে পৌঁছে 
গেছেন। অনগ্রসর দাঁজশলং জেলায় 
যাতে শান্ত ফিরে আসে এই উদ্দেশ্যে 
প্রত্যেকেরই কিছু লা কিছু: কবশীয় 
আছে। 


গম্র্জীবিরোধা কাছ 
পাঁশ্যমবশ্ো সগাজাবরোধী কার্য 
. ্লাপের একাঁট হিসাব প্রকাঁশত 
হযেছে, যাতে দেখা বায় চলতি বছরের 
প্রথম দশ মাসে হাওড়া ও শিয়ালদহ” 
ধর. আব- পি থেকে; ৩৫৮টি- ওরাগন 
লুণ্ঠনেব সংবাদ "পাওয়া গেছে। ১৯৬৮ 


সালের ওই সময়ে -ওহইঁরপ জদু'্ঠনের' 


সংখ্যা ছিল' ৫৫৮। প্রাপ্ত হিসাব থেকে 
দেখা গেছে, এ বছরে প্রথম দুশ মাসে' 
পশ্চিমবঙ্গে ৭৩০টি ডাকাত হয়েছে; 
শত বছরে এই সময় ৭২৮ট ডাকাতি 
হয়োছল। ১৯৬৯, 


ডাকাত হয়োছল। এগনালর মধ্যে 


চাঁবশ পরগণা: উত্তর: আলে, পাশ্চম 
দিনাজপুরে: ও জলপাইগুড়িতে ছয়াট- 


করে, হ:গল'ঁতে পাঁচাটি এবং আসানসোল। 
সাৱনীডাস্টক্জ' মৌদনীপুুর প্মৰ্বা অঞ্জল, 
মুর্শদাবাদ, মালদহ সি: আর' পি', 


সালের অক্টোবর" 
মাসে বানজ্যে (কলকাতা বাদে) মোট ৪৭টি 


 সা্াহিক ৰসত 


হাগুড়া এবং ট্রাফক ও রেলওয়ে রেঞ্জে 
[নাট করে ডাকাতি হয়। নদশরা ও 
বাঁকুড়া জেলা এবং মৌদনশপুর পাশ্চম 


অঞ্চল থেকে কোন ডাকাতির খবর। 


পাওয়া যায় নি। 
সংখ্যার দিক থেকে ওয়াগন ভাঙা 
গত বছরের তুলনায় এ বছর কম হলেও 
আম্বস্ত হবার কোন কারণ নেই বা 
এ কথা বলার কোন ' য্টীন্ত নেই যে, 
অপরাধের মান্না কমেছে। 
খনবন্ধাটতে মূলত ওয়াগন ব্রোকং-এর 


ঘটনা সম্পর্কেই কিছু বলা হবে। বস্তুত, 


হাওড়া ও শয়ালদহ' এলাকায় এবং 


মহকুমায় ওয়াগন' ভাঙা একটি ক্লানক 
অপরাধে পারণত-হয়েছে। সমাজাবরোধণী' 
ব্যা্দের বস্তুত এটি একটি পেশায় 
পাঁরণত হয়েছে, এবং এই গ্যাগন 
বেকারদের দৌরাত্ম্য সকল'মাতা ছাড়িয়ে 
গৈছে বললে অত্যান্ত হয় না। গত বছরের 
তুলনায় ওয়ান ভাঙার সংখ্যা এ বছরে 


ওয়াগন রোঁকং-এব পেশা চালিয়ে যাচ্ছে। 
রেলওয়ে প্নীলশের এ বিষয়ে বিশেষ 
সুনাম নেই, বরং বলা চলে; তাদের 
প্রচ্ছন্ন" প্রশ্রয় না থাকলে এরকম ঘটনা 
ঘটতে পারে না! কাঁতপয় অসাধু 
কর্মচারীও এদের, সহ্গে লিপ্ত আছে, 
যারা এদের সংবাদ সরবরাহ করে! 
বাইবেব ব্যবসাযীদের সত্গে এই ওয়াগন 
বেকারদের যোগাযোগ আছে, এবং 
সচরাচর -দেখা যায় যে, তারা লাঁর নিয়ে 
ঘটনাস্থলেই হাঁজর থাকে এবং খালাস- 
করা মাল ওই লাঁরগুলিতে বোঝাই 
সকলের চোখের সামনে । 

সচেতন জনসাধারণ এই বিষয়ে 
বরাবরই প্রাতিবাদ কবে এসেছেন, এবং 


আছে যেখানে বাধা পদতে গিয়ে বা 
প্রাতবাদ করতে গয়ে জনসাধারণই 


খুবই স্পষ্ট। 
এই কারণে।যুক্জন্ট সরকার, বিশেষ 
৯৮০২ 


বৰ্তমান, 


করে দ্বরাষ্টসল্মর, নিকট আমাদের 


না, এর জন্য দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন 
করতে হবে। কেন না জনদ্বাথের 
সঙ্গে ব্যাপারাঁট ক্ড ঘনিষ্ঠভাবে 
সংযুক্ত, আশা ফাঁর সরকার এ বিষয়ে 
অবহিত হবেন। 


বশুমতী পত্রিকার কার্যালয়ে 


ডঃ ভিগুণা। সেন 
কেন্দ্রীয় তৈল ও রসায়নমন্তী ডঃ 


শ্গুণা সেন গত ৪ঠা জানুয়ারী বস্দুমতী 


বসুমতশর কর্তৃপক্ষ ও সাংবাঁদকদের 
সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বিগত 
কয়েক ম্রাসের বাংলাবেশের 
বাভি্ন যুব বিক্ষোভের ঘটনার কথা 
উল্লেখ করে বিভিন্ন সংবাৰপত্র যে দৃদ্টি 
ভাপ নিয়ে সেগুলির বিকৃত পাঁরবেশন 
করেছেন, তার তীর সমালোচনা করে 
বলেন যে, আঁধকাংশ সংবাদপত্র বাংলা- 
দেশের যুব সমাজের বিম্ঠতাকে প্রকাশ . 
না করে তার একটা বিকৃত রূপ তুলে ধরে 
মানেন জাতান রি 
দুরপনেয় -কলংক লেপন করার চেষ্টা 


আলোচনার সময় রবীন্দ্র সবোবর 
স্টোডযামের ঘটনা এব: সাম্প্রীতক বাদব- 
পুর বিশ্বাবদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের 
ঘটনার কথা সংবাদপত্রে যেভাবে পাঁরনেশন 
করা হয়েছে তিনি তাব সমালোচনা কবে 
বলেন যে, বাংলাদেশেব কিছু সাংবাদিক 
বাংলার যুবকদের" টাঁরন্রহনন করতে 
প্ৰয়াস! হয়েছেন। 


ডঃ সেন বলেন, বদমত' ছাড়া রবান্দু ' 


সরোববের ঘটনা সম্পর্কে যে সংবাদ সংবাদ- 
পরে পাঁরবোশত হয়েছে, তাতে বাংলার 
যুবকদের সম্পর্কে একটা হন ধারণা সাবা 
ভারুতবর্ষে ছড়িয়ে পডেছে। অথচ এসব 
ফিছুই ঘটে নি। যাদখপ্দুর বিধ্বাবন্যা- 
লয়েব সমাবর্তনের উৎসবেণও, ছাত্ররা 


1 


সুসধ্যতভাবে দনিজ্জেদেৰ রাজনোতিক বন্ধব্য 


ডঃ সেন মনে করেন। তান, বলেন, 
সমাবর্তন সম্পূর্ণরূপে বানচাল, করে 


দেবার ক্ষমতা থাকা৷ সত্ত্বেও, ছাত্ররা ভা, 


করেন ন, খুব শৃঙ্খলার সঙ্গেই বিক্ষোভ 
দেখিয়েছেন, এবং কোন সময়েই, সমা= 
বর্ভনকে বানচাল করে দেবার কোন চেষ্টা 
করেন নি, অথচ সংবাদপরে তাঁদের, 
চাঁরনের' এই. বাঁলম্ঠতাকে তুলে না ধবে 
তার পরিবর্তে অন্য এক চিত্র পাঁরবেশন 
করা হয়েছে। 


ভ সেন বলেন, ভাতে রব 
' সরোবরের চেয়েও মারাত্বক ঘটনা ঘটেছে,’ 


কিন্তু সেখানকার সংবাদ্পন্গলতে ওই-1-. 


ভাবে ফলাও করে সত্য ঘটুনা পর্যন্ত পাঁর-. 
বেশিত-হয় নি।- 


ডঃ সেন বলেন, বাংলার ছেলেরা অন্য ৷ 


স্লাজ্যের ছেলেদের চেয়ে অনেক: বেশি 
উন্নত মানের, এসব ঘটনা থেকেই প্রমাণিত 


মাননী 


ৰ 
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টী 


লাগ্তাহিক বসতি. 


মাও সে-তুং-এর তত্ব নিয়ে আলোচনা করে, | 


কিন্তু -িল্লণ.-বোম্রাই বা. অন্য জায়গায় 
রকে বসে ছেলেরা সুরার- স্বাদ, আভি- 
লে দেহ বা মেয়েদের গ্ৰাহ্য নিয়ে 
বি ৰ 

- সেন ‘মনে করেন বে, বাংলার 


চা 98 


স্থানে কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে তারা 
‘ বঞ্চিত হচ্ছে। চ্ছে। বাংলা সম্পকে সাংবাদিক- 








ছান্ছির/-সরকারের 
বিরুদ্ধে এস-এ এস-পি* রর 


জেহাদ 


জাতশম্ন. কংগ্রেস দ?' ভাগ হবার পর 
ভারতের অন্যান্য. রাজনৈতিক দলগুলো, 
পারবার্তত অবস্থায় যে যার রাস্তা ঠিক 
করে নেবার-জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। 


স্থানে তাঁরা -.বেশ শান্তশালী। 


পার্টর মিলনের ফলে এস-এস-টি পার্টি, 


গঠিত হয়েছিল। পরে পি-এস-টুপ'র কিছ 
সংখ্যক, সদস্য. এস-এস-স্মি থেকে বোরয়ে 
গিয়ে আবার পি-এস-প গড়ে তোলেন। 
কল্ত তাঁদের 'অনেক. পুরনো ‘সদস্য এস= 
এস-গপতেই থেকে যান। হি 





গু ডি দেশে ভাক্তারর॥ _ 
প্রেস্ক্রিপশন করেছেন । 
গুযে কোন নামকরা! ওষুধের 
দোকানেই পাওয়। যায়। 
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১৯৬৭ সালের সাধারণ নিৰ্বাচনে 


. কংগ্রেস কয়েকটি রাজ্যে গাদচ্যুত হয়েছিল। 


তখন এস-এস-ীপ কোন কোন রাজ্যে 


অন্যান্য বামপদ্ধী দলের সঙ্গে একযোগে ' 


ধ্তফ্রণ্ট সরকারের সামিল হয়েছিল। 
গশ্চিমবঙ্গের প্রথম য্যন্তফ্রষ্ট মাল্মসভায় 
তাঁদের দলের প্রাতানধি শ্রীকাশশীকান্ত মৈৱ 
মন্ম হয়োছিলেন। দল 1হসাবে এখনও 


কেন্দ্রে এস-এস-পি দল [িরোধাঁ দলের 
সঙ্পোই আসন গ্রহণ করে এবং তাঁদের মধ্যে, 
কয়েকজন জোরালো বক্তা থাকায় পালশ- 
মেন্টে তাঁদের গুরুত্বও অনস্বাঁকার্য। 

দলের। নেতাদের মধ্যে রাজনারায়ণ, 
মারে, ফাৰ্নান্ডেজ্জ, কপৌ ঠাকুর 
প্রমুখের নাম বিশেষভাবে  উল্লেখযোগ্য। _ 
নামে সোস্যালিস্ট হলেও এই দলে কমদু- 
নিস্ট পার্টিগুলোর মত একতা নেই। 
আদর্শ এবং কর্মসূচীর ভিত্তিতে দলের 
মধ্যে একটা এঁক্য বিরাজ করলেও এ'দের ' 


. নেতাদের মধ্যে অনেক সময়ই পরস্পর- 


রোধ কথাবার্তা শোনা যায়। 
কংগ্রেস দল যতাঁদন এক ছিল, ততাঁদন 
এস-এস-ীপার অন্তর্বিরোধ তত প্রকট হয় 
নি। কিন্ত রাম্্রপাত নিৰ্বাচন উপলক্ষে 
যখন কংগ্রেস দলে ভাঙন দেখা দিল, তখন 
এস-এস-ীপার নেতাবা মুস্কলে পড়ে 
শেলেন। একদল চা্লেন প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিবা গান্ধীৰ দলকে সমর্থন করতে, 


| অপর দল চাইলেন সঞ্জীব বেল্ডাঁকে ভোট 
গলত দলশীয় নত গহসাক শেষ পযক্তি 


সমর্পন করালে ভোটদানের বাপাবে কিস্তি 
আঁদের সধো একা থাকে *ন। দলশয় 
দিনা কামঈ 'পরবল হয়ে উঠতে, লাগলে? 
বাজনাবামণ ফানণশ্মেক্দ এবং মধ লিমাষের 
নেততে একদল এপ্টি কঙ্াগ্ুসইজসদকটী 
(ক্হহোসেবর বিবোধিতা) ছাঁদের টা 


্টাব্িবা গান্পীব গভনমেপ্টাল উল্টে দেবার 
“মতলব আঁটতৈ লাগলেন! কন্তু এস এম 


৯১৮০০ 


মধু 5 


মু্তফ্রষ্টকে তৌঁরা নিজেরাও যে ফ্রুণ্টেরু 
শারক) হেয় করবাব জন্যই তিনি যে এ 


কাহিনী বানাতেও পিছপা হন না। রাজ্র- 
নারায়ণ কলকাতায় এসে ওঠেন উত্তর 
প্রদেশের এক ধনণী বাঁপকের বাড়তে এবং 
উত্তর প্রদেশের পিশ্ডিকেট নেতা পি, বব, ‘ 
গুপ্ত তাঁর বিশেষ বন্ধ্য। কি করে গত * 
গাভর্ন'মেণ্টকে উত্তর প্রদেশে গটাকয়ে রাখা 
যায়, সেটাই এখন তাঁর প্রধান রাজনৈতিক 
ব্রত হয়ে দাঁড়য়েছে। : 
যাই হোক, কংগ্রেসের ভাঙনের পর 
এস-এস-পি দল তাঁদের দলের নীতি 
দননৰ্ধৱরৰ্ণের ব্যাপারে বেশ গোলমালে পড়ে 


কিন্তু দেখা গেল সেখানে মতৈক্য প্রাতষ্ঠা 
করা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। যাই হোক, 
শেষ পর্যন্ত তাঁরা একটা আপোষ প্রস্তাবে 
মতৈক্য প্রীতদ্ঠা করতে পেরেছেন। 
এস এম যোশী, রামানন্দ তেওয়ারী 
এবং সরস্বতী অম্মল প্রমুখ ,কংগ্রেস 
€ইীন্দিরা)-পল্ধী সদস্যরা শ্ৰীমতী গান্ধীর - 
দলের সঙ্গে সহযোগতার যে প্রস্তাব তুলে 
লেন, সেটা তাঁরা তুলে নিয়েছেন অপর 
'ধদকে রাজনারায়ণ প্রমুখ - 
পল্ধশরা সিশ্ডিকেটের সঙ্গে সহযোগতার 
' ষে প্রস্তাব করেছিলেন, সেটাও ভাঁরা ভুলে 
2 উপরন্তু উত্তর প্রদেশে বিনা- 
॥ সি বি গুপ্তের গভনমেন্টকে , 
চা ১ অগ্রাহ্য ইয়েছে। 


“স্থির হয়েছে গুপ্ত এস-এস-প' নিৰ্দিষ্ট 


গল 





'ন করা যেতে পারে এমন 
হক ইন্দিরা গভর্নমেন্ট বদি সেই সর্ত 
_ মেনে নেন, তাহলে তাঁদেরও সমর্থন করা 
যেতে পারে। 

| বিহার সম্বন্ধে স্থির হয়েছে যে, এস- 
এস-পি দলকে মন্ত্রিসভা গড়বার আহবান 
জানালে তাঁরা নিজেদের কর্মসূচীতে অটুট 
থেকে যে-কোন দলের সহযোগিতা গ্রহণ 
করতে পারেন। 

প্রাতনিধি সম্মেলনে মূল রাজনৈতিক 
প্রস্তাব উত্থাপন করে মধু লিমায়ে বলেন 
যে, চণ্ডীগভড় এবং তেলেষ্গানা নিয়ে 
ইন্দিরা গান্ধীর গভন'মেণ্ট মস্ত ধাক্সা 
দক বি বি গ্ৰ কা 

















যাবে। কেরালার ঘটনার পর সি-পি-এমও 
ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থনের ব্যাপারে 
শৃদ্বধাবিভন্ত। পশ্চিমবশ্গেও অবস্থা এমন 
দাঁড়াতে পারে যে, কমাহনিস্ট পাটি এবং 
ড-এম-কেও ইন্দিরার বিরূদ্ধে চলে যেতে 
বাধা হবে। রাজনারায়ণ বলেন, “কেন্দ্রের 
কংগ্রেস গভনমেন্টকে ওল্টাবার জন্ম 
শয়তানের সাজাও আমাদের হাত মেলাতে 
হবে) 
স-ত্রাং বেশ বোঝা যাচ্ছে, রাজনৈতিক 
1 প্রস্তাবটি যে আকারেই গ্রহণ করা হোক 
_ ব্লাজন্যরায়ণ-মধ্য লিমায়ের দল সণ্ডিকেট- 
জশসগ্ঘ-স্বতন্ম পাটির সঙ্গে হাত মেলাতে 
বদ্ধপরিকর। অথণাৎ সংযুক্ত সোস্যালিসট 
পার্ট নামে সোসালিস্ট থাকলেও অতঃপর 
এই দলটিকে চরম দক্ষিণপন্থণ পাটির 
 অগ্রবাহিনী হিসাবে আবিভূত হতে দেখলে 










উত্তর প্রদেশে আগামী নির্বাচনে 
- ফংগ্রেসকে ঘায়েল করবার জন্য সিশ্ডিকেট 
_ নাকি এক চমৎকার রণকোঁশল স্থির 





ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আকাল দলের নেতা 


হোক, না হয় পাঞ্জাব ও হারিয়ানার মধ্যে 






























গেছে ক না ত এখনও জানা যায় নি। 
চণ্ডীগড় সমস্য 


চাদ শহর বার ভাগ পড়াৰ তাই 
নিয়ে হারিয়ানা এবং পাঞ্জাবের মনোমালিন্য 


সন্ত ফতে সিং আগেই ঘোষণা করে- 
ছিলেন যে, পুরো চণ্ডীগড় পাঞ্জাবের 
হাতে তুলে না দিলে তিনি প্রাতবাদে ১লা 
ফেব্রুয়ারী জবলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে 
আত্মহত্যা করবেন। তারই ভূমি প্রস্তুতের 
জন্য আকাল" দল তাঁদের পাটির গঠন- 
তন্র অনুযায়ী সন্ত ফতে সিংকে শঁডক্টে- 
টর' ঘোষণা করেছেন। আকালৰ মন্ত্রী এবং 
আইনসভার সদস্যরা সকলেই ফতে সিংয়ের 







এক প্রস্তাব পাশ করে বলেছেন যে, চন্ডাঁ- 
গড় এবং পাঞ্জাবের হিন্দীভাষী এলাকা ও 
'ভাখরা হরিয়ানাভুত্ব না হওয়া পর্যন্ত 
তাঁরা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। 
পাঞ্জাবের জনসঙ্ঘ প্রস্তাব করেছেন যে, 
চণ্ডীগড়কে হয় কেন্দ্রীয় শাসনাধীন রাখা 










ভাগ করে দেওয়া হোক। 
চণ্ডাঁগড় যার ভাগেই পড়ুক, চণ্ডগড় 
আদায়ের জন্য সন্ত ফতে ৮সিং-এর আত্মা- 
হতির সিদ্ধান্ত কোনক্রমেই সমর্থন করা 
যায় না। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত জনগণের 
স্াাবধা-অস্বিধা, মঙ্গলামঞ্গলের ভিত্তি- 
তেই গ্রহণ করা উচিত। সেখানে আত্মাহতি 













[িকসন কিছদিন ধরেই চীনের সগ্যে সম্পকের উন্নতির জন্য চেষ্টা করছেন। 


ওয়শিংঈনে সরকারিভাবে যোষণা করা 
হয়েছে, ২০শে জান্ময়ারী ওয়ারশতে চীন 


টি [পোল্যান্ডে গান যুক্তরাষ্ট্র রাষট- 
দূত ওয়ালটার জে-স্টোয়েসেল ও চীনা 
এবারের 


আলোচনা হয়েছে এবং এ পর্যন্তি ১৩৪ 


বার এই বৈঠক হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে 


- কিভাবে সম্পর্কের উন্নত করা যায়, সে 


সম্পকে বারে বারে আলোচনা হয়েছে? 
এত আলোচনা সত্ত্বেও কাৰ্ষকরণ ছু 
অবশ্য এখনও হয় নন।- - 

এবারের আলোচনার ব্যাপারে অনেকেই 
দেখা যাচ্ছে আশান্বিত। মার্কিন রাষ্ট্রপতি 
{রিচার্ড নিকসন যে নতুন এশীয় নীতি 
গ্রহণ করেছেন, তা ঠিকমত বোঝাতে 
মানি কতৃপিক্ষের এই ধারণা । এঁশয়ায় 
যুদ্ধঘাঁটি রাখার, কিংবা চীনকে ঘিরে 
ফেলার কোন মতলব মাকিনি যতস্তরাণ্ট্রের 
নেই--ঘাকিনি যন্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই 
কথা চীনকে বোঝাবার চেষ্টা হবে। 

, সম্প্রতি মাকিনি যন্তরাষ্ট্র চীনের সঙ্গে 
যাণিজাসম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে গুরুত্ব 


পুলে লিগা গ্ৰহণ বনতে বিদেশে 


সম্পূকেরি উন্নতির জন্য চেষ্টা করছেন? 
রূমানিয়া সফরের সময় সোসেস্কুর সঙ্গে 
এই বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছিলেন। _ 
রুমানিয়ার সঙ্গে চীনের ভাল সম্পর্ক: 
দের সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলেছিলেন? 

আরও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়, চন- 
সোভিমেট সীমান্ত আলোচনা বার্থ হবার 
সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এবার চান- 
মাকিন আলোচনার তাঁরখ ঘোষণা করা 
হয়েছে। চীন সব সময় বলে, সোভিয়েট 
য়ুনিয়ন মাকিন য্্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ” : 
সাজসে চলে সম্মাজতন্বের বিরুদ্ধে কাজ 


-করছে। অথচ চণন নিজেই এখন সোভিয়েট 


যুনিয়নের সঙ্গে বিবাদ করে, মাকন ৷ 
্তরাষ্ট্রে সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে চাইছে॥ _ 
যাঁদ সাত্য সাঁতা চীন-মাকিনি ঘাঁনষ্ঠ = 
সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাহলে আঙ্তজর্ণাতিক 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন পাঁরাদ্থাতর উদ্ভব 
হবে। 


মাঁক্কন যুত্তরাষ্ট্রেরে উপ-রাষ্ট্রপাত 
্পিরো টি আগনিউ নেপাল সফরে এলে 
৫ই জানুয়ারী কাঠমাশ্ডূতে ছাত্ররা বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করে। | 

ছাত্ররা আগে থেকেই ঘোষণা করে- 
ছল, আযগনিউ কাঠমাণ্ডু এলে তারা 
ক্ষোভ দেখাবে। ভিয়েতনামে মান 
যুক্তরাষ্ট্রের বর্বর আচরণের বিরুদ্ধেই 
ছাৱদের এই বিক্ষোভ। কাঠমাণ্ডুর প্রধান 
বাজারের কাছে এই বিক্ষোভ প্রদর্শন করা 
হয়। 

অবশ্য ছাত্রদের বিক্ষোভের ফলে 
আযাগাঁনউ’র সম্বর্ধনায় কোন নাট হয় নি। 
নেপালরাজের পক্ষ থেকে তাঁকে যথাযোগ্য... 


ক্লাউন প্ৰিন্স বীরেন্দ্র তাঁর সঙ্গে সঙ্গে 
ভিলেন । 

আযাগনিউ তাঁর কাঠমান্ডু ভাষণে 
নেপালের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থা 
উল্লেখ করে বলেন ভারত ও চীনের মাঝা- 
মাঝ থাকার ফলে উভয়ের সঙ্গেই তাঁকে 
অদ্ভাব রেখে চলতে হয়। এই ভূমিকা 
অনূযায়শ নেপালের উচিত, বিপরীত 
আদশের ও বিপরীত স্বার্থের রাষ্ট্রের 
মধ্যে মধাস্থতার কাজে অগ্রসর হওয়া । 


টা, আগনি এই হা 





ক্যালকাট। কোনিক্যাল-এর তৈল 















অনেকদিন চুপ করে বসোছলাম। 
নয়ন মেলে হালচাল দেখে যাঁচ্ছলাম। 
হঠাৎ ডাকাত-ডাকাত শব্দে ঘর * থেকে 
বোরয়ে এলাম। ডাকাত পড়েছে এই 
ফথা শুনে চপ করে বসে থাকা সম্ভব 
ময়। ডাকাত ক, ডাকাত কাকে বলে 
সেই সম্পর্কে নিজের ছোটবেলার এক 


॥ ভয়াবহ স্মৃতি আজও আমার মাঝরাত্রের 


ঘুম কেড়ে নেয়। একদা আমাদের বাড়তে 
ডাকাত পড়ে, ডাকাতরা বহু লঃঠপাট 
ও সঙ্গে আমার ভাইদের আধমরা করে 
রেখে গোঁছল--আর আমার নিজের 
একখানা হাত এখনও জখমাঁচহ্ন বহন 
ফরছে। তাই আবার সেই ডাকাতের 
থা শুনেই হাত-পা ঝেড়ে উঠে বসলাম । 
ক সর্বনাশ! ডাকাত নিয়ে এত হাল্লা 
হচ্ছে, তখন ক চুপ করে বসে থাকা 
যায়ঃ কিন্তু ঘর থেকে  বোরয়ে দেখ- 
লাম, না-- সত্যকার ডাকাত নিয়ে কোন 
সমস্যা নয়, সমস্যা দেখা দিয়েছে ডাকাত 
শব্দটা ব্যবহার ও তার পাঁরভাষা নিয়ে। 
ঙ্গমস্যা মোটেই সেই ডাকাত বা ডাকাত 
ফাতায় পার্ক স্ট্রট, সদর স্ট্রট প্রভৃতি 


. জ্ঘানে ডাকাত করেছে। 


._; অবশ্য সত্যকথা বলতে কল- 
কাতার এই সব ডাকাত নয়ে 
কেনই বা. রাজ্যের পুলিশ বা 
স্বরাষ্ট্র দপ্তর চিন্তিত হবে-কত আর 
ডাকাতি হয়েছে. সব মিলিয়ে এক কোট 
টাকারও ডাকাতি হয় 'ন। জাপানের 
টোকিও শহরে গত বৎসরে কম করে দশ 
কোটি টাকার ডাকাতি হয়ে গেছে। 
কাজেই টাকা লূঠের ডাকাতরা মোটেই 
সমস্যা নয়। সমস্যা সৃদ্টি. হয়েছে 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজজয় মুখোপাধ্যায় সি-পি- 
এম দল সম্পর্কে ডাকাত শন্দাট প্রয়োগ 
করায়। পশ্চিমবঙ্গের য্ক্তফ্রণ্ট সরকার 
ও য্কঞ্ন্টের দেশে পলও রোগ সৃষ্টি 


হুয়েছে।। কখনও রোগের প্রভাব বাড়ে, 


০ 


কখনও কমে। এই রোগ সম্পর্কে এত- 
দন শুনে আসাঁছলাম--এই রোগের মূল 
কারণ নাক হল যক্তফ্ুণ্টের ফয়েকাঁট 
শারক দল '্মানফ্রণ্ট করছে, কংগ্রেসের 
ফরে যাত্তফ্রণ্ট সরকার 


মুখ্যমন্মী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় হান্দিরা- 
কংগ্রেসের সঙ্গে হাত 'িমালয়ে 
[স-প-এম'কে বাদ দিয়ে মাল্মসভা গড়ছে 
- আরো কত 1ক। বড় বড় ডান্তাররা এই 
সব রোগ-তালিকা প্রণয়ন করোছলেন। 
শ্রীপ সুন্দরায়া, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, 
শ্রীজ্যোতি বস; প্রায় সকলেই একমত 
হয়ে বলোঁছলেন, রোগ ধরা পড়েছে, 
শহপ্‌ হিপ্‌ হুররে। 
তারপর বাংলা 
গত ৬ই অক্টোবর 
প্রাতরোধ আন্দোলন এবং তার অঙ্গ 
ধহসাবে অনশন সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন সুরু 
বললেন-ব্যাস রোগ নির্ণয়ের সঙ্গে 


কংগ্রেস যখন 


রোগীর রোগের লক্ষণ হুবহু মিলে 


যাচ্ছে, আর যায় কোথায়? 


, এই সময় - রাগের. আর 
একটা লক্ষণ ডাক্তাররা ধরে 


ফেললেন। সেটা হল, 'স-প-এম'এর 
কাছ থেকে তথা শ্রীজ্যোতি বসুর হাত 
থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিয়ে নেবার চক্রান্ত 
হচ্ছে। এই ডান্তারদের একজন শ্রী পি 
সুন্দরায়া একদা গম্ভীরভাবে দেশ- 
বাসীকে জানয়ে গদলেন- শ্ীজ্যোত 
বসুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর কেন, 
স-নপ-এম দলের কোন মন্দার হাত 
থেকে কোন দপ্তর ছংলেই মান্লিসভার 
মৃত্যু ঘটবে, অর্থাৎ যুক্ফ্রণ্ট সরকার 
ভেঙে যাবে। % 
তারপর অনেকাঁদন চলে গেল, 
বাংলা কংগ্রেস তার আন্দোলন 
এক মাস করে 1বরাঁত ঘোষণা করল। 
মাঝে ঠি 2 ফরোয়ার্ড রকের 





অনেক বড় বড় সভা হয়ে গেল, কিন্তু 
দেখা গেল 'মানিফ্রণ্টও নয়, কংগ্রেসের 
সঙ্গে হাত চিলানোও নয়, শ্রীজ্যোতি বসুর, 
হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর য়ে নেওয়া নয়, 
ডান্তারদের সব রোগ নির্ণয় মিলছে না। 
কত ভবিষ্যদ্বাণী রচনা হ'ল, কাগজে 
হেড লাইন হয়ে হয়ে বোরয়ে গেল, দিন 
তাঁরখ লগ্ন দিয়ে বলা হল রোগ কবে 
মরছে, অর্থাৎ সরকার কবে ভাঙছে, 
শ্রীজয় মুখোপাধ্যায় করে সাং 
করছেন। 1 
প্রকৃতপক্ষে সেই অক্টোবর মার্জ 
থেকে দিন দেওয়া আরম্ভ হল। সরকার 
ভাঙছে, সরকার ভাঙলে 1ক হবে, আবার - 
{স-পি-এম দলের উপর 'রিপ্রেশন হবে, 
অতএব যে যার আত্মগোপনের জায়গা 
দ্থর কর অর্থাৎ আত্মগোপনের খাঁটি 
পর্যন্ত তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু রোগী 
আর মরে না। এর মধ্যে একজন প্রবাণ 
নেতা তথা ধর্মে বিশ্বাসী ব্যান্ড বল” 
লেন_ অবস্থা যখন এই, তখন একটা 
চান্দ্ৰায়ণ করা হোক। এই নেতা হলেন 
শ্রীবভূতি দাশগৃপ্ত। খাঁষ- নিবারণ 
দাশগুপ্ত ধর্মীয় পথে নিদান 1দলেন, 
রোগণী সম্পর্কে এইভাবে সংশয় রেখে 
লাভ নেই--চান্দ্ায়ণ কর, তাতে হয় রোগা, 
বাঁচবে, না হয় মরবে। 


সেই চান্দ্রাযণ হল 
এই .যে, যুক্তফ্রন্ট নেতারা লোকসেবর্ক 
দলের দপ্তরে, দুই দিনের বৈঠকে 
বসবেন__সেইখানে সব সমস্যার আলো- 


তত 


চনা করে একটা ঘমণীমাংসায় আশার“ 


চেষ্টা করা হবে। দেখা যাক এই 
চাল্দ্রায়ণে বসার বিধি নিয়েও একটা 
চান্দ্রায়ণে বসার- বিধি নিবেও একটা 
সমস্যা দেখা দিল। ি-পি-এম- দলের 
প্রধান খাঁত্বিক তা তাযাত্বক শ্রীপ্রমোর্দ 
দাশগুপ্ত বললেন--চান্দ্ৰায়ণ করতে হলেও 
ধন বসতে হনে। 







৮ 


শি» 


সা মনে, তো চারণ বসা যায় না) 


যুগান্তর পাঁতকার জনৈক সাংবাদিক বন্ধু । 
বেলা তখন ৪টা। হঠাৎ শ্রীমুখোপাধ্যায়ের 
নাতনী আমাদের ঘৰরে এসে প্রায় 
চিংকার করে উঠল--ডাকাত-ডাকাত। 
না না, আমাদের সাঁকিট হাউসে নয় বা 


একদিন আগে কলকাতার চার লক্ষ টাকার. 


ডাকাতির ডাকাত নয়, ডাকাত পড়েছিল 


এই'দন কযেক ঘন্টা আগে আসানসোলে। - 


। মুখ্যমন্তী শ্রীম্ুখোপাধ্যায়ের কাছে আসান- 
সোলে নিমচা কোলিয়ারীর টাকা ডাকাতির 
চেষ্টার বিবরণ শোনা গেল। ডাকাতেয় 
সঙ্গে লড়াইয়ে দুই তিনজন মারা গেছে, 
এর আগেব দিনও কলকাতায় ব্যাঙ্ক 
ডাকাতিতে একজন মারা গেছে। এরপর 
ঠিক পাঁচটার সময় বর্ধমান টাউন হলের 
ময়দানের সভায কন্কৃতা দিতে উঠলেন মুখ্য- 


* অন্ত শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়), ককুতা দিতে 


পার্ক 


লাণ্ডাঁহিক বদমতী = 
৮১7০৭ 


রা 


শ্রীঅজয়' এসে ব্যাড়র কাছে ধরা- পড়ে গেল, বড় 


বেগুন চোরকে গালাগাল করতেই সেই -- 
“বেগুন চোর একখানি বল্লম এনে বাঁড়র 
বুকে বাঁসয়ে দিয়ে বাঁড়কে খুন করলো। 

আর দেখা গেল এই বেগুন চোর 'যে-সে 


রা ডি কোন একটা রাজনৈতিক দলের 


গলায় লাল রুমাল বাঁধা পাঁট'র সদস্য। 
আচ্ছা, এদের সঙ্গে পার্ক স্ট্রীট ব্যাৎক 


বীর ' ডাকাত, আর আসানসোলের ক্রলাখান্র 
ঘর. টোকা ডাকাতির মধ্যে তফাৎ কতটা? . ওরা 


)টাকা ভাকাতি করতে গিয়ে মানুষ খুন 
“করে, এরা বেগুন, চার, করতে পিয়ে 
' মান:ষ খুন করে। এই সব লাল রুমাল 
“বাঁধা লোক যারা ধান লুঠ বা বেগুন চুর 
করতে গিয়ে মানুষ খুন করে, তাদের সঙ্গে 
স্টট ডাকাতির . ডাকাতদের 
খুনী হিসাবে কোন তফাৎ নেই। এই 
ডাকাত দিয়ে পাটির শান্ত বদ্ধ করা বা 
পাটি রাড়ানো চলবে না। এই শুরু হল 
ডাকাত প্রসঙ্গ। . এই প্রসঙ্গ ঘুরে-ফিরে 
অনেক কথায় প্লাবিত হয়ে আজকের 
ডাকাত প্রসত্গে এল। -তাহলে মূল 
সমস্যা হল ডাকাতির সংজ্ঞা 'নয়ে। যারা 
শুধু ব্যাক ডাকাতি করতে মানুষ খুন 
করে তারা ডাকাত, না যারা পরের ধান- 
ক্ষেতের ধান আর বেগুনক্ষেতের বেগুন 
লুঠ করতে মানুষ খুন করে তারা ডাকাত ? 
হঠাৎ ‘যুগাল্তর' পাঁঘকায় দেখলাম 
শ্রীজ্যোত বসুর নামে এক নতুন পাতি 
- প্রকাশিত হয়েছে৷ ডাকাতের সংজ্ঞা নিয়ে 
যখন এত গোলমাল, তখন শ্রীবস:র কথা- 
গল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । বহু বিতাঁকতি 
প্রীহরণ্ন্প গাৰ্গ লর ছোট বোন শ্ৰীমতী 
ছায়া গাঙ্গুলী সম্প্রতি গৌহাটিতে রাজোর 
স্বরাণ্টমন্দী শ্রীজ্যোত বসুর সঙ্গে দেখা 
করেন আসামের কমনানস্ট নেতা শ্রীউমা 
শর্মার বাঁড়তে। শ্রীজ্যোঁত বসু শ্ৰীমতী 


ছায়া গাঙ্গুলগকে প্রশ্ন করেন_ক চান . 


আপনারা? ছায়া গাঙ্গুলণ £ আমাদের 
দাদা হিরপ্ময় গাঞ্গুলশীকে পুলিশ পিটিয়ে 
হত্যা করেছে, এই হত্যার তদন্ত চাই। 
জ্যোতি বস্দঃ ডাকাতের মৃত্যুর আবার 


তদন্ত কি? ছায়া গাঞ্গুলশ £ {তান হেনা |. 


ক্গাঙ্গুলা) ডাকাত নন, তিন রাজনৈতিক 
কমর? ছিলেন, রাজনীতি করতেন।- 
শ্রীজ্যোতি বসু ঃ রাজনৈতিক কমু” আমরাও, 
বহুদিন রাজনপীত করাছি, আমাদের 


ধগয়ে রাজ্যের বান স্থানে শারকী সংঘর্ষ, কেটে তো রভলভার রাখবার দরকার হয় 
খুন-খারাঁপ আব মারাপটের বর্ণনা না, 'কিচ্তু হির"্ময় গাঙ্গদলীর পকেটে 


শদতে লাগলেন। মুখ্যমন্ত্রী বললেন-- 


রভলভার 'থাকতো। রাজনশৃতি করতে 


৯৮০৭৯ 





রভলঙ্যর লাগে না, 1রভর্লভার দরকার 
লাগে ডাকাতের! তদন্তের ছু দরকার 
নেই। 

রাজ্যের স্বরাম্ট্রমল্্শ শ্রীজ্যোতি বস; 
মাক্সবাদশ কম্যনিস্ট পার্টিরও প্রথম 
সাঁরর নেতা_ কাজেই শ্রীবসুর এই বন্তব্য 


খুবই গুরুত্বপূর্ণ, গুরছ্ষপৰ্ণ আবো এই 
কারণে যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে কে 


ডাকাত আর কে ডাকাত নয়, সেটা নিয়েই 
একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেই 
ক্ষেতে শ্রীজ্যোতি বসু যে কথা বলেছেন তার 


'সার কথা হল রাজনণীত করতে রভলভার 


লাগে না, রিভলভার থাকে ডাকাতের 


' কাছে। একইভাবে তো বলা যায়_-রিভল- 


ভারও মারণাস্ত্র, তলোয়ার, বল্পমও 


মারণাস্। কাজেই রাজনশীত করতে যাঁদ 
“বরভলভার দরকার না হয়, তবে সড়ক, 


বৃল্লম, তলোয়ারও' দরকার হবার কথা নয়। 
মানুষ খুন  দিভলভার দিয়েও হয়, 
তলোয়ার, বল্পম দিয়েও হয়। শ্রীবসর 
পাঁত মত রাজনীতিতে রিভলভার পার- 
ত্যজ্য হলে বল্লম, তলোয়ারও পাঁরতাজা 
হওয়া উচিত আর সেই পথ ত্যাগ না করে 
কেউ সড়ক, বল্লম নিয়ে রাজনীতি করলে 
তাকে ডাকাত বলা যেতে পারে৷ তাহলে 
তো শ্রীজ্যোত বসুর বন্তব্যের সঙ্গে 
শ্রীঅজয় মুখাজীর বস্তুব্যে কোন গরামিল 
নেই। গরমিল নেই ডাকাতের সংজ্ঞা 
নিয়ে, গরামিল নেই ডাকাতের হাতের অস্ম 
'নিয়ে। কাজেই এ যারা সড়াক, বল্লম, 
তলোয়ার নিয়ে জমি দখল করে বা ফসল 
দখল করে তাদের আর যাই বলা 
যাক, রাজনোতিক কমা বলা যায় না। 
কারণ শ্রীবসু তো বলেছেন--রাজনশীত 
করতে মারণাস্দের অর্থাৎ '1রভলভারের 
দরকার হয় না। 


1 





মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে লাভ করন 







সপশিকার ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানাজস্টর। নাইট" 
ল্যাপ ফট করা। কেবল ইংরেজী বা 
হিন্দিতে যোগাযোগ করুন! 

Allied ‘Trading Agencies 
(B.C.) P.B. 2123, Delhi.7. 





কিযাহিক সুর 


যার গোঁহাজিত এপ নিল ইলা, আর-রিদারের আন 
2 
গা্গুলগীকে ডাকাতের বেশি মর্যাদা" দিতে ' ন্নাযকে 
রাজী নন, নেই কথা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রহারের “ঘটনাও এই ক্র কারপে ইহান - 
অগণিত না সম্পর্কে বলতে রাজী নন: শর রাহি কিছু আজ গানৰ তর 


হচ্ছেন। =, - টি প্রহারের _"ধ্রঢুনার - “মত -: আলোচন 

পর ডাকাতির ক্ষেত্রেই নয়, ডারাতের আাদ্ট হয় 'না। ল্রাজ্যের ছ্বেরাজীমশ 
অঙ্ভো-রা-অকম:প্রমপ্েই-নয়,এক্‌ই রকম লিজ্যোত ব্য অলেছেন_টেন-বদর্্টনা 
আরো "অনেক টার দেখা “যারে 'র্লাজ্য- ‘হবে বলে পক লোকে টেনে উঠরে 
ফ্লোজনর্শীততে --চাঁচর -ডালে জোয়গায় * মো? খুবই . সত্য, ফথা। টন 
জায়গায় জাল, জায়গায় জারগায় মদনের দুর্ঘটনার জন্য লোকে. টেনে 


- আধিক্য). - ~ পঠা বন্ধ করে মা সত্য, তবে তন দুটি: : 


"মনে পেড়ে একদা ' কলকাতার ইডেন হেলে রেলমদ্যী পদত্যাগ ‘করেন স্বগত 
দ্যানে “কেট খেলায়, শ্ৰাসতেগ বায় ধলালৱাহাদুযয় ‘শাক্ত অন্তত ক্রযোছিলেন। 


নামক এক-র্যান্ত পূলিশের হাতে প্ৰহ'ত দীকল্তু এই ক্ষেত্রে -কলীড়ামদ্দী ব্রা প্বীলঙ্- | 


সইলে.সে কি কান্ডুই-না হয়েছিল । একট- মন্মীর পদত্যাগ বাই জাতীয় প্রশ্ন কেউ 
এ "মনে করলে দেখা যাবে কংগ্রেস -রাজস্কের ‘ "উল্লেখ করতে পারেন না; সাহস "পান নয, 
রর উট বাাতে েমন- রায়হানের : EE EET 


লা 





হরি 2১০. ০৬ 
টা মা সম ঢ2ু 
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গ্ৰ 


দি 


আসলে এমন ফন, হয়জনের সত্য 
হলে রী দিক এই একই কথা 
য্নলতেন? 'আমি-..হুলয় করে রহাতে 


» গার এনচ্চয়ই এই কথা রঙতেন না এই: - 


হুল রাজ্যে যে.স্রবিরোধিতার-বাজননতি 


'চলছে তারই ফলশ্ৰহলতে |" যেযানেরিভল- _ 
. বল্পম, তলোয়ার: বগূলঙ্ষেতের, 
তিনি নি 


-তারা ডাকাত বলে ধৃত হয় 'না-। ১অধ্চ. 


এই ডাকাত নিয়েই আমা আধা দিয়ে, | 


রাজ্য রাজনীতির ‘কতই আৱ ঘোলা 


অঁডিযোগ তুলে: জট সরকার এই গু 
এই গেল করে কতই হ্ৰাস পম্মৃশ্ট হচ্ছে, 


পা জ্যারবে পরাড়ার-লোকে ক কামনা? 
ঢ় সই সরা ১৯৭১ 


২ সি 





কলকাতার কোন একটি সাপ্তাহিক পন্ন 
সাহিত্যিকদের ডাক দিয়েছেন সমাজকে 
দেখবার জন্য। এ পর্যন্ত যাঁরা একে 


, একে সাড়া দিয়েছেন তাঁরা সবাই কথা- 


সাহাত্যক। এতে অনুমান করা হয়তো 


ভুল, হবে না যে, আহবানটা একান্তভাবে . 


তাঁদের কাছেই পেশছেছে এবং তাঁরাই 
সমাজকে কি চোখে দেখছেন বলতে চেষ্টা 
করেছেন! 

মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে, তবে ক 


এরা এতাঁদন সমাজকে না দেখেই লিখে- ' 
ছেন? অথবা এককালে দেখেছেন, কছ:- 


ফাল দেখা বন্ধ করেছেন? কিন্তু তাঁরা 
তো িখেই চলেছেন। যাদি আগে তাঁদের 
ফথায় সমাজ প্রাতফলিত হয়ে থাকে, 
সম্প্রতি কি তা হচ্ছিল না? কৃত্রিম বেদনা 
সঞ্চার করাও প্রসূতিবিদ্যাব একটা রীতি 
জানি, কিন্তু গর্ভসণ্চারটা প্রাকীতক। 
আমরা এতদিন শুনে এসেছি. সাহিত্যেও 
বেদনাই সৃষ্টির উৎস এবং লেখকের পাঁর- 
পাশ্বিকি অবাস্ধাতই জূণ-ভাবনার সণ্যার 
কৰে এবং বেদনার মধ্যে তার প্রকাশ হয়। 
অবশ্য দল বেধে প্ল্যান করে সাহতা- 
সৃষ্টির কথাও শুনি বটে, কিন্তু তার যে 
কি হাল একমার মহাকালই. সে সাক্ষ্য 
দিতে পারে। সচেতন লেখক নিশ্চয়ই, 
ধকন্তু দে চৈতন্য লেখকের জের মধ্যে; 
সে তাঁর নিভৃত একান্ত সাধনা এবং এই 


সাধনালব্ধ শ্রেয়কে যান সচেতনে প্রকাশ * 


করতে পারেন তিনিই সার্থক লেখক। 
একথা কথাসাহাত্যকদের ক্ষেত্রে বাঁশ 
করে খাটে। শরৎংচল্দ্রের “পথের দাবীপ্র 
নিন্দাচ্ছলে হলেও কাঁবগ-ব; রবীন্দ্রনাথের 
ভা কথাটি সাঁত্য ষে-- 


“তুমি যাঁদ কাগজে রাজবির্দ্ধ কথা 
লণতে তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও 
ক্ষণস্থায়ী হত-কিন্তু তোমার মত 
লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে 
ভাব ভাব নিয়ত চলতেই থাকবে। 
দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তর বিরাম 
নেই_অপাঁরণত বয়সের বালক- 
বালিকা থেকে আরম্ভ কবে বদ্ধরা 
সষকত তাব প্রভাবের অধীনে আসবে। 
এমন অবস্থা ইংরেজরাজ যাঁদ 
তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত 
তাহলে এই বোঝা যেত যে সাঁহতো 
তোসার শান্ত ও দেশে তোমার প্রাতষ্ঠা 
সম্বন্ধ তার নিবাঁতশব অবজ্ঞা ও 
ছমাহেতা }? 


এ সাপ্তাহকের আহ্বানে এ পর্যন্ত 
যাঁশ সাড়া দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন 
তাবাশভ্কর বন্দ্যোপাধ্যায, মনোজ বস, 
লাকায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অতান বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।  অতাঁন 
বন্দোকপাধায়ের কথা বলত পারব না, 
বাকণ সবাই ‘বিস্তর লিখেছেন এবং 


এখনও দ্‌ হাতে অনর্গল লিখছেন। শরং- 
চন্দ্র একটা গোটা উপন্যাস লিখে তার 
বন্তব্য বোঝাবার জন্য ভূমিকা লৈথাব 
প্রয়াসকে উপহাস করতেন, গল্পে যা 
বলতে পারলাম” না ভূমিকায় তা বলতে 
হবে? ও"রা আঁববাম অক্লান্ত 'লিখেও 
সমাজকে দেখার প্রমাণ যাঁদ না দিয়ে 
থাকেন দু" পৃষ্ঠার একটা নিবন্ধে তা 
প্রতিপন্ন করবেন? অবশ্য বার্নাডড শা 
তাই কবেছেন; নাটকও ষত বড় ভূমিকাও 
তত বড় অথবা আরও বোঁশ বড়া কিন্তু 
বাৰ্নাৰ্ড, শ'র মতো এবাধারে প্রবন্ধ ও নাটক 
লেখবার প্রতিভা নিয়ে ক'জন জন্মায় ? 
জন্মায় যে না, এ পর্যন্ত ও'দের যে ক'টি 
জবানবন্দী পাওয়া গেছে তাতেই প্রমাণ। 
ওঁরা একে একে আসুন, আমরা একে-একে 
নিরিখ কাঁর। ওবা যে আমন্ণপণ্রে 
আবাহন পেষেছেন সোঁট এই 


আস্থরতা। ভাঙনের চিহ আজ 
সবন্পই। পাঁরিচিত ম্‌ল্যবোধগুলৈর 
রুপান্তর ঘটছে আজ দ্রুত। বিরাট 
এক -যুগসন্ধির ভিতর দিয়ে আতক্লম 
করাছি আমরা! .আজকের এই 
বিপর্যস্ত সময়ের দাঁলল হিসাবে 

একালের সাহাত্যিকদের বস্তব্য ও 

মন্তব্য ০লিপিবদ্ধ করাই এই বিভাগের 

উদ্দেশ্য ।” _ 

এ কথা কি যখন তারাশক্কর, 
কাঁলন্দ, গণদেবতা, পণ্চগ্রাম, ধারীদেবতা, 
হাঁসুলি বাঁকেব উপকথা অথবা আরোগ্য 
নিকেতন লেখেন তখনও প্রযোজ্য ছিল 
না? তান তৎকালীন সমাজজশীবনের 
আঁস্থরতা, ভাঙনের শচহ, মূল্যবোধের 
প্রপান্তর ও  যগেসান্ধ লক্ষ্য করেন নি 
বিপর্যস্ত সময়ের দলিল করেন নি তাঁৰ 
বইগুলো? আহ্বানে সাড়া দিতে গয় 


তাবাশঞ্কবের মন কোথায়? 


বিচরণ করেছেন দেখুন ৷ = 


Sunk 


পাবে! 





দেবী চৌধরাণীর প্রফল্লকে মনে পড়ছে। 


যে, কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করের মন 
কথাসাহত্যেই ঘুরপাক খেয়েছে, কেন না, 
এই গুব মানীসকতা। এবং তাঁর কথাতেই 
স্পষ্ট যে, তাঁর সাহাত্যক চোখে দেখা 


তখনকার (বা আজ্জকের) সমাজ তাঁর গল্প” 


উপন্যাসের কাঠামোতে আবাঁতত হয়েছে, 
হয়ে চলেছে, হবে। এই তাঁর কেথা) 
সাহত্যের উপজীব্য। সে কথা তাঁকে 
আলাদা করে প্রবন্ধে বলতে হয় মা, বলতে 
গেলেও গল্প, উপন্যাসের কথা মনে পড়ে 
এবং নিজেও গল্প কবে বলতে পাকলে 
বেচে যান। কারণ, সেই তাঁর সহঙ্গ 
বলা। ১ 

হ্যা, তাই, "দেব; ঘোষ করোছিল 
ভবিষ্তের পাঁরকম্পনা”। সে. পাঁর- 
কল্পনা ক তাও তারাশঙ্করবাবু উদ্ধৃত 
করেছেন এবং এই বলে উপসংহাব করে- 
ছেন £ “এই ছিল আমার কল্পনা ৷” কল্পনা 
বা পরিকল্পনা যাঁদ অনন্তে থাকে অথচ 
কাঁহনীর বিন্যাসে আভব্যন্ত হয়, তবেই 
তা রসোন্তার্ণ কথাসাহত্যের মর্যাদা পায়; 
নতুবা কোন প্ল্যানিং কাঁমশনার আব বথা- 
সাঁহাত্যকেব মধ্যে পার্থক্য থাকে না। 
বস্ততোর ক্ষেত্র ও শহীদ মিনারের নীচে, 
কথাসাহিত্য নয়, অথচ কণ্ঠাবদারী বন্তু তা 
যা করতে পারে না কথাসাঁহত্য তা কবতে 
এবং করতে পারে বলেই জ্যোতি 
সু গয়বহের চাইতে তারাশত্কধ প্রমুখেরা 
অনেক বেশি শ্রদ্ধেয় ও কালোত্তীর্ণ। 

কথাটা তা নয়। বথাটা হচ্ছে, তারা- 


_ জী 


শঙ্কর যে কারণে দহ পচ্ঠা এই নিবদ্ধ 
লেখার আহবান পেয়েছেন সে-কারণ {তান 
এতকাল পণ করে আসেন নি? এবং 
আলাদা করে আঁতীরন্ত করে জানতে হবে 
তান কি চোখে আজকের সমাজকে 
_ দেখছেন? যাই দেখে থাকুন, তা ওর 
লেখাতে ফুটবেই, তাঁন এখনও বেচে 
আছেন বেচে খাকুন) এবং লিখে 

ঠতপছেনা , 

. তারাশঙ্কর এই নিবন্ধ লিখতে গিয়ে 

বাংলা কথাসাহত্যে ঘরে এসে "নজের 

সষ্টতে বো দ্যান্টতে) এসে পড়েছেন এবং 
_ সৰ্বশেষে তাঁর নৈরাশ্য, তাঁর বেদনা প্রকাশ 

করেছেন। এই নৈরাশ্য, এই বেদনাও 

স্রল্টার নবস্বষ্টর বো দৃষ্টির) কারণ হবে। 
- আর ধাঁদ তা না পারেন, আজ যাদ তাঁর 
দৃশ্টি ঝাপসা হয়ে থাকে বা সৃষ্টির 
লেখনী মন্দগাত হযে থাকে/তাতেও ও'র 
অপরাধ নেই। 
যেটুকু লিখেছেন তাই আমাদের সম্পদ 
ও প্রাথেয় হয়ে থাকবে। 
চ্বঈকারোন্ত করেছেন যে, তান বিচিত্র- 
গাম হলেও সব্গামী হতে পারেন ন। 
কিউ হয় না। সেজন্য আঁভযোগ করাও 
বাতুলতা। , 

{কল্তু কোনো কথাসাহিত্যিককে দিয়ে 
মাঁদ তাঁৰ এতাবৎ কালের সমাজ দম্টির 
বা সাহ সৃষ্টির ভান্ডারকে পটভূমিকা 
ফলো আজকের এই মৃহূর্তের অপবাধ- 


তালকা করতে বলা হয়, তবে ' 
, বাংলার সাহত্যাকাশে মেঘ ছল। তারপর 


সাহাত্যিককে বন্ধু৷ হবে কনস্টেবলের কাজ 






জনপ্ৰিয় ৩য় সপ্তাহ ! 
|" ভাই-এর সাধে ভাই-এর আত্মত্যাগ 
প্রতিটি বাঙালী পরিবারের অবশ্য 
দর্শনীষ এক আদর্শ চিত্র |! 
অনিল || কালী || কাজল || স্ুখেন 
অভিনীত * 









| প্রত্যহ : ৩, ৬, ৯টীয় ॥ 


র্লাণবাণী £ ভারতী £ অরুণ 
নৈছাটী সিনেয়া (৩য়)-প্রফুল (২য়) 
শ্রীবামপূর টকীজ এবং অন্যত্র । 





৯৮. ~ 


তান যেটুকু দেখেছেন, ‘ 
বূবীন্দ্রনাথও . 





লাপ্তাহিক বসমত 


করতে । দুখের বিষয়, তারাশঙ্কর যখন 
নবন্ধশেষে বলছেনঃ “দেশ রক্ধান্ত, বিদ্বেষে 
জজ, হিংসায় ক্লিণ্ট, আকোশে ক্তুর, 
শিক্ষা, জ্ঞান' মানুষকে প্রেমে-প্রাঁতিতে. 
উদার,করে ন, দলবাদ ও মতবাদের কলহে 


সাহিত্যিকেরাও সেই রুড় সত্যকে যেন 


কথাসাঁহিত্য নানা স্তর পার হয়ে এসেছে। 
রবীন্দ্রনাথ গজ্পেব বন্যা নাময়েছেন, 
তাদের জাত আলাদা; শরৎচন্দ্র এলেন, তাঁর 
সৃষ্টরও জাত আলাদা। তারপর তারা- 
শক্কর। বিচিত্র সাম্ট; কিন্তু . মূল 


উপাদান, উপকরণ, রসের উৎস এবং বাংলা”. 


সমাজ; সমাজের নিজস্ব গাঁত আছে, 
কমাভব্যান্ত আছে, বিবর্তন আছে; 
ভৌগোলিক কারণে' শুধু নয়, প্রকাতির 
কারণেও একটা মৌল বন্ধন থাকে 


এ 2 রন গঠন 


দিনের সমাজের দিকে তাকিয়ে মনে হয় 
গোটা একটা দেশের মানুষের জীবন যেন 
পতিত প্রান্তরে’ পরিণত হয়ে গেল।" এই 
বলে 'তনি সাধক কবি রামপ্রসাদের সেই 
গানটি উদ্ধৃত করেছেন যেখানে তাঁর 
আক্ষেপ প্রকাশ পেয়েছে £ মন তুমি নো 
ঠক “মন রে”?) কৃষি কাজ জানো লা/ 
এমন মানবজীবন জেমিন?) রইল পড়ে/ 
আবাদ করলে ফলতো সোনা। ৷ 

তারাশতকরেরও সেই আক্ষেপ। বাম-' 
প্রসাদ আক্ষেপে গান লিখেছেন, তারা- 


- শঙ্করও তাঁর বহু আক্ষেপে, বহ: বেদনায় 


বহু বই লিখেছেন এই আক্ষেপ মানুষের . 
চির্তন। মানুষ অঙ্পে সুখ নয়, ভূমা 
চায়। মানুষ পৃথিবীতে থেকে সুখী 
নয়, চাঁদে শু ্রুগ্রহে -চায়। মান্য 
প্রকৃতির কাছে নতি স্বার্কার করতে চায় না 
মা অন্য জীবজন্তুরা, করে, সে প্রকাতিকে 
বুঝতে ও আয়ত্ত করতে চায়। পরণক্ষা- ' 
নিরশক্ষায় অতলান্ত বেদনাই তার জখবন। 
শুধু আক্ষেপ- লাইট, মোর লাইট। সেই 
ইউলাসস-দিগ্তে কি আছে দেখব, 
তারও পরে, তারও পরে । অভ্ৰভেদী উদ্ধত 
এ হিয়শৃঙ্গটা একি দেখে আসব। এ 
আক্ষেপ থেকে বামপ্রসাদের গান, তারা- 
শত্করের কথাসাহত্য। হ্যাঁ, তারাশত্কর- 
বাবু, দেশ রক্তান্ত, বিদ্বেষ জর্জর, হিংসাষ 
কিষ্ট, আকোশে ক্র, প্রেম-প্রীতি-উদারতা 
নেই, দলবাদ। মতবাদের কলহ আছে, নীতি 
নেই--কিল্তু কি এই দুবণব গাঁত, কোথায় 
মানুষে চলেছে? সে তো সাহিত্যিক 4 
কাব, গল্পকার, নাট্যকার তাঁরাই ব্লবেন। 
সাহিত্যিক হোঁ, কথাসাহিত্যিক) আরও- 
লক্ষ লোক থেকে আলাদা কিসে? তাঁর 
উর 
দিতে তাঁরা খা, আর লক্ষ লোকে 
বা দেখতে পায় না তাঁরা তাই দেখেন। লক্ষ 
লোকে কাকুলিওয়ালা দেখে, কিন্তু কে 


চোখই সতেজ অন্তদর্শীষ্ট এবং দূর- 
দৃষ্টি। অন্তস্তলে রাখা ছাপটাও যানি 


অমৃত ফল ফলে: না। বলেছেন সমস্যা- 
জর্জর দরদ দেশেব কথা, বলেছেন চোরা- 


চৌহাদ্দতে। সমাজের দিকে তাকিয়ে 


- এবং সমাজ দেখে কি দি লিখেছেন $" 


‘ভুল নাই, িখেছি। ‘বাঁশের বেল্লা’, 
দসোনক,। ‘আগস্ট ১৯৪২’ ইত্যাদি 
সংগামের নানা পর্যায়ের কাহিনী । দেশের 
মানুষ উদ্বুদ্ধ হবেন বলেই “নূতন 
প্রভাত’ ও রাখিবন্ধন নাটকের রচনা । 
স্বাধীনতা লাভের পর মহোল্লাসে 
লিখলাম 'নবাঁন যাবা । অর্থাৎ, কেথা) 
সাহিত্যিকের চোখে তান যা দেখেছেন 


আগেকার 
সব দেখা মিথ্যে হয়ে গেল? উহু । এর 
পরেও তান লিখেছেন ‘পথ কে রুখবে?” 
একালের রাজনোৌতক ইতিহাস। যার 
মূল কথা দেশবিভাগের বেদনা । কিন্তু 
তার মধ্যে এক বাঁলম্ঠ আশা (প্রত্যয়?) ঃ 
“উভয বশ্গের আন্তর সৌহানেয আচ্ছন্ন 
পথ আমাদের কেউ রুখতে পারবে না।” 
ঘুগান্তর বলেছেন £ বাংলা তথা ভারতের 
আঁলাখত 


চরম স্বাক্ষররূপে বাঙালীর, হৃদয়ে চির- 
কাল তা মুদ্রিত থাকবে। এবং প্রখ্যাত 
ইতিহাসবিদ ডঃ র্মেশচন্দু 


অতান বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য কোনো 
আঁঙ্গকে না পিয়ে স্বধৰ্ম পালন করে- 
ছেন। আরও একটা আঁতারক্ক গল্প 
ধিলখেছেন। উপসংহারে লিখেছেন £ 
১ সময়ের দর্পণ প্রাতাবদ্ব ধরে রাখে । 
1 এটি অস্পষ্ট কথা । সময় ক করে 
সময় জানে; সময় আমাদের সুবিধাৰ্থে 


লিখেছেন। বহু গল্প-উপন্যাসের আরও 
একটা আঁতারন্ত গল্প । এ ছাড়া তিনি 
করতেনই বা কি_করবেনই বা কি? 
এ'দের সবার মধ্যে স্পস্টতম নারায়ণ 
কারণ আছে। 


“এমন কোনো কালই টাঁতহাসে 


কালীন শজ্পে-সাহত্যে (যে রূপেই 
নদেশিশত 


কাল রুূপও দেবেন। কখনো কখনো ওাঁভদ 
গকংবা ভিন্তর ক্ন্গোর মতো তাঁকে নিৰ্বা- 
সনে যেতে হবে, কখনো বা আঁদ্রে শোনয়ের 
মতো প্রাণ দিতে হবে, কখনো ফলাডংয়ের 
শলটল থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাবে, কখনো 


প্রতিফলিত হয়। কোনো লেখক কোনো 


হি গলা 
সুপ্রাচীন হলেও আজ পৰ্যন্ত সত্য হয়ে 
আছে। দেশ-কাল-মানুষের সাত্যকারের 
ইতিহাস সাহিত্যই লেখে-ইতিহাস 

না, রাজনীতি লেখে না, সমাজ্জ- 
তত লেখে না, 'বিজ্ঞানও লেখে না। এরা 
সবাই আংাঁশক_ভিন্তর ম়্যগো, স্তাঁদান 
আর বোদল্যারকে মিলিয়ে তখনকার 
ফ্রান্সকে যেভাবে চেনা যাবে কোন্‌ 
ইতিহাসে তা 'সদ্ভব 2 

“আমি নিজে কোনো মহৎ দুষ্টা- 
ল্রচ্টা নই, নগণ্য লেখক মান্র। কিন্তু 


-ৰলাখি যখন তখন স্বভাবতই কালটাকে 


দেখি, তার আবর্তের মধ্যে থেকে কোরণ 
দূরত্বের নিরাসন্ত বিচ্ছ্তা আমার পক্ষে 
সম্ভব নয়) যতটা সম্ভব তকে বুঝতে 
চেষ্টা করি।” 


neat a 


পারচ্থনর কথা। নাঁলশ নয়, 
অভিযোগ নয়, নৈরাশ্য নয়, হতাশাও. নয়। 
বরং বালম্ঠ প্রত্যয় আছে, সংর্ষোদয় 
হবে) “এই নেতিমূলক অবস্থা কখনো 
থাকতে পারে না।” 1ক সেই নোত- 
মুলক অবস্থা? আগে যে ধ্ুবপ্রত্যয় 
ছিল, যে মূল্যবোধ ছল তা থেকে 
ৰম’ ধে্‌ ধাতু থেকে, চমকাবার 
নেই!) পাচ্ছে না। পুরোপ্যর 
ধর্মানতাঁরতদের বোঝা যায়। কিন্তু 
মধ্যবতর্ঁ ত্ৰিশং্কু অবস্থা, এর মোহও 
ঘুচেছে, ওরটাও 'নঃসংশয়ে আত্মস্থ করতে 


,পারাছি নে, এই নোতমূলক অবস্থা। 


এ যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না! 
তবু “আম কিন্তু আঁবামশ্র অন্ধকার* 
দেখাঁছ না!” 


“নেতৃত্বের নেতৃত্বের । 
মান নেতৃত্ব “না পারেন, আর কেউ 
আসবেন, কারণ ইতিহাস থেমে থাকে 


দল-কণ্ডিসন্ড হয়ে ' যান, মন্ত মন 
থাকে না, দেশের সর্বা্গণ কল্যাণের 
চাইতেও দলগ্রীর চিন্তায় অবসেসান ঘটে। 
সে নেতৃত্ব বাঞ্ছনীয় নপ্ন। বানা শ'র 
মতো স্পা আমার হতে পারে না, 
বলতেও পারব না যে, রাজনন?তকেরা 
এটা ঠিক যে, তাঁদের নেতৃত্ব খুব 
ধিনভরিশগল নয়! ভারত বিভাগের মত 
সদ্য সর্বনাশ এবং বর্তমান ক্রমাবনাঁতর 
কে তাকিয়ে নাবায়ণবাব এটি 
নিশ্য়ই স্বীকার করবেন যে, তদের 
নেতৃত্ব , নিরাপদ নয়, অনেক ক্ষেতে 
{বপম্জনক। সামাজিক নেতৃত্ব, মৌল 
চিন্তার স্রোতে বইয়ে দিতে হবে 
চন্তানায়কদেরই-_তার মধ্যে সাহাত্যি- 
কের-_কাঁধির, কাঁহনীকারের, নাট্যকারের-- 
সিংহভাগ। রাজনশীতকেরা সবচাইতে 
কম পড়েন, কম বোঝেন, কিন্তু বলিষ্ঠ 
সাঁহাঁত্যকেব ক্ষেতে বৃহত্তর, যে কারণে 
রাজনপাতিকেরা যু 

বই বাজেয়াপ্ত করেন, সাঁহাঁত্যককে 
জেলে দেন, দাঁড়তে ঝলোন বা জনতার 
নামে লিষ্ট করেন। অতএব এ নেতৃত্বের 
থাক নিতে হবে চাটকার নয়, কোনো 
তত্ব্দাস নয়, মোহমুত্ত বিদগ্ধ দুঃসাহসী 
সাহাত্যককেই। এবং তবেই তাঁর 
কালকের আজকের পরশুর সমাজ দেখা 
পাৰ্থক হবে। 


রি 818 তুলনাই 


_' চলতে, পারে না, কারণ দুজনের পথ এক. 


ছিল না। দু'জনে _সবপ্রকারে আলাদা 
মান্য । - 


আমি: বলল বনের পর নয়_ 


: - সাহিত্যের পথের কথাই -ভাবো। জ্ঞানের 


কথা ছাড়া আরো নানা কথা আছে জীবনে | 
মৃতুযহাযও জ্ঞানের কথা বলে, গেছেন, অক্ষয় 


দত্ত-ও। - বন্কিমচন্দ্ুও TN টি 


2 অনেকভাবে হে'টেছেন তো? 
- স্রসতা পাঁরিহার করোছিলেন? - 
রামনারায়ণ কি সেরকম ? 
__ নিবনাটক' বেরিয়েছিল ১৮৬৬তে,-তার 
_ প্রায় ব্ছর-দশেক . আগে -বেরোয়_ তাঁর 
" ক্কুলাীনকুলসর্বস্ব নাটক'। তান যে জন- 
প্ৰিয় ন্যুকার ছিলেন, সে-কথা মেনৈ নিতে 
আপাতত নেই। কিন্তু যে গ্রাম্যতার আঁত- 


_--যোগ ঈশ্বর গণ্ড সম্বন্ধে কেউ কেউ করে“. 
থাকেন. রামনারারণ সম্বন্ধেও কি সেই . ছি 


₹" একই রকম আঁভযোগ সঙ্গত নয়? | 
-=করামনারায়ণ পৌরাণিক নাটকও 


খে গেছেন, কোনো কোনো সংস্কত ৰ, 





তাঁর, 





দুর্বলতা নয়। সচেম্টতা 
ধৰ্ম কবিই হোন আর নাট্যকার, প্রবন্ধ 


সম্প্রদায় আর ‘বেণীসংহারে'র রঙ্গানুবাদ | 
"দুই-ই এই বিচারে মাব্যার রচনা মায়; 


.. মনে পড়ছে ঈশ্বর গুপ্ত-লিখোঁছলেন-- 
বাজীকর হয়ে কত, কাঁরতেছ বাজী । " 


যখন যে সাজ দেও, ৬১৮৯৬: | 


S৮১৪ |, 


টু অনুপ 


লেখকমারেরই 


পশ্থিত, তখন আমাকেই বলতে হবে।.. 


গকন্তু পাঠকরা আমাকে” এবং তোমাকেও 
ভুল বুকবেন না তো? - উনিশ শতকের 
মধ্যপর্বের” এই. প্রসঙ্গাউ একালের অন্য ' 


_"- বাসনায়, ভিন্ন পরিবেশে, পথক সংসর্গে 
.ক এতক্ষণ টেনে ধরে থাকা ঠিক হচ্ছে? 


সে বললে-_রামনারায়ণ্রে ভন্ত - পাঠক 


তুম, পাঠকরা সেটা বুঝবেন ঠিকই, কিন্তু - 


তাঁদের ধৈ্যচ্যতি যাঁর না ঘটাতে চাও, 
তাহলে তাড়াতাড়ি বলো--কেন এই চারটি-. 


- মায় এক নিশ্বাস উচ্চারণ করা অন্চিত। 


অনুচিত এই কারণে যে, ঈশ্বর গত 
আর রামনারায়ণ উভয়েই যে-ধরনের বই. 


টির দেখে হৃত বাহ, অন ১... 
তুলিতে তুলিতে রঙ লেখে সেই সব! 


সে: লা হস - 
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সাপ 


+" 


সত্ধিকাল 


হলো জকুর- গু EE 


‘দৃক ক'রে জাগাব তাকে শতাব্দীর আলোর গভণরে? 
ক ভাবে আবার তার বিশ্বাসের ভগ্ন সেতু নেদা 
পাবে প্ৰত্যাশিত রূপ, বঞ্চাগ্ৰসত হৃদয়ের নীড়ে 


জন্ম নেবে সেই পাখি যে তারের মতো লক্ষ্যভেদৌ? = 


সে এক আশ্চর্য মায়া, থাকে, এক প্রাচীন প্রাসাদে । 
পাঁরামত কপালের প্রান্ত ঘরে সিড়ি-ভাঙা চুলে 
- দুর্বার রহস্য নামে, নিবিষ্ট আকাশ ওঠে দুলে 
চোখের খিলানে যার সান্ধতে টিপের মতো কাঁদে 
মান্দরের মগ্ন দীপ, হাতের চুনিতে লুনির্জন 
কবিতার হুদপন্ম, কানে করুশায় মারূপে 
প্রাগৈতিহাসিক অশ্রু ফুটে থাকে, দেহে চুপে চুপে 
খেলা করে পাঁথবার মৌলিক আনিম নদ বন। 


তাকে ফোটাতেই হবে আলোতে এবং তার ভয় 
দূর ক'রে পুনরায় মিলিত বিশ্বাসে অভিপ্রেত 
সৌভাগ্যে সাজাতে হবে সেই প্রেমে যা পারে নিশ্চয় 
নদীতে চড়াতে সেতু, অরণ্যে বসাতে ঘরক্ষেত। 


তাকে জাগাতেই হবে ফুগের আলোতে। তানাহ'লে = 


হাতে একমুঠো তাজা ষইফুল নিলা) 


একমুঠো ঘুষ - 


[িশ্বরূপ মম্ভল 


কল্পনায় অনুমানে একখানা মালা হলো 
চকবেড় ধবধবে স্মডোল মালা 
তোমার গলে পারয়ে দেবো, সাধ ছিলো? 


হাতে একমুঠো তাজা য'ইফুল নিলাম! 


মূঠোটা খুললাম; ধবধবে যইগুলো 
একরাশ শয়োপোকা হয়ে গেছে; 
হাতে ব'ধলো। এমন টাটকা বইগুলো, 


আশ্চর্য, কেমন ফোরে শংয়োপ্নেকা হলো॥ 


তথ্ম আবার হাতটা বন্ধ করলাম-- 


শঃয়োপোকা প্রজাপাঁতি হবে মুঠোর মধ্যে 
তারপর উড়ে পিয়ে নূতন ফুল ফোটাবে- 
আশায় আশায় আবার হাত থুললাম, 


আত্মঘাতী 'তৃফালোভে চিন্তাস্বপ্ন, সাধ যাবে প’লে। 


আশ্চর্য, মুঠোভাঁতৎ একরাশ বিবর্ণ শুকনো ষ'ই। 





, ধৰ্তব্য, তা জানি না--তবে সে ভদ্ৰলোক 


» একথাও লিখে গেছেন ফে-- 


ততো ঠাকুর-বাড়ির হি 


মানুষ ছিলেন না। এই নাটক লেখা হলে 
জ্েড়াসাকোর ঠাকুর-বাঁড়তে প্যারীচাঁদ 
মিত্রের সভাপাঁতত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় 


“The Plot is poor and. destitute 


of interesting Incidents.’ ° 


{তান অভিনয়ের প্রশংসা, করেঁছলেন,-- 
মাটকের নয়। 


বললুম--রামনারায়ণ 


দেখে যাক! 


আঁভমানী! যাক: জোড়াসাঁকো নাট্যশালা 
এখন অতীতের গর্ভে! সেখানে যাঁদ ফিরে 
যাবার উপায় থাকতো, তাহলে তুমি আম, 
আমরাও একবার নাহয় গয়ে দেখে 
তুম ব্যাপারটা কিন্তু আমি বলল: 

আঁভনয় দেখরার সুযোগ না 
থাকলেও, বইটা তো হাতের কাছেই 
বিদ্যমান! তার প্লট যতোই তুচ্ছ হোক, 
দু-একটি দৃশ্য তো এখুনি দেখা যেতে 


- কথায় এগুনো যাক 


রেখে, দাঁড় ধারণ করা,_এবং কথায় কথাষ 
বাংলার সঙ্গে ফাশাঁ বুলি মিশিয়ে ফেলা 


আনন্দ বললে--রামনারায়পের এসব 
লেখা আমার অপারাচিত নয়। আমিও তাঁর = 
গুপগ্রাহী পাঠক একজন। কিন্তু তান 


বড়োজোর একজন সাহাত্যিক-পটুষা ' 


ছিলেন। এই মনোভাবটা আমাকে রাখতে 
দাও? 
আমি বলল্ম- তথাস্তু। এবার অনা 


“চৰ 





“ভু EEE aS) bei 


বাজরা ৰ 


পাশ্চিমব্‌শ্দোর, মানুষ থ'লে গায় নি। 


এবং শেষের দিকে কোন কোন নেতার 
বক্তৃতাসমূহ প্রমাণ করল” 


যে, বাংলা কংগ্রেসের এই অনশন সত্যা- . 


গ্রহের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ 
1 


মুখোপাধ্যায় কোনাদনও যুক্তফ্রন্ট ভাঙার 
কথা বলেন নি এবং তাঁর কন্কৃতাসমূহের 


- মধ্যে এমন কোন হীঙ্গতও দেন নি। 


এখানে- একটা কথা বলে রাখা ভাল 


উদ্দেশ্যসাধনের- পথে _ 
, জ্্কৌশলে লিপ্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত 
, উল্লেখযোগ্য যে, গমুখ্যমন্মণ শ্ৰীঅজয় 


{বিগত সংখ্যায়, জনৈক লেখক একটি 
প্রবন্ধে-এই কথা বলতে চেয়েছিলেন বে, 
শগ্িষালশ করে পার্টিকে 


পাঁরমাণগত বৃদ্ধি ঘটলেও গুণগত 


| উৎকর্ষ ঘটে নি।. জঙ্গী - “কমরেডদের, . 


কারা এই: আখ্যা পেয়েছে তা আর বায়ে = 


_ ‘অথবা ফরোয়ার্ড রক,  আৱশ্এস-পি, 


হয়েছে যে, যাবতাঁয় “অনর্থ এরাই 
ঘটাচ্ছে। য্তফ্ৰুন্ট "অজন্ন ভাল ‘কাজ 


* (মন্্ীর পার্টির যেন সম্পাত্ত হয়ে গেছে 


এবং সেই সঙ্গেই লুপ্ত হয়েছে যৌথ. 


' দায়ত্ববোধ। বস্তুত কোন ' একটি 
দপ্তরের কাজকর্ম আশানুরূপ না হলে, 
সে বিষয়ে অন্য কোন পার্টি কোন 
বন্তব্য রাখলে তা হুক্তফ্রন্টাবরোধণ কাজ 


ধৃহসাবে গণ্য হয়। এই স্বাবধাবাদী 


ফাজকর্ম চালানোও দশ্ৰুর হয়ে উঠেছে। 
যুভ্তফনন্টের মূল্যে পাঁটকে শীল্তশালশ 
ধরার ষে প্রবণতা দেখা গেছে, তার ফলে 
শারকী স্ঘর্ষ বেড়েছে। ' ধে এলাকায় 
যে পার্টির সংগঠনে নেই, সেই এলাকায় 
সেই পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার জন্য 
ধাইরে থেকেও লোক আনা হচ্ছে এবং 
সেই কারণেই আন্তঃ পাটি খুনোখুনি 
হচ্ছে। এটা খুব সহজ বুদ্ধির কথা যে, 
যদ বিবদমান দু'টি পাট একই এলাকার 
লোক হয়, স্বাভাবিকভাবেই 
পরস্পর পরিচিত হবে।' এবং সেক্ষেত্রে 


অযৌন্তিকতা ছিল না, কিন্তু 
ভিন্বধ্ম স্বার্থ, যারা যুক্রক্জন্ট ভাঙতে 


যখনই 


‘কংগ্রেসের 


জাগ্াঁহক ৰসমেতা 

ক্যাম্পে ঠেলে দেওয়া হল। 
যন্তর্টের মধ্যে দুটো পোল হয়ে গেল, 
অপরাদিকে মার্স" 


কেউ প্রোএদিক, কেউ কেউ প্রো-ওদিক। 


ৰক্ত এ অবস্থাটা যে দর্কাল 
থাকতে পারে না, সেটা ব্্তফ্রন্টের 
শারক দলগাল এতদিনে আঁভজ্ঞতা দিয়ে 
বুঝতে শুরু করেছে। আজ বাঁদ কোন 
তরফ ফ্রন্ট ভাঙার দায়িত্ব নেয়, তা দিতে 
হবে নিজেদের অবল্বপ্তর মুল্যেই। 
্রীপ্রমোদ-দাশগুপ্ত এমন ইাঙিত কোনদিন 


 ঘুপাক্ষরেও দেন ন যে, সি-পি-এম যুন্ত- 


ফ্রন্ট ভাঙতে চায়। 
সামান্য একটু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তার 
ফলেই দলের কিছুটা অংশ নড়বড়ে হয়ে 
গেছে। খোলাখদীল, বলতে গেলে ফ্রন্ট 
যাঁদ ভাঙতে হয়, "তার দায়িত্ব নিতে হবে 


- হয় বাংলা কংগ্রেসকে, না হয় স-প- 


তারা. 


আন্দোলন গোড়ায় সরকার যা কোন! 


দলের বিরুদ্ধে ছিল না, তা মার্ক্সবাদী 
. কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হল 


এবং তার ফলে বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে - 


ভাঙনের বাজ ক্রিয়া করতে দুরু করল। 
পক্ষান্তরে বাংলা কংগ্রেসের এই আন্দো- 


সরকার গঠনের প্রচেন্টা হচ্ছে এবং এই 
ভুতের তাড়নায় তারা প্রলাপ বকে*চলল, 
শুধ বাংলা কংগ্রেসের বিপক্ষেই নয়, 

আরও সব শারক দলের 
রা ৬ 


‘আদায় করতেও সক্ষম হয়েছেন। 


যাঁদ 


তারাও ধিকৃত হবে এবং স-প-এম-এর 
অভিযোগশগযাল সত্য বলে প্রমাণিত হবে। 
কাজেই যক্তফন্ট ভাঙার কল্পনা কোন 
তরফই করছে না এবং তা করার 
সম্ভাবনাও নেই ৷ অতএব যুক্তফ্রন্ট চলছে 
এবং চলবে ৷ আচা‘ 


॥ দুই | 


পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির আসর বেশ 
জমজমাট, মণখ্যমন্ধ্ৰী নাকি নিজেই নিজের 
সরকারকে ‘বর্বর সরকার বলে আধ্যা 
দিয়েছেন। তাঁর দলের মতে সাম্প্রীতক- 
বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা বলে 


শুঁতবদ্ধ। কাজেই, ফ্রন্ট সরকার প্রত 
স্ঠিত হবার পরেই বাংলাদেশের সাধারণ 
মানুষ নিজেদের সম্ববদ্ধ করার কাজে 
লেগেছেন। আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিক 
শ্রেণীর কিছু অংশ তাঁদের ন্যায্য পাওনা 
"সব 
থেকে বড় কথা তাঁরা আজ মাথা উ'চ 
৯৮৯০ 


শ্রীসুশীল খাড়া , 


ভূমিহীন কৃষকদের কিছুসংখ্যককে 


করে মানুষের মত বাঁচতে চাইছেন। রাজ্য 
সরকারের ভূমিকা যেমন হওয়া উচিত্ত 
ঠিক তেমানিই হয়েছে। অর্থাৎ সরকার 
শ্রমিকের পাশে বন্ধু হিসেবেই দাঁড়িয়ে 
ছেন। এ ঘটনা বাংলাদেশে একেবারেই 
নৃতন। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল 
পর্যন্ত মানুষের জীবনে স্বাধীনতার 
আস্বুদ গ্রহণ করার কোনও সুযোগ ঘটে 
নি। ডান্ডা হাতে প্যালশ ঝাঁপিয়ে 
পড়েছে ছার, শ্রামক ও কৃষকদের উপর 
{না্বচারে। 
স্বার্থে কংগ্রেসী মন্তারা টড 
ব্যবহার করেছেন। {1কন্তু, বৰ্তমানে 
প্যালশের ভূমিকা কিছু পাঁরবাৰ্তত্ত 
হয়েছে। এবং যা না হলে সরকারের 
চাঁরন্ন “বর্বর চাঁরত্র”ই থেকে যেত, সভ্য 
হতে পারত না। বাংলা কংগ্রেসের 
অভ্যস্ত চোখে পাঁরবাঁ্তত অবস্থা তাই 
কিছু নতুন ঠেকছে মনে হয়। 
কৃষকদের কথায় আসা যাক। 


' একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, 


বাংলাদেশে কষকসমাজের মধ্যে আজ এক 
নতুন সাড়া জেগেছে। প্রাণের সাড়া 
পাওয়া যাবে বাংলা দেশের প্রাভিটি গ্রামে, 
গঞ্জে । জোতৰারশ্রেণী এতকাল ধরে গ্রাসে 


যে সাম্রাজ্য গড়ে তুলোছিল, কৃষক আন্দো- 


লনের ফলে সেই সাম্রাজ্য আজ চুরমার 
হতে যাচ্ছে। ভূমিহখন কৃষকদের একাংশ 
{কিছু জাম পেয়েছেন। - এবার ফসলও 
হয়েছে ভাল। রাজনৈতিক দলগুাল 
ভেবোছিলেন ফসল তোলার সময় গ্রাম- 
বাংলায় প্রচন্ড সম্ঘর্ধ হবে। সোভাগ্যের 
কথা, ধ্রুদ্টভুক্ত দলগযুলি সচেতন থাকায় 
প্রকৃতপক্ষে বিনা ঝঞ্জাটেই ফসল তোলা 
শেষ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা * 
ভাল যে, জোতদারের লুকোনো অমি 
উদ্ধার করে 'ঁকছুসংখ্যক ভূমিহখন 
কৃষকদের মধ্যে এ জাম বন্টন করে 


অস্বশকার করা চলে না। কাজেই, দশ- 
বিশ আন জামদার ও কিছুসংখ্যক জোতি- 
দারকে খতম করে যে নতুন কুষকশ্রেণী 
তৈরি হল বা হচ্ছে তাঁদের যাঁদ বথাযথ- 


[১৮২৩ পঢষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ] 


~ 


মালক ও জোতদারের . 


~ 
2 





আপনা নগর কো সাফ প্খে+।- 


নগরের প্রধান প্রধান রাজপথের * 


তেমাঘা, চৌমাথা; বা পচিমুখের এক একটি 
হরিৎন্িকোণ: আইল্যাপ্ডের 'রোলিং ঘিরে 


শুধু একটি বাণী £ আপনা নগর কো. 


সাফ রখে'। 


দেখে থমকে দাড়য়েছলাম! বুঝতে = 
শুধু ব্যানারেলেখা = 


কণ্ট হয় নি, ও 
বাণঁই নয়, বাণশীটিকে কার্যত রূপায়ত 
করেছেন বাৱাণসাঁরই নাগাঁরকবন্দ। 


কলকাতা থেকে বারাণসী দুর অস্ত । বে 
তব্‌ কথায়-কাজে সমন্বয় দেখে সর্বাগ্রে. সম্ 


পূঁলির দিকে । পথে যদ কোথাও ময়লা 
খাকে তবে 'তা এ ঘোড়ায় টানা টাঙ্গার 
কল্যাণে । উপায়,নেই ৷ অবলা জীব । তবে 


ফাঁ! রাজপথ কলকাতার” নোংরা-পাহাড়- 
গুলি তাই স্মরণে এসেছে। নিজের নগর 
সাফা রাখার চিহ্মান্র স্মরণ হয় নি। বরং 


নগারকে কতভাবে নোংরা কবা যায়, 


হৈ-হৈ করছে। বলছে, এসেছ এসো, তবে 
হিন্দটা শিখে-এসো। এ আমার নগর, 
আমার ভাষা না জানলে এখানে তোমার 


কলকাতায় এ আঁমত্বটুকু একেবারেই 


নেই। সবভাষার, সর্বভাষাভাষীর অবাধ- 
RI কত এই 


হওয়ায় বারাণ্সীও নিত্য নতুন প্ণ্যা্থী 


-ভ্রমণাবলাসী ও ব্যবসায়সদ্ধানীর 


জন্য 
স্থান সঙ্কুলান করছে ঠিকই, কিন্ত 


হাঁর তান্কুলরাঁজিত ওষ্ঠাধর নিঃসৃত 
পান-পিক শহরের পথঘাট চাত্রিত করছে। 
নঢু মাকের্টের ষতেক পচাই ফ্ৰী স্কুল স্ট্রীট 
বুকে করে রেখেছে। শিয়ালদহ-বিপিন- 
বিহারী গাঙ্গুলণ স্ট্রীট ট্রাসওয়ের বঙ্কিম 
খোসায় আর পাঁরত্যন্ত ডাবের মালায। 
চৌরষ্গীর আর সেই চোখ-ধাঁধানো রূপ 
নেই। বড়বাজারের মহাজনরা .ফড়িয়াদের 
মারফত এদ্তার সমাগল্ড গুডস বেচছে 
ফুটপাথ জুড়ে। বস্তুত গরীব বাধ্গালশর 
অন্ন সংস্থানের কোন ব্যাপারই নেই। 
3লশ্ডসের মোড় থেকে এস এন ব্যানার নীব 
ৰকয়দংশে গংতো মেরে-ষে র 

ধর্মতলা পটে জ্যোতি সিনেমা হাউজ 


৯৮১৮ 


গাধকাংশহ যে নিজের মৃলধনে ব্যবসা 
করেন না, ভাতে সন্দেহের কাবণ নেই ৷ 
'বড়বাজারের' মাল বড় পান্তা ॥বককোম | 
কলকাতার আন বুড়িয়ে হাঁটেন॥ 


কর্পোরেশনে চ্যাৰ দিয়ে রসদ শ্রহণ 


করেন। আজব নগর? কলকাতা, সেখানে 
ধক কার জাল হায়! | 
চিৎপুর, চীনেবাজার আর বড়বাজারের 
কোল-খেষা মহাত্মা গান্ধী রোডের 
পশ্চিমাংশ' মানুষে বলায়, গরুতে ঘোড়ায় 
সওদার় ময়লায় -হেপো রুগীর মতে 
*্বাসাচ্ছে ক্রমাগত । তারই মধ্যে ঠেলে রাখ 
হল শান্তিপ্রর, মান্তকামী বিশ্বকবি অন 


স্বাস্থ্যকর বায়ন সেবনের সুযোগ পেয়ে-| 
ছলেন, গাণধীভন্দের সেট-কুও সহ্য হল, 
না। তাঁদেরই বাপুজ্বীর মন্ত আড়াঙ্স 
করে তাঁরাই একটা বদখৎ টেট খাটিয়ে 
ফেললেন রাতারাতি । জাম দখল হল। 
এখন ভজন আর 'স্‌তোকাটা চলেছে। এর. 
দ্বারা কে যে কেমনভাবে উদ্ধার পেয়ে তরে 
যাবেন বোঝা ভার! সৌন্দ্ষটুকু চোখের 
আড়ালে মার খাচ্ছে এটুকুই কেবল বুঝতে । 
পাঁরি। গাম্শ-রবগন্দ্ের জন্য প্রশস্ত ছায়া- 
শাঁতল এ্যাঁভন্ঢু লছে জায়গা করে দেওয়া 
ষায় কি না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা-ও 
ভাবতে পারেন। আমার নিজের তো খুবই; 

ভাবনা হয় ও'দের দুজনকে অমন দর. 


শুধ যে কলকাতা পহককুণ্ডে 
সেজেছে, এমন ‘দাবি " আপন দোষে চোখ] 
বন্ধ রাখার সামিল। বস্তুত, আমরা 

কলকাতায় বসবাস কর, সকলেই সমান 
দাঁয়ত্হদীন। আপনা নগরকে আঁধকতরু, 
কুধাঁসত করার জন্য প্রত্যেকেই যেন কোমর 
বে'ধেছি। নাগারক অসাবধানতায় নোংরা 
পথঘাট থেকে দু'্সার বাড়ির দেওয়ালে 


, আমার । লাল ত্ৰিকোণ, থেকে 'রশ্থান্ত বিপ্লব’, 
* সস্তা হিন্দ: ছবির ভাট’ িক্সটিনাইনের 


পর্যন্ত ফুটপাথ বেদখল করেছেন, তাঁদের বোতলে: . নতার্কীর ' কটি-বেষ্টনকারী 


লা 


নায়কের বিভগ্গম্বয়।।র পোজ ; সার্কাসের 
বনম।”বো৮র বোমণ নাঙ্গা শরীর; বাওল 
ছাবগ প্রেগ।বহবলা মারার আলুথালৰ 
চেহারা, ।কম্বা স্ল্হোব।লতা জননীর 
করুণ ঢাউস মুখ-চত্র_এ সবই ছত্রাকারে 
ছাড়য়ে আছে প্ৰচাঁরগ৷ৱে।  শখরের 
দেওয়ালে দেওয়ালে ভয়ঙ্কর গোলমাল 
স্ইচারাদকে ভেপনে আছে। এমন 1দনেব 
» দোর নেই, যখন শহর কলকাতার একটি 
বাঁড়র বাইরের দেওরালও আর কেউ খরচ 
করে রঙ করাবেন না। ই'ট-পাটকেলের 
ভরে 'কাচের দেওয়াল দমে ব্যবসায় ক্ষেত্রকে 
সুন্শ্য এবং অল্তভাগ দশ্যমানা করে 
তোলার উদ্ভিন চেষ্ঠা অনেক আগেই 
, অঙ্কুরে খতম হয়ে গেছে। জওহরলাল- 
নেহরু রোডের ওপর একটি বিমান আঁফস 
কাচের ওপব ইস্পাতের পদ্ণ ফেলে 
দয়েছে। উপায় ক! - 
'এ সিটি অব কনত্রাদত’|-বাঁস্মত 
কণ্ঠস্বরে কলকাতা বন্দনা করেছিলেন 
জনৈক জার্মান পৰ্বটক। 

গ্র্যান্ড হোটেলে পারচয়। প্রশ্ন কবে- 
ছিলাম, ‘কেমন দেখলে আমাদের এই 
শহর? রি 

উত্তরে সাহেব, জানালেনঃ£ বিচিত্র! 
এ 'সাঁট অব বনন্রাস্ত।' , 

সোঁদনই এক করুণ আভিজ্ঞত সয় 
ধরে ফিরেছেন সাহেব। ব্রেকফাস্ট সেরেই 
” বোরযে পড়েছিলেন কালীমান্দিব সন্দর্শনে। 
সাহেবের " ধারণা হয়েছিল, তিনি 
শহর থেকে শহরতলীতে ভ্রমণ কার 
ফিরছেন। দোষ নেই, চাঁব্বশতলা বাঁড় 
চোখে সইতে-না-সইতেই আধাতলা টিনের 
চালা যাঁদ কারও নয়ন-পাঁডার কারণ হয় 
ডৰে তিনি ইখন জানে গল বোকে 
ব্যবধানে একই শহরে এসান সাম্বাতক 
বৈপারিতই স্বাভাবক তখন কনগ্রাস্টটা 
তাঁকে সজাগ করবে বোৌক। সাহ্ব' 
দেখলেন, বাইশতলার কোলেই টিনের 
চালা। সুটেড বুটেউ মানুষের গা ঘেষে 
চলেছে পাঙশুটে ভিক্ষুকের পাল। ফুট- 
পাথে জ্বলছে পারিবাঁরক উনান। হাস- 
করছেন ভবঘুরে জননী। রাজপথ পা 
তুলে দিয়েছে কাণাগাঁজর কাঁধে। রোলস 
রয়েসের ধাক্কার ছিটকে পড়েছে হাতে- 
স্টানা ৰিক্সা| 

আমাদের চোখে অবশ্য সয়ে গেছে। 
আমরা জানি, লিণ্ডসে স্ট্রকে পিছে 
রেখে দু পা প্‌বে বাড়ালেই নোংরঃ 
কাঁলন স্ট্রট আর ওয়েলেসলগ। তারও 
ওদিকে কোণা মেরে এগিয়ে গেলে বেলে- 
পাট; অথবা আরও কাছে উন্য্ত' বড় 
ব্লাদতাব ওপর মৌলালণ নশলরতন সবকার . 
হাসপাতালের মাঝে পচা নোংরার পাহাড। 


আবার তাকে ঘরেই সি আই টি, বঁভ আই. 
পর প্রশস্ত মুক্ত |. "7 
এ সাটি অব এভাঁর মানিটস কনস্রান্ট।' - 
মাঁছ-মশা-খাটালসম্‌্ধ এ শহর যেন 
সীমার মধ্যে অসমকে বে'যে ফেলেছে। 
কাগজে পগড়োহলাম, কোন এক 
{বদোশনণ শহরে একটি মশার কামড় 


"খেয়ে রাগে-দঃখে কোর্ডে গয়ে এক নম্বর 


ঠুকে দয়োছলেন তথাকাব কপেণরেশনের 
বিরুদ্ধে । আব বর্ষায় একগলা কাদায় 
ডুবে বছরের পর বছর কলকাতা নাব“বাদে 


-পৌরাঁপতা নির্বাচন বরে আসছে। এতে 


দপতৃকুলের শ্রী ফিরেছে ক না অত ঘরের 
খবর বলতে পারি না, ভবে কলকাতা যে 
হতশ্রী হয়েছে তা নিত্য চাক্ষুষ করাঁছ। 
ওদিকে যথেষ্ট ট্যাক্সো বাদ্ধির আনন্দে 
মশগহল-লালবাঁড় জািকয়ে কাছাঁর করছেন 
এস এন ব্যানাজশী রোডে। ক্রিকেট মাঠে 
পার ক্যাঁপটা জোড়া টিকেট না পেলে 


পৌরাপতৃকুল রাগে বে-হেড হয়ে যাচ্ছেন! - 


শহর 'নার্কার। 
কলকাভার স্মরণশয় সেই গত্যেন দত্তের 


'কাঁবতাঃ মারখ নিয়ে ঘর কধি। বাৎসাঁরক 


একবার [টিকা দানেই কর্তব্য খতম। মাছির 
তেল অধুনা অদ্দশ্য। খোলা . খাবার, 
পাগলা কুকুর নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। 
পথে পথে ছ' ইপ্চি গভগর গর্ত দণ্ডে দশ্ডে 
মৃত্য-ফাঁদ পেতে রেখেছে_। লাল ত্ৰিকোণকে 
উল্টোভাবে ব্যবহার করার ওটা কোনো 
ষড়ঘন্ত কি নাকে জানে। ভন্মক্কর এই 
নয়া সালখুাসয়ান সত্তৰ । 

অবশ্য বলকাতাষ ‘সাজাব ষতনে’ ইচ্ছা 
সফল করা দেবেরও অসাধা।  অনম্ত 
কনদ্ৰাস্টকে ভেঞ্চে গড়ে একটা মল-মিশ 
ঘটানো যুক্তফ্রন্টে মিষ্টি মৈত্র গড়ে তোলার 
চাইতে শ্রমসাধা এবং ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। 
নঞ্জরটা তাই বর্তমানে জওহরলাল নেহব; 
রোড ও আশপাশে ঘরে । নিওনে নাঁকয়ে 
উজ্জল করা হচ্ছে রাস্তাগ্াল ষাঁদও রেড 
রোড আঁধকতর উন্জবল। 

হু হু করে বাইশ-চব্বিশতলা- বাড়ি 
উঠছে নয়নাভরাম। বিল্ভু একই সঙ্গে 
মনপ্রাণও টাটিয়ে উঠছে আমাদের। কারণ 
কলকাতা থেকে এবার সপারবারে বাঙালণর 
বাস উঠবে। কাজটা ট্যাক্সো বৃদ্ধির চোটে 
কর্পোরেশন অবশ্য অনেকটা এাঁশয়েই 
রেখেছেন। এবার শুধু অট্টালিকার ঠেলা। 
এ আকাশফোঁড়া বাঁড়গাীলর মালিক 
মহাজনরা ক্রমে কোঠাবাঁড়র বাঙালী 
মালিকদের গ৫তিয়ে তাড়াবেন। সনস্‌ অব 
দি সয়েল ক্রমশ শহরতলাঁতে 'পাঁছয়ে 
পড়ছেন, আরও পড়বেন। সেই যে একদিন 
ইংরেজ বাঁণকরা এসে ফোর্ট উইলিয়ম আর 


লালদখীঘর টেবনয়-বাদল-দীনেশ বাগ) 
চারধারে পত্তনী গেড়োছল, ভারতা য় 
বাঁণকদের কল্যাণে এবং কপেনরেশনের 
সহায়তায় (ট্যাক্স বাঁদ্ধর বোৌহসেববশত) 
এই বাঁণকী পত্তনী আজ বহ, দূর সপ্ৰ- 
সারিত। সনস্‌ অব দি সয়েন আর পিছের 
রাস্তায় জায়ণা পাচ্ছেন না। আরও উত্তর 
কম্বা দাঁক্ষণে ঠেলতে ঠেলতে তাঁদের 
এখন লোকাল ট্রেণের সওয়ারে পরিণত কর] 
হচ্ছে। গরীব বাঁড়-মাঁলকের পড়ত আয় 
কর্পোরেশনের বিচারে আসে না। 
বাঙালী মালিক বাঙালাঁকে ভাড়া না দিয় 
অবশেষে অন্য ভাড়াটিয়ার চাপেও বহ) 
ক্ষেত্রে মালিকানা ছেড়ে যেতে বাধ্য হবেন। 
ওঁদকে 'ভটেছাড়া নতুন ইহদর 
কলকাতাকে ঘরে যে বন-কেটে বসত 
বানাচ্ছেন, একাঁদন বাঁণকের লোলুপ হাত 


_সেগুলিও গ্রাস করবে। -নাকতলা, যাদব- 


পুর, ‘বরাটি, বাগুইহাঁটি, হারিলাভি, 
বারুইপুর যতই গড়ে উঠবে, কলকাতা 
ততই বে-দখল হয়ে যাবে। ভাঁবষাতে 
ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে, কলকাতা 
এক সময় বঙ্গদেশ নামক ' একট 
ভৌগোলিক অণুলের রাজধানী 1ছল। 
তখন দেখব, কলকাতায় সবই আছে, নেই 
বঙ্গভাষাভাষী জনমানবের স্থায়ী বসত। 

দোষ আমাদেরও কম নয়! পূর্ব 


পাকিস্তান পূর্ব বাঙলার নাম বাঙলা 


দেশ রাখবার জন্য আন্দোলনে নামছেন। 
আমরা কলকাতায় সাইন বোডগুলিও 
বাঙলায় লেখাতে পারলাম না। আমাদের 
এই খুঁদার্য একাঁদন উদ্যত খড়োর মতো 
আমাদেরই ঘাড়ের ওপর নেমে আসবে । 
তখন আর সংশোধনের সময় থাকবে না 
হয়ত। অথচ উত্তরপ্রদেশে দেখলাম, 'হিল্দী 
ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। 

_ কলকাতাকে নিজের বলে ভাবতে, 
সাজিয়ে ধরতে, আবেগ উদ্বেগ কোনটাই 
আমাদের নেই। আপনা নগর নয়। "কস 
কা নগর?’ কলকাতা ঘিরে এটাই প্রম্ন। 
একে অপরের-মুখের পানে তাকিয়ে প্ৰশ্ন 
করেন, “কার নগর এই মহানগর? কার 
দায়িত্ব একে . মনোহারণণ করে গড়ে 
তোলার?’ 

উত্তর নেই। 

কলকাতা এমাঁন গোলমেলে শহর 
শহরবাসী আমরা সব কথার পিক উত্ৰযন 


আন না। ৰ 


রণ সঞ্কটকে তার ও ঘনাঁভূত ‘করে 
তাদের নিজেদের মধ্যে লড়াই বাধাবার 
অবস্থা সৃষ্ট করে অথবা সাঁত্যসাঁত্য 
লড়াই বাঁধয়ে দিয়ে, আর সেই সঙ্গে গিভতর 
থেকে কমিউনিস্ট বিপ্লব বা গ্‌হ-যুদ্ধের 
জচেনা করে তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য 


করে সামাগ্রকভাবে পঃজিবাদণ ব্যবস্থা 


দমাধি রচনা করতে না পারলে সমাক্- 
ভাল্গিক শিবিরের মাক্সশিয় "দ্বাদ্দিক 
চূড়ান্ত বিজয়ের মার্ক্সবাদী ভাঁবিষ্যদ্বাণরি 
নিভুলতা প্রমাণিত হবে 1ক করে? দ্যাট 
চ্দ্জৱস্থার মাঝখানে যে সামায়ক 'ভার- 





১ “Our backwardness has 
thrust us forward and 
46৪ shall perish'if 406. are 
tunable to hold out until 
Wwe meet with mighty 8160 
port of other Countries.” 


ভাবে পরিহার. করা হয়, শান্তি সহ পাছ । সাং এই পীরাহথতিতে কোশল 


অবস্থান সেখানে” ' নৈতিকত- ভিত্তক। . 
আর খদদ্ধুরে যেখানে এড়িয়ে চলতে, হয়. 
'600]080:57" eqvilibrium ‘bes 
tween two Stabilisations”—- 


“‘mistrustful Hon:bellikerelide” 


! বলা চলে--সংঘর্ধ হচ্ছে না-তবে দুটো ' 


ধশাবর কেউই অপরকে বিশ্বাস করছে 


না, এই যা। দস্পক্ষই গোপনে অস্ত্রে শান 
J i ঠি } 


--কাল- তে পারে। 


তাঁর পরিভাষায় 


[গন এবং এই বক্মল-টি আনীরদর্টি+ ৰ i 
8 ভাষায় 
৮009, epoch cover ৪ whole 
strategic , period whic 
may occupy years or per- 
haps decades”. “In the, 
course of this period. 
‘" There 89800 occur, may ‘must 
. occur, 6৮১৪ and flows in 
the revolutionary” tide? 


“এই আানিদি্টকাল দ্থায়ী স্বিতা-| 


₹ বাদের . টি খেলা টা 


তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 'করেন। “দিবা: সমাখিতি ইক বরে? 
১৯১৭ সালের অক্টোবরে মোটাম,চিভাৱে . মারক্সসয় = ক্ৰমবিক্যশত্যস্বৱ, সুজ্গে এই 


বিপ্লব সাধিত না হলে রুশ বিপ্লব, ব্যর্থ 


হয়ে যাবে। -লোঁনন নিজেই বলোছজেন কামিউনিজমের দিকে নিয়ে যাবে। চেতনা- 
১৯১৮ সালের ৭ই মাৰ্চ - হীন বড় "অৰ্থনৈতিক শান্ত একটি অব্যর্থ 

--“without a revolution in অমোঘ “নিয়মে ক্রমবিকাশের - পথ 
Germany we shall perish.» বেয়ে ডলতে চলতে মধ্যে মধ্চে 


৯৮৯০ 


লাাহিক বসমত? 


পদ্য 


ক্রীম-এর 


সাধনা বিউটি 








শি 


হঠাৎ থমকে দাঁড় হিস্বে- 
চ্নকেশ করে বিচার করতে বসবে 
-ফখন বৈপ্লাবক পারাস্থততে জোয়ার 
"আসবে অথবা কখন ভাঁটা আসবে_ কোনো 
য্যান্ততে বা বৈজ্ঞানিক বিচারে এই তত্ব 
[টিকতে পারে না, আর কেই বা 'স্ধর 
করবে এই --‘58:866816 period’ 
কখন শ;রু হচ্ছে অথবা কখন শেষ হচ্ছে? 
কখন ভাটা বা জোয়ার আরম্ভ ' হবে? 


হয় তা'হলে দল ও ব্যান্তর ভূমিকা থাকে 
কোথায়? আর এই জোয়ার-ভাঁটা কি 


করা হয়েছে। আবার ভারতে ১৯৩১৯ 


যেখান থেকে শর কর! গেছিল 'আবা 


(আজকে ওসব কথা বললেই ‘শোধনবাদী’ 


হয়ে যাবে-আর মার্সবাদী চলান্তিকার = 


ওটা সবচেয়ে বড় গাল) তত্তের অবতারণা 
করে নিজের দলের মতকে নিজের অন্দ- 
কলে আনতে সমর্থ হন। স্তালন 
টটস্কঁর বিরোধিতা করে প্রশ্ন তুললেন 
দলের কাছে যে, পজিবাদ যখন সামায়ক 

রক্ষা করতে পেরেছে এবং 
অন্যান্য দেশে বিপ্লবী আন্দোলনে ভাঁটার 
টান চলছে-তখন রুশ দেশ ক নিজের 
শান্তর ওপর নির্ভর করেই নিজের দেশে 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না? 
স্তালিন বললেন, নিশ্চয়ই, পারবে, . ষদি 


ঠিক ঠিক কৌশল অবলম্বন করে এগুনো : 


বায়। এই সময়ের মধ্যে রুশ দেশের শল্তি- 
বাম্ধ করতে হবে। “স্তালিন অবশ্য এই 
ব্যাপারে তাঁর-দলকে নিঙ্জের সঙ্গে আনতে 
পেরোছিলেন। - 

সামায়ক 'স্ধতাবস্থা ও বিশ্বে 
{বপ্নবী আন্দোলনে মন্দা অবস্থা--এই 
দুটো তত্ত্বকে স্তাঁলন পাশাপাশি বেথে- 
ছিলেন, এবং সুবিধামত তার প্রয়োগ 
করেছিলেন। তাঁর সমগ্ৰ মূল্যাযনটিই ছিল 
রাজনৈতিক স্বার্থপ্রণোদিত।  ট্রটস্কর 


প্রচণ্ড প্রভাব থেকে সমগ্ৰ পার্টিকে মত্ত - 


করার জন্য তানি 13০90191190 in 
one Country’ এই তত্ত্বের সারবত্তা ও 
যথার্থতা দলের কাছে প্রমাণ করলেন। 
প্রশ্ন থেকে যায় যে, যখন "বিপ্লবী 
আন্দোলনে আবার জোয়ার আসবে” আর 
সেটা কবে কিভাবে আসবে তাও আঁনাশ্চিত, 


-তখনই বা সোভিয়েট রাশিয়ার ভূমিকা , 
' কি হবে? তখন কি শান্তিপূর্ণ সহ- 
'বা নিরপেক্ষ দেশগীলর সঙ্গ মাপা 


কমিউনিস্ট ধবপ্লবের বিরোধিতায় নামবে ? 
১৯৪৬ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর মাকিনি- 


ব্যবস্থার মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্বপূর্ণ সহ- 

যোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ প্রাতষোগিতা 

সম্ভব? উত্তরে স্তালিন বহোছিলেনঃ 
“TT [)9]]6%৮6 in it absolutely’ 

_স্আলিনকে আরও প্রশ্ন করা হয়ঃ 

এ, টে"০৪6107 2009 you believe 

that with the further pro- 


Ska, 


ভোজের আসর। 


+: gress of Soviet Union 09২ 
Warus  Couuuunisiu, the 


=», Possibilities of peaceful ‘cos 


-operatiou with the outside 
|. world will uot decrease as 


far as Soviet Union ig 


Concerned? 15 “Come 
17501751575 in one Country” - 
possible ? 

Answer: I do not doubt that 
the possibilities of peace. 
‘ful co-operation far from 
decreasing may even 
grow. “Comnunism in 


one Country” is perfectly 


possible especially ina. 
Country like Soviet 
Union.” 


অর্থাৎ সোভিয়েট দেশ আরও সামা- 
ধাদের দিকে এগিয়ে গেলে শান্তপ:ণ 
সহ-অবস্থান তত্ব বিঘিনত হবে না কিছ 
মা। দুই বিরোধী সংঘাতশশল ব্যবস্থার 
মধ্যে পারস্পারক সহযোগিতার পরিধি 
কমবে তো নয়ই, বরং বাড়বে এবং একদেশে 


জেনিনবাদীদের সাঁটাঁফকেট দিচ্ছেন 
বৃটিশ পাঁজপাঁতিরা, চেম্বারস-এর বড় বড় 
ব্যারনরা) বিড়লাগোম্ঠণী তাঁদের 'বাস্তব- 
বাদ’ দৃষ্টিভশ্গির জন্য। এক রাজ্যপাল 
তো গদগদ হয়ে শপথ নেবার আগেই 
হোমরাচোমড়াদের এক ভোজসভায়-_€আর 
এ গে মার্সবাদ-লোননবাদের প্রকৃত 
চৰ্চা ও অনুশীলনের স্বানই হল বড় বড় 
লজ-ক্যালকাটা ক্লাব ককটেল পারটিপ্রশীত- 
রক্তাক্ত বিপ্লবের বাণী 
কত মর্মস্পশা হয় যখন তা লাল-পানিকে 
সাক্ষী করে প্রচার করা হয়) ঘোষণা 


সাঃ 


করে বসলেন ভারতের বিশুদ্ধ আগ মার্কা € 


মাক্সশিয় কঁমিউীনজম নাকি ইউরোপের 


শশজ্পপাঁতিদের প্রশংসা অর্জন করেছে। 


এরকম: প্রশস্তি -বিড়লা, পার্সন সাহেবও 
করছেন,। দেশেব বুর্জোয়া সোসাইটির 
ককটেল পাটগুজ বিপ্লববাদণদের 

প্রলংসা-কাঁত?=  মুখর।  স্তাঁজনের 
ওপরের ম্রন্তবোর সঙ্গে সোভিয়েট 


কামউনিস্ট পাটির, চতুদশ কাছেসে ভরি 
বন্তৃতার সঙ্গো মিল খুজে পাওয়া যাবে 
মা। যে “Strategic ])60100-এর 
ইংাগত প্তাঁলন দিয়োছজেন--১৯ ২৫. 
সালের পার্টি কংগ্রেসে, সেই দম-নেওয়াব 
সময়টা কতাঁদন স্ধারী হতে পারে? 
ঘৃ্বতখর লিশ্বযুদ্ধের পর পাঁঘবীর 
পরাধীন মৰবস্তকামাঁ দেশগ্ীল নতুন জল্ম- 
সরদ্বণায় ফাতর-বিভিন্ব দেশে আঁপ্নিগর্ভ 
ধবপ্রব পাঁরাস্থাত। যদম্ধোস্তর যুগের 
সেই কাল-টিকে কোনমতেই বিপ্রবী 
আন্দোলনে ডাটা গড়ার কাল বলা যায় 
না। সেইরকম এক আল্তর্জাতক পাঁর- 
বস্থিতিতে স্তালিন পরস্পরবির়োধী দুই 
শিশিরের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সম্পূর্ণ” 
রূপে সম্ভব-এই কথা ঘোষণা করলেন। 
আবার ১৯৫২ সালের ২রা এপ্ৰিল ৫০ 
জন মাকনি সাংবাদিক স্তালিনকে প্রশ্ন 
করোছিলেন-- 
‘ «On what basis is the Co- 
existence of Communism and 
Capitalism possible ?” 

কোন্‌ ভাণ্ডিতে এই সহ-অবস্থন 
সম্ভব? উত্তরে স্তাঁলন বললেন-- 


“The peaceful co-existence 
of Capitalism and Com- 
munism is fully possible. 
given the mutual desire- 
to cooperate, readiness 
to perform the obligations 
10kich have been assumed, 
observance of the princi. 
ples of equality and non- 
Interference in the inter. 
nal. affairs of other states.” 


তাহলে পরস্পর-বিরোধী এইটুকুই 
সহযোগিতা করার মন থাকে এবং আন্তঃ- 
রাষ্ট্র ক্ষেত্রে সমতা ও এক রাল্্র কর্তৃক 
অন্য রাষ্ট্রের আভান্তরীণ ব্যাপারে কোন- 
সুপ হস্তক্ষেপ না করার সক্ষষ্প থাকে। 
অনুরুপ বন্তব্য রেখেছিলেন উনাবংশাতিতম 
রুশ কমিউনিস্ট পাটি কংগ্রেসে জার্জ 
'ম্যালেনকভ তাঁর প্রদত্ত রিপোর্টে (৫ই 
অক্টোবর, ১৯৫২) স্বয়ং স্তালিনের 
উপক্ষিতিতে। [চলবে] 


সাপ্তাহক বসৃসতগ 
[১৮১৭ পন্ঠার পদ্ম ] 
পৰিমাণ আমি দিয়ে দারুণ প্ৰগতিশীল 
কাজ করলাম--একথ( ভাবারও যথেষ্ট 
কোনও কারণ নেই। তবে বর্তমান 
রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে থেকে এর চেয়ে 
বোঁশ কিছু করাও সম্ভবত অসম্ভব। 
‘ত তাহলে বলা যায়, 
ঘামানোর মত কোনও কারণই নেই--যা 
এতকাল ছিল। মালিক ও জোতদারের 
বদ্ধ হিসেবে পুলিশ এখন সাধারণ 
মানুষের ওপর ডান্ডা চালায় না। 
কাজেই, তাঁদের এখন ভরের, কারণও কম। 
বে শ্ৰেণী এতকাল সরকারের সাহায্যে 
মান্বকে শোষণ করেছে, আজকের পাঁর- 
বার্তত অবস্থায় তাঁরা ও তাঁদের সহ- 
যোগশরাই “সব গেল। সব গেল!” বলে 
চিৎকার করছেন। অতএব বাংলাদেশের 
আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান, 
হয় তাঁরা শোষক সম্প্রদায়ভুক্ত, না হয় 
এঁ সম্প্রদায়ের অনুগত ভন্ত। এই গেল 
এক দিকের কথা । 
অন্যাঁদকে দেখা যায়. কংগ্রেসের পরা- 
অয়ের পর ছ্ন্টভুত্ত দলগুলি নিজেদের 
প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টায় উঠে-পড়ে লেগে” 
ছেন। জমি দখল, ভোঁড় দখল প্রভৃতিকে 
কেন্দ্র করে শারকণী সক্ঘর্ষ প্রাত্যাহক 
ব্যাপার হয়ে উঠেছে। কোনও কোনও 
দল এই সঞ্ঘ্ধগুলিকে “শ্রেণীসংগ্রাম” 
বলে বোঝাতে চাইছেন। কিন্তু অনেকে 


বন্তব্যের পিহনে কিছু যুক্তিও আছে। 
রাজ্যের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন 
আমরা দেখাঁছ, বাংলা কংগ্রেস দল সত্যা- 
গ্রহ করতে এগিয়ে এলেন। ি-পি-এম, 
1স-পি-আই, এস-ইউ-সি, ফরওয়ার্ড রক 
প্রভৃতি দলগুলর বেশ কিছুসংখ্যক কর্মী 
ও অনুরাগী আছেন। পারস্পারক 
প্রভাব বৃদ্ধির প্রতিযোগতার প্রয়োজনে 
এরা সন্ঘ্ষের পর্যায় পর্যন্ত উঠছেন। 
বাংলা কংগ্রেসের কিন্তু নতুন কিছ; বলার 
নেই এবং তাঁদের অনুগামীর সংখ্যাও 
নগণ্য। মৃখ্যমন্তীর সুনাম ছাড়া প্রকৃত- 
পক্ষে বাংলা কংগ্রেসের রাজনৌতিক 
জগতে টিকে থাকার মত কোনও মূলধন 
নেই। বঙ্গেম্বরের অত্যাচারে কংগ্রেস 
থেকে কিছু কর্মী ও নেতা বেরিয়ে 
এসোঁছলেন--কন্তু তাঁদের মধ্যে সবাই যে 


৯৮২৩ 


“অজয়বাব্‌”-সেকথাও হলফ করে বল 
যায় না। নানা স্বার্থের প্রাতিনাধদ্রে 
সম্েলনে বংলা ববগ্রেস গঠিত বলে 
অনেকের ধারণা এবং এ ভাবনাকেও 
ডীঁড়য়ে দেওয়া যাবে না। পি-চডি-এফ 
মান্নসভাস্গ প্রান্তন বাংলা কংগ্রেস!দের এ 
চাঁরন্র আমরা দেখোঁছ। সুশাল ধাড়া ও 
সুকুমার রূয়ের বণ বিতণ্ডা থেকে বাংলা 
কংগ্রেসের চশরতরক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত 
হয়ে উঠছে। অতএব এারকী সম্ঘর্য, না 
মালক-জোতপার চরের স্বার্থ, না, শুধু- 
মাৱ রাজনৈতিক আদরে টিকে থাকার 
তাঁগদ-এর কোনটি বাংলা কংগ্রেসকে 
অনশনের পথে নাঁময়েছে--তা ভেবে 
দেখার কা । তবে, মুখামন্তর অনশন 
দলমত নিরপেক্ষ মানুষের কাছেও একাঁটি 
মস্তবড় প্রশ্নবোধক চিহ হিসেবে উপস্থিত 
হয়েছে। কারণ, বাংলা কংগ্রেসের সাম্প্র- 
{তক আচরণ ফ্রন্টকে এক 'বপর্যয়ের 
মূখে টেনে এনেছে--যা সাধারণ মানুষ 
মোটেই চায় 'নি। 

ভারতীয় কংগ্রেসের দিকে তাকালে 
বাংলা কংগ্রেসের সাম্প্রাতক আচরণের 
গছ; ব্যাখ্যা মিললেও মিলতে পারে। 
গাক্ধী-নিজলিগোপ্পা ছন্দের শেষ অকে 
কংগ্রেস দ্বিধাবিভন্ত হয়েহে। ইয়া, 
পম্থীরা সৌভাগ্যক্রমে প্রগাঁতশখল এনে 
তেমান বাংলাদেশেও কংগ্রেস হাঁলয়া বা 
গনজাঁজণাপ্পাপন্ধী হয়েহে। মলে, 
যাংলাদেশের সিদ্ধার্থবাব হয্ছেন 
প্রগতিশীল আর প্রতাপবাব প্রাতাযয়ার 
হাতিয়ার। রাজনৈতিক নেতারা এ 
ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হলেও সাধারণ মানুষ 
ঘাসে মুখ দিয়ে চলেন_ একথা ভাবাবও 
কোন কারণ নেই। হীন্দরা-ভূত ঘাড়ে 
যখন চেপেছে তখন আরও কিছুদিন 
ভুগতে হবেই। সাধারণ মানুষ জানে 
যে, ইন্দিরা ও নিজলিত্গাপ্পা মোটামুটি 
একই স্বার্থের প্রাতীনাধ এবং হইীন্দরা 
সরকারের তথাকাথত প্রগতিশীল কাজ- 
কর্ম নতুন রাজনৈতিক ভোজবাজণ যা 
আগামী ভোটবান্রীতে জিতবার কৌশল- 


রূপে অবশ্যই ব্যবহৃত হবে। হীন্দিরা 
পন্থীরা সম্ভবত বাংলা বংহেসের 


আশীর্বাদ চাইবেন, বাংলা কংগ্রেসও 
তাই নতুন খেল সুরু করেছেন! অরাজ- 
নৈতিক বন্তব্য ও আচরণে গোটা গল্টকে 
তাঁরা পথে বসাবার উপরুম করেহেন। 
এ হয়ত নতুন নাটকের ভূমিকাও হতে 
পারে। 

আশার কথা, বাংলাদেশের গণতান্কি 
শিক্ষা আছে । তাঁরা বেমন দলবাজন 
বা আঁতাবিগ্লবী বন্তব্যও পছন্দ করেন না, 
তেমাঁন ধাঁনকশ্রেণনব প্ৰতিভূ কোন বর্ণ" 
চোরা দলকে আমল দেবেন বলে আশা 
করাও মিথ্যে। সপ্রদ্যোংকুমার রায় 


একে-ওকে জেরা-জবরদাস্ত করে মুকুন্দের 


কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না চরের - 


চিষাপপাড়া তল্লাসী শেষ হলো। 

বাঁক রইল শুধু একটা কুপাঁড় ট৪। 
পঁকষাণপাড়া ছাড়িয়ে সেটা একটু দুরে 
চরের এক প্রান্তে; খালের ধারে। 'বমুনার 
ঘর। 


জমাদার সিংজীর নজর পড়ল সেই. 
দিকে। ৪7722 


শ্যাও--তালাস করো ।? 


, সেপাই দুজন ছুটল সেই দিকে। 
জলে কাদায় পড়ে খাল পার হয়ে 


পাড়ের ওপর " উঠতে-না-উঠতেই যমুনা. 


আগ বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করলে। চোখে 
'ঝালক-মারা কটাক্ষ, সহসা অঙ্গ দুলিয়ে 
যেন ঢেউ তুলে দিলে দুরন্ত যৌবনের 
চহ-হি করে হাসতে হাসতে বললে. “এসো. 
সেপাই দাদা_এসো। আজ কীর মুখ দেখে 


ভোর হলো মোর গ'--এই সকালবেলা : 
দ্‌-দৃঅন এসে হাজির! তাড়াতাঁড পা. 


চালিয়ে উঠে এসো দাদা-কাল জোয়ারে 


গাঙ থেকে একটা কুমীর: উঠে এসেছো". 


এখন ভাটা। খালে মার ' হাটি-জল। 
তলায় তরল পাল পচা পাঁকের মতো গিলে 
ধরে পা। তারই মধ্যে হঠাৎ. ভড়কে-যাওয়া ' 


ভ ৬৯ ৯৯% 


রে হাতটি সকল = 


, ,ফরবে কাকে সেপাইজশী !” 





[রাত] 


-জল-কাদা ছিটিয়ে পরস্পরকে ভিজে 
এক্‌সা করে কৌনোরকমে আঁচড়া-আঁচাঁড় 


“করে উঠে পড়লে ডাঙায়। হাত-পা বাড়তে 
কাড়িতে গর্‌ গর্‌ করে গাল পাড়তে, লাগল পাইককে !” 


দরজনেই। কে জানে কাকে! 
- “শালা হারায়ির বাচ্চা! ইয়ে সরেফ 


যমুনা তখন. হাঁসর হিল্লোল তুলে 


- একজন সেপাই গর্‌ গর করতে করতে ' 


আর একজন বললে, “ভোর, ঘরে, 
ছাপিয়ে আছে কিনা দেখব ৷” ' টি? 
“আমি পিয়ে রাখব মকুন্দ ' 
গলা চড়িয়ে দিলে যমুনা, - 
শ্যারা মোর ঘর জৰালিয়ে খালের পার. 
করে দিলে তাদের আম 'িপিয়ে রাখব! 


+ তাকে মার ঝাঁটা। এলে তার মুখে আগুন 


জে লে তম” . গাল পাড়তে 'পাড়তে 
যমুনা তুলকালাম বাধিয়ে দিলে। একা । 
সহসা, তার আর এক রূপ দেখে 


বললে, “চল্‌-তোর ঘর তালাস করব।” "= সেপাই দুজন ঘাবড়ে পিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। 


" যমুনা তেমাঁন হাসতে হাসতে, চোখ ' 
মট্‌কে বললে, “তালাসের লোক, তো. 
সামনেই দাঁড়িয়ে আছি--আর তালাস' 
বলে সে দঃ 
পা এগিয়ে বুক ফুলিয়ে ঢং করে গিয়ে 


সামনে দাঁড়াল । মাটি মিটি হেসে বললে, . 


“লাও--তালাস কৰো ৷” 

' সে ভঙ্গির সামনে পাশ্চম্ম সেপাইদের , 
মাথা ঘুরে গেল। বুকের কাছে বস্তের 
তুফান বয়ে গেল। একজন হাত বাড়াল। 
একজন হ:শিয়াবা দিয়ে উঠল। এ 


-- পেছনে ঘরে দেখল_দলবল -. নিয়ে 
জমাদার শলংজী ভোঁড়বাঁধের ওপর এই 


মনা জিজ্ঞেস করলে, “কেন, 
করেছে মুকুন্দ ?” 


'আরে-উল্া ভল; মাকে, খন 


কাঁরয়েসে।” | 

“বুকেছি-এ সেই মূকুন্দের বৌকে 
নিয়ে কাণ্ড।” যমুনা বললে,, “নমাই 
মাঁঝকে ভল কছুঁদন থেকে খুব ধমক 
হুমৃঁক দিচ্ছিল--মনকুন্দের রিনা 
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.- “তু জানিস?” 
এ আর জানি না! আসি চারাদকে * 
ঘুঁর-সব খবর জানি৷” যমুনা গলা 


' মাময়ে বললে, “উ জবরদস্ত সাদি.করতে 


চেয়েছল। তো মঢকুন্দ ছাড়পত্র পিলে - 


দিক পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কুয়াশার তো!” চোখ ঘ্ারয়ে' বললে যমুনা, “আমি - 


আবরণটতকুও নেই। পুবে তখন দ্য 
উঠছে ।- 
তালাস করছ সিপাইজৰ 2” 


একজন বললে, “মুকুন্দ পাইককে।” . 
৷ ৯৮২৯, "_ ৰি 


সব জানি। ডা ভলু মাৰি মরে গেছে?” 
“কে জানে- শালা এতক্ষণে মরে গেছে. 
কি না। 
গেছে ৷” 
"আর একজন বললে, : “তো চল. 


জিত 


ত দশক তি ৰ Ea Tis ud eet ৮ 0 


'ভালাস শেষ কাঁয়। সংজী দাঁড়িয়ে আছে 
দেখছে ।”-. 

1 অগত্যা মুনা বললে, “বিশ্বাস না 
হয়_চল দেখবে, আম আর মোর গোঁসাই 

ছাড়া আর কেউ আছে ক না। গোঁসাইয়ের 
আবার ভাৰি ব্যামো। দুণদন আসতে না 
আসতে হেই ঘাট ঘট রস্তবান করছে। 

" ডান্তার বললে--ভার খারাপ ব্যামো। হেই 
যে সেবা করাছ_মোকেও নাক ধরতে পারে” 

"হায় রাম!” একজন সেপাই জিজ্ঞেস 
করলে, “কাশ আছে?" 

-"" “লোকটা কেশে কেশে মরে গেস 
বঁসপাইজ'।” যমুনা চোখে আঁচল ঘষে 
ঘললে, “মোর কপালে কোনো গোঁসাই 
[টিকবে গন পিপাইজৰ 1” 

সেপাই দঃক্জন সভয়ে 'মুখ চাওয়া" 

- চাউীয় কবলে। 

- যমুনা কুড়ের সামনে এসে বকে 
দেখিষে দলে বললে, “হাই দেখ মোর 
গোঁসাই শুয়ে আছে। হাই দেখ মোর ঘর।” 
_ সিপাই দুটো একবার হেট হয়ে উকি 
মেরে দেখলে--গেরুয়া বাস পাঁরাহত একটা 
লোক, মুখে গোফ-দাঁড়। নিশ্চিন্তে 
ঘমোচ্ছে। 

*ভত্‌রে যেয়ে দেখবে? আগেই বলোছ 
বাব্‌-গোঁসাইর মোর ছোঁয়াচে ব্যামো, 
কছু হলে দোষ 'দয়ো নি। হাই দেখ-- 
মাথার কাছে ছোট জলচৌকির উপরে 
ওষুধের শিশি সার সার। বড় সাংঘাতিক 


লোক দুটো বক্‌ বক্‌ করতে করতে 
প্লন্তর্পণে খাল পার হয়ে ফিরে চলে গেল ৷ 
ঘমুনার গোঁসাই সম্পর্কে তাদের কোনো 
কৌতূহল নেই। জমাদার দাঁনদয়াল 
ধুসংয়েরও না। অমন ঢের ঢের গোঁসাই 
কোথা থেকে না কোথা থেকে এসে এই 
মেয়েটার ঘরে .আহ্ডা গাড়ে-গান গায়, 
নেশা ভাঙ্‌ করে। বৃত্তি মাধুকরি। এ 
তারা জানে। 

1 একুশ 1 ণ 
কাটা ঘা শ্যাকয়ে এসেছে! রোদে পিঠ 
দিয়ে দাওয়ায় বসে ছিল জাঁবেন দত্ত। 
ছোট্ট কু'ড়ের নিচু দাওয়া-প্রায় খাল 
পাড়ের সমন্তরাল। কিন্তু পাঁরম্কার- 
পাঁরচ্ছৰ ৷ একটা ঘাসকুটো কোথাও নেই, 


দাগ লেগে আছে। জাঁবেন দত্তের সত্ক* 


“গাল পাড়লে বম্মনা_কেন ' ওগুলো সে 


“এখন মুকুন্দ” 

“শুনলাম তোঁফেরার।” যমুনা 
বললে; “আজ ভোর রাত থেকে চর 
- উথাল-পাথাল করে দিলে পুলিশ এসে 
* "পায় নি তাকে। ওরা মোর ঘরেও 
এসোঁছল খুদ্রতে খুজতে, তুমি তখন 
ঘুমাচ্ছিলে গোঁসাই |” 


“আমাকে ডেকে একটু সাবধান করে, 


দাতাহক হস মতা 

ধুলো কাদা কোথাও নেই--সবটা নিকামো- 
ছোপানো। কু'ড়ের আশপাশে দ*"চারটে 
গাছ-গাছাঁলি। ওই ছোট্ট দাওয়াটুকুতে ' 
বসে চরের সবটুকু প্রায় দেখা যায়। 
বমুনার নকানো উঠোনে বড় বড় 
দু জোড়া পায়ের চিহ। এখনো কাদার - 


দিলে । | 

জীবেন আঙুল দিয়ে পায়ের টিহগুলো 
দৌখিয়ে দিলে । বললে, "ওই দেখ” ১? 

মুনা এতক্ষণ চেপেই ছিল--হয়তেযে . 
চেপেই যেত। কি জান এই অবস্থাতেই 
হয়ত হাঁটা দিলে লোকটা। .. কাদা-মাথ্য 
পায়ের সেই দাগগ্লোর দিকে থমুথমে 
চোখে চেয়ে মনে মনে নিজের মাঁতভ্রমকে 


লোকটার ঘুম ভাঙার আগে মুছে দিতে . 
পারল না। lo 
যমননার হাব-ভাব দেখে জাবেন : 
জিজ্ঞেস করলে, “কারা. এসোছিল যমুনা 
দাদি ৮৮ লা 
যমুনা বললে, “পুলিশ ।” 


গম্ভীর মুখে জবেন কি যেন ভাবতে | ' 


ভাবতে শেষ পর্যন্ত একটু হাসল.। বললে, 
“তাহলে সন্ধান পেয়ে গেল।” "" 

যমুনা বললে, “তোমাকে খুজতে আসে 
ধন গোঁসাই ।” ওঁ ৰ 

“তবে?” ৷ ঢ় 

“সে আর একজন 1” 

প্কে?। 

“তোমার পবন খাঁকে যে মেরেছিলা।” 

“সেই মুকুন্দ-গোবন্দের ছেলে! সে 
'আবার কি করল দাদ ?” 

“একটা চৌঁকদারকে খুন করেছে।” 

“চৌকিদার!” জাঁবেন কৌত্হলা 
হয়ে জিজ্ঞেস করলে, “কেন?” 

“লোকটা ভারী  দরাম্ত_ ভারী 
অত্যাচারী ছিল গোঁসাই। সেচের 
কথা ।* যমুনা বললে, “তার জবালায় 
মুকুন্দ ঢের জবলেছে। তার সঙ্গো সো 
আরও ঢের লোককে জহলতে হয়েছে” 


“ভাল কার দন!” জশীবেন বললে, 


দিতে হয় যমুনা দাদ" - 
“তাঁম কি করতে 2" 
, শক করতাম?" , 
জাবেনের মুখে সহসা কথা্‌,জোগালো 
১৮২৫ ৮7 





CTI ৰ} চলি 


লা! ভাবতে লাগল-সাত্যই তো, কি. জীবনের মায়া নেই-লোভও- নেই।* 
করতো সে! চার দিকে ফাঁকা মা১-আর একটু থেমে গ্ভর গলায় বললে, "সেদিন 
ছোট্ট এই একটু কু'ড়ে। এর মাঝখানে হয়তো ওই খালের এক হট কাদার মধ্যে 
কোথায় কি করতে পারত সে! . পড়েই মরে' যেতম--যাঁদি কাছাকাছি 
যমুনা হেসে বললে “তারচেয়ে তোমার ওই কু'ড়েটা না. থাকতো। মরতে 
তুমি. ঘ্যাময়েছিলে নোশ্চিন্তে-সেই মোর. আমি ভয় পাই না! না, মরতে আমাদের 
“ও মা গ'_শঁব্ছানায় ঘনমিয়ে আছ, ৷ গোঁসাই বেচে গেল। 3 AE 
দেখবে ন!" __ /" তিক লোকাটর হাতে পড়ে। এই সেবা 
“কি বললে তাদের যমুনা দিদি?” ' কে করত! আজও তো, পুলিশের হাতে 
“সে তোমাকে শুনতে হবে নি ধৰিয়ে দিতে’ পাবতে? ্দাব্য 
গোঁসাই ৷” ন টু ঘ্বমোঁচ্ছলাম৷” 
হঠাৎ কেমন একটা গরম হল্‌কার 


আস্তে চোখ ভিজে এসোঁহল তার জীবনের কথা 
আস্তে বললে, “কি আর- বলব।, ত শুনতে । কু'ড়ের ভেতরে গিয়ে 
বজলাম-লবান গোঁসাই।” 1 চোখ মুছলু। - 


. নবীন গোঁসাই বটে! নিজের বেশ. কোথা দিয়ে কেমন করে যে পাঁরচয় 
বাসের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল জীবেন-- ২ হয় এক-একটা মানুষের.সথ্গে! বিচিত্র 
ছস্তুরমত " গেরুয়া বসন, গেরুয়া মানব সংসার। জাবেন দত্ত ভাবাঁছল। 
মেরজাই, একটা . গেরুয়া আলখ্নল্লাও ভাবাঁছিল এই যমুনার কথা। ভাবাছল 
ফ্্লছে কড়ের ভেতরে। গলায় এক সেই পবন খাঁর কথাও । সে-ও বাঁচিয়ে 
ছড়া তুলসীর মালা বেঁধে দিয়েছে যমুনা । দিয়ে গেছে তাকে-শুধু আশ্রয় আর খাদ্য 
গালে হাত বলয়ে দেখল-দাঁড় দিয়েই নয়, জখবনও দিয়ে। সেদিন সে 
গৈফিও মন্দ গজায় নি ৷ যাঁদ অঞ্জলে না থেকে যেত, যাঁদ পাগলার 

নিজের বেশবাসে হাত ঘষতে ঘষতে মতো ছুটাছুটি করে গোটা পুলিশ দল- 
জাঁবেন হেসে বললে, “এ তুমি আমাকে টার দৃষ্টি আকর্ষণ করে না রাখত, যাদি 
মদ সাজাও নি যমুনা দিদি।” ম 

“আমি সাজাই নি গোঁসাই |” যমুনা পরতে না দিত... 
ষললে, “সাজিয়ে-গনুছিয়ে এনে দিয়েছে বড় আপশোষ হয় জীবনের 1... 
সানো কতা। বদ্ধ দিয়েছে ভাক্সারবাবহ। তবু জঙ্গলের ভেতরে ছোঁড়া এলো- 


যমুনা এসে জিজ্ঞেস করলে; “আর 
হাসল। . একটু চা দেবো গেসাই? আরও চা 

- “ভ্ুলোকের বেটা ভুমি-এসে পড়লে আছে।” ৰম ৷ 
এই হত্ভাগাঁর ঘরে। না হলে কোথায় “দেবে?” অন্যমনস্ক জীবেন বললে, 
ছিলে তৃমি_-আর কোথায় ছিলম আমি!” "দাও | 


পড়েছিলাম ৷” 
“এ কি তোমার ঠিক জায়গা হলো করলেও পারো দাদি?” - 

গোঁসাই!’ যমুনা রললে, “মোর কি «এ সব আমার নয় গোঁসাই ৷” যমুনা 
চলচুলার ঠিক আছে» ই'মোর হাঘরে বললে, “সানো কন্তা সব যেমন দেয়. 

যণ্টমের টঙ্‌ঁআজ আছে কাল নেই। যেমন বলে, আমি তেমন কাঁর।" 
সারাদিন কাটে মোর পথে পথে-দুয়ারে চায়ে চুমুক দিয়ে জাঁবেন একটা 
'_ } তৃপ্তির শব্দ করে বললে, "চা তৌরটাও কি 

বি ঘরুদুয়ার নেই যমুনা চৌধ্যরীমশায় শিখিয়ে দিয়েছেন?" 
7” রি 
নেই- চলো নেই, সংসার নেই--সাধ নেই. ওটা আগে থেকে জানতাম) 
৮২৪ - 


ৰ 


তারই গায়ের সেই খাঁক জামাটা তাকে সে. 


, করবে!" 


“না গোঁসাই ৷” যমুনা হেসে বললে, 


শনজে খেতে ব্রা ঃ- রি 
“না” যমুনা একটু থমকে শিল্পে, 
“কে?” , 
প্রশ্নটা লঘু 
এসে যাওয়ার মত। তবু যমুনা সহসা 
উত্তর দিতে পারল না। উত্তর দিতে 
গিয়ে কে বেন সহসা তার. গলা ] 
ধরল। সে তার অন্ধকার অতাঁত। এ, 
লোকটার-কাছে সে-সব মেলে ধরতে তার 
দ্বধাঁ-তার সম্কোচ। তব; বলতে হকে 
িছু। জাঁবেন তার দিকে চেরে আছে |, 
যমুনা করুণ গলায় বললে, “আগে|] 


. মোর আখড়া ছিল গোঁসাই_বাউল বম্টম, 


ঢের আসত। সে আউড়া মোর জ্বলে 
পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। সে সব ঢের কথা, 
"সে শুনে তোমার কান্গ নাই।” 
জশীবেন আর কোনো প্রশ্ন করলে: 
না। কিন্তু নীরবে তাকিয়ে আছে তার 
[দিকে । সেই উজ্জবল প্রশান্ত দৃষ্টি_সেই। 


দশর্ঘয়ত চোখ-নিপাপ তারুণ্যে ভরা] 


মুখ, সেখানে ষেন' পাঁথবীর সদ্যোজাত। 
কৌতহল,॥ যমুনা আস্তে আন্তে চোখ 
নামিয়ে নিলে। 

কথা ঘুরিয়ে নেওয়ার জন্যে আপাতত 


যেতে যেতে বললে, *যাই- এবার মোর 


বেলা হলো। গেরাম ঘুরে মোর পেটেরু. 


“আম যাকে দাদ বলেছি সে ভিক্ষো 

জীবেন বিষ্ণু গলায় বললে, 

“আমার কেমন দুখ হয়।” | 
“তোমার দুহখ হয় গোঁসাই !? 


7 শালা কোপে উঠল যমুনাব। আবার _ 


চোখের পাতা ভার হযে আসে৷. 


বশ] 


- 


॥ লয় 


বেশ হতো বাঁদ এই পুকুরের ওপর 
আধেক থকে পড়া জংলা বাঁশবন, বটের 
থাঁর নাবা অশ্বশ্বের মর্মর, বিল আলো 


অলস, মন্ধর দুপুর এই সব নিয়ে 
নিলের মনে পাতার পর পাতা লিখে 
যেতে পারতাম। 


এ যে দু'পাশে সোনা ছড়ানো ক্ষেত - 


তার মাঝ 'িয়ে আল, ওর রহস্যই ক 
কম! সেই একরকমের আছে, না, নিজের 
সংগে নিজের খেলা, সেই খেলা খেলতে 
- খেলতে ও কোথায় যেন চলে যায় সবুজ 
ছড়াতে ছড়াতে, ওর এই চলে যাওয়াটা ক 
ভালো যে লাগে তা কেমন করে বাল! 
৷" একটা পগারের ওপর শতরণি পেতে 
আদি চুপ করে ছায়ার নিচে বসে আছি। 
আমার পায়ের কাছে আলুর ক্ষেত। 
কাল বুনে গেছে আলু আজ পাশে পাশে 
বনৰে পে'য়াজ। দরে ভোগা নিজে 
দিচ্ছে একজন! তার কালো, 


আমবাগান থেকে ভেদে আসছে ডাক 
উদাস ঘুঘুর,। এই সব নিয়ে হয় না, 
লেখা যায় না? 

অথবা ধান ক্ষেত। এই কিছুদিন 


আগে ধার ছিলো শ্যাম-শরীর, আজ ধার 
সোন্বার অংগ, ওমা কেমন লুটিয়ে 
আছে মাঠের হাওয়া লেগে, ঢেউ-এর পরে 


ঢেউ, সোনার ঢেউ যতোদূর চাই। 
কোথাও এতোটুক ফাঁক নেই আর ঠিক 
এমান সময় পশ্চিমের 'বশাল আকাশ 
বেয়ে .যাঁদ সূর্য অস্তে যায়, তাহলে? 


ওপর ফুটে উঠেছে জাঁটল- নক্সা, 
জ্যোংস্নারও যে গন্ধ আছে আম জান- 
তাম না, কিন্তু প্রায়ই টের পাই জ্যোৎস্না 
উঠলেই একটা তাঁর বুনো গন্ধ, আর 
তখন ঘরে থাকি না, কে যেন আমাকে 
নাশয় ডাকের মত ডেকে 1নয়ে যায় 
মাইলের-পর মাইল । মাতালের মত যেতে 
যেতে এক এক সময় সাম্বৎ এলে চোখে 
পড়ে এক-একটি খড়ের ছাউীন, এই 
অদ্ভুত রাতটায় ছেলেকোলে একজন 
মা চুপচাপ দাঁড়িয়ে, কারুর মূখে কোন 
কথা নেই, পাশে দাঁড়িয়ে আছে গরু, 
সেও চুপচাপ, হয়তো পথের ওপরই 


ধুলোর ওপর বসে একজন বৃদ্ধ এই 


জ্যোৎস্না দেখছে, কেউ কোন শব্দ করছে 
না, শুধু দেখে যাচ্ছে। এদের এই 
নিস্তব্ধতা, এই শান্ত হয়ে দেখে যাওয়াটা 
নিয়েইকি আমি লিখে যেতে পারি না? 


৯৯৬৬৬ ফেলতে। কিন্তু 


১1৯৫ 





লা SS Ss 


সংগে দুটো মনের কথা বলতে গোঁছ 

শুনেছি শ্লোগানের শব্দ, যখনই 
থুব ভালো লেগেছে পথে পথে একা একা 
হটিতে, দেখোঁছ ছুটে আসছে. পুীলশের 
ভ্যান! যখনই চিনতে এসেছি ‘মানুষ’, 


০ তখনই বুঝতে হয়েছে খান’, আর তাতে 


শক নিষ্পাপ রন্তু! এ তো রন! 


দিয়োছ তার সংগে শ্লোগান, একা একা 
ধনর্জন রাস্তায় চলতে চলতে কখন 
উঠে বসোঁছ পুলিশের গাঁড়তে! কেন, 
কেন এমন হয়! আম তো এসব 
চাই নি। | 
না। এসব চায় নি সনাতন মশ্ডলও। 
৮৫ কোনদিনই চায় নি । তন ক্লাস 
“পড়েছেন'! হেমবাবু বলে- 
হিল, দেখি বল অনা সরু 


৮১, ৰ 


ভার লাই বাস, সনাতন 
বই-পরর নিয়ে হেমবাবূর মুখের ওপর 
সেই যে ছুঁড়ে দিয়ে এলো, তারপর আর 
গ্কুলসুখো হয় নি। হাতে কাটার নিযে 


খেও সুপুঝ্ুর হয়ে। 
তারপর চলে গেল হন হন করে। 


.খ্ুশ ইল কি দুখ পেল বোঝা গেল না। 


তারপর গাঁএ চুকে পড়লো 'সোঁত।। 
কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল বোবা 


নেই। আশ্চর্য, এখনো শিশুর মত 
হাসছে, বলছে, বলুন যা, না, 
ক-লিখবেন- ্ 


বলেছে 'রেপ কেস"এর গল্প! আমি কি: 


লিখবো? এ ধরনের নিয়ে 
কিছু লেখা কি আমার কর্ম? আমার এ 
সরলতা, আছে? ওরকম গালাগাল অতো 
নিষ্পাপভাবে, আমি. দিতে পাঁর-? 

আচ্ছা। হঠাৎ সনাতন মণ্ডল ব্যস্ত 
হয়ে পড়লো, আপন তো গেরামেই 
আছেন। আমার; আবার একটা কাজ 
আছে। আপন এয়েছেন দেখা৷ করতে। 
অথচ "আমাকে যেতে হবে। 


কলেকে..আসুন্‌ না। কোন কাল.নেই।  শাঁ 


সমস্ত ন গপ্প করা যাবে। গরীবের 


আর তা সময়ে পাকেও। মানুষ তা 
খায়। কিন্তু এই ‘কৃষক’ সমাতি এদের 
‘ক দেবে? সনাতন মন্ডল যা বলল 
ঘষে তো এক দটর্ঘ*্বাসের কাহিন, 
কিন্তু, তা সত্বেও, সনাতন মণ্ডলেরা 
আবার ওঁ দিকেই ছুটছে কেন? আম 
নতুন লোক, আমার 'নংগে দুদশড কথা 
বলারও ফুরসৎ নেই, এতো তাড়া? . 


দ্দকে তাকিয়ে দেখছি, ধৃজা হাতে 
ছটছে। ,কোথায় ছুটছে এরা? যে নদৰ 
ছোটে মে কি পিছু হটে? 


-রোদ্দুর। দিব্য - 


নদ চর ক্ষ 


ন - ॥ 5 তু নি 
ৰ গাঞ্তাহক সমেত ০০০০০ 


‘আদি -বথৰ থেমে থাকি তখন সবই 
থলে থাকে। আমি থেমে জাছি। সংগে 
সংগ্চে থেমে আছে পথ । সংগে সংগে থেমে 
আছে বনঝেপে। চুপচাপ আকাশ 
দেখছে পুকুর। থমকে. দাঁড়িয়ে - 
তালগাছ। স্তব্ধ, অনভূ হয়ে বসে 
দৃপাশের ধাল্ক্ষেত। কিন্তু আমি! 
যখন থেমে থাকি না তখন আর এক 
ব্যপার। ‘এটা ম্যাঁজক কি ন্মা জান না, 


{কন্তু এরকম অন্বরতই ঘটছে । অনেক+/ ৬ _ 


দিন বসে আছ চুপচাপ পায়ের কাছে 
ফুরফুরে 'হাওয়া। 
সদ্য চান করে এসোঁছ। সামনে এক কাপ 
গরম চা আমারই প্রতীক্ষারত। গায়ে, 
একটা গছ জাঁড়য়ে মাদুর বা চ্যাটাই 
যখন যেরকম জোটে তাতে হুমাঁড় খেয়ে: 
বসে লিখে যাঁচ্ছ। লিখেই যাঁচ্ছ। 
নাঁড় না। এরকম বনের পর দিন হয়। 
তারপর এক-একাদন কিরকম এক * 
অদ্ভুত হাওয়া বয়।. বুকের ভেতরই | 
সম্ডব্ত॥ মনটা ছটফট ছটফট করে।, 
চোখ দুটো চরাক্র মত পাক খায়। প্ৰ 
দুটো বেন কুমোরের চাকের মত ঘরে 


একবারে গণেশের কলম ।- ভাবতে হয় 


_ না, মাকে মাকে আভিধান' পড়তে হয় না, 


আঁভজ্ঞতা' স্গয়ের জন্যে এদেশী টযুসিফে 


'ইভালীর দ্রাক্ষালতা হিসেবে চালানো 
২ পাৰ্ক 


স্টটেরে কোন অভিজাত 
রেস্তোরাঁর ট্রোবলের ; নিচে গড়াগাঁড় 
খেতে হয় না, মাঝে মধ্যে বড়বাঙ্গার নামক 
বিখ্যাত জায়গার অজস্র আল-গাঁলতে : 


সপ্তাহে একাঁদন কিলাঁবল করাই যথেষ্ট | 


আর তারপর হ:ড়হুড় করে ঘোড় হে = 
করে লিখে যান, প্রথমে শ্রীশ্রীকালীমাতা 
সহায়, তলায় মেরে দেন লম্বা লম্বা দুটি 
ড্যাস "আর. তারপর, ক. বললে, পাঁচ- ! 
ফোড়ন? কতা? দু'শো, কালাজরে 


"একশো, মটর ডাল, মটর. ডাল কতো? , _ 
মুখে মুখে এই সব্‌ চলছে, কানে শোনার /> 


ঘসঘস চলছে কলম, মাঝে 
দু-তিন মিনিট বেক, ওই এবেলা এক 
ভাঁড় চা, ওবেলা এক ভাঁড় চা, দশ- 
স্বয়ং গণেশ লিখে চলেছেন: উদয়াস্ত, . 
এরর চেয়ে আমি কিসে বড়? 
অজ্ঞব আর লেখা: নয়, খুব হয়েছে। 


"এ যে, যারা সারারাত জ্যোক্নায় আর 


শাবির ভিছেছে তানের কাছে: ছে 
ইদুর, এদিক-ওদিক তাকাবার' ভাগ 

ধক অপূর্ব, এইবার কুটকুট করে খানের 
শীষ কেটে পিট্ান দেবে উ'চনসত চাবি" 
টায়, ওর খোঁদলে রাখবে খান, তারপর 
আসবে নেংটিপরা হাডহাতাতে মানুষ, 
ক্ষেতের কাজ যখন সারা, ই'দুরের সয় 
চুর করে নিয়ে যাবে বজ্জাত ধানচোর, 
অতএব আর ক পার বসে থাকতে, 
চলো চলো, আবার পথে। 
আর তারপরই শুর; হষ সেই ম্যাঁজকটা 
ভুগ ডুগ ডুগ। এক আজব মাদার 
কা খেল্‌। আমি চলাছ, সংগে সংগে 
চলছে পথ। ডুগ ডু ডুগ। চলাছি। 
সংগে সংগে চলছে বনঝোপ। ডুগ ডগ 
ডুগ। ঢলাছ। সংগে সংগে চলছে সেই 
পুকুর, যেখানে ঘটি ডোবে না। আম 
যতো চলছি ততো উধাও হচ্ছে আকাশ। 
আমার সংগে সংগে চলছে তাল, তমাল। 


চলছে ধানক্ষেত। এখন চলছে তাল- 
বনানী গ্রাম। ডুগ ভগ ডুগ। এক 
আজব মাদারীকা খেল। 


কারা. যায়? এও ফি ম্যাজিক? 
ম্লাট ফংড়ে এলো? এদোঁর না একটু 
আগে দেখোছ 'সোগকরা” গ্রামে? এখন 
এরাই যাচ্ছে 'তালবনানী"র ভেড়ার ওপর 
দিয়ে? আবার এই গ্রামটা শর হলেই 
ওদের দেখা পাবো 'বগায়? ভগ ভাগ 
ডুগ। বাজনাটা বেজেই চলেছে।” বেজেই 
চলেছে। বা রে মাৰারাঁওয়ালা। পয়লা 
মন্বরের ভেল্কীবাজ। এতো সব মানুষ 
কোথায় "ছিল? কোনাঁদন তো দেখে নি 
কেউ? সব গ্রামেই {ক এরা আছে? এ 
একই রকম কোড়ো হাওয়ায় দংলছে? 
বলছে না, পাতত ভ্রম দখল করো, 
দখল করো, দখল করো, দখল রেখে চাষ 
করো, কৃষক সমাত জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, 
ধজন্বাবাদ? সকলের এক ভাষা এ কেমন 
করে হয়? কোথায় চলেছে এরা? ‘কেন? 
বন্য গ্রামে আন একদল যেখানে গেছে? 
ঠিক না? ঠিক। আম পাটি দেখ 
না, দল দেখি না, মত বু না, মতলব 
জান না, কিল্ছু আমি এদের মুখের 
শৃদকে ভালো করে তাকিয়ে দৌখ। যেন 
১৮77 হঠাৎ ছুটে 
গরুর গাঁড়র চাকায় কাদার 
বাকের আটকে ছিল। বলদ 
দুটো কাঁধের ককুদ দিয়ে ঠেলে তুলেছে। 
গরুর গাড়টা দ'ক থেকে উঠেছে আর 
তারপর আবার সেই ভগ ভুগ ডগ । 
শুরু হয়ে যাচ্ছে ম্যাজিক। গরুর গাঁড় 
ছুটছে মোটরের মত। সোঁ সোঁ, এক দমে 
'সাত শো মাইল, “এনে দিছে সাত শো 


সকাল, আম এদের 'মুখের ?দকে |. 


ভাকিয়ে ভাঁকিয়ে সেই সকাল নোঁখ, 
হাট হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে অনেকের, 


১ জজীহক অসমত. -- 


অনেক দন 'পর, অয় হচ্ছে, 


মানুষের, সর্ষেধদয়। আমি দুহাত তুলে 

প্রণাম বা শংকাশম্‌ 
ককাশ্যপেয়ং মহাদযাতিম্‌,। সমস্ত িগল্ত 
জুড়ে অতোবড়ো সূর্য এর আগে কখনো 
কম্পনাতেও আনতে পাঁর নি। মুক্তির 
আনন্দে ‘মানুষ পাগল হয়ে গেছে। 
কল্তু আলে শুধু কুলেখাড়া গাছই 
শজায় না, যা রোগের পাঁধ্য, সেখানে আছে 
আলকেউটে। সজনে পাছে শুধু সজনে 
ফুলই নেই, আছে শ*গ়াগোকা। 
সুতোর লাইন টেনে শূন্যে ঝুলছে। 
পাতে। এই শ'য়াপোকা আছে সর্ব । 
গজ. টি. রোডের ধারে এই রকম 
একটা শয়াপোকার ডেনা দেখোঁছলাম। 
দোকানটা এমন 'ঁকছু বড়ো নয়। 
দকিচ্তু তব বড়ো বলতে হয়। 'গ্রামের 





রি 


তুলনায়। সন্দেহ দক, চায়েরই দোকান। 
আঁবকল সেই রকমই? হোগ্জার বেড়া। 
মাথায় খড়ের ছাউনি। সেই দু’-তনটে 
'ছ্যাদলা-পড়া কাপ। শডসের' বালাই 
নেই। কোনটার আবার হাতলভাগা। 
দশ-বিশটা মাটির ভাঁড়। আমি বোঁঞ্ডতে 
{গয়ে বসলাম! দেখ লোক ঢুকছে 
অনবরত । প্রথমে নজরে আসে 'ন। 
তারপর দেখলাম। একটা বিশেষ ছাপ 
আছে লোকগুলোর গায়ে। সারা রাত 
না ঘুমূলে যেমন এক ধরনের অবসাদের 
সংগে একটা রুক্ষতা ফুটে ওঠে তেমনি। 

ভেতর দিকটা বড়ো। একট; 
আড়াল করা। সেখানে আস্তে, গলা 
নাবিয়ে কি সব নিজেদের মধ্যে বলাবাঁলি 
করছে। এতোক্ষণ পর্যন্ত বিশেষ কিছ: 
মনে হয় নি। হঠাৎ একজন লোক 
সামনে এসে জিজ্ঞেস করলো, আপান 


ফুসফোমিন-_ফলেল গন্ধে ভরা সবুজ রংয়ের ভিটামিন টিক 

এবি কমপ্লেক্স আর প্রচুর গ্লিসারোফসফেট্স দিয়ে তৈরি। 
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কোথায় যাবেন? হ্যাঁ। বাদ বরবেন? 
হাঁ। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে? 
আপনারা তো কেউ কথা বলছেন না। 
চা খাবেন? উন্নন তে নেভানো। 
আচ্ছা, দাড়ান। ব্যবস্থা-হচ্ছে। আমাদের 
এখানে বুঝলেন ক না চা-খোর লোক 
বোঁশ নেই। ভাত খেতে পায় না মশাই 
তো চা খাবে। ব্যস। কথা এ প্যন্তি। 
তারপর ঘণ্টাখানেক চলে গেছে। বসেই 
আঁছ। বসেই আছি। চা এলো। পয়সা 
“খ্দলাম। কোথায় আর ষাবো। তখনো 
বসে আছি। খানিক পর। একটা বাস 
চলে গেল। সেই লোকটা-উঠে এলো, 
বললে, কি গেলেন না? না। ও। চলে 
গেল লোকটা ভেভরে। একটু অন্মকার 


মত হল। বেলা হেলে পড়েছে। বসে . 


আছ) আবার একটা বাস হুস্‌ করে 


চলে গেল। লোকটা লক্ষ্য করলো- 


আমাকে । তারপর কাছে এসে পকেট 
থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে 
'নার্বকারভাবে বলল, এতেই রাজ! হয়ে 


. ষান। | 
ভয়ানক চমকে উঠলাম, বললীম, 
কসের রাজ হয়ে যাওয়া? 


আপান তো সবই জানেন! লোকটা. 


হাসছে। হ্যারকেনের আলোয় দাঁত 
দেখা যায়। আমিও হাসলাম। বললাম, 
আম অন্য লোক। উঠে এলাম। পথ। 
পথে টলাছ। শুনুন) 2 থেকে 
ভাক-এসেছে। 

ওখানে কেন গেসলেন? গেলেই বা। 
৪টা যে ভীষণ নটঘটে জায়গা । যতো সব 
যাজে, ফাল্‌তূ লোকের ভিড়। কিন্তু ভয়টা 
1কসের? ভয় নেই? . একট অন্যরকম 
মনে হলে একবারে জ্যান্ত সমাধি। তার- 
মানে? সোজা কথায় স্বশ্গোধাম। ওরা 
দব ওয়াগন বেকার। এখানে ? যাবে আর 
কোথায়? আমাদের মধ্যেই ত' 'ছিল। 
মামাদের মধ্যেই আছে। ভাঁবষাতে ? 
ভবিষ্যতেও থাকবে। লোকটির কণ্ঠস্বর 


"3 


বসুম্নীর 
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আঁবচাঁলত, দ্রিধাহশীন।.. এন 
এলো। বললে, ওরা আছে-চোলাই-মদের 
কারবারে॥- ওরা আছে চোরা-চাল চালানে। 
ওরা আছে ওয়াগন-ভাঙায়। কেন, থাকবে 


মিছিলে? কেন, মিছিল কি দোষ করলো £ 


যা আছে ভাতে ওরা থাকবে। মিছিল - 


যখন আছে তখন মিছিলে থাকবে না 
কেন। বঙ্গুন। এ একেবারে অকাট্য যুক্ত! 
মানে এ ষৃদ্ডি আপাঁন ফাটাতে পারবেন 


গেল। এটা ত’ দরকার। যেমন কাণ্ড 
EE 
ভেতরে, কান পেতে শুনুন। সন ঠন্‌ 
ঠনন্‌। গরম, আগুনে ঝলসানো 
গাতের ওপর হাতুড়ি পড়ছে। এর আর 
কামাই নেই। সকাল সাতটায় যান। ঠুন্‌ 
ঠন্‌ ঠনন্‌। বিকেলে যান।। তখনো ভাই 
অনেক রাতে ধান। তথন্মে ঠুন ঠুন গুন), 
তোর হচ্ছে মশাই। বললাম, হে'সো, 
“তীরের ফলা, কোদাল।- ডাশ্ডায় ঝাণ্ড! 
উবে গেছে। এখন সেখানে ইস্পাত 
গোঁজা। চকচকে রোদে সে সব বকঝক 
ফরে। ডা’ এদের জন্যেও ত এই সন 
বেপরোয়া লোক দরকার। - 

এরা ত’ সাংঘদতক! 

সাংঘাতিক হলেই বা আপনি কি 
করছেন ? কি করে একে ঠেকাবেন? এদেরও 
ত’ আত্মরক্ষা করতে হবে! না হলে ত' 


"ধুকে দেবেন পি ভি এ্যাক্টো। যা একখানা 


গরুমেন্ট ফে'দেছেন। 
না ঢুকে? 
মস্তান? করতো। 
বলবান সেখানে সে দর্জে ঢুকে মস্তান? 
করুছে। 

দলের নেতারা? 

দু চার জায়গায় বাদ দদিন। বাকি 
বোঁশর-ভাগ জায়গায় নেভার অসহায়} 

আপান ঠিক জানেন ? 

হলপ করে কি করে বাঁল। আম 


ত’ ভগবান নই। 


তাহলে আপাঁন কে? আম যে ঠিক 
গক-আমি তা জানি না। আমাকে ছোট 
লোকও বলতে পারেন না। ভদ্দরলোকঞ 


নয়। তবে? ছোটলোকের মত আমার: 


আস্পদ্দা নেই লুকোনো জাম দখল 
করতে। ভদ্দর লোকদের মত আমার 
উৎসাহ নেই ‘সব গেল গেল’ রব তুলতে। 
আমি মশাই মাঝের লোক। আমি মে 
ঠিক দি আমি তা’ জানি না। কিন্তু 
০০০94 


‘ব্যাপসা অন্ধকার । 


- ক ধরনের লোক? 


আগে দলের বাইরে থেকে” 
এখন যেখানে যে দল: 


নি 2 


- অন্ধকার। চলছি। মনে করলাম পাশেই 


আছে। বোধ হয় দেশলাই বায় করছে। 


: অথবা নাসার .কৌটো 'খুজছে পকেটে। 
-ভাই চুপ করে আছে। - 

' না মশাই? এসন স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে . 
ত’ কোথাও নেই। ওরা আছে মিছিলে 


" কি, কিছ; বলছেন না ত' আর? 

কোন উত্তর নেই। আবার সেই 
পাশে ভালো করে 
ভাকালাম। নেই। 
নেই।- সামনে -ভাকালাম। নেই। যাঃ 
ব্যবা। উধাও হয়ে গেল নাকি? এ আবার 
শকন্তু একটা কথা 
জেনে রাখদন বলেই অদৃশ্য হল? কি 


সেই কথা যা’ লোকটা বলতে চেয়েছিল 


অথচ বলল না? আদমি ভাবতে ভাবতে 
চলোছি। ভাবছি আকাশ পাতাল এখানে 
এসে নানারকম মানুষ দেখছি। কিন্তু 
রকম মানুষ কখনো কম্পনা কার নি। 
কেন পালালো? “ভূত নয়। হাতে হাত 
লেগেছে। পায়ে এক-আধবার পা লেণে 
গেছে।- কেন না আমাকেও চলতে হচ্ছে 
সাবধানে । পথে- রেখে চোখ বতোটি 
সম্ভব। হোঁচট খাবার আয়োজন ₹ত' 
নেহাৎ কম নেই এখানে। সে সব কথা 
থাক! কি কথা লোকটা বলতে গিয়ে 
বলল না? কেন বলল না? অনেক 
খুজলাঘ মনে মনে। না পেয়ে যখন সব 
ছেড়ে ধ্দলাম তখন এসে গোঁছ একেবারে 
খোলা মাঠে। হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়লাম ৷ 
কলাগাছ পড়ে আছে নাকি? দেখ লোকের _ 
কাণ্ড! তিন হাত লাঁফয়ে সরে গেলাম 
এখন পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না উঠেছে। ধারালো 
করে উঠেছে চাঁদ। কুয়াশা ভাসছে মাঠে? 
সৈ আলোয় দেখলাম একটা লোক, আঙ্গেব 
ওপর শরীরের খানিকটা, মুখটা গজড়ে 


পেছনে ভাকালাম (--- 


পড়েছে, ধানক্ষেতের মধ্যে উপুড় হয়ে - 


পড়েছে, পিঠে বজ্জম গাঁথা, রক্ত তখনো 


বেরুচ্ছে, কেউ কোথাও নেই, অতোবড়ে! - 


বিরাট মাঠ, আতংকে আম দিশেহারা হয়ে 
গেলাম। আবার তাকালাম।_ ঝান্ডাটা 
পড়ে আছে কাদায়। রন্তে ভেজা ঝাণ্ডা। 
কি কথা লোকটা বলতে চেয়েছিল? কি 
কথা? আজ রাত্রে, এই নিঃশব্দ, পাঁরপর্ণ 
জ্যোৎস্না, উন্মুক্ত মাঠ, নিজ“নে; কুয়াশায় 


তা’ আমি নাই জানলাম। ম্লান ও বিষপ্ন-_ 


ভাবে আম বান্ডার দিকে তাকালাম! 
অক্টোবর বিপ্লবের র্রস্ত-লাঙ্চন পতাকা । এ 
পতাকা যে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল. সে 
আর নেই। সে মরেছে। এ পতাকা ভ’ 
এভাবে ফেলে রাখতে নেই। কাউকে না 
কাউকে কোনদিন না কোনাঁদন একে বহন 
করতে হয়। আমি সেই নির্জন জ্যোংস্নায় 


অপরুপ এই-পারস্ধিততে পতাকাটিকে _ 
- কাঁধে তুলে 1নলাম । 


[ক্রমশ] 


' সায়া কাজল ঃ অলকা ডীকল। সার- 
২০৬, বিধান সরাঁণ, 


ঘল্পনার সাহায্যে আজ থেকে দু’ যুগ্রেও 
কিছু আগে এদেশের শনযণাতিত মানুষের 
আসল রূপটি কেমন ছিল তাই কথা ও 
সুরের রঙে এ'কেছেন। গ্রন্থটির. ভূমিকায় 
দে-সময়ের কথা তুলে কাব সুভাষ মুখো- 
" শাধ্যায় লিখেছেন--“দু যুগ আগে সেসব 
কি দিনই না গেছে। কলকাতার রাম্তায় 


দাও, ফ্যান দাও’ চীৎকারে ।” কথা ও সরের 
এশ্ব্ষে এই গণীতিআলেখ্যটির মণ্১-সাফল্য 
সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। 
আলেখ্যটিয় শেষভাগে স্বরালিপির অংশটি 
এবং সন্দেশ বিশেষ মূল্যবান । 

Essays. 0 Agricultural 
Geography: (A Memorial 
Volume to Dr. B. থৈ, Mukher- 
jee): Edited by  Bireswar 
Banerjee D. Litt: Published 
by the Editor. Price: Rs. 40 
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€৫৬ বছর বয়সে তান অকালে পরলোক- 
" গ্মন করেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে 


ইহয়েছে। 
{বিষয়ক ভূগোলের ক্ষেত্রে নানাবিধ গবেষণা 
সম্পাঁ্কত তথ্য এই প্রন্থটিতে দ্যান লাভ 
ফরেছে। 





82757 5 TN 


আমাদের দেশের আঁধকাংশ মানয় 


পর “দন বেড়ে চলেছে! ফলে যেসব সমন্যা 


সমষ্ট হচ্ছে তা সব্‌চেয়ে বোঁশ অন্দুভূত 


হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। ভারতবর্ষ 


গুরুত্ব আমরা এখন উপলব্ধি করোঁছ। 
বৰ্তমান গ্রল্থাটিতে কৃষির মূল সমস্যা- 
গুল আলোচিত হয়েছে। জল সরবরাহ, 
বন্যা নিয়ন্ঘণ, মাটির ক্ষয়রোধ, কৃষিকর্মের 
ব্যবস্থাপনা, কৃষি সংঘ গঠন এবং ভারতের 
শবভিন্ব অঞ্চলে কৃষকদের স্াবধা- 


শবশ্বাবদ্যালয়ের 

ভূগোলেব সুপাণ্ডিত অধ্যাপক। তাঁর ড- 
[টের জন্য রচিত থিসিসের বিষয় ছিল 
‘Agriculture in West Bengal’ 
এ ছাড়া বহু অমূল্য গ্রন্থ র্তান রচনা 
_করেছেন। এই গ্রন্থটি আমাদের ফলিত 
বিজ্ঞানে ক্ষেত্রে একটি অমূল্য সংযোজন। 
মাটির কুটিরেঃ মিহাইল সাদোভেয়ানু 
জেনুবাদ-_অমিতা রায়) £ সাহিত্য আকা- 
দেমপ্, "নিউ দল্ল ৷ মূল্যঃ ৩:৫০ । _ 
আজকের দিনে 'মহাইল সাদোভেয়ান 
রুমানিয়ান সাহত্যের পর্বশ্রেষ্ঠ রঢাঁয়তা। 
সে দেশের বৈচিনঘ্াসয়ী প্রকৃতি ও তার 
সাথে সহজ-সরল পল্লশন্রীবনের অদ্ভুত 
যোগাযোগ ফুটে উঠেছে তাঁর রচনায় তাঁর 


৯৮৩১ 


সাহত্য-সবষ্ট রুমানিয়ার জাতীয় সম্পদ, 
লি 
ধারক, বাহক ও মমজ্ঞ। 

- বাংলা ভাষায় সাদোভেয়ানুর রচনা 
এই প্রথম অন্যাদত হল। এই. ছোট উপ- 
ন্যাসটির ঘটনাস্থল 


অনাবাদী জলাভূমি 

সেখানে ছিল না, ছিল শুধ্য বর্বর জামি 
দারের প্রচণ্ড লোভ। মাটিৰ বুক চিরে 
ফসল ফলাবার জন্য ব্ৃুক্ষ; কৃষকদের সে 
নিয়োগ করত। তার বিরাট প্রাসাদের 
পাশে মাঁটর কোটরে পশুর মত গাদাগাদি 
করে তাদের সে থাকতে দিত। উল্মল, 
উদ্বাস্তু এই মানুষগুলো ছিল জমিদারের 
পাইক-পেয়াদার [শিকার ৷ অথচ বিনা 
প্রীতবাদে সমস্ত উৎপশড়নকেই তারা 
ভাগ্যের “লিখন বলে, মেনে নত। একদিন 
নিৎসা 'নামে এক যুবক এদের মাঝে এমে 
পড়ে তরুণী মার্গিওলিংসার প্রেমে পড়ে 
এদের বিচিত্র জশবনযাতার অংশশদার হয়ে 


প্রাণ পযদ্তি বিপন্ন করতে কুশ্ঠিত হয নি। 
ফাঁহনীর সুন্দর পাঁরণাতর সাথে নিংসা 
মার্গগ[লৎসার পাবি প্রেমের অপূর্ব 
বিবরণ পাঠকের মনে বিশেষ আগ্রহের 
লণ্টার করবে। 

রামায়ণ প্রেমকথা 'পোঁরবার্ধত দ্বিতীয় 


* সংস্করণ) সম্ধাংশুরপ্রন ঘোষ। প্রকাশকঃ 


প্রফ গ্রন্থাগার ; ৫/১ বমানাথ মজ;মদার 
দুট, কলকাতা-১ ৷ দাম £ সাড়ে ছয় 


পর্বত যেমন, এই দুশট মহাকাব্যও তেমাঁন 
যুগ যুগ ধরে ভারতীয় সমাজ-জশবনকে 
প্রভাবিত করছে। এদের থেকে উপাদান 
সংগ্রহ করে যুগে যুগে সামি হচ্ছে 
অপরুপ সব 

আচার্য ভিবেবীর কথার সানবন্তা 
নতুন করে উপলাঁব্ধ করা গেল এই সৌঁদন, 
'্রামায়ণণ প্রেমকথা'র পাঁরবার্ধত ্বিতীয় 
সংস্করণ পড়বার .সময় । আলোচ্য গ্রন্থে 
লেখক শ্রীসুধাংশুরঞ্জন ঘোষ রামায়ণের 
{বিশেষভাবে প্রশংসার দাবি রাখে । ভাবের 
সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভাষার প্রয়োগ এবং 
প্রাচীন যুগের আঁদরপপ্রধান কাহিনীকে 
যুগোপযোগণ করে লিপিবদ্ধ করার * 
প্রয়াস এই গ্রল্থাটকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা 
ধৃদয়েছে। তবে ক্রিয়াকে এঁগয়ে দেবার 
হৰত ভাত ছা সি 
ভাবে চোখে পড়ে। এৰিক দিয়ে লেখক 
আর একটু সংযত হলে পারতেন। . 


দি 


| ie fl সাপ্তাহিক বস্ত্ৰ ৰ 
"_ ক্সামায়ণাঁ প্রেমকথা'র- অধিকাংশ বন্ধ হবার অবকাশ রাখে। এই কাব্যগরন্থের হোমাঁশখা--সম্পাদক ৪ কালাপ্ৰসাধ 
.কাহিনাতেই প্রাচান যুগের অদ্ভুত-আশ্চর্য ভুমিকাটিতেও কাবদনের আর একটা দিক যস্বু। হোমাশখা প্ৰিণ্টিং ইন্ডাপী কৃষ 
উদাহযণ দিয়ে বলি, 'রাবণ ও ব্ম্ডায় অনন্ত দ্ৰগ্ের মাৰে তুমি দিশে আছ লেখাগণল  সবননবচিত এত হলেও 
জ্যোৎস্না-প্লাবিত কৈলাস-পর্বতের অন্য" ম্পাল হালদার। গ্রল্থালয় প্ৰাইভেট লেখকরাও যোগ্যতার পৰিচয় দেহের? 
পম পটভূমিকায় রম্ভার অতুলনীয় রূপ- লিমিটেড। ১১ ৷এ বাঁজ্কম চাট স্ট্রীট, লিখেছেন রামজীবন ভট্টাচার্য, কালী 
প্রসাদ বসু (উপন্যাস), বন্দে আলণ মিয়া 


মেনকাকে বিদায় দিয়ে বিশ্বামিতের ছেন। কাব্যগ্ৰশ্বের নামকরণের মধ্যেও তন্দ্ৰা সম্পাদক £ সুধাংশ ঘোষ ও 
পুনরায় যোগসাধনায় ৱতাঁ হওয়ার চির রোমাপ্টিক মানাসকতার নিদর্শন সুস্পন্ট। সৰ্ভাষ মুখ্যেপাধ্যায়। সন্তোষপ্দর গভঃ 
PIES ৮৭ ছাপা ও বাঁধাই স্মন্দর। কলোনাঁ 
গন্ধের আর এ স্‌গ্রথিত কাহনপ। $ | 
ধনাষদ্ধ প্রেমের মমর্জশী চিত্র এট। ভজনমালা শ্রীমতী বিজন ঘোষদস্তি- তন্দ্রা সাহত্যগোষ্ঠী কৰ্তৃক ৈমাসিক 
রক্ষা কর্তৃক অপরূপা অহল্যার সৃষ্ট, - দার! গ্ৰন্থ-প্রচায়, ২০এ, গোবিন্দ সেন মননশীল সাহিত্য পাকার শারদীয় " 
অহল্যার প্রীত ইন্দ্রের দ্ার্নবার আকর্ষণ জেন, কলকাতা--১২। দাম-চার টাকা। . সংখ্যাটি প্রকাশিত। উপন্যাসোপম বড় 
এবং পারশেষে ইন্দ্রের কাছে গোঁতম-পত্নী পান্ধীজনর প্রিয় ভজন গানগনঁলর স্বর- পাল্প, গল্প, প্রবন্ধ ও কবিভাগুলি সুখ* ৰি 


প্রদানের চিত্নটি আঁত অঙ্গ কথায় জীবন্ত।. মেটাবে বলেই মনে হয়। প্রারম্ভে হিন্দী. এতে লিখেছেন দাক্ষণার্ 
‘লক্ষ্মণ.ও উীর্মিলা'্ম ঠিক জীবন্ত হয়ে উচ্চারণ করবার পদ্ধাতর সংযোজন বকলা AEE 
ওঠে নি কাঁহিনী। পরিবেশ ঠিক প্ৰন্ধটির আকর্ষণ বুদ্ধ করেছে। ছাপা, কুমারেশ ঘোষ ৩ উমা দাগ পৰমা 
ধ্বশ্বাসযোগ্য হয় 1ন ৷ শবশ্রবা ও কৈকস" বাঁধাই ও প্রচ্ছদ সুন্দর | ৰ ১৬৯৯ 
প্রসঙ্জোও এই একই কথা প্রষোজ্য। তবে * - পত্ৰ-পঞ্্ৰিক] ভষক--সম্পাদক £ স্বামী শংকরানন্দ।- 
এই সামান্য কিছ দোষবুটি সত্তেও, জি অভেদানন্দ একাডেমি অব্‌ কালচার,। + 
"্রামায়ণী প্রেমকথ্য* যে একালের একটি পার্থদারাথ--১০ম বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা ৭ আহিরীটোলা স্মীট, কলকন্তা-৫। 
বিশিষ্ট গল্প-সংকলন, এ-বিষয়ে আমাদের (আষাঢ় ১৩৭৬) £ সম্পারক-শ্রীপ্রীত- দাম £ আড়াই টাকা! - 
কোনো সন্দেহ নেই। += “কুমার ঘোষ কর্তৃক বসাক দ্ৌডিং কোং, পাতিকাটি বৃহদাকার নয়; কিন্তু 
৩০, রাজকুমার মূথাজ্জঁ রোড, আলোচিত ধৰ্মানরপেক্ষ বিষয়গুনল মূলা- 
RE US AEE Re কলকাতা--৩৫ হইতে মনত ও তং- বান। প্রাচীন ভারতের শিলালিপি ও 
NSE LONE উরি ইডি ৫/এ, অক্ষয় বোস লেন, , 'শিচ্পশাস্ম, আফ্রিকায় ভারতীয় লোক- 
হি কবিতাৰ গন নি ভার কলকাতা--৪ হইতে প্রকাশিত £ বার্ধক কাহিনা, আৰ্মোনয়াতে ভারতীয়গণ - 
৮. চাঁদা ৪.০০ টাকা মাঘ, ষাণ্মাঁসক প্রভৃতি, প্রবন্ধ গবেষণামূলক । তবে 
জা ২:২৫ পঃ। পাঁৱকাৰির মূল্য বড় বোশ? ৷ 
গয়া কতক্‌গৎল বদ্গপচ নেন হলের. পার্থলারাখি ধর্মাবযয়ক পাঁরকা। 


যরতর প্রয়োগ। বাংলা কাবতা এখন এ ০" : 
দশ বছর ধরে নিজের অস্তত্বটকু বজায় 
এ ্বাজ। : কাকদ্বীপ, - ২৪. পরগনা! 


ad Sc lh tb) শ্রীঅরাবন্দের 'র্লপান্তর-যোগ' একটি ” উল্লেখ | | 
_ শুকনো জল-কেদার ভাদুড়ী। অমূল্য রচনা। এ ছাড়! স্বামী বিজ্ঞানা- 1 3 . 

* ভিলাইট বুক. কোং, ১৭৩।৩ বিধান নন্দের, দৈব ও পুরুযকার'; শ্রীরঘুনন্দন অরি-সম্পাদক $ অরবিন্দ ঘোষ। ",- 
. সরাপি। দাম_তন টাকা । | দাসের ‘বঙালী কোন্‌: পথে’ এবং ১৯৩; নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া-৪। - 
তর;দ কাঁব ফেদার ভাদনড়ীর কাব্য- শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রীঅরাবন্দের - দাম £ ১%৫০। , 

গ্ৰন্থ ‘শ্বকনো জল’ বেশ কিছুটা প্রাতি- যোগ সমন্বয় সংক্ষিপ্ত) কয়েকটি বিশেষ সংপাঠ্য রচনা ও আঙ্গক সৌঁচ্চবে 

শ্রুতির স্বাক্ষর নিয়ে সমপাস্বিত। অনেক- উল্লেখযোগ্য এবং মননশীল রচনা। 'অরি' সাহ্ত্যরসিকদের পারতৃষ্ত করবে। 

- গুলি কবিতা বিশেষ বিশেষ ব্যন্তি কিংবা এই সংখ্যার অন্যান্য: রচনাগুলিও এতে রয়েছে গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ? 

ফাঁহনশীর কোন চাঁরন্তের তাৎপর্ষকে গ্ৰহণ স্মলিখত। এই শ্রেণীর পর-পাঁতকা জয়ন্ত ভট্টাচার্য, বটকৃষ্ণ দাস ও কমল 

করে উৎসারত। বিবরণপ্রধান কাঁবতা আমাদের মনের গভীরতর চিন্তাগ্‌'লৈকে চৌধ্,রীর প্রবন্ধ তিনাঁটতে তথ্য ও তত্বের 
রচনায় লেখকের মানসিকতা আরও গাঢ়- সাঁঠকভাবে জাগিয়ে তোলে। , সমাবেশ রচনাগ্ীলকে মূল্যবান করেছে। 


UUM বাবা 


জগাদ্বখ্যাত। উপমাযোগে বর্ণনাগুলি 
মনোহারিণাী। জনপ্রিয় উীন্ত = 
. শন্তিরই পরিচয় দেয়। _ , 


বহু প্রয়োগ দেখা যায়। কখনো অলক্কা- 


রের প্রয়োজনে, কখনো কাব্যের সোন্দ্য|--_, 


, রমণীর, নাম তিলোল্তমা। 
'মেঘদূত ও অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্‌ নাটকের = 


"শকুন্তলা রূপে অতুলনায়া। তাঁর 


, পাওয়া য়ায়। অপরূপা তিলোত্তমা রুপ- 
, জদাতের _তারকা। অনুশাসন 
"মহেশ্বর পার্বতখকে বলছেন__ 


পর্বে 


তিলোত্তমা নাম প্রা রক্ষ্ণা 
ুস্তমা। 

তিলং তিলং সমস্ধৃত্য রঙ্ানাং 
রি নির্মতা শুভা॥৪ 
প্ররাকালে 'বশ্বাস্বা বছা জগতের 
সুন্দরতম ররগ্যীলর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কপা- 


-, সংযোগে তিল তল করে এক অভূতপ্ৰ্বা 
যোষিত্বিশেষের 


সৃষ্টি করেন। উত্তম 


রত্নসংযোগে তিল তল করে গড়া সেই 
তবে ক 


উপরি উত্ত শ্লোকদ্বয় এই তিলোতমার 


+ প্রতিই কাঁবর প্রচ্ছন্ন ইঞ্গিত বহন করে? 





“Nar Il 


মহাভারতে বা পুরাণ-কথাস্যহ ত্যে 


করা হয়েছে৭, যুবাঁতরপে নয়। 
যৌবনেরও স্তরভ্ৰেদ আছে। যে রমণী 


তরুণী হলেন যোষিং। 
ফুলের মধ্যে যেমন এক নিষ্পাপ মাধুর্য 
থাকে যুবতির সৌন্দর্ষেও তেমনই এক 
অকালে নোকুমাৰ্য থাকে। বাতি এই 
নিটোল সৌন্দর্য যৌধষিতের মধ্যে পাওয়া 
যায় না। নারী তার যৌবনের সমচনা- 
কালে যেমন সৌন্দর্ষের বিচির সুযমায়, 
মাণ্ডিত হয় এমন আর কখন হয় না। 





| ৬--মহাভায়ত, আদিপর্ব, ২০৩:১৭=০ . 
ভিনং তিলং সমানীয় রয়ানাৎ \ 


ডি শব্দটি, ডু নি য়ই; ব্যন্ত 


চি কল্পনা, করলেও ত উপাখ্যানের উভয় শববরণই - বর্ত- 
রুপাতিশষ্যে, “আসন্ত হয়ে কাযশরে * মান।১২ এ 
জজরত হয়ে 'গড়েন।' কন্যার "রঙে । 

বিমোহিত ৱহ্মা’স্থানকাল পান বিবেচন৷ 


শতরুপোর - পািগ্রহণ ''করে কামাতুর _ 


প্রাকৃতজনৈর ন্যায় সেই লাদ্জ্তা ললনার 


মা Ke 





69. OEE 


- হলেও প্ৰায়ম্ভুব মন্ুর ভাৰ্ষা, 
মা j 


রাত- . 


. ক্রমে এই শতরুপা.ও স্বায়ম্ভুর মনু - চু 
নি রা পুরাণে - 


-চতুর্মখের  কন্য-ও, ভার্ষা। 
এটি চৰন ব্ৰহ্মার৷ . ফন্যা 





্ ১০ বামন. প্রা, ৪৯২৬ | 
৯৯-বায়ু পরাণ, 6৭-৫৫-৫৭, . 
৯১৬৩-৮০। ৰ 
* ঘহ্মাস্ড = প্রাণ, . 
২-৪০। লে, 
মা্কশ্ডেয় প্রাণ, ৫০১--১৪৭ 
কর্ম পুরাণ, ১৮৯১০, 
শব প্রাণ, ৩৭১১৫। ৰ 
লিলা পু রা ৭," ১-৫০১৫-১৪) 


এবং 


_ রহস্য গ্ৰন্থে শ্যামা শক্দের ব্যাখ্যায় বলা, ৭০, ২৬০--২৭৬। -- 


তে পশাতে যা চোষগার স্যাদকে ২২, 


+ আসি 


-" - কলত 
কি ১০50 


"অর্থহীন - শ্যামা" অন্দর এই ব্যাখ্যা 
_ ষ্বাঁকার করলে শ্লোকস্থ ‘যুবাতবিষয়ে' .. 
“টাীকাকার : 


. ৯ম ৫ স্য পুরাণ. ৩:২-১২, 
৩০৪৫ রে ! 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত" পুরাণ; - 
৮১২১৫। চু 
'' গড়, পুরাণ; .৫.১৯--২০+% 
সৌর পুরাণ," ২৬'১-৯৭, 
'মহাভাগবত-পদুরাণ, ৬৫১৪৯ 


২১৩১৯ ৯ 
-কালিকা_পুরাপ, ২৫-৫৩--৫৮- 
-৯২-ক্রক্ পুরাণ, - ১৫১-৫৫৪ 

"১-৫; ১৬১০৩৩৩৪), 


- পদ্ম -পুরাণ,- সদ ২ খন্ড; 
-৩.১৬৬-৯৭৮: ১$:৪০-১১) ৰঃ 


-আশ্ন পরাণ, ১৭:১৬; ৯৮.১, 

ভাগবত পুরাণ, ৩: ১২: 5 
১৯:১৮ ‘ত 71 

দেবী-ভাগবত - পুর্ণ, 
চিত ৮.১-৪৪; 


হৰিবংশ, মগৰ 
এ সম্পাদিত, কালকাতা, ১৮৩৯), 
৯১:২৯--৪৪; ইসা ভাঁবয্য পৰ্ব 
২০৫১৮-৯৫। ৬ 


2৮৩৪ 


- ৩০১৩, 


শতরপ্রা 


রর -খাড। ঢ 
'_ পৰাণ, ট্ৰাম ন 


রি 


১:১৯; 


"(মিমাইচন্দৰ - 


'য়োগ করা" শতরূপা কেরল যোড়শীই 
লি পদুরদষের “নিলন্ন- 
যোগ্যা। সুতরাং দর দিক ঘেকেই তিনি 


গর শের উপ * ll ন 


"ফালিদাসের কাব্যে কোথাও শত- 
রূপার নামোল্লেখ নেই সত্য। তথাপি 


মেঘদূতের- ‘ফ্ু্বাঁতাঁবযয়ে , আদ্যাসূশ্টেঃ'" 
_."ও. আঁভজ্ঞান-শকুন্তলম্‌ নাটকের, ‘স্মীরসত্থ, - 





3 পনষ্পম। ‘ফু ধাতু মিলনাৰ্থ ন্যোতক। পি 
তার ব্যাকরণগত অর্থ বত হওয়া' বা, 


শা 


_- খা 





গাঁড়তে যেতে যেতে চমকে চোখে পড়ে 
কাল যেখানে ছিল জলা-জংলা বা-গাছের 
আবাদ, আজ সেখানে চালের ওপরে লাঁতয়ে 
উঠছে লাউয়ের ডগা বা প:ই মালণ্য। কাচিৎ 


ঘট বিসাক্লাশ ৷ 


সেশ্মীল ডুয়াসে'র এক ভাকবাংলোয় 
থেমেছি। বান্রিটা কাটিয়ে যাব বলে। 
কিন্তু ঘুম আসে না। কোথায় ঘুম? 


বাতাসের খড় বইছে। উচ্চ; গাড়ে সুন্দর সুন্দর বাংলোবাঁড় 
যেন রাবণের দেখা যায়। কাঠের উ'চ; উচু পাটাতনের 
চিতা-ফঃসছে। ফ:সছেই ফঃসছেই। শুনতে ওপরে সুন্দর বাঁড়। কাঠের সিৰ্ণড় মাটি 
শুনতে ভয় জাগে। ঘুম আসে না। ঘম থেকে উঠেছে ওপরে।, বেশ খানিকটা 
পালিয়ে যায়। ওপরে। বারান্দায় রেলিং। তা-ও কাঠের। 
জানালার ধারে উঠে বসব-রসব ভাবি। কাঠের দেয়াল। তাতে রঙ করা। রঙিন 
বসা আর হয়'না। কটা দিনের অফুরন্ত টিনের চাল। অনেক দূর থেকে চোখে 
পরিশ্রমে ক্লান্ত! ঘুম আসলে বাঁচি। ধিন্তু পড়ে। 
ঘুম আসে না। এরকম না হোক, কাঠের বাঁড় আগেও 
দামাল বাতাসের অশান্ত মন্ততায়- ছিল। ভঃয়াসের সাবেক বাড়ি সবই 
টদ্জান্ত উত্তেজনায় থরথারয়ে কাঁপছে নিৰ্মিত হ'ত কাঠ দিয়ে। জনালে তো 
নাতির আকাশ। একরাশ পাতা উড়িয়ে কাঠের অভাব নেই। কাঠ আর শুধু 
'নচ্ছে বন থেকে। বনান্তরে। | 
চোখ বুজে শুয়ে থারুতে থাকতে এক 
ET TE aL Jia বড় বড় জানালা-দরজা। চারদিকে দিন- 
চুয়াস। রাঘির রহস্যময় ডুয়াসস। = বাতি দেখা যেত না। শু গাছপালা আর 
ওইদিকৈ আছে পাহাড়। অরণ্যের অন্ধ- বনো-জঞ্ালে-ঘেরা a ls 
চার সারি-সারি ওইদিকে। হিং জীব- "হি প্রাণী চলে বেড়াত এ 


দন্তু। প্রত পায়ে-পায়ে মৃত্যু আর ভয়। মানুষ তখন কোথায় ছিল? আসে নি 
. অন্যাদকে কিন্তু এসে পড়েছে সভ্যতার - এত চলাত পুব-বাংলা থেকে। তখন ভয়ে 
মালো। মানুষ ও মানুষের সভ্যতা। : ভয়ে থাকত মান্য। ঘর বল, বাড়ি বল 


ঢুযাসের বেশির ভাগ অণ্টলেই দলে-দলে সব ওই. মাটি থেকে দশ-বারো হাত 
।সে পড়েছে মানুষের শ্রোত। দোকান- উ“চুতে। 
জার, হাট-বন্দর, ব্যবসা-বাণিজ্য ৷ 
তত অণ্যলগ্নঁলিতেও এসে মানুষ বসাতি 
[লেছে। র্লাস্তায় যেতে যেতে দেখি 'ছিম্ব- 
লে উদ্বাস্তৃদের ঘরবাঁড়। এখানে-ওখানে। 
ঘাপাষা মানুষের কুঁটির। দরমার বেড়া, 
টির ভিত. আলকাতরায় রংকরা 
ঢুরনো টিনের চাল! টালির চালও আছে! 


করছে ড;য়ার্সে। কাঁচা রাস্তা আর নেই 
বলা চলে। বনের আবাদ সরে গেছে দ্‌রে- 
দুরে । তার পাশ দিয়ে যাচ্ছে নতুন ষুগের 
পাঁরবহণ। গরু আর মোষের গাঁড় গ্রামে- 
গ্রামাণ্টলে আহে বটে, হাটে-বাজারে 
০৮৬ ৭ 
, আসলে মোটরগ্াঁড়রই রাজন্ব। সু 
472 চকচকে বাসগুলি যাত্রী বোঝাই করে 
- চলেছে । জানালার ধারে তাদের মুখ 

সাধারণ মানুষের বাঁড়। একটি ঘরই দেখা যাচ্ছে। শ্লাইভার বসেছে-- সামনে 
থৈণ্ট। বেড়া নেই, আন্ত নেই। ছন্নছাড়া স্টীরাঁরং হুইল-এ' হাত রেখে। দু ধারে 
কথা৷ উঠোন বলতে কিছু নেই ।, বড় বড় গাছ।: যাকে মাঝে চাষী-বস্ভণ. 

" ১৮৩৫ 


কাঠ। সেই কাঠের বড় বড় খুটি মাটিতে ৷ 
পটতে অনেক উদ্চুতে তোলা হ'ত ঘর। . 


বাজার, চা-বাগান। বাগানের সুন্দর 
সুন্দর কোয়াটণর। সারিবদ্ধ কুল ব্যাবাক। 
ওদিকে ম্যানেজারের সুদৃশ্য বাংলো । কার- 
খানা-বাড়ির চোগ দেখা যাচ্ছে। ভোলে 
ভোঁ বাজল। দলে দলে মেয়ে ও পুরুষরা 
টুকার-কাঁধে চলেছে বাগানের দিকে। 
মাঝে-মধ্যে পে্ুল-পাম্প। সভ্যতা চলেছে 
তেলে ও কলে। ভাসে রাস্তার ধারে 
ধারে তেলের স্টেশনগুলিই বলে দেয় 
আজকের ভয়ার্স কোন্‌ পথে চলেছে। 
বড় বড় তৈল কোম্পানীর {বদোপন। 


_ সাইনবোডগনলি চলমান গাঁডতে বসেই 


চোখে পড়ে। 
মোটর বাসগুলো চলেছে দ্রতবোগে। 
ডুয়াসের এক প্রান্তের সাথে আবে 
প্রান্তের যোগাযোগ করে দেবাব উদ্দশা 
এই গাঁত। গতির আবেগে. থল্থার্য 
কাঁপছে ঘুরম্ভ চাকার সাথে তাল রেখে 
জপশীডোমিটারের কাঁটা। সরকারী বাস- 
গুলো পদস্ধ। কৌলপন্য বিকিরণ করতে 
করতে চলেছে। উত্তরবঙ্গ পাঁরবহণের 
প্রধান কার্যালয় কোচবিহার! কোচাবহারকে 
কেন্দ্র করে চলেছে নানা দিকে । আগে 
শুধু যেত কোচাঁবহারের বাজন মহকুমা- 
গুিতে। ওদিকে মাথাভাঙার কাছাকাছি 
নদব এপারে শিল্পে দাঁড়াত। আর দূর 
রাস্তা বলতে বোঁঝাতো জলপাইগঁড়র 
উদ্দেশে খাতা! কোচাঁবহার থেকে বৌোরয়ে 


" সোনাপুর হয়ে গাঁড় বোঁরয়ে যেত ফালা- 


ফাটার দিকে । সোনাপ্রের পর থেকেই 


জলপাইগুড়ি থেকে এক তিস্তা নদীতেই, 
তিন-চার খেয়াঘাট পোৰিয়ে ভাঙা ট্যাক্স 


ন 


চড়ে আরো কত কাঁ করে, আসতে হয়েছে 
বানিশে। বানিশ বাজ্জারে বাসে৷ উঠতে 
হয়েছে। করকরে পুরনোকালের বাস ॥ স্ব 
রাঁদ্দ। রাস্তায় দাঁড়াতে পশ্থা্ন বার। সরু 
একফালি” পীচ-বাঁধানো বান্তা। একটার 
বেশি বাস চলবার উপায় নেই উল্টোদিক 


মুগণ“-ছাগল-রোঝাই এক. বিকট অবস্থা? 


এবং তার গাঁতও - ঘণ্টায়-ঘণ্টায়৷ কমর 
দিকে। ‘অনেক সময় গাঁড়, থামলে, আন৷ 
চলতেই চাইত না, সেল্ফ-স্টার্টার কলে 
না দিলে খ্যাঁসষ্ট্যাস্টকে বার বার; করে৷ 
ছ্যান্ডেল মারতে হ'ত এবং গাঁড়ুর তথাপি! 
পাদমেকং ন গচ্ছামি দশা) 
ঘটাং ঘটাং শব্দ করো চলেছে গাঁড় 
প্রাণপণ গলায় চখংকার করছে এযািস্ট্যাণ্ট।। 
»ময়নাগাড়, ময়নাগুড়ি-ধুপঙগচুর়ি_কীর- 
পাড়া_বাঁরপাড়া- জটেম্বরা ফালারাটা। 
গাঁড়র ভেতরে: িলধারণের স্থান৷ 
নেই। 
দাঁড়িয়ে একদল। বসেল্থাকাদের। ঘাড়ের! 
কাছে হুমাড়-খেয়ে-থাকা আরেক, দল।।' 
প্রত্যেক বাঁকৃনিব সঙ্জো; সঙ্গে৷ পরম, এচেত- 
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লোক আর, লোক, বসে একদ্্ন চ 


" পান্তাহিক ধসঙতা 
ভি 


পাটের দড়ি দিয়ে প্রায়, সলো। ৷ সঙ্গেই 
'গাঁড়র দরজাটা বোধে - ফেলতে-ফেলতে 


এ্যাপিল্ট্যন্ট আবার 
ee গরেরকাটা, বাঁরপাড়য॥ বল্য 
5 
চোখের সামনে: মনের পটে ভেসে ওঠে 
ভুমাসের রাস্তাগুলে। কত রাস্তা গিয়েছে 
ফতাঁদকে। 
বাজার-বন্দর।, একালের 
কত নাম ভাসে, মনের পর্দায়। দৌমহনন, 
ময়নাগযাঁড়, 'সাঙ্গামারী, তেকাঠাজখ, হল- 
হাঁলয়া, ডঃ চূড়াভান্ভার॥ জল" 
ঢাকা পোল ছিল লোহার ইস্পাত দিত 


বানানো॥ শন্ত- সুদ়া। দুর। থেকেই: 
. চোখে - পড়ত, লাল টা আলা পাল্টে, 


গেছে জলঢাকা পো । মস্ত ভারা করত 


টের থাম। অনেক, চওড়া হয়েছে আজ॥ ' 


৯৯৬৬৮ 


দুপুরে সাদা বেগে, এক সরকারী, ট্রাক. 
চরে। এসে উপস্থিত ময়নাথ-ডূতে।, কত 
বছর, হয়ে, গৈল৷, ওদহাবাঁড়ুর কাছে চেক- 


তে ৰু 


গাঁড়র মধ্যে ঝুকে পড়ে জি দেখল নিজেই 
১৮৩৯ 


ওই রাস্তার 'ধারে-ধারে কত. 
কাটতে উঠাঁত জনপদ । 


জানে। “হয়তো চোৱাই রিল 
পাচ্র হচ্ছে কি না দেখল। 
নশ্চিন্জ হয়ে ক্লিয়ারেন্স দিল আড়) 


আঁড়ভাহব রাখা, বাঁশটা, উঠল।- .. 
৷" পদ্যাশশ মাইল বেগে গাঁড় চালিয়ে, 
তারপর রাতদ্পমরে ময়নাগ়েড় ৷ এত) 
সা 


যাক ক না মনে ভাব্ন্য হিল? ৰ 


চন চনে একটা ক্ষিদেরে মোচড় 
থেকে দেখা দিয়েছে! 
কিন্তু না, আলো ঝলমল করছে 
তি 
পাট খোলা - 
হোজে৷ OTTO PRT 


আলো! পে্রজ। পাম্পে এত, রাতেও, জেগে 


তারপর 


রাকা 


~~ 


আছে, কর্মচারী । পোস্ট আঁপসের ধারে . 


একটা বাড়তে হচ্ছে থিয়েটারের ৱিহা- 


' সেলি। হ্যাজাক: জঁলছে একটা, একদল 
যুরকের কলরণ্টে, বাঁড়টা সজাগ । একটি 


Te at 
লুষ্ঠনমানসে করে এ 
কোনো, পুরুষচারতের বোধ হয়। 
রাস্তা ধরে রাত্রির আস্তানার দিকে 
যেতে যেতে শুনোছিলাম। আজো স্পস্ট 
মনে আছে? আজ আর সোঁদন নেই 
ডয়ার্সের। অতীতের ভয়াল অরণ্য সরে 


২ গেছে দুঃস্বপ্নের মত। "হিজর প্রাণকুল 


মানুষকে ছেড়ে দিয়েছে জায়গা । নতুন বগ 
এসে পড়েছে ভয়ার্সে। নতুন মানুষ৷ 


জল্পাইগুড়ির 


শি 


_ বিপৰরাঁত ৷ দিকে ছিল ১ 


'অনেকগণল চা-বাগানের মাবামাঁঝ ছিল . 
[ব, ডি, আর-এর ডার্মাডম স্টেশন। এখানে 

ভয়ংকর অস্বাস্যকর পাঁরবেশ। 
[আধবাসীরা ম্যালোরিয়ায় ভূগত থাঁলি। 
যানিশ থেকে প্রায় ন' মাইল দূরত্বে ছিল 
| ‘বি, ডি, আর-এর দৌমহনী স্টেশন। রেল- 
ওয়ে ওয়াকশিপও ছিল এখানে । তোর্সর 
‘পশ্চিম প্রান্তে ছিল মাদ্াারহাট স্টেশন। 
শব, ডি, আর-এর পূর্বাঞ্চল শাখা দাক্ষিণ 
ফালাকাটার সঙ্গে যোগসূত্র রাস্তাটি 
এখনো আছে। উত্তরে হাস্টুপাড়া চা- 
বা 15 আর-এর 


দক্ষিণ দিকে গিয়েছিল বার্নিশ স্টেশনে। 
যানিশ তখন জংশন। এই পথেই গাঁড় 
যেত লালমাঁণরহাটে। শব, ডি, আর-এর 
পূর্বপ্রাদ্তক শাখায় ছিল নাগরাকটা 
- স্টেশন। লাটাগাঁড় থেকে বি, ডি, আর- 
এর ছোট্ট একাঁট শাখা লাইন গিয়েছিল 
রামসাহধহনট স্টেশনে । জলঢাকা নদশর 
পাঁশ্চমের পারে অবস্থিত রামসাহণহাট। 
বনাঞ্চল । ডায়না ফরেস্টও. এর সঙ্গো। 
বব, ভি, আর-এর মাদাবীহাট স্টেশন 
তৈব হবাব আগে পৰ্যন্ত জলঢাকার 
পূর্ব দি'ক প্রা ন্ত বত“ চা-বাগানগনীলর 
কাজকর্ম চলত রামসাহহাট স্টেশনে 
১৯০৬ সালে এই অগ্চলে প্রবল বন্যার 
তাণ্ডব ঘটল। ভয়াবহ ধ্বংসলশীলার কথা 
মনে হয়। 

আজ নেই বি, ডি, আর ৷ বদলে গেছে 
নতুন কালের চালান 
এখন বেধেছে স্ম্দর 'পিচ-চকচকে রাস্তা। ১ 


রকমের বাঘ প্রায় সব বনেই আছে। তবে 


এখনো আছে তার স্মৃতি। নল:বাব? 
অবশ্য এখন আর শকারী নন। এখন 
[তান কণ্টীক্টর। নলুবাবূর কাঁধের পাশে 
সেই বাঘের আলঞ্গনের স্মৃতি আছে 
আজো । সা কলার সারে দেখালেন 
সেই সাক্ষ্য 

দেখতে ভয় হয়। বুকের 1ভিতরে 
গুড়গুড় একটা শব্দ উঠতে শুনি 
বাঘ এখনো আছে ডুয়ার্সে। বাঘ কেন, 
নানা হংসৰ প্রাণীই আছে। কিন্তু তারাও 
ভয় করে মানুষকে । মানুষকে ভয় না করে 
কে! আজ বদলে গেছে ডুয়ার্স । মানয় 
জয় করেছে প্রকীতকে। অরপ্যকে দূরে 
সারয়েছে। সেই অরণ্যেও চলেছে আবশাম 
বসাঁত বিল্তারের প্রচেষ্টা 

“মানুষের বংশ বাড়ছে, হাজারে- 
হাজারে। লাখে-লাথে। বাঁচবার জন্যে 
বসাঁত চাই। জীবনধারণের জন্যে । প্ৰাণ- 
ধারণের জন্যে চাই ঘরের ছাদ। চাই জাম- 
ক্ষতি, ফসল ফলাবার প্রয়োজনে । মানু- 
মের বংশ বে বাড়ছে। জাঁমব জন্যে অন্ত- 
বিহীন তাই ক্ষুধা। জমি চাই, আরো 
জাম। আরো উর্বরা ফসলক্ষের। 
ননাশ্চল্ত নিরাপত্তার আশ্ৰয়৷ অরণ্য 
আদৌ থাকত {কনা জন্দেহ। কিন্তু 
মানুষের প্রয়োজনেই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে 
হচ্ছে । 
ভবিষ্যতে আর ভালো গেম-সুটিং রেঞ্জ 
একাঁটও থাকবে কনা সন্দেহ | ?শকারণ- 
দের. তখনকার অবস্থা কল্পনাও করা যায় 
না। তবে হ্যাঁ, অৱশ্যকে বাঁচিষে রাখতেই 
হবে মানুষকে। না বাঁচিয়ে তার উপায় 
নেই |. এখনই দেখুন না কেন-বৃষ্ট কত 
কমে গেছে এখানে ৷ 

হ্যাঁ, বৃম্টর সঙ্গে আছে .মানুষের 


প্রাণের সম্পৰ্ক! আর শুধ্ম কি বৃষ্টি? 


এক অর্থে ধরতে গেলে মান্ষের ইতিহাস 
তো সম্াদ্দরই ইতিহাস। এই সমৃদ্ধ 
মূলে জলাসপ্ঘন করে তার অর্থনৌতক 


৯৮৩৭ 


স্বাচ্ছন্দা। সেই অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যকে 
বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়োজনেই. মানুষকে 
বাঁচিয়ে রাখতে হচ্ছে অরণ্যকে। সভ্যতার 
অগ্রগাঁতর জন্যে চাই কাঠ! কাঠ তো শু 
কাঠ নয়। কাঠেই তৈরি হচ্ছে ঘরের খচি, 
আসবাবপন্ন, রেলওয়ে 1স্লপার, দেশলাই 
বাজ, কাঠি, রেলওয়ে কোচ। ডুয়ার্সের 
অফুরন্ত বনজ-সম্পদ সেই কাঠেব যোগান 
দিচ্ছে পারা দেশকে । চা আর কাঠই হচ্ছে 
ডায়ার্সের সমৃদ্ধির চাবীকাঠি। আর তাই 
সরকারণ প্রচেষ্টার হাত হয়েছে প্রসারিভ। 
তৈরি হয়েছে নানা আইন-কানুন! 
পুরাতন বনাণ্টলকে সংরক্ষণেই শুধু নয় 
তার কর্তব্যের শেষ, নতুন আবাদও করতে 
হচ্ছে তাকে। ডুয়ার্সে'র পথে যেতে-ষেতে 
চোখে পড়ে সেই পরানো বন। তার 
পাশাপাশি নতুন আবাদের দশ্য। 

বাংলোয় শুয়ে থাকতে-থাকতে ভাব 
অতাঁতের ডুয়ার্স। এই বাংলোই কি 
ছল? কিছুই ছল না। অন্ধকার 
অরণ্যে ছিল না মানুষ বসাঁতর কোনো 
fচিহ্ন। শত শত মাইল বিস্তৃত ভয়ংকর 
পর্বত-তরঞ্জোর তলায় "ছিল জাঁবন্ত 
মমপঢবণ ডুয়ার্স। গাঁরসক্কটের দুর্গমতা 
‘ছন্ন প্রত পায়ে পাষে। ' ভয়াল গম্ভীর 
শিষ জলাভূমি ৷ মরণের জীবাণ্দ িলাবল 
কবত সেই ভয়াল জলাভূমিতে। সর্বনাশের 
নেশা তার আকাশে-বাতাসে। বিষাস্ত 
ক্কাম-কীট আর দুদ“ল্ত ব্যাধ-বীজাণ্ু। 
বৎসরের পর বৎসর বুনো কণটেদের 
বংশ বিদ্তার, জংলি মশকের অফনুর্ম্ত 
আহ্বান। সেই সঙ্গে রাত আর দন 
বৃষ্টি আর বাঘ্ট আর বৃণ্টি। 

আজ বাংলায় শুয়ে ভাবতে ভাবতে 
ঘুম আসে না। খোলা জানালা পথে 
বাতাসের অফুরন্ত শাঁ-শাঁ। শাল দেব- 
দারু বন ফঃসছেই, ফু'সছেই। 





-BHARAT AGENCIES. 
Kolhapur Road (57), Delhi7. 


ফ্যাঁসবাদী 
হযৎস্পর্শ সারী দুনিয়ার ঘাড় ছেড়ে গিয়ে 
- আবার নতুন করে আত্মপ্রকাশ করল বৃটিশ 
লাম্মাজাবাদের গগনে। হাতা খানায় পড়লে, 
ব্যাঙেও লাথি মার । -এ ক্ষেত্র হাত 
"নয় সিংহ খানায় পড়ে নি, জরার কবলে 
পড়ে তার দাঁত পড়ে য়েছে ও থাবার - 


নখ আগের মত ধারালো নেই। লারা 


দানার বিভিন্ন জায়গায় তার অধীন 
_ জাতগ্মলি শিকল পরার ছলে শিকল” " 
- পরে, তার শিকল বিকল করবার বন্ু- 
সংকল্প ঘোষণা কৰে অবতীর্ণ হল- 
সিংহ একে বন্ধ, 


জশিধন-অরণ সংগ্রামে। 
তায় তার জমিদারগাঁল সারা দুনিয়াময় 
“ ছড়ানো। একদিক- সামাল দিতে গেলে 


. অন্য দিক. ফস্কে বৌরয়ে যায়। তার ওপর- - 


- . আর এক মহলা তাদের- আর একটি 





‘সমতুল্য। ' 


"দলের রাস্তায়. শৃহররায়ীদের খাড়া-করা * 
" ব্যারিকেড-ভাগুবার চেষ্টা পশ্ড।”" 
- কথাটা এই যে, শ্ৰীকাকুলম ও তোল্লিচোরর 


অজার ৷ 


মতই ওঁ হানাদাররা কোথাও কোন ক্ষাত,. 


করতে পারে না। কিন্তু “তত্্যুগ্র" বাম. 


পন্থী মাওবাদী .ইস্তাহার ফেলে পালায় 


| ঠক যেমন ১২ই স্টেট" ব্যাচ্কে ডাকাত. 
করে ডাকাতরা মাওবাদখ- কিছু কাগজপত্র __ 
৷ ছুড়ে দিয়ে পকেট থেকে লাল বঙ্রে-ব্ল:মাল -. 


বার করে, গলায় বেধে- কেটে পড়ে। তারা 


_ দ্বেচ্ছায় রাজনৈতিক আত্মপরিচয় দিয়ে 


চলে ষায়, ধরা পড়ে নাঁ, অনেকটা আগেকার - 


. আমলে ডাকাতরা যে নোটিশ (চিঠি) দিয়ে - 
- ডাকাত করত সেই' গোছের | যাক এই 
. কমলাসেনারা.কারাঃ এরা অনেকটা শিব" ' 

.. সেনা বান রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সন্ঘের 

এদের - সম্থচালক রেভারেণ্ড- রি 


ইল আপাতত অলান্তিকের এলে 


আস্তানা গেড়ে “অত্যগ্রপ্দের বাপের. 
- শ্রাম্থ করছেন এই. বলে ষে,-উত্তর 
আয়ালযশ্ডে' এরা “উবার দ্বিতীয় = 
- সংস্করণের” জন্য যড়যন্ম করছে। _-. 


সপ 


এবার আসল - কথা. ' পাড়া , যাক।  . 


: আলল্টার- ও উত্তর আয়ার্লযাণ্ডে যা ঘটছে 


তার সঙ্গে সদ্য-অতাঁত ' ও বর্তমানের 


ফতকগুাঁল ঘটনার হুবহু. মিল - আছে; চৰা 
যেগলির মধ্যে একটির তুঙ্কভৌগণ আমরা" os 


ভারতবাসীরা। এই ঘটনাগদীল যে সুত্রে, 
তত 
ইন্পেরা” অর্থাৎ বিভেদ 'সৃষ্টির-স্বারা]- 


. শাসন করা প্রেত্যক্ষে বা পরোক্ষে) এই. 
সত সম্বল- করেই বৃটিশ সীমাজ্যবাদ মহা 
ও উপল: =) 


el _. “বিনাযুদ্ধে”, “স্বেচ্ছায়” স্বাধীনতা ভিক্ষা! . 


মনে হবে না। সবাই বাসায় ফিরে পিয়ে 


- খিল এ'টে শুয়ে পড়ে। রাজপথ নিথর, 


শীর্ধক . তোনতানোমাতিক) -_ “ইতল্তত 


দদিরেছে। আজকের ভারত ও পাকিস্তান] 1, টু 
{ - এই সামাজ্যবাদী - কোঁশন্পের -- প্রথম ও - 
বৃহত্তম দৃষ্টান্ত । বার; অভিশাপ ত 


আমরা আজও মন্ত নই! এই - শাপক 
" বাজারে চালানো হচ্ছে বর বলে। “দেবা. 
ম্বন্তিদানের” দাক্ষিপ্যের : স্বরুপ. বোঝ -- 


২ যাবে যাঁদ আমাদের মনে থাকে - যুম্ধের্‌ 


+ 
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আঁল্তমে জাঁতিসুষ্ৰের উদ্বোধনী ত 


বেশন বিশ ভারতের ভারতী পাতানখি। . 


 ফুটিশের ওকালতি করার পর সোভিয়েত. 
* পররাশ্টমন্ত মিঃ অলোতফ ... কী ৷ জবাব -_ 
বিক্ষিপ্ত গণ্ডগোল, পাঁরদ্দিতি খ্রুতর, -দেন| বিষয়বস্তু ছিল সমস্ত - জাতিকে 


ত সৈন্যদল প্রস্ভৃত।” এই ধরনের শীর্ষক প্ৰাধীনতাদান। -মলোতফ বলেন, “এখানে * 
আর একটি বিশাল. ধানষ্ঠ  দেশ-অক আমাদের দেশে কিছ; নতুন-লয়। মাকে = -ান ভারতের হয়ে ' কথা বললেন তা- 
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আসল ভারতীয় জনগণের মনোভাবের 
প্রতিফলন নয়। কিন্তু এ বিষয়ে 
সোভিয়েত সরকার নিঃসন্দেহ যে, খুব 
নিকট ভবিষ্যতে আমরা আসল ভারতের 
কণ্ঠস্বর এই 'বিশবসভায় শুনতে ‘পাব।” . 
সঙ্গে সঙ্গে মিঃ আ্যাম্নী ইডেন -উঠে 
দাঁড়িয়ে প্রবল আপাতত জানিয়ে বলেন 
যে, ভারতের প্রশ্ন “বৃটেনের ঘরোয়া 
ব্যাপার” তাতে হস্তক্ষেপ বৃটেন ববদাস্ত 


করতে রাজী নয়। মিঃ মলোতফ সঙ্গে '" 


লঞ্চে প্রত্যুত্তর দেন যে, ভারত ভারত?য় 


নাগ্ডাঁহক বসমত 
কঠিন। কাজে কাজেই নরুমা বৃটিশ 


কায়েম স্বার্থের -ওপর অল্পস্বল্প ঘা 
শঁদতে বাধয-হন। তখনই বৃঁটিশের টনক 


নড়ে, তখনই সুরু হয় অর্থনৈতিক 
চাপ।' তাতেও. ফল- হল ৩ 
সামারিকবাহনশর সাহায্যে তাঁকে উৎ 
সা, 

| ইউরোপা বটল: 


= আজিকায় এখনো বাটি প্ৰভু 


জনগণের ঘরোয়া ব্যাপার, কটেনের নয়। -- বেনামে বজায় আছে আয়ান  প্মিথ- 


এবং মহাযুদ্ধের যে লক্ষ্যগুলি মিধপক্ষ- 
একবাক্যে মেনে ‘নেন তার সঙ্গে মিঃ 

ন্তরবোর কোন সঙ্গতি নেই 
পাথিবীর পরাধীন জাতিগুলিকে প্রতারণা 
' করার - জন্য যুদ্ধে এত রকক্ষর করা 
হয় নি। 

বিশ সাগ্তাজ্যবাদ রাজনৈতিক ক্ষমতা 
ত্যাগ করে ভারতকে ধর্মের ভাতে এমন- 
ভাবে দ্বিখশ্ডিত করে যাতে দুটি খন্ডের 
' মধ্যে হরদম বিরোধ-বিবাদের' উপলক্ষেব 
আঁবর্ভাব তয় এবং কৃটেনকেই সাঁলিশখ 
করার জনা গাকুতে ই । দ্বিতীঘত, ধরুন 
নাইজাবিধা। এ দেশটিকেও “স্বেচ্ছায়” 
"ফবাধানা “ন করা” হয় দেশটিতে এমন 
অবস্থাব সণ্টি কনে, যাতে বান্াফ্রা ও 
- - মাইজারয়ার মধ্যে িরাধ বাধে এবং সেই 
বিরোধকে মুসলিম উত্তরের সঙ্গে খস্টান , 
পর্বের দ্বত্ব বলে বর্ণনা করা যায় 
দুনিয়াকে ধোঁকা দেবার জন্য। নাইজবীয় 
সরকার বৃটিশের তাঁবেদাব হিসাবে 
;বায়াফায় জাতি উৎসাদনের লডাই চালাচ্ছে, 


দনীশত ছিল নিশ্চয়ই এবং অনন্ত দেশ- 
'মান্রেই তা আছে। কিন্তু অক্রুমার শাসন- 
ধ্যবস্থা ষে মোটামুটি গণতান্মিক ছিল 
এটা অনস্বীকার্য লেমুম্বার কোর 
মত)। তিনি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ছিলেন! 
কিন্ত এ বৃটিশ সরকারের “দানসনৃপ 
থেকেই তিনিও বিনাযুদ্ধে স্বাধীনতা ' 
সউপহার” পান। ষতাঁদন তিনি বৃটিশেব 
. একে দেওয়া গণ্ড অতিক্রম করেন নি 
" চৈশনেব সংহ্গে সম্পর্কের উদ্লাতিতে 
ধঁটিশেব আপাঁত্ত ছিল না) ততাঁদন বূটেন ! 
চুপচাপ ছিল। কিন্তু গণতান্রিক প্রক্রিয়া 
একবার চালু হলে তাকে গাঁণ্ডবদ্ধ রাখা ' 


শাসিত দক্ষিণ. রোডোশয়ায়, ভেরউড- 
শাসিত দাক্ষণ আঘ্রিকায়। জ্যান্বিয়া 
বৃটিশ মহাজনী মূলধনের কোম্পানী 
গাল সম্পত্তিতে হাত দিতে চেষ্টা 
করছে বলে তাকে শাসানো হচ্ছেঃ 
ছোট্র দ্বীপ আহিগলায় মুক্তির দাবি 
সোচ্চার হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে 
পাঠানো হয়েছে বৃটিশ পল্টন। দ্বীপটির 


িজ্গাপুর ইত্যাদি)" এবং দেগাল 
বৃটেনের “ঘরোয়া ব্যাপার ।” 
আধা-উপানবেশ 


স্পন্দন অনুভব করে বৃটিশ সরকারের 
কাছে কিছু অধিকারের জন্য আঁ্জ-পেশ 
করার ফলে, সম্গে সঙ্গে তাঁর চাকার 
যায় এবং তাঁর গাঁদতে বসানো হয় 
মেজর চিচেস্টার ক্লার্ক, খিনি অস্যের 
তাতে 
না। তান দরাজ হাতে ব্টিশ সৈন্য 

ডেকে এনে মস্তি সংগ্রাম দমনের জন্য 


বৃটিশ পক্ষ এই বলে সেটি উাঁড়য়ে দেন 


৯৮৩১৪ 


যে, ওটা “বটেনের ঘরোয়া ব্যাপার" 
এবং মিঃ ক্লার্ক প্রকাশ্যে দোষ চাপান 
‘অত্যুগ্নদের' ঘাড়ে। “অত্যুগ্ররা” যান বৃটিশ 


ধদ্বতীয় মহাষুণ্পের-পরে বৃটিশ 
যখন আধাল্যর্শ্ডের স্বাধীনতা মেনে 


শনতে বাধ্য হর তখনই (ক পাকি 


স্তানের মত) তার উত্তরাংশের ভাট 
জেলা 1বাঁচ্ছৰ করে বৃটিশ কমন- 
ওয়েল্থভুন্ত করে নেয় স্থানীয় মণীর- 
জাফরদের সহযোগিতায় এবং প্রোটেন্ট্যান্ট- 
দের দাবর ওজহাত দয়ে। সেই 
অংশাটিই আল্স্টার যা বৃটিশ সাম্ৰাজ্য" 
বাদের জরা-কুশ্টিত দেহে আল্সার- 
স্বরূপ হয়ে দাঁড়য়ে আয়ারল্যান্ডের 
অখণ্ডতা পুনরদ্ষৃতনা হওয়া পৰ্যন্ত 
আরোগ্য হবে না। 2 





সদ্য প্রকাশিত হয়েছ 


কচেটয়া | বৈষ্ণৱ স্ৰস্থাজন পদাবলী 


বিদ্যাগতির গমও গদ 


মূল্যঃ চার টাকা 


জানদাসের সমগ্র গদ 
মূল্য £ দুই টাকা 


দোবিস্বদদাসেৱ নুর পদ 


|} রান? ॥ 


বসুমতী সাহিত্য মান্দিৱ 
৯৬৬, বাপনাবহারা গাঙ্গুলী স্ট্রীট, 
কিকাতা-১২ 
সান্যাল এণ্ড কোং . 
বাঁচ্কম চ্যাটাজ স্ট্রীট 








ছয়ে চলতে চলতে শীলা .ছবি তুলবাব 
- ফথা আবারও বলেছিলো, তখনও সমীর 
বলে নি যে, ফিল্মের রোলটা তার 
গকেটে। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর একটা 


সিগারেট -ধাঁরয়ে বালিশটা বুকে" চেপে ' 


' ধছলো, ‘আমার সার্টের বাঁ পকেটে যা 
" আছে বের করো তো? হা 


ওয়াকও হবে, ছাঁব তোলাও হবে? - 
বলে পা ব্দালয়ে সমীরের গা ঘেষে 
খাটের ওপর বসেছিলো- শখল। বলে- 


Ltn 


য় p 
কিছু না বলে আস্তে আস্তে 
সামনের খোলা 


সমর, 





'স্গারেটের 
- -জানালাটার মধ্য দিয়ে ডীঁড়য়ে শদচ্ছিলো। . 
উজ্জ্বল একটা আলো জবলাঁছলো ঘরের . 


মধ্যে। সমীর শালার" মুখের দিকে মুখ 
গরিয়ে ছিলো একসময়। একেবারে 
দেখাচ্ছলো 


শীলা ফের বলোছলো, "কালকে 
একটু সকাল সকাল উঠতে হবে কিন্তু ৷ 

“তার মানে আজ রাতে আর ঘুমোতে 
গদচ্ছো না? ৫ ৮ 


সমীর যখন এসব কথা 
শীলা তখন নদীর পাড় ঘে'ষে 
এগিয়ে একটু কম _.জলের মধ্যে পা 
ডুবিয়ে দ্রাঁড়য়ে। আকাশে অফুরন্ত 


ল্যে/রাব্বা! * কাঁদ্দন বলবার পর 


শীলা হেসে ফেলোছলো সমরের_ 


ভাবছে, _ 
খানিকটা 


bl) 


লা 


এবং কালোয় মেশা মোটা রেখার মতো 
গাছপালা । তার মধ্যে মধ্যে নিশ্চল 
সুপার গাছ ঠিক ছাঁবব মতো দাঁড়য়ে।' 
এরই মধ্যে শশলাকে চমৎকার দেখাচ্ছে। 

এাঁদকটা খানিকটা নিৰ্জন। ঘাঁড়র 
ধ্দকে চোখ রাখলো সমীর সাতটা বাজে ।, 
ক্যামেরাটা বন্ধ করে সমীর [সিগারেটের 


3 প্যাকেট বের কবলো। একটা 'সগ্রারেট 


কিছু সময়। তারপর বললো, “এবার 
ফিরে যাই চলো ৷’ 

শীলা বললো, ‘এখন মনে হচ্ছে ছাব 
তোলার চাইতে রেড়ানোটাই বোঁশ ভালো 
লাগলো ৷” 

সমাঁর দুত একবার চারাঁদকে তাকিয়ে 
বললো, ‘আমারও কিন্তু তাই মনে 
হচ্ছে।' 

জল ছপ্‌ ছপ্‌ করতে করতে শাঁড় 
খানিকটা ভিজিয়ে উঠে এলো শীলা। 


“দেখি কার ছাব তোলা যায়! 
সমীর একমুখ ধোঁয়া হাড়লো। তারপর 


_ মধ্য দিয়ে সরু মেটে রাস্তাটার দিকে 
চলতে থাকলো। 
পেছনে আসছে। 


[িসগারেটটা অর্ধেক টেনেই ছুড়ে 
ফেলে দিলো সমীর। ক্যামেরাটা কাঁধ 
থেকে নামিয়ে হাতে নিলো ৷ 

একখানা 
সমীর। এখ"_ দিয়ে শালার ছাঁব নয়, 


ফিল্‌ম্‌ রেখে দিয়েছে 


₹দাঞ্ধাহিক বস্যমত 


'সে-কি, কার ছাব ভুলবে/ অবাক 


'কাজেই কী করে সমাঁর বলবে, কার ছবি 


তুলবে। শুধু নদীর ' ‘ছাব নয়, শুধু 
আকাশেব ছাব নয়--অথচ তাদের সবার 
ছাঁব। এই যে নীলে-সবুজে-হলুদে মেশা 
একটা বিস্তাৰ্ণ'তা, এই ?বস্তাৰ্ণতাই 
সমশরকে সম্মোহিত করেছে। সমর তো 


দিকে তাকিয়েছে সঙ্গে সূষ্গে। স্পষ্টতই 


সমীরের মধ্যে ছেলেমানুষ আছে একটা | 
এই ছেলেমানুষের কাছে আত্মসমর্পণে 


সুখ আছে। নিজেকে আরো বড়ো আরো = 


দাঁত করে তুলতে ভেতরের এই ছেলে- 
মানুষটির হাতে হাত রাখতে হয়। সমীর 
যাঁদ সব সময় তার হাতে হাত রাখতে 


পায়ে পায়ে সরু রাস্তায় উঠে এসেছে। 
শীলা তার পাশে। বড়ো একটা কৃষ্চড়া 
গাছ সবুজ পাতার ছায়া ফেলে রেখেছে 
কাছাকাঁছ শদলা এগিয়ে তার ছায়ায় 
দাঁড়ালো। ছায়ার মতো স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে, 
শাঁলাকে ৷ 

সমীর ক্যামেরাটা বের করে দূরে 
নদাঁর গাঁদকে সেই মোটা রেখার মতো 


বনের দিকে তাকালো। তার পর 


স্ব 

পলা ছায়ার গর থেকে বললো 
ক হা বে 
আছো রোন্দরে ? 

সমীর ফিরে শঈলাকে দেখলো। 
তারপর আস্তে আস্তে সেই ছায়ার 
নিচে এসে দাঁড়ালো সমাঁর। শশলার 
পাশে। রৌদু তেমন তীর নয়। তবু 
ছায়ায় এসে ভালো লাগলো সমীরের। 


সবুজ্ে-নীলে আলোর  রূপ্ালীতে 


সমীর ক্যামেরায় চোখ 'রেখে কিন্তু 
শাটার টিপতে পারলো না। দেখলো 
তার দেখাটুকু অনেক ছোটো একটা 
চারকোণা অংশ হয়ে গেছে। বধ হলো 
সমীর। ফের পাতার ফাঁক 'দয়ে 
আকাশের দিকে তাকালো ৷ 

শালা বললো, ‘এবার যাবে? 

সমীর বললো, 'যাবো। একট দাঁড়াও { 
ছটফট করছে 


‘আমারও ৷’ 

ক্যামেরা বন্ধ করে সমীর কাঁধে 
ফেললো ৷ তারপর শশলাব দিকে তাঁকে 
বললো, ‘নাও, চলো | ফিরে যাবো এবার ৷ 

ছিটা তুলে নিলে পারতে, শীলা 
বললো ৷ 

সমীর শলার কথার উত্তরে "কি বলবে 


শালা করেন প্রশ্ন ক্রৱেছে অন্য কেউ। ০2 


মনে হলো, যে ছাব তুলতে সে একটা 
ফলম রেখেছে সে ছাঁবটা এতোক্ষণ 
তার ক্যামেরায় প্রতিফালত হচ্ছিলো না। 
সেই নাঁলে-হল,দে-সবুজে মেশানো 
রঙের প্রাচুর্য তার ক্যামেরায় ধরা পড়ে 
নি। বিন্দ]ীবন্দ ঘাম জমে উঠলো 
সমীরের কপালে । সমীর ক্যামেরাটা বন্ধ 
করে রুমালে কপাল মুছলো।॥। * 


ডিন 








মানুষ দ্বিতীয় ছবি আঁকতে রঙের বাটিতে 
ভুল ভোবায়। নিজেকে বার বার ভেঙ্টে 
করে।, 

ভাবতে ভাবতে কেমন,রোমাণ্টিত হয়ে 
উঠলো সমীর। ২ 

“দুজনে আস্তে আস্তে হাঁটতে 
‘থাকলো। সেই ছায়া পৌরিয়ে রৌদ্রের 
“মধ্যে নামলো দু'জন ঘাঁড়র দিকে তাকিয়ে 
রোদেব তাপ বেন একটু বেশ লাগলো 
সমাৱের। 


.. চলতে চলতে শালা বললো, ‘অনেক 
ছবি তুলেছো আজ্জকে। ছবিগুলো 
'পবার অন্য খর বৌত্হম হচ্ছ কিচ্ছু? 

'সমীব ‘একটা 
সিগাবেটের কাঠিটা ঘাসেব মধ্যে ছাড়ে 
ফেলে :বললো, “আমারও কৌতূহল হচ্ছে॥ 

- তোমার সেই িল্মটাতে ছবি না 
তুললে আজকে ধুতে দেবে শক করে?’ 
চারাদক তাকালো। এতো ছাব এতোক্ষথ 
তুলেছে অথচ একটা ছবি তুলতে পাবছে না 
দে! একটা "ছাব তোলাব জন্য সমীর এতো 
ভাবছে! খানিকটা বিপ্ষভাবে সমণর 
[সগারেটটা ঠোঁটে বায়ে হাঁটতে থাকলো। 

সরু রাস্তাটা পেরিয়ে বড়ো রাস্তায় 
এলো দু'জনে । 


শীলা বললো, ‘একটা ?রস্না পেলে 


ভালো হতো! 
= ‘এদিকটীয় রিক্সা পাওষা শন্ত। বোশ 


খানিকটা মাঠ।-মাঠের পবেই কিছু বাঁড়ি। 
শাঁলা সোঁদকে তাকিয়ে বললো, 
আমাদের বাঁড় যাঁদ অমান কাছে হতো ?" 


ওপরেব আকাশ এবং রৌদ্রের উচ্জবলতাটকু, 
ফারই মধ্যে, অন্য একটা স্বাদ পেতে-চেষ্টা 
ক্রয়লো। আশ্চর্য, সমধরেব মনে হলো, 
সে ভার মধ্যে কমে ডুবে যাচ্ছে। ক্যাগেরার, 
_ গায়ে হাত রাখলো সমীর । সেই নীল- 


না। 


সিগারেট ধরালো। . 


লাশাহক বস্মমতট 


কিম্তু তবু সমীর ছাঁব তুলতে পারলো 
একরাশ পাখা কোথায় যেন ডেকে 
উঠলো। মূদু বাতাসে পাতায় পাতায় 
আশ্চর্য একটা'শব্দ যেন শুনতে পেল 
সমশর। ক্যামেরা 
তুললো! তার ছবিব “মধ্যে গোটা 
প্‌খিবাঁটাই যেন বাদ পড়ে’ যাচ্ছে। 
শশলা নিবিড় একটা গাছের তলায় 
দাঁড়িয়ে ওপর দিকে চোখ রেখে সম্ভবত 
পাখার বাসা দেখাঁছলো। সমীর ক্যামেরা 


‘নাহ? 

‘বুঝতে পাবাঁছ, ওই ফিল্মে তুমি ছবি 
তুলতে পারবে না আর।' হাসলো শখলা। 

ফের পাথাঁর একরাশ ছানা কোথায় 
ডেকে উঠালা। ফের মৃদু বাতাসে পাতায় 
"পাতায় আশ্চর্য একটা মররধ্বান যেন 
শুনতে পেলো সমীর । 


"সমীর বললো, ‘নাও, চলো এবাব। 


তুলতে পিয়ে কখনো গোটা পাঁথবীীর কথা 
ভাবে ন সমাঁর। সমীরের মনে হচ্ছে 
প্‌াঁথবাঁর খণ্ড খণ্ড ছাব তুলেই এতোঁদন 
সুখ পেয়েছে সে। সে সুখের মধ্যে সমীর 
আর 'ফরে যেতে পারবে না 

এমন একেকটা ক্ষণ আসে, যখন হঠাৎ 
সবাই কোনো এক. আশ্চৰ্য আলোয় 


উচ্ভ্যাসত হযে ওঠে! সেই ক্ষণ আমাদের * থ 


যা দেয় গোটা জীবন দিয়ে আমরা তা 
ধরে রাখ। সমীর ভাবলো । ৷ 
খানিকটা এগিয়ে একটা রিক্সা পাওয়া 
গেলো। 
শালা বললো, ‘আর হাঁটতে ইচ্ছে হচ্ছে 
না। দোঁরও হয়ে গেছে। ৬৬৮.৪ 


থেকে সর চোখ ' 


পাল্টে নিলো। 


যমীর বললো, ‘এখন, এই ফেরার, সময় 
মনে হচ্ছে সে ফ্লঘা। | 
শীলা হাসলো । বললো, ‘তাই-ই মনে 
হয়।’ 

বাড়িতে পোঁছে শীলা ছুত শাড়িটা 
সমর ক্যামেরাটা 'নাময়ে 
একটা চেয়ারে বসলো । - bs 
শগলা ঘর থেকে বেরুবার সময় 
বললো, ‘তুম 'একট; বোসো; আম চা 
করে আনি। উফ্‌, চায়ের জন্য সেই কখন - 
থেকে ছটফট করাছ।' 
সমীর বললো, 'শখদেও "পেয়েছে 
কিন্তু! | 
শালা হেসে বললো, “আগেই তো * 
বলোছিলুম, সঙ্গে টাফন-্যারিযারে করে 
খাবার নিয়ে যাই। নদীর ধারে বাস 


ee 


খাওয়া যেতো তাহলে তখন তো ঠান্টা 


করোছিলে” শণীলা আর দাঁড়ালো না। 
জানালা দিয়ে কিছুটা আকাশ, দিন 
গাছপালা, কবেবটা উ্ন্ত পরী দেখা -- 


'যাচ্ছে। 'সেঁদকে তাঁকষে সমর দূর্বল 


বোধ করলো এই {কছ:; দেখায “সুখ 
নেই বলে অহরহ সবাই বাইবে দাঁড়াতে 
চাই, দাঁড়াই। আরো বিস্তৃত, ও 
প্রকাপ্ডভাবে দেখতে চাই 

এই গভীর উপলাব্ধ এৰা ছোট 
ছবির মধ্যে, কি কবে, সমীর ধরে রাখবে! 
তাকে ছাবর মধ্যে টুকরো করে দেখয় = 
ৰ্ন্মশ্চতই সংখ নেই, মহত্তম আনন্দ নেই। 
তাহলে ছাঁবতে ধবে পাঁথবীকে আমরা 
অবলীলায় ভুলে যেতে পারতুম। সমীবের 
ইচ্ছে হলো, সেই নদীর তায়ে বালুর গুপর 
পিঠ দিবে আকাশের কে চোখ রেখে লে 
অনন্তকাল শুয়ে থাকে 

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ অধৈয্য হয়ে 
ক্যামেরাটা হাতে যে 


বের কন্ল্‌ যে” মগ হলো শীলা। 
- সমীর আস্তে আন হাসলো! কছত 
বলতে পারলো না। পকেট থেকে পেন - 


৯157 


নাম লিখতে খাকলো। , .. 
ভুমি ছবি তুলতে "পারবৈ না? 

সমীর তবদকিছু বললো না। ডফিং্মটা 
গুটিয়ে সমীর এখন দারুণ স্বস্তি পাচ্ছে 


অজ 


পন্তাহের বোঝা’ প্রসঙ্গে 


'হ০শে কাতিক, ia সাপ্তাহিক ৰ 
বস্মমতীর ১৯শ সংখ্যায় কৃত্বিবাস ওঝার 
‘সাপ্তাহিক বোঝা" প্রস্োে আমি বস্তব্য 
প্লাখতে চাই। দয়া করে এটি প্রকাশ করে 


_ সি পি আই (এম)কে এক লাইনে. এবং 
,ইন্দিরাপন্ধণ ও’ সি পি আইকে এক 
লাইনে দাঁড় করিয়েছেন। এটাই তো ওক 
মশারদের রাজনৈতিক লাইন। তবুও ' 
যেহেতু তান একজন সমালোচক, সেজন্য 
-সমালোচনাটা একপেশে হলে পাল্টা 
যন্তব্য উত্থাপন করতে হয়। 

| . ওঝা মশায় ' বলেছেন, দনেশশতর 
প্রশ্নে কেরলের য্ত্তক্রন্টের পতন ঘটেছে 


।+ সত্যই কি তাই? তা নয়। এর কারণ ' 
খুজতে আরও পিছনে যেতে হবে। যখন - 


থৈকে এর উৎপত্তি এই দুটি বিষয়েই 
1স পি আই বিরোধিতা করে এবং সি পি 

" আই (এম)-এর বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু হয়। 
তৎকালীন সি পি আই (এম)-এর নেতৃ- 
বৃন্দের বিবাতিই তার প্রমাণ। 


[ আরও কারণ সি পি আই কর্তৃক যে 


শ্ৰেণী: সহযোগিতার রাজনৈতিক লাইন 
গৃহত হয়েছে, তার সঙ্গে সি পি আই- 
€এম)-এর শ্রেণী সংগ্রামের রাজনৈতিক 
লাইনের দ্বন্দের মধ্যে। 

টি এখন ওঝা মশায় কথিত দুনশণতর 


কথাটাই যাঁদ তর্কের খাতিরে ধরা যায় - 


তা হলেও সি পি আই-এর নেতৃত্বে 'মানিফুন্ট 
কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েই কেরলের 
হক্তফুপ্টের পতন ঘটিয়েছেন তা অবশ্যই 
জ্বীকার্য। প্রমার্ণ বধানসভার ভোটের 
ফল! মিনিফ্প্টের পক্ষে ৬৯ এবং য্যন্ত- 
ফ্রন্টের পক্ষে ৬০। অর্থাৎ এই ৬৯ 
কোথা থেকে এল? এর মধ্যে কংগ্রেস ৯ 
এবং কেরল = কংগ্ৰেস ৫ মোট ১৪ জন 
মাই কি 0) ৬৯ থেকে ১৪ জন 
বাদ গৈলে যন্তেফণ্টের পতন হতো কাঁ? 
যুক্তফণ্টের সভায় দঃনৌণতব বিষযষে এ 
ধমনিফন্টের প্রস্তাব নিশ্চয়ই সংখ্যালাঁঘচ্ঠ 
সমার্থত। তাই যুন্তফ্রশ্টের বাইরে "িধান- 
*২সভায় কংগ্রেস ও কেরল কংগ্রেসের সঙ্গে 
চক্রান্তের কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা অন্যায় 
ধিকছু বলেন না। 

এ ঘটনা ঢাকবার জন্য ওঝা মশায়রা 
ৰখা অবতারণা করবেন ভাতে বাঁচব 
- 1 

তিনিই বলেছেন- ইন্দিরাজগ মনোপালি 
ফ্মাপিটালিস্টদের খবরুদ্ধে নন-অনোপালি 


িশ্ডিকেউপল্যদেরকে ও কেরলের < 





সেতামত লেখকের 


ফ্যাপটালিস্টদের সহ্গে নিয়ে সমাজ্রতন্দ 
ফয়বেন আর *স পপি আই শ্রেণী সহযোঁশ- 
তার রাজনগাঁত নিয়ে ইন্দিরাজশর পিছনে 


শান্ত বৌশ আর--?স ?প আই €এম)-এর 


চা 


বিশ্বের বাজারে কমেক নেই--ভারতে ' 


কেবল পাশ্চিমব্া ও কেরলে শন্তিশাল্পী- 


আর ২।১টা প্রদেশে কু আছে। ওঝা 
ই লাল ৰ স্বীকাতি দিয়ে 
গেছেন যে, 1স পি আই (এম) যেখানে 
শত্তশালী, সেখানেই শীল্তশালী বাগ- 
পচ্থণী যুত্তফ্রপ্ট হয়েছে। 
অৰ্থনৈতিক আন্দোলনগুলোই তো তাই 
এত শান্তশানধী। আর যেখানে সেই 
আন্তৰ্জাতিক স্বীকৃত পাট শ্রেণী 
সহযোগিতার রাজনশীত নিয়ে নি পি আই 
(এম) অপেক্ষা একটু বোৌশ শান্তশালণ, 
সেখানে কিন্তু শক্তিশালী বামপল্ধী ফ্ৰণ্ট 
হয় না। দাক্ষিণপল্থী পাটগুলোর শান্তি 


ক্লমেই বেড়ে যায়। আবার দক্ষিণপল্থণ = 


দলের নেতৃত্বে গঠিত সরকারে অংশ গ্রহণ 
করেও শ্রেণী সেবা করে চলে। 

তাই তো আমরা দেখি ফ্রান্সে বিপ্লব 
হয়েও হয় না। ইতালশর অবস্থাও তাই। 
আব সোভয়েতের কাচ্ছ সামরিক সাহায্য 
পেয়েও শর ক্ষুদ্র ইসরায়েলের কাছে 
মার খায়। অপর দিকে দেখি কিউবা ও 
ভিয়েতনামের সংগ্রামী উত্থান । 

ওঝা মশায় দয়া করে বলুন না--একই 
রাজনৈতিক আদর্শে 'বশ্বাসী হয়ে একজন 


রাজনোতিক- 


ও কেন্দ্রে কংগ্রেস দ্বিধাবিভন্ত, ঠিক সেই 
সময় ডঃ ভট্টাচার্য যে রাজনৈতিক তত্ব 
জনসাধারণের সামনে রাঁখয়াছেন, তাহার 
প্রশংসা না কৰিয়া পারা যায় না। 
- স্নঞ্সিতকুমার ঘোষ 
২০], গোঁরাঁবাড়াঁ লেন 

কাঁলকাতা। 





জানলা দিয়ে দেখা যাবে, আলো জবলছে-_ 
' বেশ নরদ্ষকেচ্যবে ‘আরও দেখা যাবে 
সন্ধার সময় পীরবার়ের সবাই আলোর _ 
চারপাশে বসে আছেন। চিমানৱ কোপার = 
দিকে বাবা রসে আছেন। মা টোবলের 


ফরছেন-_দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে এসর 
দৃশ্যের সঙ্গে জাঁড়ত হয়ে আছে একটা 
শ্বাম্ভগষ* এবং মন্থরতা--একটা আধ্যাত্মিক 
চ্বচ্ছ আবরণের ভেতর- দিয়েই যেন ঘরের 


সব দৃশ্য বাগানের লোকদের কাছে মায়া- " 


ময় অবস্ধায পাঁরস্ফুট হচ্ছে। 

"বন্ধ এবং বিদেশ সন্তপণে বাগানের 

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকবে] | 

ঘূদ্ধ-_আমরা বাগানের সেই অংশটায় 
এসে হাজির হয়েছি যে-দিকটা 
বাঁড়টার পেছন দিকে. এখানে ও'রা 
_ কেউ আসেন না-বাড়ির সব দরজা- 
গলো হছে জলা গলো এব. 
জানলার খড়খাঁড়গুলো সব বন্ধ ২ 


ভালই হয়েছে, আমরা এখানে আসবার 
সময় ওরা শুনতে পায় নি। মা বা 
মেয়েরা বাঁড়র বাইরে এসে 'হাঁজর ৷ 
হলে আমরা কি করতাম বল দেখি? LE 
+ বিদেশী এখন আমাদের কর্তব্য কি? ' 
. সন্ধে-আমার প্রথমে জানা দরকার ওরা 


মৃত মেয়েটির অন্য ধোন দু্জনও 
" প্য়েছে। ওরা ধীরে ধারে এম 
স্বয়ডারাঁর কাজ করছে। ছোট শিশ্ন 
'_ ঘুমিয়ে পড়েছে। 
ঘাঁড়টায় ৯টা বেজেছে......ওরা ওদের 
বিপদের বৈষয় কিছুই জানতে পারে 
নি। ওরা কেউ কথা বলছে না। 
বিদেশ--আমন়া। কি বাপ্‌টির দৃষ্টি 


, ফিরিয়েছেন। 


যে-কোন " একজনকে তো ব্যাপারটা . 


করতে হবে। * 


“বোন দুটির ব বয়স ৷ 


না। এদের মত সখী পরিবার আমি 
আৱ কখনও দেখি বন। ......না, লা! 
জানলার কাছে যেও না--সম্বানলায় 


৯৮৪৪ 


ঘরের কোণার ' 


কাঁর-কিছু ফুল বা ফল সঙ্গে থাকে 
উপহার {হসাবে--এক ঘণ্টা বা দঃ 
ঘণ্টা ওদের সঙ্গে আন্ডা দিয়ে আসি! 
গবদেশশ__আমাকে আপাঁন সঙ্গে নিতে 
চান কেন? একলা যান_আম 
অপেক্ষা করবো, আপাঁন ফিরে এসে - 
আমাকে ডাকবেন। ওরা এর আগে 
আমাকে ' কখনও দেখে {ন_আসি 


ধুপ্ধ--আমার একলার ব্যাপারটার দাঁয়ির 
নেওয়াটা ঠিক-- হবে না৷ বিপদের 
বার্তা একজন গিয়ে ঘোষণা করলে 
ব্যাপারটা বড় বোৌশ ভয়াবহ, 
সানিশ্চিত এবং মারাত্মক বলে মনে 


হয়। এইসব কথাই" এখানে আসবার ৮ 


পেলে 


বন্ধ দেখছ তো, - 

কথার পিঠে কথা এসে যায়। অর 

ফলে দুর্ঘটনার তাঁৱতাও খানিকটা 

[দ্তমিত - হয়ে আসে। _ আমি ষাঁদ 

একলা যাই--তখন আমাকে সোজাএ 

তার ফল হবে মারাত্বক_এরপর কি 
ন্‌ 


ইচ্ছে না থাকলেও 7৮. 





হয়ে গেছে। ৬ 
বুদ্ধ তোমারও কোটময় কাদা, লেগেছে... 


- জল্পের ওপর আমার দাষ্টি রা্তার 
তুলনায় নদীর ওপর যেন খানিকটা 
আলোর আভাস পাওয়ন যাচ্ছিল- এই 


_ ঘপ্য্বওর বোন দুটির কেশগণ্ছ' তাদেৰ 
কাঁধের ওপর দুলছে দেখতে, পেলে? 
- ্বুদেশা--ওরা আমাদের দিকে মাথাটা 
ফিরিয়েছিল-বোধ হয আবম. একট: 
হারে কথা বলাছিলাম) [মেয়ে দুটি 


- একটি, {তন্ন স্বাদের বই. 
মহৎ অনুপ্রেরণায় দিব্য. অঙ্গুভুন্তিতে লেখা 
পরুমপুরুষ' গ্রীঞ্জরামকঝচদেব, সম্পর্কে বহু, 


অন্মুদবাটিত 


তথ্যে সমৃদ্ধ, 


“Ont of a handftl of dust lacs. of Vivekananda can 


be. made by him— This Ra 


লি ও 








mkrishna ” 
পল —Swami Vivekananda 


ঘরে. ঘরে, রাখবার” প্রত্যেকের পড়বার মত বই, ৷ 


শ্রীসীবনকৃষ্ণ 





ক্দাবার যেভাবে ছিল সেইভাবে মাথা . 
ঘ্খারয়ে বস্বে।] আবার ওরা ফিরে 
বসেছে। আম কোমর অবধি নলে 
নমেছিলাম। তারপর ওর হাতটী ধরে . 


ees" 


হারয়ে ফেলছি কেন..... 


বিদেশী কি ধরণের সাহসের কথা বল- 


- ছেন? মানুষের পক্ষে যা সাধ্য তা 
আমরা করোঁছ। মেয়োট ঘণ্টাখানেক 
আগেই মারা গেছিল। এ 


বুদ্ধ-_সকাঁলবেলায় মেয়েটি ৰে'চে ছিল! 


সে যখন গাঁজা - থেকে বেরিয়ে 


}* 


আসছিল তখন আমার সঙ্গে দেখা! 


যে নদশতে তাকে দেখতে পেয়েছিলে 
ভারই অপর পারে সে তার প্র্যান্ড- 
ফাদারের সঙ্গে দেখা করতে বাঁচ্ছল। 
- আবার কবে তার সলো দেখা হবে 
সেকথা ।সে বলতে পারলে না......সে 
ষৈন মনে হল আমাকে ধক জিজ্ঞেস 
করবে, কিন্তু বোধ হয় সাহস পেল 
না, হঠাং সে চলে গেল। এখন কথাটা 
ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে_অবশ্য তখন, 


ওই ধরণের মুখে হাল্কা কথা বলে, 


= ৰাতিয়ে কাঁদে। স্বর্গের কোনও দেব- 


L {িদেশী--দেখুন, নিস্তব্ধ ঘরে বসে ওরা = 
ব্‌ন্ধ-ওদের মনে কোন দ্শ্চন্তা নৈই-- 


' লান্তাহক বসুমত। 

পারে নামি সাসের পর মাস . বিদেশ পাছে শিশুটির ধুম ভেঙে যার 
কাটিয়ে খাও, তুমি হয়তো অত ভেবে" ) এই ছয়ে মা মাথা “তুলতে পর্যন্ত 
চিন্তেও তার সব কথার জবাব দিতে ' সাহস পাচ্ছেন না। 
পারবে না, শেষে দেখবে পরিণতিটা বৃদ্ধ মেয়ে দুটি কিন্তু সেলাইয়ের কাজ 
নক দাঁড়ার়। ওরা যেন প্রাণহীন - বন্ধ করেছে। একটা তুহিনশশতল 
পুতুলের মত, আর-সমস্ত সময় ওদের মৃত্যুর স্তত্খতা বিরাজ করছে...... 


_ অন্তরে নানা ধরণের চিন্তা দেখা দেয় বদেশী_ ওদের সাদা সিক্কেরর গুটিগুলো 


এবং 'মাঁলয়ে যায়। ওরা নিজেরাও { গষন্তি মাটিতে পড়ে গেছে...... 


সেগুলোকে- ঠিকমত 


না। ওই মেয়োঁটও অনা পচিজনের {বদেশ--ওরা জানে না যে আমরা ওদের -€ 


মত বাঁচতে পারতো, মারা যাবার ' দিকে চেয়ে আঁছ......_. 

ধদনের, আগে অবধি সে-ও বলতে ' বৃম্ধ--আমাদের দেখছে... 

পারতো ঃ “স্যার, অথবা মাদাম, আজ বিদেশ--ওরা চোখ তুলেছে ০ নি 
সকালে বাদ্য হবে”, অথবা, "আমরা যৃষ্য--অথচ ওরা কিছুই দেখতে পাচ্ছে = 
লাণ্ড খেতে যাচ্ছি; . টেবিলে আমরা না... 

তেরোজন বসবো”, বা “ফলটা এখনও বিদেশ ওদের দেখে বোঝা যাচ্ছে ওরা 
পাকে নি)” এরা মৃদু হাসতে হাসতে বেশ সুখী, তবুও যেন িসের একটা 
ঝরে-পড়া ফুলের কথা কলে, এবং অভাব রয়েছে-কসের অভাব তা 
অন্ধকারের ভেতর ওরা গভিয়ে অবশ্য আদমি বলতে পারবো না... 
যুদ্ধ-ওরা মনে করে বিপদ ওদের ধারে- 
কাছে আসবে না। দরজা বন্ধ করে 
দিয়েছে, দানলাগ্ুলোও অর্গলাবদ্ধ। 
পুরনো বাঁড়টার দেওয়ালগুলোকে 
ওয়া আরও পাকাপোন্ত করে }নয়েছে- 
ওকের তৈরি বড় [তিনটে দরজাতেও 
{খল লাগিয়ে দিয়েছে। আগে থেকে 
যা দেখা যায় তা সবই ওরা দেখে 
এখানে আসতাম না, ওদের এভাবে ধবদেশশ-_ আগেই হোক, পরেই হোক 
দেখবার সুযোগও হোতো- না--অথচ খবরটা ওদের বলতে হবে। কেউ বলে 
এমনভাবে ওদের দেখতে পাওয়াটাও 


তর্থীনই বুঝতে পার ক হারালাম! 
ওই যে ছোট মেষেটা চলে গেল--ওর 
আত্মাটাও ছিল ক্ষুদে, এবং বিস্ময়ে 
ভরা-দীন শিশু, দেহ-মনে সরল 
এবং পাঁবর, অন্তহীন আত্মা। কি. 
জান ও কি সব কথা বলতো, ক 
সব কাজ করতো! 


এসোঁছি তীডাতাঁড়, করতে এবং যে 
মুহুৰ্তে ওরা শব নিয়ে রওনা হবে, 
আমাদের এসে ছনাতে। নাতনী 
- আসা অবধি অপেক্ষা করা যাক--ও 


থেকে ওদের না দেখতে পেলেই ভাল 
1 হত। ভেবোছলাম আমাদের অন্য 
কিছ; করবার থাকবে না, শুধু; এসে 
ওই মেয়োটর তো আজ সন্ধ্যায় ফিরে; 
আসবার কথা নয়। ভাবে আমরা গিয়ে চকবো এবং 
কতক্ষণ ধরে যে ওদের দেখাঁছ, ল্যাম্প- 
'লাইটের আলোতে ওদের জাঁবন- 


যাতার ছাব... ৮ 
'"_ , [ক্লমশ] 


১৮৪৬ 


ত 


হয়তো আচমকা ঘটনাটা ওদের জানিয়ে -- 


সি 


দরজায় নক করলেই চলবে--সহস্ত- ৰ 


পরো বাংলা না হলেও- বাংলা চলচ্চিত্র 
শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে 
উল্লেখের দাবি রাখে। 

১৯৬৯. সালের সবচেয়ে উল্লেখযোগা 
চলচ্চিত্ৰ উপদেষ্টা কাঁমাটি গঠন, সেন্সার 
তারিখ অনূযায়ী চলচ্চিত্ৰ মুক্তির ব্যবস্থা, 
চলচ্চিত্ৰ সম্পাঁকত সরকার কমিটিগৃলিতে 
গণসংস্থা ও. গণতাল্লক আন্দোলনে 
সংশ্লিষ্ট ব্যান্তদের গ্রহণ ইত্যাদি । সরকার? 
তথ্যচিত্র ও প্রচার চিন্রগ্ীলর 1বষয়, 
ঘন্তব্য ও আঙ্গিকে পাঁরবর্তন। যার ফলে 


02 
অরণ্যের দিনরাতি হাউসে এসেও বিরুদ্ধ- 


তার জন্য প্রদার্শত, হতে পারে নি, তবে 
মফস্বলের কোন কোন সিনেমায় প্রদর্শিত 


হয়েছে। কাজেই এই ছবিকে ম্স্তপ্রাপ্ত 


বলে: ধরা যেতে পারে না; তব্য একথা 
সাত্যি যে, মফস্বলের দর্শকরা ছবি 
দেখেছেন ৷৷ রর 
‘বালক গদাধর' ভাঁন্তমূলক, গু 
‘গাইন... দাইল...” নমনা, সের কাছি 
দেশাত্মবোধক; এ. ছাড়া আর সব ছাঁর 
সামাজিক বিষয়-নির্ভর। বারীন সাহার 
“তের নদীর পারে’ ছবির মধ্যে নতুনত্ব দেখা 
গেছে। যেমন আক্িকের দিক থেকে তেমন 
িয়য়বস্তুর দিক থেকে। ব্যবসায়ের দিক 
থেকে সফল না হলেও এই ছবিতে পরি- 
চালকের নতুন চিন্তা ও সাহসের প্রকাশ 


রয়েছে। দীনেন গুপ্তের ‘নতুন পাতা’ 
ছাবাটও মিষ্টি মেজাজের, জন্য ভাল 
লেগেছে এবং এ ছাঁবিতে রুচিবোধের 


পাঁরচয় আছে। “তন ভূবনের পারে’ এবং 


ঃ ফলন নেই ।- একমাত্র ণীতন ভূবানের পারে 
. কমললতা, মন নয় জিদ ছাঁবতে দেখোঁছলাম সামান্য : যাত 
অপাঁরচিত, পার গর নারি দিক জবান 


ইলা ২ 


তার প্রতিফলন দেখা যায় নি। এমন ক 
আমরা রাচ্তায় বার হলে যখন দোখ 


রাজপথের দ:'পাশের দেওয়াল ভাতা __ 


স্লোগান ও পোস্টার; চলচ্চিত্রে 
দৃশ্যে রাজপথ' অন্যরকম। সেখানে 


জাবনের কোন প্রকাশ নেই॥। গত বছরেও _ 


'চিত্রনাট্যের কাহিনী সেই মান্ধাতার 
আমলের বড় লোকের ছেলেমেয়েদের প্রেম, 
কোন বড়লোক গৃণ্ভার মনে প্রেমের উদয়, 
অথবা এক মেয়েকে নিয়ে ত্ৰিকোণ প্রেম- 
দ্বন্দ্ব ইত্যাঁদ। এরা সকলেই উচ্চমধ্যাবস্ত 
অথবা মধ্যবিত্ত সমাজের মানয়ে। অথচ 
অগণিত মানুষ হচ্ছে মেহনাঁত মানুষ! 
তারা সমাজের নায়ক; গাঁত পাঁরবৰ্তন 


১৯৭০ সালে আমরা নতুন ছবি, 
সমাজ জীবন ও. সমস্যার বাস্তব, 
ছাঁব দেখার আশা রাখি; এই ছাঁব করতে 
এগিয়ে আসবেন নতুন নতুন পারচালক ও 

-সংজন 








চলচ্চিত্রে পুর্ব জামঁ৷নী 


জার্মান গণতান্ত্ৰিক সাধারণতন্ৰে 


ফরতে। 

১৯৬৭ সালে 'নার্মত হয়েছে যেসব 
ছাঁব তার মধ্যে আছে এমন দুটি ছবি, 
ধার মধ্যে সাম্প্রাতক রাজনৈতিক তৎপর- 
তার প্রতিফলন দেখা গেছে। একটির নাম 


শগোঁশখটেন ইয়েনের নাখট্‌” (সেই রাতের . 


ফাহিনী)। এই ছাঁবতে চারজন পাঁরচালক 
উপাস্থত করেছেন ১৯৬১ সালের ১৩ই 
আগস্ট তাঁরখের চারটি ঘটনা, যোঁদন 


সা আনি সঙ্গে - সর নু 
| তান্দুক সাধারণতন্তের রাষ্ট্রীয় সীমাল্তকে 
সুরক্ষিত “করা হয়োছল। সীমান্ত 
সুরক্ষিত করার পটভূমি কাঁ, ছাঁবতে তা 
দেখানো হয়েছে। দেখান হয়েছে বহু 
মান্ষের আচরণ ও গাঁতাঁবাঁধ যা সেই 
শ্নাতের ঘটনাবলীর পক্ষে বৈশিষ্ট্যসচক। 
নান হযেছে ৮৭১৮-৮৮ এ 
বূলেটে ত্ৰিশ বছর আগে যার প্রাণের বন্ধ 
নিহত; একজন মেয়েকে, বাপ-মায়ের সঙ্গে 
পাঁশ্চম জার্মানীতে চলে যেতে যে রাজী 
হয় 1ন। একজন শ্রামককে, যুদ্ধের পরে 
রাইফেল হাতে নেবার কথা ভাবলেই যার 
{বতৃষ্ণা আসত 1কন্তু সীমান্ত রক্ষা করতে 
ও পুরনো একজন রাজনোতিক কর্মীকে 
মান যে অনায়াসে আবার 
রাইফেল তুলে ধরে আর এই রাজনৈতিক 
কমীশটর চেষ্টায় বিপথগামী একাঁট 
ছেলের সম্বিৎ ফিরে আসে। এই চারি 
ঘটনাই দেখানো হয়েছে একান্ত বিশ্বাস- 
যোগ্যভাবে। . 
_ অপরাঁটর নাম ব্রাট এণ্ড রোজেন' 
(রুট ও গোলাম)। যুদ্ধের শেষ থেকে 
ছাঁবর শুরু। গেওর্গ লেনডাউ এক সময়ে 
ছিল শ্রমিক, পরে সৈনিক, ছাঁব শর হতে 





এ শৃঝশীঝ পোকার কামা’ নাটকে সুনীল সাহা জোগরওয়লা) ও মানস 
* সোম (সেরদা)॥ 


৯৮৪৮ - 





কুমারী মঞ্জবধা_ বন্দ্যোপাধ্যায়। মধ্য 
ইন্টালী সঙ্গীত সম্মেলনে কথক নৃত্য 
প্রদর্শন করে। 


দেখা যাচ্ছে গৃহাঁভমুখী যাদ্ধবল্দী 
জার্মানীর কোন জায়গায় চলন্ত ট্রেন থেকে 
সে লাঁফয়ে পড়ে ও নতুন জীবন শুরু 
করে। যেখানে সে লাফিয়ে পড়েছিল 
সেটা বর্তমান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্তের 
এলাকা। লেনডাউ. নিজের স্থান খংজে 
পর্যন্ত লাভ করে কর্মের উপলব্ধি, কর্ম 
থেকে মতাদর্শগত চেতনায়। 

দুটি লচ্চিত্রে সোভয়েতের সঙ্গে 
গরণতান্িক জার্মানীর বন্ধুত্বের তাৎপর্য 
প্রকাশিত হয়েছে। এই বন্ধৃত্ব আজ পূর্ব 
জার্মানীর জীবনের একটি প্রধান ঘটনা। 
একটি ছবির নাম “ডা ফাহনে ফন ক্লিভয় 
লগ” (ক্রিভয় রগের পতাকা)। ছাঁবাটতে 
বলা হয়েছে অটো রোসভোসাঁক ও তার 
পাঁরবারর কাহনী। দেখানো হয়েছে 
তামা-খানির ম্যীলকদের সঙ্গে মানস্‌ ফেলড 
খাঁন শ্রামকদের বিরোধ ও সোভিয়েত - 
ইউনিয়নের শ্রমিকদের সঙ্গে সংহাঁত। 
অপরাঁট “ইখভাস নধেনৎসেন" আয় 
ছিলাম উনিশ । ছাঁবাটিতে দেখান হয়েছে 
একজন তরণ জার্মানকে, দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের শেষ দিনগিতে যে দেশে ফিরে 
আসছে। এ এক বিশেষ ধরনের ফিরে 
আসা, কেন না গ্রেগর 'হেকের-এর পরনে 
“রয়েছে সোভিয়েত লেফটেন্যাণ্টের পোশাক। 
টিক সদস্য। যাদের সঙ্গে 


কা 








গর; বাগচী পারচালিত স্যাডো ম্যুভিজে ৰ 
ক্র লগ IE চ্যাটাজণ' উদ্দেশ্যে নিবোদত। “ডের 1রভলভার 


ফ্বদেশে নতুন জীবন শুরু করাটা কতখানি 
দুর্হ। ছাঁবতে মর্মস্পশাভাবে দেখান 


বহ: প্রশংসিত উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটি 
কাহিনীর সময়কাল ১৯১৮ সালে জার্মান 
নভেম্বর বিপ্লব , থেকে ১৯৪৫ সালে 
ফ্যাঁসবাদের ধ্বংস থাযন্তি। লাল নাবিক 
এরাঁভন, তার ছেলে হানস্‌, হানস্‌-এব 
প্রণাঁয়নী মারীর জাঁবন অনুসরণ করে 
কাহিনীটি রূপায়িত। তাদের জীবনের 
পাঁরণাত নিশ্চিতভাবেই এই বন্তব্য তুলে 
ধরেছে যে, যে-আদর্শ ও লক্ষ্যের জন্য 














এর রি চে না ই 
তাদের জীবনদান তা সফল ' হবেই 


জার্মান একচেটিয়া পাজপাঁতদের যারা 
প্রতিনাধ, সমর্থক ও দালাল তাদের 
বিপজ্জনক প্রকৃতি চলচ্চিত্রে স্পষ্ট হয়ে 
ফাটে ৮৭৫ ith সমস্ত ছা ছাড়াও 
যে তোলা হয়েছে" আরো বাচি ছবি। 
| {বষয়গুল উপস্থিত করা হয়েছে প্রধানত 
হাস্য-কৌতুকের মধ্য দিয়ে । যেমন “ভর 
লাসেন উন্‌স শাইডেন” (আমরা বিবাহ- 
{বিচ্ছেদ করতে চলেছি)। বলা বাহ-ল্য, 
শেষ পর্যন্ত এই বিবাহ-বিচ্ছেদাটি আবু 
ঘটে নি।৷ যেমন “লেবেন ৎস; সোয়াইট” 
€জোড়বাঁধা জীবন)। এ ব্যাপারটি অবশ্য 
টেছিল। যেমন “মাইনে ফ্ৰয়েনডিন 
ধসাবলে” (আমার মেয়ে বন্ধ, 1সাবল)। 
শেষ পর্যন্ত সিবিল আর শুধু মেয়ে বন্ধু 
থাকে নি। এই ছাঁবগুলি বিভিন্ন অংশের 
 মান্দষের জাঁবন ও চিন্তাধারার ওপর 
আলোকপাত করেছে, যাঁদও খানিকটা মজা 
করার ঢঙে। আরো দুটি ছার নাম 
"হোখ্‌ৎসাইট নাখ্‌ট ইম রেগেন” (বৃষ্টির 
য়াতে বিয়ে) ও “হাইসের জোরেমর" 
(উত্তপ্ত গ্রীত্ট)। এ দুটি ছবিতে ঘটেছে 
মাচ, গান ও বর্ণঢ্য দৃশ্য সমাবেশ | টি. 
' '_ডেফা স্টুডিওতে অন্য আরেক ধরনের 
ছাব তোলা হয়েছে যা সাম্রাজ্যবাদ ও 
উপানবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 


ডেস কর্পোরালস” কেপপোরালের 1রভল- 


পরিানন.৬র বাগচী-সা-শ্যসল মিত্র 
+ লা খা ৯৬১" প্রুপ(৬৬১পদ্নত্ী ১৪০ 


সন্তোষ ॥ পারিজাত।। অলক || পাবতী ॥ আনন্দম ॥ স্বপু। (চন্দননগর) 
রম৷ (বিরাটী) || কৈরী (চুঁচুড়া) || মীনা (পাণিহাটি) 
|| মিলি পকচার্স পরিবেশিত || 


১৮৪৯ 





মাটকায়, তেমানি অত্যন্ত মানবিক । - 
আঁভনয়ে দলগত নৈগগ্যই স্বাকার্য। 
একথা বলা উচিত যে, পেশাদার নট 
নটীদের চেয়ে এদের নৈগ্চণ্য কোন 
অংশে কম নয়॥ কারো কারো বাচন-, 
ভঙ্গীতে কখনো কখনো অহেতুক দ্ুততা 
বা অন্ধরগীত পারহার্ঘ। উচ্চারণে 
িবদেশীয়ানাও দ:-একবার বক 
লেোগেছে।। তবে এ জব তি অনায়াসে 
শোধনযোগ্য।॥ ‘অণ্ড নিদেশিনার কাজ 
॥ 'দেশম্যীন্জর সংগ্ৰাম যে. 
টপস পরও করে, 
তা মর্মে মর্মে অন্মুভব করতে পারবেন। : 


সান্ধ্য আসার লাট্যানুষ্ঠান 


গত ইঞ্েশ ও ২৬শোে 1ডসেম্বর 
ফরার্কা ব্যারেজ প্রকল্পের [বিশিষ্ট 


ডেফার গজোড়বাঁধা জীবন' লক একটি লোভৰ ময্ল্লার ও আটা ‘নাট্যসংস্থা “সান্ধ্য আসরের" সভ্যবন্দ 


সংগ্রাম। রেড ইন্ডিরানদের ওপরে তোলা 

ডেফার চলাচ্চতও এই পর্যায়ে পড়ে॥ 
রর আত বাত থাকেন 
যাতে এসব ছবির মাধ্যমে রেড ইণ্ডিয়ান- 
দের পক্ষে দাঁড়ান যায়, এবং 'নর্যাঁতিত 
ছাঁতর পক্ষে কথা বলা যায়। এ জাতীয় 
চলচ্চিত্রের মধ্যে পড়ে “ডা স্পদুর ডের 
ফ্যালকেন” ফ্যোলকেনের যাত্রাপথ) ও 
‘চনগাখ্‌গুক-ডাঁ গ্রোসে শলাঙ্গে প্রকাণ্ড 
সাপটি) ইত্যাদি। শেষোন্ত ছাঁবাটি জেমস 


১৯৬৮ সালে তোলা হয়েছে প্রথম 
পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ৭০ মিঃ মিঃ ডেফা রঙীন 
লাচ্চত্র “হাউপ্‌টমান ফ্লোরিয়ান ফন ডের 
অয়েলে” (মিলের ক্যাপটেন ফ্লোরিয়ান)। 


₹- এই চলচ্চিতরাট সনেমাচ্কোপে দেখান 


চলে । 


সোঁভয়েত ইউনিয়ন ও মাঁর্কন যুন্ত- 
ক্সাম্টের পরে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণ- 
ডন্ম হচ্ছে তৃতীয় দেশ যেখানে ৭০ 'মাঁল- 
খমটারের চলচ্চিত্র নির্মাণের পূর্ণাঙ্গ 
কন্দপাতির আয়োজন আছে - 





গ্ে্গির 


উত্তর দরবারী টিবি 


মঞ্চস্থ ‘আপ্নেয়াঁগার’--স্টেইনবেকের একটি 


লেখাকে অবলম্বন করে নাট্যে রপা[।য়ত। 
নাটকটি 'মণ্টস্থ হল সম্প্রাত বশ্বরুপায়। 
নাট্যর:প দিয়েছেন শ্রীঅমর গঞ্গোপাধ্যায়। 
স্টেইনবেক এখন স্ম্ম৷জ্যবাদ 
আশ্রয় নিয়েছেন, 1কল্তু তাঁর আগেকার 
লেখার বোবা বা, ভিনি নিগীড়ত ও 
মানুষের পক্ষে. ছিলেন। 
পাজি উপ 
একটা দেশ আঁধকার করল। স্রাধীনতা 
হারাল সে-দেশের মানূষ। চলল জার্মান 
আঁধকৃত, দেশের 


লোকে 


জার্মান সৈন্যদের মধ্যেও এমন এক- 
জন আছে যুদ্ধ যার ভালো লাগে না, 


স্থানীয় ব্লিজিয়েশন হলে শৈলেশ্‌ 
গ্হনিয়োগাীর.“ক্লান্ত রূপকার” নাটকটি 
আঁভনয় করেন। এই সংস্থার 
দর্শকদের কাছ থেকে প্রচ প্রশংসা 
পান৷৷ কয়েকাঁট বিশিষ্ট চারত্রে প্রাণবন্ত 
আঁভনয় করেন ্যোৎ্দনাময় বাস 


(রণাজৎ), দত্তা মুখাজৰ (সাধনা)! 
লোকা গাঙ্গুলী নেন্দিতা), শিবানী, 
ভট্টাচার্য মীরা)। আলোরুসম্পাত্ত 


নাটকোপযোগী। মণ্চসত্জা সুন্দর। | 
ঝিঝিপোক্র কার। 


এত ২৯শে [ডিসেম্বর 'রেদ্যইন*। 
ধশা্পিবৃন্দ আঁশ্নদ্ত-এর বিকঝিপোকার, 
কান্না ‘নাটকটি নিৰ্মল ভোমিকের্‌ 
পাঁরচালনায় বিনানী হলে অভিনয় করেন, 
একাঁটি মান[সিক চিকিৎসাগারকে কেন্দ্ৰ 


করে সমাজ ব্যরচ্থার প্রধান দোষকে্‌৷ - 


প্রকাশ-করার চেষ্টা করেছে এই নাটকে 
আঁভনয় করেছেন 'সর্বশ্রী আঁজত ভট্টাচার্য, 
নির্মল ভোঁমক, নকুল দাস, সপ 
সেনগুপ্ত, বরদগ দাস, 
সাহা, দলা দত্ত, দানেশ চন্দ পরখ ! 





বড় তার 'ময্যে নেখাঢনা হয়েছে তা যেমন 


1লাপ ফিল্মস্-এএর নামে অজয় কর ও 
বিমল দে'র প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের 
'মাল্যদান' গল্প অবলম্বনে ছাঁবর চিত্রনাট্য 
রাঁচত হয়েছে। বৈদ্যবাঁটিতে গঙ্গার 
পাড়ে একটি পুরাতন বাড়িতে ছবিটির 
'চত্রগ্রহণ করা হয়েছে। প্রকাশ যে, এই 
বাঁড়তে একসময় রবীন্দ্রনাথ কয়েক- 
ৰন ছিলেন। বৈদ্যবাঁটির পরে 1সউড়াঁতে 
আর এক দফে বাঁহদর্শ্য গ্রহণ করা 
হয়েছে। এই ছবিতে অভিনয় করছেন 
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, নন্দিনী মালয়া 
যথাক্রমে যতীন ও কুরাশী এবং সাবিত্রী 
চ্যাটাজাঁ পটল-এর ভূমিকায় আঁভনয় 
করছেন। অন্যান্য ভূমিকায় ভানু 
ব্যানাজী শৈলেন মুখাজ, গাঁতা দে। 
টি দা সংগীত পাঁরচালনায় 


উন্তাদ দবার খানের মন্বধন। 


গত ৩১শে গিসেম্বর একাডেমী 
অফ্‌ ফাইন আর্টস্‌ ভবনে - প্রখ্যাত 
বীণকার ওস্তাদ মহম্মদ ৰবীর খান 
সাহেবকে সম্বর্ধনা জানান তাঁর সুযোগ্য 
শষ্য শ্রীসন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর 
ছান্র-ছাত্রীরা। 

এই অনুষ্ঠানে প্রথমে ওস্তাদ দবীর 
খান ও সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় সুরবাহার 
টির সত পাঁরবেশন 


' করেছেন। আগামী ন 
জানুয়ারী ’৭০ প্রত্যহ দশট করে এই. 


ত ৬৬৬২৮ 


জর টো 


অজয় কর পরিচালিত 'ালাদান' ছবিতে নন্দিনী মায়া 


গৰযশ্ষ শিল্পী গাল নাগ 
উরি বেশ মা 


‘ন্লেমিনের আহ্বান নৃত্যনাট্য 


“লেনিন-শতবধ* উপলক্ষে বাংলা, 


কে বিলে Mien চালিত, নৌ রা 


শ্ৰীচন্দ্ৰকুমার চ্যাটাজী” প্রমুখ | 


বববীজ্পসদন মোকনৃত্যোৎসবের 


আয়োজন 


প্রসার ও মানোন্নয়নের প্রয়াসে রবীন্দ্র 
সদন কর্তৃপক্ষ একাট 
১৭ই ও ১৮ই 


কর্মসুচী গ্রহণ 


অনষ্তান পাঁরবেশনের ব্যবস্থা হয়েছে। = 


উৎসবে পুরুলিয়ার মুখোশ নৃত্য ছোঁ 


এবং দাঁজীলং জেলার নেপালী, লেপচা, 
লামা, তিব্বতী প্রভৃতি নৃত্য প্রদর্শিত, 
হবে। 


সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, 


এই উৎসবের ব্যাপারে প্রকৃত _ 
লোকাশল্পী আনার জন্য পাঁশ্চমবঙ্গ 


উপজাতি কল্যাণ পাঁরষদ এবং পণ্টায়েং 


মন্ত্রণালয় বিশেষভাবে সহযোগিতা 
করছেন। এই ধরনের নৃত্যোৎসব শহর 
কলকাতায় আঁভনব এবং চত্তাকর্ষক 
হবে বলে আশা করা যায়। 


বিপ্লবকে কেন্দ্র করে মঞ্চে নাটক, যান্রা, 
নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্প্রীতি 


সংগঠনী মঞ্চে সংগীতা গোষ্ঠী তাদের 
_ নৃত্যনাট্য “লোননের আহ্বান” কাঁতত্বের 
_ সঙ্গে মণ্ডস্থ করেছে। 

বাংলার লোকনত্যশিল্পের ব্যাপক _ 


রুশদেশে ১৯১৭ সালে যে সমাজ- 
তান্দ্ৰক বিপ্লব সংঘাটত হয়েছিল, তার 
নেতা মহান লেনিনের ডাকে বলশেভিক 
পার্ট ও রুশ দেশের শ্রীমক-কৃষকের 
সশস্ত অভ্যুথান এই  নূত্যনাট্ের 
িষয়বদ্তু। গ্রন্থকার ও নির্দেশক 
শ্রীঅহীন্দ্র ভৌমিক সমবেত নৃত্য, গাঁত, 


_ম্কাঁভনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে 
উপস্থাপিত করেছেন। 


_ নূত্যনাট্যাটতে অংশ গ্রহণ করে- 
ছেন_সর্বাণী ভট্টাচার্য, বাথ, কল্পনা, 
মাধবী, দিলীপ ঘোষ, বিদ্যুৎ দত্ত, ধীরেন 
বিশ্বাস, মাণিক রায়, সুবোধ চকবতাঁ" 
প্রমুখ। সংগীতাংশে ছিলেন কবীন্দ 
মঞ্জুলা ভট্টাচার্য ও রাঁব বিশ্বাস। নত্য 
পার্চালনায় ছিলেন শ্রীদলীপ ঘোব। 





সম্প্রাত সমাপ্ত বিংশাতিতম জাতীয় 
শীদ্দ্ধটৰল প্রাতিযোগতায় সেনাদল 
৮৪-৫৬ “পয়েন্টে রাজস্থানকে "পরাজিত 
করে পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। 
মহলা ও কিশোর “বভাগের খেলাটি 
হয় মহারাষ্ট্র ও 'মহীশুবের মধ্যে। উভয় 
করে এবারেও গর্ভবারের মত জাতীয় 
চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্মান অক্ষ 
রেখেছে। 

এবারের জাতায় বাস্কেটবল প্রাত- 
যোঁগতা অনুষ্ঠিত হয় পাশ্চমবঙ্গের 
বাস্কেট এসোসিয়েশনের মাঠে। এই 
হলো। এবারের প্লাতযোগতায় পুরুষ 
{বিভাগে মোট ১৬টি ‘দল, মাহলা {বিভাগে 
মোট ১২টি দল এবং পকিশোর ভালা 
মোট ১৪টি দল অংশ গ্রহণ করে। 
গুজরাট প্রাতযোগিতায় নাম দিলেও 
কোন দলকে খেলতে পাঠায় নি খেলা- 
গুল লীগ ও নক আউট প্রথায় 
অন্যাষ্ঠত হয়। 

শপরূষ বভাগ 

ছল সেনাদল ও রাজস্থান। উল্লেখযোগ্য, 


% , 1৮ 
নম -===-- নে 


ছিল নিখুত, 


ররোঁছল। তখন এই দলের নাম ছিল 
রাজপূুতানা। নামকরা খেলোয়াড়দের 


ভারতীয় খেলোয়াড় ছিলেন, অপরপক্ষে 
সেনাদলে গছলেন মাত্র একজন। এদিক 
শীৰ্ষস্থান লাভ করার কথা, কিন্তু 
দলীয় সংহাতি, উন্নত ক্লীড়াশৈলী ও 
আঁধকতর তংপরতার সঙ্গে খেলে 
গবজয়ী হয়। এই নিয়ে সেনাদল মোট 
১২ বার এই সম্মানের অধিকারী হলো, 
তন্মধ্যে ১৯ বার একট্ানা। গতবার তারা 
ফাইন্যালে রেলওয়ের কাছে হেরে যায়, 
দকন্তু এবারে জিতে তারা তাদের জাতীয় 
বিজয়ীর সম্মান প্রনর্দ্ধার করে। 
পুরুষ বিভাগের এই খেলায় সেনা- 
দল ৰৰশেষ আকর্ষণীয় ও উন্নত আমানের 
খেলা দেখায়। এদের বাস্কোঁটং যেমন 
তেমান ছল তাদের 
৯৮৫২... 


Em ein Ko 





শ্রফুরদ্ত দম। তবে একক খেলোয়াড় 
হিসেবে শুমপ্রকাশের কাতিত্ব সর্বাধক॥ 
এই ৬ ফুট ৪ ইাণ্ট লদ্বা খেলোয়াড় 
নজেকে নিঃসন্দেহে শ্ৰেষ্ঠ খেলোয়াড় 
ঁহসেবে দাবি করতে পারেন। ব্যান্তগত- 
ভাবে তাঁর পয়েন্ট-সংখ্যা ২৪ এবং পরে, 
চারটি ফাউল করে তিনি বিশ্রাম নেন ৷ 
এ ছাড়া হার দত্ত এবং এম.. এম" সং-এর 
কাঁতিত্বও এক্ষেত্রে "বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 
হাঁর দত্তের অল্রান্ত লক্ষ্য এবং এম" এম 
ন্সং-এর তৎপরতার সঙ্গে সঠিক বল! 
যোগানোই সেনাদলকে জয়ী করে, 
তেলে । 

অপরপক্ষে, রাজস্থানের খেলা ছিল 
অপেক্ষাকৃত নিম্প্রভ। তাদের মধ্যে একা 
করেন। ৃতানই রাজস্থানের একমাত্র _ 
উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড়। তবে তাঁর একার 
পক্ষে সেনাদলের তিনজনকে সামলান্যে 
সম্ভব ছল না। এমনাট আশাও. করা 
যায় না। তবুও তান যে উন্নত ধরণের 
ক্লীড়ানৈপৃণ্য দেখিয়েছেন তাতে তাঁকে 
আলোচ্য জাতীয় বাস্কেট বল প্রতিযোগি- 
তার ‘শ্ৰেষ্ঠ খেলোয়াড়’ হিসেবে আঁভাহত 
ক্ররা যায়। ওঁ 





লেনাদলের পক্ষে ওমপ্রকাশ (২৪, 


অন্ত (১৭), নাথ সিং (১৮), এম 
এবং = 


খামের (১২), এম এম সং (২) 
স্াজস্থানের পক্ষে খুসীরাম (২৮), বিষ্ণু 
শৰ্মা (১৪), এস কাটা রয় ৫১৪), রঘুরাজ 
: (৫), এম ভি সিং (৪) ও টি নাইড; (১) 
গয়েন্ট করেন। 


এই বিভাগে পাঞ্জাব দল তৃতীয় ও . 
স্থান: আঁধকা; = ভি নিয়াজ (৮); এস সোনা (৪) ও 
+ স্রক্ষণাম (২) এবং মহএশরের পক্ষে কে 
ভি রাবণ (১৮), রাজেন্দ্র (১৪), মুরলগ 
৷ (১৪), জি নাগরাজ (৮), জি রাজ (6), 
: প্রভাকর ৫৪), বিজয় কুমার ৫৪)... এবং - 


y ' মহারাষ্ট্র ধুরধনা নায়ার (১৯), এম 
. গ্নাভাসকার (১২), চন্দ্র খোরা (৬), পি 
প্রাইস (৪), জে পাই (৪) ও এম কাটরাক 
৫২১ এবং মহশৱরের পৃঙ্পা (১৩), 
ও গিৱিজা (৮), মোহন? (৬), ফিলিপ (৫) 
| নাপ্পা (২)। 

ইং বিভাগে বাংলা দল তুতাঁয় 
হর অধিকারী হয়। অপরদিকে 


টু নাচক থলের 


একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা বলা যায়। 
মহারাষ্ট্রের পক্ষে টমাস ফার্নান্ডেজ 

(৩০), রসিদ খাঁ €৩০), সারয়াতুল্লা €১২), 

মকমূদ মিয়াজী (৮), রজক কাজণ ৫৪), 


অনিল কুমার (২) পয়েন্ট লাভ করেন। 1 
এই বিভাগেও বাংলা দল তৃতীয় স্থান = 


ৰাঘ আখি ক? অপরপক্ষে কেরালা দল 


লাভ করে চতুর্থ স্থান। 
সা তা বি 


ওঁড়শা দল কোন চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ 
করতে না পারলেও সুশৃঙ্খল দল হিসেবে 
কলিঞ্গ পুরস্কার লাভ করেছে। আমার 
মনে হয়, এটাও একটা মস্ত বড় পুরস্কার | 
কেন না, খেলাধুলায় যাঁদ নিয়মশৃঙ্খলা 
বজায় না থাকে, তাহলে খেলাধূলার মান 
কোনদিনই বাড়বে না। আম দেখেছি, 
বোঁশর ভাগ দলই নির়মশৃঙ্খলা মানত না। 
আঁধিক বান অবাধ তারা ক্যাম্পের বাইরে 
থাকত। এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করা 
হলে তাদের কাছ থেকে একই উত্তর আসতো 
-“আমার রিলেটিভ এসেছেঃ। এটা বড়ই 
পরিতাপের বিষয়। ক্যাম্পের এই আব- 
হাওয়ার মধ্যে থেকেও ওড়িশা দল যে 
সুশঞ্খলতর পারিচয় দিয়েছে এবং ফল- 


গার স্বরুপ কালা প্ররচ্কার পেয়েছে, তা 


সত্যই বল; লিজা হানা | 


গ্ৰতিযোগিতী সরপ্রা্শের আগা শহৰে 
অনুষ্ঠিত হবে বলে বাস্কেটবল ' এসো- 
গিয়েশন সম্পাদক, স্রীপালিওয়াল জানিয়ে, 
ছেন 


১৯৬৬ 
"১৯৬৮ জা?) - 
পা" ১৯৬৯ 


ৰ হর 
ক ১১৬৬ 


£াা১৯ ৯৫৯ 


--১৯৬৯ 
"৯৯৬৭ 
"০৯৯৪ 
১৯৬৯ 


জাপান আর্ট শাড়ী, টোরিলিন, টি 
রেডিমেড পোষাক, নাইলনের মোজা, টাই, 
স্টেনলেস স্টলের বাসনপন্র প্রড়ীতির 
অর্ডার. বুক কাঁরয়া মাসিক ৫৭৫ টাকা |. 
উপাজ'ন কাঁরতে পারেন অথবা আকর্ষণীয় 


কমিশনে কাজ করিতে পারেন! তৎপর 


হউন। ববিনাম্‌জলো সতাবলা এবং পৰো 


মাপের নমনোর জন্য অদ্যই ত 


BOMBAY AGENCIES 





রা কাল কান! ই ৰা 
কম্পোজিট স্টোঁডয়াম তোর প্রসংগে বাংলা দেশের সেরা ক্রীড়াবিদদের মতামত আমরা ধারাবাহকভাবে প্রকাশ করেছি। 
বোঁশির ভাগই ইডেন উদ্যানে ফুটবল, ক্রিকেট আর হাঁক খেলা একসংগে চলতে পারে না বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের 
সেই মতামতের সংগে সকলেই দিয়েছেন বৈজ্ঞানিক যু্তি। ফুটবল এবং ক্রিকেট মাঠের মাটির পার্থক্য থেকে আরম্ভ করে অনেক 
করে অনেক টেকনিকাল অসুবিধার কথা বলেছেন তাঁরা। কিন্তু তাঁদের মতামতের ওপর এতোটুকুও গুরুত্ব দেবার প্র 
বোধ করছেন না মাননীয় ক্লাড়ামন্ত্ কিম্বা যুক্তফ্রন্ট সরকার। সাত্য কথা বলতে ক ফাঁকতালে বাহাবা কিনতে চান। : 
এ কথার যোন্তিকতা হিসেবে একটা কথাই বলা যায় স্টেডিয়ামের তিনটি পাঁরকল্পনার মধ্যে ইডেনে কম্পোঁজট 
স্টোভয়াম প্রসংগে বলা হয়েছে যে সেপ্টেম্বরের. মাঝামাঝি. পর্যন্ত এখানে ফুটবল খেলা চলতে পারে। কিন্তু 
তার পরেই ক্রিকেট খেলার জন্যে মাঠ এবং পিচ. তৈরির. জন্যে মাঠ ছেড়ে দিতে হবে। অর্থাৎ টানা-হেপ্চড়া 
নন বেলা বইতে লাম পার আই এফ এ শাঁল্ড (খেলার সময় বদলালে অন্য কং 


খেলার সময় ইডেনের স্টোয়াম কাজে লাগবে না। তাহলে লাভটা কি হচ্ছেঃ শুধু তাই: নয়--ইডেন উদ্যানে কম্পো!৷ 


স্টোঁডয়াম- হবে ৷ বলে অনেক কথাই শোনা যাচ্ছে। : কম্পোজিট স্টেডিয়াম. বলতে বোকাবে এমন একাট স্টোঁডয়াম, 
যেখানে সমস্ত. খেলাধুলার ব্যবস্থাই থাকবে। . শুধু ফুটবল, ক্রিকেট কিম্বা হাঁক হলেই চলবে না, সেখানে 
রাখতে হবে এমন ব্যবস্থা যাতে এ্যাথলেটিক, জিমনাপ্টিক, “ওয়েট লফটিং, কুস্তি, সাতার, সুইমিং পুল থেকে 
ৰ আরম্ভ করে সব ব্যবস্থাই থাকবে। ইডেনের অতোটকু জায়গায় এতো কিছু ক সম্ভব? আদলে ইডেনে কম্পোজিটের নামে 
কম্বাইন্ড স্টোঁডয়াম গড়ার ইচ্ছে ক্রীড়ামল্্ীর। এই প্রসংগে স্টেডিয়াম কমিটি সম্বন্ধে শুধু একটি মন্তব্য করতে চাই। এঁ 
কামাটিতে রাজনৈতিক দলগুলোর লোকদের ওপর বেশি জোর না দিয়ে এমন দুএকজন ৷ স্ৰণভ়াবিদ কিম্বা ক্লীড়াসাংবাদিককে 
স্থান দিলে ভালো হতো-যাঁরা : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গেছেন এবং সেখানকার স্টেডিয়াম দেখেছেন। এই প্রসংগে আমৰ 
ভ্রীপত্কজ গুপ্ত ও শ্রীবেরী সর্বাঁধকারীর নাম উল্লেখ করতে পাঁর। ষ্টেডিয়াম কমিটি যান করেছেন তাঁর কাছে ওঁরা, হয়তো 
অবাঞ্ধিত। কিন্তু কলকাতায় লে জয়ার রি বালানে এদের রনির জনো অনেকে। একথা বোধহয় স্বয়ং ক্লীড়ামল্তী 
























তা ববে হাক খেলার আসর 
৷: ক্ষিচ্ছু হাঁক মরশুন শুরু হতে না 
লে < ফুটবলের খবর বাজার গরম 
করে। এবার যেন একটু আগেভাগেই 
ফটবল এসে. যাচ্ছে সবার সামনে | প্রশ্ন 
ছিল লীগ ফুটবলের কি গাঁত হবে? 
সুপার লাগের অপ্রয়োজনীয় প্রথা কি 
এবারও: রজায় 
বলতে কি লীগ ফুটবলের আকর্ষণ গত 
বছর স্‌পার লীগ একেবারে শেষ করে 
য়াঁছল । মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল 














মল্যই চিল না। তাই খেলার 
কর্ষণও গিয়েছিল, কমে। 

তাই এ বছর অনেকেই আশা করে- 
Sd ie BAD Slade 9 
পাত সভায় সে প্রস্তাবও রেখে- 
ছিলেন: কিন্তু, তাতে কাজ কিছুই হয় 
ি। বাংলা-ফাটবলের সবচেয়ে, বড় 


টি সত্য কথা টী A 


দার নিই কল 


অথ আসছে৷ মরশুমেও বসবে দুপট 
লীগের আসর-সাধারণ ল'গ এবং 
সুপার লীগ! 
নাক দলের মংখ্যাও বাড়বে! এইটাই 
আসল-দল না বাড়ালে কি আর 'নিজে- 
দের কার্ধাসাদ্ধ হয়! তবে সাধারণ 


ফুটবলরাঁসকদের কাছে একটা সুখবর = 


আছে সোঁট৷ হলে-এবারের লাগ 
চ্যাম্পয়ানশীপের প্রন্ম নিভর। করবে 
সাধারণ! লীগ ও-লুপার লীগের মিলিত 
পয়েন্টের ওপর। তাই আশা করা যায় 
যে, সাধারণ লীগের খেলাগুলোতেও 
বড় বড় দলগুলো, এবার. একটু মন, দিয়ে 
খেলবে। আর যাই হোক খেলার. 


আকর্ষণ তাহলে অন্তত - কিছুটা বজায় 


থাকবে। 





ইটালীর ৬২টি সংবাদপত্রের ক্রীড়া 
সাংবাঁদকগণ ১৯৬৯ সালের শ্ৰেষ্ঠ পেশা- 
খেলোয়াড় রড লেভারকে শ্ৰেষ্ঠ অর্থাৎ 
খেলোয়াড় পেলে। '্যামেচার খ্যাথলেট 


আমেরিকার বিল টুমে। 





তাছাড়া প্রাত বিভাগে : 
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বিভাগে চিত্ৰ সাংবাদিক  গ্ৰীজ লোক নিৱের তোলা এই ছবিটি দ্ৰিতাঁর 
৯৯৬৮ মালে তোলা ছবির ওপরই রাহন গই ভাবা) 


ঘটনার বৃক্ষ বা শেষ নেই এমনি 


০০ 





একটি ঘটনার টা বাহ 












তাঁর মাথার টুঁপাটি খুলে নিয়ে তা ৷ 
দিয়েই বলটিকে সেখানে থামিয়ে ) 
দিলেন। আম্পায়াররা গডাডেরি 
এই আইনবিরুদ্ধ কাজ. দেখে কি ) 
শাঁসত দেবেন তৎক্ষণাৎ তা স্থির সু 
ফরতে পারলেন লা। | 
মেলাঁভলকে তাঁরা 
দেওয়াই ঠিক করলেন। আর ঠিক 
তখন থেরেই 'কিকেটের আইনে : 
কোন ফল্ভার বিপক্ষের ব্যাটস্‌- 
ম্যানের মারা কোন বল টপ দিয়ে সু 


ব্যাটস্‌ঘ্যানকে ‘পাঁচ রান দৰ, 
আইনটিও চাল, হয়ে গেল... 


০০০১৩১০০৩১১ 









































অলোক রায়চৌধুরণ 

_ প্রশ্ন £ বিশ্বনাথ, সোলকার, ওয়াদেকার, 

জা. জি ও বেদীর পুরো নাম জানতে 
। 


মোঁতগঞ্জ, 


উত্তর ঃ দ বিন টি আগেই প্রকাশ 


করা হয়েছে, দেখেছেন নিশ্চয়ই ! 


- সাভাষরঞ্জন দত্ত (নেতাজী বিদ্যাপীঠ, 


_আীপ্চদলার কলোনী, থৌহাটি--১২) 
"প্রশ্ন £ নিউজিল্যান্ড এবং ভারতের মধ্যে 
ও গ্রথম ও দ্বিতীয় টেস্টে জয়সনমাকে 


- দলে স্থান দেওয়া হলো না কেন? ৷ 
উত্তর £ নতুন খেলোয়াড়দের “ জন্যে 


5 যে জায়গা ছেড়ে 
দিতেই 


টা শ্ব ভেদিলা মামা- 
_ পাড়া, ২৪ পরগনা) | 
প্রশ্ন £ ভারতের আঁধনায়ক পাতোদর 
খেলার মান একেবারে নেমে গেছে। 
এটা কি আঁধনায়ক হবার দরুণ, না 
অন্য কোন কারণে” _' 
উত্তর £ পাতৌদির খেলার মান সাঁতাই 
শক একেবারে নেমে গেছে... } 


'_"" অনতোষ করগাপ্ত | নেরুলাপুর, 

1 দ্বাক্ষণ বারাসত, ২৪ পরগনা) 

 ইত্তর £ কলকাতায় এলে দৃপ্ুর দুটোর 

: পর তুমি বসুমতী অফিসে আমার 

সংগ দেখা কোর। তোমার বই-এর 
বাবস্থা করতে চেষ্টা করবো। 


গোঁতমকুমার দে. (নিউ কেয়ার, ৃ 


কদম বিমার 


উত্তর £ ডন ত্য ‘হাউ টু ঈ ০ পক্ষ 


শেখার বিভিন বিষয় ৷ দিয়ে৷ 
বিদ্তাঁরিত আলোচনা আছে। ছাঁবর, 
সাহায্যে প্রত্যেক মার ও বোলিং 
করার কায়দা বুঝিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। 


পন্য) . | 
উত্তর £ তৃতীয় টেস্টে লরী অস্টোলয়ার | 


ফলকাতা--২৭) 
প্রশ্ন $ অবস্ীতিং দি ফিল্ড ও হ্যাণ্ডল্ড 


জেনে আমরা উৎসাহিত হয়োছি। ৷ 
জলদ চট্টোপাধ্যায় (শিলা, মেদিলী- ৷ 


দ্বিতীয় ইনিংস সচনা করতে এসে | 
শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ছিলেন } 
{বিশ্বের রিকেট ইতিহাসে এ ঘটনা | 
নতুন. নয়-লরীর পূর্বে অনেকেই 
এই কীতিত্ব অৰ্জন করেছেন) 
এর আগে আপনার আর কোন 
চিঠি পেয়েছি বলে তো মনে 
হচ্ছে না! 


সব্যসাচণ ভট্টাচার্য (শঙ্কর বসু রোড, | 


দি বজ বয়স দটি সম্বন্ধ কিছু | 
জানতে চাই। 





ক্রান্দুদ। আর মেই। মাত কাঁদন 
আগে আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্লণড়া- ॥ 
{বদ ও ক্রীড়া-সাংবাঁদক পৃথবীশ্বর মিশ্র 
আমাদের ছেড়ে গেছেন। বয়েস ৱি 
বয়েদকে আমরা যেন সব সময় চিক 
মানিয়ে নিতে পাঁরি না। তাই মৃত্যু 
মাৱেই দুঃখের, মৃত্যু মানেই কম্টের। 
করে যাতে ফিল্ডার ক্যাচাঁট ফেলে | তব; এই দুখ এবং কণ্টের মাঝে 
দেয়--তাহলে আবেদন জানালে | সান্বনা এই যে, কালুদার কাত শুধু 
আম্পায়ার অবস্ট্রান্টিং দি ফিল্ড |] মাত্র বাংলা দেশেই নয়, সর্বভারতীয় ৷ 
নিয়ম অনুসারে সেই ব্যাটসম্যানকে || ব্রাড়াক্ষেত্রে অক্ষয় হয়ে থাকবে। তাঁর | 
আউট দিতে শপারেন। তবে “এ বর সাংগঠনিক ক্ষমতার ' সংগে ক্লণড়ারাঁসক, 


| সাধারণত রকেট মাঠে | মারেই পাঁরচিত। কাল্নৰা কি করেছেন: 


হ্যাপ্ডল্ড দি বল’ অর্থাৎ 


আউট ঃ ধরা যাক একটা ক্যাচ 
চেষ্টা করছে সেই সময় যাতে 
'ফিম্ডার ক্যাট লুফতে না পারে 
সেইজন্যে তার সামনে গিয়ে 
ব্যাটসম্যান যাঁদ তার ক্যাচ লোযন্্য় | 
অস্মবিধে সৃষ্টি করে বা এমন কাজ 















সারার বসুমতীর কেট ৷ ক রা 
আপনাদের খুশি করতে পেয়েছে | থাকবেন 
জেনে আনন্দিত হলাম। 








নাউ লেন 
* বস্তা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৯৬৬, িপিনবিহারী গালা স্টীট্থ কালকাতা-১২ = 
ছি ডা রদ হইতে জনম গয় করুক সহিত ও তীকাপিত।- 
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রূ ৰীমন্গৰপ্গীতা : is এ সাগ্খ্য-দৰশন ॥ 
নি (যুল, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত) ট sf যহছি কপিলকত উপেন্দ্ৰনাথ মখোপাধ 
মাপা অনুবাদ--সহজ, সরল, প্রাঞ্জল, প্রাণময়।  সাংখাদর্শন সর্ব দশনের সার বলিলেও-্াত্যু্তি 
আ্করণ। সুন্দৰ বোর্ডে বীধা | মুল্য--২-০০ টাকা ৷ মুলা--২-০9০0 টাকা । | % 


(পঞ্চবিংশতি টা, ৪ ডি যহখি কণাদ প্ৰণীত। বোর্ড বাধাই । যূলা--৩০০ | 
 শ্রীয্ছগাবদ গীতা টাকা! ৷ 


অন্কি, তরি, চপ পৃথিবী, 

ৰ শাস্তি, শিৰ, ডূগরতী, বোধা, 
গুব, উত্তর রাস, শ্রীমদগীতাসার--এই পঞ্চবিংশন্তি 
মাৰেশ প্রতিটি ধৰ্মপ্ৰাণ বাক্তিব অবশাপাঠা 


পরমভক্ত শ্রীধৎনাভাজী 
গ্ৰন্থ বচন৷ করেন, শ্রীনৎ প্রিয়া 
মলগ্রন্থ ও টাকা অবলঙ্গনপুবক্ক ২ 


আদ্পত হয় 
শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰ্থ। মূলয--৬"০০ টাকা | 
, কৈবলা, কাঠক।, নসিংহতাপনী । | EE 
তাম্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, লীলকদ্, __ সখ রলাল্তম- + 
য়, কণ্ঠশ্দতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ঘটচক্র, i 
বৃন্ধবিদনারদ, পরিবাজক, পৈঙ্গলা, তুরীয় - (বিবিধ তগ্ন ও পুবাণাদি হইতে গুৰুশিয়োর কিবা 
শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ) । কতবাদি, দীক্ষা প্রণালী, গুরুপূজা, স্তোতর, পুবস্চরণ । 
ঈশ, কেন, প্রশূ., ওক, মাগুকা, তৈত্তিবীয়, 
শাঠযায়নীয়, যোগতভু, প্রাণাম্নিহোত্ৰ, 
রুড়, . শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্ৰীৱাযোত্তৰতাপনীয়, 
কালাগ্নরুদ্র, যাজ্ঞবলক্য, রামরহসা, গোপালপূৰ্ব- 
গোপালোন্তরতাপনীয়, কৌধীতকা, অযু তৰিল্দ, মোগশাল্ট ॥ 
|: বসার ও গৰুতনাদ । কাপড় ও বোর বাধা শিবসংহিত৷, ঘেরওসংহিতা বন্দসংহিত৷, 
টা ১৯৮৬৮ টি? সংহিতা, ঘটচক্রনিকপণয, দত্তাত্রেয়পোজ যোগ 
ছান্দোগ্য-উপানিধদ ॥ পৰাশরপ্রোক্ত যোগোপদেশ । লূপ্পাপ্য ষাতুৰানি যোগ | 
সমাবেশ, কাপড় ও বোডে বাধা । যলা--0%.00 টাকাও, 
লামবেদের তাণ্যুশাখার ছান্দোগ্যবাহ্মণের অন্তত | ্ | 
সংস্কৃত ও. বঙ্গানুবাদ । মূল শুতি ও গতির অনুবাদ । 
রাচার্যের মহাভাষ্য, শান্তর ভাষ্যের সরল অনুবাদ হকম্োছ প্ৰণীপিকা ॥ 
তথ্যপূৰ্ণ-জ্ঞানগৰ্ভ ভূমিকা সম্বলিত বৃহদায়তন গ্ৰন্থ। ৮১২ (যোগশাজের হঠযোগ সাধন গ্রন্থ মল ও 
য় সম্পূৰ্ণ শাস্ত্র প্রচারোগ্গেশ্যে এখনও নামমাত্র যুলে। বঙ্গানুবাদ ।  শ্রীমৎ স্বায্ধারাষ যোগীত্র প্রণীত ও 
বক্রয় হইতেছে ।  মুলা--৬-০০ টাকা । - জ্ঞালাননা স্বামী সম্পাদিত 1) যুলা--৩০০ টাকা । 
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“বাংলাদেশের যবৰসমাজেৰ ভিতর থেকে সহস্র অহাম খতি 
আমরা চাই, যারা তাঁর আত্মোৎসর্গের ভাবকে রুপারিত লৰ 
তৱ জাতীয় চেতনাসম্পন৷ নতুন একদল যুবক আমাদের ও 
চাই কারণ তারাই ভাবী ভারতবর্ষকে নির্মাণ করছে, 
ভারতবর্ষে কৃষ্ণক, শ্ৰাগিক নির্বিশেষে সকল নরনারখ সথা 


আশগৰণদ উপভোগ করবে 1” =! 
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সম্পাদকীয় ... রর নি ১ হে ূ জঃ "-_ ১৮৫৯ 
ৰল আজকের ১৮৯ ৷ ’ ন ৷ ৬4৭ [7 তগৰ ~ re lg | লৰ ৬৪, ৯৮৬০ 


ৰ মত্গদর্শন নং ত রি 189. ১৮৬৭ 
খা... ভারতদর্শন 7. তম চা ২, NE ২; রা ৪ ১৮৬৯ 
আন্তজ্ণাতক ' উর, 452 তপসি )? ডি এ ১৮৭১ 
সপ্তাহের বোকা = ঢ় এন = কীৱবাস ওবা, | ৰ নট ৯৪৭৩ 
উপানবেশবাদের ববর্দ্ধে চর (প্রবন্ধ) --, নিৰ্মল বস টা ০ 4 ১৮৭৫ 

শহর কলকাতা : ৮ = তেন ঢ়] টি 7 টির 

সেই আভিশপ্ঠ জগং 7... ০, = মনোরঞ্জন হারা. -" +, ১৮৭৯ 

-.- _ গর সংগে ধোরাবাহিক উপনাস)... =- সুশাল জানা ' Lm SVR 


ভারওপাঁখক সমভাষচন্দ্ প্রেবধ্ধ) =, :- শিশির দাশ | ,, le 1, ১৮৮৫ 


গয়ন। 
আৱ’ 


গ্রহ 

_ কেনার 1& 11655 

দক্ষিণ কোলকাতায় ৯ Cy 7. 
নামকরা প্রতিষ্ঠান | . | ৮% GGL ™ 


2১ বাসিন্দা 


ফোন 2 ৪৩৬-৬২৫৮ 





+E ভগ a এদল সং্পত 
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| প্রশ্ন খাড়া এরিক মযোকবেথ, ঠাকুর প্রীতীরামকৃষ, 
| {তনখানি- গণত্নাট্য ও 


শপ bl চু {+ 
ben শু ৬৯৪ "কত ioe 
+ পি হীন পশচত্ব ০ পিত ই এ পশে পল 
রব ৰব নিট 
৮ ৰ ৰ 
== বশাল্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় 
ea ০8, = মী 
চি টি 
* ঢ় i প্ৰিয় .. 


বনৃকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে । 
ম হাক বি-. 


ারমহংসদেব ও দ্বামী- 


ররর না সংখ্যা ৪১২: মূল্য দশ-টাকা ৷- -- না 


ৰকি 


তয়, খা 1: পাণ্ড়বগৌরব,: বলিদান, আববহোসেন ও পরনরপররিচ- পা 
মজ্য-দশ টাকা) > - বে 

+ টৈভনালীলা, জত, আালিনাবিকাপ। হারার ফলে, বিবিধ রচনা ও... 
-- প্রোল্থপাঁরচয়। পৃচ্ঠা সংগ্যা ৪০২7. 
: পরমইংসদেব পীর তার ভন্তশয়োমাপি স্মি খায় নোটো গিনিধকে-বৰ্লোহিলের, __ 
তর পোন আছোক এতে লোৰ হৰে। অর হোমে. 1; ১ 


সংখ্যা৩৫২।” 


ৰড 


(চনু খণ্ড 


[ 
ন 


ফেণ্ভায ভাল হয়েছে।" ' 


"এস: খু বোঙে বাই. মুল্যবান কাগজে ছাপা: 


| | ২ কনার সম্পাদন এ $ জীরমেন চৌধুরী, - 
Ee. ৰ রঃ ৪:২২ = আরলন্সে অারঃপেশ্স করুন Eh 


; এষ্যায়সা কা ত্যায়সা-;. জনা; দোজলণলা 
ধীর ৷ পুশ্ঠা সংখ্যা 6৮৭ 'ুল্য দশ টাকা] 


মূল্য দশ টাকা 


ঢ় 
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ত হত ঘা" 
1 RY RL 


i দু 


FE 


টি ৬৯ নি | জু 1774 ৰ =] 


গিরিশচন্ ঘোষের রাবী: 
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তা 


খু 
3 ঠা পান 











তের কা ৮ 
হত নু 
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~~ কত 37" 
কন তত" 

ৰ 
ঢ় ed 

নু 


৭৪ বর্ষ £ ৩০শ সংখ্যা--মল্য £ ৩০ পয়সা, বাংলা ভাষায় দ্িতশর সর্বাধিক প্রচারিত 


বৃহস্পাতিবার, ৮ই মাঘ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ 


জ্বাধীনতালাভের ' পর দেশের অর্থ- 


নৈতিক অবস্থার যে পরিণাঁত হয়েছে, 


পাস 


সৎ 


তাতে জনসাধারণের নোহভগ্গ ঘটেছে, 
সুদীর্ঘ জণবন-মরণ সমস্যার প্ৰচণ্ডরকম 
আঁভজ্ঞতা লাভের পর। সাধারণ মানুষ 
ঘা আশা করোঁছল, তা পায় নি এবং 
দেশের একশ্রেণীর স্বার্থ সম্পন্ন ব্যাক্তি যা 
আশা করে নি তার চেয়ে বহুগুণ বেশি 
পেয়েছে। ফলে দাঁরদ্র জনসাধারণের 
কষ্টের সীমা কষ্পন্যতাতভাবে বেড়েছে। 

দেশের এই বর্তমান অবস্থায় একটি 
জানিস মান্রাতীরন্তভাবে বেড়েছে এবং 
সে জিনিসটি হচ্ছে দলবাজী। দিল 
ঘতোই এগিয়ে চলেছে--দল ততোই বেড়ে 
চলেছে। প্রায় সব দলই সমস্বরে চৎকার 
রে যে, তারাই একমাত্র প্রশ্গাতশগল দল । 


আর সেই চশৎকারের মধ্যে দল বাঁচাতে 


গয়ে জনসাধারণের স্খ-সূবিধা বৃদ্ধির 
থা তাঁরা প্রায় ভুলে যান। অবশ্য একে- 
ঘারেই ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। দীর্ঘ 
{তন্ত অভিজ্ঞতার ফলে রান্জনীত- 
ঈচেতন ভারতের নাগারকরা এখন একথা 
মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে যে, মূল 
ক্ষমতা এখন তাদেরই হাতে। তবু 
একথাও ঠিক যে, তাদের মধ্যেও মতান্তর 
বর্তমান। সুতরাং বিভিন্ন দল-উপদলের 
কর্মকান্ডে বিভ্রান্ত হওয়া তাদেব পক্ষে 
অসম্ভব নয় । একদা জাতীয় কংগ্রেস দলের 
জনসাধারণের ওপর প্ৰভাব-প্ৰাতপাত্ত ছিল 
অপাঁরসীম। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার 
পদকে দৃস্টিপাত করলেই দেখা যাবে যে, 
কংগ্রেসের সেই প্রভাব এখন জনগণের মধ্যে 
নেই। জনকল্যাণের কাজে কংগ্রেসের সেই 


দাস্তাহক পাকা 


নতাভীর জন্মদিনে 


আজ্মেৎসগণ আছে ক না_সে প্রশ্নেই 
কংগ্রেস এখন দ্বিধাবিভন্ত। দুটি দলই 


. নিজেদের জনকল্খাণকামী বলে মনে করে। 


তবে’ দেশের ভাগ্য এখন নির্ভর করছে 
ক্ষমতাসীন দল শ্রীমতী হীন্দরা গান্ধীর 
ওপর। অন্যাদকে এও লক্ষণীয় যে, 
বিরোধী কংগ্রেস দলও নিজের দলবৃশ্ধির 
জন্য চেস্টা চালাচ্ছে। তবে তাদের মিতালি 
কাদের সঙ্গে, আশা কারি, জনসাধারণ তা 
বিবেচনা করে নিজেদের ভাঁবষ্যৎ নির্ধারুপ 
করবে। . 

দল-উপদলে মুখারত এই দেশে 
সাঁত্যকারের জনকল্যাণ কতটুকু সম্ভব 
এই প্রশ্ন আঙ্গ অবান্ডর নর। 1বাঁতন্ন 
দলগুঁলর মুল লক্ষ্য ষাঁদ জনাহত হোত 
তাহলে আমরা বুঝি না, কেন তাদের 
মধ্যে মতগত এঁফ্য সম্ভব হয় নু) 

অবশ্য দল-উপদল বা দলাদাল হঠাং 
গাঁজয়ে ওঠে নি। তবু সেগনীল বহন 
শাখাউপশাখায় িস্তারত। ১১২০ 
সালেও কংগ্রেসের মধ্যে পাঁরবর্তনের « 
পক্ষপাতী ও 'পাঁরবতনি-বিরোধাদের' 
উদ্ভব হয়েছিল। তব সামাপ্রকভাবে 
প্রায় সকলেই সাম্ৰাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে 
মুন্তলাভের জন্য প্রতিশ্রুত" 'ছিলেন। 
শুধু আশ্চর্য হতে হয় .আজ এই কথা 
ভেবে যে, দেশ স্বাধীন হলেও অর্থনৈতিক 
সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে কোনো কোনো 
দল পেছনে হটিছে। 
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জনসাধারণের মধ্যে তিন্ততা যখন 
আঁনবার্ধ হয়ে দেখা দিয়েছে, তখন এটাই 
আমা ছিল যে, দলের উধে থেকে নেতৃ- 
বৃন্দ এমন আদর্শ স্থাপন করবেন, ধা 
জনসাধারণকে পুনরায় উদ্বুদ্ব ও অন:- 
প্রোরত করবে। কিন্তু কোথায় সেই 
আত্মত্যাগ, সংযম ও 1নাঁবড় ভালোবাসার 
গভীর আবেগ? দলাদালর আবর্তে 
পড়েও যান দলণর স্বার্থের উধের্ব দেশ- 
ম্ান্তর জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, 


"তন নেতাজণ সুভাষচন্দ্র বসদ। 


ভাই আজ জনসাধারণ বামনা করে 
নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মতো ব্যান্তিত্বের_ 
ধান কালজয়ী ভালোবাসায় মানুষের 
হৃদয়ে শ্রদ্ধার উচ্চ আসনে প্রাতিষ্ঠিত! 
তাঁর জদ্মাদন পালনের জন্য কোনোরকম 
আহ্বানের প্রয়োজন হয় না। স্বতঃস্ফূর্ত 
প্রাণের টানে তারা নবেদন করে তাদের 
প্রণাম । 

আমরাও আশা কার, একালের' শিশু 
যুবকদের জন্য নেতাজীর কর্মদীপ্ত জীবন- 
কাহিনী ঘরে ঘরে প্রচারিত হবে। তাঁর 
আদর্শে অচণ্চল এই দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করবে সত্য এবং স্ুন্দর। সেই কাজে 
আমরা সকলেই যেন কায়মনোবাকো 
আত্মানয়োগ করতে পাঁর_নেতাজীর 
জন্মাঁদনে আমাদের এই প্রার্ঘনাই হোক। 





১৯৬৬ সালে ইবো উপজাতখয়দের গণ- 
ইন্ত্যার প্রতিবাদে এবং মৃত সগোত্শয়দের 
প্রতি শোক ছানাবার জন্যে ওজনুকু 
সবে শর বর্ধন , করছিলেন। ?কিন্তু, 
সঙ্কর্পে অটুট থেকেও [তানি লক্ষ্যে 
পেশছুতে পারলেন না। দাঁড় অবশ্য 
ওজনুকু বাঁচাতে পেরেছেন, কিন্তু মান- 
রক্ষা করতে পারেন 'নি। তবে ওই 
দাঁড়ই তাঁকে বাঁচিয়েছে। ফেডারেল 
আক্রমণের মুখে ওজুকু যখন বক্তা 
ছেড়ে পালিয়ে যান তখন দাঁড়ই "ছল 
তাঁর পাল্গাবার প্রধান সহায়ক। দাড়ির 
ট্রেড মার্ক দেখিয়ে িৰেশয পাদ্রশ সেজেই 
তানি নিঃশব্দে শান্তভাবে বিয়াক্রা 
9:31 

শান্তই ছিলেন অবশ্য লেফটেনান্ট 
কর্ণেল চুকুইসেকা ওদুমেগ ওজক্‌। 


শজুকু। মাত বারো বন বয়সে তাঁকে 
পাঠানো হলো বিলেতের সেরা স্কুলে 
শ্নাফ্ষিকার ছেলেমেয়েরা 'যে-স্কুলের 
টোরগোড়ায় পেদিছনোর কথা স্বপ্নেও 


তেবৰতে পারে না, প্রথমে সারের দেই - 


৪ [বখ্যাত,এপ্নম পাবন্গিক স্কুলে, পরে 
কোডের লিচ্কন কলেজে । কুঞ্চ- 


চেয়ে বেশি কিছু ‘ভাল ফল করতে 
পারেন নি। তাছাড়া বিতর্ক প্রাভ- 
যোঁগতায়ও তিনি যথেষ্ট প্রশংসা অন 
যি বস্তুত -বতর্কে সোঁদনকার 

তন্ষিষ্ট অনুশীলনই পরব্তাঁ জণবনে 
চকে রাজনীতিতে প্রতিষ্তা অর্জনে 

সহায়তা করেছে। 

খেলাধূলার মধ্যে অক্পফোর্ডে থাকা- 
ছালীন র'গাবতেই ওজুুকু কৃতিত্ব দৌখিয়ে- 
ছিলেন বেশি। এ ছাডাও মোটর রেস। 


সেই বিলাসের জ্রাহ্ন চলতে লাগল? 
তারপরে ঁতান দেখলেন একমার সেনা" 
বাহনীই এমন,এক ফেডাবেল সংস্থা 


ওজনুকৃ শিক্ষার হিসেবে 
সেনাঝাহনীতে যোগ দিলেন এবং 
গিগ্গিরই লেফটেন্যান্ট কণেন্সু খেতাবে 
ভূষিত হলেন। 

, ইবোরা আজ পর্যদিস্ত, সম্পূর্ণ 
পরাঁজত হয়ে তারা ফেডারেল ব্লাষ্দূ- 





প্রধান গোবোনের কাছে নিঃনর্ত আন 


সমপণি করেছে। 'পকন্তু একথা ঠিক যে, 
ওআদুকু গোড়ায় ফেডারেল ব্লাণুদেহ 
থেকে বিয়াফার অঙ্গচ্ছেদ চান নি; বরং 
গোবোন-ওজ্কুকু আলোচনা 

প্রান্তসণমায় 


ক 


১ তাওয়া  কালেওয়া, সহ কয়েকজন 
“মন্ত্রী ও আঁফস্মরকে খুন করার পক্ষে 


পাঁচজন ইবো : 
বাকি 
টি ৬ 
বৰ্গমাইল বিয়াক্ায় স্বাধীনতার 
উভয়ে দিলেন, ঘোষণা করা হলো 
বিয়াঙ্লা ফেডারেল সরকারকে, লা 
তার থেকে আলাদা = সম্পূৰ্ণ 
সাৰ্বভৌম বাষ্ট, বার প্রধান হলেন 
খওদষেগু ওজনুকু স্ব্রং। 
ফেডারেল সরকারে .. ওজুকু ছিলেন, 
ইন পুলের ঘর রাষ্ট্র") 
প্রধান হবার উচ্চাকাম্ক্ষা তাঁর 
কোনোদিনই ছিল না। কি ঘটনাচহে 
ঘাঁকেই স্বাতন্তযাপ্রয়, গাঁবত সংগ্রামী! 
ইবো উপজাতির রাশ্টীনাষকত্ব গ্রহণ করতে 
হল। এই তিরিশ মাস, ইবোদের 
লাঞ্ছনা, দূগ্গীতর সীমা ছিল না। কারণ 
ফেডারেল সেনাবাহনীর সঙ্গে বিয়াঞ্রার 


ঠকছু আদায় করতে পারেন নি! 'এমন __ 
£ক বাহঃরান্টী থেকে খাদ্য আমদানী = 
করতেও, তিনি বাধা পেয়েছেন ফেডারেল 
সরকারের কাছে। ফলে বিয়াক্ায় নেমে 
এস্ছে দুর্ভিক্ষ, যার শিকার হরে প্রাত- 
দিন গড়ে হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে । 
অবশ্য ফেডারেল সরকার বিরাফার 
বা ইবোদের এই ঘহদরশার জন্যে ওজুকু* 
কেই ৰায় করেছেন। ওজুকু ছিলেন 
বিয়াানদের মুক্তির প্রতীক । ফেডারেল 
প্রচার দপ্তর বলতেন ওজুকু -হলেন 
আফ্রিকার ক্ষমতাপাগল হিটলার। প্রচার 
দশ্তর “ওজুকুর দৈত্ের মত দেখতে 
চেহারার কত লাখ কাপ ফটো, তুলেছেন - 
তার।হসেব নেই ৷ সে ছবি নাইজেরীয়- 
দের যুদ্ধের প্রেরণা জোগাতে নয়, 
রাস্তায় ফেলে তার ওপর দিয়ে সৈন্যদের 
সবুট পায়ে মাঁড়য়ে যেতে! . = 
ওদুমেগদ ওজনুকু বিদায় নিয়েছেন, 
তাঁর বিয়াফ্রা গঠনের স্বপ্ন বানচাল হয়ে 


তা সত্ত্বেও ইবোরা ক কখনো ওজুকুর 
সান মন থেকে মচি ফেলাতে পাৰাব? 





1 পুব-প্রকীশতের পর] 


ন্যাশন্যাল প্লগালিং--(২৩) - 
-প্রাতিক্রিঘ্বা ও পণ্ডিণতি (২) 


ইংরেজ বাঁপজ্য-স্বার্থের সমর্থকদের মূল কথাটা "এখানে 
" পখিয়ে ঠেকোছিল_শিল্পায়ুন তো বেশ, কিন্তু মোটে বেশ নয় 
যাদি সমাজতান্তিক ধারায় হয়। আযাংলো-ইদ্ডিয়ান পান্িকা 
গলির সকল লেখায় এ আশঙ্কা ও আর্তনাদ ফুটে উঠ্ে- ; 
ছিল। বটিশ বাশিজ্য-স্ৰাথের সমর্থক 'কগাস” পাৱকাব 
পক্ষে তাই মারাত্মক কথা হল- কংগ্রেসী 'সরকারগনল মুল 
শিল্পের কারখানা তর করতে এবং মূলধনশ দ্রব্যের 
€ক্যাপিটাল গুডস) উৎপাদনে মনোযোগ দিতে চায়। 


সর্বনাশ! ও-পথ একেবারে ভাল নয়। পাঁরকাট লিখোছিল। ৷ 


_ ভারতের উচিত ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে" মন দেওয়া; সে কৃাষ- 
জাত পদার্থ ও কাঁচীমালকে কাজে 'লাগাবার উপয্য্ত “শিল্প 
তৈৰি কর৮ক-_তার দ্বারা যে দু-চার "পয়সা পাবে তা দিয় 
বিদেশে তোঁর মাল কেনার সামর্থ্য অর্জন করুক--তারই 
নাম'ভো শিল্পায়ন { বৃটিশ স্বার্থের একেবারে নগ্ন চেহারা 
অথচ এই লেখাতেই দদ-চার- লাইন 'আগে কৃষ ও কুটীর» 
শিল্পের বদনে যন্তরশিজ্পের নীতি গ্রহণ করায় কংগ্রেসকে 
প্রশংসা করা হয়েছে! পাঠকগণ ক্ষমা করবেন, "প্রস্তাবিত 
দিশল্পায়ন ‘সম্বন্ধে বাঁশ এবং" তাঁদের অনুগত ভারতীয় 
ধাঁপজ্যপাঁতদের তাসল ধরা পড়েছে বলে কমার্স 
পাতকার'৮ অক্টোবর ভারখে প্রকাশিত -Dethi 007 
ference and Industrial Planning নামক 
সম্পাদকায় থেকে বড় অংশ-উদ্ধৃত না করে পারাছি নাঃ 
“The Conference has recommended the 
starting of key industries. and the manu 
facture of capital goods. We are of the 
opinion that the attention should be direct- 
ed in the first instance towards the manu 
facture of consumption gogds, leaving ‘88106 
for the timebeing the manufacture of 


capital goods. Even among the former class, 


immediate consideration should be given to 
such of those industries which can utilise 
the agricultural products and the raw 


materials of the country. Mr. Bose has 
Suggested that through industrialisation 
India should .give effect to a policy of 
autarky. We demur ‘to' that suggestion. 
Through industrialisation we visualise that 
the purchasing’ power of ‘the people would 
become increased considerably, as a result 
of ‘which ' they would ‘be in a ‘position to 
purchase from abroad such goods as India 
does-not and 09300 manufacture ‘to a far 
greater extent than at présent. Thus, a3 
a result of industrialisation, we visnalise a 
greater flow’ of trade betiveen India and 
tlre other cotintries. Besides, it should be 


recognised, that the ' prosperity of India 


depends ‘to ‘a considerable extent upon-its 
ability to“sell abroad certain primary com- 
modities Which ‘its prodiees ‘in abundance, 
Such. presupposes ‘its “willingness to pur- 
chase: ৮0003 from’ allroad ‘to an adequate 
extent-—and “withobt such” mitual' flow of 


‘goods ‘and ‘servites through ‘the chanhels of 


internation “trade, tlie “prosperity ‘of the 
primary ‘prodifcers of ‘the ‘coiintry cannot ve 
ensued. ‘‘Tlierefore,' our suggestion ‘to the 
contemplated -Coiiimissioh * would be ''that 
attention Should be first dMected towards 
thé.mantifacture of consumption goods-and 
here too to such goods as could' make use 
of: India’s ‘Bgricultural ' products and raw 
materials.” 


অসহ্য মুরুব্বিয়ানা ও ততোধিক দুস্টব্াপ্ধর অনবদ্য 


ভারতকে প্রাদেশিক গ্বারত্তশাসন মঞ্জুর করেছে--গভন'র 


নামক বৃদ্ধাট সিন্ধ্বাদ নামক জনগণের ঘাড়ে অবশ্য থেকেই 
গেছে_রাজনোতিক ক্ষেত্রে এই যা ঘটেছে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র 


দান্তাহিক বসমেতী 


এর বোঁশ [ছু ঘটতে পারে না_গভননর ও আমলাভন্ম- 
শা।নত অর্থনীতির - প্ৰাদোশক স্বায়ৱশাসন থাকে বলা 
চলবে-ভারতের পক্ষে এই যথেন্ট। - অথচ সুভাষচন্দ্র 
মওভাব শিল্পে ভারতের স্বর্ংসম্পূর্ণতা। সে কি? অ 
কখনো হয়? তার "বারা কি অর্থনৈতিক বিশ্বাত্মবোধ 
ক্ষণ হবে না? শ্ৰেষ্ঠ নীতি আদান-প্রদানের। ভারতের 
গোৌরব-সে প্রচুর পরিমাণে নানা ধরনের কাঁচামাল উৎপন্ন 
করে। 


দের প্রাত সহান্ভাতিসয় বেদনায় আঁস্থর হয়ে পাব্রকাতি 
না {লখে, পারে নি-যাঁদ কাঁচাসালগগুলি যথেষ্ট পারিমাণে 
চারা ওয়া তা মর উতর "জ্বলক. অতি হর তি 
ভরে? 


"(বিশ্বাস করা শঙ্ক, ১১৩৮ সালেও এ ধরনের কথা লেখা_ 


হয়োছিল। বিশ্বাস করা শঙ্ত, এই ধরনের অর্থনৈতিক 


বদ্‌কুদ্ধি ধরে ফেলে সুভাষচন্দ্র বুদ্ধিমান ও প্ৰগাতশীল- 
বলে গণ্য, এবং আরও বিশ্বাস করা শস্ত, তব্য তা সত্য 


‘কমাস” পাকার এসব কথার মধ্যে কোনো মন্দ মতলব 


থাকতে-পারে তা বুঝতেও অসমর্থ ছিলেন বহু দেশনেতাই।' 
কলকাতা, বোম্বাই ‘ও মাপ্জাজ_-ভারতের তিন প্রধান. 
শহরের (এবং বাণিজ্য কেণ্দ্ৰেৱ) তিন প্রধান আ্যংলো-ইশ্ডিয়ান- 


সংবাদপত্রের বন্তবা অতঃপব পরীক্ষা করা যার়। কলকাতাই 
বংটিশ বাঁণিজা-স্বার্থের মুখ্য কেন্দ্ৰ এবং স্টেটসম্যান পাক 
" সেই অধিকারে যতপ্ৰকার অহক্কৃত মন্দবাদ্ধ 
তার প্রায় একচেটিয়া মালিক। ভারতপয়দের "জনা সে 


একেবারে ইংলশ্ডের ইংরাজশতে উপদেশ বর্ষণ করত - 


নিয়মিত। ভারতশয়দের কৃতিত্ব-বিশেষে বাহবা দেবার মত্ত 


কর্তা-ভাব তার ছল, এবং ছোট ব্যাপারে (ঘাঁদ তা তাদের. 


কাঁফনের ছোট পেরেক না হয়) নজব দেবার মত ছোট 
নজর তার ছিল না। সুতরাং স্টেটসম্যান 'শিপমন্মণদের 
সম্মেলন হয়ে যাবার পরে অবশ্যই 
1লখোহল (২৭ অক্টোবব_A? Industrial Surrey) 


-তাতে কংগ্রেসের কিছু 1পঠচাপড়ানি ছিল১২, সমবেও : 


দিয়োঁছল বাড়াবাড়ি করার বিরুদ্ধে। বোম্বাইয়ে মোটর 
গাঁড় নির্মাণের পারিকর্পনা, ভারতের উ্দানশন্তন অৱস্থায় 
‘too speculative a schenie’) ভারতীয়রা ওসব 
বড় বড় ব্যাপার করবে ক করে যেখানে 'ভার্তীয় শ্রামক 
ল্যাকাশায়ারের শ্রামকের তুলনায় নিতান্ত অদক্ষ > 
কতথানি অদক্ষ, উৎপাদনে তারা কতখানি *লথ, তা দণ্টান্ত- 
যোগে পরিকাটি দেখিয়ে দিয়োছল। 

-  স্টেটসম্যান একটি বিষয়ে বিশেষ প্রশংসা করেছিল। 


সেগুলি প্রবাহিত হোক বিদেশে এবং বিনিমনে - 
সেখান থেকে প্রস্তুত শিল্পদ্রবা আসুক প্রার্থীমক উৎপাদক- | 


সম্ভবপব, * 


একটি সম্পাদকায় ' 


পারকং্পনা-সানচিত্র দেশীয় রাজ্যগ্যীলকে গ্রহণ করায় তারা 

“শির্প-কাঠামোর মধ্যে প্ৰানলা্‌ড়ে্ব সংযোগ পেল, যার 
ফলে নিজেদের এবং ভারতের মংগলের "অন্য অসমশীক্ষত 
সম্পদের সন্ধান ও ব্যবহার করতে তারা সমর্থ হবে।” 

" মাদ্রাজ মেল অপেক্ষাকৃত উদারনোতিক। দাঁক্ষিণ ভাৱতে 
কংগ্রেসের নিরক্কুশ প্রাধান্য থাকায় কংগ্রেস নীতকে অল্প- 
ববচ্তর সমর্থন করার বিবেচনাব,দ্ধি তার 1ছল। - তেসরা 
- অক্টোবর তারিখে The Iitdustrial Conference 


প্রশংসা করার পরে গাম্ধী-নপীতর বিরোধী সৃভাষচন্দ্রের 


| - দ:চ্টিভাঁ্শ যে-ভারতের পক্ষে. প্রগাঁতর সুচনা করল, তাও 


- ল্পষ্টভাযায় লিখোঁছল। “শিল্পমন্ত্দের সভায় সুভাব- 
“ন্দ্রের ভাষণ ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণের যোগ্য”, “প্রশংসনীয়- 
ভাবে ডা ম্বচ্ছ।” অঁ বঞ্ধতা পড়ে মাদ্র৷ঙ্গ মেল এতই খুশি 


ট্‌ নামক. বকে সুভাষচন্দ্রের ভাষণের খোলাখীল . 


হয় যে, সুভাষচন্দ্রের সমাজ্রতন্মের প্রতি দয়ার 1 


সামাঁয়কভাবে ক্ষমা করোছলঃ 

“Of course, it must be read in connec- 
tion" with Mr. Bose’s socialist background, 
but nobody who does not recall -in horror 


from the mere suggestion of State inter. . 


vention in the industrial and economic field, ' 


should be RE of it, simply on that 
account.” 
প্রাতাক্রয়াশীল গান্ধী নতির বিরোধিতা করার মত 
মান্য “বংগ্রসের মধোও আছে দেখে পাত্রকাটি চমৎকৃত £ 
০ important, because it 


"indicates that in the Congress there are 


men, including the one now occupying the 
office of President, who do not share Mr. 
Gandhi's thoroughly retrograde economic 
ideas, who see that this country cannot 
possibly revert to a village economy but 
must advance‘in company with the rest—otf 
the world and even, if necessary, by forced 
marches.” 

" সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, ভারতের সকলের জন্য উপযুক্র 
আহার, বাসস্থান, শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, তাদের জন্য 
এমন অবসরের বাবস্থা করতে হবে যাতে তারা সাংস্কীতিক, 
ধাজ করার সুযোগ পায়। িকভাবে তা করা সম্ভব-- 
নিশ্চয় ব্ণ্য ত্যাগাদর্শের দ্বারা নয়--পাঁদ্রকাটি লিখোঁছল 


যথেষ্ট তিজ্ততার সঙ্গেঃযারা বিলাসের ধারে-কাছে 


কখনো আসেনি, অপারসীম দারি্রোর মধ্যে যারা জন্মার 





১২ 56 formation of 5 National Industrial Planning Committee is a develop 


ment to the credit of Congress. The project-to make as a begining an industrial- map 
of India may appear ambitious but such 3 survey is both a necessary aid a wise 
approach to the ০০ planning of India’s industrial developmeut." 


১৮৬৯ ' 


ৰ 


bt) 


(এবং মরে” তাদের জন্য ত্যাগাদৰ্শ ? কুটরাশৈছ্পর ব্যাপাবে = 


সুভাষচন্ট্রের দরবষ্টভাঁঙ্গর ‘প্রতি সমর্থনও 'পন্তিকীটি 
জানিয়েছিল, যান’ বলোছলেন। কুটরাশক্পকে যদি-থাকতে 
হয়“যন্মাশপকৈ বড়” জীয়গা' ছেড়ে দিয়েই থাকতে হবে। 
দেই সঙ্গে সমালোচনা করা হয়েছিল ডাঃ সৈয়দ মামুদের 
বসুব্যের, যাঁর মতে, কারখানার সঙ্গে লড়াইয়ে বাঁচিয়ে ' রাখার 
জন্য কুটীরাঁশল্পকে ‘সংরক্ষণ’ 'করতে' হবে = 


“Unfortunately however, a‘Jarring hote © 


Was immediately struck: by Dr. Syed 
Mahmud who, -in his memoravdums,---stated 


that cottage industries could not properly, 


develop ‘if they had to compete against 


big factories. Protection was, therefore, 


necessary not only against foreign competi. 
tion, . but against * internal competition 
কন্তু সমালোচনা নয়, সমাদরই আলোচ্য সম্পাদকীয়ের মনল 
বস্তু, যার মধ্যে সভাষচাদ্্রর বন্তব্যের চমংকার জারসংক্ষেগ 
কবার পরে বলা হয়-কংগ্রেস-সভাপা্ত যা বলেছেন সের 
কথা আমরা বেশ িছদাদন ধরে বলে আসাছি। 

- মাদ্রাঁজ' তখন যথেণ্ট শির্েপা্নত নয়। অপরাঁদকে 
বোম্বাই 'ভারতের প্রধান শিল্পাণ্ডল--অল্তত “দেশীয় শিল্প- 


" প্ররাসের দিক দিয়ে" বোম্বাইয়ের আংলোপ্ডিয়ান 


পাঁৱকা টাইমস অব ইন্ডিয়া তাই প্রযানং সম্বন্ধে কংগ্রেসের 


-- (এবং সুভাষচন্দ্র) দৃষ্টিভঙ্গির প্রশাস্ত করেই কতব্য 


শেষ করতে পারে নি। প্রশংসা িছু অবশ্যই করোছিল১৩ 
কিন্তু -সংশয় ও সমালোচনার -পাঁরমাণ অনেক বোঁশ। 


'_ সমালোচনা কেবল বৃটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থের অসুবিধার 
ফথা ভেবে নয়, ভারতীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থচন্তা করেও, 
কারণ বোম্বাইয়ের - ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানত পাশ ও 
গ্মুজরাটিদেৱ দ্বারা পরিচালিত। কংগ্রেস সরকারের অর্থ- 
নশীতর অসঙ্গাঁতর নিন্দা করে পত্রিকাটি বলছিল, একদিকে 
সরকার বলছে ব্যবসা-বাণিজ্যে আরও টাকা বিনিয়োগ করো, 
তার জন্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে, অন্যদিকে দেখা 
যাচ্ছে সরকার ট্যাক্স বাড়াচ্ছে, লাভ বেধে দিচ্ছে, শ্রামকদের 
মাইনে যথেচ্ছ বাঁড়য়ে দচ্ছে, তাদের জন্য ব্যাঁধ-বাঁমা 
প্রবর্তন করতে ও সবেতন ছহাটর ব্যবস্থা করতে বলছে। 

সবচেয়ে আশঙ্কা, আতফ্ক বলাই উচিত, পত্রিকাটি 
প্রকাশ করেছিল সমাজতান্লিক নীতিতে প্যানিং নিয়ন্যিত 
হবে এই কথা শুনে । পত্রিকাটির সম্পাদকীয় স্তম্ভ 
শবদীর্ণ হয়ে প্রশ্ন ছুটতে লাগল। এতাঁদন ব্যান্তগত 
প্রচেষ্টায় িল্পপ্রতিষ্ঠা হচ্ছিল, কোনো কোনো শিল্পের 


"ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বিবেচনা করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করছিল এখন 


শক তার থেকেও এপখিয়ে যাওয়া হবেঃ সমাজতান্তিক 
জাতীয়তার পথ নেওয়া হবে? “সরকার কি মোটর গাঁ 
সঁনৰ্মাণ বা বিদযুধাশজ্পের আযালকোহল প্রস্তুতের মত 'ভারী, 
শিল্প প্রবর্তনের ভার নেবে--তার সমস্ত আৰ্থিক ফাক 
"শুদ্ধ, তাই যাঁদ হয় করদাতাদের খোলাখুলি সে কথা 
জানানো হোক, তারা জানুক যে, শিল্প স্বয়ংসম্পূর্ণতার 
জন্য কতখানি মূল্য তাকে দিতে হবে। মূল্য যথেষ্টই 
দিতে হবে, কারণ ব্যাপারটা লাভজনক হবে না। তা ছাড়া 
যে-সর্বাত্বক রাষ্ট্রানয়ন্রণের কথা বলা হচ্ছে, তা কোন: 
ব্রনের হবে--জার্মান "মডেলের, না সোভিয়েট মডেলের? 
এই সব রাশি রাশি প্রশ্ন ও দুশ্চিন্তা এই সম্পাদকীয় 
স্নচনায় ফুটে উঠোঁছল 1১৪ 

২০ ডিসেম্বর তারিখে এই পান্রকাঁটি আর একটি 


শা 





১৩ “A Conference at Delhi of Industries Ministers from seven Congress provinces 
has served to focus atténtion upon a subject of. growing importance. The iudustriali- 
‘Bation of India, preferrably on a plan sponsored by the Government and backed by, 
7 State-aid; is coming to be regarded almost as a panacea for all the country’s economi¢e 
Ils. The attitute of ০ men towards these far-reaching proposals must be one of 


general approval.. 


(Plan for Industry, October 8, 1938)! 


১৪ “Are we now ts go beyond this, to commit ourselves to a system of national Socia- 


lism in which onus of risk will be taken over from the private investor, and Government 
will virtually guarantee such large, scale schemes as the manufacture of motor- cars and 
power alcohol? If ৯০; let us define our ‘attitude at the outset. 7596 the. taxpayer know. 
whether he is to be called upon to Shoulder the. burden of potential loss in these and 
other directions, and let the consumer be told {frankly that India’s aim is self-suffi 
ciency and he must be prepared to pay the price. .If the State is to assist industry, 
let us be assured that it will Share in ‘the profits as well as indemnify industrialists 
Against loss. Is the.object in view totalitarianism on the German model or Stata 
control of the Soviet type? If nelther of these two extremes is desired, the Planning! 
Commission should lay down limits beyond which possibly uneconomic schemes will not 
Eo. ‘= Economie জাই is an essential” element in economic planning.” ” 


{Plan for Industry 
৮৩ 


পা এ ন সাম্ব হক দস্মতা শু ৰ * | ৰু 


জম্পাদকায় লেখে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং সম্বন্ধেই। এর মধ্যে 
প্লাধারণভাবে সুভাষচন্দ্র ও জহরলালের 'দৃষ্টিভাঞ্গির প্রতি 


বাঁপজ্য প্রতিষ্ঠানগুলর . লুণ্ঠন ‘সম্বন্ধে "সুভাষচন্দ্র 
সমালোচনার প্রাতবাদ করা হয়। তা করতে পরিকাটি 


বাধ্য ছিল, কেন, না বললেও চলে। এই লেখাতেও পৃনর্বার' ' 
অবাস্তব পারকল্পনায় উন্মত্ত না হতে. অনুরোধ জানানো = 
. হয় এবং কংগ্রেস যে নানাভাবে শিল্গপাঁতদের টাকা কেড়ে 


ধনচ্ছে, সে বিষয়ে অভিযোগ ‘করা হয়! 


সুভাষচন্দ্র প্ল্যানিং নাতির বিষয়ে প্রতিক্তিয়া গভার 


ও মারাত্মক হয়েছিল অন্যত্র মেঘনাদ সাহার সঙ্গে 


কুমারাস্পার সংঘর্ষ, যাতে অমৃতবাজাহের মতে সাহার {কেই . 


ৰৃৰ্শাক্ষত মানুষের .সম্র্থন ছি১৬--তার থেকেই বোঝা 
দুগরোছিল স্ভাষচন্দ্রের আন্দোলন »-৫স্ধ গান্ধীবাদী এবং 
দ্বয়ং গাম্ধীজীীর মনোভাব কি ধরনের হবে। বন্রাশ্্প, 


্্যানং ইত্যাদির কথা বতাঁদন বাতাসে ভাসাঁছল, ততাদিন: 
এসব আকাশকুস্মের প্রত যথোচিত অবজ্ঞা এবং ধক 


ফন বায়ুতাড়না, করেই চলে যাচ্ছিল, কিন্তু. সুভাষচন্দ্র 
একে চেষ্টায় যখন ব্যাপারটা ভূঁমলাভ করল, তখন আর 
উদাসীন থাকা গেল না। অক্টোবরে শিল্পমন্যীদের সম্মে- 


লন্রে পর্‌ থেকেই গাদ্ধাবাদাদের প্রতিবাদ দানা বাঁধতে .. 


শুর করে। ' ব্যাপারটা এই ধরনের হবে অন্মমান করে 
সুভাষচন্দ্র অক্টোবর-ভাষণে কুটারাশল্পকে যথেষ্ট তোয়া্ 
ফরোছিলেন। কিন্তু শুধু কথায় চিড়ে ভেজে না। চিড়ে 
[ভিজ্রোবার জন্য আরও কিছ করার প্রয়োজন ছিল--সথচ 
ফুটীরশিল্পের জন্য সাধ্যব্যক্যের বৌশ কিছু দেবারও- ছিল 
. না তার। বোহ্বাইয়ে প্ল্যানিং কাঁমাটর উদ্বোধনী ভাষণে 
তা-ই তিনি দান করেছিলেন খাৰ্দিপন্থাদের সন্তোষবিধানের 
জন্যঃ ' 

“গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি কোনো কোনো মহলে 
একাঁট আশঙ্কা লক্ষ্য করো: "১৯২১ সাল থেকে আরম্ভ 
ফরে আজ পর্যন্ত নিখিল ভারত কাটুন সংঘ ও নিখিল 
ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘের উদ্যোগে খাদ উৎপাদন ও কুটীর- 
শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে-চেম্টা-চলে আসছে, তার উপর' 
ছয্মাদের বর্তমান শিল্পাবিষয়ক পারকল্পনার সম্ভাব্য প্রাত-. 


রি কি জাতাঁয় হবে? ০০০০০০৮০০৮০ 
/ 


৫ 


যা বলেছিলাম, তা এখানে স্মরণ করতে অনুরোধ করাছি। 


আমি সেখানে পাঁর্কারতাবে-বলোছলাম, ফুটীরশিল্প এবং - 
- বৃহ শিহপের, মধ্যে -কোলো অন্তানহিত বিরোধ নেই. - 
, বস্তুতঃ আমি 'ঁশল্পকে তিন ভাগে বিভন্ত করোঁছলাম- ' 


কুটারাশজ্প, মাবাঁর [শিল্প ও বৃহৎ চশিক্প; এবং আম এই 


তন গ্রেণীরই ?শজ্পের বিকাশের উপযোগ পারিকল্পনাৰ , 
এক্ষে বলোছলাম। শুধু ভাই নয়, ন্যাশন্যাল প্র্যানিং - - 


কাঁমশনে আমরা লাখ ভারত গ্রামোদ্যোগচ সংঘের জন্য 
একটি আসন সংরাক্ষত রেখোঁছ এরং ন্যাশন্যাল প্ল্যানি 


- ফাঁমাটিতেও অনুরূপ একটি আসনের ব্যবস্থা করা খায়। 
- ম্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিশনের. উদ্যোক্তারা কুটারশিল্পের 
| পনরজ্জোবনের আন্দোলনকে ফাঁসিতে দিতে চান, এই কথা 


বললে কাবা এমন আশঙ্কা বোধ করেও আমাদের প্রতি 
গভীর অবিচার করা হবে। ৷ 
“সকলেই জানেন, কিংবা তাঁদের জানা রি 


ইউরোপ ব্য এশিয়ার সবচেয়ে তে দেশগুলিতে. 


যেমন, জার্মানী বা জাপানে ফথষ্ট "সাক কুটীরাশল্প 
আছে এবং তারা বৃদ্ধির পথে। তাহলে” আঁমাদের মত 
দেশের ক্ষেত্র আমরা আশঙ্কা বোধ কৰি কেন?" 


স্ভাষচন্রের এই স্বাস্তিবচনের পটভূমিকায় কি ছিল, = 


সমসামায়ক তথ্যযোগে তা দেখিয়ে দেওয়া যায় খাদি 


সম্বন্ধে কংগ্রেস মহলে অবহেলার কথা শুনে ১৯ নভেম্বর , 
'হ'রিজনে' অত্যন্ত কঠোর ভাষায় লেখা এক প্রবন্ধে গান্ধী 


বলেন--(এ সময়ে সডভাষচন্দর যন্যশিল্পায়নের পক্ষে জারা- 
দেশে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন) ,জনৈক প্লেখক- তাঁকে 


জানিয়েছেন, মিউনি'সপ্যালাট, লোকাল বোর্ড প্রভৃতিতে = 


প্রা দেবার সময়ে কংগ্রেস-নিয়মাবলীর খাঁদ-ধারা মনে 
রাখা হয় না। খাঁদ-ধার উপযাস্ত প্রার্থী পাওয়া যায় না, 
বলেই ও-জিনিস করতে হয়_একথা মনোনয়নদাতারা বলে: 
থাকেন। আবরার অনেকের মতে, স্বরাজ ও খাঁদর মধ্যে 


. আবাশ্যক সম্পর্ক নেই। বধ ও ব্যথাহত গাম্ধীজা বলেন-- 


রা লা গা তদ লা কা 
৷ ) 





জী ৰ 


-_- ১৫ “With the general sense of 0618" ‘Bose and Nebru’s) টা there will be 
" no disagreement. But Mr. Bose Was somewhat, wide of the mark in his accusation 


about money being “squandered” by Governments of the past on hydro-electric deve- 


lopment, and- in his-criticism of. so-called “foreign” concerns which have taken the 


initiative “in putting India’s natural Tesorees to practical Use? - টু 
(National Planning, Dee. 20, 1938) 


টা ১৬ “Be it said that in this controversy" ])[, Saha had a far larger number of 
৮ supporters, of whom the Congress President yas one, 8১৪ his critics,” (ABP. Edy 


Oct. 18, 1935). 


ৰল 


+ লীস্তাহক বাত 1 = 


সংবাদগৃৱের (অম্তবাজার, ২০ নভেম্বর, ১১৩৪) শিরো? : 


" নামা সহ কিছ সংবাদ, উদ্ধৃত করাঁছঃ 
Congress and 0903. " 


-Jrregularities that Pain Gandhiji 





Damaging Reports from’ Provinces 





Gandbhiji Advises Wholesale “Purge” of - 
those Who Fail to Obey Constitution = 


১ 





“T have not hesitated to say, and I 
“ wake bold to ‘repeat now, that . without . 
"hadi there 15 no Swaraj for the millions, 
the hungry and the. naked, and for the 
millions of illiterate women. 


শু have letters ‘from চটি UP. 
36001 2nd Sind bitterly complaining that 
thé Khadj clause of the Congress Consitu- 


Hon 43 0, 06000. more in the breach than”. 


in the perfermance’. , 


“Ig there no হা between Swaraj 
‘And Khadi? Were the Congressmen-Wwho 


0805 themselves responsible for the Khadi- ৷ 


€18086 in the Constitution, so dence 0080. 


= they did not see the fallacy which is obvious 


to ৪0006 critics ? = 
১৮0 my argument has perhaps no force 
with many Congressmen when anarchy 
reigns supreme among them.” 
মান্রাজ মেলের”১২ ডিসেম্বর তারিখের রিপোর্ট থেকে 
াল্ধীীর বিচালাত মনোভাবের চেহারা” আরও দেখা যায়। 


t 


আর্য ২ ১১ ডিসেম্বর তারিখে কংগ্রেস ওয়ীকর্ৎ কাঁমাট, 
= দ্যানিং কামটট বয়ে জন।চন্তে যেসব প্রশ্ন উঠেছে তা দিয়ে 


আলোচনা করে। অনেকেই নাকি মনে করতে শুরু করেছেন, 
অতঃপর কংগ্ৰেস কুটীরাশফকেপ আর উৎসাহ দেবে না। 


ওরা কমিটি স্থির করোঁছল, জনমনের এইসব ভ্রান্ত 
ধারণা দুর করা অতখব প্রয়োজন। নতুন কোনো প্রস্তাব 


নেবার আগে মহাত্মা গান্ধীর কাছে ব্যাপারটি উপস্থিত 
করার সদ্ধান্তও গৃহত হয়।১৭ 

+ শুধু খাদি নয়, ওয়ার্ধা শিক্ষা-পাঁরকজ্পনার ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধেও গান্ধীপন্ধীদের মধ্যে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। 
ওয়ার্ধা িক্ষা-পরিকজ্পনার অনুশীলনের 'জন্য ওয়ারধায় 
আগত প্রাতানীধদের সঙ্গে এই বিষয়ে গান্ধীজশর আলো- 
চনার বিষয়বস্তু ‘হারিজন’ পান্রকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 
গাব্ধীজখকে জিজ্ঞাসা করা হয়, “নেতৃন) কংগ্রেস ঈভাপাঁত 
ধনর্বাচনের ফলে ফাঁদ কংগ্রেসের নীতির.বদল হয়, তাহলে 
বুনিয়াদণ 'শিক্ষা-পাঁরকম্পনার কাঁ হবে?” উত্তরে গাম্ধীজী 


" জানান, এই ভয় 'ভীত্তহন। সভাপাঁত নির্বাচনের ফলে 


যাঁদ বংগ্রেস-নশীতির পার্বর্তন হয়ও, তা কিন্তু ওয়াধা 


.পাররজ্পনাকে স্পর্শ করবে না। যাঁদ সত্যই কিছুকে তা 


প্রভাবিত করে, তা কংগ্রেসের উচ্চতর রাজনীতি ছাড়া আর 


. কিছু নয়। 


এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, খাঁদপম্ধীরা সুভাষচন্দ্র 
পনার্নবাচন প্রশ্নকে কোন্‌ চোখে দেখেছিলেন। 

আব একটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন, 
“দেশের শিল্পায়নের পাঁরকল্পনা উপস্থিত করা হলেও 
কংস্্টসর বর্তমান আদর্শ বা লক্ষ্য শিষ্পায়ন নয়। বোম্বালে 
গৃহাঁত প্রদ্তাব অন্যসারে তার লক্ষ্য কুটীরাশল্পের' পুনু 
দয়। শিল্পায়নের 'িস্তিত পরিকল্পনা 1কষাণদের সামনে 
উপস্থিত করে জনজাগরণ আনা সম্ভব নয়। ওর ফলে 
তাদের তহবিলে এক আধলাও পড়বে না। 1কন্তু এক 
বছরের মধ্যে নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘ ও 1নাখল 


, ভারত কাটুন সংঘ তাদের ভাঁড়ে বহু লাখ টাকা তুলে 


দেবে।” , (অম্‌তবাজার, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯) 


৬” 





১৭ Planning 00701155800, 


Will It Aftect Village Industries? - 





Working Committée. Discussion _ 


রগ 


** * Interesting. discussion appears to have taken piace among members regarding 
eertain wrong impressions created in the public mind by the ৯৯৯১ of the AIL 


Undia Planning Commission... 


It was pointed out: that the appoint EG of this Commission has led to the belief 
«fn certain quarters that. village industries need not be encouraged. 


| Tt was emphasised that this. wrong impression in the public mind should be 
- Yemoved. .Ultimately it was decided that the.matter should be referred to Mr. Gandht 


+ hebore Any resolution 18" passed.” (Madras Mail, Dee. 12, 1988} 


ব্‌ 


বা টি... 
তুম চা = ঢু (খিৰ, - _ সান্ধাহিকিিদদতা -. রঃ নট চু ৰ ৰ 


ত ৰ 
ৰি 


জাৰি ভন মৰিছ সলা AT সুভাষচন্দ্র যখন 'দবৃভায়বার-কংগীস্‌ ধন সজাত পদে নিবীচন, 
“দাদু কৃষকদের আশু, লাভের ' কোনো সম্ভাবনা নেই, প্রথা হলেন, ভান পরী ৰতন জর কাফ্নবলী 
সুতরাং এ" পাঁরকল্পনা অর্থহশীন_ এই সমালোচনা প্রাতিহত কংগ্রেসের উচ্চবর্গের কাছ তাকে সমৰ্থনের অযোগ্য করে 


করবার জন্য সমভাষচন্দ্ৰ' কিভাবে নানা স্থানে বন্তৃতাঁদর তুলোছিল।' এ এ’ বিষয়ে সুভাষচন্দ্র লিখেছেনঃ 
ধ্ৰারা শিল্পারনের পক্ষে প্রচার করেছিলেন। একমাত্র -- , ৰ 


ৰৃশলপাযনের দ্বারাই ভারতবর্ষের দারদ্য দূর করা. সম্ভব, *১১৩৮-এৱ -অক্টোররে তে বংগ্ৰেস চট্শঙপমাতী- 


এই, ছিল তাঁর প্রাতপাদ্য। দের সম্মেলনে (যাতে আম গভাপ্াতিত্ব করছিলাম) ন্যাপ -3 
ন্যাশন্যাল প্র্যানিং-এ আন্দোলনের সঙ্গে £সবভারতায় ম্যাল, প্ল্যানং কাঁদাটি নিয়োগের, প্রসতাৰ সবসম্মাতকন্দে 
ক্ষত্রে রোমান: লিপি প্রবর্তন-প্রস্তাব জড়িয়ে গিয়োছল, গৃহীত হয়।- সাধারণ .নন্পাদক সহ, কংগ্রেস ওষাকিৎ 


গুভাষচন্দ্র-ষার প্ৰৱল সমর্থক। গান্ধীজণ 'হরিজন: পিকায় 


কাঁমাটর কয়েকজন মুখ্য সদস্য সেখানে উপস্থিত থাকলেও 
ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯) এক প্রবন্ধে রোমান লিপি প্রবর্তন 


এবং কেউ বেসুরো আওয়াজ না- তুললেও, মহাত্মা গান্ধার 


প্রস্তাবের বিপক্ষে দড় আপান্ত জানালেন।১৮ _ , ‘: ঘানিষ্ঠমহল এই সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করেন 1ন- এবং 
'_ সুভাষচন্দ্ৰ কুটারাশল্প সংরক্ষণের যত প্রাতশ্রাতিই দিন, -.-  ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কাঁমাটকে মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা সভ্ট 
"গান্যীপন্থীয়া তাতে শান্ত হন নি; চরকার চাকার' উপর  প্রামোদ্যোগ সংঘের" উদ্দেশ্য ও কর্মের পথে কণ্টকদ্বরূপ 
ভারতনাতাকে স্থাপন করে যাঁরা তার ঘর্ঘরকে জাতীর ' জ্ঞান করেছিলেন। কেউ কেউ' আরও এগিয়ে গিয়ে মুন্তব্য 
সং্গটিত-করে: তুলেছিলেন, তাঁরা স:ডাষচন্দ্র নামক, জনৈক -' . করলেন, ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি মহাত্মার সারা জাবনের 
উ্রব্দাপ্ধ (এবং ভ্রানতব্যস্ধি) অর্বাচীনেব মইুষ্টিভিক্ষায় -.. সাধনাকে: নন্ট করে, দেবো. আয়া: রসুন ভিন 
কদাপি'সন্তুষ্ট"হতে পারেন না। ক্ষোভ গুম উঠতে - .. লামায়, আর একটি বিষয়, যুক্ত হল। - . 

লাগল, বিশেষত যখন দেখা গেল, এই ব্যাপারটি অপর- না উর কর সরি কর 
পক্ষে সভাষচন্রেরাজন প্রিয়তার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। -_, "Looking Back) ১৯. - 


[ক্রমশ] 


= 





- ১৮ এ রচনায়’ গাম্ধীজুপ বলেছিলেন, একমার টি ভন কাক তত 
সেই সঙ্গে উদ বা ফারসী ০লিপিও চলবে যতক্ষণ না মুসলমানেরা" স্বেচ্ছায় বৈজ্ঞানিক জাতীয়তাবাদের দৃণ্টিভাঁগা থেকে 
__ দেবনাগরণীর শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নিচ্ছে। গাম্ধণজীর মতে 'ভাবাবেগ ও বৈজ্ঞানকজ' রোমান লাঁপর 'িরুদ্ধে। ' ও লিপির... 
একমাত্র স্মাবধা ছাপার ও টাইপের ব্যাঞ্ধারে; কিদ্তু তাব উল্টোদিকে রয়েছে & লিপি শিখতে লক্ষ লক্ষ লোকের অসম - * 
কচ্ট। যেসব মানুষ দেবনাগরীতে বা অন্য প্রাদোশক 'িপিতে নিজেদের সাহত্য-পড়বে, রোমান লিপিতে তাদের কোনই 
দ্বিধা’ হবে না লক্ষ লক্ষ হিন্দ, এমন কি মুসলমানের পক্ষেও দেবনাগরী, শেখা সহজসাধ্য, কারণ প্রাদোশক লাপি- 
গুলির: অধিকাংশই দেবনাগরী থেকেই" এসেছে। ' গাদ্ধীন্জশী মুসলমানদের কথা বলোছিলেন এইজন্য-যে, বাঙালণ মুসল- 
এ... আন এবং তামিল মুসলমানদের মাতৃভাষা যথাক্রমে বাংলা ও তামিল। মুসলমানদের উদর্ন শেখার আঁতারন্ত আরবীও, 
শৃশখতে হতে-পারে কোরান পড়বার জন্য । হিন্দুরা যি শাস্য- পড়বার, জন্য সংস্কৃত -শিখতে “চায়, তাদের -দেব- 
নাগর সেজন্য শিখতে হবেই। রোমান লিপি শিখতে হতে পারে একমাত্র ইংরেজী শেখার প্রয়োজন হলে। জনগণের, 
উপর এই. লিপি’ একটা চাপানো বোঝা হয়ে দাঁড়াবে-এবং চাপানো জানসমা্রে জনগণ বেড়ে - ফেলবে জনজাগরণ 
=" *- ঘটলেই।, গান্ধীজী মনে” করোছিলেন, জনজাগরণ আশাতীত" দুতভাবে ঘটে গেছে, যা' রোমান লাপিকে অবাঞ্ছিত ব্যাপার, 
ফরে তুলেছে।” তেম্‌তবাজার, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯) 
রোমান লিপি প্রবর্তনের বার্তা গান্ধীজী জীবনের শেষ পর্যন্ত করে গেছেন ৷ তাঁর মতে ত.ইংবেজের-সাংস্কতিক 
ও মনস্তাত্বিক বিজয়কে বজায় রাখা হবে এ লিপি চাল; করলে। ৬১১৬ ৪৬৯৮৮ ১১৮৬ 
টু (এপ্রিল, ১৯৪৬) -বলোছলেন। টেস্ডুলকরের “মহাত্মা”, এম খণ্ড) , - 
১৯ একই জাতীয় কথা সুভাষচন্দ্র অনার বলেছেন যেমন, The Indian Struggle 985 42-এর : মধ্যে-- 
“Later in the year (1938), he ‘(the writer) Jaunclied the National Planning Committee 
for drawing up-a comprehensive plan- of industrialisation and of a’ national develop- 
ment. ‘This caused ১৬: annoyance to Mahatma Gandhi who was opposed. ‘to. indus. ৮ 
trialisation.” ৬", 
১৯৪১ সালের, ১লা জান্যয়ারী লিখিত Rormard' 8100-48 Justification রচনায় "লিখেছেন-"["16 
third 16970 হত the eharge-sheet was my sponsoring and subsequent inauguration of the 
National Planning Committee which, in the view of the Gandhlites, would give a 11117 
to the. large-scale production at the sacrffice-of village industries, the revival of which 
| Was a very important item in the. 08700] 811 constructive programme.” 


৯৮৬৩ 


. কারণ নিঃসন্দেহে ব্যক্তিপুজা বা' বীর-পৃজা নয়। 
প্রতীকে, রুপান্তরিত হয়েছেন, অন্ধকারের মধ্যে আলোর প্রতীক, অচলায়তন -সমাজ- - 
: ব্যবস্থা ও বাম্টল্রের বির্ধে মতন বিদ্রোহের প্রতখক। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে 





২৩শে শন সমর মার এ বহন আবার হে এক | Lb ul 
ভা নিশ্চয়ই ববিয়ে বলার প্রয়োজন নেই ৷ ডে 
আসলে নেতাজী আজ একটি 


ধান স্থাবর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করোছিলেন, ভারত থেকে বৃটিশ সাম্বাজ্যবাদকে 


" অপস্যারত করার জন্য যান নিজের পথ নিজে করে নিয়েছিলেন, স্বাধীনতা-উত্তর। 


. বাতের প্রতি জনসাধারণের" আকর্ষণ যে চিরন্তন হবে সেটাই স্বাভাবিক। দুখের 
- শঁবযয় গত বাইশ্‌ বছরে ভারত নেতৃত্ব সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ' শাসকগোষ্ঠী 


ঈনসাধারণকে আকর্ষণ করতে পারে “নন, ভারতের বিপুল 'জনসম্পদকে সুষ্টিমূলক 
ফান্দে নিষন্ত করতে ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়েছে। এর ফলে জনচিত্তে যে হতাশা 
দেখা দিয়েছে, তার ফলে সৃভাষচন্পকে আব বৌশ করে সকলেরই মনে পড়ে। 


, চন্দ্র আঁতমানব নন, তথাপি জনসাধারণ গত বাইশ বছরের পুঞ্ভূত হতাশায় দলাত- 
+ ভাবেই বিশ্বাস করেন যে নেতাজী যাদি বেচে থাকতেন. যাঁদ তান ফিরে 


- যদি তিনি দেশের কর্ণধার হতেন, তাহলে-দেশের রূপ নিশ্চয়ই পাল্টে যেত, কেন না 


ক তাঁরা দেখেছিলেন একমাঘ নেতাজশই - প্রাকৃস্বাধীনতা যুগে রাজনগাঁতর চিত 


আশ্চর্য গাতশাঁলতার সণ্যার করেছিলেন, পেশাদার শোঁধীন রাজনীতিবিদদের বন্ধদ 


:. নীতির ভন্ডামীর মৃখোস খুলে দিয়ে আপামর .জনসাধ চি 
৷ জ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্য সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে পেয়োঁছলেন--ভারতের মাটিতে যা | 
_-এক আভিনব বিষয়, যা পর্বে কেউ কংপনা- করে নি। আজও যে শর বিরাট . 
+‘ অংশ বিশ্বাস করেন-যে নেতাজশী এখনো জীবিত আছেন এবং তান ফিরে আসবেন ৰ 
এই শবশ্বাস গড়ে ওঠার কারণই হচ্ছে আজ ভারতের মানুষ - নেতাজপর মত ব্যান্তিব - 
" নেতৃত্বই প্রত্যাশ্য করেন, যে নেতৃত্ব দঢ়েহস্তে ভারতের বৰ্তমান চেহারার পারবর্তন ' 

ঘটাতে পারে ভাই এই ২৩শে জানুয়ারশ দিনটিকে কেন্দ্র করে বিশেষ করে বাংলাদেশে - 
: একটি অদ্ভুত চগ্লয জেগে ওঠে. বাঙালী যেন এই দিনটিতে নতুন করে তাঁকে পেতে - 


- চায়। 


যু্তফণ্ট সংবাদ Mee জি "আর “বলতে 


গত সপ্তাহের বঙ্গদর্শন এই বলে 


_ আরম্ভ করা হয়েছিল যে, আগাম সপ্তাহে 


তখন ১৪ই জানুয়ারী তারখের যুন্ত- 


+ জনসাধারণ হাঁপ ছেড়ে বাঁচবেন, কেন না" 
" ভ্রণ্টেরে অক্তর্বরোধের সংরাদই 


ষাঁদ 
প্রতাদিনের সংবাদপত্রের একমাত্র সংবাদ 


. হয় এর চেয়ে বিড়ম্বলাকর আর ছু 
. নৈই। অনুপ এ সপ্তাহের বঙ্গাদর্শনেও 


আশা করা যাচ্ছে যে. আগামী ২১শে 
জুলাই তারিখে প্ৰস্তাবিত বৈঠকটি বসবে, 
তবে সে আশটা কতদুর সফল হবে 


* পাঁরব্তনেব কোন যান্তি লেই। 
প্র্বঘোষিত- স্থানে, অর্থাৎ সি পি তাই 
[লই যাবেন। শেষ পষন্তি দেখা ফু 


১৪ই জান্যারীব বহু আলোচিত 
সভাটি বাতিল হয়েছে। ওই দন বাল্ম 
তাহনয়ক শ্রীস্ধীন কুমার পাঁরষদীষ মন্দ 


' ম্্রীধতীন'চক্ুবতর্খকে জানান যে. যক্তেফ্ষণ্টেব |. 


প্রস্তাবিত সভাট লোকসেবক সংঘের 


" দণ্ডবে হবে! এই সংবাদ প্রশাশত হলে 


শ্রীস্তশীল ধাড়া জানান যে এইভাবে স্থান 
তাঁরা 


যে. বস পি এম, আর এস পি. লোকুসেবক 
সংঘ প্রভাত প্রথম স্থানে এবং পি আই, 
১৮৬৭ 





(আপনার কাঁবতা, গন্গ ও প্রবন্ধ ২০ 


বাংলা কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড রক ও এস ইউ 
ধস ধদ্বতীয় স্বানে জঅনমানমত ইন। 
অতঃপর উভয় স্থানের অধেয ঢোলফে৷শেঁ 
যোগাযোগ হয়। উভয় স্থানের সকই 


" বাতিল বুল ঘোষণা করা হয় এবং আগাম’ 


২১শে জানুয়ারী নতুন বরে বৈঠকেব দিন 
ধার্য করা হয়। 

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধাবা, 
যাঁদও বুধবারের সভাটি বাহাত ভুল 
বোঝাবৃকির কারণে বাতিল হয়ে গেল, 
কিন্তু এই সভা সম্পকে ভুল বোঝাবঁকর 
{কছ; অবকাশ থাকলেও, য্তফুণ্টের বড 
দলগন্ীল জেনে ও বুঝেই আলাদা-আলাদা 
বাড়িতে বসোঁছলেন এবং নিজ নিজ 
স্থানে বসেই ভুল বোঝাকুকির সুযোগ 
তনয়ে একটা বড় দরের সংঘর্ষ ও শাক্ত 
পরীক্ষা এড়িয়ে গেলেন। এই সভা বানচাল 
হওয়া বা বানচল করার একমাত্র সুফল 
হল এই যে, য্ুত্ধয়ণ্টের শারক দলগাল 
আরও সাতদিন সময় পেলেন, যে সময়ে 
তাঁরা নিজেদের বিবাদ ও বিরোধ 'মাটিষে 
ফেলার বা নতুন আপোস আলোচনা কন 
পরবর্তী হৃত্তফুণ্টের সভার মোকািল 
করতে পারবেন। 


শহর-গম্পর্টির টগর কর 


ভাগ এবং ২৫ হাজার টাকার উধে 
শতকরা সাড়ে বারো ভাগ। পৌরসভার - 











নিধি পসকাশিত চাক্ষে--- 
সাঁচত মানসিক পাত্রকা 
॥নংকার॥ 


পয়সার ডাক্টিকট সহকারে তাড়াভাড়ি 
পাঠাল ৷ 


সম্পাদক £ ঝংকার 
কানথুণল, গা্চনাৰ*চ, কটলিকাত|”২৪ 


মূল্যায়নের উপর এই কর ধাষ করা হচ্ছে? 
আমরা সরকারের , এই প্রস্তাবকে 
গ্বাগত দ্রানাচ্ছি। এই কর ছাড়াও 
শহরাণ্চলেব সম্পাত্ত থেকে সরকার অন্য- 
ভাবেও শীকছুটা আয় করতে পারেন। 
ফলকাতা শহরের বুকে যে কয়েক হাজার 
ঘহতলবাঁশিষ্ট আঁফস 1বাক্ডিং রয়েছে 
সেগুলির উপর সরকার বিশেষ প্রত্যক্ষ- 
কব বসাতে পারেন। এই এক-একাঁট 
অফিস 'বাল্ডং থেকে মালিকেরা প্রতি 
মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা জড়া বাবদ: আদায় 
করেন। তা ছাড়া বহুতলাবাঁশম্ট এই 
সমস্ত বিল্ডিং তৈরি করতে, হিসাব একট; 
এাঁদক-ওাদক করে, অনেক কালো টাকা 
সাদা করা যাষ। এক কোটি টাকা ব্যয় 
করে যাঁদ খবচ পণ্যাশ-লাখ টাকা, দেখানো 
যায়, তাহলেই .পণ্টাশ লাখ কালো টাকাকে 
সাদা টাকায় সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তর করা 
সম্ভব। এবং এই সমস্ত 'বাজ্ডং ভাড়া 
দেওয়া, হয স্কোয়ার ফুট হিসাবে । একটি 
মী 
মাসে উঠে আসে। এছাড়া বহমুতলাঁবা্‌: 
্ষ্যাট বাডগনীলর ওপরেও বিশেষ ধরণের 
কর বসানো যায়, ষেগুল তৈরি. করার 
উদ্দেশ্যই হচ্ছে ভাড়া দিয়ে মাসিক মোটা 
টাকা লাভ “করা। উদাহরণস্ববৃপ * বলা 
ঘায় লোযার সার্কুলার রোড ও বালিগঞ্জ 
সাকুলার রোডের সংষোগস্থলে এই 
ধবণেব বাড়ি আছে ষার ফ্ল্যাটের সংখ্যা 
১০০টিরও বোশ এবং, প্রতিটি ফ্ল্যাটের 
ভাড়া যেখানে মাঁসক ৫০০ টাকার উধে | 
অর্থাৎ এই একটি বাঁড় থেকেই মািকের 
আয় মাসে পাঁচ লাখ। এইরকম বাঁড়র 
সংখ্যা কলকাতায় অগণ্য, এগুলির উপব 
প্রত্যক্ষ কব বাঁসষে সবকার মোটা' টাকা 
পেতে পারেন যা জাতীয় উন্নয়ন কার্যে 
বাষ কণ চলতে পারে। আশা কার য্ত- 
ফ্রন্ট সবকাব 'বষষাঁটকে ভেবে দেখবেন |; 
আব তাছাড়া স্বরডম্বপ্রসবিলী এই 
বাঁড়গণল কি জাতীয়করণ করা যাষ'না? 


এ কোন্‌ ধরণের, নৈরাজ্য ? 


দেওযাটা কিভাবে নেব পর দিন চলতে 
পারে, এবং এইবকম কাজ যারা করে 
তাদের কোন্‌ যুক্তিতে প্রশ্রয দেওয়া হয় 
সেটা ভেবে ওঠাই দষ্কর। দাবি-দাওয়া, 
সকল শ্ৰেণীৰ কমী্রই থাকে এবং অ 
আদায় কবাব অনেক পদ্ধাতও আছে। 
কচ্তু. আন্দোলনের .নাম করে হাসপ্াতাল- 
অচল কবে- দেওষা, দিনের 'পর "দন 
হাজার হাজাব মানুষের লাঞ্ছনা ঘটানো, 
শহবে দধেব. যোগান, বন্ধ করে দেওয়া 
এগনাল যে কোন্‌ জাতীয় প্রম-আন্দোলন, 


লাপ্তাহিক বস্‌মতা 
সেটা তথাকাপত শ্রামকদর্দশীরা জানাবেন 
কি? অত্যাবশ্যকীয় সাভ'সসমহে, 
যেমন হাসপাতাল, পাঁরবহণ, দুগ্ধ প্রকল্প 
ইত্যাঁদ ক্ষেত্র আকাঁস্মক কমণবরাঁতির যে 
ক্রেজ শুরু হয়েছে, বিশেষ করে যুক্তকু-্টের 
আমলে এবং অনেক ক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট 
মন্দের দলেরই ইউনিয়নের দ্বারা, তাব 
ফলে সাধারণ মানুষকেই যে অবর্ণনীয় 
যন্ত্রণা দেওয়া হয় “সেটা: বুিয়ে বলে 
তথাকিত শ্রামকদরদ'দের হদয়েব পাঁর- 
বঁত'ন ঘটানোব উদ্দেশ্য আমাদের নয়। 
আমরা সরাসাঁর মডক্রফ্রণ্ট সরকারের কাছে 
জানতে চাই, জান্দোলনের নামে এই জাতায় 
বাঁদরাঁম তাঁরা আর কতকাল, সহ্য করতে 
রাজী আছেন এবং এইভাবে হাসপাজল 


, বন্ধ করে দিয়ে, দুধের যোগান বন্ধ করে 


দিয়ে, তারা মানবতার বিরুণ্ধে যে অপরাধ 
করছে তার জন্য তাদের শাস্তি দেওয়া 
থেকে সরকার বিরত আছেন কেন? 
পাঁধবাঁর কোন্‌ সভ্যদেশে এই জাতীয়, 
কর্মপন্থাকে সহ্য করা হয়? 
গত ১৬ই জান্দয়ারী তারিখে বেল- 
গাঁছিয়া. ডেয়াবীতে একশ্রেণীর কমর 
কর্মীবরাঁতর ফলে কলকাতা ও শহরতলণতে 
দুধের সরবরাহ বন্ধ হয়ে *গয়োছিল। অথচ 
তার কোন কারণ ছিল না। সরকার! দপ্তরে 
খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে মাস্টার রোল-এ 
প্রায় আড়াই হাজার দৈনিক মজুরীর 
ভিত্তিতে তৃতীয় ও "চতুর্থ শ্রেণীর কম 
আছেন। তাঁদের ১২০১ জনকে পর্যায়ক্রমে 
সরকারী কমন” হিসাবে নিয়োগের ব্যবস্থা 
প্ৰস্তুত হয়ে গেছে। শ্রামক-কর্মচারীরাও 
জানেন। তথাপি বিনা নোটিশে এই 
ধরণেব কর্মীবরাতি অভুতগূর্ব। আরও 
মজার এই যে পবে হারিণঘাটাতেও এর 
ঢেউ ছাঁড়য্নে পড়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গত- 
ভাবেই বলেছেন যে, বিনা লোঁটিশে এই 
ধরণের হঠাৎ ধর্মবটের কোন, যুক্তি নেই! 
তান ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছেন যে, এটা 
অত্যন্ত অন্যচিত, অবাঞ্ছনীষ ও অপরাধ, 
মূলক ব্যাপার হয়েছে। আশ্চর্য এই যে 
এই ক্ষোভ প্রকাশ করা ছাড়া তাঁর আর 
কিছ করণীষও নেই। 'ঁকছ করতে 


- গেলে আবাব তা কারো কারো বিভাগে 


‘হস্তক্ষেপ’ হয়ে যাবে, সংাঁশ্লম্ট ইউনিয়ন 


যে পাটির তালৃকদারি সেই পাটি চটবে। 
অতএব হজম করে যাও । 
এই তো গেল একদিক! এদিকে 


কলকাতা গোঁডক্যাল কলেজেও এলাহণী 
ব্যাপার চলছে। বধবাব ১৪ই' জানুষারাঁ 
থেকে রোগী ভাত বন্ধ, শূকবাব থেকে / 
'দেড় হাজার চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারশ ধর্মঘটে 
নামেন! কল্পনা করতে ক পারা যায়, 
কোন সভাদেশে হাসপাতালে রোগী ভার্তি 
বদ্ধ কবে দেওয়া হয়েছে, গুরুতর অসমস্থ 
রোগণীদের অন্য হাসপাতালে- সরানো হচ্ছে 
৯৮৬৮ 


বন্ধা যায় না, “কিন্তু এটা ক সত্য নয়, যাঁর: 


ৰ ৫ 


এমাডক্যাল কলেজের সামনেও যাদু কেউ 
মোটর চাপা পড়ে তাকে. বেঘোরে মরতে 
হবে, আডটডোরও বন্ধ। সাপ্তাহিক হাট, 
গ্রাচইটি ইত্যাদি ৪০ দফা দাবি আদায়ের, 
জন্যই নাক এই ধর্মঘট। আমাদের 

{ৃজজ্ঞাস্য, এগুলি কি অন্য কোন উপায়ে। 
আদায় করা যেত নাঃ এর জন্য কি 
রোগীদের উপর এই অমানাবিক আচরণ 
অবশ্যম্ভাবী ছল? যুন্তক্রন্ট সরকার 


নেওয়া যেত। সব কথা সব সময় খুলে, 


আজ এভাবে এতগনাল, রোগীকে অনিশ্চিত 
ভাঁবষ্যতের মুখে তলে দিচ্ছেন, যাঁদের 


কোন. আক্রোশ নেই, কিন্তু একথাটা, কি 
অস্বশকার করা যায় যে, পয়সা খরচ না 
করলে সরকার! হাসপাতালগুলোত্রে 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রে রোগষন্ত্রণায় কাতর 
20285 


অপরাধমূলক পন্ধাৎন ছাড়া আর কিছুই 
নয়। 
সঙ্গাত। ' আন্দোলনের নানা পন্থা আছে, 
কারখানরে ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য হতে পারে 
হাসপাতালের ক্ষেত্রে ভা হতে পারে, না? 
আশা কৰি, ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট মাঁল্যগণ 
এ ব্যপারে কাব ব্যবস্থা অবলম্বনে 
দ্বিধা বোধ করবেন না) 


এগনীলকে আইন করে বন্ধ করাই. : 


= মকি" পাস্তা < জত তল 





(করালায় গ্রেমন সরকারের 
- গ্ররসায়ু বৃদ্ধি 


কেরালায় অচ্যুত মেননের (ঁস-পি- 


অধিবেশন স্যর হয়েছে। প্রথম বিন 


টপ এ Ute 


১৩৪ জন সদস্যের মধ্যে ৫৫ জনের বোঁশ 
সদস্যের সমর্থন সংগ্রহ করতে পারেন ন। 
সরকার পক্ষে ভোট দিয়েছেনঃ 'স-পি- 
আই (২১), শুদালম লীগ (১৪), আই-. 


এস (১১), অর-এসপি (৬) এবং 
সেই সঙ্গে কেরল কংগ্রেস (৫), নব, 
কংগ্রেস (৪), আদি কংগ্ৰেস অৰ্থাৎ ৷ 


ল্ডিকেটখ কংগ্ৰেস (৫) কে-কে-পপি (১),' 


_ কর্ণাটক সাত (২) ও নিৰ্দলীয় (৪8) । ' 


বিরোধ পক্ষে ভোট দেনঃ সি-নপ- 
এম (9৯), এস-এস-পি (৪), কে-টি-পি 
(১) এবং নির্দলীয়, €১)। 

আইনসভার 1তনস্তন সদস্য অন্দপ্র 
স্থিত ছিলেন এবং দুটি আসন শল্য, 


' আছে। 
প্রা্তন সখ্যমন্ত্রা ই এম এস-নাম্বা্র- 
পাদ (স-পি-এম) মাম্মিসভা ওজ্টাবার ' 


জন্য লাম্ডকেটী কংগ্রেসের সমর্থন 
নিতেও আনচ্ছক ছিলেন না- কয়েকদিন 


ন ৷ ৰ 
আগে ঘোষণা করোঁছলেন। 


করেন নি। 


কেরালা অচ্যুত মেননের সরকার 


কায়েম হবার আগে সেখানে কি'কি ঘটনা 
ঘটোছল তার একটা সতক্ষপ্ত বিবরণ 
এখানে দেওয়া হচ্ছেঃ প্রাক্তন তিবাধ্কুর, 
কোচিন এবং মালাবার নতুন 


রাজনৈতিক সঙ্কট সেখানকার নিত্যকার ' 
১৯৪৭ থেকে 


ঘটনায় দাঁড়য়ে গেছে। 
১৯৬৭ সালের মধ্যে সেখানে পাঁচবার 


অর্থাৎ কোন : গড়ে 
আঠারো মাসের বেশ টে'কে নি। এক- 


মার ১১৫৭ সালের কাঁমউনিস্ট গভর্ন- 


-ক্ষমতালাভ করে। সি-প-এম দলের 


ই এগ এস নাম্বাদ্রপাদ হন সেই যুক্ধ- 
ফ্রন্ট মাল্মসভার কর্ণধার । সেই যুক্তফ্রন্ট 
সরকার একনাগাড়ে একান্রশ, মাস'ক্ষমতায় 
অধিক্ঠিত থেকে এক নতুন রেকর্ড ল্থাপন 


করে, কিন্তু ১১৬১ সালের নভেম্বর মাসে 


মুখামন্ত্ী নাম্বুদ্রপাদ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ 


অচ্যুত মেননের নেতৃত্বে আর একাঁট যন্তে- 
ফ্রন্ট সরকার গঠন করেন। অচ্যুত মেনন 
স্থানীয় আইনসভার সদস্য নন। তান 
পার্লামেন্টের সদস্য। রাজ্যের মৃখ্যমাঁল্যত্ব 
গ্রহণের জন্য তাঁকে বিশেষভাবে আমন্মণ 
করা হয়! নতুন যুক্তত্রল্ট মল্রিসভায় 
স-পি-এম যোগদান করে নি এবং গোড়া 
থেকেই তারা এই মাঁন্তিসভার বিরোধিতা 


১৮৬৬ 


কিন্তু দেখা, 
গেল তাঁরাও নাম্বাদ্রপাদকে সমর্থন 


. উৎস। 


শপ-আই এবং অর-এস- পৃথকভাবে 


করেছে এবং তাদের ধারণা হিল, কংগ্রেস = 
দলের সহায়তা ছাড়া মেননের মান্মসভা 


পদত্যাগ করবেন। দেখা যাচ্ছে, 1নৰ্ণপ- 


এম দলই হিসাবে ভুল করোছলেন। 


ভোটাভূটিতে প্রমাণ হল, কংগ্রেসের 


সমর্থন না নিয়েও অচ্যুত মেননের গভর্ন- 
মেন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অৰ্জনে সক্ষম! 


১৯৬২, সালে কমিউনিষ্ট পার্টি 
দুস্ভাগে ভাগ হবার পর ১৯৬৫ সলে 


গঠন করতে পারেন নি। 


যুক্তক্ুন্ট করতে রাজী না হওয়ায় 1স- 
ba 


মুখী ' 

গঠনের উপযোগী রানা 
পান না। ফলে রাষ্ট্রপাতর শাসন যথা- 
পূর্ং-বলবং থাকে এবং ১৯৬৭ সলে 
সমগ্র দেশের সাধারণ সময় 
কেরালা রাজ্যেও সাধারণ নির্বাচন 
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স্ধ্যা নীড় 
'২৪শে জানুয়ারী, শনিবার * 
সন্ধ্যা টায় - 


“্গ্রীশিক্গায়তন” নাট্যমঞ্চে 


অশোক সেনেৱ 
পারচালনায় 
ব্রশ উ, ইন্ডানিঃ 
ও -. 
ওয়েটিং ফর গোন্ডে। 
সভাপতি : এ রেডার | পূর্ব জার্মানী 1 
প্রধান অতিথি £ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 





বই দিন হতে লাগল, ততই মে এর পাঁলট ব্যুরোর সিদ্ধান্ত, অনুযায়ী 
শারকদের মধ্যে বিরোধ পাকিয়ে, উঠতে 'নাম্বাদ্রপাদ ঘোষণা করলেন যে, বিচার 


ৰন 


' একেবারে কুপোকাত করে দেন। সিপি- . 


থাক বা 
ক হা না ১৯৬7 আদরে দা 
সালের ভুলের প্নরাবান্তি ১৯৬৭ সূলে.. দূনগিতির '. অভিযোগ, তরুন্তের ! 
আর' করেন নি।- নির্বাচনের - আই যার ভাগ রি কন সনের 
তাঁরা সাতাঁটি দল মিলে. বাদশ্ট রার্য- '- প্রস্তাব পাশ: হয়ে-: গেল। উইলিংডন 
কমের [ভাভতে কংগ্রেসের বিরদ্ধে, প্রাতি- ি-পি-এম দলের লোক 'নন। ভান 
দ্বান্িতার় অবতপর্ণ হন এবং কংগ্রেসকে. কেরালায় প্রথম কাঁসউনিস্ট গভনমেন্ট 


এম দলের নেতা নাম্বাদ্পাদের সুখ্য- দলের লোক। কিন্তু যেহেতু তান স- 
মন্তিত্ে ব্তষম্ট সরকার গঠিত হয় এবং . পি-এমের প্রতি অনুগত: সেই হেতু 'স- 
সারা দেশের প্রগাতিশীন মান্য নতুন পি-এম দলের সমস্ত শাক নিয়ে ‘তাঁর 
_ পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। 1স-প-এম- 


০ দেবেন। কিন্ত তিনি -পি-এম মল্মশ- 
০৯ দের বিরুদ্ধে আনীত -আঁভযোগ সম্বন্ধে 
পাচ্ছেন না। দৰ্নতির আভিযোগে . নীরব হয়ে রইজেন।-সঙ্গে সঙ্গে যু্ত- 
একজন মলা পদচ্যুত হলেন। বাকিদের ফ্রন্টের ৪টি দলের. ৭ জন মন্ত নান্বনুুৎ 
দম্বদ্ধে, কি করা হবে- তাই - নিযে - পানের .কাছে-পদত্যাগপর দাখিল করলেন 
সিপ-এম দলের সৃষ্রে অন্যান্য দলের এবং কোয়ালশন মান্মিসভার প্রত তাঁদের 
দদিল। শেষ নিজ নিজ দলের সমর্থন প্রত্যাহার করে 


রত £ _ উস উর ও ৯৮৭9 


“উচ্ছেদের প্রধান নায়ক ফাদার ভড়কমের - 


দলেন। তার পরের ঘটনাবলশ ওপরেই 
. বর্দনা করা হয়েছে।- - 
- যুক্তফ্রন্ট . সম্পর্কে বামপন্থী, রাজ-. . 


নৈতিক, দলগুলোর মধ্যে মতাদর্শের : - 


স্পার্থকাই যে শারিকণী-বিবাদের মূল 
কারণ, সে কথা বলাই বাহল্য। প্রত্যেক = 
দলই অপর দলকে_ ঘয়েল করে, বড় । 
হবার সুযোগ খনুজছেন এবং প্রত্যেকেই: 
ভাবছেন; একমাত্র তাঁরাই সাচ্চা বামপন্থী, 


_ অন্য শীরকরা সবাই না 
অর্থাৎ বর্ণ চোরা প্রতিরিয়াপল্ধীঁ।- ভাবটা ৰ 


এই র্লকম? _ “দেশের যদি মঙ্গল করতে,“ 
-হয়, তাহলে আবম, একাই করব; অন্য 

কাউকে করতে দেব না- "কেউ ফরতে-, 
এলে তাকে মেরে হটিয়ে দেব।” যুক্ত+ +" 
ফ্রন্ট যাঁদ ইতিহাসের একাঁট অপরিহার্য 
পৰ্বায় হয়, তাহলে সেটাকে এড়ানো - 


কোন দলের পক্ষেই - সম্ভব. হবে না ৷; 
যাঁরা নিজেদের একাই. একশ, কি - 


তাঁরা যাঁদ গত রুয়েক-বন্ধরের আঁভজ্ঞতায় -- 
কোন শিক্ষালীভ না করে ঘকেন, তাহলে . 
.অনারও, কেরালার, পুনরাবৃত্তি ঘটতে ': 
পারে। _ সেটা - দেশের _ প্রগ্গাতশীল . 


- আন্দোলনের পক্ষে যে দস্তুরমত ক্ষাতকর 


হবে, সেকথা বলাই বাহুল্য। 





১১৪5৫ 
উঠ ০০৯ ৰ 


* কয়রায় একত্ৰিত হন 'যুদ্ধের 
অৱদান, ঘটেছে । ১২ই-জ্বনদয়ারী: আনু 
‘ঠানিকুভাৱে বুদ্ধের অবসান: ঘোষণা" করা 
হয়েছে এবং বায়ক্রার " অস্থায়ী প্রশাসক 
মজর জেনারেল ফিলিপ এফিয়ং ও নাই. 
জিরা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রাতানধি 

[রন কম্যাণ্ডার কর্নেল gee 
= লন নাঅসমগ পণ 
কৰেছেন ৷ বিদ্রোহী বায় বার 
সরকারের সৈন্যদলের: কাছে পরাজর 
মল করল। 
জং সই 'দাথস্থায়ী গহন নয়; 
আফ্রিকার ইতিহাসে এত বক্তান্ত-ও বাঁভৎস 
সংঘর্ষ এর. আগে কখনও: আর হয় নি। 
আড়াই বছরের এই গৃহযুদ্ধে বায়স্কার মোট 
৮০ লক্ষ আধবাসীর মধ্যে ৩০ লক্ষ মারা 
গেছে। এবং এদের অধিকাংশই মারা 
গেছে অনাহারে, মহামারীতে, প্ঢযাশ্টিহাঁন- 
তাধষ ৷ পোকামাকড়ের মত হাজারে হাজারে 
মারী ও শিশু পথে-ঘাটে পড়ে পড়ে, 
মরেছে। 

নাইজিরিঝায়.. সংসদীয়. গণতন্দের 
অবসান ও সামরিক একনায়কতন্ত 
প্রতিষ্ঠার পর ইবো উপজাতি, অধ্যুষিত 
পূর্বাচল পদেশের সামারক গভর্নর 
জৈনারেল. ওদ:মেগ:উ ওজনকুয়ো সমগ্র 


গাইজিরিয়ার জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রে 
পরিবর্তে রাষ্ট্রসমবায় (কনফেডারেশন) 
প্রতিষ্ঠা ও পর্বাণ্চলের জন্য পৃথক মর্যাদা 
দাবি করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান 
ধর্মাবলম্বী হাউসা উপজাতির হাতে 
, অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠের মতই খস্ট- 


চিতে স্বাক্ষর". 


বায়ক্রার আত্মসমর্পণের সংবাছে- নাইজোঁরয়ার জনসাধারণ আনন্দ করছে৷ 


ধবল, ইবো উপজাতির, লোকেরাও, 
নিরাপদ বোধ করে নিএ. কিন্তু, .নাই-. 


'জারয়ার সামরিক প্রধান ও নতুন রাষ্ট্র- = 


পতি ইয়াকুব গওয়ান . রাষ্ট্রসমবায়ের = 
্রদ্ভাবে রাজী নন, [তিনি শাক্ধশালাী 
কেন্দ্রের পক্ষে। তব ইয়াকুর্দ' গওয়ন ও 
ওদুমেগউ ওজ:কুয়োর মধ্যে আব্যারতে 
(ঘোনা) অনুষ্ঠিত আলোচনা বৈঠকের পর 
স্থির হয়, পূর্বাঞ্চল" বা-বায়স্রা এলাকার 


কিন্তু ইয়াকুৰ;’ গওয়ন 


দেওয়া হবে। 


রাজধানী: লাগোসে ফিরেই সব সুযোগ- 
এঁদকে 


সুবিধা প্রত্যাহার করে নেন। 


সরকার 


॥ সবই" কম। 


১৯৬৬ সালে নাইজি'রয়ার উত্তরে কয়েফঃ 
হাজার: ইবোকে হত্যার ফলে পূবাঞলের” 
ইঝোদের মধ্যে তাঁর ক্ষোভ" ও বিদ্বেষের 
সঞ্চার হয়। প্রাতক্রয়াদ্বরূপ ওদহমগঞ্- 
ওজ্কুয়োর নেতৃত্বে, পূর্বাঞ্চল নাইজাৱয়া, 


_ থেকে: বিচ্ছিন্ন’ হয় এবং স্বতন্ত্র: স্বাধীন, 


রাষ্ট্র -বারফ্রার প্রতিষ্ঠা হয়। 
স্বাভাবিকভাবেই; নাই'জিরিয়'র- যুক্ত- 


রাষ্ট্রীয়-সরকার, এই অবস্থা হোনে নিতে 


পারেনা? 'বিচ্ছি্বতার-অর্থ রাষ্টের সার্ব- 


ভোমত্বকে৷অস্কীব্দর। তাই সর্বশাক্ত দিয়ে 


এই, বিদ্রোহ দমনের জন্য ইয়াকব গওয়নেত্র 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হাজ'ব 
হাজার য্ক্তরাষ্্রীয় সৈন্য বায়ফা দখলের 


জন্য যাত্রা শর করে” 


প্রাতহত- করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে 
পড়ে। একের -পর্- এক: তাদের, ঘাট: 
ছাড়তে হয়।' তাদের সৈনাদল- পিছ হঠজে: 
বাধ্য হয়৷৷“ রাজধানী এনগ:;' যাক্তরাষ্দীয় 
সৈম্যরা-দখল করে-নেয়।-তব্‌ যে-এতাঁদন 
ধরে বায়ফ্রার্‌ লোকেরা লড়াই চালাতে 


পেরেছে; তার কারণ, ইবোরা: কাত 


আতি সঙ্গে একর থাকতে রাজনী 


তাদের সবাইকে মরতে হবে তাই যেন 
_ লড়েছে। কিন্তু খাল হাতে আব কতদিন; 


অসহনীয় অবস্থা! ফে'িবদেশঈ সাহাযোর 
ওপর ওজকুয়ো ভরসা. কল্দাষ্টালন তা 
তান: পান পল এমন ফি আনার 
অসুবিধার জন্য -ব্যুভুক্ষ্য অসুস্থ: নর- 









দশ লক্ষ ইবো দেশত্যাগ করেছে। 


তারা কাঁপছে। আরও বহ: লক্ষ 
ৰ 'বনেজঙালে লাজ পেরেছে 
ইয়াকুব 


অন্যদের সঙ্গে ' সমান সুযোগ- 


দত উলি বিমনবদর যুক্ত: 


- করার তা নাইজেরণয় 


লালী এ ৬৪৬ 


. কাজ হয় নি। আজ গৃহয্দ্ধের অবসানে 
আফ্রিকার. নেতারা কিছুটা দ্বস্তির 
₹ নিঃশ্বাস ফেলতে পারবেন। 


হে pL এ 


প্লাষ্টের হস্তক্ষেপ বেশ ভাল রকমের 
+ছল। বৃটেন ও সোভিয়েট যুনিয়ন ছিল 
:য্ন্তরাষ্টীয় সরকারের পক্ষে । অঢেল বৃটিশ 
ও সোভিয়েট অস্ত পেয়েছে ইয়াকুব 


গওয়নের সরকার। বিপরীত দিকে 
' ফরাসণ ও মাঁকন সরকারের সমর্থন ছিল 


শবচ্ছি্রতাবাদী বায়ফ্রার দিকে । তবে 
অস্ত প্রেরণের অসুবিধার জন্য খুব একটা 
অস্ত পাঠাতে পারে নি তারা । তৈলসম্পদে 





সবিনয় নিবেদন 
্থানাভাববশত এ সংখ্যায় হরপ্রসাদ 
মিত্রের “বই বাছাই-বাংলা বইয়ের মেলা” 
ও ‘আঁগ্নবৰ্ণ-এর “তাঁমর প্রান্ত ডুয়ার্স” 
প্রকাশ করা গেল না। 
“সম্পাদিকা 





রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী-জেনারেল উ 
থাণ্ট, পোপ পল, সবাই ইয়াকুব গওয়নের 
কাছে আবেদন করেছেন, বায়ফ্রার লোকেদের 
ওপর যেন কোন নিৰ্যাতন নাহয়। আশা 


. করা যায়, গওয়ন একথা মানবেন। ইতি- 
. মধ্যেই তিনি সেই মত নিদেশি দিয়েছেন। ৷ 


প্রথম দিকে ইয়াকুবু গওয়ন দেশই 


- সেবা-প্রাতষ্ঠানের সাহায্য নিতেও রাজা 
- হন ন। 


বায়ঙ্রায় বড় রকমের একটা 


আন্তর্জাতিক  সেবা-প্রাতষ্ঠান 
খাবার ও ওষুধ পাঠাতে চায়। কিন্তু 
ইয়াকুব; গওয়ন বলেছিলেন, এই সব 
প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই বায়ক্রার বচ্ছিন্ন- 
তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে, তাই এদের সাহাযা 
নেওয়া হবে না। আর তাছাড়া, দুভির্ষি 
ও মহামারাঁর আশত্কাও অমূলক। যেট:ক 
কাছে ইয়াকুব গওয়ন মাথা নত করেছেন 









যোগ দিয়েছে । 


“মাকিন যুক্তরাষ্্কে 
কিন্তু মাকিনি মুকরাণ্ঠ না থাকলে 
নৱাগতা লোচনা  গুরুকহণীন হয়ে " 

































সোভিয়েট য়ঁনয়ন £ 
" সোভিয়েট ফুনিয়নের পক্ষ 


থেকে 
সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, 


প্রস্তাবিত যুরোপীয় নিরাপত্তা সম্মেলনে 
মাকিনি যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে তাদের 
আপাতত নেই। সোভিয়েট পররাষ্ট্র দপ্তরের 
মুখপাত্র িগাঁনদ জামায়াতন ১৩৯ 
জানুয়ারী মস্কোর এক সাংবাদিক সম্মেং 
লনে এই কথা বলেন। 

জামায়াতিন জানান, ডিসেম্বর মাসেই 
সোভিয়েট*যুনিয়ন মার্কিন যন্তরাণাকে 
তাদের এই মনোভাবের কথা জানিয়ে 
{দয়েছে। ওয়াশিংটনে সোভিয়েট ফাষ্ট্দূত 
আনাতলি দর্বারাননের মারফখ ঈর্লীকন 


সরকারকে এই কথা জানানো হয়েছে। 


পূব ঘুরোগের অন্যান্য কাঁমউনিস্ট রাষ্ট্রের 
পক্ষ থেকেও একই কথা বলা হয়েছে। _ 

যুরোগে ঠাণ্ডা লড়াই-এর উত্তেজনা ৷ 
হাস এবং শান্তির সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টির - 
জন্য, পুশ্চিমীদের ‘ন্যাটো’ ও কমিউনিস্ট- 
দের ওয়ারশ' গোষ্ঠীর সৈন্যবাহিনী ভে? 
দ্দিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার 


জন্য, ওয়ারশ' চ্যান্তভুন্ত রাষ্ট্রগুলির পক্ষ “৷ 
থেকে যুরোপীয় ৷ নিরাপত্তার গিবষয়ে = 


আলোচনার জন্য এক সম্মেলনের প্ৰস্তাব 
করা হয়েছে। ডিসেম্বর মাসে রাসেলসে 
'ন্যাটো'-র অল্তভূর্ত রাষ্ট্রগুলির রাষ্ট্রপ্রধান 

ও পররাজ্টমন্ত্ীদের বৈঠকে এই সম্মে- 
a প্রদ্তাবকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা 
সম্ভব হয় ন। অনেক ব্নাণ্টই এই সম্মে- 
পাই এই সদ 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র যুরোপায়ঁ শান্ত নয়। 
সেই হিসাবে কোন ফুরোপণয় সম্মেলনে : 
ডাকার কথা নয়। 


পড়নে এন সাবি বক্তরাণী" বোকে বসলে . 
হয়তো ন্যাটো গোষ্ঠীর অনেক যুরোপাীয় 
না। তাই মাঁকনি য্য্তরাষ্ট্রকে নিয়ে বসাই 


'ভাল। 


এই কারণেই সোভিয়েট যুনিয়ন এই 
মনোভাব গ্রহণ করেছে। সবাইকে নিয়েই 
আলোচনা করা যাক। ্ 
ওয়ারশ' গোষ্ঠীর প্রস্তাব, এই বৎসরের 
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"ছায়ার সাথে লড়াই করে গাতে 
হইল ব্যথা" । এই লড়াইও যেমন 1বাচিন্ত, 
তেমনি বিচিত্র এই গায়ের ব্যথা। আগে 
যখন স্বগত সুকুমার রায়ের আবোল- 
তাবোল বইয়ের পাতা খুলে এই কবিতা 
“পড়তাম, তখন কত না আনন্দ পেতাম। 








বায় বেছে নেই বেচে নেই সুকান্ত সুকান্ত 


হাঁক দিয়ে বলবেন-দে, গরুর গা 
এই কালের কবিরা-যে যত 
বড়ই হোন না কেন, কেউ কিন্তু 
ঈশ্বর গুগ্ত, সুকুমার রায়, সমকান্ত বা 
নয়ন পর সময়ের সো তাল রেখে 






রায়ের ছায়ার নি ইডি 


ছাঁবর একাংশ। তাই এই কালের কধি- 
দের কাছে আমার আবেদন, আপনারা 
দয়া করে একট; রাজ্যের যু্তফ়ণ্ট রাজ- 
নাতির দিকে তাকান। খবরের কাগজের 
আপনারা এলে লেখা ধা গৈড়জন 
কাব্যের মাধ্যমে রাজ্য-রাজনশীতির রস 
গ্রহণের সুযোগ লাভ করে ধন্য হোক। 
কারণ খবরের কাগজের [রিপোর্টার আর 
ভাষ্যকার কেউই সঠিক রসে প্রকৃত অবস্থা 
পাঁরবেশন করতে পারছেন না। 

গত তিন-চার মাস ধরে রাজ্য রাজ- 
নীতিতে ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ চলছে-- 
অভাবনীয়, অকল্পনীয় - যুদ্ধ--অসাধারণ 
যদ্ধ। যুদ্ধ করছেন শ্রীঅজয় 
বসু, যুদ্ধ করছেন শ্রীসশীল ধাড়া, যুদ্ধ 
করছেন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত । বনবন করে 
ঘূরছে জিহবার তলোয়ার, কাটা পড়ছে 
একের পর এক মুণ্ড, । বকে ভেসে 
যাচ্ছে মাঠ-ময়দান, প্রান্তর । চিল, শকুন, 
কাক লোভার্ত হয়ে নেমে আসছে 
আকাশ থেকে, শগাল-কুকুর ছুটে 


আসছে বন-বাদাড় ভেঙে । মচ্ছোব লেগে. 
গেছে রক্ত-মাংস গলিত শবের। 


কিন্তু 
ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ কবে যোদ্ধারা যখন 
মহাকরণে মুখামন্তী = চীঅজয় মুখো- 


পাধ্যায়ের টেবিল ঘিরে বসছেন, তখন 


দেখা যাচ্ছে, ছায়া শধু ছায়া, যুদ্ধ নেই, 


কাটা মুণ্ড; নেই, গলিত শবের গুতি- 
গন্ধ নেই-আছে টেবিলে সাজানো 


সুগন্ধী বাহারের ফুল, হাতে তলোয়ার 
বা মারণাস্ত্র নেই, আছে কাঁটা-চামচ আর 
মালপোয়া পিঠে, পেসাটি, প্যাডিসত 
কেক, চপ, চানাচুর! আগুন নেই, 


আছে ধোঁয়া-যে. ধোঁয়া শর; শিবির ' 




























ভি 
খবর কাগজগুলি। গত চার মানে 
দৃশ্য দেখোঁছ--এ হল তার সঠিক, 
ছায়ার সঙ্গে লড়াইয়ের সামানা বিবরণ 

সব কথা বলবার আগে একটা ৷ 
আবার বলে কথা সুর্য করতে চ 
কারণ যত কথাই লেখা হোক আর. 
হোক, মেই কথাটাই হল আসল ক! 
সেই কথাটা হল যুন্তফ্রণ্ট সরকার ও তা 
ভবিধাৎ নিয়ে কথা । প্রকৃতপক্ষে প্রভাত? 
সংবাদপত্রে য্যন্তরুণ্ট নেতৃবৃন্দের অমৃত 
বাণীসমূহ পাঠ করে দেশবাসী শুধু 
বিভ্রান্ত নন, তাঁরা অনেক সময় বুঝেই 
পান না-কোন্টা আসল আর কোনটা 
নকল, কোনটা সত্য আর কোনটা, 
মিথ্যা-সরকার আছে, কি সরকার নেই। 
কাজেই সরকার সম্পকে অবস্থাটা বলে 
নিয়ে অন্য কথা বলা ভাল। কারণ 
পাঠকদের সকলেরই মনে আছে, ব্‌ 
বড় কাগজের বড় বড় সাংবাদিকরা গত 
অক্টোবর মাস থেকেই সরকার _ সম্পৰে 
ক্রমাগত ভববিষাদ্বাণী- করে এসেছেন 



































চলার চেয়ে না চলা ভালো। এই কথার 
সহজ জবাব হ'ল---এইভ্াবে চলা যাঁদ 
এটা কবে কোথায় সম্ভব হয়েছে? সমগ্র 


প্রজার তৰে কান নিন 
ন বঙ্গে নামিয়ে দেবেন ৷ 
| পাটি-সৱকার চালাচ্ছে তার মধ্যে কি না মৃখামন্শর এই : কথা শে 
= | আছে? হিংসা আছে, অহিংসা আছে, ভ্রীপ্রমোদ দোশগণপ্ড বজলেন--মুখ্যঘন্ী 
| মাওযাদ:লেনিনবাদ আছে, কাস্ত্রো আছে, নিজেকে কুকুর বলছেন, কিন্তু তিনি ৷ 


{শেষাংশ ১৮৭৬ গচ্জার ] 





্‌ করেছে, স্ব্ভাষচন্দ্ৰের 
সংগ্ৰাম, বিশেষ করে তাঁর আজাদ হিন্দ 
ফৌজের লড়াই ও আজাদ হিন্দ সরকারের 
প্রতিষ্ঠা বিশ সাম্ৰাজ্যবাদকে শেষ আঘাত 
হেনেছে, এবং ভারতের স্বাধীনতাকে 


বরদদ্ধে নয়, এই সংগ্রাম সামাগ্রকভাবে 

সাম্রাজ্যবাদের বরুদ্ধে। তবে 

বৃটিশ শান্তিই হল এই সাম্রাজ্যবাৰের মূল 
ভম্ভ। তাই, আমরা কেবল মাত ভারতের 


নির্মল বস্তু 
জন্য নয়, বিশ্বমানবতার জন্য লড়াই 


করাছ।” 

হারিপুরা ভাষণে সুভাষচন্দ্র ইতি- 
পতনের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে আলোচনা 
পতন অবশ্যম্ভাবাঁ। 

আয়াল্যণশ্ডের স্বাধীনতা আন্দো- 
লনের প্রতি সৃভায়চন্দ্র সশ্রদ্ধ অভিনন্দন 
জানিয়েছেন। বিভিন্ন বন্তুতা ও লেখায় 
বারে বারে তিনি ন্‌ ফিন্‌ ও অন্যান্য 
আন্দোলনের উল্লেখ করেছেন। ডি 
ভ্যালেরার প্রাতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। 
বাটশ শাসনের বিরুদ্ধে আরবদের মন্ত 
সংগ্রামকে সুভাষচন্দ্র সমর্থন করেছেন; 
প্যালেস্টাইনকে কেন্দ্র করে বৃটিশ 
1িভেদনীতি সম্পর্কে (তান বারে বারে 
সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। মিশরের 
নাহাশ পাশার নেতৃত্বে পরিচালিত 
ওয়াফদ দলের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র সম্পর্ক 
স্থাপন করেছেন। ১৯৩৯ সালে তিপূরী 
কংগ্রেস সম্মেলনে সুভাবচন্দ্রের আমন্ত্রণে 
ওয়াফদ দলের এক প্রাঁতানীধ দল যোগ 
দিয়োছিলেন। 


জাপানের _ সাম্রাজ্যবাদী আচরণের 


তান তার নিন্দা করেছেন। পরবতী” 


গতির চখ সুজষচ'ত 


সূতাষচন 


_ কালে সংগ্রামকৌশল 'ঁহপাবে, ভারতে 
_ বিশ শাসনের 
_ সৃভাষচন্দ্ৰ জাপানের সমৰ্থন নিলেও, 


অবসনের জন্য, 


চীনের ওপর জাপানী আরুমণকে সুভাষ- 
চন্দ্র সমর্থন করেন নি। এর বিরুদ্ধে 
তিনি কঠোর মন্তব্য করেছেন (মডার্ন 
রাভিউ, সেপ্টেম্বর, ১১৩৭-এ 'জাপান'স 
_ রোল ইন দি ফার ইস্ট'জ্প্রবন্ধ দ্রণ্টব্য 1) 
সুভাষচন্দ্রের সভাপতত্বেই - কংগ্রেস 
 কাঁমাট চানে দূুগ্গতদের সাহায্য করার 
জন্য মেডিক্যাল মিশন প্রেরণের সিদ্ধান্ত 
করে। 
অপর দেশের স্বাধীন্তালাভে 
সুভাষচন্দ্র সর্বদা আনন্দ প্রকাশ করেছেন। 
স্বাধীনতাপ্রাপ্তিতে উল্লাসত হয়ে সুভাষ- 
চন্দ্র ১৯৪৩ সালের ১৫ই আগস্ট 


সিঙ্গাপুরের ফারের পার্কে এক বিশেষ 


নন্দন জ্ঞাপন করেন। ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামে বার্মার স্বাধীন 
সরকার ও জনসাধারণের সহৃদয় সহ- 
যোগিতার জন্য ধনাবাদ জানিয়ে 
সুভাষচন্দ্র এই আশা প্রকাশ করেন যে 
' উভয়ের শত; বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুে 







































শ্রেণীর স্বার্থ রয়েছে, এবং উপানিবেশ- 
খাদের অবসানের ফলে পঠাজবাদের 
অবসানও ত্বরাদ্বিত-হবে, সুভাষচন্দ্র এ 
ক্ষথা বলেছেন। এ দিক থেকে তাঁর 


মতের সঙ্গে লেনিনের চিন্তাধাগার 
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উপভোগ করেছেন। 


ন্‌ | বন্তৃতা করছেন। 
| মৃখ্যমন্তী শ্ৰীম্‌খোপাধ্যায় . ও শ্ৰীজ্যোতি, 








সাধারণের অর্থনৈতিক মার জন্যও _ 


তারা সংগ্রাম করছে? 


1১৪৭৪ পৃষ্ঠার পর] টী 
পোষে, মুখ্যমন্ত্রী জোতদারের কুকুর। 
্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত রাজ্যের একজন, প্রথম 
শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা, সবচেয়ে বড় 
দলের বড় নেতা। ভান মুখ্যমন্ত্রী 
সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, সেই সম্পর্কে 
আমার কিছ; বলার ধষ্টতা থাকা উচিত 
নয়। তবে একটা কথা কিন্তু আমি 
জান, সেই কথা হল--সাখ্যমন্দণ 
নিজেকে এই প্রভুভস্ত দশনতম সেবক- 
রূপে পাঁরচয় আজই প্রথম দিচ্ছেন না, 
১৯৬৭ জালের সাধারণ হিরণচনে বা গত 
মধ্যবভণ নির্বাচনে এই কথা বলেই 
রাজ্য থেকে ভোট কুড়িয়ে যাক্তক্ষণ্টের 
ভণ্ডার ভার্ত কল্পোছিলেন এবং মাখ্য- 
দিয়েছেন যেখানে 'দশীপ-এম দল 
নেতারা অনেকে পাশে নলে শ্রোতাদের 
সঙ্গে এক হয়ে মূ রি বস্তুত 
কিন্তু আজ সেই 
দলের সেই কথা সহ্য করতে পারছেন না 
অনেকে। এই কথাটা শুধু উল্লেখ 
করলাম এই: কারণে যে; বহ: সময় হয়, 
যখন “যাকে দেখতে নার তার চলন, 


বাঁকা"। আজ য্ক্তক্রণ্টের সেই অবস্থা? 
গত নির্বাচনের সময় আরামবাগের 
গোৌরহাটিতে এক জনসভায় প্রধান বক্তা. 
ছিলেন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ও শ্রীসুশীল, 
ধাড়া। সেই সভাতে শ্ৰীপ্ৰমোদ দাশগপ্তও 
বলোছলেন- আমরা ফাঁদ জমি সংকান্ত 


সরকার নাতি বা ফ্রন্টের নীতি না 





মান, তবে সুশীলবাবরা আমাদের. 
ছাড়বেন কেন? কিন্তু আজ কেউ ফি পা 
কল্পনা করতে পারেন, শ্রীসুশীল ধাড়া = 


আর শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে 
অথৱা আজ বোধ হয়: 


বসে. এক৷ মঞ্চে দাঁড়িয়ে বন্তুতা করতে 
অসাড় বোধ করবেন। | 

এই অৱস্থা থেকে রাজ্য রাজনীতির, 
সঠিক মুল্যায়ন কি হতে পারে-সেটা 
বুঝতে পারলে অনেক ঝামেলা কমে যাবে? 


৷] এই সব অৱস্থা অনুশীলন করলে বোঝা 


যারে-- আজ প্রকৃতপক্ষে সরকার ও: যকত 


জ্রণ্ট দুটো আলাদা আঁস্তত্বের প্রাঙ্গণে বা 


সেই আলাদ্য 
ই 


“করবেন । 


পরের, দিন অর্থাৎ ১৫ 









করেছেন যে, তাঁরা ফ্রুণ্টে থকে 


নৈতিক আধিপত্য বিস্তারের. লড়াই 
করবেন, এক দল আর এক দলকে উকুনের 

মত নখে পিষে মেরে নিজের শীক্তিবাদ্ধ ৷ 
ফন্টে রাজনৈতিক হিস্যা নিয়ে... 
আঁচ লাগবে না। তাই তো দেখা যায় রে, .. 
১৪ তাঁরখে যুক্তফ্রুন্টের যখন সভা হয় না; 
পরন্তু দুই বাড়িতে ভাগ হয়ে যনক্তফণ্ট্রে 
ভাঙা চেহারা প্রকট হয়ে ওঠে, তখন তার 
তারিখে রাজ্য 











না।. এ গজ 
দেন, শ্রীজ্যোতি বসু তার 'স্পারট নিয়ে... 
ভাষণে কিছু সংযোজন করেন। আবার ॥_ 
মাঁরা বাইরে শ্রীসূশীল ধাড়া সমর্থক: বলে 
খ্যাত, তাঁরই শ্রীধাড়ার আইন-শঞ্খলা” 
গত কোন একটা প্রশ্নে শ্রীজ্যোঁত বল. 
অপেক্ষা বোঁশ "দ্বিমত পোষণ করেন। 
তাই এখন যুন্তফ্লণ্ট একটা নতুন 
পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলবে। তার আরও 
দ্পন্ট রূপ ধরা পড়বে বিধানসভার, আঁধ- 
বেশনে, সেখানে দেখা যাবে বিরোধ? 





জ্যোতি ব বস্য। শ্রীহাররুষ্ণ কোঙার আৰু ৷ 
গ্রীন মুখোপাধ্যায় "এখানে হরেকেষ্ট _ 


কেউ কাৰো কাছে শোধনবাদী নন, জাল ৷ 















ভবা পক বচনত অ সি, 
সঙ্গে লড়াই, যে লড়াইতে গাত বাথাই 
সার। তবে গান্ত ব্যথা যারা লড়াই করে. 
তাদের হয় না, হয় যারা এই লড়াইয়ের 
দর্শক তাদেরই বেশি? 

"-৯৭ই জান;য়ার', 












শা পল ক. 


ন প্র হারল ফ্লু 
মৰ পধৈর আগে আর শেষে এলাগিন রোড 


ভারতের ‘ যে. রাজপথ. ধরে তেন্গা' 
পতাকা রাতের অন্বকারে বৃটিশ তাঁবেদাত্ব- 


. কলকাতা পণীলশের চেবে ধুলো দিয়ে 


হবিক্ব পাড়ি: দিযোছির বংৰজোড়া 





সু কলকাতার হকে, সৈ ,প্রস্তার- নাম - 
জনী সরণী নয়, আজও - সেঃ রা্তাট 
বদেশৰ লাকা খলিল রোড । অধঢ . 
সলগল ফোডজই = জৱতেরন পরব {্ৰডম 
রোড । 

বৃটিশ প্রভুর এ সুভাষ"বোস 
8- এলাগন রোডের বাড়ি, থেকেই- প্রথম 
চকাধীন ভারতবাদীব্পে পা ফেলেছিলেন 
সাবা পৃথবশীতে।  এলাগন রোডই 
উপহার" দিয়োাছিন ভাকছের প্রথম স্বাধীন 
সব্বীধনায়ককেট বান শূন্য হাতে 
ফাঁকরের বেশে পাহাড় পর্বত, আতক্রম কবে 
উহ্কার- মত্যে ধেষে , চলেছিলেন, সাক্ষাৎ ' 


,করছিজেন শীল্তশাত7ী ব্যটিশ। শতুদের 


সহ্গে। উদ্দেশ্য, ি্বযুদ্ধের সুযোগে 
বুটশ বৈরীদের-নিঃশর্ত সাহায্যে বাইবে 
থেকে ভারত. আক্রমণ করে দেশকে: শুজ্খল- 


1 কিন্তু সোঁদন এলাগন রোডের ' 


ভারতবাসণী সাড়া দিতে পা্রেশন। ভারত্তের 
ক্ষমতালোভী- রাজনৈতিক ৷ নেতারা-'বরং 
নেতাজ্জশীব মহৎ উদ্দেশ্যকে বিকৃত, কবে - 
গণাবভ্রান্তির চেষ্টাই; করোছিলেন। কারণ” 


তাঁবা সৰ্ব'ত্যাগাঁ সৈনিকের উজ্জ্বলভাক্ব্‌-_ 


ব্তায় নিজেদের. '্িয়মাণ হতে, দেখে” ভয় 
পেয়েছিলেন। আপোষে. দেশ ভাগ..করে - 


" ক্ষমতালাভের- উগ্র নেশায়. যখন- চোখে 


সবেমাত্র আরাম: আর স্বানদ্রার আবেশ 
ধরবে, তখন দুরন্ত বিপ্লবীর- উৎপাত - 
ভাঁদের- তটপ্র করোঁছল। . বৃঁটিশেব 
দাক্ষিণ্যের শীতল. ছরতলে- বসে- শুরা 
ফুচক্রী বানাতে চেয়োছলেন তাঁকেই; সমগ্র 
দেশ যে প্ৰিয় নেতা সুভাষচন্দ্রকে ছাড়া 
দ্বিতীয় কারুকে আবসম্বাদ নেতাজণ' 
বিলে মেনে নিতে পারল না!. 

1 এই অক্ষমতা ঢাকবার জন্য সবচেয়ে 
থে বড় অপবাদ: এলাগনরোড-পলাতক = 
(মহান বিপ্লবী নেতার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার . 
'চস্টা হয়েছিল, তা_ হল, সুভাষচন্দ্র 
ফ্যাঁসস্ত শির তাঁবেদার হয়ে ভারতে 
প্রবেশের চেষ্টা কবছেন; খাল কেটে কুমীর 
ডেকে আনছেন তিনি! কিন্তু অঙ্গারকে 
'শতেকবার জলে চ্বালেও যেমন তার রষ্ট 
“ফৰ্ম হয় না, হপরেকে তেমাঁন” অন্ধকারে 
চেপে ধরলেও, তার খুঙ্জবল্যে ঘাটতি 
আনা সম্ভব নয়া তাই শেষ পযন্ত 
সূর্যের তেজ হনুমানে বগলদাবা করতে 
পারে নি। এলাঁগন রোডের ঝড় বনটশ 
ধিল। তথাপি চিরকাল- 'আনস্কৃপিউ- 


_ জ্যামদের. জের্থৎ বিবেকবার্জতদের) 


কগালই ভাল তাই-নেতাঙ্জদকৈ নিজে 


দের. মধ্যে“চাইলেও আমরা "তাকে পেলাম : 
না। গদৰ দখল করে নবাব আলবোলায়- 


আসর-'জাঁকিয়ে বসলেন অন্যান্যরা । - 
এলগিন রোড এলাগন রোড হয়েই 
পড়ে'রইল। নেতাজ- ভবনে একটা 


নেতাজ+ 'রিসার্ট ব্যযয়ো তৈঁর হল মান্ত। . 


বিপ্লবের জন্মভূমি কলবাতা 'বিপ্রবাবমখ 


স্যাবধেভোগগ  বিজনেসম্যানেব হাতে - 
বাঁকিয়ে, গেল। 
এখন এলাগন রোডের-অন্যতর ইজ্জত - 


নেই। এলাঁগন রোড বললে বাবা, পষসা- 
ওয়ালা, পসারওয়ালাদের ব্যয়বহুল বাস- 
স্থান বুকে কবে পড়ে-থাকা একটা নিশ্চুপ 
বোবা রাস্তাকে, যাক উত্তরে হন্দুস্বান 
হোটেল .স্বাধীন ভারতের হঠাৎ-বত্তের 
নয়া নজশর। 

নেতাজ্জীকে ঘরে একাঁদন আবেগের 
ধান, ডেকোঁছল; এখন সবে ধন নীলমাঁণ 
ফলকাতচ ছাড়া নেতাজপকে অন্যর 
দবস্মরণের পালাই চলেছে । এই .মানাসক- 
তার মলেও সম্ভবত" একজাতণয় হাঁন- 
মন্যতাই'ক্রিযাশখল। ২৩শে জানয়াব্শ 
পরপান্কাগল পর্যন্ত আবচ্ষারণর’ চত 
কোয়া্টাব কলমেরও কম স্থানে নেতাজগকে 
জায়গা দিয়ে থারে। সৈ কাগজ’, যাঁদ 
আবার কম্যনিস্ট ঘেষা হয়, গনিদেন 
পক্ষে কৃষ্ণমেনন..বো ইদানখংকালে. ইন্দিবা 
গান্ধীর) সমর্ঘকও হয, তবে তো সেখানে 
নেতাজশীর জন্য চিঠি 'লিখে-জাযগা আদাষ 
করতে: হবে। এই. আপ্রুয় কার্জটি 


শমন্রেনাকে স্বয়ং করতে হয়েছে, দিল্লির 


প্টিয়ট, কাগজে ভারতের একমাত্র খাঁটি 
১৮৭৭ pb 





'গোঁউয়ট' নেভাত্রী সং! ০ প্রহ জনা 
স্থনসংকুলানের উদ্দেশ্যে হড়াই করে।, 
ওঁরা নেতাজী সম্পর্কে মত কষেক ভাঙল 
জায়গা দিয়োছিলেন মিব্রেনের প্র,তবাদ 

পত্র ছেপে। নেতাজশব" লালবেল্লা জয়েব 


"স্বপ্ন ষে অসমাপ্তই রয়ে গেছে, গুৱা ভা 


জানেন। 

িদ্তু মরুকগে, ইতিহাস অস্বীকার- 
কারীদের ব্যর্থ চেষ্টা ঘিরে তো আর 
আমাব বন্তব্য- নয়। আমাকে কলকাতার 
দিকেই চোখ ফেরাতে হবে। এই কলকাতার 
দক নেতাকে ক্লমশ বিস্মৃত হচ্ছে না? 
ভবন আর শ্যামবাজারের মোড়ে কলকাতা 
পৌরসভার ধণশোধের সাক্ষ্য বহন করছে। 
কিন্তু কলকাতার ইতিহাসে এ দুই প্রস্তর- 
মৃর্তি নিবে কপ্পোবেশনের কী্তও খুব 
শ্রণতসখকর নষ। দেশে হাঁরপুরা, 
পুরী, থেকে স:ভাষচন্দ্রকে নিয়ে পাঁল- 
ক্লু অনেকই হয়োছিল। সুভাষচন্দ্র 
নেতাজী হওয়ার পরও গাম্ধীবাদীরা তাই 
তাঁকে স্বীকার না-কবাব ব্যর্থ প্ৰব'স 
পেষেছেন বার বার। কিন্তু দেশবন্ধর 
ভাল্তমূদ্ষ সুভাষচল্দ্রকে নিয়ে কলকাতা 
কপেণেরেশনের অনেক বেশি করণীয় ছিল, 
কর্তব্য আছে। সেই কর্পোরেশনের মেষন 
অজ্ডারম্যান, কাউদ্সিলৱবা শ্যামবাজাবের 
মুর্তি নিয়ে কত কাণ্ডই' না করোছিলেন। 
বাজভবনের সামনেও ‘বড়া তেজৰ’ পুরুষের 
মতকে ঘিরে চের পলিটিক্স হযেছিল। 
লালবাড় কাঁপিয়ে কংগ্রেস ক্ষমতাচকের 
বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ .করেছিলেন 
শ্যামবাজারের মার্তর সঙ্গো প্রান্সন মেষর 


' ধেবড়ে বাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এলাগনের 


ধারপ্ররষ শ্যামবাজারে থাঁতয়ে পড়ে- 
ছেন।, 


ছুর্তি পেয়েছে, যার দুটিই অল্পাবস্তর 
ডিফেব্রিভ। যাক এইটুকুও যে হয়েছে, 
স-ও আমাদের ভাগ্য। কারণ সেই যেবার 


৭৮১ 


তারপর শোভাযাত্রার সেই {রা কৰে 
কমে কমে শপর্ণকার হয়ে এসেছে। কল- 
ফাতার গগন-মনে অনুরণন তুলে মলাল 


শঙ্ধের পূণ্যমৃহূর্ত ঘোষপাও-ক্ষীণস্বর _ 


হয়েছে। ঘরে ঘরে পতাকা ও নেতাজী 
বন্দনা, ভোর সকালের প্রভাত ফের, সহস্র 


কণ্ঠের জয়াহন্দ: এবং লাউড স্পীকারে , 


কদম কদম বড়ায়ে যা গণীত গত দু-এক 
বহয় কলকাতাকে আর উৎসবমুখর করছে 
না। রি 
এ বছর অবশ্য ফরওয়ার্ড 
উদ্যোগে ময়দানে নেতাজী 
'বিরাট আয়োজন করা হয়েছে। জানি না 


সবের 


সে জিনিস কেমন হবে। অবশ্য বিশ্বাস -. 


করা যেতে পারে, ইণ্ডাস্দীয়াল একজিবি- 
শনের মতো নিক একটা লোক-ঠকানো 
পয়সা-ওঠানো ব্যবসায় মেলা মার হবে না 
ওটা। কেন না নেতাজীর ' হাতে গড়া 
ফরওয়ার্ড রকই এ প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা! 
নিশ্চয় আর যাই থাক, প্রদর্শনী নেতাজশ- 
হন হবে না, যেমন হয়েছে ইণ্ডাস্দীয়াল 


এক্িবিশন। সেখানে শিল্প (ইণ্ডাস্মী) - 


, বা সংস্কৃতির নামগন্ধ নেই। তবু তাকে 
বলা হয়েছে ইস্ডাস্মীয়াল এণ্ড কালচারাল 


আঁভযোগ শীনয়ে 
দরাহাও করেছিলেন অনেক অভিবোগের , 


+ 


" সালের 


তব; কলকাতা দ:-দুটি বড় সাইজের = 


" Corporation, 


প্রদর্শনীর . 


পছ 'গাপ্ধাহক বসসতাঁ 
কত্যল্পকালের মধ্যেই । কাঁর্মব্ন্দ তাই 
(১৭-৫-২৪ থেকে ' ১৮-৫-২৭) ১৯৩০ 
অগাস্ট মাসে মেয়রয়পে পেয়ে 
আশা-আনন্দে উৎফল্লে হয়ে উঠোঁছলেন। . 
৩০ সালের ভসেম্বর মাসে চাউন 


- হলে মেয়র সুভাবচন্দের সেই ব্যান্তক্বের 


প্রীত যে সম্ৰদ্ধ প্রণাম নিবেদন কর়োঁছলেন 
কর্পোরেশনের জমাদার, পিওন, মেনয়াল 
মপ্ররিজ এ্যাসোসিয়েশন অন্তরের সমস্ত 
দরদ মাশয়ে, তা প্রসঙ্গত স্মরণীয় ৪ 
4911 when you were the 
Chief Executiye Officer of the 
your sympathy 
for the labour staff for giving 
7670 relief, materialised itselt 


EX in the establishment of stores 


“and free medical. dispensaries, 
Sir, under your strong and 
efficient administration we felt 
ourselves happy and secure... 
we also gratefully recollect 


-that you have saved many of 


Us from injustice and oppres- 
8101). 

Sir, on your_ release from 
Jail and being installed in the 
Mayoral chair, you .. , enquired 
into the grievances of the sub- 
ordinate staff... /’ 


সুভাষচন্দ্র, বাংলার মুকুটাবিহণন রাজা, 
কলকাতা- মিউীনাসপ্যালিটিতে ছিলেন 
এমনিই প্রিয়, এমানই দ'রদ্-সরদী। = 
তারপরও কত মেয়র এসেছেন গেছেন। 


৷ কৈ মিউনিসিপ্যালাটির . মনে অমন করে_ 


ছাপ রেখে যেতে পেরেছেন কে? কর্পো-- 
রেশনের চের উন্নাতর ভুলে সুভাষচন্দ্রের - 
দান নাথব্ধ আছে। কর্পোরেশন ইতি- 
পর্বে যাঁদের জমিদারিতে পারিণত ছিল 
তাঁরা চাপে পড়ে নেতার জন্য যেটুকু 
করেছেন সেই স্বম্পোদ্যোগকে সংশোধন 
করে নিতে পারতেন কার্মবৃন্দ নিজেরা _ 
উদ্যোগ গ্রহণ করে। আঁফস কাছাঁর মায় 


গান্ধীর পরাজয়? কমদানস্টরা 


aka 


ফ্যাসিস্ত বলেই জানেন? সোস্যালস্টরা 
নেতাজনীর সোস্যালিজমকে গ্রহণযোগ্য জ্ঞান 
করেন না? - 


কিন্তু আজ 1ক তিনি সে সমস্ত 
প্রশ্নের উর্ধ্বে নিভাঁকি সর্বত্যাগণী দেশ 
প্রেমের মূর্ত প্রতীকে পাঁরপত হন নি? 
লুভাষচন্দ্রের সপো মত ও পথের পাথক্য 


দিলেন সৌদনই সব তকের শেষ হয়েছে॥, 
ইতিহাস তাঁর 'ফেলিওরএর ওপর 
মুহূর্তের অন্য বিষন্ন হওয়ার সুযোগ 
পাবে মাল, কিদ্তু নেতাজশর দেশপ্রেমের 
মধ্যে কোনও খাদ, কোনও আঁভসান্ধি:- 
কোনও স্খলন, পতন, ঘুটি আবিষ্কার 
করতে সক্ষম হবে না। নেভীজশর কীতকে 
দেশকালের সীমারেখা টেনেও আবদ্ধ করার 
সুযোগ নেই ৷ তিনি ম্দাপ্তকামশী মানুষের ' 
সমস্ত শৃভব্দাম্থ এবং তেজোময় সত্তার 
আদর্শ প্রতক। 

স্বার্থান্ধ মানুষ তথাপি নেতাজকে 
ক্লমণ কলকাতার ঘস্টাকয়েকের প্রোগ্রামের 
অভাব কত গভীর হলে তবেই এটা সম্ভব! 

গকল্তু তাও যাঁদ হয় তবু খেদ 
কারণ কলকাতাই তো ভারতের চোখ মুখ 
নাক কান পশ্চোচ্দয়। কলকাতাই বিপ্লবের 


সর্বাগ্রে মালা হাতে যাবেন এলাগন রোডে, 
ফারণ প্রচারের ' ধোপে সত্যকে ধোলাই 
করে সাফ করে ফেলা যায় না। 


€১৭-১-৭০) 


i 


- [একশো তিল ;ইটর 
চলা 


বই লিখেছিলেন যাকে “এ টেল আফ-চ; - 
. ধৃসুটিজ-এর মতই আন্েকটি অপৰ সৃষ্ট - 
বলা যেত পরে 


এমন কি; মেই -বই- 
থালিকে বলা মে-ত পাত্ৰ -“এ টেল. অফ 
_এমসাদার পাটি বা এগানাদার ওমৰ |) 
সাঁত্যই- সে বাদনৰ ছান্যসগ্ৰতৈন্ন, নে 
জগৎ নিস্গপনের কুন: সমগ্র সভ্য- 
সমাজের কাছে তি তই বইথানি 
যথঘন বেরোয় তখন ইলেন্ডের আঁভিজ.ত 


সম্প্রদায় থেকে দখরণ মানুষ পর্যন্ত 
চমকে, গিয়োছিল। কেতাজবরপ্ত টিপ 


টপ ইংলশ্ডের ভিহোতিরান যুগের মানুষ 
সেখানে এ কোন্‌ এক নতুন জগৎ যাদের 
আনি র ট্ইস্ট, দেখিয়ে দিল। সেই 
ডোয়াকিন্ম, চ.লে বেটন, ফ্নগিন আর 
মংকসের কাহিনী এ যেন আজও মেখের 
সামনে জবদজবল করছে । - 
ভারপর সওয়া মত্যব্দশ ধরে গোটা 


'ইংলস্ডের অনেক পাঁরবন্তন হয়ে গেছে। 


পরিবর্তন .ছয়েছে গোটা গৃখিবরও। 
কিন্তু, আলিভার টুহল্ট রয়ে. গেছে 


- ভেমানভাবেই স.রা পূণবণীতে । ইংলণ্ডের 


সেই প্যওর ল’ আমান্বে দেশের, ঢাইন্ড 
'ভোলকোয়েনসণ, ভ্যাগরাস্ট = আইন 
প্রভাত সব্ই ঠিকঠাক চলছে। অনেক দেশে 
এদের নিয়ে অনেক সাহিত্য হয়েছে। 
কিন্ত আশ্চর্ষের বিষয় আমাদের দেশে 
তেমন কোন প্রচেষ্ট; এসব নিয়ে চোখে 
পড়ে গি। কখনো-দখনো আমাদের দ;- 
একটা ছোট গল্পে কিংবা উপন্যাসের কোন 
পাশ্বর্চারনে এদের আমন; দেখতে পেয়েছি 
বটে, কিন্তু তাতে গৈ:ট। জাতটা যে অনপং 
স্থিত থেকে গেছে, সেকথা বলা বাঘযল্য- 


দার। অবশ্য দেলুলয়েডের মাধ্যমে 
দ্‌-একটা চেষ্টা মে ইতিপূর্বে হয় লি তা 


নয়, তবে ভাল জিনিসের সার্থক ভুকরণ 
হলে দন যত খ্যশি হব, ততখানি খ্যশি 
করতে পারে নি সেগযাঁল। 

এদের জীবনের সুখ-দুখ, জাশা- 
নিন্নাশার দ্বন্দ, জোট বাঁধা নারকায় 
জণ্বনযাপ্ন, প্রেম-ভালবাদা, হিংলা-দ্বেষ, 
জ্শীবক্কা সংস্ধানের অবিশ্বাস্য সব ঘটনায় 
প ধারণের ওৎসক্য থাকতে পারে, বঁকন্তু 
আনলে নভ্যসমাভ্রের কাছে এরা একে- 
যারেই অপরিচিত। তাই কোথায় এদের 
অশবনপারার উৎস, আর কোথায়ই বা এন 
শেষ, আর কেনই না এদের জীবনে এই 
অভিশাপ এবং পথই বা কোথায় সবাক্ছয 
প্রীভকানের- সেসব কথাই বলবার চেষ্টা 
কত্রা হয়েছে এই রচলাটিতে।  বুচনাটি 
একটি লোকের জনানদতে বলা হয়েছে 
বলে এতে গল্প ব্য উপন্যসের সত বেজে 
উঠেছে, বিচ্ছু আসলে এটি অসংখ্য আভ- 
শশ্ত সনের প্রতিনাঘিতমলেক কতকগ্ীল 
চান্নবের সমাবেশ এবং সেই সমাবেশের 


. মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে অবহেলিত অথচ 


আগে টা 


৬ ০৬৩ 
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সমাজ্গালরেধা জগতে একটি চিত্র | 
পাঠকসমাজের - কাছে এচি উপস্থাপিত 
করলাম লেখক] 


বিচির এ জীবনের ধারা? 
কখন কোথায় থেকেছি তারও যেমন 


ঠক নেই, তেমন, যখন যেখানে থেকোঁছ 


সেখানকার মানুবগলোকেও ভুলতে পার 
{ন। তারা আজও সবাই যেন আমার 
চোখের সামনে ভিড় করে বাড়িয়ে রয়েছে। 
বুঝোছি, নয়তো বুঝতে পার নি। 
টানতে পারি নি। তাছাড়া এ অহংকারও 
আমার নেই যে, আঁমই ছিলাম সব 
মানুষগুলোকে বোঝা-না-বোঝার 1কংবা 
কাছে টানা-না-টানার দায়িত্রে। বরং 
বলতে পারি, দাঁয়ত্ব আমার মত্ত ছিল 


তাদেরও। আমিও তাদের যেমন আকর্ষণ” 


'করোছি, তারাও তেমাঁন আকর্ষণ করেছে 
আমাকে । , তারা ও আমি একাকার হয়েই 
আমানের বোঝাপড়া, তারা ও আমি একা- 
কার হয়েই” আমাদের ছানাজান। তাই 
ভবনের, কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে যখন 
যেখানে গয়ে পড়োছ তখন এই একই 
নিয়মে মানুষের সঙ্গে আমর মেলামেশা 
হয়েছে, আমি তাদের জেনেছি, তারাও 
জেনেছে জামাকে। আমিও তাদের ভাল- 
বেসোঁছ, তারাও ভালবেসেছে আমাকে ৷ 
মেটকথা বলা মায়, মানুষ যখন যে 
র্‌ থাকুক আর যত দুরই তার 
হুদয়তন্বতে বেজে উঠুক, একটি সুর 
তান্র মধ্যে একেবারে পৃ্ক-সে হল ভাল- 
‘বাসার সমর! এ সুর সহজ. এ সুর 
সুন্দর, হাজারো প্ৰাচাবের বাধা-নন্দেধর 
মধ্যে এ সুরের লহর উধৰাৰ্ণয়ত বাণ্পের 
মত খূন্যলোকের তরংণে তরংগে ভাসতে 
ভাসতে ছাঁড়য়ে পড়ে 1ৰিকে-দিগন্তরে ৷ 





. সে সম্মচা পথে হু বোঁরয়ে পড়োছিলাষ 
বিশেষ একটা কারণে ৷ সেকথা সময় এলে 


প্রথমেই যে ঘটনাটা ঘটল, সে এক অদ্ভুত 
ঘটনা ৷ বলতে পারা যায় এই ঘটনা থেকেই 
যে জগতের কথা আমি "বলতে স্ব 
করেছি, সেই দ্রগ্‌ত আমার যাত্রা। দূর 
মফস্বল শহর থেকে যাচ্ছি কলকাতা } 
উধর্্বাসে ছুটে চনেছে ট্রেন। হঠাং 
কানে এসে লাগল গানের একটা কাল £ 


‘আমি অন্ধ এক তোমার দ্বাবে 
পেটের দায়ে ভিক্ষা চাই ৷ 


গানের সুরকে অনুসরণ কবতেই 
সৰ্বপ্ৰথমে যা চোখে পড়ল তাতে হঠাং যেন 
বাস্মিত হয়ে গেলাম। নিরাভরণা এক 
কিশোর তার কৈশোরের সমূদ্-কপ্রোলকে 
সামান্য একখানি বন্দের চরুপাকের মধ্যে 
যেন আন্টেপৃষ্ঠে বেধে নিয়ে একখানা 
লাঠির অগ্রভাগ ধরে এগিয়ে আসছে। 
কিশোরীর চোখে কোন "অচেনা ভ্রগতের 
মায়া জড়ানো । কপালের সামনে তার 
একপাকের গি্টবাঁধা কুতলের ছার্ণত 
বিস্রস্ততা। শুধু আমারই নয়, চলন্ত 
নিবদ্ধ তার বিকে। মেয়েটির লাঠির 
পিছন দকটা ঘরে আসছিল এক অন্ধ 
গায়ক। কণ্ঠে তার তেগাঁনভাবেই গান £ 
হরে "নিয়ে চক্ষানীষি অন্ধ করেছেন বিধি 

তোমরা না বাঁচালে আর 

কে বাঁচাবে ভাই 
* আমি অন্য এক তোমার দ্বারে 

পেটের দায়ে ভিক্ষা চাই 


জনাপ্রাত“পৃত্পের মত অমন সুন্দর একটি 
মেয়ের জীবন তাতে নরকের পঙ্কে ডুবে 
যেতে পারে। এইসব ভাবতে ভাবতে 
মেয়ৌটর সঞ্গে-আমার কয়েকবার চোখা- 
চোখি হয়ে গেল। গভশর বিস্ময়-মাখা 
ভার চোখ_সে চোখে তার ক ভাষা তা 
সে-ই জানে। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে 
পারলাম, মেয়েটির প্রাত' অহেতুক কেমন 
একটা আকর্ষণ অনুভব করছিলাম । জানি 
মা তার অর্থণক। তার বয়সের সঙ্গে 


১০ ৰি 


মেয়োট আপ্রদমস্তক একবার ভাল 
করে দেখল আমাকে। আমার মুশ্ডিত- 
মস্তক। পরণে গেরুয়া, গায়ে গেরুয়ার 


জবাবটা তাকে দিলাম বটে, “ কিন্তু 
আম তো জান সে জবাব আমার কত-- 
" খাঁন মিথ্যে।" আমি তো সাধ্য নই। 
গেরুয়া পরে সাধু সেজে আমি তো পথে ২ 


এক পা এত তা 5ল্পয 2 


চামড়ার জুতোজোড়ায় চাকা পা দুটোর 
ওপরাদকে হাতিয়ে বললে, “আমর = 
* যেখানে থাকি সেখানে আপনি যাবেন? ; 

কিছ; বলার আগেই হঠাৎ নজরে, 
পড়ল অন্ধ লোকটা পিট্‌ পট করে যেন: 
, আমার দিকে তাকান্মে। মেয়োটর প্রা 
গভীর স্নেহে কথাটা কল্পনা করতে 
আমার খুব খারাপ লাগছিল; কিন্তু তথ্য, 
আমার মনে হল*সে য়ই আমাকে 
. দেখছে ভাল করে এবং সত্য-সত্যিই সে 


নিবন্ধ | সে কি; বন্সবে সেও যেন ভেবে , 
পেল না, আর আমিও তাদের ওখানে 
যাব ক যাব না, সেকথাও বলতে 


১1825 না. কিন্তু দু'দনের কাছেই দু'জনের 


জীবনের মোক্ষলাভ করার উদ্দেশ্যে। 
সাধ, সাজা আমার শধ্যমান্ত পাঁরচয় গোপন 
ফরার জন্য। ..তাই সেই স্মত্রে আমাকে 


আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "আমাদের - 


তখন - আমার পার্থক্য খুব বৌশ নয় ঠিকানা জানতে চাইছিলেন কেন? 


্‌ কিছু দাঁড়িয়ে যেতে পারে। বলতে বাধা = 


নেই, সে বিষয়ে তখন আমি সম্পূর্ণ সচে- 
ভন ছিলাম। কিন্তু বয়সটা তখন এমনই 
যে, রঙটণীন রোমান্টময় পরিবেশ মনে মনে 


“- লাগে কল্পনার অবশ্যম্ভাবী কোন পাঁর- 


ধতির কথা ভাবতেও। কে জানে মনের 


অবচেতন স্তরে তেমন কোন. প্রকিয়া 


"আমাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল কিনা? 


হ্যাঁ, মনে আমার-সেই প্রারয়াই কাজ ' - 
'করেছিল। : 'শিয়ালসদা স্টেশনে নেমে খন. 
সকল যাতপ যে-বার-চলে যেতে ব্যস্ত, তখন. 


আমি কেন অন্ধ গায়ক ও সেই মেয়েটিকে 


অনুসরণ করলাম তা আনি নিজেই 


-ভৈবে পেলাম না। ' প্রণটফরম পার হয়ে 


ৰ বিজন কিছ ফুকতে পাঁর বপা, সেৱে 


এমনিই কৌত্হল, বোন... 
: “বো-ন’ অস্ফুটস্বরে মেয়েটি আপনা- 


আপনিই বেন মলে উঠল 


‘না নাঃ মেয়েটি বললে, ‘এতাঁপন 
পথে পথে রেলে-স্টেশনে, ' বাসে-ট্রামে 
গড়ের মাঠে ভঙ্গে করে বোঁডুয়োছ; কেউ 


রানা রা, 
রি এ লোভের, 
'প্থিবীতে সবাই যে তোমাকে মর্যাদা 


: দিয়ে দেখবে, বোন--একথা আমি, বিশ্বাস 


তাই আমি "এসব 
_ হঠাৎ মেয়োটি এসে আমার হরিণের 


শুকনা? 


প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেল যেন আপনা- 
আপাঁনই। - -- - 1 


তবে ৷ 


না? 11 

রর রর 
সম্বন্ধে কম কথা তো শান নি ছেলেবেলা 
থেকে কাজে কাজেই মনে মনে অস্পষ্ট 


বলতে লাগল, ‘অথচ আমাদের পরস্পরকে 
মা হলেও-পরস্পরের চলে-মা। ৰ 


" দাদা সে অনেক কথা, ধায়া যললে, 
‘ক্ষেই আপনি তো বললেন না,” আমরা 
যেখানে থাকি, সেখানে আপনি যাবেন 


Ta আমি যদি 


[তোমাদের ওখানে বাই তবে. তোমাদের. . 


ওখানে, লোকজন ভয় পাবে না? - 


* + সম পাত পা শা দতাজেক পা সনা 


৭ *তা হয় ত’ পাবে। কিন্তু সাধু 


সাঁমাস মানুষকে পেলে মোটমাট লোকের 

ভালও লাগবে? ১:০0 <. 
জিজ্ঞাসা করলাম, “ভয় পাবে আবার 

ভালও লাগবে কি রকম? " - 
মায়া বললে, প্রথমটায় ভয় প্দবে' 


চদ 


সোঁদন আম ওদের জগতে চলে এসে- 
[ছলাম। চলে আসার পর বুঝতে পেরে- 
ছিলাম ভয়ও ওরা পেয়েছিল, ভালও ওদের 
1 অদ্ভুত ওদের জঙগং। 
মহানগরীর উপকণ্ঠে আঁকা-বাঁকা পঞ্চ পার 
ইয়ে, আল-গাঁল ঘরে বিরাট এক বাঁস্ত। 
মত বিস্তীর্ণ এক এলাকায় 
পরিব্যাপ্ত। মাঝে মাঝে দু-একটা কৃষ্ণচড়ো 
শাছ। কাঁচ রাস্তা, কাঁচা বাড়ি, খোলার 
ছাউানি, পাশে পঢ়া নমা! আরও ভেতরে 
গেলে ছোটখাটো একটা শ্যাওলা পড়া মাঠ। 
মাঠের উত্তরাঁদকে নোনাধরা ইটের একটা 
পায়ধানা। তার চরপাশের দেওয়ালে 


| শিকড় ছড়িয়ে উঠেছে গোটা কতক অশ্ব, 


শক 


_ ধট আর নিমের চারা। চটের একটা 


নাহিক বসমতা 


পর্দীও দেখা যায় শতজীর্ঁণ অবস্থায়। 
একেবারে ' দক্ষিণে 


ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাওয়া 
যায় টিউবওয়েলের হাতল নাড়ার ঘটাং 
ঘটাং শব্দ। 
, বাঁস্তর অসংখ্য খোপে অসংখ্য 
মানুষ। এ মানুষকে সভ্যসমাজের মানুষ 
চেনে না। অদ্ভুত এদের ভাষা, অদ্ভুত 
এদের জীবনযাত্রা! কে যে ঠিক কি 
উপায়ে জবনযান্ৰা নিবাহ করে তা ঠিক 
বোকাও যায় না, জানাও যায় না। অথচ 
মানুষগুলো যেন সদাই ব্যস্ত, সদাই কি 
একটা করছে যেন। ই 
. মায়া আর অন্ধ গায়কের সঙ্গে আমি 
এসোছিলাম। আসার দ;-একাঁবনের মধ্যেই 


এ অবস্থাটা আমার চোখে পড়েছিল। । ; 


লগ 


_' প্রথম আসার দিনাঁটিতে এসে যে 
বিস্ময় আমার চোখে লাগে সে যেন 


- ভোলার নয়। বস্তির মধ্যে আসতেই, 


অন্ধ লোকটা মায়াকে বললে, 'তাহলে মায়া 
তুই যা।” 

মায়া বললে, ণকল্তু 
হাতে? ' 

এ দ্যাথ ভুলে গোঁ’ বলে অন্য 
টাকা বের করে মায়ার হাতে দিলে। 
তারপর বললে, “কাল ঠিক সময়ে আসার 
তো? 

মায়া বললে, মাকে বলতে হবে।, 

‘আবার বলতে হবে? _* 

হ্যাঁ টু 

অন্ধ বললো, ‘আচ্ছা তাহলে তাই-॥ 

: মায়া আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 
দাদা চর্ুন? = / 

' আমি মায়ার কথামত পা ফেলতে 
লাগলাম বটে, কিদ্তু বারবার পিছন ফিরে 
দেখতে লাগলাম অন্য গায়ক সোজা চলে 
যেতে লাগল। এই লোকটাই যে ট্রেনে 
অন্ধ সেজে ভিক্ষা করছিল, এখানে দেখলে 
কস্মিনকালেও কারো মনে হবে না। 


/ 
যাব ক শু 





এমন কথা যম্দনাকে : জীবনে কেউ 
কখনো বলে নি। জণবন তার বন্ধুর 





[প্দর্বান।বাত ) 


পেন-না গেল, তার হিসেব সে কোনো 
দন . করে নি। আজ তার কঠিন- 


উপত্যকা। সেখানে মিস্টি কথা ভালো. কাঁদনের প্রয়-শ্রদ্ধেয বিচারকের সামনে. 


কথা-সোহাগের কথা যে সে শোনে নি 
তা নয়। কিন্তু এ 
আনাদা-আবেদন ভিন্ন জাতের! তার 
সৈয়েলণ হৃদয়ের গভীরে কোথায় কোন 
প্রত্যাশী, টান্-টান্‌ বাঁধা তারে জীীবেনের 
কথাগুলো মদ্য আঙুল বুলিয়ে যেন 
কংকার তুলে দিলে। চোখ তার আপান 
ভঞ্জে এল। 

জাঁবেন একটা দাঁঘনিশ্বাস ফেলে 
বললে, "দুঃখ হবে না যমুনা দিদি! 
তোমার ব্যাধ আছে, সাহস আছে, দয়া 
আছে-অনের জোর আাছে। একলাই 
টেনে চলেছ জীবন । তোমার অনেক 
গুণ। যন 
কাজে লাগল?” 

কে'ন্‌ কাজে লাগল? কি জবাব 
দেবে? হঠাৎ যমুনা ফেন সাক্ষীর কাঠ- 
পেল না। _ তার এতটা- বিচিত্র ঘউনা- 
সংকুল জীবনের মধ্যে শিক 
বলার মত একটা কাজ খনে পেল না। 


শেষটা যেন হাতড়ে হাতড়ে করুণ গলায় 


বললে, “কেন গোঁসাই, 1 সকলের 
ঘরে ঘরে ঠাকুর-দেবতার নাত করে 
বেড়াই।” 


“ঠাকুর-দেবউা ডোমৰ কি বল? 
মনের মধ্যে আবার হাতড়াতে লাগল 
যদুনা। কবে কেমন করে মায়ের ধারার 
জীবন মিশে গেছে. তার জীবনেক 


লোকটির, ভাষা 


শব্ধ বৃত্তি।- 


গলা ফাটিয়ে ম্দার্টাভক্ষা পাবে তবে 
খাবে। এই তো?” 

বোকার মত ২ফ্যালফ্যান করে 
তাকিয়ে ছিল ষমুনা। 

জীবেন দেখাছল একদৃজ্টে £ চোখ 
দু'টো বড় শাল্ত-নির্বোধ, সেই পাঁল- 
মাটির '্নগ্থ কান্তি, বেটেখাটো রোগা 
রোগা, চেহাবা, আর কেউ নয়_শুধু 
প্রকৃতির অকু্পণ দান উজাড় করে দেওয়া 
ওর সর্বাঙ্গে। সারা. ভারতবর্ষ জুড়ে 
এমন কত কোটি আছে 2. সাধু শ্রমণকে - 
“রে কোনোকালে হয়তো এর একট 
দান. মহিম], ধর্ম. মাহম্ ছিল। _আজ 
টিকে আছে গ্রাম লোকা- 
লয়ে।' কাল চলে গেছে তার মেদ-সজ্জা 


" রং জোলুস নিয়ে-পড়ে আছে শুধু 
'কঙ্কালটা।" সেটা, , কোথাও < ভয়াবহ-- 


কোছ্াও- বড় রুরুণ। = 

যমুনার স্তব্ধ:বোকা বোকা মুখটার 

কে চেয়ে'জীবেন হেসে বললে, “আজ 

থেকে ভক্ষে-তোমার বন্ধ যমুনা দিদি, 

চৌধুরী মশাই যা পাঠান--তাতেই তোমার- 
আমার চলে যাবে” ০? 
১৮৮২. 


দি হাটে, গঞ্জেঘরে ঘরে+” জপবেন 


যমুনা বললে, “সে-ও তো ভিখের 
আম গোঁসাই।. সানো .কত্তা,আর ডান্বার- 
বাবু তোমার জন্যই পাঠান--মোর . জন্য 
লয়।” 

জীবেন বললে, 'ঠিক। আমরা 
তাঁদের অই বা এমনি এমনি খাব কেন? 
আমরা তাঁদের কাজ করে দেবো।” 44 
“কাজ!” ' যমুনা বললে, “আমি 
ওই গান গাওয়া .ছাড়া $ক জানি! আর 
ভজন রনির 
“ওই গানই তুমি গাইবে - যমুনা 


বললে, “ভবে সে গান আমি, 'শাখয়ে, 
দেবো!” 

যমুনা সকৌতুকে বললে, “তুমিও 
গান: জান গোঁসাই! কি গান?” 

জীবেন হেসে বললে, “সে আমাদের 
ফাঁসির দীড়র গান-বেশের সনক, 
দুখের গান।” 

“স্বদেশ! গান!” _ 

হ্যা, সেই গান৷? 

যমুনা চুপ্র করে ক্‌.একট; ভাবলে! . 
তারপর .বললৈ, "বেশ শিখিয়ে দাও 
গোঁসাই । আজ থেকে আমি তা-ই গাইব।” 
এই লোকটাকে যেন কিছু দিতে প্যরার 
আনন্দে সে আত্মহারা তারপব সহসা _ 
ভয়.পেয়ে বললে, ‘একন্ত্‌ কেউ যাঁদ 
হঠাৎ আমি এ সব গান গ ই কেন? যাঁদ 
তোমার ওপর সন্দেহ এসে পড়ে 2১. 

জীবেন হেসে বালে, “পলিশ টের 
পাবে? তা এক কাজ করো_তোমার . 


গু'-একটা ঠকুৱ-দেবতার গান, টি 
{বিনন্দ রাখালের গান আমাকে 'শ'খয়ে 
দিয়ো । ওরা-এলে সে গান জুড়ে দেবো। 
তোমার নবীন গোঁসইটি সেজে বসে 
তো আঁছিই।” ০ 

যমুনা বললে, “মস্করা লয় গোসাই-- 
খবপদ আছে।» 

শবপদ আছে বলে কি আমরা 
- আমাদের কাজ করবো না দাদি!” জীঁবেন 
বললে, “আপাতত এই গান তোমার 
কাজ । আমাদের দঃবেব কথা ঘরে ঘরে 
ছাড়িয়ে দাও 'দাঁদ। পারবে-নাট ভয় 
করে?” ৷ 

“নজের জন্য আমার ভয় নাই 
গোঁসাই |--আমার কি আছে?” যমুনা 
গাঢ় গলায় বললে, পারব। 
শিখতে বাও।” তারপর একটু থেমে 


বললে, “কিন্তু গোঁসাই--সে-গানু শুনে - 


ডি মোকে সবাই 
ষে িভখারী ,বস্টম বলেই জানে” 

'জীবেন ভাবতে ভাবতে বললে, “সে 
হয়তো সন্দেহ করবে।» 

যমুনা হেসে উঠল। বললে, “ঠাকুর- 
দেবতার নাম গেয়ে ভিক্ষা করায় নোষ 
আর তোমাদের স্বদেশী গানে - দোষ নাই 
গোঁসাই?” 

তীক্ষব্যাদ্ধ এই মৈয়েটার কথার 
সামনে জীবেন কিন্ুক্ষ স্তব্ধ হয়ে বসে 
- রইল। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 
“না দিদি-এ ভিখারী নাম তোমার 
ঘোচাব। আমি ভাবাঁছ।”-- 

অন্জরকের সকালটা যেন কি! 
যমুনার অন্তর যেন কানায় কানায় ভরে 
উথলে উঠতে চায়। এ সুখ--অসহ্য। 

'জীবেন সামনে আদিগল্ত বিস্তৃত 
আকাশের দিকে তাকিন্রে তাকিয়ে হয়তো 
[কিছু ভাবাঁছল। তাই সে দেখতে পেলে 
না- একজোড়া ক্ষুধার্ত দ্‌দচ্ট কেমন 
করে তার শান্ত চোখের গভীর থেকে 
তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে 
জানতেও পারে নি-তার অসুস্থ শফ্যার 
- পাশে কেমন করে সে চোখ রাতের পর 
রাত তার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। যেন 
মর্‌দ্যানের আড়াল থেকে উকি মারা 
একটা দুস্তর তৃষার্ত সরুভূমি। 

তার একতারা, তার ঝোলাঝুলি 
সেদিন কোলানই রইল।, 
বেরুল না। 
= যমুনা বললে, ‘মোর এতাঁদনের 
দিনমান জোড়া কাজ কেড়ে নিলে 
গোঁসই-এখন বলো কি কাঁরি।” 

গল করো সমুনা দাদ" 
জ্রীবেন বললে, “তোমাদের চরের ঢের 
গল্প |”? 

“সে তো সব তোমাকে বলোঁছি।” 


দব বলেছে যম্টুনা-শুধু নিজের " 


যমুনা বাইরে 


২. = ট 

কী তি গেছে। 
এই লোকটার সামনে কে যেন তার গলা 
চেপে ধরেছে। কি জ্নান-যাঁদ এ ঘুণা- 
ভরে চলে যায়! 

জীবেন বললে, "আচ্ছা সেই যে 
হাবুর মামু, [কি নাম যেন বলোছিলে_ 
নি খোঁজ পাওয়া যয় 
877 = 

“পাবে কি? ওই মৃখপোড়া ভল; 


- মাৰি তাকে মেরে গাঙের জলে ভাঁসয়ে 


'দিয়েছে_এ মোর খাঁটি কথা।” যমুনা 
বললে, “ভিক মাগতে আদি ঢের জায়গায় 
ষাই। এখান থেকে বেশ একটু দরে 


ভা হবে কোশ দুই, গিয়ে শুনোছলম-- .. 


একটা লাস নাকি এসে ঠৈকোছিল, গায়ে 
ফতুয়া। কক-শকুনে ঠুকরে খাচ্ছে 
ই হলো তোমার নিখোঁজ হবার দুদিন 
পরের ঘটনা ।” 


«তোমাদের সানো কন্তার তাঁতঘর ?” | 


“তারপর সব ভুণ্ডুল হয়ে .গেল। 
সেপাই পালিশ এসে সব ভেঙে দরে 
গেল।” যমুনা বললে, প্সানো কতা 
কুড়ি চরখা তোর কারুয়ে কাকে 
কাকে সব 'য়েছিল_তা সে-সব কোথায় 
গেল কে জানে!” 

“তোমাকে দেয় নি?” 

আবার সেই তার নিজের কথা । 

যমুনা একটু থতোমত খেয়ে বললে, 

নিন গোঁসাই- সোকে 
দিবে কেন ৷” 


ভপবেন বললে, “আম তো 


শ্বনেছি-ওদের ওই কাঙাল ফাঁকরদের 


জন্যে চরখা।, যা হোক তারা পূতো 
কেটে পেট চালাতে পারবে ।” 

যমুনা বললে, "তা ছাড়া আম কি 
আর সুতো কাটতে জানি!” 

জাঁবেন বললে, “আমি যাঁদ শিখিয়ে 


“একদিন 


যমুনা বোবোও্ড না-লোকটা উদ্‌- 
দ্রান্ডের মতো ওই মাঠের দিকে চেয়ে 


চেয়ে কি ভাবে, অনেক সময় ডাকলেও 


সাড়া পাওয়া যায় না। আবার যখন 
কথা সুরু করে-তখন মেন আর থামতে 
চায় না। এমাঁন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এ 


চড়া একদম বারণ। তারপর কাটা ঘা 
একটু একটু সেরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে 









কলিকাতা * বোবা, 
কান ৪ fm 


এসে বসেছে দাওয়ায়।. আর -সঙ্গো সঙ্গে 
ভার চিন্তা আর চণ্ডলতা যেন বেড়ে গেছে 
ছঠাং। 

"একাঁৰন বলে -বসল হে 
করে-চরের 'িষাণপাড়ার ' দিকটা এক- 
ধার'ঘ;রে ' আদি। , কোথায় - সেই 'পবন 


খাঁর ঘর; কোথায়. সেই গিখনের ঘর! 


কোথায় তেমাদের সেই 'বাড়ুয়া মহেশ 
মন্ডল থাকে- কোথায় বা গোবিন্দ 
মুকুন্দের ঘর 1 

“খবদার--খবদর গোসাই !” মুনা 
প্রায় আঁৎকে উঠে বললে, '“ডান্তার রর 
সনে চৌধুরী "তা হলে আর মোকে 
আস্ত-রাখবে ন ৷” একটু-থেমে বললে, 


পা-ও আর নড়া চলবে নি” 
"ঙ্গপবেন ' হাসল- বললে, “গুনের 

হুকুম বড় কড়া?” 2 

৷ যমুনা মাথা ঝাঁকি দিয়ে' ‘জোর দিয়ে 

বললে, এনে মোকে মানতেই হবে।” 
“খাল পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখা যায় না? 

এই তো বিকেল হয়ে এল ।” 
“দেখার কি আছে গোসাই ৷”: 


ৰ, ba "সামনে "শুধু 
. মঠণআর মাঠ। কত দিন যে মান্দুষজন, 
ঘরবোর দেখ নি ৷” 

"ওর আগ্রহ দেখে যমুনার মন বোধ 
ক্ষার একটু নরম হলো। বললে, “তো 
চল ৷ গ.ছপালার আড়ালে" দিয়ে দেখতে 
হবে গোঁদাই-ফাঁকায় যাওয়া চলবে 'নি।” 

“রাজি । চল-_” 

যমুনার “কাঁধে ভৱ, বিয়ে উঠল 
বে তাৰকা er এক-পা 
এক-পা কিরে টি 'কাটানপায়ে 


যমুনা |দাদ-শ্পক্তব . মা ।আঅতজোরে ৷ 


আর চেপে ধরতে-হবে না।” 

যম্যুনা কথাম্বললে'না। - বুকের 
ভেতরেঃতখন তার ঝড় বইছে। শুধু 
ঘাবে।” 

একটাসগাছপালার আড়াল : দেখে 


ভাসে দু'ড়াল€ওরা। 
আকাশ ছেয়ে শবকেলর'আলো' তখন 
আবৃছা হয়ে "আসছে । জাঁবেন “পরম 


আগ্রহে :তাকিয়েততীকিয়ে-দেখতে লাগল 
-দুরের' চর.:1িষাণপাড়া-মাঠে তখনো 
কারা যেন হাঁটু গেড়েবসে'ধানকাটছে। 
কোথাও বোঝা উঠছে মাথায় মাথায়। 
জীবেন একৰ্‌ণ্টে'চেয়ে. চেয়ে বললে, 
“এই তোমাদের সেই চর 1”... 


ঘড় শান্ত-বড় লাখ দলে হয় 
জ্ীবেনের। ' এখানে যে এত কাণ্ড ' হয়ে 
গেছে- মনেই হয়'না। ম্‌দুকণ্ঠে জিজ্ঞেস 
করলে, “বলো-পবন খাঁর ঘর কোনটা?” _ 
* “সেই একদম প্দবে। প্রায় থাঙের 
কাছাকাঁছ।” ' | 

“তার বৌ মরেছে কোথায়?” _, 

‘এসে তো দেখা যাবে না গোঁসাই। 
এই থাল যেখানে গাছের সখে গয়ে 
মিশেছে” ন 
রইল নীরবে। তারপর আস্তে আস্তে 
জিজ্ঞেস করলে, “আর. গোঁবন্দ-মুকুন্দের 


' ঘর?” 
"তাদের হুকুম না পেলে-ভোমার একটি 


হোই যে জোড়া নারকেলগাছ দেখা 
'যায়-ওর তলায়। পাশাপাশি প্রায় 
"হাব্বর ঘর। আর ওই যে রড় চালা--সব 
. ঘরগুলার ওপরে, ওই ছোট মণ্ডলের ঘর ৷” 

সন্ধ্যে 'হয়ে আসছে অস্পম্ট ‘হয়ে 
আসছে সব। “তব; : সেই দিকে চোখ 
মেলে সাগ্রহে দেখতে লাগল জবেন। 


- আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলে, “আর 
“ সেই .বাঁশবন..যেখানে ‘"ডিখন মলঙ্গৰ 


মরেছে আগুনের বেড়াজালে ?” 
“সে তো দেখা যাবেনা. গোঁসাই_ 
অন্ধকার হয়ে এল, না.হলে তার বাঁশ- 


' গাছের ভথা দেখা 'যেত। সে আরও 


গাছে” 
ক্যাম্প বসোঁছল কোথায় 2” 
“মহোঁইপ্পুবে-প্রায় পবন খাঁর'ঘরের 


* কাছাকাছি। এই খাল এ'কে বে'কৈ চলে 


গেছে সেই দিকে ।”-- 

এহারৰর মামু? 

গ্ভাকে-তাড়া “করে -গেছল সেই 
দৃক্িণে...হোই জালগাই জঙ্গল বরাবর... 


"ওদিকে শুধু £আবাদ--আবাদ--আবাদ। 


জনপ্রাণ+।নাই. গোঁসাই ৷”... 

“এ-চর্নের পুবে, *পাঁশ্চমে, উত্তরে, 
দক্ষিণে দাগ.. দাগ...দাগ...রঙ্কের দাগ... 
আত্মাহ্‌তির ''দাগ.ঃ লড়াইয়ের দাগ। 
অ্বেন সেই"ঘানিয়ে আদা অন্ধকারে - 
দণশপ্রচচোখে “টেয়ে এচেয়ে যেন সৈই 
দাগগডুলো দেখতে”লাগল। 

"অনেকক্ষণ গারে “একটা দীর্ঘীনশবাস 
ফেলে. বললে:-«গবন 'ধার' বাপের ' সঙ্গে 
দেখা? করারংবড়-ইচ্ছাংহয় দাদ” 

“বয়ূনা- "বললে, ২সেনজার “হার 
“লয় গোঁসাই ।' হেই কাৰন -আগে-লীটঠি 
ঈঠুকোঞ্ুকে “চলে ‘যেতে দেখলাম। 
“হজ্জ “করতে 'গৈল।“কে জানে-আর 
'শফরবে কি 'না 1”, 7 

"সেও চলে গেল 1” - জবেন খানিক 

চুপ "করে থেকে “গাঢ় "গলায় 'বললে, 
“মবুলের' সঙ্গেও দেখা “হলো না। 
“ছোকরাকে দেখার বড়ো” ইচ্ছা ছিল ।” 

বমুনা বললে, "চল ' গোসাই 
‘অন্ধকার হয়ে গেছে” 


“জঁষেন রি দাঘণনন্বাস ফেলে, 
বললে, “চলু [> ৷ 
'জখবেন নিঃশব্দে তার তার 
সমুদ্রে-ডুবে গেল। মেখানে তখন- ঝড় 
উঠেছে। এ যেন নানা দক থেকে উদ্দাম 
বেগেছুটে এসে .চেতানো পালে 
লেগেছে হাওয়া। তারপর হঠাৎ কথা 
বলে-উঠল। বললে, “আজ তো - তুমি 
ভান্তারথানায় যাবে দাদি 2৮, 
“মোকে তো রোজ যেয়ে সব বলতে 
হয় গোঁসাই।” 
“ডান্তারখানায় লোক থাকে অনেক 2” 
“তা থাকে। তবে মোর সম্গে-কথা 
হয়'সব শেষে” '_ " 
“আজ ‘এক ফাঁকে তাঁকে বলো-- 
খবরের কাগজ পড়ার বড় ইচ্ছে হয়েছে!” 
ধবগদের ঝামেলা বাড়াচ্ছ।”, 
পজাবেন হেসে বললে, পবপদ আমার 
ভাই । -আশ্রয়-য়খন দিয়েছ দাদ সেও 
আমার সঙ্গে আছে, -খবর কাগজটা 
আমার চাইনই ৷?" একটু থেমে-আবার 
“চৌধুরী মশায়ও "আসেন ন 


খ্যসুনা ওর "ভল্গা দেখে “হেসে 
ফেললে । "বললে, - আচ্ছা ব্লাচ্ছা। 
‘বলবো ।” ৷ , 

“আজই ৷” ন 

পদেখা-হলে তো।শ . 

“জশীবেন দ্জাবার দায়ায় চেপংবযতে 


ঘাঁচছিল- যমুনা বললে, “আর-বাইরে' লয় - 


গোঁসাই--খঢব শীত পড়েছে। এরারত্ঘরে 
চলো 
“জণীবেন.হেসে ফেলে 'বললে:“*ভারা 


বরাত পে জাৰ বারা | 


ফৈলেছ “দাদ--না’হলে দেখতে, এতক্ষণে 
তোমাদের সানো কত্তাকে যেখান থেকে 
হোক, খজে'বারৎকরতাম।” 2 

-জীবৈনকে“শত্ত ‘করে ধরে আছে যে 
হাতটা--সেটা বোধ কাব সহসা কেপে 
উঠল। করুণ গলায় যমুনা বললে, 
আমি. তোমাকে ‘বেধে বাখবেসে 
জোর. মোর নাই গোঁসাই? [কমন ] 


সে 
| সাৰ্থকতার বপ্দল সম্ভাবনা 
[ছল সুভাষচন্দ্ের তাক্ষ্ম কান্ধর 

তাতেও কিনতু মনে তপ্ত 


সাথে প্রায়ই তাঁর কথা হতো-- 


চেয়ে দেশের সেবা--অনাথ, আত’, দঃখী- 
শরীরকে দেখা এবং ধৰ্ম-সাধনা করব 
আমরা । সুভাষচন্দ্র শুধ্দ এই আলোচনা 
করেই ক্ষান্ত থাকতে পারলেন না। মনের 
অশান্ত তাঁর বাড়লো-এক নতুন শান্ত 
যেন তাঁকে আকর্ষণ করতে লাগলো ॥ 
অবশেষে একাদিন [তান সম্যাসশ হলেন-- 
সাধন! 

কিন্তু গর চাই-বিনি দেবেন 


॥ তাঁকে সাঁত/কারের গথের সন্ধান, তাঁর 


মনের অশ্যান্ত করবেন দর। গরুর 
সন্ধানে তিনি তাঁথে তাঁথে ভ্রমণ করলেন 
-কত গিৱি-পৰ্বতে গেলেন হারিদ্বার, 
লছমনঝোলা, বৃন্দাবন, মধুর, দিল, 
আগ্রা, বেনারস প্রীত স্থান ঘুর কোথাও, 
মনের মতো গরুর সন্ধান পেলেন না 
যে সর্বত্যাগী কর্মযোগণ সম্যাসার নিকট 
তাঁকে-কর্মযোগের দশক্ষা নিতে হয়েছিল 
লৈ শুরু তখন কলকাতার প্রধান 
ছিলেন। তাই বার্থ হয়ে ফিরে এসে 
আবার লেখাপড়ায় মন দিলেন এবং 
ভালভাবেই ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাশ 
করলেন। 

প্রেসিডেন্সি কলেজেই শব-এ পড়তে 
লাগলেন। 8৯ অনদরাগ, 
যয রও তাকে চি 


করতে চান না_ারা আন ক্ষৰ বাটাপু- 
কাঁট। রাগে এলো তাঁর দে অবজ্ঞা প্রায় = 
টা অফ্চদিন লি 


চমিটল। কল্তু কতদিন দন = যেতে 
না যেতেই মিঃ ওটেন আবার নিজ রূপে 
প্রকাশ পেতে লাগজন। বাঙালী জাতিকে 
অকথা-কুকথা বলে আবার একদিন দিলেন... 
গালাগাল। যে বাংলাদেশে বসে, বাঙালীর 
টাকায় উদর-পৃর্তি, বিলাস-বাসন ইত্যাদি, : 
সেই বাঙালীর নন্দা সুভাষচন্দ্র সহ্য 


করতে পারলেন মা। অধ্যাপক ওটেনকে 
তাঁর ইতর স্পর্ধার উপযন্তে জবাব দিলেোন। 

বাঙালীর ছেলে-আস ভোলে সাহেবের 
গায়ে হাত ! অধ্যাপক ওটেনজে কেছে 
মেরেছে, তা এখনও প্রকাশ পায় নি, অপ 








না। তাহলেও সর কতকগণীল 
ঠক [নিয়ম আছে, বা ব্যা্তনবিশেষে 
ৰ বার পর বলা 




































জাত বা পানি বাও পর বা 


এবং এই জন্যই আইনের, বিচারকের বা 
শাসনকর্তার সমদশন হওয়া প্রয়োজন । 
আইনের চক্ষে শুধু কাগজে-কলমেই নয়; 
, আদালতে, কল-কারখানায়, স্কুল-কলেজে 
লর্বতই সকলের সমান ব্যবহার পাওয়া 







আইন যেখানে  অ-পক্ষপাতের -প্রাতি- 


দার সাং নিও বিকেন নেনে চড়োল্তরপে [স্থির হলে পি" 


রর মদ 


বয় এ সীতাত পতিক হৰ অ 


বিধানের ভার নেয়--সেইটেই আদশ* দেশ, 
জাতি ও সমাজ।. এই আদর্শ, প্রতিষ্ঠা 
ভক রা হওয়া সর্বত্রই বাস্ছনীয়। 
বাতি ধল্পহা, গৃপ্ত আকুমণ ও 


আঘাত করে ভয়ে ভয়ে থাকাটা মনুষ্যত 


ও অন্তরায়-অতএব অতীব = 


* গাঁহ'ত। এই সমস্ত অসংগতি ও অন্যায়ের = 
বিরুদ্ধেই ছিল সমভাষচন্দরের প্রতিবাদ । 


যখন সুভাষচন্দ্রক ডেকে গজন করে 
বললেন-কলেজের সমস্ত ছেলের মধ্যে 
থেকে তোমাকে বিতাড়িত রোস্টিকেট করা 
হল'। সুভাষচন্দ্র কোন কথা না বলে 


রে 


এই ঘটনার পর কলকাতা ৰ 
বিদ্যালয়ের একচ্ছর সম্ৰাট স্যার আশৃতোষ 


বুঝলেন--এ ছেলে তো নোট মুখস্থ করা, 


নিজাঁব প্রাণী নয়। এর আছে মন, 
সজীব মন, সে মনে আছে তেজ--এ 
মানুয। কিছুদিনের মধ্যেই ছাৱবন্ধ্‌ 
আশ তোষের সহায়তায় সুভাষচন্দ্র আবার "- 
কলেজে পড়ার অন্মাত, পেলেন এবং 
স্কটিশচার্ট কলেজে ভাত‘ হয়ে বি-এ 
পড়া শুরু করলেন। কিন্তু এই ঘটনা 
একাঁদকে যেমন সূভাষচন্দ্রকে কলকাতার 
ছার ও উচ্চ মহলে সপারাচিত করে দিল, 
আর একদিকে তিনি পেলেন জাবনকে 


আমকে ‘সাসপেন্ড’ করা হল বলে আদেশ 
জানালেন! তাঁর সেদিনের কথাগুলি 
এখনো আমার কানে বাজছে--কলেজের 
সমস্ত ছেলেদের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে 
উচ্ছৃজ্খল। সোঁদনটা : সাঁতাই আমার 
জশবনের একটা স্মরণীয় দিন। আমার 
জীবনের অন্য সব আনন্দ নিষ্প্ৰভ হয়ে 
যায়, আমা জীবনে এই প্রথম নীতি 
এবং স্বাদেশিকতার বাস্তব-ক্ষেত্রে কঠোর 
পরীক্ষা হয়ে গেল। আমি যখন এই 
-পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বড় হলাম, তখন 
আমার ভাবষ্যং ৷ জীবনের কর্মপন্থা 





গল্গা-বম্‌না-নমৰদা- কাবেরীর তীরে তীরে! 


মা: নাম দলা পৰী তিনি তু 


স্থান আঁধকার করে আ 
উত্তীৰ্ণ, দল. এবং, এই | 


ক জীইপোগ সহ বত ডিগ্ৰি’ 
অর্জন, করেন। এই সময় পাঞ্জাবের এ ক, 









বশ সরকারের অমনষক অভ্যাস = 





ভাবের স্বস্প্রভাত নেমে এলো । ভাবোন্মত্ত এ 
বাংলাদেশ জাতীয় মন্দুয্যদ্বের সন্ধানে, 
এদিক-ওদিক খজাছিল-সহসা এক. 


আগমন দেখা দিল। সব মোহ, 


সৰ্ব এশবর্ধ ত্যাগ করে চিত্তরজন পথে 
দেশবন্ধু! স্বাগত হে রাজাভখারী! 
' সুভাষচন্দ্র বিলাতে বসেই অন্তরের .. 
অন্তস্তলে সে আহ্বান শ্রবণ করলেন। 
আই-সি-এস পরাঁক্ষায় পাশের পর তি 
দেশে ফিরে স্বাধীনতা আন্দোলনে যেত ৷ 
দান করে দেশসেবার সুযোগ লাভের অন্য 
উন্মুখ হয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে লিখলেন 





আমার বিশেষ কিছুই নেই-আছে শহা 
নিজের মন এবং নিজের এই তুচ্ছ শরীর। ৷ _ 





আজ প্রস্তুত, আপাঁন শুধু কর্মের আদেশ = 
দন” 
সুভাষচন্দ্র নিজেকে দেশমাতৃকার 
চরণে অঞ্জলিরূপে নিবেদন করবার অদম্য. 
অজিত ,আই-স-এস পদ ত্যাগ করেই দা 
ভারতে চলে আসেন । প্রথম যৌবনে সুভাষ _ 
চন্দ্র সম্যাসের প্রেরণায় যে গরুর সন্ধানে. 
ভাৰে তীর্থে ঘুরে  বোড়িয়োঁছলেন-- ৷ 
বিলাত থেকে ফিরে এসে দেখলেন, সে 


















দ্য এতদিন" ন টা সন্ধান 
পেলেন: এবং আঁত অল্প সময়ের মধ্যেই 
দেশবন্ধরর প্রধান সহচররূপে গণ্য হলেন। 
২৯৯২৯ সালে কংগ্রেসে যোগদান করার পর 
প্রথমেই স[ভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর সঙ্গে কারা- 
বুদ্ধ হলেন-আগ্ন-দী ক্ষার ব্ুতে এই ভার 


বস হয়ে থাকে । সাধনার উদ্দেশ 


‘নৰট-"(১১ পুর ধ্ংস- প্রধানত কাম, 


ভয়, স্বার্থপরতা জয় করা; (২) ভালবাসা, 
ভক্তি, ত্যাগ, যুদ্ধ প্রভৃতি গুণের বিকাশ 
সাধন করা।* 

মান্দালয় জেল থেকে বেরিয়ে সুভাষ- 
চন্দ্র ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েই আবার দেশের 
কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯২৮ 


সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে 


প্রতিষ্ঠা অৰ্জন করে 'দেশগোরব' উপাধিতে 


ভূষিত হন। ১৯২১ থেকে ১৯৩৩ সাল 


মান্তই আবার ১৯১৮ সালের ৩ আইন 
করে রাখা হালা ১৯৩৭ আলে অত্যন্ত 
দুর্বল অবস্থায় তাঁকে মুন্ডি দেওয়া হলে 
কিছুদিন ভালহোসাঁতে, থেকে চিকিৎসার 
পর পুনরায় বিলাত গমন করেন। কিন্তু 


অঙ্গদিনের মধ্যেই ১৯৩৮ সালে হরিপুর 
- ফখগ্রেসে সভাপাতত্ব করার আহবানে সাড়া 


দিয়ে দেশে ফিরে এলেন--দুঃখ-দৈনাজয়ী 
বীরের মাথায় তাঁর স্বদেশৱাসণ জাতীয় 
গোঁরবের শ্ৰেষ্ঠ মুকুট পাঁরয়ে দিলো । তার 


পরের বছরে, টা ১৯৩৯ সালেও তিনি 


সাহা সু সংগ্রামের জন্য 
দেশবাসীকে প্রস্তুত করে বিশ্বযুদ্ধের পর্ণ 
সংযোগ গ্রহণ করুতে। কিন্তু বামপল্থীর 
তাঁর আহবানে: সাড়া দিয়ে তখন 
আসতে পারলো না 












তান ২৬শে জানঃয্লারীর 
[দিবলে |" ছদ্মবেশ ধারণ করে 






জার্মানীতেই.. 'নেতাজী'রূপে পাঁর- 
হলেন। তারপর অক্লান্ত পাঁরশ্রমে 
ধনক রণ-কৌশল আয়ত্ত করে_যুদ্ধ-। 


মহাসমুদ্রের তলদেশ দিয়ে 
স্থিত হন। সেখান থেকে সিঙ্গাপুরে 
ডাক দিলেন এশিয়ার নেতাজ-গড়ে 
এক বিরাট শক্তিশালী ‘আজাদ 
দ বাষ্ট" ও তার সেনাবাহিনী ‘আজাদ 
' ফৌজ'।, অদ্ভূত, বিস্ময়কর, অথচ 


ৰ 


বাদ্তব সত্য! মহাশক্তিধর ‘ভারত-পাঁথক’ 


আৰলন্ত 


ক্ষপ্র গ্রহের মত কাবুল হয়ে: 
গাঁর-কাল্তার-সন্' আত্ম করে, 
এবং হের হিটলার কর্তৃক সম্বাৰ্থত: 


ইউরোপের অবস্থা পর্যবেক্ষণ 
করে আরও রহস্যজনকভাবে. রণ-বিক্ষ্ধ ৷ 
টোকিওতে 


নায়ক বরা । 1 তাঁর, 
ভাষা--'তোমরা আমাকে রত দাও; আমি: 


বি এ ত 9৮৮7 
মার খাচ্ছে মরা লোকে। : | 
কে যে কখন কার হয়: -ভন্ত 


প্ৰধান জরি তো শ্রেষ্ঠ দেরী 
মহান কর্মযোগীর কঠোর ব্রত উদ্যাপন ।' 
'ভারত-পাঁথক' বলতে আমাদের খা. 
মনে আসে, অ হল এই ভারতবর্ষের 
নিজস্ব এক বিশেষ মাৰত । এই ভারত- 
বৰ্ষ" একাধারে গৃহ ও সন্যাসী ভারতবর্ষ? 
বশ্বভুবনের যান পরম দেবতা তাঁরই 
উদ্দেশ্যে পাঁথবীর পৰ্বতে, অরণ্যে; মর 
প্রান্তরে, সাগরসঙ্গমে, নদশীতিটে - এই 
ভারতের পরিব্লাজক। 
পাঁরব্লাজকের রূপাঁট আমরা দেখতে পাই 
ভারতবর্ষের পুরাতন খাঁষদের মধ্যে 
টা পাই বদ্ধ-শঙ্কর-চৈতন্য-বিবেকা- 
নন্দের মধ্যে আর দেখতে পাই ভারতের 
জানি নর-নারীর অন্তহীন তাঁর্থারীর' 
অব্যাহত ক্ধারার মধ্যে। 
সুভাষচন্দ্র তাঁর পনের বছর বয়স থেকেই 
জীবনের স্যানাদণ্টি অর্থ ও লক্ষ্য স্থির 


করে নিয়োঁছলেন--‘আনত্মনঃ শোক্ষার্থৎ 


জগাঁদ্ধতায়'--উত্তরাধকারসন্নে তানি 


সনাতন ভারতবর্ধকেই প্রাপ্ত হয়োছিলেন; 


তাই আঠার বছর বয়সেই নিজের জীবনের 
সার্থকতার কথা বলতে গিয়ে তান বলে- 

10101001067 of 
past, product of the present 
and prophet of the future.” 
গজের এই ভাবমূর্তিই কিশোর বালকের 
ধ্যানে ধরা পড়েছিল, অর্থাৎ ভূত-ভ বিষাৎ- 
মধ্যে বিদ্ভারিত 


“দাঁড়িয়ে হাসে ম্বাধান শলা । 


আসছে, আসছে, আসবে. ঠিকই 
নতুন কালের নবজাতক, = 
যার মাঝে আজ তোমার আকাশ 
তরুণের সেই স্বপ্রগরীল। 





ছিলাম । এই আদৰ্শই আমার জীবনের 


the. 


ভোরতবাসীর 'সর্বাঙ্গাণ মুান্ত। ডেকে 
তিনি, 


































বিসজনি দিয়ে রাজনীতির কণ্টকাকীর্ণ 
পথে টেনে. এনোছিল। কেন তিনি রাজ- 
নতি গ্রহণ ঠা নিজেই রি উত্তর 
সাময়িক বৃত্তি পন গহন ৷ নি. 
নিজের জীবনকে পূর্ণরূপে বিকাশ করে 
ভারতমাতার চরণে অঞ্জল নিবেদন করবো = 
--এই আদর্শের দ্বারাই অন্যপ্রাণিত হয়ে- = 









জপ-তপ ও স্বাধ্যায়।” 
তাই তো ছিলেন "তান জাতীয় 
দিত সংগ্রামের সবণীবয়র এ 


ভারত-পাথক সমভাষচন্দু ৷ দাৰ্িপতে তাঁর 
ভারতের অতঈতের সন্ক্জোবল ইতিহাস, ৷ 
উজ্জবলতর ভ'বিষ্যং-বেরিয়ে পড়লেন তিনি: 
ভারত-আত্মার সন্ধানে। চলেছেন ভারত- 
পাঁথক সাভাষচন্দ্র-পথ চলতে চলতে __ 
'দুগর্মি গিরকান্তার। লঙ্ঘন করে, |: 
'ুস্তর পারাবারৱ’ অতিরম করে এগিয়ে 
চলেছেন ভারত-আত্মার সেই একনিষ্ঠ : 
সাধক। ডাক বঁদলেন নেতাজী সৃভাষ-.. 
চন্দ্র সমগ্র এীশয়াবাসসকে- দিলেন তাদের... 
ম্ান্তর মন্ত্র িল্তু দাচ্টি তাঁর ভারত... 
বের স্বাধীনতার দিকে--এপগিয়েই চলে". 
ছেন: নেতাজী স্মভাষচন্দ্ৰ--লক্ষ্য তাঁর 











বললেন ভারতবাসীকে-“আমার : 
আদর্শ দেশের ও সমাজের সর্ধাঞ্গীণ, 
মকি ৷” : 

আজ নেতাজী সভাষচন্দুর এই 
শুভ জন্মা্দনে তাঁর আত্মত্যাগ ও দেশঃ 
হবে--“রাজনীতি পেশা নয়, স্বদেশ: 
সমাজসেবার মহান আদৰ্শ ৷” ; 















নেতাজী . 


[িমান-দ্ঘটনা বা প্রেন-ক্যাশে পড়ে- 
ছিলেন কি না, ভিত odin জাঁইয়ে 


ৰং যোগ বা যোগস্রটি এখানেই 

৷ গৈছে, বিলীন হয়ে গৈছে। অথবা 
লা দেশ আজ শংন্যে বিরাজ করছে; 
| মানাচিরেই তার আস্ত নেই; 


কণ্তই সোচ্চার 


মাঝে মাঝে অবশ্যই চমকে ৬৬ 
যখন গুরুমুখে এদেশেরই কোনো মহা- 


ডি দরের ডি 


তখনই সামনে উন্মুক্ত হয়েছিল দপপ 


নিজেকে দেখে নেবার। ঠিক ' তেমান 
দেখা গেছে, এযন্‌গেও যখন বিদেশী নতুন 
শিক্ষকেরা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ প্রমূখ 
বুজেয়া আবর্জনায় নিক্ষেপ করার 
মানয় নন, রামায়ণ-মহাভারত অপাঠ্ 
নয়, দলতু্ত না হলেও কোন কোন 


লেখক বা বান্তিকে পঙণস্ক ভোজনে বসানো - 


যায়, কেবল তখনই সংশয়াচ্ছল্ন বিস্মিত 


না, এর বেশি মুখ বাড়াতে ভয়, পাছে 
মুখ পোড়ে। চিল্তার দাসত্ব এর চেয়ে 
নিচ স্তর পেতে পারে না! . সুতরাং, 
ব্যক্ত বা বস্তু সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ 
দেশের ছাড়পত্র না. পাওয়া পর্যন্ত শুচি- 
বাইয়ে হাতে-পায় ঘা হয়, সর্বদাই আতঙ্ক 
বিচ্যাতির। অক্টেবণে ভ্ৰান্ত প্রতিষ্ঠায় 
ভয়। 
[রিলে রেসের শেষ সূত্র নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র পর্যন্তও আমরা এত খাদে 
পা পান নি!" সুভাষচন্দ্রেরে পরবতগ* 
এরঞ্ডারণ্যে শন্যগর্ভ' সেই সব বাচালদের 
যারা শত্রুপক্ষের 


নয়। বঙ্গমাতা আঁতমাতায় সাহস, তাই = 
কৃতঘ/দের এখনও অক্কাশ্রয়ে রেখেছেন। 
ওরা বলে প্রাতিয়া। হ্যাঁ, প্রতীরিয়া 
দেখা দেবেই। আজকের শনো ? 8 
বাংলার মাটিতে গস রা 





শুরু would often read 


ont extracts from. the 
writings:-af Swami মিলাৱে” 

| nanda anc Rabindranath.” 
কউরের র্যাভেনশ কলেজে পড়ার 


এর জারা চাল ৷ এই নান্তির 


কঠিন পরীক্ন হয়েছে কারাদখে, নিৰ্বা- 
সনে; দুঃসাধ্য = আরম বিছ 


জি করেছে পারত, তোমার 


কের দুঃখকে সব করে তুলেছ 


শৰন্ধায় কবিগুরৃর হাতে “মহাজাতি 
সদনে”র ভৎপ্রস্তর স্থাপন করোছিলেন, ৷ 
অন্যাঁদকে তেমনি সুভাবচন্দের নিরুদ্দেশ 


- যাল্রামর পরম্যক্তীয় ররীন্দ্রনাগ অপ্পরসী- বি 


উৎকণ্ঠা, প্রকাশ করোঁছলেন। সুভাষচন্দ্র 
তানি অনাবিল আস্থায় যে নেতৃত্ব ন্যস্ত 


কোটি লোকের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে একটি 
লোকও আছে, মিনি জাতীর আদশেরি ৷ 
জন্য সৰ্থোচ্চ, চাকার আই-ীস-এন পদ” 
ত্যাগেঞ pas করেন নী 








'বিতাঁড়ত ছান্তরূপে পরামর্শ নিতে 
এসোছিলাম, একে সেই লোক মনে হল 
না। যে মিঃ দাশ দিনে হাজার টাকা 
উপার্জন করতেন, একে সেই লোকও 
মনে হল না। তাঁর বাঁডতেও এখন আর 
সে রাজপ্রাসাদের জৌল:ষ নাই। 1কন্তু 
যে মিঃ দাশ সব সময় তরুণের বন্ধু 
ছিলেন, তরুণের আশা-আকাক্্ষা "যান 


শ ' বুঝতেন, তাদের দুঃখে সমবেদনা 


জানাতেন_ হান সেই 1মঃ দাশ। তাঁর 
সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম এই একাঁট 
মানুষ যান তাঁর উদ্দেশ্য এবং কর্ম- 
পদ্ধাত জানেন এবং বোঝেন। তান 


- তাঁর সর্বস্ব দান করেছেন এবং অপরের 


সর্বস্ব দাবি করবার অধিকারও অর্জন 
করেছেন। তারুণ্য তাঁর কাছে দোষ 
নয়, তারুণ্য তাঁর কাছে ধৰ্ম ৷ তাঁর সঙ্গে 
কথা শেষ হল, আমিও মনস্থির করতে 
পারলাম। আম বুঝলাম এতাদনে 
নেতার সন্ধান পেয়োছ। স্থির করলাম 
তাঁকেই অনুসরণ করব।” 

এ শুধু কথার ছলে কথা নয়। 
সুভাষচন্দ্রও নিজ জীবনে “তাঁর সবস্ব 
দান করেছেন এবং অপরের সর্বস্ব দাবি 
করবার আঁধকারও 


তা প্রোজ্জবল হয়ে আছেঃ 

'_ “বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের" সময় দুই 
এ্জনাবাশষ্ট একখানি জাপানী বিমান 
এসে আমাদের সামনে বিমান ঘাঁটিতে 
নামল। নেতাজীকে দেখবার জন্য 
আমাদের আর তর সইছিল না--এক এক 
সেকেডকে মনে হাঁচ্ছল এক এক 


"< (আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী, পৃঃ 


১৯৪২-৪৩) 
নেশবন্ধবকে দেখে সুভাষচন্দ্র যে কথা 
বলোঁছলেন এ তারই প্রতিধ্বান এবং 
যে-দেশবন্ধুকে দেখে সুভাষচন্দ্রে যাদু 
প্রভাব বিস্তারিত হয়োছল সেই দেশ- 
বন্ধুর জীবনে আর এক ব্যক্তিত্বের প্রভাব 


পড়েছিল: তান শ্রীঅরাবন্দ! 





১৯৩৮ সালে এলগিন রোডে পৰিমল গোদ্বামী কর্তৃক গৃহীত রাষ্ট্রপতি 
লূভাষচন্দ্রের ফোটোগ্রাফ। 


“আজ যে অপরাধে ইনি আভযুন্ত, 
মনে করবেন না যে, এই বিচারালয়ের 
ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই তার মীমাংসা হয়ে 
যাবে। অরাঁবল্দ আজ মানব ইতিহাসের 
{বচারশালায় দাঁড়িয়ে আছেন। আজ 
আমি শুধু এই কথাটাই এখানে বলতে 
চাই যে, আজকের এই বাদানুবাদ যোদন 
অতাতের অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাবে, 
ভবিষ্যতের সেই অনাগত দনে-_ আম 
অত্যন্ত জোর 1দয়েই বলাছ_আজ 1ষানি 
আসামশীরুপে আপনাদের সামনে দাঁড়য়ে 
আছেন, সোঁদন তান আর অপরাধীরুূপে 
এইভাবে চিত্রিত হবেন না। দেশপ্রেমের 
চারণ কাঁবরূপে, জাতীয়তাবাদের 
প্রবস্তারূপে, মানবপ্রেমিকরূপে_ দেশের 
লোকেরা, পাথবীর লোকেরা এ'কে 
সম্মান করবে। সোঁদনের আর বোঁশ 
দোঁর নেই যোঁদন এ*র বাণী ভারতের 
পড়বে- প্রাতধাঁন জাগয়ে তুলবে সারা 
বিশ্বের মানুষের প্রাণে।” (মহানায়ক 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র, পৃঃ ৬৩) 

মাঁণকতলা-মুরারপুকর অথবা 
আলিপুর বোমার মামলায় ব্যারস্টার মিঃ 
1স আর দাশ সওয়াল করাঁছলেন। যেসব 
ডায়লেকাটিকস-গর্বান্থ শাঁরকী সম্বর্ষে 
শ্রেণী-সংগ্রাম দেখেন, তাঁদের নির্বোধ 
দম্টসম্মুখে এই দষ্টান্ত রেখে বলা 
দরকার যে, এরই নাম খাঁযদ:ষ্ট, মুক্ত- 
স্বচ্ছ ডায়লেকাঁটকস। একটা বোমার 

৯৮৯১ 


ভাঁবধ্যতের শ্রীঅরবিন্দকে আঁবদ্কার 
করতে পারেন, তাঁনই তো দ্‌রদশী। 
এবং এই শ্রীঅরাবিন্দই বা কে? বাংলা 
দেশে সেকালে তারুপ্য-মাঁথত বর্শাগ্র, 
যে তারুপ্কে, যৌবনকে উদ্বে৷[ধত 
জাগ্রত করোছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ' 
নেতাজশী সুভাষচন্দ্র সেই পৃতাঁগ্নবাহার 
শেষ তারুণ্য প্রতীক। 

নেতাজী স্বয়ং এই আপ্নসন্তান 
গিবেকানন্দ সম্পর্কে উচ্ছবাসত ঃ 

“এইরকম বলিষ্ঠ মানুষ বাঙালীর 
মনকে যেমন আকৃষ্ট করে এমন আর কেউ 
করে না। ত্যাগে বেহসাবী, কর্মে 
বিরামহীন, প্রেমে সীমাহীন  স্বামীজীর 
জ্ঞান ছিল যেমন গভীর তেমাঁন 
বহুমূখী ।...বকধার্মকদের উদ্দেশ করে 
তান বলতেন, ফুটবলের মধ্য দিয়ে 
মুক্তি আসবে, গণতার মধ! দিয়ে নয় । লে 
জধবমীজ ছিলেন পৌরুষসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ 
হানুষ__তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে সংগ্রামী, 
_সেই জন্যই তান লেন 
শান্তর উপাসক,_তাণনি তাই দেশবাসীর 
উন্নয়নের জন্য বেদান্তের বাস্তব ব্যাখ্যা 
দিয়ে গেছেন। শান্ত শাক্ত শান্তর কথাই 
উপাঁনষদ বলেছেন, স্বামীজশী এই কথাই 
বার বার বলেছেন।...আম ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা বলে গেলেও সেই মহাঁ- 
পুরুষের বিষয় (কিছুই বলা হবে না।” 

যেমন বলা হবেনা নেতাজীর 
{বিষয়ও । সব ধারা এসে মিশেছে এই 
বাংলার শেষ নায়কে। বিবেকানন্দ তাঁর 








































সেই কের মধ্যে নিজেৰ শে 
আচ্ছাদন ত ED i শাজকে পেরেছেন যা জ্জনের পথে অর্ক 

জনি ত ahs মানবের মধ্যে কা শৃতান বিরাজ 
করছেন ভারতের সেই আগামীকালে, যে 
হের জরাপ্রীর মধ্য স্যার়তশাসনের কালে ভারতের মহা  ইতিহাস্ম আপন 
সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দদ-মুসলমান- 
থৃস্টান মিলিত হয়েছে অখণ্ড মহা- 
জাতটয়তায়।” (রবীন্দ্রনাথ) 

নেতাজি সুভাষচন্ডের জীবনে এবং 
সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত এ কথাগুলো ক 
অপরূপ মাধূর্যে সত্য! 

মেজর জেনারেল শা নওয়াজ খান 
চূলখেছেন £ “ভারতের ভাঁবষ্যৎ ইতিহাসে 
তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবরপে যাঁর নাম 
স্রর্ণাক্ষর্নে লেখা থাকবে, আমর মত 
০৮০ 


ভাবীকালের মুখে। তান ভারতের - 










মনুষ, নক নত নাজ 
১ ৮২০০৮ ঠিক. 
ফলে ভিন সবচেৰ়ে বড় জার কোনটিতে | 





ক ভৱ আতৰ কা তান 
নিত্য কঠোর জীবনযাপন ও জমানুিক 
টা টি এ 


সম্বন্ধ শেষে কি গিয়ে দাড়ায়--এ নিয়ে 
প্রথম প্রথম আমরা খুবই মাথা 


ঘ্যাময়োছি।.....অঞ্প কয়েক দিনের মধ্যে 


আমরা বুঝতে পারলাম নেতাজী কায়ো 
কাছে নাতি স্বীকার করার লোক ন'ন, 
দেশের সম্মান তিনি কোন কছত্ৰ 
পাঁরিৰতে খোয়াতে রাজন নান। 

"ধর্ম সম্বন্ধীয় ব্য প্রাদোশক ভেষ্ম- 


তান নিজের সন্তানের অত দেখতেন) - ২ 








ফৌজ ও ৪ নেতাজী, পু ১--১৮) _ 
এই অমৃত-ধারা; এ পথে মৃত্য নেই;?, 
আপাতদিতে রে 





নেভাজীতে অবরুদ্ধ । 
এই গভীর তমসা বদার্ণ করে দেখা 
8০ 


নি 





(dependent on human will) | 
উন্নাবংশতিতম রুশ কমিউনিস্ট 
গাঁ রংরোসে ম্যালেনকভ বলেনঃ 
*%, Peaceful Coexistence 
Rnd ‘Co-vperation of Capi- 
talisn and Communism 
1872 00105 possible provided 
there is ia mutual desire 
to Co-operate, readiness to 
‘carryout the vommitments 
0000 adherence to principle 
of equal rights and non- 
'_ interference in the inter- 
nal a‘iirs of other 
States.” 


ঘোষণা করলেন লোন ও ক্তালিনের 
শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান তত্ত্ব! জ্লীনন- 
দতাঁলন যে কথা বলোাছলেন তারই 
পুনরান্ত করেছিলেন কুশ্চেভে আরও 
জোবালভাবে, বোধ হয় আরও আল্তাঁরক- 
তার সঙ্গে 'চাঁনা কামটানিদ্ট পাটির 
নেতারা গোঁসা করলেন ক্রুশ্চেভের ওপর, 
কুধসা বৰ্ষণ করলেন, কিন্তু স্তালিনের ও 
লেনিনের বিভিন্ন সময়ের ভীন্তশীলর কথা 
বেমালুম ভুলে গেলেন কি করে? কোন্‌ 
যুক্তিতে স্তালন খাঁটি মার্ক্সবাদ- 


‘“‘Tierefore the develop- 
ment and ‘support of revo- 
Yution in other countries 
is an essential task of the 


victorious revolution, 
TTerefore the revolution 
© in the Victorious Country 
must regard itself not as 
a self-sufficient entity but 
as Un aid, as a means of 
hastening the victmy of 
proletariat in other Coun- 
tries.” 
‘(Probfems of 1751) 
এটা কি শুধু মুখের কথা, না 


পাঁরাস্থিত থাকলে “নিজের দেশে সমাজ- 
তন্ম" শন্ত তিত্তির ওপর দাঁড় করান বায় 
যুদ্ধের টানা-পোড়েনে আটকিয়ে গেলে 
নিজের, দেশের, সমাজতান্ত্রিক পুনগঠিন বা 
বৈষয়িক উন্নয়নের কাজগ্দাল মুলতান 
থাকে। এ কগাটা স্তাঁলনের মত ক্রুশ্চেভ 
ও কাঁসাঁগন ভাল করেই বুঝেছেন! 
শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সম্বন্ধে 
দতলনের ওপরের মন্তবগ্ীল থেকে 
দ্পত্টই বোবা বায় যে, ১সমাজ্তাল্লিক 
রালোরও দ্বায়ত্ব ও কতণ্য হল অন্য 
বুর্জোয়। রাণ্টের আভ্যন্তরীণ কোন 
ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করা বা 
দ্বতন্ম অস্তিত্বকে বিঘিবত না করা কোন 
প্রকারে। এই মনোভাব অবলম্বন করলে 
সমাজতান্বিক পিতৃভুম ("সোসিয়ালিস্ট 
ফাদারল্যান্ড”) কৰ্তৃক অন্যান্য দেশে সর্ব- 
হারার শ্ৰেণীবিপ্লবকে মদৎ দেওষা বা তাকে 
ত্বরান্বিত করার প্রশ্নটিও অর্থ'হ'ন বাক্য- 
সমধৃষ্ট বা নিছক ধোঁকাবাঁজ হয়ে দাঁড়ায়। 
সোজা প্রশ্ন £ অন্যান্য বুজোঁয়া রাশ্টে 
সর্বহারাদের বিপ্লবী আন্দোলনকে সংগঠিত 
ও সফল করতে সোঁভয়েট ইউনিয়নের 
অথবা কাঁসডাঁনস্ট চণঁনের কোন বিশেষ 
দাঁয়ত্ব ও ভূমিকা ছিল, আছে ও থাকবে 
কি না? সমাজতল্বের 'পতৃভামি রুশ 
দেশের (এশিয়া ভূখণ্ডে "চম) যদি এই 
“ওয়াল্ড মিশন” সাঁত্য-সাত্যই থাকে, 
তাহলে দুই িপরাঁতধর্মী ব্যবস্থার মধ্যে 
সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান 
বক করে সম্ভব হবে ? অকাঁমভীনস্ট ও 
বুঙ্জেয়া রাম্জগুিই বা স্তালনবাদণ ও 


* মাও দে-তুঙপন্ধীদের শান্তিপূর্ণ সহ" 


অবস্থানের স্বপক্ষে প্রচ্যারিত বিবৃতি- 
গঢ়ালিকে মৌখিক মূল্যে কি করে গ্রহণ 
কৰে নেবে? শ্ন্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান 
যাঁদ শুধুমাত্র পারস্পারিক সানচ্ছা, শুভেচ্ছা 
ও সহযোগিতার ওপরই নির্ভর করত 
অথবা একে অন্যের 'জাঁমদাবীতে' হস্ত" 
ক্ষেপ করবে না_এই ধরনের আনশ্ঠোনক 
ঘোষণার গ্রাত নোগ্ঠক আনুগতাই যাঁদ 
শেষ কথা হয়, তাহলে বিম্বীবপ্রবের ধ্যান" 
ধারণা বা স্বপ্ন পরিত্যাগ করতে হয়। 
কিচ্তু তত্ত্বের বিচারে সেটাও সম্ভব নয়। 
রুশ দেশে স্তান্সিনের উত্তরসাধকরা 
নিস্তালনীকরণের = শেঁড-স্তালিনাইজে- 
শুন”) নীতি গ্রহণ করলেও বাঁহাঁবশ্বে 
বাদী রূষ্ট হিসাবে, আন্তজাতিক মিশন 
বা হুমিকার কথাটা অস্বীকার কবেন ন্য 
তত্ত্বে দিক থেকে। রুশ কামিটানস্ট 
নেতারা উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন! বিশ্ব 
বপ্রবের কথা বললে পাঁশ্চমী বৃজোষা 
ব্লাস্টশোষ্ঠপ অসন্তুষ্ট হবেন, আবার বশ্ব- 
ধৃবপ্রবের কথা ঝাঁঝালো সুরে আবরাম না 
বললে চখনা কাঁমউনিস্ট নেতাবা “শোধন” 
বাদ” বা প্মাকন সামাজ্যবাদীদের 


দোসর” বলে গাঁল বর্ষণ করবেন এবং 


অন্যান্য কাঁমউানস্ট বা কামিউাঁনস্ট ভাবা- 
গন দেশগুলিকে সোভ্য়েট ইতীনয়ন- 
[বিরোধ করে তুলতে প্রয়াস হবেন। 
মার্জবাদী-লোনিনবাদী স্তাঁজন নিজেও 
জানতেন ছেলে-ভোলানো গানের মত বিশ্ব- 
[বপ্লবের কথা বলে যেতে হবে, যাতে করে 
অনুম্বত-মুন্তিকামী দেশগুলি চেয়ে থাকে 
মস্কোর দিকে, কিন্তু নিজের দেশকে 
অর্থাৎ রাশিয়াকে আরও শান্তশালশ করার 
জন্য- বৈষাঁষক উন্নয়নের জনা, শান্তিপূর্ণ 
সহ-অবস্থান--বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলন 
পাবাস্ধাতিতে ভাটা-পড়া এবং একাঁটি দেশে 
আগে সমাজতন্ত' প্রাঁতম্ঠার সোঁসিয়া- 
“নিজম ইন ওয়ান কাশি”) প্রয়োজনীয়তা-, 
এই সব ততৃকথার জাল বুনেছেন। অন্যান্য 
দেশে বিপ্লব সংগঠিত ও ত্বরাম্বিত করার 
ব্যাপারে স্তাঁলনের কি মনোভাব ছিল 
সে সম্বন্ধে চিন্তাশীল খ্যাতনামা লেখক-- 


তাৰ এক পুস্তকে বলেছিলেন ঃ 
‘His - position Was only 
conditional and arose only 
whex the resolution went 


beyond the interest of 
Soviet: State. He telt 
instinctively that the 


creation of -revolutionary 
centres outside Moscow 
could in “danger its supre- 
macy In world Communism 
and of course that. 13 
what actually happened. 


That is why he helped | 


revolutions only upto 0 
point as long as he could 
control them—but he 1608 
always ready 10 leave 
them in the lurch when. 
ever they slipped out of 
his grasp.” (Conversations 
with Stalin) 

বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের 


নৈতৃত্বের চাবিকাঠি থাকবে মস্কোর হাতের . 


মুঠির সধ্যে। "সোসিয়ালিজম ইন ক্যা-্ট্র 
এই শ্লোগানের ‘পেছনে রয়েছে সেই 


স্পেনের 


[বিপ্নব--চাঁনা বিপ্লব গ্রীসের বিপ্লব অথবা 


নাহিক বনত | 
যুগোশ্লাভয়ার {বঞ্জবে মস্কোর ভুমিকা 
খিবশেষভাবে লক্ষণীয়। সোভিয়েট ইউ- 
ধনয়ন অথবা কাঁমিউানস্ট চাঁন সর্বহারার 
ঁবপ্লব ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে 


তখনই যখন সে-দেশ আশ্বস্ত হবে যে, _ 


সে-রাশ্টর সকল বিপ্লব রুশ নেতৃত্বের বা 
পাকংএর হাত ধরেই চলবে। 

আর শুধু কি সোভয়েট বা চীনা 
নেতৃত্বের ইচ্ছা-আনচ্ছার ওপর 1{বশ্ব- 
।বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা পারত্যাগ করা সম্ভব 
হবে? সেটাও ভেবে দেখা দরকার । 
অন্যান্য বুর্জোয়া বা অকমিউনিস্ট দেশে 
বিপ্লবী কমিউনিস্টরা অথবা তাঁদের 
সমর্থকরা নিজ নিজ দেশের পাঁরিস্থিতিতে 
ক করবেন সে সম্বন্ধে মা্ক্স-লোঁনন- 
্তালিন-মাও সে-তুঙ-এর কন্ৃতা ও রচনা- 
বলতে যেসব উপদেশ-নিৰ্দেশ আছে, তা 
তাঁরা সাচ্চা মার্ক্সবাদী হিসাবে অনুসরণ 
করতে প্রয়াসী হবেন। আর সেটাই তো 


"_ স্বাভাবিক। বুর্জোয়া প্লাশ্ঈগুলিতে বা 


জোটনিরপেক্ষ , অকমিউনিস্ট দেশগুলির 
কাঁমউনিস্ট আন্দোলনের নেতারা লোৌননের 
“রান ও বিপ্লব”, (“স্টেট আযাম্ড গরভাঁলিউ- 
শন”) পুস্তকে লিপিবদ্ধ জবালাময়ী উক্তি- 
হঠাং প্রয়োজন বুঝে মস্কো বা- 
ধপাকং-এর স্বার্থে বিস্মৃতই বা হবেন 
কেন? “মুক্তিকামী” দেশগুলির কমিউ- 
. নিষ্টরা_তা তাঁরা যত দল-উপদলেই বিভন্ত 
“হোন নাষথা মার্সবাদ-বিপ্লববাদী- 
শোধনবাদশ বা 'উগ্রপল্থ হঠকারশ, স্মরণ 
' করতে পারেন লেনিনের দু-একাটি ভক্তি? 
. #....liberation of 
‘oppressed class is impo- 


83116 not only without ৪ - 


violent tevolution but also 


without the destruction of * 


the apparatus of the State 
power .which was created 
by the ruling class.” 
(State and Revolution 
সা Jenin.) 
আবার ্ 
The Bourgeois State does 
not wither away according 
to Engels but it 45 “put an 
end to” by the proletariat 
in the course of the revo- 
lution .. , It can not be re. 
placed by the Proletariat | 
State—the dictatorship af 
+ the proletariat through 
- Withering away but as a 
general rule through a 
violent revolution... ..the 
necessity of systematically 
fostering among the masses 


,*এক্সটারপেট”, “আটারাল ডেস্টয়”) 


8০ ' 


Ihis (“the inevitability of 
revolution” and just this 
point of view about ৮৮০০ 
lent revolution lies ৫ the 
root of the whole af 
Marz’s and. Engel’s teach- 
ing.” (State and Revulu- 
tion). 
ব্ু্জজোয়া  রাষ্টরব্যবস্থা-প্রশাসানক 
ঢাঠামো-পূলশ-সেনাবাঁহনী সব ভেঙে 
তছনছ করে তার জারগায় হিংসাত্মবক বিপ্লবের 
মাধ্যমে সর্বহারার শ্রেণীরাম্ট্র গড়ে তুলতে 
হবে। প্দরাতন রাষ্ট্রের সেনাবাহিনপ, 
পুলিশ, কর্মচারী, বিচারবাবস্থা এগুলোকে 
টিকিয়ে রেখে সর্বহারার একনায়কত্বে সব 
হারাদের রাষ্টু গড়ে তোলা যায় না। এ এক 
আপোষহীন 'ঁবপ্লবী মনোভাবের কথা 
বলোছিলেন লোঁনন। (লেনিন বলোঁছলেন, 


শ্রামিকশ্রেণীকে প্রচলিত রাণ্টীবাবস্ধা ও 
- তার 'ভীক্তিকে উৎপাটিত করতে হবে, 


চূর্পাবচর্প করতে হবে--শ্যাটারশ, 
এই 
সময়কার যে রাণ্টীব্যবস্বা চালু হবে ভার 
ক ভুমিকা হবে? এই নতুন রাষ্ট্রের 


'রুপ হবে লেনিনের ভাষায় 


“Jn reality this périod 
Inevitably becomes ৪. 
‘period of unprecedentedly 
violent class 1201 in un 
precedentledly acute forms, 
and therefore the State 
during this period must 
inevitably become a State 
that Is democratic in a 

_ new tway (for the proleta- 
riat aud the poor in gene- 
ral) and dictatorial in a 
8610 1002 (against tha 
bourgeoisie) .” 


এই সময়ে 'ঁহংসাত্বক শ্রেণীসংগ্রা 
চোর প্রচস্ডজতা ও তাঁৱতায় অতাঁতের সব 
নজীরকেই হার মানাবে-সর্বহারার শ্রেণী- 
রামের এটা হল টেস্ট। কিন্তু দোঁনন 
নিজেই কি নিজের দেশে অক্টোবর বিপ্লবের 
পর সমগ্র দেশেব - ব্লাণ্টক্ষমতা জের ও 
নিজের দলেব হাতে পাবার পর নিজদের 
নির্দেশ কার্যকরী করতে পেরেছিলেন £ 
অবস্থার চাপে তান ১৯২১ সালে নযা 
অৰ্থনৈতিক কর্মস্‌চাীঁ “নিউ ইকোনমিক 
পলিসি”) প্ৰবৰ্তন করে নিজের নিদে'শকেই 
নাকচ করেছিলেন। এই কর্ম'সংচাঁ 


-*একটি দেশে সমাজ্তন্ব প্রাতিষ্ঠাব” তত্ত্বকে 


ব্রপাঁক্িত হবার পথ সুগম কবে দিয়েছিল । 
কিন্তু কোন কোন জ্োট-নিরপেক্ষ বুজেয়া 
ল্লান্ট্রের মার্সবাদী-লেনিনবাদীরা লেনিনের 
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লবপ্পবী' বন্তব্গ্ীলকে গুপ দেবার জন্যে 
. জল্পী মনোভাব অবলম্বন করে যদ 
বলেনঃ 'লাগাতার সংগ্রাম চালাও--গণ- 


জাতিক নবাচন বা পালণমেস্টারী প্রথায় ৰং 


মাজত আসবে না, সবস্তিরে 
1হংসাত্মক শ্রেণীসংগ্রামকে তীরতর কর 


করবে? যাঁদ না করে তাহলে কি লে 
নাীতিপ্ত-আাঁতৃক কারণে? না আচ্ত- 
জর্দীতক অবস্থার বাস্তববাদী প্রোগ- 
মেটিক') মূল্যায়ন ও নতুন তথাকথিত 
“ব্যালান্স অর ফোসেস"-এর্‌ নয়া-বিচারের 
ভিত্তিতে? না ‘সমাজতান্মিক' রাশিয়া যা 


নির্বাচন বৰ্জন কর ইত্যাদি, “চীনের জাতীয় পার্থর স্বাথের মূল্যা- 


তাহলে মার্সবাদী-লোনিনবাদণ তত্বের দিক 
খেকে কি বলার আছে-সেই তাত্বিক 
ব্যাধ্যা ও বিশ্লেষণ জানা দরকার। সে 
ব্যাখ্যা কিন্তু দেওয়া হয় না। গরালাগালিই 
ত্বক যৌন্তিক বিশ্লেষণের স্থান দখল 


জনুনরণবনরীদের কোণঠাসা করার একটা 
চেষ্টা হয় তাদের “সি আই এ এজেণ্ট" 
ছধবা “হঠকারী” আখ্যা দিয়ে। অপর 
ছল পাল্টা গালি নিক্ষেপ করে বলছেন £ 
খরা মানি সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষক 
সন্থা শোধনবাদী। অবশ্য , পৃথিবীর 
আর্জবাদী-লেনিনবাদ? শাবির বহ? ভাগে 
গুকভন্ত হয়ে পড়ছে এবং অন্তত্বশ্ৰি আরও 
ভার হচ্ছে। কোন কোন অকামিউনিস্ট 
য়াণৌ এই জঙ্গী লোননবাদাঁরা সেই দেশের . 
কমিউনিস্ট বা গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব 
গৃদ্দতে পারেন। তাঁরা সব সময় মস্কো বা 
গপাঁকং-এর কথা নাও শুনতে পারেন। 
তাঁরা যাদি সেই সব দেশের সশস্ম সংগ্রামে 
আবং ব্যাপক ধ্বংসাত্মক গণ-সংগ্রামে নেমে 
পক্কেন তখন শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্ধানবাদী 


বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সপো সেই "সমাজ- 
আঁন্যক” রাষ্ট্র (যেমন ধরা যাক রুশ বা 
জাল রাম) শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্ধান এবং 
কোন রাস্টের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন- 
সুপ হস্তক্ষেপ না কবার চন্ততে আবদ্ধ 
হন তাহলেই বা সেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের 
আগে আন্তঃ রাষ্ট্িক সম্পকের ক্ষেত্রে কি 
মনোভাব নেবে, মার্সবাদী-লেনিনবাদ 
.ভরুকথার সংগে সামজস্য বেখে বোঝা বা 
জানা দরকার । আন্তজাতিক চুত্তির যাদি 
কোন পবিত্ৰতা থেকে থাকে, তাহলে সেই 
'আাঘর্ষধযন্তপা-কাতির অকামউনিস্ট বা 
গ্ম্জোয়া রানী যদি আভ্যন্তরীণ অন্ত- 
চুবাপ্সবকে স্ত্ধ করার চেষ্টা করে তার 
নিজের পুিশ-মালটারী-আইন দিয়ে 
ছমেমনণ-১৯৬৪ সালে ইন্দোনোশিয়াতে ঘটে- 
গুছদ-_তখন কি মার্সবাদী-লোনিনবাদশ 
স্আাশিয়া বা চাঁন হস্তক্ষেপ করবে সহ- 
বআবস্থানের চান্ত লঙ্ঘন করে? অদ্ত- 
দর্বপ্রবকে ক অর্থ-অসা-রসদ দিয়ে সাহাষ 


রনের ভিত্তিতে? নখাঁতগতভাবে শবচার : 
করতে গেলে দেখা যাবে-বিপ্রবের ম্বা্থে 


এই সব অন্তাঁব'্মবে মদং দিতে হবে। 
লেনিনের ভাষায়--যে-দেশে “সর্বহারার 
বিপ্লব" “সফল” হয়েছে পেঁভক্টোরিয়াস”) 


রাস রে 


» the utmost possible 
in one country for the 
development, support and 
Awakening of the revolu- 
tion in all countries 

১ ‘(Selected Works, Vol 
~ VID. 

আবার যদি এই অন্তাঁব'প্রবে কোনরকম 
সক্রিয় সাহায্য বাইরে থেকে না করা হয় 
বিশ্লবের আগ্দর্নকে ছাড়িয়ে দিতে সাহায্য 


গ্রল্ধে যে জবালাময়ী বস্তুব্য রেখেছিলেন 
তাকি পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের কোন 
'সমাজতাশ্লিক' রাষ্ট্র বা কামিউনিস্ট দল 
কার্যকরী করেছেন? ১৯৪৭ সালে টুম্যান 


ত 

লং you study post-war 
history of Europe, you will 
89৩ that In the post-war 
Conservative  Clericalist 


৯৮৯৪ 


ঢ2ু ক ৰু 
Governments of France and 
Italy, the Communists sat 
85 Junior partners. They 
disarmed “their own Com- 
munist 16515090009, They 
urged the workers to be- 
have moderately, not to 
demand high wages, to 
help capitalism in its re- 
construction. There would 
have been no restoration 
of Capitalism in Western 
Europe without Stalin. 
And we were told that 
Communism, that Russia, 
Was planning Subversion. 
If the Russian Govern 
ment, if Stalin's Govern 
ment, tas plotting anys 
Thing, it 100s plotting the 
restoration of capitalism 
in Western Europe...” 
(Myths of the Cold War 
By Isaac Deutscher, from 
Containment and Revoln- 
tion—Fdited by David 
Horowitz). 


উৎসাহিত করেন ন, বরং তাদের কিছুটা . 
নম আচরণের পরামর্শ "দিয়ে এসেছেন 
বেশি মজুরীর জন্যও আন্দোলন করতে 
উৎসাহিত করেন নি পধাঁজবাদের পুনরু- 
জ্জশীবনের জন্য। ডয়েটশারের মতে পাশ্চম 
ইউরোপে  ধনতন্্বাদের পুনবস্যুথান 
সম্ভবই হতো না স্তালিনের সাহায্য 
ব্যতিরেকে ৷ ডয়েটশার বলেছেন, তবু বলা 
হচ্ছে মোঁকন য্নুত্তরাণ্দ ও পুজিবাদশী 
1শাবর থেকে) যে রাশিয়া নাকি পঠাজ- 
বাদী রাষ্টে বুর্জোয়া রাস্-সমাজব্যবস্থাকে 
উৎপাঁটিত করার জন্য নাশকতামুলক 
যড়যন্মে লিপ্ত! রুশ সরকার অথবা স্তাঁজন 
যদি ষড়যন্দ করে থাকেন তা হোল. 


প্রতিষ্ঠার ষড়যন্য। রি 
আবার চেকোশ্লোভাঁকয়া, হাল্গেরী, 
পোল্যান্ড প্রভৃত্তি পূর্ব ইউরোপের 


[শেষাংশ ১৯০১ পন্ঠায়] 


ৰ 





“দিচ্ছে দু-একটা গাঁ ভাবাছ, ও হয়তো 
নাগালের বাইরে চলে গেল, আর দেখা 
যাবে না, কিন্তু তা নয়। আবার সেই পথ, 
সে পথের দু'ধারে জলা, জলার দহ'ধারে 


খান, ধান আর ধান, আনত হাওয়ায় . 


দুলছে 

বাসের মধ্যে কান পাতলেওসেই একই 
গল্প, ধানকে ঘিরেই, আসম যুদ্ধে এ-ধান 
ক্ষার পক্ষে যাবে, সেসব কথাই নেই। আর 
তো মাঘ কণা দন, কাতিকি মাসের শেষ 
হতে চলল, তারপরই যাঁড়াাঁড়ির বান, এখন ' 
দকদ্ত সকলে নিশ্চিন্ত, এদের মুখ দেখে 
বোঝাই যাব না এবাই হবে আব দন 
পরে ক্ষমাহশন প্রাতিদ্বল্বশী। . 

‘আলভাঙার ভয়ে এবার ছে'চটা সময় 
মৃত পড়লো ন গা? 

দব:ও কতক কতক হয়েছে ন’ কতা? 

‘তাম *%কি বলো 'বেষই!'. আহা, 
বৈয়াই-এব *ক ছার! খালি গা. ভাঁটাব 


অত দুটো চোখ. কোমরে আছে ক নেই, 


প্ক্াইকরো ছে'ড়া নাকড়া, জাত কিষেণেৰ 
এইটাই জাতীয় পোষাক, হাতে একটা হাট 
থেক খাঁরদ-করা জ্যান্ত, ' ডানা; টি 
মুরপী!) - * 


.[প্ৰ্বসপ্ৰকাশিতের পর ] 
" “আমি কি বলবো গো! আমার ইবার 
রয়ে আঁব্দ মন ভালো নেই। নাঙ্গাড়ে একটা 


দি রে ভাষা৷ ক রকম এসব 
লোক? সেই ধান আর জমি, জমি আর. 


মেয়েরা উড়ছে, পুড়ছে, 'শিষ্পীরা 


কার করছে দলে দলে। একটা মানুষও : 


সনান্ত করা যাচ্ছে না, বনজেরই তৈরি 
ক্ষেত থেকে উচ্ছবীসত হয়ে উঠছে রন্তধারা, - 
পাঁচিলে দাঁড়ানো মানুষের চোখে তব 
দেখার কৌতুক, সে নেমে এসে রত পাঁরচ্কার 
করে দিচ্ছে না, 
গলায়, এই ক্ষত সত্য, এ থাকবে, এই রন্তু 
সত্য, কেন না মাতৃগর্ভে একে আমি পেয়ে- 


স্মৃতি ওরা আর ভুলতে পারছে না, তাই . 


সব কথার ' খাঁচার ভেতরে সেই একই 
ঘুমিয়ে-থাকা পাখি, এই বাসের মধোই তো = 
কতো কাণ্ড, কাঁধে - চামড়া-বোলানো 
ফশ্ডাইরের বটীকট, টিকট’ চশংকার | 


‘৯৮৯৭ 


খা 


এক-একটা ষ্টপেন্জে থামতে-না-থামতে 


পড়তো 
বর 
গুবো, খালি গা না-হলে চিট ময়লা ছে'ড়া 
গোঁ, হাতে পায়ে খাঁড়, পোড়া খড়ের মত 
লম্বা চলো, এদের সংগে আবার কি কথা! 


শাসাচ্ছে, ওকে শাসাচ্ছে, ভ'ই থেকে জোর 
করে দল বেধে ধান কেটে নিচ্ছে, লন্ঠ 
ফরছে' পুকুরের মাছ, বাঁশকাড়ে কোপ 
মারছে, সব যেন 'মামার সম্পাতি, শু 
একটা ধ্বজা, যোগাড় ফরলেই হল, অমান 
কোথা থেকে ছুটে গেল দযশো-পাঁচনো 
কারুর ডান্ডা, কারুয় বল্লম, কেউ বা হাতে 
দনিযেছে কাঁড়, ধনুক। সবণ্চলল, মামার 


এবার আমরা আপনাদের চ্যবো। -' * 


“ধলেন [কই 
* কেন, কাগজে দেখছেন না কি কান্ড 
ওরা করছে! এবারে য্তক্রন্টকে ভোট 
'দিয়োছলাম, এই নাক মলছি, কান মলাঁছ, 
আর ওসবে গাঁয়ের ভদ্রলোকেরা নেই। ঘাট 
হয়েছে মশাই, আমার জাম, আমার পুকুর, 
আমার কলাবাগান, তব; চোর হয়ে আছি, 
কোন “কিছ বলার উপাষ নেই। ও-আমলে 
এমন ছিলো না! ভাবলাম যুন্তক্ুপ্ট 
দ্িতলো, ভালোই হ'ল। এক রাজা সব 
সময় থাকাও ঠিক নয়, এক খাবাব তা’ 
' সৈ যতোই ভালো লাগুক খেতে, ভারও 
বদল হওয়া দরকার, না হলে অরুচি ধরে 
যাবে। তা’ এ কি কালসাগকে ঘরে ডেকে 
আনলাম, এ মে আমার সঙ্গো আমার 
কিষেণের 'লাগিয়ে দেয়, আগে আমার 
চোখে চোখ রেখে ওরা কথা বলতে পারতে 
না, এখন আমই "ওদের চোখে চোখ 
রাখতে পারি না। এমনি একা একা 
আছে ত'-ভাজোই আছ্ছে। কোন গোলমাল 
নেই। শক্ত যেই দু-চারজন 'জটলো 
এএকসঞ্গে; অমাঁন্‌ বক যে ভুতের মন্তর ওরা 
আওড়ায়, ব্যস, তখন :আর চেনাই যায় মা, 
ভালো কবে কথা বলতে গোছ ত’ শুনিয়ে 
দেবে চ্যাচাং চ্যাটাং বুলি,_কি হশ্বি-তম্বি, 
যেন মাথাটা এখ্‌খনঁন”কেটে নেবে। এ কি 
সর্বনাশ ‘হল বলুন দৌখ 2 = 

শেষের দিকে ওঁর গলায় 
হাহাকার । 
বুঝতে প্রারছি 'না। * ভদ্রলোকদের 'আর 
গাঁয়ের কিষেণ তেমন মানছে লা, এর জম্যে 
যে তুলনাহণন কষ্ট উন পাচ্ছেন তার ক 
কোন জবার হয়? - এই তা সেদিন 
দেখেছি ‘গুদের কুগ্কড়ে-মুকড়ে থাকতে 
সামনে চেয়ার রয়েছে, ডান্তারখানা, ওরা 
জ্ঞানে ওখানে যারা বসবে তারা ভদ্রলোক, 
"তার মত 'ছোটলোক বারা তারা ক 
চেষারে বসতে পারে? তারা বসবে মাটিতে 
উবু হয়ে, এক পাশে। চেয়ার খাল 
থাকলেও তাই, চেয়ারে না বসবার অধি- 
ঘরকে ওরা একটা ব্দ্রাম্ত' নশাতির মত 
নে এসেছে । - পয়সা হয়েছে ধান যেছে, 
চ্সনেমা দেখার “ইচ্ছে, ীকন্তু ভাহলেও “কি 
ফাস্ট ক্লাসের দামী গাঁদ-আঁটা “সতে 
ধসতে পারে ওরা? কেউ ওদেব নিষেধ 
ধরে নি, নিষেধই বা কবতে যাবে কেন? 
প্রমান তা বসবে না, দস্তুর মত টিকট 
কেটে বসবে, কিন্তু ওরা দামী, নামী 


সাঁটের দিকেপ্যাধ না, পকেটে পয়দা. 


ছাকলেও ফোর্থ ক্লাসে গিযে বসে সোয়াস্তি 
পাবে। ইস্ত্রী কবা জামা যে এক-আধবার 
গায়ে দেবে, তাতেও কতো লজ্জা, কেন মা 
প্রসব শুধু যে অভ্যেস নেই তা’ নয়, ওরকম 
জামা মে বাবারা গায়ে নেয়! এ ক ওরা 
পারে, ওদের মানায় মা, খাপ-ঠাকুর্দার 


“ক হল? 


লাগ্যাহিক বসুসত* 


আনল থেকেই যে এই সব চন্গে আস্ছে। 
এমন কি আমার ধারণা, ধারণাই বা বাঁল 
কেন, বন্ধমূল ধারণা যে, ওরা বে লেখাপড়া 
করে না, অসম্ভব দা'রদ্য আর অন্যান্য কারণ 
থাকলেও, তার ভেতরে এ কার্ণটাও আছে 
ওসব লেখাপড়া-টড়াও ওদের মানায় না। 
মানার না কারণ ওসব ত’ বাবুদের 
ছেলেরা করে। ধা যা বাবুদের ছেলেরা করে 
তাই তাই-ক ওরা করতে পারে? সে যে 
ভয়ানক অন্যায়, তাতে পাপ অৰ্শাবে, , 
ভগবানের এই রকমই {বধান, এই চলে 
আসছে । 

| কিন্তু দিনটা হঠাৎ কেমন বদলে গেল। 
‘এই বদলটাকে বাসের এই ভদ্রলোক মেনে 
'নিতে পারছেন লা, কণ্ঠ পাচ্ছেন। আম 
কৈ বলবো ব:বতে পারছি না। উন ক 
চুপ করে গেলেন - একবাবে? বাইরের 
দিকে মুখ করে আছেন কেন? মন খারাপ 


হল? “নিজেকে একা, ্বাচ্ছৰ ভাবছেন ৯ 


আমি ব্যস্ত হয়ে-বললাম, এরুবারে চুপ 
ধরে গেলেন য়ে!” ১7 

'_ না! চপ করা-কৰির . দৃক আছে? 
নক, সব, লুটেপুটে ননক। আর “নিলেই 
জাম দখল নিচ্ছে। ' নিলেই 
হয়ে, গেল? চায়” ওঠাতে হবে না? 


» ঘীহের'জন্যে কার কাছে যাবে? "কে দেবে 
, লাঙল? 
শুধ", 
গুর কথার- বক জবাব দোষ 


কে দেবে 'ধার-কর্জ?- কেৱে 
জারের খরচা ? 

"ভদ্রলোকের দুখ আম বুঝতে 
পারছি। শঁকদ্তু উন এখনো এক অসম্ভব 
দ্বপ্নের মধ্যে। নইলে ওনাকে বলা যেত 
পাশের গ্রাম পলাশপুরে আমি ক শুনে 
এলাম। এই রকম করে ওদের জব্দ 
" সৌঁদন- একি -আর- আছে? 


টাকা খাটছে (সাধারণ ধরনের একটা ধান- 
কল, কিন্তু গাঁয়ের লোকেরা বর্ণনা দিতে 
{গয়ে এ ‘কোটি কোট টাকা'র কথাই, 
'বলোছলো। অনেক, অনেক টাকাকে ওরা 
শ্ইভাবেই উল্লেখ করে বলে কোট 'কোঁট। 


'ফতো. টাকা সেকি লেখা-জ্ঞোখা আছে 


কথাটির গ্ৰামে খুব চলন) করে, ক, না, 

আমি কণ্টোল রেট “দ্ছি, এই স্ট্যাম্প 

করা কাগজ ঁ্দযে দিন ধরমদাসকে, ও 

ট্রাকে করে মাল নিয়ে ধাচ্ছে, গাঁয়ের চাল 

এদিকে তখন হাহাকার ছুটছে শক্ষক'দের 

মধ্যে! মাঝে মাঝে লবা আটক করা হব, 
১৮১৮ 


বলে ‘কনটোল রেট”, পরমেন্টোকে, সাপ্লাই: 
বৃ্দাচ্ছ; পথ ছাড়ো। সব জেনেও ছেড়ে দিতে, 
হয়, কেন না এই সব লোক যারা লৱা 
আটক করতো তারা খবর পেয়েছিলো চাল 
যাক হচ্ছে। কোথা থেকে আর খবর বেরুবে' 
খবর দতো ধানকলে যেসব শকষক' কাজ 
করতো, তারাই এসে এসে বলে ষেত চাপ 
চাপ, কিছুতেই কছু করা যায় "দা, লৱণ 
আটক করলে একটা না একটা ছুতো 
দেখায়, নানা বকমের মিথ্যে কাগজ দেখাষ, 
ওরা ব্রতেও পারে না, ক সব ইংরজাী- 
ফরজ তে দেখা আগডুম-বাগডুম অক্ষব। 
এাঁদকে চোখের ওপব দিয়ে বস্তা বস্তা 
চাল উধাও হয়ে শহবেব বাজারের দিকে 
ছুটছে...ছুটছে . একাদন ওরা করলো 
কি, এই দু'এক মাস আগে, ওরা পাঁলশে 
খবর দলো, কাছাকাছি ফাঁঁডিতে নয়, 
কেন না ওরা জানে এখানকার ফাঁড়িতে 
খবর দলে কিছুই হবে না, ফাঁড কোন 
এনাকোয়ার কবরে না, ফাঁঁড়র প্যালশদ্ের 
সঙ্গে 'বাবুদেব অগাধ ভালোবাসা, ধান 


কলের বাবুদের সঙ্গে গ্রালশবাবুদের 


গেলাদে গেলাসে ঠেরাঠোকি, ঠুন্ঠুম |, 
এখান-ওখান থেকে মেয়ে সাগ্রাইও চলে 
ধনজ্েছদের 'ভেতর। তাই ওরা এখানকার 
ফাঁড়তে আর গেল না, জোট বোধে 
সমিতির ধ্বজা নিয়ে ওরা গেল ওদের এম- 


- এল-এ'কে সঞ্চো নিয়ে একবাবে সদবের 
পাীলশ ফাঁড়তে, বলল, স্যর, হাজার , 


হাজার লুকোনো বস্তা আছে মুরোদ 
রক্সোব, আমবা সব জাল, জান কোথাষ 
ভেতরে, কিছু আছে গোয়ালে জাটবন্দী, 
শকছু আছে ওদের নাগাড়ে 'ঁকষেশদের 
ঘরের ভেতরে, সব ধারায় দোষ “সার, 
আপাঁন এনকোরার করুন। বলে ডায়রণী 
করে ওরা চলে আসে, ভাবপব বলা যায 
না হয়তো কাকেই খববটা মুরাদ বক্সোরে 
পৌঁছে দিতে “পারে, শালা পালিশ লাইনের 


“ অধ্যে ওদের হাতের লোকঠ থাকতে গর, 


সৈ হযডো আগেভাগে সাইকেল "হটিয়ে 
খবরটা জানিয়ে দিয়েও ‘খেতে পারে।। 
মুরোদ' বোর এ'টো খেষে "মানুষও ত’ 
আনেক, সৃতরাং ভাড়াতাঁড় ওরা “ফিয়ে 
এলে আুরোদ বজ্সোর বাঁড়, ওর প্রকাণ্ড 
বড় গোয়ালঘর। শুর 'ধানকল সমস্ত 
খ্ঘবোয়া ঘেরাও) কবে ফেলে, যেন বাতা" 
রাত মাল সরাতে না 'পারে। সব দেখে- 
শুনে ত' 'মুরোদ বস্সোব চক্ষ-স্থির, 
আসবার আগেই সকলের 'পিঠে-মাথায় হাত 
বাঁলয়ে ওর “নাচে'র সামনেই কতক ধান 
এমানতে বাল করে দিলো, কতক বেচে 
শদলো কশ্টরোল রেটে কৃষক সমিতির কাছে, 


_ দেখিয়ে দিলে ওদের এম-এল-একে]ঁ 





+ স্ৰম 


পাটা 


এখন হেসে ছাড়া কথা বলে না, মনের 
টভতরে লক্ষ সাপ পাক খাচ্ছে, কিন্তু মুখে 
এখন কথায় কথায় মধু বরছে, সামাতর 
লোক দেখলে ক খাতির, বাপজান, বাপ 
আমার, ছাড়া কথা নেই, নেহাৎ বয়েসটা 
গেছে, না হলে যেন কৃষক সামাতির মধ্যে - 
ওই ঢুকে যেত, ধ্বলার রঙটা দেখতে নাকি 
এখন মুরোদ বক্সোর খুব ভালো লাগে! 
বলবো নাকি এই গল্পটা? হয়তো 
টান সব জেনেও মনে ওরকম' অসম্ভব 
ঈদরাশা পুযছেন। আমি শহর থেকে 
চামে এসে এ খবর পাচ্ছি গণ্ডায় গণ্ডায়। 
আর উনি গ্রামরই লোক। উন কি 
গান নি?' তা’ হতেই পারে না। 
_ আপনার নিজ্জের জম গেছে? 
তবে আর কপাল চাপড়াঁচ্ছ কার 
জন্যে? নিজের না গেলে আমার কচুটা। 
মইলে পাক না গরীব-গনৃর্বোরা একটু 
আধটু জাম। জমিদারের খামারের সব 
ধান লুট হয়ে যাক না, তাতে আমার কি? 
আমারটা না গেলেই হল। 
লুকোনো জমি, না বেনামি? 
তার মানে ? ভদ্রলোক 'বিলক্ষণ চটে 
&ঠলেন। এসব আমি কি জান? আমি 


বেন্যাম করেছি, না জাম লুকিয়ে রেখেছি? . 


কৈ কবে কোন্‌ পূর্বপুরুষ এসব করেছে, 
তার জন্যে আমি ত’ দায় হতে পার না। 


জন্মে ইস্তক দেখে আসাছ যে জাম 


আমার, হঠাৎ দেখি সেখানে ধ্বজা, পুতে 
দিয়ে গেল সাঁমাঁতর লোকেরা, বলুন 
ঘুঃখটা হয় কি না। জিগ্যেম করলাম, 
ধললে, আমরা মশাই কিছু জানি না, 


জে এল আর ও আঁফসে নোটিশ টাঁতিয়ে 


দিয়েছে এ জাম লুকোনো বলে। ইচ্ছে 
হলে দেখে আসতে পারেনা _ 
গেলুম হন হন করে। জাম বলে 
ফথা। পিয়ে সাঁত্যই দেখ তাই। 
তাহলে ওরা অন্যায়টা করলো 
কোথায়? . Ce 


লেগেছেন। মশায়ের কি করা হয়? নেতা- 
টেতা নাকি? ৰ - 

আন্তে না। - আমি সবিনয়ে বললাম, 
হতে চাইলে আর দিচ্ছে কে? 
ওরা আর ভ্দরলোকদের নেতা 
ফৰতে চাইছে না। বলছে, ভদ্দরলোকদের 
খুরে নমস্কার। বলে আমি দু'হাত ওর 
উদ্দেশ্যে কপালে ঠৈকালাম। 

এরকম একটা নমস্কারের পর ভান 
আর কৈ করে আমার সঙ্গে কথা বলেন £ 
মুখটা ঘুরয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে ছুটল্ত 
ভালো ভালো দৃশ্য দেখতে লাগলেন। _ 

বাস থেকে আমরা কিন্তু একই জায়গায় 
নামলাম । ৰ 


উান আমার আগে আগে যাচ্ছেন। * 


মান্তাঁহক বস্‌মত্‌ 
হঠাৎ পেছন ফিরে একট: বরু হেসে বললেন, 
মশায়ের বোধহয় জমি-টাম নেই ? 
না! - ৷ j 
" তাই এই রকম! বলে একটু মুচকি 
হেসে দুত বাঁশকাড়ের পাশ দিয়ে চলে 
গেলেন। 
ছাড়া উপায় রইলো না। 
দোষ দেওয়া যায় লা। 


তা ছাড়া ওঁকে 


জান, আমি যাঁদ ওঁর মত: অবস্থায় 
পড়তাম, এই গ্রামেই যদি আমায় থাকতে 
হত, আমারও থাকতো কিছু লুকোনো 





খোঁচটা নিঃশব্দে হজম করা. 


জাম, তখন আমি কি করতাম }, এই রকমহ 
কি খানিকটা করতাম না? এই রকম বধ 
একটু হেসে আর একজনকে কি বলতাম 
না, মশায়ের বোধ হয় 'জমি-টাম নেই? 
তাই এইরকম। আমিও ত’ ভদুলোক। 

দেখতে দেখতে সামনে এসে গেল 
একটা চায়ের দোকান। এই দেখাঁছ এ 
অণ্চলে . ঘুরতে ঘুরতে । এক-একটা 
প্রকাণ্ড প্রকান্ড মাঠ পার হয়েই গ্রাম, 
গ্রামের সীমান্তে একটা চায়ের দোকান, 
এই চলছে। এখানে দোকান করার 


= 

| | | (ঘামে || - 

_ ডার্মাকেম্নাৱ জেখে--। ১২৪০৫ 
-.-.- অবাক হবেন লিজেত্র ব্রং দেখে! 


পায়ের রং ফরসা নয় বা কিছুটা চাপা বসল মান মনে ধাদরা 


| 


- ই ক্ৰীম । দীর্ঘ গবেষণায় এবং বিজ্ঞামসম্মত নাম! দুলণভ 
উপকরাণর সমন্বয়ে তৈরী এই জীম»--শুধু ওপয়-ওপর প্রলেপ দেবার| 
কাজ করে না, রোমকুণের গভীরে যেয়ে এমন সব মৌল পরিবর্তন 
(ঘটায় যে আপনার রং হয়ে ওঠে উজ্ত্বল আর দিনে দিনে আপঞি) 


|আফশোস্‌, এবাৰ ভাদেৱ ভাবনা ছুৱ্' করবে এল 


[ফরস। ও আরে! সুন্দর হসয় ওঠেন 


ভার্মাকেয়ার হেয়াইটনিং ক্লীয় 


মাধলে চাপা রং হবে কনক চাপার মত সুন্দর 
প্রস্ততকারক : সাহেব দিংস্দ্‌ 


পবউটি ইত ইওর বার্থরাইট'পুস্তিকার জন্যাএবং আপনার স্কপচর্চার নানা সমস্যার উত্তয়েয় 
জন্য আমাদের “বিউটি কনসালটেণ্টস্‌’,পোই বন্ধ £ ৪৪০,নিউ দিলী,এই ঠিকানার লিখুন 
্পসসননপসা..পপপপপহ 
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, টী ৷ 
একটাই মালে। গাঁয়ের মধ্যে চা খাবে এমন 


আর কে.আছে:. 'বাব্'রা ওদের দোকছলে 
চা খেতে যাবেন কেন? গুদের বাড়িতেই 
ত’ বন্দোবস্ত। এই দুটো লোক বাম থেকে 
নাবে, তাছাড়া চলেছে বাস, লরখ; ভ্রাই- 
ভারুরাও মাকে মাঝে গলা 1ভিজোয়। 
খড় বোঝাই গাঁড় যাচ্ছে আসছে। তারও 
থামে। যা দণুদশটা থন্দেয় জুটে যা’ 


বিদেশশ ক্ষিক আনা চলবে না। 


ওদেরই আমার দরকার, কিন্তু! কি 
ভাবে আরম্ভ করবো? যে কথা বলছিলো 
সে আমার দিকে, একবার তকোলো, . 
তারপর যাকে বলছিলো তার দিকে ফিরে. 
বলল, এখন ত' মেলাই ফুটোঁি। ‘গেলা 
সনেও তা চুপ, মেরে থাকতিস। মুখে 
" ‘বলা’ কাডাতিস না। 
যাকে বলা হল, তার সাদা, ময়লা 
গোঁজতে একটা পেন গাঁজা, সে হেসে 
বললে, . থাপের ' ভিতার ছিনুঃ 
খুলে বেইরে পড়োঁচ। 

ভাঁকয়ে দেখলাম, অই বটে। খাপখোলা্‌ 
ভলোয়ারের মতই চেহারা বটে। তালপাতার, 
সেপাই বললেও কম বলা হয়। লোকটা, 
যেন সটান-দাঁড়ানো একটা কির ডগা। 
ঘাতাসে দুলছে? নাফ জিজ্ঞেস করাতে 
নাম বল্ল, গটালরাম কাণ্ট। কাষ্ঠ না 
ফাষ্ট ঠিক, ব্কতে পারলাম না। 
আপনি? - 

বললাম.” এই ঘুরতে ঘুরতে এসে 
গেলাম। দেশ-গাঁয়ের,খবর নিচ্ছি মান 
নাক ভাষণ হন্যে হয়ে গেছে। একট: ' 
আগেই একজন বলাঁছলেন, খুব লুটপাট 
হচ্ছে, এ ওর জামির ধান কেটে 1নচ্ছে, 
বাঁশের ঝাড়কে ঝাড় লোপাট হয়ে যাচ্ছে 
পুকুরের মাছ এ ও লুটেপুটে নিচ্ছে, 
শুধু দরকার "একটা ধবজার, ব্যস ৷ 
কে, কে. একথা বলেছ আপনাকে? 
ওরা এতোক্ষণ নিজেরা নিজেদের মধ্যে 
ফথা বলাছলো। হঠাৎ সকলৈ সচকিত 
হয়ে ঘুরে বসলো আমার দিকে, নিন মেষ, 
ওদের দৃণ্টি। যেন দ্বারুণ অপমান করছ 
।হয়েছে। মুখের ওপর সপাটে চালানো 
হয়েছে চাবুক । | 

কে, কে, এ কথা বলেছে? ১ 
হেলে বললাম, হ্যাঁ, আম, নামটা 
বলে দি। আর তোমার হে'সো নিয়ে গিয়ে 


তি 


*_, জাটকানো। 


চোখ দুটো দপদপ করে আহলে উঠলে 


এখন আর তালপাতার স্পাই নয় । সত্যই 
- থাপখোলা. ভলোয়ার। ও মেন বিচারকের 


আসনে বসেছে। ময়লা, ছে'ড়। একটা 
গোঁজ। ফুটে, ধ্যলোম্যটি লাগা চেক 
চেক লচুঙি। ” যুকের কাছে পেনেয় ক্যাপটা; 


ঘাঁড়, ফর্সা ধুতি, পাঞ্জাবী, মার্কামারা 
ভদ্ৰলোক আমি, আজ আমার বিচার। 
ওরা ত’ বলবেই। তবে শুনুন এই 


."যাকুমশাইদের বেত্তান্ত ॥ কি আরু বলবো? - 


এমান কতো কতেচ।, বলতে ঝুলতে মুখে 
'ফেকো" পড়ে যাবে তবু শেফ হরে না। 
এখানে সকলেরই একই অবস্থা একটা, 
. দুটা এমানৈ গল সকলই বলতে: পারবে 
বুঝলেন? ভাগে-ভূতোষ করে খাচ্ছিলাম 
শট মল্লিকেরা। সেই যে জাঁমটা সামনে 
বায়ে...বলে গুলিরাম কাৰ্ট সকলের ্দকে 


গেল, তৈল সন ধরে, সৈ ত” করে শোধ 


হয়ে গেছে মশাই, পটু তাই শুনে মখ- 


খানাকে (বার্শীকচ্ছি করে, পায়ের হাঁটু” 
দুটো: আহা-হা- হারে, ঝপের সুপ্ত ৷ 
রে, কবেই শেষ ঝরে দিয়েচেন, বলে হেলে- 
দুলে নাচিয়ে লম্বা একটা ' খিস্তি গেয়ে 
দিলে, তাবপর, গোঁছে ' থেকে একটা 
অনেক দিনের ভেলচিটে কাগজ বার করে 
‘বললে, ওসর ন্যাকামি ছাড়ো, বুইলে £ 
তোমার কোন্‌ বাবাই তোমার বাঁচাতে 
পারবে নি?” জেল খাটাবো। এই যে 
কাগজখানা আছে৷ এখানে, এই. কাগজখানা 
ক মিছে বলছে? আমি বেরাম্ডন, আমি 


দিছে বঙ্গচি? ওরে, মাতার ওপর এখনো 


চন্দ সুজ্ঞ্ঃ তমছে, বেটা চাষার। পো চাষা, 


আমি সাঁবস্ময়ে ওর দিকে ৷ 
- ভাকালাম। মনে হল চোখে চশমা, হাতে ' 


জা তার 
না। ও, ঠিক বলতে পারে৷ না। ওরা 
ঠিক বলতে পারে না। একসংগ্যে যেন, ও৫ 
পেতে ছিলেচ। হঠাৎ যেন ঘাড়ে লাফিয়ে 
পড়লো সকলে, 

ওরা, কখনো ঠিক বলে৷ 1ন। এই 
আতান: রহমান, তোর বেত্তন্তটা বল, ৷ 
তো ও'য়াকে। ওর মশাই ‘রসনে: বাড়ি. 


যাঁল।, আমরা, যে. লোটোনোক। আর সক, 
সাঁচ! কথ্য বাব; বলে। কেন: না, বাবারা, 


'তরেবৌঁছনত নিজের, ভাগের্টা পাবো, বিছুই: 


পেননান, খ্যাঙরা, আর, কলো নিয়ে শেষে, . 


ঘনে চলে আসি। 


রা হারা ভারা 


বাসার ধাৰনা জমি না] তুর তি 
হচ্ড হবে 


মা, 


ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে গীলরাম বাইরের 
ধ্দকে এসে দাঁড়ালেয়। ততক্ষণে একটা 
1?মছিল বেরিয়ে পড়েছে। ডুগ ডুগ ডুগ। 
কৈ যেন ড:গডুগিটা বাজিয়ে দিয়েছে আর 
ওয়া কিসের নেশায় এই দুপুরে ছুটো- 
ছুটি করছে। আসছে 'মাছলটা আমগাছের! 


' ছায়ায় ছায়ায়। গভশীর করে ধুলো উড়ছে ॥ 


।ধামূসা বাজছে, মাদল বাজছে, হাওয়া 
ঘইছে, অদ্ভুত দৃশ্য। কাদের বাঢড়র একটা 
বিল হা আছে 

গ আসছে, তার জুরে শাড়িটা এখান- 
[ওখান ছে'ড়া। ওসবে তার গ্রাহাই নেই 
' একটা কূল-হারানো নদ*র মতই চেহারা 
চোখ দুটো ধৰক ধৰক করে জঙলছে। সে 
যে কি বলতে বলতে যাচ্ছে কিছু বোঝার 
উপায় নেই, মনে হচ্ছে কাকে শাপ-শাপান্ত 
করছে। যেন কাকে পেজে এক্ষ-প কাঁচাই 


সমিতি, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। 
দুনিয়ার কিষক এক হও, এক হও, এক 
হও। সিছিল ছুটছে, অবাধ্য ঢেউ, ফুসহে, 
গজরাচ্ছে। 

তাব মাঝেই গ্লিরাম একজনকে 
খামিরে জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে 
র্যা, সে বললে, দনিদি পণ্য সরকারের 
বাড়ি বেগার দিতে গ্রেছলো। . সেখেনে 
ডোবার সামনে বাবুর বড় ছেলে, এ 
যেটার খুব লপেটা চালচলন, দাদির 
“হাত ধরে টানাটানি কবেছেল, তা আমাদের 
দুনাদ সে-ধরণের মেয়েছেলে লয়, ওর 
হাত এ'চড়ে কেমড়ে দিয়ে ফিষক সাঁমাতকে 
এসে যেই না বলা, আমরাও অনেকাদন 
তবে তৱে ছিন্ু। পণ্ড; স্রকার শালো 
খরাকে সরা দেখে, শালোর বেস্তর জাম! 


বলতে বলতে ছ-ুটে-যাওয়া মিঁছলে ও 
ধূভড়ে, গেল। গুলরামও ছুটল ওর 
ৰৃপছননপছ; হনহন পায়ে। আর, আমৈ 
05655 

মাঠ ভার্ত ধানের মধ্যে এতোক্ষণ যারা 
রা 
এধার-ওধার থেকে একটা-দুটো, দশটা- 
বিশটা, তৈবরিশয্ট তদের কালো কালো 


লাস্তাঁহক হসমতণ 
মাথা জেগে উঠলো। ভংগ ডুগ ভূগ, কে 
যেন ড্গডুগিটা বাজিয়ে দিয়েছে, আলের 
ওপর দিয়ে যাচ্ছে মিছিল অজগরের মত। 
ওরা যে যেমন পেরেছে, কারুর হাতে 
হে*সো, কারুর কাস্তে, কেউ একটা বাঁশ, 
কেউ রাখাল ছেলের হাত থেকে ছিনিয়ে 
নেওয়া পাঁচনবাঁড়, মাঠের মধ্যে. এক 
আছে, কেউ, সেই ইট ভেঙে ভেঙে গামছায় 
বেধে নিচ্ছে আর তারপর দদ্দাড় ছুটছে। 
মাঠের গরু থাক মাঠে, জামির ধান থাক 
জমিতে, পরে দেখা যাবে। সব ছুটছে। 
ধানের বিশাল সম্‌দ্দুর দুলে উঠছে 
কালো কালো মাথায়, ওঁদকে আমগাছ 
থেকে ঘণ্টা বাজছে, ঢং ঢং ঢং, দুর গ্রাম 
থেকে ভেসে আসছে ঘণ্টার আওয়াজ, 
আকাশে কিচিরামাঁচর করতে করতে 
[স্তর সাখি উড়ে যাচ্ছে। এতো দুর 
থেকেও শ্লোগান শোনা যাচ্ছে, পণ্ড 


সরকারের মুণ্ড চাই, কিষক সাত 


জিন্দবোদ, দুনিয়ার কিষক এক হও। আর 
দেখা যাচ্ছে নিশানের মৃত সেই হে'কো- 
ডেকো দ:নানাঁদর ভুরে শাড়ির প্রান্ত, পত্‌ 
পত্‌ করে উড়ছে। 

ফিরছি। সেই একই বাসণ বাসে সেই 
একই মানুষ । মানুষের সেই একই কথা। 
সেই ধান আর জাম, জাম আর লাঙল, 
গর; আর খড়, সেই ঘ্বরে-ফিরে- গরুর 
গাঁড় চাকার মত একই গল্প। পৃথিবীতে 
এই মুহূর্তে কতো কাণ্ড হচ্ছে, পৃবের 
সূর্ধ পশ্চমে উঠছে, ঘণ্টায় ঘন্টায় রং 
বদলে যাচ্ছে, ওরা কিন্তু স্থির, নিশ্চল, 
'নার্বকার' ভঙ্গিতে নদপর মত, আকাশের 


মত. বৃক্ষের মত একই ভাষায় সুষ্টর সেই ' 


আঁদকালের বৃত্তাল্ত বলে যাচ্ছে। শুনতে 
শুনতে কেমন মুনি লাগে, যেন অদ্ভুত 
ধরণের এক রূপকথা! এ ষেন শেষ হয়েও 
শেষ হয় না। আঁকাবাঁকা জটিল দেহের 
গড়ন, বয়েসের আব অভাবের ভারে ঝুকে 
পড়েছে সামনে । তব; চোখ দুটোতে খুশির 
বালক। কে জানে ধানের সংগে কাজ করলে 
এরকম ধারালো চোখ হয় কি না। আম 
তো তাই দেখাছ, একট, সামান্য কোন 
খুঁশর সংবাদ পেলে ওদের সমস্ত অঙ্গ 
হেসে ওঠার সংগে সংগে চোখগুলোতে 
যেন ধ্শর বান ডেকে যায়! ভাবি অদ্ভুত 
এইসব অভিজ্ঞতা! হ্যাঁ, হচ্ছে, সেই কথা, 
শুরু হয়ে গেছে, সেই কাদামাখা পা, 
খ্যাবড়া থ্যাবড়া গড়ন, কোমরে আছে কৈ 
নেই গুটোনো একটা ছে'ড়া টুকরো, কথা 


১৯০৬ 


বলছে পরস্পর নিবিষ্ট হয়ে, কি কথা ? কি 
কথা আবার! সেই যে, যে-কথা আঁদ্দকাল 


হলে নাঁব' হয়ে যাবে। 


গেল। কোমরে 
গোঁজা রয়েছে একটা লাল মত 'কিছু। 
৬৯২৯৬ 
ৰক? 

<‘ আজ্ঞে চেন্‌নো’। সাঁমাতর নেতা 
আমা দিগে বলল, যেখানেই যাও এই, 
চেনুনো'টা নে যাও। বলা যায় না, কে 
কোথায় ঘাপটি মেরে আছে জোতদারের 
গুণ্ডো। বলে আমাদের এটা দেয়া 
করালে। 

রুমাল। লাল রুমাল। চিহ দেওয়া। 
কোন পার্টির প্রত্ীকাঁচহ হবে আর কাঁ। 


ফাঁর। চেন্নোটা ছাড়ি না। 

না। ছেড়ো না। যাও। চিহ্ন নিয়ে। 
কাছ থেকে দুরে । দূর থেকে আরো দ্‌বে। 
চিহ্ন নিয়ে নিয়ে বাও। রুমাল। একখানা 
লাল রুমাল। না। ছেড়ো না। তোমরা 
ছেড়ো না! 


[চলবে] 


[১৮৯৬ পৃষ্ঠার পর ] 


শাসনব্যবস্থাকে 
গভর্নমেন্টস’) ভেঙে ঁদয়ে উগ্র স্তাঁলন- 
বাদীদের ও মস্কোর 1নিবৰকুশ প্ৰভুত্ব 
প্রীতীষ্ঠত হল--যেমন পশ্চিম ইউরোপে 
মাঁকন পজপৃতদের প্রভুত্ব সুনিশ্চিত 
ও.সুদ্ড হল। “এখন মার্সবাদশলোনিন- 
বাদশদের কাছে প্রশ্ন তাঁরা কি লেনিনের 
দনর্দেশমত কাজ করেছিলেন? না করে 
থাকলে তার কারণ ক? প্রত্যেক দেশের 







তা হান 
তাকিয়ে ওদের কাণ্ডকারখানা তন্ময় হয়ে 
দেখাহল। হৈ-হৈ-হৈ-হৈ হুলোড়বাজী। 
' জল তুলে মাথায় ঢালছে, কেউ সাবান 
মাথছে এবং তদবস্থায় গান গাইছে অথবা 
হাসছে, গড়াগাঁড় খাচ্ছে। লাতকার কুঝতে 
ব্যক নেই, কী লজ্জার কথা, খোলা জানা- 
বলার সামনে সে-এসে দাঁড়ানো মাই 
ওদের হুল্লোড় ফেটে চৌচির হয়ে যায়। - 
অথচ জানালার কাছ থেকে সে যে সরে 
- আসবে বা প্রথমেই . যেমন ভেবোছিল, 
, দড়াম কর, শব্দ' করে জানাল? পাল্সাটা 
'ঘন্ধ করে ৫বে_ এ দুটোর কোনটাতেই 
১ তার মনে সায় নেই।" 

মোট পাঁচটা ছেলে। বিশ্বাসদের 
পোঁড়ো-খোড়ো বাঁড়িটাব নতুন -ভাড়াটে। 
গতকাল ভরদদপুরে যখন ওরা মোট- 
ঘাট নিয়ে ঝুপঝাপ্‌ নামল একটা লাৰি 
থেকে, তখন লাঁতিকার এবং তার মায়েবও 
মনে হয়েছিল মন্দের ‘ভাল। কিন্তু তার 
+ পর থেকেই লাঁতকা হাড়ে হাড়ে টের 


- পেয়ে, গেছে, মানুষ তো নয়, ভূত সব। = 


কর্ছে/এ ওকে? " 


“লাঁতকার। 


কে কখন একেবারে তার পাশ- 
t 
বলে ফেলুল, কাঁ ভাড়াটে যে বাঁসয়েছে . 
বশ্বাসরা! একেখারে অসভ্য ছোঠলোকু। 
. তোর লজ্জা করে না হতচ্ছাঁড়! 


উচ্চারণ করল তার মা! সত্গে সঙ্গে 


তাকে একটা ধাক্কা মেরে --সাঁরয়ে দিয়ে = 


দমাদ্দম দমাদ্দম করে : জানালার পাল্লা 
কাটা বর্ম করে দিল। তার. 


তোকে কখনও' ৰৌখ এখানে-_ .. 
ছেলেগুলোর ওপর খুব রাগ হ'ল 
ভালভাবে ভদ্র প্রতিবেশশী '' 
হয়ে বাস করতে শেখে নি! নি 
অল্পক্ষণের মধ্যেই সে কিন্তু 
সিদ্ধান্তে এল, মায়ের সব তাতেই বাড়া- 
বাঁড়। 
বাটিছিল। তার মা মালকা -রামাশালে 
আঁচ ধরাচ্ছে। তৃলসীর ঝোপটা সবেমাত্র 
কড়া রোদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে 


- একট; চুনমনে হতে সুরু - করোছিল; 


উঠতি আঁচের ঘন ধোঁয়া এসে তার ওপর 


ঘুরে দাঁড়িয়ে সে গড় গড় করে - 
উদ্দেশে _ 


. চাপা গঞ্জন তুলে শাস্লো, ফের ফাঁদ - 


লাঁতিকা' তখন শিলে - বাটনা ' 


করা 


বলল, জান : : মা,ওরা না দাদার হি 


ধর, মাঠের ওপর দিয়ে এইচ্‌ টি 
লাইন যাবৌ টানতে হবে একদম _ 
সোজা, নাক ববাবর নাকের দিধে। 4 
কোথাও না একটু. আঁকে-বাঁকে, এচ!” 
সাভের রড্‌ আছে। মানে লাঁঠ। পর 


পর িনটেকে পাতে দিয়ে যেই. 
" দেখতে পাবে একাঁদন থেকে সব কণ্টা ' 
মলে এক হয়ে গেছে, অমান বুঝবে 


লাইন একদম 'সির্ধে- লাঠির বদলে 
মানুষকে দাঁড় করিয়েও হয়। যাক 


op রে 
তল ছি ০ 


গুড়ে পড়ে শাধরের এত শক্ত হয়ে” 
"গৈছে আাটি। চালাও গাহীতি4 
ধার কোপাল আর শাবল। সমান মাপে, 
ওপরের "দিক থেকে সরু করে . করে 


শনচের দিকে কেটে যেতে হবে। এক: 


এক গাড্ডা খড়তে প্রকাদিন তো বটেই, : 
হ্যাঁ, বাহাদুর ' 


দেড় দিনও লেগে ব্যায় - 
হাজাঁরবাগের 


'নাডছে। এ যেন সেই মাণিক, যে তার 
বাবার কাছ থেকে' শেখা কোন একটা 
গল্প তাকে শোনাতে বসেছে। তেশাঁন 
করে ঘন ঘন মাথা নাড়ছে।' 
'ক্ষাঁকডা কাঁকড়া আছাঁটা চুল আর একটু. 
বৌশ রকমের পূবে ডুরুর নিচে তার 
চকচকে চোখ দুটো গলপ বলার ?কিষ্ট- : 
তায় হষ্টতায় একবার একবার কংচকে ; 
উঠছে, একবার একবার বন্ড হয়ে, 
-উঠছে। 


সীথার ' 


গাঠাহিক বসমতী, 


বিশ্বাম -না হয় গিয়ে 

জিতে যউয়ার 

“ননদ ও "হয়ে মাশিক- জবাব, 
১ এ 


ঠিক লাইন টানতে টানতে একট; একট: 
করে আরও দূয়ে সরে গেছে তার কাছ 
ঘেকে।? সেই থেকে মাণিকের জন্যে তার 
হাজার শঙ্কা, একটু গর্কও। এই গর্ব 
তার মনের অতলে ' একটুকরো মাণিকের 
মত কোথায় যে পড়ে রয়েছে তাসে 


- 5 


অন্তরের উত্তাল উন্বেগের অন্তহীন 


" চেউগুলোকেই সে শুধু তার 'নত্যকার 


ভাবনায় গুণে চলেছে। আশ্চর্য! এতে 
সৈ ক্লিপ্ট হয় না, ব্যথা বোধ করে না! 
কখনও কোন 'চাঠতে মাঁণককে অমন 
নিৰ্দেশ দিতে পারে না_ফিরে আয়। 


"পাবি না রে মাগিক। 


- থাক্‌ বে থেকে থেকে -ংসায়ৱ অন 


._, অর্ধাশনের : মুহূ্তগুলোকে 
রিনা ভার হিতে 
আমার সোনা, 
আমার দুলাল 


কিন্তু বিশ্বাসদের * পোড়োবাড়র 
হতচ্ছাড়া ভাড়াটেরা আসা অবাধ কোন্‌ 
সন্চতুর হৃদয়হীন চোরে যেন তার অনের 
অতলে পড়ে থাকা মাঁণকখস্ডকে চার. 
বরে নিয়ে যাওয়ার ফাঁদ করছে৷ 
মালিকা তা টের পেয়েও কাউকে কিছু 
বলতে পারছে না। কারও বিরুদ্ধে 
নালিশ জানাতে পারছে না। শুধু 
শঙ্কা, সম্ভবত আঁচরেই সে সব হারাতে 
চলেছে। ফিরে পাবে সে পথ অলক্ষ্য ! 

লাঁতকা এসে বললে, মা, কাঁ হয়েছে 
তোমার? - শরীর খাবাপ-টারাপ নাকি? 


সর সর হাঁড়তে একট: জল ঢেলে 


দাও। ভাত যে পুড়ে গেল। 


মা্পকা কোন উত্তেজনা বোধ করল 


সংস্কৃতি-বিষয়ক গ্রল্থমালা 


1৬:৬০] 


শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রাঁচত পাশ্চাত্য 
প্রাচ্য আঁভযালনর কাঁহনী। 


জাতগযীলর 
১০টি বিরল মানত 





কা করবে তখন? মাশিক প্রশ্ন: বৈষ্ণব 
আর একবার ভুলেই বলে চলল, তোমার পদাবলী 


সঙ্গে নেই জলের কলস' বা ঘাঁট। কাছা- : 
কাছ গ্রাম বলতে আইল দুয়েক দ্‌রে। : 


একটা কয়ো খ:ড়ে রাখে নি বা পঢকুর 
কেটে রাখে নি! কী করবে? 

' ততক্ষণে পুরোপ্দার ; 
মনোনিবেশ করতে "পেরেছে মাঁললকা। | 
মজা কবে বললে, তুই-ই বলে দে না। 


EA 


তোল আর খাও। 


পাটি না 
ছা নু 








"ডঃ 'সুধাংশুবিমল বড়ুয়ার গবেষণামূলক সরল আলোচনা । 
অধ্যাপক 'প্রবোধচন্দ্র সেনের ভূমিকা । [১০০০] 


সাহত্যরর শ্রীহরেকফ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সক্কালত 
প্রায় চার হাজার পদের আকর গ্রন্থ 


[২৫:০০] 


ডঃ শশিভূষপ দ্ৰাশগুণণ্তের এই গবেষণামূলক গ্রন্থটি সাহিত্য 
আকাদমশী পুরস্কারে ভূষিত। [৯$-০০) 
সাঁহত্যরক্ন শ্রীহরেকফ ুখোপধায সম্পাদিত যাপনে 


প্রকাশনায় ,সোঁপ্ঠবমাশ্ডিত। , ডঃ চট্রোপ্ধ্যায়ের 
ভূমিকা 'স্য রায়, আগ্কিত, বহন রঙা ছার. [৯০০] 


এ শ্রীহিরশ্ময়“বন্দ্যোপাধ্যায় রাত উপানযদ-সমনহের প্রাঞ্জল 
. ব্যখ্যা 


705০9, 

শ্রীহরদ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ররপন্দনাথের ,জশবন-বেদের 
সরল ব্যাধ্যা। [২৫০] 7 

গ্রীহর'য় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর, পৰ্ব 
পুরুষ ও উত্তরপন্রবের সম্ঠ; আলোচনা। [৯২:০০] 
শ্রীআময়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রাঁচত বাঁকুড়ার তথা বাঙলার 
মান্দরগুঁলর চি পাঁরচয় ও ইতিহাসন। ৬৭টি আর্ট 
প্লেট। [৯৫০০] 

“অমলেন্দ্ দাশগুপ্ত রাঁচত। ' রই 


- [৯-০০] 


সাহিত্য সংসদ 


৩২এ, আচার প্রফু্রচন্দ্র রোড £ ৪ কলকাতা ৯ 


৯৯০৩ 


সা। ক্লান্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখল, সন্ধ্যা 
নেমে, এসেছে। এই মুহূর্তে তার মনে 
হল, সে বুড়ো হয়ে গেছে। নাবন্ত 
সন্ধ্যার ধুসর রং-এ তার আঁস্তত্ব একা- 
কার হয়ে গেছে। লতিকার চোখে 
ব্যাপারটা ধরা পড়ে যাওয়া অন্দাঁচত, 
এ ধরনের কিছু একটা ভেবে সে অবশ্য 
সংসারের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠতে চাইল, 


বশে প্রায় নিঃশব্দে, তিনবার খুক্‌ খুকত ৷ 
করল। ' লতিকা তা শুনতে পেল কিনা 
কে জানে। ' মপ্লিকার কানে এল, 
বাইরে কত অন্ধকার দেখ না। ৷ 
মল্লিকা বলল, হঃ। লাঁতকা মুখ না 
ঘুরিষেই বলল, কত তারা দেখ আকাশে । 
মল্লিকা ঈষৎ বিরন্ত, হয়ে বলল, নে: 
এবার ঘাুঁময়ে পড়। "রাত হয়েছে! 
লাঁতকা ' কিছু বলল না -নাঁল্পকা 
চোখের পাতা বন্ধ করল। মাঁণকের 
- চিঠি, পড়ে তার কিন্তু মনে হয় না সে. 
-যদলে গেছে এতটুকুণও। বলতে ক, 
তার 'চঠিগৃলো থেকেই সে + আবিষ্কার 
করেছে সেই মাঁণিককে, যার জন্যে তার 


কোন অস্বিধা হয় নি ইত্যাদি ইত্যাদি! 
এ কোন্‌ চিরদিনের রোমাণ্থ মাঁণকের 
প্রতি চিঠিতে বারে 'বারে . মূর্ত হয়ে 
ওঠে! যেন 'চঠি নয়, মাপিকের কণ্ঠস্বর | 


* জিকা চোখ বুজে থেকে একটা ' 


ৰহ ন সম &- ৰু 


আবেশ অনুভর করল. জাবনের কথা উঠোনের মাঝ' বরাবর উচ ন পাচলেয়' 
মনে পড়ল।' মাণিককে চিঠি লিখতে ওপারে জ্যাঠাইমার বাড়ি = থেকে প্রাণের 
এশাখিয়োৌছল জশবনই। লাঁতকা তখনও কোন লক্ষণ কানে এল না। বোঁদ হয়তো 
হয় নি, মাণিক সবে পাঁচ-ছ’ বুছরের। - এখনও ঘ্মমচ্ছে তোতনকে নিয়ে। সমণররা 


বাপের বাড়িতে গেছল সে মাপিককে নিশ্চয় এখনও ফেরে নি ইস্কুল থেকে! 


নিয়ে! জীবন এমন ' অবস্থায় {ফি এমন. কি বাসদের বাঁড়র ভাড়াটেদের 
হষ্তায় দখানা করে চিঁঠ খত তাকে।, {হাহ হাহাও কানে আসছে না। | 


সেবারে মাণককেও :নলখল' একখানা, রেখে লাঁতকা ওপরের ঘরে চলে এল & - 


ধরে ধরে গোটা গোটা ' করে-খোকন সঞ্কোচ হল, তবু জানালার" পাল্লাটা 


আমার সোনা, আমাকে চিঠি দিতে ভুলো একট ফাঁক করল। ছেলেগুলো রয়েছে?! 
না।- সেই, থেকে. যতবার . বতাঁদমী গোল হয়ে-বসে আছে। "একজন কী যেন| : 


মাণিক মামার বাড়তে থাকত, তাকে চিঠি বলছে। - লৌকটা অচেনা। ছেলেগুলো 
লেখার: সঙ্গে সঙ্গে মাণিককেও _ জীবন মনোযোগ দিয়ে সম্দ্রমের 'সঞ্গে তার কথা 
একখানা করে চিঠি লিখত। লাঁত বড় 'শ্ন্ছে। -'কেউ *বাড় খাচ্ছে। কাবও' 

লতিকেওণ্‌.. প্রথম প্রথম ওদের: হাতে সিগ্রেট। সবাইয়ের দৃষ্টি একদিকে,’ 


বিষিয়ে চিঠি হত খুবই ছোট, তারটা বড়সড় এ লোকটার মুখের দিকে। এমন, কি সে' 
+, কালে কালে” -ওৰের --চিঠি বড় হতে যে পাল্লাটা খুলল, তব কেউ চেয়ে দেখল 


থাকল, সেই অন্যপাতে তারটা ছোট হয়ে না তার দিকে। বোঝা যায়, কেউ তা 


. এল । . তারপর. একদিন তার আর. খেয়াল করল না। _, | 


তারপর সে তার অনুযোগ ওঠাবার, মনে হয়। {কম্তু কিসের মিটিং যে 


দিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেল। পর্যন্ত! যে লোকটা কথা বলছে লাঁতকা . 
- ব্যথার স্মৃতিগুলো মাল্ীকার আবেশকে তার দিকে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করল! 


ইস্কুলে' বেরোবার সময় বিদায়ী চংগ; একটা আধময়লা ২ চীনে সার্ট হাতা 
মাণিকের কপালে, ইস্কুল থেকে ফিরে-" গোটানো। হাতে 'একটা ঘাঁড়। লোকটার : 
মাণিক ভাল করে হাঁটতে শেখার পর.থেকে , দোহারা গড়নে কেমন একটা * পাথুরে . 
রোজই ওর ফেরার সময়ে ওকে দর থেকে - ভাব। লাঁতকা তার কথা শনতে চাইল! 
দেখতে পেলে ‘বাপী এসেছে',. ‘বাপা . - বধ্ধগণ, আপাতত আপনারা পাঁচ- 
এসেছে’ করে এগিয়ে যেত বৈকালা চুম; জন।  কসস্ট্রাকশনের পুরো গ্যাং এলে 
মাপিকের মাথায়। সুতরাং তার হিস্যা হবেন বড় জোর বিশজন। কিন্তু এই 
ঘাটাত ,ঘটবেই ৷ তব সে মুখে অনু," িশজন আপনারাই তো সব নন। সারা 
যোগ করতে ছাড়ে ন। অপরাধীর মত, বাংলাদেশের ক্যাম্পে ক্যাম্পে, সাপ্নাই-এ 
অসহায়ের মত জীবন কৌঁফয়ৎ দিত, ওকে সাপ্লাই-এ এমান করে িশজনে 'বশজনে 
চমু খাওয়াও কি তোমাকে খাওয়া নয়! 'অসরা হলাম দশ হাজার। আমর্বা একা 


একই কথা; একশ'বার যা না শুনলে তা ‘নই, আমাদের একা. অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন করার . 


কারও অঞ্গো এ'কে, দিয়ে, যেতে পারে নি। 
একটা চরম হাহাকারের ঝোড়ো হাওয়ার শহর শহরে বিজলণ বাতি জেবজে দিতে 
মাল্লিকার সব আবেশ এক লহমায় তছনছ পার আমবা পার সেই ; 
হয়ে গেল! সে' লাঁতকার কাছে একট: '*নাভায়ও দিতে। ৷ 


বিজ্ঞানের 'দাঁদমপর অসুস্থতার "না, কোথাও কথা জাঁড়িরে যাচ্ছে না! কথা- ; 
কারণে এক পিরিয়ড আগে ছুটি হয়ে গুলো-অশ্চ্ষ: ধারালো”. বলার তালে 
গেছল।. লাঁতকা ঘরে ফিরে দেখল মা তালে স্বরের ম্‌দু ওঠানামায় ঝকমক .. 


ত - স্বচ্ছতর করে তুলল! নাঃ, লতি বুৰি ওদেরই মত। কোন পার্থক্য নেই] তবে, ৮ 


5- নেই: - জীবন-কিদ্তু শেষ বিদায়ের চুমব_ :সাধ্য-কারও নেই।- আমরা ফাঁদ বুকের-- 


চেষ্টা করল । চলেছে গড় গড় করে, কোথাও তার ঠেকছে 


কোথায় বেরিরেছে। শীত শেষের অপরাধে করছে। লাতিকা মনোযোগ না দিয়ে পারল .. 


‘তাদের বাড়িটা কেমন যেন বেজায় শূন্য না। 


দেখাচ্ছে। কেমন যেন নি্প্রাণ, পারতান্ত).. রা যে মেহনত দিয়ে, যে এক্য 


যে মুখখারির দিকে 
'_ সবাই তাকিয়ে আছে 
তিনিই বলবেন 





হেজলীন স্লো-র মোলায়েম হান্কা পরশ সেরা বিউটি ক্রীমেরই মতন । 
আপনার মুখ্খানিকে দিবি সুন্দর নিটোল লাবণ্য ভাৱে দেয়। 
অপৰূপ তকণ কোমল ফাস্তিতে আপনার নি নিৰ্মল হয়ে ওঠে { 
ছোটোখাটে| দাগ অতি স্বচ্ছন্দ চাকা পড়ে যায়''-আপনার মুখে 
ফুটে ওঠে এক সিন্ধ কমনীয় আভা । 

আজই আপনার হেজলীন সৌর সঙ্গে পরিচয় ছোঁক--.দিনের পর দিগ 
সে পরিচয়ের সার্থকতা আপনার মুখখানিকে ফুলের মত সহজ 
সুন্দর ক'রে হলবে 4 





তেজ্লীন প্ো-ত্ররুণের স্বপ্নয়াধানো স্বাভাবিক কান্তির উস ica 


দিয়ে বাংলাদেশের গ্রামের পর. গ্রামকে, 
শহরের পর শহবকে আলোর তার 
দিয়ে একসূত্রে যুন্ত করতে পেরেছি, সেই 
এক্য দিয়ে অনারাসে প্র ছাঁটাইকে রোধ 
করতে । আপ্রনারা সাহস রাখুন, লড়াইয়ের 
ময়দানে নেমে পড়ার 'জন্যে তোর থাকুন! 
দেখবেন, কারও সাধ্য নেই একজনকেও 
ছাঁটাই করতে পারে। কাঁ ঘণার কথা, ক 


লঙ্জাব কথা, কাঁ অমানাষক বকবতা! - 


কনস্ট্রাকশনের শেষে যখন বাড়তে বাড়িতে 
এক এক করে জবলে উঠবে 'িজ্ঞলী বাতি, 
তখন আমাদের কনস্ট্াকশনের হতভাগ্য 
কমর্শদেব জীবনে নেমে আসবে ছাঁটাই আর 
বেকারীর কালো অন্ধকাব। এই বর্বরতা 
চিবাদনের মত ঘুচিয়ে দেবার গহম্মং 
আমাদের আছে কিনা, বন্ধুগণ, ভা আমরা 
প্রমাণ করে দিতে চাই। 

লোকটার কালো মুখ উত্তেজনার 
গনগনে হযে উঠেছে দেখতে পেল লাতিকা। 
তার সামান্য ভাঙা ভাঙা গলার স্বব মনে 
হল যেন কানে বকে গোটা শবীরে এসে 
ধাকা মারছে। ওদের পাঁচজনের মৃত সেও 
একদাম্টিতে লোকটার মুখের "দিকে 
তাঁকিষে রইল। 


বন্ধুগণ, এ আমাদের কারও একার : 


দায় নয়, আমাদের সবাইয়েব যৌথ দায়, এ 
আপনার দায়, আমার দায, আমাদের 
সবাইয়ের দায়। আপনার হাতেব মুঠো, 
আমার হাতেব মুঠো, আমাদের সবাইয়ের 
মুঠোতে মলে একাটমাৰ হাতের মুঠো, 
এ কথাটা বারে বারে মনে করিয়ে দিয়ে 
আমি আমাব বন্তব্য শেষ করতে চাই। 
তোঁব থাকুন লড়াইযেব মবদানে নামার 
জন্যে। জানবেন, িশ্চয় করে জানবেন- 
আমরা জতবই। , আমাদের হার নেই। 
মেহনাঁত মানুষের হার নেই। 

লোকটা এবার থামল 

কী বলছে রে ওরা! 

লাঁতকা খুব ঘাবড়ে গেল। ঘাড় না 
ফাঁরযে আড়চোখে তাঁকয়ে সে তার 
মায়ের মাঁতগাঁত বুঝতে চেষ্টা করল। 
মাল্পকা বলল, কিছু খাস্‌ নি তো ইস্কুল 
থেকে এসে! নেমে আর, হেমন্তে শিউলি 
ফল ববে পড়ার মত শান্ত স্নিগ্ধ লার্গল 
মাযেব কণ্ঠস্বব। লাতিকার আশ্চর্য 
লাগল। কেন যেন পাঁররপূর্ণ এক নিশ্চন্ত- 
তাকে বুকে বিয়ে সে মাঁকার পিছু 
পছ: নিচে নেমে এল ৷ 

মপ্লিকা তাকে খেতে দিয়ে বলল, 
মাণিক আজ্র একটা চিঠি দিষেছে বে। ধব। 

লাতকা লক্ষ্য না কবে পাবল না, মাষের 
হাত যেন খাপছাড়াভাবে কোপে উঠল। 
খেতে-খেতেই সে বাঁ হাতে পোস্টকার্ডটা 
নিয়ে ‘পড়তে লাগল-_ 

‘মাগো, এব পরে আর আমার চিঠি 
বোধহয় পাবে না। আমাদের কনস্টাকশনের 


গাস্ছাংক বলু:মতা 


কাজ শেষ হয়ে গেছে। শুনতে পাচ্ছ, 
আপাতত আমাদের নাকি আর কাজ নেই। 
আমাদের ছাঁটাই করে দেওয়া হবে। 
অনেককেই করা হবে, তবে আমি তো 
নতুন, এক বছরও হয় ন। তাই আমার 
ছাঁটাই হওয়া প্রায় নিশ্চিত। সূতবাং আমাব 
চিঠি নয়, এরপর হয়তো আমি [নিজেই 
গিয়ে হাঁজর হচ্ছি তোমাদের কাছে। মন 
ভাল নেই। তোমাকে বোশ কিছু লিখতে 
পারছি না। এমনটা ঘটবে, এ কখনও ভাবি 
ন। জান তো সব কষ্ট হাসিমুখে সয়োছি। 
এখন আমরা দিন গুণাছ, কবে ছাঁট'ই 
হব। অসহা। তোমাকে বোঝানোর সাধ্য 
আমার জেই। দেখি, সবাই “মলে চেষ্টা 
কাছ যদি ছাঁটাই রোখা যায়। আমার 
শরীর ভাল আছে। খববটা 'তোমাকে 
এখনই দিতাম না। গকম্তু তোমাকে না 
দিতে পারলে আগ যে দমবন্ধ হয়ে মরে 
যাব। মাগো, ভেবো না তুমি । খারাপই 
হোক ভালই হোক, আমি তো আছি। 
ওবা বলছে, আমরা সবাই আঁছ। মন 
খারাপ করে থেকো না। তুমি মন খাবাপ 
করে থাবলে আমার সব বল শেষ হয়ে 
যাবে৷ আর আম তা জানতে পাববই। 


প্রণাম নিও ৷ 
ইতি--মাশিক' 
করল, দাদা এই প্রথম চিঠিতে তার কথা 
লিখল না। আচমকা তার 'বিশ্বাসদেব 
বাড়ির বস্তা লোকটার পাথুবে মুখখানা মনে 
পড়ে গেল। সে মাষেব দিকে তাকালো । 
মা ঘাড় হেট কবে বসে আছে। যেন অগাধ 
নৈরাশ্যে আর দুশ্চিন্তায় সম্পূর্ণ 'ডুবে 
গেছে। লাঁতকা হঠাৎ ধমক 'লাগালো, 
কাঁ হচ্ছে মা! দাদা কাঁ লিখেছে ভূলে 
গেলে বাব! মালসবী জবাব দিল না। 
কোন ফিছকে সে যেন৭ প্রাণপণে চেপে 
রাখতে চাইছে। লাতিকা.আবও সাহস 
সংগ্রহ করলা "তির্ধপকারের সুরে বলল, 
ছি. ছি ভীম অত ভেঙ পডছ কেন» 
দ্যাখ, দ্যাখ. আমার {দকৈ চেযে দ্যাখ । 
সঙ্গে সঙ্গে লাঁতকা ব্‌ূঝতে পাবল সে 
একটা আস্ত মাহাম্মক, কেন না সে টের 
পেল, দঃ’ ফোঁটা চোখের জল সর-সব করে 
তাব গাল বেষে নৈগে -আসছে, যা মাহে 
ফেলতে তার হাতই উল না।' 
কতক্ষণ কাটল লাঁতকার মনে ছিল না। 
এক সময তাব 'লাঙদল ধনচে অল্লিকার 
বুকের স্পন্দন বন্ড বোশি স্পট হযে 
উঠল ৷ সে তাব মাথাটা মাবের বুক থেকে 
আস্তে আস্ত তলে নিয়ে বললে, ওদেব 
ডাকব মা? 
মল্লিকা জরাব না গদতে সে আবার 
বললে, ওই 'িশ্বাসাদল বাঁড়র ওদের। 
মাঁলকা এবাবও জবাব দিল না! লাতবা 
তখন উঠে গেল। দ্রতপায়ে নিজেদের 
৯১০৬ 


বাঁড়র পলি উর বিখশ্বাসদের 
বাঁড়র দরজার মুখে. এসে দাঁড়াল। একটা 
থামল। বেশি কিছু না ভেবেই দরজাটা 
ঠেলে ফাঁক করল। সে দেখতে পেল ওরা 
পাঁচজন তাকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠল। 
যে লোকটা বন্তৃতা দাঁচ্ছল সে এখন চূপ- 
চাপ বসে ?সগাবেট টানছে। লাঁতকা তর- 


তর করে এগিয়ে গেল। ওদের সামনে 
গয়ে দাঁড়ালো । বলল, মা আপনাদের _*- 
‘ডাকছে৷ 


ওয়া শীকছু বলবার আগেই সে টেব 
গেল তার রক বেজায় 'ডিপাঁটপ করছে। 
সে হাঁপাচ্ছে। 'একটু কাঁপছে । 'আব সে 
দাঁড়াতে পারল -না। ঘরে দ্দাঁড়াল। যেন 
এসেছিল তার চেষে তরভর করে হেটে 


এফরে এল। 


রা কিন্তু এল ৷ পাঁচক্নেই ৷ মাঁল্লকা 
প্রশান্ত গাম্ভীর্ষে লাঁতবাকে হুম বরন, 
বসতে দে লাতি। লীতকাব কানে ধলা 
পড়ল, মায়ের গল্লা সামান্য কোপে 'উঠল। 
সে মাদুর পেতে দায়ে ওদেন বলল. বসন । 

ভীরু ভাব; পাঁচটি ছোকরা । লাতকাৰ 
হাঁস পেল। সে তাকালো :গাঁল্পকার পদকে | 


মল্লিকা ওদের কাছাঁটতে আগে বসল, 


হাসবাব চেষ্টা করে শধোলো, তোমবা ক 
মাণিকের সঙ্গে কাজ কর? 
প্রশ্নটা বেয়াড়া, তা লাঁতকাব কানে 
ধরা পড়ল এবং সে দেখতে পেল, ওবা 
পাঁচজন 'মুখ 'চাওযা-চাওাঁয়-করছে। লাঁতিক৷ 
তখন একট গলা ঝেড়ে নিষে বলল, আমাৰ 
দাদা না, আপনাদের মতৃই ৮৫৪৮ 
লাইনে কাজ করে। 
-কোথায়? কাঁ নাম? প্রায় পাঁচ 
জনে শমলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল। - 
এবার উত্তর দিল মল্লিকা। ৰ 
-ষা তোমাদের কাজ বাবা, স্থির 
থাকার তো উপায় নেই। এখন আছে 
রঘুনাথপুবে। ‘নাম মাণিক। " ৷ 
_রঘদুনাথপুরে ! ও. এইচ ট'র কাজ! 
ওখানে এল 1টির কাজ তো এখনও শব 
হয ন, বললে সবচেয়ে ঢাঙা, ওদেবই 
মদ্য সবচেয়ে বয়স্ক ছেলেটা। কিন্তু 
মাণকের নাম তার শোনা বলে মনে হল 
না। সে ভূলু ক'চাকই থাকল। সবদ্ষযে 
কম বমেসগ ছেলেটা যমে এতক্ষণ দাড় 
হেট ঘরে বাসোছিল, চাক ক্ষলা একবাৰ 
লুল তো 


মনে হল ছেলেটা স্মতগন্থন কবছে। 
কিন্ত তার এক লহমাব জন্য মুখ 'তলেই 
মুখ নাঁসিষে নেওয়ার ভাঙ্গতে মাল্লিকা 
অনুভব করল তার বকের ওপব দিয়ে যেন 
কিছ কোমল কবাগুলির পরশ চমক দরে 
গেল 


পা! 


তার মুখ দিয়ে একটা অগ্রাসাপাক = 


. প্রশ্ন রেরিয়ে এল, কী নাম. তোমার, বাছা? 
য়ল্ড লাজুক দেখাঁছ তো তুমি! চু 
_ লাজুক না হাত] লাঁতকাও,ছেলেটাকে 


লক্ষ্য করাছল। ওদের দলের মধ্যে সেরা. 


বিচ্ছয। কাঠ-লম্বা মুরুন্বিমত লোকটার 
গপছনে সদাই লেগে থাকে। দুষ্টর রাজা । 
অবশ্য এইমাত্র ওর মুখ তোলা আর মুখ 
নামানোর ভাঁঞ্গটা, তার মনে হল, কচি 
ধ্লাপাতার কাঁপনের মত কোমল সুন্দর 
মনোহর। | 

ছেলেটা মূখ না তুলেই একট; চাল্তত- 
* প্তাবে বললে, খর নতুন তো, চিনি না 
, মনে হচ্ছে। 

ঢ্যাঙা লোকটা ওর হয়ে ন 
প্ৰশ্নের জবাব দিল, ওর নাম অনাই। 


ভাল নামটা কাঁ যেন রে তোর, আনিন্দ্য? 


. তাই না? 

অনাই একট; মুচাক হাসল। কাজের 
কথাটা পাড়া দরকার । লতকা শংধোলো, 
- গিসের মিটিং হচ্ছিল আপনাদের? 

"ও, তুমি বুঝি দেখে ফেলেছ? 
গুরুত্বি একগাল হেসে বলল, . আমাদের 
ইউনিয়নের মিটিং। ও বুঝবে না। মল্লিকা 
, ধলল, তোমরা বুঝি ছাঁটাই হচ্ছ? 
'"_ সবাই একসপো ঘুরে চাইল তার 
সুখের দিকে। মল্লিকা ভেবে পেল না, 
গর পর কী বলবে। অনাই আস্তে আস্তে 
ধলল, আপাতত আমাদের এই পাঁচজনের 
মধ্যে বোধ হয় কেউ না। আমরা পুরনো, 
ভার ওপর এইমাত্র এসোছ এখানে কন- 
জ্টাকপন শুরু করব বলে। 

তা হালে ? মাল্পিকার বুকের ভিতবটা 


এবার ভাষণ িপাঁটপ করতে লাগল। - 
= জনা-দুই-তিন বলল এবং উঠে দাঁড়াল । 


ছাঁটাই হবে নতৃনেরা। 
মাঁসিকা চোখে আঁধার দেখল। মাণিক 
তো তাই 'লিখেছে। 


বৈ! লাঁতকা ফস করে বলে ফেলল। 
' -করবই 'তো। আবার নরম এক 


ভাঙ্গতে ঘাড় তুলল অনাই, অবশা 


মা্পকীর দিকে তাঁকয়ে। একটুকরো দরদী” : 


হাসিতে তার নরম মুখের ভাব, অপরূপ 
দন হয়ে উঠল! সে বলল, নতুনরা বাঁ 
আমাদের কেউ নয়? নতুন পুরনো মিলেই 


ছাঁটাই-এর ভয়ে আমরা রারে ঘুমোতে 
পারতাম না, খেতে রুচি হত না আমাদের! 
কেবলই ভাবতাম আবার বেকার হয়ে 
পড়ব? কোথায় কাজ পাব এরপর? ' 
লাতকা লক্ষা করল, ওর কচি কলা- 
- পাতার মত ভাবটা এই কণ্টা কথার মধোই 
হলুদ হয়ে গেল, তারপর লাল, তারপর 
মনে হচ্ছে নল হয়ে উঠছে। মুরুব্বি 


সযেতুম। 


_ লাক দস্মতা 
বলল, আমরা ভয়ে কোচোর মত হয়ে 


দিনরাত নিজেদের মধ্যে শলাপরাম্শ*- 
করতুম, কাঁ করে ছাঁটাই রোখা যায়, বলল 
আর একজন। - 
তারপর আমরা আমাদের হাতের 
সুঠোকে শত্ত করলুম, অন্য আর একজন 
বলল। 
-সেই মুঠো দেখে ওরা ভেগে গেল, 
এবার দলের শেষ ছেলেটা বলল। 
-এখন আমরা আর কে'চো নই, 
আমাদের ফণা আছে, মুরুব্বি তার নিজস্ব 
ভাঙ্গতে একগাল হেসে বলল। 
জালত: ইউনিয়ন করোছি, নতুন 
পুরনো হোক, একজনও যাতে 
ছাটাই না হয, অনাই বলল দের দিকে 
তাকিয়ে । 
মল্রিকার মনে হল কয়েকটা মহে 
যেন সে এক ঘোরের মধ্যে ছিল। দেখল 
তার অন্তর 'নঃশঙ্ক হয়ে উঠেছে। এক- 
বার মনে হল ছেলেগুলোকে- আপ্যায়ন 


করা উচিত। শীকল্তু কথাটা পিছতেই সে 


ওঠাতে পারল না। কোথায় যেন বাধছে। 
বাড়িতে চায়ের পাট নেই, চারুর মাকে 


ডেকে-হে'কে চা আনতে পাঠাতে হবে- . 


কারণটা এত স্থূল নয়। মাণিকের কথাও 
যে আবার পাড়বে এদের ১২ তাও 
অনাবশ্যক মনে হল। 

লি রাসেল 
উঠি তা হলে মানীমা! আমাদের ইউনিয়নের 


' নেতা আবার ও-সরে একলা বসে আছে। 
* এখন আছি তো আমরা! তখন দেখবেন 


জবালাতনে আঁতণ্ঠ হয়ে উঠেছেন । 
হ্যা, আছি তো আমরা, একসঙ্গে 


অনাই-ও বলল এঁ একই কথা, আছি 


"তো আমরা! 
তবে আপনারা টং করাছলেন ' 


তারা বৌরয়ে গেল। 

সলিকা লভিকাকে সাংসাবক কথাই 
যলল,--এবার আঁচটা তুলে ফেলি, খুকি, 
না ক, তুই ধরাব আজ! তার গলার 
স্বর ঈষৎ কাঁপা-কাঁপা অথচ খুঁশি-খুঁশি 
শোনালো! আসলে সে ভাবনার 'স্থরতা 
পাচ্ছে না। 


কেউ তার লুকোনো মাণিককে কেড়ে 
নিচ্ছে না, রাতে শুয়ে শুয়ে. মাঁল্িকা 
এটুকুই আগে স্থির করতে পারল । ছেলে- 
গুলো চলে যাওয়ার পর সে যেন নিৰ্ভয় 
হয়ে গেছে। চারুর মা শুতে এলে তার 
সঙ্গে মাণিকের সম্পর্কে এলোমেলো কত 
ক’ বকেছে। লাঁতিকার বিয়ে দেওয়ার 
ভাবনা এখন থেকে ভাবতে হবে, প্রসঙ্গাচাত 
হয়ে দে কথাও বলেছে চারুর মাকে। এখন 
আবার তার মনে হচ্ছে, লাঁতকা তাব অন্ধের 
যাঁচ্ট। মাণকের বউ ঘরে না এনে 
লাতকার বয়ে দেওয়া অসম্ভব। লাতকা 
১৯০৭ | 


সেকেশ্ডারি পাশ করে যাক্‌ ৷ 


তার লক্ষ্য মেয়ে, পড়াশ:নায় কত ভাল| 
দি বছর ফাস্ট হয়, ইস্কুলের মাইনে লাগে 
না। মাণিক বলে, চাকার যখন একট: 
পেয়েছি মা, লতি পড়ুক! ও তো পড়ে ওর 
হিম্মতে, আর দু বছর পরে হায়ার 
জশবন 
বলত, মাঁণককে আমার মত মাস্টার করব 
না, ডান্তার করব! দেখো তুমি। এ একটা 
পেশা, মনুষ্যত্ব আর অর্থযোগ দুই-ই 
যাতে সাদ্ধলাভ করে। আশ্চর্য! এই 
প্রথম জশীবনের স্মৃতিতে তার অন্তরে 
হাহাকারের ঝোড়ো হাওয়া পাক খেয়ে 
উঠল না। বরং স্মাণককে বা লাঁতকে 
তার গাধার থেকে মস্ত দিয়ে যে বাচন 
বোধে সে স্থির দৃষ্টিতে তাকাত তাদের 
দকে বা পরে তাদের উদ্বেগপাণ্ডুর ভয়ং 
ধুবহবল জনকের দিকে, তেমাঁন একটা 
বোধের অস্তিত্ব কয়েক মুহূর্তের জন্য 
ল্পণ্ট করে সে তার চেতনায় ফিরে পেল। 
হঠাৎ সে লাতকাকে বলল, ওদের অনাই 
ছেলেটার বয়েস খুব কম, তাই না রে! 

দাদার চেয়ে সামান্য একটু বড় হবে 
মনে হয়, লাঁতকা জ্ানালাব বাইরে 
আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে 
জবাব দিল। 

ছেলেটা বেশ! মল্লিকা আবার বলল । 

দেখে তো মনে হল, ওরা সব্বাই 


এর ভাবনায় তার মূখে অন্ন রোচে না, 
চোখে ঘ:ম আসে না। অনাই-এব মত সে 
রেগে ওঠে, হাত মুঠো করে, অথচ সেই 
মুঠো ফস্কে তার কাজটা.যাতে না পালিয়ে 
যায়, দে দিকে তার নজর। তাব 
রাবার সাধ-মত যে মাশিক ডান্তার হয়ে 
উঠতে পারল না, পারবেও না, তার এ ক 
রাত? এবং কেন? মাল্লকা এই মুহূর্তে 
কিছুতেই তা বুঝে উঠতে পারল লা, যেহেত্‌ 
তার মনের অতলে' লুকোনো মাণিকখণ্ডটা 
হঠাৎ যেন তার চোখের তারার সামনে 
এসে তার দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দিয়ে গেল। 
প্ৰগাঢ় এক প্রসম্বতার মধ্যে ভবে যেতে 
যেতে সে লাতিকাকে বলল, ওদের আব 
সাড়া-শব্দ পাই না কেন, ওরা কি ঘুমিয়ে 
? 


লাতকার উত্তর কানে এল. আকাশটা 
ক আঁধার, কিন্তু কত তারা দ্যাখ মা! 

মল্লিকা চোখ বুজে গলার মধ্যে হাঁস 
লহকয়ে বলল, তোর এ এক ধান্দা, শুধু 
ভাবা, তারা আর তাবা। 

লাঁতকা ধড়মড় করে ঘূবে শুয়ে ছোঁ 
মেয়ের মত দু’ হাতে তার মায়ের গলা 
জাড়য়ে ধরল 





ছুনটরিওর মরিগ মেতৱবিক্ক 
৬. [প্বেপ্রকীশতের পর] _ 
[ম্যারণীর প্রবেশ] 
্যারী_ঠাকুর্ন, ওরা আসছে। 
"বৃদ্ধ তুমি বসেই? ওরা কতদ্‌রে? 


ম্যার শেষ উত্রাইয়ের পাদদেশে এসে 
ওরা পেশছেচে। - 


বুদ্ধনপরবে ওরা এপিয়ে আসছে। 


ম্যারা আমি ওদের বলে এসোঁছ, মৃদু 
কণ্ঠে প্রার্থনা জানাতে । মাথা ওদের 
স্যেই রয়েছে। 

বদ্ধ_ওদের দলে ক অনেক লোক আহে? 

ম্যাত্রী_শবধানের চারপাশে সারা গ্রামের 
লোক এসে জড় হয়েছে। ওরা অনেক- 
গুলো লশ্ঠনও নিয়ে এসেছে । আমি 


ফেলতে ৷ 
বৃদ্ধ-ওরা- কোন্‌ পথ দিয়ে আসছে? 
ম্যরী-হছোট রাস্তাগুলো ধরে ওরা 
এগোচ্ছে। ওরা খুব ধারে ধারে 
আসছে৷ - হি 
ধূদ্ধ সময় হয়েছে...... 
ম্যারী-আপাঁনি কি এদের জানিয়েছেন 
গাকুৰ্দা ? ণ 
জ্শদ্ধ_€9দের দেখেই তোমার বোকা উচিত 
, আমরা ওদের কিছুই বাল ন। ওই 
দেখ ওরা এখন বাতির আলোয় বসে 
আছে। ভাল করে দেখ বংসে, নজর. 
করে দেখ ঃ মানবজীবনের - রহস্য 


হবে-- 
ছমরী-1ক শান্তিময় পাঁৱবেশের ভেতর - 


ওরা রয়েছে! আমার মনে হচ্ছে আমি 
' ঘুমিয়ে ' ঘুমিয়ে স্বপ্নের ভেতর দিয়ে 
ওদের দেখাঁছ। , | ন 
{বদেশ--এদিকে তাকিয়ে দেখ। আম 
দেখলাম ওই বোন দুটি ষেন চমকে 


[এইবার একজন বোন প্রথম জানলার 
ফাছে আসবে। অন্যাট তৃতীয় জানলার 
সামনে দাঁড়াবো। জানলার কাঁচে ওরা 
হাতের পাতা রাখবে এবং সামনের অন্ধ" 
কারের দিকে চেয়ে খাকবে।) : 


বৃদ্ধ মাঝের আানলাটয কাছে এল্‌ 


~~ না! 


“ম্যারী--ও্রা বাইরের দরে চেয়ে আছে--, 


, ওরা শোনবার চেষ্টা করছে..... . 


বর্ষ-বড় মেয়েটা কিছ; দেখতে পাচ্ছে ন। ৷ 


[এর পর কিছুক্ষণের বা 


ম্যারী ঠাকুদ্ণার বক্ষলগ্ন হয়ে তাঁকে _ 


চুম্বন করবে! 


গিয়ে আসছে। 


পল ন ৫ 


এখনও এতদুরে যে আমরা স্পষ্টভাবে 
ওদের দেখতে পাচ্ছি না। . 
'বিদেশী-ওরা ঘোরা-পথে আসছে--ওদের 
আবার উৎরাইতে চাঁদের আলো দেখা, 
ষাচ্ছে। 
ম্যার--ওঃ, ওদের দলে কত লোক জড় 
-  হয়েছে। আমি যখন ওখান থেকে 
আসি তখনও শ্হরতলা থেকে ফাতারে 


*_ কাতারে লোক এসৈ জমায়েং হচ্ছিল॥ - 


ওরা সাঁতাই খুব ঘুরপথে আসছে... 


' ব্বশ্ব_তা হলেও শেষ পর্যন্ত এসে বাবে 


আমিও এখন ওদের দেখতে পাঁচ্ছি_. 


টার কারা কেরা রন 
এখন ওদের দেখলে কিন্তু কিছুই 


বুঝতে পারবে না। যাঁদও মেয়ে দুটি. 


এদিকেই চেয়ে আছে, ওদের পেছন 
থেকে ওদের ' "দুৰ্ভাগ্য পায়ে পায়ে 
এগিয়ে আসছে। 
যে. তাকে ওরা থামিয়ে রাখবে- আৰু 
_ যারা. দত্তসংবাদ বয়ে নিয়ে আসছে 
তাদেরও দঞঃসংবাদকে ঠোঁকয়ে রাখার 


ম্যারী-ওদের বাবা চান তাঁকেও ওরা 
চুমো দেয়। 

িদেশন-_-আবার সব চুপচাপ হয়ে গেছে, 

ম্যারী-মেয়ে দুটি মার পাশে গিয়ে 
দাঁড়য়েছে 


গবদেশশ-_ওদের দেখে মনে হচ্ছে ওরা যেন 


নিজেদের আত্মার বাণ 
বাগ্রভাবে। ্‌ 
-[কিছক্ষণের স্তব্ধতা ] 


শুনছে 


ম্যারী- ঠাকুদ্ণ, আজ ওদের দৰ্ঘেট্নার = 


- কথাটা-আর বলবেন না। ঢ় 
ব্‌দ্ধ-তুমিও কিন্তু ক্রমশ, সাহস হারিয়ে 
,ফেলছ। 
দেখাটা তোমার পক্ষে ভাল হবে না। 


আমার বয়স হোল প্রায় তিরাশি বছর, - 


অথচ এই প্রথম জ'ঁরনের বাস্তব 
দিকটা সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
হল। জান না ওই বাড়তে ওরা যা 

করছে, আমার কাছে তা এত 
অদ্ভুত এবং গভারতাপূর্ণ বলে মনে 
হচ্ছে কেন। ওখানে ওরা বসে রয়েছে 


জবলছে- আমরাও এইভাবেই নিজেদের - 


বাড়তে সময় কাটাই। . অথচ আদি 


যেন অন্য এক উচ্চ জগৎ থেকে ওদের 


ওদের ক্ষমতা নেই! কক 


পর্যবেক্ষণ করবার সুযোগ পেয়েছ 


আর এর কারণ, একটি ছোট্ট ঘটনা 
ঘটেছে যা-আঁম জানি-কিন্তু ওরা 
জানে না..তাই না? 
ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন? হয়তো আরও 
এমন কিছু আছে যা আমরা ভাষায় 
প্রকাশ করতে পারছি মা এবং সেই 
_ জন্য আমাদের চোখে অস আসছে। এ- 
কথা আমার জানা ছিল না যে, জীবনে 


তোমাদের এত - 


+ 


এ. ধরণের দন্ড . আছে--অথবা যারা 
জাবনূকে পূয'বেক্ষণ করতে চায়! তারা, 
এত ভয়াবহ. আঘাত, পেতে প্ারে।, 
বাদ. এই দুঘটনাটা নাও ঘটতো তা 
হলেও এতোটা শান্তিপূর্ণ পারবেশে, 
ওদের বসে থাকতে দেখলে আ'ম 
।ভয় পেয়ে যেতাম। জাগাঁতিক ব্যাপারে 
ওদের মনে বড় বোঁশ আত্মবিশ্বাসের 
জবা ওখানে. ওরা বসে রয়েছে 
(কয়েকটি সামান্য কাঁচের পাত ওদের 
[সঙ্গে ওদের শঘুর,. ব্যবধান সৃষ্টি 
।করেছে। বাঁড়র দরজাগুলো বন্ধ করে: 


দিয়ে ওরা ভাবছে আর' কোন {কহ = 
৷ ঘটবে না। ওরা জানে না অন্তরাত্মার' ' 


১৪৯৪৪ 


না | 


এ বসে! ওদের প্রতি আমাদের অন:- 

২৪. ক্ৰম্পা আছে--কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে, 
কারোর মনে এতটুকু” কর-পার জেশ- 
মাঘ নেই। 

ম্যারী-ব্যাপারটা ওদের কাল জানিও 
ঠাকুদর্ণ। গদনের আলোয় বললে ওরা 
অতটা দুঃখ পাবে না। 


ভুদ_হয়তো তোমার কথাই সত্য, বংসে_ ' 


বলাতে এসব নিয়ে না ঘাঁটাই ভাল। 


আর দুখের সময়ও দিনের আলোটা। ' 


শমক্টিই লাগে......কিন্তু , ফাল্স সব 
শুনে কি বলবে? দূ্ভাগ্যে মানুষকে 
11হস্ত্ৰ করে তোলে যাদের জীবনে 
দুর্ভাগ্য আসে তারা অন্যের আগে 
‘সে খবর. জানতে চার-_ন্মপারিচিতরা 
তাদের আগে সে-কথা জানবে, এটা 
ভারা পছন্দ করে না।, কথাটা আজ 


হল 
আম প্রেয়ারের মৃদু গুঞ্জন শুনতে 
পাচ্ছি _ 


পিই ঘট জমজ এৰাল ধল 


গেছে। 


লায়।ঘক এস মত, 


সপ 


= - [মার্ধার প্ৰবেশ ] ২৮০ এও 


মার্থা_আঁম, এসে গোঁছ।। ওদের পথ- 
দেখিয়ে আমি এখানে নিয়ে এসোঁছ 
‘আমি ওদের বলোঁছ রাস্তায় অপেক্ষা 
করতো €ঁশশুদের চাঁৎকার, শোনা_ 
যাবে ।) ' বাচ্চাগুলো এখনও চাঁৎকার 
করছে। আম ওদের আসতে বারণ 
করোছিলাম_-কিন্তু ওরা দেখবে' বলে 
এসেছে--ওদের মা'রাও, আমার নিষেধ 
মানে নি। সব ঠিকঠাক আছে, তো ? 
ওর আঙুলে ষে ছোট্ট আটটা ছিল, 
আম, সেটা নিয়ে এসেছি! আমি 
নিজের হাছত ওকে শবযানে শুইয়ে 
 ধদয়োছি। ওর দিকে দেখলে মনে হবে: 
ও..ঘুমোচ্ছে। ওর চুলটা নিয়েই 
মাদকলে, পড়েছিলাম, 


' অন্য কোনরকম ফুল পাওয়া গেল, না। 
তোমরা এখানে *কি করছ? 
ওখানে যাও নি কেন? (জানলার! 
দিকে তাঁকয়ে।) ওরা তো কাঁদছে: না! 
ওবা--তোমরা ওদের দুর্ঘটনার কথা 


বলো নি! 
বৃদ্ধ আর্থ, মার্থা, তোমার অন্তরে 
জগবনশীশাক্জর বড় বোঁশ প্রাচ্য 


১৬৪০৬ 


মার্থ-ওদের জন্য আমার যে কি কষ্ট 
»হচ্ছে! আর ওদের এভাবে অপেক্ষা 
কাঁরয়ে লাভ নেই...... 

বৃদ্ধ-কেন ? 

মার্থা-তা জানি না, কিন্তু আর নেয়, 
করা সম্ভব নয়। 

বৃদ্ধ এখানে আমার কাছে এস বংসে!, 

মার্থা-ওরা কি ধৈর্য শল! 


+২৫৪৬ 


~ 
ওদের 


-_ বসমদেতৰ ,বই মানেই 


ন প্রকাশিত! নুতন সংস্করণ বু. 

মহাণ্াৱত 

কালপ্রিসম সিংহ কতৃকি, সরল গদ্যে 

অন্‌বাদঃ ১ম ১৬ টাঁকা হয়, ১০ টাকা 
৩য় ১০ টাকা ৪র্ঘ ৬ টাকা ৫ম ৬ "টাকা ॥ 
বড় টাইপে মূল্যবান কাগজে ছাপা। 
শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগণীশের, 


বৃহ তন্তরগার 


১ম খণ্ড পনেরো টাকা 
হয় খণ্ড দশ চাকা 
ধেহু চক্র ও যন্মের চিত্র সহ) 


স্তবকবচন্নান্রা 
প্রাভাট- দেবদেবশীর দ্তেত্ত, মন্য 


ও করচের একলাত প্রামাণ্য গ্রল্থ। 
পশ্ঠা ৯৩৯ ঘ আর্ট টাকা 
শ্রীম্ভাগবশাগতা মুল, ব্যাধ্যা 
ও বঙ্গানুবাদ সম্বাঁলত ॥ দুই টাকা 
গীতা প্রল্যাবলী . পণ্চাবংশাতি 
গীতার সমাহার! মূল সংস্কৃত ও 
সরল বঙ্গানুবাদ। পাঁচ টাকা 
ছান্দোগ্য উপনিষদ / ছয় টাকা 

যোগশাদ্য / পাঁচ টাকা 
'পবন-বিজক্প-স্বরোদক্ন / তিন টাকা 
শ্ৰীজ্ৰীগরেে শাদ্ৰম্‌ / তিন টাকা 


১ম ও টাকা ২য় ৬ টাকা ৩য় ৮ টাকা 
বিদ্যাসযন্দরের প্রল্থাবলণ/পাঁচ টাকা 


| সরু ক্যাটালগের জন্য লিখুন। মফঃস্বল ও 





৷ ন বসুমতণ (প্রাঃ) লিঃ - 


১৬৬, বি বি গাঞ্গুলশ স্ট্রীট, 
১২ 


পাঠাইলে শতকরা পনের টীকা কাঁদশন 


নট 


জ্ব-_না, মাৰ্থা, তুমি এখনেই থাক। 
তোমার বোনের পাশে দেওয়ালের 
” গায়ে লাগানো এই পুরানো পাপরের 
বোটায় বস, ওদিকে দেখো না। 
তোমার বয়স অল্প, এসব দেখলে 
সহজে ভুলতে পাববে না! তুমি 
তো জান না প্রিয়জনের মৃত্যুখবর 
শুনে লোকের মুখের চেহারাটা কি 
ভয়াবহ এবং- মমণন্তিক হয়ে ওঠে! 
হয়তো ওরা কেদে উঠতেও 
পারে......ওদিকে ফিরো না। হয়তো 


পারে না দুখ কিভাবে আত্মপ্রকাশ 

করবে । দু-একটা কামার আবেগ 

অন্তর থেকে উপচে পড়া-এই 
তো সাধারণ নিয়ম। এ ধরনের 
কামা শুনে আমি নিজেই জানি না 
আমি কি করবো-এ তো ঠিক 
' পাৰ্থিব ব্যাপার নয়। বসে, 

যাবার আগে আমাকে চুম্বন কর। 

[প্রার্থনার গুজনধদনি - ক্রমশ কাছে 
আনতে থাকবে। ভাঁড়ের এক অংশ 
বাগানে ঢুকে পড়বে। নিস্তব্ধ পদধদাঁন 
এবং ফিদ্ফসানি শোনা যেতে 
থাকবে ৷] 
গুদেশী-_ ভেোড়ের প্রত) এখানে 

দাঁড়াও-জানলার কাছে যেও না। ও 

কোথায়? 
একজন কৃষক কে? 
বদেশী- অন্যেরা- শববাহীরা। 
একজন কৃষক__ওরা গাছপালার মাঝের 

পথ দিয়ে সোজা বাড়ির দরজার 
দিকে. আসছে! 

[বৃদ্ধ চলে যাবেন। মাৰ্থা ও 
প্যারবী বেণ্টের উপব বসবে তাদের 
পেছনটা জানলার দিকে থাকবে। ভগড়ের 
ভেতর থেকে গুজনধ্বনি শোনা .যাবে।] 
ধবদেশী-কেউ আওয়াজ কোরো না, 

কথাবার্তা বোলো না। 


[ঘরে দুই বোনের ভেতর যে বেশী ' 


লম্বা সে উঠে দাঁড়াবে, দরজার দিকে 

যাবে, দরজার খিলে হাত দেবে।] 

মার্থা-মেয়োট কি দরজা খুলছে? 

5855 
|] হি, 


[কিছুক্ষণ সব চুপচাপ ৷] 
শ্ার্থা-ঠাকুদ্ণ ঘরে সেকেন নি? 
ধিদেশ-না। মেয়েটি আবার তার 

মায়ের পাশে গিয়ে বসলো । অন্যেরা 

স্থির হয়ে আছে। শিশুটি এখনও 
ঘুমোচ্ছে। 

[কিছুক্ষণ সব চুপচাপ] 
মার্থা-আমার ছোট্ট বোনটি, দেখি 
তোমার হাত দুটি ॥ 





স।ভ11হ্ষ লহ ৷ 


ম্যারশ- মার্থা। [ওরা আলিঙ্গন এবং 


মার্থা_হায়, হায়! আমার ছোট বোনটি! 
82554 


মারার কাঁধে মুখ রেখে 
ফখৃপয়ে কেদে উঠবে।] 

[বিদেশী ঠাকুদ্ণ নিশ্চয় আবার নক্‌ 
করেছেন। বাপ দেয়ুলঘড়ির দিকে 
তাকাচ্ছেন। উনি উঠেপ্দাঁড়িয়েছেন... 

মার্থা-ম্যারী, আমিও ও-ঘরে যাব। 
ওদের এভাবে একলা থাকতে 
দেওয়া উচিত হবে না। না 

ম্যারী-“মার্থা, মার্থা! [মার্থাকে যেতে 


মার্থা-হায়, হায়! তোমরা দ্খেতে পাচ্ছ 
না...... ঢু 
ধ্বদেশী-_ক ? ৰু 
মার্থা- শববাহকদের.... 
চবদেশশ--"ওদের ' বাবা দরজাটি ' অল্প 
খুলেছেন। লনেব- একটা কোণ 


এবং ফোয়ারাটি ছাড়া আমি -কিছুই 
দেখতে পাচ্ছ না। বাপের হাতাঁট- 
দরজার গায়ে--উনি এক পা পৌঁছয়ে 


. ললেন। যত্নের সঙ্গে দরজা বন্ধ 
করলেন। তোমাদের ঠাকুর্দা ঘরে 
. চুকেছেন...... A 


ম্যারী উঠে দাঁড়ালো এবং অন্যদের সঙ্গে 
. জানলার কাছে এসে হাজির হল। 
দেখতে পাওয়া গেল বুদ্ধ ঘরের ভেতর 


শিশুকে দেখা যাবে। মা এগিয়ে যাবেন 
এবং বৃদ্ধের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবেন। 
হাত ফাঁরয়ে নেবেন। বাপের মুখে 
বস্সয়ের মৃদু হাঁসি, ফুটে উঠবে। 
দিকে ৷] 
[িদেশী- বৃম্ধ ওদের দুঃসংবাদটা দিতে 

সাহস পাচ্ছেন না। উনি আমাদের 

দিকে চেয়ে আছেন। 

[ভগড়ের ভেতর মু গনজনধ্যবানি ৷] 
[বিদেশ গোলমাল কোরো না! 

১৯১৫ 


- বসতে বলৱে--তাঁন 


[বৃদ্ধ জানলা দিয়ে বহু লোকের 
লব দেখতে পেয়ে চোখ সাঁরয়ে নেবেন! 
বোন দটর একজন তাঁকে আর্গচেয়ারে- 


কয়েকবার কপালের 
বোলাবেন ৷ ] 


[ঘরের অন্যেরাও বসবে দেখে মনে 


হবে বাপাঁট খুব কথা বলে চলেছেন। 


শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ মুখ খুলবেন_তাঁর - 
কণ্ঠস্বর সবার মনোযোগ আকর্ষণ করবে । 
কিন্তু বাপাঁটি তাঁর কথায় বাধা দেবে! 
বৃদ্ধ আবার কথা বলতে শুরু করবেন_-। 


* ধীরে ধারে সবাই এবার সচকিত এবং উৎ-' 


কশ্ঠিত হয়ে উঠবে। হঠাৎ মা চমকে 

উঠবেন এবং দাঁড়িয়ে পড়বেন ৷] 

মার্থা হায়, হায়! মায়েব কাছে ব্যাপারটা 
বোধহয় পাঁরচ্কার হয়ে যাচ্ছে! 
[সে ফিরে দাঁড়াবে এবং হাত 'দয়ে 

মুখ ঢাকবে। ভাঁড়ের ভেতর আবার 

গুজনধবান উঠবে] 

ঠুবদেশী--কেউ গোল্সাল কোরো না। 
CCT 


1 


উঠে তাঁকে প্রশ্ন করতে থাকবে ৷ তারপর 

বুদ্ধ স্বীকাতিসূচক মাথার ভঙ্গী করে 

দুর্ঘটনার সত্যতা ব্যন্ত করবেন] 

ধবদেশশ_উাঁন ওদের দঃসংবাদটা জানিয়ে. 
1দয়েছেন--হঠাৎ সবাইকে বলে 
ফেলেছেন 


[ভাড়ের মধ্যে হুলস্থুল শুরু 
হবে। সবাই বাঁড়র বাগানের অন্য দিকে 
ছুটে যাবে। এখানে "শুধু বিদেশী 
দাঁড়িয়ে থাকবে। ঘরের ভেতরকার সবাই 
একসপো যাবে। দরে দেখা 
যাবে তারায় ভরা আকাশ, চাঁদের আলোয় - 
সনাত বনভূমি এবং ফোয়ারা--ঘরের মাঝে 
আর্সচেয়ারে শিশুটি শান্তিতে স্ৰংমোতে 
থাকবে। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ ৷] 
িদেশী_শিশহঁট কিন্হ জাগে নি) 

(সে বোরয়ে যাবে।] 
৷ মবাঁনকা £ 


হাট বসাজ্ছে। ছেলেমেয়েরা বড়দের সঙ্গে 
করে চিড়িয়াখানায় ভিড় জমাচ্ছে। যাদু 
ঘর আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হালে 
দলে দলে মানুষ আসছে দুর গাঁ থেকে, 


'আনন্দের সংঙ্গে রয়েছে তাদের জ্ঞানের 
পগাসা। ফুলের মেলা, আর চাৱা চিত 
প্রদর্শনী সমানতালে আসর জাময়েছে। 
শীতের আনন্দ-উৎসবে অনেক বিদেশ 
এসেছেন, ভূটিয়ারা পথে পথে গরম কাপড় 
ফার করছে। "শীতের অঞ্চল: থেকে 
আয়ো কত মানুষ ‘কলকাতায় এসেছে। 
"আর এসেছ "পাহাড়ী হুদের পাখি। বারা 
চলতে "পারে না--তারা "অবাক হয়ে ‘দেখে 
কাত এগারটা পৰ্যন্ত ট্রামে-বাসে মেয়েরা 
যাড়ি ফিরে আসছে--পিনেমা, থিয়েটার, 
'লাকণস। সসারুণসগযুলিতে “ভিড় হচ্ছে 
'দশ্শকদের। এক-এক সার্কাস এক-এক 
জ্রকমের আকর্ষণ নিয়ে উপস্থিত 'হয়েছে। 
একটা দেখলে 'মনে-হয় আর একটা দেখি ; 
"সেখানে নতুন কহ? আছে 'কিনা। 1থয়ে- 
'টারগণ্ুজিও সেজেগুজে বসেছে। স্টার, 
পালা দিয়ে আসর জমিয়েচ্ছ মুক্ত অঙ্গন। 
কাশী বিশ্বনাথও' আসর জমাবার চেষ্টা 
্ষরছে। এই ছয়টি নিয়মিত "থিয়েটারের 
‘রাইরে রয়েছে মহাজাতি সদন, ব্লবান্দৰ 
"সদন, ইনফরমেশন সেপ্টার, শিক্ষায়তন'হল 
"ও রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম হলে নানা 
কমের অন;ষ্ঠান। রবীন্দ্র নাটক-ও 


নের আসর, বিদেশী নাটকের (অনুবাদ), 


গান না গেয়ে-কোন শিজ্পীই যে খুস 
হতে পারেন না। সমজদার শ্রোতা এখানে 
অনেক। ব্রবীন্দ্র সদনে «এসেছে পাহাড় 
অণ্যল থেকে আর পুরুলিয়া থেকে লোক- 


ন্মৃত্য শিল্পীর দল। 


এই শীতের উৎসবের আরো তাৎপর্য 
দেখা ব্যায়। ননাটরুগুলির মধ্যে লেনিন 
যে কত আগ্রহী, তার প্রকাশ 'দেখা ব্যায় 
'নাট্যমণ্চে। কলকাতায় -ল্লেনিন-জগবন 
নিয়ে চারটি নাটক "আর একাঁট নত্যনাট্য 
আভিনীত হচ্ছে। এই নাটকগল দেখতে 


দর্শকের “ভিড় যথেষ্ট কলকাতার নাট্য- 


[শে সারা বিশ্বমানবের কথা প্রাতফাঁলত | 
ধখানে নাটকে ৰেখা যায় ভিয়েতনামের 
সংগ্রামী মানুষকে, এখানে নাটামণ্ে দেখা 
বিদ্রোহী মানুষের কথা, দেখা যায় রুমা- 
শনিয়ার অমাজজীবন, আর মানবতার শু 
হিটলারের প্রাতি পাঁরিহায়স প্ৰেক্ষাগ:হ 
ফেটে শগড়ে। সিনেমায় সমানভাবে 
আনন্দের ডালি সাজিয়েছে । বর্তমানে 
চারটি বাংলা ছাব শুধু “বাঙালীদের নয়, 
অবান্ডালীদের আকর্ধণ-করচে। তার সঙ্গে 
বিদেশী “ছাৱ, 'হন্দাী ছবির স্সমাবেশ। 


ীফজ্ম সোসাইটিগুল্দিও বসে নেই, ফরাসী 


দ্লোভাক ছবি । এই হুল "শীতের কলকাতার 
আনন্দময় 1চিন্ন। যেত কথাই লন না 
কেন, কলকাতায় কোন ভিন্ন রাজ্যের লোক 
এলে তাঁর চোখে লোকের ভিড় আর এই 
আনন্দের গশরা ‘ছাড়া; আর [ক পড়বে? 
- আরো চোখে পড়বে প্রাতাদন কোন 
না কোন মিছিল। মজুর, কেরন, ছাত্র 
ও বেকারের িছিল। "যারা জীরনের মূল্য 
উপলব্ধ রূরতে "পারছে, দাবি করতে 
শিখেছে। শীতের কলকাতার মাঝরাতে 
ফুটপাতে আরো দেখান্যাবে একদল মানুষ 
উত্তাপ কামনা করছে-আগুন- জেবলে॥ 
আনন্দের সমারোহে ওরাই একমান্ত 
নিরানন্দ। সদন 





(ক নয়,এ ৰু 
লু 


চক হো ঘাঁৰ মগ বাণী ঘোষ ও নিপন দল । 


পোরচালনা £ গুরুদাস বাগচা) 


গ্যাডো মুভিজের ‘সমান্তরাল’ একট 
রমাজিক কাহিনী চিত্র প্রশান্ত চৌধুরী 
লখিত কাঁহনীর প্রধান চাঁরত্র কমলা এক 


একাঁদন সে ছল 
লেঞ্জের ছান্লপ। গরণব মামার সংসারে 
বাশ্রয় পেয়োছল। পাশের বাড়ির বড়- 
লোকের ছেলে রতন তাকে ভালবেসোছল ; 
ঘটনাক্রমে তাদের বিয়েও হয়েছিল। কিন্তু 
সে বিয়ে রতনের বাড়িতে স্বীকৃতি পেল 
না। . তাই এই মাতৃসদনে নার্স হবার 
পেছনে একটা ইতিহাস রয়েছে। এই 
কমলা একি সন্তানকে পালন করে। সে 
কুমারী হলেও সকলে জানে মিঠু তারই 
ছেলে। তার পেছনেও একটা ইতিহাস 
আছে। সেই ইতিহাসের গেপন কথা 


সতৃসদনের নার্স। 


জানা গেল সুনন্দা এই হাসপাতালে ভার্ত 


হবার পর। সুনন্দা তার স্বামী রতনকে 
সব কথা জানিয়ে দিয়ে মৃত্যুর পথে পাঁড় 
দিতে চাইল। কিন্তু কমলার জন্য তাও 
সম্ভব হল না। আর রতন কমলাকে দেখে 
তার অতীতের ভুলের বোঝা হাল্কা করতে 
চাইল। পা 
১০৫8 
ময় হয়ে রইল 

কম সৰ 


ছেন নির্মল দে। পরলোকগত 'নর্মল দে: 


, রত চিত্নাম্মকে চলচ্চিত্ৰে রূপে দেবার 


দায়িত্ব পালন করেছেন গুরুদাস বাগচী । 
এইরূপ কাহিনী বাংলা চলচ্চিত্রে নতুনত্বের 
দাবি করতে না পারলেও 

এবং দৃশ্যবোচত্রে ছবিটি দর্শকদের ভাল 
লাগবে। এই ছবিতে ম্যাসেঞ্জার অঞ্চলের 
পাহাড় অণ্ডলকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করা 
হয়েছে। আভনয়ে কৃতিত্বের 'দর্ক থেকে 
মাধবী চক্রবততার মুখাজ+) ওপর ছবির 


কালা সরকারের কথা দর্শকরা মনে রাখ- 
বেন। এই ছবিতে তাঁর জশবনের শেষ 
অভিনয় কনা জান না। একজন দাম্ভিক 


কুমার, “পদ্মা দেবী, আশা দেবা, প্রেমাংশ 
বসু, বাণী গাঙ্গুলী, প্রসাদ মুখাজ'* 


প্রমূখ যথাযথভাবে কাঁহনণীকে পরিণাততে 


পেশছাতে সাহায্য করেছেন। ললিতা 
চ্যাটাজঁ যথাযথ আঁভনয় করেছেন, তবে 
তাঁর চারঘাট হিন্দী ছাঁবর ছকে তোঁর। 
তার দায়িত্ব পাঁরচালকের। ছবির 
আলোকাঁচত্রের কাজ (াঁদলীপরঞ্জন 
মুখাজ+) ও সম্পাদনা গোবিন্দ চ্যাটাজ) 
প্রশংসনীয় । শ্যামল শির পাঁরচালত 
সঙ্গীতের কাজ ভালই বলা চলে ৷ 


আরোগ্য নিকেতন 
অরোরার 'আরোগ্য নিকেতন" 
করেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই 
উপন্যাসাঁট রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছে এবং 
ছাঁবাঁট রাষ্ট্রীয় পুরস্কার অর্জন করেছে। 


৯৯১২ 


কাবরাজ মশাইয়ের 


= ফান্যাল'দলাই' বৈ রোগা ৰা 
স্পন্দনে তাঁর নিদান হে'কে বেড়াবেন-- 
সে যুগ আজ অস্তাঁমত। এই পারস্পারক 
সংঘাতকে অবলম্বন করেই এই উপন্যাসের 
ফাঁহনী রচিত হয়েছে। কাঁবরাজ মশাই: 
নাড়ীর স্পন্দনেই মৃত্যুর পদধবান শুনতে 
পেতেন। আর তরুণ ডান্তার কাবরাজ। 
মশাইয়ের এই নিদান হাকিকে অমানবিক 
বলে আঁভাঁহত করলেন! রোগীকে শেষ-! 
মুহূর্ত পর্যন্ত আশা দেওয়াই হচ্ছে 
চাকংসকের প্রধান ধর্ম। এই দ্বন্ৰই কাব- 
য়াজ মশাইয়ের শেষ জীবনকে 1বষাদময় 
ফরে তুলোছল ৷ এই মূল বন্তব্কে চিতর- 
ঘূপায়ণ করতে গিয়ে উপন্যাসের 
ফাঁহনীর কছঃটা পাঁরবর্তন: করা 
হয়েছে। অযথা কয়েকটি রোমাণ্টিক 
দৃশ্যের অবতারণা করে কাঁহনীর মূল 
যন্তব্যের প্রাধান্যকে দুর্বল করা হয়েছে! 
র ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হয়েছেন বিকাশ রায়। তাঁর আভনয় 
প্রশংসনীয়। তরুণ ডান্তারের ভূমিকায় 
আঁভিনয় করেছেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় | 
তাঁর আঁভনয় প্রাণবন্ত। মায়ের ভূ।মকায় 
রুমা গুহঠাকুরতার আভনয় মনে ছাপ 
রাখার মত। অন্যান্য ভূমিকায় সন্ধ্যা 
রায়, জহর গাঙ্গুলী, যব ঘোষ, ছায়া 
দেবীর আভনয়ও প্রশংসাযোগ্য। 
বস; ছাবিটির পাঁরচালনা করেছেন॥ 


চিন্রবহের ‘গডুপচুপ* 


_ কথাসাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় এবং 
শ্রীমতী রায়ের 'বাঁশস্ট উপাস্থাতর মধ্যে 
অন্নদাশঙ্করেরই একাঁট ছোট গল্পের ওপর 
নিৰ্মিত পচত্রবহ" প্রযোজক সংস্থার 
গুপচুপ' হিন্দী তথ্যচিন্রুটি ১৩ই জান:- 
য়ারী রাক্স ানসেচার থিয়েটারে 
প্রদার্শত হ'ল। 

দই স্রলের চোট খাব গসচুপে 
তথ্যাঁচন হিসেবে অবশ্য আঁভাঁহত না 
করাই ভালো। কারণ প্রযোজক-চিন্রনাট্যু- 
কার আমতাভ রায় কিম্বা তরুণ পাঁরচালক 
দেবক্মার বস; তথ্যচিনের ক্ষেত্রে একটি 
{নিটোল গল্পকে হাঁজর করে ব্যাতক্রমের 
সৃষ্টি করেছেন এবং সে কারণে গুপচুপ- 
এর বিশেষ উল্লেখ প্রাপ্য। ১৯৩৪ সালে 
ধারও মাথাব্যথা ছিল না. অন্নদাশঙ্করের 
সমাজকে সচেতন করতে চেয়েছে। তরুণ 
প্রযোজক-পাঁরচালকদ্বয় তথ্যাঁচন্ন নিৰ্মাণ 
করতে গিয়ে এই গল্পটি সংগ্ৰহ করেছেন 
' এবং মামলা বিজ্ঞাপনের ঢঙে না সাজিয়ে 
শিল্পার দৃণ্টি নিয়ে তথাটির নৰ্মাগেরে 


৬ এ 





প্রথম যানা সুর; 


ক্করেছেন। 
| ধূবক বনওয়ারী *বশ্দুর 
মশাইয়ের অর্থে ০ সংসারে 
লন্তানের সংখ্যা বর্ধন করতে নৈতিকভাবে 
মন থেকে সায় পায় না। [িন্তু এই 
য় কাণ্ডের অনৌচত্য সম্পর্কে 
ঈ্নরীকে সচেতন করতে গয়েও বারংবার 
ঘ্যর্থ হয়। কেন না ইন্দ? তার মায়ের 
টীভাবে স্বামীকে ধরে রাখার উপায় 
গিসেবে সন্তানবতাী হওয়ার মধ্যেই তার 
সার্থকতা উপলাব্ধ করতে চায়। 
স্বামীকে আঁধক সন্তানের জনক 
হওয়ার দায়িত্ব গ্রহণে [বিমুখ দেখে কোনও 
সাধুপ্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ করে, তবু পাঁর- 
ঘার পারকল্পনার কোন বৈজ্ঞানিক উপায় 
গ্রহণ করতে তার মন সায় দেয় না। 
প্রসাদীর অপগমণে অবশেষে ইন্দু মরণাপন্ন 
হ'য়ে পড়লে পাঁরপাঁশ্বক জগৎ ইন্দুর 
এই এ্যাঁক্সিডেণ্টের জন্য দায়ী করে স্বামী 
বনওয়ারীকে। ব্যর্থ বনওয়ারী সামাজিক 
কুসংস্কারের কাছে পরাজয় স্বীকার করে: 
দংসার ত্যাগকেই শেষ মুন্ডি হিসেবে বেছে 


4) 


রূপায়ণের ক্ষেত্রে যথাযথ চরির্রায়ণের 
জন্যও তেমান প্রশংসার দাবি রাখেন কম- 


ফ্লমবৰ্ধমান সন্তানের পরিবর্তে এযাকুযুই- 
শরয়মে মাছের প্রতীক গ্রহণ, শেষ দৃশ্যে 
একটি স্টীল শর্ট ব্যবহার, জনারণ্যে 
হাঁরিয়ে-যাওয়া বনওয়ারীর লঙ শর্ট এবং 
দাঁয়ত্বহনতার ফসল শিশুদের সারবন্দী 
একাঁটি ঘরের মধ্যে ঘুমন্ত আয়ার হেফা- 
জতে শুইয়ে রাখার দৃশ্য পারকল্পনাগুলি 
সুন্দর । - 


লেনিনের ডাক 


লেনিন জল্মশতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের 


মাট্য সম্প্রদায়গুলি প্রশংসনীয় উদ্যোগ 


অজিত গাঙ্গলশী পাঁরচাঁলত 'মত্তি স্নান’ ছবিতে সাবিন্লী চট্টোপাধ্যায় ও 
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গ্রহণ করেছেন। 1তিনাঁট. নাটকের কথা 
ইতিপূর্বে: আমরা আলোচনা করোছ। 
'_ এই তিনাঁটর মধ্যে তরুণ অপেরার ‘লোনিন’ 


লিটল থিয়েটার গ্রুপের 'লেনিনের ডাক’ 
১৯১৮ সালে লেনিনের জীবনের কয়েক 
মাসের ঘটনা এই নাটকের 'বষয়বস্তু। 
শ্ৰামক শ্রেণীর নেতৃত্বে বলশোভক পাৰ্টি 
কৰ্তৃক ক্ষমতা দখলের .পরে এখানে 
লোননকে দেখা যাচ্ছে একাঁদকে সামাজ্য- 
বাদী শান্তর আরুমণের 1নরুদ্ধে আর এক- 
{দকে প্রাতক্িয়াশীল গ্‌হশত্রুর বিরুদ্ধে 
লড়ছেন, সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক 
আদর্শে দেশ গঠনের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ 
দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বলশোভক 
পার্ট এবং রাশিয়ার জনগণের জাবনে 
তখন এক ভয়ঙ্কর সংকটজনক অবস্থা ॥ 
একাঁদিকে প্রাতীবিপ্রবী ও সাম্ৰাজ্যবাদী 
শান্তর আরুমণ আর একাঁদকে জনগণের 
অশেষ দুর্গত, দুর্ভিক্ষের অবস্থা । এই 
দুর্ভিক্ষ জমিদার ও প্রতীরিয়াশান্তর 
সৃন্ট। এই পাঁরাস্থাততে লোৌননের রাজ- 
নৈতিক দুরদষ্টি, মানবতাবোধ, নেতৃত্বের 
ও সংগঠনের ক্ষমতাকে প্রকাশ করা 
নাটকের উদ্দেশ্য। 

এই নাটকের লেখক ও পাঁরচালক 
উৎপল দত্ত। নাটক রচনায় তান মূলত 
লেনিনের সেক্রেটারী লিডয়া ফাঁতয়েভার 
স্মৃতিকথার সাহায্য গ্রহণ করেছেন। এই 
নাটকের মূল চাঁরন্র লোনন, তাঁর সঙ্গে 
স্তাঁলন, বুখাঁরন প্রমুখ। আর 
সংযোজিত হয়েছে চিরক্কায়া নামের একটি 
গ্রামের মানুষ, কৃষকনেত্রী আকুিনা, 


৯২৯১৩ 


== MD ss 


শ্যামল ঘোঘাল। 


সেই গ্রামের জমিদার, সৈন্যাধ্যক্ষ ও ধর্ম* 
যাজক আফানাঁফ। গ্রামের এই অংশ 
ইীতিহাস-আশ্রত-_কাল্পাঁনক। 

প্রথম অংশের আনবিক ও সংগঠক 
লেনিনের চিন্তাধারার প্রতিফলন দেখান 
হয়েছে দ্বিতীয়াংশে, যেখানে স্তাঁলনের 
নেতৃত্বে কৃষকরা অস্রধারণ করেছে, 
গোঁরলাবাহন?ী গঠন করে সামন্ত-সাম্ৰাজ্য- 
বাদী শান্তর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করছে। 
ইতিহাসের দিক থেকে এ পর্যন্ত ঠক 
আছে। কিন্তু নাট্যকারের মাথায় ‘অস্রই 
বিপ্লবের নিয়ামক শান্ত’ কথাটা এমন মোহ 
সৃষ্টি করেছে যে, অত্যন্ত হাস্যকর উপায়ে 
কৃষক রমণী আকুলিনার যান্তি দিয়ে 
বুখারনকে কাব; করা হল। বাঁদও 
স্তালিনকে দিয়ে একবার বলা হয়েছে 
‘জনগণই আসল শাক্ত’, কিন্তু পরে বার বার 
‘অস্মই নিয়ামক শান্তি’ কথাটার ওপর জোর 


বব তার বগানিৰ্নে পিৰ মস্তি-সংগ্ৰামকে 
একাকার করে ফেলা হয়েছে তাতে বলা 
চলে, নাট্যকার লোনিনকে ভুলভাবে উপ- 
স্থিত করেছেন। কারণ ১৯১৮ সালে 
হাতে অস্ত্র দেওয়ার কথা উঠতে পারে, 
কিন্তু সে সময় ভারত বা চীনে অস্ত্রের 
জোরে ক্ষমতা দখলের কথা নয়। কারণ 
ভারতে বা চীনে তখন শ্রামক শ্রেণীর 


নেতৃত্ব গড়ে উঠে 1নি--তখন বন্জোয়া গণ- 


তাঁন্রক বিপ্রবের কাল। সুতরাং 'অস্তই 
নিয়ামক শান্তি’ কথাটা ধরে নিয়ে ১৯১৮ 
সালে লোৌননকে দিয়ে সব দেশে একইভাবে 





দিপ্লব শুরু করার ডাক দেওয়ার অর্থ 
লোঁননকে ট্রটাস্ক বানিয়ে দেওয়।। নাট্য- 


ফার-ঝোধ হয়: হাততালর মোহে: অত . 


_ ভাবতে পারেন নি... 

নাটকের বে: অংশে লোনিনকে গুলো 
- সত্বেও জনগণের কোন প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ 
নে; দ্রুত একজন, ডাক্তার বা স্ট্রেগার 
ৰাহকর্ল৷ মণ্ডে আসে না॥ লোন; 
অনেকক্ষণ বন্ধুতা দিয়ে কাঁধে ভর দিয়ে৷ 
হে'টে গেলেন  থিয়োট্রিক্যাল। ম্যাজিক 
ln ওপার 
মানুষের সবচেয়ে ভালবাসার ও বিশ্বাসের 


লনকেণ্ডালী নাট বারা ইয়োটযা তত 


সময়ের অবস্থাঁটি কি কোন বইতে লেখা 
নেই ? নিশ্চয় তা এমন নিরদস্তাপ অবস্থা 
[ছিল না৷ 

অভিনয়ের কথা যাঁদ বলা যায়, তবে 
লেনিনের ভূমিকায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় 
ছেন: লেনিনের ব্যক্তিত্ব, লোঁননের কথা৷ 
ঘলার বৈশিষ্ট্য; তাঁর" মুখে সেই; বিখ্যাত 
দৃণ্টমদাখা হাঁস এবং ছটফট-করা ভাব 
এই অভিনয়ে: কোথায়? সোভিয়েট: ইউ: 
নয়নে, নাকি মান্ত৷ দু'জন আঁভনেতা৷ 
আছেন যাঁরা লোঁননের ভূমিকায় আঁভনয় 
করতে পারেন): তাঁদের: আঁভনয় আমরা, 


ol 


পণযষে বস্য পরিচালিত "দুটি মন ছাঁৰতে উত্তমকুমার ও যা দেন) 


সেন। প্রথম৷ অঙ্কে মণ্চে তাঁর উপাস্থাতর: 
পর থেকেই নাটকটি জমে। উঠে। আফা- 
নাফির ভূমিকায় আঁভনয়। থাকলেও, 
উৎপল: দত্ত, যাজকদের: মাধ্যমে ধর্মীয় 
মোহের মুখোশ খুলে: ধরেছেন। 1লাডিয়া 
আঁভনয় করেছেন ৷ মারার চাঁরতে জয়া, 
ভট্টাচার্য ?কছটা; আড়ণ্ট।। গ্রামের দৃশ্যে 
যাঁরা আঁভনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে রণ 
চৌধ্বরী, মৃণাল: ঘোষ; অরূপ: বজ্জাঁ, 
শংকর ভট্টাচার্য, অলক দে; পরেশ, 
গোস্বামী, বমল দাশগুপ্ত, তিন্‌ ঘোয়; 
রুদ্র রায়; সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ 


ভাবে চাররগুলিতে রূপদান করেছেন 
মেই, তুলনায়: পলাশ দাসের: স্তাজন, 
শান্তন; ঘোষের বুখারন: ব্যাক্তিত্বহদীন।; 
অবশ্য চার্গুলিকে যথাযথভাবে 
উপাস্থিত, করা বড়: পাকা আভনেত্যন্ন। 
কাজ ৷ জেরজেনাস্কর আঁভনয় করেছেনঃ 
আঁসত,; বস্মু। দলগত . কাজে 1লটলঃ 
থিয়েটারের সুনাম আছে, এই নাটকে তাং 
অক্ষম রয়েছে। 

তাপস" সেনের আলোকসম্পাত < ই 
সুরেশ, দত্তের মণ্টসঞ্জার: কাজ যথেষ্ট: 
কৃতিত্বপূর্ণ। নাটকে, কয়েকটি রুশ 
: ও বিপ্পবের গানের প্রয়োগ" 
রয়েছে, িন্তু মাইকে শব্দের তীব্রতর জন্য 


ঘি করতে পারেন-আকুলিনাবেশী শোভা, রায়চৌধুরী; জীবন রায় প্রমুখ যথায়থন- গামগ্যলিল্লতাংপৰ্য" অনুভব করা যায়না । 


._ সআআযজিৎ রায়ের, 'অরপ্যের [দনরাতি' ছবিতে কারের বদ্য,ও:শা্মি'লা ঈকুর ৷; 


গ্রামের দৃশ্যে একটি লোকন্‌ভা যোগ করা: 
হয়েছে।'. কিন্তু নাচাটি- দেখে মনে হয়েছে; 
এই নাচটি, সংযোজন না করলেই ভাল: 
ছিল কারণ, প্রাণশীন্ততে ভরা, উদ্দীপনাঃ 
ও ক্লীড়াময়: এই রকম: রাশিয়ান নাচ ষেং 
গিকরকম-তা: আমরা কলকাতায় দেখোঁছি 
সুতরাং নিষ্প্রাণ অনুকরণ দেখিয়ে বি 
লাভ? তবে অনুশীলন করলে বোধহয়: 
ভাল করে দেখান যায়। নাটকে লোনিন- 
সহধার্মণী ক্লপসস্কায়ার একবার হলেও 


ংগঠনীত্র নাট্য গতৰ 
ঘোগিতারর পূৱস্ধাৱ 
" শত ৮ই রিনি জগ 


 পসংগঠনা! অত ২৪ পরগাা একাংক 





রি ্‌ 
: Css sates টি 


জরা সংঘ), 
(সাগর 
শ্ৰেষ্ঠ সি একাংক 


তিনের আঁভিজ্ঞানপত্র দেওয়া হয় ৫ 
_ সর্কতী বিষ্ণু চক্কবতাঁ, আঁজত ঘোষ, 
মুখোপাধ্যায়, সুবোধ নর ও 

(কাপুর । 


মধ্য ইণ্টালী সাংস্কাতিক 
সম্মেলন 


গধ্য ইলা সাং্কাতক সম্মেলনের 


দুশদনব্যাপণ এক সঙ্গীত আসর বসে- 


ছিল গত ২৬, ২৭: ডিসেম্বর প্রতাপ 
মেমোরিয়াল হলে। অনষ্ঠান শুরু হয় 
রাজীবলোচন দে'র পাখোয়াজ লহরার 
মাধ্যমে । পাখোয়াজ  লহরায় শ্রীদে'র 
কুশলতা প্রশংসনীয়। 'ঘার্‌ বেহাগ’ রাগে 
খেয়াল গেয়ে শোনান শিবানী মুখাজশ। 
অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে বাঁশীতে 
'বাগেশ্রী' রাগ রূপটি ফুটিয়ে তোলেন 
প্রণব মুখাজাঁঁ। আলাপ ও রাগ বিস্তারে 
শিল্পগত আঁঞ্গক রচনা করেছেন নিজ 
দাস। ইনি ‘মালকোষ’ ও 'হংসধবান রাগ 
পারবেশন করেন বেহালায়। 'নায়কী- 
কানাড়া’ রাগে সরোদ বাজিয়ে শোনান 
ধুদ্ধদেদ দাশগুপ্ত, 


ছু 


এমন অভিনব সংগ্রহ ইতিপূর্বে বাঙলায় 
| বললেই হয়। বাঙলা তথা সমগ্র তামৰ বজা চাৰেশক রন্ধন-প্রক্িয়ার বহুবিধ প্রকরণ এই 
প্রবীণা ও নবানাদের পক্ষে অপরিহার্য: বইটির ভূমিকা সুলেঁখকা আশাপণণ দেবী লিখে- 


ছেন-_“দেশদেশের জলখাবার বিশেষ আগ্রহ. নিয়ে পড়লাম? 
জননী, ভগিনী, গৃহিণণীরাণ্ড এর থেকে পরম উপকৃত হবেন। | 
ও মে নিষ্ঠা ও নিপুণতার সঙ্গে ভারতের সমস্ত প্রদেশ থেকে ‘জলখাবার শিল্পের 


দিরে । তিনি দরসে ইটা 
শরক্সাওয়ালার. = আত্মকাহিন” ফিচার 
দু'টি পাঁরবেশন করেন। এদিন শ্যামলী 
চক্ৰত ‘ইমন’ রাগে খেয়াল গেয়ে 
শোনান। পাশ্চাত্যের শিক্ষার্থীরা এ 
দেশের 'রাগ-সং্গীত* কি রকম শিক্ষালাভ 
ফরছে তার নিদর্শন পাওয়া যায় এ 
সম্মেলনে। আলি আকবর খাঁর, 
আমেরিকান ছাত্র মঃ মনটিনো অরোদে 
'দরবারাঁ-কানাড়ায় আলাপ ও ‘চন্দনন্দন" 
রাগে গৎ বাজিয়ে শোনান। এ'র সঙ্গে 


ভৈরবী" বাজিয়ে মুগ্ধ ফরেন । বাগেন্রীর 


করুণ রূপের আবেদন প্রকাশ করলেন: 
প্ৰদ্যোৎ ব্যানাজ। রামনরেশ সিশ্রের = 
'আহরী তৈরো' রাগটি আনন্দ: 


মতা লেন বে উস: তা পরিজ 


বহুবিচিন্ 


পদ্ধতি সহ বরে সে অরে অধ্যয়ে ভাগ কৰে সহজ সরল ভঙ্গতে ব্যয়ে দিয়েছেন তা 


অদ্য লা জিত ভুসন্মেছ্ 1? এন : হয় চা 
ইমত (গ্ৰা) জি ॥ রুথিজাতা-১২ 





। 


এ বছর অস্দ্রীলয়া আর 1নউাঁজল্যাণ্ড 
দলের বিরুদ্ধে ভারতাঁয় খেলোয়াড়দের 
খেলার পারপ্রোক্ষতেই ওয়েস্ট হাণ্ডজ- 
গ্রামী ভারতীয় দলের খেলোয়াড় 
নির্বাচন করা হবে। তাই আজ রোভার্স 
আর ডুরাণ্ড কাপ ফুটবল প্রাতযো?গতার 
পরে এই বিষয়টি নিয়ে ক্রীড়া- 
রাঁসকদের বেন আর আলোচনার অন্ত 


তার তুলনা মেলা. ভার। 
যাই হোক, ওয়েস্ট ইণ্ডিজগামী 


- ভারতীয় দল গঠন- প্রসংগে প্রথমেই 


আসবে আধনায়ক প্রসংগাঁট। অৰ্থাৎ 
ভারতীয় দলের আঁধনায়ক হবেন কে? 


এ বিষয়ে এখন দুটি মত। একদল 
চাইছেন ভারতীয়. দলের আঁধনায়ক 
পাঁরবর্তন, আর একদল চাইছেন 


পাতোঁদর নবাবকেই ভারতীয় দলের 
অধিনায়ক হিসেবে রাখতে । 

এ বিষয়ে আমরা বেশি 'িছু 
বলবো না। কারণ আগেই আমরা এ 
ঠবষয়ে আলোচনা করোছ।. তবে এ কথা 
ঠিক যে, দল পাঁরচালনায় আঁভজ্ঞতা 
এবং যোগ্যতায় পাতোঁদ আজো সেরা! 
ত্য কথা বলতে ক, ঠিক এই মুহুৰ্তে 
ভারতীয় দলের যোগ্য আঁধনায়ক 
পাতোঁদ ছাড়া আর কেউ নন। 

যাক ও কথা। আঁধনায়কের পর 
ভারতীয় 1নর্বাচকমণ্ডলী দলের সূচনা- 
কারা ব্যাটসম্যানদের নিয়ে অসুবিধার 
সম্মুখীন হবেন। ভিন; মানকাদের হেলে 
অশোক মানকাদের ওপরে অনেকেই 
1বশেষভাবে নির্ভর করেছিলেন। কিন্তু 
প্রাথীমক সাফল্যের পর অশোক মানকাদ 


3. a 





॥ পাতোঁদ ॥ 
ভারত?য় দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণে 
গাতোৌঁদর ওপরেই কি পড়বে দল 

পাঁরচালনার ভার? 


খুব বৌশ করে চোখে পড়েছে ।' তা 
ছাড়া সেই খোঁচামারা রোগও তাঁর মধ্যে 
বড় বৌশভাবে শবদ্যগান। তাই 'মনে 


 স্ীবধে করতে পারেন নি। 





অশ্ৰেক মানকাদ দলের সূচনাকারী 
ব্যাটসম্যান হিসেবে একৈবারেই অচল 
হয়ে যাবেন। ফারুক হীঞ্জানয়রকে 
[দিয়ে ইনিংসের গোড়াপত্তন করা বোধ+ 
হয় ঠিক যঢন্তিযুন্ত নয়। কারণ তাঁর 
খেলার ধরণ অনেকটা সেই লাগলে ছক্কা 
না লাগলে ফক্কা গোছের। চেতন 
চৌহানও এখনো পর্যন্ত 1বশেষ 
অর্থাৎ 
ভারতীয় দলের ওগোনং ব্যাটসম্যান 
সমস্যা রয়েই গেলো। অথচ ভারতীয় 
সাত্যকারের ভালো ওপোঁনধ 
প্রয়োজন আজ সব থেকে 


ওপোঁনং ব্যাটসম্যানের মতো দু'জন নী 
ভালো ওপোঁনং বোলার না হলেও “আর 
চলে না। সুন্রত গহের ওপর আমাদের 
অনেক আশা 1ছল।৷ সুব্রতর বলের পেস, 
হয়তো খুব একটা বেশি নয়। কিন্তু 
স্তর হাতে বল ঘ'রতো ভালো, অথ 
সুরত ভালো স্ঢয়ং করাতে পারেন।, 
আমি পতিত সুয়ংই আহে তাঁর 
হাতে। তবু অস্টরোলয়ার বিরুদ্ধে একৰ 
দম সুবিধে করতে পারেন নি স্রত। 
তাই মনে হয় যে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজগামস্ট্র = 
ভারতীয় দলে স্তর চান্স পাবার] 
সম্ভাবনা খুবই কম। তবে রনজ' ট্রাফর! 
খেলায় সুরত খুবই ভালো বল করছেন ৷৷ 
শেষ খেলাগুলোতেও যাদি তাঁর বল এমনই! 
কার্যকরী হয়, তাহলে হয়তো তাঁর কথা! 
আবার নতুনভাবে চিন্তা করবেন ভারতীয় 
ধিনর্বাচকমণ্ডলীর সদস্যরা । সোঁদক দিয়ে 
অবশ্য ছোট অমরনাথ শনাশ্ন্ত। মাদ্ৰাজ 
টেস্টে তাঁর বোঁলং সাফল্যই তাঁকে 'নর্বা 
{চত করবে। তবে ভারতীয় দলের পেস 
বোলার 1হসেবে একটা নতুন নামও 


ফারুক ইঞ্জানয়ার ভারতের এক 


নিস রক্ষক। তবু তাঁর খেলায় 






আগের সেই জৌলুস যেন আর নেই। 
ক ব্যাটিং, কি উইকেট কাপিং_দুশট 
ক্ষেত্ৰেই হীঞ্জানয়ার সেই আগের মতো 
দক্ষতার পাঁরচয় দিতে পারছেন না। 
অথচ বুধ কুন্দরণের কথা আমরা প্রায় 
ভুলতে বসোঁছ ৷ কুন্দরণের ব্যাটিং এখনো 
বেশ ভালো ৷ কুন্দরণ্র সে র্যা 
ব্যাটং-এর ধারা এখনো দেই রকমই আছে 
তাছাড়া উইকেটের পেছনে রাত 
{দক 'দয়ে কুন্দরণ কোন অংশেই হীঞ্জনি- 
য়ারের চেয়ে কম যান না। 


অথচ ভারতীয় ক্রিকেটে কুন্দরণ . 


উপ্পোক্ষত। কুন্দরণ কোনাঁদনই, জাঁননে 
কেন, ভারতীয় ক্রিকেট কর্মকর্তা ও 
খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যদের 
সুনজরে পড়েন নি। খেলোয়াড় হিসেবে 
ফুন্দরণ যেমন হীঞ্জনিয়ারের চেয়ে কোন 
অংশে কম নন, তেমনি বয়েসের দিক 
দিয়েও তান ইঞ্জিনিয়ারের কাছাকাছি। 
তব; কুন্দরণ উপেক্ষিত, তবু কুন্দরণকে 
ভুলে গেছেন কিকেট কর্মকর্তারা, তবু 
কুন্দরণকে ভুলে যাচ্ছ আমরা। তাই 
ভারতাঁয় দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের 
সময় হয়তো দেখবো কুল্দরণের নামও কেউ 
করছেন না। অন্য কেউ হয়তো হইঞ্জান- 
য়ারের সংগে যাবেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ 
সফরে। 

এর পরেই আমাদের কাছে আসবে 
অম্বর রায়ের মনোনীত হবার কিম্বা না 
হবার প্রশ্নাট। আমার ব্যান্তগত ধারণা, 
অম্বর রায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারতায় 
দলের প্রাতানিধিত্ব করার সুযোগ পাবেন। 





শাস্তাহিক বস্মমতী 


তার জন্যে অবশ্য রনজণ ট্রাফর বাকী 


হবে। তাঁর সাম্প্রতিক সেন্ডএরী দুটি 


বাড়াতে যথেষ্ট সাহায্য করবে। অম্বর 
রায় সম্বন্ধে আজ শুধু একটা কথাই বলার 
প্রয়োজন। টেস্ট ম্যাচগ্লোকেও যাঁদ 





॥ অম্বর বায় ॥ 


ওয়েস্ট ইশ্ডিজগামী ভারতায় দলে অম্বর 
রায়ের মনোনীত হবার সম্ভাবনা কোন 
অংশেই কম নয়। 


অম্বর রনজা 1কম্বা দলণপ ট্রফির খেলা- 
গুলোর মতো সহজভাবে নিতে পারেন-- 
তাহলে টেস্ট খেলাতেও অম্বর রায় নির্ঘাত 
সাফল্য লাভ করবেন। টেস্ট ম্যাচ বলে 
আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া কিম্বা আত্মবিশ্বাস 
হারানো মানেই ব্যাট করত নেমে অসহায় 
হয়ে যাওয়া। এই বিষয়ে অম্বর রায়ের 
আরো বোশ সচেতন হওয়ার দরকার 
বলেই মনে হয়। 

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে যাওয়া সম্বন্ধে 
সব থেকে বোঁশ নিশ্চিন্ত বোধহয় সোল- 
কার, বিশ্বনাথ, ভেঞ্কটরাঘবন, বেদী আর 


প্রসম। ওয়াদেকারের নামও অবশ্য এই 
তালিকায় ফেলা যেতে পারে? 
ওয়েস্ট ইশ্ডিজে গয়ে এরা সকলেই মোটা- 


মঁটভাবে সাফল্য লাভ করবেন এ 


কথাও বলা যেতে পারে। তবে বিশ্বনাথ 
সম্বন্ধে একটা কথা বলার প্রয়োজন সব 
থেকে বোশ। 1বশ্বনাথকে যতো তাড়া- 
তাঁড় সম্ভব ট্রাডশন ভেঙে একটা সেপ্চুরণ 
করতেই হবে। যে সব ভারতীয় ব্যাটস- 
ম্যানরা টেস্ট 'ুকেটের প্রথম আবিভাবেই 
সেপ্যরী করেছেন, তাঁরা আর কেউই 
য় শতরান করতে পারেন নি। 

এই তালিকায় আছে লালা অমরনাথ, 
দীপক সোধন, কৃপাল সং, আব্বাস আলণ 
বেগ আর হনুমন্ত সং-এর নাম। এই 
যাতে বিশ্বনাথের নামও না ওঠে 

১১৯১৭ 


তার জন্যে ব*্বনাথকে আপ্রাণ চেষ্টা করে 
যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব-আর একবার শত- 
রানের মূখ দেখতেই হবে। 
উপেক্ষা এবং আঁবচার ভারতীয় 
ক্রিকেটের একি আঁত পরিচিত ব্যাধি। 
ওরা যে কার ওপর কখন সদয় এবং কার 
ওপর রুষ্ট তা বোঝা দায়। সম্প্রাত 
ভীষণভাবে উপেক্ষা এবং অবিচার করা 
হচ্ছে চন্দ্রশেখরকে। অথচ মন্ত্র দ্‌-এক 
বছর আগেও আমরা জানতাম যে, চন্দ্র- 
শেখর বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেগ স্পিন 
বোলার। অবশ্য সিদ্ধান্ত বা এ ঘোষণা 
ভারত থেকে করা হয় 1ন। ভারতীয় 
দলের ইংলণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়া সফরের 
সময় চন্দ্রশেখরের বোলং-এর ধরণ এবং 
তাঁর বোলং-সাফল্য দেখেই এ দুটি দেশ 
থেকেই ও কথা বলা হয়োছিল। এর পর 
চন্দ্রশেখর অবশ্য অসুস্থ হয়ে পড়ে- 
লেন ৷ কিন্তু তাঁর অসুখ সেরে গেছে 
অনেকাঁদন। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়ার সংগে 
একাঁট আঞ্টালক খেলায় তিনি, অভাবনীয় 
সাফল্য লাভ করোছলেন। তব; টেস্ট 
খেলার স্মযোগ পান নন তিনি ৷ তাই আজ 
জোর গলায় চন্দ্রশেখরের ভাবষ্যৎ সম্বন্ধে 
{কছু বলা যায় নাং . তবে শেষ পর্যন্ত 
হয়তো বা তাঁকে ওয়েস্ট ই্ডিজগামখ 
ভারত দে লাদ বয়াৰ 
দেখা যাচ্ছে যে, ভার- 
তায় yer এদের মনোনীত হবার 
সম্ভাবনাই বোশ--পাতোদি (আঁধনায়ক), 
ওয়াদেকার, অশোক মানকাদ, চেতন 
চৌহান, জি আর বিশ্বনাথ,  একনাথ 
সোলকার, এম অম্বরনাথ, ভেঙ্কটরাঘবন ৰ 


[ শেষাংশ ১৯২০ পৃষ্ঠায় দ্রণ্টব্য ] 





1 চন্দ্ৰশেখৰ ॥ 


উপেক্ষা আর আঁবচার ভারত 

ক্রিকেটের একটি আঁত পৰিচিত ব্যখি। 

ছম্প্রাত এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে হয়েছে 
চন্দ্ৰশেখরকে ॥ 
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[ কথায় বলে আপাঁন আচার ধৰ্ম অপরে শিখাও। 78 
কঃ? কারণ আর ষাই হোক, মুখে বড় বড় কথা এবং নাতি জ্ঞান দিয়ে নিজেরা যাঁদ উল্টো কাজটাই কার তাহলে যাদের 
[ উদ্দেশ্যে বড় বড় কথা বলা কিদ্বা নাঁতি-জ্ঞান দেওয়া তাদের অবস্থাটা {ক রকম হবে একবার ভেবে দেখা দরকার। সম্প্রতি 

ভারতবর্ষে এবং তারই ক্ষুদ্র রাজ্য বাংলা দেশে খেলাধূলার জগৎ নিয়ে যে সব কাণ্ড কারখানা চলেছে, তাকে আর যাই 

হোক খুব একটা স্বাভাবিক অবস্থা কি বলা যায় না। এই তো সোঁদন হাওড়া স্টেশনে এক কেলেঞ্কারী কাণ্ড হয়ে 
_ গেলো। কটকে অন্দাষ্ঠত জাতীয় ক্ল প্রাতযোগিতায় অংশ গ্রহণকারণী বাংলা দলের কয়েকজন কর্মকর্তা (খবরে প্রকাশ) 
মাতাল হয়ে সেদিন যে কাণ্ড করোছিলেন তার তুলনা মেলা ভার। কলকাতা ছাড়ার আগেই যাঁদ ওঁদের এ অবস্থা হয়, তাহলে 
কলকাতার বাইরে ওঁরা আরো যে কতোটা বেপরোয়া হয়ে উঠবেন সে কথা কল্পনাও করা যায় না। আর আমরা {কনা 
_ গুঁদেরই হাতে আমাদের ছেলে, মেয়ে, ভাই-বোনদের ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকি! এর পর এবং ওঁদের অবস্থা দেখে বাংলার 
: প্রাতযোগাীরা যাদি উৎসাহিত হয়ে রাশ ছাড়া ঘোড়ার মতো ঘুরে বেড়ান, তাহলে তাঁদের কতোটা দোষ দেওয়া যেতে পারে? 
_ আজকাল হামেশাই - খেলোয়াড়দের বেলেল্লাপনা নিয়ে নানা রকম রসপূর্ণ খবর পাঁরবেশন করা হয়। খেলোয়াড়দের এই 
_ আচরণ অমার্জনীয় ঠিকই। কিন্তু খেলোয়াড়দের সামলাবার ভার যাঁদের ওপরে. তাঁরাও যাদি এ একই দোষে দোষা হন, 
তাহলে তার চেয়ে দুঃখ আর পাঁরতাপের বিষয় "ক হতে পারে! অথচ সোঁদকে নজর নেই কারো। যাঁদ থাকতো, তাহলে, 
₹ হাওড়ার মতো জনবহুল স্টেশনে এ কেলেঞ্কারী কাণ্ডর নায়ক যারা, তাঁদের বিরুদ্ধে কেন এখনো শবাস্তিমৃলক ব্যবস্থা নেওয়া" 
হয় নন? দৈনিক পাঁত্ৰকায় এই খবরটি তো অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছে। তাহলে আমরা কি বুঝবো? খেলোয়াড়দের 
_ সংযত করার আগে, খেলোয়াড়দের দোষ সম্বন্ধে (কিছু বলতে যাওয়ার আগে, আমাদের নিজেদের. অনেক বেশি সংযমী হওয়ার 


4 


সাঃ 





চিতা 7 - শান্তিপ্রিয় ৷ 





পিসি 


 দরকার-এ কথাটা "কি আবার নতুন করে মনে করিয়ে দিতে হবে ই সা ২০০. 






জমক্ষাগষাজ্ড৷ দি উঃ 
হারিয়ে দিলো বাংলা। আর যাই৷ হোক, 


বিহারের রি ব্য্মতা অন্তত, প্ৰত্যাশিত নি 


ৰ্ষৰ্ফ্য যা A A AA A 4 HH 6 HA 3 


* 
# 
সু 
* 
x 
* 
তং 
সু 1 
, কা ও 
72 
গে 
Xx 
A 


সংগে ভারতেরও দুটি দল যোগ দিয়েছে। 


পাকিদ্তান কিন্তু অংশগ্রহণ, করছে না। 


জন ধারা দেখে'মনে হয় যে, ভারতের 


ডাক বৰ দলটিই- শেষ, পর্যন্ত চ্যাদ্পিয়ান। 


সোনা এসেসিয়েশন এই প্রতি যোগতার 
জজ, 


ৰ আর, টে আর. স্পোর্টিৎ 
ক্লাব পরিচালিত বার্ধক ক্ষণ [শাবির 
€মুন্তবায়;) গত ২৪শে থেকে ২৭শে 


চডসেম্বর পর্যন্ত -দেগওঘরে  অন্যশ্ঠিত- 


হলো। ৭০টি ছেলেমেয়ে এই শিবিরে 
অংশ গ্রহণ করে। সমাপ্ত দিবসে 
মাননীয় শ্রীযুক্ত এল, পি, সিনহা 
এস-ডি-ও মহাশয় শি ব'র.বাসীদে র 
আঁভবাদন গ্রহণ করেন ও সমক্টি ব্যায়াম, 
পোলাদ্রল; ডাম্ব্ল রুল; কুচকাওয়াজ: 
ইত্যাদি পারদর্শন করেন। দলটি গত 


শে, রর দত লা 


পটল 


১০ উইকেটে! 


El * Bb 


১৯৪৮ সালে লাডস্‌ মাঠে | 


ঘাঁড়র কাঁটাকে পিছনে ফেলৈ। আর 
৪০৪ রাম . করতে অস্টজিয়াকে 





হাসের কে ১৬৮৬ একটি 
ক্যাচ দিলেন, ক্যাচাট ধরতে পারলে 
-_ ব্যাটসমানকে আউট দেবার ৷ দায় = 
বোলার প্রান্তের = আম্পায়ারের ৷ 







আউট দিতে পারেন? 
সা তবে দেন না। 


তাপস ঘোষ (সাঁদপুর, বর্ধমান) 


মান কে কে এবং শে বোলার 


খেলায় সিষ্গাপুরকে তিনাট গোল 


সম্পাদিকা_ জয়ন্ত সেন 





কিন্তু লেগ আম্পায়ার কি বোলার 
প্রান্তের জাম্পায়ারের পরামর্শ ছাড়া =‘ 


৷ সমণৱকুনাৰ * রায় (চন্দননগর রসি _ 
স্ব, চন্দনন্পীর) 


উত্তর ৪ পাতৌঁদ সম্বন্ধে আপাঁন যা. 





“ বসমমতাঁর কিকেট, সংখ্যায় পাবেন। = 
ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোটিং- 
এর সাক্ষাৎকারের. ফলাফল পরে 
জানানো হবে সুযোগ মত। 



















































০৯৯৯ পৃষ্ঠার পর] 


অন্বর রায়, দি এস বেদী, এস প্রসন্ন, 
চন্দুশেখর, ৷ ফারুক ইঞ্জিনিয়ার, বধি 
কুন্দরণ (কিম্বা অন্য কোন উইকেটরক্ষক) । 


এ ছাড়া অশোক গান্দোন্রা ব্যাটসম্যান. 


হিসেবে, সুরত গুহ কিম্বা পেস বোলার 
হিসেবে হঠাৎ, যাঁদের, নাম শোনা যাচ্ছে, 
সফরের জন্যে মনোনীত ' হতে পারেন? 

জানি নে ভারতীয়, খেলোয়াড় রি 
চকমণ্ডলণী এই ties ‘দলটির সখ 
আভিজ্ঞ - 





নিতে গায়েন কিনা। বাদ বোধহয় 
সবার আগে উঠবে দিলীপ সারদেশাই, 
আঁবদ আলী, এম এল জয়সীমা কিম্বা 
রুসি স্ার্তর নাম। বোরদেকে কেউ 
আবার নতুনভাবে ফিরে পেতে চাইবেন 
বলে তো মনে হয় না। se 

দেখা যাক ক হয়। তবে যাই হোক 
না কেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজগামশ ভারতীয় 
দলের খেলোয়াড় নির্বাচনের আগে ও 
পরে একটানা অনুশীলন শিবিরের 
ব্যবস্থা করতেই হবে। আর এই শিবিরে 
এমন কোচ. রাখতে হবে, যাঁরা পেস 


' বোলারবের বিরুদ্ধে ভারতীয় খেলোরাড়- 


দের খোঁচা মারা রোগা অন্তত ধকছুঠা 
সাঁরয়ে তুলতে পারবেন। 
‘ওয়েস্ট ইশ্ডিজ দল শান্তিশালী ঠিকই. 
কল্তু আগের মতো ঠিক ততোটা শান্ত যে 
আজ আর তাদের নেই, একথা বোধহয় না * 
বললেও, চলে । তাই মনে হয় যে ওয়েস্ট 
ইণ্ডিজে গিয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়রা যদি 
সংযত হয়ে জান লাড়য়ে খেলেন, তহলে 
বলা যায় না খেলার ফলাফল কি হবে। 
তবে তার আগে ভারত*য় দলের খেলো- 
যাড়দের ফিল্ডিং এবং ব্যাটিং-এক 
দুর্বলতাগুলোই দুর করা দরকার। 


তা কুক ত আপ ধাতা 


টো ভারা রাত হা দক ও ৰকত 










জানতে : চেয়েছেন তা সাপ্তদহক 











লী ৩০০ 
চট্টোপাধ্যায়ে গ্রন্থা:---৪-০০ : 


দীনেন্দ্র রায় গ্রশ্থাবলী-- ২য় 
প্রভাবতী দেবী গ্ৰদ্থাবলী--- 
বিভূতিভূষণ মুখোঃ গ্ৰন্থাবলী--- 
রামনাথ বিশ্বাস গ্ৰন্থাবলী--- 
শৈলজা গ্ৰদন্থাবলী--- ১ম 
শৈলজা গ্ৰন্থাবলী-- হয় 
মণিলাল বন্দ্যোঃ গ্ৰন্থাঃ ১ম 
মণিলাল বন্দ্যোঃ গ্ৰস্থাঃ--- ২য় 
অসমঞ্জ গ্ৰন্থাবলী--- 
সৎসাহিত্য গ্ৰন্থাবলী--- 
সতসাহিত্য গ্ৰন্থাবলী--- ৩২ 
সৎসাহিত্য গ্রস্থাবলী--- পর্ব 
রামপদ মূখাজী গ্রস্থাবলী--. 

ঃঃ 5 ৮ শাহ্য় 
হেমেন্ৰ রায় গ্রস্থাবলী---. 
মতিলাল দাশের গ্ৰন্থাবলী--- 
জগদীশ গুপ্তের গ্ৰন্থাবলী--- 
বিভূতিভূষণ ভটের গ্ৰন্থাবলী--- 
শচীশ চট্টোঃ গ্রন্থা---২য় ভাগ 
সৌরীন্্রমোহন মুখোঃ গ্রশ্থা:---৩য় 
সৌরীন্রমোহন মুখোঃ গ্রস্থাঃ--৫ষ 
বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী--- 
কথাসরিৎসাগর--১ম ভাগ 

29 তয় ভাগ 8-00 

অরবিন্দ দত্তের গ্ৰন্থাবলী--- ৩-00 
জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুরের গ্রস্থাবলী-- 

১ম, ২য়, ৩য়-প্রতি খণ্ড 8-00 
ক্ষীরোদ গ্রস্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে 

৮ম খণ্ড-প্রতি খও--- ৩৮০০ 

ডিকেন্পের গ্রস্থাবলী--২য় 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্ৰন্থাবলী--- 
বিলাতী গুপ্তকথা--২য় ভাগ 
অতুল মিত্ৰ গ্রস্থাবলী---২য় 


"তয় 


৫7009 
8-00 


8-00 
C00 
৩-০০ 
৩৩০০ 
৩০০ 
৭০০ 


৷'_ আশাপুর্ণ। দেবীর গ্ৰন্থাবলী--১ম 





গৌপেশ্বর, বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস 
স্পত্য ভাগ 
নীরদ দাশগুপ্ডের গ্রস্থাঃ--১ 
অকণ বডি” জা রি 
কৰিকঙ্কণ চণ্ডী | 
পরলোক” রে 
পরলোক রহস্য”" 
পরলোক ও প্রেততন্তু --- 
দৃশ্যকাব্য পরিচয়--- 


মহারাজ মন্দৰ 
নানার মা--- 
জালিয়াৎ কাইত--- 
বিক্ৰমাদিত্য--- 
সুরেশচন্র চক্রবর্তীর আঙ্মজীবনী ৩. 
মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত-- a 
মাধবী কঙ্কণ-- 
শিবরাম গ্ৰন্থাবলী-- 
বিবরণ প্ৰমেয় সংগ্রহ--- ১ম 
ধোঁন-অনোগশ'ৰ 
৩য় ভাগ :কামাবেগের বিশ্লেষণ 
৪8 ভাগ : প্রেম ও পীড়া .. 
মে ভাগ : কামাবেগের নিয়ত- 
আশাপূর্ণা দেবী গ্রন্থাবলী--২য় 
হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোঃ গ্রস্থাবলী--- 
ANANDAMATH 




















নিজস্ব মাল: (জ্ঞানক প্ৰথাঘ প্ৰস্তত 
ক,কুমী সৰ্বাৰ্ধিক বিক্রীত গুড়ো মশলা 
পানৱ লক্ষ প্য,কেট ম্ৰাসিক 1 বক্ৰন্ধ 


১২৩ হরর বিৰ হা ও বর্তমানে মশলার বহত 
হত প্পোইস) প্রাঃ লিঃ, ২৩৫ মহার্য 
তা সান গর কতৃক প্রচ্ভুত। 





পশ্িমবঙ্ঞ,বিধানসভার বাজেট 
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ৰি; ৰক্ষিত ৮: পা ld 
FPL এ ৰ 
ক ত্ৰনলপ + ৰম + 
৷ + ক 


যে (কান 
গয়না 
.আর 
আসল 
গ্রহ 
কেনার 
দুক্িণ কোলকাতায় 
নামকরা প্রতিষ্ঠা 


ফোন ? ৪৬-৬২৫৮ 





হত 

* ধ্ব্বষয় নেখক ী রর পা 

| -দম্পাদকাঁয় beet ভল ‘mn sus ১৯২৩ 
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সায়া দেশে হাটেনবাজারে এধৱ পাওয়া! হাচ্ছে + 
জয় নিয়ত করত ও পরিকন্পিত পদিবায়েজ 
ৰ জানন্দ উপভোগ হু ॥ 





৷ সুদীর দোকাৱ, গপুঘের দোকান; স্যাধাহণ বিপৰীঃ 
সিসাম্লেটেন্ব দ্লোক্ান- সর্ব জিতে পাওয্। হার ॥- 
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আত্মত্যাগের গথেই প্রজাতন্ত্রের সাৰ্থকতা 


ভারতের জনজীবনে ছাব্বিশে 
জানয়ারা, প্ৰজ্াতন্য দবস একটি পরম 
পাবি স্মরণীয় বদন। অন্যান্য বছরের 
মত এ বছরও এই দিনা ভাবগণ্ভীর 
পারবেশে পালিত হযেছে। 

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল পেকে 
মুক্তিলাভের জন্য সংগ্রাম আমাদের কামা 
‘ছিল, কিন্তু সংগ্রামের শেষ সেখানেই ছিল 


১ __লা। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের 


মানুষের দৈন্য দূর করার সংকল্প ছিল. 


বদেশপ্রেমিকদের 'চত্তে। স্বাধীনতা লভের 


পর ভারত প্রজাতন্ম রাস্ট হিসেবে ঘোষিত 


হলে দেশ-শাসনের দাঁরত্ব ন্যস্ত হয়েছিল 
ভারতের নাগারকদের ওপর। ভোটের 
মাধ্যমে নাগারকরা সে কাজ লুচারুরূপে 
পালন করতে পারবে কি না, সে প্রশ্ন 


তথন অনেককেই বিচলিত করোছল। যে 


দেশে শতকরা প্রায় ৭৫ ‘জন নিরক্ষর, সে 
দেশে গণতন্ম সফল হওয়া সম্ভব নয়-- 
এনন ধারণা হয়তো অন্যাঁচত ছিল ন্ম। 
তা ছাড়া আমাদের শাসনতন্দোও সর্ব- 
জনীন শিক্ষাদানের ব্যাপারে সময় 
ধীনান্ট করা থাকলেও তা ফজপ্রস” হয় 
'শিন। সংকল্প বাক্য সার্থক হয় নি- একথা 
ঠিক। এতদ্সত্বেও দেখা গেল চতুর্থ 
সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতের কতক- 
গুল রাজ্যে আঁধকাংশ জনসাধারুণ 
তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর প্রত বিমুখ 
হয়েছে। গণতন্ত্রের এই পর্পক্ষা-নিরশক্ষার 


হয়েছে বহুবিভন্ত দলগাীল। কংগ্রেসের 


_বেকার। 


দলগত শঙ্কি তখন কম ছিল না। জওহর- 
লাল নেহরু, ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায়ের মতো 
দড়চেতা ব্যান্তরা সাধারণের চোখে অত্যন্ত 
শ্রদ্ধের ছিলেন। তব সাধারণ মানুষ 
দ্যারদ্রপশীড়ত অবস্থা থেকে মু'কিলাভের 
অন্য চেয়োছল ভিন্ন তর-ছায়ার আগ্রয়। 
চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের প্রান্ধালে 
{বরোধা রাজনৈতিক দলগদীল বহ? রাজ্যে 
(মিলিত হোল এবং তারা য্তুণ্টের 
আকারে কতকগ্যাল রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা 
গ্রহণ করলো। তারপর জনসাধারণ এই 
আশাই করেছিল যে, শুদীর্ঘকাল ধরে 
রত প্রতিশ্যীতগূলি হয়তো এবার কার্যে 
পাঁরণাত লাভ করবে। কিন্তু ভারতের 
রাজনীতি যেমন বিচি আরো 1বিচিন্ত 
দলীয় নীতি। কংগ্রেসের বিরোধতার নামে 
এতোদিন যাঁরা বিনিদু ' বজন যাপন 
করেছেন, এখন তাঁরাই বা ক করছেন! 
কোন্‌ দলের সংস্পষ্ট নাতি কি, তাই 
তো ক্রমশঃ দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে। প্রাত- 
গিয়াশশলদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী শ্ৰীমতী 


" ইন্দিরা গান্ধী যে সময় সংগ্রাম সুর 


কৰেছেন, তখন কোনো কোনো দল তাঁর 


তখনই, যখন এক-একটি, রাজ্যে সর্ব-. 


ভারতীয় কোনো কোনো দলের এক-এক 
রকম নাতি লক্ষ্য করা যায়। এই নাতি 


* জনস্বা্থপন্ধী, না দলীয় সুবিধাবাদের . 


নাীতি--তা একাঁদন অবশ্যই প্রমাণিত 
হবে কিন্তু জনসাধারণ এখন চায় শিক্ষা 
এবং দরদ মুঠো খাবার। সারা দেশের এখন 
যোঁদকেই দৃকপাত করা যায়, সেখানেই 
গ্রামময় ভারতে গ্রামগুলিই 
এখনো অবহেলিত, আর শহর নিয়ে 


যতই বড়াই করা যাক, ভারতের অন্য 
শ্ৰেষ্ঠ শহর কলকাতার দিকে তাকালেই 
স্বানভঙ্গ হয়। 
ভারতের মতো অনগ্রসর দেশে কর্ম“ 
ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্ৰয়োগ ব্যাপক নয়। কৃষি 
বিপ্রবের কথা বলা হয়, কিন্তু আম্ৰে৷ 
সেই লালের জয়জয়কার এবং কন, 
কারখানা যে পারমাণে সম্প্রসারিত হওষা 
'দরকার, তার কতটকুই বা হয়েছে! শ্রামক 
ও মালিকগোম্ঠীর বোকাবদাবার ক্ষেত্রে যাতে 
কোনোরকম সঙ্কট সৃষ্টি না হয়, এটাই 


সকলের কল্যাণের মধ্যে এবং সে-কলাণ 
সম্ভব হবে-বাঁদ প্রত্যেকেই সকলের 
কল্যাণের উদ্দেশ্যে আত্মীনয়োগ করেন। 
আর সকলের কল্যাণসাধন দম্ভব হলে 
ভারতে তখান প্রজ্গাতল্ম সম্পূর্ণ সাফল্য 
লাভ করবে। 

প্রজাতদ্ল দিবসের অনুষ্ঠানে দেশ- 
বাসী যে সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন, আমরা 
আশা কার, নবভারত 'নর্মাণে তা বার্ধ 
হবে না। কিন্তু সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন, তা - 
হচ্ছে দেশের জন্য আত্মত্যাগ ৷ সেই ত্যাগের 
মল্ম কি আমরা কায়সনোবাক্যে গ্রহণ 
করতে পেরোছ ? 


শি 


তল 


৮৮ 


স্যর 


ত্চ্ঞায ঘটে 'নি। 
২ ও প্রাজমুকুট 'স'পে দেবার জন্যে 'মনো-, 





চিন্ত ভারতের ইতিহাসে - এমন 


জন ইন্দিরা-সমর্থক। যানি একদা 


মঃ ্ল্ ৰ = লা শা স্পা লি 


~ 


জনযত ছারনেতা। তখন তরুণ সমাজের 


ME ., -- আহে আমাজভযোৱ আদর্ম যাদমন্থের 
দা . মত প্রভাৱ বস্তার করোছলা সোদন-| 


ক্ষার সমজতন্যী নেতা জয়প্ৰকাশ নারায়ণ, ' 
আচার্য - সরে: ‘দেব, ডঃ ব্লামমনোহর | 


লোহিয়া, অচ্যুত পৃটবৰ্ধন, জীমতী অরুণা | 


'আসফ আলির জীবন ও কৰ্মধারা অুপ্তি- | 
পাগল যুবসম্প্রদায়ফে গভীরভাবে আকর্ষণ ! 
'কারাঁছল। তরুণ 'দারোগা রাই সহজেই | ' 
নিজেকে ঢেলে দিয়েছিলেন সমাজতল্মের | - 


অদ্ভুত ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়, পাশ কনস্টেবল ছিলেন এবং কালরুমে সেই জ্ীবনস্রোতে। ১৯৪৮ সন পরত 


অপুর রাজার, মৃত্যুতে অজ্ঞাতকুলশাঁল 
বালককে প্রত্যন্ত দেশ থেকে ধরে এনে 
শল্য সিংহাসন, পূর্ণ করা হয়েছে 
[বিহারের সরকারী _ গাদ আজ কার্যত 
শন্যই রয়েছে প্রায় 'চারমাস ধরে। জন- 
প্রিয় বা জননির্বাচত সরকছেরর বদন 
এখানে রাণীপতির শাসন চলছে তাই, 
খাজা 'হচ্ছে উত্তরাধকরোবেঞ্ররাতরর 


নেতৃত্ব দেওয়া যায় বাঁকে! 


“কয়ন দেওয়া হতো, আক্ষ নিকষ গণভন্রে 
‘আঙনি ভাজ উপায় নেই৷ 
সিংহাসন বা স্মাজ্যের 'ন্যে অৰ্বাশ্য 


সেদিনও রন্তক্ষয়ী লড়াই হয়েছে। রাজ্য + 
দ্রিখীস্ডিত, হত়ছে, দিসংহাসনেও পালা ১১ 


করে একাধির রাজা বসেছেন। লড়াই 


ভার যুজ্জন্টের মাধ্যমে! বিহারে সরকার, . 
' আয়ে এসেছেন।। আর্মির হারহর পিন 


ছেন, তারগর এসই দাবিদারের সার, * 
উদ্দবল ফরেছেন রামানন্দ তেওয়ারী, 
(দারোগা রাই। সর্দার হারহর সিং এবং 
আরাধ্য রাই উভয়েই কংগ্রেষপ্ৰাথ-- 


{বহার যুক্তফ্রন্ট সরকার পঢলিশমন্তীর 
"পদ "লাভ করেন, 'সেই রামানন্দ তেওয়ারী 
এস-এস-প ‘এল থেকে হৰবায়ালশন 
সরকারের নেতৃত্ব করার ‘দাবি পেশ 
কলরছেন॥ বিহারের ৩১৮ট আসম- 
আসনসংখ্যা ৫৩॥ শ্ৰাহারিহর মং এরা 





দারোগা 'রাই - 


শ্রীদারোগা রাই দদজনেই ৫০-৭২ অন 
কংগ্রেস এম-এরল-এ তাঁদের দলে বংয়ছেন 
“বলে দাবি করছেন। 

- অগোক্ষাকৃত তরু এমাজতন্যে আস্থা- 
শীল দারোগা ব্রাই ছাত্র আম্বোহনের = 
. মধ্য দদয়ে রাজনীতিতে আস্নে। ০ 


'সঙ্গে 'যুন্ত “ছিলেন। কিন্তু যখন মূল 
কংগ্নেস থেকে ঠঁস-এস-দপি বেরিয়ে এল, 
তখন দারোগা রাই পুরনো সংগঠন 
স্থাডতে খাঁজ হলেন 'না। | 
স্বাধীনতা - প'বার ‘সঞ্পো 'সঙ্ো শরীর | 
নতুন করে দেশ ও গণ্মংগঠনে ক] 
* নিয়োগ করেন৷ জনসাধারণের “মধ্যে ' 
তাঁর জনীপ্রয়তাড দুত বেড়ে গৈল 
১৯৫২ আর প্রথম, সাধারণ নির্বাচক 
দেকেই তান বিধানসভার আদস্য '_- 
নিৰ্বাচিত . হয়ে 'আসছেন। গ্ৰীকৃষ্ 
1সন্হানান্রিসভায়, তানি পেয়েছিলেন 
_ উপমন্পিয় পদ এবং  বিমোনানন্দ খা" 
মনিসভায় 'রাষ্টনন্যী।- ১৯৬৩ সালে 


“যখন কামরাজ গাঁরকল্পনায় শ্ৰীবাকে 


পদত্যাগ করতে হয়, তখন নেতৃত্বের নমো 
ভ্রীরাই প্রতিত্বান্বতা করোছিলেন। কিন্তু 
বাত [বিরোধের কারণে রবী হতে 
পাররন নন’ 

রোগা রাই কংসস-প্ৰধান 1] 
জীবন রাম প্ররং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 
হীন্দৱার আশীর্বাদ ‘লাভ করেছেন ৷ তিন, 
উদ্যোগী হয়েছেন, ব্লাজাগ্দাল ‘শীনিত্যানন্দ' 
কান্দলগোর সঙ্গে ৷ * বৈঠকত = করেছেন?" 
তবে বিহারের ্লা্মনোতিক পাঁ়াঁপ্থাত 


এবং দলীয় অবস্থা আজ ‘এমন আর্নাশ্চত 
যে, কোন্‌ - কোয়ালিশন সরকার যে 
দীর্ঘস্থায়ী হাতে পারব, সে ভবিষ্যদ্বাণৰ 


ভবে প্রথমোনত অনু সংগঠনপল্থ, দ্বিতীয় এর হ্বান্দেলনে তান জোন ধরহাতরের করা খুবই কঠ্িন॥ , - ৰ 
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ডা | প্ব-প্রকাশিতেশ্ পর] = 


ন্য।শন্য।ল' প্ল্যা।নিঃ-_"(ং৪) 
প্রতিক্ৰিদ্থ৷ও পরিণতি (৩) - 


- সুভাষচন্দ্র :অর্থনোতিক পিকষ্পনাগান্ধীজশী পছনা- 


করেন ন, একথা স্বয়ং গাজ্ধীজীই পত্রযোগে তাঁকে জাঁনয়ে-- 
চ্ছলেন। ১৯৩১ সালের ১০ এপ্রিল তাঁরখে লেখা এক, 
চিঠিতে গান্ধীজী নানা রাজনৈতিক বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের। 


সঞ্চে, মতপার্থক্যের: কথা৷ আনাবার পরে, বলেছিলেন, অর্থ=' 


নৈতিক ক্ষেত্রেও “আমরা নিজেদের মধ্যে পার্থক্য আবদ্কার' 
কল্পোছি।* ১৩, এপ্রিল তারিখে গান্ধীজপর পত্রের উত্তর 


“দিতে গিয়ে "সুভাষচন্দ্র বিষয়টিকে স্পষ্ট করে নিয়োছলেন- ৷ 


| “আপনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক! ক্ষেত্ৰে আমাদের, 
মধ্যে সহযোগিতার কোনোপ্রকার সম্ভাবনাকে বাতিল করে 
দ্দিয়েছেন। রাজনোতিক ক্ষেন্তের,সঙ্গে আপাঁন' অৰ্থনৈতিক 
করাকে যান্ত, করেছেন, তার কারণ, সম্ভবতঃ আপান:ভারতের: 


জন্য, প্ৰস্তুত আমাদের শিল্পািষয়ক গাঁরকল্পনাকে সমর্থন. 
।ফরেন'না। যাঁদও আমরা যেন্য)' বৃশবগাবিস্তারের’' সঙ্গে: 


॥উপয্ুন্ত কুটীরাঁগল্পের, প্ৰবৰ্তনের পক্ষে মত প্রকাশ' 
করোঁছ।” টি 

| ন্যাশনাল- প্ল্যানিং সম্বন্ধে" গানধীজণ কতখানি, বিরক্ত 
খছলেন) তা দেখা'যায়: জহরলালকে 'লেখা ১৯ আগস্ট», 
৯৯৩১, আরখের পয়ে।ঃ- | 

| “প্রিয় ছঘংবলাল; ভাবাছলাম, অন্য, সময়ের অভাবে; 
ওয়াকিং কাঁমাটর সমক্ষেই, প্্যানং' কাঁমটি সম্পর্কে কিছ: 
বলব ক'না' তোমায়, আজ সকালে ভোমার' সঙ্গে কথ৷- 
বার্তার পর শৎ্করলাল' এসোঁছলেন' এখানে ।' সঙ্গে এনে” 


ছিলেন তাঁকে এই বিষয়ে লেখ্য: কৃপালনীর' একটি চিঠির; 


প্রাতীলীপ। কৃপাজনী এব্যাপারে যেসব আপাত্তর কথা" 
ভুলেছেন তাতে আমার সায় আছে৷ সাঁত্য বলতে, কাঁমাঁটর্া 
কার্যকলাপের উপযোগিতা, আমি বুঝে, উঠতে, পারিনি 


‘ কোনোঁদিন। আর এর কাজকর্মের বিবরণ; ওয়াক, 


ফাঁমাটকে ঠিরুমত জানানো হয় কি: না; তাও" জানি না! 


. এর' অসংখ্যা সাব-কাঁসীটগলির অদ্তিতবের- সাৰ্থকতা আমি” 
" ধুকতে জক্ষমণ আমার মনে হচ্ছে, প্রভূত অর্থ এবং প্রচ্ুর। 
. ময় এমন একটি কৰ্মে ব্যায়ত হচ্ছে, যার ফল. একেবারেই. 
পকছু হবে না, ?কংবা খুব সামান্য কিছু: হকে-এই হল -- 


আমার সঙ্দেহ ।” পেরগ্চ্ছ) 


গান্ধীজশর বক্তব্য এত স্পষ্ট যে, বেশি কিছু বলার 
প্রয়োজন নেই । এইটনকু বললেই চলবে, একমাত্র গান্ধাঁজখুর 
পক্ষেই এই' চিঠি লেখা সম্ভবপর, যাঁর নিজস্ব আদর্শবাদের 
প্রবল্লতা' তাঁকে সহজেই. বাস্তব সত্য সম্বন্ধে অন্ধ রাখতে 
পারত; সত্যই রেখোঁছিল, নছেং কারে? পক্ষে ‘বলা বা ভাবা 
সম্ভবপর ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির দ্বারা কিছুই হবে 
না বা আঁত সামান্যই হবেঃ গ্ান্ধীজীর কথা বাদ দিচ্ছি, 
ঘাদী ছিলেন? গান্ধীক্জীর মনোভ্‌বে সুভাষচন্দ্ৰ বিস্মিত 
হন, নি. এমন: ক- কৃপালন প্রমথ গাব্ধীবাদীদ্রে কুটীযর়- 
শঙ্পাভাত্তক তাত ধারণা তাঁকে আশ্চর্য করে ন, তিন 
চমংকৃত হয়েছিলেন, কু্পালনী প্রীতির দুমখো আচরণে 
পূর্বে উদ্ধৃত সুভাষচন্দ্রের রচনাংশ থেকে দেখোছ,'দাক্সসতে. 
শিক্পমন্দী সম্মেলনে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কৃপালনা 


. সহ. কংগ্রেস” ওয়াকিং কাঁ্মাটর কয়েকজন সদস্যের উপ- 


স্ধিততে সর্বসম্মাতরমে প্ল্যানিং কামাট গঠনের প্রস্তাব 
গৃহীত হয়-কোনো বেসুরো কথা সেখানে ওঠ. নি। 
এই, পটভূমিকায় কৃপালনীদের পরবর্তী আচরণ স্বতঃই 


জুভাষচন্দ্রের কাছে. অন্ভুত মনে হয়েছিল ।' 


কংগ্রেসের বড় কর্তাদের মধ্য. পণ্ডিত জহর 
গ্লযানিংয়ের উৎসাহ সমর্থক। প্রানং কাঁমশনের সভা- 
পাতত্ব স্বীকার করে [তানি দাঁঘাদন পাঁয়শ্রম করেছেন এবং 
তার বাস্তব কিছু ফল দেশকে 'দল্পছেন, তা নিঃসন্দেহে 
স্বাকার্য। জহরনালকে সভাপাত করার, জন্য সুভাষচচন্দুর 


' আগ্রহের বাস্তব কারণ 'ফঈ “ছিল: .সেকথা আগো বলা হয়েছে। 


ব্যাপারটাকে সফল করতে হলে কংগ্রেস . হাইকম্যাণ্ডের 
বদ্বানভাজন কাউকে এর সাংগঠানক নেতৃত্ব দেওয়া দরকার। 
জহরলাল তার পক্ষে' সবচেয়ে উপযোগ মানুষ) সুভাষ, 
গঠিত ন্যাশনাল প্ল্যানংয়ের, বিরোধিতা গান্ধীপল্যদের * 
কাছ; থেকে যে এসোঁছল, তার পিছনে, রাজনৈতিক কারণও, 
ছিল! ও-জনিসটা, গ্রহণযোগ্য, নয়; কারণ ওর. পিছনে, 
ঘনয়েছে' সুভাষচন্দ্র ও তাঁর মতাবলচ্বীরা। দেশকে. মন 
[শিল্পের মানসিকতা 'দেওয়ার অর্থ নেতৃত্ব বদলের পথ খুলে 


. দেওয়া। খাদির.উপর'গান্ধীবাদশরা নেতৃত্ব গড়ে তুলেছেন।।৷ 


তাঁরা গাদ্ধীবাদে পুরোগদীর বিদ্বান করুন বা, লা-করুন। 
তাঁদের নেতৃত্বের সন্গো যেহেতু খাদি জাঁড়ত তাই সে 


অনতরাণকে ত্যাগ করলে। | 


1কুন্তু ষন্দাশিল্প প্রবর্তনের গা a সমদলপয় কেউ 


গ্রহণ করেন? সেক্ষেত্রে আপাত অধিকাংশের ক্ষেত্রে নিছক 


মোখিক হয়ে দাঁড়াবে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, জহরলাল 
যখন স্বাধীনতা-উত্তর কাজে যন্মাশল্পায়নের জন্য প্রয়াস = 
হলেন, তখন কোনো বড়. প্রাতবাদ গান্ধীবাদী বৃহৎ 
নেতৃত্বের পক্ষ থেকে আসে নি, কারণ, পাশ্ডিত জহরলাল 


গান্ধীজশীর ঘোষিত উত্তর্যাধিকারী, এবং পাঁশ্ডত জহরলাল = 
জানেন গান্ধীকে মাথায় তুলে রেখে, গান্ধী-আকাক্ক্িত . 


কুটিরশিল্পকে .. বড় হাতে মুণ্টিভিক্ষা দিয়ে, কিভাবে 


দ্বকার্ সাধনে অগ্রসর হতে হয়।. তাছাড়া একালে গান্ধী" - 


বাদ “বৃহৎ নেতৃত্বের বড় সহায় ব্যবসারী ও শিল্পপাতিরা 
ঘন্রশিরপায়নের পক্ষপাতী হয়ে গিয়েছে, কারণ, সুভাষচন্দর- 
জাতীয় গোঁড়া সমাজতল্্রশরা বিদায় নেবার পরে শিল্পায়ন 


ধনতান্মিক পথে হবে, এটা বংকতে-তাঁদের অস্াবিধা-হয় নি। = 


" অহরলাল কিভাবে সকলকে সম্ুষ্ট করে চলতেন, তার = 
চমৎকার --দ্টান্ত- পাই কৃষ্ণ কৃপ্রালনীকে লেখা ২৯. 
সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ তারিখের -একাঁটি পত্রে। জহরলাল - 
ন্যাশনাল প্ল্যানিং কাঁমশনের সভাপাতত্ব.স্বাঁকার করলেও 


তার অন্যতম উদ্যোক্তা মেঘনাদ সাহার কথাবাতণ.একদম 


 অপারিহার্য মনে করেন। 


পছন্দ করেন নি। ডঃ সাহা কৃষ্ণ কৃপানপকে-লেখা এক 


চিঠিতে যথারীতি খুব চড়া ভাষায় শিল্প ব্যাপারে এবং 
'শিজ্পে বিদেশী শোষণের ব্যাপারে কংগ্রেস -নেতৃবন্দের 
আঁধকাংশের শোচনীয় -অজ্ঞতার কথা বলোঁছলেন। শ্যধ্য 
তাই নয়, “কংগ্রেসী মন্ত্রীরা বড় বড় শিল্পপাঁতদের 


(বদেশনীরাও এর মধ্যে আছেন) হাতের পুতুল”_এ পর্যন্তও 
বলোছিজেন। গান্ধীনঁতি সম্বন্ধে জহরলালের আঁভমতের = 


কথাও ডঃ সাহা এ পত্রে লিখোঁছিলেন, পরিকল্পনা কাঁমশনের " 
বৈঠকে গান্ধীনীতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে .সেকথাও এবং 
জহরলালের দাবির কথা তান কুমারাস্পার্‌ চেযে-গান্ধীজর 
মত বোঁশ বোঝেন। ডঃ সাহার এই সব কথার তাঁৱ প্রতিবাদ 


- জহরলাল করেছিলেন। - যে মনোভাব নিয়ে অধ্যাপক, সাহা = 


চিঠিটি লিখোঁছলেন, অহরলালের মতে, তা “বেজানিকও ' 
নয়; পক্ষপাতহপনও -নয়।” = 


কৃষ্ণ কৃপালনীকে লেখা উগ্ত গর থেকে নল 


দৃবষয়ে জহরলালের মনোভাব - এ SHAT 
দিম্নোন্ত-প্রকার £ : 

(১) জহা বৃহ শিল্পকে দেশের অসার পক্ষে 
"আম ব্যান্তপতভাবে বৃহৎ 
[শিল্পের পক্ষে ।” “কোনো দেশ বা জাতি বৃহৎ শিচ্পের 


“সহায়তা. বাদ দিয়ে প্রগাঁতর - পথে চলতে পারে, এ আমি 


ভাবতেই পারি লা। বৃহৎ শিল্প না থাকলে জীবনযাত্রার 
আন উচু হবে না, ব্লাদ্সিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা 
অবলযাপ্তির সম্ভাবনা থেকে বাবে।  প্রীভরক্ষা ব্যবস্থার জন্য 


_ বৃহৎ শিল্প অত্যাবশ্যক। অন্যান্য নানা বিষয়ের জনাও। - - 
তাছাড়া বিস্ৃতভাবে কুটীরশিল্প গড়ে তোলার জন্ম যে-. 
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(২) ক্ষ্তু বৃহৎ. শিল্প থেকে. অনেক দোষ 'এসেছে। ! 


শ্রীযুন্ত- কুমারাস্পার মতে, একালে ধনতান্মিক ব্যবস্থার . 


অন্তৰ্গত বুহৎ শল্পসম্যহ হিংসার ভিত্তিতে গড়ে উঠছে -... - 


এবং তাতে বণ্টনের < সমস্যাটি "সম্পূর্ণরূপে উপোক্ষত ৷ 
-কুমারাষপা তাই বলতে চান, কুটারাশদেপর বদ্ধ -ও উনাঁতর_- 


_ সঙ্গ বণ্টনের ব্যাপারটি সমভাবে সম্পন্ন হবে, এবং ভাতে. -- 


" ধহংসার ভাব কম থাকবে। জহরলাল কথাগনঁলকে অদ্পাধিক - 


পাঁরমাণে চ্বাকার করেন। তবে তার অয বব হিংসা: = i 


ও আঁবচারের জন্য বৃহৎ শিল্প দায়া নর, দায়ী উৎপাদনে J 
ব্যান্তগত. মালিকানা ।. সেই ব্যান্তগত মালিকানাকে সমাজ”, 


তন্ম প্রবর্তনের দ্বারা লুপ্ত করতে পারলে বহৎ শিল্পের: চ 


কুফল য়োধ ও সুফল ভোগ 'করা সম্ভব। - 

" (৩) ভারতের ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্প: ও কুটীরাশঙ্পের সহ: = 
. যোগতা জহরলাল চান। বৃহৎ যন্ম ও বৃহৎ শিল্পের 
” প্রবর্তন ও প্রসারে উৎসাহ: দিয়ে শিল্পায়নের দিকে " 
- ভারতের এগিয়ে যাওয়া কাম্য কিন্তু তা সত্ত্বেও এদেশে 


অভ্ৰ যত ক্যাব সুভাষচন্দ্ৰ বনতবো,. 


সঙ্গে" জহরলালের বক্তব্যের সাবশেষ এক্য; কেবল সমভাষ- - 


চন্দ্রের চাঁহাছোলা ভাষা এখানে নেই, যা কিছু বলছে সে- = 


'''_ বয়ে কোনই সন্দেহ রাখে না। অপরাদকে, সর্পরূপেও - 


লাল ভেকের মুনের লোভ কখনো আদ করতে '. 
পারেন নি। সুতরাং বলেছেনঃ 

“কংগ্ৰেস কখনই বৃহৎ শিল্পের বি রান. 
করেনি, কিন্তু একাধিক কারণে আমি নিজে সেগ্দাপর = 
যোন্তিকতা স্বীকার কারি) কুটীরশিজ্পের -উপর অত্যন্ত .. 
গররুত্ব আরোপ করেছে। আমি-ব্যন্তিগতভাবে বৃহৎ শিল্প্রে :. 
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পক্ষে; কিন্তু- তবুও রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক 2. টু 
কারণে আমি গ্রামোদ্যোগ আন্দোলন সমর্থন করে এসেছি। -._. - 


আমার মনে এই দুইয়ের মৌলিক পার্থক্য নিয়ে স্ন দিল _ 
- না. কখনই, যাঁদও দুটিই বেড়ে-ওঠার কয়েকাঁট দিক বনয়ে = 


চচন্তাগত দ্বন্দ দেখা দিয়েছে বৈকি মাঝে মাকে। এ ব্যাপারে ত 
গান্ধীজনৱ- মতের প্ৰাঁতানিধিত্ব-হয়ত খুব বোশদ্‌র করতে .: + 


- পারব না আম, তক ক 


যোগ্য সংকট এতাবংকাল ঘর্টোন।” Eee "= 


ছাটে বাৰী আনত EON 


- পক্ষপাতী থেকেও তার সঙ্গে কুটাীরাশিঙ্পের মৌলিক নলা 
_ পাৰ্থক্য কখনো অনুভব করেন নি। যাই হোক, কংগ্রেসের , 


ও ব্যাপারে দৃদ্টিভষ্গির বিষয়ে জহব্লাল অতঃপর কি: 
বলেছেন দেখা যেতে পারেঃ 


rd 


লাঙাহিক দসুমতা 


7 “একথা সত্য যে, কংগ্রেস ধরে নিয়েছিল-_বৃহত' শিপ 
গুল স্বাধাঁনভাবে কোনোরকম: সাহায্য ছাড়াই নিজের পায়ে 
দাঁড়াতে পারে, কাজেই 'কুটারাঁশলেপের শদকেই দুষ্ট নিবদ্ধ 
করা উাঁচত। এই পাঁরপ্রোক্ষত থেকেই বিষয়টির বিচাত্র 
করতে হবে। আমাদের সংগঠন ছিল একটি বেসরকারী 
প্রাতষ্ঠান মাত এবং রান্ট্ের অর্থনৌতিক কাঠামো ছিল 
আমাদের নিয়ন্মণের বাইরে। এ অবস্থার বৃহৎ শিল্পকে 
উৎসাহদাঁনের অর্থ ছল ব্যান্তগত বা গোন্ঠীগত কাষেমী 
হবার্থকেই উৎসাহ দেওরা। এর মধ্যে বিদেশী কাষেমী 
দবার্থও আছে। আমাদের লক্ষ্য ছিল শুধু নয় ও 
বেকার মানুষদের কাজ জাগিয়ে উৎপাদন রাঁদ্ধই নয়, অসংখ| 
মানুষের অবদরকেও কাজে লাগানো; ভারতীয় জনফমান্জের 
মধ্যে আত্মবিশ্বাসের ভাব জাগিয়ে ভোলা । কংগ্রেস এ" 
ব্যপারে অনেকটা সাফল্য অর্জন করেছে।” 

চমৎকার, প্রায় অখণ্ডনীয় কথাগুলি যেন! কিন্তু 
আধকাংশ ক্ষেত্রে যা হয়েছে এথানেও তাই, পাঁন্ডতজা 
নিজেরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তানি বলেছেন, কংগ্স 
কখনই বৃহৎ শিল্পের বিপক্ষে মতপ্রকাশ-করে *নি। তিন 
যখন বলছেন, তখন সম্ভবত লিখিতভাবে তা করে নি। 
{কম্তু সত্যই কি করে নি? চরকার দ্বারা মদীর্ত এই তত্ব 
ধক বৃহৎ শিজ্প-মানীসকতার বিরোধিতা-নয়? গান্ধীজী 
{ক ১৯৩২ সালে অসহযোগ আন্দোলন থামিয়ে দিয়ে খাঁদ 
প্রচার ও অস্পশাতা নিবারণকেই কংগ্রেসের তৎকালীন 
আদর্শ বলে ঘোষণা করেন "নি এবং কংগ্রেস বলতে কি 
লান্ধীীকে বোঝাত না? জহরলাল- বলেছেন, তিনি খাদ 
গ্রামোদ্যোগ আন্দোলন সমর্থন করেছেন এবং তার সঙ্গে । 
ঘহৎ শিল্পের মৌলিক পার্থক্য অনুভব করেন নি! যাদি 
মা করে থাকেন, সে তাঁর মনের গুণ, এবং তান যে বলেছেন 
কাৰ্যক্ষেত্তে কুটরাঁশজ্প ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
সংঘর্ষ এতাবৎকাল ঘটে নি--তার কারণ না বললেও চলে! 
সে সংঘর্ষ ঘটাবার মত শান্তি এএতাবধকাল: গান্ধীজীর অনুগত 
কংগ্রেসে দেখা যায় নি। অথচ পাশ্ডিতজ যখন এই পত্র 
লখেছেন, তখন সেই সংঘর্ষ শুধু শুর হয় নন, তার হত- 
ভাগ্য শিকার হতে হয়েছে সুভাষচন্দুকে। 

জহরলালের আর একটি বক্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা 
ধায়। তিনি বলেছেন, কংগ্রেস ধরে নিয়োছল বৃহৎ 'শিল্প- 
দুল নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে, অই সে কুটীযাশক্পে 
উৎসাহ 'দয়েছে। তাই নাকি? বৃহৎ শিল্পগ্ল যখন 
দনজের পায়ে দাঁড়াবার শান্তসম্পম, তখন নিশ্চয় আমরা 
[শিল্প নিছের পায়ে দাড়িয়োছুল? আর-স্যাধীনতার পন্তে 
ধৃহৎ শিল্পকে নিজের পায়ে দাঁড় করাবার জন্য সংরক্ষণ 
নামক খাটি ধার দেবার প্রয়োজনই বা কি ছিল? তাছাড়া 
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কুটারাশল্প যাঁদ নিজের গায়ে দাঁড়াবার যোগ্যতা না রাখে, 
তাহলে তাকে অপরের পা ধার দেবার দরকারই বা কি? 

না, এক্ষেত্রে পাত্ডতজখ কংগ্রেসের মাঁহমা রক্ষা করতে 
গিয়ে কথগ্রসের অনেক অবৈজ্ঞানিক ধারণার দায়িত্ব গ্রহণ 
-করেছেন। কংগ্রেস আন্দোলন ও কংগ্রেস প্রচার স্পষ্টতই: 
বৃহৎ শিল্পেৰ বিরোধিতা করেছে। 

তবে খাদি আন্দোলনের পক্ষে তাঁর একটি যুক্তিতে 
সারবন্তা আছে। কংগ্রেস বেসরকারণ প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রে 
অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের ভার তার হাতে ছিল না, এক্ষেত্রে 
বৃহৎ শিল্পে উৎসাহদান করলে কায়েমণ স্বাৰ্থকেই জোরদার 
করা হত। তার পাঁরিবর্তে ভারতীয় জনসমাজে আত্ম 
'নিভরিতা জাগিয়ে তোলার জন্য খাঁদর প্রবর্তন। 

ঠিক, তবে এখানেও পাঁণ্ডতজী নিজের চিন্তার মধোই 
ঘুরপাক খেয়েছেন। প্রশ্ন করা যায়, কংগ্রেস কি পাণ্ডতজীর 
দরন্টতে চরকাকে নিয়েছিল-না কি চরকাকে ধর্ম করে 
তুলেছিল? গান্ধীজী বলোছিলেন, চরকাই আমার একমাত্র 
উত্তর। পঁশ্ডিতজশীর কাছে চরকা একটি উত্তর- একটি 
সময়ের জন্য। পুনশ্চ জানাতে পারি; স্বাধীনতাপূর্ধে 
কংগ্রেস বলতে পাশ্ডিতজী অপেক্ষা গাম্ধীজশীকেই বেশ 
বোঝাত। 
|  পাঁণ্ডতজা বলেছেন, ক্ষমতাপ্রান্তির পূর্বে বৃহৎ শিল্পে 
.উৎসাহদানের অর্থ কায়েমী স্বার্থকে উৎসাহ দেওয়া । তাই 
al হয়-ভারতের উন্নতির জন্য বৃহং শিল্প প্রয়োজন, 
একথা বললে যাঁদ কায়েমী দ্বাৰ্থ বলশালী হয়ে ওঠে- 
(তাহলে বোধহয় কথা বন্ধ করে "দিতে হবে। 

আর একাঁট কথা, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ তারিখে 
অহরলাল কৃষ্ণ কপালনণীকে যখন উদ্গিখিত চিঠিটি লিখেছেন, 
তখন 'তাঁন জানতেন, তান অসম্পূর্ণ সত্য লিখছেন; তার 
পক্ষে অন্য প্রমাণ না দিয়েও ১৯ আগস্ট, ১৯৩৯ তারিখে 
তাঁকে লেখা গান্ধীজশর চাঁঠাটকে (যা অলপ পূর্বে উদ্ধত 
করেছি) দেখয়ে দেওয়া যায়--তার মধ্যে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং 
' সম্বন্ধে গাম্ধীজীর কী অপাঁরসীম বিতৃফা! পণ্ডিত ও 
চিঠিখান পন্রগুচ্ছে না ছাপলেও পারতেন! তাছাড়া আনুও 
ধরে নিতে পারি, পশ্ডিতজ্ৰী কাজে ব্যস্ত -থাকান জনা 
[হরিজনে গান্ধাঁজীর দেখাগাল পড়ে উঠতে পারতেন নাঃ 
৷ মচেৎ ১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ার মাসের হারজন' থেকে পের্কে 
উদ্ধৃত) গান্ধাীজার শিল্পায়ন সম্বন্ধে অভিমত জানতে 
|পারতেন, যাতে গান্ধীজী স্পন্টই বলেছেন, কংগ্রেসের লক্ষা 
।শিল্পায়ন নয়--কুটাঁরাশিছেপর বিস্তার। কংগ্রেসের চরিত্- 
রক্ষার এবং মেঘনাদ সাহাকে আক্রমণ করার উৎসাহে 
পা্ডতজশ তাঁর সর্দাবখ্যাত সাধ্বতার প্ৰতি সুবিচার 
[ফরেন নি। _ 


। 


[ ক্লমশ] 





(ৰে য় ডি গন উদ্বোধন উপলক্ষে য্াজ্যপাল : 
ষ্টীশাদ্তদ্বরপ ধাওয়ানের ভাষণ নানা কারণে বিশেষ উল্লেখের দাঁব রাখে। বৰ্তমান 
ব্লাজ্যপাণের এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় উদ্বোধনী ভাষণ, 'িচ্তু তার চেয়ে বড় 
'ফথা হচ্ছে এই যে, নানান কারণে এই ভাষণে রাজ্যপাল কি বলবেন তা লিয়ে জনমনে 
ধধশেষ ধরনের ওংস্ক্য ছিল। গত কয়েক মাস ধরে পাশ্চমবলোর যুজঞন্টের 
।ঈবাভন্ন শারকদলের. মধ্যে আইন-শঙ্খলার প্রশ্ন নিয়ে তুমুল জল ঘোলা হয়েছে, 
রং মুখ্য পৰ্যন্ত এই বিষয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ-করেছেন তাঁৱভাবে, এই বিষয় নিয়ে 
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< ঠিক এই কথাটাই স্পষ্টভাবে রাজ্যপালের ভাষণে ফুটে উঠেছে। .বধানসভায় 
বাজেট আঁধবেশনের উদ্বোধন ভাষণে তান এই বলে স্রপাত করেছেন যে, সারা 


ভারতে যে পদ্ধাত রুপ পাচ্ছে. ফ্রন্ট সরকার তারই অংশ। চোদ্দটি রাজনৈতিক ৰ 


ধলের সাম্মালত সরকার যে'একাঁট অভিনব এবং জগতের ইতিহাসে অভুতপূর্বপরীক্ষা, 


এই মূল্যবান সত্যটি রাজ্যপালের ভাষণে পাঁরস্কুট হয়েছে। যুক্তক্ষষ্ট সম্পর্কে 


এই মন্তব্য করা হয়েছে. যে, সংশ্লিষ্ট দলগুলির নেতৃবৃন্দ পাশ্চমবঙ্গের জনগণকে 


একটি স্থায়ী ও প্রগগাতশখল সরকার দেরার জন যে সাধারণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন, ৰ 


সেটা তাঁদের বাদ্ধমস্তা ও স্বদেশপ্রেমের নিদৰ্শন। রাজ্যপালের মতে, মাঝে মাঝে 
বাধা-বপাত্ত দেখা দিয়েছে এটা আদৌ আশ্চর্যজনক নয়। যুগোপযোগশ এবং 
জনগণের প্ৰয়োজনানগ সুষ্ঠু ও স্বচ্ছন্দ কাৰ্যক্ষমের সম্ধানকম্পে, ভুল-দ্রান্তি ও 
৷ গৰাক্ষা-দিৱণক্ষার মধ্য দিয়ে যাওয়া অনিবার্য । 


ee ৮২১৭7 


তিনি বলেন, কতক্গুাঁল বড়, ধরনের অপরাধের সংখ্যা ছাস পেয়েছে, 


| যদিও কক অপরাধ অব্যাহত আছে। 
পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক পৰিস্থিতি প্রসঞ্গে রাজ্যপাল বলেছেন £ যে অর্থনৈতিক 
। পাঁরাপ্থাততে এই রাজনৈতিক পাঁরবর্তন ও সমন্বয়সাধনের প্রয়াস চলছে, তারও 
। নি্ঘদ্ব অসুবিধা এবং নিশ্চয়তা. আছে। অর্থনৈতিক মন্দায় সামান্য উন্নাতর ভাব 
ভক্ষ্য করা গেলেও সে উন্নীত সমহারে কিংবা দুত হয় নি। . পাশ্চমবন্গসে আমাদের 
|গিনীয়ারং শিল্প মুলত কেন্দ্রীয় সরকারের অর্ডারের ওপর নির্'রশশল বলে 
উম্নাতির ধরনও হয়েছে শলথ। চতুর্থ পণ্চবার্ধকশী পারকল্পনা সম্পর্কে 
নিশ্চয়তা রাজ্যের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ফলে বেকারত্ব এক দারুণ 
সমস্যা হয়ে দাঁড়য়েছে। অর্থনৈতিক অসুবিধা, নাগাঁরক উন্নয়নে গাঁতহণনতা, এমন 
গু অবক্ষয় পাশ্চমবপো আজ দারুণ সমদ্যার্পে দেখা গেছে। এই রাজ্যের তাঁৱ 
ও বহৎ লমস্যাগ্ীল সম্বদ্ধে কেন্দ্রের ক্রমাগত অৱজ্ঞা এই সব" অসমাঁবধার জন্য দায়ী। 


১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে ২০ লক্ষ 
মোক টনের খাদ্যাভাব সত্ত্বেও য্্তক্রন্ট 
সরকার ওই অবস্থার সামাল দিয়েছেন 


অত্যন্ত সাফল্যের 


সঙ্গে। সরকারের 


পিছনে জনসমর্থন "ছিল বলে ১৯৬৯ 


দ্বিগুণ হয়েছে। ১৯৬৯ সালে রেশনে 
মাথাপন্থ চাল ও গমের বরাম্দ বাড়ানো ' 
হয়েছে। জনসাধারণের বৃহত্তর অংশকে 


সংশোধিত রেশনের 


হয়েছে এবং অবশিষ্টাংশের জন্য প্রতি 


সপ্তাহে কিছ; পাঁরমাণেও 'তন্ডুলজাতীয়, 


খাদ্যের বাবস্থা করা 


. টাতহাসে এটা একটা 


শে. এই প্রথম একটি 


হয়েছে। ভারতের 
অভূতপণর্ব ঘটনা , 
রাজ্যের সমগ্ৰ-জন- 


সাধাপশকে রেশন দোকান থেকে কোন- 
না-কোন প্রকারে খাদ্যশস্য "সরবরাহের 


সস 


"ক্ষরা হয়েছে এবং তা ভূমিহীন ও দাঁরদ 
'কষিজীবীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। 


সরকারের অপরাপর ক্রিয়াকলাপের . 


মধ্যে রাজ্যপাল জানিয়েছেন যে, সমবায় 
ও সমাজকল্যাপের ক্ষেত্রে যুক্তরন্ট - সরকার 
উন্নয়নের প্রগতিশীল কর্মনতি অনু 
, সরণ করে চল্লেছেন। খেলাপী খণের 
পাঁরমাণ বর্তমান দাবির শতকরা ৭০ 
ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ২৫-এ দাড় 
করানোর জন্য কঠোর ও সমরোপ যাগ 
ধ্যবস্থা অবলম্বন কবা হয়েছে। স্থানপয় 


আবাঁশাক প্রাথমিক শিক্ষা চাল; হয়েছে 
এবং সেই সঙ্গে রাজ্যের সমগ্র গ্রামীণ 


এলাকা এই ব্যবস্থার আওতাষ এসেছে। 
অবৈতাঁনক শিক্ষা সম্প্রসারণেল প্রশ্নটি 
সরকারের সক্ষিয় বিবেচনাবীন আছে। 
এই রাজ্যে শিল্পোলেয়নেব জন্য থোচিত 
পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ নবগঠিত 
শিল্পোল্রয়ন সম্পার্কত উপদেত্টা পাঁব- 
যদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া 


পাঁরকম্পনার জন্য পশ্চিঘবঙ্গের 
প্রীতি কেন্দ্রের বরাদ্দ নিতান্তই কম এবং 
বৈষম্যমূলক ৷ প্বতীয়াট হচ্ছে কলকাতার 
সমস্যাবলী শৃধ্ু-একা রাজ্যের দায়িত্ব 
নয়. এ বিষয়ে সর্বাধিক করণ কেন্দ্ৰের, 


ব্যবহার করা হয়েছে যা 


রা এবং উদ্দেশ্যমূলক। এতে 
আশ্চর্যের কিছু নেই, কেন না কোন কোন 


লাশ্কাহিক বসমত” 
সংবাদপত্ৰ স্পষ্টতই যুক্তদুন্ট সরকারকে 
হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বহুকাল ধরেই 
উঠে-পড়ে লেগেছে এবং বিভিক্ষ নেতার 
অসতর্ক ভীন্তর ফলে তাদেব সুযোগও 
ব্ম্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এই নিবন্ধের 
প্রারম্ভেই আমরা যা বলেছি, রাজ্যপালের 
এই ভাষণই এই সব অপপ্রচারের মুখের 
উপর জবাব, যা পশ্চিমবঙ্গের সত্যকারের 


করবে। 
EE 
আয়(জঁনীঁয় 
১৯৬৯ সালের ১লা জুলাই 
বিধানসভায় পুলিশশ হাঙ্গামার পর 
১১৭০ সালের ২১শে জানুয়ার 


গুটিকয়েক ছাত্র-ছাত্রীর হাতে মুখ্যমল্লঁ 
অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিগ্রহের 
অভূতপূর্ব ঘটনার নন্দা করার ভাষা 
।আমরা খুজে পাচ্ছি না। এই অপকর্মের 


নায়ক-নায়িকার হচ্ছে লেঘ্] 
বানয়াদী একদল ছাত্র" : 
ছাত্রী । মুখ্যমন্ত্রীকে তারা ধাক্কা দেয়, 


তাঁর জামা ধরে টানে এবং তাঁর প্রতি 
অশ্লীল বাক্যও প্রয়োগ 
-মন্পীর অপরাধ এই যে, তান তৎক্ষণাৎ 


করে নাব্য 


তাদের বন্তব্য শুনতে রাজী হন নি। 
তান বলোছলেন, “আপনারা - একটু 
অপেক্ষা করুন, এখন তো আঁধবেশন 
শুরু হচ্ছে, আমি ফিরে এসে আপনাদের 


'বন্তব্য শুনবো ও স্মারকালাপ গ্রহণ 


করব! এই কথায়, তারা বুদ্ধ হয়ে ওই 


উদ্দেশ্য নিয়েই ভারা এসেছিল এবং 
তাদের পিছনে নিশ্চয়ই কোন-না-কোন 
শান্ত এই অপকর্ম করতে মদ 
যুগিয়েছে। এই ঘটনার পূর্বে এবং 
পরে তারা যে শ্লোগান দিয়েছে, তা 
বাজনোতিক। মনে আছে প্রথম যুক্ত- 
ফ্রন্ট সরকারের আমলেও - রাইটার্স 
বিজ্ডিংসে সরকারশ কর্মচাবীরা 


মখ্যমন্ত্রীর উপর হামলা করেছিল, তখন ৷ 


মুখ্যমন্ত্রীর অপরাধ হিল এই যৈ, তান 


করা যায় না। পিছনে য্ক্তফ্রন্টের কোন 


শারক দল আছে, কাজেই. অপকর্ম 
করলে আমাদের কোন ভয় নেই_ এই 
বিশ্বাস এই ' সব 
অপকর্মে প্ররোচিত করে। সে যাই 
হোক, আমাদের জিজ্ঞাস্য, বিধানসভার - 
অভ্যন্তরে এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল, 
কিন্তু এ বিষয়ে একজনকেও গ্রেপ্তার 
১৯২৯ 


এ বছরেই নয়, - 
ধরেই। 


প্রজ্াতন্ক দিবস 


২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস 
পশ্চিমবঙ্গে যথারীতি পালিত হয়েছে। 
৮৮ শুধু ৷ 
কয়েক বছর 
২৮শে 2৬ দিনটি 
প্রজাতন্ম বস হিসাবে পালিত হয়, 
কেন না ভারতের সংবিধান যা ভারতকে 
সার্বভৌম গণতান্বিক সাধারণতন্য হিসাবে 
ঘোষণা করেছে, তা এই দিনটিব' সপ্গোই 
সম্পীকতি। তথাপি এই নাট, তার 
শত পাবিৱতা সত্বেও, জনমনে বিশেষ 
কোন আগ্রহের সৃষ্টি করতে পারছে না 
বিগত কয়েক বছর ধরে। তার কারণ 


কাজেই সাধারণ মানুষ সংঁবধানের মধ্যে 
{বিশেষ কোন আশা-ভরসা খুজে পায় 
না! সংবিধানে কেন্দ্রের হাতে চূড়ান্ত 
ক্ষমতা নাস্ত করা হয়েছে, যার ফলে. 
রাজ্যগশাল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে) i 





বিহার এস এপ-গি'র সঙ্কট 
i এসদ্-প পাটি শোনপুর সন্যমে- 


দমনে 


থাকুক না'কেন, লক্ষ্যটা ছিল যেনতেন 


প্রকারে কেন্দ্রে প্ৰধানমন্দী ইন্দিরা গার্ধীয় ৷ 


গভনমৈন্টকে ওল্টাতে হবে, "উত্তরপ্রদেশে 


হয়ে পড়েন। তদনুযায়ী গত সপ্তাহে 
বিহারে জনসংঘ, স্বৰ্তন্দ সান্ডকেট এবং 
এস-এসৰ্ণপ দল নিয়ে সংঘু্্ত বিধায়ক দল 


করতেন। ৯৯৪৬ সালে এক 


পুলিশ বিদ্রোহে নেত করে তাঁর-চাকাঁর 


ঘায়। তখন তান সোসালস্ট পার্টিতে 
যোগ দেন। ১১৬৭ সালে বিহারে 
ত So legal 
লন এই" সংঘুক্ধ- ববিধায়ক দল 

ভাঁত্ততে 


নকন্তু দলের সাধারণ কমন তোর হবার 
আগেই দলের মধ্যে ভাঙন দেখা দিয়েছে। 
ব্রামানন্দ' তেওয়ারী দলের নেতা, হবার 


&৪ দণ্টার মধ্যে জনসংঘ জানিয়ে দিয়েছে 


যে রাজনৈতিক, প্রস্তাব গ্রহণ « - 
করোঁছিল, কাগন্রে-কলমে তার বয়ান যাই ' 


যে, “এস-এস-পি'র মুখ, মন এবং হৃদয় 


পরিষ্কার ” না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আর 
এস-এস-পি' দলের সাঁহত আলোচনায় 
বসতে রাজ'নন। 

অপরুঃদকে এস-এস-প-র অপর 


{মিশ্র এক “লিখিত ধিবাতিতে" জানান যে, 
“এস-এসশপ'র যে সব নেতা গভনমেন্ম 
গঠনের ' কথা বলবার জন্য জনসংঘের 
নেতদের কাছে এসেছিলেন; তাঁরা কখনও 
প্রকাশ করেন“নি যে, তাঁরা এস-এসপার 
গোল্ঠীবিশেষের 


ঘটাই সির মি 

যা বলেছেন, তার মধ্যে কোন আঁতকথন 
নেই। কংগ্লেস-দল দু-ভাগ হবার ফলে 
এস-এসশীপ গুরুতয় সঙ্কটের সম্মুখীন? 
এ'দৈরণনেতারা মুখে বলছেন কংগ্রেস এবং 


র. “সিশ্ডিকেটী কংগ্রেস দুই-ই প্রাতীকয়াশীল, 


লেজুড় হয়ে এস-এস- পি’র চেহারা পাল্টে 
দিতে” চলেছেন, তাতে এস-এস-প'র 
ভাঁবষ্যৎ সদ্বন্যেই দলের মধ্যে সন্দেহ দেখা 
গদয়েছে। তাই তাঁদের কথাবর্তাও অনেক 
সময় উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। হারহর সং 
যখন সাংবাদিকদের ডেকে ঘোষণা করলেন 
যে, সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠিত হয়েছে এবং 
রামানন্ন তেওয়ারী সৰ্বসম্সতিরমে- তার . 


১৩০] 


_ সৈতে নির্বাচিত. হয়েছেন, ঠিক, তাঁর-২৪ 


(ঘন্টা, বাদেই-এস-এস-পি'র প্রান, চেয়ার- 
ম্যান এস এম যোশা ঘোষণা করেছেন যে, 
সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠনের কাজ চুড়ান্ত- 
- ভাবে সম্পন্ন হয় নি। বিষয়টা নিয়ে 
আলোচনা সুরু করবার জন্য চার দলের 
মধ্যে একটা আঁতাত হয়েছে মত্র। 
ওদিকে পার্টির সেক্রেটারী ফার্নশ্ডেজ 
সুরাট থেকে তার করে জানতে চেষেছেন, 
শসাধারণ কাষকিম স্থির--হবার আই 


সংযুক্ত বিধায়ক দল গাঁঠত হল কি করে? _ 


এটা শোনপুর সম্মেলনের 1সদ্ধান্তের 
পরিপন্থী ৷” 

সংযুন্ত বিধায়ক দল 'বাঁধসম্মতভাবে 
গঠিত হোক বা না হোক, স্বতল্-জনসংঘ- 
, ধসশ্ডিকেট নিয়ে: বিহারে মন্বিসভা গঠন 


করা যে এস-এস-প'র পক্ষে খুব সহজ - 


হবে না, সেটা বুরতে, কম্ট. হচ্ছে না। . 


রামানন্দ তেওয়ারী- সেই" চেষ্টয় আত্ম- 

ধ্নয়োগ করে বিহার এস্র-এস-পি'র 
ভাঙনের পথই প্রশস্ত-করেছেন। অর্থাৎ 
ফংগ্রেসের মত এস-এস-প-ও দু:-ভাগে 
ভাগ হতে-চলেছে। বাংলাদেশে অবশ্য 
সেটা আগেই ঘটে থেহে। রাজনৈতিক 
দলের লক্ষ্য যাঁদ-অস্পত্ট-থাকে-এবংনেতা- 
দের ব্যান্তগত খেয়ালখ্ঢুশিই'ষাঁদ দলের 
নাতি বলে চল্তে-চায়, তাহলে সেই 
পার্টির সংহতি বোঁশদন বজায় রাখা 
সম্ভবনয়। মনে হয়, বর্তমানে এস-এস- 
পি দল: এই ব্যাধিতেই ভৃগছে।' 


> গারমাপবিক বোমা ও ঢারত 


ভারতবর্ষ পারমাণাবক-বোমা ভোর 
ক্ষমতা রাথে। ধিন্তু-তা সত্ত্বেও ভাৱত 
পারমাণাবক বোমা তৈবি কররে না বলে 
'প্থির করেছে। স্বর্গতি প্রধানমন্ত্রী নেহরুর 
আমলেই সরকারের এই-নীতি ঘোঁষত 
হয় এবং স্বৰ্গ ত: লালবহাদর শাস্ত্র 
আমলেও এই নী'তি-পুনবনুমোঁদত' হয়। 
কিন্তু স্বতলা, জনসংঘএবং ি-এসাপর 
কিছু সদস্য চান যে, ভারত-পারমাণাবক 
রোমা তোর করুক। 
এক ইংরাজী দৈনিক হঠাৎ খবর. ছাড়েন 
যে, ভারত সরকার না ক. পারমাণাবক 
বোমা তৈরির খরচ নিয়ে গবেষণা করছেন? 
তাতে জনসাধারণের মধ্যে এই রকম একটা 
ধারণা সৃষ্ট হয়েছিল যে, গভন'মেন্ট 
বোধহয় পারমাণবিক. বোমা সম্পর্কে 


চাইছেন। কিন্ভু ধারনাটা অমুূলক। 
পররাষ্ট্র দণ্তরের-মুখপার জানিয়ে" দিয়ে- 
ছেন যে, সরকারী নীতিব কোন পাঁরবর্তন 
হয় নি। তিনি জানিয়েছেন যে. ভারত 


সম্প্রীত এদেরই- 


এ 


সমৃদ্ধি 
ট পাঞ্জাবের আয় ১৯৬৮-৬৯ সালে ৷ দলা 
১৩.৬. শতাংশ বন্ধ পেয়েছে বলে রাজ্য- 
পালের ভাষণে প্রকাশ পেয়েছে। তাতে 
সরকারের এই ঘোষণায় এটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সমগ্র দেশের উন্নাতর হারের 
হয়ে উঠছে যে, ভারত পারমাণাবক বোমা চেয়ে পাঞ্জাবের উন্নতর হার ৮ গুণ বোঁশ। 
টার বে লা, তথ্ল ভা রে কেন্দ্রীয় সংখ্যাতত্ব সংস্থার হিসাব অনু- 
ঃ বায়ী ভারতে জাতীয় আয় বস্ধির হার 
(১৯৬৮- -৬৯) মাৱ ১:৮ শতাংশ। | 
= পাঞ্জাবের গড় মাথাপিছু আয় ১০০০ 
টাকার মাত্রা ছাড়িয়ে গৈছে৷ | 
১৯৬৭-৬৮ সালে পাঞ্জাব রাজোর 
আয় হয়েছিল ১১৪৬ কোটি টাকা। 
১৯৬৮-৬৯ সালে হয়েছে ১৩০২ কোটি 
টকা। পাঞ্জাবে বৰ্তমান লোকসংখ্যা ১ 
কোটি ৩০ লক্ষ। অর্থাৎ মাথাপিছু গড় 
আয় হাজার টাকার কিছু বোঁশ। সপ 
সমগ্ৰ ভারতের গড় মাথাপিছু আয়ের 


ধানবাদে বীতৎস কাও 
‘গত ২৯শে জানুয়ারী ধানবাদের 
_ রাজপথে মেয়েদের সঙ্গে অশোভন আচ- 
রণের ব্যাপার নিয়ে দুই দলের মধ্যে 
গুরুতের দাষ্গা হয় এবং স্থানীয় পাল- 
টেকনিক হোস্টেলের ছায়াও ভাতে জড়িয়ে 
সেই দাঙ্গায় বহু লোক খুন- 
জা ৰ" জলাশয় এবং 












পশ্চিম জাৰ্মানী £ 
_ পশ্চিম জার্মানীর সংসদ বাণ্ডেন্টাগে 
[চ্যান্সেলার উইলি ব্র্যাপ্ডট যে বন্তুতা 
ক্লরেছেন, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণ 
“নির্বাচনে জয়লাভ করে সোস্যাল ডেমো- 
৷ জাটিক পাৰ্টি ও ক্রি ডেমোক্কাটিক পার্টির 
[কোয়াঁলশন সরকার গঠনের পরে গত 
অক্টোবর মাসে বাণ্ডেন্টাগের উদ্বোধন 
ভাষণে উইলি ব্র্যাণ্ডট- কয়েকাঁটি সাধারণ 
কথা বলোছিলেন। কিন্তু এইবারই প্রথম 
'ধতান নতুন সরকারের পররাষ্ট্র নীতি 
_ উইলি ব্রাণ্ডট পূর্ব ফুরোপের 
কমিউনিষ্ট দেশগলর সঙ্গে ঘানষ্ঠ 
সম্পৰ্ক গড়ে তলতে চান। ইতিমধোই 
তান সোঁভয়েট যনয়ন ও পোল্যাণ্ডের 
সঙ্গে কথাবার্তা সুর: করেছেন। এতদ্দিন 
নেতৃত্বাধীন জার্মাণ সরকার যেভাবে 
কিউানন্ট দেশগীলর সঙ্গে বিরোধ করে 
উত্তেজনা বজায় রেখেছে, নতুন সরকার 
তার পাঁববর্তন চায়। 

উইলি . বাণ্ডট- শার্ব জমর্ণনীর 
“সঙ্গেও ঘাঁনষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের 
পক্ষপাতী । অক্টোবর ভাষণেও তিনি 
আকথা বলোঁছলেন। তবে সম্প্রাত 
জার্মান গণতাঁন্বিক প্রজাতন্ত্রের (পর্ব 
- জার্মানশ) রাষ্ট্রপাত ও'কমিউীনষ্ট পার্টির 
প্রধান ওয়ালটার উলাব্রিখউ পর্ব 
জার্মানীকে ক্উনোৌতিক স্বীকাত দান ও 


সূঃষ্ঠভোবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ পেলেন। . 





করেছেনঃ পর্ব জার্মানী একটি পৃথক 
রাষ্ট্র হতে পারে, কিন্তু একে তাঁরা বিদেশ 
বলে মানবেন ক করে? দুই জার্মানীর 
এঁকা পশ্চিম জার্মানীর জনগণের কাছে 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্ৰশ্ন থেকে 
সরে গিয়ে কোন বোঝাপড়া করা উইলি 
ব্্যাণ্ডটের পক্ষে ম:শাঁকল ৷. 

তা সত্ত্বেও উইলি ব্যান্ড পর্ব 
জার্মানীর সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব 
করেছেন। তান প্রস্তাব দিয়েছেন, দুই 
দেশের মধ্যে সম্পর্কের -- ব্যাপারে কোন 
প্রকার বলপ্রায়োগ করা হবে না, এই মর্মে 
চান্ত করা হোক। তাছাড়া, ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও 'শক্ষা-সংদ্কতির মধ্যে ব্যাপক 
সহযোগিতার জন্যও 1তাঁন উলাারখ্‌ট 
সরকারের প্রত আহ্বান জানয়েছেন। 

পশ্চিম জার্মানী পূর্ব জার্মানীকে 
পথক একাঁট রাষ্ট্ররূপে স্বীকার করতে 
রাঁজ না হওয়ায় উলশীরখট স্বাভাঁবক- 
ভাবেই ক্ষুব্ধ। তবে তাঁর পক্ষে বল- 
প্রয়োগ না করার চান্ত সরাসারি প্রত্যাখ্যান 
করাও শক্ত। 

কাঁমউীনষ্ট জগতের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠ 
সম্পৰ্ক প্রাতষ্ঠায় আগ্রহের অর্থ এই নয় 
যে, পাঁশ্চম জার্মানী উত্তর অতলাঁন্তিক 
চুক্ত সংস্থা (ন্যাটো ) ছেড়ে দেবে, 

5৯৩৯ 


ফোনর্‌প es হবে। উইলি 
্যা্ডট- তাঁর বস্তৃতায় পাঁরচ্কার বলেছেন, 
পশ্চিমী জোটের সঙ্গে পাশ্চম জার্মানী 
যে সম্পর্ক এখন রয়েছে, তা পুরোপ্দার 
বজায় রাখা হবে। ব্র্যাপ্ডট এ কথাও. 
ঘোষণা করেছেন, এই মাসেই 1তান ফ্রান্সে, 
গিয়ে রাষ্ট্রপাঁত জর্জ পা্পদ:'র সঙ্গে কথা 
বলবেন। পাঁশ্চম জাৰ্মান কাঁমউীনিষ্ট- 
দের সঙ্গে ভিড়ে গেলে ফ্রান্সের ভয়ের 
সঙ্গত কারণ আছে। ফ্রান্স একটু, 


িচালিভও। তাই ডট ইটেছেন প্যারিস, 


পাঁম্পদু ও তাঁর মন্ত্রীদের বোঝাতে, ভয়ের 


দেশের সঙ্গে মৈত্রী ও সহযোগিতা সম্ভব, 
উইলি ব্র্যাপ্ডটের সরকার এই কথা মনে 
করেন। সরকারের নীতি এইভাবেই 
তৈরশ করা হয়েছে। 

ধ্বরোধী দলের নেতা প্রান্তন 
চ্যান্সেলার কর্ট 1কািঞ্গার ব্র্যাপ্ডট্‌ 
সরকারের নীতির সমালোচনা করে বন্তৃতা 
করলেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা সবাই নতুন 
পররাষ্ট্র নীতর প্রীত সমর্থন, 
জাঁনয়েছেন ১ 


পোল্যাগ্ড £ 


২০শে জানুয়ারী ওয়ারশ'তে চন 
ও মাঁক্ন যু্তরান্ট্রের প্রাতানাধদের 
মধ্যে পূর্ব ঘোষণা-মত আলোচনা বৈঠক 
অন্ষ্ঠিত হয়। ১৯৬৮-এর জানুয়াবীর 
পর এই প্রথম আবার দুই দেশের মধ্যে 
আলোচনা হ'ল। ১৯৫৫ সালে জেনেভায় 
চীন ও মাৰ্কিন যা্তরাস্ট্রের মধ্যে প্রথম 
আলোচনা বৈঠকের পর এই 1নয়ে ১৩৫ 
বার বৈঠক হ'ল। \ 

মার্কিন ফৃত্তরাষ্ট্রের পক্ষে আলোচনা 
করেন পোল্যান্ডে নিযুক্ত মার্কন রাষ্ট্রদূত 
ওয়ালটার স্টোয়েসেল, আর চীনের পক্ষে 
ছিলেন চীনা চার্জ দ্য-ত্যাফেয়া লি 
ইয়াং। দু'জনের মধ্যে এক ঘণ্টা ধরে 
আলোচনা হয়। 


রি 


পুনরায় কবে আলোচনা ৷ - 


পা 


হবে তার কোন নিট আরখ ঠিক 


হয় নি; তবে শীগগণীরই জবার দু'পক্ষ 
মিলিত হরেন বলে ঘোষণা করা হরেছে। 
ইতিমধ্যে দুই রাষ্ট্দীত নিজেদের 
সরকারের সঙ্গে কথাবাত বলে নেবেন। 

ওয়ারশ, আলোচনার বিবরণ গোপন 
রাখা হয়েছে । তবে হদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে 
ফাজের, কথা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, 
একথা উভয়, পক্ষ থেকেই বলা হয়েছে। 
শোনা যাচ্ছে মাৰ্কিন য্য্তরাম্ত্র চীনকে 
এই প্রাতিশ্রাত দিতে চায় যে, 
তাইওয়ানকে (ফরমোজা ) অস্র সাহায্য 
দেওয়া তারা কমিয়ে দেবে, সেখান থেকে 
যুদ্ধ ঘাঁটও তারা ধীরে ধারে সরিয়ে 
আনরে। পাঁররর্তে চীনকেও, কথা 1দতে 
হবে, তাইওয়ানকে ‘মুক্ত করার! কোন 
চেষ্টা তারা করবে না। অর্থাৎ, চীন ও 
তাইওয়ান, দুইই পৃথক স্বাধীন রাষ্টর- 
রূপে থাকবে, এই অবস্থা চীনকে মেনে 
নিতে হবে। উভয় পক্ষের মধ্যে এই 
শহবাবাপড়া হয়ে গেলে, অন্যান্য সব বিষয়ে 
সম্পকের উন্নীত সম্ভব, হরে। চাঁন ও 
মাঁক'ন য্য্তরাষ্ট্েরে মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য 
সম্প্রসাঃণের বিরাট সুযোগ রয়োছে। 
1_ তবে চীনের পক্ষে তাইওয়ানাক মেনে 
নয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। 
< এদিবো' চীন-মাকিনি বোঝাপড়ার 
'চান্তিত। চন যাতে মা্কন যুক্তরাষ্ট্রের 
দিকে ঝুকে ন পড়ে, তার জন্য, সোভয়েট 
য়মনিয়ন৷ চাঁন-সাভিয়েট সীমান্তাবরোধের 
বিতর্কিত কিং; অঞ্চল চাঁনকে দিয়ে 
দেবার প্রস্তাব -গরেছে। কিন্তু তাতে চীন 
বিশেষ নরম হয় নি। সাঁমান্ত আলোচনা 
এখন বন্ধ রয়েছে ৷ 

কেবল চীন আর মান যুত্তরান্ 
নয়, সোঁভিয়েটের ভয়, জাপানও এদের 
দণ্গে যোগ দেবে। জাপানের এসাকু 
সাটো সরকার, গর বেশি মাঁক্কন-ঘে“যা 
হলেও চীনের সঙ্গেও তাঁদের “ঘনিষ্ঠ 
ঘ্পর্ক রয়েছে। {1পাঁকং, ট্রোকিও, 
ওয়াশিংটন আঁতাত হয়ে গেলে এশিয়া 
'তথা দর প্রাচ্যে সোভিয়েট ক্টনীতি মার 
খাবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 


উজান 


তারা আর কিছ; বোঝে না. এই সাধারণ 
ধারণা। কিন্তু আরব নীতির প্রশ্নে 
ইজরার়েলী নেতাদের মধ্যে বেশ ভাল 
রকম মতপার্থক্য আছে। আর মাঝে 
মাঝেই এই পার্থক্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। 
সম্প্রীতি ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির 
নবানর্বাচিত সেক্রেটারী-জেনারেল আদ 
ইলিয়াভ, সাংবাদিকদের কাছে যে মন্তব্য 
করেছেন, তা দেখে মনে হয়, আরবদের 
সঙ্গে একটা আপস-মীমাংসার জন্য. নেতা- 
দের মধ্যে এক শাক্তশালী' অংশের 
রয়েছে। _ - 


4 আঁর ইজিয়াভ 


আরা ইলিয়াভ পাঁরৎ্কার বাগ্থন, 
আরবদের সঙ্গে মিউমাট করে শান্তি 


প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে, তাঁদের মূল _.... 
উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যারে। {তান 


বলেছেন, ইজরায়েলের অধিকাংশ মানুষই 
তাঁর এই মতের সমর্থক, তবে তাঁরা এখন 
নীরব॥ ইলিয়াভের ভাষায় এরাই হ'ল 
“দাইলেণ্ট' মেজাঁরাট"। তবে বেশি দিন 
ভারা চপ করে থাকবে না। মুখ তাদের 
খুলতেই হবে। 

ইলিয়াভ বলেছেন, তাঁরা অপরের 
জমি দখল করতে চান না। বাধ্য হয়ে 
তাঁরা জেরুজালেম দখল - করেছেন, 
ইজরায়েন, প্রাতষ্ঠার, জন্য। কিন্তু এই- 


৯৯৩৩ 


লক্ষ্য হলঃ বিশ্বের অন্যান্য স্থান থেকে : 


যে-সব ইহুদী ইজরায়েলে আসতে চায়, _ 


তাদের আসার সুযোগ করে দেওয়া এবং _ 
ইহনদী এতিহ্য, অনদযায়ী একটি নতুন _ 
সমাজ গঠন করা এই দু্শট লক্ষ্য _ 
এখনও অপূর্ণ। ইলিয়াভের বন্তব্, তাঁরা < 


য়াদ গ্রাতানিয়ত আরবদের সঙ্গে সংঘার্ষ 
লিপ্ত থাকেন, তবে এই দুটি কাজের 
দিকে নজর দেবেন কখন? 


'-ত্র 


তাই যুদ্ধের অবসান চাই, আরবদের. 


সঙ্গে একটা মীমাংসায় পেশছনো চাই। 

জাম 'ফারয়ে দেওয়া হবে ৷ 
আর ইলিয়াভের এই মন্মেভাব 
অন্য নেতাদের আগের থেকেই জানা 1সঞ 
প্রধান কর্মকর্তা প্দ নির্বাচন করেছেন। 

এটাও নিশ্চয়ই গুরুক্কপূর্ণ। 
তবে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গোল্ডা মেয়ার 
বা প্রাতিরক্ষামন্ত্ী মশে ডায়ানের নীতি 
এই "শান্তি নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত 
শেষ পর্যন্ত, হীলয়াভ ও. তাঁর "শান্তিকামী? 
পাল্টাতে পারবেন, তা এখনই বলা শক্ত। 
২৩-১-ব | 


কাম্ততে দ্রাননিজসটার। | 


২৮৫, টাকা মূল্যের বিশ্বাবখ্যাত 
ন্যাশনাল 'ডিল্য্যক্স ৩ 
ব্যাণ্ড অল ওয়াল্ড‘ 
| পোর্টেবল দীনাজিস্টার 


ক স্তি তে লউন। 
প্রত্যেক গ্ৰামে এবং শহরে পাঠানো যায়। 
আবেদন করুনঃ 


- IMPEX INDIA (W.B.C.)’ 


P: B. 1045, Delhi-6 





কযজেই এই লেখা যখন 

























































মন ভেঙ্গে 9. পরস্পরের প্রত বিশ্বাস 
হারিয়ে যুক্তফ্রন্ট তার প্রকৃত শাঁৱ হাবিয়ে 
শুধু সমঝোতার" নয়, পরিস্থিতি মোকা- 
বেলায় শান্ত হারিয়ে ফেলেছে। কোন দল বা 


কোন দলনেতা নেই, বিনি-সাহস করে একে .. 


অপরকে একটা কথা বলতে পারেন। আজ 
আর কেউ কাউকে মোকাবেলা করতেও সাহস 
পায় না, কেউ কাউকে কোন উপদেশ বা 
অনুরোধ করতেও সাহস পার না। অর্থাৎ 
সমগ্র পরিস্থিতি হল কিংকর্তব্যাবমূড় 
পরিস্থিতি। ৷ এই পারিস্ধিতির রাজনোৌতক 
দিক অপেক্ষা মানসিক দিকের প্রাধান্য 


বেশী) | পলাশ 


শ্রীজজয় "মুখোপাধ্যায়ের _আনাঁসক 
. অবস্থা হল এই যে, আর সি-পি-এম এর 
সংখ্য একসঙ্গে কাজ করা সম্ভব নয়। 
সহ্য তো গুদের অনেক করোছ, সাতমাস 
একটা কথাও বলি নি। লোকে আমাকে 
হাবা গোবা বলেছে, ঠ'টো জগন্নাথ 


যলেছে, সর্বতোভাবে আপোষ করে 


চলোছি, কিন্তু কি ফল হয়েছে তার? 
শ্ৰীজ্যোতি বসু ক্রমাগত অগ্রাহ্য করেই 
চলেছেন বিধানসভায় যেদিন পুলিশ 
হামলা করলো সেইদিন পাশের ঘর থেকে 
হরেকৃফ কোঙার পর্ষ্তি উধাও হয়ে 


গেছলেন, বিজয় বাবু আর রাম = 


চ্যাটাজলী জানলা টপকে চলে গেছলেন, 
কন্তু আমি পাশের ঘরে ছিলাম ; 
ববস্থা গ্ৰহণ করার সময় এল, তখন 
পরামর্শ পর্যন্ত করলেন না! তারপর 
চালেজ করে জানালেন = কোয়ালিশন 
মন্মিসভার মুখ্যমল্ঘী সমপর্ষায়ের একজন 
- মন ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর সেই 


১৯৬৭ সালে যেমন রাইটাসে তাঁরই 


bl 









ব্যবস্থা করলো না। শুধ্‌ পুলিশ কেন, 
য্‌ন্তফ্রণ্টের সভায় যখন এসে তারা. 
হামলা করলো, তখনও. তো: যাত্তক্ুণ্টে 


কোন সর্বসম্মত প্রস্তাব উঠলো নদ 


মৃখ্যমন্ত্ীকে নিগ্রহের নিন্দ করে? কই, 
বধানসভাতেও তো সবসম্মত প্রস্তাব 
উঠতে পারতো । আমাকে নিগ্রহের প্রস্তাব 
ধক আমাকেই তুলতে হবে? আমার 
মৰ্যাদা রক্ষার জন্য কি আমদ্কেই হুকুম 
জারি করতে হবে? মন্রিসভায় আমার 
প্রধানত্ব যাদি চ্যালেঞ্জ করা হয়, মালি” 
সভার বাইরে যাঁদ আমার মর্যাদা হানি 


শপ হয়, তবে কার সঙ্গে বন্ধাত্বকার 


লগ সহযোগিতা--কার সঙ্গো সমঝোতা ? 
অতএব যেখানে যে পথে চললে আমার 
মধণদা থাকে, আমার প্রধানত্ব থাকে, সহ 





তাল গো ৷ রা আমৰ লো অনিল” 
দেখা করে একটা আঁলাঁখত চংন্ধিতে আবদ্ধ 
হয়েছিলেন। _ শ্ৰীবস; বলোঁছলেন--আপান 
কিছু ভাববেন না--আমি যা করব, আপনার 
সঙ্গে পরামর্শ করেই করবো, বাইরে বা. 
হেশুক, আপনার সঙ্গে আমার সমঝোতা 
থাকবে। 
কেন, মাল্মসভা চলবে আমাদের যৌথ মূখে, ৷ 
অনের গিলে। কই, সেই কথা তো আজ 
জ্যোতি বাবুর মনে নেই-তাইতো তানি, 
চারটে চল বাঁচবে, অনশন ভঙ্গের পরে 
বললেন--ক্ষিধে লেগেছে, তাই খেয়োঁছ। 


যে দায়িত্ব যার ওপরই থাক না 


কিন্তু শ্রীসজয় মুখোপাধ্যায়ের মনের এই 


কথার সঙ্গে একই ভাবে প্রন আছে শ্রীজ্যোত 
বসুর মনে। 


খ্ৰীজ্জযোতি বসুও একই ভাবে চিন্তা 


ফরেন। আমার দল ৮৩ জন সদস্য... 


ধনয়ে, : অজয়বাবুর দল ৩৩ জনকে. 
নিয়ে, তব; ৮৩ জনের আঁধিকার ছেড়ে 
৩৩ জনের নৈতাকে নেতা বলে মেলে. 
নিয়েছি। হ্যাঁ, বিশবাসও করোছি অকুন্ঠ-. 
মানুষ, বহ; কাজই প্রগতিশীল বলে 
চালানো যায় না--তবু তো মেনে 
নিয়েছি। মেনে তাঁকে 'নিয়েছি-- পরই. 











a 





ফথা জেনেও যে, ১৯৬৭ সালের... হ্র্য 








সরে যেতে পারলে ভাল হোতো? কোধ- 
হয়, সেই প্রস্তাবই তোমার মনে জেগে 
উঠছে? তাই কি? 


সে যে অন্যমনদ্ক হয়ে উঠাঁছল,সেটা 


আমার চোখের তুল নয়। সে যা ভাবছিল, 


আমিও তা কতকটা অনুমান করোছিনুম। 
‘বলল;ম--উনিশ শতকের প্রথম-পণ্তাশ বছর 
আমরা পোঁরয়ে এসোঁছি। বাংলা বইয়ের 
ভাষা বদলাতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। 
অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর, প্যারা চাঁদ, “মধু- 
দন, দশনবন্ধু_একে একে কতো যে 
লেখক দেখা 'দলেন! নতুন - ইংর্লোজ- 
[শিক্ষিত শহুরে বাঙাল তখন কথায় কথায় 
ইংরেজি বকৃনি - দিতে সুখ পেতো। 


- ল্লামনারাযণের নাটকে তো তারই নজর 


দেখা গেল! মধুস্দনও তা “নিতু 
গেছেন। 


সে ব্ললে_ বহনের মুখস্থ-করা 
দামগুলোতেই আমরা আটকে" আছ। 
ঘই-বাছাইয়ের কাজে এরকম চোখে ঠাল 
বেধে হাঁটা নিষিদ্ধ 

তার মানে? ৷ 

»-তার মানে, আমাদের আরো অনেক 


মাম মনে পড়া উচিত। 


স্পিড়বে যথাসময়ে মনে পড়বে। 

যথাসময়ে বলতে কী বোকো? 

' --ষেভাবে আমাদের এই আলোচনা 
এগুচ্ছে, সেই ভাবটাই তো ইয়ান 
মৈনে চলার ভাব; 


-স্উাহলে অক্ষয় দত্তের কথা হোলো, 
কামনারায়ণের কথাও 
সুন্দরীর কথা মনে পড়ছে না কেন? 
'_ -রাসস্জ্দরী কি এ সময়ের মানুষ ? 

তান তাঁর নিজের জশবন-চাঁরিত 
লিথতে বসে জানিয়ে গেছেন_-১২১৬ সালে 
চৈ মাসে আমার জন্ম হয়, আর এই 
১৩০৩ সালে আমার বয়ঃ্ষম ৮৮ বংসর 
হইল ৷ 

তাহলে তাঁর জল্মকাল তো 
১৮০৮-০৯ খ্যীস্টাব্দে গয়ে দাঁড়ায় 
অর্থাৎ অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর 


হয়েছিল তাঁর এ ৮৮ বছর বয়দে_ গত 
শতাবন্দীর- শেষ দশকে । ত 

আমি - বলল;ম--তাই তো। 'কিচ্তু 
অক্ষয় দত্ত আর রামনারায়ণের প্ৰসঙ্গ থেকে 
তাঁর প্রসঙ্গে চলে যাওয়াটা- তবু কি 
আকস্মিক মনে- হয় না? তিনি বরং এ- 
আলোচনায় আরো অনেক পরে দেখা দিতে 
পারেন; সেই যখন তাঁর “আমার- জীবন’ 
লেখা -হয়োছিল, ভখন,--সেটাই বি 
হোতো। 


আনন্দ বললে--উনিশ শতকেব শেষ 


,'্িয়োছিল। তখন আমাদের অন্তঞপীব- 


কারাও বদলে গেছেন। রাসসুন্দরী কিন্তু 


উঠলো; রাস” . 


আগেকার মন-মেজাজ নয়েই তখনই 


'জগীবিত ছিলেন। তান স্বৰ্ণ কুমারী”দেবী 
- ‘নন:।‘' জ্যোতিন্দ্ৰনাথ ঠাকুর তাঁর বই- 
= খাঁনর ভুমিকায় লিখে গেছেন-- 


‘বিশেষ কুতহলা হইয়া আমি 
এই গ্রন্থপাঞ্ঠে প্রবৃত্ত হই। মনে 
কাঁরয়াছলাম যেখানে কোন ভাল কথা 
গাইব, সেইখানে পেদ্সলের দাগ দিব 
পাঁড়তে পাঁড়তে দেখ, পোক্সলের 
দাগে গ্রম্থকলেবর ভাঁরয়া গেল) ; 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আরো একট; কথা 


' ধলতে দাও-- 


‘লেখাপড়া শিখিবার তাঁহার কোন 
সুঁবধা ঘটে নাই। তখনকার কালে 
স্মীলোকের লেখাপড়া শেখা দোষের 
মধ্যে গণ্য হইত। তান আগানাব 
যত্নে বহু কষ্টে লেখাপড়া 1শাঁখয়া- 
ছলেন। তাঁহার ধর্মীপপাসাই তাঁহাকে 
লেখাপড়া {শাখিতে উত্তোজত করে 


সেন বড়োই আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন।॥ 
কিম্তু তানও ও-বইয়ের সাহত্যগন্ণের 
কথা তোলেন নি-তানি িখোঁছলেন-_. 
‘এই জাবনীখান ব্যান্তগত কথা 
বাঁলয়া উপেক্ষা করা চলে না। ইহা 
প্রাচীন হিন্দুরমণীর একটি খাঁ 
নজ্া। যান নিজের কথা সরলভাবে 
কহিয়া থাকেন, তিনি অলক্ষিতভাবে 
সামাজিক চিত্র অক্কন করিয়া যান? 


আনন্দ যে একট; অন্যমনস্ক হয়ে 


'পড়েছিল, সেকথা আগেই বলোছি। 


রাসসুল্দরী সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র এই 
উদ্ধত শুনে সে বললে- দ্যাখো, দীনেশ" 
চন্দ্রের এই 'উন্তিতে দিক রাসসন্দরণকে খাটো 
করা হয়েছে? যাঁর যেমন অভিজ্ঞতা, 
তানি সেইভাবেই িলথবেন। রাসস্মন্দরীই 
বলো, আর রামনারায়ণেব কথাই বলো-- 
তাঁরা নিজেদেব কালে নিজেদের জগৎকে 
যেভাবে পেয়েছেন, সেইভাবে প্রকাশ করে 
গেছেন। অতএব এই বই বাছাইয়ের কাজে 
ব্লাসসূম্দবীব বইখানিও স্বীকার্য! 


হঠাৎ এক কথা থেকে অন্য কথা 
ঝাঁপ দযে সে বললে রবীন্দুনাথ কি 
বাংলা ভাষাতত্বের মার্কা-সাবা অধ্যাপক্ 
ছিলেন? 

বললুম- এ-কথা বলছো কেন? 
কোনো সরই ঠিক বোঝানো যায না। 
বাসসংন্দবাঁ ইতিহাস লিখতে বসেন নি, 
'ল্দিত তাঁর বই আমাদেৰ সমানজব একটা 
বাশেষ কালপবেরি একরকম দলিল হয়ে 
উঠেছে । রবশদ্দনাথের কোনো চন্থানে 


"আলোচনা দেখে আমাদের ভাষাবিজ্ানীরা 
শ্রদ্ধায় নত হয়েছেন। ও জানো তো, সে 
কথা? ০ 


শুতে ভালোই হোলো 





সপণকার ৩ ব্যাণ্ড, ৮ উনার নাইট- 


“| ল্যাম্প ফিট করা? - কেবল ইংরেজী বা 
হন্দিতে যোগাযোগ বরুন) 
Allied ‘Trading Agencies 


(B.C.) P.B. 2128, Delhi7. - 


2; কার “কারয়া-পরগয়াছেন? 


_পাপ্তাহক বসুমতী ' 


করিয়াছিলেন প্ৰথম রতন  প্রতৃলচন্্ গুপ্তের সম্পাদনায় ‘কাব-প্ৰশস্তি 
‘স্ব বিষয়ে কতকগ্ীল. সত্ৰ" আবি-_ “নামে ডিমাই মাপের পণ্চাশ- পষ্ঠার যে 
"' বইখানি বেরোয়, ভাতে প্রমধনাথ বশীর, 
এই স্্গযীলর বিষয়ভেদ দেখিয়ে-- 'তাল-সম্পাকৃতি আলোচনা ছাপা হয়।, ' 
অর্থাৎ বয়কট দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি ‘সেই আলোচনায় তান দেখান যে, “সোনার | 


স্রগদাল; বাণালার ধন্যাত্বক শব্দের ' চোঁত্িশ থেকে প'রত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে 
প্রকৃতি-ইহারই আধারে স্বগাঁয় লেখা চৈতলতে যে পদ্মাকে দেখা যায়,| 
রামেন্ছসুন্দর তিবেদণ মহাশয় বাঙ্গালা সে নদশী শশত-শেষের। শুধু তাই নয়, 
ভাষার. এই শ্রেণীর শব্দগুলর এক ' --এই নদশ-প্রসঙ্গ ধরেই তান লেখেন যে, 
“অতি চমৎকার আলোচনা করেন রবান্দ্রনাথ যত্ন পদ্মার বুকে ছিলেন: 
€ধ্বানাবচার, সাহিত্য পরিষৎ পরিবা, তখন তাঁকে ঠিক গনকটতমভাবে-পান নাই” 
. ১৩১৪ সাল, দ্বিতীয় সংখ্যা; ‘শব্দ- - ‘চৈতালি তেই পদ্মাকে তিনি 'বথাৰ্থণভাবে 
কথা” ১৩২৪, প্রথম প্রবন্ধ)। বাঙলা লাভ করেন। ) ! 
নাম ও সর্বনাম শব্দের তির্যক রূপ - মহাকাব্য আর ণলারক' নাম বুট 
: * সম্বন্ধে এবং এইরূপ আরও কতক- প্রমথবাবুর সেই প্রবন্ধে এই সত্ৰেই দেখা 
গল বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা - দেয়। ' তন লেখেন--“বড় নদ যেন 
বাদ দিতে পারা যায় না।১ _. একখানা মহাকাব্য-“তাহাকে আয়ত্ত কর ' 


এ মল শি ত 
- হিসেব মেনে চলছি না, সময় যে, সে যেন ঠিক মুখস্থ-করে নেওয়া ... 


ধারা মেনে, যখন-যেমন দরকার সেইভাবেই 


" চলেছি আমরা। 'সাহিতাগুণ', ‘সাহিত্য- 


গুণ’ রব তুললে ব্যাপারটা বুঝে দেখবার 
জন্যে যোগ্য দস্টাম্তের' অন্যে এদিকে 
সেদিকে ঘুরতেই হয়। পথ তো ঠিক 


" যায় না, আর-এই কেবল কর্ণ বর্ষা . 
মাসের দ্বারা অক্ষর-গোনা ছোট বাঁকা 
, নটি যেন বিশেষ করে আমার হয়ে : 
ধাচ্ছে। পদ্মা নদীর কাছে, মানুষের . 
লোকালয় তুচ্ছ, কিন্তু ইচ্ছামতী 
মানুষ-বেষা-নদাঁ;তার শান্ত অল- 


বাছাইয়ের কাজটাই এইরূকম:_কেবলই এক স্পাই তাঁর সম্বন্ধটি এখানে টপ 
কথা থেকে অন্য কথায় নিয়ে যায়! আদমি বললম_এই তো আবার একটা 
'- আম ভার কথা বেশ মন দিয়ে শুনছি সংকটে এসে পরলুম। ‘ব্যাক্তিগত’ কথাটারই 
বিশদ করলে বা তাৎপর্য শি? - "সোনার ভরতে, - 
১৩৩৮ সালে ছাত্রছাত্র উৎসব পরিষদ পঁচমায় কবি ?ক পদ্মাকে ‘ব্যক্তিগত’ অর্থাৎ 
থেকে দেশব্যাপী রবান্দর-জয়ন্তী উপলক্ষে পার্সোনাল বা হীস্টমেটভাবে পান নি+- ' 
টড থাক এই সংকটের কাটা, আমরা 
-_7777777 হকের এ আলোচনায় বেশ “খানিকটা: 
ও াক্‌পাঁত রবান্দনাথা $" রবাল্দ- বিরতি উপভোগ ফরেছি,_এবার ফিরতে! 
নাথ-দেবপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত মে, হবে! | 
_১৯৬১); পৃষ্ঠা ১৪) 
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গেড়েছ। 
বাজিয়ে কলকাতার একটা কাগজ-আঁফসে 
এসেছ আসর জমাতে? কিন্তু না। 
ভুল ধারণা কয়েক মূক্ততের আলাপেই 
ভেঙে গেল। বুঝলাম, তোষামোদ পথের 
বেশ খানিকটা গাঁহয়ে ভেবেছে সে। 
যস্তৃতার ফোয়ারা ছোটাচ্ছে মুখের ওপর ৷ 
মনে তার যেমনটি বেজেছে, মুখেও সে 
তৈমনাটই বাজাচ্ছে। 

বললেঃ কলকাতার মানুষকে 
আরও কেন ভালো লাগল জানো? 
এরা লালমুখো বিদেশৰ দেখলেও জুক্ষেপ 
করে না। কণ-যেন-নেখাছ মেজাজ নিয়ে 


সাবদ্ময়ে থমকে দাঁডায় না পথের ওপর। + একটুও বাড়িয়ে বলেছে? 


ভাবতে পাৱ্েন। 
কোন তিক্ততা কাম্য নয। 


উদ্ধার করলাম কেন? 


সাংবাদিক। 





ব্যস, এই পর্যন্তই ৷ 
বলব না। তাও তো আমি অনেক রেখে- 


আর বেশ 


ঢেকে রিপোর্ট করছি। নচেং সিস্টার 
স্টেটের ভ্রাতা-ভগ্নীরা খামকা উল্টোপাল্টা 
এবং আমার আদপেই 


নয় তো কাল গ্লাঞ্চের উন্তিগুলি 
ফারণ আছে। 
প্লাঞ্জ নিজে 
দেখেছে মাঁকনি একজন 
সাংবাদকের দৃষ্টিতে। অবশ্য ‘ওহায়ার’ 
‘সান পেপারস' বা "মেট্রো পেপারসে'র 
করেসপন্ডেন্ট বলেই নয, আমার কাছে 
গ্লাঞ্জের মূল্য একজন শিক্ষিত বিদেশী 
সতর্ক দর্শক হিসেবেই। তার উক্তিটুকু 
মুখবন্ধ করে" আলোচনায় নামার সুযোগ 
তাই ছাড়তে পারলাম না। কলকাতা 
নিয়ে কত ষে কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী, কিন্তু 


সাদা আর স্পষ্ট কারণ । 


. বিদেশাঁর চোখে সে কলকাতা কেমন? 


না, মোস্ট িভিলাইজড- পক্ষে সওয়ালে 


নেমে ক্লোক গুছিয়ে তোলার আগেই এই 
কোটেশনাঁট 


হালতম কাঁড়য়ে পেলাম । 
ছাঁড়য়ে ধরব না কেন? 
* ০ * 
তা ছাড়া এই বদেশা যুবকাঁট কি 
লালমুখো 


বিদেশ দেখাব অভ্যাস তো কলকাতায় 
আজ বলে নয়, জুণাবস্থা থেকেই! 
যখন কলকাতা কলকাতাই হয় নি। ছিল 
ঠ্যাঙাড়ে আর বুনো জানোয়ারের আড়ৎ। 
আজও যেমন, সোঁদনও তেমান বাঙলা 
দেশটাকে নিয়ে দিল্লীর মাথা ব্যথা ছিল 
না। ওরঞ্গজেব ব্যস্ত ছিলেন চারাদকে 
দ্ার্বনীত দমনে। ঢাকার মসনদে বৃদ্ধ 
মকরধবজ নবাব ইব্রাহম খাঁ পথ ঘাটেন 
আর বদ হয়ে পড়ে থাকেন। হার্মাদ 
দসাদের ঠেকানো তাঁর মতো সমুখৰ 
নববের কম্ম নয়। তই জব চার্নককে 


চার্নকের নৌকো সঃ ঘাটে 
চভড়তে সাহায্য কর্ল। শায়েস্তা খাঁ 
যাঁকে শায়েস্তা করে তাঁড়য়েছিলেন, 
তিনি সদলবলে ফিরে এলেন জংলা 
বনভূমি চার্নকস্বপ্ন সুতানটিতে। 
ব্যারাকপুর থেকে বৌবজার-শিয়ালদার 


চানক সাহেব থেকে আরম্ভ করে গণ্ডা 
গণ্ডা সাহেব সন্দর্শনেই কলকাতা শাঁসে- 
রসে ভরে উঠল। কাল "্লাঞ্জদের দেখে 
তাই সে কলকাতার আখিপল্পবে বিস্ময়ের 
. যাদু না ধরাই তো স্বাভাবক। কাল 
*লাঞ্জের কথা তাই অবিশ্বাস্য নয়। 
কিন্তু কাল প্লাঞজ তার থিসিস নিয়ে 


. সদর স্ট্রটেই সুখে থাক, আমি বলব 


কলকাতার কথা। _ 
যে কলকাতা ইংরেজদের কাছে 


. বাঁকিয়ে গেছল মাত্র তেরশ টাকায়। 


জমিদার সাবৰ্ণ চৌধুবীদের শারকানি 
ৰৃপঠেভাগের ভামাডোলের সুযোগ নিয়ে 
বাণক ইংরেজ তেরশ' টাকায় কনে 
নিয়েছিল তিন তিনটে গ্রাম, আজ যেগুলো 
একনে কলকাতা, বনকাটা বসত। 
তানি, ভিহি কলকাত" আর গোবিন্দ- 


সুতরাং ১৭,৩০০ টাকা! 
মূল্য এ তেরশই। সেই কলকাতার 
কাল হল, আবার সে-ই কলকাতায় একাল 
প্রবেশ করল। বন কেটে তোর হল 
বসত। সূতান্াট রুপ নিল উত্তর 
কলকাতার * আনপ্যান্ড 'সাঁট-রূপে। 
বাঁণক ইংরেজ স্বাধীন ভারতেব পূব 
কোণে প্রেসিডেন্সী পেতে বসল, প্ৰেসি- 
ডেল্ট চার্নক-জামাতা চার্লস আয়াব। 


. ভারতবর্ষে সোঁদন এমন কেউ ছিল না 


যে, বিদেশাৰ যৃঞ্ের ভার মাণট-মা্ের 
বুক থেকে নামিয়ে দেবে। বরং স্বয়ং 
ধিলীশ্বরও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে 
ভাবলেন, যাক, পুবাদকে পাহারাদারও 
রাজকোষও ভরল। এখন নবাব আন্‌ ; 
তবে বিদেশ দস্যুর হাত থেকে ভালুক 
রক্ষার দাঁত দেশর ওপরেই রইল। 


অর্থাৎ নাকের 'বদলে নরুণ মলল। ৷ 


এব পর নাসকায় সর্ধপ তৈল মদনের 
এসন সহজ ব্যবস্থায় আয়েৰী ভারতীয় 
শাসকদের অন্তরে বড় পুলক । আহাম্মক 


ঘাঁদ নবাব হয়, দেশে দুর্গাত। কিন্তু, 
দেশরক্ষকরা যাঁদ দেশপ্রেমহীন স্বাথন্ধ ৷ 


ডাকাত হয়, তবে সে দেশের আর রক্ষা 
নেই। দৈশকে ভালবাস, তাই স্বদেশ 
রক্ষা করব, এই 1জিদটুকুর অভাবে এত 
বড় সোনার দেশ ছাবেখারে গেছল। কিন্ত 
সে মগে স্বাধীনতা 1বাঁক্র জন্য সাধারণ 
মানুনের ভূমিকা আদৌ ছিল না। 
জার়গীরদারের জাঁমদাঁরতে, নবাবের 
রাজকে সাধারণ প্রজাধন্দ হল উৎপাদনের 


ঘাল্মিক উপাদানমাঘ, শোষণের বেওয়ারশ ৷ 


দশকার। প্রজা দোহনেই রাজনশীত। 
আমার দেশ বলতে মানুষের মনে ষে 
ভাবের উদয় হয়। আঁশক্ষা, উৎপাড়ন 
গার দাঁরদ্রের মধ্যে সে ভাবনার স্থান 
"দল না কোথাও ; বিদেশী দস্যুর 
দস্যতা কিংবা বিদেশ বাণকের 
মনিবীয়ানা বোধ হয় তাই অত সহজ 
হয়েছিল তখন। অবহেলিত কলকাতায় 
ইংবেজের প্রোসডেন্সপী ক্লমে পৃথিবীর 
মোটা একভাগ জাম দখল করে 'নল। 
বিদেশী একদল সৈনিক এসে নামল 
দুদ্‌র ভারতের জাহাজঘাটায়। ৷ না ধারে, 
না ভারে। খন্ড-ছিল 'বাক্ষপ্ত ভারত 
কোনটা নিয়েই রুখতে পারে নি সেই 
বিদেশী অনুপ্রবেশ । স্রেফ চালাকির 
ল্বারা, আর ভারতের প্রভুকুলের প্রজা- 
ঘূন্দ সম্পর্কে অবহেলার জনাই ক্ষুদে 
ভুখন্ডেব বাণক জাতি হল ভারতেশ্বর, 
অথচ বিদেশির হাতে তুলে দেওয়ার 
দোষটা সার্মীগ্রক হলেও, সেই বদ্জাং 
মাঁরাফবের লালসার কাহিনীই ইতিহাস 
জুড়ে বইল। বাঁক ভাবত দেশ 'সক্কয়ের 
কলঙ্ক থেকে গা বাঁচিয়ে নিল সাবধানে ৷ 
অথচ গভগরভবে ভাবলে দোষটা একা 
শসরাজ্রেরও নয়, আবার মীরজাফয়েরও 
ময়; 'হিংসৌহংসী আর ক্ষমতার 
লোভ, যা. ছিল গোটা ভারতেই রবরবা ; 
দোবশ সেই স্বার্থাম্ধতা। প্রত্যেক 
আগ্ণুলক প্রধানই এই -ব্যাধিতে রন্ন। 
দেশ আব দেশের মানুষ নজরে নৈই। 
ভন দেশী মুসাঁলমদের ভারত 1বজয়ও 
এ দুললিতার বদ্রপথে। কয়েকজন 
স্বাধীনতাপ্রয় রাজা রাণাই ছিলেন ওরই 
মধ্যে ব্যাতিক্রম। 


» চন্দ্রা | 


আর প্রজারা? কোন” 


" লাণ্ডাহক ৰবস্মতা 

দন তারা:?ক ভাবতে পোয়োঁহল দেশটা 
তাদের? “দেশের ভালমন্দে তাদের 
ভালমন্দ? না, সোঁদনও পারে নি, আজও 
পারছে বলে ঘটনাপ্রবাহ সাক্ষ্য দিচ্ছে কই? 
_-ইংরেজ-তাঁড়য়ে প্রজাতল্প গ্রাতচ্ডা 
হল। সেই প্রজাতদ্ঘের জন্য রন্ত আর 
নয [তিনে "খেসারত দিল এই কলকাতা 
"৪২-এর আন্দোলনে। বাঙলা উজাড় 
ফরে কলকাতার রাজপথে কণ্কালের 


" দ্তূপ জমা হয়ে উঠল '৫০-এর মন্বন্তরে। 


মানুষের ' তৈরি দুর্ভিক্ষে । তারপর 
ভায়ের হাতে ছার খেয়ে '৪৬-এর 
অগাস্টেও শংয়ে শায়ে লাস পড়ল 
কলকাতার আঁলভে-গাঁলতে। বাঙলা 


কাঁহল। দেশভাগেন জন্য আর সবের 
মতো মার খেল বিজনেস, তালগোল 
পাঁকয়ে গেল সুস্থ স্বাভাঁবক জীবন- 
গত। .তবু কলকাতা বেচে আছে। 
অনেক প্রাণ বাল দিয়ে, ছিন্ন মানি, 
মাথায় নিয়ে ভারত হয়েছে স্বাধশন প্রজা- 


করতে যোঁদও স্বপন ছিল অখণ্ড ভারতের 
স্বাধীন সভার) ১৮০০ শতক থেকে 
কলকাতায় ক্লমজাগ্রত অবদানই যে মূল 
শান্ত, মুখ্য প্রেরণা, ইতিহাস তা 
র পথ পায় না! কলকাতার 
পুবের আলো ‘নিয়েই তো আলোকত 
হয়েছিল ভারতের প্রতান্ত প্রদেশগুলি। 
কে অস্বীকার করবে? , 
হিন্দ কলেজের সংস্কাবমুক ছাত্র 
আন্দোলন তো নবভারত গঠনেরই 
চ্বঙ্নাঙ্কুর। এলেন 'ডিবোজিও, রাম- 
মোহন, 'বদ্যাসাগব, মধূস্দন। এলেন 
রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ. কেশব সেন, বাঁওকম- 
কলকাতায় ন্যাশনালিজষের 
সন্রপাত। তারপরও কত নাম, শত নাম। 
প্রোসডেল্সী কলেজে সুভাষের বিদ্রোহ ৷ 
স্যার আশুতোষের পক্ষ থেকে দামাল 
ছাত্রদের আশ্রয় । সাহেব সুবোকে ভাঙিয়ে, 
সাহেবী শিক্ষাকে আতমুদাং করেই আশু- 


প্রজার সংগ্রাম অবশ্য এমন কথা কখনই 
বলছি না যে, প্রল্লাতল্ম কেবলমান্ত 
কলকাতারই দান কিংবা দকবলমান্র বাঙলা- 
দেশেরই বুকে প্রজাতদ্তের অন্য রক্ত 
বারোছিল। তবে একথাও ইতিহাস 
অস্বীকার করতে পারবে না কোনাদিন যে, 
কলকাতাই স্বাধীনতা বন্ঞের প্রথম ও 
প্রধন পুরোহিত! প্রজা জাগাতেও” 


সাঁজিরোছল - 


-শহীদ মিনার ৷ 


তাড়াতে কলকাতা 
৮ 
কলকাতার কামানেই তার ওপর প্ৰচণ্ড 
ধাকা। গতবারেই তো বলোঁছ, এলাগন 
রোডই প্রথম ফ্ৰিডম ত্রোড অথবা রোভি 
টু ক্ষিডম | এবারেও তার পলনযা্ত 
করছি। গান্ধীজণী মাথায় থাকন। 
কিন্তু আর জায়গা নেই। এ বা 
প্রসঙ্গে পরে আসব। কলকাতার আসল 
চার্ই তো এইখানে । বারে বাবে এ 
প্রসঙ্গে আসতেই হবে! প্রজাতন্ত্র দিবসের 
৬৮৯৬১ ৮ 
* 
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সেই কাল প্লাঞ্জের কলকাতা-দশন। 
মোস্ট দসাভিলাইজড ইজ ক্যালকাটা ৷ 
অর্থাৎ কলকাতার বুকে ভারতের যে - 
নয়া সিভিল জীবনের শুরু, আজও 
তার রেশ চলেছে একই তাল। 
কলকাতার নিজস্ব চাঁরর এতটুকু নিশপ্ৰত্ত 
হয় নি! , 
দছিলে-মাটং-এ সরব কলকাতা 
আজও বিদেশীর চোখে উজ্জ্বল, প্রশংস- 
মান, প্ৰদীপ্ত, ভাস্বর! কলকাতা বেচে 
আছে। তার বুকের ধ্যকপকলান বড় 
বোশ করে বান্রে। তাই সে আদব ও 
নগরী, তাই সে দনস্বপ্ন নগরা। 
প্রজাতন্বের আবহাওয়ায় লক্ষ্য করছি, 
প্রজাসাধারণ প্রদামুন্ডর জন্য কলকাতার 
বুকেই সবচেয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। 
সেটা গেল অন্তরের কথা । বাইরের 
রুপটাও পাল্টাচ্ছে। মনুমেন্ট হয়েছে 
লালদীঘ হল 'বনয়- 
ধাদল-দীনেশ বাগ। বাস্তাঘাটেব লাম 
পাল্টে যাচ্ছে। পুঁলশ-লজ্টন সনীহ 
করতে শিখেছে দেশের ছেলেমেয়েকে। =, 
{নজের ভাগ্য নিজে গড়ার জন্য পা 


ফেলছে কলকাতা । সময়টা বড়ই 
তক্তার দাঁবদার। এই মুহর্তে 


অসতর্ক হলেই অঘটন। কলকাতা আরও 


_ একটু দতর্ক হোক, যেন আর একটা 


নেতৃত্ব দানের মহড়ার দ্রাম্তির অবকাশ 
না থেকে যায়। 

তেরশ টাকায় ' 'বাঁকয়ে-যাওয়া 
কলকাতা যেন নতুনতব কোন নপংংখ 


সকতা অথবা দুবভিসাম্ঘর ফাঁদে পা 


না দেয়। প্রজাতন্ের পৰো প্রভাতে 
' কলকাতার বুকে এই শপখবাকাই উচ্ারৈত' 
হোক। 

২২১1৫ 


৷ [দুই] 


টা /অন্ধ গায়কটি-. চলে যেতে এসে 
1 আহো, সে তো বাঁড় নয়--উত্তর-দাক্ষণ 
আর পূর্বপশ্চিমে কতকগুলো খাটি 
গদয়ে মাথার ওপর একটা টালির চাল 
খাড়া করা শুধু! তারপর বাঁশের ওপর 
ফাদা ধাঁরয়ে দেয়াল, তাঁর একদিকে দুটো 


আওয়াজ জানলা আর বিপরীত দিকে . . 


একটা ফুট পাঁচেকের মৃত দরজা। ঘর- 
খানার পরিসর কতখানি তা বোধ হয় না 
বললেও চলবে! বড় জোর তাতে কাপড়- 
চোপড়ের আলনা, হাঁড়ি কলসাঁ বাসনপন্ 
রেখে মেবেতে গোটা চার-পাঁচ মানুষ 


শুতে পারবে পাশাপাঁশ। রাল্লা করে 
ওরা তোলা উনুনে বাইরে ফুট তিনেকের 
মত চওড়া দাওয়ায়। 


দাওয়াটাও দেখলাম ভাড়া দেয়া হয় 


‘আয়,’ ঘয়ের ভেতর থেকে সাড়া এল। 

মায়া চট করে ঘরে ঢুকে পড়ে মাকে 
সম্চবত আমার আগমনবার্তটা জানয়ে 
ধ্দলে। ওর মা বোঁৱয়ে এজেন। বছর 
চল্লিশ বয়সের একটি বিধবা মাহলা। যেন 
কোন তপস্যাক্লান্ত জীবনের লক্গাহারা 
অবশেষ তিনি। অফুরদ্ত রূপ ছিল বোধ 


_ কার কোনকালে, কিন্তু আজ আর তা 


ঠাহর করা যায় না, মহাকালের নির্মম 
তৃঁিকায় তা আচ্ছাঁদত। তান ঘর থেকে 
এসেই = তীক্ষবদূষ্টিতে যেন আমাকে 
পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। প্রসম্ৰতার 
চহলেশহাঁন মুখমণ্ডলে তাঁর মনের 
ছবিখানি আমিও যেন মুহে প্রত্যক্ষ 
ধরে নিলাম। মায়ার দাঁষ্টও বোধ হয় 
[এই দৃশ্য থেকে অন্য দিকে নিবদ্ধ হতে 
গারল না। ৷ 

ওর মায়ের মনের ভাবটা এই, মায়া 
ধুকলা শেষ পর্যন্ত বাড়তে টেনে নিয়ে 
এল আমার মত একটা মণ্ডিত মস্তক 


গেরুগ়াপবা মানুষকে! আমি যদি খাঁটি 
গেরুয়াবাদশ হই তবে সেখানে মায়াব 
ভবিষ্যৎ কোথাষ? সংসারের মাথায় 


অন্তহাঁন ফাঁকির বোঝা চাঁপয়ে দিযে 
যাওয়া ছাড়া মায়া আর ক-ই বা করতে 
পারবে? আবার অন্যদিকে আঁম-যাঁদ তা 
“না হই তবে আদমি তো শুধু তাঁদের 
পাঁরবেশে নতুন একাঁট প্রতারকের সংখ্যাই 
যাডাবো এবং তার ফলে তাঁর কন্যার 
জাঁশন-শকট চলবে কোন্‌ রাস্তা ধরে? 


তলার মানুষ, না নচুতলার। অবশ্য 
এও দেখা যায় যে উ“চ্তলার মানুষেরাই 
আবার মোটা অচ্কের চাঁদা দিয়ে গেবুয়া- 
বাদদের ছেড়ে দেয় সাধারণ মানুষের 
মাঝখানে, আফিম খাইয়ে তাদের ঝিমিয়ে 
রাখার জন্যে। নিচুতলার লোকেরা কিন্তু 
জীবনের দুর্বিষহ কঠিন বাস্তবে পড়ে 
তাকে আমল দিতে পারে না, তাই তারা 
'বিশবাসও করতে চায় না। তবে গেরুয়াকে 
মাঁদ কেউ বিশ্বাস করে ভবে সে মধ্য- 
শ্রেণীর কিছু মানূষ-যারা উ“চৃতর্লারও 
নয়, নিচৃতলাবও নয়। গেরুয়ার একটা 
অলোঁককতা আছে বলে তারা বিশ্বাস 
করে এবং সেই অলোৌিকতাষ তারা মনে 
করে যাদি তারা উশ্চুতলার নাগাল ধরতে 
পাবে কোনরকমে তবে সেটা হবে তাদের 
জীবনের পক্ষে আশীর্বাদ এবং এ ছাড়া 
তা যদি নাও ঘটে তবে সেও হবে মন্দের 
ভাল, যাঁদ গের;য়ার প্রভাবে তাদের 'নচে 
নেমে যেতে না হয অবস্থার ফেরে 

যাই হোক, মায়ার মা সেই. মুহূর্তে 
আমাকে ভালভাবে গ্রহণ করলেন না এবং 
মেষের প্রতি যেন একটু বিবাক্তই প্রকাশ 
করলেন তিনি। "তবু ভয় আছে, সে 
ভয় সংস্কারের সাধু-সম্বাসণ মানষেকে 
অশ্রদ্ধা করলে যাঁদ কোন অকল্যাণ হয়! 
তাই তিনি আমাকে নেহাত আচ্ছা সত্বেও 
মেনে নলেন এবং মায়াকে আমায় ঘরে 
নিয়ে যেতে বললেন । 

তখন বেলা বিশেষ ছিল না। ভাই 


১৯৩৯ 





বসতে দলে। 


তারপর বললে, ‘আপা 


আম তাকে বাধা দিয়ে বললাম, “না 


‘পৰে ৷ 

‘তাহলে এখন একটু জল খাম দো 
মাস্ট নিয়ে আসি৷ 

না না, ওসব করতে যেও না? 
বোনের খবচ হবে বলে খাবেন না?’ 

‘না; ঠিক তা নয়, আদি বললাম, 
প্রথমত আমি সাধ্ু-সাল্াসী মানুষ। 
খাওয়া-দাওয়াব অতো লোভ নেই আমার। 
ধদ্বতণয়ত তোমাদের এখাদন যখন আমি 
এসেছি খেতে তখন আমাকে হবেই। তাই 
অতো তাডাতাঁড় করার {ক আছে বোন?’ 

সম্ভবত আমার এই ‘বোন’ সম্বোধনে 
মাযার মায়ের মনে সশ্টিত মেঘটা কেটে 
গেল। ঘবের দরজ্ঞার সামনে এসে তান 
বললেন, ‘তা হলেও যখন এসে পড়েচো 
এখানে_একটহ জল তো তোমাকে খেতেই 
হবে! 

‘সেটা ক পবে হলে হয় না মা? 

মায়ার মা কেমন যেন নির্বাক নিস্তব্ধ 
হয়ে গোলেন ৷ বুঝলাম জলখাবার খাওয়ার 
প্রসংগ থেকে সা যেন দছটলে কোথায় 
কোন” দূরে চাল গেলেন! কৈঘন একটা 
অস্বাস্তকব নিস্তব্থতা নেমে এল মা, 
মায়া ও আমার মযো। তাঁর অনূভতি- 
প্রবণা মেয়ে মায়া--সৈ বুঝতে পাৱল পাঁর- 


বা) SRE ভজ 
কিছু উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না! 
কারণ আমি তখনও ওদের সব ক্ছু 
সম্পর্কে . ছিলাম . অপরিচিত ও অপারু- 
জ্ঞাত! মায়া তাই সৈই অবস্থার আবরণ 
উন্মোচন করে দিহে একটি কথায়, 'আপাঁন্‌ 
না বলে হন আমার দাদাৰ কথা মনে 
পড়ে গেছে মায়ের 

আমি মায়ার দিকে, ভিজ্জাস্‌দ্বজ্টতে 
তাকাল্যম। পরক্ষণে মায়ের দিকেও দুষ্ট 
পড়ল। দেখলাম মায়ের দু গানে তখন্‌ 
মৃস্তোর মত অশ্রুধারা ৮ তখনই সংক্ষেপে 
মায়া জানালো আমাক সমস্ভ ব্যাপারটা 
১ 
আত্মীয়স্বজনের আক্রমণ ও 
বি নিও লাস রে এন 
* ছেলেমেয়েদের হাত ধরে পথে বোরয়ে 
পড়তে হয়। তারপর তান এসে. উঠে- 
ছিলেন, এইখানে-এই আঁভিশপ্ত' বাস্তর 


প্রাজ্যে। এই রাজ্যের সম্রাট যে লোকটা _* 


সে? লোকটা সেদিন ভার নিয়েছিল তাদের = 
ভরণপোষপের। দাদার বয়স তখন বছর 
পনেরো-ষোল হয়ে। উঠ্‌তি সা-জোয়ান 
সূন্দৰ চেহারা দাদার * শুধু অনাহারের ' 
চুফ-কাচলো স্পর্শ ছিল তার চোখে-মুখে? 
যঁস্ত-সমাটের করুপাষ কয়েকাদনের মধ্যেই 
মা ও মায়ার সঙ্গেই দাদাও ফিরে পেস 
ভার হত শান ও রূপ। কিন্তু সেই 


















সদা প্রকাশিত হয়েছে! . 


ধা দেশে বৈকার সংখ্যা নাকি আনি এক কোটি তাহ বেকার 
সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মুগ” 


মৃত্য মন্ত চার টাকা! ডাকমাশুল এক টাকা। 
| অবিলম্বে অর্ডার পেশ ফন = 


বসুমতী পরা নিঃ ॥ ত? 


_ শান্তাক বস্মতৰ ৷ 


হব আয় নত লাউ 
হাত তখন সেঁ সম্পৰ্ক বদী।- 

মা-ও বোঝেন, নি: দ্দনাও,. ১১) 
নিএ কোন্‌: . জগতে এক্ষে' নীড় 
বেধেছে তারা। প্রথম প্রথম দাদা 
প্িশের হাতে ধরা পড়ত, দু মাস তিন 
মাস করে, জেলে থাকত, আবার ব্যাড় ফিরে 


আসত, আবার জেলে যোত। কিন্তু তারপর ' 


দি যে হল--এক খুনের মামলায় তার 
বছর দশেক জেন হয়ে গেল। সেই থেকে 
সৈ জেলে! তাই যখন এ বাঁড়তে-দাদার 
মতই আরেকজন মাকে "সা" বল্সে ডাকল, 
আবার যখন একজোড়া ভাই-বোনের স্নেহ- 
ভালবাসা প্রত্যক্ষ করা গেল তখন মায়ের 
মনটা ভারাক্লান্ত না হয়ে উঠ্ঠহব কেন ?, 
আর দুখের স্মৃতি বিজাড়েত হই অতশত 
কাহিনীর নিঃশব্দ প্রকাশে অদ্বস্তিকর 
পাঁরবেশের সংদ্টিই বা হবে না কেন? 


রি ভারা উল যা তত্ব বলা 


ভার না কোরে 
. উঠন। এ মা তো অসং বন, এ মা তো 
ভবনের" যারাপথে এই আঁভিশপ্ত পাঁর- 
বেশকে .বাসন্া-কামনার আঁখ্নদগ্ধ অতৃপ্ত 
“নিয়ে বরণ কহর নেন নি-গোটা দেশ ও 


জাতির গলিত সমাজের" ধাকাক্প তান 






উৎপাদন, বা-পোলটি 


শব, নিনোনাডের নতবিধাৱ-অন্য বসুমতী থেকে আঙ্মপ্রকূশ ক্রযলো। 


রগ্থেজ পেগ্ডিগ্রী পোলট্রি ফার্মের অধিকর্তা 
| '"_ শ্ৰীসমৱ্ৰেদ্ৰনাথ ৱাঘ | 
- ১ জি, আমোরিকা); এফ, এস, টপ আই, শপ, এইচ জেপ্ডন) 
খত সচিত্ৰ - 


আধুনিক পোলটি, ফাধিঃ 


ঢ় 


= ৯৯৪০ 


মায়ার মুখে এই সংবাদ পেয়ে আম - 





কাঁর আজও হয় নি। এই পাঁরবেশ থেকে 
এখনও তান চেষ্টা করছেন মেয়েটাকে 
কোনরকমে বাঁচান্ত। তাই হয়তো 
অহ্ধ-গার়ক-সাজা লোকটার সঙ্গে ভিক্ষা 
করতে পাঠিয়ে দেন তাকে মা দৈনিক 
দুটো টাকা রোজগারের আশায়। তবহ .: 
তো এটা মন্দের ভাল। তবু তো এতে 
সর্বনাশের পথ থেকে আয়েটাকে দর রাখা 
যাবে !, 

এবার মাকে বনতে আমার আর 
কোন অস্দাবধা হল না। মেয়েকে সাধ্য" 
সন্যাস ধরে আনতে দেখে মায়ের বোধ 
হয় মনে হয়োছিল, মায়া তাঁর কাছ থেকে :- 
মুক্ধ পাওয়ার জন্য সোজাসাজ্জ কোন 
পথ ধরুতে চাইছে এবং সে পথে সম্যাসাঁ 
যাঁদ প্রতারক হয় (যা. হওয়া তাঁর কাছে . 
-দ্বাভাবক). তবে মেয়েটার যে ভবিষ্যৎ 
অন্ধকার, হয়ে যাবে, সেই কথা ভেবেই মা 
, আমার প্রাতি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি এবং 


| খরচ করতে দেব না,. এটা আদি স্থির 
|| করেই রেখেছিলাম এবং জোর করে আমি 
|. তাঁকে সে জন্য কয়েকটা টাকাও হাতে 


দদয়েছিলাম। গিকন্তু চোখের জলে ভাসতে 


| ভাসতে [তিনি বলোছলেন, ‘এমাঁন করে 


একাঁদন আরেকজনের টাকা হাতে করে 


| নিয়ে সৰ্বনাশ কারছিলবম বাবা! শেষ- ৷ 


কালে তুমি, তুমি দেখো বাবা... এর-পর 


| আর তান বলতে পারেন দীন, কোদে উঠে+' 
| ছিলেন আরও উদ্ছ্বাঁসত হয়ে। আদিও 


চোখের জল রোধ. করতে- খাঁর 


এ সজোরে তাঁর হাত দুটো চেপে ধরে বলে- 
| ছিলাম, ‘সোঁদন আপনার কোন, আঁভজ্ঞভা .- 
8৪ ছিল না. ঠকোঁছলেন-- কিন্তু আজ 


আপনার অভিজ্ঞতা হয়েছে মা) তা ছাড়া 


| আজ যেটা আপনার ভয় সেটা আপনার 
] মায়ার_ সম্পকে কিন্তু ম মায়া তো 
] আমার কাছে আর কেউ নয়, পথে কুড়িয়ে = 
এ পাওয়া একটা বোন! . ঘটনাচক্রে একাঁদুন 


" আমাকে এরনান থেকে চলে যেতে হবে। 


পথে কুঁডিয়ে পাওয়া.এই বোনটার কথা" 


চরকাল আমার মনে থাকবে? 
| মায়া ছেলেমানুষের মত বলে উঠোছল্‌, 
' *ষেতে দিলে তো! | 
মা কান্নাম্‌খেই হেসোঁছলেন। 
অতঃপর কথা চলল এাগয়ে। 
০৯২ মা জিগ্যেস করলেন, 'তোমার বাড়ি 
কোথাষ 7 
{ বললাম, ‘নাই বা জিগ্যেস করলেন 
মা? * 
"< ‘বাপন্সা আছেন? 
*আছেন। 
কমি সম্ব্যাসাঁ হয়ে গেলে তাঁরা দুখ 
4 করবেন না? 
( পেটা-তো খুব স্বাভাঁবক মা? 
‘তা হলে তোমার-?ক এটা উচিত কাজ 
" হয়েছে বাবা» 
| 'সাংসারক মানুষের দৃষ্টিতে ঠিক 
হয কিন্তু আমি তো সংসারী মানুষ 
নই মা-তাই আমার দিক থেকে ক আমি 
| ঠিক কার নি? - 
1. মা এর দি উত্তর দেবেন? দ3রখে- 
জ্বালায় 'নর্য্যাতত জীবনের চক্ররেখায় 
চলতে চলতে "তান চিন্তার খেই হাঁরয়ে 
‘ফৈলেছেন। অন্ধ পূত্রস্নেহ আর কন্যা- 
শ্ি্নহের গণ্ডবদ্ধ জাঁবনের মধ্যে তাঁর 
ধআপন জগৎ। সে জগতের বাইরে যাওয়া 
[তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তানি কেমন 
“যেন নিক্করুপ বিশ্দুদ্ক দৃণ্টতে আমার 
পদকে তাকিয়ে রইলেন। তবে আম তাঁকে 
আশ্বস্ত করলাম এই বলে, পক জানেন, 
মার্কা সম্যাসীী নই। জীবনের চলার 
“পথে সংসারকে ফাঁকি দিয়েও ‘আমি 
সন্ন্যাসী হতে চাই দিন শুধু 
' "উদ্দেশ্যই আমার জশবনে আছে, সে কথা 
সময় এলে আপনাকে আম বলে যাব মা। 
এখন যেন আমায় ভূল বুঝবেন না), 
1_ মা কথাগুলো স্থিরভাবেই শুনলেন। 
আয়াও শুনল। মা কিছু বললেন না 
' ঘটে, কিন্তু মায়া বলে উঠল, ‘তা হলে সে 
“প্রন্দশাটা আপনার কি? 
বললাম, ‘সেইটেই তো এখন বলতে 
ঠাইছি না 
'_ কথায় কথায় সোঁদন রাত হয়ে গেল 
শানেক। রাত্রির অভিশপ্ত জগৎ। অদ্ভূত 
সব চিৎকার, শব্দ, মাতালের প্রলাপ, গান, 
হুল্লোড় আর কাতরান সবই চলেছে এক 


একাঁটি - 


জাগো ভঁকতান বাদনের 'মতা। মায়াদের 
সেই একটিমাত্র ঘর। একাঁদকে শুয়েছেন 
মা তাঁর দেহের কন্যাকে বুকে দিয়ে, 
আমি শুয়োছ আবেক পাশো আমার 
গেরুরার পটাতে ছিল কম্বল। তাই 
ধবাছয়েই আমার শষ্যা। আম নাক 
সাধয-সম্ব্যাসাঁ মানুষ । আমাকে এই কম্বল- 
শয্যাতেই মানায়! 

নতুন জামগা। 
অনেক রাত হয়েছিল ঘুম আসতে । তারপর 
কখন 'ঘুমিষে পড়োছিলাম তা জানি নম 
ঘুম ভাঙল একেবারে -নারীকণ্ঠের তাঁর 
প্রাতদ্বাদ্বিতায়। আগেই বলেছি মায়াদের 
দাওয়াটা রাতে ভাড়া দেয়া হত। ভাড়াটে 
যে সে হচ্ছে পাঁচর মা। পাঁচির মা তার 


খোকাটাকে দিয়ে রাতে এখানে ঘুমোয়। 
ভাড়া দেয় মাসে পাঁচ টাকা । সে চিৎকার 
করে বলছে, ‘ডাইন মেয়েছেলেকে আর 
আম ছেলে দোব না, দোব না, দোব না! 

আরেকাঁট মাহলা বলে উঠল, ‘আম 
ডাইনী ভালখাকি? তোর ছেলেকে আম 
{ক না খাওয়াই! সকাল থেকে ”বকেল 
পথ্যন্ত তন টাইম তনপো দুধ খাওয়াই 
দুটো করে ছ'টা সন্দেশ খাওয়াই, কলা, 
পেপে কিচ্ছহ বাদ দিই না।. আর তুই 
বলব আমায় ডাইনী ?’ 

ডাইনী না তো কি, পাঁচির মা বললে, 
খিমৃচে নখ বাঁসয়ে দিসিছিস্‌ কি রকম? 
ছেলেকোলে সোহাগ করে বাবুদের কাছ 
থেকে পয়সা চাই ন, তখন ক তোর 
_ খেয়াল থাকে ছেলেকে কভখান খেমগাল ? 
মাগো, বাছার পাছাটা একেবারে দাগড়া- 
দাগৃড়া হয়ে গ্যাছে। 

প্রাতদ্বল্্ী মহিলাটি বললে, ‘তাহলে 
তুই ছেলে দিবি না? 

‘লা না না" পাঁচির মা চিৎকার করে 
উঠল। 
বুঝতে পারছেন দাদা ব্যাপারটা 2? 

বল্লাম, ‘অন্ধ গায়ক যাদি তোমাকে 
দ্‌’ -টাকা রোজে নিয়ে যেতে পারে, ছেলে 


ভাড়া নিয়ে ওই বা ব্যবসা চালাতে পারবে , 


না কেন”; 
ধরেছেন-তো ঠিক দেখাছ।’ 
এই সেই জগৎ, যে জগতের রহস্য 
আজও অজানা! 
(চলবে) 
১৯৪১ 


নতুন পাঁরবেশ। 


[১১৩৪ পচ্ঠার পরা 
কোন কথাই মনে রাখ নি। কই, তিনি 
তো আমায় বিশ্বাস করুতে পারলেন না? 
মালদার গাজোল থানার ও-পিকে, 
বদলশর আদেশ দিয়েছি। তান যাঁছ 
আমাধ বলতেন, তাহলে ক আমি 
শুনতাম না? তিনি নিজে আদেশ দিয়ে 
আমাব আদেশ নস্যাৎ করে দিলেন। 
এমন কি সরকাব পাঁবচালনা-বাধর 
২৯ (৩) ধারা প্রয়োগ পর্যল্ত করলেন। 
কেন এমন হবে? এতো ঠিক ১৯৬৭ 
সালেব মত করছেন তাঁন। সেই দিনও 
যেমন পে-কামশনেব সদস্য নিয়েগে নিজের 


বাংলা কংগ্রেস 
ভাবছে ঁস-পি-এম কোনভাবেই নিয়ম মেনে 
শান্ডভাবে যম্তফ্ন্টেরে সিন্ধান্ত কার্যকরী 
করবে ন্য। বিপাকে পড়লে নামায়কভাবে 
হয়তো মেনে নেবে, কিন্তু পরেই আবার 
মা্চচাড়া দিয়ে উঠবে। কাজেই এখনই 
যদি ফয়সাল করা না যার, ভবে আর, কোন 
দিন বাগে আনা ষাবে না, রাজ্য জাহান্নামে 
যাবে। A 

বাংলা কংগ্রেস সম্পর্কে সি-পি-এম-এক্ল 
ভাবনা হল-__ওরা সরকার ভাঙ্গতে, আমাদের 
বাদ দিয়ে সরকার গড়তে বম্বপাঁরকব। 
যত সমঝোতা হোক, আমরা যত মেনে নিয়ে 


. মানষে চলবার চেম্টা কার লা কেন, 


ওরা আমাদের সরকার থেকে বাদ দেবেই-” 


শুধু অপেক্ষা করছে সময় ও সুযোগের! 


দুই পক্ষে দুই নেতা আর দুই পক্ষের 
দুই দলের এই মানসক পাঁবাস্ধাতি সংকামিত 


, "হযেছে তাদের অনুগামী অন্য দলের মধ্যেও 


কমবেশী করে। সংক্তামত হয়েছে দলের সদস্য 


‘ফারাক দুস্তব থেকে দুস্তবতর হয়ে উঠেছে। 


কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুই পক্ষই দাঁত থাকতে 
দাঁতের মমণ্টা বুঝছেন না--দাঁতাট পড়লে 
হয়ত বুঝবেন, কিন্তু তখন আব 'ঁকছু করার 
থাকবে না। 


মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মৃধ্যমন্যী দু'জনেই বল- 


মীমাংসা কবি, কিচ্ছু পাবছেন না এপিয়ে 


আসতে! ঠিক একইভাবে বিধানসভা 
বসলো কিন্তু বসলো না মন্ত 
ফ্রন্ট পাঁরষদীয় দলের কোন সভা! 
এই ট্রাজেডাী চলেছে এবং এই ট্রাজেডির মধ্য 
দিয়েই হয়ত সরকারের পতনের ঘণ্টা বান্দবে, 
কিছতু আরো কথা আছে, সে কথ্য আগ্গামী: 
বারে বিদ্তারতভাবে বলবো। _ চেলবে) 





ৰ ৰাইশ-॥ | 


- অচল পা সচল. হওয়ার সঙ্গে স্গো ‘ 
মন ছুটেছে- আরও -জোরে। বিশেষ করে 
এমন একটা জায়গায় এসে পড়েছে জীঁবেন 
" দক্ত-ষার নানা ঘটনা, নানা কথা তার 
আশাবাদী বিপ্লবী রন্তকে চশ্চল করে, 
তোলে। একাঁদন কাউখালির সেই অরণ্য - 
বাসে বানর এক রাতে, পারভান্ত সেই 
দূরের অন্ধকার. গ্রাম-গ্রামান্তরের দিকে 
- তাকিয়ে তাকিয়ে, তার মনে, হয়েছিল 
অতিকায় দানব একটা এ দেশের ওই সব 
গ্রামে গ্রামে - তার অঙ্গ ছড়িয়ে দিয়ে 
ঘুমিয়ে আছে। সোঁদন প্রশ্ন ছিল-_কেমন 
করে জাগবে সে? 
আত্মদানে সে জেগে উবে? আর আজ, 
চরের এই একান্তে, যমুনার এই -অন্ধকার 
. ঝূপাঁড় টঙেব-সধ্যে থেকে মনে হয়_সেই 
_দ্বানবটা যেন অঙ্গ আড়ামোড়া দিয়ে জাগছে 
অন্তত এই চরো . ' 
. সেদিন রাতে যমুনা ডান্তাবখানা থেকে 
শফবে এসে তার আঁচলের তলা থেকে এক- 
_ করে -দিলে।-. : 
জাঁবেন 'সাগ্রহে হাত বাড়ালো! 
- ষমূনা বললে, “পড়া - শেষ হলে 
fj দাড়িয়ে ফেলতে বলেছে গোঁসাই 


“তা প্রীড়য়ো--পৰড়য়ে ভাত রেখো ।” - 


বেন হেসে বললে, “আগো তো পাঁড।” 


৷ গ্রলিনাত্ত] 
k ধতাদিন পরে বাঁহারশ্বের সপ্ো এই 
যোগাযোগ! - 

যমুনা দেখলে-লণ্ঠন টেনে দনয়ে 
লোকটা কাগজের সেই ক্ষুদেক্ষুদে অক্ষর- 
গুলোর মধ্যে মুহূর্তে যেন হারিয়ে গেল! 
অচিলের তলা থেকে কাগজের গোছা- বার 
" করতে গিয়ে কথন যে তার বুকের আঁচল 
খসে পড়েছে_ লোকটাও চোখ তুলে এক- 
বার দেখে ন, সে নিজেও না। তাড়াতাড়ি 


কাপড় সামলে কু'ড়ের “বাইরে বেরিয়ে 


এল । 
অন্য, লোক। অন্য জগতের লোক... 
সে হারিয়ে গেছে। সুদূর বিশ্ব 


কত বাচিত্ত জাতি-উপজাতি যেন এক সঙ্গে = 
কলরর করে উঠেছে তার চোখের সামনে ৷. 


সেখানে নানা উতান-পতন-শাবিরে - 
শশবিরে নানা সাক্স-সক্জার খবর। ইটালি... 


-জামণানী...আয়ারল্যাপড..'রাঁশয়া। মুসো- 


লন - ক্ষমতাসণন...জামধনীর ভাই 


"চুক্তি লঙ্ঘন...হিটলাব চ্যাল্সেলার। 


ইংল্যান্ডের ইন্ধন। হ্কান্সের বিক্ষোভ। 
সোভিয়েট রাশিয়ার প্রথম পশ্যবার্ষিক 


ভার আঁফস তালাবন্ধ। . 
সম্পার্ত-ফান্ড মায় : কাগজ-পৃত-সব 


বাজেয়াপ্ত তাদের নিজেদের, বিপ্লবী দলও - 


ইংরেজের পীঁড়নযন্ত্র। জেলে ঢুকেছে এক . 


লাখ বিশ. হাজারেরও বোশ। সত্যাগ্ৰহ 
নেতাদের সব আপস - প্রস্তাব. ইংরেজের - 
উদ্ধত বুটের . তলায় লাঙ্কত_-পষ্ট। 
আলো কই? আলো কোথাও নেই। . 
যেমন করে চারদিকের জমাট অন্ধকার 
ধরেছে, তেমন একটা আশাশুন্য, উদ্দেশ্য-, 
শুন্য; পল্থাশন্য অন্ধকার যেন জাবেনকেও | 
ঘরে ধরে। এর, পর কোথাষ যাবে, কি! 
করবে? সারা রাত একটা খাপছাড়া উদ্ভট < 
দুঃস্বঙ্নের মধ্য দিয়ে কেটে গেল। 

- ভোরের. আগেই 'তার ঘুম ভাঙলো | 
বাঁশের দরজা হাট করে খোলা ।. . বোধ 
কার ওটা. বন্ধ করে তে যমুনা ভুলেই 


তার সম্পদ- 


1 


ধার? ৰা টল, 


ৰ নিজে হেটে।” | 

সম্তর্পনে পা ফেলল--তারপর আরও 
এক পা। হতাশ চোখে চেয়ে রইল যমুনা. 
ওকে একট; ধরা-সৈটুকুও বুঝি আজ 
থেকে চুকে-বকে গেল৷, মাত মুহূর্ত 
(মত--তারপব হঠাৎ ওর কি হলো কে 
| জানে, পাশে এগিয়ে গিয়ে কোনো নিষেধ" 
| মানা না শুনে এক হাতে চেপে ধরলে 
| কোমর। 


নেই।” 
যমুনা বললে, “আমি ধরজে খেমা হয় 
গোঁসাই? বলো- সাঁত্য বলো” 


আশ্চৰ্য], মেয়েটা কেদে ফেলেছেন 
হঠাৎ এই কম্ার' 


জীবেন অবাক। 
দ্রাথামুণ্ডু সনে কিছুই ভেবে. পেলে না।' 


যমুনার মুখেৰ দিকে পর্ণ দৃষ্টিতে, 


এখন চলো-আমায় একট: দাওষায় বাঁসয়ে, 


(দাও ৷” বলে ওর কাঁধে একটা হাতের ভর 


“এই বাইরে-_দাওয়ায়, তুমি ষে রাতের, 


পর রাত কাটিয়ে দলে দাদ!” 
'_ শমোব কথা বাদ দাও গোঁসাই | মোদের 
সব সয়ে গেছে।” 
"আমাবও অভ্যাস আছে। ও শশত- 
'্রীক্ম _ ঝড়-জল -_ পথ-বিপথ -- সব।” 
জশীবেন হেসে বললে. “দিনের পর দিন না 
খেয়েও। ও শুধু তুমি একাই বড়াই করে 
ধিলতে ঘলতে পারো না--আসিও পাঁর। বুঝলে 
| সব তুমি যার শোনা যমুনা দিদি 
একজন হয়তো সব ছেড়ে বোঁরযেছে:-- 
এ একজনের 


অনশনের কঠিন পণ--দত্ল্সাধ্য কঠিন ' 


(তের পথ, আর একজনের' ভিক্ষার 


, [অম্ন-জুটলে থায়, নয় তো নেই।' 


, (ফুটো যে বি নয়-এ যমুনা 
(বাবে, জবেন বলুক! সে 
= 
জবন-কথা শুনে যেমন বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় 
ফ্যাল ফাল করে চেয়ে থাকে_তেমানি কবে 
"চেয়ে রইল। 

| জ্রশবেন বললে, “আজ থেকে তুমি 
ঘবে- আমি বাইরে। এই ঠান্ডায় তুমি 


য়ে থাকতে পারো আর আমি পারবো 


ভবেন বললে, "আর ধয়বার দরকার 


-_ গীস্তাহিষ্ক বসত. 


না! ইৰানে: আমি শুর কত 
পারবো 15 | 
যমুনা হাত জোড় করে বললে, 


| “দোহাই গোঁসাই, তুমি দেশের ভাল করতে 


বোঁরয়েছ-করো, আমার আর ওই ভালো- 
টুকু করতে হবে ি। যাই হোক, তোমাকে 
নাড়া-চাড়া কবাছ বলে সানো কন্তা আর 
ডান্তারবাকু তব: একট; মুখ তুলে চেয়েছে। 
ভুমি বাইরে শুয়েছ জানলে মোর এই 
কুপাঁড় টঙটুকুও আর থাকবে ন। রক্ষা 
করো গোঁসাই । যাই-তোমার গরম জল 
আি।” 

যমুনা গিয়ে ঘরে ঢুকলো। 

জশীবেন বসে রইল দরে আবাদের 


, দকৈ চেয়ো একটু একটু কবে ভোরের 


আলো ফুটে উঠছে? এরই মধ্যে মাঠের 
মানুষ নেমে পড়েছে মাঠে। দূর থেকে 
দেখা যায়-কালো কালো মৃতিগদাল, 
যেন: খুদে থুদে-পোকার "মত দেখতে 


"দেখতে ছাড়িয়ে পড়েছে সারা" মাঠে । ধান ' 


কাটছে, বোঝা বাঁধছে-বোঝা তুলছে। 
যেন একটা দু:ত কাজের সাড়া।. সারা' 
মাঠের ধান এখনো ভালো করে পাকে ?ন। 
কোথাও কোথাও হলুদ রং ধবেছে মাৱ৷ 


বসে বসে তা-ই শংধ্‌ অলসভাবে 


“পরগণায় পবগণায়। ডান্তারখানায় রোজ 
আর আসেন না। গ্রামে গ্রামে শন এক 


যমুনা শুকনো গলায় বললে, 
শ্চবের! লোক মোকে বিশ্বাস করে নি 
শুনবো কি করে গোঁসাই! ভবে কিছ 
একটা হবে।' তার তোভজোড়, চলছে-- 
বুঝতে পার। হাই দেখ-চাষীবা ধান 
ভাল করে পাকতে না পাকতে কেসন' করে 
বোঝা' বেধে ছূটছে।” 

“দেথাঁছ৷”-- 


বললে। বাহার্বিশ্ব' থেকে বাচ্ছিত্স একটা 
মানুষ যেন অন্ধকার থেকে কথা বললে । 
আপশোস কবে বললে, "চৌধুরী মশাই 
অনেক দিম আনেন নি 

"খবর তো দিয়ে এসেছি গোঁসাই ।* 
তারপর একটু থেমে বললে, “লুকয়ে- 
চুরিয়ে আসতে হয় তাঁকে। হটর হটর 


করে আসা তো তাঁর ভালো নয় গোঁসাই। 


ত 


গোর দিক থেকেও বটে-আবার তোমান্ন 
দিক্‌ থেকেও -বটে।” 

"আমার দিক থেকে কথাটা 
বুবলাম।” ভবেন খুব সহজ সরল 
কৌতূহলে জিজ্ঞেস কবে বদল, “তোমার 
দিক থেকে কেন?” 

এ যেন 1ধিকানো আগুনে অনবরত 
খোঁচা। যেন ভরা কলনীতে অনবরত 
আঘাত। আজ ভোর হলো কি কুক্ষণে! 
যমুনার চোখ ফেটে ভ্রল উছলে পড়ল। 
ধরা গলায় বলে ফেললে, “আম ভালো 
নয় গোঁসাই-ভালো নয়। সবাই বলে। 
তান মানী লোক-মোব ঢের বদনাম। 
টেব।.. তুমি কেন এসে পড়লে মোর 
ঘরে !...সব দিকে তুমি তালগোল পাঁকয়ে 


- দিলে য়োব।” 


মেয়েটা যা-ই হোক, তার কাম্মাভরা 


মুখের দিকে তাকিয়ে জশবেন নিঃশব্দে 


হাসল একট;। সে বড় বিশ্বাসের হাসি৷ 
সকৌতুকে বললে, “তবে কি আমাকে 
এবার চলে যেতে বলছ যমুনা দিদি।” 

যমুনা' চোখ মুছে চুপ করে রইল। 


" একট; বাদে আস্তে আস্তে বললে, 


"একাঁদন চলে যাবেই তো গোঁসাই ৷” 

“কোথায়?” 

“যেখানে তোমার নিজের লোকেরা 
থাকে।” 

“নিজের লোক!” বোধ কার নিজের 
মনের তলায় ডুব দিমোঁছল জাঁবেন। 
জবাব দিতে তাই দোর হলো। আস্তে 
আস্তে বললে, “সেই {জের লোক 
খুজতে খুজতে, অনেক বড়-বাপ্টার 
মধ্যে দিয়ে এখানে ছিটকে এসোছি যমুনা 


= শ্র্দি। নিজের লোকই খ্ুভ্রাছ। কে 


জানে--তাবা কেউ এখানে আছে 1ক-না!* 
ৰক জাঁন-কি বুঝল যমুনা 
বললে, "কথায় মোকে ডুঁলওাঁন গোঁসাই। 
হেথায় তোমার নিজের লোক কেউ 
নাই ৷” 
“কে জানে!” রহস্যময় হেসে জাবেন 





ন | ৰ 853000৮০8৬১, এচ০দ-ৰ০--=-=---পমম-এেনেচ১৯- টিপি রা সন 
ত নিক রক হা 


পৰ চৰ্ত | ই 
তি দল নল ক 
৮7 ~ | পে অনা ৷ ৰ 
- গুনে গুনে গুবান চোদ্দ শাঁরক, ২." রেগে ওঠারই সময়} .- 
“আমরা । ৰ ট দেখতেই পাচ্ছো, ... রি 
= প্রমোদ-জ্যোঁত-স: _ আমরা প্রত্যেকে এখন - 
পি কাঁ ভৰণ বিপ্লব’বিপ্রব করছি। 
এবং-- | : কোনো গোলযোগ না হয়! 
iW ন ডো ট দেখছ ত' বরাবরই-- 
ফংগ্ৰেস ‘হালফিল’, ফংগ্লেষ ‘বনয়াদ্’ ন এবারও এই তেইরো জান্যারা, 
নয়-ছয় ত; :_, আরও জোরে শাঁখ যাজারে। ::- / 1 
- একটা মস্ত, পাহাড়ী শামুকের পিঠে চাঁড়য়ে-- ৮ যুবকেরা চোস্তা গ্যান্ট গারে- 
ভয়ানকভাবে আজ এগিয়ে নিয়ে আসি! ভুমি - 
bi ৰ ' পাঁচমাথার ও মোড়ে 
_ পাঁচমাথার-& বাঁধানো ২. - শুধ; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পব দেখো ০ 
টে মা; কোনো কথা বলো না। লজ 
১0 দেখো, [নিশ্চয়ই কিছু বস্তৃতাও করবো, : 
ৰে - উপায় নেই না কারে; ll 
SY উল 
- স্রেফ: পাথর থেকো- স্রেফ; পাথরের মতই থেকো .. 
খবরদার নড়ো-না'চড়ো-না। হুলেও নড়ে উঠো না! 
ধললে, “কাল সারা রাত সেই নিজের তব; ওকে ভালো লাগে জারেনের। এ মোরগের ভক্ষ্য, চিৎকার ।. আবার 
লোকেদের সন্ধান করোঁছি যমুনা দাদ! যেন জীবনের নতুন একটা. আস্রাদ। ওর. মিলিয়ে যায় দিগন্ত থেকে. ৷ 


“হেই গোঁসাই, মুখে মোর পোকা পড়বে - 


" পোকা পড়বে আমি ঘাট মানাছি। ঘাট 
মানীছি।” বলতে বলতে যমুনা যেন 
" জাবেনের সীমানা ছেড়ে পালাল। 
ফলতে বলতে গেল, “আমি 
কোনোদিন বেতে বলবো! সে সানো 
ফন্তা আর ডাক্তারবাব-যোদন যেতে 
যলবে, তোমাকে যেতে হবে।” 

এই গ্রাম্য মেয়েটা--কে জানে ক ওর 
অতীত, হয়তো নি্প্দার, হয়তো ঘৃপার। 


তোমাকে - 


রেখা ছাড়িয়ে। দূরে জেলা বোর্ডের 
রাস্তায় কিছু লোকজন দেখা -যায়। বোধ- 
কার আজ হাটবার। কামার. চলেছে 
কুমোর চলেছে, সব্জীচাষ়শ চলেছে মাথায় 
পসরা নিয়ে । জেলে চলেছে, কাঁধে জাল-- 


হাতে খালুই। সার দিয়ে চলেছে 


হাটুরে।- মাঠের এখানে-ওখানে কৰ্মরত 
গিষাণ। দূরে কিষাণপাড়ার় উঠেছে 
ধোঁয়ার কুশ্ডলশ_ ভেসে. চলেছে {মেল 
উত্তরে হাওয়ায়। .অনেক, দূরের কোনো 
খামারবাঁড় থেকে ভেসে আসে কাঁচৰ- 
কখনো এক-আধটা কুকুরের ডাক অথবা 


১৯৪৪. 





উদ্দেশ্যে জীীবেন ভেবে পায় না! তার! 


পড়েনা। 2৩ 
দন দেল অলস চিন্তায়. সোঁদন ৷; 
রাতের অন্ধকারে “-এসে দাঁড়াল সানো 


চৌধৰী । বাইরে থেকে ডাকল, "যমুনা !” 


গলা শবুনেই চিন্তে পেরেছে যমুনা ৷ 
ধড়মাড়িয়ে বাঁশের আগড় ক্লে, বাইরে 

এল । - 7 
নম], 


৯ 


কোনো চিহু, কোনো, চাঞ্চল্য তার চোখে 


১) ভ্রীদতাগবতের ভূমিকা 


, (২) শ্রী্মদূভাগবতস্‌ প্রেখসঃ দকম্যঃ)- 
শ্রীরাধাগোঁবল্দ 


নাথ। সাধনা প্রেস, 
'৭৬ শীবাঁপনাবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, 
ক্ষলিকাতা-১২। পঙ্গা (১) ১৮+ 
৩৯২ (২) ২০+৯৬৮ম মূল্য ঃ 
১৮-৫০ (২) ৪০০০ টাকা। 

ভ্টর রাধাগোবিল্দ নাথের ' পাঁরচয় 
ধবদগ্ধজনের -কাছে জ্ঞাপন করা 
দ্নষ্প্য়োজন ৷ তান ৯২. বংসর বয়সেও 
অতুলনীয় পাশ্ডিত্য ও অসাধারগ মেধা- 
শান্তর সাহায্যে এখনো , পর্যন্ত- দুরূহ 
সংস্কৃত ও মধ্যযুগের কাব্/এরম্থগঃলির 


সম্পাদনা-কার্ষে যেভাবে রত রয়েছেন,. 


তা আমাদের কাছে চরম বিস্ময়কর হলেও 
“রুম আনন্দদায়ক ব্যাপার। বলা বাহুল্য, 
তাঁর এঁ কাদ্রের জন্য তাঁর কাছে সমগ্র 
বাঙাল জাতির খপ অপাঁরসীম এবং 
উক্ত সম্পাদত গ্রন্থগুলি - যে কোনো 
"ভাষায় অনুদিত হলে সে-ভাষাতেও 
| অক্ষয় সান্ট, হিসেবে সংযোজিত ও 
সপ্চিত হবে। 

উপাঁর উক্ত সম্পাদিত গ্রন্থগ্ালর 
সামান্য পাঁরচয়ও এই স্বল্পপাঁরসর স্থানে 
দেওয়া অসম্ভব, একথা প্রথমেই স্বীকার 


প্রন্থগুলির যে কোনো দশটি যাঁদ কেউ 


পড়ে একাঁট- নতুন বই; লেখেন;- তাহলে” 
ডক্টরেট 


তান বিশ্ববিদ্যালয়ের 


স্বাকৃতি লাভ করবে! 
1' শ্রীমদূভাথবতের ভূমিকায় বেদ, 
ইতিহাস এবং প্রাণ অপৌরুষেয কি না 


- ডঃ নাথ তা" বহু প্রমাণ-সহ উল্লেখ ও 


{ য্যাখ্যা করেছেন। সেই প্রসঙ্গে এসেছে পৰ্চায় শ্রীমদূভাগবতের প্ৰথম স্কম্ধের ডাঃ কে পাল্ল পুগ্রখ। 





০) 


আধানক 1বরুদ্ধমত প্রসঙ্গ, বোপদেব 
সম্পার্কত অপবাদ। এই অংশে পুরাপ 
সম্পাঁ্কত বহু তথ্যের: আলোকপাত 


তা হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণতত্ব। প্রস্গারুমে এসেছে 
তান্তর স্বরূপ, সাধনভান্তর প্রকারভেদ, 
গূরু-প্রসগ, জীবতত্ব, জখবের একমার 
জিজ্ঞাস্য প্রভৃত। কির-প্রসঙগো জানা 
গেল, “...সৃতরাং কাঁলষুগের এখনও 
8,২৬,৯৩২ বৎসর বাকী ৷”. ধর্মের নব- 

রূপায়প' আলোচিত অংশে জড়বাদদের 
Sh EUG ভি 


করেছেন, তা কল্পনাও করা যায় না। 
তবে সেই শ্রম-দুল'ভ পাশ্ডিত্য থাকার 
ফলেই সম্ভব হয়েছে। শ্লোকগ্দালর 
প্রথমে দেওয়া হয়েছে অন্বয়, পরে 
অনুবাদ, তারপর ব্যাথ্যা। শ্লোকে 
ব্যবহৃত এক-একটি শব্দের বা বর্ণের 
ব্যবহার সম্বন্ধে এমন যুক্তিপ্র্ণ সহজ- 
সরল আলোচনা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়! 
এভাবে সম্পাদক মহাশয় প্রায় হাজার 


উনীবংশ অধ্যায়ের গোর-করুপা, 
অন্দাকনগ টপকা সমাপ্ত করেছেন! 

জানা গেল, ডঃ নাথ শ্রীমদভাগবতের 
১০ম খণ্ডের সম্পাৰনার কাজে বত 
রয়েছেন। আমরা আশা কার, তান 
শ্রীদূভাগবতের সম্পূর্ণ সম্পাদনার 
দ্বারা বাংলা সাহিত্য ও বৈষ্ণব দর্শনের 
ভান্ডারকে সমৃদ্ধতর করবেন। পাঁত্লুশেষে 
সুযোগ্য প্রকাশককে আমরা ধন্যবাদ 
জানাই। কারণ যে ব্যয়বহুল কাজে 
সাধনা প্রকাশন’ আত্মীনয়োগ করেছেন, 
বাংলাদেশে তা আদর্শস্থানীয়। কোনো- 
রকম - ব্যবসাবা্ধ থাকলে প্রকাশক 
মহাশয় এমন ধরণের গ্ৰন্থ প্রকাশ 
করতেন না। 


সৰ্বশেষে বলা উচিত, এই ধরণের 
গ্রন্থসমূহ প্রকাশের জন্য কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সাহায্যদানের 
ব্যবস্থা থাকা উচিত। এবং বর্তমানে 
সরকার অন্তত পাঠাগারগডুলিকে আলোচ্য 
গ্রল্থগ্যীল ক্রয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করে 
তুলতে পারেন। সাধারণ জ্ঞানান্েষী 
পাঠকদের পক্ষে আক মূল্যের গ্রন্থ 
কয় সব সময়. সম্ভব নয় বলেই 
জ্ঞানাবতরণের উদ্দেশ্যে? 

এই গ্রন্ধগ্দীল সংগ্রহ করবেন বলে আমরা 
মনে কার। যে-কোনো গ্রন্থাগারের পক্ষে 


দৈর্ঘপ্রস্থে বৃহদাকার গ্ৰন্থ দুপটর 
ছাপার কাজ ও কাগজ উৎকৃণ্ট। জ্যাকেট 
সহ বোর্ড বাইস্ডিং উচ্চমানের । 

মহাজশীবন £ (১৯৬৯)। মাখন গন্ত | 
সর্বোদয় প্রকাশন সামিতি। 1স-৫২, 
কলেজ স্ট্রিট মাকেটি, কলকাতা--১২$ 
দাম ঃ এক টাকা | 

গান্ববজরি জীবনের ওপর ভিতি 
করে কতকগ্দাল গান, কাঁবতা ও কথা 
দিয়ে রাচত একটি গাঁতিকাব্য। এটি 
ধদ্বতীয় সংস্করণ। 

[চিকিৎসক সমাজ £ (সম্মেলন ও 
পর্যটনসংখ্যা, প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা 
ডিসেম্বর, ১৯৬৯) সম্পাদক £ ডাঃ অনল 


করতে পারকে 5172৬ 


ডাঃ বাঁচ্কম চ্যাটাজন, ডাঃ টি, রামদাম 
পাই, ডাঃ ' সদানন্দ পাল প্রমুখ । ডাঃ 
অরুণকুসার দত্তর রচনা ভাল লাগল] 
বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন ডাঃ 

অরুণ চকবতর“, কাঁবরাজ কৃষ্ণচৈতন্য 
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দশ-বারো বছর আগেকার কথা? 


টুকরলের প্রথম -কমিউনিস্ট গভর্নমেন্টকে 
&ংখাত করার জন্য কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র 
চলেছে ।।সেই সময় চীন-প্রত্যাগত একজন 
ঘন্ধুর সঙ্গে কথা হাচ্ছল। চীনে থাকার 
মময় একজন চীনা-বন্ধুর কাছে কেরলের 
অবস্থা বর্ণনা করায় চনা-রন্ধুটি তাঁকে 
প্রশ্ন করোছিলেন যে, কংগ্রেসের যড়যন্দৰের 
বিরুদ্ধে কেরল গভর্নমেন্ট কেন তার 
ফোঁজ দিয়ে প্রতিরোধ করতে 'পারে না? 
বন্ধ যখন জবাব দেন যে, রাজা- 
গভনমে্টের ফৌজ থকে না, তখন 
চীনা-বন্ধুটি জজ্ঞাসা ‘করেন £ কাঁমিউনিস্ট 
পাঁটিরও ফৌজ নেই শক? ভারতের 
পারাদ্থাততে কঃ 'পাঁটর কোনো ফৌজ 
গড়ে ওঠে শন বা গড়ে ওঠা বোধহয় 
সম্ভবও নয়- বন্ধুর এই জবাবে চাঁনা- 
ধন্ধুটি অবাকই হয়োছিলেন। 

ঘটনাটা উল্লেখ করলাম ভারতের 
গাঁরাস্বাত সম্বন্ধে চীনের মানুষের 
অজ্ঞতা জানানর জন্য" উল্লেখ করলাম 
এই জন্য যে, চীনের আঁভজ্ঞতা থেকে 
চাঁনের মানুষের এই রকম ধারণা হওয়াই 
জ্বাভাবক। চীনের কামডাঁনস্ট পার্টির 
এবং চীনীবপ্পবের গোটা হীতিহাসটাই 
হচ্ছে একটানা সশস্য সংগ্রামের ইতিহাস? 
একের পর 'এক অঞ্চলে কমিউীনিস্ট 
.ঈকারের ভিত্তি দৃঢ় হয়ে এবং কুয়ো- 
িনটাং-এর বশস্ন প্রচিরোধকে অশস্ম 
ফাঁমভীনন্ট বাহন দিয়ে পরাস্ত করেই 
চীনের বিপ্লব এগিয়েছে। লালফোৌজই 
হচ্ছে চীন 'কঃ পার্টির অগ্রগতির প্রধান 
অগ্রগতির সংগ্রাম মানেই 'যে সঙস্ত্ 
ক্কাহননীর সংগ্রাম হবে, তাতেই আর 
আশ্চর্য ক? 

এই প্রসঙ্গে চাঁনের হাঁতহাসের 
কিছু কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে॥ 
হু চিয়াও-সু রচিত 'চীনের কাঁমউনিস্ট 
পাটির ত্রিশ বছর’ বইতে বলা হয়েছে, 
শ্চীন-বিপ্লবে যুদ্ধই হল সংগ্রামের প্রধান 
রূপ এবং সেনাবাহনশই সংগঠনের প্রধান 
চেহারা ।” "সাধারণ অবস্থায় লালফোঁজ 
জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সৈন্য 
পাঠিয়ে সাহায্য করবে এবং যুদ্ধের সময় 
শহুকে ঘেরাও করে নিঃশেষ করবার. 
জন্য প্রবলতর শান্ত সমাবেশ করবে-এই 
হবে লড়াইয়ের প্রধান কায়দা” 
"১৯৩০-এ সারা দেশে লালফৌজের 
সৈন্যসংখ্যা ৬০,০০০-এ পেশছল। তার 
মধ্যে 9০,০০০-এর এবাশ বিয়াধীন 


তুষাৱ চট্টোপাধ্যায় 


প্রদেশের কেন্দ্রীয় এলাকায়। ১৯৩০-এ 
এবং তার ছু পরে ফহাকয়েন, আলছই, 
হোনান, শেনাস, কানসু ও অন্যান্য 
প্রদেশে এবং কোয়াংতু প্রদেশের হাইনান 
দ্বীপেও বিপ্রবী ঘাঁটি বিস্তৃত হয়ে 
পড়ল। ললফৌজের দ্রুত অগ্নগাততে 
চিয়াং কাইশেক দারুণ একটা ধারা খেল। 
১৯৩০-এর শেষাশোষ চিয়াং কাইশেক 
কেন্দ্রীয় এলাকায় লালফৌজকে ঘেরাও 
করার এক অভিযানে এক লাখ সৈন্য 
শাঠার। এর 'মধো ডিভিশন 


হাতে খতম হল এবং চিয়াং কাইশেক্রের 
ফিল্ড কমান্ডার হল বন্দী। ১৯৩১-এর 
ফেব্রুয়ারীতে চিয়াং কাইশেক আবার 
২ লাখ সৈন্য পাঠায় । এ-অভিষানও পয 
দস্ত হল লালফৌজ ৩০ হাজার সৈন্য 
রন্দী করল এবং ২০ হাজার ছোটখাট 


যো ঘন সাপ বসিল চার 
বিস্তার করে। ইতিহাসে বলা হয়েছে, 
“কুয়োমিনটাং-এর ২৬ রুট আমকে 
পাঠান হয়েছিল লালফোঁজকে আহুমণ 


করতে তার মধ্যে ১০ হাজার সৈন্য 
লালফৌজের বজয়ে প্রভাবিত হয়ে 


১৯৩১-এর ভিসেম্বরে 'কিয়াংস প্রদেশে 
লালফৌজের সঙ্গে যোগ দেয়। এই সর 
বিজয়ের দরুণ লালফৌজের শান্তি বেড়ে 
চলল।” এর পরে প্রাতকুল অবস্থায় 
পড়ে ১৯৩৪-এ কেন্দ্রীয় লালফৌজকে 
কিয্লাধীস প্রদেশের ঘাঁটি ত্যাগ করে 


আরো মত ও প্ৰয় ঘাঁটি তর করার 
জন্য তার পরের ইতিহাস 

আনিসের 
এর সঙ্গে চুন্তি হয়ে মালতভাবে জাপ- 
দঁবরেধণ সংগ্রাম পাঁরচালনা। লাল- 
ফৌজের এই শান্তর জন্যই নিরুপায় হয়ে 
হল তাকে এবং কমিভীনস্ট নেতৃত্বাধীন 


দায়ন্থ পালন কিভাৱে হয়োছল তা 
সকলেই জানেন। মুন্ত এলাকার ও গোঁরলা 
এলাকার জনসংখ্যা'পেশছল ১০ কোটিতে 
প্রতিটি রণাংগনেই কঃ পার্টির 


[হ গথ $ কোন্টা থাজকের বাস্তব? 


নশস্র গছল। এইভাবেই এই 
এ nth মহান! 
জাতীয় “বিপ্লবে, যার মধ্য নিয়ে বিশ্বাস = 
ঘাতক কুয়োিনটাংএর উচ্ছেদ হয় ও] - 
জনগণতাল্নিক চাঁন সরকার গা 
হয়। 


ধারা "রয়েছে, যা চীনের মানুষের আম্থি- 
মজ্জায় মিশে রয়েছে। ‘চণনের মানুষ, ৷ 
সেইংধারায় ছাড়া বিপ্লরের ‘সাফল্য যে 


ভাবতেই পারবে মন৷, তাতে "আৰু 
আশ্চর্যের রি আছে? - । 


বিপ্লবী পথ বেছে নিতে হবে, বিপ্লৱী, 
শন্ডিকে সংহত ক্লরতে হবে। এবং চণনের 
পথ না হলেও, সেটা যাদ শ্বণতাল্বক 
ধবিপ্লব সমাধা করারই পথ হর, তবে তাব্‌ 
মধ্যেও চাঁন-ৱিপ্পবের অনেক শিক্ষা কাজে, 
লাগাতে পারা যস্তব। যারা মনে করে: 
হুবহর চীনের পথ অলুমরণ না করলেই, 
ববি চীন-বিপ্লবের 'শক্ষাগুলি বজনি। 
করা হচ্ছে, তারা ভুল করে। কেন না, 


গণ-ফৌদ্রের একটানা সশস্ম সংগ্রামের 


রিতশব শিক্ষাটা ছাড়াও আর একটা 'শক্ষা, 
আছে ‘চান-বিপ্লবের ৷ তা হচ্ছে প্রাতি* 


ক্রিয়ার শবর্দ্ধে জনসাধারণের সকল : 


অংশকে এীর্যবদ্ধ করার শিক্ষা চীন 
বিপ্রবের শান্তি কারা,'এই প্রশ্ন তুলে সেই: 
সময় মাও সে-তুং বলেছিলেন, - ৰন 
দেশের বৰ্তমান পাঁরস্থিতিতে তারা হুচ্ছে। 
কা ক্লুষক,'পোটি বুয়া ও! 

বৃর্জোরা।” চীনশীবপ্নবের 
ই 5 ৮ 
বলোছিলেন, “আমাদের বৰ্তমান নাতি, 


হল পজিবাদকে ননয়ন্তণ করা, উচ্ছেদ, 


করা নয়।.আর প:জিবাদকে নিয়ন্মণ 


পরকিয়া হল জাতখয় বুর্জোযা ১ J 


দগো একাধারে এক্যবদ্ধ হওয়া ও তার 
সঙ্গে সংগ্রাম করার প্রাক্তয়া এবং তাকে 
নতুন করে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া।” 


ভিন্ন পারাস্বিততে ভিন্ন সংগ্রাম 


সভ্যের: নেতৃত্বে জাগ-বিরোধা 'জনগণের , গড়ে ওঠে, . তবে- ভাতে ১ 


১৯৪৬ 





শশা বান করা তো হয়ই না, বরং 
তার মূল শিক্ষাকেই গ্রহণ করা হয়। 
_ চীনের.পারম্থিতির থেকে ভারতের - 
বাস্তব পাঁরাস্থাতর তফাংটা কোন্‌ দিক 
থেকে? বাহ্যত দেখলে হয়ত অনেকের 
ধারণা হবে যে, এখানে যেহেতু গান্ধীজন- 
কংগ্রেসআন্দোলনের ধারার 
একটা জাতীয় প্রভাব * গড়ে উঠেছে, 
সেই হেতু সশস্য সংগ্রামের পথটা এখানে : 
*" বাস্তব হয়ে উঠতে পারে ন বা সীমাবদ্ধ 
ক্ষেত্রে সে-পথ অন, সত হলেও তা শেষ 
পৰ্যন্ত স্বাকৃত হয় নি। কিন্তু এটা হল 
»মনগড়া ধারণা । এই মনগড়া ধারণা 


অনেকে বলেন যে, গান্ধীর - 


আহিংস আন্দোলনের পগই ভারত গ্রহণ 
" করেছে, 


সমাজতন্ডের কথা, যার থেকে তফাৎ 
করা হয় কামউীনিস্ট পণ্ধার সমাজতন্ত্র 
গঠনের ৷ হিংসা বনাম আঁহংসার প্রশ্নও 
এই প্রসঙ্গেই ওঠে। কিম্তু এ সবই হল 
অবস্থার শুধু বাইরেটা দেখা, ততরটা 
নয়। ৷ 

" এ কথা ঠিক যে, গান্ধীজশীর পথের 
একটা-ব্যাপক প্রভাব আছে। 
কিন্তু তার * মানে এই নয় যে, এখানের 
র্টিতহাসিক ধারাটা গান্ধীবাদ দ্বারাই 
]নিয়ান্দিত। তা বাঁদ হত, তবে একমাত্র 
গান্ধীজীর পদ্ধাততে ছাড়া আর কোনো 
পদ্ধাততে সংগ্রাম এখানে হত না। কিন্তু 


ঘটনা তা নয়। বৃঁটশ-বরোধী সংগ্রামের, 


গড়ে তুলেছে তাদের সংঘশান্তি ও চেতনার 


ধভাতততেই। সে-সংগ্রামের মধ্যে গান্ধী- * 


জখর পদ্ধাতও আছে, আবার গান্ধীজখ 
কতৃক সম্পূর্ণ অস্বীকৃত যে-পদ্ধতি, 
"তাও আছে। তা যাঁদ না হত, তাহলে 
আইন-অনান্য বা অনশন সত্যাগ্রহ থেকে 


আরম্ভ করে ধমণ্ঘট ও জঙ্গণ প্রতিরোধ ' 


পর্যন্ত সকল পদ্ধাতিই গণ-সংগ্রামে দেখা 
ৰজা কেন? আসলে, একমান্ন গান্ধী- 


পদ্ধাতিতে বিশ্বাসী স্বল্পসংখ্যক মানুষ. 


ছাড়া ব্যাপক জনসাধারণের কাছে সংগ্রাম- 
পদ্ধাতটা বরাবরই হয়েছে অবস্থা“নভ'র 


ভা অপ রূপ নেয়। গান্ধীজী কি 


এখানে বিপ্লবী পাঁরবর্তনও ' 
এই - পথেই হবে। এরই সঙ্গে ' তাঁরা, 
মেলাতে চান সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্য = 
ধ্দয়ে এগোবার কথাকে; এরই সঙ্গে; 
মল রেখে উচ্চারত হয় গণতান্ত্রিক -. 


উদ রি হে 


লেন না-বলেন, না তুলেই বা 
' গান্ধীজীর প্রত শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কোনো 
কার্পণ্য না করেও, জনসাধারণ তাদের 
সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে একাঁট 
লক্ষ্য 'িয়ে-প্রাতিপক্ষকে কিভাবে বেশী 
আঘাত করা যায়। কৃষক ও শ্রীমক- 
সংগ্রাম ছাড়াও গান্ধীজশর “ভারত ছাড়! 
আন্দোলনও এইভাবেই এপিয়েছে। এটাই 
+ হচ্ছে গণ-সংগ্রামের প্রকৃত এতিহাদিক 
ধারা। গণশক্তির আঘাতের ব্যাপকতা ও 
তাঁৱতাই হচ্ছে সংগ্রামের মাপকাঠি। 


ইংরাঙ্শবিরোধাঁ আন্দোলনে । বতাঁদন 
কংগ্রেস প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামে নি, ততাঁদন 
বর্জোয়াশ্ৰেণার প্রগাতশশল ভূমিকা 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি এবং ততদিন দীমা- 
বন্ধ ক্ষেত্রে হলেও একমাত্র 'িপ্রববাদগদের 
শান্তটাই লোকের চোখে পড়েছিল । কিন্তু 
গান্ধীজী এসে যখন কংগ্রেসের নেতৃত্ব 
এ eo sends 


সে-পর্যায়ে শ্রামকপ্রেণী তখন ওঠে নি। 
কাজেই শ্ৰামকশ্ৰেণীর রাজনশীতির সপো 
দ্বন্দৰ থাকা সত্বেও বৃজেয়াগ্রেণীর রাজ- 
নৈতিক পথটাই জাতীয় অগ্রগাঁতর পথ 


কর্মসুচী, তার প্রাতশ্রাত প্রভৃতির 
মধ্যেও এটাই স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। এই 
অবস্থায় শ্রামকশ্রেণীর পক্ষেও এই 
ইতিবাচক দিকগুঁলর পূর্ণ, ব্যবহার ও 
পূর্ণ রুপায়ণই হয়ে দাঁড়াল প্রধান 


ঠা 


880 
গণতাল্যিক পদ্ধাতকে ৰ 
গৃহযুদ্ধের পথে যাওয়ার [তাঁত কোথা 
থেকে আসবে? 
চীনের পথ গৃহয্দ্ধের পথ এবং 
গৃহযুদ্ধের পথ মানেই কম-বেশী সমস্র 
সংগ্রামের পথ। বুর্জোয়া-গণতন্বাকেও 
যখন শাসকশ্ৰেণী গ্রহণ করতে পারে না 
এবং একমাত্র স্বৈরতন্তের পথটাই যখন 
শাসকশ্রেণী বেছে নেয়, তখনই গৃহ 
যুদ্ধের পথ অপাঁরহার্য হয়ে পড়ে। চশনে 
সেই অবস্থাই হয়েছিল। কিন্তু ভারতে 
সে-পথ শাসকশ্রেণীকে নিতে হয় নি। 
কেন না এখানে বুর্দোয়াশ্রেণী আগে 


' থেকেই যথেষ্ট সংগঠিত হওয়ায় শাসন- 


বাবস্থা এসেছে তাদেরই হাতে এবং তাই 
বৃর্জোয়া-গণতল্ের মধ্যেই তার শ্রেণী- 
দ্বার্থ রক্ষার কৌশল প্রয়োগ করতে 


সেইজন্যই তো এখানে বিপ্লবী শান্ত 
গ্রণতান্মিক * পথেই সংগ্রাম সংগঠিত 
করতে পারছে এবং সংসদীয় গণ- 

তন্মকেও ব্যবহার করতে পারছে। 
প্রশন উঠতে পারে £ এটা. বুজেয়া" 
গণতন্মের উপর নির্ভ'রতা নয় কি? না, 
তা নয়। এটা বুর্জোয়া-গণতন্বের 
সুযোগ গ্রহণ মান্ত। এ সুযোগ থাকত না, 
সামাগ্রকভাবে 


তখন 


শণতন্্র - পাঁর করে মারিয়া 
হয়ে প্রাতরোধ সংগ্রাম চালাত। 
কিন্তু অর্থনীতর দিক থেকে 
আজকের সংঘাতটার মূল কথা 


বিরুদ্ধে সংগ্ৰাম--যে-সংকটের আবতে' 
শুধু শ্রীমকশ্রেণণ ও মেহনতী জনতাই 
পড়ে নি, পড়েছে বুঙ্ছোয়াঘ্রেণীর সেই 
অংশও-যারা একচেটিয়া প%জির দ্বারা 
৬বপৰ্ষস্ত। এই বস্তুগত অবস্থার জন্যই 
শ্রেণী হিসাবে বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে 
গণতন্য পারহার করা আজ সম্ভব নয়) 
বরং একচেটিয়া পক্ষ, সামন্ততন্ত্র ও 


কপ ৪ কতগ্রেসর ।প্ৰধ্াবভন্ত’ 


নারির 
জন্য তারা চেষ্টঃ' করছে বামপন্থী 
শান্ধকে মিত্র হিসাবে পাওয়ার । ইন্দিরা- 
কংগ্রেসের মধ্যে সবই যে সাঁত্যকারের 
গণতন্ত্রী, এমন মনে করা যায়' না। 
সকলেই যে শেষ পর্যন্ত স্বৈরতন্মীদের 
বিরোধী থাকবে, তাও বল্লা যায় না। 


তবু সংঘাতের বর্তমান চাঁরৱ যা, তা - 


সে-পথের প্রস্তুতি কিভাবে হতে পারে, 
{কিভাবে তার বস্তুগত উপাদান সমাবিষ্ট 
করুতে হয়, তারও হিসাব-নিকাশ করতে 
হয় চীনের দিকে চেয়েই। ১৯৩০ থেকে 


প্রতিফলন দেখি? জনগণের বিরাট 
অংশের কাত ও নৈতিক সমর্থন না: 


থাকলে এরকম প্রস্তৃতি হয় না। শুধু 
তোর জন্যও. 


গোঁরলা-যুদ্ধের কায়দা 
. জনসমর্থন দরকার)' একটা ছোট ভূখণ্ডের 
মধ্যে কার্যকর হতে পারে, কিন্তু বিরাট 


দেশে হয় না।' তার 'ভীঁত্ত হিসাবে চাই 


. লাঁগয়ে চলাটাই ষ আজকের 


। বেশী, বাস্তবসম্মত. বলে মনে 


হয়ে ওঠা ছাড়া, এপদ্ধতির নফল, 
পাঁরণাঁত হতে. পারে না। কিন্তু, সেনা- 
বিদ্রোহও হয় একমার তখনই, যখন দেশ" 
হিসাবে -অথবা, দেশের একটা বড় অংশ" 


বাহিনাঁও, কাঁমউীনস্টদের দিকে চলে 


হসাবে ধরে 
নেওয়াটাই- হচ্ছে ভুল ৷ ঠক এই জন্যই: 
উগ্রপল্ধীরা তাঁদের জঙ্গশ সংগ্রামের মধ্যে 


মানুষকে টানতে পারলেও নির্বাচন" 


বয়কটের শ্লোগানে মানুষকে টানতে 
পারে নি।' 

অন্য পথ, অর্থাৎ বুর্জোয়া-গণতল্তের ' 
বাস্তব অবস্থাকে; পর্ণ ব্যবহার করে, 
সংসদীয় গণতন্মকে পর্ণরুপে. কাজে” 
পার” 
থেকে 
কার, 
তাহলে কর্মকৌশলটাও এমন হওয়া 
দরকার, যাতে অগ্রপদক্ষেপ সম্ভব হয়। 
অগ্রপদক্ষেগ 
সংগ্রামের প্রসারটাই যথেষ্ট নম । আজকের 
মূল সংঘাত যা, সেই: সংঘাতের মধ্যে 
জনতার পক্ষে আসতে পারে এমন সমস্ত’ 


স্থাততে- বিপ্লবী শর দিক 


শাস্তর সমাবেশও-দরকার ৷ গর্ণ-সংগ্রাম বাদ' 


দিয়ে৷ শুধ সংসদীয় কায়দায় এই শীল্ত- 


করে শবধ্য আগামী শ্রেণী ও বিপ্লবী-, ঠ 


শক্তির সংগ্ৰামকেই একমার উপাদান মনে 
জর জরা শা “ভন ত্র এট সা 


ধরনের শান্তি 


_ ভাঙনের ফলে পিক লন 


মানে কি? শুধু গণ-- 


= 


তাদের মির হিসাবে দাঁড়াতে পায়স 
যারা; তারা দুরে সরে যাবে এবং মধ্যবত* 
অবস্থান থেকে ক্রমশ 'অবস্ধার' চাপ” 
তারা অগ্রগামী শান্তর বিরোধী হয়ে 
উঠবে। এই: অবস্বাটাই তো স্বৈরতন্নীয়া, 
চায়। অগ্রগামশ বিপ্লবী শান্তর বিরদ্ধে 
স্বৈরতন্তী ও গণতল্মপ এক জায়, 
দাঁড়াতে পারলেই গণতন্য' আর থাকতে = 
পারে না, স্বৈরতন্দের পথই খুলে যায়। 
বাস্তবের দিকে চেয়ে দেখা যাক! 
কেন্দ্রে শাল্ব-বিন্যাসটা কি রকম? 
সস্ডিকেট-জ্বতন্ম-জনসংঘ জোট সংখ্যা ২ 
লঘু । আবার, তার বিরুদ্ধ শান্তগ্ীলকে 


অবস্থান কখনও স্ধিরশনশ্চিত থাকেনা 
তার'মধ্যে দোদুল্যমান অংশও-আছে, বারা, 
ক্ষমতা-ভারসাম্মের ওঠা-নামার প্রভাবে 
পড়ে।  ইন্দিরা-গোষ্ঠঠর  সি"্ডকেট-- 
বরোধিতা সাধারণভাবে নীতগত হলেও, 

তার মধ্যেও এমন অংশ থাকা স্বাভাবিক, 


| 


' যারা বু্জোয়াশ্রেণীর ক্ষমতাদ্বন্থের বাইরে: 


যেতে চায় না এবং তাই অনুকূল 'ভার-; 
সাম্য না দেখলে যারা সরে যেতে পারে? 
একমাত্র শান্তি সমাবেশের, প্রভাব ও" গাঁতত; 
বেগই এই সমস্ত শান্তি বোঁশ অংশকে: 
টেনে নিয়ে যেতে পারে সামনের, দিকে: 
এবং বোচ্ছিছ করতে পারে অন্য অংশকে।, 
তা না হলে ঠিক উল্টোটাই. হয়ে যেতে' 
পারে। সুতরাং প্রধানত সাশডকেট” 
জোট-িরোঁধিতার ভাঁশুতেই কেন্দে-শান্-] 
সমাবেশের- চেষ্টা-না হলে,-স্ট্যাটাস-কো'ও 


ছাব্বিশে জানুয়ারী = 


বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


৷ le মতক 
প্যান চাবাঁ একগনস্ছ ধান 


ঘরে তুললে কর্কশ অঃওয়াজ। 

ষেন কার সাজানো বাগান 

থেকে চারি ক'রেছে আনাজ, 
ন্যাসপাতি! শ্ৰীদাম সুদাম 

তাই উল্মাদ £ 'হানাম!...হাস রাম? 


শন আর দেখি-ব;কে বাজে 


উৎসবের ঘাদল, দামাদা ; 
দ্ৰপ্নগলি রাজপন্ব সাজে 


স্লাজকন্যা যথন দেয় হানা । 


‘কন্যা! 


কৰে হাঁচি হাঁটি পা 





করাছ, সেই কারণেই গণতান্লিক শান্তর 
ব্যাপকতম সমাবেশের পালনও 
অপাঁরহার্ষ। একটাকে বাঃ দিয়ে আরেকটা 
হয় না। এইখানেই সঠিক কর্মনীত ও 


ভিন্ন, অর্থাৎ গৃহযুদ্ধের পথের দিকেই 
"ঘটনার গাঁত চলে যায়। সশস্ত্র সংগ্রাম 
কী সশস্ত সংগ্রাম নয়, সেটা প্রধান কথা 
» নুয়। প্রধান কথা হচ্ছে গৃহযুদ্ধের পথ 
আজকের পরিস্থিতিতে স্বৈরতন্দের 
শান্তকেই সাহাষ্য করবে। সেইজন্যই 
যুজফন্টের নাতি ও তার শলের 
গুরুত্ব আজ এত বোঁশ। 

তব্‌ প্রশ্ন থেকে যায় যে, 
আজকে বাভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিক শান্ত- 
পবন্যাসের যে তারতম্য রয়েছে, তার প্রতি- 
ফলন তো 1বাঁজ্স রাজ্যের যুক্তফ্রপ্টে 
নিশ্চয়ই হবে। অর্থাৎ, সব রাজ্যে যুন্ত- 
ভ্রশ্টের রূপ একই হবে না। ৷ 


যৃক্তফন্টের প্রধান পরিচালনা-দায়িত্ব, 
কোথাও বিপ্লবী শান্ত এতটা এগুতে পারে 
নি, আবার কোথাও যুন্ত্রশ্টের জন্য 
শান্তি-সমাবেশ করার চেষ্টাই করে যেতে 
+ হবে এখনও । বিভিন্ন রাজ্যের এই বিভিন্ন 
অবস্থা সত্তেও কিন্তু যাস্ধ্তপ্ট নীতি ও 
কর্মকৌশলের লক্ষ্যটা বর্তমানে হবে একই, 
স্তাবন্যাসকে 


হবে। 
ধারণা যে, কেরলের পর পঃ বঙ্গ, পঃ 
বঙ্গের পর অন্য রাজ্য, এইভাবেই বাঁক 
বিপ্লব এগিয়ে যাবে আমাদের দেশে এবং 


পদে কেন্দ্রের বাধা ও চক্রান্ত রাজ্যকে 


কেন্দ্রের বাধা ও চক্রান্তের 
পারে তখনই, যখন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে 


সংগ্রাম 


বাদ দিয়ে স্বতল্মভাবে শুধুমাত্র রাজ্যের 
রাজনৈতিক অগ্রগাতর কথা ভাবা যায় না। 


হতে বাধ্য। অর্থাৎ, তাতে কর্মকৌশলটা 
হয়ে দাঁড়াবে শুধুমাত্র 
বাজ্যাভীত্বক। যেখানে বিপ্লবী শঙ্তির 


যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে, সেখানে এইরকম 
প্রবণতা আসতে পারে যে, শুধুমাত্র বিপ্লবাঁ- 
শান্তি বা শ্রেণীশান্তর ভাত্ততেই, যুন্তফ্রণ্ট 
গড়ে তোলা উচিত। কেন না, তাতে অগ্র- 


নয়, সর্বভারতীয় শ্রেণীবিন্যাসের পাঁর- 
বর্তন ও রাজনৈতিক রূপান্তরের অংশ 
হিসাবেও। কংগ্রেসের একচোঁা ক্ষমতা 
বিলোপের ও একটা প্রাতশীল্‌ 
1বরোধী সমস্ত গণতান্মিক শান্তর এাগয়ে 
যাবার ফলেই। পঃ বঙ্গের কথাই ধাঁর। 
একটা প্রগাঁতশগল 


কাজেই, রাজ্যের পর রাজ্যে বিপ্লব শান্তর 
বৃদ্ধিটা নির্ভর করে কতটা সঠিকভাবে 
বর্তমান পারাস্থাতর মূল সংঘাতকে 
কাজে লাগাতে পারা যাবে, কতটা সার্থক- 


আঁকড়ে ধরা হয়, তা হলে তার ফল হবে 
র সম্ভাবনাকেই নষ্ট করা এবং 
জ্বোর করে ৰ 
শান্তি বনাম গ্ণতান্নক শান্তর 
সংঘাতের দিকে ঠেলে নিয়ে 
যাওয়া। অথাৎ, ঘরে-ফিরে সেই 
গহ্যুদ্ধের পথেই এসে যেতে হয়! 
গৃহযুদ্ধের পথকে যদি বর্তমান পাঁর- 
স্থিতির শ্রেণীবন্যাসের সঙ্গো সংগতি 
পূর্ণ নয় মনে কার, তা হলে কৰ্মকোশলট্ট 
নিশ্চয়ই এমন হলে চলবে না, যাতে সেই 


বা বাস্তবতা .  স্মস্বীকারও করেন না। 
'সাম্াজ্যবাদশ-পূ:জিবাদী রাষ্ট্রও. যেমন মুখে 
অহার্নীশ বকধার্মিকের মত 'শাল্তিপূর্শ 


সাধে সাথে পাথবীর কোণে কোণে সামারক 
| ঘাঁট একের পর এক ন্নাশ করে চলেছে 


থাকে। . এক পক্ষ সমাজতন্ত্র বা কমিউ- 






গুল ভেঙে দিয়ে এবং - ক্ষেপণাস্গীল 
€ঁমসাইলস) সাঁরয়ে নিয়ে এলেন, ১৯৬০ 
সালের বহু-প্রতাক্ষত শশর্ধ শাম্তি 


সম্মেলন বয়কট করে সোভিয়েট 
সোঁদন যুদ্ধের বাক নিতে প্রস্তুত ছিলেন, 
কিল্তু ১৯৬২ সালে ভ্রাতৃপ্রাতিম ‘সমাজ- 
তান্দিক' দেশ িউবাকে -আণাবিক আশ্রয় 
দেবার প্রাতশ্ুতির প্রশ্নে সেই যুদ্ধের - 


চাকি নিতে প্রস্তৃত ছিলেন-না। ১৯৬০ - 


সালের শীর্ষ শান্তি সম্মেলন বয়রুট করে 


- রাশিয়া 


মাক্সিবাদী-লোনিনবাদশ | 
- চির 
ভারতীয় -্তালনের ১৯৩১ (সালের সৈয়া চৰ এঃ 


ফাদারল্যাপ্ড) প্রন রঃ 


" দিয়ে ভালবাসা" ষাঁদ মহত্তম = মত্যবে।ধ- * ৷ 


রূপে ভ্যালু’) ববেচিত হতে: ' পাৰে-=- 
ভারতীয় জনগণের -ক্ষেত্রেও -ভারতবপুক '_ 


:- - কতটা গভীরতার সঙ্গে, ভালবাসা-মহম 


_ হতে হবে। নিজের ‘মা’ গরীব দশনএ' 
দঁখনী বলে কি তাঁর অপমানে সম্তা } 


ক্ষুব্ধ ব্যাথত -হবে -না?, ‘্ফাঁতক৷ ) 
উদ্ধত্যর জবাব দেবে নাসে? . 


__ আবার - কিউবা ও U--2 1 য়েন্দা:); 7 
বিমানের প্রশ্নে ফিরে আসাছ। '. | “ 


রুশ. আকাশে মাক, গেয়ে দা- 
বিমানের অনুপ্রবেশ যেমন অমাংনিসর 
অপরাধ, ভেমান এই ' দানা রে আর 
আত্ম-আভিমানের ওপর প্ৰচন্ড আবার 


বটে। আর রশ কামিউনিস্টরা রুশ জর্থঘ)|.. 


বাঁহভূতি কোন সত্তা তো নন! রুশ প্রধান- 
মন্দা কুশ্চেভ -.ফুন্তরাম্টকে, ভাল কনে 


“ব্যাঁঝয়ে দিলেন ষৈ, তাঁর, কামডানুস্ট, দেশ 
- জাতীয়. আত্মমৰ্ষাদা ও রাষ্ট্রীয় সার্ব-. 


ভৌমত্ব অক্ষ রাখার জন্য , যে-কোন, 


৯ 


: ভাঁবযাং ক হবে সে কথা-ভাববার। আৰ - | 
_ লই যুদ্ধ সাম্নাজ্যবাদী আমোরকার সঞ্ে : 


লাগলে -পপীজবাদীপ ও “অমাজতান্যিক” 
য়াগ্গব্যকসথার-- মধ্যে” .-আঁনবার্য কারণেই 
€বোসক লজ-অব ডেভেলপমেন্ট -অব 
ক্যাঁপটালিজম) সংঘর্ষ বাধবার তাক 
কারণেই হয়েছে বলে মনে করার অথবা 
বিশ্বাস করার হেতু নিশ্চয়ই থাকত না। 

সোভিয়েট কাঁসউনিস্ট রাষ্ট্রের জাতশয় 
২ দ্বাৰ্থ, আত্মমর্যাদাবোধ, রাশ্টীয় সার্ব- 
৯ভৌমত্ব ও অখণ্ডতার যুক্িই সেই দেশের 
সোঁদনের রুশ নেতৃত্বকে এ বিপজ্জনক 
পথ অবলম্বন করতে সাহস জনুগিয়োঁছল 
অথবা এ বিপজ্জনক বক নেবার প্রবণ 
জুগ্য়েছিল। হুশ্চেভ মনে করেছিলেন 
১৯৬০ সালে বিশ্বরাজনীীতিতে ক্ষমতার 
ভারসাম্য অন্য দিকে ঝুকে পড়তে পারে, 
যাঁদ না মাকিনি যুস্তরাণ্ট্রের এই বেপরোয়া 
গন 


নগীতিতে মর্যাদার প্রশ্নে প্রোস্টজ ইস্‌) 
দাঁড় করান যায়।' আমোরকাকে ববিয়ে 
দেওয়া দরকার যে, রাশিয়ার হাতে এমন 
মারণ অস্ত আছে যে, যুন্ধে সেগুলি প্রয়োগ 
করে পাশ্চমশ শান্তজোটকে শিক্ষা দিয়ে 
দিতে পারে। তাই কুশ্েভ মনে করোঁছলেন 
0-2 গোয়েন্দা-বিমানের অনুপ্রবেশ একটা 
আকস্মিক_হঠাৎ ঘটে যাওযা কোন ঘটনা 
নয়, এটা একটা পরিকল্পিত প্ররোচনা" 


"সেদিন এই িপদসত্কুল পথে সেই বীর 
- নেতা পা বাড়ান নি, একথা বুঝতে কোনই' 
অস্াবধা হয় না। সাকিন ৪-৭ বিমানের 


1, এফ, ফ্রোমং বলেছেন £- 

“As principle of inter. 
national law was more firmly 
established than the right of 
8 nation to control plane. 

flights over its, air space. It 
was fixed in multilateral 
treaties going back-to 1919 
‘and had never been question. 

‘ ed. By fling more thar thirty 
U--2 target mapping flights 

_ 9৮0০7" Soviet Union United 
~ States had. deliberately struck 
The principle of . national 
sovereighty as damaging «a 
81010 as it could suffer in peace 
time.” 
Origins, 2 Vols.). 

আবার কউবার প্রশ্নেও সেই জাতশয় 
্বার্ণের: ন্যোশন্যাল সেলফ্‌ ইন্টারেস্ট) 


প্ৰশ্ন অন্রপে দেখা দিয়েছিল। সোভিয়েট ' 


“(The Cold War and 9 - 


সাপ্যাহক বসুমতী 


নৈত সোঁৰ্দন বুষোছজেন তাঁর দেশ 
দ্বিতাঁয় বিশ্বযুদ্ধে ব্জ্নান দেবে উঠে 
নতুন উদ্যমে সমাদ্ধর সোপান বেয়ে ‘মত 

বেগে ওপরের দিকে এখিয়ে চলার সপ 
ননিয়েছে--নতুন স্তআজনোতন যুগের 
জাঁটল আভ্যন্তরীণ ও আল্তজণাঁতক 
আদর্শগত ও সাংগঠাঁনক প্রশ্নের সম্মুখীন - 
হতে হয়েছে রুশ দেশকে_বৈষাঁরক উন্নয়নের 
প্রাতষোগিতায় পাঁশ্চমের ধনতান্মক দেশ- 
গুলিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে _ (ওভার- 
টোকিং ইউ-এস-এ) নিয়ে যাবার মূল 
প্রশ্নাট ছিল ক্রুশ্চেভের কাছে আরও: বড় - 
প্ৰশ্ন।, তাই কিউবার জন্যে বিশ্বযুদ্ধের 
কটক নেওয়া সমীচীন বলে সেদিন 
”বিবোঁচত হয় দি! কারণ, বিশ্বযুদ্ধ 
বাধলে সমস্ত দায়-দায়ছ্বের বোবা এসে 
পড়বে রাশিয়ার কাঁধে। রুশ দেশের 
শ্ৰম ক-কৃষক-ছা ব-যুবক-ব্যুরোক্লাট-সাি- 
'িয়ানরা আর একটি 'সমাজতান্তিক' ছোট 
দেশকে মাকনি' সামাজ্যবাদীদের ভ্রুকুটির 
হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কেনই বা 
একটা বিশ্বধুদ্ধের বক নেবে-তা সৈ- 
যুদ্ধ পুজিবাদ ও সমাজতন্মযবাদের আঁন- 


নস 1ব এম) ঘাঁটি স্থাপন করোছিল কাঁমউ- 
নস্ট ছোট ভাই গকউবাকে আমোরিকার ৷ 
আক্রমণ থেকে রক্ষা করার ভাগিদে আদোঁ 
ততটা নয়-যতটা রুশ দেশের সামারক 
নিরাপত্তার জন্য-মা্কন য্ব্তরাষ্ী কর্তৃক 
তুরস্কের ক্ষেপথাস্ স্থাপন ব্যবস্থার 
পাল্টা জবাব 'হিসাবে। বিশেষজ্ঞরা মনে 
করেন, ব্লুশ্চেভ ১৯৬২ সালের কিউবার 


. [িউবা থেকে পশ্চাদপসরণের তাঁর সমা- 
লোচনা করতে ছাড়েন গন সেদিন। 
১৯৬২ সালের কিউবা সঙ্কটের সুখে ' 
অক্টোবরে “সমাজতান্বক” চ্নের ভারত 


৯৯৫ 


আক্রমণের সময় নির্বাচনটাও সবিশেষ 
তাৎপর্যপদর্ণ। তা হলে দেখা যাচ্ছে, সন্ধে 


- - বাক নেওয়া হবে কি না, সেটা মুলত, 


নিভ'র করছে সেই রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন" 
দলের জাতীয় স্বার্থ কিভাবে কতট॥ 
পারপৃরণ করা যায় জাগতিক পারাস্থাতি 


বিচার করে তারই মুল্যায়নের ওগ্র । এর 


সঙ্গে মাকর্সবাদ-লেনিনবাদের 'পম্পর্ক 
কোথায় ? 

আবার প্ৰেসিডেন্ট কেনেডি সৌঁদন' 
যে মারাত্মক ঝাঁক নিয়েছিলেন--কিউবাকে 
রণতরশ দিয়ে আবেণ্টিত করে-১৯শে 
অক্টোবর--র্লকেড রচনা করে সেক্ষেত্রেও 
[তান বা তাঁর দেশ অন্য কোন পাঁজবাদ? 
রাষ্ট্রের মতামত নেওয়া প্রয়োজন মনে 
করেন নি। অথচ যুদ্ধ সুরু হলে গোটা 
বিশ্ব প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসের মাতনে মেতে 
উঠভ--কোন দেশই বাদ পড়ত না। সোঁদন 
'কিউবাকে নিয়ে রাশিয়া ও আমোরকা 
এক মস্ত ‘পাওয়ার-পাঁলাঁটক্‌!সর খেলায় 
মেতোঁছলেন। কেন না কিউবা বা তুরস্কের 
ক্ষেপণাস্ম ঘাঁটি _আগাবক যুদ্ধের যুগে 
একটা চূড়ান্ত সামারক কৌশলের 
সাফল্যের ব্যাপার বলে মনে করার কোনই 
কারণ নেই। এ সম্বন্ধে David 
Horowitz মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি পর্যা- 
লোচনা করতে গিয়ে ছিখেছেন_ , 

“Henry Kissinger, for one, 
had warned the mrevions, 
Summer that the time 7578 
all of the soviet union's 
missiles could be destroyed 
by a counterforce hlow was 
limited. Dispersal, lardening 
of bases and the development 
of missiletiring submarins 
Would make it impossible in 
the future to know where 811, 
of- an enemy’s missiles were, 
800 hexce to be free from a 
devastating retaliatory blow.’ 

+ (From ‘yalta to vietnam’— 

A.penguin special—P. 888-889) 

অর্থাৎ ডুবোজাহাজ ' থেকে ষথন,- 
ক্ষেপণাল্থ নিক্ষেপ করা যাবে, তখন আক্লান্তড 
কোন দেশ জানতেই পারবে না শত্রুপক্ষের 


- সমস্ত ক্ষেপণাস্ত্র কোথায় সশ্ডিত হয়ে, 


আছে এবং তাই বিধ্বংসী প্রাতি-আক্র- 
মণেব হাত থেকে জআর্ীবক যুগের যুদ্ধে 
রেহাই পাওয়া যেতে ত পারে না? এটা রুশ 
ফাটার নেত্র ও আন মুতরাষ্ট্রর 
পররাষ্ট ও স্বরাহ্গী দপ্তর ভালভাবেই 
জানতেন । তবু দুই দেশই স্নামুবচ্ছে 
চাপের রাজনীতি খেলে জাতীষ প্রেস্টিজ 
বদ্ধ করতে চেয়োছলেন। প্রেসিডেন্ট 
কেনোঁড বলেছিলেন 


ৰ 


- স্ন in station 


৩0.115 


‘tbls sudden clandestine 
strategic 


জ৪৪1),7::33 Ir. the first time . 


quai which can 
accepted by this country, HY 


our courage and our Commit’ 


ments are ever to be ডগৰ 
ayain by either friend or foe.” 
(09০৮ 22, 1962 T, V. Address 
8০ the Nation) 


‘ঠাণ্ডা হ্ুম্ধে লোভয়েট সামারক মস্কোর: এই ‘জবাব পড়ে স্বভাবতই মন্তব্য করেনঃ 


তৎপরতা প্রাতহত করতে পারলে আমে- 
প্রকার “বন্ধু” রাষ্টৌর প্রতি তার প্রাত- 
চ্টীতর দাম থাকে না, ফলে তাদের 
আস্থা হারাতে হবে, আর শান্ততরাদ্দৃও 
হাকে পরোয়া করবে, না। এর . মধ্যে 


তব; এই ঝাঁক নিতে, হল। : 


ছিল না। 
তার ফলে গোটা বিশ্বও যাঁদ ধ্বংস হয়ে : 
_ যায় যাক। ক্লশ্চেভও এক ছিলে একাধিক : 
পাখা মারতে . 'গিয়োছলেন-নিজের . 
সর্তে জার্মান প্রশ্নের: সমাধান, মাৰ্কিন ' 
সামারক ও আণবিক ষ্বদ্ধ প্রস্তুতির . 
পাল্টা জবাব দিয়ে /আমোরকাকে 
সাবধান করে দেওয়া, কিউবার মত ছোট 
 সমাজতান্মিক দেখিয়ে 
' দেওয়া বিপদের দিনে একমাত্র রাশিয়াই 
সমস্ত বাঁক দিয়ে মাকিন, সামাজ্যবাদের 
মোকাবিলার জন্য পাশে এসে দাঁড়াতে 
পারে এবং সেই সঙ্গো অন্যান্য সমাজ- 
তান্তিক দেশগুলির সোভয়েট জোট 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরপেক্ষতার ভূমিকা 
গ্রহণ করার প্রবপতাকে রুখে দেওয়া। 
অবশ্য পাওয়ার পাঁলিটিকসের নশীত- 
বাত লড়াই-এ ক্লশ্চেভ সেদিন 
পনাজিত হয়োছলেন। _ 

| ১৯৬০ সালে শীর্ষ শান্তি পচন: 


১ ভেঙে দিসে ক্লুশ্চেভ সামিট কোলাপস্) 
যে বিরাট বক নিয়োছলেন এবং যে- -. 


কোন সম্ভাব্য পাঁরাপ্বাতর সম্মুখীন হবার 
যে সঙ্রুঞ্প ঘোষণা করেছিলেন, তা যে-কোন - 


দৈশ-প্রোমকের কাছে অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে ' 


ষ্মরণায়। কিল্তু এখানেও মস্কো 
শন্ধীদের কয়েকটি প্রশ্নের জবাব ' 


' দেওয়া দরকার! প্রশ্নগল তুলতে গিয়ে * 


হূশ-চণন তাত্বিক লড়াই-এর পটভূমি 
দঁকছুটা উল্লেখ প্রয়োজন ৷ 

চঈনা  ফামিউনিস্ট, নেতৃত্বের আচরণের 
সমালোচনা করে রুশ কাঁমউীনিস্ট পাটি 
১১৬৩ সালের জুলাই মাসে, চীনা 
ফামউনিস্ট' পার্টির কাছে যে এঁতহাসিক, 
চুচঠি দিয়োঁছলেন, ভার একাঁট অংশ 'নম্নে 


cf soviet soill—is ৪. 
89110977561) provocative un . 
lustifiedl change in the status. 
not be: 


"_, , consulfed 


লান্তাহক বস্‌মতী 


উদ্ধৃত করাঁছ। চীনা কমিউনিস্ট পাটির 
চিঠির জবাবে ব্বশ কমিউনিস্ট, পার্টি 
বললেন 87 


“We would 1189. to ask . 


, the Chinese Comrades who, 
offer to build a wonderful 


; ‘future on the ruins gold." 
~ :world destroyed by thermo- , 


' nuclear war if they have 
this 
. with the: working class of 


. the countries where im- , ৰু 


perialism “dominates. . 


মনে হবে, রুশ কমিউনিস্ট" পার্ট কতটা 
গুরুঙ্ষ দিয়ে থাকেন -ন্রাতৃপ্রীতি,. সম- . 
চিন্তাসম্পন্ন সমাজতান্ক দেশের ও এমন 
দক প্রাঁজবাদশ রাষ্ট্রের কাঁমউনস্ট দল 
বা. জনগণের মতামতের 'চন্ভাভাবনার 
ওপর। অর্থাৎ কিনা যে-সব 'দেশের ওপর 
প্দ্পক রথ থেকে বাঁষত হবে আণবিক 
ফুলঝুঁর-আগাঁবক 'বিদ্বযুদ্ধ বাধান 
হবে বিনা এই সিদ্ধান্ত নেওয়া না- 
নেওষার ক্ষেত্রে সেই সব দেশের জনগণের 
মতামত গ্রহণ করা দরকার । যাঁরা আাঁবক 
যুদ্ধের দ্বারা বর্তমান পৃথিবীকে" ধ্বংস ' 
করে দিয়ে মন্দুষ্যসমাজের জন্য এক 
অসামান্য উজ্জল ভাবষ্যৎ 'রচনা করার 


ছোট, কথা : বদন তাঁদেরই তাই সর্বাগ্রে 


যে মনুষ্যসমাজজের হিতার্থে বিশ্বযুদ্ধের 
প্রয়োজন--তাঁদের মতামত নেওয়া একান্ত 
দরকার। নিঃসন্দেহে এ এক খুব মানবতা- 
িশ্িত, উদারপম্যশ হ্‌দয়গ্তরাহী বলিষ্ঠ 
বন্তবা। কিন্তু ১১৬০ সালে প্যারস - 
শাচ্তি শীৰ্ষক বর্জনের সময় যে ঝাঁক 
সোঁদন রুশ. প্রধানমন্ত্রী নিয়োছলেন, তার 
পাঁরসাতিও বিশ্বগ্ৰাসাঁ যুদ্ধে গিয়ে দাড়াতে, 
পারত-যাঁদ না সেদিন মাঁকিন যনন্তরাষ্ট ৷ 
তার সম্পূর্ণ অবৈধ কাজের মুখোস খসে 
* পড়ায় আন্তৰ্জাতিক ' মর্যাদা আরও ন্ট 
করে রুশ নেতৃত্বের হমকণীতে সংযত হয়ে 
পশ্চাদপসরণ না করতেন। সোঁদন কিন্তু 
রুশ নেতাদের পাঁজবাদী রান্টৌর “শ্রেণী 
সচেতন” জনগণের মতামত গ্রহণ 
করার কথা মনে উশকও দেয় ন কেন? 
এর জবাব রুশ কাঁমউনিস্ট দলই 1দতে 
পারবেন।- প্রেসিডেন্ট কেনোঁড ১৯৬২ 
করে যে আণাবক বিশ্বযুদ্ধের বাঁক 
নিয়োছলেন, সে ক্ষেত্রেও অন্য কোন গমন 
পঃজবাদশ রাম্টেরে মতামত-পরামর্শ না 
নেওয়ায় মাঁকিন মুলুকে সমালোচনা হয়ে- 
{ছল । জেমস্‌ রেস্টন '১৯৬২ সালে 
কেনোঁডর এই বাকি নেওয়ার রাজনশতির 
উচিত সম্বন্ধে সংশয় প্ৰকাশ করে" এক 
নি সাহ 


২৯৫৪ 


matter :. . 


2 ‘diplomats with- 
in the alliance still think - 
. it was wrong to confront 
ত Kruschev * publicly with - 
the choice of fighting or 
+ withdrawing, especially 
. Since the security of 
-_ many other unconsulted” 
‘nations 1008 
(New York Times, 0০80. 
ber 27, 1962) . | 
নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদ সমা-, 
= লোচক 0৮14 Sulzberger এক প্রবন্ধে 


» This calculated risk 
a hes presumably been taken 
for the calculated reaso 

previously analyzed. থু 
shington seems to feel this. 

is the time to check and 
reverse Kruschev’s cold 
War offensive. We have " 

‘' opted to force the issue 
ourselves without prior 

~ approval of our allies and 
+ there are. going to be un. 
easy diplomdtic moments.” 
(New York হয Ve 

28, 1962) 

শান্তিপূর্ণ পহ-অবস্ধান তত্র 
আলোচনায় ১৯৬০ সালের প্যারস 
শান্তি শীর্ষ বৈঠকের ব্যর্থতা এবং 
{কউবার ক্ষেপণাস্ম সঙ্কট এই ' দুটি" 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ জআন্তজীতক ঘটনা ৷ 
পররান্ট নীতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রেই হোক 
অথবা কোন সম আদর্শসম্পন্রর সমাজ- 
তাঁল্মক দেশকে "প্রজবাদশী আবেষ্টনী” 
বা আক্রমণের হুমকীর প্রতিরোধ রচনার 
ক্ষেত্ৰেই হোক, মাকসবাদ-লোননবাদ তথা: 
মতবাদের প্রাসষ্পিকত কতট;কু, তার ওপর" 
কিছুটা আলোকসম্পাত করবে। 'িউবাকে 
অথবা যে-কোন , গণতাদ্মিক দেশকে 
নিজের অধ্যবসায়, সাধনা ও-শ্ান্তর ওপরই : 
দাঁড়ান্তে হবে। পরের দাক্ষিণের ওপর; 
ির্ভর করার মত মতা ও নিষ্ফল" 
কতা আর কিছুই -হতে পারে 
| মনে রাখতে হবে, যাত্রার দলের নকল: 
চাইতে আসল মানুষের দাম € 
অনেক বোশ। বিপদের দিনে আগাবক : ' 
ছাতা খুলে ধরে রাশিয়াও কিউবা বা’ 
অন্য দেশকে রক্ষা করতে আসবে না--' 


আসবে না আমোরকাও আণবিক ছাতা 


খুলে ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে। পাকি” 
স্তানের চঈন-মোহমমুস্তি ঘটতেও বোশ 
দের} হবে নীঃ . ' 

- [কমন } 


involved.” ৮ 


ধইম্বের আকার যাঁদ দাহত্যের মান্ণ 


দন্ড 
[ছোট হয়ে গৈছে। কেন না, দান বকা 
[বাংলা বই প্রকাশনার সর্বশেষ স্টান্ট | 
[একজন বয়স্ক মানুষের হাতের তেলোয় 
রাখবার মতো বই। স্কেল দিয়ে মেপে 
দেখোছ ৪.৭ ১৯৩% ইপ্টি। + 
এটা লেখবার পর চোখে পড়ল 
1৩% ২ ইঞ্চি পাঁরমাপের মাসিক পাকা । 


=_| কিন্তু এ এক আকদ্মিক আবিৰ্ভাব, - 


বে অভূতপূর্ব নয়। ছোট আকারের বই 
আগেও বৌরয়েছে। বরং, বইয়ের আকার 
গদয়ে মাপলে বলতে হয়, বাংলা সাহিত্য 
স্থলে থেকে স্থজতর হচ্ছে। পুরো বিঘত 
' বাড়িয়ে বই না ধরতে পারলে সে আজ্র- 
ফাল আর বই-ই নয়, তাতে প্রকাশকের 
পোষায় না, লেখকের পোষায় না অথবা 
একের পোষায় নম বলে অপরেরও পোষায় 
মা, পড়তা পড়ে না। স্ধূলাঙ্গ হলে 
ঘদ্দেরও দু - পয়সা দিতে রাজী, বেচলে 
সবারই দু পয়সা থাকে, লেখকের কিছ 


হয়, প্রকাশকের - ভালই হয়, সম্ভবত - 
লাই-- 
ব্রেরীর আভিজাত্য বাড়ে, যে পড়ে সে- 


দণ্তরীরও এক-লটে কিছু ওঠে। 


পড়বার পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। একটা 
আঁচভগেণ্ট। মাই সাইজের পাঁচশ’ 


থেকে হাজার পৃষ্ঠার থান-ইট-সম অঙ্গন -. 


সোঁষ্ঠবে উপহারোপযোগশী বই দেখলে 
সন্দেহের অবকাশ থাকে না, 
সাহতোর শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। 1‘ 
-* টিত তাৰিখ ধরে বলা যাবে না, কেন 
না, সে এক শ্রমসাধ্য রিসার্চের ব্যাপার। 
তবে মোটামুটি বলা যায়, ' বিশ-পণচিশ 


ধঘছর আগে রেওয়াজ "ছিল ক্লাউন সাইজের : 


ঘড়জোর দহশ'আড়াইশ' পৃষ্ঠার বই। 


বৈশির ভাগ বই, কথাসাহিত্য, দশ থেকে ৷ 


পনেবো ফর্মার মধ্যেই শেষ। বড় আবার 
ধলতেই ছিল রামায়ণ, মহাভারত, নয়তো 


স্ফূলকায় বই বড় 
একটা দেখাই যেত না, ডিমাই সাইজের 
তো নরই। - যদ্দ্‌র মনে পড়ে, ষুদ্ধকালে 
কাগজের অভাবে ডিমাই আর খুব ছোট 
টাইপ প্রচালত হয়োঁছল। ছোট টাইপেব 


বদলে ছোট বই বড় করবার তাগিদে, ' 


পাইকাই এখন ফ্যাসান হযেছে, ফুটনোটে 


পযন্ত বজনইস ব্যবহার করতে প্রকাশকের . 


অনীহা। বই ছোট হয়ে যাবে। ফুদ্ধ- 
_ কালের {ডমাই টিকে গেছে, স্থায়িত্ব 
পেয়েছে, আভিজাত্য পেয়েছে। আজকে 
ক্রাউন সাইজ অভাবনীয়। 

কিন্তু যাঁদের পুরনো বইয়ের সংগ্ৰহ 
আছে, সবটাই ই'্দুরে কাটে নি বা ফুট- 


পাথের পসরায় নামে নি, তাঁদের বই, - 


সাজাতে গিয়ে এই বৈষম্য চোখে- পড়ে! 
গল্প বা গল্পের বই এককালে আপ্রর ছিল 
না, কিন্তু একালের প্রকাশকেরা বলেন, 


পাঠক গ্প চায় না, চায় উপন্যাস এবং প্রকাশকের কি আন্দাজ ম্যারাথন রেস হবে। 


হয়, তবে-বলতে হবে বাংলা সাহিত্য" 


বাংল: 





ধড় উপন্যাস! অমাঁন লেখক মহলে গল্প 
ছেড়ে উপন্যাস লেখার 'হাঁড়ক পড়ে যায়। 
আগে একটা ধারণা ছিল যে, সব 
কারাতে অর 
সব লেখার মধ্যে উপন্যাস লেখাও তেমনি 
কঠিন। -কিল্ডু দেখা গেল, সর্বজনীন - 
প্রসাদাং কালীপূজো যেমন লক্ষ্মসপজ্োর 
মতো সহজ হয়ে গেছে, গম্পলেখকও 
তেমান ওপন্যাঁসক হয়ে গেছেন। গল্পের 


যাতার তাগদে সব একাকার হয়ে গেল। 
এমন খবরও আমার জানা আছে যে, 
প্রকাশক লেখকের গল্প প্রত্যাখ্যান করে 
কোন একটা গল্পকেই টেনে-বুনে বাঁড়য়ে- 
ছড়িয়ে উপন্যাস করবার উপদেশ দিয়েছে 
গল্প যখন 'বিকোবেই না, তখন লেখকও 
সাশ্র নয়নে সাৰ্থক একটি গম্পকে কিম্ভৃত- 
1কমাকার এক উপন্যাসের আকার দিতে 
বাধ্য হয়েছেন। 

অথচ দৃষ্টাম্তের অবাধ নেই; পাঁচটা 
গল্পের সংকলন পাইকায় ২২২ পণ্ঠার 
বই, ১১৬৫ থেকে ১৯৬৯-এ ৫ টাকায় 
১৬টা সংস্করণ 1বাঁকয়ে-ছ। 


এমনিতেই শিক্ষিত, বিদগ্ধ ও সুরাসক " 


প্রকাশকের সংখ্যা কম। কোন লেখার যথার্থ“ 
মুল্যায়ন করবার 'ঁবচারজ্ঞান রাখে এমন 
প্রকাশকের সংখ্যা বিরল, তার ওপর রাতা 
রাত অথবা ‘ওয়ান ফাইন মার্নং দোকানে 
ক্রেতার কিউ দেখতে চায় বলে' তারা 
সাহিত্যের নঢুনতম মান্রাজ্ঞানটাও হাবিয়ে 
ফেলে। এ খবর অনেকেরই জানা, আচমকা 
কারও একখানা বই বাজারে ধরে গেলে সব 


- প্রকাশক এ লেখককে গিয়ে ধরে--একখানা 


তাকেও লিখে দিতে হবে এবং এজন্য 
আঁত-কৃপণ প্রকাশকও অভাবনীয় ওঁদাৰ্য'- 
বশে আগাম দিতেও -কুণ্ঠিত হয় না৷ 
সাহিত্যের খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা একথা 
সমর্থন করবেন যে, 'মবতীর্ঘ হিংলাজ'- 
খ্যাত অধধূতের পেছনে এক ‘শ্রেণীর 


৯৯৫৩ 


বই 'ছাঁব' হলে তো কথাই নেই, কোন 
একটা পুরস্কার পেলে ভালে রাজাঁতনক। 
লেখকদের 'নয়ে প্রকাশকদের এমন একটা 
দুরন্ত রেস চলেছে যে, গোটা ব্যাপারটাতে 
বেগই প্রধান এবং এই বেগের সঙ্গে 
পাল্লা দিয়ে চলতে হয় পাঠককেও, নইলে 


‘অমুক বইটা পড়েছি? এর জবাব 
দিতে না-পারার লাঞ্ছনা সইতে হয়। আন্ম- 


- কাল কোন লেখকের পক্ষে ধীরে সমগ্র 


প্রাণ-মন দিয়ে কোনো সৃষ্টির সাধনার 
বসার উপায় নেই। যে যতই 'জিনিয়াসের 
বড়াই করুন না কেন, এখনও একথাই 
আঁবসম্বাঁদত সত্য যে, এ প্রতিভার মাত্র 
এক শতাংশ প্রেরণা €ইনসূপিরেশন') 
৯৯ শতাংশ শ্রম পোরস্পিরেশন')। 

কিন্তু বোম্বাই ছবির মতো রাতারাতি 
বড়লোক হবার এবং করবার তাগিদে 
প্রকাশকেরাই একটা সহজ ছকের হীঙ্গত 
দয়ে দেন। লেখকের প্রথম “বাঁজমাতের* 
সষ্টিকালেও যে স্কুপল, কুণ্ডা, 'দ্বধা, 
সংযম, সমাজচেতনা ছিল, তা থেকে সাঁঅ- 
হরণকালে আভবণ "নিক্ষেপের মতো ক্রমশ 
ভারমূন্ত হতে হয়? 

এই ‘দারুণ ট্রাজোঁডর পর শক্তিমান 
লেখক এই বলে অটো-সাজেসসান দিতে 
বা আপন ভোলাতে থাকেন যে, পাঠক" 
কুলের মুখপান্রর্পে প্রকাশক যখন একথা 
বলছে এবং আমার বাঁচবার দ্বিতীয় পথ 
খন কেউ খুলে দিচ্ছে না তখন এই বান্তি 
বা প্রবৃত্তি আদৌ অন্যায় নয়। আর ন্যায়" 
অন্যায়ের শবচারটা করছেই বা কে? 
যারা করছে তারাও তো পঢতিগন্ধমর 
সংস্কারগ্রস্ত বৃদ্ধ জরম্গব। অসমর্থ 
বদ্ধ জটায়ুর পাখা না কাটলে অপহাবর্ 
রাবণের পথ 'িদ্কপ্টক হয় না, নিষ্কণ্টক 
হয় না কালজয়* রামায়ণ রচনার রাজপথ । 
সমাজের ভেতরে ভেতরে ঘা, পৰ, 
গিক্ষরূণ অস্দোপচারে তা বের করে দিতে 
পাম টিভির 


ৰা 


-বটতলার বই। 


ধ্ক্মাকে অসুন্দর করে রেখেছে। তা 


আলোকের পাদপাঁঠে আনতে হবে। 


এসেছে এবং “আর্টের জন্যই আট এই 
বালাখল্যের আধবুির: আড়ালে আত্ম: 


স্বাতির ত& পেয়েছে। যে-মেয়েরা ঘর ছেড়ে 


বহদপদনেবশ হয়, তাদের সম্পর্কে একই 
ধরনের সর্বজনীন গল্প শোনা যেত। 
শাশুড়ি বা মদ্যপ স্বামীর অত্যাচারে অথবা 
ধালবৈধব্যের দুঃসহ যন্দরণায় কিম্বা প্রেমের 
আসরে প্ৰভাৱিত লে বারবানতা ছে 
এবং সমাজের প্রত প্রতিহিংসা 

করছে। ৭ 
না, অন্তপুরের এ পীড়ন ও ধন্মণা 


অনস্বীকার্য সত্য, সৃতরাং, এই অবাঞ্ছিত” 
পাঁরণাতও বাস্তব-বিরোধী নয়; কিন্তু 


এই সর্বজনীন গল্পের: আড়ালে যারা 


প্রবতিবশে, প্র তাড়নায় বাঁপজ্যে 
নামে, তারাও পার পেয়ে যায়। শক্তিশালশ 


দজিক ভরসা হয় ‘না, জমা হতে থাকে 
প্রকাশক প্রসাদাং অনায়াস সাফল্যে এবং 


পাঁরশেষে জেদের বশে । তখন এই সব - 


ঘুক্তি পেশ করেন। 


সুতরাং, বই চাই, মাই সাইজের ' 


ঝড় বই চাই, পাঁচশো হোক, সাতশো হোক; 
পাঠককে যেন টানে, যেন বই না ছেড়ে 
আঁফস কামাই করে এবং তার চোখ-মুখ- 
সর্ব মেঘরোদ্ের খেলো অবিরাম সডড়ে- 
সুড় দিয়ে যায়, যেন ভাবতে না 


হয়। সব কিছ; খোলসা করে সনেমার - 


মতো যেন অনর্গল" রীলমুন্ত হতে থাকে 
মন’ অন্তরালায়ত শবব্যবচ্ছেদ। 


এককালে বইয়ের' বিজ্ঞাপন প্রায় হতই - 
মা। পাঁঞজকায় নিশ্চয়ই একগাদা বইয়ের 


্বজ্ঞাপন থাকত; কিন্তু তথাকাথত আঁভ- 
ছঘাত লেখক-প্রকাশকের নাক-সিটঁকোনো 


চটোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের প্ৰচন্ড নামডাক 
ছিল, ক'টা বিজ্ঞাপন তাঁরা দিতেন নিজে- 
দের “ভারতবর্ষ "পান্না ছাড়া ? এবং 
প্রবাসীর সঙ্গে বানময়ে পরস্পরের 
বইরের একপাতা করে বিজ্ঞাপন হাড়াঃ 
পুস্তক তালিকা তাঁরা একটা ছাপতেন 
এবং আম দেখোঁছ, মফস্বলের লাইব্রেরীতে 


শী তালিকা যক্নেব সঙ্গে সংরাক্ষত থাকত ' 


জাবাত অর্ডার দেবার সময় ওটা দেখে 


প্রকাশক বা বুকসেলার ছিলেন, যাঁরা 
অনেকেই এখন হতশ্রী এবং যাঁরা জেগে - 


আছেন, তাঁরা কোনো একটা সুনামে এবং , 
নবাগত যাঁরা. খুরই জেগে আছেন, তাঁরা 


{বিজ্ঞাপনে ।. একটা ফুল-পেজ বিজ্ঞাপন 


,  ঘরছাড়ারা অথবা কালাপাহাড়েরা . 
চিরকাল" এই মর্মান্তিক যুক্তি দিয়ে ' 


হইয়ের বিজ্ঞাপন বেরোতো কাঁচৎ কখনো। 
- প্রকাশক িদেবে এককালে গদরুদাপ 


লহ বলংসত। 
মানে এলাহি : কারবার” এমন একটি 
সাপ্ডাহকেই , এ-বিজ্ঞাপন - দলে "সাড়া, 
পাওয়া যায়-বার আদি ইতিহাস. আম". 
জানি যে, -তার..কৈশোরে অত্যন্ত নামকা- 
ওয়াস্তে রেটে ‘ছাপবার লোভ দোঁখয়েও'-- 
প্রকাশকদের বজ্ঞাপনে সম্মত করতে পারে 
নি। তাজ সেই সাপ্তাহিকই দুহাতে বারণ 
করছে আর রেট চড়াচ্ছে। এই চড়া রেটে 
যে প্রত্যেক সপ্তাহে ফুল-পেজ বিজ্ঞাপন 


বিজ্ঞাপন, একবার নয়, দুবারও, কয়েক" ' 


একটা ছোট্ট দোকানেও শুনেছি দৈনিক 
দান ‘দিতে 


তেমনি হয় পেঞ্গুইন, পোলকান সাঁরজের 
বই এবং আরও হরেক রকমের. ইরধারজী- 
বই। 1ডিমাই নয়; স্থুল নয়; কিন্তু তাবৎ 
নামকরা নাম-না-জানা বিদেশী বই, 


হরেজরকম 'রঙচঞে সস্তা বই--পনেরো- - 
প'য়তাঁল্লশ নয়, পচিখানা বই বইতে কুলী - 


লাগ না; ছোট্র পোর্টফোলওতেই ভরে 
যায়৷ বাসে খুলে পড়া যায়, দাঁড়িয়ে পড়া 
যায়, ছোট্ট দস্তা ভাল বই। ওরা ছেলে 


দ্দচ্ছে, হাত বাঁড়য়ে ওরা কনছে। কারা? = 


বাঙালী পাঠকেরাই। এ: বইয়ের নতুন 


দোকান উঠেছে গায়ে, পাতাবাহারের', 


মতো তার ' হাতদ্থাঁন। 





৩০ পয়সা বনাম ৩০ টাকা, একাকার হয়ে! 
যাবে। . আপনাকে বিব্রত = দেখলে কেউ 
একট; সংশোধনী দিয়ে বলবে ভাগুস 
দু-একখানা: স্কুলের বই: ছিল! শু. 

স্কুলর বইয়ের. যে ক হাল তা: 
প্রসজ্গন্তের। কিন্তু এমন একটা দিগন্তৰ 
ব্যাপী আর্তনাদ র্বাংশে মিথ্যে হতে 
পারে না; আবার; লোকসান পু 
ফেলে দৈদার দোকান, উঠে যাচ্ছে এঞ্ড' 


- সত্য নয়।' একটা.খতুকালখঈন দু-এ 


স্কুলের" বই: বেচে সারা' বছর * সগারবার 
৪ কেউ, টিকে আছে- একথা ॥ 


'_ ভাবতে ভয় লাগে, কেন না, গ্কুলের বইয়ে 


অস্বাভাবক শিশুবধ্য সার্জন না থাকক৷ 


14 এমন কথা আঁবশ্বাস্য। তব; সঙ্কট নিশ্চয়ই; 
'" কোথাও আছে; কেন ‘না, - প্রকাশকমান্রেই; 
্ ভাল আঁভনেতা নয় বা অন্তভাষীও নয়। ' 


সঙ্কট আছে, তবে সে কি, কোথায় এবং" 


* ফাকে কি ভাবে তা 1বিধিছে,. জানতে পারলে, 


বলা যেতন 

একাঁদন- ছিল, যখন প্রকাশকেরা পাঁচ 
দসকের: বোঁশ বইয়ের দাম করতে সাহস 
পেতেন না, 'বাক্ হবে না বলে। একটা; 
এক হাজারের প্রথম সংস্করণ আট বছরেও 


' বিকি হয়নি, এমন দণ্টান্ত আছে অনেক ॥ - 
ই লেখকেরা ভয়ে ভয়ে ‘চোর’ হয়ে থাকতেন ৷” 
দ্বিতীয়, সংস্করণ হলে ছেলের স্াই-সি-, ছু 
- এস.হবার.আনন্দ পেতেন আর আমন্ত্রন | 


কাল? ববজ্ঞাপনদাতাদের ঘোষণা বা 


- সত্য হয়, জেসত্যই, বা হবে কেন 2) তব 


শুনে বিস্ময় লাগে’ যে, এখন তিন মান 
একটা সংস্করণ শেষ হয়ে যায় এবং একটু 
বইয়ের সতেরো/আগারোটা সংস্করণ" হই 


+ ধ{ৃতন-চার বছরে। এবং "এ সংস্করণ মানু, 


এক হাজারের নয়, বাইশ শর এক-একটি 
সং্করণ। দামও এখন পাঁচাঁসকে মানত 
নয়, দশ টাকার নিচে বড় একটা নয়। দশ: 
বছর আগে পাঁচ টাকাই: ছিল আকাশ; 
চুদ্বী। এখন ‘চন্দ্ৰ-শ্নক্কাভিযানের কাল 
এই বইয়ের গড় দাম পনেরো থেকে পায়-! 
তালিশ। কম করে পনেরো টাকা রইয়েকু, 
তন মাসে বা তিন মাস অন্তর সংস্করণ: 
কেন হয় না, হতাশা বা বই-বাজারের 
সঙ্কট কি সেখানে? =" A" 
পাঁচাসকের কালে বরং পাঁচাসকেকেও 
বট ডাউন করার জন্য নলা সিরিজ 
বেরোতো; হয়তো দঃ আনা, তন 
1দারজে কথাসাহিত্যের ঠাঁই হত-না, 
: চার, আনা, আট আনা, বারো আনা, রক, 


কিন্তু আসন বইয়ের পাড়ায়, শত... টা পীর বই বোনের হয়না ন 


১৯৫৪ 


সংখ্যায় নয়। পূরনো লাইবেরীগুলোর 
এখনও সম্ভবত এদের নদশ'ন নাশক 
হয় নি। কাগজ ও ছাপা-বাঁধাই নিঃসন্দেহে 
ছিল এখনকার তুলনায় সস্তা, কিন্তু 
খন্দেরের রাজ্যও ছিল সত্কীর্ণ। সস্তা 


পগফটেও দেওয়া হত। সনতরাং কস্টিং 


সতক“তার সম্পে আড়াই টাকায় দাম তুলে 
ভাবনায় পড়ভেন। পাঁচ টাকা দাম ধরলে 
উদ্বেগের অন্ত থাকত না। কিন্তু কখন 
যে দামের বাজারে বিপ্লব ঘটে শেল তার 
একটা সঠিক তারিখ দেওয়া মস্কল। 
মোটামুটি কালটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধ। এই বুদ্ধের বা ষদশ্ধ-প্রচিদ্টার 
দাক্ষণ্যে পাঁচ-ছ' বছর ধরে রাম-শ্যাম- 
যদু-মধু হারকরকম কাজ পেয়েছে এবং 
নারী-প্রুষনির্বিশেষে অনেকের হাতে 
। অঢেল টাকা এসে পড়েছে। মাশিক বন্দ্যো- 
. পরাধ্যায়ের ক্লাসিক বই ‘পন্মা নদীর মাঁঝ' 
< এই প্রথম দ্বিতীয় সংস্করণের মুখ দেখে 
রা কালু লেখক কালাতি- 
।পাতের উপযোগ * বইয়ের ঢল দেখতে 
[| পেলেন। এবং এই বোধ হয় প্রথম যখন 
| দলীয়-রাজনীতি-সচেতন সাহত্যরাসককুল 
| আদৰ্শত্মীয়ের বই নিয়ে . কীর্তন শব্দ 


করলেন ৷ - তার নট ফল'হল, অন্তত ' 


।ব্ুক-প্যারেডের জন্যও কোন কোন বইয়ের 
সংস্করণ-ম্রোত বইতে লাগল। পাঠকের 


প্াজ্যে পপৃলেশান এক্সপ্লোশান ঘটল।- 


,তৈতালিশের দুভিক্ষে প'য়াত্রশ লক্ষ চাষী 
|মরে গিয়ে বৃহত্তর চাষীসমাজকে নিবীর্ম 
করে দিয়ে গেল বটে, কিন্তু মূদ্রাস্কীতই 
হোক, কি এমপ্রয়মেন্টস্ফীতিই হোক, 
ধাবুদের হাতে আলগা পয়সার আস- 
দানশীতে মন্বন্তর কোনো বিঘা ঘটায় নি। 
| দ্বিতীয় যুদ্ধ লেগেছে ১৯৩১-এব 
_ সেপ্টেম্বরে; কিন্তু পণাদ্রব্যের দাম *৪৩-এর 
 'দুভিক্ষকাঁজেও আজকের মতো বাড়ে নি। 
আজ চালের দাম ৬০ থেকে ৮০ টাকার 
নামা-ওঠা করে এবং মোটামুটি সবাই 
৷থৈষে বেচে-বর্তে আছে রেশনকে অবলম্বন 
করে; তখন ১৬ টাকায় চালের দর বেধে 
দেওয়ায়ই লোকের চোখ কপালে উঠোঁছল, 
কেন না চালের দাম ছিল ৩1৪ টাকা; 
কয়লা সাত আনা মপ, সরষের তেল দৃ’ 
আনা সের, সাছ আট আনা। 


আমরা _ 


| পাগাহিক বস্যমতৰ 
ভোগ করেছি, কিন্তু আজ সে-কথা স্বস্থ 
মতো মিথ্যে মনে হর। মনে পড়ে, সেই 
বুদ্ধকালে সর্বপ্রথম কালোবাজারের নাম 
শোনা . গেল, র্যাক-মাকে্টের বাংলা। 
প্রথমটায় মনে হত, এও বুঝি ব্ল্লক- 
আউটেরই কোন দোসর এবং নিষ্প্রদপের 
মধ্যেই, এ কারবার হয়। পরে জ্ঞানোদয় 
হতে বোঝা গেল, ওটা খোলা বাজারেরই 
একটা স্পার্ধত নাম। এবং এই কালো- 
বাজারের প্ৰসাদে অনেকের হাতেই এলো 
কালো টাকা। সং মানুষের দেখা আর 
পাওয়া যায় না। বেশির ভাগ লোকেরই 
হাত বনসাঁপস করে, ক করে পয়সা জমে। 
খাবার বা অন্য দ্রব্য লুকিয়ে রেখে আস্তে 
আস্তে ছাড়লে, খাঁটি জিনিসে কৌশল করে 
ভেজাল দিতে পারলে যে রাতারাতি বড়- 
লোক হওয়া বায় বন্ধ ও যুদ্ধোস্তরকালে 
এই দিব্যক্ষু খুলে গেল লোকের। 
এর সর্বনাশা প্রভাব বাংলাসাহত্য- 


ক্ষেত্রে বা প্রকাশনাক্ষেত্রে পড়ে নি, এমন 


কথা বলতে দ্বিধা জাগে। সাহিত্য ও 


সাহত্যের সলভ প্রচারের লক্ষ্য ছিল" 


কতটুকু এবং এই মওকায় কষে দাম নেবার 
প্রবাত্তই বা ছিল কতটুকু, চুলচেরা 


গবচারের বিষয়। কিন্তু এ বিষয়ে কোন, 


সন্দেহ নেই, এই প্রথম লেখকেরা ভালো 
কালো?) পয়সার মুখ দেখতে লাগলেন। 
লিখলে পয়সা পাওয়া যায় এবং লিখে 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যায়, সোখাঁনতা 
নয়, এটাও একটা প্রফেশান বৃত্তি হতে 
পারে, এমন একটা তথ্যাশ্রয়ের নবাবিন্কার 
ঘটল।' যেসব আজকেরও নামকরা লেখক 
সেকালে প্রকাশকের খ-পারিতে আধখানা 
মামলেট আর হাফ কাপ চা খেয়ে অথবা 
ভ্ক্ষাপাত্রে দশাট টাকা পেয়ে পারিত্ৃপ্ত 
থাকতেন, তাঁরা যেন অকস্মাৎ লটারীব 
টাকা পেতে লাগলেন, এক সঙ্গে কয়েকটা 
দশ টাকার নোট গুণতে পেয়ে আলা- 
দণীনকে ধন্যবাদ তে লাগলেন। - অনেক 
লেখকই হাল আমলে দুটো খেয়ে স্বাস্থ্য 
ফেরাতে পেরেছেন, বাড়ি, গাঁড় করেছেন, 
কেউ কেউ ইনকাম ট্যাক্সকেও একটা নুই- 
সেন্স মনে করছেন। হঠাৎ যেন স্বপ্ন সত্য 
হয়ে গেছে। সেই শক্জুর (বা ছাতুর) 
কলসনটা স্বপ্নঘোরে পায়ের লাঁথতে ভাঙে 
নি, কলসাঁ ভরে টাকা এসে পড়েছে গায়ে। 
তাঁরাই চোখ রগড়ে রগড়ে অভাবনীষ 
বাস্তব দেখলেন, বইয়ের সংস্করণ হয় 
এবং একটা নয়, দুটো-তিলটে এবং আরও 
আরও ৷ 

একাধিক সংস্করণ বা বহু সংস্করণ 
ন্ঃসন্দেহে কোনো বইয়ের জনাপ্রয়তা 


প্রমাণ করে। বই ভালো কি মন্দ ভার' 


বাঁগ্কমচন্দের 
তেরা 


সং্করপ হয়োছল। এখনও কোনো কোনে 


বইয়ে তেরো সংস্করণ হয। বোঁশই হষ। 
কিন্তু বাঁচ্কমকালের এবং একালের জন- 
প্র়তার গুণগত পার্থক্য আছে। দুর্গেশ- 
নান্দনী, বলতে গেলে, ইংরাজী শিক্ষিত 
নব্য বাচ্চালীদের কাছে বাংলা ভাষায় রচিত 
প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। তাঁর অন্যানা 
বইয়েরও সংস্করণ হয়েছে, এত নষ। 
স্মরণ রাখা দরকার, এখনকার মত বইয়ের 
বিজ্ঞাপন-প্রাচুর্য তখন ছিল না; বিদ্তু 
মাতৃভাষায় উপন্যাস ব্রসগ্রাহশীর অভাবও 
ছিল না। তব; বলতে হবে, পাঠকের 
সংখ্যা এত ছিল না এবং বইয়ের সংখ্যাও 
এত ছিল না। পরবর্তীকালে উত্তব- 


গ্ৰন্থাবল থেকে সুকান্ত গ্রল্থাবলীও 
পাওয়া যায়। আলাদা আলাদা বই ছেড়ে 

প্রকাশনও এখন একটা 
রেওয়াজ। এনথলজি বা সঙ্কলনের 
আকৃতি নিয়েছে অনেকের প্রক্ষিপ্ত-বক্ষপ্ 
লেখা এবং এখানেও প্রকাশকের ব্যবসায়িক 


হচ্ছে। ছাপ্রা-বাঁধাই-প্রচ্ছদপট আকর্ষণীয়, 
উপহারের পক্ষে উপ্‌যোগাঁ। 

সাদামাটা কভার ছেপে বই বেচব, 
সাধারণ প্রকাশকের সৌঁদন নেই। শরৎ" 
বাবুর বই ওভাবেই বে'চেছেন গুরুদাস 
চট্টোপাধ্যায় এন্ড সম্স এবং এখনও বেচেন 
'বিম্বভারতণী রবীন্দ্রনাথের বই। কিল্তু এর 
বাইরে বড় বাজারে বহবর্প প্রচ্ছদপটই 
বইয়ের প্রথম ও অর্ধেক আকর্ষণ, শো- 
কেসে দেখেই যেন খদ্দের প্রলুব্ধ হয়। 
বই যাই হোক, "ওর অঙ্গসজ্জ্ঞা হওয়া চাই 


সংখ্যায়ও কম নয়। ইংবাজশী বই দেদার 
বক হচ্ছে। ভালো বই পেলেই লোকে . 
কিনতে খোঁজে। লোকের পড়ার আগ্রহ, 
অনুসন্ধিৎসা বেড়েছে । তবে সণ্কটটা ঠিক 
কোথায়? 


রং) বি, ভিং 
দমি । খালি: কথা, কথা,। কথা? 

“ত আপ্রনারা, যাঁদ এসব অপছন্দ 
ফরেন, ত’ বলেন; না, কেন? .. 
তার গররুদ্ধে কিছু বলি বেআইনী: 

‘না, তা. নয়৷ বলোঁছলাম। তা! 


ধলেহিলাম, কোটা কোটা, করছেন.৷:বলছেন। . 


নৈ. ঠিক মত, সংগ্রহ হচ্ছে, না। কেন।? 
ধলছেন, পার্ট পত্রিকা বেশি, বিক্তি হচ্ছে, 
না কেন? অর্থাৎ কোটা। পূর্ণ হওয়াটাই - 
লক্ষ? পন্রিকাং রোশ "বাক হওয়াটাই. 
গা 

এম-এল-এ. ভদ্রলোক পি, বলবেন " 
_ ‘বললেন, টাকার: ত প্রয়োজন: আছে) 
পকা বোঁশ বিক্রি কি খারাপ? 





"_ দহ ওভারে জরা দেটি। Ai 
" {কং বালছেন৷ হিল: আছে... চালিয়ে যাম ৪ নিয় 


{পৰশ্থিকাশিছল: প্র], 


ধললাম্য “বন কতো টাকা দরকার এদের শু লক্ষ্য কি ' জানেন? 
৮শরপ্রাধনা গ্ৰাম অধ্যক্ষ, বড়; জ্োতদার; ইলেকশন," ধবধ্র' সাদা, আন্দি উড়য়! 
তেজন্ত কান্পরারূ করেন: এমমা মহাজন; হাতে ব্যাগ’কালয়ে,সেই বাড়িটিতে যাওয়া; ' 
এৱা ত’ মনখয়েই আছো টাকার. থান; ক্রোকে আর খবরের কাগজে; যাকে বলে 
নর: একবার, আপাঁন মুখের কাট 1বধানসভা] 'আর কোন? লক্ষ্য নেই 
ছাড়না।- হচড় হুড: করে” এমো যাচ্ছে অথচ আমাদের নিজস্ব ঘরোয়া, মাং? 
টার) আরা পাটি পরিকর" বিকি, বাক মা বতা কা REN 


বস নামই নিন্দে করছেন? ভাও আনা এমা 


' করে৷ দিচ্ছে পারে কিন্তু 'অরপন্যই একজন লোকের সামান্য, আপনাদের! জাযাম্ 


তাঙ্রপাৱেরা, বাটি. কি তবে দেখেছেনীকই এমন! একটি; শ্ৰেণীক প্রতিনিধির কাছে; ৰো 


 -ভারপরাগঞ্াদনাধিযে' ধাঁৰে।ধযে আড় 
| - মোজা ওরা দিকে' চেয় বলাম; “আপনি 
. 'বলাৱন আন্যন্না বিশ বসলেন, আমি , কি এম:এলা হন্লে এ অণ্যলে দাড়াবেদ্য 
আলাল এটা ঠিক; করেছিলেন.? ১১৯ 


৮৯৮ লাগলাম’ 


‘ভালা; কথাই ত’ বলেছেন? 
, "আলো; কথা। গুরাই, ত" বলরেন।॥ 


দদা, - সবাইকেই হাতে৷ রাধতে চান; সরাইকেই: হয়তো, আমার; আঁধকারের: সীমারেখা! 
ধ.. কথা৷ দেন সন্নাইরেই বলেন, আম তোমার? আঁতিক্রম; করে, গোঁছা। আম, 


ক্ষমাভিক্ষা? 
জন্যে চেচ্টাট বররো।: সবাইকে দেখলে চেয়া নেব কি? এমন সময়’ সেই আক 
হাসেন; কখনো, চটেন না: কখনো: রেগে: কা”ডটা ঘটলো” উলি) হঠাৎ ছাদ ফা 
_ ফেঁটে৷ পড়েন৷ না" মিষ্ট’ মিচ্ট: কথা, হো:হো:করে তুম আঁহাসা-করো উঠেন 
বলেন এঁরা) ভালো, লোক৷৷ ,ভাল্যো পাশের ঝোপ পেকে অতা্কতো ওনাকে 
ভালো কথা বলেনা? ' আহমদ’ করতে পিয়োছিলগামা। কিন্তু, উল্টে: 
শকল্তু' আপনার কথার; ধরনে মনো উাঁনই আমাকে, বস্তাবন্দী “করো ফেললেন! 
হচ্ছে, আপনি। যেন এসর. পছন্দ করেননা'2 কল্তু এমন: ফাঁদ. পেভেছিলাম;: যাতে 
'আপনিন ব্যাংগ করছেন, না বু ছিলো নিশ্চিত 'মত্যার' প্ৰাতপ্যতি। কিচ 
বুরতে চাইছেন লা তান; তাক্ষা৷, হলা? আমার অনেকদিনের পুরোন: অলেন্ত* 
মমর্জেদদী দিত আমার ' দিকে কৈ, আবার’, নতুন কয়ে শাণ দেওয়া 
* দরকার? 


আম: হাসলাম) নির্তর! রইলামাঃ জনি" নম অন্তেজিভ, শান্তকন্ঠেঃ 
হাত নেড়ে ওঁক্লে বস্ৰে যেতে অবেকূর্তী যললেন৷, “আমরা একটু: ভিন ধাতুতেয 
গড়া অনেকদিন; পাটি? করছি-॥ জাঁবনেরা 


- তাকালেন? - 


/ শেষ দিন পৰ্যন্ত করে যাবো । এই পাটি 
লড়াই দিতে পারবে থল এতে এসে- 
গুছলাম। আজো চাইবার মত একাঁট 
্মানসহঁ আছে পাটির কাছে। লড়াই ৷ 


৷ “লড়াই?” তিনটি অক্ষরের এই শব্দ 


উনি ক শুদ্ধভাবেই না উচ্চারণ করলেন। ' 


“আম বিস্মিত হয়ে ও'র মুখের দিকে 
_ আকালাম। আমরা সবাই অন্যরকম চাই । 
আমি নিজেও তো কতো ক চাই | চাই না? 
গৃকল্তু এ কেমন ধরনের চাওয়া? ও'র দিকে 
আবার বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালাম্‌। 
স্পষ্ট মনে হল ও'র টোবলের পাশেই পড়ে 
রয়েছে রাইফেল। 1নদেশ পেলেই টোটা- 
ভাত রাইফেল উনি নিমেষে কাঁধে তুলে 
"নেবেন। অথচ এমানতে ততো ভয়ঙ্কর 
মানুষ তো নন। অত্যন্ত রোগা, হাড় বের- 
করা জীর্শশীর্ণ চেহারা। শুধ চোখ 
' দরটতে কিছু শীবশেষর আছে। ও দুটো 
সব সময চণ্টল, প্রাণবন্ত, কিসের এক 
উত্তেজনায় অহর্নিশ দপ্‌ দপ্‌ করছে। 

টেবিলের ধার থেকে উনি আঁম্থরভাবে 
উঠে দাঁড়ালেন। হাত দুটি ?পছমোড়া। 
হ্যারিকেনের আলোয় একটা 1বরাট ছায়া- 
মৃর্তর আকার ধারণ করেছেন। 

'এম-এল-এ জঙ্গী ক্যাডার খুজছেন ? 
আমাকে বঙ্গে দেবেন কে সমাজ-িরোধী, 
আর কে জঙ্গণ ক্যাডার ?’ 

বিদচূতের তাপ আছে। কিন্তু মান্যষের 
পিদক্ষথার মধ্যে এতো ভাপ, এতো জনলা যে 
ধ্যকতে পারে, আমি জানত্মম না। 
ঘুরতে ঘ্দরতে আমারো কিচ্ছু 
'সাঁডআতা হয়েছে। কিছু ফি ঘটনা, 
মানুষ, আমিও জানি বৈকি। কে কেমনভারে 
ঘাপটি মেরে কোথায় আছে, আমিও 
ন্যস্ত করতে পারি বক! কিিদ্ু ও'র 
দুখে শোনাই ভালো। 
জানেন, সেদিন এক জায়গায় গিয়ে- 
‘ছিলাম। কৃষক সাঁমাত কৰি) শুধ চোরা 
দার বেনামী জমি উদ্ধার করলেই তে 
ক্ষান্ত শেষ হ-_ গেল না। একজন এসে 
সম্ধখন দিলো ‘বল’ নেবেছে ৷’ 


‘বল? 
হ্যাঁ, বল? আমি বললাম, "দু 
চারজনকে খবব দাও ৷ 


দু-চারজনকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে ছুটে 
গিয়ে একটা ঝোপে লযাকয়ে রইলাম। 
তখন ও আসাছলো ‘বল’ নিয়ে একটা 
রিক্সা থেকে নাবয়ে। 

গোল হয়ে খিৱরে ফেললাম! দেখল 
ও একবার মাত্র আমার মুখের দিকে 
তকালো। কিন্তু একটুও অপ্ৰস্তুত হল 
না। একটার পর একটা ‘বল’ নাবাতে 


আমাদের দলেব একজন খোঁচা 'দিলো। 
শক আবার নতুন করে ভাববো? বল, 


গা়াহিক ধনমেতী 
ঘ্লাজার নিয়ে কারবার কার, সবাই তো 
দানে। 

‘ধুব যে আস্পন্দা হয়েছে? লজ্জা করে 
না? ইতরের 'মত কাজ করো, আবার নাক 
RE তাল নগা নাহা? 

‘লজ্জা ? ক বললেন কথাটা? লজ্জা ? 
বলে লোকটা দিলজ্জের মত হাসন। 

কার লজ্জা' ? 

লজ্জার কথা বললে আপাঁনই 
লক্ষ্মা পেয়ে যাবেন। লজ্জার কথা বলবেন 
না। 

ওর কথায় কান দিলাম না আর। ও 
এখন 'ভাইতে'র সদার সেজেছে। অনেক 
ঠাট-ঠমক ওর জানা। অনেক কেরামত। 


শুনুন!" হঠাৎ পেছন থেকে ও বিকট 


চাঁৎকার করে উঠলো । 
শনয়ে যাচ্ছেন নিয়ে যান। কিন্তু আসল 
ব্যাপারটা জানবেন না? আপাঁন কোন- 


OE 
কোথার গুদোমজাত ৷ এ 
দু বছর একনাগাড়ে করে গোছ। টের 
পেয়েছেন? আজ এ-কলাবাগানে, কাল 
ও-বাঁশবনে। রোজ তো একই জায়গায় 
থাকি না। কারবারও আমার এক জায়গায় 
নয়। এই নাম বলে বলে দাঁচ্ছ। এই 
দুখশীরাম, খাদন, বলাই, যারা আপনার 
সঞ্গো সঙ্গে ঘোরে, কৃষক সাঁমাত করে, 
বড় বড় কথা বলে, জোতদারকে নাকি 
খতম করতে হবে, দেশ থেকে শোষণ তুলে 
শদতে হবে, এই সব বড় বড় লম্বাই- 
চওড়াই বাত হাঁকায়, ওদের 'জগ্যেস 
করবেন কার মদের গন্ধ ওদের মুখে? 
নাম ধরে ধরে বললাম । ওরা সব আপনার 
ঝাণ্ডার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। কথাটি 
বলছে না। অস্বীকার করুন, গলা ফাটিয়ে 
বলুন, ওরা, ওই দ:খারাম, খাদন, বলাই 
আপনার দলের নয়। 

আম বদ্রাহতের মত ওখানে দাঁড়য়ে 
পড়লাম। আমার সাহস হল না খাদন, 
বলাই-এর দিকে তাকাতে। 


এ-দিকটা আম ভেবে দেখ [ীন। আম 

ভাবতে পাঁর নি যে, নিজে চোলাই টেনে 

কখনো বেআইনী চোলাই কারবার তোলা 

ধার না! অথচ এটা ভাবাই তো ছিল 

স্বাভাবিক! মাথা আমার হেট হয়ে গেল। 
আরো শুনবেন? 


খ্যাই রাখোহ'রি, চুপো। চুপো বলাঁছ। 


খ্যাই। 
খাদন, দখীরামরা রাখোহার' মানে 
ক্লডার ব্যবস্যয়ীকে থামাতে চাইলো । 


চুপ করো! আমি ধমক দিলাম ওদের। 


বলল, ‘আদমি প্রথম যখন এ 


তজ্লাটে ব্যবসা খুললাম, তখন দেখলাম 
ওয়াই মস্তান পার্ট। ভাবলাম, ওদের 
যাঁদ হাতে রাখি, তাহলে কারবারাঁট আমান 
বেশ জমাট করে চলবে। ওদের “ফাঁর'ভে 
দিতে লাগলাম! এ পযন্ত চলাছলে 
ভালোই। কিম্তু.ওরা বেলেল্লাপনা করতে 
লাগলো। আমি মদ বোঁচ বটে, কিন্তু 
কোন শালা বলতে পারবে না, রাখো কোন 
দিন একফোঁটা চেখে দেখেছে। তাছাড়া 
আমিও স্ত্রী, পুত্র, পাঁরবার নিয়ে ঘর 
কাঁর। ওরা মদ খেয়ে টং হয়ে এ তল্লাটে 


“মেয়েদের হাত ধরে টানাটানি আরম্ভ 


করলো। পুকুর ঘাটে বাসন মাজতে, কি 
গা ধুতে মেয়েরা গেছে, ওরা টিটাকারি 
গদিতো। কোমর দীলয়ে 'ভাইতে' গাইতো। 
এটা আমার সহ্য হোল না। আদমি মদ 
বেচি বটে, কিন্তু নজর আমার নীচু নয়। 
আম ঠিক করলাম এ পাপ আমি আর 
রাখবো না। সমস্ত কারবার এখান থেকে 


আর ওদের 
শফারাতে দিচ্ছি না। তাই বাবুদের রাগ 
হয়েছে। ওরা সেজন্যে আপনাকে খবন্ধ 
ধদয়েছে। যাঁদ “ফারাতে দিতাম তাহলে 
আপাঁন হাজার চেষ্টা করলেও কন 
করতে পারতেন না। 

কৃষক আন্দোলনের নেতা চুপ 
করলেন। তারপর এক অদ্ভুত অসহায়, 
বিষয় কণ্ঠে বললেন, ‘এরাই সব আমাদের 
জঙ্গী ক্যাডার। হু হ করে নাকি কৃষক 
সমিতি বাড়াতে হবে। ওপরতলার অই 
নিদেশি। কিন্তু কাদের নিয়ে? 
*আপান এসব তো আপনার পাটিত 
ভুলতে পারেন? . 

‘আম একথা বলোছ। কিন্তু আসন 
ব্যাপারটা হচ্ছে দন্টভাঁঙ্গার প্রশ্ন ৷ 
“আমাকে ওরা বলে আমার মন নাকি 
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প্রনো। হি 
ছাওয়া। ডানপিটে, ভেসপারেট ‘ছেজেরা 


এধার-ওধার দু-চারটে অন্যায় কাজ করলেও | 


তাদের যাঁদ পার্টিতে রাখা যায়, তাহলে 
পিই তাদের দোষ ধরে দেবে একদিন 
ৰকরকম করে? 


ওরা যা’ বলছে সেটাও ঠিক, আবার 


ওদের জন্যে যে ' পাঁট'র বদনাম হচ্ছে 
টাও তো মিথ্যে নর। কি করছে জানেন? 
সোঁদন পরশ ঘোষকে ধরোছল রাস্তার 


ছেল-বৌ-এর সামনে ৷. কেউ কিছ; বলতে . 








es ন j | জেড 
পায়ে নি। কেন না দুখীরামের সাতখ্নদ 


মাপ।, সে কৃষক সামাতির লোক। অন্মাঁ 
মনোভাব দেখানো হল ঠিক, ধন্তু মনে 


“মুনে সমস্ত গাঁ আমাদের হাতছাড়া হয়ে - 
গেল। বাপের বয়েসী মানুষকে সামান্য 
অপরাধে ছেলের বয়েসী যাঁদ তার পাঁরি- 
' "বারের সামনে, গোটা গ্রামের লোকের 


সামনে নাকে-খং দেওয়ার, তার মানে কি 


সাংঘাতিক! এর নাম বিপ্লব! এর নাম = 
জঙ্গী মনোভাব! ষে-দিন আসছে সে-দিন 
“এতো স্বখ থাকবে না। সেই ভয়ংকর দিনে = 


বন্ধু. বলে আমরা কাদের দিকে হাত 
বাড়াবো, এমান করে গ্রামের মানুষকে 
যদ চাঁটয়ে দি? পরেশ ঘোষের শাস্ত্টা 


কি যথেষ্ট বাড়াবাড়ি হল না? জোতদার = 
558 
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-টপাগকশরপ্ৰদায় 1: মারতবধয় টক সম্পদায় ৷ 
. বন্ধকাল পরে EE 
২০" সদ্য প্ৰকাশিত ত হইল + 


. জৰতববীয় 


‘ৰো বাধাই । ' 


' ৱস্বজতী (প্রা) নি কিতা, ১২: | 





_ ব্নিয় ঘোষ সম্পাদিত 


Ly 


ধার্য করছে। কে কোথায় অন্যা করছে, 
ওরা বলছে, তোমায় এযাতো এতো দিত্তে 
হবে। না দিলে গান ঘাবে। ভূ - 
ফাঁসিয়ে দেবে। তারপর, এরকম -খবরপ্ 
আমার কাছে আছে, সেই টাকায় পঁঠা 
কনে ভোজ দেওয়া ,হয়েছে। মদ খাওয়া 
নভাইতে' নাচা হয়েছে। - - . 


"না, সব নয়। বলদ ওৰে 


ৰ ৯৭১৫ পু 


সে চাঁদা যাঁদ পার্টি-ফাশ্ডে জমা দেৱ 
তা হলে আমি কেসন-রুরে তাকে তাড়াই.?- 
| “কিন্তু লড়াই হলে তো সব ঠিক হয়ে 
যাবে?’ 
আদি অন্যমনম্ক হয়ে বাঁল।- 
, হ্যাঁ, লড়াই! 2 
পা 
যেন এ অক্ষর ওকে শান্ত 


করলো । - 


উনি হাত পছমোড়া করে বরের মা: 


: আঁস্বরভাথে পারচারণী করছিলেন। ঘাড়, : 


টি সম্বলিত। _ 


+ 


$ 


সান্তাল এণ্ড কোং ॥ কলিকাতা-৯ 








= পল পা পদ ০১ 
ৰ 


টুগামিক সম্প্ৰদায় | ভারতীয় টপাসকগমপ্রর 





কিউ 





.পেন্ডুলামের অত দুলাছিলেন এঁদক থেকে 


ওদিকে। - ওর- কন্ঠে অসহায়তা- ফুটে '. 


উঠাছলো। +: যেন; ব্যাক সব: কিন্তু কিছুই." 


টুনা , করা যাবেনা) “এই যন্ত্রণায়. দ্ধ হাচ্ছিলৌন | - 
৯ Ay কিন্তু 


‘যেই 'লড়াই' শব্দটা :আমার মক" 


; ১ ফসকে বজ্র মত, বৈবিয়ে গল, তান: 
ll হা “2 যেন তাতেই.পথের {নিশানা খুজে পেলেন। 

= খাভরাঁও ও ফ-সাহিতোৱ" দুই অভিতীয় ধনুর ধয়োঁছন" -আমি-কি তেরে বলোছি? বলিবঁন। আনি" 
ছিল ৷. অনুসদ্ধানীরা দীর্ঘকাল এর অভাব বোধ করছিলেন। সেই অভাব .. 
_প্রণ করার জন্য অক্ষয়কুমারের...বিভিন্ উপাসক-সম্পুদায়ের বিবরণ” ও 
= অম্পূৰ্ণ এক খণ্ডে প্রকাশিত হ'ল । পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৭ ॥ মূল্য কুড়ি টাকা | 


_ মূল্যবান কাপছে লাইনে - টাইপে ছাপা ।- 


শুধু. ও'র. কথার প্রাভধবনি করোছি। 
বঁকন্তৃ তিনটি অক্ষর দিয়ে তোর শব্দ ও'কে 
টৌবলের ধারে টেনে নিয়ে এলো। উনি * 
পারত্যন্ত চেয়ারে এসে বসলেন। 

ওপর শরীর দশা হাত প্রসারিত কৰে, 


নতুন করে শ্বনছ। মনে হল ভিয়েতনামের , 
. নদ, জ্বল, হাও্য়া ভেদ করে -ও'র সজ্ঞা, 


চি 


| থাকো কি করে? খ 


' অবশেষে এখানে এল ৷ 





1 তেতাঁঘ্ৰশ্ব ৪ দি এই বনের,মধ্যে নিৰ্জন বাড়িতে 
তোমার ভয় করে না? 
হঠাৎ আলো জয়ন্লো উঠলো পাশের HOLS be 


ঘরে। সুইচ: টেপার শব্দ । কাঠের ছিল, 
পাঁট‘শনের ফাঁকে খানিকটা আলোর লাদেন 
ও এ-ঘরেও।' বুঝতে 
পারছি, পাশের ঘরে বুড়ো" নেপালী 


তেমনি: উদাসীন 
কিমের ভয়? 
এই. ধরো, বনের মধ্যে একান্ঞকা. , 
না-সাহেব.. ভয়ের কিছু নেই। ভস়ন- 


. দারোয়ানের ঘ্দম.ভেঙেছে। উঠেছে কোন ডর করলে. চলবেই বা কেন? " 
প্রয়োজনে ।, সর্বনাশ, এত' রাতে বাইরে এখানে হিংস্ৰ জীবজন্কু আছে-তো!ট ৷৷ 
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যাবে নাকি? বাইরে যাবার চেষ্টা করার 
মধ্যেও বিপদ আছে, তাতে, কোনও ' 
সন্দেহ নেই ৷ আসবার আগে আজ বিকেলেই,এখানকার 

আজ সন্ধ্যার কিছু আগে আমি ফরেস্ট বাঁট আঁফসার তরুণবাবুর. সঙ্গে 
এ-বীংলোতে আসবার- পরই তার সঙ্গে আমার দেখা হয়োছিল। তাঁর কাছেই 
আমার আলাপ হয়োছল।, এীনয়ে ভেনোছলাম.সকন জেনোঁছলাম এখানকার 
আরতি বলোছলাম, তোমার.নাম ' ভয়াল-গম্ভীর অরণ্যের কথা। শহর 


> স্ব, আছে- 


ন 1, 
আমার অবশ্য জানাই ছিল৭' এখানে 


য়াই। এসে মখন. পড়েছেন, নতুন, মানুষ, 


বানা টিন | 
তন্তবাহাদ-র. যা বলল তাতে জানা টিনা 
[আছে মে, করে দিন, আমি অনুরোধ, জানয়ে- 
ছিলাম। ইচ্ছে থাকলেও. তাঁর ওখানে 
নদশ বছর!. বল কী! থাকার. ব্যবস্থা, করা: - সম্ভব ছিল মা; 
ভন্তবাহাদুর্‌ সরকারী বন বিভাগের তাঁর-কোয়ার্টারটি ছোট। তাছাড়া 
কর্মচারশ। চাকারতে ঢুকেছে, প্রায় , অল্প কিছাদন হল, তান বিয়ে করে 
'িশ-বাইশ বছর হয়ে গেল।, প্রথমে এসেছেন। এমতাবদ্ধায় তাঁর নির্পদ্ব 
চুকোঁছল জলপাইগুাঁড়তে।. সেখান. প্রশান্ত, বিথিত করা উচিত নয়। 
থেকে রাজাভাতখাওয়া, পরে, বক্স, হয়ে ছাকবাংলোয় আপনার অবশ্য; কষ্ট 
ঢ় ৪ হবে না। 'িছানাপন্র,। সবই আছে। 
এই নির্জন বাড়তে একা এরা তুমি গৌকিদারকে ডেকে. আমি বলে 1দচ্ছি। 
৷ | ' শুধু খাওয়া-দাওয়াটী সেরে যাবেন 
' আমার কথা শুনে সে হাসল । 7 এয়ানে।। 
ঘরের ভিতরে একটা ডেকচেয়ারে বলা, বাহুল্য, তাতেও আমি রাজা 
আমি বসোঁছলাম। বেতের চেয়ার হলেও হই 1ন। কিন্তু: তাঁর আগ্রহাতিশয্যে তা 
কাঠটা দামী এবং বেশ ভ্রী। আমার ' টেকে. নি। অবশেষে 1তনিই একটা 
হাতে ছল চায়ের পেয়ালা। তা থেকে সমাধানের সূত্রে পোঁছে দিয়েছিলেন। 
অলপ অলপ ধোয়া উঠাঁছল। একটু চৌিদারের হাতে টিফিন ক্যাঁরয়ারে 
আগে ভন্তবাহাদুর বেশ যত্ব করে আমার ৪7 পাঠিয়ে দেব। কিন্তু 


জন্মে বানিয়ে আনল। ৷ নতুন. মানয়, আপানি। তাই 
চায়ের কাপে চুমুক [দতে, দিতে পা কিছদতেই, বাইরে 

আঁম-তার ছোট-ছোট দুটি চোর- ও মারেন নান, ৰু 

বেখাণ্কিত মুখের দিকে ত্যকাহিল়াম।. ৰু ভয়-ভীত আছে, বি 


‘পক ৰু 


ক্ষতি করতে চেষ্টা কবে না? 


পাঁরবর্তন. নেই। সে বলল, 


মা, ভয়-ভীত-বলে না। বনের মধ্যে 
তো: 
"_ ভঙ্গবাহাদুরকেও শুধিয়োছলাম সেই 
একই কথা ।' 

এই বনের. মধ্যে, একা-একা' থাকতে 
তোমার ভয় করে না? 
না সাহেব, ভয় করে না ১14 
জবদজন্তুৱা-- 2 
কথা, শেষ করতে পাঁর নি। ভার 
আগেই ভন্তরাহাদ্ূর বলেছিল, তবে 
অবশ্য এক-আধটু সাবধানে থাকতেই 
হয়। 

রাত-বিরেতে চলাফেরা কর না? , 
, ফরতেই হয়। আমি এখানকার 
চৌঁকদার যে! বাইরের আলো জালিয়ে 
রাঁখ। আলোকে সব জাবজন্তুই ভ্য় 
করে। 


আচ্ছা বাহাদুর, ওরা কোনরকম 


~~ 


তা করে সাহেব। তবে তাদের 


সুযোগ দেব কেন? একটু থেমে সে 


বলল, একবারনদবার সামনেও পঙেছি। 
বল কি! 
-ভন্তবাহাদুরের মুখের ভাবে কোন 
একবার 
পঁড়োছলাম গম্ডারের সামনে । আরেকবার 
বাজাভাতখাওয়া, থাকতে. ভালদকের 
সামনে পড়েছিলাম । 

ভালুক! চায়ের কাপে চুমুক দিতে 


* গয়ে আমার হাত কেপে উঠোছিল। 


খানিকটা চলর্কে কুঝি নিচেও প্ড়ল। 
রন্তু তার চোখ ভাবে আঁকয়ে 
আছে আমার দিকে। 


বাত বেশ অন্ধকার ছিল সোঁদন। 
ধাঁট সাহেবের সঙ্গে দেখা করে ফিরতে 
দেরও হয়োছিল বেশ। সাহেবের বাঁড়র 
সামনেই বাগান। তার পাশ দিয়ে বাইরে 
যাবার রাস্তা। তারকাঁটার বেড়ার পাশে" 
প্রাশেই। খানিকটা এঁগয়ে একটা রাধা- 
চড়া গাছ। গাছটার, কাছাকাছি যেতে 
না যেতেই মনে হল কেউ যেন দাঁড়য়ে। 
কক?” বোধ কার গলা, দিয়ে একটা শব্দ 


~ 


ছিল_এমন সময় হঠাৎ ছায়টা নড়েচড়ে 


উঠল- চোখ দুটিও যেন চকচক করছে-- কামাড় করে বেচে থাকা। সে তুলনায় প্রায়ই পাই, না। 


তাবুপব ? 

বুঝতেই পারি নি.সাব--যখন বুঝে 
ফেলোছ যে ওটা ভালুক তখন আর 
নড়বার উপায় নেই-প্রায় দুপায়ে ভর 
করে দাঁড়য়ে উঠেছে ওটা--দুলতে দুলতে 


ভুলে দিলাম ওর দিকে এগিয়ে। ৷ 

০৮০7 
_. {ক করোছ না করোঁছ ভালো আদি 
ধলতেও পাঁর না সাব! তারপর দেখি 
{ক ফাইলটা ওর দহ হাতের থাবায়। 
সামলে ওঠবার আগেই আমি এক 
দৌড়। ' বলতে বলতে হাসাঁছল 
ভন্তবাহাদুর। কুতকুতে চোখ দু'টো 
ছাড়া আর কোনখানে সে হাঁস বুঝতে 
পারা যাচ্ছিল না। একটু পরে বলল, 
তবে এখন আর ভয় পাই না। 


মৃত্যুর সঙ্গে বন্ধৃত্ব করে চলতে হয়। 


ভুয়ার্সে এমন ফরেস্ট তো কতই আছে।. 


আর সেই ফরেস্টের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে 
আছে টি চৌক্দার অসংখ্য, 


রন ee 
একমূথ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে, বলাঁছলেন, 
দেখুন স্টার, চাকার হচ্ছে জবন- 
মরণের প্রশ্ন! এখানে ভালো-মন্দের 
প্রশ্ন ওঠেই না। একটা চাকাঁর-সে যত 
খুবপজ্জনকই হোক না মশাই-কে দিচ্ছে 


তা ছাড়া দেখল, ভন্নাল হোক,-- 


বিপজ্জনক হোক, এক হিসেবে এ চাকার 
অফিসে কলম চালানোর অনেক 
ভালো! অনেকটা স্বাধীন তো। মাথার 
পরে অবশ্য রেঞ্জার সাহেব আছেন-- 
দভডি-এফ্‌-ও, এ-এফ-ও। - তবে কি 
জানেন, তাঁদের সঙ্গে তত দেখাটা আর 
হচ্ছে কোথায়? বোশর ভাগ সমযটাই 


কাটে বনে বনে। এ একরকমের ভালোই--- 


মশাই | চারদিকের দুনিয়ার চেহারাটা 
একবার দেখুন তো! বেচে থাকার 
জন্যে মানুষের কাঁ কাড়াকাঁড়! এনে 


'কেন সাহেবের? 


রি চরের 
পাতা [নিয়ে ঘেয়ো কুকুরের মত কামড়া- 


ঢের বৌশ ভালো আঁছ। 

আচ্ছা; এখানকার লাবনে একঘেয়োম- 
আছে তো? 

Silver tonic is the best 


6০01৩ মশাই! বলে হো-হো করে বেশ 


জোরে হেসে সাহেব, 
মাইনে অবশ্য বেশ পাই না, তবে অভাবও 
খুব একটা নেই। ভা ছাড়া এইরকম 


! লাগে না। এই তো মশাই, বিয়ে করতে 


গিয়েছিলাম দশ 'দনের ছাট নিয়ে। 
সাহেব হাসাছলেন।. বললেন, বয়েতে 
দশ {দনের ছুটি কি হবে? আঁম তবু 
ইতস্তত করাছলাম। ছুটি তো পাওনাই 
আছে, তবে দিতে এত ওজর-আপান্ত 
{কল্তু {গয়ে মশাই-- 
31 {তন বনের মধ্যে 


মোহময় হোক না কেন, আদলে, কি 
জানেন, শহর থেকে যাঁদ একাঁদন আলো 
না আসে! ধরাই যাক, পাওয়ার হাউস 
ফেল করল! | 

সে-কথা একশ'ব্যর সত্যি। বাঁট 
আফসার আমাকে বলেছিলেন, খাবার- 
দাবারের অবশ্য তেমন অভাব হয় না। 
ফরেস্টেরে ভিতরেই জমি চাষ করে 


চাষীরা । সস্তায় সাল পাই তাদের কাছ. -- 


থেকে। এই তো ধরুন, পাঁচ টাকা 
কোঁজ চাল খেলেন আপনারা । আমরা 
কিন্তু আঠারো আনা-পাঁচ সিকে 
কেজিই খেয়েছি । দুধ একেবারে খাঁটি 
বটপাতার কষের মত আঁটাল ঘন দুধ। 
এতটুকু জল পাবেন না ওতে । বাস্তির 
লোকেরাই বিক্রি করে যায় খুঁশিমনে। 
খববের কাগঞ্জ আসে সন্ধ্যাবেলা। অবশ্য 
মাইল আটেক দুরে একটা চার স্টলে 
নাময়ে যায় কাগজটা । বাসের সঙ্গে 
ব্যবস্থা করতে হয়েছে। ম 


১ 


খুবই উৎপাত। 


রোজ ঠিকমত পান? 
তা ছাড়া বর্ষায় 
তো এই মাইল আটেক পথ ভেঙে কাগজ 


আনতে হাওয়া ভয়াবহ ব্যাপার! তাতে 


যায় না। মনে হয একটা গোটা, রাক্ষসের 
পেটের মধ্যে 
কোয়াটগর দেখছেন- অন্ধকারের মধ্যে 
বসে থাকতে থাকতে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। 


জন্তুর ভয়-ভশত এক-আধ্ট; আছেই। 
, তোমাদের সাহেব বলাঁছলেন, 
অন্ধকার রারে নাক খুব সাংঘাতিক 
বেখতে হয়। 

তা হয় বটে। তরে. সহেবেরও 
তো রাইফেল আছে। ?শকারে খুব ভালো 
হাত সাহেবের । 

_ বল কী! 

বাহাদুর বলল, 


| তবে কি জনেন) ২ 
সাহেব বলেন, নিতান্ত দরকার না হলে। : 


বনের প্রাণী শিকার করা ভালো নয়। 
বনের মধ্যে তারা তো থাকবেই এ হল 
গয়ে তাদেরই দেশ! = 
বাদ তোমাদের অপকার কবে? 
অনেক সময় অপকার কিছু না 
করলেও যে তাদের অযথা খুঁচরে তোলা 
হয়, সেই গল্প, কবল বাহালুর। 
উদাহরণ দিল আগের সাহেবের । 
এইখানে ছিলেন * মাহেব। কলকাতা 
না কোথায় 'বাঁড়। -অল্প বয়স। ধকন্তু 
দেখতে-শুনতে ছিল আগুনের পারা। 
সাহেবের মত। তাঁকে তো বুনো 
হাত"ই' মারল । 
সংক্ষেপে জানা গেল ব্যাপারটা । 
খুবই শোচনীয় ব্যাপার! এখানে হাতার 
যখন-তখন হাত 
বেরোয় রাতে । আর সে কী যেমনঃ 
তেমন হাতীঁ। বুনো হাতা সব। তাদের 


বসে আছি। এই , 


পা 


মাঁজমেজজ ভগ্নংকর। কল্পনাও করা - 
যায়-না। -আর অনেক. সময় এক সঙ্গে __ 


পাঁচটা-ছটা, আটটা-দশটা হাতাঁও থাকে 
যুদ্ববদ্ধভাবে । রাতে অসে ফরেস্টের ধান- 
ক্ষেতে। কাঁচ শস্য খেয়ে পদভরে মাভিয়ে- 
গড়য়ে লোপাট করে দিয়ে. চলে যায়। 
বনের মধ্যে তাই মাঝে মাঝে গাছের ওপরে 
থাকে মাচা। মাটি থেকে অনেকটা 
ওপরে। সন্ধ্যারাতের আগেই বাঁস্তর 
চাষীরা সেই মাচার ওপর চড়ে বসে! 
সারাবাত' জেগে ক্ষেত রক্ষা করে! 
তশর-ধন্ দিয়ে, ভাঙা ক্যানেস্তারা 
বাজিয়ে ভাড়িয়ে ফেরে ওদের । দুৰন্ত 


রাগী লোভী - চোখগুলি জুলে” 
ভ্রবলজব্ল করে। 

সে-রাতে খেয়েদেয়ে সবে ঘুমিয়ে 
পড়তে গিয়েছিল সাহেব। অধ্ধকার 
ক্লাত। তারপর সোঁদন বনের মধ্যে 
আলো জৰলে নি। ঘূরঘটি অন্ধকার । 
বনের ভিতরে অন্ধকার রাতে তো 
বটেই, দিনেও বাজে কবর একঘেয়ে 
করতাল। সে-রাতে আকাশে মেঘ 'ছল। 
“গাঢ় কৃষ্ণমেম। সন্ধ্যা থেকে টুপটুপ 
করে বৃষ্টও পড়তে সুরু করোছল। 
অন্ধকারের স্চীভেদ্য  আচ্ছন্নতাকেই 
আরো বোঁশ ভয়ংকর কবে তুলছিল 
পাতায়-পাতায় একরাশ বুষ্টি ও বাতাসের 
-মত্ততা। 

চোখ বুজে বুজে হয়তো ঘুমেরই- 
স্বপ্ন দেখাছলেন 'সাহেব। জানালাগুলি 
বন্ধ করে দিয়োছলেন। হঠাং মনে হল 
একটা করাতে ঘষে ঘষে কঠেব বেড়া 


কেউ কাটছে। স্পন্টই বুঝতে পারলেন 


সাহেব। চোর! চোর ছাড়া আর *কছড 
নয়। ওকে মনের মত একটা শাস্তি 
নেওয়া দরকার। দেখা যাক আরো 
কিছুক্ষণ অপেক্ষা-করে। চোরের ভুক্ষেপও, 
এনেই ।-- কাঠের. দেয়াল কেটে. ফেলে ববি 
ভতরে ঢুকে পড়বার মতলব। কান 
থাড়া করে শুনলেন সাহেব। হ্যাঁ, 
দগষ্ট। তাতে আর কোন ভুল নেই! . 

মনে হচ্ছে রামাঘভরর দিকে । কিন্তু 
ঘর থেকে বেরোনোও বিপদ্জনক। 
" খুবই বিপজ্জনক কাজ। - এই অন্ধকার 
শীতের রাঘে বাইরে . যখন দুজন 
বাতাসের বেগ। তব; শেষ পর্যন্ত 
ইচ্ছাটাই জয় হল। খুবই সুযোগের 
রাত্রি সন্ধান করেছে চোর। করাতের 


ঘর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে কে'পে উঠছে যেন 


গোটা বাঁড়টাই। 


বিছানা থেকে উঠে সোজা নেমে - 


এলেন সাহেব দরজা-. খুলে। হাতে _ 


বল্দুকটা নিতে অবশ্য ভুল করেন এন। * 


পাশের ঘরে দঘ্ুমিয়োছল বাহাদুর! 
তখন ওখানেই থাকত সে। 
ঘাল্া করে 'দিত। 
মধ্যেই ঘটনাটা ঘটল। খুবই বিপজ্জনক 
কক নিয়েছিলেন সাহেব। অন্তত 
একবার দেখে নিয়ে নিচে নামা উচিত 
ছিল গুর। অথবা তাঁর ভাগ্যেই ছিল ওই! 





হে | 


বচ 


- বাহাদুর বলল, আসলে চোর ছিল না 
'_ ওটা। ছিল একটা দাঁতাল হাত, সাহেব! 
._ প্রায়ই ওটাকে দেখা যেত ওখানে। 
সোঁদন এসে শক্ত কাঠের খাটতে গা 
চুললকাচ্ছিল। আর তাইতেই অমন শব্দটা 
হাচ্ছিল। স্মমনে গিয়ে পড়তে না পড়তেই, 
যা হবার হয়ে গেল। মস্ত দাঁত উচু 
করে তেড়ে এল। 
দিয়ে পেচিয়ে ওপরের দিকে ছুড়ে দিয়ে 
ধারালো দাঁতে এফোঁড়-ওফোঁড় করে 
1দয়োছল। প্রাণ ছিল না দাহেবের। 
পরদিন সকালে পাওয়া গেল রক্তমাখা 
লাশটা। বন্দকটা পর্যন্ত ভেঙেছুরে 
টুকরো-টুকরো করে দিয়োছিল। 


অত রারে আলো জলে উঠতে দেখে 
চমকে শমুধোই, কে? 


' পাশের ঘরে বাহাদুরের গলার 


আওয়াজ পাওয়া গেল। 
ব্যাপার, বাহাদুর? 
হঠাৎ মনে পড়ল সাব! আপনার 


- টোঁবলে খাবার জল রাখা হয় সন =" 


ও-ঘর থেকে খুব পারদ্কার গলা 
ভেসে আসল। 

জলের আমার দরকার নেই, বাহা- 
দুর! তুমি শুয়ে পড়ো। ঘুমোও নি 
এখনো? _, 

বাহাদুর বলে, আপনার ঘুম ভাঙিয়ে 
দিলাম, সাব! -বেশ ভারী অনুতপ্ত 
গলা। 
সেজন্যে ভেবো না। ঘুম তো সারা- 
জীবনই আছে। তুমি অসমস্থ। নাও, 
নাও, শুয়ে পড়ো। , 

ও-ঘরে আলো 'নভল। 
কি ভাবল কে জ্ঞানে! 
কথা বলল না। হয়তো এবারে নিশ্চিন্ত 
হয়ে সাঁত্য-সাঁত্য সে খ্নাময়েছে। আহা 
ঘুমাকা 
ওপরে। 
ছুটি নিয়েও বিশ্ৰাম নিতে পারে নি। 
অথচ পারত অনায়াসেই । _ 
সারের বাংলোয়। সেখান থেকে আমার 
জন্যে খাবার বয়ে আনতে 'হয়েছে। 


বাহাদুর 


বলেছি, এই বনের মধ্যে এত রানে 


আবার যাবে? 


বাহাদুর হেসে বলেছে, ভয় করবেন' 


না সাব! আমি যাব আর আসব। 


আসার খুব অভ্যাস আছে? 


১৯৬১ 


তারপর হয়ত শংড় - 


সে-আর কোন 


বড় ধকল গেছে আজ ওর ' 
আমার জন্যে ব্যস্ততা গেছে। ' 


চা খাইয়ে _ 


যাই বলুক সে, আমার দুশ্তিদ্জ 
কাটছিল না। আমার জনো এই বনে 
- মধ্যে যাবে? তার ওপরে তুমি অসুস্থ? 

আপাঁন দরজাটা বন্ধ করে বসন 
সাব! . / 
নট বলিয়ে নিয়ে সে বড় বঞ 
পায় বেরিয়ে গিয়েছিল। 

আজ এতক্ষণ পরে গাঢ় রাতে বাহা- 
দুর আলো জ্বালিয়ে আবার ঘুমোবার 


আমার ঘুমই আসাঁছন না। আর ঘুম 
যাঁদ নাই আসে, তবে-অনর্থক চোখ বুজে 
শুয়ে থাকার সার্থকতা কী! 

তার চাইতে এই ভালো। আমি, 
জেগে থাকব। বরাতজোরে যাঁদ কপালে 
সুযোগ এসেই থাকে, তার পূর্ণ ব্যবহার 
করুব। পাত জেগে জেগে খোলা 
জানালায় “দেখব -অরণ্যকে। অন্ধকার 
জীব-জগংকে। এ সুযোগ রোজ আসে 


টি তা ষাঁদ না আসে তো এ 


হয় না। ৰ 
জানালাটা খুলে দিয়ে বসন্মম। 
বনের ফসেন্ত হাওয়ার তোড় হঠাৎ যেন 


. বেড়ে গেছে। 


[মশা 








৬ ২০৮টি দেশে ডাক্তারর। 
প্রেস্ক্রিপশন করেছেন । 


ঞষে কোন নামকর। “ওষুধের 
8 পাওয়া যায়। 
ঁ02=08$78 R- শে 


শা 





সজাসংহঁঠাঘ'মানভীকেদেখেচনকৈই-গিয়ে- 
ছিল ‘মুকুন্দ 1; ক্ল্তু মালতী “চলে যেতে | 

পৰ্লনো- শদনের-সর অটনাই ‘তার হোখেরু, 
প্রানে হেসে, ওঠে-নড়েচড়ে বেড়ায়! . 


সংগে দেখা করো? 
মুকুন্দ দেখা করেছিল অধ্যাপক দাশ- 
। - 8:০8 সে টি 
, এ রি তেওঁ) ১৬ 
মালতীর যৌবন তখন" প্রাপরন্যার -সয-হচ্ছে জমস্যাটার ধনতাপিক ''য্যাধ্যা। : দূ হয়ে ।গিয়োছিল হযে, “এবার অনার্স = 
চিল, আয় নমুকুন্দ সরে এসেছে গ্রাম . আসম -সাত্য,নয়। শ্রমিক যদ 'বুবতে পরীক্ষায় মুকুন্দ ফাস্ট রাশ প্াধেই। . 
থৈকে৷৷ তার ‘যতটা. তৃখনমো হাঁটুর . গারে -ষে-ত্ার পারিশ্রসেতোর করা সম্পদ 'মৃকুদ্দর/নোট ' গনেবার জন্য তখন 
"কাছেই আটকে, থাকত-পায়ের পাতা দেশের পাঁচজনের মংগলে র্যবহৃত' হবে, ছারনের মধ্যে হুড়োহ্‌ডি গড়ে গেছে। ' 
“ঢেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে পারত না। 'ভা হলে সে স্বার্থপরের মত ব্যান্তগত অনেকের মত মালতাঁও ‘ তখন তার 


তখনো ক্লাশের "সর "মেয়ের কাছেই সে ‘স্লাভ'চাইবে না --  আমিধ্যে যেতে চেষ্টা করেছে।” তার : 
একট বিশেষ“ দৰ্শনীয় ‘বস্তু মুখরোচক “ক বলতে চাও ‘তুনি? =, = জক্ষ্য অবশ্য শুধু "খাতার “পৃষ্ঠার মধ্যেই 
আলোচনার 'বিষয়। ‘আমি বলছি, প্্রামকের ইম্‌মোপ্টিজ ‘সমাধিত "থাকতে “পারে দন, সেই-ই 

' "অধ্যাপক দাশগণ্প্ “ক্লাশে তখন ' টাকায়. নয়,.তার আসল ”ইনসৌন্টভ্‌ পাঁচ" ''আমন্মণদজানিয়ে “নিয়ে গৈছে মুকুন্দকে 
'প্রোডাক্টটভিটি -ও. পার্সোনাঙ্গ - ইন" জনের মংগল কামনায় ৷৷ - কাঁফ:হাউসে। তারপর খাপেধাপে মেট্রো 


বেজ্তব্যের প্ৰতিবাদ করেছে মুকুন্দ। সোজা : নবীন অধ্যাপক মার নন, 'অধ্যাপনায়ও মালতী৷. 'সেই গানের - সুর স্পন্দন 
দাঁড়িয়ে কড়তাহীন কণ্ঠে বলে, ‘স্যার, এ যথেষ্ট খ্যাতিমান। অনেক জাগাত 'মূকুন্দর “হদয়েও } 


রেলের ফান ন পাতা সনে: 
সবাই যেমন নিশ্চিত *' ছিল, তেমান ', 
'_ ননঃসংশয় হয়েছিল - : ম্কুন্দ- 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে । - 
কেউ হয়ত দুঃখিত হয়েছিল মালতাীর . 


* টেসুট্‌ দেখে, হতাশ কিছ, স্া্ট ছেলেও। '_ 


" দেবেশও। তবু; কিন্তু মালতণর হৃদয়ের - 
দীপশিখা কম্পিত হতে কেউ দেখোন 
তখন। * 
| মুক্‌ন্দ একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, 
‘আচ্ছা দেবেশন আজকাল আসে না?” 
,__, হয}! প্রচণ্ড, ঘণা করেছিল 
" মালতাঁর কণ্ঠ, ‘বামন হয়ে চাঁদে. হাত- 
দেবার সাধা একটা হা-ঘরের ছেলে!' 
বিস্মিত 


দেয়ে মহলে কেউ : 


হয়েছিল নূকুন্দ! ব্যঘিতও। _ 


দাইাহছিক বসত? 
নিশ্চিন্ত স্মখের ছকবাঁধা ' 


ত 


তার পর 


পথে চলতে -আর রাজা ‘হয় নি মুকুন্দ ৷. ' ফিরে 
» অধ্যাপক - দ্রাশগুপ্তকেও. সে; বলেছিল, . 

এবার: ত স্যার আমার সময়, হয়েছে, . 
' আমার নিজের বিশ্বাস অন্যায় নিজের - 


মত প্রচারের | 


১ নাঁরর - ঘেকোঁহলেন, . অধ্যাপক « 


দাশগৃপ্ত। .. 

মালতী কিন্তু নরব থাকতে পারে 
নি; চন এং 
এস, আই. 
পরীক্ষা | 
, ‘ও-সব দাসত্বের শৃংখল ' গলায় 
"আড়,বার কাম্পটিশান, আমার জন্য নয়, 

“তবে? তবে কি করতে চাও তুমি?’ 


‘আমার বাড়ীর অবস্থাও তৃ ভাল নয় _.. . “গা 


গালত! 


তৱ আপাতত জানিয়েছিল মানত, J 
তোমার যা আছে, ক'জন তা পায় বল? 


আঁম.হলফ- করে.বলতে পারি তোমার 


ট্যালেপ্টই তোমার _ গলায় ভাগ্যলক্ষ্মী = 
- মালা পাঁরয়ে দেবে।’ 
মালতশর কথায় কৃতটা ভরসা পেয়ে- টী 
. ছিল ম্বকুন্দ তা সে নিজেও, বলতে পার্বে : 
না। কিন্তু একটা বিশ্রী অনুভূতি যে তার. 
হদয়কে ভারী করে রেখেছিল, সে কথাটা _ 


আজও তার মনে আছে। _ 
টেস্ট পরাক্ষার ফল বের হতে 


প্রচণ্ড একটা ঝড় বয়ে গিয়োছিল মূকুন্দর = 
উত্তেজিত 


উপর দিয়ে। অত্যন্ত 


' 'লাভস্লোকসানের কথা ত ৰল 
মালতাঁ 


হে'টেছিল মুকুন্দ। আরো দুটো বছর 
এম-এতেও ফাস্ট হয়েছিল সে। 


সে সব আজ কাবেকার কথা! 
আর একটা বিভিন ধরায় মুকুন্দ! 
আসল ( কিন্তু লাগে 


যা 


আমিই বা কি করে দারিদ্রের 
সংগে আপস করব? অসম্ভব 
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বর্ষার মেধগুলো কেটে গিয়ে শরতের 
১৯৬৩ ! 


ই.. এস. যি 


অনেকক্ষণ নীরবে মালতশকে - 
দেখোঁছল 'মুকুন্দ। তারপর বলেছিল, 


ভাংগা কুড়ে একাঁদন ভনে উঠবে মালতশর 


<, ॥- 


দরে আসবে মালতা { - ': =, 
" এসব অনেক পুরানো কথা , 
আজ এ সব ভাবতে ভালো লাগে মা 


-মুকুন্দর। তবু সব ঘটনাই আজ যেৰ 


চোখের, সামনে মূর্ত হরে উঠতে চার। 
মালতী কিন্তু সাঁত্য আবার 


তার 


গ্‌শে। 

তখনো কলকাতায় মুকুন্দর আস্তানা 
ছিল এই মেসটাতেই। মাকে মাঝেই 
আসত ম্কুন্দ। 
১ মালতশ কিন্তু আর আসে 'নি। 


দর্শন করতে । সংগে স্মও 1ছলেন। 
মালতী কিন্তু সোঁদন মুক্ল্দকে চেনে নি 
চিনতে চায় নি। যৃকুণ্দর অবশ্য চনতে 
ভুল হয় নি। ম্যাক্ষিস্টেট সাহেবের 
নাম দেবেশ। গ্রামে থাকতেই শুশেছিল 


আল হে, জে আই এ এস গাপ _ গা 


মুকুন্দ তখনো কারো কথার জবাব 
দেয় নি। সেদিনও এমান একটি বিড়ি 
ধাঁরয়েছিল। 


এসব আজ বেশ কয়েক বছর 
আগের কথা। 


. মুকুন্দ ভেরি কর কথা -' 


বক হারিয়ে গেছে 'বস্মৃতির 
অন্ধকারে। আজ বকল্তু সে দেখতে 
পাচ্ছে*তার সে ধারণা ভুল। সব কথাই 


ভু আজ দিন বদলেছে । বদলেছে 
দেশের জনসাধারণ । 
এবারের ইলেকশানে মুকুদ্দদের 


আঁচল খসে পড়ে।. কয়েক ফোঁটা জলও 
গাঁড়য়ে পড়ে মালতাঁর চোখ দিয়ে। 
ঝাপসা হয়ে যায় মুকুদ্দর চিন্তা- 


শান্তা . ২ ত 
মালতশ ভাবে, ফ্লাস্ট্ রাউন্ডে সে 


পার্টি জিতেছে । অনেকেই বলেছিল ' জিতেছে! 


মুকুন্দকে অর্থ বা শ্রম বিভাগের মন্ধী 
হতে। মুকুন্দ রাজী হয় নি। তথ্য 
দেশের সবাই জানে মাঁল্সভা মুকুন্দর 
একটি কথাও ফেলতে পারে না মুকুন্দ 
যা বলে, মন্মিসভাকে তাই করতে হয়। 
প্রায় প্রাতিদিনই বাভ সংবাদপত্রে 
মকম্দর মন্তব্য প্রকাশিত হয়। 

আজও সব পাঁতিকার তার ফটো ছাপা 
হয়েছে। দপ্দরে মেসের ঘরে বসে 
বসে.সেই সব - দেখাঁছল মুকুন্দ, আর 
মনের মধ্যে বিচিত্র ভাব বয়ে যাচ্ছিল। 
এতাঁদন পর্যন্ত এই পাঁতকাগুলো তাকে 
সমাজদ্ৰোহাঁ প্রমাণ করতে ক চেষ্টাই 
না করেছে! আর আজ? তার প্রশস্তি 
তার ফটো ছাপছে। 

এমন সময় দমকা হাওয়ার মত 
ঘরে ঢোকে মালতী ৷ 
._ দৈনিক পিকাগুলো থেকে মুখ না 
ভুলেই বলেছিল মুকুন্দ, বোসো। = 

“তবু চিনতে পারলে যা হোক 


‘ম্কুন্দ, তা আদি পারব না? 


কৈবাঁল জলে আহলে খাক হাচ্ছ-- 
বিশ্বাস কর, একটা মুহতের জন্যও - 
শান্তি বা সুখ পাচ্ছি না) .. 

‘কেন? দেবেশদা ত’ ভাল ছেলে, 


-আবার সে কথা বলে 


বড় চাকার করে 


“আমি ওকে ডিভোর্স" করতে চাই 
পক বলছ মালতী আরও' একবার 


মুকুন্দ, 'দেবেশদার আজম সবচেয়ে বেশী 


" প্রয়োজন তোমাকে । জান ত’ ওর বরৃণ্ধে 


কোরাপশনের চার্জ এসেছে। হয়ত ওর 
চাকার থাকবে না। এ সময় যাঁদ তুমিও 
ওকে ছেড়ে দাও ত' বেচারা, কোথায় 
গিয়ে একটু সাল্ষনা খুঁজবে ৮ 
সান্বনা ?’ ক্ষিপ্ত হায়ে ওঠে মালতী, 
একটা লোক দেশের ক্ষাঁত করবে, চার 
করবে, তাকে সান্বনা দেব আমি? না 


কপ 
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এ সব আমি জানিনে। ঘৃণার নাক 
ফুচকে বলে মালতী, তাই বলে আমি ত’ 


হয় মালতাঁর্‌ চোখেও ,. তখন, কামনার 


“আম ত’ -আজ্ও সেই 

শছঃ!' মালতীর গলায় নাবড় 
ছোট কর না, তুমি আজ নেতা 
দেশবরেণ্য / 


‘এ তা ক্ষণস্থায়ী । , নেতৃত্ব যোদন 
চলে যাবে; সোঁদন ত' আমার পাঁরচয় 
জেলখাটা কয়োদি হোটলোক ৰ 
কিছু থাকবে না। সেদিনও ত’ তুমি 

‘না, না মুকুন্দ,, তুমি আমায় 
বিশ্বাস করো। কামনায় ভেংগে পড়ে 

। = 

একটা অদ্বস্তিকর নীরবতা নেমে 
আসৈ মুকুন্দর ঘরে? ৰ 
7" মুকন্দর মুখের দিকে কর্ণভাবে 
চেয়ে থাকে মালতাঁ। বিশ্ৰী লাশে 
মুকুন্দর। সমস্ত শরীরটা যেন রি রি 
করে ওঠে। তাড়াতাঁড় সে বলে, ‘আমার 
একট তাড়া আছে মালতা, একটু বের. 


ত 
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বই আর ' 


সত 


" সীখিরধতাখ স্মালতী তার রুপ শীসনাত- = ঘর থেকে, বেরিয়ে, “যেতে যেতে মূকুন্দকে কাছে 'পেতে-_দেবেশকে 
" ভরা চোধ দ্টটো অপলকভ্াবে “আটকে '"তেসানি-প্ররা গলায় অস্কূট জ্বরে বলে ক অট আতে? আল 
fl 5 42 থাকে তার সমস্ত স্নায়নতল্ম বেঝে।. 
খাঁসবার মালিক আদালত মালতাঁর িক্রয়ণ, পথের দিকে শৰ ব্জি 
মালতী আর দেরী 'করে না, ব্যাগটা বোকার মত চেয়ে থাকে মকুন্দ। বুঝতে একটা গন্ধ ছাড়িয়ে জব্তে থাকে 
কাঁধে ফেলে ভাড়া, উঠে দাঁ়ায়। পারে না, কের এসোঁছল মালতী। দবাড়টা। 


র EE ES EEE TE স্টেশনে বছ টেন চলাচল করে থাকে৷ { 
ls উদাহরণ হিয়াৱে বন্ধ চলে দিনে গ্রাস ৯৯ অকায মধ্যে হাওড়ায় ৩১৬টি এবং শিয়া ৩৪৮টি i 


|| চলাচলের হ্যা করকে হয় কৰ্ষব্যস্ত সহরতলী এলাকায় ন্মনবরত টিনের যাতায়াত এক 
ন চলাচল ব্যবস্থায় আনুসঙ্গিক, জটিলতা সত্বেও সময়মত টেন চলাচলের জন্য আমর! বিরামহীন 
. এ চেষ্টা করে চর্লেছিও কিন্তু তা? সত্বেও টেন চন্গাচলে দেরী হয় এরই ও ? মন কতকগুলি 
{{ কাৱণে ছয় য়ার উপর (রেলওয়ের কোন হাতই নেইও য়ে শ্রমাম কারগণুলি “টেন চলাচলে দেৱা: 
ঘটায় বা নিয়মানুবরভিতায়ব্যাঘাত হুটটি করে দেশুলি সাল (ক) মাথার ওপরের বৈচ্যুতিক 
'তায়, শিগন্তালের যা রেললাইনের বিভিন্ন যসতরগাতির চুরি; (থে) রেললাইন অররোস। 


|] পা তক টিক হুৱা কমতা হরি ৷ 
সর করেছে। খর রেলওয়েতে খুঁত বছরের এখম ছখানে ৪৩৮টি, অর্থাৎ, দিলে প্রান ছুটি করে : 
[[ চুরির টম] ঘ্বটে 1 'এই-সময়ের অধ্যেই মিগস্তাল বিকল করা হুয় ৪০০০ বার--ফলে মাঝপথেই 
টেমগুলিকে 'ধবাড়িয়ে গড়তে ছয়? কোন কৰ্মব্যস্ত শাথায়,'যেখানে বনু সংখ্যক টোন পরপর | 
] ডট চলেছে, যে ফোর একটি টন যদি সেরার পরা বিভা প্রতিক্রিয়া 
হাতে বাধ্য} 


কদাচিৎ ইঞ্জিনের হাত্মিক গোরযোগের জ্্তও টেনের দেৱী হয় [সহতলী শাপ্নাগুলিতে প্রচুর . 
[ইন্জিন চালু য়েছে }'যে কোন ইঞ্জিনে কখনও সখনও যাজ্িক গোলযোগ 'টাঅস্নাভাবিক নয়, 
| সম্পূর্ণভাবে ‘ত? পরিহার করাও সম্ভব ‘নয়; যাঁদিও এই ধরনের ঘটনায় যাত্রীদের অসুবিধা যত ' 
৷ "কম হয় সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের সমস্ত পচে নিবদ্ধ রাখা হয়। 


| উপরি উক্ত উথ্যশুল্ৰি জনযাধারণের গোচরে এই উদ্দেশ্যেই আনা হচ্ছে য়াতে, টানে হারে 
| মায়ে এই দেতীব্র-কারবগুলি রিবেচন করে ভারা সহৃদয় ইন এবং বিভিন্ন স্টেশনে ও 
| টে নগুলিতে কর্তব্যরত কর্মচারীদের যাতে কোন দুর্ভোগ না হয় পৃষ্ঠগৌধক যাত্রীরা এ দেশের ছু 
| জন-জীবনের যতখানি ভাগীদার, রাও ‘তো ততথানিই ভাগীদার [খাত্রিসাধারণের কাছে 
| অনুরোধ, এঁদের কর্তব্যনিষ্ঠা যেন যথাত পরিপ্রেক্ষিতে রা বিচার করেন এবং মাঝে মাঝে যে : 
|| ব্যনাহার এরা থান, তার রর নিসৃত দেওয়া হয়ব 


ভি পূৰ্ব রেদগয়ে 


1 





ত গত ২২ লৰ,” -২৫শে বর .. 


--র্চনা করেনা 


পরিবেশন করেন। তাঁর এই দানের মূল্য" 
অতুলনীয় ৷ 


আশা কাঁর, সমালোচক মহাশয় এই সব 
কথ্যকে = ‘সেকেল্ডহ্যান্ড৷ তথ্য 'বলবেন 
মা। এছাড়া আরও অনেক উদাহরণ 
দেওয়া যেতে পারে! পত্রে আঁধক বাহ-ল্য। 
আশা কার, সাধারণের জ্ঞাতার্থে * 
৬৯৬৮৯ ৬55৬৪ 





অনুযায়ী ২১৯টি, সুব্গাল অবশ্য পাওয়া । 


বয়, না এবং প্রায় এক শতাব্দা পূর্বে 
শরংচল্ড দাসের কাছে 'সগুলি আরও 


৯৪৬৬ 


সব কথা খুলে বলা যায় না এবং 


+ বলাও' বোধ হয় শোভন নয়। আমি যখন 


ফেঁ=' এতবংকাল দশপঞ্ষর- 
এসম্পর্কে যে সব রচনা 


‘have been here. and there 


occasional : ‘studies of © Atisa, 
but nothing could be mens 
toned as being worthy of such! 


8 great personality has as yet 
. Appeared. We have to thank 
১ Prof. Aloka Chattopadhyaya_ 2X 


for. 8111718- 2100 filling in a 


- quite worthy manner—thig 


great lacuna in Indological 
and Tibeto-Buddhist 865২ 


. "Mrs. Chattopadhyaya has in a 


way resuscitated and given a 
new lease of - life to ' Indo. - 


| Tibetan studies, which were 


restarted in India during the 
1956 decade of the 19th century 
by Sarat’ Chandra . Das of 
fllustrious memory. .- | 


এবং ১৯২১ শন তাঁর বিখ্যাত 


bh 


Re ১৪৬ ৬৬ ভা ২8 
< এ a ত 


প্র পতাত 
মঃ 


সঃ 


সু পহৰি অব. টি নি 
“দু হস্সহএ ছাড়া পধরতান কয়েকটি" উল্লেখযোগ্য 
প্রব্ধ রচনা করেছিলেন, যথা, -জার্নল 
অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি”তে 
[প্রকাশিত ‘দিগ্‌নাগ ও তাঁর: প্রমাণ সমচ্চয়’ 
- ১৯০৫), শতব্বতে- রাঁক্ষত ভারতীয় 
ন্যায়শাস্ত,  'নন্যায়প্রবেশ', রা 
‘[হৈতৃচক্ল' (১৯০৭), জার্নাল "অব খন 
'বাদ্ধ্ট টেক্সট: সোসাইটি-তে প্রকাশিত 
‘‘কালিদাসের-‘ সমকালীন দাশশীনক দিগ-- 
' নাগ’ " (১৮৯৬), ন্যাযদর্শনের - বিকাশে 
প্রভাব (১৮৯৮), ন্যায়- 
"দর্শনের বৌদ্ধ রুপ (১৯০০), “জানাল 
(অব "দি মহাবোধি সোসাইটিতে "প্রকাশিত 
শঁদগনাগের জীবনশ €১৮৯৯), শহন্দয 


নাশের উপর বৌদ্ধ প্রভাব’ (১১৩২), + 


'ইত্যাদ। 

-" মাঁণকবাবুর সঙ্গো আমি এ বিষয়ে 
অবশ্যই একমত যে, শর দাস এবং 
"সতশচন্দ" ববদ্যাভূষণ এদেশে ' তিব্বতাঁ- 
+চচর পৎপ্রদর্শক'এবং তাঁদের অবদানের 
575 


চৰ্চা "আবার নতুন করে প্রাণ পেয়েছে। 
লোখকাকে এই জন্য আন্তাঁরক আঁভনন্দন 


'জানানোই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, তার _ 


।প্রবসুরাঁদের অস্বীকার করা নয়, এখানেই 
আাঁশকবাবু সম্ভবত আমাদের ভুল 


basa) ৰ 
তাহের নোৰা’ প্রসল্ো 


সাপ্তাহিক বসুমতশীর = ২৯শ ‘সংখ্যায় 
প্রকাশিত “বোবা” পড়লাম 1-ভাল-লাগল। 
"ভাল লাগে একথা বহুবার -বলেছি। 
'"বোঝা” পড়ে সোজা কথায় কিছ: বলে- 
[ছিলাম। জাপান সেগালর কিছ; . কিছু 
[প্রকাশও করেছেন, সেজন্য - ধন্যবাদ গ্রহণ 
করনে! I - 

ভারত. দন্ত মেকলে সাহেব 
১৬৬ 
[কিন্তু ডাকাত কাকে বলে তার কোন 
[সংজ্ঞা নেই। ডাকাত মানে শ্ৰীওকা ব্যাত- 
(গত আঁভজ্ঞতায় যা বুঝেছেন, দাঘীদনের 
“আইন: ব্যবসায়ের আঁভজ্ঞতায় তার বোঁশ 
কু বুঝি নি! ৰ 
1 ডাকাত বুঝতে গেলে প্রথমে "বারী 
ধঝতে হয়। মেকলে সাহেব ৩৯০ ধারায় .. 


' সহজাত কুশলণ হাতে ডাকাতির যে নিখুত 


আইনানুগ বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে 
‘হলফ; নিয়ে বলতে পাঁর ওবা্‌ মশাই যদ 


- প্রবন্মাট বড়ই একপেশে। 


লাইক বড়, 
বলছেন বলছেন চি সু 


iS - টি ২০. 16300038607. ঠা 
৮ Dacoity when, চি Or more 
persons conjointly' commit or 
attempt to comiiit a robbery, 
or ‘where the hole number of 
persons conjointly committing 


or attempting to commit a 


‘Robbery, and persons present 


And aiding such “ commissions 


ing, attempting or aiding, 19 
৪৪10 to commit: ‘Dacoity’.” 

" সুতরাং নিপুণ শিল্পী শ্রীওঝা সামান্য 
বেগুন চার হতে আর্ন্ভ করে পার্ক 


সাবলীল ভাঁপাতে -টেনে ‘নিয়ে গৈয়ে 


সপ্তাহের বোঝা প্রসঙ্গে 

গত ২৯ সংখ্যা €১৫ই জানুয়ারী) 
সাপ্তাঁহক বসুমতাঁতে প্রকাশিত কৃত্তিবাস 
গঝার ‘সপ্তাহের বোঝা’ প্রবন্ধটি পড়লাম। 
তকষ্তু তাঁর লেখা পড়ে 'মর্মাহত হলাম। 
মর্মাহত হলাম এই কারণে, তাঁর লেখা 
স্বাবরোধিতার রাজনশীত্র- ফলশ্রযীতর যে 
চত্রাট তিনি তুলে ধরবার অবকাশ পেয়ে- 
ছেন, প্রশ্ন কার তিনি নিজেও ক তার 


+ থেকে মুক্ত? তাষে মোটেও নয়, তা তাঁর 


পক্ষপাতদোষে দুষ্ট লেখা দেখলেই বুঝতে 
পারা যায়। পক্ষপাতদুস্ট এই কারণেই 
বলছি যে, কোন একটা বিশেষ দ্লকেই 
তান দোষী সাব্যস্ত করার চেম্টা 
ফরেছেন। যেমন সমগ্র প্রবন্ধটিতে তান 


+ "ডাকাত শব্দটির ব্যাখ্যা বা পাঁরভাষার ' 


উপরই বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু ) 
সূটতুরভাবে মুখ্যমন্ত্রীর অন্যান্য উান্তগৃি, 


RODE there. .x 


‘এটিয়ে যাবার ' চেষ্টা ' করেছেন। ' 


ট্রেন 
দুর্ঘটনা হলে রেলমন্ত্রী পদত্যাগ করেন-- 
স্বৰ্গত লালবাহাদুর শাস্মী অন্তত তাই 


- করোছলেন, কেন না, ট্রেন দুর্ঘটনা হওয়া 


তাঁর দপ্তরেরই গাঁফলাতর ফল হিসাবে 
ধরে নেয়া যায়। এক্ষেত্রে যে সরকার 
‘বৰ্বক্ল এবং “অসভ্য, সেই সরকারের মুথা- 
মন্ত্রীর উচিত ছিল না কি মুখ্যমাল্যিত্বের 


: . পদ আগ করা? 
.or attempt, amount to five or ' Ny 


* more, every person So committ- 


ৰ্মানফ্ণ্টের ব্যাপারে বড় বড় 
ডাক্তারের!’ যে রোগ প্রণয়ন করেছিলেন বা 
উপমুখ্যমন্তীর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর 
কেড়ে নেবার যে কথা বলোঁছলেন, তাকে 
এক কথায় উীঁড়য়ে দেয়া চলে না। এ 


. ধরনের একটা আশা, বা আকাক্ষা কোন 


কোন দলের বা দলনেতার মনে বাসা বোধে 


"ছিল, তার প্রমাণ িল্প-বাণিজ্যমন্ত্ীর 
-ডীন্ত। 


ধতীনই কোন এক জায়গায় 
ভাষপদানকালে এরূপ ইঙ্গিত দিয়ৌছলেন 


"যে, কেরালার মত পশ্চিমবঙ্গেও মিনিফ্রণ্ট 


হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়-_তাছাড়া [তানি 
এও বলোঁছলেন যে, তান স্ববাদ্দ দপ্তব 
হাতে পেলে কোন , এক পার্টির বিপ্লব 
তন 1দনেই খতম করে দিতে পারতেন 


- দকন্তু অদৃষ্টেরে এমনই পরিহাস যে, যে 


দুনীণত, আইন-শৃত্খলার কথা সারা 


' বাংলা জুড়ে যান রটনা করে বেড়াচ্ছলেন, 
"তান নিজের দপ্তরের দুন্শীতব আওত' 


থেকে মুস্ত ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে 
'হলধর পটলের’ সাম্প্রতিক প্রবন্ধগালই 
এ কথার যথার্থতা প্রমাণিত করবে। কেবল 
তাই নয়, তাঁদের দলের মধ্যে বিশ্ঙ্খলার 
ফলে দলের একজন প্রভাবশালী নেতার 
মুখ দিয়েও অনেক চাণ্চল্যকর তথ্য ফাঁস 
হয়ে পড়েন যাক সে কথা। আমাৰ 
কথা কৃঁত্তবাস ওবা মশাই এসব তথ! 
আলোচ্য প্রবন্ধে সুনিপদণভাবে এড়িয্স 
তাঁর মনোমত দলকেই “একেবারে ধোষা 
তুলসীপাতারূপে দেখাতে চেয়েছেন! 
পীকল্তু আমার মতে কোন দলই ধোষা 
তুলসীপাতা নন, সুতরাং য্নন্তফণ্টেরে 
সাফল্য-অসাফল্যের ভার একই দলের ওপর 
বা তাদের কার্যকলাপের ওপর না দৌখষে 
সমগ্র দলের ভাল-মন্দের "বিচার করেই যেন 
‘সপ্তাহের বোঝা’ ভরান, নতুবা তাঁর বোঝা 
আমাদের কাছে অর্থাৎ পাঠকবর্গের কাছে 
এক 'অকারণ বোকা’ হয়েই দাঁড়াবে। 
সমরকুদরে সেন 
দোরান্ডা, বাঁচি? 








বির খিয়েটার সম্বন্ধে যাঁরা . 


সামান্য খোঁজ-থবর রাখেন, তাঁদের কাছে 
গৰ্ডন ক্রেগের নাম অপাঁরচিত নয়। 
ইংলণ্ডের বিখ্যাত আঁভিনেত্রী এলেন টেরাী 
হলেন তাঁর মা। সুতরাং জন্ম থেকেই 
ক্রেগের রঙ্গমণ্টের সঙ্গে একটা নাড়ীর 
যোগ 'ছিল। 


১৮৭২ খস্টাব্দে এডওয়ার্ড গড়ন , 
ক্রেগের জন্ম হয়। ১৮৮৯ খুষ্টাব্দে তান . 
স্যার হেনরী আরাঁভং-এর দলে যোগদান . 
" হ্রেনা আট বছর তান এখানে আভি- 


নেতা হিসাবে কাজ করেছিলেন! 
প্রধানত অভিনেতার . দৃষ্টিতেই ক্রেগ' 


সমস্ত সমস্যার সমাধান করবার 
জন্য উদ্‌গশব হায়েছিলেন- একথা! 
অনেকেই ভুলে যান। পি 


সময় (এথানে মালিক ছিলেন আরভিং- 
কেগ ১৮৮৯-৯৭ সাল অবধি এথানে 


ফ্যাল চির থেকে শুরু করে সেক্সপণীয়াবের 
মাটকের প্রধান প্রধান ভূমিকাও ছিল। 
১৮৯৪. সালে হেযারফোর্ডে তিনি প্রথম 
হ্যামলেট চাঁরঘে নামেন। তার আগে তান . 
রোিওর রোলেও কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় 
ফরেছিলেন। এর পর সুযোগ পেলেই 
হ্যামলেটের ভূমিকায় অভিনয় “কবতেন।' 
১৮৯৭ সালে বেন গ্রাট কম্পানশ 
ওয়েস্টামনস্টারে আঁলাম্পক থিয়েটারে 
অভিনয় করছিলেন। : অভিনেতা নাটকম্ব 
গোল্ড হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় িসজনেব 
শেষ ছাট প্রদর্শনীতে হামলেটের ভূমিকায় 
অভিনয় করবার জন্য গ্রদট ক্লেগের কাছে 
টোলগ্লাম করলেন £ “আজ বাণে হ্যাম- 
লেটের ভূমিকা অভিনয কবতে পারবে ?” 
ক্রেগ এ বিষয়ে -আবশ্যকাঁয় অনুমতি 
চাইলে আরভিং জবাব 'দিযোৌছলেন, “1 
রোডিনেস ইজ্‌ অল ।” ’ 
হ্যামলেট, মাবকুচিও, রোমিও, পেন 
চিও, ম্যাকবেথ, 'রিচমণ্ড, 1বিওনডেলো, 
গাস্টার ফোর্ড, ক্লুডিও, ্র্াসিরানো, 
ক্যাসও প্ৰভৃতি ভূমিকায় অভিনয় করে 
গার্ডন ক্লেগ যথেষ্ট সুখ্যাতি অন্ন করে- 


মুভমেন্টের ছান্দিক সৌন্দর্য। ছেলেবয়স 


থেকেই রঙ্গমণ্েব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ - 


থাকাতে তাঁর নাট্যিক-প্রীতভা যেন আঁত 


লেটের ভূমিকা ছেড়ে শ-এর নাটকে অভিনব 
' করতে তান কিছুতেই রাজী হলেন না। 
"এই সময় কিন্তু স্টেজ ম্যানেজমেন্টের কথা 
ক্রেগের মনে স্থান পায় নি। {তান তাঁর 
আঁভনয়ের ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। 
এর কিছুকাল বাদে গ্র্যাণাভল বারি 
ফোম্যান-বার্বার-ব্যাবী-শ গ্রপে অভিনেতা 


করবার জন্য যে সব গুণের দরকার তার 
সবই ওর কাছে ছল 
আর কারোর ভেতর 'দেখি নি। ও যেন, 
অ-সচেতনভাবেই সব ছুই ঠিকভাকে। 
করতো-আঁম সেই সব টেকানিক্যাল্‌ | 
ব্যাপারের কথাই বলাঁছ-যা {শিখতে বছরেক্স 
পর বছর ধরে আমাদের পারশ্রম করতে, . 
হয়েছে। পরবতর্শ জীবনে ও যে সৰ্ব 
কাজ করেছে তার জন্য আমার গর্ববোধ | 
করবার যথেষ্ট কারণ আছে। 
যে আঁভনয় ছেড়ে দিল তার জন্যও 
আমার কম কষ্ট হয় 1ন।” সাত্যই, ক্লেগ 
অভিনয় থেকে অবসর নেওয়াতে রঞ্গম্ড- 
একজন ভাল আঁভনেতাকে হারালো। 
বহুদিন থেকেই ক্রেগের মনে স্টেজ 
সম্পর্কে একটা অসন্ভুষ্টর অন্ভূতি 
হচ্ছিল ব্তগমণ্টের যে রূপ নেওয়া উচিত 


‘তা হষ নি, একথা তান অন্তব থেকে 


উপলাব্ধ করাছিলেন। ১৯০৬-৯ সালের 
ভেতর ক্রেগ *স্থব সিদ্ধান্তে এলেন যে, 


{ * তিয়েটাবকে তার পুরানো এীভহ্য হিসাবে . 


- গড়ে উঠতে হলে অগাগোড়ী সব কিচ্ছু 


রি নাল মা ব্যস্ত ছিলেন। -হ্যম-- 


" দরক্যুর। কিন্তু এ বিপ্লব আসবে কিভাবে? - 


হিসাবে যোগ দেবার জন্য ক্রেগকে বার বার ৷ 


অনুরোধ জানান। বেগ কিছুতেই রাজা 


পেলেই {তান সে লঃযোগের সম্বাবহার 
করছেন। তিনি কখনও কোনও স্কুল 
অভ আর্টএ যোগ দেন নি। একজন 
 পৈশ্টারের কাছ থেকে তান উড-কাটিং- 
এব সাব কথাগুলো জেনে নেন। বছৰ 
' ছষেক বা আশ্টক বাদে এই বিদ্যাঁটি আর 
"তাঁর কাছে ঠিক সখের পেশা "ছল না-- 
তখন তান মগ্যাভিনয় ছেড়ে দিয়েছেন_এই 


পেশা থেকেই যৎসামান্য - বেজিগাই ৰে 


জীবিকা চালাতেন। - 
বর সত 


করেনঁde 09388 


badine Pas avec-এব এডাপটেশনে : 


গুণ থাকা সত্বেও ১৮৯৭- সাল থেকে ক্রেগ 
অভিনয ছেডেছেন। এ নিয়ে তাঁর মা 
এলেন টেরণীর কম দুঃখ ছিল না। ছেলের 
সম্বন্ধে তান লিখেছেনঃ “স্টেজে অভিনয় 


০৬ 


বদলাতে হবে। অন্য কেউ এমন 
দুঃসাহসিকভাবে এ সমস্যাকে দেখেন নি। 
কেগ বুঝতে পেরোছিলেন যে. থিয়েটারের 
আমূল সংস্কারের জন্য একটা বিপ্লবের 


১৮৯৭-৯ সাল পর্যন্ত ক্লেগ বুষ্ষতে 


ধকনতু ও . 


লাস 


পারেন নি এ বিষয়ে তিক কি করতে = 


হবে। 'কল্তু নিজে কোন্‌ পথে চলবেন 


তা তাঁব কাছে পাবজ্কার হয়ে গোঁছল। __.-4 


আট পাউন্ড সাগ্তাহক মাইনের আঁভ- 


নেতার চাকরপ {তান ছেড়ে দিলেন এবং 


প্রাষ সম্পূর্ণ বেকাৰ হয়ে গেলেন। খববের 
কাগন্জে এবং জার্নালসে ড্রাঁয়ং কবে আঁত 
সামান্য বোজগার হোত। আদর্শ এবং 


লণ্ডনে তান তাঁর বধু কম্পোক্সাব 


"মাটন শর সহযোগিতাষ যে চারা 


প্রডাকসন করোছিলেন তা হচ্ছে এই-- ; 
১৯০০-পাসে*লস  ওপেরা ডিডো গ্যান্ড 
এনিয়াস গিভন বার্থ দি পা্সেলি ৷ 


- ওপারোটক সোসাইটি এ্যাট হ্যাম্প- | 


স্টেঁড ৷ 

55০১-4 মাস্ক অভ লাভ ফ্রেম 
পাৰ্সেলস ভাওারাসাযন) ঞান্ড এ 
দূবভাইভ্যাল অভ দি ধঁডডো এণ্ড 
এানষাস্‌ এট দি কারানেট খিষেটার। 
নাঁটং হিল গেট। 

25০১ হ্যান্ডেলস এসিজ ব্রান্ড গ্যালে- 
দিয়া খ্যান্ড এ ৱরিভাইভাল অভ দি 
গাস্ক অভ লাভ খাট দ গ্রেট কুইন 
চ্ট্রট থিয়েটার উইথ মার্টিন শ।- 


iy 


৮৮৮ 
সাউথ কেনাসিংটন, গ্যা্ড পাট? অভ 
দি প্রোডাকনন (প্র সনস) অভ 


রোজেস সোড‘ এণ্ড সং গ্যাট দি 
স্যাফটসবেরী | 


৯৯০৩-ইবসেনস দি ভাইকিংস এ্যাট 
হেলভিজ্যাপ্ড এযা"ড সেক্সাপয়ার্স মাচ 
শ্যাডো এ্যাবাউট নাঁথং ফর এলেন 
টেরী এ্যাট দি ইম্পারয়াল থিয়েটার! 
ডব্লিউ বি ইয়েটস তাঁর “আইডিয়া 


অভ গুড গ্যান্ড ইভিল” বইতে িখে- 


দিলেন 3 “গড়নি ক্রেগের বৃস্তবৰ্ণ পোরপল) 
ধ্যাবক্লথ পশ্চাদপট হিসাবে ব্যবহৃত 
. হওয়ায় মনে হচ্ছিল ডিডো এবং এলিয়াস 
যেন সামার প্রাল্তরেখা ছাড়িয়ে অসমকে 
গিয়ে স্পর্শ করেছেন।” হেনরণ নোভিন- 
সন করোনেট থিয়েটারে উপাঁস্ধিত ছিলেন। 


তান তাঁর নোট বইতে লেখেন-“দয্যুতি, 


সৌন্দর্য এবং চমংকারিত্বের দিক দিয়ে 
পৃঁড়ডো এবং দি মাস্ক তুলনাবহণীন। 


_ রক্তবর্ ধুসরবর্ণ এবং সবুজের সংমিশ্রণে : 
মহৎ এবং স্বগাঁয় সৌনদর্ষের আবির্ভাব - 


ঘাঁটয়েছেন ক্রেগ রঙ্গমণ্টের ওপর--পশ্চাদ- 
পটে রয়েছে বিরাট রন্তবর্ণের ব্যাবরুথ-. 
এটির দ্বারা ইটারানাটর ইঙ্গাত দেওয়া 
হয়েছে। সঙ্গীত এক কথায়”আঁত মনো- 
রম-তবে এ সঙ্গীত যেন দি মাস্কে 
আরও রসঘন এবং পূর্ণতা পেয়েছে! 
দুঃসাহসিক. রঙের সমাবেশ 1 
White figures and greys and 
greens, with but rare touches 
of red, the more brilliant for 
their variety,” 

কাউন্ট কেসলার, যানি পরে হ্যানাখ ' 
প্রেস হ্যামলেট ছাপাবার ব্যবস্থা করেন_ 
[এ বইটি থেকে. কয়েকটি ছাঁব এই ' 


“বোধ হয়.১৯০০ সালে (আসনে 
- ১৯০৩- সালে) কেগ তাঁর - মা -এলেন 
টেরীব জন্য স্টেম্ত সিনগুলো তোর করেন! 
লপ্ডান্ব * রঙগাজগৎ এ.সব দৃশ্য দেখে 





১৯০১-এঠাসস গ্যান্ড গ্যালেসিয়া £ শরের পোষাক 


সনের পরিস্ফুটনে একেবারে অপরিহার্য ৷ 
‘মাচ এ্যাডো এ্যাবাউট নাখথিং-এ’ - একটি 
তর সুষের আলোর রেখা এসে মঞ্চেব 
ওপর পড়ে-এই আলোর রেখাঁট হাজ্জার 
* রকমের রঙের সৃষ্টি করে। এটা সম্ভব 
হয় এই কারণে যে, আলোর রেখাটি একটি 


- অদৃশ্য রঙান-কাচে তোর জানলার- কাচের 
-ভেতর দিয়ে এসে স্টেজে পোঁছয়।” . 


আসলে কাউন্ট- কেসলার যা দেখে- 


: ছিলেন তা হচ্ছে একটি ঝুলন্ত বড় ক্লশেব 
- ওপর থেকে -বিক্ষিপ্ত এক আলোকরশ্মির . 


ধারা ।- এই ধারাটি ক্লশের নানা রঙের সঙ্গে 
মিশে নানাঁদকে স্টেজের ওপর এসে 


এগুলো ভাঁজে ভাঁজে থুলতো। সমস্ত 
ব্যাপারটাই আঁত সহজভাবে কবা হয়োছিল। 
কিছুকাল আগে 'মাচ এডোর' প্রডাক- 


সনে আরভিন যে গরজাস সেটিং-এর . 


অবতারণা করোছলেন, ক্রেগের সেটিং ছিল 
তার সম্পূর্ণ বিপবীত।, * 

ৰদ ভাইাঁকংসে' অবশ্য কাটেনস 
ছাড়াও আরও অনেক ছু চছিল। একটি 
পাহাড়ী দুশ্যে- পাথরের চাক এবং চূড়া- 


৯৪০৪ 


. ভঙ্গঈতে। 


আন্ন 
একটি দৃশ্যে ছিল এক 'বরাট প্ল্যাটফর্ম 
কিন্তু মঞ্চের, সাবেক ফ্লাইজ, উইংস, 
ব্্ডারস এবং আপ-স্টেজির পেণ্ডেড 
র্যাকরুথ অপসারিত হয়েছিল--ফটলাইটও . 
প্রায বাজত হয়োছিল--আলো ফেলা হয়ে 
ছল ওপর থেকে। পোষাক-পাঁরচ্ছদের 
পরিকজ্পনা করা হয়েছিল 'িল্পীব দুষ্টি- 
ব্যান্তবিশেষের ব্যান্তত্ব পাঁর- 
ঈ্ফুটন করাবার জন্য নয়--সমগ্ন দৃশ্যের 
সমতা বজায় রেখে। অর্থাৎ সব দিক 
থেকেই মপ্রপ্ৰয়োগ রীতিতে একটা রা . 
পাঁররর্তন ঘটালেন গর্ভন ক্লেগ। 
স্টেজের মুংভমেণ্টের সঙ্গে সমতা রেখে 
বর্ণসমাবেশ করা হযেছিল কেগের এই সব 
প্রডাকসনে। সুতরাং এই : ১৯০০-৩ 
সালে ব্রেগ যা শুরু করেছিলেন, তারই 
পাঁবণত রুপ পরে দেখা গিয়েছিল ডাষা- 
ঘলেভের রাশিয়ান ব্যালতে। ক্রেগের 


-থিয়েটাব ছিল অতাণ্ত মিউজিক্যাল এবং 


পোয়োটিক। এক বিশেষ ধরনের এফেক্ট 
আনবাব জন্য তান পদ, ভাইবিংস-এ থে 
সব পোষাক ব্যবহার করেছিলেন, তাত্তে 
আটাট বাভিন্ন ধবনের ধুসর রং ছিল! 
ক্লেগ মৃদু জাতের ধূসর এবং বাদামী রং = 
ভালবাসতেন। এ ছাড়া বড় বড় সোঁম- 
সারকুলার ক্রোক- প্রত্যেকাঁটর রঙই বেশ 


নপগ ডি উন হা 
severity were impressive, Loo > 

ন প000)1008 ই, colouring broad: ™ 
And massive in design. : a |" ৰ 


ওপর কড়া আলো এসে পড়াতে-মনে হোত 
যেন্‌ ভেড়ার পাল।। এসব টি নি 
ব্যাপার ৷ কে উ সময়ে যা, ন} 
‘ ৰাইনুহাট', স্রঙ্নেও ।তখন পর্যন্ত সে: দর. 
বিষয় তা বা ধারণা করতে, পারেন নি" 
ক্রেগের এই সব প্রার্থমর-প্রভাকসনের! Le 
খুব. কম সংখ্যক পাওয়া যায়; 





EX ie Bea কাণ্ড-কারখানা করে সাবান TY SI 

ন দশা দন রত বয় এডোর' বেলায়ও' 'ঠিক - একই En 
ভাবলে ভুল হবে। তানি ঠিক এর : দটল। ফলে যথেষ্ট আর্থিক ক্ষত হল। 
উদ্টোটাই করতেন। কত. সহজভাবে এবং ' যে ঘৈয়েটার এপ্রিল-মাসে খোলা হয়োছিল, ৷ 


অবান্তর [জিনিসকে বাদ দিয়ে মৃণ্যকে অর্থভাবে জুন মাসেই তকে বন্ধ করে .. 
অভিনয়ের জনা তোর ক্রা যায়, সেদিকেই দিতে বাধ্য “হলেন 'রেগা' _ সরকার'বা : = 


' ‘ছিল তাঁর দণষ্টিণ তাঁর একমাত উদ্দেশ্য জাধারপ' সানষৈর' কাছ থেকে কোন অর্থ- 
ছিল, মণ্যাভিনয়কে অযথা-বন্ধনের বা 'সাহাষ্য বা'অন্য কোনরকমের, সহান্মভূাতি 
.. বোকার চাপ “থেকে মস্ত করা! সব ক্রেগপান নি! আরদসত্যিকার বড়, শিল্পণ : 
বিয়েই. তিনি, শছলেন: আঁরাঁজন্যাল]. যা ঘদি এ জাতিয় সাহায্য না প্রন; তা হলে 

" ধকছ- রতন নিজের. চিন্তা এৱং ইচ্ছা- তিনি শিল্পসমূদ্ট ক্রবেন' কি করে? 


'প্রয়তা ছিল। অর কারণ হল 'এই-. 
ভদ্রলোক"; :চিরকাল্ই'- 'শয়েটারের, রে 
যাহার “অভিনয় করে এসেছেন। ২ 

আম! ক বাতা 
এবং থিয়েটারে ‘অনেক তফাং। যাস্নার 


বিশ্রী লাগে৷ তবে এ. ভদ্রলোক কিছুটা 
পপট্লারাট লাভ করলেন কিভাবে? এর 
কারণ আমাদের . দেশে দৰ্শকু ১ এখনও 


ঠিকমত তৈবি হয় ন বলে। ভদ্রলোক -. 
.সতই-কধনও' অন্যের অনুকরণ এ ইওরোপের অন্যান্য জায়গ্ায়-কিন্তু:বড ন 


"_ একুরতেন, লা, এজনা আবার তাঁর কাজের এশক্পীরসতিকার কদর্ণছল। এই জাতের - রো 


অনেক সমালোচকও “ছিল. তাঁর 'এাসিস ' শিল্পকে সাজের উপকার নাগরিক এবং: 
১ নিবা, গ্যালোসয়াণ ও “দি মাস্ক অভ লাভ” , সংস্কারক' হিসাবে শৰদ্ধ্য -এধং ' সম্মান 


স্প্রে কাগজে প্রকাশিত হয়োঁছল-- 'দৈখানো'হোত। নানাভাবে সাহাষ্যশ্ত করা ' ২; ৩ 


'শপোষারপত্গুলো, কোনও সময়ে, বাস্তব ' হোত সরকারের তরফ" ‘থেকে - সিন্মীন . 
ভবনে কোনও, দেশে র্যরহৃত, হয় রলে 'ইওরোপ, 'ক্যাশ্ডিনোঁভয় এবং রাশিয়াতে 
মনে, হয় না দশ্যগ্‌লোর; সঙ্গেও ' অনেক“মিউানিসপ্যাদ এবং’স্টেট খিয়েটার 
মালি বা অন্য, কোন জায়গার কোনো = ছিল। এই সব রঙ্গমণ্টে “নিয়মিতভাবে ' 
মল, নেইু ৮ অর্ধাধ এ সবই ছিল গন ' রেপারটরণী. পদ্ধতিতে 'নাটক দেখানো 
_ কৈগের, কাঁব-আানসের, মৌলিক স্টি।_ " হোত, “অর্থাৎ এই সব দেশো নাগরিক ': 

বেগ"চেয়োছলেন সিরিয়াস "থিয়েটারের জীবনের একটি অপরিহার্ষ“জংশ ছিসাবেই = 
প্রতিষ্ঠা, করতে, কিন্ত তখনকার দর্শকেরা '' মণ্ডের' প্রতিষ্ঠা ছিল! বোধ হয়' এই সব 


সচেতন থাকা উচিত- যাতে একটি বোলের 
অভিনয়ভঙ্গাশ অন্য. বোলকে প্রভাবিত শন 
৷ কবে প্রপ্নমতে' কথাটা সৰ্বৈধি, মিথ ৷ 


22 আ.হাজা ৪ লে 


ছল এই নূবকতরূঠির, আর. পো তা মু. La 
.দীকদ্ত্' এই-কারলেই, ইংলণ্ডের সাধারন '' কর্কে পান নি। 7" 

দশক: সে সময় 'কেগকে অন্তর, থেকে গ্রহুণ ' _ [ওখানে নাট্্যাচাং বৃশাশিরক্মাৰ 
-ফলুৱতে, পারলে না। “ভাইকিংসের প্রধান ৷ ' সম্পকে দঃ-এফটি, কথা বলা অগ্লাসপি + 
ভাঁমকায় নামলেন এলেন টেঁয়ঁ। শিল্প: ১ হবে মা. যাংলাদেশে' শিশির-প্রতিভাকে . 


ran 


রি ক ক 
২ ‘লোকে’ কুরুচিপূর্ণ ' ’মনোভাবটীই ‘সা 
ছে ব্যন্ত হয়ে পড়বেন]: 5 


টি নন 


ত 


আআ এ 


রজার লাজ EEE 


হাজিরা দিতে পারে নি। সেজন্য পাঠক- 
দের কাছে প্রথমেই মাপ চেয়ে নিচ্ছি। * 
তাঁরা যেন না ভাবেন বে, লোকসঙ্গশত 


'_ জম্বদ্ধে আমার সব বলা শেষ হয়ে গেছে? 
সবে সুর করোছিলাম ' 


" মোটেই না৷ 
মাৱ। নিত্য নতুন প্রশ্ন বাংলা লোক- 
সণ্গাঁতের সামনে এসে দৈখা দিচ্ছে 


।সে তুলনায় কতটীকুই আলোচনা করতে - 


'পেরেছি? | ; 
| গঙ্গার “ফেসটিভ সাঁজনে”র জের 
(আরেক পৃজ্জা অবধি থাকে। প্জাবাজারণ 
সাহত্যের দূর্গন্ধ সাধারণ মানুষের মধ্যে 
।খ্দুব ছাঁড়য়ে পড়তে পারে . না-কারণ 
এখনো তাঁরা নিরক্ষর। কিন্তু পূজা- 
যাজারণ সঙ্গীতের চোলাই মদের চালান 


রি তের গলিপথে সর্বয়। সারা বৎসরের 


₹ মাস্টার্ন ভয়েসের সকণ্ঠ ও সুক'ঠীর 
আলোকচিত্রশোঁভত এবারকার জবর- 


অন্যাদকে অর্থগধ তা দেখা দিয়েছে, তা 
থেকেই এ সব অপসঙ্গতের উৎপাত্তি। 


- বৈপ্লবিক গণচেতনায় যে গশাতি- . 


স্ৰোত ভেসে বান, তখন কথায় ও সুরে 
যে. পলায়ন" বৃত্তি, . আত্মাজজ্ঞাসার 


আকারে তা আত্মপ্রকাশ করে। একদা 
এইচ্‌, এম্‌, ভি'র আধুনিক গানে যাঁর. 
ছিমমূল "কোন এক গাঁয়ের বধ্‌প্র . 


গোপন চোখের জল শুধু বাংলা নয়-- 
[ভাঁজয়েছিল 


এই প্রচণ্ড চলমান জণঁবনে “তুষারিত্” 
সাঁলল চৌধুরীর গানের সুরটাও কিন্তু 
তুষারিত। সে তো গেল তুষারত জীবনের 


, . আত্মবলোকনের নিঃসধ্গতা। কিন্তু যাঁরা 


তাঁর 'জুনিয়ার'-তাঁর মতো একাধারে 
বাণী ও সুর সংযোজনার দক্ষতা নেই-- 
তাঁদের কোন ভাব বা ভাবনার বালাই নেই। 
তাদের জীবনে “মারজয়ানাপ্র নেশা ।-ষা 


- খুশি লিখে যাও, যা খুশি সুর লাগাও, 


নতুন যুগের ভৈরবাঁচকের ওঁ ইং রখং। 
কথা যতো হবে {হং টিং ছট,, স্দর তত 
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হবে উদ্ভট। "সুর নিয়ে এই অসুরবৃন্তি 
ধ্যৃতপরা পিতা শচীনদেব বর্মণর' পক্ষে 
সম্ভব নয়-কাজেই এবার পুজোয় 
ছচালো জুতোর ছন্দে পর রাহ-লদেব 
বর্মণ. এগিয়ে এসেছেন ‘পপ’ মার্কা 
আধুনিক গাইতে £ 
“মনে পড়ে রাবি রায়, কবিতায় তোমাকে 
একদিন কত করে ডেকোছি - 
আজ হায় রুবি রায় ডেকে বলো আমাকে 
তোমাকে কোথ'য় যেন দেখেছি।” 
ত্রিপুরার গোমতী নদীর তরে বে 
পিতার কণ্ঠে সুরের তরঙ্গ জন্মলাভ 
করেছিল এবং কলকাতা মহানগরণীকে 


_ ভাসিয়েছিল--আজ তাব সন্তন বন্বে 


“মোরনদ্রাইভে'র প্রেমের গান গাইতে 


_ গেলে পিতার সুরে কি প্রেম 


সম্ভব? তার ওপরেও টেক্কা মেরেছেন 
একেবারে নিভাঁজ 


হবার পরও আধুনিকে চেষ্টা করেও যে 
আয়ত্ত করা অসম্ভব--তরি 
সুকন্যা দ্বারা সেটা সম্ভব হয়ে উঠেছে। 
বাণ, মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে পিতার গলার 
'মেলাড'র রেশটুকুও নেই, আছে কেবল 
সুরের হন্লোহ-প্‌। সেটাই তার সাফল্য। 
লেবেলটা অবশ্য পিতার ৷ গানটা হলো £ 
“কুচকুচে কালো সে জাতে স্প্যানিয়াল 
তুলতুলে গা যেন রেশমি রুমাল ।” 


পপ সং 
শুনতে শুনতে মনে হয় বহু ভ্রেনপাইগ 


ও দঁ়নিস্কাট টুইস্ট করতে করতে; 


" পরে" একেবারে লেক’ বৰণত বআয়তে | বংতশ্োমায়,কতসনান্বনা দেয় রর বলাদেনীয় হিস শ্ৰৌম্তী মৃন্সর 
গ্লাইছে ঃ ড় "তোমন্লা হাম? আর তেন আমি আন্কাশমজক 
“রাস বল’, বস বল' তুমি যে জামার জা তো তোমা হামধেট কুৎসা গাৰ্হীছ না৷ ‘শ্ৰী -ব্লায়াবর হিপি, 
বাস বল বর বল: আমিও তোমার... আচ্ছা 'কথনো ভাললবসেছ? সা রি নামে ও 
মারা পানের দ্বপক্ষে বেতার 


যেমন . আছে নহাঁপরা বহিপি গানের স্বপক্ষে বলবেন 
দানে? ) বাংলার একটি কুৎসিততম গানেরকষ্টরশ্শো “এ 'তো প্ৰাপ্তাঁনিক 'রুধা॥ তরে ব্বালহারি, < 

 “Mathy told হি? 1, ‘দিয়েছিনেন-। সেটার নাপ্পীকার গৌরী- কি ‘পূনরপেক্ষ সাংবাদিকতা”! 

about a thing She saw, প্রসন্ন মজনমদার এবং স্রকার রাহ'লদেব যাযাবর হিপির ঠিকানাটা বোধ হয় 

চি ৰ ". বর্মণ।, সেই হলোঃ :, ভুল ছাপা হয়েছে__আকাশবাদণর জায়গায় 

ad two big horns , ৰ পার সা 5 

_ Andra wooly Jew. = ''- "" এই “লো না--কানে এসো না, প্লিজ, - "শ্বববে্বৰ্ভণ শ্রীমতী মর টি 

Wooly, bully, bully, pully.” ষ্ু ' "আসবে না?” রাছে আকা হি iy ন Se 


শনীশ রাতে বাঁশী তার দিধকার্ঠি হয়ে 


“ওরে রে রাঁসক রখ তুই রড় ছটফ্রট্যা 
" তম) ধঁদনে- ধারক ক্লদৃমগাছ্ধে, ৰ 
+ রাতে আস ঝাপ ক্ৰাট্যা ৷” 


টুল গেলেও ৬ মোম, 
রা 

'্ডমকুইকজটের 
তঅর্থহিদিন প্রলাপ এটা আমারক্কগরা নয় 


চবীকারোতি ম্শুন্ন অন্ারের একটি 
স্প্ছার গমনে ও 


" আমিৎআদিবাফীরচোয়ে।এগান’মাৰ্বাবার :এক আন্ছনিকতাৱ-বাঁধন,সে 
মন্নিকট কব “আমারও এজজ্জা শিরা করছ না রর x 


" রোম্বের "গান পলু, “মহব্বং, বা... 
- “পেয়ারের: _'ছড়াৰ্ছাড় দেখে যে... রঙ্ালাী __' 
“ৰ্শাক্ষতশ্লেণী শুর হায্াহামি:করে ধারন, :. অলোচনা করা হবো--এই পাঁরপ্রেক্িতেই 
তাঁরা কি 'ভেরে  দরেখেছেন-৯এ-ধরনর . গদুজোর লোর্াতির রা. এলাকাধ্দীনক 
াম্তার মোড়ে কুর্ধসত ইসারা:দেএয়া গান : 'গৃনর পীরহার-র্রতৈ-হরে। কারপ এই 
লী নেশার -শ্রোজদের জন্য একই গটোরলে 


পৃপছন্ে ফেলেছে. ও ধলোকসঙ্গীতও -.স্পীরবেশন রুরা হয়। 
অর এনের নহা হরর বো; . গ্াম্োান শা করছেন না ৷ 
'রলে শক? ০.৩ . =ব্যরমা-করছেন, ডেল দাবার 


গত আগস্ট, মানে এরহার, আগতে : সক তাঁরা. মেরেন কেন? কাজেই একই 
শ্রীমতী সুলোচনা “রমন “নামে এক দহা গ্লেমৱ’ পল্লীতে বারে বার হাজির 
“আদিবাসী "কন্যা" রীতমত এক চাঞ্জল্য- . করেন৷ “কক্ষত এজাকসঞ্গীতের রেলায় 
কর চিঠি জেখেন। বৈতার কতুপাক্ষ এটা : এঞরুমেরাদ্রজীয়ম শ্রীনি্নেন্দ: চৌধুরী { * 
৮৮, "্স্বায়ীন্‌ ৷ এই কত অনয-কউ -গর্নধকরতেপগরন 
“সাহসের ' পরিচয়: ৷৷ এরার গৃরজোয় জারপীত তাঁত "পন 


“প্রথমেই বায়, অিএএকজন আছি-: আরেকজনের স্ন্রবানে 'কোনীদন লোক- 
ৰু , জাত হয় "না, টিত- গৌরাপ্রসম- 


কচ “এই ০০৯ 
এএদো না, গানটির উল্লেখ করে ১8 


“উপসংহার লেখেষ “সম্পাদক 'হালয়, : প্ণারে-না? ‘সৱ, রুনা একর লুষ্টি.নয়। 
সের্বামা। যান * 


হ্ষারয়া "কোনদিন ৫কান ‘অনুরোধ ফারিয়া খ্অন্যনবলুরদেন_শতবেএএরআসল-কগাছর, 


হ্রদে, ভবে ধীর তাহা রিক্ছা আনিতে, “অন্যজন স্মুরন্ার হতে “রদ়। ইাত- 
প্দারৱেনট” রে নস চল পদাটতে কমা অমুক, 


"১৯৭২ 


ঈীতাহিক গজ 
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/ 
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= এই গন লোকত 


by laid snes Fete 
""কলচন্াটার মধ্যে ৷ 


- বের শন কালত শত কি বা নো এ 
গোৱাৰ + 


গোঁরীপুরের হাটে যাচ্ছে। ৪১৮ 
শকক্‌ কিক্‌ কোনো সমস্ত চিকমিক অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। কিন্তু: কক বাক করে 
'চলা'-যেমন রেলগাড়াঁ-সর্বত্র সমান 
কিস্তু এই পাক 
বিকুণর অর্থ কি? শিল্প যাদি দয়া 
করে জানান কোন্‌ অণ্যলের- এবং কার 
কাছ থেকে এই গতি সগ্হণ্ত, তবে 
মুরাশদ খুব উপকৃত হবেন। 


আর 
তে 
গলদঘর্ম। _ পপ্‌ মিউদ্দিকের টেম্পোর,' 
সঙ্গে সমান তালে চলতে গিয়ে লোক- 
সদাপতকেও আঙ্গ - নিতম্ব দোলাতে . 


নেই, তবু বুড়ো 
শািকের সুরে কিন্তু ভেজাল নেই। 
৯৯৭৪ | 


রত "স্তৰে: শ্বল 
সহ eIntonation থাকা শব্দটার উচ্চারণে 


| চাই” এই; 


পৰ্ববধোর “চা-এর আয়ুগায় বিশুদ্ধ, চা-।, 
এর উচ্চারণ করে - গানের -পরিভাষাটী 
একট. ক্ষুপ করলেও সে, গায়কাতে 


+ ও মিউজিকে গানটিকে অক্ষত রেখে 
 ১শচখনদেব আবার প্রমাণ করেছেন 
-বোম্বের স্টুডিওর 'স্টোরিওকফার্নকে . সুর- 


থম্কার নিয়ে কারবার. ফরলেও যখনই 


শচশনদের “দ্যাশের মাটিতে পা-ফেলেন = 


তখন সত্য দেশী হরে যান। 'কল্তু 


বা প্র ৮: রেকর্ডে ওটা এ a0 


প্ৰত্যেক দেশের এল একটা 
National image আছে! এই জাতাঁয় 
fচকম্পাট 


রা 


লা 


লো 


সুরস্ষ্টি। দেশের প্রপদী ও লোক- -_ 


গাঁতির ধারার সাৰ্থক সমন্বয়েই এই 
ধচ্কম্পাটি তৈরী হয়। Innovation 
-ঘা নতুন উদ্ভাবন-মৃল প্রবাহ থেকে রস 
গ্রহণ করেই সম্ভব! অতীতের বাংলা 

আধুনিক গান = লী জাতীয় " 


factured ’ music 
- কামাই করছে। এই মর্মীন্তিক অবস্থার . 
জন্য কোনো বিশেষ শিল্পীকে কেবল 
দোষ দেওয়া হবে ভুল, আজকের 


ঘর গাহী। শ্রোতারা সুর চায়না, 


গলা বেচে খান। বাংলা সঙ্গঈতের এমন 
সুমি গা পা ভান 7; 


$ 


 ধদশী থেকে প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ, বোম্বাইতে চলাচ্চত জগতে একস্যা ৷ 
ধহসাবে কাজ করেন এমন কয়েকজন তরুশীকে প্যীলশ গ্রেপ্তার করেছে। আরো 
কয়েকজনকে খোঁজ করছে; তারা গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য পাঞ্জাবে চলে গেছে। এই 
আংরাদে আরো বলা হয়েছে, ধৃতদের মধ্যে কয়েকজন পুরুষ আছে। তারা দিনের 
বেলা এসব তরুণীর স্বামণ পরিচয় দেয়, কিন্তু সন্ধ্যার আঁধারে এই তরুণীদের অসং 
উদ্দেশ্যে নিয়োগ করে অর্থ উপার্জন করে। সাধারণ হোটেল, রেস্টুরেন্ট, এদের . 
পাপ কাজের কেন্দ্ৰ। | 

এই যে আঁতারন্ত শিল্পী রা একস্টা_এরা সর্বত্র ফিল্ম স্ট্াডওর আশেপাশে যুত 
খাকে। যখন: কোন ছাবিতে ছোটখাটো অংশ বা জনতার দৃশ্যের প্রয়োজন হয় তখন 


“ এদের.কাজে লাগান হয়। এদের কাজের যেমন নিশ্চয়তা নেই, তেমান মজুরীর 


ধদ্ঘরতাও “নেই৷ - সাধারণত প্রোডাকশন ম্যানেজার অথবা এক শ্রেণীর দালালের 
সাহায্যে এরা কাজ পায়। এই একস্ট্রাদের পাওনা অর্থের একটা অংশ দালালরা 
_‘আত্মনাং করে। ভবিষ্যতে কাজ পাবার ' অথবা আরো বড় ভূমিকায় স্থান পাবার 
আশায় ওরা চুপ করে থাকে। 


. একস্ঠাদের জীবনের মর্মান্তিক কাহিনী বলা হয়েছে। 


তারই আর এক দৃষ্টান্ত মান্ত। 

“ৃফল্ম জগতের প্রলোভন বড় মোহময়। . রুপালী পর্দায় মুখ দেখাবার হাত- 
 ছানিতে পতঞ্গের মত অনেকে ছুটে আসে, অনেকে দালালের পাল্লায় পড়ে কল্পনার 
শান্য সৌধ নিৰ্মাণ করে, তার পরে চরম লাঞ্ছনা মাথায় নিয়ে হাবিয়ে যায়। ধনতান্নিক 
সগাজব্যবস্থায় ফিল্মে শিল্প-মৰ্যদাদা অপেক্ষা ব্যবসার কটাই বড়। সুতরাং এই 
. একস্টাদের কোন গুণাবলীর মাধ্যমে নিয়োগ করার নিয়ম নেই, এদের কাজ দেবার 
কোন পদ্ধীত নেই, এরুপ বাড়াতি ‘শিল্পীদের কোন তালিকাও ' নেই। কাজেই 
যতাঁদন এই অরাজক অবস্থা চলতে থাকবে, ততাঁদন দালালদের কবলে এদের পড়তে 
. হবে। বোম্বাই-এর এই বাড়াত শিল্পীরা একদিন নায়িকা হবার লোভে পড়ে ফিল্ম 
জগতে এসেছিল, কিন্তু ছবিতে এত কাজ কোথায় ? তাই বছরে একটা-দুটো ছবিতে 
কাজ করে জশীবকা নির্বাহ করতে পারোন ৷৷ তখন দালালরা উপস্থিত হয়েছে ছল- 
 চাতুরা নিয়ে ওদের সর্বনাশের পথে নামাবার জন্য তারই পাঁরণীত এই মৰ্মান্তিক 


প্ৰটনা। 
'__ ফিল্ম স্ট্রডওগুিতে এখন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন জোরালো হয়ে 


উঠেছে ৷ ঢেকাঁনাশয়ান ও শিল্পীরা ট্রেড ইউনিয়নে সংগাঁঠিত হচ্ছেন। এই বাড়াঁত 


ধৃ্শল্পীরাও যাঁদ সংগঠিত হতে পারত তা হলে বোধ হয় অনেকে এই অপমানের 
-জশবন থেকে বাঁচতে পারত। সমাজতান্ত্রিক দেশগৃঁলতে একটা বিশেষ 'নিয়ম- 
পদ্ধতি চাল; আছে। আঁভনয়'শক্ষার শিক্ষালয় থেকে যাঁরা পাশ করেন, তালকানুসারে 
তাঁদের অভিনয়ে সুযোগ দেওয়া হয়। সুতরাং সেখানে কারো উমেদারী করার 
রর বা যোগ্যতা অনুসারে যে-যার কাজ 
' শকন্তু ধনতাঁল্মক ‘সমাজে সব ব্যাপারে অরাজক অবদ্থা। এই অরাজব্তা 
মা তে না পারলে ধশহ্পীরা বা বাড়ীত শিল্পীরা তাঁদের 
লবন যান লা এই গণতাঁল্লিক চেতনার যুগে 
শ্বশজ্পণদের অসম্মানের কথা ভাবা যায় না। তাই স্টডও সংশ্লিষ্ট কর্ম এবং _ 
-_ বাড়তি শিল্পীদের এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, যাতে যোগ্যতা অনহসারে সকলো 
“ক্কাজ পায়। প্রত্যেক প্রোডাকসন ইউানট . এবং . স্ট্রাডওতে বাড়তি শিল্পীদের 
_ তালিকা থাকা দরকার। নতুবা ধনতান্মিক সমাজব্যবস্থার আঁভশাপে বোম্বাই-এর মত 
. আরো অনেককে পাপের বাঁ হতে হবে ৷ তার চেয়েও বড় কথা শিল্পীরা__বাড়াত অথবা 
প্রয়োজনীয় হোন না কেন, সকলকে গণতান্রিক আন্দোলনের শাঁরক হওয়া বাঞ্ছনীয়। 
তান্ত 75505-555.- 





'দেবী'তে এগয়োছলেন তাঁকে প্রগাতর 
আঁভযান্রীরূপে কল্পনা করাই স্বাভাঁবক। 
তাঁর কাছে আশা ছিল চলচ্চিত্রে তান 
নিজস্বতা ও ব্যান্তত্বের পাঁরচয় দেবেন, 
সৃষ্টি করবেন মহৎ ছবি। কিন্তু সে পথে 
{তান অগ্রসর হন নি। মহৎ সান্টর 
জগৎ থেকে িকেটঘরের দিকেই তাঁর 
আকর্ষণ কুমে বেড়েছে। বোধ হয় তারই 
পাঁরণাত ‘অরণ্যের 'দিনরাতি'। 

‘অরণ্যের : দিনরাত' বাঙালীর 
জীবন-অভ্যস্ত উপন্যাস নয়, বাঙালী 
জীবনের কাহিনীও নয়। বিশেষ একটা 
. মুড বা সামায়ক মানাঁসকতাকে নিয়ে 
এর কাঁহনী। চারজন যুবক দৈনন্দিন 
য়ণ্টিনবাঁধা জীবন ও নিয়মের এক-- 
ঘেয়েমী থেকে বাঁচবার জন্য ডাল্টনগঞ্জ বা 
সাঁওতাল পরগণার কোন অণ্ডলে চলে এল 
খিনজেদের মোটর হাঁকয়ে। পর্বে 

না নিয়ে দারোয়ানকে ঘুষ 


তে বাধ্য করে তারা ফরেস্ট ডাকবাংলো 


দখল করল ৷ দারোয়ানের চাকার যাবার 
ভয় থাকলেও পণড়াপশীড়তে এবং নিজের ৷ 
অসময়ের প্রয়োজনে টাকাটা নিল। এই 
চারজন শহুরে যুবক দারোয়ানের 

বোধ ও আইনের ভয়কে পরাস্ত করার 
জন্য আনন্দ . বোধ করল। তার পরে 
সন্ধ্যায় তারা গেল শখাঁড়খানায়। সেখানে 
প্রচুর দেশী মদ পান করল। মদ খেয়ে 


রাস্তায় মাতলামি করল, টুইস্ট নাচল।, 


শড়খানায় তাদের নজরে পড়ল 
সাঁওতাল যুবতী ড্বালকে। সকালে 
পারচয় হল স্থানীয় ধর্মযাজক ত্ৰিপাঠী 
পাঁরবারের সঙ্গে সেই পাঁরবারের বধবা্‌ 
পূরবধ্ জয়া আর কলেজে পড়া 
কন্যা অপর্ণা তাদের আকর্ষণ। তারপরে 
এই নিয়ম ভাঙার দলের হাঁরকে "দেখা 
গেল ডুলির বৈধব্য ও দ্যারদ্যের সংযোগ 
নিয়ে দশ টাকার 1বাঁনময়ে বনের মধ্যে 
শূংগররত; একাকিত্বের সুযোগে বিধবা 
জয়া সঞ্জয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করতে 
চায়_কিন্তু সঞ্জয়ের সাহসে কুলোয় না 
সুযোগ গ্রহণের; কিন্তু অসীম ও অপর্ণা 
ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে--তারা কলকাতায় ফিরে 
দেখা-সাক্ষাতের প্রাতশ্রাতি দেয়। তার- 
পরে এই দুই মাঁহলার হঠাৎ-কলকাতায় 
যাবার প্রয়োজন দেখা দেয়, সুতরাং এই 
চার যুবক আর সেখানে থাকার যান্ত 





কথাচিন্রমের 'কদ্তুরী মৃগ’ ছবিতে স।বিত্রী চ্যাটাজা ও গীতা দে 


নার, এমন কি শুংগার দৃশ্য দিয়ে ছবির 


আঠ্গিক ভরাট হয়ে থাকে। বাঙালী 


জীবনের অভ্যস্ত. 'চিন্তাজগৎকে তেমন 


করে ভাবার সাহস না থাকলেও শ্রীরায় 
ইউরোপের “ইয়ং রীতিতে যে উৎসাহিত 


হয়েছেন, এই ছবিতে তা বুঝা গেল। 
তাঁর ছবির প্রধান ভূমিকা নিয়েছে -এমন 


বাঙাল যুবকদের প্রতীক হতে পারে 
না। ওদের কোন সমস্যা নেই, একমাত্র 
সমস্যা নিয়মের একঘেয়েমী। - ওদের 
মানাঁসকতা আরো বুঝা যাবে স্মৃতির 
খেলায়, যারা মার্ক্স, মাও সে-তুঙ-এর 
সঙ্গে অতুল্য ঘোষের নাম সমপর্যায়ে 
উচ্চারণ করে। ওদের মধ্যে হাঁর প্রেমের 
ক্ষেত্রে পরাঁজত, এই অরণ্য পাঁরবেশে 
তাই সে মেয়ে শিকারের জন্য হন্যে হয়ে 
উঠেছে। শ্রীরায়. চমৎকার বিপরীত 
পাঁরবেশের সঙ্গত দেঁখয়েছেনঃ 


৯৯৭৬ 


সাঁওতাল মেয়েরা যখন শখাঁড়খানায় মদ 
খাচ্ছে, তার বিপরীতে দেখা গেল 
আঁভজাত মেয়েরা কক্‌টেল পার্টিতে 
মদ খাচ্ছে। বিধবা ডুলি টাকা পেয়ে 


-দেহ দান করছে, অপরাঁদকে 'শিক্ষিতা 


জয়া নিঃসঙ্গতা - ও বৈধব্যের. -জবালায় 
সঞ্জয়কে প্রলুব্ধ করছে ভোগের জন্য। 
মানাঁসকতায় দ'জনই এক--এই বোধ হয় 
পাঁরচালকের বন্তর্য। সত্যাজৎ রায়ের 
এই নায়ক-নায়কারা সমাজ ও নৈতিকতা 


সম্পর্কে সাধারণ বাঙালীদের মত নয়, 


এরা দেহবাদী। আবার এদের -নীতি- 
বোধের : অসারতার প্রাত ইঙ্গিত 


করেছেন, চাঁরর মিথ্যা সন্দেহে হার, 


অপমান করে তাঁড়য়ে দেয় লখাকে, 


অথচ হাঁর একাঁট সাঁওতাল মেয়েকে চর. 


করে ভোগ করে। লখা হারকে শাস্তি 
দেয় মাথায় আঘাত করে । এরকম যে সব 
যুবকের : মানীসকতা, তাদের 1কছনু 


রি 


ধবশক্ষাও দেওয়া হয়েছে অপর্ণাকে 'দয়ে। 
অপর্ণা বার বার বলছে, জোর করে 
ডাকবাংলো নেওয়া ঠিক হয় নি। 
.দারোয়ানের স্বী যে মরণাপন্ন, তার খোঁজ 
না নিয়ে কেবল নিজেদের স্বার্থকে বড় 
করে দেখা ঠিক হয় নি। এসব কথা 
বললে ক হবে! এই অপর্ণাই ফরেস্ট 
রেঞ্জারকে মিথ্যা কথা বলে ওদের বাঁচিয়ে 
দিয়েছে । তাই বলছিলাম, সত্যাজং 
রায়ের এবারের নায়ক-নায়িকাদের চিন্তা 
ও নীতিবোধ স্বতন্ব, ওরা জীবন- 
1বাঁচ্ছন। ইউরোপের ক্ষয়বাদী তথা- 
কথিত ‘ইয়ং’ মানসিকতা এ ছবির আশ্রয় = 
যে মানসিকতায় মানুষের প্রাত বিশ্বাস, 
ভালবাসা ও আশাবাদের উত্তাপ নেই, 
আছে কেবল প্র তাড়না, মানুষকে 
টেনে নামাবার ছলা-কলা। এই ‘ইয়ং’ 
রীতির ছাঁবর ক্ষেত্রে যে পাঁরমাণ যৌন 
রসের যোগান থাকা দরকার-_ ইউরোপের 
তুলনায় সম্ভব না হলেও যৌনরসের 
মেজাজ সৃষ্টিতে সত্যাজৎ্বাব কৃতিত্ব 
দেখিয়েছেন। 

“অরণ্যের দিনরাত্রি নাম শুনে 
আশা জেগোঁছল হয়ত বনের : প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্যে ছবিটি মনোরঞ্জন. করবে। 
'কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এখানে মুখ্য 
{বিষয় নয়, প্রকৃতির কোলে লালিত 
মান্ষগ্বীলর প্রাতও বিশেষ মর্যাদা 
প্রকাশ পায় নি। তবে সত্যাজংবাব্‌ পাকা 
পাঁরচালক, তাঁর পাঁরচালনাগুণে হাল্কা 


দাপ্ডাহক বস্‌মতণ 
মেজাজে পাঁরহাসের পাঁরবেশে টুকরো 
টুকরো হাসির কথায় ছ'বাঁটি স্বচ্ছন্দ 
গাঁত লাভ করেছে। বেমন ‘ইয়ং’ ছাঁব- 
গাল হয়ে থাকে। 

ছাঁবাটর আভনয়, সঙ্গীত ও দৃশ্য 
পাঁরকল্পনা ইত্যাঁদ' সব দিক থেকে 
সার্থক। সম্পাদনায় এবারও দুলাল দত্ত 
কাঁতিত্বের পাঁরচয় 'দিয়েছেন। আবহ- 
সঙ্গীত ছবির মেজাজ প্রকাশের সহায়ক 
হয়েছে এবং নতুনত্বের স্বাদ দিয়েছে। 

আঁভনয়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রাব 
ঘোষ, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শমিত ভঞ্জ, 
শার্মলা ঠাকুর এবং সাম যথাযথভাবে 
চারন্রগল উপস্থিত করেছেন। এ'দের 
মধ্যে কাবেরী বসুর সার্থকতা একটু 
বেশ করে বলা যায়। অভিনয়ে আরো 
আছেন পাহাড়ী সান্যাল, অপর্ণা সেন, 
প্রেমাশীষ সেন, সমর নাগ, ননী গাঙ্গুলী 





ৱৱ্ৰাহনগৱে নাট্যোৎসব 


রবীন্দ্রনাথ ও সেক্সপীয়র__বিশ্ব* 
সাঁহত্যের দুই বান্দিত নাট্যকারের দুটি 
বিখ্যাত নাটক আঁভনীত হল বরাহনগর 
রবীন্দ্র ভবনে। অভিনয় করলেন বরাহ- 
নগর পৌর প্রাতষ্ঠানের কাঁমশনার, কর্মী 
ও রবীন্দ্র ভবন কাঁমাঁটর সদস্যরা । 

৯ জানুয়ারী আভনীত হল রবীন্দ্র- 
নাথের 'শেষরক্ষা'। দলগত আভিনয়ে 
নাটকাঁটি সার্থক। পাঁরচালক তমাল 
লাহড়ী দক্ষতার সঙ্গে নাট্য পাঁরচালনা 
করে একটি সুন্দর প্রযোজনার দস্টান্ত 
রাখেন। তমাল লাহিড়ীর 'গদাই' সার্থক" 
সুন্দর, তবে তান কিছুটা সংযত হলে 
অভিনয় আরো সুন্দর হত। 'ইন্দুমতা'র 
চটুল-সন্দর চার চিত্ৰণে নীলিমা চরুবতাঁ 
মুল্সিয়ানার পাঁরচয় 'দয়েছেন। বিমল 
রায়ের “বনোদ' ও শিবশঙ্কর ঘোষালের 
“ল্দুকান্ত, "বিশিষ্টতা দাবী করে। এ ছাড়া 
ফল্যাণী মৃখাজ, [হিরণ মৈৱ, গোপাল 





মৰো নিকাল চিল খেটে উল্‌ফ্‌ এণ্ড লেন কিস্‌" নাকের একটি দুশ্য। আভিনতা ওলগ চক এই, 


দূশ্যে ভল্প;কের ভূমিকায় আঁভনয় করেছেন। 


..] 
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এইচ, এম, ভিন্ন সম্বর্ধনা উত্তরে জনপ্রিয় শিল্প? মান্না দে গ্ৰামোফোন কোম্পানীকে 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন। 


OE ৯ 
আঁভনয়ে দক্ষতা দেখান। 

'ওখেলো” (বাংলা নাট্যরংপ৷ নীল 
চ্যাটাজ) আঁভনীত হলু ১০ জান্,য়ারী। 
আভনয়গ্‌ণে নাটকটি দর্শকমনে গভীর 
রেখাপাত কথাতে সমর্থ হয়েছে । নাম- 
ভূমিকায় চন্দ্র রায় এক কথায় অপ 
খৃতাঁন 'ওথেলো” চাঁরত্রে অসামান্য দক্ষতার 
ছাপ রেখেছেন। “ওথেলো' চাঁরত্রের দ্বন্দ 
তাঁর আঁভনয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি 
চাঁরতরাটকে যথাযথ বুঝতে পেরেছেন এবং 


বানাজ+, গোঁর মুখাজন*, জলদবরণ পলে, 
গোপাল দাঁ, প্রমথ দেবনাথ, শিশু ভট্টাচার্য 


“প্রমুখ আঁভনয়ে অংশ নেন। 


নাট্য পাঁরচালনার ' কাঁতত্ব করণ 
মৈর্রের। 


গ্রাকাশবাণী রিক্রয়েশন ক্লাব 
ক্লাবের একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
হর স্টার থিয়েটারে ৷ সভাপতির ভাষণে 
দ্রী ?প, ভি, কৃষম্টীর্ত বাংলাদেশ ও বাংলা 
ভাষার সঙ্গে তাঁর হদ্যতার কথা উল্লেখ 
ফরেন॥ [তান কলকাতার আকাশবাণীর 
ধৃরাক্রয়েশন ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্ম 
begin biti eg tA 








সৃষ্ট করেছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 
একথাও শ্রীভদ্রু বলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতে 
শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন শ্রীস্বপন গঃপ্ব! 
ক্লাবের সম্পাদকীয় বিবরণী পাঠ করেন 
শ্রীদূলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর অভি. 
নীত হয় ক্লাবের সদস্যগণ কর্তৃক 'নীল- 
দর্পণ। এ উপলক্ষে প্রকাশিত, 
রক কলা হয 


চাঁরৱে সাধনা পাল, রব মির, মীরা বস 
সাল বারন বীমা আলোৰ, ও 
৯৯৭৬ - 


_অনাড়ম্বর আঁঞ্গকে নাট্যরচন্া 


খনন ভারত ইমন দি, 


. প্রদর্শন করেন, অসীম...মিত, শ্যামন৷ দে, 
ঘাঁলল, ঘোষ, অরূপ ঘোষ, :অমুলচ, দাশ, 
: তরুণ, চ্যাটাজা,, অবনা রায়, 


সরকার, রবীন্দ্রনাথ সরকার, দিলীপ, 
বিশ্বাস, কেশব, সরকার ও পংকজ, 
ব্যানাজা। 

নীচের পৃথিবী 


মধ্ভক নাট্য সংস্থার ‘নাচের পাঁথব'র 


.গ্চুনরাভনয় হচ্ছে আগাম ৭ই ফেব্রুয়ারী, 


শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় দক্ষিণ কলকাতার 
থিয়েটার সেপ্টার মণ্টে। কলকাতার এক 
অখ্যাত বাঁস্তজীবনকে ভাত করে সম্পূর্ণ 
করেছেন 
সুনীল ভঞ্জ। নাট্য পাঁরচালনা করছেন 


জ্ঞান মুখোপাধ্যায়। 


হরবোলা অজয় গঙ্গোপাধ্যায় 


ছরবোলা অজয় গঙ্গোপাধ্যায় সম্প্রাতি 
বীরভূম জেলার হাটতলা পূজা কমিটি 
আয়োজিত অনুষ্ঠান: এককভাবে হর- 
বোলার ডাক পাঁরবেশন করেন। কণ্ঠে 
বিভিন্ন ফন্ত্সঙ্গীতের অনুকরণ বিশেষ 
উপভোগ্য হয়েছিল। সরলা মেন্ারিয়ানতা 
হলে “চিলড্রেন্স হাট? নাটকে নেপথ্যে 
শব্দ সংযোজনে তান অংশ গ্রহণ করেন? 
অর্ডনান্স ক্লাবের অন্ষ্ঠানেও 
করে শ্রোতাদের আনন্দদান' করেন। 


‘লোনিন'-এর পঢনরাঁভনয় শুর; হবে ২০শে) 


মাঘ কারমপুর থেকে। 


_ আর, ডি, বনশালের সাম্প্রীতক ছাঁব 
জানা চিত্র হলের শেষ প্র 


মণান্দৰন্নথ ূ 


অংশ গ্রহণ .. 
















































শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের প্রত্যেককে রূপার তোর 





চস | 

আকল (বর পর সোভিয়েত ইউ, 
নিয়নে যখন দুভিকক্ষে ও গৃহযুদ্ধে 
দুর্বিষহ অবস্থা, তার মধ্যেও চিলপ্েন্স 
থিয়েটার গঠিত হয় পেস্রোগ্রাডে (লেনিন, 
গ্রাড)। তার পরে আরো চিলড্রেল্স থিয়ে- 
টার গঠিত হয়।" বর্তমানে সোঁভিয়েতে 
চিলভ্রন্স খিয়েটারের সংখ্যা ৪৫টি, পাপেট 
বিয়ের ৯০০ । এই টি খিরেটার- 


ছার 


চলচ্চিত্র নির্মাণে আন্তজাতিক 
_ গহ্যোগিত। 





এ সে, এ 





বোন, মিতা, আঁজতেশ, শিবানী, জহর 
‘বায়, গতা দে, মণি শ্রীমানী এবং বোম্বাই” 
ৰণ এর (লক্্মাছায়া। 


কাঁমটি সম্প্রতি “সোভিনাফল্‌ম্‌” নামে 
একটি নতুন চলচ্চির সংস্থা গঠন করেছেন। 
ইতিপূর্বে বিভিন্ন সোভিয়েত ফিল্ম 
স্টাডও ও বিদেশ ফিল্ম সংস্থার মধ্য 
পৃথকভাবে যেসব চুক্তি হত, এখন থেকে 
এই নবগঠিত কেন্দ্রীয় সংস্থার মাধামে তা 
আরও সুষ্ঠুভাবে “সোভন- 
কুজনেৎসভ এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন। 
আগে থেকেই এ সহ- 
যোগিতার স্‌ত্রপাত হয় ও {বাশিষ্ট 
_ ভিত পাচা সেলাই ইউজ 
. পোল্যান্ডের 
যোগিতায় তাঁর প্রশংসনীয় গলেনি 
পোল্যান্ড” ছবিটি তোলেন। সোভিয়েত- 
ভারত সহযোগিতায় তোলা হয় “এ জার্নি 


উপহার দেন । তা ছাড়া তিনি পূজার 


র ২৭টি ভাষায় নাটক: 
















বাদ-বিরোধণ লড়াই প্ৰভৃতি সম্পকে রচিত 
নাটক অগ্নগণ্য। আগামশ ২০শে ফেরয়াবর 
মধ্যে আবেদনপর পাঠাতে হবে। নিয়মা- : 
বলা প্রভৃতি সাংস্কৃতিক উপ-সামাতি, 
১০৭, আচার্য জগদীশ - বস; রোড, 
কলকাতা-১৪--এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে। 


_ ক্লাস খিষেটার-এর 
কংগোর মক্তি সংগ্রামের কাহিনী 
শ্ংখল 
আগামী ত১শে জানুয়ারী 
[ 


এবং ১৪1২, ২৮1৩০ ১১1৪ 
_॥ শনিবার দুপুর ২।টায় ॥ 







































ভারতীয় ফুটবল জগতে একটা অদ্ভুত সময় এসেছে। এই অভাবনীয় পাঁরাস্ধ্ণতকে শুধু একটা কথাতেই প্রকাশ করা 
যায় আত্মহননের প্রচেণ্টা। কলকাতা তথা বাংলা দেশ ভারতীয় ফুটবলের পীঠস্থান! রকেটে যেমন বম্বে, ফুটবলে 
তেমনি বাংলা আজো সবার সেরা । 1কন্তু বাংলার এই প্রাধান্য আজ যেন সকলে সহজে মেনে নিতে পারছেন না। তাই 
চেষ্টার পর চেষ্টা চলেছে বাংলাকে কোণঠাসা করার। “কিন্তু সেটা যে কতো ভুল, কতো অবাস্তব এবং কতো অসম্ভব তার 
প্রমাণ হাতে-নাতে পাওয়া গেছে মারডেকা 'ফুটবল প্রাতযোগিতায় ভারতীয় দলের খেলার ধারা আর খেলার ফলাফল 
ঈ্খে। তবু শিক্ষা হলো না তাঁদের, যাঁদের সবার আগে নিজেদের দুর্বল এবং অসহায় অবস্থার কথা বোঝার দরকার ছিল। 
ছারা তাই মনে মনে বড় বেশী আশা করে বর্সোছলেন যে, এ বছর রোভার্স আর ড্‌রাশ্ড কাপ কলকাতায় নিয়ে যেতে 
দেওয়া হবে না। ওঁদের ধারণা-_আই এফ‘ এ শীল্ড যেন কারচুঁপ করে কলকাতায় রাখা হয়! তাই বদলা নেওয়া 
হবে রোভার্স আর ডুরাণ্ড কাপের খেলায়। কিন্তু বড় তাড়াতাঁড়ই তাঁদের সেই স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে গেলো। দেখা 
গেলো সব বাধা আঁতক্লম করে কলকাতারই দ7ট দল রোভার্স কাপের ফাইন্যালে উঠে বসেছে। অর্থাৎ রোভার্স কাপ রোখা 
গেল না। এরারও রোভার্স কাপ গেল কলকাতায়। তাই রোভার্সের পর ড্রাপ্ড এলো বাংলা দেশের দলগুলোর কাছে: 
অনেকটা চ্যালেঞ্জের মতো। কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জের ঠিক জবাব এবার যেন দেওয়া গেলো না। ইস্টবে'গল হেরে গেলো, 
আর মোহনবাগান আহত খেলোয়াড়দের সংখ্যাধক্য ও কর্তৃপক্ষ খেলার দিন পাঁরবর্তন করতে সম্মত না হওয়ায় প্রাত- 
যোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলো। বর্ডার সাকউীরটি ফোর্স দলের খেলোয়াড়দের মারমুখী আচরণের জন্যে 
এবং অযথা দৈহিক শাস্তি প্রয়োগ করে খেলার জন্যে মোহনবাগানের নামকরা খেলোয়াড়দের অনেকেই আহত হয়োছলেন। 
তব; আমরা বলবো যে, আঁতারন্ত খেলোয়াড় দিয়েও একটা দল মোহনবাগানের মাঠে নামানো উচিত ছিল। (খবরে প্রকাশ যে, 
আহত খেলোয়াড়দের বাদ দিয়েও মোহনবাগান দল গঠন করতে পারতো ।) দুর্বল দল নিয়ে মোহনবাগান যাঁদ বি. এস. এফের 
চ্চাছে হারতো, তা হলে কারো কিছু বলার থাকতো না। অন্তত. প্রাতযোঁগতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়ে অন্যদের যে 
সব কথা বলার সুযোগ দিয়েছে মোহনবাগান, তাঁরা অন্তত সে সব কথা বলতে, পারতেন না। যাই হোক, ভারতীয় 
ফুটবল জগতে বাংলাকে কোণঠাসা করতে যাওয়া বাতুলতা ছাড়া আর ধকছুই নয়। কিন্তু আমাদের দেশে বাতুলের 
সংখ্যা অনেক বেশী বলেই ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ ভেবে বড় ভয় হয়। শান্তিপ্রিয় ৷৷ 


ফুটবল-ফুটবল 


ফি 


গর্ধো। ব্রিগেড এবারও ডুরণ্ড- কাপ 


লাভ, করলা প্রথম: দিন, ৬১০৩৭ 


গোলে৷ হলে গেলো গুন ব্রিগেডের কাছ। 
যোগ্য; দল হিমেবে গুর্থা; ব্রিগেড ভুরাণ্ড 
কাপ: লাভ, করেছে |; 
খেলায়, মোহনবাগানের, নাম প্রত্যাহার, ok 
নেওয়াটাই; বোধ হয় এবারের. ডুরাণ্ড. কা 
ফুটবল ভিযাগিতর সব চেয়ে ৰ 
ঘটনা 


হয়েছিল পাঞ্জাব 


জব দৌমফাইন্যাল 


, এর চেয়ে কোন রকমে একটা, দল 
গঠন করে, মোহনরাগান যাদি মাঠে নামতো 
খেলতে, তা হলে অনেক ভালো হৃত্যে। 
সে খেলায় মোহনরাগান হয়তো হারতো, 
কিন্তু সে পরাজয়ে পলায়ন মনোবূত্তির 
পরিচয় পাওয়া যেতো না--সে পরাজয় 
হতো গোঁরবের, খেলে এবং হেরে সকলকে 
দেখিয়ে দেওয়া যেতো ফুটবলের. উন্নত, 
কলা-কোঁশিল এবং অযথা দৈহিক শক্তি, 


প্রত্যাহার করে নেওয়া নি বাংলার, 
আধার পাঞ্জাব বাইরের: কয়েকাটি। নামী; কাগজে বেশ 


বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছে। আজ 
যখন, ভারতীয়, ফুটবলে: বাংলাকে, কোণ- 
ঠাসা: করার! চেষ্টা! চলছে; ঠিক, তখনই এই 
পঢকক্ষণ্ড৷ সহ্য! কমা সহাজ। এবং সঙ্গত নয়। 
তই? আমরা আই এফ, এ. আর বাংলা- 
আটা এ এই 


ভরা হাতে নিয়ে: ন; পাররসায়' চলোছেন:।৷ দুখে তাদের 


সস হস মর * যস্য যখ ৬ মৰ বৰ 


তক্কককে(কপৰৌঁকঁকেকেৰোকংকৰেৰে SESAME LER লগৰ লো তাল 


সেফ সাম সদ 





Hat জ্বলি হা 


ন্যাম 


ক্যাতাজয না 


মা 











মান্ন কয়েকাঁদন আগে কটকে শেষ 
হয়ে গেল চতুর্বিংশাঁততম জাতীয় ক্রীড়া 
প্রীতযোগতার আসর। এবারের এই 
প্রাতযোগিতায় ভারতের অনেক নাম? 
প্রীতযোগীরা অংশগ্রহণ করেন নি! ফলে 
প্রত্যাশত উন্নত মানের আশা অনেকটা 
অপূর্ণই থেকে গেল। 

পাঁচ পদিনের ব্লীড়ান:ষ্ঠানে মা ৯৮টি 
গৃবষয়ে নতুন রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। এর 
মধ্যে আবার পনেরোটাই গড়েছে ছোটরা 
বাকী মার 1তিনাঁট রেকর্ড হয়েছে বডদের 


ৰ = ১ 


ীবভাগে। তাই এ্যাথলোঁটকের মান- করেছেন সাঁৰ্ভ'সেসেঁর -যোগাঁন্দার সং। 
সম্বন্ধে আজ অনেকের মনেই আবার . সটপুটে তান জাতীয় রেকডকে .০৬ 


সন্দেহ জেগেছে। 
{বষয়ে আছি যথেষ্ট 'পাঁছয়ে, এর ওপর 
যাঁদ আমরা আরো 'পাঁছয়ে পাঁড় তা হলে 
আর দেখতে হবে না। 

যাই হোক, এবারের ক্লীড়ানৃষ্ঠানে সব 
চেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং স্মরণীয় রেকর্ডাট 
করেছেন পাঞ্জাবের 1কষেণ সিং। পণ্টাশ 
িলোমিটার ভ্রমণে তান রেখেছেন 
অভাবনীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর। ৪ ঘণ্টা 
১৯ 1মনট ৪৬.৪ সেকেন্ডে তান পান্ 
হয়েছেন এ দূরত্ব আগের জাতাষ 
রেকর্ডাটকে তান ৬ ?মানিট ৪৩ সেবেস্ড 
উন্নত করেছেন। 

মহাঁশ্‌রের মেয়েরা ৪৯১০০ মিটার 
৪৯.৩ সেকেন্ড অর্থাৎ জাতীয় রেকর্ডকে 
তাঁরা ১ সেকেণ্ড কাঁময়ে এনেছেন। কিন্তু 
ফাইন্যালে তাঁরা সে মান বজায় রাখতে 
পারেন 'নি। 


এমানতেই আমরা এ . মিটার উন্নত করতে সমৰ্থ, হয়েছেন। 


মহীশুরের পি ভামোদকর মাহলাদের 
মধ্যে সেরা এ্যাথালটের সম্মান অর্জন 
করেছেন। চারশো ও আটশো মিটার 
দৌড়ে ভামোদকর লাভ করেছেন স্বর্ণ" 
পদক। 

জ্‌নিয়ার বিভাগে এবার সবচেয়ে 
বোঁশ কাঁতত্বের পাঁরচয় দিয়েছে উড়িষ্যা ! 
বালক ও বালিকা দুটি বিভাগেই এবার 
তারা লাভ করেছে অনেকগুলি করে 
স্বর্ণপদক । 

বাংলার প্রাতযোগীরা যথারীতি 
ব্যর্থতার পাঁরচয়ই 'দিয়েছেন। কয়েকটি 
স্বর্ণপদক অবশ্য বাংলার ভাগ্যে জুটেছে। 
{ক্ষ্তু সর্বভারতীয় ক্রীড়া প্রাতযোগতার 
আসরে বাংলা যে কতো পিয়ে, 
তা আর একবার বেশ ভালভাবেই উপলাঞ্ধ 
করা গেল কটকের চতুর্বংশাততম জাতীয় 


দূসনিয়ার বিভাগের বাকী রেকডট ক্রীড়া প্রাতযোগিতার আসনে! 





১১ 


এবারের জাত?য় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় স্বৰ্ণপদক [বিজয়ী বাংলার তিন প্রতিমিধি। 


বাঁদিকে দাঁড়িয়ে আছেন সত্যন্রী ব্যানাজঁ (পোল ভল্ট), 
'_ (লোঁহৰল নিক্ষেপ) ও ডান দিকে আর শেঠ (২০০ টার দৌড়); 


১৯৮৯ 


মধ্যখানে সত্তা পাল 


ডু 


ফুটবলে বরাবরই বালোর অৱ ভূমিকা 
রর কেটে যেমন, বোম্ৰাই-এর রে, হাঁকতে 


মাংলাই সেৱা, 


লে এ 
নির্বাচন আমাদের মন্তপৃত হয় নি। |} 
“কারণ আমরা একথা, বিশ্বাস কার না যে, 


রগ 


হিটার লা রা সার 


“ৰাজৰ বাদক বাদ দেওয়া মলে না 


র ঘরেই এসেছে। ৷ 


"ওরা ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের চেয়ে 


- সফংলাল' ও ভাঙ্কো ক্লাবকে, থিশেষত 


মফৎলালকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন 


_ ঘফৎলালের প্রশংসায় ওরা পণ্মথে। এই 
পত্রিকা মফংলালের ডেরেক ভিসুজা, . ! 


ব্লগীজৎ থাপা, অমররাহাদুর, ভূপিন্দার 
শিং, টিকারাম, ৷ ফার্ণাণ্ডেজ, জয়রাজন, 
নাইডু, অর্থাৎ গোটা দলের ' প্রায় সবার 
সম্বন্ধে বঁকছু না কিছু লিখলেও ভুলেও 
কিল্ত বাবলু, বিশ্বাস কিংবা শঙ্কর 
মুখাজা সম্বন্ধে কিছ: লেখে নি। অথচ 
এরা দুজনেই মফৎলালের নিয়ামত নিভ'র- 
শীল খেলোয়াড়। কাজেই এতে যাঁদ 
বাংলা ও বাঙালীকে হেয় “করার চক্রান্ত 


কেখতে পাই, "= মোটা, কি. একেবারেই . 


'রোভাস” জতবেই, এ বিষয়ে £ 
সন্দেহই ছিলো, না ওদের মনে। 


রাখতে পারে মি 

হায় ৷ পড়েছে। চ 

সমালোচনা করে রা: : 

নজনীয জন আনালও করল নাকৰ কোন 
টিমের সপক্ষে কিছু বলে নি অথচ 


যত্তদ্‌র জানি, ভ্ৰদ্তুৱয়তো এরফারণর 
তু ৪৫ বি এমা 


.. শেষাংশ ১৯৮৪ পস্ঠায় দ্ৰণ্ট্ৰ৷] 


দে দেখসসনসম্সনসমননননন নগৰৰ এ 


* ১৯৪৯ সালে প্লস্টাসশায়ার £ 
ও লাগারসেট ফলের: মধ্যে একা 


ওভার-লাভ করেন। সেই খেলোয়াড় 
টির নাম--এইচ, গ্যাটেল।, ৷ 
7 জু, ৰ 
* ১৯৫৬-৫৭ সালে * 


* এবারে খাপ ৰ 
মাদ্রাজর কর্পোরেশন শোয়া 
ভারত বনাম ইংল্যান্ডের টেস্ট যষ্প- ছু 


জন অর্থাৎ পর পরার ১২৬৪ 


১ কৰকে) ৯৯%) কনে 


ৰ 
+ 
T 
কু 
পে 
Ed 
ৰ 








| ধান্ড্‌, পলাশ, দাপা, শাওন 
রাড জলপাইগুড়ি) জি 












উত্তর ঃ আপনাদের প্রশ্নের আংশিক উত্তৰ _* | 
সংখ্যায় পেয়েছেন নিশ্চয়ই। 3 
1১৯৮৩ পণ্ঠার পর । = পি 


__ ধিলং-১) + আমরা জান, ওরা ইস্টবেঞ্গল-মোহন- 
স্তর £ কোন খেলায় াদ একটি দল ছী se se stn বাগানের চেয়ে কোন অংশে খাটো নয়। 
_ এক গোলে এগিয়ে থাকে এবং, নতুন সংযোজনাটও (এল-বি-ডারউ- আর তাই তো কায়মনোবাক্যে চাই ও'রা . . 
__ তার পর মাঠে দর্শকদের উচ্ছ্খল এর) বয়ে দেওয়ার tm আই-এফ-এ শীল্ডে খেলতে আসুন। ও'রা | 
2 জন্যে যাঁদ খেলা বন্ধ হবে? টাটা দোষ কর্ত _ 
2 হয়ে যায়, তাহলে খেলাটির সম্বন্ধে = পক্ষের। ওদের উন্নাসক ভাবও। 
২... প্রয়োজন বেন বরণ বাগচী (বানারহাট বাজার) তবু কলকাতার দল যাঁদ ওখানে গিয়ে J 
__- ট্যরনাগেণ্ট কাঁমাটি। খেলা বন্ধ প্রশ্ন £ ভারতীয় দলনায়ক পাতোঁদি-- কৃতিত্ব দেখায়, সেটা ওদের কাছে সহনীয় | 
__ বেখে ঘটনা সম্বন্ধে পোর্ট করা সারদেশাই, জয়সীমা, বোরদে হয় না কেন? বাংলার জয় ওদের প্ৰাধান্য : 


নু ধরার নেই ৷ = ব্যৰ্থ তার -পাঁরচয় দিয়েছেন, = পাঁরশেষে-- শুধ: এটুকু বলতে চাই 

= সৃতরাং তাঁদের মতো পাতোদিরও ফুটবলের পাঁঠস্থান বাংলাকে তার আসন 

তে খোকন মল্লিক (কলকাতা) দল থেকে বাদ পড়া উচিত নয় থেকে কোনরকম চক্রান্ত বরোদিট্লামানো 
_ প্রশ্ন £ ভারতীয় ব্যাটসম্যান, হিসেবে ক? যাবে না। আর আমরা তা সহাও করব 
LL - যাঁরা টেস্ট খেলায় সেপ্চুরী করেছেন উত্তর £ কি জানি ! - না। 

__ _ তাঁদের নাম জানতে চাই। ; ন 





_ ভাৰ £ ৰ si পাওয়া মুশাকল। 
ত তিলে রত বন্দ বাললাদ |. পারার গত উইকেট লাভের হিস 

[* - শতরান করেছেন জানতে ডান |" (ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার সবগুলো খেলা ধরা হয় নি) 74 
তু ভাহলে জানাবেন-জানয়ে দেবো। প্রসন্ন টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম উইকেট লাভ করেন ১৯৬২-৬৩ সালে ইংল্যান্ডের ন 


ন ৷ } সংগে খেলায় পঞ্চম টেস্টে মিল্লবাৰ্নকে আউট করে। ও 

ক ন্তপদ ভট্টাচাৰ্য (গো পী কৃ প্রসন্ন টেস্ট কেটে ৫০1ট উইকেট লাভ করেন ১৯৬৮ সালে নিউজল্যন্ডের = 
গোস্বামী লেন, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা) | সংগে দ্বিতীয় টেস্টে ডাউলিংকে আউট করে। 

প্রশ্ন £ বল ব্যাটে লেগে ব্যাটসম্যানের পম কেটে ৭৫টি উইকেট লাভ করেন ১৯৬৯ সালে নী জল্যণ্ডের সঙ্গ 
দিকের বোলিং র্লীজি আঁতক্ৰম করার প্রথম টেস্টে হ্যাডলীকে আউট করে। : 

আগেই যাঁদ উইকেট রক্ষক বলটা _ প্রসন্ন টেস্ট ক্রিকেটে ১০০ট উইকেট. লাভ করেন ১৯৬৯ সালে অস্ট্রোলয়ার সঙ্গে | 








২... ধরে ফেলেন তাহলে কি ব্যাটসম্যান তৃতীয় টেস্টে দশহানকে আউট করে। 

5. আউট হবেঃ '_ ভারত-অস্টরিয়া তৃতীয় টেস্ট পর্যন্ত (৯৯৬৯) প্রসন্নর বোলিং হিসাব 

নী উর হবে, . ...... নীচে দিলাম। ১ 

ই বিপক্ষ দল টেস্ট বল মেডেন রাণ উইকেট ৫টি ১০টি এ্যাভায়েজ- 
উইকেট উইকেট | = ৰ 


১০৯৫ ৩৭ ১৪৭৫- ১০ --- ---, ৪৭:৫০ 
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ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২ ৭৬২ ৩৪ ৩৪৬ ৮ -- -- ৪৩২৫ 
নিউজিন্যাও ৭ ২৩৭২ ১৩০ ৮৮৪ 88 ৩. = ২০০৯ 
5 ব্যাটসম্যান আউট হবে? ‘অষ্ট্ৰেলিয়া ৭ ২৫৯৭ ৯১ ১০৬৮ ৪১ ৪ -- ২৬০৫ 
ই... উত্তর £ আপনার প্ৰশ্ন ঠিক বুঝতে পারাছ : - 
এহ না। ব্যাট থাকতে ব্যাটসম্যান কেন মোট: ২০ ৬৮২৬ ২৯২ ২৭৭৩ ১০৩ ৭ - ২৬৯২ 
4 ৷ ইপরেন্দ্রমোহন ভদ্র, = 










হাত 1দয়ে বল মারবে? যাই হোক, : 
| ব্যাটস | | -_ শিলিগুড়ি 





সম্পাদকা- জয়ন্তী সেন 
জু পক্ষে ১০৬, বিপ্নবিযয পাগলা এ Set 
ন usc HE ভল চস ধরল ধস ক ০ 


yr A i ss 





রি 


শাঙ্তপ্রচার 


রল772172672747677727667767768726726774177876172526425747727717215578 


শ্ৰীসন্ডভগ্ৰশাত্ি £ 
(মূল, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত) 
প্রামাণ্য  অনুবাদ--সহজ, সরল, প্রাঞ্জল, প্রাণময়। 
শুদ্ধ সংস্করণ । সুন্দৰ বোর্ডে বীধা। গার! 


(পঞ্চৰিংশতি গীতার সমাহার) 


মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদ । শ্রীমন্তগবদৃগীত। 
| যেমন মহাভারতের সার, এই গাঁতাগুলি তেমনি সর্বশীন্তরের 


রাৎসার। হারীত, দেবী, যম, বৈষ্ণব, তুলসী, অবধত, 


টুর হংস, সন্ধি, গীতাসার, পি পৃথিবী, 


গীতার টী প্রতিটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অপ 
গ্ৰন্থ: ৰণ ও নো বাধা। বূমা--৫৭ 9 টাকা । 


গোপালোধৰীতাগৰীয়, -ৰৌৰীতকা, অনৃতবিনদ 
সৰসার ও অমুতনাদ । কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা । 


সাঞ্ধ্য-দশনি ঃ 
মহৰি |কপিলকৃত, উপেন্্রলাথ মুখোপাধ্যায় অনুদিত 
সাংখ্যদর্শন' সর্ব দর্শনের সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না 
ম্ল্য--২-০০ টাকা । 


শ্রীসৎনাভাজী হিন্দী ভাষাঃ ভভ্তমাল 
শ্ৰীণৎ প্রিয়দাস তাহার টাকা রচয়িতা 
টিকা অবলদ্বনপূৰ্বক এৰী, ক্ষ্ণৱাগ বি E 


পরমভক্ত 
গ্রন্থ রচন৷ করেন, 
মূলগ্রন্থ ও 


 বজভাষায় এই অপূর্ব ছন্দোমধু 
'_ এই গ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ কৰি৷ 
_আপপুত হয়। 

শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰন্থ | 


বৈষ্ণব ধর্ম গ্ৰন্থস 
মূল্য--৬'০০ টাকা । 


গুরুগীতা, গুরুত্ব, কাজা স্ত্রীগুরু, অনা 
প্রভৃতি অধ্যায়ে বিভক্ত । মুল্য--৩-০০ টাকা । 


মোখশাদ্র॥ 
শিবসংহিতা, ঘেরগুসংহিতা = : বৃহ্মসংহিতা, 


পরাশরপ্রোজ যোগোপদেশ। দৃষ্পাপ্ জি যোগ গ্রন্থের 
সমাবেশ, কাপড় ও বোর্ডে বাধা | মূল্য--তে০৩০ টাকা | 


হঠবোখ প্রদশীপিকা ৪ 
(যোগশাস্ত্রের হঠযোগ সাধন গ্ৰন্থ মল ও সর 
বঙ্গানুবাদ । শ্রীমৎ স্বাত্মারাম যোগীন্্র প্রণীত ও শ্রমৎ 
জ্ঞাণানন্দ স্বামী সম্পাদিত 1) যৃল্য--৩:০০ টাকা । 
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হু হজ 
ৰ ~ ঢ় ত 

/ 
বিষয় লেখক টু 
সম্পাদকীয় চনৰ চন ন ৰ 
_ আজকের মান) ৰ jo A ক এ 
লুভাষচন্দ্র ও "সমকালীন - 

ভারতবর্ষ ধোরাবাহিক প্রবন্ধ) মদ -- শহ্করাপ্রসাদ বসব 
ধন্যণ। এবং সুখ (কাঁবতা) ie == সুরা ঘোষ 
ঘঙ্গদর্দনি hee [SY aan sol 
ভারতদর্শন ‘ Cy চা, ৮৭৫ ia 
আন্তর্জাতিক 5.0: রা 
‘সপ্তাহের বোবা =" ন = কৃঁত্তবাস ওবা | 
সেই অভিশপ্ত জগৎ । টি - মনোরঞ্জন হাজরা 
ঠিক নেই কোঁবিতা) ননী = জগন্নাথ চক্রবর্তী“ 
শহর কলকাতা | =" ধমন্রেন 


পশ্তিমবহ্গ ৪ সাম্প্ৰতিক পরিস্থিতি প্রতিবেদনঃ সাগর বিশ্বাস 


সাগর সঙ্গমে ধোরাবাহক উপন্যাস). *-- সুশীল জানা 
অধ্যাপক-আন্দোলন প্রেবন্ধ) ৭. ৪ = প্িযদর্শন সেনশমধ 
গাক'পবাদী-লোননবাদশী দৃষ্টিকোণে' 
শাদ্তিপূৰ্ণে সহাবস্ধানতত্ব ও বিশ্ব * 

রাজনীতি প্রেবন্ধ) ২. ৬৪ -- কাশণীকান্ত মৈত 
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লগত | is 





পুরুষের জন্যে; বিপদ, সম্রল ও উন্নতধবণের 
সবাতেয অস্ঠরিরেকতর্ক রিযোধ ব্যনের কন ৪ 
সারাদেশে মচ -বাকাদর এমন পানা কাচ্ছে । 


জন্স্ণযত্র॥ নজর সঃ প্রহিকন্ছিত পরিষায়েই 
আনন্দ উপভোগ করন ৪ 
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মুদীল দোকান, ওযুধেধ দোকান, সাধাবণ বিপনী, 
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অপেক্ষা করেছিলেন। 





৭৪ বর্ষ £ ৩২শ সংখ্যা- মূল্য £ ৩০ পল্পসা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সৰ্বাধিক প্রচারিত 


- সাপ্তাহিক পত্ৰিকা ' 


PRiIct ? 
Thursday, 5th 5 1970 


30 75199 





বৃহস্পতিবার, ২২শে মাঘ, ১৩৭৬ বঙ্গান্দ 


দশায় এসে. পেশছেচে, ' এ-কথ্য অত্যুক্তি 


নয়। গত শুক্রবারে য্নন্তমন্টের পাঁচ ঘন্টা” 
ব্যাপণ বৈঠক হয়েছে। দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত 
পশ্চিমবঞ্চের বুক্তফ্রট সমর্থক বহু সাধারণ 
মানুষ-সুখবর শেলার জন্য আকুল আগ্রহে, 
কিন্তু দে বৈঠকে 
বহ আলাপ-আলোচনার মধ্যে সংকট, আঁতক্লম 
করার জন্য যুখধন-বহ; প্রস্তাব গহত' 
হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত একটি বিষয়ের দু 


একটি শব্দের 'হের-ফেরের জন্য সম্ভবত 
সমস্ত আলোচনার ভরাডুবি ঘটে-এবং 
'দাঁরত্বশঁল নেতারা সভাস্থল ত্যাগ করেন। 
ফলে, সেদিনের বৈঠকে যন্ত্ৰুন্ট ভাঙে নি,’ 


কিন্তু পরবর্তী ঘটনা যন্তপ্ৰুণ্ঠ- মা্রসভা 
যে ভাঙনের দিকে, তুর ইংগিত, দেয়। গত 
রাবব্যরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত মখ্যস 


শ্রীঅঅয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা. চিঠাট - 
নতুন ঘার্পর সংম্ট করেছে। সেই চিঠিতে, 


মুখ্যমল্ম তাঁর অধিক্রের প্ৰশ্নই শুধ্দ 


তোলেন নি, তান উপ-মৃধ্যমন্ত্ীকে গোপন 
তথ্য প্রকাশ করার দায়ে সংবিধানগত ব্যবস্থা , 


অবলম্বনের কথা জানিয়ে নদয়ে সতক" করে 


_ দিয়েছেন। - 


ধিবাদ-বিসম্বাদে রত  যন্্তম্তণ্টের একা 
বজায় রাখার জন্য বেশ কিছুকাল _ ধরে চেষ্টা 
চালিয়ে আসছিলেন শ্রীবভূতি "দাশগুপ্ত 
ও শ্রীমাথন পাল। তখন একদিকে যেমন 
এক্য-প্রচেম্টা চলছিল; আর একদিকে 


এমন সব বক্ৃতা দিচ্ছিলেন, যা সাধারণ 
মানুষকে খুশি করতে পারে ' নি। কারণ = 


য্্তফ্ুম্টের বদলে অন্যরকম ভ্রষ্ট জলসাধা- 


রণের মনোমতো হবে কিনা সেই জাতীয় 


প্রন ছিল। তারপর উপ-মুখ্যমন্তী শ্ৰীজ্যোতি 
বসুর মুখ্যমন্দীকে লেখা পন্তও অবাঞ্চিত 
ছিল। এর পরের ঘটনায় সুরঃ হোল পত্রে 


পরে লড়াই এবং পরস্পর আঁধকাবের প্রশ্ন . 


গহাঁত বিশ দফা কর্মসূচী রূপায়ণের 


অধিস্ব দশায় যুতয়ণ্ট . 


কথা। অধিকারের প্রশ্ন যে উঠবে না,” তা 
আমরা বলছি না। তবে যু্তফ্রন্ট জনসাধারণকে 
বত্রিশ দফা কর্মসূচী রুপারণের কথা বলে 
ভোট ভিক্ষা করোছল। আর মধ্যবৰ্তী 


কথা না উঠলেও পরবতশ্কালে সেই প্রশ্ন" 
যেহেতু উঠছে, তার নিম্পান্ত- হওয়া উচিত, 
আমরা কল্পন্ম 


ছল য্ম্তগ্লশ্টের সভায়। , 
করতে পারি না, দায়িত্বশীল. নেতারা এখন 


কর্মসূচী রূপারণে ব্যর্থ হয়ে এবং অন্যান্য - 


কাজ  ল্খাঁগিত রেখে কিভাবে ৷ কাজে 
লড়াই, সর; করে দিয়ে যুক্্রক্টের গঞ্গা- 
যাত্রার, ব্যবস্থা করতে পারেন! বৰ্তমান 
জটিল পৰিস্থিতিতে ' আমরা এটাই আশা 


করোছলাম যে, দায়িত্বশাল নেতারা অমন = 


ধিছু করবেন না, যাতে চোন্দাট দলের যুক্ত- 
ফ্ৰণ্ট ভেঙে পড়ে! 


সভায় মান্মদপ্তরেব অধিকার 
সংক্রান্ত প্রশ্নের ফয়সালা করা হয় ওল্ড 
মাথ্যব। আমাদের দেশে ফন্তফ্ুণ্টের বধা 
আগে কেউ ভদবেন নি, সুতরাং পারস্পরর্ব " 
অধিকারের প্রশ্ন মাথাচাড়া, দিয়ে ওঠে নি, 
এখন সে প্রশ্ন উঠেছে, অতএব তার নিপাত 
হোক. এই কথা মনে বেখ যে, 

ছাড়া আর পত্যন্তর নেই এবং 
"সে খু্তজস্ট হবে প্রগাতশশল ও জনকল্যাণে , 


. উৎসঙ্গীকৃত। 


কংগ্রেস দু'ভাগে বিভক্ত। শ্রীমতী ইন্দিরা 
গাজ্ধীয় নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন- কংগ্রেস দল 
প্রগতিমূলক কাজেব অন্য সংগ্রাম সুর 
করেছেন। অন্যাদকে একই সুরে সুর মেলাচ্ছে 
দক্ষিশপল্ধণ চরম প্রাতিক্রিয়পশল  দলগচলি। 
কেন্দ্ৰে শ্ৰীমতী গাম্ধীর স্ধায়িক্ই একমান্ 


। পারে-এই দৃঢ়, ধারণায় পশ্চিমবত্গের 
যাক্তক্ষষ্ট সরকার তাঁকে সমর্থন করে 
আসছে । এ-ব্যাপারে বাল্তক্রণ্ট- মীন্ত্রসভার 
মতানৈক্য আছে বলে আমরা মনে কার না। 
বরং 'বাভল্র রাজ্যে প্রাতম্টিত = যজ্তফ্ৰুণ্টের 





বেদনাকে ভাষা দিতে পারবো. না, সাধারণ, 
মানুষের মর্মকথাকে মূর্ত করে তুলে ধরে 
শ্বণদ্বেৱতার প্রতি শ্রম্ঘা জানাতে অক্ষম 
হবো, সোঁদন যেন এই লেখেন আস্তাকু'ড়ে 
ফেলে দদয়ে বিদায় নিই বলেছেন প্রখ্যাত 


পেলেন ‘তর,ণ-বিবেকানন্দ--বনা ছাত্র হ - 
পরে প্রুফ -াঁডারের পদে ছন্ীত হলেন] : ' 
+ সংবাদপন্ন-অগতে . এলেন 


| ১৯২৫ সালে, 
ষাঁদিও তখন প্রৰংফ-রাঁডারকে 
বন্দে পণ্য করা হতে না। বাংল্থা দেশের 


তি 


লেখাত একটা বনজস্ব = রয়েছে, 
'_ "বিশ্নেষণমজ্ৰক, এবং 
বাশ্টার বা বিদ্যপাত্বক লেখায় তাঁর ছুাড় 


বলখতে 5 অন্পাঁদনের 
' মধ্যেই খ্যাতি অন করেন। | 
এ-্যাতিই তাঁকে ১৯৩৭ সাজে এনে 





নন্দে প্যকা" 


 জএ৪ ব্মতচক্ষৰ তাঁকে ভাত বরতে 


১৯৬৩ সাজে ব্বিবেকানুন্ৰবাব; প্রধান _ 
সম্পাদক হিসেবে ৷ দৈনিক বসৃমতাীতে 
যোগ দ্বেনু। সম্প্ৰৃতক্মলে ১৯৬৬ সাজের 
প্বীন্চমবঙ্গে খাদ;  আল্দোলনের সমন্ধে, 
তান যে একের পর এক সম্দাদকীয় - 
প্রবন্ধ ইলখেছেন, সেগ্দুলি পাঠক জনতাকে 
হাঁব্রেন্হরতের মত অমূল্য সম্পদ জ্ঞানে 
সংগ্রহ করতে দেখা শগয়েছে। 


পদ তিনি একাখকব্যর অলংকৃত করেছেন 
শ্রীববেকানন্দ মুখোপায্যায়, বহুাদন. 


< 


DD 


নয/শল্যাল মঃ1নিঃ--(₹৫৫) -- 
প্রতিক্রিয়া ও পাৱিণাত ৪) - 


ইতিহাস 'পাণ্ডিত জহরলালের উপর অকৃসণ হস্তে 
্রীপ্য এবং অপ্রাপ্য সম্পদ বর্ষণ করলেও একা ক্ষেত্রে শীকচ্তু 
বষ্টনা করেছে_ন্যাশন্যাল প্ল্যানিংয়ের শ্বাবাঁধ সমৰ্থক 
হওয়া সত্বেও তাঁকে সৃভাষ-গাঁঠিত প্ল্যানিং কাঁমশনের 
সভাপাঁতদ্ব শীনতে হয়োছল সুভাষচদ্দ্ররই অনুরোধে | এই 


একটি মা ক্ষেত্ৰেই ভারতীয় য়াজ্ননতিতে প্রণাতশালতার | 


অগ্রদূত পাঁণ্ডতজা প্রবর্তকের সম্মান পেলেন না! অই 
অভাবের পুরণ তাঁকে করতে হয়েছে প্ল্যানং ব্যাপারে যথা- 
_ সম্ভব সুভাফচন্দ্রের অন্দল্লেখ-চেণ্টার দ্বারা। সে জানস 
সুভাষচন্দ্র অন্তৰ্ধানের পরে নিরঙ্কুশ - আনন্দে করা 
পগিয়েছে-“ভারতে তাঁর বর্তমান থাকার সময়েও 'এ বিষয়ে 


চেষ্টার হুট ঘটে ‘নি প্ল্যানিং কাঁমাঁট গঠনের সময় থেকেই 


ঠি, যার জন্য কংগ্রেসী কর্তারা বছর না প্লোতে সুভাষ- 
চন্দ্ৰকে কংগ্ৰেস থেকে সাফল্যের সঙ্ধো বিতাড়িত করতে 
সমর্থ হন৷ অইকালে প্রথতিপীল সহরলাল বক্ষণশপজ. = 
প্যাটেল-রাজেন্প্রসাদ প্রমখকে প্রয়োজনীয় ও আল্যবান, = 
ভাতৃত্ব দান করীছলেন। প্ম্যানং ফাঁমশনের ফতৃত্ব শ্রহল 
করার পর থেকেই অহরলাল তার থেকে সমুভাষচন্দর প্রভাব: 


মুছে ফেলতে সচেষ্ট হন। এই কালে তান কা্মটির, 
সদস্যদের আঁধকাংশের কাছ থেকে উদ্দীপনা পেয়েছিলেন, . 


কারণ ব্যবসায়ী ও শিল্পপাঁতরা -স্মভাষচন্রের উপ্ত রাজ- 
নীতিতে বিরঙ্কবোধ করতে আরম্ভ করোছিলেন। হরিবিষ 





৯৯৩৮ সালের গোড়ার দিকে হাঁরাবফ: কামাথ আই- 
সিখন থেকে পদত্যাগ করে স্বাধীনত-সংগ্রামে নেমে পড়তে 
চানৎ -এ ব্যাপারে আয় এক আই-ছি-এস-ত্যাগসকে 
আঁথলন্বে টতান নেতায়ন্দে বরণ করোছিলন *২০১ নেতা 
জদভাষচন্দ্রের মতই এই জনুগামীর বস্তুও যথেষ্ট উত্তপ্ত 


হয়ে সংগঠলের ও পরিচালনার 'অন্িজ্ঞতা অর্জন করে- 
ছিলেন, সেইভাবে সুভাষচন্দ্র কামাথকে প্ল্যানিং কাঁমটির 
সম্পাদক করে দিয়ে দেশসেবার দায়িত্বের রুপ ব্ীথয়ে 
দিতে চেয়োছলেন। এই কাজ প্রবল উৎসাহের সঙ্গে কামাথ 
শু করেছিলেন, কিন্তু তাতেই তাঁর প্রেরণা প্রশমিত হয় 
নি, অন্তত সুভাষচন্দ্রের গ্রননির্বাচন প্রসঙ্গে জহরলাল- 
স্মদ্ধ কংগ্রেস, হাইকম্যান্ডকে সমালোচনা করার অত শান্তি 
অবাঁশন্ট [ছিল 'জহরলালের পক্ষে এতটা সহ্য করা সম্ভব 
ছল না? 'চাথক্য। ছদ্মনামে এক প্রবন্ধযোগে তিন্দি 
প্রেহি জাণিক্টেছেন, তাঁর মধ্যে ভিক্টর হবার সম্ভাবনা 
খথেম্ট 'আছে। পশ্ডিতজ্ৰীর যেই অসাধারণ আত্মদর্শনের 
সন্যতা সন্দেহ মা রেখে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ল, যখন তিনি 


- স্ভাষচন্দ্র্ষ সমর্থন করার অপরাধে কামাঘকে ন্যাশন্যাল 


স্্যামিং কামটির সম্পাদক পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য 
ফরাজলন॥ সমকালপন  অংবাদগশনতে এই বিষয়ে নেহরু- 
কামাথের শন্তাবলা প্রকামৃশত হয়েছিল, সেগীল আমরা 
ভাঁবষ্যতে খথ্যস্থাচন উপ্বস্ঘিত করব, এখানে এইটুকু বললেই 
প্রকাশে নেহরুর আভিজতে শীতল আক্কোশের চমৎকার 
নমনা আমরা প্রৱগনল থেকে পেয়ে যাই৷ 


দা 





_ হ০। “Mr. দি, V. Kamath, who recently resigned from the Indian Civil Service, 
net the Congress President (Bose) at Jubbulpore, from where be travelled with him 
to Bombay.” (Times of India, May lt, 193.8) ত 

“Jt is understood that Mr. বয়, V. Kamath, an ICS. Officer, who recently resign- 
ed from the Central Provinces, will be in CEC of the National নি Com- 
mittee Office in Bombay.” .(Do—Dec. 28, 1988) * 


্াশরার ইকনিক জোনে: 


করস থেকে বিদাড়িত হবার পলে নভাষচন্মর সে 


" হয়োছল। কংগ্লেস-কৰ্তারা শত চেষ্টা করেও বাংলা কংগ্রেস 
থেকে সুভাষচন্দ্েরে আধিপত্য দূর করতে পারেন,নি। , -- 
না। - সরকারী খংগ্রেসের কর্তৃত্ব হারারার পরে সামাঁয়ক- - 
তখন এই প্রদেশের জন্যও একটি _ জাতীয় পারকল্পনা 
- প্রস্তুতের কাজে উদ্যোগণ হলেন। বাংলা দেশের জন্য তাঁর 
বেদনার সীমাও ছিল না। ম্বাধনতা-সংগ্রামে সৰ্বাধিক 
" ভ্যাগ স্বীকারকারণ .এই প্রদেশটিতে কংগ্রেস সরকার গঠন 
করতে পারে নি।. লে. 
সঙ্গে এই প্রদেশের কোনো যোগ ছিল না। বাংলা দেশের 


প্াতীকিয়াশীল মুসলিম লগ শাসন, কংগ্রেসের সম্বে 
জাতণর পাঁরকম্পনার ব্যাপারে সহযোগিতা -করবে, তাও 


আশা করা বায় না। তা ছাড়া বাংলা দেশ বৃটিশ বাপক" 


স্বার্থের ভিজিদীমি। তাদের লুস্ঠনে_ .অস্বাবধা ঘটাতে 
পারে, এখন যে কোনো পারকম্পনাতে তা যংপরোনাস্তি 


‘বাধ্য দেবেই। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও ধজ্পসংগঠনের জন্য = 
বাংলা সরকার অবশ্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে- | 


. : ঘরোয়া সভা ডাকলেন। 
“. অর্থনৈতিক উন্নীত কিভাবে ঘটানো যায় সেই সমস্যার 
- সমাধানের জন্যই” সভা. ডাকা হয়েছিগ। বহু বিশিষ্ট 


চিজ জা গঠন ভই রর 
* ধুশজ্পায়নের পক্ষে , প্রয়োজনীয় সংগঠন বলে আঁিনান্দতও 
-, হয়োঁহল, কিন্তু সেইকালে -এঁ কাঁমাঁট. বিশেষ কিছু করে 
উঠতে পারে ন: বিশেষত" বাংলা দেশের শক্তিশালী কংগ্রেসের 


_ সহযোগিতা যখন সেই কামিটির.সঞ্গে ছিল না (২১) 


ধশিজ্পোম্বত বাংলা দেশের শিল্প পাঁরচালনায় এবং 
মালিকানায় বাঙালণীর কোনো স্থান নেই, এই অর্থনৈতিক -. 
অসপ্পাঁত দর করার জন্য সভূষচনদ্র নিজ বাসভরনে (৩৮/২ 
.এলিন-রোড) ১৯৩৯ সালের .১লা - ভিসেম্বর একটি 
“দেশের, বিশেষত বাংলা দেশের 


নাপারক ও ব্যবসায়ী সভার উপস্থিত ছিলেন। “জন: 


জবনের বাভিন্ন অংশের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়সাধন . 


করে কিভাবে অর্থনৈতিক অঞ্জগাঁতকে ত্বরান্বিত করা যায়", 
তাই স্ভায় আলোচিত হয়োছল ৷ প্ৰির হয়, সর্বস্তর 


থেকে প্লাতানাধ নিয়ে অদলণীয় কমিটি গঠন করা হবে (২২) - 
'_1' সুভাষচন্দ্র যখন এই কাঁমাঁট গঠন করেছিলেন, তখন 
তাঁর এই প্রয়াসে শান্তভাবে সানন্দে উৎসাহ দেখাবার মেজাজ - 
- দেশবাসীর ছিল না। কংগ্রেস ছাইকম্যান্ডের সব্গে তখন - 


তাঁর 'কঠিনতম- সংঘাত চলেছে, শাজশাল কংগ্রেস নেতারা 
তাঁকে লান্িত করার, বংপরোনাস্তি চেষ্টা করছেন, সে 


মারা, আন্তৰ্জাতিক পাৱাপ্ৰিতি সংকটে যুদ্ধ বেধে . 
পেছে,-তার সুযোগ নিভেই হবে--এমন সময়েও তান তাঁর __- 
মনের-একাংশ সংগঠনের জন্য রাখতে পেরেছিলেন, সেটাই” 


বিস্ময়কর; ধংস ও গঠন একসঙ্গে করতে হবে, তাঁর এই , 





২১। মভার্ন রিভিউ পত্রিকার ১৯৩৮, নভেম্বর সংখ্যায় Industrial Survey ০1 Bengal নামক সম্পাদকীয় 


রুনা থেকে জানতে পারি, বাংলা "সরকারের এ কমিটিতে সদস্য ছিলেন--ডাঃ জে পি নিয়োগণ, ডাঃ জে ঘোষ, অধ্যাপক 


এস কে মিত্র, ডাঃ এন এন লাহা, মিঃ.এম এ ইস্পাহানী, “মঃ রাজশেখর বস মিঃ বি এস বিড়লা, মিঃ এস সি. 
নমৰ, মিঃ জে এন সেনগুপ্ত ।” কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ডাঃ জন মাথাইয়ের। 
কসর ন্যশনযলপ্যানংয়ের বহি বিদেশী শিল্পপ্য়াসে কেন্রভূমিদ্বরধূপ এই প্রদেশের শিল্পার 


রা রা সা লস আল 


১১০৪ 10081], the personnel of the Congress Committee” appointed for the 17০89 ot 


' National Industrial Planning shows-that President Bose wisely selected the members 
৷ irrespective of their political affiliations, it ‘any (or none at all), it is not impossible 
- that political caste conventions stood in the way of the non-Congress Industries Minis. 


ters being invited .to the Delhi Conference. But non-Coigress ‘provinces cannot afford 
to and must not lag behind the Congress Provinces in the ‘development of industries, 
particularly Bengal, which, 90 ‘far at least as the sons of the soil are concerned, ‘is 
backward ‘in industrial-enterprise. Hence, the. industrial survey oft Bengal to’ be- 
undertaken by the Committee appointed for the purpose 19 a. welcome ৷ and EE 


‘needed move. The personnel has been well chosen.” 


-২২। হিন্দস্থান স্ট্যাশ্ডাড', ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯ ৷ সংবাদ শরোনামা ছিল--7397091%5 ০০০০ Deve- 


| | opments Proposal for formation of a Non-Party Board. 


৪ ডিসেম্বর তারিখে ও প্রয়াসকে সাধবাদ আনিয়ে ৷ হিন্দকল্ৰান স্ট্যাণ্ডাৰডে 4 welcome’ Iden নামে 
৬৬৬৬৬ | 


Eg 


পি 


টো, 


আহবান যে, শমধ অপরের জন নয়-নন্ের'জন্যও, তা-ভুগ়ন 


চু > প্রমাণ, কুর্লছলেন ৷. < ৯৯৪৩: মালের মে'তারখে সুভাষ- - 


-চন্দ্রের: বিবৃতিতে “ন্যাপন্যাল-" ইকনাঁমক --ডেভেলপমেন্ট 
বোর্ড” গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হর়োছিল। এই- সংস্থাকে 
তান, কদাপি ন্যাশন্যাল, প্ল্যানং কাঁমশনের প্রাতিদ্বন্বী 


- প্রোতষ্ঠান মনে করেন নি। বাংলা দেশের তৎকালীন আর্থিক 


দুর্দশা, ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালীর উপযুস্ত অংশগ্রহণের 
সমস্যা সমাধানের জন্যই এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়োছিল+- 
এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের কথা এক 'িবৃভিঝোগে সুভাষ-- 
চন্দ্র জানিয়োছলেন। "এ দীর্ঘ 'বিবাতটির অনুবাদ 
[দিয়ে “ন্যাশন্যাল প্র্যানং নামক আঁত দীর্ঘ অধ্যায়াটরা 
পরনমাপ্ত করব। -* - 


সুভাষচন্দ্র বিবৃতি 


“জনগণ এরুথা জেনে আগ্রহবোধ। করবেন, যে, সৃষ্প্াত 


দেশেরা: অথনৌতিক উদ্ন।তর বিষয়ে পর্যালোচনার জন্য 
আি' পর! পর' দত, সম্মেলন ডেকোছিলাম।. এই দুটি 
সম্মেলনেই- কলকাতার ‘বল৷ কয়েকজন. বিশিষ্ট নাগাঁরক 
উপস্থিত: ছিলেন। প্রথম’ সম্মেলনে' উপস্থিত ব্যান্তগণের 
সাধারণ মত ছিল-যাঁদ জনজাঁযনের বিভিন্ন অংশের প্রাত- 
নাধদের মধ্যে অ৷ধকতর সমন্বয় ও সহযোগত থাকে 
তাহলে দেশের; শরশষত বাংল্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নাতর 
গাঁত দ্ঃততর হবে। তাই স্থির হয়" "ন্যাশন্যাল ইকনামিক 
ডেভেলপমেন্ট বোর্ড” নামে একটি: দলানরপেক্ষ সংস্থা 
অতঃপর গঠিত হোক। এ সংস্থায় দেশের অর্থনৈতিক 
উম্নাততে আগ্রহী ব্যান্তগণ) -ব্যবসা-বাশিজ্য ও 1শম্পের 


* প্রাতনিধিগণ থাকবেন, জনজ'বনের বিজন বিভাগের সঙ্গে 


সংাশ্ল্ট, ব্যন্তিগণও থাকবেন দ্বিতীয় সম্মেলনে সংস্থার 


সমারকাঁলাঁপ, নীতি-নিয়ম প্রভৃতি আলোচিত ও, গৃহীত . 


ছয়। এইভাবে "ন্যাশন্যাল ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট বোর্ড” 
গঠিত হয়েছে, যার নিদিস্টি উদ্দেশ্য হল দেশের বিশেষত 
ঘাংলা। দেশের সৰ্বশাণপ'-অৰ্থনৈতিক উদ্েয়ন। ৷ 

_ দেশবাসীর কাছে আমারা আবেদন); এই. বোর্ডের' উদ্দেশ্য 
সম্বন্ধে যাঁরা, উৎসুক, তাঁরা: বিপুল সংখ্যায়, এর সদস্য- 
শ্রেণীভুক্ত, ঠোন॥। তা-হলেই তবে. এককালে . সারা দেশ 
জুড়ে কার্বকরিভারে কান্দ: আরম্ভ, করা: সম্ভব হবে। 


ইদানীং কয়েক বৎসর ধরে, এই দেশ, অর্থনৈতিক মন্দার 


ষে' গহবরে, পড়ে ত্রাহি ঘ্রাহ:.করছে, সেখান, থেকে দারিদ্রান 


একটি প্রতষ্ঠানের আঁবলম্ব. প্রয়োজ্জনায়তার কথা না 
বললেও চলবে। নেহাৎ উপরে বসে আছেন, এমন' দু'-একাঁট 
তাঁদের আশা-ভরসা, সহায়-সম্বল নেই। -পেটের জবালায় 
গাভাঁর হতাশায় অনেকেই আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছেন। 


জনগণ এখন জীবন ও মৃত্যুর সাবামাবি; প্রাণপণে তাঁরা : 


বাঁচার লড়াই করছেনা একথা সত্য যে, ভারত স্বাধীন 
হবার আগে এই ধরণের গুরুতর সমস্যার পুরোপ্দার 
ঈমাধান করা সম্ভব নয়। তাই বলে মধ্যবতাঁ কালে” 


৮ 


== 


-- ৮নদরণযখ্াসৃষ্য ছেষ্টা ন্যু কৃরায়?,প্ষিও ,কোনো। ফা 


। আসুন, "সমস্যার "সমাধানে আমরা সক সামিলিত 
হয়ে একযোগে আমাদের সাম্য অন্দ্যায়ী চেষ্টা কৰি। 
এই পর্যায়ে আশার একটি ক্ষণ রেখাও জনগণকে বেচে 
থাকার ও লড়াই করে যাওয়ার শান্ত দেবে। 

জনগণ জানেন যে, জাতীয় কংগ্রেসে আমার সভাপাতিত্ব* 
কালের প্রথম বছরে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কিট গঠিত হয়ে- 
ছিল। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সজো, সংশ্লিষ্ট সকল 
বিষয়ের সমীক্ষা সেই কাঁমটি করে যাচ্ছে। এই 'ন্যাশন্যাল 
কু কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা। স্বাঁয় কার্যকাল 
এই বো ন্যুশন্যাল প্ল্যানিং কমিটির কাছ থেকে সহ-' 


যোগিতা আশা করে। এই বোর্ড একই উদ্দেশ্য পূরণে 


সচেষ্ট অন্য যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের : “সঙ্গে সহযোগিতা 
করতে প্রস্তুত। ৷ 
নি 
হল। জনসাধারণের কাছ থেকে গঠনমূলক সমালোচনা ও 
মতামত আহবান করা হচ্ছে।” | | 
বোডের উদ্দেশ্য জাতশয় অর্থনৈতিক উন্নাত, অর্থাং 
জাতীয় সম্পদের বদ্ধ, যা কৃষি, শিল্প ও. ব্যবসা-বাণিজ্যের 


উন্নীতির দ্বারাই ঘটতে পারে। ' 


(১) ক্কাঘর উল্য়নের জন্য আমাদের দেশে ..নিম্নো 
উপায়শুল অবলম্বন করা প্রয়োজন 
কে) অমির উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াতে মরা বাঁ মজা 
নদী ও খালের স্তুস্কার; কোথাও সেচের জ্বল সর- 
ঘরাহের জন্য, কোথাও বা জমা জল নিকাশের জন্য 
মৃতুন জলপথের সৃষ্টি; উপয্্ত সার সরবরাহ; চাষের 
পদ্ধতির এবং নানাপ্রকার কষিজ উৎপাদনের উন্নতির 
জন্য প্রয়াস; | 
(খে) .ক্ষেতের উৎপাদনের সর্বাধিক ফল যাতে 
- ফৃষক লাভ করে, তার ব্যবস্থা করাঃ 
গে) আইনের দ্বারা চাষের জমির ‘আরও টুকরো 
টুকরো হয়ে, যাওয়া রদ করা; 'ব্যান্তগত মালিকানার 
জাঁমর মালিককে দেওয়ার ব্যবস্থা করা; _ 
' “ঘ) চাষের জন্য সরকারণ খণদানের ব্যবস্থা করা; 
-€৩) প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকায় সমবায় 
_ সমিতি স্থাপন করা; এই সাঁমতিগঁল উন্নত ধরণের 
চাষের উপযোগ 'বঁজ ও অন্যান্য নিস, সংগ্রহ ও 
সরবরাহ: করবে; 
চে) কৃষিজ উৎপাদন থেকে লক্ষ আয় যথাসম্ভব 
দণ্যয় করবার জন্য কৃষিজশীবঁদের শিক্ষা দেওয়া। এই 
দগয়, চাষ না হলে বা নষ্ট হলে তাদের সাহায্য করবে। 
পাঁরবারের উপায়ী মানুষের কোনো দূর্ঘটলা ঘটলে বা 
তার মৃত্যু হলে তার নিজের বা পারবারের অন্য 
সকলের জশ্বনধারণের জন্যও এই সণ্চয় সহায়তা 
করবে। 


কপ, গ-এই ভিন হর বি ময় 


- ধন্ণা এবং নব 


| | নর ঘোৰ | 
নদ কেবলই বক কদাইরাল হয়ে টা কাকে অবারিত করতে, হাতে পেন ফুডে, বল; 
এক কেন্দ্ৰে ঘরে ঘুরে আসা।  ''. ' ৷ পাশব ষন্যণা নয়, না-জানা-যল্ব্ণা। ৰ পি ট 
* ৷ অনেক অনেক দিন, ক্যানভাসে আঁচড় পড়ে নি" "  যষ্ক্সণার ভধে এক নির্যাদবিস্ন সম, ক 
[তলায় একই ভালবাসা) . হয়তো সে সমাপ্ত তারশে। 
(আসলে এখন আম ভনোকধির আহে 


যন্মণার রন্ত মেখে, যন্মণাই সুখ... = 


অনাবৃত যৌবনকে করেছি কামনা, . ৰা ' এখন এ প্রারম্ভ উনিশে। 





সরকারিভাবেই সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর। বর্তমান 
.' সরকারের নড়াচড়ায় খুবই সময় লাগে। সেই, জন্য এই. 
- বোর্ড দ্রুত কাজের জন্য ধারাবাহিক প্রচারকার্ষ চালাবে; 
"_' সেই উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে সভা-সাঁমাতর আয়োজন ও 


সরকার যদি নি নত 
প্রতিষ্ঠান পাট উৎপাদকদের কাছ থেকে কাঁচা পাটের ' 
সমগ্র উৎপাদন 'িপণনের ভার গ্রহণ করতে-পারে; _ 
চোর) কুটীরাশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য 


॥প্র্তিকা বিতরণ করবে এবং সংবাদপত্রে লেখালেখি 
ধরবে। 

‘থথ এবং ও’ ধারার বিষয় অন্য সরকারা 
| অনুদান প্ৰয়োজন। বহু প্রত্যাশিত সেই দান কিন্তু 
| দিলছে না। উপর উন্ত- পদ্ধাততে এক্ষেত্রেও বোর্ড 
| ঞ্চারকার্যে'র দ্বারা দ্যা আদায়ে সচেষ্ট হবে। - 
{| চা ধারার জন্য অল্প টাকার জাঁবন বাঁমার ব্যবস্থা 


আংশিক অর্থ সাহায্যের দ্বারা একটি কেন্দ্রীয় শিল্প 
সামাত স্থাপন, যার শাখা থাকবে গ্রামে ও শহরে 


' - উভয়ত) 


(ঘ) অন্নেক বিদেশী রা যা করেছে সেই ধরণের 
ভারী ও মূল শিল্প স্থাপনের জন্য-ব্যাপক পারকষ্পনা 


গ্রহণে সরকারকে বাধ্য করতে আন্দোলন চালাতে হবেঃ = 


ডে) অধিকসংখ্যক মান্দুষের-মধ্যে ব্যবসা বস্টনের 


এবং টাকা জমা রাখার ব্যবস্থা করা দরকার; নো জন্য উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা চালাতে "*_ 
সে ভার নিজেই নেবে। ৰু হবে। 
| (২) শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উনয়নের অন্য, এসব সংক্ষেপ বলতে, গৈলে বোৰ্ড সন দির ক 
ধবযয়ে তথ্য সরবরাহ, কাঁরগাঁর জ্ঞান ও আক সুযোগ- = গাল করবেঃ - - 
- |্লৃবিধা দান করার প্রয়োজন। এক্ষেত্রেও সরকার সাহায্য (৯) একটি প্রচায-উ্নসমিতি গঠন; , 
'আবশাক। সরকারী সাহায্যের জন্য অপেক্ষা না করে বোর্ড (২) একটি. সংবাদ উপসামাত গঠন: 


ধুঁবম্পালাখত ব্যবস্থাগ্নল অবলম্বন করবেঃ ৮৪ 
কে) একটি ইনফরমেশন ব্যুরোর প্রতিষ্ঠা, যা 


(৩) ব্যাঞ্ক বা ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট জাতীয় একাঁট বৃহৎ 
-আঁর্ঘক প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যবস্থা অবলম্বন; সেই সঙ্গে 
প্রয়োজনপয় সংবাদ সংগ্রহ ও বিতরণ করবে; .একটি বৃহৎ ইনাসওরেন্স কোম্পানও; এসব প্রাতষ্ঠানে 

খে) ধবশ্বাবিদ্যালয়গযীলর কার্ধাবঙ্গীর বিকল্প দেশের প্রাতটি অংশের প্রীতানাঁধরা থাকবেন, ‘এবং 
. শহসাবে যুবকদের কপ ও বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা 1, (৪) অবাঞ্ালী শিক্প-মালিক ও ব্যবসায়ীরা 


করবে; ৰ ; বাংলা দেশে তূলা, লবণ, চিনি ও অন্যান্য যেসব খুচরা 
॥ গে) একটি বৃহৎ আৰ্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা {জানিস পাঠান সেগুলি যাতে তাঁরা অনুমোদিত; বাঙালী ৷ 
ফিরবে,.যার উদ্দেশ্য - ০০ = ব্যবসায়ীদের মে আধিকত্র পরিমাণে বান করন. 
(এক). অনুমোদিত: = শিল্প-প্রতিষ্ঠানগ্যীলকে - 'ম্বন্ধে তাঁদের প্রপোঁদত করবে। - . - 
' তাদের ভিবষ্টার জমা রেখে স্বল্প ও দ্যা উপর কথিত ফাৰ্ম পাঁৱকম্পনা প্ররানবোধে সংশোধনের .. 
"দান? . পরে বোডের কার্ধকরী সাঁমৃত কর্তৃক গৃহীত হতে পারে) . 


' দেই) 'দ্বদেশে এবং বিদেশে ব্যবসা চালাবার জন্য 
“অনুমোদিত বাবসারীদের অর্থ" সাহায্য; ডু 

(তন) আংশিক বা পর্ণ অর্থ সাহায্যের দ্বার! 
"_ "_  ধ্ৰকাঁট কেন্দ্রীয় বিপণন প্রাতষ্ঠান স্থাপন, উত্তর ভারতে 
| যার শাখা থাকবে; এই প্রীতষ্ঠানের উদ্দেশ্য দেশ- 
গিদেশের বাজারে স্থানীয় শিল্পদ্ুবোর হ-বিক্লয়; 


4 এ কার্যকরী সামাত উপযুক্ত সক আসা বামত, 
হলেই সংগঠিত হবে।' 
শ্রীযুক্ত সুরেশ্্নাথ বিশ্বাস, এম-এল-এ | (বাংলা) 
বোর্ডের আহবায়ক দন্ত হয়েছেন। তাঁর অফিসের স্থান 
ফালকাতায় ২, ভিনিন সান হাত ডা, 
, গৰ্ব কোপে)। [কদম] 
A১১১ | 





১:০০ 


কুটিরাশল্প মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষের সঙ্গে ময়দানে নেতাজী প্রদর্শনশীটি ঘুরে দেখছেন উপম্যখ্যমন্ী শ্ৰীজ্যোতি বস; 


৩০শে জান[য়ারীর বহ: প্রতীক্ষিত য্তুক্রণ্টের বৈঠক পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী নিষ্ফল আলোচনার পর তুমুল উত্তেজনার খনলৈ 
শেষ হয়েছে, কিন্তু ফলাফল 1কছ,ই হয়ান। ফ্ৰণ্ট এখনো ভাঙোন বটে তবে কোন বোঝাপড়াই হয়নি বড় শারকদের মধ্যে 


যুত্তকণ্টের মৃত্যু ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং এই নেতারা, যাঁরা একদা পাশ্চমবঙ্গে 


{বশেষ আশা* 


আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করোঁছলেন, তাঁরা এখন যডজ্তফ্রণ্টের মৃতদেহের উপর শকুনির মত কাম ডাকামাঁড় করছেন। সরকারী কাজকর্ম 


__শশকেয় উঠেছে, আমলাদের পোয়া বারো। মন্ত্রীরা নাম-কা-ওয়াস্তে দফতরে আসছেন, স রকার' কাজকর্ম বলতে 


গেলে কিছুই 


নেই। শলগ আমলাদেরই পোয়া বারো নয়, কোন কোন রাজনৈতিক দল ও নেঙাদেরও তদ্রুপ অবস্থা । তাঁরা হাতের সুখে 


গড়ছেন, পায়ের সুখে ভাঙছেন, 


সংবাদ পত্রে তাঁদের শ্রীমূখের উল্টোপাল্টা ভাষণ ও বিবৃতি প্রকাশিত হচ্ছে--একটা রাজ্যের 


ভাগ্য নিয়ে এমন 'ছানামান খেলার এত চমৎকার মওকা তো বড় একটা পাওয়া যায় না! বেশণর ভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক 
নেতারা প্রতিভা ও বিজ্ঞতার দিক থেকে খুব উচু মানের হন না, এ কথাটাও এখানে স্মরণ কাঁরয়ে দেওয়া প্রয়োজন 
এ'রা এখন প্রচণ্ড মওকা পেয়েছেন এবং এই সুযোগে দলীয় স্বার্থ যতখানি হাঁসল করা যায়, সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছেন 


এবং এর জন্য কোনরকম চক্ষনলচ্জার ও যে প্রয়োজন আছে তাও তাঁরা ভুলে গেছে ন। পশ্চিমবাংলার 


মানুষের সকল 


প্রত্যাশার অপমৃত্যু ঘটেছে। এর জন্য যুক্ত ্রণ্টের সব কট বড় দলই কম-বেশী সম ভাবে দায়ী। যুন্তফ্রণ্ট নাকি এখনো চলছে, 
তবে এটা চলা বলে না। সাধারণ মানুষে র ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আর কতাঁদন -এ ভাবে 'ছানামাঁন খেলবেন তা সংশ্লিষ্ট 


ৱ৷ঃল।৷ ভায।য় সরকারী 
- কাজ 


যুক্তফ্ৰুণ্ট মান্তিসভা "সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছেন যে, খুব শীঘ্রই সরকারী কাজ- 
কর্ম বাংলা ভাবায় চালু “করা হবে। 
স্বাধীনতাপ্রাপ্তর কয়েক মাস পর রাজ্যের 
কংগ্রেস মান্ত্ৰসভায় এই সিদ্ধান্ত একবার 
গৃহীত হয়োছল, এবং এর পরেও বেশ 
কয়েকবার এ সম্পর্কে অনেক সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হয়, শুধু মন্রিসভাতেই নয়, 
বিধানসভাতেও। কিন্তু কার্যকর কোন 
ব্যবস্থা এ পর্যন্ত কিছু হয় 1ন। যাই 
হোক, এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তথ/মন্্ 


শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য সাংবাঁদকদের বলেন 
যে, প্রত্যেক মন্নীর সঙ্গে একজন করে 
বাংলা স্টেনো দেওয়া হবে। বাংলা টাইপ 
মেশিন আরও ক্রয় করা হবে, কয়েকটা 
নতুন পৰও সৃন্টি করা হবে। এই ব্যাপারে 
অর্থদপ্তর সমস্ত বিভাগকে সার্কুলার 
দিয়ে জানাবেন যে, কোন বিভাগ যাঁদ 
একট টাইপ মেশিন বলয় করতে চান তা 
বাংলা মোশন হতে হবে, দু'টো হলে 
একটা বাংলা একটা ইংরাজী, তিনটে 
হলে দু'টো বাংলা একটা ইংরাজী । 
শ্রীভট্রাচার্য বলেন, আইন বাংলায় না হলে, 
আদালতের রায় বাংলায় না হলে 
অসুবিধা আছে। 

বিলম্বে হলেও যে এ বিষয়ে যৎ- 
কিপিং হতে চলেছে, সেটাও আনন্দের 


১৯৯৩ 


কথা। বস্তুত ইংরাজীকে বাদ দিয়ে 
কিভাবে সরকারী কাজকর্ম. চালানো 
যায়, সে বিষয়ে উত্তরপ্রদেশ ইতিমধ্যেই 
পথ দোঁখয়েছে। উচ্চতর জ্ঞান-বজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে ইংরাজীর প্রয়োজন থাকলেও 
সাধারণভাবে * তার কোন প্রয়োজন নেই, 
পৃথবীর কোন সভ্য দেশই “মাতৃভাষাকে 
বাদ দিয়ে 1বদেশ ভাষায় সরকারী 
জনসাধারণের বেশীর ভাগ অংশেরই 
ইংরাজী সম্পর্কে কোন ধরণা নেই, তখন 


*সরকারী কাজে তা ব্যবহৃত হলে তার 


দ্বারা অনেক বিভ্রান্তিরই অবকাশ ঘটে! 
সাধারণ ব্যান্তর কাছে কোন সরকার চাঁ 
বা নোটিশ এলে তার মর্ম বুঝতে এর-ওরুঁ 


_ দুয়ারে ছুটে বেড়াতে হয়। তা ছাড় 





= ৯ 





০১৮৫০-০-৯০৭ যাদি 
কোন কাজের জন্য কোন আঁফসে যায়, 


- তাকে যাঁদ কোন.- দরখাস্তের ফর্ম 


পূরণ করতেও বলা হয়, ইংরাজী না 
জানার অভাবে তাকে অসুবিধায় পড়তে 
হয়। এই সোঁদন দেখলাম, কৃষি খাণের 
জন্য করেকজন চাষী একটি ব্যাঙ্কে 
এসোছিলেন। সংশ্লিষ্ট  ফর্মগাঁল 
ইংরাজপীতে লেখা হওয়ার দরুণ সেগুলি 
হাতে পেয়ে তাঁরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত 
অস্বস্তি ও উদ্বেগের সম্মুখীন হলেন। 
এই সমস্ত কারণে কাজকর্মেরও অযথা 
এল শুধু সরকারী স্তরেই নয়, 

প্রাতষ্ঠানগীঞ্ছর ক্ষেত্রেও 


| pe ব্যবহার আবশ্যক করা 


না। অনাবশ্যক এই বোঝা রাখবার কোন 
প্রয়োজন নেই । একাঁট ছাত্র তার, পাঠ্য 
সময়ের দুই-তৃতীয়াংশ ইংরাজশীর জন্য 
ব্যয় করে, এবং তা করেও তার বরাতে 


শতকরা তাঁরশ-প'য়াত্রশের বেশী নম্বর - 


জোটে না। কাজেই ইংরাজীকে সম্পূর্ণ 
বাদ দিয়ে তার জায়গায় অপরাপর জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের বিষয় পাঠ করা উচিত, তাতে 
ঢুৰ পাঁরাধও বাড়বে, 

বং বিদেশী ভাষায় অর্থ না বুঝে 
টী করার পাঁরবর্তে মাতৃভাষায় 
জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় পেয়ে 
তার শিক্ষায় আগ্রহ জাগবে। বিজ্ঞান, 


শঙ্করাচাের গ্রন্থমালা £ 
_ পণ্ডিতপ্রবর -- পঞ্চানন = তর্করতু 
সম্পাদিত । সুবিস্তারিত ব্যাখ্যা ও 
বিবৃতি সয়িবেশিত। 
প্রথম খণ্ড--৫০০ টাক।। 
ততীয় খও---8%00 টাক৷ | 
কৃত্তিবাসী রামায়ণ £ 
(মগ মপ্তকাও । কবির জীবনী-সঞ্চলিত) 
আদি কবির মহাকাবোর বাঙালীর 
সংস্করণ। সোনার বাংলার ভঁক্তি-অৰ্ধ্য | 
পদানুসারে । রাজসংস্করণ । 
রেকৃসিন ও বোর্ডে বাঁধা ৷ মন্য---৮০০ 
ট্াক।। 


সচিত্র |. 


(চাকা দক 


-বিষয়সমহের 
“জন্য, হিন্দীর মত অনুবাদের বোকামী 
না করে, সর্বাধুনিক জ্ঞানের ভিত্তিতে 
বাংলায় উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক রচনা 
করতে আঁবলম্বে আদেশ দেওয়া উচিত। 
যাঁরা বলেন যে, বাংলা ভাষায় এগ্াল 
করা যাবে না, তাঁরা ভণ্ড এবং কিছুই 
জানেন না, তাঁরা সম্ভবত নিজেদের 
বিষয়গ্ীলই ভাল বোঝেন না। ভাল 
প্রকাশক জনলৈ বা সরকার বই 
প্রকাশের দায়িত্ব নিলে এবং অনুগৃহীত 
ধামাধরা লোকেদের দিয়ে না লেখালেই 
ভাল *এবং উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক 


থাকবে না, সে কথা বলাছি না। ইংরাজী 


'শক্ষার জন্য তিন বছরের পাঠ্যকমকে 
{ভাঁত্ত করে এখানে-ওখানে ইংরাজী 
শিক্ষার প্রাতষ্ঠান খুলতে কোন 
অসুবিধাই নেই। যার দরকার সে শিখে 
নেবে, এবং অনেকেই শিখবে, বরং 
ভালভাবে শিখবে ৷ কলকাতায় ফরাসী, 
জার্মান, রুশ প্রভাতি ভাষা শিক্ষার 


সেগ্াীলতে আগ্রহের সঙ্গে যোগদান 
করবে । তারা ?শখবেও আরও ভাল করে, 


ও কলেজেরতন বছর, মোট বাত বহর 
অত ভাল শেখা যায় না। 
কাজেই ইস্কুল-কলেজ থেকে ইংরাজী 


- তুলে দিলেই দেশটার সর্বনাশ হবে 'বলে 


যাঁরা আর্তনাদ তোলেন তাঁরা ঠিক করেন 
না। ইংরাজী উঠে গেলে ছাত্রদের ঘাড় 
থেকে ফালতু বোঝা নেমে যাবে এবং যে 
সময়টা তারা ইংরাজীর জন্য অপব্যয় করে 
সে সময়টায় তারা অপরাপর অনেক বিষয় 
আনন্দের সঙ্গে শিখতে পারবে । এবং 
সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ইংরাজীকে মাথার 
ওপর রেখে মাতৃভাষার করব. এই 
রকম সংস্কারটাই পরস্পরাবিরোধা ভ্রান্ত 
ধারণার ওপর প্রার্তীষ্ঠত, এভাবে কোন- 


শদনই মাতৃভাষার উন্নাত সম্ভবপর নয়। _ 


কাজেই সর্বস্তরে মাতৃভাষার প্রচলনেন্ত 
দ্টব আরও জোরদার হওয়া উাঁচত। 


এঁতিহাপসিক ভ্রান্তি 


স্বীকার 


সম্প্রীতি কলকাতা ময়দানে ‘নেতাজী ৷ 
্রদর্শনী'তে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে 
ব্াজ্যের উপমৃখ্যমল্লী শ্রীজ্যোতি বসু 
বলেন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে 
কমিউনিস্ট মূল্যায়ন ভ্রন্ত ধারণার ওপর 
প্রাতঙ্ঠিত ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে 
নেতাজী ও আজাদ "হিন্দ ফৌজের অবদান 


নিস্টরা ভূল করোছলেন এই স্বাকাতির 
জন্য আমরা শ্রীজ্যোতি বসকে ধন্যবাদ 
জানাঁচ্ছ। পূর্বে কমিউনিস্টদের বন্ধব্য 
ছিল যে, নেতাজী ফ্যাঁসস্ট জাপানের 


সহযোগিতায় ভারতবর্ধকে একটি ফ্যাসিদ্ট = 


রন 





ভুল ছিল। ভ্রীবসর বসতব্য দি-পি-এস-এর 
সিদ্ধান্তের প্ৰতিফলন কিনা জানি না, 


২. তবে, সি-পি-আইও বোধ হয় নেতাজী 


বে সেটা আগে কল্পনা করা যেত না। 
সংক্ষেপে একটু পুরাতন প্রসঙ্গ 


গোড়ার দিকে বৃটিশের সঙ্গে অসহ- 
যোঁগতা করলেও শেষ পযস্তি একই 7 
লাইনে আসে এবং তারাও বৃটিশের সঙ্গে জমা রাখা হয়, বোশর ভাগটাই বামার 
সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে। - লরী এণ্ড কোম্পানীর গুদামে জমা পড়ে? 
ফলে যুপ্ধকালে সারা দেশ জুড়ে যে ৭ ডি 
কো পান চা 
li LSA ACL ld হয়। এই নকল জার গম ওলারি 
ছিল, আগস্ট-বিপ্লব ও অপরাপর ঘটনায় 
যার বাঁহঃপ্রকাশ ঘটেছে, তার সুযোগ 
নেওয়া সম্ভব হয় নি। তারপর পৰ্ণচশ 
বছরেরও বোঁশি পার হয়ে গেছে, এখন 
নতুন করে সে-যুগের কর্মধারার মূল্যায়ন 
হওয়া প্রয়োজন। এখন মনে হয় সোঁদনের 
সেই বটিশাবরোধী মনোভাবের সুযোগ 
নিয়ে কংগ্রেস, কামিউনিস্ট ও অপরাপর 
দলগুলি যাঁদ দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লবের 
সংগঠন করত, এবং সেই সঙ্গে যদি বাইরে 
থেকে সংভাষচন্দ্রের কর্ম প্রচেষ্টা যুক্ত হত, 
তাহলে আমরা সহজেই ওই সময়েই : 
স্ৰাধীনতা আদায় করে নিতে পারতাম, 
স্বাধীনতা সংগ্রামে কাঁমিউনিস্টদেরও যথেষ্ট 
অবদান থাকত, এবং তাদের উপেক্ষা 
করে মন্ত্রিসভা গঠন করা যেত না, ফলে 
আজ তারা যে অবস্থায় এসেছে এর চেয়ে 
অনেক ভাল অবস্থায় তারা আজ থেকে 
পঁচিশ বছর আগেই আসতে পারত। 
তাদের সেদিনের ভুল নীতি পার্টির 
প্রভাব বৃদ্ধি করার পরিবর্তে তা কমিয়ে 
দিয়েছে। বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতার 
আঁত উৎসাহে তারা সুভাষচন্দ্রকে দেশ- 
দোহা আখ্যা দিতেও কৃশ্ঠিত হয় 'নি। 
কাজেই এতাদিন পরে যাঁদ সে ভুলের 
আনন্দেরই কথা । আত্মরক্ষার প্রয়োজনে লাগিব ৬৪% 1 
হিটলারের সঞ্গে চ্ন্তি করে প্ট্যালিন যাঁদ | | ফিল্ড গনি 
কোন অন্যায় না করে থাকেন, দেশের | 2 [| যত ‘ন্যাশানাল ৭০, 
স্বাধীনতার প্রয়োজনে ফ্যাসিস্ট শান্তর র্‌ ক 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে সুভাষচন্দ্র নিশ্চয়ই | লউন লাহ আগ পা 
কিছু অন্যায় করেন নি। উন্দেশ্যাসদ্ধের | ২ 


করা হয় না। প্রথমত, এই সকল ক্ষেত্র 


, জন্য যেকোন, পথই গ্রহণ করা অন্যায় MUSIC & SOUND (BC~—10) 


Post Box 1576, Delhi-—6. 








সমৃদ্ধ এবং 
আবোহার শহর। ভাগাভাঁগর হিসাব- 
ঠনকাশে হাৰিয়ানা আরও ১০৪ থেকে ১১৫ 
খানা গ্রামও পেয়ে যাবে বলে মনে হয়। 
চ্ডীগড় পাঞ্জাবের ভাগে পড়ছে বটে, তবে, 
আপাতত পাঁচ বহর শহরটা কেন্দ্ৰশাসিত 
এলাকা হয়ে থাকবে। 

ছাঁরয়ানা নতুন রাজধানী তৈৰি কর- 


বার জন্য কেন্দ্রের কাছ থেকে পাবে ২০ 
কোট টাকা । তার মধ্যে ১০ কোট টাকা 
হবে জন্দান এবং বাকী ১০ কোট টাকা 
খণ। আগামী পাঁচ বছর হাঁরয়ানার 


' রাজধানী পাঞ্জাবের মত চণ্ডীগড়েই 


অবস্থিত থাকবে । তারপর তারা নতুন 
রাজধানীতে উঠে যাবে। 

হ'রয়ানা এবং পাঞ্জাবের মধ্যে পার্টি 
শন [নিয়ে এখনও যে সব বিরোধ রয়েছে, 
সেগুলো মীমাংসার জন্য একাঁট কমিশন 
গঠন করা হবে। সম্ভবত স্যপ্রীম কোর্টের 
একজন জজই হবেন তার চেয়ারম্যান । 
পাঞ্জাব এবং হাঁরয়ানার সীমানা পুন- 


এলাকা হাঁবয়ানাতুত্ত হবে। তবে 
ফাঁজলকা-আবোহার এলাকা উপরোক্ত 
কমিশনের 'ববেচ্য বিষয় হবে না। প্র 
হবে বলে স্থির হয়েছে চণ্ডীগড়ের৷ আশ- 
পাশের যে, গ্লামাণ্ডল কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে 
আছে, সেটা ভাষার ভাত্ততে পাঞ্জাব, এবং 
হাঁরয়ানার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। 
ফাঁজলকা-আবোহার এলাকার সঙ্গে 
হাঁরয়ানার সরাসাঁর সংযোগ সাধনের জন্য 
চার ফাল লম্বা এবং এক ফার্লং চওড়া 
একাঁট এলাকাও হাঁরয়ানার অন্ত্ভূন্ত হাবে। 

এই নতুন সিদ্ধান্তের ফলে চণ্ডাঁগড় 
পাঞ্জাবের ভাগে থাকল বটে, কিন্তু তার 
বদলে হ'রয়ানা যা৷ পেয়েছে ক্ষাতপূরণ 
{হসাবে তার মূল্য কহু কম নয়। ভাক- 
রার সেচ ব্যবস্থায় [িরোজপুর জেলার 
যথেষ্ট সমৃদ্ধি ঘটেছে। সেখানে প্রচুর 
তলা উৎপন্ন হচ্ছে কাজেই সেই এলাকার 
একটা বড় অংশ (ফাজলকা-আবোহার 
এলাকা) হরিয়ানার অন্তৰ্ভুক্তি হওয়া 
হরিয়ানার পক্ষে সাত্যই ভাগ্যের কথা । 

পাঞ্জাব-হাঁরয়ানার বিরোধ মীমাংসার 
এই ফর্মৃলা সারা ভারতে স্বাঁস্তর ভাব 
এনে দিলেও হাঁরয়ানার কোন কোন মহলে 
যথেষ্ট অস্বাঁস্ত সৃষ্টি করছে। শুরুবার 
কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাঁরয়ানার 





প্ৰঞ্জাব-হৰিয়নান বিরেধ। মীমাংসার ফলা লিয়ে আলোচলারত শ্রীচ্যবন, শ্রীগুর নাম সিং ও বংশীলাল 
১৯৯৬ 
























তু 
নর্দার্ন রেলের টেন চলাচল বহু আয়গা- 
তেই বন্ধ রাখা হয়োঁছল 

যাই হোক, সন্ত ফতে সিং অনশন 













পারি 
কল্পৰ বে ২৪, ৮৫৫ কোটি টাকা 
ব্যয় হবে। এটা আগের খসড়ার বরাদ্দের 
চেয়ে ৪৫৭ কোটি টাকা বেশী। এবারের 
অন্প্রসারণ করা হয়েছে এবং প্রাইভেট 
লখ্নীর ক্ষেত্র সামান্য সঙ্কুচিত করা 
হয়েছে। প্রাইভেট কর্পোরেট সেরর 
(যৌথ কারবার) সংকুচিত করা হয় নি। 
করা হয়েছে অন্যান্য প্ৰাইভেট 
কাৰ্যকমের ক্ষেত্র 
এবার প্রাইভেট সেরীরে লগ্ন বরাদ্দ 


হয়েছে ৮৯৮৪ কোটি টাকা। এখানে 


আগের খমড়ায় বরাস্দ ছিল ১০,০০০ 


বালান ইলা ভংগন ৪০ দাক ইন 
সারণ, আসাম তৈল শোধনাগার এবং 
পেকে কেমিকমাল কারখানা সম্প্রসারণ ও 


ধুনর্মাণ,। দ্বিতীয় কেবল কারখানা 


নির্মাণ, কাগজ ও সিমেন্ট কর্পোরেশন 
সম্প্রসারণ এবং ডায়েরী ব্যাপক 
সম্প্রসারণ ৷ | 

ছোট মোটরগাড়ী নির্মাণের পর্ব 


_ হয়েছে। 


হত ২:০৪ ডলার ব্যোরেল পিছু) দৱে।. 





ক্লনডের দাম গত 
কমেছে। মনি হবে 
৯৯৫৪ সালের আগে রূুড অয়েল কেনা 


পেল _ 





নিকদন কতৃক উত্তর ভিয়েতনামের {ৰ রূণ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের হমুমকী 


ইরাকঃ 
সামারক অভ্যুত্থান ইরাকের ইতিহাসে 
নতুন কোন ঘটনা নয়। ১৯৫৮. সালে 


ইরাকী সৈন্যবাঁহনীর প্রধানেরা নর 
এস-সাদের হাত থেকে জোর করে ক্ষমতা 
দখল করেন। তারপর থেকে কয়েকবারই 
এখানে সামারক অভ্যুত্থান হয়েছে। বর্তমান 
রাষ্টপাত জেনারেল আহমেদ হাসান 
আল-বকরও ১৯৬৮ সালের ১৭ই জুলাই 
সৈন্যবাহনীর জোরেই ইরাকের শাসনভার 
স্বহস্তে গ্ৰহণ করেন। ধকল্তু এ সবই 
ইরাকের. আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। বাইরের 
কারও হস্তক্ষেপ কোন অভ্যুত্থানের পেছনে 
ছল না। 

{কিল্তু গত সপ্তাহে ইরাকে যে 
অভ্যুত্থানে চেষ্টা হয় এবং সময়োচিত 
হস্তক্ষেপের ফলে যা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ 
হয়. তার পেছনে বিদেশী হস্তক্ষেপের 
আভিযোগ উঠেছে। 

ইরাক সরকারের পক্ষ থেকে বলা 
হয়েছে, এই অভ্যুত্থানের পেছনে ইরান, 
ইজরায়েল ও মাঁর্কন 'ি-আই-এ'র হাত 
ধবছল ৷ 

যাঁরা ক্ষমতা দখলের চক্রান্তে লিপ্ত 
গঁছলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ 
জেনারেল রাঁসদ মোহসেন ও কর্নেল 
মাহাঁদ সামারাই। বেশ কয়েকজন কর্নেল 
ও ক্যাপ্টেন এদের সঙ্গে ছিলেন। তা 


| TY ১ এ 


» জানতে পারে। 


ছাড়া প্রায় ৫০ জন বেসামারক 1বাশিষ্ট 
ব্যান্ত এই চক্রান্তে অংশ নেন। 
ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত প্রধানত বাগ- 


দাদের ইরানী দূতাবাসের মাধ্যমে করা. 


হয়। দৃতাবাসের ফাস্ট সেক্রেটারী দাউজ 
তাহের ছলেন চক্রান্তের প্রধান মন্ত্রণাদাতা। 
ইরানী দৃতাবাসের সহযোগিতায় 
ইজরায়েল ও 1স-আই-এ'র লোকেরা 
কয়েক হাজার মোঁশনগান ও প্রচুর অস্র- 
শস্ত বিদ্রোহীদের কাছে পেশছে দিয়োছল ৷ 

তবে ইরাক সরকারের গোয়েন্দা 
বিভাগ আগে থেকেই চক্রান্তের খবর 
তারা উপয্ত্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণের জন্য প্রস্তৃত ছিল। তাই যখন 
মধ্যরাতে চক্রাল্তকারারা রাম্ট্রপাঁত প্রাসাদে 
প্রবেশ করে, তাদের সহজেই গ্রেপ্তার করা 
সম্ভব হয় এবং সব চক্রান্ত ফাঁস করে 
দেওয়া হয়। 

রাষ্ট্রপাঁতি আহমেদ হাসান আল-বকর 
কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ইতি- 
মধ্যেই দুশ'র ওপর ব্যান্তকে চক্রান্তের 
সঙ্গে লিপ্ত থাকার আঁভযোগে গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে । চকান্তের প্রধান প্রধান নায়ক- 
দের বিচার করে প্রকাশ্য স্থানে গল করে 
মারা হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজন 
প্রাক্তন মন্তীও আছেন। 

ইরানের 1বরুদ্ধে ইরাকের সব 
প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা 'দয়েছে। বেশ 
ব্যাপার নিয়ে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের 

১৯৯৪ 


আঁভযোগ করা হয়েছে, ইরাকের উত্তরালে 
কুর্দ উপজাতির বিদ্রোহের পেছনেও 
ইরানের উস্কাঁন রয়েছে। তাই এবারের, 
চক্রান্তের খবর ফাঁস হবার পর ইরানের! 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আরও তাঁর হয়েছে। 
সর্ব বিক্ষোভ ‘মাঁছল বের হয়েছে।, 
বাগদাদে ইরানী দূতাবাস উন 
ঘরে রাখতে হয়েছে। 

নাঁজক প্ৰভৃতি স্থানে বহ; ইরানগ' 
নাগাঁরককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে । 


| 


ইরাকী সরকার সেনাবাহনীর প্রধান-৷ 


দের হাতে থাকলেও এ*রা বামপন্থী বাথ 
সোস্যালস্ট পাৰটিরি সঙ্গে যুন্ত। বাথ 
সোস্যালস্টরা ইজরায়েল ও মার্কন 
যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপারে কঠোর মনোভাব 
গ্রহণের পক্ষপাতশী। এ ব্যাপারে তাঁরা 
নাসেরের চেয়েও কড়া। তাই এ*দের 
তাঁবেদাররা চেষ্টা করবে, এ খ.বই 
স্বাভাঁবক। 


মার্কন যাক্তরাণ্য £ 

যাঁরা ভেবোঁছলেন, বিচাৰ্ড নিকসনের 
নেতৃত্বে মাৰ্কিন সরকার যুদ্ধের পথ বর্জন 
করে ধারে ধীরে শান্তর পথে অগ্রসর 
হবে, তাঁদের ধারণা যে কত ভ্রান্ত তার 
আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গেছে। ৩০শে 
জানুয়ারী রাষ্ট্রপাঁত নিকসন এক টোলি- 
ধভশন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 
মাঁ্কন সরকার উত্তর ভিয়েতনামের 
ব্যাপারে আরও কঠোর মনোভাব গ্রহণ 
করবে। 1নিকসনের বক্তব্য, মা্কন যুক্ত- 
রাষ্ট্র যখন দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে সৈন্য 
অপসারণ করছে, তখন উত্তর ভিয়েতস 
নতুন করে যুদ্ধপ্রচেন্টা বাড়াচ্ছে। উত্তর 
গিয়েতনাম যদি তার জঙ্গী মনোভাব 
ত্যাগ না করে, তবে মাক যাত্তরাম্ট্রও 
বাধ্য হবে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। 
আর, নিকসন হুমকী দিয়েছেন, “এ কাজ 
করার মত শান্ত আমাদের আছে ।” 

‘লাবয়ার কাছে ফ্রান্স ১০০টি মরেজ 
জেট 1বমান 'বাকি করায় "নিকসন খুব 
চটেছেন। 1লাবয়া ইজরায়েলের 'বিরুদ্ধে। 
সুতরাং, ইজরায়েলকে আরও সামারক 
সাহায্য দিতে হবে। ইজরায়েলকে আর 
{ক কি সামারক সাহায্য দেয়া যায়, ৮০ 
দিনের মধ্যে মাঁর্কন যাক্তরাষ্ট্র সে সম্পর্কে 
গসদ্ধান্ত নেবে বলে গনকসন তাঁর টোলি- 
ভশন সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা 
করেছেন। 

চীনের সম্ভাব্য পরমাণু আক্রমণের 
শবরুদ্ধে. মার্কন প্রাতিরক্ষাব্যবস্থা আরও 
জোরদার করার কথাও বলেছেন নিকসন। 
রাষ্ট্রপাত নিকসন বলেছেন, মার্কন যাত্ত- 
রাষ্ট্র ও তার প্রশান্ত মহাসাগরীয় মিন্র- 


দের, বিশেষ করে জাপান ও ফিলি- 


জপৰ দৃক তল 


ৰে 


লি 


২ =?! 


- পাইনমকে চীনের আরুমণের হাত থেকে 
রক্ষা করার, জন্য ক্ষেপণাস্ম - নিক্ষেপ 


ম্যবস্থা আরও দৃঢ় করা হবে। আগামী 
১০ বৎসরের মধ্যে চীন বড়- রকমের 
একটি পরমাণু শান্তিতে পাঁরণত হবে। 
তাই এখন থেকেই সতর্ক থাকা প্রয়োজ্জন। 

সুতরাং, চীন, ভিয়েতনাম, পাঁশ্চম 
এঁশয়া, প্রাত ব্যাপাবেই 1নকসন সরকার 
জঙ্গী নীতি অনুসরণ করবেন! 
লেসোথো £ 

আফ্রিকার দাক্ষণণ্লে দাঁক্ষণ আক্ষিকা 
ঘ্লুনিয়নের পাম্ববিতশ" দেশ লেলোথো- 
পূর্ব নাম বাসুটোল্যান্ড।  এতাঁদল 
ব্রিটেনের অধাঁন উপনিবেশ ছিল; ১৯৬৬ 


সালে স্বাধীনতা লাভ কবে নতুন নাম- 


হয়েছে লেসোথো। পাহাড়-পৰ্বতৈর দেশ ৷ 
লোকসংখ্যা ন'লক্ষের মত. রাজধানশ 
মাসেবু। 

৩০শে জানয়ারণ এখানে এক ক্ষমতা 
দখলের পর্ব হয়ে . গেছে। 
লেবুধা জোনাথান সব ক্ষমতা নিজের 
হাতে” নিষেছেন। রাজা মশোওশোদকে 
স্বগৃহো অন্তরা । 
বাতিল কবা হলো” । ' বিরোধ দলেব 
নিতাদেব গ্রেপ্তার ববা হয়েছে।. ৷ 


প্রধানমন্ত্রী 


দেশের সংবিধান ' 


দীষ্তাহক রসদ : 


বাধ পরত সা 
নির্বাচনের ফলং ঘোষণার কসেক্সো 'সং 
লেবনয়া। জোনাখান এই = ৰ 
ধনর্বাচনে . জোনাথানের দল - পরাঁজিত : 
হয়েছে: বিরোধী: কংগ্রেস পাট নিৰ্বাচনে 
জয়লাভ.ক্রেছে। আইনসভাব মোট ৬০ 


আসনের মধ্যে ৩২াটতে জয়লাভ করে এই = 
দল নিরঙ্কুশ সংখা. অর্জন - 


করেছে। . 

ক্ষমতা না ছাড়ার জন্যই লেবু 
জোনাথান এই বেআইনী কাজ করেছেন। 
রাজার ক্ষমতা কেড়ে নেবার অঙ্জুহাত 


{হসাকে জোনাথান বলছেন, দেশের রাজ-. 


নীতিতে নিরপেক্ষ থাকবেন বলে রাজা যে 
প্রতিশ্রুত দিয়েছিলেন, তান তা রাখেন 
নি। “নৰ্বাচনে' তান প্রভাব ২ শবস্ভার 
করেছেন, এবং কংগ্রেস পার্টিকে ভোট 


- দেবার জন্য দেশবাসীর প্রাত আহবান 
এই অবস্থায়, রাজার 


জানিয়েছেন। 
[সিংহাসনে থাকার.কোন অধিকার নেই.। ৷ 


এতাঁদন: লেবুয়া জোনাথানের সরকার 
দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণীবদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ 
সরকারের সঙ্গে আপোষের নশীতি অনৃহ 
সরণ করে এসেছেন দেশের আঁধকাংশ 
কুষ্যাণ্গের তা পছন্দ নয়। প্রথম 


.নচনের.লযের মধ্য যেই. তাক 
- জনাথানের দক্ষিণ আকিকা ‘তোষণ 
" নগাতির বিরোধিতা -করেছে। তারা চায়, 
আঁফ্রকার অন্যান্য দেশের সঙ্গে একসুরে 
কথা বলুক লেসোঘে।। শ্বেত বর্ণ" 
বৈষম্যের বিরুদ্ধে অন্যান্যদের মতই তারাও 
লড়াই করতে চায়। দক্ষিণ আক্তিকার 
কৃষ্ণাঙ্গদের পাশে দাঁড়াতে চায়। 
এতেই জোনাথান ও তাঁর দক্ষিণ 
আফ্রিকার মুরুব্বরা বিচাঁলত। নির্বাচনে 
যাঁরা জয়লাভ করেছেন, তাঁরা দাক্ষিণ 
আঁফ্রকা ও বর্ণবৈষম্যের বিব্দদ্ধে কাম 


করবেন। 


দাক্ষণ আঁফ্রকার পরামর্শে ও তাদের 
সাহায্যের ভরসায় জোনাথান ক্ষমতা দখল 
করেছেন। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ আফ্ষিকার 
প্রধানমন্ত্রী ডঃ ভরস্টাব সীমান্তে সৈন্য 
মোতায়েন কবেছেন। 

করগ্রস পার্টির নেতা ডঃ নিস 


আসলে গোলমালটা অন্য জাযগায়ু। 


খাস: প্রমখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তা 
সত্তেও কংগ্ৰেস পার্টি সহজে এই বাবস্থা 


মেনে নেবে না।, নানা স্থানে বিক্ষোভ 
. সুরঃ হয়েছে। . বিক্ষেভ দমনে গুলীও 
চালাতে হুয়েছে। 


€১-২-৭০ট 
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সালেমাতর গোজেমালে পিরাত _ 
করো নদ, 


রি ভাল টা. es 


. আটা লাগলে পরে ছাড়ে না। 

ধপরশীত যোগডুমুরের ফুল 
১আলোকলতার মূল 

সন্ধান না জানতে পারলে এ 
১ সদাই করবে ভুল । 

[টে গুড়ে গপ'পড়ে পড়লে 
'পিষ্পড়ে নড়তে চড়তে পারে না!’ 


শুক্রবার রাত্রে য্বক্তক্রপ্টের সভা যখন 


_ চলছে এবং রাৱ ষখন গভীর থেকে গভার- 


তর হচ্ছে, তখন আমার সাংবাদিক বন্ধু 
ডঃ মুখাজর এই গানখান শুনিয়ে 
ধলচলন-_1চটে গুড়ে . পি'পড়ে পড়েছে, 
আর নড়বার উপায় নেই, অতএব যন্তক্লণ্ট 
দিকে গেল। প্রকৃতপক্ষে শক্কবার যন্ত- 
ফ্রন্টের সভা বসবাব আগে পর্যন্ত রাজ্যের 
যু্তফ্প্ট সম্পকে সংশয় ও সন্দেহ ছিল 
অনল্ত,; অতি বড়১আশাবাদশীও যক্তক্ুন্টের 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। 
প্রকৃতপক্ষে গত কয়েক 'দনে বাংলা কংগ্রেস 
নিজেকে এমন জায়গায় নিয়ে গোঁছল, 
যেটা হল ‘পয়েন্ট অফ নো িটান+। অর্থাৎ 


- যেখানে গেলে, আর ফেরা যায়-না7-আর- 
গস-শপি-এম দলও ধরে দিয়েছিল সরকার 


চলে যাচ্ছে, তাকে, রক্ষার আর পথ বা 


উপায় অবশিষ্ট নেই। প্রকৃতপক্ষে এই - 


দুই দলের মনোভার - এমুন একমুখো 
গাঁততে চলছিল যে, যে গতির: সামনে 
কোন বাঁধই আর বাঁধ হিসাবে. কাজ-করতে 
পারতো না। কিন্তু এর মধ্যে একটা 


" ব্যাতক্ষম আঁত হঠাৎ দেখা দেয়। এই 


ব্যাতররম হল যে, ' মুখ্যমল্ শ্রীঅজ্জয় 
মুখোপাধ্যায় আর উপসুখামন্তী শ্ৰীজ্যোতি 
বসু উভয়েই কেন যেন বড় রেশ সংবেদন- 


শীল হয়ে উঠলেন, কেন যেন দুই জনেই , 
- বড় -বোঁশ" আপোষপল্থণ হয়ে - "উঠলেন। ' 


২৫শে হ্য্তফরপ্টের সভায় যুক্্রণ্টের 
আপোষ প্রস্তাব ও আপোষের মনোভাব 
যুত্তক্রণ্টের জাবন-প্রদীপে যতটা তেল 
দদয়েছিল,.বাস্তবে কিন্তু সেই তেল উপে 
গোছল নানা কারণে! ২৫শে সভা হল, 
ঠিক হল তার মারামারি, হানাহানি নয় 
‘কচ্তু য্তক্রন্টের সভা শেষ হয়ে বাইরে 
বেরূতেই দেখা গেল লাঠালাতি শুরু হয়ে 
গেছে, আর তারপর কয়েকাঁদন ধরে জেলায় 
জেলায় শারকণ হাৰ্নীহা্নি একেবারে-উদগ্র- 
। ভাবে প্রকাশিত হল। সব দলই সব দলের 
(সঙ্গে মারামার করলো। কথা হয়েছিল 


হয় স-প-এম'এর আত্মসমৰ্পণ, না হয় 
যুক্তফ্রণ্ট ছত্রখান। ". 


কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা শ্রীসুশ্ল'ধাড়াকে 
বললেন (প্লোতবাদ হবে, তাই তাঁদের (কারো 
নাম করবো না)_কি' চান আপনি? কি, 
করবেন আপনি? আমরা কিন্তু সরকারের 
সঙ্কট করে কোন কছু করতে রাজ? 
নই, সেটা জেনে রাখুন! শ্রীধাড়া তাঁদের ' 
জানিয়ে দিলেন-_আমরা, 'আর "পারবো না, 
আমরা আর পারছি না--কাজেই যা হবার 


হবে। এইীদন রায়ে কিন্তু ীস-পি-এম . 


দলের নেতারা আরো দড় বিশ্বাসে সরকার 


ভাঙলে কি করা হবে তার প্রস্তুতি চালি 


গেলেন। শ্রীজ্যোতি বস; ও শ্রীহরেকৃষ্ণ 


.কোগ্চার অনেক রাত জেগেও সরকারী 


ফাইল সই করলেন, কারণ তাঁরা জেনেছেন, 
বুঝেছেন--কালই সরকারের শেষ পন? 
সরকারের শেষ দিন শুক্রবার, আর এই 


- শেষ হবে -য্তক্রণ্টের সভায়, তাই সি-প্, 


এম রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে একটা। 


সভা ডাকলো- জমায়েত করলো জরুরী 
সময়ের কমরেডদের। গস-পি-আই আঁফসেও, 


মজুত করা হল বিরাট স্বেচ্ছাসেবক, 
বাহিনী ।- এই বাহিনশর সংখ্যা কত! 


সেটা "শুধ একটা হিসাবে বোঝা যায় 'যে,।- 
.ধস-পি-আই আঁফসে সভার দিন স্বেচ্ছা-' 


সেবকরা তেরশত পিস টোস্ট খেযোঁছল।'] 


-- সভা বসবার কয়েক ঘণ্টা আগে - 


দস-প'এম দল থেকে এক শেষ আবেদন, 


- তাই. প্রারাস্থতি হল-এমন যে,-্ীস্মশীল--...--সররুবার- --্কুপ্টের ---সভার--ব্মাগে--- -- 
, ধাড়া ও শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত যত 


পট 


পর বাল করা হল সেকরটারিয়েটের। * . 


ৰ 


নামে। , এই আবেদনে বলা হল--সৱরকার। 


ভাঙনে জনগণের রায় অস্বীকার করা ' 


হবে, সেই কাজ যেন কেউ না করে।, 
শ্ৰীঅজয় মুখোপাধ্যায় কিন্ত সকাল থেকে 
এক ভি পথে চললেন। শ্রীমখোপাধ্যাযের 


. জীবনে গাম্ধগজশীর জীবনের জন্ম ও মৃত্যু, 


সি 


- এ হল সেই ট্রাজোঁড। 


= 


দুইণি-দিন এক অদ্ভুত দিন। তাঁর জাবলৈ + আট 


এক চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন। ১৯৮৭ , 
সালের-২রা অক্টোবর তিনি একটা কিছু = 
ভৈবে সমস্ত দিন চলে, শেষ মুহূর্তে 
অন্য সিদ্ধান্ত নিয়োছজেন। আবার 
১৯৭০ সালে গান্ধীজীর মৃত্যুদিনেও 


তান অন্যরকম ছু ভেবে শেষ মুহূর্তে 
, মনকে ফিরিয়ে আনলেন। 


গান্ধীর = 
জন্ম ও মৃত্যাদনে শ্রীমুখোপাধ্যায় সকালে 
গান্ধীঘাটে যান, দুপুরে পাক স্ট্রীট 
গান্ধীর মনর্তির পাদদেশে যান এটা 
হল বাঁধাধরা কর্মস্‌চাী। কিন্তু মে 
ণসম্ান্ত গ্রহণ করেন, সেটা কিন্তু বাঁধা- 
ধরা কৰ্মসচাঁমত হয় না। তাই শুক্রকার 
যন্তফণ্ট্রে সভায় যাবেন না, এটাই ছিল 
অবধারিত, অন্ততপক্ষে শ্রীসুশণল ধাড়া 
এটাই ধরে 'নিয়োছলেন। কিন্তু শেষ 
সময়ে দেখা গেল শ্রীমুখোপাধায়ই যুক্ত- = 


ফ্রন্টের সভায় যেতে শ্রীসশীল ধাড়াকে - 


পূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। লা সভার 
শেষে হঠাৎ শ্রীজ্যোঁত বসু জানতে চাইলেন 
এবার তো সব মিটে গেল, এইবার অজয়- 
বাবু বলুন, তিনি কেন সরকারকে অসভ্য 
ববরি বলেছেন। শ্রীবসূর এই প্রশ্ন ছল 
খুবই নির্দোষ। অর্থাৎ তিনি যেন তাঁর 
একটা কৌতুহল মিটিয়ে নিতে চান। 
কিন্তু এই কথাতেই সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। 
শেষ মুহূর্তে এবং প্রায় শেষ রাণে দেখা 
গৈল অক্রয়বাব আর জ্যোতিবাবু মনের 
স্নাজ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত রাজ্যে বাস কর* 


থেকে যাবার সময় দুই পক্ষই জানিয়ে 
দিলেন এতঙ্গণ যা আলোচনা হয়েছে, সব ' 
বরবাদ হয়ে গৈল ।! 

অনেকাঁদন আগে আমি লিখোছিলাম, 
আমরা তেলের 1শাশ ভাঙলে পরে খুকুর- 
ওপর রাগ কৰবি, কিন্তু ধেড়ে খোকারা 
ভারত ভেঙে. ভাগ করলেও মেনে নিই। 
অজয়বাবু ও 
জ্যোতিবাব্‌ যুক্তফ্ুশ্টের একমান রক্ষাকর্তা 
এই কথা অস্বকারের কোন অবকাশ নেই 
কিন্তু এই দু'জনই ভারত ভেঙে 
ফেললেও মেনে নেন, অথচ আবার ভেল্বে 
শাশ ভাঙলে অসহ্য বোধ করেন। 
ENOL ao al 
কি ইস নিয়ে? হয 
প্রস্তাবে_-২৫শে ফুক্ত্রণ্টের সভার 
পা ডিন 
ভবনের সামনে একটি ছাত্র শোভাষান্তা যে 
ধান দিয়েছে, তার নিন্দা করা হবে। 


আপোষ-আলোচনা করে -বিধনসভার 
সামনে ছাত্র শোভাযাত্রা কাদের, কোন দলের 
সব কছু উহ্য রাখা হল। কোন দলের 
নাম করা হল না, এমন কি দিনের উল্লেখ 
পর্যন্ত করা হবে না, তা সকেও প্রীজ্যোতি 
বসু সেই প্রস্তাব মেনে "নিতে পারলেন 
না। আর শ্ৰীঅজয় মুখার্জও বললেন, 
কোনরমে এ প্রস্তাব পাশ না হলে কিছু 
মেনে নিতে পারি না। 

যেখানে শ্রীজেযোত বস; মান্বাভীত্তক 
উপদেষ্টা কাঁমাট বিবেচনার আশ্বাস দেন, 


KHER কিডনি ডি সিক কেক 
সাবনয় নিবেদন 


অনিবার্য কারণবশত এ সংখ্যায় 
হরপ্রসাদ মিত্রের ‘বই বাছাই-বাংলা বইয়ের 
মেলা ও 'আখ্নবণচ-এক শতামরপ্রাদ্ত 
ডযয়াস” প্রকাশ করা গৈল না। ৯ 


»সম্পাঁদকা 


(সদ পসসসসসসসসিসস সস 44 4 AE: 


মুখোপাধ্যায় সৰ্বাংসহ শিবের মত সব 


পিছু মেনে নিয়ে যখন সব কছু বজায় 
রাখতে অভূতপূর্ব ধৈর্যের পরিচয় দেন, 
তখন চার লাইনের একটা ঠুনকো প্রস্তাব 
না হলে সব অচল হবে ধরে নিয়ে অধৈর্য 

-- এ হল এ তেলের শিশি ভাঙলে 
অসহ্য হওয়ার সামিল ৷ | 
* কিন্তু কি চান অজয় মুখাঁজ, কি 
চান শ্রীজ্যোতি বসু? এই আঁত সাধাবণ 
প্রশন দুটোর জবাব কিন্তু সহজে দু'জনের 
কেউ দিতে পারবেন না। খশ্ৰীঅজয় 
৷ মুখার্জি যাঁৰ চান রাজ্যের য.স্তকরণ্ট ভেঙে 


‘গেলে রাজ্যের ভাল হবে, সি-পি-এম-এর - 


নামে যে অরাজকতা চলছে সেটা বন্ধ হবে, 
সি-প-এম-কে বাদ দিলেই ভাল নতুন 
সরকার হবে ভবে সেটা কোন ক্রমেই 
বাস্তবসম্মত নয়। বৰ্তমান যয্তক্ণ্ট 
দরকার ভাঙলে রাজ্যে নতুন কোন ভাল 
সরকারের আশা চিরতরে লুপ্ত হবে ৷ 


১৯৬৭ সালে রাজে। দু'টো জন্ঠ মানু 
সহ্য করেছে, কিন্তু ১১৬৯ জালে যৃকফণ 
তৈঁর হবার পর সেই ফ্রন্ট ভাঙা কারো সহ 
হবে না। কার দোষ, কৈ বেশি দোষী - 
সেই বিচার অনেক দরের কথা। কিন্তু 
মানুষ মনে রাখবে ফ্ৰণ্ট ভেঙে গেল, এই 
নেতারাই ভলেন। কাজেই ফ্লণ্ট ভাঙা 
নেতাদের কেউ আর জনগণের নেতা বলে 
মনে করবেন না। । 

শ্রীজ্যোতবাবকেত জবাব দিতে 
হবে। জবাব দিতে হবে যে, তাঁর হাতে। 
স্বরাষ্ দপ্তর, তান সবচেয়ে বড় দলের, 
নেতা-কন্তু কেন 'তাঁন পারলেন না 
গুণ্ডাবাহনীকে সায়েস্তা করতে? কেন 
পারলেন না মানুষের মনে নিরাপত্তাবোধ, 
অটুট রাখতে? কেন পারলেন না, 
মানুষের ধন-জীবন-মানের 1নিয়াপত্তা 
রক্ষা করতে? মানুষের মনে নিরাপত্তা 
থাকবে না, খুন'জখম, রাহাজান বধ হবে 


না, অথচ সরকার থাকবে_সেই সরকারকে 


অসভ্য বললে সহ্য হবে না এবং সেই 


. কারণে সরকার ভেঙে যাবে, এটাও মানুষ 


মেনে নেবে না। কাজেই সরকার ভাঙলে 
লোকে শুধু মনে করবে-অজ্রয়বাবু 
সরকার ভাঙলেন আর জ্যোঁতবাব; তাঁর 
সব দায়িত্ব পালন করে সরকার রক্ষার 
চেষ্টা করেছিলেন, এই কথা সহজে কেউ 
মেনে নেবে-না। কাজেই সরকার ভাঙলে 
মানুষ একটা কথাই সব চেয়ে আগে 
বলবে--অজয়বাব* জ্যোতিবাব রাজ্যের 
মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়ে সবকার 
গঠন করেও সরকার রক্ষা করতে পারলেন 
না। গলাবাজী কবে দোষ যার ওপরেই 
চাপানো হোক না কেন, কেউই নিজেকে 
মান্ষের কাছে 'নর্দোষ সাধু হিসাবে 
প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। য.জ্তজ্রণ্টের 
ব্যর্থতা ও সরকার ভেঙ্গে পড়ার দায়- 
দায়িত্ব দংজনকেই নিতে হবে। 'আবার 
বর্তমানে যেভাবে সরকার চলছে, সেভাবে 
চলবারও কোন "অর্থ নেই। যাদি সরকার 
চালাতে হয়, তবে সরকারকে সরকারের 
মত করে চালাতে হয আর যাঁদ পথে-ঘাটে 
বিপ্লবের মহড়া দিতে হয়, তবে রাইটার্স 
িল্ডিংস ছেড়ে মাঠে-ময়দানে নামতে হয়। 


-কিন্তু গাছেরও খাবো তলারও কুড়াবো, 


পথিককে চোখ রাঙাবো_ এই কাজগৃলি 
একসঙ্গে চলে না। সংসদীয় গণতল্ে 
“যেমন বেণী তেমন রবে, চল ভেজাব 
না-” এমন নীতির কোন অবকাশ নেই, 
সংসদীয় গণতন্দ হল চটে গুড়_ এখানে 
নামলে নড়া-চড়া যাবে না, গুড়ের মধ্যেই 
থাকতে হবে। 


'একথানা -শাড়ী। 'পাঁচর 


দেখলাম দাওয়ার নিচে দাঁডিয়ে একটি 
মাহলা। এই মাঁহলাটিই 'পাঁচির মার 
খোকাকে 'নতে এসেছিল ৷ মাথায় কাপড় 
দেয়া লদ্‌রের টিপ পরা অল্প বয়সী 
গাহলাটি। "পরনে অত্যন্ত 'সাদাঁপিধে 
"মা একটা শত- 
জীর্ণ মশার থেকে আধখ্ানা বেধিয়ে 


এমনভাবে ' ফুসছে যে, ‘দেখলে আনে “হবে 


হাতের কাছে যাঁদ সে কিছু: পায় তো 


'এখুনি তা ছড়ে-মারবে তার প্রাতন্ৰল্ব| - 


& মাঁহলাটিকে। | 

, মা বললেন, দ্যাখ পাঁচির মা, তুই 
ছেলে: না দিসু না দাবি, “কন্তু তুই এই 
খাত-সকালে মেনকাকে গাল "গ্াড়ীব কেন 


বলতো" 
গাল কি সাধে বেরোয় মাসি! গাঁচির . 
মা তার, ছেঞ্লেটাকে'মশারির' ভেতর' থেকে 


প্রায় একরকম হেচিকা৷ টান ' দিয়েই বের 
কবে ফেলেলে। , তারপ্রর- বললে, "দ্যাখো 
দক বাছাব প'ছাটা !' 


সধাই তাঁকয় দেখল সাঁত্যই ' 
' ছেলেটার পাছাষ দাগডা দাগড়া-দাগ। 


মেনকা বললে, দ্যাখো 'তো মাসি, 
দ্যাখো ভাল করে ও দাগ খিমূচি কার্টার 
দাগ, না ওগুলো মুতকুড়ি? পেটে ধরলেই 


"ছেলের মা হয় না। নিজে সারারাত ভোঁস- 


ভোঁনকরে ঘুমোবে, ' ছেলেকে তুলে 
মোতাবে না, সাবাবাত মুতো ক্যাঁতায় পড়ে 


ধাকবে ছেলে_ হ্যা, তাতে মৃতকু়ি হবে, 





তে 
৬৪০ 
ou tet 


দ্না মাস? করে মায়া 'বলীদাঁক ভাই! 
তান্না হলে ছেলের মর্ম আমরাও বাঁক! 

পশচর মা সহসা রণে ভঙ্গ দেবার 
"মানুষ নয় ।'সে' চিৎকার করে বলে উঠল, 
“ছেলের মর্ম তুই ক কুঝাব লা ধারচিস 
পেটে, না ধরতে পারাব?' 

.এবাব মা ধমক দিলেন পাঁচির মাকে। 
তারপর বললেন, ‘এই সাতসকালে এসব 
কথা তুলে তুই তোর মতই আরেক 
“হুতভাঁগকে এমন করে 'ইতরের মত ঘা 
মারবি কেন বলি তো ? আ'ম' তো দেখ 
.মেনকার-মৃত মেয়ে আমাদের এ তল্লাটে 
নেই-পক্ষাঘাতে পড়ে থাকা স্বামীকে 
নিয়ে সে“তো. টিভজ্ষে-সক্ষে কর যা হয় 
করে বাঁচিয়ে রেখেছে। ছেলেপুলে ওর 


চয় নন, সে ওর. কপালে নেই ৷ কিন্তু ভোর = 


“মৃত তো:ও ভেসে বেড়ায় নন?’ 
মায়ের -এই একটা “ক্ষথাতেই যুগপৎ 


একটা স্বচ্ছ ধারণা হয়ে .গৈল। বিশেষ 
কবে মেনকা" সম্পর্কে আমি. কেমন যেন 
সআভিভূত“হয়ে 'গেলাম। যেমান' বিচিত্র 
তার জীবন, তেগানবঁবাচত্ন তার জীবিকা । 
তবু তারএমধ্যে জাঁবনকে “দুরারোগ্য 
‘সংক্লামত আবহাওয়া "থেকে বাঁচিয়ে চলার 
বক অকুণ্ঠ প্ৰয়াস ! 


"পাচির মা মায়ের কথার ওপর, বিশেষ ' 


করে.তার সম্বন্ধে মায়েব ভেসে বেড়ানো 
উন্তির প্রশ্নে কি যেন একটা কড়া কথা 
বলতে যাচ্ছিলো । সবে সে বলে উঠেছে, 
দ্যাথে: মাসি, তিক সেই সমঘে এক, 
অদ্ভুত ঘটনা ঘটে -গেল--পাঁচর মার 
-খোকাটা শ্মাতি “মাতি কবে মেনকার 


পা 


দিকে দুহাত বাড়িয়ে মায়ের কোলে 


. ছটফট করে উঠল। 


গ্রনকা স্থির থাকতে পারল না। 
দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল। ছেলেটা 
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শঁপঠে প্রচণ্ড একটা-চাপড়। ছেলেটা কাঁকয়ে | 
রে “মা-ত-ই-ই-ই 

-হতভাঁগ, ওক ' করাল? 
'আহা-আ, a Cone 


টি ছেলেটাকে কেড়ে নিলেন পাঁচির মার হাত, 


থেকে । ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে মার. কোল 
থেকে মেনকার দিকে হাত বাড়াতে লাগল। 
মেনকা এগিয়ে আসতেই ছেলেটা তার- 
বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ।-মুহুর্তে তার কমা 
গেল থেমে 'এবং"মৃথে ফুটে উঠল শিশুর 
সেই মাষ্ট বোল, ‘মাতি লো- ৮ 

মা ‘বলে উঠলেন, ‘আবে িট্লে-+ 

মায়া ও আমি হেসে ফেললাম! 
পাঁচর মা সম্পূর্ণ 'পরাঁজত। আই 
প্ৰশ্নাসবকে বিস্ময়ের আবেগে মেনে নিয়ে 
সবলে উঠল, ‘আশ্চৰ্য' ছেলে যেন 
আমার নয়। 

‘মা বললেন, ‘এবে পাঁচির মা, শিশুরা 
হোল অন্তর্যামাঁ--ওরা বুঝতে পারে 
‘সব 

পাঁচর মা ফ্যাল্‌ ফ্যাল করে তাকিয়ে, 
রইল শুধূ। মেনকা পিছন ফিরে 'একবার 
তাকিয়ে জয়ের আনন্দে হাসিমুখে ছেলে, 
"কোলে চলে গেল ৷ 

আমরা ঘরের ভিতবে চলে আস- 
ছিলাম। হঠাৎ দাওয়ার নিচে সেই অল্প 


গায়ক একটা চাদর গায়ে এসে ‘বলে _" 


উঠল, “মা-সি-ই-ই "৮ 

"মা তাকে দেখে ‘বলে উঠলেন, ৰক 
ভানু, কি খবর? . 

‘মায়াকে নিতে এলুম মাসি? 

“মায়া যাবেনা! 

ভান; বললে, যাবে না ও, আর 
আগেই বুঝেছিলুম। এই যে দাদা- 


বাবুকেও দেখাঁছি -সামনে। মায়া কাল 
আমার ন্দাদাবাব্‌ ধরে এনেছে।, এখন “কি 
আর তার ভানুদাকে ‘কোন কাজে 
লাগবে ? 

"মায়া বললে, কি: আবোল-তাবোল 
হবকছ ভান্দা?’ 

‘আবোল-তাবোল ”কাঁ। আমরা যে 
"্ওস্তাদের বাজতে বাস :করাছি--সেখানে কি 
এসব কথা 'অচল আয়া? তবে দাদাবাবই 
আনো আব যাই-ই করো: তাব-বাজপাখশর 
দমত-নজর থেকে তুম ক্ষস্কাবে না কোন- 


তা আমিও জি মাসি» 
তবে 2 
‘তবে আর কি? ও সাধু-সাঁম্বাস 


দেখে মন গলুবে না ওস্তাদের। তা-ছাড়া 
তার সাগরেদ বসম্তকেও তো জানে? 


হজ রক্ত - স্ল প্ৰ 


কার হলে লা পারে মা এমন ' কোন - আমিই ওকে রক্ষে করতে পারুব। 


- ।ধ্লাজ্জ নেই ৷ 

মা বললেন, ‘তাতে আমার কী | 

“তাতে তোমার কি নয় মাসি, ভানু 
ধলতে লাগল, “মায়ারই ভবিষ/ৎ অন্ধকার 
হয়ে যাবে। এই ধরো, বসন্ত বা ওস্তাদ 
যদি টের পায়, মায়া অন্য কোথাও, ভিড়ছে, 
তা হলে এখনি তারা মায়াকে টাইট দিয়ে 
দেবে ৷’ 

মা এবার রাঁতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে 
বললেন, ‘সেই ভয় দোঁখয়েই ক তুমি 
মায়াকে নিতে এসেছো? 

‘না মাসি! এর পর সগে সঙ্গে ভান 
গায়ের চাট খুলে ভুত মেলে ধরে 

বললে, ‘এই দ্যাখো--মায়া য যাবে না সে 
জেনেই আমি এই ব্যবস্থা করে এসি 

আশ্চর্য! দেখলাম একখণ্ড উল্তরয় 
বাঁধা গলায়। তাতে ঝুলছে একটা চাব। 
অর্থাৎ যেন কোন গর্জন মারা গেছে। 
আর তাই সে কাছা গলায় করেছে। 
আমাদের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতে 
ভান? অতঃপর বলে উঠল, ‘মাতৃ দায় বলে 
আজ টেনে ভিক্ষে করব কাজেই মায়া না 
গেলেও আমার কোন অস্ববধে নেই। 
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মা চুপ করে গেলেন। কোন কথা 
মলতে পারলেন না। সব কথার শেষ কথা 
"মায়া করবে কী! এই কথাটাকেই তানি 


প্রভাতের ক্লমবর্ণায়মান আকাশের মুত 
'মামার মনের দিগন্তে যেন কোন এক 
কুমবর্ণায়মান জগৎ ধারে ধীরে প্রকাশিত 
হতে লাগল। যে রাজত্বে বাস করে এয়া, 


“সে রাজত্বে আছে সম্ৰাট আর সে সম্নাটকে 


টি 


বলে এরা ওস্তাদ । 


নজর থেকে মায়া ফস্কাবে না। তার ওপর 
বসদ্ত-দরকার হলে সে পারে না এমন 
কোন কাজ নেই। সইসা বুকের মধ্যে 
কেমন যেন একটা ভয়ের শিহরণ সুরু 
হল। ইতিপূর্বে মায়ার দাদা প্রসঙ্গে এই 
সম্রাট বা ওস্তাদের কথা শুনেছি। তখন 
তা শ্দনে কিন্তু আমি এতখানি ভয় পাই 
ন-যা এখন পেলাম। এমনিতরো এক 
ভয়ংকর পারুবেশের মধ্যে মা কি পারবেন 
তাঁর স্নেহের কন্যাটিকে মনের ডানা "দিয়ে 
আড়াল করে রাখতে ? মন আমার হু হু 
করে উঠল। না, না, মা কিছুতেই 
পারবে না। 

ভানু তখনও যায নি। যাবার সমধ 
সে শুধু বলে উঠল, মাসি যতই যা করো, 
এই শর্মাকে তোমার দরকার হবেই-- 
সাষা যখন ছোট এতট-ক, তখন পাজি 


আমই ওকে দোখাঁচি আর দরকার হলে 


ut 


তাকে রেখে মায়ার যাওয়াটা 1ক 


-গাণ্ডাহিক, বসুমতী 

আর 

কেউ নয় | 
মা বললেন, ‘ভানু, এসব কথা তো 


আমি বলি শন তোমায়! মায়া যাবে না. 


কেন সে তুমিও বোঝো, আমিও বংকি। 
একটা ভন্দরলোকের ছেলে, হতে পারে 
সাঁ্নাস, সে এসেছে আমার বাড়াঁতে। 

ঠিক 
হবে? 


‘আমিও তো সেকথা বলি ন মাস? 
ভানু বললে, ‘যদ মায়ার মনে সাম্মাসর 
গেরুয়ার মত রঙ ধরে থাকে, তা হলে যে 
ভার রক্ষে নেই, আমি শংখ; সেই কথাটাই 


ভান; প্রায় এক বিঘৎ জিব কেটে বলে 
উঠল, ‘আরে তোবা তোবা, এতক্ষণ বলতে 


হয়। সা্মসি ঠাকুর আমার দাদামাঁণ। 


ছিঃ 1ছঃ; আমি শুধু এতক্ষণ আসমানেই 
ঘাস ছুঁড়চি।” 

এবার মায়া বললে, "মানে? 

‘মানে তুই বুঝতে পারলি না! তোর 
বয়স হয়েছে । এখন তোর মনে কত রঙ 
লাগবে। সে বঙে ডগমগ হয়ে তুই কি 
আর আমায় দেখতে পারাবঃ আমি সেই 
কথাটাই বলতে-গেসলূম। এখন দেখাছ 


শালা একেবারে উল্টো? 

‘কেন তোমার মনে এসব কথা উঠছে 
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‘মনটা মানুষের এমনিই রে ভানু 


বলতে লাগল, ‘যাকে স্নেহ করা যায় 
ভালবাসা যায়, অপরে সেখানে নাক গলাতে 
এলে বড় কণ্ট হয় রে, বড় কম্ট হয়। 


হ্যাঁরে মায়া, আমি কি তোকে ফেলতে . 


পারব কখনো? তুই বাঁবিস না আমাকে? 


,তোর দাদা শংকর আর আদমি, আমরা যে 


পরস্পর দুটো ভায়ের মত রর! যাক, 


আমার. বেলা হয়ে যাচ্ছে_-আঁমি চলি! 


আমার মনকে আছ্কক্স করে তুলল । 


তারপর আমার দিকে তাঁকিষে বললে, 


'াদামাঁণ__ভা কিছ মনে কোরো না- 
ভূল কবে আম তোমার ৮৯৬২ 
কথা ভোবাঁচ ৷’ 

ভানু চলে যেতে আরেক অনুভূতি 
এক 
নোংরা আভিশপ্তময় জগতে এরা বাস করে, 
কিন্ত কি অদ্ভূত সব-মানুষ। নিজেদের 
সুখ-দুঃখ, হাঁসি-কাম্মা সবই এদের অন্যান্য 
মানুষের মত। সেখানে একটুও তফাৎ 
নেই ৷ যাকে স্নেহ করা যায়, যাকে ভাল- 
বাসা যাৰ্য, অপরে সেখানে মাক গলাতে 
এলে বড় কম্ট হয় রে. বড কষ্ট হয়--এই 
সহজ সত্য কথাটা আম জীবনে কনা 
ভলব না! গনজেদের প্রাত্তাহক জীবনে 
এ তো আমরা অহরহ দেশ্ল৷ মা তার 
প্ত্ৰকে দ্নেহ করে এবং সে স্নেহের তলনা 


২০০৩ * 


, তার একান্ত ভালবাসার 


হয় না, কিল্তু যেই প্রবধ্‌ আসে বরে, 


- যেই সে পুরবধ্‌ স্বামীকে তার আরও বোঁশ 


কাছে টানতে চায়, সেই মা তার সব কিছু 
যেন চলে যাচ্ছে বলে হাহাকার করে ওঠে, 
ক্ষুব্ধ হয়, যত রাশ টেনে ধরতে চায়, তত 
যেন হারাবার ভয় হয়। অনেক ঘরকে এ 
অবস্থায়ও পড়তে দেখা যায়, স্বামী যখন 
অন্য মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করছে তখন 
সে কিছুতেই তা সহ্য করতে পারছে না। 
প্রানের ওপরে 
অপরে ভাগ বসাচ্ছে_এ সে সহ্য করবে কি 
করে? বন্ধুত্বের ক্ষেত্রেও তাই। ভাই 
ভানুর কথাটায় তার ওপর মনটা আমার 
কেমন যেন প্রসন্ন হযে উঠল। গতকাল 
হতে অন্ধ সাজা থেকে আজকের কাছা 
গলায় করে তার ভিক্ষা উপার্জনের চেষ্টা-- 
এ দেখে তার যে লোক ৪কানো চাঁরঘ--সে 
চারে যে এমন মাধুৰ্য" আছে-এ আমি 
ধারণাও করতে পারি নি? -এখন এই ' 
মুহূর্তে সেটুকু প্রত্যক্ষ করে মনটা যেমন 
প্রসন্ন হয়ে উঠল, তেমাঁনই এক স্নাধ 
সুন্দর পরিবেশের মধ্যে আমি যেন এক 
অন্য লোকের সন্ধান পেলাম । 

আমার মনের প্ৰসনম্নগম্ভাঁর প্রাতচ্ছব 
বোধ কার আমার মুখমস্ডলে ফুটে উঠে- 
ছিল এবং মা ও মায়া দুজনের কাছেই তা 
ধরা পড়েছিল, তাই দুজনে ওবা একসন্গে 
ঘরে ষাবার জন্য আমাকে ইংগিত করলেন । 

আম ঘরে এলাম। ওরাও আমার 
{পছন পিছন এলেন। 

পাঁচির মা তখনও গঞ্জ গজ করাছিল। 
বিরান্ত যেন তার থামাব নয়। গজ গল্প 
মেয়ে কই রাজ বিছানায় মতাবি? 

পাচি নাকি সুরে বললে, ‘আম নাকি 
ভাই তো? 
তোর জাতিয়া ভিজে কেন?’ 

চাঁ, বলেছে ভিজে? 

শক-কি এটা" বোধ হয় পাঁচির 
জ্রাউসা ধারে পাঁচির মা গেটাকতক 
হেশচকা টান মারলে। পাঁচ বললে. 

‘এ রকম করলে আমি পালাবো!' 

পালাব কোথায়--পালা না? 








পা 


প্মলাবই তো!’ দরজার ফাঁক 1দয়ে 
দেখতে পেলাম পাঁচ ভোঁ ভোঁ করে দৌড় 
দলে কোথায়। পাঁচির মা গজ গজ করতে 
করতে বলতে লাগল, 'পালা না, মরগে না 


নেই যে ?মন্সেটার, সেই তো সম্বদ- তোর। 


তো যাঁব। তা সেখানে কি তোকে দু-.. 


মুঠো দেবে, সেখানে আছে জাঁহাবাজ 
মাগি, সোহাগিনী সুন্দর! দেবে দ্দড়ো 


" কাঁটা মুখে গুজে! আবার “এলতল্গ, 


বেলতলা-সেই পাঁচর মার হে'চতলা-- 
যাঁব'কোথা লো হারামজাদি! , 

এর পর মা বললেন, 'দেখলে তো বারা 
এখানে আমরা কি সুখে থাকি? 

আমি ঘাড় নাড়লাম। 

মা বললেন, ‘মায়া, যা এবার তোর 
দাদার চা-টার 'ব্যবস্থা কর! সেই ঘুম. 


থেকে উঠতে না উঠতে বেচারী শুধু 


ঝগড়াই শুনেছে 
. বললাম, 'তাডাতাঁড় করতে হবে না। 
আমি মুখটখে ধুই মা! তারপর চা খাব? 


চা-টা খাওয়ার পর বেলা বেড়ে চলল। 
নিয়মিত অভ্যাসের বশে মায়াকে 
দায়ে একখানা খবরের' কাগজ আনিয়ে- 
ছিলাম ।-সেটাই তুম অন্ন করে পড়াঁছলাম 1 
কল্ত ইতিমধ্যে কেমন করে যেন রটে 


গগিয়োছল মায়াদের বাড়ী এক গেরুয়া". 


. ঠিক নেই 


"= ঠিক নেই শুধু তার 
-“যার নাম কাল। 


১ 
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2 তি 


সৈ কখন চোখের মোমবাতি 


* ‘ফু দিয়ে নেভাবে এসে, নিজ বাবে দে আবে, 
টিক নেই, কিছু টিক নেই। 


-- কখন-বুকের মধ্যে আরেক যবকের ইচ্ছা 
_ ছড়া j 
.কখন হঠাৎ _, = 


কালের ঘাঁড়রা চুপ, ক 


, চোখে ' চোখ হৃদয়ে হৃদ 


প্রথম দ্শ্বতীয় কিংবা 'তৃতীয় বা চতুর্থ প্রহরে 


:. দিনে কিংবা রাতে. শীতে অথবা বৈশাখে 


কছু ঠিক নেই। 


একই রুপ, এ 
কখন গলায় দেবে মালা 
_ কখন সমুদ্ৰে নিয়ে যাবে 


সি 


' ঠিক নেই। 


পরা সন্যাসী এসেছে ৷ এখানে যারা আসে 
তাদের ওপরটাকে কেউ বশ্বাস করে না। 
ভতরে সে কণ- সেইটাই সবাই জানতে 
' উৎসুক। তারই জন্যে দুজন একজন করে 
লোক আসাঁছল মায়াদের বাঁড়তে। 


' মা দাওয়ায় তোলা উন্দূনে ব্লামা কর- 


ধছলেন। মায়া মাকে সাহায্য 


তরকার কুটে, বাটনা বেটে। ২ এম - 
লোকে আসাছল আর মাকে {অজ্ঞান - ‘সাধ্য শুনেই এলে ? রি 
করাছল, ‘সাধুটি কে গো? মণ্ট্ৰ ঘাড় নেড়ে জানালো, হয! 


'পঢরুষও উকি দিয়ে আমাকে দেখে গেল। 


আমিও তাদের মুখ তুলে তুলে কয়েকবার সাধু 


দেখলম। সকলের মুখেই কেমন একটা 


অনুসম্ধিৎসু ভাব! এর পর একাঁট মূখ _' 


আমাব নজরে পড়ল-ষে মুখখানা শুধু 
"আমাকে - একবার দেখেই চলে গেল নম-- 
ঘরের মধ্যে ধাঁরাস্থরভাবে. এসে ঢুকে 
পড়ল। সুন্দর একাঁট যুবক! বয়স হয়তো 


আমার চেয়ে বছর পাঁচ-সাতেক ছোট হবে। . 
' হয়তো সতেরো-আঠারো। 


(আম তার 
চোখের দিকে তাকাতে, সেও 'নষ্পলক 


দষ্টিতে আমার দিকে তাকালো । সে এসে : 


আমাকে প্রণাম করল। 

এ রাজ্যে এমন সহবৎ আছে! বিস্ময়ে 
তার দিকে ভীকালাম। তারপর বসলাম- 
‘বোসো? 


ann 


য়ে এক অন্ত ধরনের বলে মলে হতে 
পারে। - 


চেসুবে। 


ke 


্‌ 


সপ্ত 


কৈ" 
N 


বদ 


ফাণের ঘোড়ায় কলকাতা 


ৰ 


ভাগ্যযাদ্বেষধ্েদ্ব পথে কোনও নোহয় 


যুঝেছেন ১ সরম্বতশর গালতে লক্ষ্যর 
ঠিকানা খুজতে হলে ‘ভুলভূলাইয়া'য় চুকে 
বেরিয়ে আসার 1হিম্মৎ রাখতে হয়। নচেৎ 
সামনে নির্ঘাৎ লালবাঁতি পথ রুখে 
দাঁড়াবে। সেই সরস্বতীর গাঁলতে লক্ষমুখুর 
.আরাধনার জায়গা কলেজ স্ট্রটের বই 


পাঁট। অন্তত প্রতীকী অর্থে তাই-ই। = 
* কবেণ বই-এব ব্যবসা বললেই কলকাতা 


শহরে যে গাঁলপথ স্মরণে আসে, সেটা 


কলেজ স্ট্রট। বম্ধৃবর ঠিক অমনি এক 


গালপথে পা ফেলেই বেবাক ফে'সে 


_ হোকে বলেছি £ বিভূতিবাবু যে! আরে 
দাদা, একটু আমাদের দিকেও নজর দন! 
। কোন্‌ যোবন-সমাগমে একটা {কতাব 


মহানভব প্রকাশকের নজরে পড়ে ছেপে. 


' বাব হয়েছিল, তার গৃবও গণ্ডাখানেক 
পত্রস্থ করেছি, কিন্তু পস্তকস্থ করার 


চাম্দ আর মিলছে না। আপনার তো ওঁ. 


বাজার বেশ দহরম মহরম । যাঁদ.. 

উত্তরে কপাল কুচকে সতর্ক 
সারমেয়র মতো আমার চোখে িসের যেন 
গন্ধ শঃকলেন 'বিভতিবাব্। পরে হাতের 
চেটো ছব্রাকারে উল্টে ধরে বললেনঃ 
উপন্যাস? নাঃ, কেউ ছাপছে না। থান 
ইন্ট দ্যচারটে অবশ্য কাটে। 
সেল আছে। 
ইতিহাস উল্টিযে ধরলেও বা এক কথ্য। 
ওসারে ছোট এবং উপন্যাস, _ওসবের 
কোনো মাকেটি নেই। 

একট; থেমে গলা খাটো করে বিভাঁত- 


লটাবাী। সাবপলস বাজেটের নগণ্য 
অংশে কেউ কেউ বঈ কিনে পড়তেন । 
দ্যচার জায়গায় উপহারও দিতেন। 
- জটাবশ এসে দখল গনয়েছে' সেই বলা- 
ধুসতাট-কৃরও । 

লটারী! বাস্তাঁবক শহর কলকাতার 
ওপর এই নূতন উপন্রবাঁট সব সময় পথ 


আগুলয়া আছে বটে। তবে ওঁর 


লাইব্রেরী = 
জাঁবন ফেণটয়ে অথবা, 





ভাগের তন ভাগ। ভরসা মফস্বলু। 
ইদানীং স্টল থেকে য়াও-বা দু্চার কাপ 
উঠত, 'লটারণর কল্যাণে তা-ও কমছে 


ছিলাম. রচন্মর রেট কমাবার জন্য ওটা 
ওনার সম্পাদকীয় চতুরালি মাত। কিদ্তু 
শিদাতবাবু তো আর আমার লেখা পয়সা 


যে কোন আঘাত তো আগে এসে ধাক্কা 
দের বই-বাজারেই। ইতিপূর্বে বই- 
জগতের শুভাশ-ভে একটা উল্লেখ্য অংশ 
ছিল শুভ-বিবাহের। কিন্তু ইদানশং 
িবাহোপলক্ষেও সোঁখণন এবং প্রয়োজনীয় 
সামগ্রপই লোকে সংগ্রহ কবেন। কলকাতায় 
মাকে পায় না বই আর ছোট পাঁতকা। 
সরস্বতীর প্রতি লক্ষ্মায় লাঙ্ছনা এখানে 
দুয়োরাণীব ওপর স্ুষোরাণীর মতো। 
কলকাতার বাজারে কিছু সেক্স, কিছু 
ধৃফল্মী কাগজ কাটে। কাটে দুণ্চারটে 


১00৫. 


ততটুকুই 


এক, সে যে করায় আর এক] সহিত্রিশ 


তা ছাড়া নিরুপায়। ভাব 


বছর এই. ভেক্িকই দেখে আসাছি 


_ জনাদ্তিকে ভাগ্য মান বৈ কি। 


£ যাক, স্বীকার করলেন। অস্বীকার 
করাটাই আজকের ফ্যাশন। বিভূতিবাব 
গম্ভীর হলেন £ এই আমাকেই দেখুন, 
কর্মের লাঙ্গল ধরে ঢের ঘোড়া পাৰ্ক 
খেলাম, হাত-গা'ও অনেক ছড়েছি। এখন 
সর্বাণ্গে ঘা। 

সামান্য কৌতুক করার লোভ সামলাতে 
না পেরে প্রশ্ন করলাম £ টিকেট কেনেন? 
এঁ লটারির ? 

£ কান। হতাশ জবাব বিভাতি-” 
বাবুর £ কলেজ স্টীটে কাঁফ খাওয়ার যে 


ভাগ্য হয়ত এখানেই ঘাপটি মেরে বসে 
আছে। আপাঁন কেনেন? 

বললাম £ ন্য! ভাগ্য মানলে টিকেট 
কিনব কোন দুঃখে । ভাগ্যে থাকলে টিকেট 
আপনিই নাকের ডগে মাছির মতো উডতে 
থাকবে। 

হাত দুটো সামনের দিকে ছাঁডফকে 
কেমন একটু কৃ'জ্ঞো হযে 
বিভূতিবাব। হয়ত আমার বাক্যসমষ্টি 


হুদয়ধ্গমের চেষ্টা, করলেন নিজান 
পরে একটা চাপা ন্বাস াঁরে' ধারে মত্ত 
করে বললেন ঃ 
আম রাজ্য স্রকারগুলোর মতোই অর্থ- 
নৈতিক সমস্যায়: ডুবে গেছি। - আমাকে 
লটারী খেলতেই হচ্ছে। নিজের চেষ্টায় 
যখন কিছুই হল না, তখন সরকার 
বাহাদুর যে মুষ্টিম্যে লাখোপাতি সৃষ্টির 
লটাবী মোঁসন বাঁসয়েছেন,“শাখিল দেহ 


ভাইতে চাপিয়ে মাসের পর মাস বিমোহিত = 
হই। আখেরে হয় নধর লাখোপতি, নয় ফেরৎ , খেলে 
| যব" নিচ্ছেন। ট্যাক্স-ট্যাক্সো নেই। পুলিশ 


বিভৃতিবাব্য- শল্থ পায়ে এগিয়ে 


গেলেন। চি 
নিশ্বাস ফেলে আমিও পথ ধরলাম। 


হতাশাভরা কলকাতার রাজপথ; সামনে- 


পেছনে-আশে-পাশে “ ফ্ৰাসন্বেশন এক্সপ্রয়েট ' 


করে যে শহরের, আকাশ-বাতাস আঁধকার 
“করেছে লাউভ . স্পীকার। যেখানে 
' দুবজ্ঞাপনৈর -বোরখা ঢাকা আ্যামবাসাডার 


গাঁড় থেকে অবিরত প্রলোভন £ আসুন !. 


আপনাকে দিচ্ছি এক টাকার লাখ টাকা। 
দু টাকায় ছ' লাখ টাকা ।-- আজও যাঁদ 
আপনি আপনার টিকেট সংগ্রহ না করে 


নাচছে। রাজধানী 


. ঘোড়ায় ছেপে রূপসণী কলকাতা লটারণীর 
ফাঁসে লাট খাচ্ছে।  .. .. 
_. শহর কলকাতার ফুটপাথ--গণৎকার- 


জের প্রতিপত্তি --ইদানশং অনেক কমে : 


এসেছে।, ফুটের ওপর বিজনেস আর 
বালির ভিড়) ত গন জা 
সম্রাট কিম্বা রাজজ্যোতিষী মহাশযবা। 


ফলকাতার কিন্তু ঘুম ভাগুছে। তাঁবিজ- * 


“মাদলী ছেড়ে সে এখন কাঠের ঘোড়ায় 
লাখ টাকার গ্ৰৰ্নাবলাসাঁ ৷ পথে পথে - 
বা জোর, বনু তর সতক'বাণ ৪ “মাত 


ভালই করৈন। তবে . 


"গণ্ডগোল নেই।- ভাগ্য: প্রসন্ন হলে 
- গকম্বা প্রাসটিক পাবেনই। 





আর একটি দিন বাকি! রা পয়োলই 
লাখ টাকা] " 
ৰ এ সুযোগ প্রাবে”না আর, এসো ভাই 


কি দাম দেবে “লটারী লিবে গো, লট 
রাই! 


খেলছে। কলকাতা খেলছে; হুটো- 
পাটি, লুটোপটি করেই খেলছে। ছেলে- 
বুড়ো, মেয়ে-বুড়ি বাদবিচার নেই! চোখে - 
গগলস “শাসিলা ঠাকুররা বটেই, ' 


হামলা নেই। দেদার-জুয়ো।, টাকায় না_ 


মাত, দঃ পয়সা! = 
এবং আসছেনও পাঁথককুল। গোল“ 
হয়ে, দাঁড়াচ্ছেন ফুটপাথ জুড়ে। এ জ:য়োয় 


দৰ্শনী মাত। দু পয়সায়-বিকোয় বলে 
সন্দেহের কারণ অবশ্যই থাকতে পারে৷ 
কারণ এক-এক লটে যে পরিমাণ দ্‌ 
পয়সার টিকেট বক্র হয়, তাতে বাকি 

কোনো. আইটেমের কষ্ট প্রাইসই ওঠে 
কেদে 
তব্‌ জুয়ো-জিয়ানো কলকাতার- ফ্যাশনে 


"প্রত্যেকেই অন্তত দু দু! পয়সার খেলওয়াড় 


বলত পান্ন। > সংযোগ অবারিত 
সাঁত্য, বিঁচর দেশ! এতো" লোক” 


নিত এতো রাজ্যের লটীর খেলছেন। 
ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাচ্ছেন সরকারের করছে। কিদ্তু-.সুপারিশকৃত একশো 


স্পেশাল বাসে চেপে। উত্তেজনা বোধ 


, করলে মাঠের ঘাস, পথের গাঁড়ও পড়- * 


পাঁড়য়ে পুড়ছে! বিলিয়ার্ডের টেবলে 


ৰি 5 - চলছে মোক্ষম মারের পরীক্ষা) যুস্তফন্ট 
্রশ্নোসভ' ৫) সরকার, তা তারও নসাঁব - 
- ফাটকাবাজতেই 


ভাঙা-গড়া নিয়ে জুয়ো। . বন্ধ ঘরে তন 


- -জটারীর। সেটা ১৭৯৩ সাল। কলকাতার | 


স্বাস্থ্যন্ধার মানসে প্রথম ক্ষেপেই বিশ 


Sanna 


সব হয়ে যাবে ৷ 


বাকি মাল কলেজ স্ট্রীট আর বিধান সরণাঁকে। 


টাকা ঘরে দশ হাজার সরকারী জটারাঁ 
বিকা হয়ে যায়। জভ্য অর্থের দশ 
পারসেন্ট বরাদ্দ ছিল কলকাতারই স্বাস্থ্য-। 


'ক্হ্ষার অন্য। ১৮০৫ থেকে পাকা বার 
‘বছর লটারী খেলে কলকাতা- উপহার. 


পেয়েছিল, টাউন হল, বেলেঘাটা খাল, 
পা 
“এ বারবছরের মাথায় একটা লটারী . 
: কমিটিও গঠিত হয়েছিল! সেটা ১৮১৭1, 


ও -. সাল।: উদ্দেশ্য, হাসপাতাল, পদ্কারণণ, | 


রা? 
এইভাবে খেলা চল এবং ১৮৩৬ সালে , 


লটারী = কমিটি. পাততাড়ি না গালে 


আজ বোধ হয় সি এম পি ও-র সুপারিশ 


: নিয়ে মাথায় হাত পড়ত না কারো। মাঘ . 
একশ কোটি টাকার ফর্দ। তা হলেই ফল- 


“দোলে, দোল খাওয়ায়, ছোটে না। সি এম 
পি ও প্ল্যানণও এক ঠাই-রহে চিরস্ধির। - 
তো দিয়েছে আজকের 


হেস্টংস' আর ওয়েলেসলশ (কিরণশঙ্কর - 
রায় আর. রফি আহমেদ ঁকদোয়াই রোড) 
দুটো রাস্তাই লটীরীপ্রসত। আজাদ 
হিন্দ বাগ, গোলদীঘি এবং সবোধ 
মাঁ্সক স্কোয়ার লটারী না হলে উত্তর- 


বিকোবে কেমন করে? মধ্য কলকাতার শোভা বর্ধনে ইতস্তত --- 


-করত হয়ত বা। | 
- ১৯৬১ সাজে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের 
ba RS Sh LR Dts 
প্ল্যানিং অর্গানাইজেশনের সতম্ট, আজ 
১৯৭০ সালে সে কৈশোরে পদার্পণ 


কোটি 'স-এম-পি-ও প্ল্যান - ট্বেল্থ 
ফাইলবন্দী।_ ওদিকে শহর কলকাতার? 
_ট্রাস-বাস.যেন জ টি রোডে দেখা ছাগল 
বোঝাই ট্রাক। শহরৈর ওপর একটা বিশ্লেষ _ 
ফুটের. বাস পেতে যে সময়, ভাতে 
শিয়ালদা থেকে ক্যানিং ইলেকট্রিক ট্রেনে: 
-বারেক চক্কর দিয়ে আসা যায়া - - |} 
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১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নিৰ্বা- 
চনের পরে ভারতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ 
স্থান জুড়ে বিশ-বছুরের একচেটিয়া 
ক্ষংগ্রেসী সংখ্যাগারম্ঠ শাসন ব্যবস্থার অব- 


সান হয়েছিল। 
রাজ্যে সদ্য নির্বাচিত সেই অকংগ্রেসী সর- 
কারগীলকে সোঁদন কংগ্ৰেস নেতৃবৃন্দ 
গণতান্িক দষ্টিভঞগণ "নিয়ে গ্রহণ করতে 
পারেন 'নি। যার ফলে শনবাচনের 
অব্যবাহত পরে হারদ্রাবাদে অনুষ্ঠিত 
কংগ্রেসের আঁধবেশনে স্পষ্টতই অকংগ্রেসঁ 
,সরকারগীলর প্রতি * প্রকারান্তরে যুদ্ধ 


[সদস্যদের চমকপ্রদ দলত্যাগ, আভ্যন্তরীণ 
:কলহ সোঁদন পাশ্চমরঙ্গের রাজনৈতিক 


| তারপর ১৯৬৮ সালে দাঁভক্ষের 
'আুখোমখ বাস করেও পশ্চিমবঙ্গের গণ- 
তল্মাপ্রয় প্রয় মানুষেরা ১৯৬৯ সালের ফেব্রু 
'স্লারণ মাসে মধ্যবতণ নির্বাচনের মাধ্যমে 
সেই অগণতান্তিক চক্রান্তের সমুচিত জবাব 
দিয়ে বর্তমান সুকন্ট সরকারকে শাসন- 
১৯৬৭ সালের 
ননর্বাচনেব পরে গঠিত যু থেকে 
১৯৬৯ সালের নির্বাচনের আগে গঠিত 
যান্তযুণ্ট নিঃসন্দেহে অধিকতর শক্তিশালী 


কিন্তু ভারতের আটটি . 


লামনাপরিবভন হয়নি ।আগাত নিতে 
মনে হয়, মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তিনটি পথ 
খোলা আছে--(১) পদত্যাগ করা, (২) 
"সাংবিধ্যনক ক্ষমতা প্রয়োগ করে 
স্বরাষ্ট্র দপ্তর গ্রহণ করা কিংবা হে) উপ- 
অুখ্যমন্ত্রার সংগে কণ্ঠ মাঁজিয়ে আইন- 
শৃঙ্খলা পাঁরাস্থাতকে লঘু করে দেখা। 
আদিকে শসপ-এম নেতৃবৃন্দ কেরল 
যন্ত্র সবকারের পতন এবং মান- 
ফ্রন্টের ক্ষমতা হাতে নেবার সময় 
থেকে শ্ৰাংলাৰেশেও একাঁটি বমনিক্ষশ্ট 
সরকার প্রতিষ্ঠার 'যড়যন্দের, ক্লুঘা বলে 
আসছেন। তাঁদের মুখে এবং মুখপনে 
তখন থেকেই পশ্চিমবঙ্গে শসাপি- 
এম'কে বাদ দিয়ে 'নয়া মাল্পিসভা 
গঠনের ষড়যন্দের বিরূদ্ধে জনগণকে 
প্রস্তুত থাকার আবেদন জানানো হচ্ছে 
রাজ্য বিধানসভার বৃহত্তম দল স-পি- 
এম'এর কণ্ঠে যেটা হুশিয়ারি হওয়া 
উচিত ছিল, সেটা যেন শোনাচ্ছে একটা 
আতনাদের মতন । সংগে সংগে দলেব নেতা 
শ্রীপ্রমোদ দাশগ্প্ত বলছেন- য্যন্তফুষ্ট 
আহু কোথায়? এটা তো একটা পাব- 
স্পাবিক 'খাস্ত-খেউড়ের প্ল্যাটফর্ম । বাংলা 
কংগ্ৰেসেৰ সংগে প্রত্যক্ষ খেউড়ের পাল্লায় 
এ*রা আবার শস-পি-আই'এর নৈপথ্য- 


_ ‘ভূমিকা দেখতে পাচ্ছেন। এদদর বক্তব্য 


কুৎসা রটনার লোলয়ে শদয়েছে। এক 
কে ?ি-পিএম যুক্তক্রট ভাঙার এবং 
মানক্রন্ট গঠনের চক্কান্তের আঁভিযে।গ 
আনছেন বাংলা কংগ্রেস সহ ক্রণ্টের 
বাংলা কংগ্রেস একই আঁভযোগ এনে 
বলছেন, ি-প-এম কিছু বাংলা কংগ্ৰেস 
এম-এল-এ'দের ভাঙিয়ে এনে জ্যোতি 
বস্নর নেতৃত্বে নতুন মন্রিসভা গঠনের 
চক্রান্ত করছেন। 

মান্যয নন। অজয়বাৰড, জ্যোঁতৰ৷ঘ, 


 প্রয়োদবাব্য, সঃশীনবাব;, অশোকবাব;, 


মাখনবাব;, সোমনাধৰ ব; প্রত্যেকেই বাঘা 
বাঘা 1 একে অপরকে 
বুত্তচক্ষয দেখিয়ে যে পারস্পরিক ম্প্রীতি 
রক্ষা কমা যায় না, এই সহজ সরল 
কথাটা তাঁদের না ব্যববার কথা নয়। 
ভন; জাজ বাংলা দেশের সরকার 
য্ন্তফ্ৰণ্টে আস্মরতা কেন? কেন একটা 
দলের সংগে আর একটা 'দলের এত 


ব্যবধান? কেন এই পাৰস্পৰিক 
আবম্বাদ এবং . আস্মকলহ 2. এভাবে 
মনের সংগে নিরন্তর লকোচযার করে 
ক এঁক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? 


স্তরের, রাজনীতি-সচেতন মানুষের 
কাছে বর্তগান পাশ্চমবঙ্গের এই বিত- 
শক্ত রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে 1বছ: 
প্রশ্ন বাখবো। তাঁদের বন্তব্য এবং 
স্বাধীন চিন্তার কথা অতঃপর ধারা- 
-বাহিকভাবে প্ৰকাশিত হরে। বর্তমান 
ধিনবন্ধের প্রথম লাক্ষাৎকাব হলো রাজ্যের 
পণ্টায়েতগল্রণ শ্রীবিদুতিভূষণ দাশগনস্তের 


যত 


সংগে টিন রর 
- সত্যের এই প্রবীণ. নেতা - যক্জশ্টের | "কথা জানি নে, কিছতু'বাংলা দেশে . এঁটাই : 


-. সাম্প্রাতক সংকট-মোচনের.-শ:ভ- ইচ্ছায় . 


একাট, বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। 
সৈ ভূমিকা আসলে একটি শাম্তিদ্‌তের 


পি; 
গাম্ধীবাদী। কাজেই এই দুশট বিবদমান 


নীতিগত মিল না ধাকারই কথা। তা. 


উপমৃখ্যমল্মী শ্রীজ্যোতি বসুর। 


এডি দাত হা 


আছেন। 
গ্যলর মধ্যে আদি যেতে চাই না, যাওয়া - 


মংগতও হবে না! ভবে ানিফ্লণ্ড 
সম্পর্কে যে প্রশ্ন রেখেছেন, দে সম্পৰ্কে 
আমি বলতে চাই-_ বাংলাদেশে মানি 


চশ্ট হবার সম্ভাবনা নেই। হতে পারে - 
মা। বৰ্তমান হ্যস্তক্ষষ্টের শরিক কিছ, - 


জনসমক্ষে কিছো প্রকাশ হয়ে, পড়েছে, 


-তথপি আমার = মনে হয় এই বিরোধ" 


থাকবে না। উপরচ্ভু আমনি - দড়ভাবে 


হলতে পারি সরকারের যে পাঁচ বছর - 


কার্যকাল রয়েছে, নতমান সরকার সেই 


কার্যকাল পর্যন্ত -নিশ্চযই জনস'ধারণের = 


উন্নয়নমূলক .কাজ করে যাবেন। চোঁন্দ 
দলের একটি,ন্ত শোয়. নীতিগত 
(বিভেদ বা বিৰাদ-বিসংবাদ কোন অভিনব 


ঘটনা নয়। -কাজেই বমন পারিদ্ঘিতির ' 


অবসান ঘটবেই। কেন না ১ ষ্ক্তজ্তণ্টেন 
শরিক দলগ্যাল সকলেই বাংলা দেশের 
জনসাধারণের ক্বা্থনক্ষার জন্য আগ্রহী 
এক বছরে তাঁরা ত।ব ন্জশরও, স্থাপন 
করেছেন। আমার বিশ্বাস, জনগণের 
কল্যাণ করবার এই যে 'সনোবূক্তি_ 


ই: 


"উত্তরে উনি বলছেন, অন্য রাজ্যের এলাহি নি এপস পল 


"আমার : মতে একমাত্র পথ বা সনত্ৰ।” 
‘Tt is the only solution. 


-ূকিল্ত ফ্রন্টের মধ্যে এই আত্ম” 
কলহের কারণ কি বলে আপনার মনে 
হয়? 


বিশদভাবে বলা হয়েছে।' এর থেকে 
লডুন করে অন্য কোন কারণ নির্দেশ 
'করবার নেই। = 

আসবার সময় প্রশ্ন করলাম £ 
বুধবারের (৩০শে জানুস্সারণ) প্রস্তাবিত 
বৈঠক কতটা সফল হবে বলে, মনে - 
করছেন? . 

একটু; হেসে ্রদাশগযপ্ত বলেন £ . 
, কি করে, বলব-_গুখতে, ত"জানি না।:- 
একট যেন চিন্তার রেখা কপালে দেখা, 
দের বললেন There are: TONY 


পি: 7.1 


নদা 


৷ ৰু 
লিঃ >a লিপ সে 


কিন্তু. জলপাইশুড়ির চা-বাগান- এলাকায়: 
পক কিছু, লঘণহচ্ছে। পি-ি-এসংএর 
সংগে আমরা-কোন সমঝোতায় পেণছিতে * 
পার নন ৷ কিন্তু সংঘাত দলীয় ভিত্তিতে 


যাদের দংগ্রেই হে.ক ন্য'কেন_ আসলে! 


শ্শলা। 
সংগপ্লৰম হতে পারে না। 


দারুছে।- 
শ্ৰেণীসংগ্ৰাসপ:ঃ বরং সারা বাংল।দেশে 
যে লেপণস্বাথের একটা আবহাওয়া গড়ে 
" উঠোন, যেটাকে শ্ৰেণীসংগ্ৰ:মের {ভাতৃ 
বৰলা যায়, সেই জাবছাওয়া-আজ নষ্ট হতে-. 
হছলেছে।  এনও-জোতঙগার-বা মহ।জনেরা 
_ খৰে সখী৷. 

আপনি কি মনে করেন খানা বাঁ 
- অন্তলাভাত্তক যুজ্তরণ্ট গঠিত হলে. এই সব . 


: সংঘর্ষ অনেকাংশে এড়ানো যেত? 


জদেরকান রাই 
উপজাতি কল্যাপমন্্ী 
পশ্চিমবঙ্গের আত্মকলহ 
বা শারকী সংঘর্ষের মূল কারণ কফি কি 


বলে আপনার মনে হয়? , চু 
গো কারণ আমার মনে হয়। প্রথম. 


নৈতিক " মন্তফ্রষ্ট নয়। , 
এটা প্পম্টভই একটি নু 
যুন্তভরণ্ট। কিন্তু ৩২ দফা' কর্মসুচী 


' প্রত্যেক দলেরই করা: 


_হ্যাঁ। - 


চে 


রাজ্যের শারকী সংঘর্ষ এবং তৎসহ - 


সমাজাবরোধাঁদের চিরাচরিত ক্রিয়া- 

কলাপের বাহুল্য রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা 

02 
? 


* --আইর্নশৃদ্ঘলা পরিস্থিতির সংমান্য 


'_ আপনি কি তাহলে পি. ডি যা 


উচত। সংঘাতটা এধানেই। আদর্শ. থাকলেই ভাল হতো বলে মনে করেন? ৷ 


ত্যাগস্বণকারে কেউই প্ৰদ্কুত নন। কিন্তু 
সংঘর্ষ এত ব্যাপকভাবে সংঘাটত হবে, এটা 
আমরা কেউই ভাবি নি। রাজ্যের সবচেয়ে ' 
বড় দল দ-পি-এম-এর ওপর এই 
সংঘাতের দায়-দ।য়ত্বও সবচেয়ে বেশি। 


না, আমি সেকথা বলাছি না।| 
পি. ভি. আন্ত থাকুক এটা. আরা চাই না।। 
যেটা . 3১ 
সমাজাবরোধীদের সম্পর্কে সরকারকে 
[নিশ্চয়ই কিছু ভাবতে হবে । -কারণ এরা 


-. এইটাই, যুত্তফ্রন্টকে আপাত প্রতণয়মান ক্যাবিনেছের মতবিরোধ অনেক ক্ষেত্রেই ওঁরা নিজেদের রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন রাজ* 


দ্বন্দ থেকে দত্তক করে সাধারপের মাঠে-সম্নদানে জনসভায় প্রকাশ করে দিয়ে নৈতিক দলে চমকে পড়ছে। এই পারি. 


ফল্যাপে নিয়োজিত করবে: 
প্রশ্ন করলাম"ঃ যুক্ত্রণ্টই কি বাংলা 
দেশ তথা ভারতবর্ষের. -বাজনোতিক 


_ সংকট সমাধানের একমাদ পথ}? 


অবদ্থাকে আরও জটিল. করে তুলেছেন। 

উত্তর বাংলায় আর-এস-পি’ৰ সংগে আমা- 

দের দলের কয়েকটি সংঘর্ষ হয়ে বাবার 

পর জারা একটা মোটামযুটি বোকাপুভ্যয় = 
২০০৮ 


চৃল্থাততে অনশ্য বিকল্প কোন আইন 
প্ৰণয়ন করলেও তা কতষ্টা হলপ্রসয হবে 
বলা শস্ত। ' ভব ব্যাপারট খ্যব জর 
- হলে হরকারের চিন্তা করা প্রয়োজন । ৷ 


রি 


সমস্যার সমাধান হবে বলে আসরা সনে 
কার না। তবে এই অনশনের ফলে পাঁর- 
[প্থাত কিছুটা শান্ত হয়েছে বলেই মনে 
হয়। কারণ ভারতবর্ষে আজও অনশনের 
প্রাতকরিয়া মানুষের মনে পড়ে। 


তাঁদের দলীম্বর মুখপত্র বলছে বটে। 
ভবে আদমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। 
কেউই এ ধরনের প্রস্তাব নিয়ে আমার বা 
আমার দলের কাছে আসেন নি. 


শ্লীতবতোষ সোরেন 
বনমন্দ্র 


শ্রু--বুজ্ফ্রশ্টের আত্মকলহ বা শারকণ 
সংঘর্ষের কারণ কিঃ থানা বা অণ্চল- 
ভাত্তক যুক্ত্ষষ্ট গঠিত হলে, ক এই 


দেখা 1দয়েছে। অবশ্য এজন্য মৃক্তক্ৰণ্টকে 
যে দায়ী করা চলে না, তা নয়। আমরা 
কোন 'এপ্রভ প্ল্যান নিয়ে জন্্রনর হতে 


মূল কারণ বন্দে আমরা মনে কাঁর। থানা, 


ঘা অন্মাভাত্তিক মক্ৰফ্ুণ্ঠ হলেও সম্ভব 
এই মনোভাবের পাঁরবর্তল হতো লা। 
প্রঃ-এই আগ্রাসী মনোভাবের আঁত- 
যোগে যুন্তক্রণ্টের বিবদমান অন্য দল- 
গুলিকেও ক আঁভিযুক্ক করা চলে না? 
-না। হয়ত ঘটনার আবর্তে কখনও 
কখনও অন্য দলকেও ছিংসার আশ্রয় নৈতে 


ছয়েহে। 
" কে প্ৰথম শৱ; করেছে। 
'প্রত্িৰোধ-আক্মণ তো এক কথা নয়। 


গ্রাপ্তাৎিক ঘস;ঘতাী 


কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখতে হবে-- 


প্রচ কিন্তু এই পারস্পারক দলয় 


সংঘর্ষ য্নুক্তফণ্টের ৩২ দফা, কর্মসূচী - 
- 'বু্‌পায়ণে বদ সৃষ্টি করে নি ৰকি? ' 


করেছে, এখনও করছে। আমরা তা 
পপন্ট নলোছলাম যে, এমন চলতে থাকলে 
৩২ দক্ষা কর্মসূচী নপান্ত হতে পারে 


. লা। কিন্তু কি।হলো? সংঘাত বন্য হলো 


না। মাকসবাদীরা এই সংঘর্ধকে শ্ৰেণ|- 


” সংগ্রাম বলে চালাতে চাইলেন। এই 


সংকীর্ণ. দলবাজাকে কিভাবে মাকণসয়ান 
দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণীসংগ্রাম বলে ব্যাখ্যা 
করা যায়, আমরা জীন না। ও'রা ষুন্ত- 
ফ্রন্টের অদ্তিত্বকেও অস্বীকার করতে 
চাইলেন। বললেন, মস্তক্ৰুণ্ট আছে কোথায়? 
'ও'রা চাইলেন একটি 'শ্রেণণীভাঁত্তিক মত্ত 


negation to the present United 


_" Frout. তবুও বৰ্মন 


যুস্তদ্রপ্টকে 
তাঁরা মানতে রাজশী নন। তবে 'গ্লেণ- 


হংসাত্মক কাৰ্যকলাপ বন্ধ হয়ে যাবে, এ 
জুড়ে লাল পতাকা কিভাবে একটা 


মূর্ত" ম্লান হয়ে পড়ছিল। এটা ঠিক যে, 
'আমরা এটা চাই নি। তাই আমরা বলে 
'_ দিলাম, এই অবস্থা চলতে থাকলে আমরা 


দেখতে পেনেন, তাঁরা এটা বন্য করতে 
চাইলেন না। তাঁরা চানও না। কাজেই 
সত্যাপ্্রহের” ফলে লমদ্ত মানযের মধ্যে 
শভবদান্ধির উদয় হবে, এরকম দরাশা 
আসাদের ছিল লা! ' কিচ্তু ‘ইট ইজ ডোঁফ- 


.. নাল এ-সল্টেপ’। - 


প্রঃ কিন্তু শরিকী সংঘর্ষের ফলে 
মূলত ২৪ পরগনা, কুচবিহার ও জলপাই- 
গাঁড় জেলায় বেশ ছু লোক, হতাহত 
হলেও সারা পাঁশ্চমব্ঞোর অবস্থা তেমন 
ৰ ২০০৯ 


আক্রমণ এবং " 


সন পরমা... নব 


শৃঙ্খলা পারাস্থাত পর্যবেক্ষণ বারা 


শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে নি? 


কিন্তু এবারের অবস্থা 


ঘটনা ঘটেছে, ঘা পলিটিক্যাল এবং যা 
জট । That concept itself is a বিপস্তি 


প্রা বুক্প্টের । আভ্যন্তরীণ কল্হ 





ওঁদের সঙ্গে একটা পারস্পরিক পারক-বোরমপড়া-. 
আসার জন্য।, যে-কার্শে “রোয়ার্ড বক. 


লাহাাহিক বসমতশ 


সসাজাররোধারা, বেশির: ভাগ ক্ষেত্ৰেই -- 
এব রাজনৈতিক দলের. জামে থেকে ৷ 


+ ২০০৬ পশ্চোক্ পূর] 


_শাঁরকাঁ-সংর্য্রে ‘পৰিপ্ৰেক্ষিতে গোড়ার ' কাহার রুরছে। যকেফ্ণ্টের, বিভিন * জনেকেই দ্ব. পয়সা কামিয়ে করে খন 


দিকে কোন : বন্তুভা, ও" বিবৃতির বড়... 
সৃষ্টি করে নি। কিন্তু ওঁদের অনমনপয় - 
মনোভাবের ফলে কোলরকম বোঝাপড়ায় - 
আসা সম্ভব হলো নাঁ। যার ফলে এক- 
দিন. আমাদেরও. সিন্ধান্ত নিতে হলে, 
'িথ্‌ ফর দুখ, আই ফর আই'। আমার 
মনে হয়, এই অনমনায় জঙ্গী মনোভাবের 
কারণ হলো ি-পি-এম'এর 'পারভারশন 
অফ থাক ।-তাঁদের ধারণা, যেন রাজ্যের 
, দয় শন ক্ষমতায় এসেছে। অতঞএর্, 
আজ তাঁরা যাঁদ- দয়া প্রত্যাহার করে’ নেন 
ভব ওই ছোট দলগৃলি ক্ষমতাচ্যুত হবে 
এবং অস্তিত্ব হারাবে অবশেষে ওরাই 
_ নিরং্কুশ ক্ষমতা; ‘লাভ করবেন। এই 
আশায়ই সম্ভবত তারা বর্তমান সরকারকে 
ভেঙে নতুন ‘নিৰাচনের মাধ্যমে . একক 
সংখ্যাগরিম্তভা”, অ্জ'নের প্ৰশ্ন দেখছেন। 


এই স্বশ্পই: তাঁদের শনিক, সংর্ষেরি পথে ', 


টেনে এনেছে। এই আগ্রাসশী' মনোভাবের 
পাঁরবর্ত'ন না হলে ষুস্তক্ৰপ্ট তা যে-কোন 
দতরেই: হোক না কেন, ব্যর্থ হস্তে বাধ্য। 
ফ্রন্টের. অন্যান্য শাৰক দলের" এটা ভাল৷ করে 
অনধাবন করা দরুকার। এবং সম্মিটৈত- 
ভাবে দি-প-এম-এর উপব ভার মনোভাব ৷ 
পাঁরবভনের জন্য চাপ, সৃষ্ট করা বিশেষ 
প্রয়োজন ৷ ৷ 
, -এই শান্রিকণ-সংঘৰ্ষকে আপানি 
_ শ্ৰেণীসংগ্রাম" বলে মনে' করেন ক? 
শোষিত শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ 
সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ হল এক সংকীর্ণ 
রাজনৈতিক সাংগ্রাম.।: মারা এটাকে শ্ৰেণী: 
- ঈংগ্মম বলে ব্যাখ্যা করতে চান, তাঁরা জন- 
সাধারণত ধোঁকা দিতে চান-' 

-প্রশাসীনক ক্ষেত্রে অধিকারের লড়াই 
এবং গ্রামাঞ্চলে: দলীয় সংঘর্ষ য্যক্তক্রন্টের 
ওৰ দফা কমনিচুচী বুপায়ণে' বিঘা সৃষ্টি 
করে না কি? 

1'_ _নিশ্চয়ই করেছে এবং এর ফলে 
জনমনে যুন্তফম্ট্রে 'ইসেজ* নষ্ট ছচ্ছে। .. 

-রাজ্যব্যাপী হানাহানি. এবং. সমাজ- 
বিরোধীদের ক্রমবর্ধমান কার্যকলাপের: 
ফলে রাজ্যের আঁইন-শক্খলা পরিস্থিতির 
অবনতি হয়েছে ক? 

-কিছনটা হস্বেিছে। বিভিন এলাকা 
রোগ আসছে। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা 
{বিপন বোধ, করছেন।, মান;ষের ব্যান্তগভ 
্বাধীলতা বজায়। রাধা, অনেক ক্ষেত্রে 
দ্‌চ্কর হয়ে পড়েছে। সমাজাবিরোধশ 
ক্রিয়াকলাপ সামান্য ব্দ্বির: কারণ হজ. 


পা 


দলের যয রা সবহা মত এসে প্রবেশ 
করছে এবং বেশির ভাগ সমাজবিরোধণরাই 
বড় দল নি-পি-এম-এর আক্রয়প্রথণ। 
কারণ তারা জানে, বড় গাছের তলাতেই 
ছায়া বেশি হবে ৷ ৷ 

কিন্তু ক্ষমতাসনন- সকল দলেব 
মধ্যে বদি অজপাবিদ্তর -সমাজাবরোধাঁদের 
অনুপ্রবেশ ঘটে, "তা হলে সেই. 1বরাট 
সমাজ-বিরোধাঁ বাহিনীর হাত থেকে যত্ত- 
ফ্রন্টের মক্তর কোন পথ থাকবে কি? 

_এটা বলা ঘৰেই: শক্ত এ, কথা ঠিক 


যে, পার্টির আশায়ে যদি সমাজবিরোধণরা 


প্রশ্রয় পেতে থাকে, ভবে তাদের কম্ট্রোল 


‘করার পথ পাওয়া-মৰ্নুস্কল। 


-শরিকঈ, সংঘর্ষে প্রধানত ২৪ 
পরগনা; কুচাঁবহার এবং 'জলপাইশাঁড় 


এই সংঘধেন্র যেটা প্রাতান্িম্মা, সেটা 
সারা পশ্চিমবশ্গের * জনসনেই প্রভাব 
বিল্তার করে আর এই সংঘর্ষ” কেবল 
তিনটি জেলাভেও সাঁমাবদ্ধ থাকে নি-বলে 
আমৈ মনে কার্রি। হাওড়া এবং মালদাতেও 
সংঘর্ষ হয়েছে। তবে একটা 
লক্ষণীয় ঘে; সিপি-এমনএর সংগঠন শক্তি 
যেখানে দল, সেখানে এই সংঘর্ষ 
ঘটে নি। 

_বাংলা কংগ্রেসের অনশন'সত্যাপ্ৰয 


জনমনে: কতা প্রভাব বিস্তার করেছে? ঠাকুরও- 


এর ফলে: কি: দলশয় সংঘর্ষ এবং সমাজ- 
বিরোধী? কার্যকলাপ” কমেছে ? 
আমার মনে হর, বাংলা কংগ্রেসের 


যাঁর. যেমন ব্স্যপিটাল'। কেউ কেউ এমন 
ফেপেছেন, ও ফাঁপুবা% আশা রাখেন মে, 
-তেমন জুৎদই জায়গা পেলে লটারী 
দোকান নাক দশ-বশ-গসচশ হাজার 
সেলাম গুণেও জাময়ে বসছে। বিধানক 
, চন্দ্র বায় বলকাতাকে ট্যাক্স আর স্টেট 
বাস দয়ে।ছলেন, কলকাতা” এখন কান্্রর 
ঘোড়া পেয়েছে। চালো, দোলো, দোলা, 
না হর নগরদ্োলে ঘুরপাক খাও। তারই: 
মধ্যে শেয়ানা লোকে লাখ পঞ্চাশ কামিয়ে 
নিকু। ” কলকাভর। ধূলোমুঠিই তো 
সোনামঠি৮৷ য়ে জানে) সে-ই" কুড়ায়। যে 
জানে৷ না, তারও, উপায়. আছে। ভোর 
সকালে বাঁপনাবহারী গাৰ্গে স্ট্রীট 
সাঁক্রা : দোকানের জমাট, ধুলো নদর্মা 
থেকে কুড়িয়ে-ছেংকে৷ সোনার বণা খুজে 
৪ ১৯৮ 


১২০৯ ঘোড় দৌড়ের মাঠ 
দূর থেকে দেখেই যাঁরা দিশাহারা, তিন্‌ 
তাসের আস্তায় বসতে, যাঁদেব বানপ্রপ্থ+ 
গামা প্রাপভামহের সতর্কবাণী স্মরণ হয়, 
--তাঁদের'জল্য' এঁ নিৰ্দয় কাঠের ঘোড়ার 
ব্যবস্থা 17:০6-৪শ বা িট . আর-ই 
(সমাধ্টিগত ভুল অথবা রং' নাম্বারের 
খেলা)। 
কিন্তু বেল, পাকলে যেমন 'কাকের 
লটারণীর বাড়বাড়ছ্তে তেমান 
কলকাতার কা? অথচ দ্রৌপদী. কলকাতার 
বহনভোগ্যায। বন্তাপ্চল ভটাবীর কেন্ট 
কুচ দিযে গাঁছয়ে দিতে 
পাবতেন। 'নদেনপক্ষ্ষো ময়দানের ঘাস 
ফুটো 'টিনৈ' ঢোক দেশক বিভিন্ন নেতার 
নামে মেলা বাঁসহয়ও সেদি বছারন্ত 


কণী’, 


অনশন সত্যাপ্রহহ মান ঘের মনে একটা রোজগ্নন্ন কজকাতার' হতন্ী ফাঁরিয়ে' ধরা 
ভাল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্ট" ক্রেছে। সংঘর্ষ যেত আর সব কিছু ফেল করলে; 


এবং দমাজিরোধণ, : কায়কিদাপের অগ্চাদ্জ পুজো.প্যাপ্ডেলের খবচের ওপর 


মাতাটাও কমেছে। সবচেয়ে বড় কথা; 
বাংলাদেশের কিছ; ন্বাজনৌতিক ধেলো- 
য়াড়ের দ্বরপ" উদ্দোচন করে দিয়েছে এই 
অনশন  সত্যগ্ৰহ। . 


--আপানি কি পশ্চিমবাংলার য:জ্ঞফন্ট 


সরকারকে ‘অসভ্য বলে,বিবেচনা করেন ? 
-সনব্নকার অসভ্য হতে যাবে, কেন? 


মঃখসম্্ী অনেক দণতুখেই, এই সরকারকে, 'দে-লুঠের"ময়দান, একাঁদন যা" ছিল হরির. 


‘অসভ্য’ বলেছেন। এতে যে তাঁর নিজেরও 
মৰ্যদা ঘর্ব হয়, দেও তিনি জালেন। 


' ভব্যও তান কেন এমন কথা বলেছেন, 
সেকথা আপনাদেরও অজানা থাকবার দের ঘোষণাই যে তুলসী-গঙ্গাজ্জল সহ" 


কথা নয্ন।া 
প্লাতিবেদন ঃ 


৯০১০ 


সাগর বিশ্বাস 


ট্যাক্স ধরলেই বা ক্ষত কি? 
কিন্তু কা কস্য..পারবেদনা। = 
শহরটা দোল খাচ্ছে, দোল খাকা 


* ১৯১১ সালে” যোদন তামাম ভারতের 


রাজধানশ কলকাতা "দান্লীর টিকেট কেটে 
ট্রেনে'চেপে বসেছিল, সৌদনই তার নসিব 


পাপা 


লাল কাঁলর ঢে'ড়া পড়ে গেছে। এখন 2 


লুঠের' দরদালান। এখন তার চোখ 
অশ্বঘোষদের ঘোষণাপত্র ' ঢুলু ঢুলু। 
উপায় কি? আখের “ফেরাতে আহম্মক- 


সেব্যা ~ 
২৯-৯-৭ 





“কই-নবীন গোঁসাই কোথায় ।” 
ধলতে বলতে সানে চৌধুরী তার দীর্ঘ 
দেহটা ববিয়ে বোকয়ে কৃপড়ির মধ্যে 
চুকে পড়ল। 

লণ্ঠনের আলোয় খবরের কাগজ 
পড়াছল জীবেন-হঠাৎ সানো চৌধুরীকে 
দেখে জখম পাটাকে টেনেট্নে উঠতে - 
যাঁচ্ছল--সানো চৌধুরী বলে উঠল, “আরে 
বসো বসো। এই তো '্দাব্য সেরে 
উঠেছ। তা জরুরী এন্ডেলা কেন 
গোঁসাই?" 

সাম্মতমুখে জাঁবেন বললে, 
,আপানিও আমাকে ওই বলে ডাকবেন!» 

“আপাতত ৷” নি 

"প্ৰতাপ আমার বন্ধ্য। নিবারণও।” 
» “আমরা জানি।” সানো চৌধুরী সে 
সব প্রসঙ্গ যেন জোর করে চাপা দিয়ে 
ম্‌দুকণ্ঠে বললে, “আপাতত- আম 
সানো চৌধুরী তুমি আমাদের নবীন 
গোঁসাই, অন্তত যতাঁদন এ চরে আছ। 


তারপর ভালোর ভালো-__নিরাপদে = 
তোমাকে দায় দয়ে আমাদের 
নিম্কীতি।” 


জাঁবেন হাসলো নিঃশব্দেো। বললে, 
“ভালোয় ভালোয় কোথায় আমাকে বিদায় 
দেবেন কাকাবাবু?” 

“উহ সান্নো কর্তা?” সানো চোঁধুরাী 
জশীবেনের  অন্তবঙ্গা সম্বোধনটাকে 
সংশোধন করে দিয়ে বললে, “হ:শিয়ার 
হও গোঁসাইজশী। অভ্যাস বড় খারাপ 


{ প্ৰ্বান্যব|ও 1 . 


বদ্তু।” তারপর বললে, এক বর্পাছলে 
যেন--কোথায় বিদায় দেবো? কেন!” 

- জশবেন 'ময়মাণ গলায় বললে, “কাল 
ডান্তারখানা থেকে যমুনা দাদ কতকগুলো 
নতুন-পুরাতন খবর কাগজ এনেছিল। 
দেখলাম-আমাদের জেলা শহরের সব 
ঘাঁটি পুলিশ জেনে গেছে।” 

সানো চৌধুরী বললে, “শুধু জেলা 
শহর নয় গোঁসাই-সারা জেলা। আর 
শহরের তো কথাই নেই। প্রত্যেকের নাসে 
কাড” দেওয়া হয়েছে। রং [িনটে--শাদা, 
সবুজ, লাল। সবুজ আর লালের বিপদ 
যেকোনো মুহূর্তে। বিশেষ করে 
চৌদ্দর ওপরে ছাত্ররা সব লাল।” 


“কাগজ 
পড়তে পড়তে দম ষেন বন্ধ হয়ে আসাছল। 
এ বেন কেমন হয়ে গেল! আন্দোলন 
বলে কোনো কিছুর খবর কোথাও একটু 
পেলাম না। লর্ড আর্ডন্যান্সের পর 
নতুন বড়লাট এসে যেন ভারতবর্ষের গলা 
চেপে ধরেছে। আমরা দি চিৎকার করেও 
উঠতে পারাছি নে?” উত্তেজনায় জবেনের 


.মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। 


সানো চৌধুরী সংযতকণ্ঠে বললে, 
“তুম কি এই সব কথার জন্যে ডেকে- 
ছলে গোঁসাই?” 





"* অসংখ্য ordinance খ্যাত লর্ড 
আরুইনের জনপ্ৰিয় ভারতীয় নামকরণ। 


হতাশকস্টে জীবেন বললে, পট 
{বাঁচ্ছম চৌধুরী মশাই-কতাঁদন হলো, 
আমি সব থেকে ছিটকে গোঁছ--অন্ধকারে 
যেন পথ হাতড়াচ্ছ। সেদিন যমুনাঁদ'র 
মূখে শুনলাম হঠাংআপাঁন কিসের 
জন্যে নাক ভলান্টিয়ার যোগাড় করছেন। 
আসি আপনাকে ডেকে জিজ্ঞেস 
আলো-অন্ধকারে দরজার কাছে চুপ 
করে দাঁড়িয়ে ছিল যমুনা । তার ?দকে 
আড়চোখে একবার চেয়ে সানো চৌধুরাঁ 
বললে, “হ- শয়তান বেটি শুনেছে তা ' 


সানো চোঁধুরী তার ফতুয়ার ভেতর 
পকেট থেকে কতকগুলো ছাপা কি কাগজ 
টেনে বার করলে। ফেলে দিলে জীবৈনের 
সামনে। বললে, “পড়ো-বুঝতে পারবে।” 
লণ্ঠনের আলোর সামনে কাগজগুলো 


দাপটে ওদের আর ডপায় ক বলো 


সাই! ভান্বারের ছাগা খবর ভালি 
মা না পেয়ে হতাশ হয়ে- হয়তো 'নাষদ্ধ 
এই কাগজগুলোয় তেমন কিছু খবর পেয়ে 
তোমার আশা ফিরবে?” 


ধন্ধ করা হবে। তার আগে--* একটু 
ঘেমে সানো চোঁধ্রণ 
শষ্য তোমার জন্যে আটকে আছে।” 
“আমার জন্যে!” জীবেন অবাক হয়ে 
সানো চৌধুরীর মুখের দিকে চেয়ে রইল । 


ময়। আন্দোলন শুর? হয়ে গেলে এখানে 


আমরা ভোষাকে রাখতে চাই নাঃ” 


;. আমার কোথায় ছি ন 
ভাড়া খেয়ে এমান আঃ ছুটতে হবে 


শীকন্তু আমি যাদি না যাই?” জাবেন 
ৰন্থিশব্দে হাসতে লাগল॥ . 
রসিকতা ভেবে সানো চৌধ্ব্ী হেসে 
বললে, “তা হলে 'দাঁব্য হয়। এ চরে তো 
অনেক দুক্ষমইি ঘটে গেছে_তুঁমি ধরা 
পড়লে এখানকার থানা আঁফসারের আর 


, একটা কৃতিত্ব বাড়ে।” 


জবেন বললে, “কৃতিত্ব তার বাড়ে-- 
বাড়ুক, সে ভয় করি নে। তবে কথাটা 
আমি কাল থেকে সাত্যি সত্য ভাবছ 


কোনো কাজে লাগতে পারি নে?” 
“তুমি!” সানো চোঁধুরী একটা থেমে 
আস্তে আস্তে বললে, শকল্তু আমরা 'তো- 


বললে, "একটা কাজ -- ধন্দক-পস্তল নিয়ে লড়াই করবো না! 


বলতে পারো-এ আমাদের হারার লড়াই, 
মরার লড়াই?” 
“আমরাও জাত নি, আমরাও একে ২ 


'কিতাঁদন একা একা কে জানে!” জশীবেন 


"| একট? হলান হেসে বললে, “তাই ভাবাছ-" 


তাড়া যাঁদ খেতেই হয় তা হলে এবার না, 
হয় সকলের সঙ্গে থেকেই ভাড়া খাই!” 


|. শক পারছি নে হে 
শাড়াঁর | গোঁসাই!” সানে চৌধুরী বললে, 
“ডাক্তারের সঞ্গে ব্যাপারটা পরামর্শ করি” 





চুলি Road ৮7), Delhi7, 


বোধ কার সে দ্বিধার কথা কানে গেল 


| না জশবেনের। বললে, “এ চরের অনেক 


কথা শ্বনোঁছ আমি যমুনাদির কাহে । 


| শুনে শুনে মনে হয়েছে--বযেজন্যে 


এ আপৰ দৰি পৰে পা বাড়িযোছিলাম-- 


যস্য বমন সো পোষ পা ঃ 


রত ন: ৰ দি ঢের বই | 
' জাবেন বললে, “ইচ্ছে হয়_-ওদের মধ্যে 
থাকি, ওদের মধ্যে কাজ ফাঁর।” |. 


সানো চৌধুরী বললে 
হলো-আজ আমি উঠি।” 
জশবেন সাগ্রহে জিজেস 


এতক্ষণে ভেতরে এসে ঢুকলো যমুনা। | 


‘সারা মুখে তার ক্ষোভের ছায়া যেন কালো - 
“মেঘের সত থমথম .করছে। ki 


জবেন, হেসে বললে, “চোঁধুরী মশাই, 
তোমাকে অনেকক্ষণ বাইরে বসিয়ে রেখেম্বে 
দিদি? | 

করুণ গলায় যমুনা বললে, “মোর 


সামনে ক সব কথা বিশ্বাস করে কওয়া 


সার বি 


“না।” জবেন হাসিমুখে বললে 
“আম তোমাদের সানো কর্তার তলা- 
শ্টিয়ার দলে নাস লেখাতে “চয়েছিলাম £%- 
ভা বললেন ডান্তারের সঙ্গে পরামর্শ 
করি। বুঝলে ?ৈ, চু 
" ফা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল i 
মনে-হলো না, স-গকছু বুবেছে। 

বেন গা খাড়া দিয়ে" আপন মনে 
বলে উঠল, “না বিশ্বাস করুক-আমরা ৷ 
আমাদের কাজ করে যাব দিদি! এ কাজ 
তো 'কেউ কারুকে দেয় না--এ আমাদেরই - 
চান তোমার. 
চর পড়ে আছে জমা: 
একট; থেমে বদলে, 


সামনে।" তারপর 


শি, আমাদের গান ববে বলোছলে ন. + 
যমুনা দিদি--এসো, আজ সে গান লিখিয়ে নীল ALL Se Ls Ll 
মিই। ১৮৪৮৬ Sh জওয়ান মরদ-হোবে। তবে কিনা মু সে 
452 খুন গরতা। বহৎ ভার 'বমার।” 


'হাবুর মা খানিক « হয়ে থেকে বললে, 
মহেশ গর্গর্‌ করে বলেছিল, “ঠিক 
ইমই_তার জৌলুষ-হাল্লাও নেই। তব 


“অত বড় একটা লোক! বয়সও তো 


তব; হয়েছে। ও ডাইনী হারামজাদী কণদনেই 
জাজ তার এই ঝুপাঁড় চঁঙের মধ্যে মদ: জখম করে দিয়েছে লোকটাকে। ও. সব 
পারে।” ৰ 
ভান্তার তার চিকিৎসা করছে-তখন সে 
আর থাকতে লা পেরে হাঝুর কাছে রাগে 


ধনীর আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে বহুদিন : 


পরে আবার সুরের তরঙ্গ উঠল, বৈফবীর 


সারি 
হিম অন্ধকার। শোনার কেউ নেই। শুধু 
এ চরের আদিগন্ত ব্যাপ্ত দূরের *‘নিঃসাড় 
আকাশ একটা চাপা স্রতরঙ্গে বোধ করি, 
এই প্রথম শুনলো দুটি নাম--' 


»'এবার বিদায় দে মা ঘুরে আস. 
8 তেইশ ॥ 


শুধু মহেশের ব্যাপারটা ভালো লাগে 


-£ -নি। বেশ কিছুদিন থেকে সে লক্ষ্য কর- 


গছল--ডান্তারথানায় যমুনার যাতায়াত! 
চুপচাপ তফাতে দাঁড়িয়ে থাকে--সকলের 
শেষে ডাঙ্কারের সঙ্গ ক দণচারটে কথা 
বলে। কখনো ওষুধ 4“ নেয়--কখনো নেয় 


ফেটে পড়েছিল। *ডান্তারবাধয ই আবার . 
১ এক ঘোগের বাসা জইয়ে রাখল। আমি 


হলে শালাকে এক পান ওষুধে সাফ করে 
ধ্দতম 1” 


সানো চৌধুরপঁকেও গয়্গর্‌ করে বলে- 


ছিল, " হারামজাদ লাই পেয়ে = 


যাচ্ছে সানো কত্তা। ডান্তারবাব্য এক.নতুন 


- গেরো বাধিয়ে রাখছে ।” 


একাল্ত 'নিস্পৃহ' গলায় সানো চৌধুরী 
বলোছল, “তা অসুখ হয়ে পড়েছে_ঁক 
আর করবে ভাক্তার। তবে তুমি চোখ রাখ 
ভালো করে। ' লক্ষ্য 'রাখো- কেউ যেন না 
ধায় ওঁদকে। শুনেছি অসুখটাও খারাপ 
_ছোঁয়াচে। আর মেয়েটাও যাতে না 
7887 

“বলেছি নাঠ্যাং ভেঙে দেবো!” 
রসে “সেদিন থেকে হায়াম- 
জাদশ বেটি আর খালের এপাশে পা দেয় 
দন। ঠিক শায়েস্তা করে দয়েছিলম-_ 
শুধু ডান্তারবাবু আবার এ একটা কি করে 
'দিলে।” 

' শুধু ডান্তার,নয়, অপার বিস্ময়ে এক- 
দিন মহেশ মন্ডল জ্বচক্ষে দেখলে- স্বয়ং 
সানো কর্তা চলেছে যমুনার ঘরের দিকে, 


সানো কতার হাতে ভান্তার হয়তো কোনো 


মহেশ বললে, প্ডানতার দেব্তা! 


কিন্তু মোর মনে হচ্ছে-ও ওষুধ-টফুধ 


সব ছল হাবুর মা! হারামজাদ ফা 
এবার ওপরে বিষ ছেলেছে-শিরে স্পা 
ঘাতি।” একট? থেমে আবার বললে, “তো 
আমিও তেমন গদন্‌। এই তোমাকে বলে 
দিলম হাবুর মা, এবার বিষ আমি একে-, 
ধারে ঝেড়ে বার করে দিব” 

হাব্‌র মা গুম মেরে বসে রইল। 

মহেশ বললে, "সাবধান- কথাটা যেন 


ডাক্তারধানায় আসে কি করতে সানো চরের সোজা রাস্ত্‌ এঁড়ক্রে-অনেকটা এখন দ-কীন না হয়। আরও দণদিন 
কয" 72 ০ 
সানা চৌধরী থমথমে মে .»- সাড়া দিতেও তার জঙ্জা করতে লাগল? { ক্লমশ ] 
শবোধ হয় কারোর [অসুখ ।” ৰ . 
2 “অর আবার আছে কে? অর সেই 
ভাগুড় বৈরাগী তো তল্লাট' ছেড়ে - সন্ত প্রকাশিত - 
Sr ডঃ দিলীপ মালাকারের 
[” 


চলে! যাই দুৱদেশে ২৫০ 
আশাপুর্ণা দেবী 


১ সানো চোধ্ুরাঁ আছিল্য ভরে বলে- 
ছিল, “কে জানে!” 
মহেশ জেনে ফেলোঁছল।। চরের ছোট 
মন্ডল-চোখ যেন মাকড়সার। গ্ুরদিকে 
ঘুরছে। জেনেছিল-সেই মুকুন্দের খানা- 
ভল্লাসীর সময় যমুনার ঘরে নবীন গোঁসাই 
মামে কে আবার একটা এসে জুটেছে। তার 
ভার ব্যামো। বাঁচে কি না বাঁচে। 


বিরহী বিহজ : 





রর 


পর এদের বেতনের হার বাড়ছে, তবুও 
এদের খই মেটে না! যত সব খি'চনে- 
ওয়ালা পাটি! 

দৈনিক, -সংবাদপন্ধ পরিবেশিত 
, খবর ' এবং বিভিন্ন -- মুম্বণীর- ভাষণ 
ও প্রাতশ্রযাত থেকে জনসাধারণের মধ্যে 
রি 


য় জে দুত ১৮০৯৪ নি a 
pe + BCE ক মী 
dt 275 
৮27 ০০৪; কক 
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অধ্যাপকদের . জল) ভিনটি.. বেতৃনহার-- 
[ জনননয়ার লেকচারার £ ২০০ টাকা থেকে 
৫০০ টাকা, ?সনিয়ার লেকচারার. £ ৩০০, 
টাকা (থকে ৬০০ টাকা এবং িভাগশয় 
প্রধান-ঃ ৪০০ টাকা থেকে ৭০০ টাকা] 
সুপারশ'করেন। যাঁদও এঁ রেতনহার- 
গুলি তেমন কিছু উচ্চমানের, নয় 
বিশেষত -অধ্যাপকদের -শিক্ষাগত মান ও 


অমূলক-নয়। . বাস্তব অবস্থাটা কিন্তু কর্তব্যের দায়িত্ব বিবেচনায়), তব:ও রাজ্য 


সম্পূর্ণ, বিপরাঁত। . স্বাধীনতা লাভের 
পর এই বাইশ বছর. ধরে বেসরকারি ও. 


কলেজের অধ্যাপকদের বেতনহার - ছিলা” 
১৫০, থেকে ৩৫০. টাকা। - কোন কোন" 
কলেজে বেতন শর হত ১২৫ টাকা" 
থেকেও। ; টা ১৯৫৬ 
খস্টাব্দে স্বাধীন ভারতে এঁ বেতনে 
- একটি মধ্যবিত্ত পারবারের নযানতম ব্যয়, 
মেটানো, সম্ভব ছিল না। তাই বাস্তব 
চাইিদ্যর তাগিদে- অধ্যাপকরা একাধিক 
কলেজে পার্টটাইম অধ্যাপনার উদ্ছবৃত্তির 
' সাহাৰ্য্যেই সংসার প্রাতপালন করতে বাধ্য 
হয়োছলেন। তার ফলশ্রত হিসাবে যে - 
কেবলমানৃ অধ্যাপকদের মধ্যেই একটা 
অধ্যাপরসূলভ. মনোবৃত্তি গড়ে উঠছিল 
তা নয়, শিক্ষার মানও' নেমে ষাচ্ছিল। 
আরও একাঁটি সমস্যার লাষ্ট হচ্ছিল 
শিক্ষিত যুবকদের এম্‌ প্রয়মেশ্ট পোটেন- 
সয়ালও কমে যাচ্ছিল, কেন না নূতন 
অধ্যাপকের প্রয়োজন হলে কলেজ কতৃপক্ষ 
সর্বতোভাবে চেষ্টা করতেন কোন পার্ট _ 
টাইম অধ্যাপকদের দিয়েই কাজট্য চালিয়ে " 
- ধীনতে। শ্রভাবগ্রস্ত অধ্যাপকরাও্ এই 
অশুভ প্রয়াসের শিকার হতেন। অবস্থাটা, 
চলছিল ১৯৫৭ খনস্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থনং 
জ্বাধশনতালাভের.তের বছর পর্যন্ত, যাঁদও 
ওঁ সময়ের মধ্যে অন্যান্য চাকুরির ক্ষেত্রে 


মরকারগল এই বেতনহার চালু করতেও - 
-বহু টালবাহানা করেন। ' 


দেবেন রাজ্য সরকার, অবশ্য প্রথম পাঁচ 
বছর ওঁ বারদ প্রয়োজনীয় অর্থের বোশৱ 
ভাগই দেবেন কেন্দ্রীয় সরকার। ইউ-জি- 
[সি-র এ সুপারিশের সঙ্গে একটি শর্তও 
ছিল_কোন' অধ্যাপক সপ্তাহে ছয় 
পিৱিয়ডের, বশ পার্টটাইম ' অধ্যাপনা 


করতে পারবেন না। ইউ-জি-ীস-র এ 


বেতিনহার্‌ চাল, হয় ১৯৫৭ খনস্টাব্দে। 

_ পাটটাইম অধ্যাপনার মাধ্যমে অৰ্থ 
উপার্জনের সুযোগ থেকে যাঁদও 
অধ্যাপকরা বহুল পরিমাণে বপ্ঠিত হলেন, 


তবুও তাঁরা ইউজার ওঁ স্পারিশ - 


-বিনা দম্বধায় মেনে নিয়োছলেন প্রধানত 
দুটি কারণে--€৯১ * স্বাধীন ভারতে. 
অধ্যাপকদের . আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের 
জন্য দেই প্রথম সরকার প্ৰয়াস এবং (২) 
সর্ঝভারতায় ভিত্তিতে অধ্যাপ্কদের জন্য 
শরজনেবল' বেতনহার চাল; হল। ৷ 
ইউ-জি-সি’র - সুপারিশ 4 
অধ্যাপকের পার্টটাইম 
ফি el ETT tO 
গেল, কিন্তু কলেজের বেতনের স্গো ইউ- 
শ্জ-ৃস'র বেতনের পাৰ্থক্য বাবদ প্রাপ্য ১ 
টাকাটা অধ্যাপকরা মাসের শেষে ত’ পেলেনই 
না, কবে ষে পাবেন তাও স্বর জানতে 


, করেন_€১) জুনিয়ার লেকচারার £ 


!' +? অনিশ্চয়জ ১৯৭০ ৰৱ 
+=, অবস্থা যেমন ছিল্‌ তক, তেমন আছ্ছে। 
ৰ সরকারের দেয় টা 


কোনও কোনও 
কলোজে পেশীছয় বছরে চারবার (অথাৎ 
অধ্যাপকরা মাসান্তে - বেতন পান সেই 
১৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা বেতনহার 
অনুযায়ীই এবং ইউ-জ-াসকৃত বেতন- 
হারের জন্য প্রাপ্য টাকাটা পান তিন 
মাস পর পর), কোনও কলেজে বা 
পো ছয় বছরে তিনবার । এই ষে তিনবার 
“বা চারবার ' সরকারের- টাকাটা কচোজে 
পোছয়, তারও কিন্তু কোন নিদিষ্ট 
দিন নেই ।- অধথণৎ আঁত দোদণ্ড প্ৰতাপ: 
শালী অধ্যক্ষকেও তাঁর . অধীনস্থ অধ্যা- 
গকদের কাছে. কর্দপভাবে এই ব্যাপারে 
তাঁর অসহায় অবস্থা অকপটে স্বীকার, 
করতে হয়। এখানে . আর একটি নূতন 
সমস্যার সৃষ্ট করা হচ্ছে-যে প্রশাসনিক 
কৰ্তন মাসান্তে বা কোন- নাি্ট তারিখে - 
তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের প্রাপ্য বেতন 
দিতে পারেন না। তান কোন্‌ অধিকারে 


-. . অধীনস্থ কর্মচারাঁদের  কররাঁয় -কর্তব্য 


প্রোপ্ার নিষ্টাভবে করতে বলবেন?, 
অর্থাৎ কলেজের প্রশাসনিক ব্যাপারে একটা 
বিশৃ্ধলা এনে দেওয়া হচ্ছেন সরকারি 
গাফিলতির জন্য। _ | 

যাই হোক, অধ্যাপকদের কথাতেই 
ফিরে যাই। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার 
পুনরায় অধ্যাপকদের বেতনহার পাঁর-' 
বর্তন করেন এবং দুটি হার সংপার্শ , . 
৩০০ 
টাকা থেকে ৬০০ টাকা এবং (২) - 
নসানয়ার লেকচারার £ ৪০০ টাকা থেকে 
তরি 


সরকারের এই সুপাঁরশ,. আনে নিলেন! 


দ্যাট শতে-€১) তৃতীয় পণ্তবার্ধিক পরি-. 


কল্পনায় যে সব কলেজ - সৃষ্টি হয়েছে, 
সেগুলো এই বেতনক্রমের আওতার বাইবে. 
থাকবে এবং (২) প্ৰরানো কলেজ- 


গলতেও ১১৬৬ খূন্টাব্ৰের পর নন 


সমষ্ট পদে বে সব অধ্যাপক নিযুন্ত হয়ে" 
ছেন, তাঁরাও এই বেতনক্লম পাবেন না। |. 
কম চালু করার কৌশলে অধ্যাপকদের 


বেতন ও মহা্ঘভাতার যথেষ্ট উন্নীত করা পারলেন না। সবাই অনুমান করলেন যে, “াঁবাভমগোষ্ঠীতে ভাগ করে রাখার বে 


. হয়েছিল সরকার প্রচেষ্টায় অথবা আদ্দো- 
লনের ফলে? 

ববিশ্বাবদ্যালয় = মঞ্ীর. কমিশন = 
 ছেউানিভাঁসপট গ্রযাণ্টস কমিশন বা ইউ- 
জসি’ এদিকটায় দক্টিপাদ করেন এবং 
 সরুভাবতুয় ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্ৰেণীর 


সরকারি টাকা কলেজে পাঠানোর ব্যাপারে * 
_ কিছু; প্রশাসনিক সমস্যার জন্য হয়ত 
প্রথম প্রথম এই আঁনিশয়তা, প্রশাসনিক 
পদ্ধাঁতটা ঠিক হয়ে,গেলে নিশ্চই মাসের 
শেষে পুরো বেতনটা পাওয়া যাবে। 
গভির দঃখের বিষয়; ১৯৫৭ খস্টাব্দের 


অগরপ্রয়াসু রয়েছে, তা নিশ্চয়ই বিস্তারত 


[বিশ্লেষণ করে বোঝাতে হয় না। ত্ব 


অধ্যাপকদের মধ্যে বহু বৰ্ণ সৃষ্টি করার 
প্রয়াসটা চরমে উঠল ১৯৬৬ খস্টব্দে 
উপরে বার্ণত অবস্থার মধ্য দিয়ে। আর 
যখন কেন্দ্রীয় সরকার সানিয়ার লেকচারার 


"লী 


২৯৮ 


ভা আগেই বলা হয়েছে। 


ফলেনের কর্তৃপক্ষ দেয় সুবিধা: অন 
মায় নিরম ডক, করে নিলেন: এবং" 
অধ্যাপকদের মণ্খ মাঁজ'মত মেহেরবানি" 
গিবলোতে লাগল 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলে 
রাখা প্রয়োজন ৷ ইউ-জি-স'র সুপারিশ- 
কৃত বেতনহার (অর্থাৎ ২০০-৫০০ ' 
ইত্যাদি) এবং কেন্দ্রশয়ি সরকার” কতৃক" 
প্রদত্ত, বাঁধত বেতনভ্ররের (সর্থাৎ ৩০০৭ 
৬০০ টাকা ইত্যাদ) মধ্যে.যে- টাকার, 
পার্থক্য, সেটা প্রাথীমকভাবে কলেজ- 
গীলতে পাঠিয়ে দিতে হবে রাজা, 
সরকারকে, যাঁদও তার মোটা একটা অংশ' 
কেন্দ্রীয় সরকার পরে. রাজ্য সরকারকে” 
পাঠিয়ে দেবেন। .. 

ইউ-ীজ-ীসর বেতনহার বাবদ 
অধ্যাপকদের প্রাপ্য টাকা কিভাবে রাজ্য 
সরকার অধ্যপকদের হাতে পেশছে দিচ্ছেন, 
ইউতজ-স্ত্রি। 
বেতনহাক্ল এবং কেন্দ্রীয় সরকায়কৃত; নুতন 
বৈতনহারের পার্থক্য বাবদ প্ৰাপ্য টাকা, 
অধ্যাপকরা যে কবে এবং কিভাবে পাবেন, , 
তা বোধ হয়' কেউ জানেন না। ' হঠাৎ" 
হঠাৎ ছু কিছু অধ্যাপক বাঁর্ধত বেতন= 
ছার. বাবদ প্রাপ্য টাকা পাচ্ছেন! 

_, অধ্যাপকদের মধ্যে বণবৈষম্য সুন্টির, 


_ যে অশুভ প্রয়াসের কথা পূর্বে উল্লেখ’ 


করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের অধ্যাপকরা' 


. নকন্তু গোড়া. থেকেই: সে” সম্বন্ধে সতর্ক 


ধছলেন। ১৯৬১ থস্টাব্দ- 


বল 


থেকে তারি 


করেন যে, সকল . অধ্যাগকের জন্যই? ৩৫০১ 
টাকা থেকে, ১৫০.টাকার -এক্লাট, বেতনক্লম, 
চাল; করা হোক। তদানীন্তন, কংগ্ৰেস, 
রাজ্য সরকার কিন্তু অধ্যাপকদের এই কথা " 
সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্যাকরেন এবং অধ্যাপকহ 
দের, বিরোধিতা; সতত ১৯৬৬৬ খস্টাব্দে 
কেন্দ্ৰ সরকারের. স্পাঁরশ্ অনুযায়ী, 
বেতনহার দুটি চাল .করলেন। 

১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে যখন পাশ্চিম- 
বলো ফন্ট" সরকার '. গাঁঠিত 
হয়, তখন, অনেকের, মতই. 
অধ্যাপকরাও আঙাম্বিত হয়ে উঠে- 
ছলেন। অধ্যাপকদের আশার “পেছনে. 
একি বিশেষ কারণও ছিল। তৃদানীন্তন 
দৃশক্ষামন্ত্ অধ্যাপক জ্যোতভূষণ ভট্টাচার্য" 
শহাশষ মন্দা হবার, আগে” পশ্চিমবঙ্গ 
কলেজ ও বিশ্বাঁবদ্যালয় 'শ্ক্ষক' সাঁমাতরু 
সদস্য ছিলেন। অধ্যাপক ভট্টাচাৰ্ব শক্ষা- 
মন্দীব দাখিত্ব গ্রহণের পর পশ্চিমবঙ্গ 

কলেজ ও বশ্বাবদ্যালয় শিক্ষক সাঁমাতর ' 


সাপ্তাহিক বপয্লেতী" 
নেত্ৱর্থ, তার, সঙ্গে, আনুষ্ঠানিকভাবে এ 
দেখা. করেন, এবং শিক্ষানন্লী শিক্ষক " 
সমিতিকে অগাধ দৈন-যে, তান নিশ্চয়ই -, 
দক্ষক সাঁসীতর সুপারিশ অনুযায়ী: 
একটি-বেন্ছের চাল; করবেন। জনখ্ুতি” 
যে, তদানদ্তিন অরণ্য এবং ফন্টের 
উপমন্ত্রী নাকি শিক্ষমমন্যী শৰভট্টাচাৰ্ব" সু 
মহাশয়কে বলেছিলেন, শিক্ষক- সামির, 
দাবি. পূরণের পথে. অৰ্থমন্যক, সর্বতো- 
ভাবে সাহায্য করবেন। তবু কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত অধ্যাপক ভট্টাচার্য তাঁর প্রািশ্রুতি 
অনুযায়ী সকল অধ্যাপকের জন্য: একটি 


এজন্য ২৫০, “টাকা, থেকে” - 16৫%. টাকার" 
একটি বেতনরম' ‘চাম করজেছবে এবং যে” 
সমস বওগ্গাসি- পাৰ ব্যুত্ত ১  ল্যাবরেটারি। 
এটসস্ট্যান্টের'পদে ' নিষ্ণন্ত হয়েও;প্্যযক্‌ণটি- 
ক্যা ক্লাশে ডমন্‌স্টেটরনের কাজ্জ করেন, 
তাঁদের এডমন্‌স্ট্রেটর বলে" স্বীকাতি দিতে 
হবো এ 
(৩). লাইব্োরিয়ান ও ফিজিক্যাল, 
ইনস্ট্াক্টরদের জন্য। ঘোষিত: বেতনক্লম 
আঁবলম্বে চাঙ্গ করতে-হবে।' 

(৪) বিভঙ্গীয় প্রধানদের প্রশাসীনকা 
ভাতা.ধদতে )হাবে। 


দি বদতি পাৰি নি। ৫)' ইউনজনসকৃত" বেতনক্কমমব জন্য 

শাসনকালে শিক্ষাসীচিব বা: যে. টাকাটা সররার- অধ্যাপকদের, দচ্ছেন, 
পারাবত রিচি বেতনহারের. সে টাকার উপর শতকরা। ৮ষ হিসাবে 
অধ্যাপকদেরন প্রভিডেন্ট ফান্ডে. নিয়োগ- 


সম্ভব এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া | 
অধ্যাপকদের পঞ্জীভূত বিক্ষোভ স্পনসড৫-কলেজ্বের" অধ্যপকদের সমস্যা 
পরীক্ষা বর্জন" আন্দোলনের" মধ্য দিয়ে গ্‌মালও মন্ন্িমহোদয়কে: জানান। স্পনসর্ডা 
প্রকাশের ‘পথ খুজতে লাগল? .- কচ্দজ্জরসমস্যাগুলোআরও মর্মান্তিক। 
' ১১৬১" খস্টাব্দ্য মধ্যবতীীনির্বাচনের এ"দমস্তুকলেজে কোন নূতন অধ্যাপকের 
তথন আরও একবার অধ্যাপকর, আশাত, শিক্ষা; অধিকারের অনুমোদন নিতে হয়। 
হয়ে. উঠলেন । শীরায় শুধুমাত্র. একজন কোন স্পনসর্ড কলেজ নতম 'পদের জন্য 
প্রাচীন 'শক্ষকই নন, বাংলা, দেশের শিক্ষক শিক্ষা আঁধারে অনুমোদন চাইলে 
আন্দোলনের অন্যতম পাখিকৃত। অধ্যাপক- সাধারণত: শিক্ষা আঁকার, কলেজ, 
দের আশা আরও বেড়ে গেল যখন ১৯৬৯ _ কতৃপিক্ষকে: এক"বছরের জন্য, অস্থায়ি- 
ধস্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী নবনির্বাচিত ভাবে এ পদে একজন অধ্যাপক নিয়োগ 
যুক্তকুন্ট' মান্সভা ঘেষণা করলেন' যে” করতে: বলেন। 'একাদক্কম বছর দুই-তিন- 
€১) নকল অধ্যাপকের জন্য-একাট' বেতন%" এঁ.অদ্ঘায়ী পদেদঅধ্যাপক নযান্ত" থাকলে 
হার” চালয করা” হবে" এবং" (২) এঃ যাবৎ, শিক্ষা আঁথকার- বা্তব আঁভঙ্ঞতার 
যে সমস্ত অধ্যাপক - কেন্দ্রীয় সরকারের ভাত্ততে এ পদটির প্রয়োজনীয়তা, 
সুপারিশ অন্বায়ী বেতন-পাচ্ছিলেন,.না স্বীকারকরেচ অর্থাকভাগেব বিবেচনায় 
তাঁরাও_ পাবেন)" - জনা পাঠান। অথশবভাগ এওঁ পদটির 

পশ্চিমবঙ্গ কলেঙ্গ এবং বিশব প্রয়োজনীয়তা স্বশকার' করলে শিক্ষা 


“বিদ্যালয় শিক্ষক সামাতি যুক্তজ্রন্ট' মন্মি- অধিকার এ নূতন -পদাঁট- অনুমোদন 


সভার" এই” সিদ্ধান্তকে আনুষ্ঠানিকভাবে করেন। বাস্তব অভিজ্ঞতায়: দেখা গেছে, 
সম্বর্ধনা জানালেন।'। অধ্যাপকদের এইপদ্ধাতাটি, সম্পূর্ণ? করতে পাশ্চমবঞ্গ 
প্রস্তাঁবত , পরীক্ষা” বঙ্ধ্ন' আন্দোলন" সরকারের কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় পাঁচ-ছয় 
প্রত্যাহত-.হলো।। - বছর-সময়- লেগেছে। কিষ্তু যতক্ষণ 
মন্মর সঙ্গে প্রায়ই বিবিধ বিষয়ে আলাপ- 


আলোচনা করেন: 

* (১)  কেন্দ্রণয় 
দশক্ষকরা - যে সমস্ত 'সুষোগ-স্ীবধা 
[যেমন বাঁড় ভাড়্‌ সাটি এলাউন্স 
ইত্যাঁদ ] 


সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। 
(২৯ কলেজের 'সকল- ভমনস্টেটরদের 
২০১৫: 


স্পীকার ৩ ব্যান্ড, চিন 


_| ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজপ বা 





BC) P.B. 2123, 1)]]}]-7. 


প্রসঙ্গত গভর্নমেন্ট স্পনসৰ্ড' কলেজের 


ন্যায়সৎগত যে, শ্রীরায় নীতিগতভাবে সব 
ঈ্বীকার করে নেন এবং আশ্বাস দেন যে, 


-_ {তান নিশ্চয়ই মেটাবেন। 


: যাঁদও ২৭শে ফেব্রুয়ারী যদক্তক্ৰন্ট . 
সাৰ্ম্মসভার শসম্ধান্ত গ্‌হশীত হয়োছিল এবং 
২৬শে মার্চ শিক্ষক সাঁমাতর সঙ্গে শিক্ষা- 
মন্ত্র দীর্ঘ আলোচনা হয়, তা হলেও 
এঁকল্ডু আগস্টের আগে কোন গভর্নমেন্ট 
অর্ডার বের হয় না! ৮ই আগস্ট পশ্চিম- 
বঙ্গের শিক্ষা বিভাগ একটি গভর্নমেন্ট 


1645-—Edu (9৪) 


০ 





16 নি (০৪) 
dated 8th Aug, 1969 দুচ্টব্য ] | 





বেভনহার চালু হল বটে, কিন্তু একট 


' খুঁটিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে,. একই 


প্রারাম্ভিক্ধ বেতন ও শেষ বেতনের, সাঁমার 


মধ্যে দুটি বেতনহার চালু রইল। ' তবে - 


এই আদেশের ফলে সকল অধ্যাপকই 


৮০০ টাকায় পেশছবার জ্ব্ন দেখতে - 


পারবেন। | 

কল্তু ১৯৬৬ খস্টাব্দের পর যে 
সকল অধ্যাপক নৃতন পদে নিয়োজিত 
হয়েছেন, তাঁরা এই বার্ধত বেতনহার 


পাবেন কেবল ১লা এপ্রিল, ১১৬৯ থেকে। ' 
অর্থাৎ ওঁ অধ্যাপকরা কিছুটা বশ্তিত 


থেকেই গেলেন, যাঁদও তাঁদের কোন 
অপরাধ নেই। কোন্‌ নশীতির উপর 'ভাত্তি 


করে পাশ্চিমবন্দ সরকার এই সিদ্ধান্ত 
. গ্রহণ করলেন? এবার আসে বকেয়া. 
- বাবদ প্রাপ্য টাকার শহসেব মাটিয়ে দেবার 
কথা। শ্রীরায় বলোছিলেন যে, ১৯৬৯ - 


 ধৃষল্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা, আজ পর্যন্তও 
টাকা পান {ন ৷ 


প্রসঙ্গাত উল্লেখযোগ্য যে, ২৬শে মাৰ্চ" 


শিক্ষক সামতিরু সঙ্গে শ্ৰীরায়ের যে সব 
বিষয়ে কথা হয়েছিল, তার একটিও কিন্তু 
রিল ds রি না 
পায় নি। 

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯ ভা 
অধ্যাপকরা এক গরণ-ডেপুটেশন নিয়ে যান 


" ক্লাইটার্স' বিক্ডিংস-এ শিক্ষামন্ত্রীর কাছে। 


সেখানে শ্রীরায় বলেন যে, অধ্যাপকরা 
বকেয়া টাকা না পাওয়ার জন্য দায়? অর্থ- 
দ্র কেন না অর্থদপ্তর এখনও ফাইল- 
গুলো ছাড়েন নি; আবার পরদিন অর্থ- 
মন্দ শ্ৰীঅজয় মুখাজি বলেন যে, শিক্ষা- 
দপ্তর, সমস্ত অধ্যাপকের কেসগুলোই 
অর্থদণ্তরে পাঠান নি॥ দোষ শ্রীরায়েরই 
হোক বা প্ীমুখাঁজরই হোক, সেই 
অধ্যাপকরা কিন্তু আজও বাণ্ঠত। 

- অধ্যাপকদের আর্ক দদশার 
এখানেই শেষ নয়। সরকার প্রয়োজনীয়, 
দ্রব্যাদর মহার্ঘভাতার জন্য বেসরকার- 
কলেজের অধ্যাপকদের মহার্ঘভাতা দেন। 
১৯৬৯. খস্টোব্দে নবগঠিত যক্তফল্ট 
সরকার এ ভাতাকে বাড়িয়ে মাসিক ১১০ 


২০১৬ 


-_ ধন্যবাদাৰহ | 


টাকা করেন। সেজন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার 
কিন্তু এ মহার্ঘভাতাও 
অধ্যাপকরা প্রাত মাসের শেষে পান নাঃ 
সাধারণত তিন মাস অন্তর অন্তর পান, 
কখনো বা ছয় মাস পরও পান। 


থেকে ৩৫০ টাকা এবং কলেজের মহার্ঘ 
ভাতা সাড়ে সতের টাকা, তা হলে প্রাত 


মাসের শেষে 1তনি পাবেন মোট ১৬৭ই ২ 


টাকা; যাঁদও বর্তমান হিসাব অন্যায়? 
তাঁর প্রাপ্য ৪২৭২০্টাকা [ বেতন £'৩০০ 
টাকা, কলেজ মহার্ঘভাতা £ ১৭ই টকা 
এবং সরকার মহার্ঘভাতা £ ১১০ টাকা ]। 
অর্থাৎ অধ্যাপক ভদ্রলোকাঁটির যা প্রাপ্য 
তার অর্ধেকেরও কম তাঁকে পেতে হবে 
প্রাত মাসের শেষে এবং বাকী প্রাপ্য 
টাকাটা যে তিনি কবে পাবেন, সেটা তিনিও, 


জানেন না, তাঁর কলেজ কতৃ্পক্ষও জানেন -, 


না। এই হচ্ছে ১১৭০ খস্টান্ে স্বাধীন 
ভারতের বেশির ভাগ অধ্যাপকের অবস্থা। 

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, এই . 
অচল অবস্থা কৰে পযদ্ত শেষ হবে? 


-তীর আন্দোলন ছাড়াই কি অবস্থা পাঁর- 
বাঁতত হবেঃ অধ্যাপকদের যাঁদ দীর্ঘ" > 


মেয়াদ আন্দোলন করতে হয় ত তাঁরা 
িভাবে.সে আন্দোলন করবেন? শুধু 
মাত অধ্যাপক-আন্দোলনের দ্বারাই ?ক এই 
অবস্ধারু উন্নতিসাধন সম্ভব, না কি 
টি রানির 
লনের প্রয়োজন হবে? 
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হুল মার্স যখন কাঁমউানজমের 
চূড়ান্ত সাফল্যের কথা ঘোষণা করোঁছলেন 
তখন তানি কোন নোতক তত্ত্বের আগ্রয় 
তনয়ে কাঁমিউীনিজমের পক্ষে রায় দেন নি 
কামিউীনজম নীতিগতভাবে ধনতন্মবাদের 
চাইতে উন্নত সমাজ-ব্যবস্থা, এ-প্রশ্ন তাঁর 
তত্ত্বের মধ্যে ছিল না। কাঁমউানজম 
প্রাতাশ্ঠিত প্ছাথবীতে হবেই, কেন না 
পদীজবাদের গভেই পুশীজবাদের ধ্বংসের 


রচনা করবে। ডায়েলেকটিক্স অবলম্বন ' 


করে তিনি দেখাতে চেষ্টা করেন 1থাঁসস’ 
€স্থতি) ও এ।প্ট-থাসসের (প্রাতীপ্থাজি) 
সংঘাতের মধ্যে দিয়েই একটা ?সনাঁথাঁসস 
বা সমন্বয় জন্ম নেবে। আর মার্ক্স তাঁর 
ভায়েলেকাঁটক্স তত্ত্বের সঙ্গে তাঁর এক- 


| বৈখিক প্রগাততত্ব জুড়ে দিয় ব্যাখ্যার 


দ্বারা দেখাতে চাইলেন--এই দ্বদ্ৰ-উম্ভূত 
সমন্বয়াট অবশ্যই অধিক প্রগতিশীল 


হবেই। এই একরৈখক প্রগাভতত্ব তন, 


গ্রহণ করেছিলেন বলেই 'নণীততত্তেব 
আশ্রষ তাঁকে নিতে হয ?ন। সমাজতন্ত্র 
অথবা কামিউনিজম সমাজে প্রাতীষ্ঠিত 
হবেই অর্থনৈতিক নিয়ন্রণবাদের গুল 
লূত্ররুপে আর সেটা উন্নততর ও আঁধক 
প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থারূপে গণ্য 
হবেও। , মার্ক্স আসলে প৫জবাদের 


- শ্ববর্তনের মূল নিয়মাট আঁবদ্কার করে 


তার ভাঁবষাৎ সম্বন্ধে ভাবষ্যদ্বাণী করে- 
'ছিলেন। ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নই পতান 


“Socialism must come 06" 
cause historical necessity 
the objective laws of 
human history, the forces 
of production are bringing 
us everyday closer and 
closer to it.” (Marx). 


করেছিলেন বলেই কোন নশাঁততত্বের 


আশ্রয় তাঁকে নিতে হয় ন! সমাজতন্ম 
অথবা কাঁমউনিজম যখন আঁনবার্য, 
পারণাতিস্বরূপ আসছে--তখন সেটা তো 


মে শ্রেণী সংঘর্ষ চলেছে. তাতে যে-পক্ষে 
সর্বহারা শ্রীমক-শ্রেণী সামিল হবে, সে 
পক্ষ যে ন্যায়ের পক্ষ বা প্রগ্থাতশশীল, এ 
তকেরিও এতে কোন স্থান নেই। অবশ্য 
মাক্সের উত্তরসাধকরা সমাজতন্ম বা 
কাঁমউানজম ন তিগতভাবে প্রগাঁতশাল ও 
উন্নততর ব্যবস্থা বলেই প্রচার করেছেন। 
অবশ্য একথা অনস্বীকার্য, মার্ক্সের এমন 
অনেক রচনা আছে-যার উৎস বা প্রেরণা 
ডায়েলেকটিক্স-এর কচকাঁচ নয়--মানাবক 
মূল্যবোধ-নিপশীড়ত মানবের প্রাত 


Fundamental 
Laws in the development of 
0901651150,-এর ওপর সম্পূর্ণ নিভ'র 


করে বসে থাকা যায় না। তাই কাঁমউ- . 


নিজম অথবা সমাজতন্মকে উন্নত প্ৰগাত- 
শীল ব্যবস্থা বলে ঘোষণা করে তার দুত 
প্রাতষ্ঠার লড়াই-এর জন্য প্রস্তুতির" কথা 
বলা হয়ে থাকে। 
রাষ্টগুলির মধ্যে 
অমোঘ সূত্র অনুযায়ী লড়াই-এর সূত্রপাত 
আনিবার্ধভাবে ষে হবেই, এ কথা কামিউ- 


" {নষ্ট তত্বাবশারদরা মুখে বললেও মনে 


মনে বিশ্বাস করেন না। লড়াইকে 
শবপ্পবের থেকে পৃথক করে তাঁরা দেখেন 
না। এই ধরনের যুদ্ধে তাঁদের একটা 
বৈপ্লাবক স্বার্থ আছে। বুর্জোয়া বাণ্ব- 
দের সঙ্গে যুদ্ধ সুরু হলে শেষে সেনা- 





বাহিনীর" পেছনে {বদ্রোহ বা অভ্যুত্থান 
হবেই- শ্রেণী সংগ্রাম জোরদার হবে। 
তাহলে এক অদ্ভুত পারাস্থাতির 


বিপ্লবের” আগুনকে অন্য দেশে" ছাড়িয়ে 
দেবার জন্য, বুর্জোয়া রাষ্টরগুলির বিন৷শ 
ত্বরান্বিত করার জন্য বিশ্বের নিপীড়িত 


না এই সব ফুদ্খ সেই সব বুর্জোয়া 
অভ্যন্তরস্থ কাঁমউনিস্ট অথবা 
-অনুগামীদের * 


করতে সাহায্য করতে পারে। এই দুটো 
মনোভাবের মধ্যে কি সামঞ্জস্য আছে? 
আর এই দুটো মনোভাবের কোনটা কখন 
প্রাধান্য পাবে, সেটা নির্ধারণ করবে কে বা 
কারা? 

মার্ক্সৰ ছিলেন দাশশনক_কাঁমউীনিসা 
বূণকৌশল ট্যাকটিঝ বা স্টাটেজশ নিয়ে 
মাথা ঘামাবার কথা তো তাঁর নয়। তাই 
তান সুবিধা মত শান্তিপূর্ণ সহ- 
অবস্থান ও আঁনবার্ষ যুদ্ধের কথা বলেন 
ধন) কাঁমিউনিস্ট ইস্তাহাযর়ে উপসংহারে 


তাঁর মন্তব্য ও আহবান যে বৈপ্লাবক 

রোমানা জাগায়, কম ও পাঠকের মূনে 

তা? অনস্বাকার্য ৷. * তার" সঙ্গো, 

মবস্যান তত্ব খাপ ‘বায় "ক? প 

একাছিলেন ২-4! 

‘The তি dis- 
dain to conceal theit 
views and aims. They 

“ openly declare that their 

ends can be attained only 

- by the forcible overthrow 

of all’ existing, Social Con- 

:816575, Let the ruling 

“ classes. tremble at commt- 

1 nist revolution: The’ pro- 

letarians have nothing. to 

“ Jose but their chains. They 
havea world to win.” 

' অর্থাৎ .কমিউনিস্টরা তাদের মনো- 

ভাব ও লক্ষ্য গোপন করতে ঘলাবোধ, 


এশিয়ায় তার উপনিবেশ"ও সাম্াজ্য খুইয়ে 
অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্রে কি পঙ্গু হয়ে পড়েছে ? 
সমগ্র এশিয়ায় বৈষয়িক উন্নয়নের , ক্ষেত্রে 
জাপান অসামান্য সাফল্য ও উৎকর্তা 
দেখিয়েছে । মার্কিন পৃহ্পক রথ থেকে 
বত মার্কিন যনন্তরাণ্টের গণতান্ত্রিক প্রেম 
ও মানবতার উপহার-আগাঁবক বোমার 


;. নতুন, ছিনের স্বপ্ন যাঁরা দেখেন, তাঁদের 


করবে প্ৰসালত সমাজব্যবস্থার অন্তনির্শহত 
ও ন শান্তর সঠিক মূল্যায়ন ও, 


রহ 


হলে চাই সুস্পচ্ট আদর্শ-_সমাজতন্বের 
বা আজাদের ব্যাখ্যা উপায় ও পদ্ধাত 
সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা ও নির্দেশ” কেন 
না, আইনডয়লাজি ও স্ট্াটেজীর মধ্যে চাই 
সম্পূর্ণ বনিবনা, বোবাপড়া, কোনরকম 
বৈপরাঁত্য থাকলে চলবে না। সর্বোপার 
চাই দেশের জন্গণের স্বতরস্ফূর্ত সমর্থন । 
এই সব শান্তর সমন্বয না ঘটলে বিপ্লব 


২০১৮ 





বাদী নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক দলগুাঁল কর্ণ ॥ 
পাত করে নি বিপ্লব সুভাষচন্দ্রে সাব: 


‘Gentle Colossus; বই-ই {লখে" 
ফেললেন। অবশ্যনেহরূজপ দেখে যেতে. 
পারলেন না-এই যা!) ও তাঁর ভাব- 
ধারায় বিশ্বাসী নেতারা সেই লড়াইয়ের 
দামামা- বাজাবার প্রাক মুহূর্তে ভেবে 
ভেবে আঁ্র হয়ে পড়েছিলেন এই ভেবে 
এখন ক আমাদের “ভারত' ছাড়" আল্দো- 


_ লনের ডাক দেওয়া উচিত? -ইংরেজ বন্ড 


বিপন্ন ও বিব্রত! এই সময় লড়াই-এর” 
ডাক দেওয়ার অৰ্থই হল. নাকি ফ্যাসিস্টা 
শীল্তবর্গকে মদৎ জোগান। নেহরুজনী 
যে সর্বাগ্রে ফ্যাস-বিরোধী ! ভারতবর্ষ, 
মস্ত সংগ্রামে কাঁপিয়ে পড়লে ফ্যাসস্ট- ' 
দের নাক সুবিধা হয়ে যাবে! আসলে 
সুভাষচন্দ্র ভূত ঘাড়ে চেপেছিল দক্ষিণ? 
পদ্ধী নেতাদের। তাই নেহরুজা ওদের, 
অর্থাৎ শনুপক্ষকে বিব্রত না করার 
পক্ষপাতী ছিলেন। আর সুভাষচন্দ্র 
ভারতের বাইরে থেকে বলে চলেছেন 
আঘ'ত হানো সাগ্রাজ্যবাদখ বৃটিশ শক্কর 
ওপর-_বিদেশশ ডাকাতের দল, দেশজননণীর: 
বুকে চেপে বসে তার রন্তমোক্ষণ করছে, 
সামাজ্যবাদ-বরোধী সংগ্রাম জোরদার, কর- 
সেইটাই হল প্রকৃত বামপন্থা। বিশ্বষুষ্পে 
বিরত ইংলণ্ডের পূণ" সুযোগ” ভারতের 
দেশভন্তদের নিতে হবে, ওদের অসুবিধা 
আমাদের 'স[যোগ ৷ সুভাষচন্দ্ৰ বলেছিলেন, 
পরাধীনতার যুগে বামপন্থার অর্থ হল 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ৷ ! Meaning of 
Leftism,—Netajr ] 


প্রগাতিশশল বলে প্রচার করেন এবং তাঁরা" 
যাঁদের দক্ষিণপন্থণ ্রাতারয়শীল বলে, 


জাপা ' করেন সেই সদাবু 
" ধদ্বপ্লবে 


নেহেরু! 
1শাবরের 


করেন। - 


' কাঁমউানিস্ট সবচৈয়ে: বড় 


ভারতীয় বামপল্ধশ নেতা, সব চেয়ে বড়. 


“ফ্যাঁস-বিরোধী” জননেতা কেন না তিন 
সুভাষ-বিরোধতার একজন ' প্রথম সারির 
জেনারেল ছিলেন! ভারতের সেই রুন্ত- 
ঝরার 1দিনগঁলতে ভারতের সর্বহারার 
{নস্ট দলের মনোভাব সেই সময়কার সেই 
দলের সরকারী দু'একটি বিবৃতি থেকেই 
উপলব্ধি করা যাবে। ভারতের বর্তমান 
যুগের তরুণ সম্প্রদায়কে ভারতের [বিপ্লব 
আন্দোলনের ইতিহাস আগে ভাল করে 
পাঠ করা দরকার-_ দেশকে জানা দরকার-- 
স্বাধীনতা যুম্ধের সেনানী সৈনিক- 
-শহখদদের জানা দরকার। জানা দরকার 
গান্ধীবাদীদের বাজন সময়ের ভূমিকার 


কমিউনিস্ট পাটির সাধারণ সম্পাদক 
শ্রী পিসি যোশী "২৩শে আগস্টের 
৮১৯৪২) “পিপলস ওয়ার”-এ ' (“জন- 
যুদ্ধ”) এক আবেদন প্রসঙ্গে লেখেন? 
প্রবংসকর্ষ প্রসঙ্গে 
গভন“মেশ্টের কাজে উত্তেজিত হইয়া 


দের কাছে আমাদের আবেদন এই 


বস্পভভাই - 
- প্যাঢটেল-আচাৰ্য' কৃপালনাঁ প্ৰমৃখরা আগস্ট, 
সোঁদনের জাতীয় ক'প্রেসকে . . 
তখন ভারতের ৷ 


- প্রকাশ্যে সাহায্য করোছিল। সেদিন তো 


আবদ্ধ।  তথন 


- ঝুক্ষার" জন্য কি অসীম ইজি 
সাম্রাজ্যবাদ” 


প্রকাশ করলেন ও সোঁনুন 

যুদ্ধের সমর্থনে তাঁর বিপ্রবী লোনিনবাদশী 
দল অনমত তৈরী করতে লেগে গিয়ে- 
ছিনেন ৷ অথচ স্বাধীন ভারতবর্ষ ষখন 
১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে ব্যাপক 
উলঙ্গ আক্রমণে বিপম হল, তখন স্বাধীন 
ভারতের “দেশরক্ষা” বা “আত্মরক্ষা 
ব্যবস্থা” শক্তিশালী করার জন্য সোঁদনের 
আঁবভক্ত কমিউনিস্ট দলই বা কি করে- 
ছিলেন? এই আরুমণকে সরাসার 
{নন্দা করতেও তাঁরা পারেন নি সমাজ- 
তাঁন্যক চীন তো কখনো আক্রমণ করতে 


বলে নন্দা করেছে সরাসার। এই 
দ্বাধীনভাবে' চিন্তা করে মতামত বাস্ত 
করতে যাঁদ 'সমাজতান্তিক' চীনের কোন 
বাধা না থাকে_তাহলে ১৯৬২ সালে 
ভারতের আবিভন্ত কমিউানস্ট পাঁটই বা 
বলে ধিক্কার দিতে পারলেন না? আসলে 
চীনা কমিউনিস্টরা সর্বাগ্রে চাঁন-পল্থা- 
দেশভন্ত। সব চিন্তার ওপর প্রাধান্য পায় 
তাদের স্বদেশ-িম্তা--চানক ন্মাতস্নতা- 


বাদ। 
শি সি ষোশী ১১৪২ সালের ৯ই 


-- আগস্ট কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের 


কয়েক ঘণ্টা পরই ভারতের কাঁমউীনস্ট 
দলের পক্ষ থেকে এক দীর্ঘ বিবাত দিয়ে 


জানাইতোঁছ £ 


লনের আহ্বান জানায় নাই! - 


€২) লিখল তারও কংগ্লেন কমিটি 


প্রকাশক ন্যাশন্যাল 

১২, বাঁ সাচ কলিকাতা ] 

স্বাধীনতা সংগ্রাম বা' গণ-বপ্রবের 
ক্ষেত্রে হঠাৎ এরকম সাংবিধানিক নয়ম-' 


চিন্তাধারার সংগে আনে বাতা 
রণক্ষে্রে জেনারেল বন্দণ হয়ে গেলে_ বা ' 
_ আহত হলে সেনাবাহিনী হাত ' গুটিয়ে 


বসে থাকবে, সামারক নিয়ম-কানমনের 


কেতাব খুলে প্রেরণা নেবে? বিপ্লব’ 


হিংসা বা ভায়োলেন্স প্রগ্নাতর ধাই মা-- 


শমডওয়াইফ অফ প্রগ্রেস”? এরই বা 
কারণ ক? রাঁশয়ার স্বার্থে প্রয়োজন- 
মত অনেক' শিক্ষা ভুলতে হয়, অনেক 
চোক গিলে কথা বলতে হয়।- 


মা 


সংগ্লাম-িমুখ করে ভোলা। এই গণ-- 


মুক্তি সংগ্রামের পেছনে জাতাঁয় কংগ্রেসের 
ও mm আজি SA ত্র 


+“ জান্তাছক হস্ত 
প্রচার করা হল- কাঁমউানস্ট দলের পক্ষ 
থেকে- এইসব 


লিপ্ত হওয়া বা তাতে প্ররোচনা দেবার 
বিরুদ্ধে হিয়ার 
ঢু ঞী সব কাজ 


দেশবাসী নিশ্চয়ই 


ত 


আজও ভুলে 
* যান নি ১৯৬২.সালে দৈনিক আক্রমণের 


সৈনিকদের প্রতি” পরে। 





': কুণ্ডা বোধ কাঁর না?” জয়প্রকাশের 
"এই সব বিবাত, চিঠি এবং সুভাষ- 
চন্দ্রের আজাদ ' [হল্দ . বা ৰি 
প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন সোদনের ' 
খা 


“সোজা কথায় তাহাদের কেংগ্লেস " 


নিষ্ঠাবান দেশপ্রোমিক এবং জাতীয় 





লাপ্টাহিক সমতা 
সংগ্রামের অগ্রণী যোদ্ধা বাঁলয়াই 
জানে। তাঁহার মত লোক দেশকে 
ধবক্তয় ফাঁরবে এ কথা বিশ্বাস 
করা যায় না।” 


জয়প্রকাশের এই মন্তব্যে কামউীনস্ট 


পার্টি ক্ষুব্ধ হয়োছলেন। যান দেশের 
জন্য সর্বস্ব দিলেন সেই মহাঁবপ্রবী 


সুভাষচন্দ্রকে নাক জয়প্রকাশ "দেশ- 
প্রেমিকের ছদ্মবেশ’ পাঁরয়োছিলেন__ 
তাঁকে ম্টান্তপথের অগ্রদূত ঘনে 


২ 


ঘোষণা করায় আর যাঁরা বৃটিশ 
সামাজ্যবাদের কাছে গোটা দেশকে বিক্রি 
করতে উদ্যত হয়েছিলেন শ্রামক 
শ্ৰেণীকে বার্ধতি বেতন ও ভাতার লোভ 
দোঁখিয়ে সংগ্রামীবমখী করে রেখে 
মনপ্রাণ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী য্ুদ্ধবন্ত্-কে 
চাল? রাখার কাছে অনুপ্রাণত করে- 





৮ 
পরাক্ষ। ক'রে দেখা গেছে! সামান্য একটু টিরোপাল পেষবার ধোষার সময 
দিলেই কি চমৎকার ধবধবে সাদা হয়-- এমন সাদা শুধু টিনোপালেই 


সম্ভব ॥ আপনার শার্ট, শাড়ী, 


চাদর, তোমালে---সব ধবধবে ! । 


।হসার, তার খরচ ? হাপড়লিষ্ঠ এক পয়ুসারও কম 1 টিনোপাল কিনুন 


রেগুলার প্যাক, ইবন্প্পি প্যাক, কিম্বা “এক বালতিন জন্যে এক - 





সুহৃদ গারপী লিঃ, পোই আঃ নয ১৯০৫০, বোম্বাই ২০ বি. আল, 





(জে. ‘সি. কে পাটারদন, আই-সি- 


এস রচিত “বেংগল 1ডিপ্দিষ্ট গেজোঁটয়ার্স - 
বর্ধমান" পুস্তকের লোক্যাল সেলফ- 
গভনমেণ্ট শীর্ষক অধ্যায়ের পর্থাঞ্গ 
অনুবাদ করা, হয়েছে। অধ্যায়াটর 
এীতহাঁসক গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষ করে 
এই জেলার তনাট পৌরসভার জন্ম” 
শতবর্ষ গত বংসর ৩১শে মার্চ উত্তার্ণ 
হয়েছে। এই তিনটি পৌরসভার 


মধো রয়েছে ।--অন বাদক |) 


ঘর্ষমান জেলা বোর্ড 


পৌর এলাকাগ্বাল বাদে জেলার 
আয়তন হইল ২ হাজার ৬৬৯ বর্গ মাইল। 
লোকসংখ্যা হইল ১৪ লক্ষ ৩৮ হাজার 
8৪৩ জন এই এলাকার রাস্তা, পুল, 
ফ্রৌ ও খোঁয়াড় রক্ষণ ব্যবস্থা, গ্রামা- 
পুলের স্বাস্থ্যবধান ও পানীয় জল 
সরববাহ এবং %াঁকৎসার সাহায্য 
প্রভৃতি ব্যবস্থাপনার দাষিত্ব জেলা বোর্ড 
এবং তাহার অধীনস্থ লোকাল বোর্ড ও 
ইউনিয়ন কাঁনাটিগলির উপরে ন্যস্ত 
হইয়াছে। (উল্লেখ্য, জেলা বোর্ড ১৮৮৬ 
থস্টান্দে প্রাতাণ্ঠত হয়। তৎপ্বে" 


ইহাকে বলা হইত জেলা রোড: 'রিপেম়ার্স 
কামাটি।-_অনুবাদক) চেয়ারম্যান সহ. 


১৯ জন্‌ সদস্য লইয়া জেলা বোর্ড গঠিত 
হয়। জেলা বোডের চেয়ারম্যান হইলেন 
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট । বাকা ১৮ জন 
সদস্যের মধ্যে শুজন £নর্বাচিত এবং 
১২ জন সরকার মনোনাঁত। মনোনা তদের 


মধ্যে ৪ জন পদাধিকারবলে নিষুক্ত। - পৰিমাণ 


স্থানীয় 01) বলা যাইতে পারে। বৰ্তমান 
বোর্ডের ডজন সদস্য, উকিল অথবা 
মোক্তার, ৬দন সদস্য সরকারী কর্মচারী, 
৪জন জাঁমদারদের প্ৰতিনিধি এবং ৩জন 


ঢিবি হিসাবে পাঁরগাঁপত ॥ 


বর্ধমান: জেলায় স্বা়ন্তণাসন ব্যবস্থার . 
পত্তন কাহিনী 


জে. সি: কে পন্টারসন 


আম 


১৯০২-০৩ ' আর্ক বংসরে বে 
দশ বৎসর শেষ হইয়াছে, এই সময়ে 
বোডের গড় বাঁৰ্ষক-আয় ছিল ৩ লক্ষ 
৮৬ হাঙ্গার টাকা এবং ১৯০৬-০৭ 
আর্থিক বংসরে আয়েন পাঁরমাণ ন.দ্ধি 
পাইয়া দাঁড়াইয়াছিল ৩ লক্ষ ৮৬' হাজার 


টাকা। প্রধানত পথকর ' হইতে ১ লক্ষ - 


৬২ হাজার টাকা, খোঁয়াড় হইতে ৯ 
হাজার টাকা, ফেরী ঘাট হইতে ৯ হাজার 


.. টাকা, অন্যান্য উৎস্‌ হইতে. আসত ৬০ 


হাজার্‌ টাকা এবং সরকার দিতেন ১ লক্ষ 


বাদে ১৯০৭-০৮ 
আঁর্থক বংসরে মোট = আয়ের পাঁরমাণ 
ছিল ৩ লক্ষ ৮০ হাজার -টাকা। ‘এই 
আয়ের মধ্যে ছিল পথকর বাবৰ ১ লক্ষ 
৭০ হাজার টাকা, জেলা বোর্ড কৰ্তৃক 
সরকারের নিজস্ব কার্য ‘সম্পাদন বাবদ 
"প্রাপ্য অর্থ লহ সরকারের প্রদত্ত অংশ 
১ লক্ষ ৫১ হাঙ্গার টাকা, ফেরীঘাট বাবদ 
১০ হাজার টাকা এবং অন্যান্য খাত বাবদ 
৩১ হাজার টাকা। সব জেলা বোডের 
ন্যায় বর্ধমান জেলা বোভেরও প্রধান 
আয় হইল - পথকর বাবদ ঢাকা! করা- 
রোপণ দর্কহ ছিল না। জনসংখ্যার 
অনুপাতে মাথা পিছু ছিল দুই আনা। 


ঘ্যয় 


১৯০২-০৩, আৰ্থিক বৎসরে যে দশ 
বৎসর শেষ হইয়াছে, এই সময়ে বাকি 
গড় ব্যয়ের পাঁরমাণ ছল ২ লক্ষ ৯৮ 
হাজার টাকা। তন্মধ্যে পূর্তখাতে মোট 
১ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। শক্ষাখাতে 
&১ হাজার এবং মোঁভক্যাল সাহাষ্যধাতে 
"৪ হাক্জার-টাকা ব্যয় হইয়াঁহুল। ১৯০৬-০৭ 
আথিক রেংসরে যে পাঁচ বংসর শেষ 
হইয়াছে, সৈই সময়ে বাা্ষক গড় বায়ের 
ছল ৩ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা । 
তন্মধ্যে সরকারের "নিজস্ব 'কাষের ব্যয় 
সহ জেলা বোের প্রধান প্রধান খাতে 
অর্থাৎ পূর্তখাতে ২ লক্ষ ৫৮ হাজার 
টাকা, শিক্ষাথাতে ৬০ হাজার টাকা এবং 
মোঁডক্যাল সাহায্যখাতে ১০ হাজার টাকা 
ব্যয় হয়। ১৯০৭-০৮ আৰ্থিক বৎসরে 
মোট তলক্ষ ২৮ হাজার টাকা ব্যয় হয়। 


'হইয়াঁছিল ৷. 
_ অস্থায়ী ভিসৃপেন্সারী-জেলা বোর্ডের 


দান দিয়া থকেন। 


ইহার মধ্যে প্রায় ই-বৃতায়াংশ ২ লক্ষ 
৩২ হাজার টাকা সরকারের নিজস্ব কাষ’ 
সহ জেলাবোডে'র পৃত'খাতে বায় হয়; 
শিক্ষা ও মেডিক্যাল সাহায্য এই দুইটি 
প্রধান খাতে যথারুমে ৫৫ হাজার ৩৫ টাকা 
ও ১২ হাজার ৮৫৭ টাকা বায় হয়।- 
যাতায়াতের যোগাযোগ সংরক্ষন 
ব্যাপারে জেলা বেডের আন্নের অধিকাংশ 
অর্থই, বায়িত হয়। জেলা বেডকে 
বৰ্তমানে ২০৩ মাইল পাকা রাস্তা ও 
২৯৮ মাইল . কাঁচা রাস্তা ছড়াও 
গ্রামাঞ্চলের ৬৫৪ মাইল রাস্তাও মেরামত 
হষ। ১৯০৭-০৮ আর্ক 
বংসরে উল্লীথত £তন শ্রেণীর রাস্তা 
রক্ষপ ব্যাপারে ষঘ কমে গাইল পহু ৩২৭ 
টাকা, ৬৭ টাকা ও ৪ টকা বা ক্ল 
হইয়াছে। এত্প্বতাঁত জেলা বোডের 
উপরে আন্তঃ রাজ্য রাস্তা রক্ষণের দায়িত্ব 
আর্তি হইয়াছে। এই বাবদে যাবতায় 
থরুচ সরকার বহন কাঁরয়া থাকেন। বোড' 
নিজস্ব তহবিল হইতে ৮টি মধ্য বিদ্যালয় 
(মিডল স্কুল) পরিচালনা কাঁরয়া থাকেন। 
এতদ্ব্যতীত ৭৮টি মধ্য বিব্যালয়, ২১৮টি 
উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এক হাজার 
পাঁচাট প্রাথমিক বিদ্যালয়কে অনুদান 
দিয়া থাকেন। বিদ্যালয়গ্ীলর ব্যবস্থা" 
পনা ও ব্যয়ের হিসাব তদারক কারিবার 
জন্য বোর্ড ১৪ জন ইনস্‌পেক্‌ টিং পাণ্ডত 
নিযুক্ত করিরাছেন। জেলা বোভেরু 
পরিচালনায় বর্ধমান শহরে একটি টেকান- 
ফ্যাল স্কুল আছে। বর্ধমান পৌরসভা ও 
বজ্গাঁয় সরকার যগ্নাকমে বার্ষিক দুইশত 
চল্লিশ টাকা ও তিন শত টাকা সাহায্য পিয়া 
থাকেন। ১৯০৭-০৮ আদিক বংসরে- 
মোঁডক্যাল ও জনস্বাস্থ্য খাতে বোর্ডের 
মোট আয়ের ৬ শতাংশেরও আঁধক ব্যয় 
দশটি স্থায়ী ও পাঁচটি 


নিজ অর্থে চালু আহে। = এতদ্ব্যতাঁত 
চাঁরাটি পৌরসভা ‘পাবচালিত চাৰটি 

?িস্পেন্সারীকেও জ্দেলা বোর্ড অন্ু- 
এই ব্যয়ের মধ্য 
মহামারী দেখা দিলে জনসাধারণকে মোঁড- 


পদত 





লোকাল বোর্ড 


, দুবলা বোডের অধীনে এই জেলায় চিত মহকুমা শাসকগণ, কিন্তু বর্ধমান 
ঈ্ারাটি লোক্যাল-বোড:আছে-এবং জেলার -লোক্টাল বোর্ডের 


চে়ারমান একজন 
চারাটি মহকুমার প্রাতাট গ্রাম্য 'রাস্তা, বে-সরকারণ ব 
যাতি, কেৱল সু 
- ন্যস্ত" করা হইয়াছে। ন্যস্ত দায়িত্ব | 
'পালনের- জন্য জেলা বোর্ড-হইডে ইহা- এই জেলায় বর্তমানে মেমারধ, মানকর, 


দিগকে.নিদিন্ট পরিমাণ অর্থ মধ করা 
হয়।, বর্ধমান 278 





| ফলের গছে ড় সবুজ জে ভিটা টনিক 
কমপ্লেক্স আর প্লসারোফসং নল । কা, 


যা’ ব্যবহার কারী লাইসেন্স প্রা প্রতিনিধি করম চাদ প্রেম চা 
| প্রাইভেট লিমিটেড ৰ 





- BARABHAI CHEMICALS Bhp ৪০ DUST (৪ 


২০২৪ 


+ সোল__এই 






প্রতোকের আয়তন ও জনসংখ্যা উল্লেখ 
করা হইয়াছে। প্রত কামাঁট নয়জন সদস্য 


এলাকাধশন গ্রামগ্চীলর রাস্তাঘাট তদারক 
কারবার দায়িত্ব তাহাদের উপর ন্যস্ত 


বর্তমানে জেলায় বর্ধমান, কাটোয়া, 
ছয়াট পৌরসভা আছে। 


১৮৭৬ খস্টাব্দে এবং জেলায় 'দ্বতায় 
বৃহত্তম পৌরসভা জাসানসোল সম্প্রাত- - 
কালে অর্থাৎ ১৮৯৬ খস্টান্দে স্থাপিত, 
' হইয়াছে 


I 
বৰ্ধমান পোঁরসভা | 
বর্ধমান পৌরসভার আয়তন -হইল ৷ 


| ৮.৪ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা' ৩৮ - 
হাঙ্গর ৬৯১ জল।, 
৭৬ জন অর্থাৎ ২০-৮৭ শতাংশ রেটদাতা। . 
২২ জন কমিশনার লইয়া পৌরসভা _ 
গঁঠিত। ১৫ জন নিৰ্বাচিত এবং ৭ জন 


তন্মধ্যে ৮ হাজার 


গড় আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১ 
লক্ষ ২ হাজার টাকা ও ৯ লক্ষ ১৪ হাজার 
ও ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় যথাক্রমে ১ 
লক্ষ ৩২ হাজার টাকা ও ১'লক্ষ ৩২ 
হাজার টাকা। ১৯০৮-০৯ আর্ক 


উপরে শতকরা ৭২ টাকা হারে রেট ধাৰ্য 
কাঁরয়া আনায় হয় ৪১ হাজার টাকা ; জল 


সরবরাহ খাতে আদায় হয় ২৬ হাজার" 


টাকা; ময়লা নিষ্কাশন € 
খাতে আদায় হয় ১৮ হাজার টাকা এবং. 


' লইয়া গঠিত হইয়াছে এবং নিজ নিজ ০ - 


..ট্রুকা। ১৯০৬-০৭, আঁৰ্থক বংসরে আয়. 


৮৮ 


সরকারী অনুদান ও অন্যান্য উৎস হইতে 
আয় হয় মোট ১৫ হাজার টাকা । করের. 
পশ্চাদূভার ও মাথাঁপছ্‌ আয়ের পশ্চাদ্‌- 
ভার ছিল যথাক্রমে দুই টাকা আট আনা 
নয় পাই ও তিন টাকা পাঁচ আনা ছয় পাই। 
অই বংসরেই ব্যয়ের মোট পাঁরমাণ ছিল 
৯ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। নিম্নলিখিত 
টানি A 


৭:৪৯ শতাংশ্য 
৪:৪৬ ০৮ 
১৫-৫৩ 
৯:০৬ 
১১-০৮ 
_ ১৫-০৭ 
৬:৬৯ 


সংস্থা ব্যয় 
আলো 

জল সরবরাহ 
জল-নির্গম 
মেডিক্যাল 
পৃভ' কার্ধাদি 
খৃপক্ষা 


পর্বে বর্ধমান এই প্রদেশের অন্যতম 
স্বাস্থ্যকর ও উন্নত স্বাস্থ্যকেন্দ্র বলিয়া 


হু ইহ ত 


এ 


পারিগাঁণত হইত, কিন্তু ১৮৬২ ও ১৮৭৪” 
খস্টাব্দের মধ্যে এক সর্বনাশা মহামারী: 


জেলাটিকে বিধ্বস্ত করিয়া দিল। এই 
সাংঘাতিক বৎসরগুলিতে অর্ধেকের অধিক 
শহরবাসণ মহামারীতে প্রাণ হারাইলেন 
চলিয়া 'গয়াছিলেন। যাঁদও শহরের 
স্বাস্থ্য-পরিবেশের যথেন্ট উন্নত সাধিত 
হইয়াছে, তথাপি শহরের জল-নিৰ্গম 
ব্যবস্থা শোচনীয় হইয়া রাহয়াছে এবং 
বৎসরের কয়েকটি খাতুতে জ্বরের যথেষ্ট 


* প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। অধিকাংশ গৃহের 
, জল-নির্গমের ব্যবস্থা না থাকায় এ'দো 


ডোবায় পরিণত হয় ও গৃহ'নির্মাপের জন্য 
উত্তোলিত মাটির খানায় এই সমস্ত গৃহের 
জল জাঁময়া থাকে । বহু ক্ষেত্রে সত্যই 
এইগদীলি নোংরা  জলাধারে 
পাঁরণত হয় এবং স্বাভাবিক জল- 

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি 


' সঙ্গত এমন 
যে, শাঁঘ এই পাঁরুকষ্পনাটিকে 
বাস্তবাঁয়ত কবিতে পারিবেন। 


লাগণ্ডাঁহক যসৃসতগ 


পোঁর প্রশাসনের সার্থক বৈশিষ্ট = 


হইল তাহার ওয়াটার ওয়াক'স। ১৯৮৪- 
৮৫ আর্থিক বৎসরে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার 
৫০০ টাকা ব্যয়ে ওয়াটার ওয়াকস নামত 
হয়। এই ব্যয় বাবদে দরকার ৫০ হাজার 
টা ৬৯৪১২ 

স্থিত পৌঁবসভার পুৰাতন স্লুইসটি 
খাঁরদ কািয়া সরকার দিলেন ১১ হাজার 
টাকা। বর্ধমানের মহারাজাও সম পাঁরমাণ 
অর্থ সাহায্য কারলেন। বাকী ১ লক্ষ ২৪ 
হাজার ৫০০ টাকা খণের মাধ্যমে সংগৃহীত 
হয়। বৰ্তমানে ধণের প্রায় সমগ্র টাকাই 
পাঁরশোধ করা হইয়াছে। ইহার পাঁর- 
চালনার দায়ত্ব পৌরসভার একটি {বিশেষ 
সাব-কার্মটর ওপরে ন্যস্ত হইয়াছে। 
পৌরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, 
সাভল সার্জন, সূপাবিনটেনভেনট- অব 


পুলিশ ও ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের জনৈক, 
ইঞ্জিনগয়ার লইয়া এই বিশেষ সাব-কাঁমাট ড় 


গাঠত হইয়াছে। দামোদর নদ হইতে 
অল সরবরাহ করা হয়। 
আড়াই মাইল উত্তর-পাশ্চিমে পাম্পং স্টেশন 
রাহয়াছে। 
হাজার গ্যাসন পরিপ্লুত জল সরবরাহ 
করা হয়। ১৯০৮-০৯ আর্ক বৎসরে 
এই খাতে আয় ও ব্যয়ের পাঁরমাণ ছিল 


, যথাক্কমে ২৬ হাজার ও ১৮ হাজার টাকা । 


উৎকর্ষতার বিচারে সরবরাহকৃত জল উত্তম, 
কিন্তু গ্রগন্মে যখন দামোদরের জল দীনচে 
চাঁলয়া যায় তখন মাঝে মাঝে বাঁকা নদী 
হইতে জল সরবরাহ কবা হয়। বৎসরের 
এই সময়ে এই নদঁটি প্রকৃতপক্ষে একাঁট 
জল-নিকাশণী সরু নালার . মত- আকার 
ধারণ করে। দুই কলের যাবতাণয় গ্লামের 


ময়লা জলও এখানে আসিয়া পড়ে।, 


এতদ্ব্যতশত নদীর ভলও অপর্যাপ্ত । 


শহরের প্রায় 
প্রাতাৰন গড়ে ৪ লক্ষ ১৩, 


প্রস্তাব প্রায়ই উত্থাপিত হইতেছে, কিন্তু 
ইহাকে বাস্তবে রূপাঁয়ত কারবার পথে 
পদে পদে ইঞ্জিনায়াঁরং বাধা আসিতেছে । 
এই ব্যাপারে ব্যয়ের পরিমাণও পোঁর 
আইনে মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা পৌরসভাকে 
দেওয়া হয় নাই। এই ঘটি সত্তেও একথা 
ধলা যাইতে পারে যে, পানীয় জল সর- 
আসিয়াছে। সম্প্রতিকালে শহরবাসর 
প্বাস্থ্যোন্লতির মূলে রহিয়াছে এই পানীয় 
জল সরবরাহ ব্যবস্থা। কেবলমাত্র বাঁকা, 
নদশর দক্ষিণ দিকে অবাষ্থিত শহরাণ্চলে 
জল সরবরাহ করা যাইতেছে না এবং এই 
অগুলে জল সরবরাহ ব্যবস্থা প্রসারিত 


' কারবার অন্য একটি প্রকল্প আলোচনাধান 


রাঁহয়াহে} 
জ্লাপীগঞ্জা পৌরসভা. 


গত আদম সুমার আকলনে রাণী” 
ধাঞ্জের মোট জনসংখ্যা ছিল ১৬ হাজার্‌ 
৩৯৮ জন। ইহার মধ্যে ১ হাজার ৬১২ 
জন অথবা ১০:৩ শতাংশ রেটদাতা । 
পৌরসভার মোট কমিশনার সংখ্যা ১২ 
জন। তল্াধ্যে ৮ জন নিৰ্বাচিত ও ৪ জন 
মনোনীত। শহরটি কর্মমুখর বাঁণজ্য- 
কেন্দ্র. একটি ক্ষন বেলওয়ে কলোন+ 
ব্যতাঁত এই শহরে মেসার্স বাৰ্ণ এযাণ্ড 
কোম্পানীর পটারণ কারখানা আছে। এই 
কারখানায় প্রায় এক হাজার কমা নিযুক্ত 
আছে। 
িলস্‌ এবং কয়েকটি তৈল ও ময়দার 
কল। পূর্বে এই শহরাটি কয়লাশজ্পের 
কেন্দ্র ছিল। বেঙ্গল কোল কোম্পানীর 
প্রধান কার্যালয় অদ্যাবাঁধ শহরের সাঁমি- 
কটে এগরায় অবাস্থিত রাঁহয়াছে এবং 
শহরের অতি নিকটে কয়েকটি চাল; কয়লঃ 
খানও রাহয়াছে। শহরটি ঘনবসাতশূর্ণ ; 
প্রায় সমস্ত গৃহই ইস্ট নিৰ্মিত এবং 
রাস্ভাগ্ীলও চমৎকার । বহু ব্যান্তগত ও 





ভি দেওয়াল দু (ক্যালেগডার ) সজী ও পাট বীজেন্ত 
পাইকারী .ও খুচরু। মূল্য তালিকার জন্য লিখুন। 


২০২৬ 


আরও আছে বেঞ্গাল পেপার - 


* ত সৰ 


সরকারী, কূপ হইতে. শহরবাসী জল ' 
সংগ্রহ কাররা থাকেন এবং জল সরবরাহের 
অপ্রতুলতার জন্য পৌরসভা শহরের বাজন 
অংশে কয়েকটি' পূত্করিণীও ' ইজারা 
লইয়াছেন। ১৯০৭-০৮ আর্ক বৎসরে 
পৌরসভার আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৷ 
যথাকমে ১৮ হাজার" ৫২৮ টাকা এবং ২৯ 
হাজার ২৪৯ টাকা) প্রধানত ভূ-সম্পদের 

মূল্যায়নের ওপর এই শতাংশ 
টাকা হারে রেট ধার্যএবং ময়লা নিষ্কাশন 
খাতে বেট ধার্য করণে “আয় হয়। মোট 
ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ ময়লা নিচ্কাহ 
এবং প্রায় এক-পণ্চমাংশ মেডিক্যাল সাহায্য 
খাতে যায়।। গত ১৫ বৎসর ধাঁরয়া আয় 
ও বায়ের দুই মুখ সমান” হইয়া আসি- 


১১৮৬৯ খস্টাব্দের লা এপ্ৰিল কাটোয়া * 
পৌরসভা. হয় এবং ১২ জন: 
কাঁমশনার লইয়া পৌঁবসভা গঠিত হয়? 
আটজন; কামশনার নিৰ্বাচিত এবং চারি 
জন সরকার মনোনীত", সরকার মনো 
নীতিদের একজন পদাধকারে থাঁকিতেন?' 
পৌরসভার মোট আয়তন এক বর্গমাইল।' 
মোট' জনসংখ্যার ২ হাজার ৩৮৫ জন 
অৰ্থাৎ ৩৩. ০৩ শতাংশ রটদাতা ছিলেন। 
জনসংখ্যার মাথাপিছু গড় কর-হার ছিল 
১টাঠ ২আইঃ ২ পাই। ৮ 


- বৎসরে যে পন্টবর্ষের সমাপ্তি ঘটিয়াছে; এই 


সমধে পৌরসভার বাদক গড় আয় ও 
ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০ হাজার 
২০০'টাকা ও ১০ হাজার ৮০০ টাকা।' 
১৯০৭-০৮ আর্থিক বৎসরের প্রারম্ভিক- 
স্থিত বাদে বাৰ্ষিক আয়ের পরিমাণ ছিল 
১২ হাজার ৫০০ টাকা! ১৯০৭-০৮ 
উৎসের মধ্যে রেউটদাতাবের আঁর্ঘক অবস্থা 
ও সম্পান্তর আয়ের ওপরে" শতকরা বারো 
আনা হারে রেট ধার্য করিয়া আয়-হয় ৪ 
হাজার ৭০০ টাকা এবং ময়লা নিষ্কাশন 
খাতে আয় হয় ২১-শত টাকা। 

একই বৎসরে” মোট ব্যয়ের ' পরিমাপ 
দাঁড়াইয়াঁছিল খণ পাঁরশোধ, আগ্রম দাদন ও 
আমানত বাবদ ২ হাজার ৪০০ টাক্য বাদে 
৯৩ হাজার টাকা । বায়ের প্রধান প্রধান 
খাতের মধ্যে ময়লা নিষ্কাশন ও মোঁডক্যাল 
সাহায্য খাতেই ব্যয় হয় যথাক্মে ৩৯-৫১» 
ও ১১:৮৩ শতাংশ। পৌরসভার একাঁট 
ীভস্পেনসারীও আছে। ' রাস্তাশুলির 
প্রায় সবই পাকা এবং রাস্তার .ধারে-ধারে _ 
পাকা নালা আছে। ৭৭ হাজার টাকা 
ধ্যয়ে. শহরের জন্ম. একাঁট জল-নিগগম 
প্রকল্প প্রচতুত করা হইয়াছে এবং পোঁর- 
সভার আৰ্থিক স্বচ্ছলতা দেখা দিবার 
সঙ্গে সঙ্গোই কাৰ্মারণ্ড হইবৈ।: 


+ পাপ্তাহক বসমমতাঁ 
'_ কালনা পোঁরসভচ 


১৮৬১ খস্টব্দের ১না এপ্রিল কালনা 
পৌরসভা প্রাতম্ঠিত। ১৫ জন কানশনার 
"এই পৌরসভা পাঁরচালনা করিয়া থাকেন। 
১০ জন নির্বাচিত কমিশনার এবং ৫ জন, 
সরকার মনোনীত, কামিশনার। এই 
পৌরসভার মোট আয়তন দুই ব্মাইল.। 
১৯০৫-০৮ আর্থিক বংসরে জনসংখ্যার 
মাথাপিছু করভার ছিল গড় ১টাঃ ১৩ আঃ, 
৭ পাই। ১৯০৬-০৭ আর্থিক বংসরে 
যে পঞ্চবষের সমাপ্তি ঘাটয়াছে, এই সময়ে 
বাৰ্ষিক গড় আয় ও বায়ের মোট পাঁরমাণ 
ছিল যথারুমে ১৪ হাজার ও ১৩ হাজার 
৯০০ টাকা । ১৯০৭-০৮ আ্থক বংসরে 
মোট আয় ছিল ১৫ হাজার টাকা; আয়ের 
প্রধান প্রধান উৎসের মধ্যে জনসাধারণের 


ওঁ একই যে মোট বায়ের পি ছিল! 
১৪- হূজার টাকা। তন্মধ্যে ৪ হাজার 
৭০০ টাকা ও ২-হাজার ১০০ 'টাকা যথা- 


আনুমানিক হিসাব ধরা হইয়াছে ৩৬- 
হাজার টাকা।, শহরের উত্তরাংশ ঘন- 
বসাতিপূর্ণ। এই অংশের রাস্তাঘাট ও- 
পয়ঃপ্রণালীর অবস্থা দক্ষিণাংশ, অপেক্ষা 
ভাল৷ 'দাঁক্ষপাংশের পতিত জাম পার” 


তান্ত বাস্তু বাটী, মজিয়া যাওয়া পঢচ্কারপণ - 
খানাডোবাগাঁল' 


১৮৬৯ খস্টাব্দের ১লা এরপ্রল দাহি- 
হাট পৌরসভা প্রাতাষ্ঠিত হয়। ১২ জন 
পাঁরচালকমণ্ডলী 


রেটদাতার সংখ্যা হইল. হাজার ২৭০. 


অন; অর্থাৎ, জনসংখ্যার ২২-৪" শতাংশ} 
৯০২৪ 


১৯০৭-০৮ আর্ক বৎসরে 


করের পশ্চাদ্ভার ছিল'৭ আনা ১০-পাই। 
প্রারম্ভক স্থিতির ৭৮৩ টাকা বাদে 
১৯০৭-০৮ আর্থিক বংসরে- মোট: আয় 
হয় ৪ হাজার ৮৭০ ঢাকা। এই আয়ের 
প্রধানত জনসংখ্যার মাথাপিছু: রেট ধায়ে 
মোট ২ হাজার ৩৭৯ টাকা ও ময়লা িচ্কা* 
শন খাতে ৪২১ টাকা আসে । এই আর্ক 


পূর্ত খাতে যথাক্রমে মোট ব্যয়ের ১৫৬ 
শতাংশ, ৩১৬ শতাংশ, ২৪৮৩ শতাংশ 
এবং.৯১:২ শতাংশ কয় হয়। ভাগখরথশ 


সভার: আয়তন হইল ৩.৭৩ বৰ্গমাইল: 
১৯০৮, খস্টাব্দে, রেটদাতার সংখ্যা ছিল; 
২ হাজার ৩১২ জন, অর্থাৎ জনসংখ্যার. 
১২:৮ শতাংশ। করপশ্চাদ্ভার {ছল 
জনসংখ্যার মাথাপিছু ১টাঃ ২ আঃ ১ পাই। = 
১৯০৬-০৭ আর্ক বৎসরে যে পঞ্চবষেরি : 
সমাপ্তি ঘাঁটয়াছে, তাহাতে-দেখা' যায়, এই’ 
সময়ে বর্ধক গড় আয়ের -পারমাণ ছিল 
১৯, হাজার টাকা এবং ব্যয়ের ' পরিমাণ 
১৯০৭-০৮ 
আয় ছিল মোট ২৪ হাজারু'টাকা' শহর্-, 
বাসীদের স্থাবর' সম্পত্তির বাধক মূল্যাঞ 
সনের ওপরে শতকরা সাড়ে' সাত টাকা" 
হারে রেট ধার্য করিয়া ১৪ হাজার “টাকা 
ময়লা নিষ্কাশন বাদে রেট আদায়ের৪ - 
হাজার ৯০০ টাকা” আয় হয়া একই" 
আর্ঘক বংসরে মোট ব্যয় হয় ২৬ হাজার 
টাকা। মোট আয়ের ১২:০৪, $৬-০'এবং 
১৩১০৪ শতাংশ যথাক্রমে জল-নগৰ্ম, 
ময়লা নিচ্কাশন-ও পূর্ত কাযে ব্যয় 


1 [প্দৰ্ব-প্রকাশিতের পর] ৷ 


মা জামা আছে কিনা- বোকা যায় না। 
- প্রকান্ড একটা মোটা চাদরে সরটা চাকা। 
উনি বসেছেন চেয়ারে  ওনারই প্রায় গা হালদার এরাই শুধ নয়, যারা মাটিতে 


এ বারো 9 - 


" ঘেষে অন্য চেয়ারগুিতে বসে - ‘আছেন’ -থেবূড়ে বসেছে তাদের বেশভূষো, কথা 


_ হয়। কেননা, এখুনি এখানে একটা. 


টী 


আর বলা গৈল না, চিরকালের অভ্যস্ত - বলার বিশেষ ভংগ, মুখে ভান হাতথানা 
ভাষাই ব্যবহার কার, বসে ‘আছে’ পৃকষক - রেখে থুতু ফেলা সব একরকমের। রাম- 
সামাত'র অক্ষরজ্ঞানব্জিত,কাঁকরের মত. কেন্ট মিত্র, যেমন ভারি চেহারা, 
থরখরে কার; মণ্ডল, বিসাই ঘোষ, নেত্য- তেমন ভারিক্ী ভংঙিতে চেয়ারে 
পদ- হালদার, হলধর পানা সামনে বসেছেন বটে, কিচ্ছু ওঁর এ মাঝে মাঝে 
টেবিলের মাবখানে মাইক আশেপাশে, চোখ পিট পট করা, কার মণ্ডলের 
মাটির ওপর খেব্‌ড়ে বসেছে তা অমন শ’- ঠ্যাংটা মন্ডলের আবার চেয়ারে বসলে 
পাঁচেক লোক। _ ঠ্যাং দোলানো অভ্যেস।) গায়ে ঠেকে 
রামকেঞ্ট সত্তরের. বিরাট বপ্। যাওয়ায় মুখে একটা অদ্ভুত 
মাছি পেচ্লানো চিকন গাল! আব-অলা, প্রকাশ, ঘন ঘন হাই উঠলে আচমকা 


[ল্‌ ।. [বিশেষ অনুসন্ধান, করেও _ খুজে মা. 
মাহি যঁতর নীচে বাহারে জুতোর: পাওয়ার আনাশ্চিত ভংগ এসব দেখে, 
আনকোরা পাঁলশ। . "আর. তাঁর পাশে. মনে হচ্ছিলো, যাঁদও বেশ সম্ভ্রম আর 


ওমান ওরাও | 1বসাই- ঘোষ, নেত্যপদ - 


কারু মন্ডলের চেহারা 


ফনট্রাস্ট। এখন চেহারার বর্ণনাটা-দিতে 


মলবূদ্ধ হবে | গাঁয়ের ভাষায় “আতর, . 
নড়ই। হবে দু'জনের মধ্যে! সুতরাং. 

রেটে-খাটো-গুলবাঘের মত চেহারা. 
বাঁ্নশ-করা কুচকুচে কালো রং।. মাথার. 


-চুল যেমন ঘন তেমান কালো।. চোখের, 
' ওপর জু দুটোও 


ঘন আর. -কালো। 


আড়ম্বরের মধ্যেই উনি বসে আছেন প্রায় = 
"সম্নাটের মত, কোথাও একটা গোলমাল 
করে ফেলেছেন, কিন্তু গোলমালটা ষে 
কোথায়.সেটা ধরতে পারছেন না, কেমন 
এক ধরনের জবর হয়েছে ওর, যা থার্মো- 
মিটারে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু নাড়ীতে - 
লেগে রয়েছে, -- 

- কেন এরকম মনে হল তা সঠিক, 


বলতে পারবো না। কিন্তু ওঁর দিকে, 


চ্যাপ্টা নাকের নীচে বিশাল একখানি তাকিয়ে এটাই মনে হচ্ছিলো, এ. সভায় 
গোঁফ। সেখানে দুচারটি শাদার ছিটে উনি ফেন আসতে চান নি। গর জাতের 
দেখা গেলেও সেটিকে বলা উচিত ষণ্ড-, কেউ নেই এখানে । . আমি নি 
গোছের মানুষের উপয্ত গোঁফ।_ চোখ. জাতেরই লোক, মানে ভদ্রলোক, 

দু'টো রন্তবর্ণ। হঠাৎ দেখলে মনে হবে ইস উনি জেনেছেন আমার” টানা 


ও ডাকাতটা এ চারে কেন? কিন্তু পো আবার এই সব নেত্যপদ হালদার, ' 


"পাদ;কাবৈহণন, “মোটা ধুতি হলধর -পান, বিসাই ঘোষের সল্দেই। 
80৯ aR) আমাকে. প্রথম যোঁদন ; অঞ্চলের আঁফসে 
রি ২০২৭ 





-ভর সংগে দেখা হল, ভেবোছলেন আমি 


{রপোর্টবর। বললাম, না রপো্টর নই। 


বমি এসোছি প্রাম দেখতে। গ্রামের 


মানুষকে জীনতে। . 

উনি এ সংবাদে খাঁশই হয়োহলেন 
প্রথমে । বিগলিত হেসে বলেছিলেন, 
গ্রামে আর মানুষ কই। আমি বনগায়ে 
শিয়াল রাজা। আমার নাম হয়তো 
খবরের কাগজে পড়ে থাকবেন। 


=" স্র নাম কাগজে বাব হয়। কয়েক" 


বার. দেখেছি। বিধানসভার একজন 
ভূতপূর্ব এম-এল-এ। এবারকার নির্বাচনে 
হেরেছেন। ভালো বস্তা হিসেবে সুনাম 
<“ আছে। এ অণ্যলের একজন কেন্ট-বিষ্ট,॥ . 
কিন্তু ওঁর বলার উৎকট ভংগ বিজ্ঞাপন- 
রংচটা - ঠোঁটে, 


"মণ্ডলের কথা ছাপা হয় না। আমার . 
কথাটা উনি শুনদেন। কিন্তু ওঁর মগজে 
ঢুকলো যেন একট; দোরতে। সাধারণত 
বোকারাই হয়। দেখলাম 
অহংকার দেখানোর মত দ্বিতীয়বার আর 
বোকামি করলেন না। 
তা’ এসেছেন যখন তখন আমার 
বাড়িতেই লা হয় আহার পর্ব সারবেন! 
নাকি, আপাত্ত আছে? 
না। আপত্তি কিছু ছিলো না॥ 
- তবে ঘোষ মশাই আগে বলেছেন তাই। 
২ 
বিসাই ঘোষ। 
৪ গ্ুয়োর বেটা আবার কি 
খাওয়াবে? দুর - ডি ওর [নিজেরি 


ভাত জোটে না। আপাঁন ভালা কলে পারেন না। আর সে দিন বেশি টি 


বা এইজন্য। অরেও বিস্ময়-ওর 
ঘরে ভাত খেতে চেয়োছি। প্রধান বার, 
বার আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন।, যেন 
সম্পূর্ণ নতুন একটা জানিষ, 
কিছু, এই প্রথম দেখছেন। হঠাৎ হেসে 
উঠলেন আড় মাতালের মত । 

এই শহরের আপনারা, আপনাদের 
আমি বুঝতে পার না। এই সব লোক- 
গুলোকে নিয়ে কেন ষে নাচানাচি করেন, 
এতে কি রদ পান আপনারাই ভালো 
যলতে পরেবেন। আমরা ধান কার, পাট 
ফি, ডাল কার, আলু বসাই, ওদের 


আমরা যতো ভালো করে জানি, আপনারা এ বাঁদিকের - ফু 


মোটেই তা" জানেন না। ওদের এখন 
ওসকাচ্ছেন। ওরাও ভাবছে ক হন্দু। 
সব এক ছটাক, বেড ছটাক করে জমি 
পাচ্ছে! ভাবছে এ সব রাখতে পারবে । 
ওদের কৃষক সামাতি নাক ডাণ্ডার 
জোরে এ সব রাখবে. যার লাঙল নেই, 
কৃষক সাঁমাত তাকে লাঙল দিচ্ছে, যার 


বাঁচ নেই, তাকে বীচ দিচ্ছে, যে' কিছু 


দিতে পারছে না, সে গতর দিচ্ছে 
কিন্তু এ সব কণদন। কণীদনের এ. ডব- 
ভবন বলতে পারেন? দিনকাল এমন 
থাকবে না। মাথার ওপর চন্দ্রুসূর্ঘ আছে।- 


ধরনের লকোবাণ্ড দেখবেন? এ তার 
কাছে কিছুই নয়। সেই লংকাকাশ্ডে 
হন্মানেরও ল্যাজ পুডকে। কোন শালা 
ঘাদ যাবে না। যাদের ক্ষ্যাপাচ্ছেন, তারাই 
সোঁদন আপনাদের মত ক্ষাপাদের, রে রে 
হরে তাড়া করবে। একবারে এফোঁড়- , 
গফোঁড় করে দেকে। সেদিন কে'দেঞ্জ 


অদ্ভুত, 


স্কার্ট দা হই ও ও 


দুক্রে লস্র॥। এ যা’ করছেন, এ আগুন 
লয় খেলা ৷৷ ভালো কাজ করছেন না। 
ভালো কাজ করুছেন নয গো! ভুল।, ভুল 
করছেন ৷ গুণে, গদুগে, এব মাশুল তে 
হবো 


০৮৮১০ মত, শুর অনঘনীয় 
নির্দেশ: অস্পষ্ট প্রাতহিংসার দাঁতচাপা 
আক্রোশ, নিয়মের সমান্তরলতায় 
অখন্ড বিশ্বাস, অমংগলের একট কটু, ' 
বুনো গন্ধ, সমস্তই আমাকে একট 
একট; করে গ্রাস করোহলো, মনে আছে। 

স্তর কাছ থেকে উঠে আসতে আসতে , 
আমি ভাবাঁছলাম হয় ইন্দোনেছিয়া, নয় 
ভয়েতনাম। একটা হবেই। কিন্তু 
কোনটা হবে এটাই: প্রশ্ন । রাস্তার ডান- 

ফুটপাতে ফুটে উঠছে মস্তান। 
ফুটে উঠছে 
িপ্রবী। ডানদিকের ফুটপাতের 
আঁধকাংশকে যাদি বাঁদিকের ফুটপাতে 
নিয়ে আসতে পারে, তবে হবে ভিয়েত- 
নাম। আর বাঁদিক থেকে লোক জাগিয়ে 
যাঁদ ড মাদকের ফুটপাতে তুলতে" পারে, 
তবে ইন্দোনেশিয়া। কোনটার সম্ভাবনা 


fl 
নোঁশিয়া রচিত হয়! বৈসাই ঘোষ, 


মাম 
গ্বাভাবক ধর্ম পুড়িয়ে মারা। 
কাকে পোড়াবে? আর সেটাই হচ্ছে 
এখনকার প্র্ন। 

টার ভাবে চল 


সুখ-দুখ গাঁয়ের মানুষকেই বুঝে নিতে 
হবে। আমকে দিয়ে তোমরা যে কাজ 
করাতে চাও, তা’ ষাঁদ ভালো হয়, আম 
সাধ্যমত করুবো। 

চুপ! কোন কথা নয়। রামকেন্ট 
শত্তর গলা খাড়ছে। বারো বছর পর 
জনতার সামনে দাঁড়ানো চাঁট্রথাঁন কথা | 
নয়। হাড় কাঁপানো শীত। হলে কি 
হয়, রামকেন্ট 1মাত্তর ঢক ঢক করে *লাস- 
শুদ্ধ জল খেয়ে ফেলল। 
শুধু রামকেন্ট মীরের, দরকার, 
লাগবে মনে করেই রাখা ॥ 

ঘামছে রামকেস্ট মাত্রা যতোই 

থাক, বারো বছর পর এই প্রথম 
এরকম একটা অদ্ভুত কাণ্ড করতে গেলে,/ 
মানে লোকের সামনে দাঁড়াতে গেলে 
ঘামা ছাড়া আর; কাঁ উপায় আছে। হ্যাঁ, 

, রামকেন্ 


কিছু কিছু দোষ আছে? এটা 'আমি 
আপনাদের পাঁচজনের সামনে স্বীকার 
করাছ। দোষ নেই এমন কে আছে। 


নেত্যপন হালদার, হলধর পান, কারু স্বয়ং যে ভগবান তারও দোষ হয়া 
মস্ডল--এরাও ইতিহাস জানে না, ইতি- তিনিও ঠিক ঠিক ন্যায়বিচার করেন না . 
হাস পড়ে না। তবে এরাও অন্যধরনের অবশ্য আমাদের মত মানুষের তা" বলতে 
তৈরী করে। তার নাম নেই। কিন্তু আমার £ক কেবল শষ 
ভিয়েতনাম। কিন্তু কোনূটা আগে? দোষ? বলা হচ্ছে, প্রধান হিসাবে আদি 
হয় ইন্দোনেশিয়া, নয় ভিয়েতনাম। 
ইরা রা এই 
গাঁয়েই পাশাপাশি দুটি পোস্টার জন্যে কিছুই করি না একথা শুনলে 
দেখোছলাম। পোস্টার দূটকে আপাতত শেয়ালেও হাসবে। আগি... আদি, রাম- 
সরল চোখে চ্যাংড়ামি বালে হাল্কা করা কেষ্ট মিত্তির বন্তুতার এইখানে এসে কথা 
গেলেও পোস্টার দুটি যে অন্ভুত হাতড়াতে লাগলেন, তারপর খুজে পেয়ে 
তা’ মানতেই হয়। . 7 বললেন, আমি পণচের রাস্তা কাঁরয়েইি, 
একটাতে লেখা ছিলো, ভুলে গেছে রাস্তা ছিলো না, এ অণ্টলে ভান্তারু 
বাপের নাম, মুখে খালি ভিয়েতনাম। ছিলো না, হাসপাতাল ছিলো ,নঃ 
আর একটা, ভুলে গেছি বাপের নাম, এসব আমারি আমলে, হয়েছে পর পর 
০072 একটা স্কুল, একটা কলেজ আমি এখানো 
দু'টোকেই গভশরভাবে করেছি, চাষীরা যাতে কৃষিখশ পায়, 

রি ভি কাছে হাল্কা মনে, গরাঁব মানুষেরা যতে রেশন পায়, এসব 


হয় নৈ। গ্রভীর তাৎপর্থপূর্ণ মনে আপনারা বলুন, কে, কে এসব করেছে? 
হয়েছে। ‘এ আগুন লয়ে খেলা” আমি বসে থাকতে পারি না। সবাই 
রামকেন্ট মিনির ভূল বলে নি। আমাকে কাজ-পাগলা বলেন। আপনারা 


_ কোন সন্দেহ নেই--যা তৈরী করা. পাঁচজন্য আলাঁরাদ করুন, যাতে কাজের 
২০২৮ 


ৰল = 


2 উট চা 


ইলাক থাকতে থাকতেই মরতে পাব । 
আমার জ্বনের শেষাঁদন পযন্ত যেন 
আপনাদের চাকর হয়ে থাকতে পাঁর। 
আপনারা আমার মাঁনক্‌ যখন দেখবেন 


" আম কাজ করাছ না তখন কানু ধরে 


ম্‌ 


ৰমা" 


| 


"তাড়িয়ে দেবেন। বলবেন, যা বলদ! - 


মাঠে চরগা যা। 
তারপর আরো আরে অনেক কথা 
বলে গেলেন বুমকেন্ট "মাত্র । 


হচ্ছে। শব্দের সাতমহলা, জেল্সাদার 
বাড়ি, বস্তৃতার শেষে তাই একটা কিছুর 
আশা উনি খুব তশবভাবে করাছিলেন, 


করে বসে পড়লেন, বসার মধ্যে এমন 


কিন্তু মণ্ডলকে 
দেখতে ৷ একটা হৈ-ঠৈ উঠলো । 

.. এই ন্তরটদ্র সামনে, কারু মণ্ডল, 
মাইকটাকে দেখালো, এই দুচার বার 
দাঁইডোছ। অসার পাণ্টা তাই কেমন 
ফাঁপেছে। বলে কারু মণ্ডল সরলভাবে 
হাসলো। সে হাঁসিরও প্ৰতিধ্বনি উঠলো 


বলেছে, টা 





লচজ্াহনদ খল মৃতঃ 


নিষ্বে লোকটা চেয়ারে বসে আছে বগে, 
তবে মরে বসে আছে। ওর নাম খাঁড় 
দিয়ে লেখা 
এখন কে যেন বাড়ন য়ে মুছে 
দিয়েছে ( _ 

সূর্যও নয়, চাঁদও নয়, কারু 
মণ্ডল কথা বলছে, যেন বজ্ৰ আর দ্য, 
বোধের অতাঁত এক 'বস্ময়ের মতন ওকে 


বাটা 1ক কাজ? কি কি কাজ? কারু 
মণ্ডল থামলো। মুখে ফুটে উঠলো 
অদ্ভুত্ত ধরনের হাপিটা। 

উনি ইলেকাঁটার এনেছেন গাঁয়ে। 
একটা খুব সাঁত। কৈ সত্য কিনা! 
নিজের ভূ'ই যেমুন নৈজের কাছে সাঁত্য 
তেমুনি সাঁত্য এই ইলেকাঁটারর ব্যাপারটা ৷ 
িন্ডুক কে কে ইলেকাঁটার পেয়েছে? 


ও শব্দের বঢ়ৎপাত্তি দেওয়া হইয়াছে। 


বাঙলা-ইংরোজ প্শঙ্গ 


সর্বদা ব্যবহারের উপবোগণী 


২০২২ 


একটক্ষণ আগেও, 


প্রকাশিত হল সংশোধিত ও পারবধিণ্তি তৃতীয় সংস্করণ" 
SAMSAD 
ENGLISH-BENGALI 
DICTIONARY 


সৎ্কলক্‌ ঃ দ্ৰীশৈলেন্দ্ৰ বিশ্বাস 
সংশোধক ঃ ডঃ শ্রীসবোধচল্দ্র সেনগডপ্ত 
সাম্প্রাতককালে জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নাতর ফলে যে শব্দসমূহ প্রচালত হইয়াছে, 
সেগুলিসত প্রায় ৫৫০০ শব্দ ও প্রবচন এই সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে এবং 
আভধানটি আগাগোড়া সংশোধন করা হইয়াছে। ইংরোঁজ ও বাঙলায় উচ্চারণ-সঙ্বেত 
প্রচালত; সকল 
অভিধানাট সর্বশ্রেষ্ঠ বাঁলয়া দাবি করা যাইতে পারে। 
অক্টেভো আকার, মজবুত বোর্ড বাঁধাই। [১৫০০] 
“আমাদের অন্যান্য আঁভধান £ 
৷ 2 - সংসদ বাঙ্গলা অভিধান 
৪৩ হাজার শব্দের পদ অর্থ প্রয়োগের উদাহরণ, ব্যুৎপাত্, সমাস ও পাঁরভাষা- 
সম্বলিত বহ প্রশংসিত কোষগ্রম্থ। 
SAMSAD BENGALL-ENGLULISH DICTIONARY 
শন্দকোষ। [১২-০০ ] le 
LITTLE ENGLISH-BENGALI DICTIONARY 
সর্ববাভতধারীর অপরিহার্য কোষহান্থ। 
[সাধারণ বাঁধাই ৫.০০ | বোর্ড বাঁধাই ৭.৫০ | 


সাহিত্য সংসদ 
৩২৩ আচাৰ্য প্রফপ্রচন্্র রোড £5 কাঁকাতা-১ [৩৫-৭৬১৯] 


এবে একে কয় গুদে বাই । এক, পেধাজ 
নিছে রাতিরবেল। হে হছ হাইজ 


আমাদের গাঁয়ের ছেলে শ্যাডভোকেট 
পণ্টানন মুখুজ্জ্য, ওব ঘরে ইলেকটিরি। 
ব্যস। হ'য়ে গেল। গাঁয়ে আর কার 
ঘরে ইলেকাঁটার নাই! সকলের ভরসা 
আকাশের ডিব্‌বরি। বটে ক না! 

ঠিক, ঠিক বলেছো মোড়ল, এ হক 
কথা। তুমূল সোরগোল উঠলো 
সভায়। কারু মণ্ডল হাত তুলে সভা 
শান্ত করলো। * i 

তা'পর একটা ইস্কুল, একটা কলেজের 


,কথা। তুমি পেধান, পেধানের উপযুক্ত 


কাজই করেছো এ দুটো করে দিয়ে। 
কি-না, দেশের লোক মধ্য হয়ে 
থাকবে? ভা' হ'তে পারে না প্ধোন 












মধ্যে এই 
১২৭২+১৬ পূ ডিমাই 















[৮.৫০] 





বেচে থাকতে, ক বল! বলে আবার 
কারু মণ্ডল চুপ। সমস্ত সভাও ঢুপ। 

আবার 'ফিচেল ধরনের একটু 
হাসলো। গোটা সভাটাও মন্তমুগ্ধের মত 
ওর সংগে হাসলো । ব্যপার না বুঝেই! 
নিশ্চয়ই কারু মণ্ডল এমন একটা কিছু 
রলবে, যাতে হেসে তারা কল পাবে না! 
হাসতে হাসতে পেটের ভাত ঘুলয়ে 


ধানের জন্যে করেছেন তারা পড়ে। 
মামার মেয়ে ক্ষেন্তি পড়ে? না। তোমা: 
দিগের ছেলে-মেয়ে? না। বাবাঁদগের 
ছেলে-মেয়েরা পড়ে। যোঁত আমাদের 
ছেলে-পিলেরাই না পড়তে পেল, তবে 
পেধান ইস্কুলই করুক আর নন্দমাই 
করুক, তাতে আমাদের কি যায় আসে? 
. বলে মণ্ডল একটু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দম 


মোড়লটা কি খচ্ড়া হে, কেমন হেসে 
হেসে পেটে ছার চালায় গ, আগুন-চোর 
বাট. আগুন চার কর্যে কথা বলে, 
গোটা সভাটা জুড়ে এ ধরনের কথার 
হুলস্থল। এমান্তে এ ধরনের 
গুলো একটু কথন-উদাসী, “বাচন 
সংসার এদের নীরব করে রেখেছে, 
তা ছাড়া আছে মাটি আর আকাশ, এদের 
সম্মোহন। নিস্প্দ, নিথর নক্ষত্র, 
ধূসর হাওয়ায় কাঁপা অন্ধকার, অন্ধকারে 
প্রতাষের কোমল আলো এদের সামনে ত’ 
মানুষের বিশেষ কোন কথা থাকে না। 


এখন ওরা কথা বলছে। আকাশ, - 


নক্ষর, অন্ধকার, প্রান্তর ওদের কথা 
শুনছে নির্বাক হয়ে। ওরাও কখনো 
এ ধরনের মানুষ আগে দেখে নি। 
না। প্রধান মারা যায় নি। আধ- 
শোয়া অবস্থায় ছিলো। এবার চেয়ারের 
দুশ্দকের হাতল শঙ্ক করে ধরে খাড়া 
হয়ে বসেছে! সেই লম্ধাটাই দেখাঁছ 
দাতা । কথার মত কথা বলতে পারলে 
মরা মানুষও জ্যান্ত হয়ে ওঠে। কি 
কুক্ষণেই না আজ প্রধান সভা ডেকোঁছলো! 
সেই চরাটার কথা মনে আছে 
পেধান? আজ বারো বছর তার ধান 
তোমার পেটে। মনে আছে? মাইকের 
ভেতন দিয়ে কারু মণ্ডল কথা বলে 
উঠলো ভয়ংকর গলায়। ক না করেছি 
এ চরাটার জন্যে। গাঙের গভভে ডুবে 


শাহি ৰণলত 


হেল। একদিন দেখলাম দুধের সরের 
মত ঢর জেগেছে। কেরমে কেবমে দেখানে 
পাঁল পড়ল, ঘাস হল, একট; একট, 
ছোট-খাটো বন হল। আমি, 'ছিদাম, 
হাতেমতাই মণ্ডল, রাহম সেখ, চারু 
পান পরামম্শ করলাম চবে চষবো। ধান 
বুনবো না। পেটো জাঁমও করবো না। 


ফি আনছে ভারে ভারে। আর তৈরী 
করবো আখের ক্ষেতু। গুড় কিনে খেতে 
পারি না। ঘরে তৈরী করবো। সেই 
গড় বিকি করবো গঞ্জে, শহরে। দু’ 
পয়না কামাবো। এসব আমাদের কথা। 
আমি, ছিদাম, হাতেমতাই মণ্ডল, 
রাঁহম সেখ, চারু পানের কথা! দিৰ্বি 
কেটে বলাঁছ, কুনোদিন ভাঁবাঁন িষক 
সামতি করবো। দিব্যি করে বলাছ 
কুনোদিন ভাঁবাঁন বাবুদের চোখ 
বাঙাবো। ঈদাব্য কেটে বলাছ কুনোদিন 
ভাবান আন্দোলন করবো। আমরা 
দুশট খেতে চেয়েছিলাম। আমরা বলে- 
ছিলাম, বান্ধ গ, তোমরাও খাও, আমরাও 
খাই। আমরা কুনোদিন খেয়োখোয় 
চাই নি। এ সাঁচা কথা। সেই চরাটার 
কথা মনে আছে পেধান ? 

পেধান’ নড়েচড়ে বসলো চেয়ারে । কথা 
বলতে পারছে না। অন্ধকার নেবে গেছে। 
অন্ধকারে সব একাকার। 'পেধান'কে দেখা 
যায় না। কেবল কানে যায় চেয়ারের নড়া" 
চড়ার শব্দ। পেযান’ নড়েচড়ে বসনে 
চেয়ারে । অণ্টলপ্রধান। - ছন্তিশটা, আট- 
গরশটা গাঁয়ের মাথা। তিনকোঠা বাড়ির 
মালক। চারশো {বঘে জামির হকদার । 
ি-ডি-ও, এস-ডি-ও,  ডি-এম-ও'র 
বন্ধু, যিনি কেউ কিছু বলতে এলে 
‘অতো মারবো, ছাড়া কথা বলতে পারতেন 
না এই কাঁদন আগেও, তাঁর মুখে এখন 
কথা নেই, এখন কাঠের ঠাকুর হয়ে বসে 
আছেন চেয়াবে, চেয়ারুটা অদ্বাস্ততে 
নড়াচড়া করছে। 

টোবলের সামনে কে একটা পেটৌম্যাক্স 
বাঁয়ে দিয়ে গেল। 

কারু মণ্ডল বলল, তার অদ্ভূত 
আমেজণী গলায়, আমরা বোজ সকালে পাঁচ 
মাইল পথ হেটে যেতাম নাঙল, গরু নে। 
ডোঙায় নাঙল চাপাতাম। গরুর গলার 


- দাঁড় ধরে সাঁতরে যেতাম চর। তার আগে 


বন কেটেছি। এতো এ্যাতো 'বিছে, 

সাপ মেরেছি। বাজ ফেলেছি। জামকে 

মেলাম করেছি ননর মত। ফসল 

ফালিয়োঁছ। চাষার বেটা চাষার মনে আশা, 
২০০০ 


ফসল 'বাঁসিক্লী করে খ্বকার মায়ের নাকে, 
একটা নথ দুবো, খুকার পা দণখান বল্ড 
খালি খালি, পায়ে দর দুখানি রুপোর] 
হারছড়া, আমাদের রাঁহম ঠিক করেছিলো 
সাতক্ষণরে থেকে ওর পছন্দ করা বো নে 
আসবে, এমান সব কত স্বপন! সকালবেলা 
একাঁদন উঠে দেখ ঘর পালিশ 'ঘিরেট' 
ফেলেছে, কিছু জানি না, বুঝি না, পলিশ 
বুল্লে চল্‌, ত’ চইল্‌তে লাগলাম। মাইল 
দুয়েক হেটে এলম, গাঁয়ের লোক যে 
যেখেনে দেখে, সেই বলে: পক রে, কোমরে 
দাঁড় ক্যানে, চার কর্যোছদ নাক? কি 
বলবো, মাথা নীচ করে চাল, কে পেত্যয় 
যাঁবে চুর করি নি তব; চুরির দায়ে ধরা 
পাঁড়াচ? থানায় এলম। এসে- দেখ 
গদাম, রাঁহম,। দির সবাই একৰ 
জালে ধরা পড়েছে। একে একে শুধোলাম, 
করে, কিছু জানিস ? কেউ কিছ বলতে 
পারলে না। কি বলবে? কেউ ত’ জানে 
না, কেন পুলিশ ধরে নে’ এলো ৷ 

পর এলেন পেধান। মস্‌ মস্‌ করে জু 
পায়ে। সে চলার ভংগ কি। যেন দাঁতের 
নীচে গরম পাঁপর ভাজা । মস্‌ মস্ত 
হাইরে বাপ, মরে যাই । আবার মস্‌ মস 
পেধান চলে গেল ধুলোয় কোঁচা লুটিয়ে 





বেরিয়ে এলেন থানার বড়বাবু। ইাঁদক- * 


উাঁদক- ভাকিয়ে বললেন, যাঁদ দু-চার 


টাকা কর্যে ছাড়ো, তা হলে ছেড়ে দিতে - 


চৃপ কর গুয়োর বেটা। দারোগা খ্যাক =_ 


খ্যাক করে তেড়ে এলো, যেন কাঁচই 


মুশ্ডুটা চিবিয়ে খাবে, পরের জাঁমতে চাষ 
দয়েছে আবার বলে অন্যায়টা 1 2 পরের 
জাম কুথায় হল? ওতো চর। 
জমি ছেল 'নি। 

না। দারোগাবাব্‌ হাতের বেত নাচিয়ে 
বুললেন, চর বন্দোবস্ত নিয়েছে তোমা- 
[্দগের পেধান, রামকেন্ট 1মাঁত্তর। হাই, 
বাপ, আমরা কিছুই জানতাম না। কবে 
থেকে বন্দোবস্ত নিয়েছেন পেধান? সে 
তোমাঁদগের পেধানকে শুধোও ক্যানে। 


দারোগা দাঁত বার করে হাসতে লাগলো . 


হঠাৎ বলতে বলতে চুপ করে গেল 
কারু মণ্ডল ৷ দু মিনিট চুপচাপ! গোটা 
সভা স্তত্ধ। ছ‘চ ফেললে শোনা যায়। 
সবাই কান খাড়া করে আছে। এইবার কি 


বলৈ কে জানে। এইবার আর কোন্‌ 
নোতুন বজ্ৰপাত হয়। 
এই সেই পেধান। হানি খুব কান- 


পাতলা লোক। খুব ভালো লোক। বলে 
আঙুল দোঁখায় গোটা সভার দুষ্ট 
“পেধান-এব দিকে আকৃষ্ট করলো কারু 
মন্ডল । 

সোঁদন একটা ফসলেরও দাম দেয ন 
একটা ফলও 'ঁনজে হাতে আমাদগে তুলে 


কারুর * 


x 


লাধ্াঁহক বসমতশ 


না 2 পায়েন পক্ষক তর নেতা কায় ঠোঁবলে, হলে আয়ন ডি 


ফুটিটো ভাৱি সোয়াদি। 
রাঁড়তে। 

বন্্রকশ্ঠে হাঁক পাড়লো কারু মণ্ডল, 
মা। দেয় নি। আমাদের হরের ফসল 
দেয় নি। 

মার শালোকে, শালোকে পুতে ফ্যাল, 
শ্যালো এখুনো বেচে আছে, ড্যাব ড্যাব 
ফরে তারে তাকে দেখছে ড্যাক্রাটা। মার, 
মার। সভার মধ্যে সে এক বিরাট হাঁক- 
ডাক। সাঁত্য, পেধানাকে এই মারে ত' এই 
মারে। 

কারু মণ্ডল দঃ: হাত তুলে সবাইকে 
শান্ত হতে বলল। 

তুমরা চুপ করো । ওকে মারাই উচিত৷ 

তব্‌ আমরা ওকে মারবো না। 

ওর হায়ে কেউ হাত দেবে না। এখনো 
আমার অনেক কথা বাঁক। চপ করুন গ’ 
আপনারা! আপনারা না সমাতির লোক? 
শুদুগুদ; হৈ-চৈ করছেন? আপনারাই 
'পাঁচজনা 


সামনে একটা অন্ধকার ছায়ার মত দাঁড়িয়ে 
কারু মন্ডল । কারু মণ্ডলের মুখ দেখা 
যায় না৷ চোখও দেখা যায় না। তবু মনে 
হয় চোখ দুটি ধৰক্‌ ধৰক্‌ জ্বলছে! 

- ডান, 'পেধান-এর ঈদকে আঙুল 
দেঁখষে কারু মন্ডল বলল, বলেছেন, উন 
খুব কাজের লোক। ক কাজ্ব ? 'রিলিফের 


এ যারা-আমাদিগের মত মুখ্য; নয়, পেটে 
দিদ্যে লড়েচড়ে, তেনারাও বলেছেন, ঘটান 
খুব কাজের লোক । সোজা" কথা ‘নম, 
এ্যাতো সব মান্যি-গাণ্য লোক ঘূলছে 
য্যাখন.- কি বলছে, বলছে, হ্যাঁ, অন্যায- 
টন্যায় করেছে বটে, তবে দেশ-গাঁয়ে ওর’ম 


"ঘসে আছে খোলা আকাশের নীচে। পথ 
চলিত খড়ের গাড়িও দাঁড়িয়ে '-গেছে। 
দাঁদ্দ’য গেছে দুচাবটে সাইকেল "এমন 
এঅন্ভত সভা "এ -"তল্লাটে এর আগে কেউ 
ক্ষথমো দেখে বীন।,এ এক নোতুন 'কাঁব' 
হার 'তরুজারা আদর এ আসরের মনল 


নে যা বাপৰ: 


জো সন 


সৃতি 

হাঁ, হবে। বজ্ৰকণ্ঠ এ 
গলার দাপটে যেন বায়ু- 
স্তর কোপে উঠনো । চগ্জল হয়ে উঠলো 
সভার লোকজন। 

আমি বলাঁছ হবে। কারুর জানতে 
বাঁক আছে বাপ্দীপাড়া আর ডোমপাড়াব 
মেয়েগুলো একটাও ভালো নেই কেন? 
কার, কাদের ভোগে যায় ? 

মার শালোকে, পুতে দে হোগ্‌লার 
বনে, ছোটলোক কম্‌ নেকার, ওরা আবার 
সভদ্দরলোকি, পেড়ে ফেল। সভার সে এক 
উন্মাদ অবস্থা । লোক একবারে হন্যে হয়ে 
উঠছে। যেন 'পেধান'কে চিবিয়ে খাবে। 
থম্‌ বম করে বেজে উঠলো খজনী, কেউ 
বাজানো বিউগল, যারা সংগে এনোঁছনো 
কাঁড় ধনুক, তারা তাই নিয়ে উঠ 
দাঁড়ালো, লাঠির ডগা থেকে ধ্বজা খুলে 
'জনকতক এগিয়ে গেল সামনে, আমিও 
এগিয়ে গেলাম ভিড় ঠেলে। শৃড়ের চাপে, 
কারুর হাতের ঠেলায় টোবলের ওগাব 
গৈটৌম্যাক্সটা উল্টে গেল, সেটা টোবলে পড়ে 
দু'বার ভক ভক্‌ করে আহলে নভে 


' গেল, আরো কাছে যে দেখ কারু 


মণ্ডল দু হাতের বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে 
আছে 'পেধানকে, আর ওরা চে'চাচ্ছে, 
ছেড়ে দাও মণ্ডল, না হ'লে মাইরি আমরা 
তুমাকে ছাড়বো নি, তুমি জানু না ও কি 
করেছে। শ্দ্দ ভোম-কাউড়ণ লয়, আমাদের 
ঘরের বোৌঁবিদের দিয়েও টানাটানি 
করোছে, তুমি ছেড়ে দাও, ওর ওষুধ 
ধোলাই, এ ছাড়া আর কিছ: নয়। তুমুল 
হট্টগোল ৷ হঠাৎ কারু মণ্ডল ভিড়ের ?দকে 
এগিয়ে গেল গা থেকে চাদরটা খুলে ফেলে 
দদিলে। অতো শশতেও ভ্রামাটা খুলে ফেলে 
সামনে এগিয়ে এসে বজলে। নে, মার 
আমাকে, মারতে মাবতে আমাকে মেরে 
ফ্যাল, আমার মডার ওপর দিয়ে মাড়িয়ে 
গিয়ে পেধানকে মাবতে পারবি, অব আগে 
লয। বলে হনংকাব দিযে উঠলো কারু 
মণ্ডল | | 

ওর ওই ভাম 'মর্ত দেখে সকলে 
কারু খেপেছে হে, কারু খেপলে ব্ৰহ্ম 
নাই, বলতে বলতে সমনে থেকে সরে 
এলো, ‘ও শালো একাই দশটা নোকের 


শ্হাতের সুখটা আই হোল না’ ..... 
এই পিঠে গুণে গুণে পেধান জতো 
গেলুছে, বলেছে পেরথম জুতো “ঘটা 
৷মারলম "টা তুর ঠাকু্দার মুখে, বিটা 
নরকে গেছে গেল সন, এইবার বিটা মাব্লম 
শঁসটা তুর বাপের মুখে, তুর বাপ কিনা 
সঠিকঞ্জানি না’, বলে স্হোসেছে, উৎ'। 
ততক্ষণে আবার ' পেষ্রোম্যাক্স জহলেছে 


নিয়মে দুলছে। 


কারু মণ্ডল, ধায়-ন্থির;। সংবতভাৰে 
বলতে আদ্রম্ভ করেছে, ওকে মারাই উচিত। 
তবু আমরা ওকে মারবো না। ওব কান 
ইচ্ছে করলে গুলে দিতে পাঁর। মাথা 
ন্যাড়া করে দিতে পার। পিঠে দু’ ঘা 
ঘষে মারতে পার! পাটায় যেমন কবে 
‘ধান ঘাড়ে, তেমাঁন কবে পাটার ওপর ওকে 
ঝাড়তে, পাঁব। ওকে এক কিলো লংকা 
জ্জোর করে খাওয়াতে পার, তাতে কি 
হবে, বলুন গ' আপনারা ? না হয় ইসব 
করলেন, তারপর? এতে আমাঁদগের 
সাঁমাত বেড়ে যাবে, নামযশ হবে, না ওর 
1শঠটা যাঁদ দেয়ালেব দিকে ঠুকে দি তবে 
কাজ হবে! ও চাঁরন্তহন, লম্পট । তাই 
বলে আমরাডাঁরত্তহীন হবো! লম্পট হাবা। 
উদের বাঁড়র বৌ-ঝদেব নে টানাটানি 
করবো! এই কি শিক্ষে! দেশ-গাঁয়র 
বাপশ্ঠাকুদ্দা, ভাকপুরুষের বচন, রামায়ণ, 


মহাভারত এই সব আমাদের শিখিযেছ? 


শুনুন আপনারা । 'পেধান সভা 


" ডেকেছে কেন সেটাই ত’ ভুলে মেবে দিয়ে- 


চেন। আবার সামনে অঞ্চল পণ্যায়েতের 
দীনব্বাচন। তাই এখন ভালো মানুষ 
সাজার ইচ্ছে। আম বাপ; অনেক দোষ 
করোছ। কিন্তু কাজের লোক ত’ বাঁট। 
তোমরা আমাকে একেবাবে বজ্জ্রন কোরো 
না। এই সব কাঁদান গাইবার জন্যে এই 


সভা । এটা মনে রাখবেন। আর একটা 
কথা । ফাল সকালে' ধলাঁচতেব গোড়ে 
জমায়েত আছে। এখান থেকে ভন ভিন 


গাঁয়ের মানুষ লাইন করে যাবে পেধানের 
চার করে রাখা বত্রিশ বিঘেব ধান তুলতে! 
.পপধানকে এখখনণ পেড়ে ফেলা সেনা, 
ধান তোলা সোজা নয়। দেখবেন পেধান্রে 
চুরি করা ধান আগলাতেও পাছে গণ্ড- 
‘গোল হয অই দ€ গাঁড় পুলিশ আসবে। 


সভা ভেঙে গেল। সবাই যে-ষার পথ 
ধরলে। কৃষক সাঁমীত ধ্বজা নিয়ে লাইন 
সাজিয়ে চল গেল। আমি একা সেই 
পরিত্যন্ত খোলা জাযগাটায় অনেকক্ষণ 


দাঁড়িয়ে রইলাম চিন্রার্পতের মত। হয় 
'ইন্দোনে শিয়া, না হয় ভিয়েতনাম ।.ঘাঁড়র 


পেন্ডুলাম দুলছে । কোন্টা আগে? 
কোনটা সাঁত্যঃ শেধান যে কথা আমাৰে 
বলেছিলো, যে ইঞ্গিত দিয়েছিলো, সেটা, 
না কৃষক সামাতর কারু মণ্ডল এই মার 
যে ইঙ্গিত দিলো সেটা? আদমি কেমন, 
করে বাল! ঘাঁড়র পেশ্ডুলাম কন্ত্‌ নির্ুুল 
হয় ইদ্দোনোশয়া, না 
হয় ভিয়েতনাম। হয় ভিয়েতনাম, না হয় 
ইন্দোনেশিয়া। 


[ক্রমশ] 


* তখন ঠিক বিকেল নয়, দুপুরও নয়, 
. পুর এবং 'িকেলের. মাঝামাঁঝ একটা 

আমরা রোজকার মত -সুধারের 
রঃ 

দময় তারা এলো- সুধীরবাবু আছেন, 
দুধীরচন্দ্র সরকার? শ্রীযুক্ত যোগেন. 
২. স্যার বলল-হ্যাঁ, বস্নন। -আমারই 
মাম সুধীর সরকার । যোগেনবাবু আমার 


গময়। 
দোকানে বসে আন্ডা দিচ্ছিলাম ৷ 


বাবা 


ধসব-- 


ঘুলিয়ে নিয়ে বলল--তা এবা ? . 
সুধীর বলল--আমার বন্ধ: । 


_ অনাপক্ষ কিছ; বুঝে ওঠবার আগেই 
কাউন্টারের দিকে মুখ ফারয়ে বলল-- 


-_ ধৰা শেষ করে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না 
ফরেই সদর- রাস্তায় নেমে গেল সে। সেই 
“যে গেল আর ফিরে এলো'না। - 


-ঁক সৌভাগ্য, বসব বৈকি, নিশ্চয়ই 


. তারা, ধা হয়ে -আসন গ্ৰহণ .করল। . 
এবং আমাদের দিকে একপলক দৃষ্টি 


চায়ের সো বিস্কুট 'খেতে খেতে 


সবই জানেন। একটা. সম্বন্ধের ব্যাপার 
নিবে এসোঁছলাম- আমরা । তা আমাদের 
আর কিছু দেখার নেই। ছেলে ?নয়ে 


কথ, ছেলে ভালো হলেই ভালো। টাকা- 
কাঁড় যোগ্েনবাবুর যথেষ্ট আছে জান, 
ঈশ্বরের কৃপায়, বুঝলেন না, আমাদেরও 


* সুরেন, ছ' কাপ চা আর কছ: বিস্কুট মোটামুটি, মানে-- 






হয়ে উঠল-ক আশ্চর্য, সুধাঁর বাবা- 
জীব্ন তো ফিরল না এখনো! 


দনয়ে আয় তো! দৌঁড়ে যা। হে ছে করে হাসছিল তারা। আমরা বললাম_ছেলেমান্দষ। হয়ত 
সে ঘাঁড়র দিকে তাকাল। বু বা আমবাও হাসতে হাসতেই তাদের যাবতীয়, লজ্জা. পেয়ে থাকবে। : কিন্তু আপনারা 

একটু অন্যমনস্ক হল। নবাগত আঁতাঁথ- কথা’ শুনছিলাম। 7 - তাই বলে 

দের দিকে ফিরে সাবনয়ে বলল--আপনারা হঠাৎ তাদের খেয়াল হল, কথায় কথায় -না না, সোঁক কথা । খুব আনন্দ 


একটু বস্থন, আমি আসছি 


অনেক বেলা বয়ে গিয়েছে। সকলে-ব্যস্ত 
২০৩২ 


পেলাম, খুব খনশি হয়োছি আমরা। 


1 


অন জল-অঙছাচাঁধা | ত, 


কু ধু, সৈ 
"তখন তনটের 'লৌকালে।॥ "_.* ন 
পাড়া। ‘সেখানে - হাসপাতালের ‘খোলা * 
সুধা। আর চুল চোখে বার বার দুর 
* সড়কের দিকে তাকাচ্ছে ওই সড়ক ধরেই 
দরক্সায় 'চড়ে আসবে সুধশর। ক্রমশ 
, ঘত কাছাকাছি হবে, দষ্টতে .আকুলতা ' 


ফন পর ডোখে জোখ পড়তেই | 


হাওয়ায় হাত দুলিয়ে 

NL NER ECOG 
নানা রকম ফল-টল থাকে, বই থাকে, ফুল 
থাকে৷ *- 

একদিন কথায়-কথায়- স্মধা রজনগী- : 
পান্ধার নাম করেছিল । : 7. 

স্গো সঙ্গে সুধীর স্দরিয়োছল-- 
তোমার ভাল লাগে? ' 
- স্ৰদ্ভবত একটু আবেগ দিয়েই বলে- 
ছিল স্থাবর ২. 

সেই থেকে অন্যান্য জিনিসের সল্পো 
একগুচ্ছ রজনশগম্ধাও আসে রোজ। সুধা 
বলে রোজ রোজ ফল . আনো কেন? 
একাঁদন দুশীদন 74 
গন্ধা গুকোর়,না। ত ৭ 
আমিই বা রোজ রোজ কেন আসি, আমার 
ইচ্ছাও তো মরে না। 


টির 


লোকাল ধরতে .হবে। . শোনু, একটা বই , 
'দেতো। -. 
_বই। কবই? . 

লেপের ব্ই। প্রেমের গল্প-টলপ = 
হলেই ভালো হয়। 

দুধার গ্ছের বই চাইছে, তায় আবার 


প্রেমেব গল্প! বেশ অবাক হলাম। , 


বঙ্গলাম_তুই তো ওষুধের ব্যবসা করিস, 
বই-টই পড়ার বাই তো তোর ছিল না 


পাজি দত 


: দর 'হুতবাক হলাম আমি৷. 
" সুধীর হেসে 'উঠল- মানে ' তোর 


বোনকে শ্লা দত দে তাড়াতাড়ি 
 -- অনেকক্ষণ “আমার “চোখের পলক . 
তেমনি সরল ‘কণ্ঠে সন্ধার ; 
নেই. রে, আমরা ওষ:ধ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি 


' পড়ল না। 
' বলল--তা' মজা বেশ, তুই আমার হবু 
' শালা, তোর.সঞ্গে রসিকতা করতে পাঁর। 
তবে বাল শোন, সুধার সঙ্গে জামার 
প্রেম হয়েছে__অর্থাৎ ভালবাসা । এই দ্যাখ্‌ 
বিশ্বাস না হয়, তোর বোনের লেখা 
' প্রেমপণ দ্যাখ রি 

নীল একখানা কাগজ চোখের সামনে 
তুলে ধরল সুধাঁর। আদ্য অক্ষর প্ৰিয় 
তার পর সু-শুধু সু। সবশেষের 
' অক্ষরও সু মানে সুধা । আমার পিসতুতো 
বোন সুধা। গত আট মাস ধরে যে একট; 


“একটঃ-করে এাগয়ে. চলেছে মত্যুর দিকে। - 
সুন্দর, মুখখানা শ্বাকয়ে ক্রমে ক্রমে ' 
: পাংশুবর্ণ হয়ে এসেছে। j 


মস্ত. বড় সংসার অথচ  একমার 


ৰ আনতে, বাঁয়ে “কুলোয়--নান- -এতর--ওরই- + 
' মধ্যে কম্টেস্‌ষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন। . বড়- . এটিয়ে 


ছেলে ইপিনায়াঁরং - পড়াছল, ছোটাট 


পািটেকাঁনকে, সুধা তোর হচ্ছিল বি-এ . 


টুর জন্য “এমন সময় এই কাণ্ড। 


প্রথম প্রথম ঘুষঘ্ষে জবর, বকে, ব্যথা, | 


কাশি--তার্পর হঠাৎ . একাঁদন্‌ কাশির 


সঙ্গে চাপ চাপ রন্তু উঠল। ডান্তার দেখল, 


পা 


দ"একবার টি বলেছি ঘটনা 
তাই একরকম জোর করেই ও আমাদের 
সঙ্গ নিদ। আমি আপাতত তুলোছিলাম। 
সুধীর মানল না! হেসে বলল--ভয় 


কার, আমাদের কোন রোগ ছোঁবে না-_ ' 
শুনে মা বলল্নে-বেশ তো, চলুক 
না! বড়লোক মানুষ, দেখে আসবে দুখে 
পড়লে মানুষ কত কম্টে থাকে। 
টালির ছাওয়া বাঁস্তর ভিতর দুখানা 
মার ঘর। খোলা উঠোনের' মধ্যে বারোয়ারণ 


' কল, দৌর.ছুয়ে নর্দমা শগয়েছে। সুধার' 


জন্য অবশ্য আলাদা একখানা ঘর ছেড়ে 


' দেওয়া হয়েছে, বাজরানো দেয়াল, নী. 
' দরোজা, আর ঠিক মাথার কাছে একটি- 


মা -দানালা ॥ 
সদ্য নাগাদ পিসেমশাই এলেন। খাজ 


সুধা প্রাণপণ হয়ে হাসলু-খুব ভালো 


বাবা} 
মুহুর্তে পিতা-পূরীর মধ্যে কৃত কি 


থে জানাজানি হয়ে গেল। উভয়ে উভয়ের 


সবচেয়ে 1নিকটতর অধিকারের, মধ্যে এসে 
গেল যেন। 

িসেমশাইয়ের মুখখানা অনেক প্রফল্ল 
দেখাল এই সময়, কটা সতেজ আর 
প্লাণময়। 

তান ধলদেন_ যাই, সেই ওযুধটা 
আবার খুজতে হবে আজ। কি গন 





| 


| ছি ইত 

হয়েছে, একটা জিনিস যাঁদ সহজে পাওয়ার যেমন কথা তেমাঁন কাজ। নতুন হাসতেন, মাথার একখানা হাত রেখে 
উপায় আছে বাজারে। একটা গড়গড়া কেনা হল, সুগল্ধ তামুক শদুাতেন-কেমন আঁছস মা? 

-1ক ওষুধ? কেনা হল। সবাই গায়ের জামা-গেজণ চোখে-মুখে স্বাচ্ছন্দ্য ফণঁটয়ে বলত-+_ 
. সুধীর জ্বানতে-ছাইল। ‘আমি এই - খুলে উদোম, শরারে পাকে বসে তামুক  খনুব-ভালো বাবা।- | 
ময় তাড়াতাড়ি পসেমশাইয়ের সল্ো ওর = খেলাম। সেকি ফী সুধারের। বার, . তেমন দৃশ্য আর দেখা যায় না 
পারচয় করিয়ে দলাম। এবং বেশ উৎসাহ : বার.বর্লীছল- গ্রামের জন বুল না - আল্মকাল। আপস থেকে. হাসপাতাল 
নিয়ে বললাম_ভালোই . হয়েছে, রা - অনেক দূরে বা যে কোন কারণেই হোক, 
্রেসরিপশনট্া ওকে. দেখান তো, ওদের . . তব; সমস্ত' ব্যাপারটা জানাজানি নিয়ামত আর সুধার কাছে যাওয়া হয়, 
মস্ত ওষুধেব্‌ব্যরসা,:হিক জোগাড় করে ; হয়ে যাওয়ার পর আমি রীতমত ভয় না। মাঝে মাঝে. টোলফৌোন করেন, খুব 
দিতে গারবে। = ০০17, পেয়ে গিয়োছলাম। --এটা নিশ্চয়ই ভালো - দরকারী হল্গে-যান, নতুবা-সরাসার বোরয়ে 

“সত্যি. সত্য 'ওষুধটা সংগ্রহ করে হচ্ছে না। সুধার শরণরময় মারাত্মক রোগ, - পড়েন টিউশান্র, উদ্দেশ্যে |; , 
দিয়োছল সুধীর, মেই থেকে ঘানিষ্ঠতা। বাঁচার '্নশ্চয়তা.নেই। তা ছাড়া ওরা : এইভাবেই দেখতে. দেখতে -একটা বছর 
মাঝে. মাঝেই, শুনতে পেতাম - সুধীর. . অসম্ভর 'নশচূর মান্য, একেবারে, ধুলো- -কেটে-গেল।- - --, 


_ নিয়ামত সুধাদের.বাঁড় যাতায়াত . করে। +- মাটির, ওদের স্গে-_ -- একদিন সুধাঁর এসে খবর 'দিল_ এই, 
' অন্করুকম ওওফুধ-টসুধ নিয়ে যায়। -'-. দুঃএকবার ভেবেছি, বন্ধ হিসাবে  শোনু, সমখবর আছে। 

প্রয়োজনে 1পিস্মেশাইও ছুটে যান। - . করে যে কু এ, একি স্বর 8২. 3, ..7 

"এরও প্রায় মাস তিনৈক বাদে কে যেন ' তা আঁর ইয়ে ওঠে নি..." "ভোর বোন, -মানেলবলেই সধাঁর 


এরই মধ্যে আর একদিন শ্ৰনলাম, _ চোখ টিপল- আসে. আমার-্ভালা হয়ে 


০ HE SA আর মার একটা মাস, এই একটা মাস 
..স্মধীর বলল-বন্ত . গন্ডগোল চার- ওকে আর শুয়ে বসে কাটাতে হবে না। 


'' আমার হাঁসি পেল-পাগল ছেলে!  করবে। কিন্তু আমি “ক ভাবাঁহ জানিস: ? 
'_ ধশখর থেকে পাঁথবাঁ দেখতে চাস? . ,.-কি? 


- সুধীর চেচিয়ে উঠল--ঠিক তাই। - ওসব িসট না। গুরোপারি ছুটি 
শিখর থেকে সবাইকে দেখব, সবাই আমাকে পেজ রই বাইরে আনা সমপৰ্ম 


বৈউরালা:লর। রর জগতে . 

ক কাদার দিনার কম্পনার, সে ছবিটাও বিস্তারত করে 
পুর পর্যন্ত টানা ট্যাক্সি করে দিয়ে আসান ।শোনাল সুধীর। নতুন বাসা নেবে ওর 
| হল- সংধাকে।' পথে আসতে আসতে জনা, নতুন পাঁরবেশ গড়ে তুলবে, সেখানে 
| অনগলি কথা কইছিল .সুয়ীর। কাঁবতায় পুরনো দিনের কোন চিহ্ন থাকবে না৷ - - 
+ | হাসিঠাট্রাংকরছিল। _ সর্বত্র সুখ, সর্বর খুঁশি।:।. 
"|  সবই+ঠিক ঠিক হয়ে যাচ্ছিল, তবু তবু, আম ভাবাঁছলাম--অতঃ কিম! 

আমার মনে প্ৰশন--অতঃকিম। ঝড় উঠবে . দেখতে দেখতে কেটে গেল একটা মাস। 
‘| কোন দিক থেকে?" ্‌ সুধীর তোর হয়েই "ছিল। একতলা একটা 

স্ধাব যে. ভাইকে পাঁলটেকানক বাড়তে দুটো ঘর ভাড়া:.নিল। ?পসে- 
থেকে ছাডডিয়ে আনা হয়েছিল, তাকে মশাই কোন ব্াগারেইমখ খুললেন না-- 
আবার ভার্ত করে দিল সুধীর। পসে- হাঁও না, নাও না 


. ॥ প্রাপ্তিস্থান ॥ 


ৱস্থমতী সাহিত্য মন্দিৱ্ৰ হলেন না। তান আগের মৃতই রইলেন, সুধা যোদন আসবে, ..সুধশর সকাল 
১৬৬, বিপিনাবিহারণ গাঙ্গুলী স্টট, চোখে-মুখে তেমান বিষণ্ণতা, ক্লাদ্ত শাপ থেকে সারাটা দিন হাম হযে ঘুবল শহর- 


সংখ্যা কমাতে, কিন্তু তান তাতে রাজ নতুন বাড়িতে নিয়ে আসা হল। 


ময়। কত কি যে কেনাকাটা করল তার 
কদিকাতা-১২ (| শরীর। ব্যবহারে শষ সামান্য পার্থক্য সীমা নেই। অব্য সাধ মেটে না। 


সান্যাল এণ্ড কোং. | দখা বায়। আগে যেমন শভ'অবসাদের  {বলের দিকে আমান্দর বাড এলো 


মধ্যেও আপস থেকে সরাসার ছুটে . 
বঙ্কিম ঢ্যাটাজ সাটি অলেন বাড়িতে, স্যার দরে পা দিতে টিলার 


ষ্ট ২০৩৪ 








সির গরুতে 


আপনি এড়াতে পারবেন! বুকে সর্দি বসার ভয় থাকবে না। 


ধরুন, বাচ্ছা সবে সাদি লেগেছে, --নাক দিয়ে অল পড়া শুরু হয়েছে--গলা ধুস, খুস, করছে। তক্ষ নি যাদি এর একটা 
ধ্যবস্থা না করেন তাহলে এই সদি বুকে বসে গিয়ে শুরু হতে পারে নামান্‌ ভোগান্তি-নাক বন্ধ হযে নিশ্বাসের কষ্ট, গা 
ন্যথা, কাশি- কিছু আর বাকি থাকবে না-অযথা কষ্ট ভোগ করবে বেচারা । 

সগির শ্রক্ষণ দেখা দিলেই যাদি ভিন্স্ৰ ভেপোরাব লাগানো মায়, কোনো কষ্ট পেতে হয় না ধুকে সাদ বসায় ভয় থাকে না। 
জর একটা কথা! ভিক্স ভেপোরাব লাগাতে তবে সেই সব জায়গায় “মেখানে ঠাশু| বেশ) লাগে.- (যমন নাকে, গলায়, বকে 


৮ 


৷ পিঠে। 
'খুবই সহজ কাজ! তেতো বড়ি বা, বিচ্ছিরি মিক্সচার ধাওয়াতে হবে না। 
ডিক্স ভেপারাব কাজ কনে সন্গে সন্ত সদিয় কষ্ট থেকে আলাম দেৱ দু'ভাবে ৯. 


"৭ Us 


বাইবে থেকে গায়ে ভেতর থেকে নিশ্বাসের সরে 


১) বুঝে পিঠে লাগালে গায়ের বেদনা দূর করে- 
১) গায়ে লাগাতেই -ভিজ্স গলে মে ভাপ বেরোষ % EAL ৮৯৫৮ 
তাতে ভিক্মের যাবতীষ ওরুধের গুণ বজায় থাকে। - রাব-_ নাকে, 
এই ভাপ নিস্বাসের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে, গলা আর |গলাষ, ধুকে, পিঠে ভাল ক'রে মালিশ 
ঘুকের সদি গিয়ে দিষে আপনাকে সুস্থ ক'রে | করুন । যতক্ষণ না আরাম পাচ্ছেন, এই 
তোলে। চিকিৎসা চান্রিষে যান। 


সি বসতে দেবেন ন।! সর্দি গুরু হলেই ভিজ ভেপের।ব } 
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ce ও 
পন ৯৮ স্‌ নি 
lan ৰণ চপ ত ৮ সিং 


-_সধাকে আনতে। | 
‘আমি ওর মুখ্যে দিকে তাকিয়ে মুচকি 

হাসলাম--আজ বরং তুই একা যা।' 
সুধীর সে কথায় কান দিল না। 
গাঁড়তে উঠে অবাক--এত প্যাকেট 


প্রদীতে হেলান দিয়ে হাসল সুধীর । 
ওকে খুব ক্লান্ত দেখাঁচ্ছল। অথচ'চোখের 
. দাষ্টিতে পাঁরচ্ছন খুঁশ ও তৃপ্তি। 

ব্যাপারটা এমন 1কছ: না, তবু অসম্ভব 
ভাল লাগাঁছিল। ভালবাসা ক মধুর! 
এত সুখ, এত শান্তি। এ গল্প শুনে 
যে কোনো মেয়ে হিংসা করবে সংধার 


পাণ্ডর একখান মুখ, তব: ক প্রাপময়! 
' সবুজ রঙের সন্দর একখান শাঁড় 
মাম 


"এত ভাড়াতাঁড় নয়। 


মাঙ্তাছিক বঙসমতাঁ,,- 


সপ 


টা EEG ter 


সুধীর ওর একখানা হাত ছল, কি যেন 


- বলতে চাইল, কিন্তু বলা হল না। সুধীর 


আরো ঘনিষ্ঠভাবে -বকল, কাছাকাছি হতে, 
চাইল। সুধা নিজেকে গুটিয়ে নিল। 

৮৮2? বদল 
বেড়ানো 
যাক--পূব, পশ্চিম, নজরে 

একাই অনর্গল কথা কইছিল সুধীর, 
ধছমাভ অসংলগ্ন! 

নতুন বাঁড়র গেটের সামনে” দাঁড়িয়ে 
{ছল স্বাই। একরকম বরণ করেই তারা 


ঘরে তুলল সুধাকে। কাছাকাছি পসে- 


মশাইকে না দেখে অবাক হলাম। 
এরপর. স্্খরের সপো খুবই কম 
দেখাসাক্ষাৎ হত। মাঝে মধ্যে খবর পেতাম, 
ওরা ভায়মণ্ড হাববার বেড়াতে গিয়েছে 
কিম্বা মাইঘন অথবা সোনারপুর। একবার 
মার্শদাবাদ গেল, তিন দিনের প্রোগ্রাম । 
যাবার আগের দিন সুধীর নিজে এসে 
খবরটা জানিয়ে গেল। 
অনেক৷ দিনের ইচ্ছা জানস্‌, খুব 
বেড়াবা "নৌকো নিয়ে নদীর 
ভাসব- =‘ 


ভেবেছিলাগ ও হয়ত এরপর বলবে-- 


.চল্‌ তুইও, যাব? 
- কিন্তু না, সুধীর. সেরকম কোন 


- অন্দরোধ করল না! 


উপনিষদ গ্রল্ধাবলখ $ | 

২য় খণ্ড ' শেতাশ তর, পরমহংল, সন্নাস, 
দীলকদ্রচুলিক, আরুণেয়, কণ্ঠশগতি, ' 
জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ঘটচক্র; ভূঁও, 
শিক্ষা, বৃদ্ধবিদ, নাবদ, পৰিবাজক, | 
পৈঙ্গলা,  তবীয়াতীত, বাসুদেব, 
*_ শাণ্ডিল্য, নাবাযণ (ক), নারায়ণ (খ)। 
ওয় খণ্ড ' ঈশ, কেন, প্রশ, মৃগুক, 
‘মাণ্ডকা, "তত্তিবীয়,. পাত্যপত-বন্ষ, . 


bd 


তাপনীয়, পঞ্চবন্ধা, 'কালাগিকুদ্প, । 


নর্বসার ও অমতনাদ । 
ও বোর্ডে বাধা । 
ছিৰ টাকঃ৭- 
বসমেতৰ প্রাইভেট 1লামচেড 
৯৬৬. বিপিনাবহারী গাঙ্গুলী স্টপ, 
কলিকাতা 


সিসি 


টা 






পরের দিন ওরা চলে গেল!" এবং কি 


গেলেন {পসেমশাই | - 


ফেল- করে মারা 
সকালবেলা খেয়ে-দেয়ে যথারীতি আপসে 
গয়োহলেন, পাঁচটা পৰ্ষপ্ত ভালমানুষের 
মত কাজও করেছেন, অথচ 'টিউশানিতে 
| যাবেন বলে ট্রামে উঠে বুকে একটা ব্যথা 
অনুভব করলেন। সেই ব্যথা আর কমল 
না। ক্রমশ বাড়তে লাগল। শেষে রাত 
ঠিক দশটার সমর হাটফেল করলেন ' 
সুধারা যাবার সময় কোন ঠিকানা 
রেখে যায়- নি? 

: ফিরে যখন এলো তখন সব শেষ। 
055 
অত ফযার্তবাজ 
ছেলে অথচ ' ক দারুণ বদলে গেছে। 
' পোষাক, “ভ্ৰান্ত চোখের 


কয়েক ম্‌হ:তেস জন্য কোন কথা 
খুজে পেলাম না আি। 
সমীর ব্লল--লপন্দনর অনিয়ম, তার 
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বকে, 


ওপর এতবড় একটা "শক, ওকে বোধহয় 
আর বাঁচান যাবে না- 

আম সান্ষনা দিতে চাইলাম-ক বে 
বালসূ অত ভাবাঁছস্‌: কেন, সব-ঠিক হয়ে: 
যাবে। 

পরদিন একসন্পো আমরা সুধাকে 
দেখতে গেলাম। সুধাকে একটা কোঁবন 


দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তব আমাদের 


ওর কাছে যেতে দেওয়া হল না। সুধাঁরকে 


, ক্রমশ অসম্ভব ম্পান ও হতাশ দেখাচ্ছিল; 
দৃষ্টিতে করুণ বিষ্য়তা। ও বলল--তুই 


চলে যা, আমি আজ থাকি এখানে, কখন 
?ক দরকার হয়। , 
কি পাগলামি করাছস্‌_ আম ওকে 


' বোঝাতে চাইলাম-_ এখানে থাকাঁব কোথায়! 


আর থেকেই বা কি ক্রবি তুই? ডা্াররা " 


বপ্লয়েছে-- 


সুধীর বাধা দিয়ে বলল-না না, তব | 


আমার থাকা উাঁচত। 

শুধু সে রাতের জন্য নয়, পুরো একটা! 
সপ্তাহ জার, রাতদিন হাসপাতালের 
গেটের কাছে বসে রইল। ক খেল, কখন 
ঘুমাল, কেউ জানল না। সাত দিনের দিন 


+ “সধাঁর বঙ্গল_তোর কাছে। 


. অবাক হলাম। আমার কাছে তো এই ' 
- উল্টো পথে কেন? কিন্তু সে. কথা আৰু ৷ 
. বললাম না। 


সংধাঁর বলল--বল্ড গণ্ডগোল চারদৈকে, 
তাই না? 
সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল দীর্ঘ 


, দিন আগের সেই ঘটনা, কাঁচরাপাড়া থেকে 


সুধাকে কিভাবে নিয়ে আসা যায় ভাই 
তার ৭৬১ 
অনর্গল কথা ক্ইছিল, হাসছিল।, 


রেল বলিত ৰ কে 2 
চল্‌, মনমেশ্টেৰ চডড়োয় উঠব, ওখানে বঞে। 


A 


পরয়াত গন ক্রেপ 
[ পূৰপ্প্ৰকাৰতেরা পরত 


১৯০৪ সাল--ক্লগে লণ্ডনে, একরাট 
"ছোট স্টম্দিয়োতে, বাস করছিলেন, এ 


থেলের ভার্সনটি, প্রাডউস করবার জনা 
অগাস্ট মাসে তিনি বার্লিন রওনা হলেন, 
ভাইমারে প্রথম, দেখা হল কাউন্ট কেস্‌- 
লারের' সঙ্গে। -কেস্লার হফ্‌স্মান্স- 
থেলেব নাটক পদ হোয়াইট ফ্যানের” থেকে 
পাঁচটি চিত্রের উড--এনগ্রোভিংএর কাজ 
দিলেন ক্রগেকো। বেগে সঙ্গে কেস- 
লারের দীর্ঘ সহযোগিতার শুরু হলা 
এইভাবে। কেস্লার সম্পর্কে ক্লেগ, পরে 
লিখেছিলেন £ 

He was 8. stranger, one who 
liked good hooks, good print- 
ing, and liked them new, To 
hin, while. old books of the 
180 and 8rd cenfnyey were 
2০০০৮ books. of the day were: 
even better.... All the time 
he went unceasingly bere and 
01979) placing sums of money 
In one. branch of' art after 
another. Wood engraving— 
Painting—the Stage—Pnblish~ 
ing—Printing— Type cutting— 


Paner  making—literature. 


+ Beulpture—Musie—there was. 
nothing in the Arts that he 
missed. He braced up all these 
things by the sole means in 
liis power, not by Tittle ০০০৪৭ 
81008]. bursts of anxious. Sym- 
pathy and dabbling in them 
‘himself, but by, a trim per 
sonal attention given, to seeing 
them braced up. For him I 
made, in 1905, these five wood 
blocks, four of which were 
published by the Insel Verlag 
dn Leipzig in 1907. 

1. ১৯০৫ সালে ইওরোপে ক্রেগের 
প্রাতভার প্রতিষ্ঠা হতে আরম্ভ হয়োছিল। 
শ্রারা জার্মানী এবং ভিয়েনায় তাঁর কাজের 
প্রদর্শন! কবা, হচ্ছিল। 

'_, কৈগ যখন পভানশ প্রিজার্ভডের 
ধূডজাইন্গলো = শুৱতে ব্মস্ত-এটি 


গলে৷ ভূজেকে ইটালগতে পাঠিয়ে দেওয়া 
হলা। এই সব ডিজাইনের, সহজ সরল 
ভাবা এবং শান্ত সৌন্দর্য আজকের দনেও 
[শক্পঁদের বিস্মিত এবং মুগ্ধ বরে দেয়। 
জ্ঞাইনগুলোকে 


অপরটি, দিয়ে একটা লম্বা ধশীড় দেখা 
যাচ্ছিল।। ক্রেগকৃত এই সেটিংটিরও- সোঁন্দয৷ 
ছিলা সহজ সরলতায়' এবং স-সমদ্বয়ে। 
প্রথম রাতে আঁভিনয়' দেখতে এসেছিলেন 
{বিখ্যাত অভিনেতা স্যালাভীন। তান 
স্টলে বসোছিলেন। কাটেনি উঠল'। ' স্যাল 
ভান আবেগভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন 
'রল্লা।। বেল্লা: অর্থাৎ বিউটিফুল! 

এর পর যখন ড:জে নিসে আবার এই 
নাটকটির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেন, 
কেগকুত দটশ্যাটকে ম্যানেজমেশ্ট নৃশংদ- 
ভাবে' বেটেকুটে ফেললেন_-অর্থাৎ এখান 
থেকে, ওখান থেকে ফিট দুয়েক করে কেটে, 
ফেলে দৃশ্যটকে ছোট করে ফেলা হল 
ঠিকভাবে খাটানো যায়। এর ফলে এ 
দৃশ্যটির সমস্ত সমতা এবং সমন্বয়ের 
ভাব নষ্ট হয়ে গেল। ক্লেগ এ 1নষে প্রাতি- 
বাদ জানাতে ডাজে লিখে পাঠালেন, 
"ওরা আজ তোমার দূশাটি নিষে যা 
করেছে, বছরের পর বছর আমার আর্টকেও 
সেই দুভোগই সহ্য করতে হয়েছে । কিন্তু, 
এটা, ক একটা জবাব? 


ক্রেগের, একটি ছোট পৃস্তিকা-পদ 


আহ অভ: গদি থিয়েটার’ প্রকাশিত হষ 
৯৯০৫.সালে। এতেই প্রথম তাঁর আইস 
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ডিয়াগমু্লো সংগঠিত আকারে, পাওয়া যায় 
এতে ডরেষ্টরা এবং প্লে-গোয়াল্লর সংলাপের 
মাধ্যমে ক্লেগ৷ তাঁব মতামত ব্যন্ত করেছেন 
লন্ডন টাইমস, লিখেছিল, ক্রেগের প্রধান 
বন্ধব্যগুলো অগ্রাহ্য করবারা মত কোন 
য্ান্তই খুক্ষে পাওয়া যায় না", ক্রেগ বলে” 
ছেন, থিশ্লেটারে যদি তিনজন৷ বা চারজ্বনেরা 
ওপর৷ এরুটি' প্রদর্শনীব দায়িত্ব দেওয়া 
হয়, তা হলে 700 visual unity, no 
harmony of movement, light. 
Ing and colour witli act.on, 
music and speech, to, prodnce. 
a Supreme theatrical effect, 


‘18: possible, His: first. plea had 


been for unity of 00000001028, 
under one man and this was, 
the practical actor speaking 
out of his awn experience. 
কেগের 'আর্ট অভ্‌ দি, থিয়েটারের” 
মুল বন্তব্যগুলো তুলে দিচ্ছ 
প্ৰদ্ন--আটা অভ্‌ দি থিয়েটার বলতে ক, 
বোকা যায় ? 
উত্তর-আর্ট অভ্‌ দি লেটার বলতে 
আঁভনয়, নাটক, দশ্যাঁদ বা, নৃতাকে, 
বোঝায় না-এ সবের সংযোগের 
ফল্গেই নাট্যাঁশল্পেব সৃষ্টি হয? 
,গ্যাকসন আঁভনয়ের প্রাণ প্রাতিষ্টা। 
কবে এই এ্যাক্সন), সংলাপ' (নাটকে 
আঁঙ্গাক), রেখা এবং রং যো দশ্যকে, 
হৃদয়গ্রাহী করে) এবং নৃতা- এর যে- 
কোন একটি, অন্য কোনাঁটর থেকে 
বোঁশ কৌলীন্যেব দাবি করতে পারে 
না। অবশ্য একাঁদক থেকে দেখতে, 
গেলে গ্রাক্সনকেই বেশি প্ৰাধান্য 
দিতে হয়। পেই'স্টং-এর ক্ষেত্র যেমন 


কববার জন্য। নাটক পড়বাব জন্য লেখ! 
হয় না। নাটকের সার্থকতা মশ্য- 
প্ৰয়োগে ৷ মণ্টে আঁভনয দেখেই নাটকের 
বস উপলাব্ধি করা যায়। 


ৰ 


- জি ভি) নাটে অগৱহাব। . 


গমাটিক পোয়েমের আবৃত্তির সময় একে 
গম্পূর্ণরপে পরিহার করতে হবে। 

vu [ Gesture is .the language 
of. the hands. It is speech in 
8৫100, সাধারণ নিয়ম অনুসারে 
আবাঁত্তর সময় জেসচারকে বাদ দেওয়া 
হয়। তবে অভিনয়ের ক্ষেত্রে আবৃত্তিকেও 
অভিনয়ের শ্রেণীতেই ফেলতে হয়) সব. 
থেকে বড় কথা হল there are rules 
Which follow. no rules. নাট্যাচার্ষ 


শিশিরকুমার আবৃত্তি করবার সময় জেস- 


দল্ম, কাব্য থেকে নয়। | 

গতি, সংলাপ, রেখা, বর্ণ এবং ছন্দের 
সংযোগেই নাট্যকার তাঁর নাট্ের সৃষ্টি 
ফরেন। এই পাঁচাট-উপাদানের সুকৌশল 


দৰ্শন এবং শ্রবণোন্দিয়ের কাছে। প্রান্তন 
নাট্যকারেরা ছিলেন মণ্েরই সন্তান। 
আধ্ানক  নাট্যকারদের সম্বন্ধে একথা 
খাটে না। প্ৰান্তন নাট্যরচাঁয়তাদের কাছে, 
যে সত্য- ছল জলের মত সহসজ্ব--আজকের 
নাট্যকার তাকে এখন পর্ষদ্তি বুঝতে 
শেখেন ন ৷ 'প্রান্তন নাট্যকার বেশ ভাল- 
ভাবেই বুঝতেন যে, যখন তিনি বা তাঁর 
সহকম্ণরা এসে দর্শকদের সামনে দাঁড়া- 
বেন, তারা-সবচেয়ে বোঁশ কৌতূহল হয়ে 
উঠাব-তান বা তাঁরা কি বলেন তা 
শোনবার থেকেও, 1তান বা তাঁরা ক 
করেন ভাই দেখবাব জন্য। প্রান্তন নাট্যকার 
বেশ ভালভাবেই জানতেন যে, পণটন্দ্রয়ের 
মধো দর্শনৈন্দিয়ের কাছেই আবেদন করা 
যায় সবচেয়ে তাড়াতাঁড় এবং কার্যকরণ- 
ভাবে। মানবের নানা ইণ্দ্িয়ের মধ্যে 
দেখবার ক্ষমতাটাই যে সবচেয়ে প্রখর, 
একথা বলাই - বাহুল্য! 
দাঁড়ানোর সঙ্গে সং্গেই আঁভনেতা দেখতে 
পান যে, সমবেত দর্শকের ক্ষধিত ' এবং 
এসে পড়ছে তাঁর ওপব। তাঁকে এবান কথা 
যলতে হবে- গাদা কিম্বা পদ্য কিন্ত 
সব সমশেই গাঁত্যন্তভাদ্ব। কাৰা-গাঁতরই 
নাম লতা, আর গদাপৰ্ণ গণ্তিকে বলা 
হয় ভতগ) প্রথম নাট্যকাৰ ‘ছিলেন নুতা- 
বদের সন্তান" অর্থাৎ চাইল্ড অভ দি 


চাইল্ড আভা দি পোনয়ট। কিভাবে দৰ্শ'ক- 
[দল শ্রকণগ্ননয়েব পাঁবতাঁণট করা যায, এই 
তাঁর একমান্র লক্ষ্য।. অথচ আজকের 


ত তাছ এ 


"মণ্টে এলে 





হাসলে ও ডেমন-:১৯০৯ 


দদনের দর্শকও . থিয়েটারে যায় প্ৰধানত 


দেখতে,.শুনতে নয়। আধুনিক দৰ্শকও, 


প্রধানত চান চোখের পাঁরতুণ্টি। যদিও 
কাব বারবার আবেদন জানান যে, চোখের 
থেকে দর্শককে বোঁশ ব্যবহার করতে 
হবে তার কানকে। _ | 
কাব মঞ্চের, অন্দরমহলের লোক নন, 
সে দাবি একমাত্র নাট্যকারের। 
আজকাল নাটক এবং 'নাট্যকারও যেন 
বদলে গেছেন। নাটকের ভেতর আর সেই 


" য্যালাশ্স বা সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায় 


না। গাঁত, বাক্য, ছল সং দৃশ্যাদিতে 
কতকগ্‌ল নাটক দোখ বাক্সর্বন্ব, আৰু 
ক্তকগলতে দৃশ্যহাটাদির আঁধক্য। 
আগেকার মিরাকাল এবং মিস্টি প্রে- 
গুলোই ছিল মণ্টাভিনয়ের জন্য আদর্শ 
নাটক। এগুলোর তুলনায় সেক্সপীয়ারের 


১0৩0৮ 


নাটকগুলো .- এক্বোরে ভিন্ন প্রকাতর! 
হ্যামলেট ঠিক মণ্ডাভিনয়ের ১৬ 
নাটক নয়। ' 

সেক্সপায়ারের রা এৰী 
বোঝা যায় যে, তাদের সংগঠনে এমন 
লি. 
প্রয়োগে সে সম্পূর্ণতার প্রতি (১৬৮৮৮ 
স্মীবচাব করা সম্ভব নয়। -সেকসপণীয়ারের, 
সময় তাঁর নাটক মণ্ডে আভিনশত হত. 
বলেই এই সব নাটক মণ্যোপযোগী এ 
একটা য্যান্তই নয়। দ্দ মাস্কস্‌, দি 
প্যাজেণ্টস--এগনলই হচ্ছে হাল্কা এবং 
সুন্দর ধরনের মণ্টোপযোগণ নাটক। || 
নাটক যখন প্রধানত দেখবার জন্যই, 
সৃষ্ট, তখন শুধু পড়ে তার রস উপলাঁব্ধ 
করা সম্ভব নয়-কারণ সেটা তার একটা 
অসম্পূর্ণ রূপ! ৰু 
একমাত্র - মণ্টাঁভনয়ের ভিতর দিয়েই 
নাটক সম্পূর্ণত লাভ করে। ৷ 
হ্যামলেট পড়ে একথা কেউ বলবে না 
যে, নাটকাঁট একঘেয়ে বা অসম্পূর্ণ। 


'পড়ে বেশ ভালভাবেই এর সম্পূর্ণ রস 


উপলব্ধ করা যায়। অথচ এ নাটকাঁটর 
অভিনয় দেখে অনেকেই খুশি হতে পারেন 
না। | 


*'There are many who will 


feel sorry after witnessing a *"" 
- performance of the play, says 


ing, “No, that is “not Shakes- 
peare’s Hamlet.” When ne 
further addition can be made 


50 89 to better a work of art, " 


it can be spoken of as 
‘finished’—it is complete. Nl 
_ হ্যাঁ, হ্যামলেট নাটকাঁট স্বয়ংসম্পূৰ্ণে । 
সেক্সপীয়ার তাঁর অননুকরণশয় আমন্রাক্ষর 


ছন্দে যখন এর শেষ কথাটি যোগ করেন, - 
" তখন থেকেই নাটকটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ এবং 


সার্থক। এর মধ্যে এমন কোন কছুবই 
অভাব নেই-যা আমরা আঁতনয়ের সময় 


_ ভঙ্গি, দৃশ্যাদি, সাজস্জ্জা বা ছন্দের দ্বারা | 


ভবে তুলতে পাঁর। 

[এ সংখ্যায ক্লেগের করেকটি ডজাইন-- 
এর একটি প্রকাশ করা হলো--Desig"s 
used in the Two Cranch Press 
Editions of ‘Hamlet’ prepared 
by Count Kessler, Weimer: ] 


[রশ] 


লা 


.. ১৯৭০ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতের বহু শিল্পকে সম্মান জানান হরেছে। 
সাট্যকার, অভিনেতা, সম্গীতশিল্পণ, ভাস্কর, চিত্র পরিচালক এই সম্মানিত তালিকায় 
রয়েছেন, যাঁদের পদ্মভূষণ ও পদ্মশ্ৰী দেওয়া: হয়েছো। | 
শিল্পীরা এই সম্মানিতদের মধ্যে আছেন। 


এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসের সম্মানিতদের মধ্যে একটি নাম সকলের. দূ্টি আকর্ষণ 
করেছে: এই নাম শ্রীপাত্বক ঘটক নামটি প্রকাশের সঞ্গে সঙ্গে এক. মহলে বিস্ময় 
সৃষ্টি হয়েছে, কারপ-তাঁরা আশা করেন নি যে, শ্রীঘঘটককে রাষ্ট্র, স্বীকৃতি দেবে, 
বিশেষ করে তাঁর রাজনৈতিক মতামত: ও বন্তব্যের: সঙ্গে, যাঁরা পারচিত।. আর এক 
মহলে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে এবং এই মানাঁসকতাকে তাঁরা ঢেকে রাখেন নি, বিকৃতি 
নিয়ে প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে উপাস্থিত হয়েছেন। প্ৰাক্তন মুখ্ামল্দ্রী শ্রীপ্রফুল্প দেন এক 
বিবৃতিতে বলেছেন শ্রীখাত্বিক ঘটককে পদ্মশ্ৰী দেওয়া ঠিক হয় নি, কারণ তানি 
গান্ধীজীর বিরোধী । এই বিবৃতির মধ্যে একটি: মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছে, যে 
মানসিকতা গত বাইশ বছর বাঙালী জাতির উপর চেপে বসোঁছিল। যখন মানযযের 
গণের স্বীকৃতি অপেক্ষা মতামতটাকে বড় করে দেখা হয়েছে এবং মতামতের জন্য 
অনেক গুণীর গুণ অস্বীকৃত হয়েছে। নিজেদের মতের সঙ্গে না মিললে তিনি 
. আর গদ্ণী নন এবং রাষ্ট্রের সম্মান পাবারও আঁধকারী নন। এ*দের এই মানসিকতার 
দরুন রাষ্ট্রীয় সম্মান সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে এক বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়োছিল। 
তাই রাষ্ট্রের সম্মান পেলেও তাঁদের অনেকে জনগণের সম্মান পানি। কিন্তু এখন 
ধারে ধীরে বরফ গলতে শ্যধ্য করেছে। এই গাঁত যতই ধার হোক কিছুটা যে 
পাঁরকর্তনের সূচনা হয়েছে তা শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রীখাত্বক ঘটকের পদ্মন্লী লাভে দেখা 


যাচ্ছে।.. এই পাঁরবর্তনটা: সেন -মশায়দের তদহ্য মনে হয়েছে বলে তাঁরা 


অন্ধকারে আর্তনাদ করছেন 

কিন্তু কথাটা অনগ্রহের নয়। রাষ্ট্র কাউকে অনযুগ্রহ করছে না। এই শিল্পীরা 
সকলেই নিজৈদের প্রতিভায় জনস্বীরুত। জনগণই তাঁদের শিল্পীর স্বীকাতি ও 
সম্মান দিয়েছেন ৷ রাষ্ট্রের কাজ হল জনগণের স্বীকৃতিকে মেনে নেওয়া। বাজ 
যাঁদ নিরপেক্ষভাবে একাজ করতে না পারে তা হলে রাষ্ট্রের সম্মানও জনগণের স্বীকৃতি 
লাভ করে না। জনগণের স্বীকৃতি না পেলে কোন সম্মানেরই অর্থ থাকে না। 
জনগণের স্বীকৃতিই সর্বোচ্চ সম্মান। রাষ্ট্র এই জনস্বীকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 
রাষ্ট্রীয় সম্মানের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে-চেষ্টা করছে মান্র। যাদি যথার্থ নিরপেক্ষভাবে 
এবং মতামতনার্বশেষে গুণী সম্মান না হতে পারে তবে ব্যান্ত অপেক্ষা রাষ্ট্র 
সম্মান অধিকতর। এতে রাষ্ট্রীয় সম্মানের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এবারের সম্মান 
তালিকায় যাঁদ সাঁত্যই কোন পাঁররর্তনের সূচনা হয়ে থাকে এবং কেন্দ্রীয় শাসকরা ফাঁদ 
পুরাতন নীতির পাঁরবর্তনের আবশ্যকতা অনুভব করে থাকেন তবে তাতে শ।সক- 
বগেরিলাভই বেশী হকে। কারণ গত বাইশ বছরে রাষ্ট্রের শাসকদের সঙ্গে জনগণের 
তফাঞ্চ বেশ ছটা বেশী হয়েছে) এই ত্ষাঞ্চ যত শীপ্র দূর করা যায় ততই ভাল । 

ভারতের এই গুণী শিল্পীদের রাষ্ট্রীয় সম্মান আনন্দের কথা; আমরা প্রত্যেক 
সম্মানিত শিল্পীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি সুজন ৫ 

- ২০৩৯ 


সন্ধ্যানাড়-এর ব্রেশট -সন্ধ্যা 
নাট্য সংস্থা 'সন্ধ্যানীড়-এর উদ্যোগে 


গত ২৪শে জানূয়ারণ শ্রীশিক্ষায়তন৷ হলে 


“এক উপভোগ্য অনুষ্ঠান হয়েছে। এই 


অনুষ্ঠানে যাঁরা উপাস্থত ছিলেন তাঁদের 
কাছে পরেশট ইভনিং" নামের এই 
সন্ধ্যাট পরম আনন্দময় মনে 
স্[পাঁরচিত। ব্রেশট-এর গোটা ছয়-সাত 
নাটক কলকাতার মঞ্চে আঁভনীত হয়েছে। 
ব্েশট- সম্পর্কিত . আলোচনাও সামাঁয়ক 
পারকাঁদতে প্রকাশিত হয়েছে। ‘কিন্তু 
রেশট.-এর গানের সঙ্গে পারচয় ঘটে ন। 





ছলেন। কিন্তু এঁদনের সন্ধ্যাট ছিল 
আরো উপভেগ্য, আরো ভাবময় এবং 
ঘন্তব্যপূর্ণ। শ্রোতাদের কাছে এই 
জম্ধ্যাটর বাদ্ধদণপ্ত আবেদন 1ছল। 

সন্ধ্যাটতে পাঁরবৌশত হয়েছে 
ট্রেশট-এর গান--যে গানগ্থীলতে বার্টল 
ট্রেশট-এর জীবন ও আদর্শ উদ্ভাসিত 
হয়েছে। ৱেশট_-এর কাঁবতা ও ছন্দোময় 
গদ্য। রেশট্‌-এর পাশে রবীন্দ্রনাথকে 
উল্লেখ করে মাঝে মাঝে সাম্যবাদী ব্রেশট্‌- 
এর সঙ্গে মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের 
ভাবসত্গীত দেখান হয়েছে এবং শেষ 
হয়েছে রবীন্দ্রনাথের “যেথায় থাকে সবার 
অধম......সেইখানেতে চরণ তোমার 
বাজে গান গেয়ে। 

রেশট্‌-সন্ধ্যা'র গ্রন্থ নাক তি তব 
শ্রীঅশোক সেনের। পাশ্চমবঙ্গে বর্তমানে 
রেশট্‌ সম্পর্কে যাঁরা পড়াশোনা করেছেন, 
তাঁদের মধ্যে শ্রীসেন সর্বাগ্রগণ্য। [তান 
থার্থভাবে এই গ্রন্থনায় রেশট্‌কে প্রকাশ 
করতে পেরেছেন। ব্রেশট্‌ নিজে বড়- 
লোকের ঘরের সন্তান হয়েও 
আ'ভজাত্যের সমস্ত মোহ 1ছিম করে 
সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে- 
টছলেন এবং পাঁথবী থেকে শ্রেণী- 

শোষণ, অর্থাৎ মানুষ কর্তৃক মানদ্ষ 
শোষণের eR ঘাঁটয়ে মানবসমাজকে 
সাঁতাকার সভ্যতার .পথে এগয়ে দেবার 
কাজে রতা হয়োলেন। এই ভাবমার্ত 
ঘ্রীঅশোক সেন সার্থকভাবে প্রকাশ 


ই বনি 





সম্ধ্যানীড়-এর ওয়েটিং ফর গোডো’ নাটকে স্মুখময় সেন ও [দিলীপ দে 


'করেছেন। এই সঙ্গে শ্রীসেন যে রবীন্দ্র- 
মাথকে উল্লেখ করেছেন, ' তাও হি 
পূর্ণ 


শ্রীঅশোক সেনের এই গ্রন্থনাকে 
কণ্ঠে যাঁরা ব্যস্ত করেছেন ভাবব্যঙ্জনাময় 
স্বর, সুর ও ছন্দে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন 
স্খ্যাতা আঁভনেত শ্রীমতী বিনতা রায়। 
শ্রীমতী রায়ের সুলালত আব্াত্ততে 
ব্রেশট-এর বাণী শ্রোতাদের মনে গভীর 
রেখাপাত করোছল । সঙ্গীতে অংশগ্রহণ 
করোছলেন শ্রীমতী নয়ানকা দাশগুপ্ত, 
শ্রীমতী ছন্দনা রায়, শ্রীদীপহ্কর 


দাশগুপ্ত ও শ্রীপ্রভাতভূষণ। ব্রেশট-এর 
গানগ্লর অনুবাদ-কাতিত্ব 
দুগ্গদাস সরকারের ৷ অনুবাদ প্রাঞ্জল 
ও 3 বেশট্‌ কাব্য-মেজাজের সঙ্গে সার্থক। 
গৃকন্তু প্রভাতভূষণের সংযোজিত সর সে 
অনুপাতে তেজোদ্দীপ্ত হলে ভাল 'ছিল। 
প্রারম্ভে একজন জার্মান যুবক গটটার 
সহযোগে ব্রেশট্-এর কয়েকটি গান গেয়ে 
শোনান। তাঁর গানগ্যাল শ্রোতাদের 
উদ্দশপ্ত করে। পশ্চিম জার্মানী থেকে 
আগত হলেও তান র্রেশট্‌ সঙ্গীত্তে 
অন্রাগী। 





নির্মল মিত্ৰ পৰিচালিত ‘প্রথম বসন্ত’ ছবিতে লিলি চক্তবত ও অনঃপকুমার 
২০৪০ 


এই “রেশট--সন্ধ্যা'র সভাশাতঙ্ব 
করেন জার্মান ডেমোরে টিক রিপাবালকের 
আণ্টালক বাণিজ্য প্রাতাঁনধি মিঃ এ, 
রেডার এবং প্রধান আতাঁথ 1ছলেন 
সাহত্যিক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় । 
তাঁরা এই অনুষ্ঠানের জন্য সন্ধ্যানীড় 
এবং শ্রীঅশোক সেনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
ফরেন। এই মনোরম ব্রেশট্‌-সন্ধ্যার 
পরে িপরীতধম+* নাট্যকার স্যামুয়েল 
বেকেটের নাটক “ওয়েটিং ফর গোডো" 
অভিনীত হয়। চার রূপায়ণে 
আভনেতারা সার্থকতার পাঁরচয় 
গদয়েছেন। 


সুদুর মঘন্বনে মুক্লান্নন মধ 
নাট্য আন্দোলনের ঢেউ শুধু এই 
গৃহর কলকাতার কয়েকটি নাটাসংস্থার 
ভেতরেই সীমাবদ্ধ হয়ে নেই, গ্রামবাংলার 
লুন্‌র মফস্বলেও গিয়ে যে পেশছেচে 
তার জোয়ার, তার প্রমাণ বালুরঘাট 
শহরে 'মুস্তাঙ্গন' প্রাতষ্ঠা। কলকাতা 
শহর থেকে শত শত মাইল দূরে এক 
মফস্বল শহরেও মুক্তাঙ্গন প্রতিষ্ঠার 
শুভ সংবাদ শোনা গেল। বালুরঘাটের 
প্রগতিশীল নাট্যসংস্থা “তত 'ই 
দুঃসাহস দেখিয়েছে এই “মুক্তাঙ্গন মণ্ড 
দ্থাপনের। জমি দান করেছেন উদার- 
চৈতা সংস্কৃতিবান পরলোকগত গোববন্দ- 
লাল ঘোষের বৃদ্ধা মাতা। সম্প্রতি 
তে এক দুপুরে এই অশাতিপর 
বৃদ্ধাই এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
এই * 'মৃস্তাঙ্গন' ৷ মঞ্চের দ্বার উন্মোচন 
ধরেন। বালঃরঘাটের এককালের খ্যাত- 
নামা অভিনেতা ০ ভট্টাচার্য না 


.বাশষ্ট নার নর 
শতীর্ঘের' এই নাট্টপ্রচেষ্টাকে সাধুবাদ 
জানান। 

প্রত্যেক আঘাতেরই যে প্রাতঘাত 


অমোঘ সত্যতা এবং অত্যাচার ও 


গাণ্ডাঁ ই বস্যম ত | 





আধ্যানক গানের শিল্পী দিলীপ চক্রবতণ কাকদ্বীপ কলেজে অনুষ্ঠিত বিচিন্নান;শ্ঠ।বে 
গান গেয়ে প্রশংসা অর্জন করেছেন। 


আবিচার থেকেই শান্তর জাগরণ হয়, এই 
কালের স্থায়ী : মঞ্চের  কর্তৃপক্ষ- 
দের অসহযোগতার কথা উপস্থিত 
অগাঁণত নাট্যামোদী দর্শকদের কাছে ব্যক্ত 
করেন অধ্যাপক 'নর্মলেন্দ; তালুকর্দার। 
পাঁরশেষে তিনি আরও বলেন, স্থায়ী মণ 
সহজলভ্য হলে হয়তো এই “মুস্তাঙ্গন' 
প্রাতষ্ঠার প্রয়োজন হতো না। এই 
মুস্তাঙ্গনের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে 
ভিতীর্ঘের সভ্যরা ‘পুতুল খেলা’ এবং 
আঁজত দে'র “বৃষ্টি বৃষ্টি' মঞ্চস্থ করেন। 

খেলা নাটকে বাথ সরকার বুলুর 

আশ্চর্য অভিনয়নৈপূণ্য প্রদর্শন 
করে দর্শকদের মগধ করেন। তা ছাড়া 
তপনের ভূমিকায় হারমাধব মুখোপাধ্যায় 


এবং অন্যান্য চাঁরন্রে আমতাভ সেনগ্ৃপ্র, 
প্রভাস সমাজদার, নির্মলেন্দু তালুকদার, 
পৃষ্প সমাজদার, ছানা গুহ, কুমারী 
মৌমিতা সমাজদার ও ইন্দ্রনীল সরকার 
সার্থক রুপদান করেছেন। মণ্ড পাঁর- 
কল্পনা, আলোকসম্পাত, আবহ সঙ্গত 
এবং নাটকের অন্যান্য খুটিনাটির প্রতি 
পাঁরচালকের সদাসতর্ক দৃষ্টির আভাস 
আছে। পুতুল খেলার মত একটি সুক্ষ 
মনস্তাত্ত্বিক জটিল নাটক সার্থক হয়ে 
উঠেছে প্রাতাট সভ্যের আন্তারকতার 
জন্যেই! প্রখ্যাত নাট্যকার শম্ভূ স্তর 
এই নাট্যসংস্থার শুভ প্রচেষ্টাকে স্বাগত 
জানিয়েছেন 


ফু || 
বৃষ্টি বৃষ্টি নাটকে সর্বশ্রী ছানা 





0১) মা গল মণ্ড উদ্বোধন করা হচ্ছে 
২০৪১৯ 


(২) পমতুল খেলা’ নাটকের 1শাল্পবৃন্দ 








নৰহে করাল স্যর] "নমনা 





আহাললেজগামদসাঘ়ালন্দাসমমদস্ভা লস গান 
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জানু রলকলুযরক্ 


সালকে 
রঙ ঢ রি 


লাল 


অলোক দত্ত ‘ও অশোক দে 
(সাঙঘুত চলচিচত্র- 
শিল্পে লেনিনের ভাৱ 


ঢ় দশ্যাবলশ রয়েছে। 
১৯২৭ সালে অক্টোবর 'বিপ্লরের 


শি ভাজা পরিচালিত উত্তৰণ’ ছবিতে পাৰ্থ মুখাজ ও কে ব্যাজ 


ভিলেন আজারোভ তুলছেন “আগামী 
কালের দিকে একাঁট ট্রেন” ছাঁবাঁট। এর 
‘বয়বস্তু হল ১৯১৮ সালের মাৰ্চ মাসের 
একাঁট দিন, লোৌনন ও সোভিয়েত 


করেছে। এ খবর দিয়েছে এ. পি" এন। 

শলপাঁজগ উৎসবে তথামূলক ও স্বল্প 

দৈঘ্যে'র ছাঁবর প্রতিযোগিতা হয়। 
উৎসবে কাকি 


মণ্ডলী প্রদত্ত বিশেষ প:রদকারর ভূষিত 
হন। রোমান কারমেন ইতিন্মর্বে 
জোঁনন প্রকার ও জার্মান গণ- 
ভান্তিক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় প্রকারে 
[িভৃষিত হয়েছিলেন। 
উৎসবের শ্রেষ্ঠতম ৮ -স্ঞনু 

“গোল্ডেন ডোভা” নাট । 

ছাঁব অর্জন করে ৷ এখযাল হল ত “দি চেন 
টু দি ব্লেভোলিউশন”, “হোয়াই ইজ 
স্নো হোয়াইট” ও “্যানিমেল ল্যাঙ্গ্‌- 


বয়েজ”। 


082. 171... 


 আুন্তি প্যবে।, 


লোঁনন শতবর্ষ স্মরণে সাংস্কাতিষঃ 
প্রাতিযোঁগতা 

যুব-উতসব উপলক্ষে সং গত নৃত্যঃ 
যন্ত্রসংগীত, আবু, সাহিত্য, আনো” 
{চৰ প্রভৃতির এক 1বরাট প্রঠতযোগতার 
আয়োজন করা হয়েছে । নাম বার শেষ 
তাৱিখ ২০শে ফেব্রুয়ারী। আবেদনপত্র ও 
নিয়মাবলী সাংস্কৃতিক উপ-সামত, 
১০৭, আচার্য জগদীশ বসু রোড, 
কাঁলিকাতা- ১৪ ঠিকানায় পাওয়া যারে। 





মহাাস্কপথে সদা 


টি ৯১৯৯৭ চিনগ্রহণ অমাপ্তপ্রায় ॥, 
বমেশ নাই 'ছাঁবখানির প্রযোভ J 

ছন ও সূত্র দিয়েছেন। ‘যুগল ত্র! 
ছাঁবাটির পাঁরচালক। খান লিখেছেন ঃ| 
শ্যামল গুপ্ত । সংলাপ ও অরূপ --রায়। 
নেপথ্য কণ্ঠে £ আশা ভোঁসলে, নিৰ্মলা, 
মিশ্র, ধনঞ্জয় ভট্টাচাৰ্য, প্রদীপ দ্রাশগুপ্ত ও | 
গতা মুখাজী+। ধর্মপ্রাণ হিন্দ; মাৱেরেই| 
অবশ্য ‘দশনয় সভার বাদে 
হয়ছে। ১ কে 
্যারলীর রঞ্ঘীন: ছাঁবখানি তুলতে 
প্রচুর অর্থব্যয় হয়েছে । বালাজী ফিল্ম 
ডাস্টাবউটসের  পাঁরবেশনায় ছাবিটি 





৷ এৰী 


সৈ 542) 8 A টি 








ৰ বিষালায়োয ডিগ্রির লোভে ৷ কৱ 
পনের ওপর নিৰ্ভ'র করেন, অন্যরা শুধু 
মাত্র. সমকালীন সরকারের মুখরক্ষা 
ফরেন, 
অবশা এ জাতীয় ইতিহাস অপেক্ষা 
৷ সাহিত্য অনেক বেশি এতিহসিক তথ্যের 
“পক্ষে নিরভরশীল। যেমন, নবানচন্দ্ 
‘সেনের ‘পলাশীর দ্ধ" মহাকাব্য ও 
৷ গিৱিশচন্দ্ৰ ঘোষের “সরাজদ্দৌলা" নাটক 
সেকালের নকল ইতিহাসের মুখোস খুলে 
. ফেলেছিল। যাহোক কিছুদিন আগেই 
বসলে. সাহেবের 'অবাদ' উপন্যাসটি 
পড়ে ও অভিনবত্ব লক্ষ্য করে আমরা 
আনান্দত হয়েছিলাম। কারণ এ উপন্যাসে 
কৃষকদের সংগ্রাম-কাহ:শই উপজাঁব্য। 
আমরা আশা করেছি, রসুল সাহেব 









টা ৰ ডা তা করেছেন, 
_ সেজন্য তাঁকে আন্তারক আঁভনন্দন 
জানাই! 

গ্রন্থটির প্রাতিপাদ্য বিষয়ে রাজ- 


রন সপ্ৰগাঁতর নদ পুঙ্খানু- 
খরপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। 





তার দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায়, গ্রল্থাটকে 
পর্পোজ্গ রূপ দেবার জন্য তিনি প্রচুর 
পরিশ্রম করেছেন। 

: সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য, উপকরণ সংগ্রহে 


৭ ৪ ৮৩) 
মনোযোগী হন না। লেখক বহ; উৎপাত 
সহ্য করেও সে সব রক্ষার: জন্য চেষ্টা 
করেছেন। তব লেখক অভাব অনুভব 
করেছেন ১৯৩৬ থেকে. ১৯৪৩ পধন্ত 
এই কয়েক বছরের বেশ কিছু; প্রামাণ্য 
কাগজপন্রের বেড়া আঁধবেশনে সভাপতি 
পাঁরষদের ৷ থিসিস ও গঠনতন্ত্র সহ)। 
এগাল কারো কাছে থাকলে লেখকের 
কাছে পাঠাবার জন্য আমরাও অনরোধ 
করছি। তাহলে গ্রন্থটি এ. প্রসঙ্গে 
উদ্ধাতমূলক ও আরো তথ্যাভা্তক হবে 
বলে আমাদের ধারণা | 

বলা বাহুল্য, এই মূল্যবান গ্রন্থের 
সম্পূর্ণ পারিচয় স্বল্পপারসর স্থানে 

দেওয়া অসম্ভব। তবু বলা দরকার, 
বাংলার কষকসভার ইতিহাস রচনা করতে 
গিয়ে রসুল সাহেব প্রথমেই আন্দোলনের 
এতিহোর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। 
তার মধ্যে অছে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, 1চর- 


স্থায়ী বন্দোবস্ত, ওয়াহাবী, কৃষক বিদ্ৰোহ, 
ফারায়েজী কৃষক বিদ্ৰোহ, সাঁওতাল 


.দাক্ষিপাতোর ও সেংপলার কৃষক অভুখাল 


প্রভাঁত। 'সংগঠনের সূচনা" অধ্যায়টি 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও তথ্যাভত্তক। 
এরপর আছে কৃষক সভার লক্ষ্য, 
সম্মেলনগীলর কর্মতৎপরতা, কৃষক ও 
খেতমজ.রদের মধ্যে তাদের প্রভাব, কৃষি- 
টি ৬ 























graphy 1870-1970). ৰ 
tion Branch of the USSR. Con. 
sulate General in. Calcutta 
1/1, Wood Street, Calcutta- 
(November, 1969), ৰ 

ইংরাজাঁতে : সংকলিত আলোচা 
গ্ৰন্থপঞ্জীর প্রারম্ভে লৌননের জাবনের 
ঘটনাপঞ্জন স্থান পেয়েছে। এই গ্রল্ষ 
পঞ্জীতে রয়েছে (৯) ভারতে প্রকাশিত 
লেনিনের রচনার ইংরাজী অনুবাদ, 
(২) অসমীয়া, বাংলা, গুজরাট, হিন্দ, 
কানাড়া, মালয়ালম, মারাঠী, ওড়িয়া 
পাঞ্জাবঁ, তামিল, তেলেগু ও উদ 
ভাষায় প্রকাশিত লেনিনের রচনা, তে): 
এ ছাড়া ভারতবর্ষে ইংরাজী ভাষায় 
প্রকাশিত লেনিন সম্ধন্ধীয় রচনা এবং 
(৪) বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় লোনন 
সম্পাকতি রচনা । প্রসঙাত উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে, লেনিনের রচনা বা 








































































গুলোর মধ্যে বাংলা ভাষাতেই লেখা ৷ 





খন্তজ্শতক খেলাধূলার আসরে ভারত পাঁছয়ে পড়ছে। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট কিম্বা টেনিস থেকে. আরম্ভ 
করে সব বিষয়েই আমরা দিনের পর দন দুর্বল হয়ে পড়াছ। ফলে বিশ্বের অন্য দেশগুলোর সংগে পাল্লা দিতে পিয়ে 
ঘর করার জন্যে এতোটুকুও চেষ্টা নেই কারো। আমাদের খেলোয়াড়রা, আমাদের কর্মকর্তারা সবার আগে নজর দেন 
নিজের সুখ-সুবিধের দিকে, ক পাবেন না-পাবেন সেই হিসেব মেলাতেই ব্যস্ত তাঁরা, কর্মকর্তারাও এ একই ব্যাপারে বড় 
বেশী কর্মকুশল। তাঁরা কর্মকর্তা সেজে বেশ-বিদেশে বেড়াতে যান, জ্ফার্ত করেন আর বাড়ী ফেরার সময় নিয়ে আসেন 
গাদা গাদা জিনিষপন্ধ॥। কেন ভারত ভালো খেলতে পারলো না, অন্য দেশের খেলোয়াড়দের সংগে আমাদের দেশের খেলোয়াড়- 
দের তফাৎ কোথায়, খেলোয়াড়রা কেন ব্যর্থতার পাঁরচয় দিয়েছেন, তাঁদের দূর্বলতা কোথায়_এই সবু আঁত য়াজন 
িষয়গ-লো হয় তাঁরা দেখেন না, না হয় তো বোঝেন না, তাই 'িপোর্টও দিতে পারেন না ঠিক মতো আদৌ দেন কি না সে 
বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে)। তার পর যখন এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা, পন্রালোচনা এবং সমালোচনা শুরু হয় তখন 
তাঁরা নিজেরাই 1নজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছাঁড় করতে শুরু করেন। বেশ দুরে যাবার দরকার নেই, মার কিছুদিন আগেই 
এই রকম একটা ঘটনা শুরু হয়েছিল_যার রেশ এখনো পত্র-পত্রিকার পাতায় ববিদ্যমান। আজ তাই আমাদের শুধু একটা 
প্ৰশ্ন করারই আছে-_এইভাবে কি আমাদের খেলাধূলার মান উন্নত হবেঃ তাই যাদি কর্তৃপক্ষের ধারণা না হয়, তাহলে তাঁরা 
পদকে নজর দেন না কেন? হাঁক খেলায় 'ঈপছোতে 1পিছোতে ভারত আজ এমন জায়গায় এসে পেশচেছে, যেখান থেকে 
অলিম্পিকের সোনার মেডেল ফিরে পাওয়া শুধু মুশাকলই নয়, রীতিমত কষ্টকর। টেনিসে কৃষ্ণাণ-জয়দীপের খেলা 
গড়ার সংগে সংগে বিশ্ব টৌনসের আসর থেকে ভারত অনেকটা 'পাঁছয়ে এসেছে ৷ ফুট বলের আন্তজর্শাতক ক্লীড়াঙ্গনে ভারত 
₹কানদিনই বিশেষ 'িছ; করতে পারে 'ি। "ক্রিকেটে ভারত আজো ‘একট; সাফল্য আর বেশীর ভাগ ব্যর্থতার" রাজত্বে বাস করছে। 


ভা হলে আমাদের অরস্থাটা ক? আমরা চলোছ কোথায় ? আন্তজর্ণাঁতক ক্রীড়াঙ্গনে পাল্লা দিতে গিয়ে আমরা কি কেবল দিনের ৷ 


পর দন পাঁছয়েই পড়বো? এ বিষয়ে আমাদের খেলোয়াড়দের এবং ব্লীড়া-কতৃণ ক্ষদের কি কোন দায়িত্ব নেই? বাদি থাকে 
ভা হলে সে দায়িত্ব আমরা পালন করাছি না কেন? শান্তিপ্রিয় 


= 


বর চতুৰ্থ কি চট টেস্ট 
৷ নি এগিয়ে 


মাদ্রাজে পঞ্চম বা শেষ টেস্ট খেলা শুরু 
: ওরা ফেব্রুয়ারী সিংহল স্কুল দল স্বদেশ অভিমুখে যাহা করবে। 

৷  সদা-সমাপ্ত চতুৰ্থ টেস্ট খেলাটি দেখার আমার সুযোগ হয়েছে। এখানে ভাই 
বিশেষ করে এই টেস্টের কথাই বলবো । এ খেলাতে সিংহল স্কুল দলের ছেলেরা 
সর বিষয়েই বেশ. প্রাধান্য = দেখিয়েছে। ৷ 
ফিল্ডিং, এই তি টি বিষয়ের একাটিতেও তাদের সমকক্ষ হতে পারে নি। -ভাবধ্যতে 
সিংহল স্কুল দল যে সিংহল দলের তাঁড়ামান উন্নত করে দেশের নাম উদ্ভরল করবে 
১: এই চে গজল বলতে গেলে তথতাই লিলাল, ক্ৰ দলের আকালৰ এম 
উইটিধনির কথা বলতে হয়। তাঁর ব্যাটিং ও. ৰোলিং এক-কথায় অদ্ভুত্ত। {তান 
অফ সপন বল করে ৬২ রানের বিনিময়ে ভারতীয় দলের ৩টি উইকেট পান অপর 
| পক্ষে ব্যাটিং করে ২৪১ মিনিট উইকেটে অবস্থান করে ১২টি বাউণ্ডারীর সাহায্যে 
[ত লবা এই সিরিজের এটাই তাঁর প্রথম সেঞ্চুরণী। রি 
3 : “ভারতীয় স্কুল দলের অধিনায়ক রবি ব্যানাজগ'র কথাও এখানে উল্লেখ করতে 
হয়।. তিনি মিডিয়াম পেস সুইং বল করে ১১০ রানের বিনিময়ে ৪টি উইকেট পান 
ও ব্যাটিং করে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৪ রান করেন। এর মধ্যে ছিল ৮াট চিত্তাকর্ষক 


সালাত এস‘ সুদ সর্বাপেক্ষা বোশ রান করলেও তাঁর খেলায় 
তেমন জৌলুস দেখা যায় নি। কিন্তু হায়দ্রাবাদের মহম্মদ আলণ ইকবাল ও 
, দিল্লীর হংসরাজের খেলায় কিকেটের সহজাত নিপণতা দেখা যায়। আশা করা যায়, 
তাঁরা একাঁদন ভারতীয় টেষ্ট দলে স্থান পাবেন। তাঁদের নয়নাভিরাম খেলা দর্শক- 
দের মুগ্ধ করে। 

কিন্তু একটি কথা না লিখলে লেখাষ্টী অসম্পৰ্ণ থেকে যাবে। 
, ভারতীয় দলের সেই আদি অকৃল্লিম ফিল্ডিং ব্যর্থতা. 
হারের ডে রত 


ই বিশ্বপর্যায়ে পোঁছবে না। অতএব এখন হতেই এটার 
শু প্রয়োজন । : 
সংক্ষিপ্ত রান-নংখ্যা 


! ছল ইীনংস--১৮৯ আনল 


ভারত+য় স্কুল দল ব্যাটিং বোলিং ও. 


অহ জ 


আয. 


৮১০৪ 


ফস্ফফসসসাদসসসসফজ কক সস 


তখন আর মাঝ মিনিট বাকণী। } 
হঠাৎ মহামেডানের একজন 
খেলোয়াড় হ্যান্ডবল”  করল। 
হ্যান্ডবল হল গোল থেকে ঠিক 
৩৫ গজ দরে। রেফার বল বাঁসয়ে ৷ 

॥ মারতে এাঁগয়ে = এলেন * 


যুবক গোড়ে, এসে প্রচণ্ড ড় শঙিছে ৰ, 
মারলেন বল। বলটি চকিতে গোলে ই 
প্রবেশ করে জালে আটকে গেলো। : 
অভিজ্ঞ গোলকাপার “ইসমাইল” 
তখন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে । কিছুই 
বুঝতে পারলেন না তানি। জানেন ২ 
এই যুবকটি কে? ৰ 
পরে যান ভারতের খ্যাতনামা. 
খেলোয়াড় হিসেবে অভাবনাী 


হি মুখোপাধ্যায় এ 
₹২/এফ রেল কোয়ার্টার ২ 


fan dis হত 7.53 পচ 























গুপ্তের সবচেয়ে বেশী উইকেট পাবার 
রেকর্ড খুব শীঘ্রই ভেঙে নতুন রেকর্ড 
স্থাপন করবেন। প্রসম্মকে বিশ্বের 
অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ অফ ব্রেক বোলার হিসেবে 
আজ সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন ৷ 
ব্যান্তগত জীবনে প্রসন্ন একজন 
ইঞ্জনীয়ার। 


দূর মনে হয়, তানি শীঘ্রই বিবাহ- 


. এবারের রাণী খেতাব পেয়েছেন 


দুজন টেস্ট কিকেট খেলোয়াড়। ভারতের 
দুই সপন ৬৬ 


কাতাই হবে তাঁর *বশুরবাড়ী। . 
যাই হোক, ভারতের এই দুই সেরা 
বোলার রাস্ট্রীয় খেতাব পাওয়ায় ক্রীড়া” 





বোলার ই. এস. এস প্রসমর জন্ম 
১৯৪০ সালের ২২শে মে। তিনি খেলেছেন 
শ্ব অক্টো: আর বে ও 


আমেদের পরে এতো ভালো অফ প্পিনার 
আর দেখা যায় নি। আশা করা ধায় যে, 


আববাহত। তবে ঘতোশ - 


বন্ধনে আবদ্ধ হবেন-সম্ভবত কল- 



















দীঘ ৪৯ বছর লড়াই করার পর 


লাভ করলো । এই স্বীকৃতি লাভের জন্যে 


১৯২১ সাল থেকে দু’ পক্ষের মধ্যে চলছিল 
তাঁর সংঘাত। 


১৯২১ সালে মহিলাদর, 
ইংলগ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশন। এতো- 


ধদন পরে তাঁরা মত বদলেছেন। তব্‌ 


এখনো যেন সকলে পুরোপুরিভাবে সায় 
দেন নি। এখনো অনেকের মতে, ফুটবল 
মেয়েদের খেলা নয়। তবু ইংলস্ডের 
মেয়েরা এবার ফুটবল খেলবেন। তবে 
আলাদা মাঠে তাঁদের খেলতে হবে॥ . 


* * bd 


ধাংলার দুই ছেলে অলোক মুখা্জ 


আর ইন্দ্রজৎ মুখাজ সাইকেলে করে 


বৌরয়েছেন বিশ্ব ভ্রমণে। পৃথিবীর - 
অনেক দেশ পার হয়ে এই মাসের মাঝা” 
মাখি নাগাদ তাঁরা গিয়ে পোছেছিলেন 


ট রাজিলের রিও-ডি-জোনরোয়। রিও-ডি- 


জেনিরো ছেড়ে এখন তাঁরা আবার ‘সাই- 


ঠু কেলে চেপে এাঁগয়ে চলেছেন তাঁদের 


* & কক 


বাশিয়ার ভ্যারলি রুমেল বোধ হয় 


আসরে আসবেন। ১৯৬৩ সালে ৭ ফট 


£ 68 ইঞ্চি লাফিয়ে ৱুমেল বিশ্ব রেকর্ড 
স্থাপন করে ছিলেন। 


ৰ প্রের বছর অর্থাৎ 
১৯৬৪ সালের আঁলাম্পকে তান উচ্চ 


‘£ লম্ষনে পেয়োছলেন স্বর্ণপদক জার 


তার পরের বছরই এক ভয়ঙ্কর মোটর 






































ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমেই কলকাত য় 
আরম্ভ হচ্ছে জাতীয় বঘডামণ্টন প্রাত- 
যোঁগতা। এই প্রাতিযোগতার অংশগ্রহণ 
করার জন্যে পুরুষদের "সজালসে 
৬২ জন, ডারলন-এ ৩৯ জন, মিক্সড 
: ভাবলসে ১৮ জন, মহিলাদের সিংগলসে 
৪২ জন, ডবলসে ১৭ জন নাম 
ul যা আছে বালক 
_'মোগিতা এবং প্রবীণ খেলোয়াড়নের 
সঙ্গলস ও. ডাৰলম প্রাতদ্বন্দিকতা॥ 
এ বছরের বাছই খেলোয়াড়দের 
(প্দরুষদের ।সঙ্গলসে) তালিকায়, সবার 
ওপরে স্থানলাভ করেছেন রেলওয়ের 
দীপু ঘোষ। এ ছাড়া যাঁদের নাম পর 
পর ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁরা হলেন 
সতাঁশ ভ.টিয়া, দীনেশ খান্না, ৰমেন 
ঘোষ, অতুল প্ৰেমনারায়ণ, গৌতম 
ঠক্কর, সুরেশ গোয়েল ও ফিবেজ 
চৌধুরী । ডাবলস বাছাই-এ আছেন 
যথারুমে সতাঁশ ভাটিয়া ও ফিরোজ 
চৌধুরী, দীপু ঘোষ ও রমেন ঘে., 
সুরেশ গোয়েল ও সি ডি. দেওরাজ 
এবং গোতিম ঠককর ও আসক পারপিয়া। 


{ ২০৪৮ পৰ্ঠায় দণ্টব্য ] 















গত ২৭শে জানুয় রী দুপুরবেলায় 
হঠাৎ মারা গেলেন ভারতের ্রানতন টেস্ট 
কিকেটার উইকেট রক্ষক 1প সেন 
উইকেট রক্ষক 1হসেবে এক সময় বিশ্বের 
স্বীধজনের প্রশংসা অৰ্জন করলেও 
প্রবীর সেন ছিলেন আমাদের গর্ব করার 


ছিলেন 1তাঁনই। 

পি সেনের বয়েস বেশন হয় নি। 
মত্ত ৪৪ বছর বয়েসে মারা গেলেন 
হলো যে, মৃত্যুর আগে, অর্থাৎ সোমবার 
দিনও তানি অংশগ্রহণ করেছিলেন একটি 


প্রদর্শন! ম্যাচে। খেলোয়াড় খোকন সেন 


খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করার পর আর 


বেশীদন বাঁচলেন না। অথচ খর কাছ 


থেকে জানার এবং নেবার ছিল আমাদের 
অনেক। 

শপ" সেন কিন্তু, খর একটা বেশী 
টেস্ট খেলেন নি। অংশগ্রহণ করেছেন 
মাত্র ১৪টি টেস্ট খেলায়. . খেলেছেন, 
ইংলশ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও 
পাকিস্তানের বিরদদ্ধে। মান ১৪টি. টেস্ট 
খেললে. হবে 1ক--এই ১৪টি টেস্টের 


কৃতিত্ব । ৮ 























পি. সেন সকলকেক.লাগিয়ে দিয়ে: 
ছিলেন। 

শুধু উইকেট রক্ষক হিসেবেই নয়, 
মোটামুটি ভালো ব্যাটসম্যান হিসেকেও, 
পি. সেনের খ্যাতি ছিল। রনাঁজ ইফির 
খেলায় সেপ্চ;রীও করেছেন ভিনি’ আর 

























নিচ পি" সেন আর নেই, কিন্তু তাঁর 








ভারতের জয়, পরাজয় ও ড্র-এর 
4 খেলা -- ভাঃ জয় -- ভাঃ পরাজয়_ ৬ 
। ৭ পা" ত পপ" ৯১৮ পপ ঈড 

















































১৯৬৬ £ রেলওয়ে 
৯৯৬৭--৬৮ ৪ মহাশ্য়। 


গাঁলল মুখোপাধ্যায় ধোবাপাড়া, 
৷ হুগলী) জগন্নাথ মজুমদার  বেলভাস্থ(, 


প্রশ্ন £ সোবার্স কি কোন টেস্টে শুন্য, মার্শদাবাদ) 


বিনা তর £ গল্প হলেও সত্য! বিভাগা্ট 
$ মনে হয় হয়েছেন। তবে কার অত্যন্ত জনাপ্রয়। এই বিভাগে 


1বর্দ্ধে কোন সালে আমার মনে ্‌ | 
নেই। কারো জানা থাকলে যাঁদ বোন দিনের খেলাধুলার মজার 


জানান, তাহলে আপনাকে জানিয়ে মজার ঘটনাগুলো তুলে ধরা হয়। 
দেবো। | আগে আমরা নিজেরাই. ঘটনাগুলো 
সংগ্রহ করে প্রকাশ করতাম, তখন 





ক্ষজলকুমার পান (দগপার, বাঁকুড়া) কারো মাম থাকতো না। কিন্তু 
প্ৰশ্ন £ ১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল, বতমানে পাঠক-পাঠিকারাই এই 


রোড, কলকাতা) Io রাজ্যের নাম জানতে চাই। ঘটনার কথা লিখে আমাদের কাছে: 


ভিন: মানকাদ, সুভাষ গঢুপ্তে, উত্তর £ পাঠান । সুতরাং সেগুলোর থেকে 
২ , দাম ফাদকার, ১৯৪৪ £ দিল্লী | কহ; কিছু প্রকাশ, করা হলৌ 


' । ্‌ ৃ বিনি ঘটনাটা লিখে, পাতিয়েছেন। 
| ঃ শিরিন ১৯৪৫.৪. বাংলা . 
সেলিম জি বোলিং এভারেজ ১৯৪৬  মহাশ্রত তাঁর নামটাও বে: প্রকাশ করার 





১৯৪৭ £ বাংলা দরকার। সেই জন্যে নাম দিয়েই এ ) 
0. রানা ধারার 
বল মেডেন রান উইকেট গড় লেখাগুলো ছাপা হয় 
১৪৬৮৬ ৭৭৭ ৫0২৩৫ ১৬২ 7 ৩২৩১ চন্দন, আনল, 
১১২৮৪ ৫৯৯ 880২ ১৪৯ ২৯%৪ (ৰেলদা, মো শীপ্ূৱ) | এ 


২৫৫৯ ৮৮ ২৯০৭ প্রশ্ন £ টেস্ট ক্রিকেটে ওয়েস্ট হালের 
A. ‘কি, দিত সবচেয়ে কম রান কত্ো?. কোন 
| ২২৮৪ ৬২ ৩৬৮১ : সালে এবং কার বিরুদ্ধে ? না 
২৯১৭ ৫২ ৪৬৪৮ উত্তর $ যতদূর মনে পড়ছে ১৯৫৮-৫৯ ৷ 
২০৫২ ৬৮ ৩০১৭ - * সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঢাকা“ 
২৪৩৭ ৭১. ৩৪৩২ _, টেস্টে-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৭৬ রানই 





৯৯৪৮৯ খেলা হয় নি 












1...১৯৪৯শ৫৯ 5 বাংল | ১ 
৯৯৫২ মহাঁশ্‌র এ ) [২০৪৭ পৰ্ঠার পর ] 

টা মহিলাদের সিগলস বাছাই-এ 
কত আছেন গতবারের চ্যাম্পিয়ান দময়ন্ত 

১৯৫৮ £ বাংলা নত তত 
শীতল, বিশ্ৰদেৰ ও উত্তম রটব্যাল ২ ভাবলসে বাছাই ত কায় স্থান পেয়ে- 
 নবভন্তাবাঁধ, বাঁকুড়া) | ৯৯৬০ $ সাভসেস '_ ছেন শোভা ত ও মাঁরন ম্যাখিয়াস 
প্রশ্ন £ ভারত ও ইংলন্ডের মধ্যে কটি ১৯৬১ ৪ রেলওয়ে এবং দময়ন্তশ সবেদার ও জে. সি’ 









ফালপস। 








॥ এন্বনসৌষ্ঠবে নল ভিরাম। ৷ 


Essential of Commercial i গোপেশ্বর বন্দ্যোপীধ্যায়ের 


Law ৬-072 ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস - 
দীনেন্দর রায় গ্ৰন্থাবলী--- ২য় 8-৫0 : হয়ে ভাগ 


প্রভাবতী দেবী গ্ৰন্থাব্লী--- ৩-৫০ নীরদ দাশগুপ্ের গ্ৰষ্থাঃ- ১৯ 
বিভূতিভূষণ মুখোঃ গ্ৰন্থাবলী-- 8-৫0 অকুণবাঞ্ধি-- 
রামনাথ বিশ্বাস গ্ৰন্থাবলী--- ৩৫০ কবিবঙ্কণ চঙী 

শৈলজা গ্রশ্থাবলী-- 4 ১ম. ৩-৫০ সে 

hn হয় ৩-৫০ 

মণিলাল বন্দ্যোঃ গ্ৰন্থা--১ম ৩-৫০ 

রা হ্য় ৩-৫০ 
"অসমত গ্ৰন্থাৰলী--- 8-00 

সৎসাহিত্য গ্রশ্থীবলী-- ৩য় 8-00 : 

ৰম্য ৪র্থ ৩-০০ 
রামপদ মুখার্জী গ্রন্থাবলী---১ম 





তির উঠ গ্রন্থাবলী--- ৪8-০০ 
শচীশ চট্টোঃ থ্ৰস্থাঃ--২য় ভাগ ৩-০০ 
সৌরীন্্রমোহন মুখোঃ গ্ৰন্থা---৩য় ৩-০০ 
সৌয়ীন্দ্ৰমোহন মুখোঃ গ্ৰন্থা---৫২ ৩০০ 
বিদ্যানুন্দর গ্ৰন্থাৰলী--- ৫700. 
কথাসরিত্সাগর ---১ম ভাগ 8-00 
ভাগ ৪8-00 
: অরিন: দত্তের গ্রন্থাবলী--- ৩-০০ 
জ্যোতিরিজ্ঞনাথ ঠাকুরের গ্ৰন্থাবলী--- 
২য়, ওয়সপ্রতি খণ্ড. 8-০০9 
 ক্ষীরোদ গ্রশ্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে ' 
৮ম খণ্ড-প্রতি বিল ৩৫০ 
ডিকেন্সের গ্রশ্থাবলী-- ইত. ৪-০০ 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 2 পন 8-০০ ৷ ঢ ৷ 
বিলাতী গুপ্তকথা--২য় ভাগ ৫-০০ গপ লে ৰা ্ 
অতুল মিত্র গ্রস্থাবলী--- ২য় ৩০০ টা ৰঙ" 
জত ৩য় ৩০০ (স্ৰীজরবিন্দ কর্তৃক ইংরেজী 
৷ রসপ্রস্থাবলী-- . ৩০০ DAVID HARE 
Commercial Law. ২০-০০ = নবীন সেনের গ্রস্থাবলী-- ৭০০ রাজভাষ! 





_ নিজস্ব নিলে রজ্ঞাম্নিক প্রধাঘ্ প্রস্তুত 
ক্‌,ক্‌মী সর্বাধিক বক্রীত গুড়ো মশলা 
পনেৱ লক্ষ প্য/কেট মানিক ৱিক্ৰয় 
১২৩ বছরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম: | 


_ প্রতিষ্ঠান কৃষ্ণদ্দ দত্ত প্পোইল) প্রাঃ লিঃ, ২৩৫ নহা 
দেবেন্দ্র কাদা, টির করার বি প্ৰস্তুত । 
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রঃ ৩৩শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৯শে মাঘ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ ] ০6081, 








টা 


হু হু ধু 


Be: 
নর. 


বিবরণ-প্রথ়-সংগরহ 





০ 


৷ ৩শ সংখ্যা--মল্যে £ ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতাঁয় সৰ্বাধিক প্রচারিত 


. ফযজ্ঠ যুক্তে আছে, নামমান্র। পরস্পর 
_ক্ষলহে মত্ত য্কুন্টের' ওপর জনসাধারণ 
. এখন বাঁতশ্রদ্ধ। শুধু বাইরে রাজনৈতিক 
ফন্টে যুক্তক্রন্টেরে শারক দলগুলির মত- 
_ধবরোধ প্রকাশ পায় নি, বিধানসভাতেও 
তার বড় বয়েছে। রাজ্যপালের ভাষণের 


_ল্টমল্তিসভার বাল ছিল মানুষের 
'_ সক্তরন্টের প্রতি সাধারণ 


আশা ও তরসা ছিল এবং সে আশা- 
ভরসা বিরাট ছিল বলেই মোহভঙ্গ হতে 
রানা, যুক্তফ্রন্ট যুক্ত থেকে 


নিই ও ey এবং দুনশীতিহান। 
আরো একটি বিষয়ে সাধারণ মানুষ যুঝ- 


সাপ্তাহিক পাঁৱকা 


যুফ্রণট যাক আর থাক 


চলছে দক্ষযজ্ঞের পালা। একদা সতাঁর 
ছিন নেহ যে-ষে স্থানে পড়েছিল, সেই. ' 
সব জায়গা পাঠস্থানে পাঁরপত হয়েছিল। 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে হুক্তক্রন্টের দক্ষযন্ঞের 
পালায় পাঁঠস্থান গড়ে ওঠার কোনো 
সম্ভাবনা তো নেই-ই, বরং তা পারহাস- 
জনক এক জপ্টরূপে ইতিহাসে চিঁহনত 
থাকবে। তবে  শীস্তধর জনসাধারণ 
অন্যায়কে ক্ষমা করে না। তাই য.্তফরন্ট 
ভেঙে গেলে তার জন্য অপরাধী দল- 
গুলিকেও ক্ষমা করবে না। কারণ তারা 
জানবে, এ দলগণঁল তাদের আশা 
ধৃঁলিসাৎ করেছে, স্বপ্ন চূর্ণ করেছে। 
করে নি--একথা আমরা কখনো বাল নি, 
এখনো বলছি না। কিন্তু জনবল্যাণকর 
কাজে বিঘা সৃষ্টি হয়, এমন বৌহসেবী 
শাঁরকাী কোন্দল করার আঁধিকার যুত্ত- 
ফ্রন্টের অন্তভূর্ত দলগুলিকে কে দিন? 
মু্তফ্ুন্ট যখন শাসনভার গ্রহণ কবে, 
তখন দেখা গেছিল, স্বার্থপর চক্ষ- 
গুলিতে একটা ভীতির ভাব। আতংক 
সৃস্টি হয়েছিল সমাজবিরোধী ব্যান্তদের 
মধ্যে। তারপর একাঁদকে যেমন দুঃস্থদের 
জন্য কিছু একটা, করার চেষ্টা হচ্ছিল, 
তখন পরস্পর শারক? দ্বন্দ্বে পাশ্চিমবঙ্গ 
স্বর্গে! কোথায় গেল সেই প্রতিশ্রুতি, 
অনবরত সেই গগনাবদারী চিৎকার 


অন্যায় দূর করবো, অপশাসন নিশি 


করবো? 

যুক্তফ্রন্ট যাক, আর থাক,-জনগণ 
আঁবভাজ্য এবং অখস্ড। তাদের ঠকানো 
যায় না। দীর্ঘ দ্‌' দশক ধরে যারা ধংকছে- 


সী অবস্থায় আরো না হয় কিছুদিন 


ধ্কবে। রা বুঝতে তাদের 


গাত; 30 Paise 
Thursday, 12th February, 


হু হু করে প্রাতাদিন জিনিসপত্রের দম 
বেড়ে চলেছে । এই মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ 
করতে রাজ্য সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। বার্থ 
হবার মূল কারণ এই যে, মূলা বাড়াবার 
জন্য যারা পাঁয়তারা খোঁজে,, তারা দেখে, 
শুনে বুঝেছে যে দলগ্দীল কলহমন্ত, 
অতএব তাদের পক্ষে এখনই হচ্ছে সবর 
সুযোগ । তেল থেকে বেগুনের ব্যাপারী = 
এখন সবাই একদলে। আর একদলে 
থেকে ফুক্তক্রণ্টের শরিক দলগুল এখন 
খণ্ড-বিখন্ড। মধ্যখানে. জনসাধারণ চবম 
দূরবস্থায় বসে হিসেব কষছে। তা থেকে 
কে রক্ষা পাবে আগাম’ দিনের ইতিহাসই _ 
তার প্রমাণ দেবে । | 








রাজন তোম’ সগরা ভৈ জান, 
পুকল্ত চোখের পলকে নাগাসাকি হরো- 
উড়ে যেতে পারে। গড়া আর ভাঙায় 
এইটকুই তফাৎ। বর্তমান ভারতের এখন 
ভাঙার মেজাজ । তবে সে ভাঙন বদ্তুতই 
ভাঙনের জয়গান গাইছে কি না, এই 
মুহূর্ত তার সঠিক 'হসাব জানে না। এ 
ক ভাঙার নেশাই ভাঙছে, নাক রাজ- 
৷ পাকচক ভাঙছে? এ ভাঙগিনে 
ভাঙার ৮ হামা, দি সাধারণ 
মানুষ এ কথার জবাব জানেন না। 


প্তীকেরও। কিন্তু একই সঙ্গে ভাঙছে 
[ধারণের স্বার্থ। শ্রেণী-সংগ্রাম টুকরো 
টুকরো হয়ে পার্টি ব্যানারের তলায় এনে 
ছাঁড়িয়েছে। কৃষক আর একাট শ্রেণী নয়, 
মজুরও তাই; কর্মচারীরা এবং সাধারণ 
মানুষ । শ্রেণীর মধ্যে শ্ৰেণীতর। শ্ৰেণীতৰ 
পার্টি স্বার্থের নিচে শ্রেণীদ্বার্থ পৰ" 
দস্তা সুতরাং নিত্য নতুনভাবে শ্ৰেণী" 
দবা রক্ষার প্ল্যান তৈরণী হচ্ছে ভাষা 
ভাঙা পার্টির অফিসে। ভাল না মন্দ, 
এ ভাঙন এঁগয়ে দেবে না পিছনে টানবে 
'না॥ জবাব দেবে ভাঁবয্যং। 


ভাঙনের ' মে = অসহায়ভাবে ছেড়ে 
আসতে ৷ ডিনামাইটের পাতা সুতোয় পা 
চেপে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় খ্যাত ৭৩ 
বছরের প্রবণ নেতা এ্রাঁগয়ে গেলেন 
অকুভোভয়ে। টিরাজকরের ভূমিকা 
অতঃপর কী ভাবে ব্যাখ্যা করা হবে? 
ধ্যান আবিভন্ত কম্মলিস্ট পাটর অন্যতম 
প্রাতিষ্ঠাতা-সভা, ধান পাটি ভাঙার সময় 
মার্জবাদীদের সঞ্েই বৌরয়ে এসেছিলেন, 
দিকে তাাঁকয়ে এ আই টি ইউ ?সকে 
ক্মভগ্ন রাখতে চাইছেন! 

ছাথচ লগীতর সঙ্গে রফা করার 





]পন্জকর 


মজীর মিরাজকরের সুলভ নয়? নয় বলেই 
একাঁৰন পার্টির ভাঙন মেনে নিয়েই 
হয়েছিলেন 'মাক্সবাদী'। নয় বলেই নীতি- 
গত কারণে ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্টস 
পাটি থেকে বোঁরয়ে এসেছিলেন; যাঁদও 
১৯২৭ সালে এ.দল তাঁকেই সাধারণ 


তুলেছেন। নিজের হাতেগড়া এই সর্ব ৷ 





ভারতীয় সংস্থা কি উত্তেজনার বশে পাঁর- 
ভ্যাগ করা বায়। মিরাজকর পারলেন না! 
পারলেন না আরও অনেক শ্রমিক সংস্থা। 

সংকটকে বাড়িয়ে তোলা সহজ, 
সমাধান খুজে বার করাটাই কাতিত্ব। = 
মিরাজকর সেই কৃতিত্ব কেমনভাবে প্রদশনি 
করবেন, দুনিয়ার শ্রাীমক তা উদ্বিগ্ন ২ 
“চিত্তে লক্ষ্য করবে এর পর। রন 

মরাজকর এঁক্য চান! এস এ ডাঙ্গের 













































সঙ্গে একাদিন তাঁর পথচলা শুরু হয়েছে, 8 
লক্ষ্য শ্রামকের স্বাৰ্থ সংরক্ষণ। এস এ 
ভাঙ্গে আজও এ আই 1টি ইউ ন জাঁবয়ে টা 
আছেন। মিরাজকর তাঁর আকর্ষণ এড়াতে =: 
পারেন নি। মন্দ লোকের ই্গিত উদ্ধার 

করে এখানে বলা সঙ্গত নয় যে, বাকিগত 
কারণেও শ্রীড়াগ্মের সঙ্গে রন : 





ডী রশ্দেই দস-পি-এম সন্দিশ্ধ। কারণ 
গি-পি-এম-এর বিশ্বাস, এ আই টি ইউ সি. 
নেতৃত্ব আজ আপস-প্রয়াসী। মালিকের. 
সঙ্গে আপসে শ্রমিকের স্বার্থ টিকবে না। |; 





. ধষরাজকর এ প্রশ্ন কেমনভাবে ফয়সালা 


করবেন তিনিই জানেন। তবে তাড়ঘাড় 
সংকটকে ঘনিয়ে না তুলে এঁকোর ৰ EE 
হয়ত শ্রমিকদের বিরাট কোনো ক্ষতি হয়ে _ 
যাবে না। 
মরাজকর দলের : সিদ্ধান্তের _ 
খুবপরীত কাজ করেছেন। কিন্তু তিনি = _ 
প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ। কর্ম প্রচেষ্টাকে 
খাঁতয়ে বিচার করাই হয়ত সি-পি-এম- 
এর পক্ষে সঙ্গত হবে। এ ক্ষেত্রে একটু 
ধৈর্য হয়ত দলীয় নেতৃত্ব ধারণ করবেন, 
অন্তত সেটাই আকাজক্ষত। a 
িরাজকরের সামনে আজ তব; একটি _ 
প্রশ্ন প্রজলন্ত। তা হল, কম্যািস্ট ৰ 
পাৰ্টি দ্বিধ্যাবভত্ত হওয়ার পর কৃষক 
ফন্ট, যুব ফ্রন্ট ইতাঁদ সর্বত্রই নীতিগত 
ভাঙনকে সহ্য করল, শ্রমিক ফ্রন্টের এক; 
দি বস্তুতই অনিবাৰ্য? মরাজকর দেঁড 
ইউনিয়ানস্ট, bie বাপ নেতা 









“চিভৱঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, 


তাঁর স্রাঁকেও পুরু বন্ধুর সঙ্গে. 
অন্তরণ্গ সম্পর্ক স্থাপনের পর্ণ স্ময়োগ 
1 প্রকৃতপক্ষে ডেৱা রাসেলের 
এক প্রণয়, তাঁদের বাড়তেই কিছুকাল 
থেকেছেন। ডোরা খুনজেই ্ৰঃকার 
করেছেন, তাঁর চারটি সন্তানের মধ্যে 
মা দু'টির পিতা রাসেল। যাঁদও তাঁদের 
মধ্যে পরে বিচ্ছেদ ঘর্টেছল, তথ্যাপি 
রাসেল সর প্রণয়ঘটিত ব্যাপার নিয়ে 
ঈর্ষান্বিত হন নি। এর প্রমাণ দু'জনের 
মিলিত উদ্যমে বই লেখা, ক্কুল' পরি- 
চালনা, ইত্যাদি। 
যাঁদও রাসেল বছর তিনেক বয়সের 
মধ্যেই মা-বাবাকে হারিয়েছেন, তথাপি 
তাঁদের উদার মতবাদের প্রভাব পড়েছে তাঁর 
জীবনে। বাবার নাম লর্ড আ্যাম্বালি 
মার নাম কেট। রাসেল তাঁদের তৃতাঁয় 


ও শেষ সন্তান। জন্মের তারিখ ১৮ই ' 


মে, ১৮৭২। শ্রীমতী আ্যাম্ধাল কনিষ্ঠ 
ছেলের বর্ণনা দিয়ে মাকে যে চিঠি লিখে- 
বাটটরীণ্ডকে ; 


বান্্রাণ্ডের বয়স যখন মাত্র দু' বছর 
তখন তাঁর মা ও দিদির মৃত্যু হয় ডিপথে- 
রিয়ায়। বাবা কিছমদন থেকে মৃগী 
রোগে ভুগছিলেন; বছর দেড়েক পরে 
তিনিও মারা যান। উইলে তিনি বার্রণ্ড 
ও দাদা ফ্লাঞ্কের দায়িত্ব দিয়েছিলেন দুই 
ফ্রী-থঙ্কার বন্ধুর ওপরে। কিন্তু লর্ড 
ত্যান্বার্লর পিতা লর্ড জন রাসেল 
আদালতে আবেদন করে দুই নাতকে 
নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। বছর দুই 
পরেই ঠাকুদ্দার মৃত্যু হলো। বাট্রণণ্ডকে 
মানুষ করেছেন ঠাকুমা লোড রাসেল। 

জন রাসেল ছিলেন লিবারেল পার্টির 
অন্যতম নেতা । ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে 
তাঁর দৃঘ্টিভাঙ্গ ছিল উদার। ইংলণ্ডের 
প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এবং পালামেন্টের 


পরাথা তাঁর প্রাতদবন্দী এমন বিরূপ প্রচ 


8৯ করলেন বে, ভোট পাওয়া কার 









দরকার রাসেলের 
Ee লেখা বইগাীল- 
99180101157 libidi- 


185৮2, venerous, eroto- 
hiac, approdisiac, atheistic, 
reverent, narrominded, uns 
ruthful and” bereft of moral 


হয়ে চার লাইনের এই কবিতাটি লিখে- 


Jt keeps repeating itself 
in this world fine and 
A honest 
The parson alarms the 
populare 
The genius is executed. 
৯৯৪৪ সালে ইংলন্ডে ফিরে আসবার 
পর রাসেলের ভাগ্য সপ্রসম্ন হয়। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের বিরোধিতা না করায় এই 
| প্বিনাটি কলেজ তাঁকে 


১৯৪৯ সালে সরকার তাঁকে ভুষিত করলেন 
অর্ডার অব মোঁরট দিয়ে। 


সকল দেশের লোক। কারণ যখনই পূখি- 
বীর যে-কোনো দেশে কোনো অত্যাচার- 


হয়ে উঠেছেন। সমকালীন ইতিহাসের 
সাগ্ৰহে। = য়রোপ, রাশিয়া, চীন, 
অস্ট্রোলয়া, আমেরিকায় ভ্রমণ করে তিনি 
লাভ করোঁছলেন প্রত্যক্ষ জ্ঞান সেই সব 


দেশের পরিস্থিতি সম্পৰ্কে । 


সালে রাসেল সাহিত্যে 
নোবেল _ : পেলেন 
fin recognition of his great 
Services to the cause of huma- 
nity and freedom of thought.’ 


নোবেল কমিটির একজন সদস্য আরও 


১৯৫০ 


’বলেছেন যে, দু-একটি ব্যাতিক্রম ছাড়া 
তাঁর সমগ্ৰ রচনাবলী সাধারণ শিক্ষিত 


পাঠকের উদ্দেশ্যে লেখা । আজকের জড়- 


বাদের যুগে তাঁর রচনা স্বাধীন চিন্তার : 


শিখা প্রজগীলত করে রেখেছে। তা ছাড়া 
“His whole life's workisa 
stimulating defence of the 
reality of common sense.” 
রাশিয়া, চাঁন, ভারত, পোর্তুগাল এবং 
সর্বশেষে ভিয়েতনাম সম্বন্ধে রাসেল 
বশেষরূপে আগ্ৰহান্বিত 'ছিলেন। ভারতের 
স্বাধীনতা : সংগ্রামে তাঁর ছিল পর্ণ 
সমর্থন। তান ইণ্ডিয়া লীগের সভাপাঁতত্ব 
করেছেন। গাম্ধীজীর সব নীতি তান 
মানতেন না, কিন্তু মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধা 
করতেন তাঁকে এবং [তিনি যে মহাত্মা’ 
তাও স্বীকার করেছেন। গান্ধীজীর 
জীরুনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে তিনি 
দেখিয়েছেন যে, গান্ধীজী প্রথমবার 
আফ্রিকায় পেপছে ভারতীয় বলে যে 
অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন সেই 


অভিজ্ঞতাই তাঁর জীবনের মোড় 
ঘাঁরয়েছে। না হলে ছেলেবেলা থেকে 


ও পৰ্ষপ্ত তাঁর ভাঁবষ্যং জীবনের কোনো 
আভাস পাওয়া যায় নি। গাম্ধীজীর 
ব্যাঁৱত্বের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রাসেল 
রলেছেনঃ 


 খম্ীনস্ট রাষ্ট্রে সফল হতো ক না সে 


৷ civil disobedience.” 
গান্ধীজীর দন্টাম্ত থেকে এ বিশ্ৰাম তান 


এগিয়ে যাবে; হয়তো দেশের 


“To build him up psycho- ং 


“of St Francis.” 


 গ্রান্ধীজশীর সত্যাগ্রহ নাংসা কিংবা 








সম্বন্ধে রাসেল সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। 
কিন্তু শেষ জীবনে আণাঁবক অন্দে 
বিরুদ্ধে নিজে লণ্ডন শহরে অসহযোগ 
আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছেন। ১৯৬৩ 
সালে কাঁমটি অব হাস্ড্রে-এর সভাপাঁতর 
পদ ত্যাগ করবার সময়ও তিনি বলেছেনঃ 
দা gm still 21061919507 in mass 


নিশ্চয়ই 

















































পেয়েছেন। ১ 
১৯৬২ পালে চীন ভারত আগমণ 


করবার পর এ বিষয়ে তিনি জওহরলাল 


নেহর্‌কে যে চিঠি লেখেন তাতে আমরা 
ক্ষোভ: প্রকাশ করেছি। চীনের প্রাত 
রাসেলের পক্ষপাত ১৯২১ সালে সে দেশ 
ভ্রমণের পর থেকেই আরম্ভ হয়েছে। পদ 
প্রবলেম অব চায়নায় (১৯২২) চীন 
তার নকলে বে সত্য তা এখন দেখা 

যায়। তাঁর চোখে চনারা আটিস্টের 









আত; আঢিচ্টের যেসব দোষ-্ুটি থাকে 


এই জাতটারও তাই আছে। তিনি বলে+ 7 
পথে নিয়ে যাবে। পঞ্চাশ বছর আগেকার = 
চগনের জনসাধারণ কোনো আঁভযোগ না 
করে নীরবে সকল পীড়ন সহ্য করেছে। 
কল্তু এরাই ভাঁবধ্যতে সমাজবাদের 
সামানার 
বাইরে প্রতুত্ব বিস্তারের লিপসাও জাগবে 











করবে, বাইরের কোনো শান্তর সমর্থন .. 
প্রয়োজন হবে না। সাম্প্রতিককালে 
সাংসকাতিক বিপ্লবের বাড়াবাঁড়তে [তান 
একটু ক্ষুণ্ন হয়ৌছলেন। 

প্রায় একশ’ বছরের ঘটনাবহুল 
জীবনের মোটামুটি পাঁরিচয় দেওয়াও 
এখানে সম্ভব নয়। রাসেল সম্বন্ধে. 
সর্বাগ্রে ষে কথাটি মনে পড়ে তা হলো, , ___ 
তান ছিলেন এক অসামান্য,জীবন- . «. 
গ্রভরভাবে। তাই সুদীর্ঘকাল বেছে 
থাকলেও জগবন তাঁর কাছে কখনো'দৃবহি 
| তিনি এক জায়গায় বলেছেন, 




























কালে আমরা সে কল 
এগার মাসে আমরা এমন উল্কা 
স্বজ্ঞানহন 


কোথায়? আদালত না থাকলে কেনই খা 
এত আইন বিধিবদ্ধ করা হচ্ছে? শরিক 
সংঘর্ধকে যাঁরা শ্রেণী-সংঘর্ষ বলে চালাতে: 
যে বশ্বামেই চি লগতে খা চান, তাঁদের উদ্দেশ্যে গিনি, বলেন” 
কিন্তু মনে হচ্ছে এবার ওই নিম সত্যটিকে কথার আড়ালে চেপে শ্ৰেণী:সংগ্রাম ঘি আপনান্পা চান, তাহলে... 
বাঘা মাৰে ন যযস্তক্ণ্টের আনাম্তরদ.কাটলের মল, এড তা থামাবার জন্য দফায় দফায় বৈঠক... 
| da আসলে এ সঘ হল দল বুদ্ধির... 
চেষ্টা ও শা বকতপ্রকাম। দামী মলা 


ভ-পারিৎ তার চেয়েও যা পরিষ্কার তা হচ্ছে, 
র. আমলে: দলের স্ৰাৰ্থে দেশের দ্বার্থ বিকিয়েছে, তুচ্ছ 
কন্দলি করছেন; দায়িদজ্ঞানহীন, কউভি একে অপরের 

নিজেদের হেয় কৰা ভিন্ন তাঁরা আৰ 









ত বিকাল বার নর হাৎরা 
- বইতে শুরু করেছে, শুধ্য বাদ আাধছে 
কয়েকটি দল, যারা আশঙ্কা করছে মিঁন- 
ফ্ৰণ্ট যাঁদ না টেকে তাহলে তারা নির্মূল 
ন্টের শাসন প্রবার্তত্, হবার পর হয়ে যাবে, কাজেই তারা শ্যাম ও কুল 
গর গ্রাম্য ও শ্রমিক জীবনে দুশদকই 'রাখার চেষ্টা করছে। যদি, 
এ পস-পি-এম তার আগ্রাসী নাতি পারত্যাগ 






















নিবেদন আছে। তাঁর সততার খ্যাত 


ছেন ই সব দলগ্যাল তার অনেক 
গাল মন্যাঁরা হা তা আল 
ও শকেয় উঠেছে। ৯ কালক মান 
ll পাঁরাস্থাত এর চেয়েও বার্ধভাবেই মিনিফন্টের শিবিরে ঠেলে 
শোচনীয়। পশ্চিমবঙ্গে কার্যত এখন দেওয়া হবে। দি-প-এম-এর আগ্রাসী 
(ররর পে রাকিব নণীত যাঁদ ওদের মিনিফ্পন্টে যেতে বাধ্য 
ৃ ট ও দায়িত্ব করে, তা হলে কিন্তু ওই ফ্রন্ট টিকে 
নারে হর শারক দল- যাবে কেরলের মত, দাশগুপ্ত মহাশয়ের 
্ষীল অবস্থাকে এমন জায়গায় নিয়ে রণহ:ংকার তখন আর কার্যকর হবে না। 
হন, যেখান, থেকে আর le আমাদের বন্তব্য হল, দ:'তরফই ভ্রান্ত . 


১ ন গুলি ভেবে দেখবেন। 
টিকিয়ে রাখতে হবে এবং যদি আসবার বহু দেরী, আদৌ তা আসবে 
| তা ভেঙে যায় তা হলেই সর্ব {ক না সন্দেহ, ভারতের সামাজিক, রাজ- 
মিনিক্ন্টের শরিক দলগুলি . নৈতিক ও মানাসক পাঁরবেশ এমনই বহ: নে পদ্মপত্রে 
হয়ে যাবেন, কাজেই এটা বড় : বাচন ও বিভিন্ন স্তরভুন্ত, যে আপাতত জলাবন্দুর মত টলমল করছে, সেখানে, 
1 বাক, তাই অনেকের মনে মনে তেমন কোন দুরাশা পোষণ না করাই গ নাত সম্পর্কে করার. 
থাকলেও বাস্তব ও দলীয় অবস্গা  ভাল। প্টাশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে মত'মানাসিক অবস্থা বে থাকে না সেকথা 
এ বক নিতে অনেকেই নারাজ, . কমিউনিস্ট বা ওই ধরনের পার্টিগণীলর বলাই বাহুল্য। যদিও যু্ন্ট সরকার 
| সরকার অসভ্য ও বৰ্বৰ হওয়া কৃতিত্ব এমন কিছ? আহামরি নয়, তাদের বরাবর বলে আসছেন যে, তাঁরা জন- 
ই সেখানে ৷ ৰ ক আবেদন ভারতের দ:-একটি রাজোর তথা- সাধারণের সবার দেখবেন, কাষত, একট = 
“ আত সম্পতি কৃষক-্রামকদের মধ্য অবশ। প্রতি মুখে তাঁরা অনেক ভাল ভাল কথা 
'_; কিছু: কিছু; প্রেরণা এসেছে। এবং সর্ব- বললেও বাস্তবে যে নাতি তাঁরা গ্রহণ ৰ 
: হারার বিপ্লব এ দেশে যোঁদন আসবে তা করেছেন তা জনস্বাথথবরোধী। নিত্য" 
 পখেনবাবুদের বা প্রমোদবাবহদের ঘাড়ে ব্যবহার্য পণ্যসমূহের দাম গত কয়েক 
ভর করে আসবে না। আপাতত সংসদীয় মাসে দ্বিগুণ হয়েছে, এ বিষয়ে যত্ন 
তাঁরা : গণতন্ ছাড়া কোন গাঁত নেই, আর সরকার নীরব দর্শকমার। এ সব তুচ্ছ : 
বর্তমান নেতারা বরাবর ওই 'আব- বিষয়ে বোধ হয় তাঁদের মাথা ঘামানোর 
চি ৰু ত" হলে ছাওয়াতেই কাটিয়ে এনেছেন, নি সা 
্‌ । তাঁত আগ্লাসণ নীতির তাঁদের হাড়ে সহ্য হয়, ওতে র স্বার্থ দেখা যায়। 
ই তাদের ক তে পক একথা’ সকলেই জানেন এবারে ধানের 
মানফনে | যান Heh 








































আছে। সে যাই হোক, ১১৭০-এ ১৯৬৯- 


এর পুনরাবীত্ত হবে বলে যাঁরা মনে 
ফরেন তাঁরা সম্ভবত মূর্খের স্বর্গরাজ্য 
যাস করছেন, কেন না এবারে পর্যাপ্ত ফলন 
হওয়া সত্বেও ১৯৬৯-এর পুনরাবৃত্তি 
না হয়ে ১৯৬৭-র পুনরাবৃত্তি 
আশংকা করা যাচ্ছে। এর কারণ, এখনো 
পর্যন্ত কোন সৃনিদিল্ট সংগ্রহ 

অবলম্বন করা হয় নি। এ সব বিষয়ে 
ইতিমধ্যে সমস্ত ধানই গোলায় উঠে গেছে, 
অথচ তা সংগ্রহের কোন ভাল ব্যবস্থা 
অবলম্বিত হয় নি, যথষ্ঈথানে লেভার 
নোটিশও দেওয়া হয় নি, সংগ্রহকারী 
দেওয়া হয় নি। উপরন্তু এই ক্ষেত্রে 
ঈগরকারের দূরদর্শতা ও কর্মক্ষমতার 
অভাবের সুযোগ নিয়ে কিছ কিছু চাল- 
কল ও এক শ্রেণীর আঁফসারদের মধ্যে 
অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, 
এঁ কলওয়ালারা মোটা ঘুষের বিনিময়ে 
আঁফসারদের সাহায্যে নিকৃষ্ট ও নিম্ন- 
স্তরের চাল সর্বোৎকৃষ্ট চালের দামে 
সরবরাহ করছে। এবং ওই নিম্নস্তরের 
হবে এবং জনসাধারণকে তা কিনতে 
বাধ্য করা হবে সর্বোচ্চ মূল্যে। দুর্ভাগ্যের 
বিষয় এই যে, যাঁরা শোষিত ও বাঁঞ্ডত 


সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও এই ' অপদার্থতার 
বিরুদ্ধে মুখ না খুলে পারাছ না। 
মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের স্মৃতিরক্ষা 
বিগত ৫ই জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী 
শ্ৰীমতী ইন্দিরা গান্ধী মহাত্মা অশ্বিনী- 
কুমার দত্তের স্মাতরক্ষার উদ্দেশ্যে 
কলকাতার দলখুষা স্ট্রীটে একটি হলের 


ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। স্বনামধন্য 
আশ্বনীকৃমার দত্তের পাঁরচয় নতুন করে 
দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বর্তমান 
যুগ অতীতের মহৎ ব্যান্তদের ভুলে 
যেতে বসেছে। বিলম্বে হলেও মহাত্মা 
আঁশ্বনীকুমারের স্মৃতিরক্ষার্থে কিছু 
যে করা হচ্ছে, তার জন্য উদ্যোক্সারা 
{নঃসন্দেহে ধন্যবাদের যোগ্য। উত্ত 
অন্জ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও, রাজ্যপাল 
শ্রীধাওয়ান মহাত্মা আশ্বনীকুমার ও 
বাংলা দেশে বামপন্থী আন্দোলনের 
উদ্ভবের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ 
দেন এবং উদাহরণ সংযোগে দেখান, ছে 
সৈই যুগে কংগ্রেসের নেতাদের 


হয়েছিলেন। উত্ত অনুষ্ঠানে জাত. 
অধ্যাপক ভাষাচার্য শ্রীসূনীতিকুমার 
চট্রোপাধ্যায়ও মহাত্মা আশ্বনীকুমার 
সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করেন। 


নেতাজী প্ৰদৰ্শনী 


(বিশেষ প্রতিনিধি) 

ফরওয়ার্ড রক তাঁদের নবম সর্ব- 
ভারতীয় সম্মেলনে উপলক্ষে ময়দানে 
একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। 
দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধ সঞ্চারত 
করা এবং ভারতবর্ষে বিভিন্ন গণ- 
আন্দোলনের মল বন্তব্যকে জনসাধারণের 
নিকট তুলে ধরা এই প্রদর্শনীর মূল 
লক্ষ্য। গত. ২৩শে জান্যয়ারী পাঁশ্চম- 
বঙ্গের মুখ্যমন্তী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় 
এই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্বাটন করেন? 
শ্রীহেমন্তকুমার বস এই . অনুষ্ঠানে 
সভাপাঁতত্ব করেছেন। 

স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবীদের 
ব্যবহৃত অস্ব্রশস্তের সমাবেশ এই 
প্রদর্শনীর সবচেয়ে বড় আকর্ষণীয় দিক। 
কলকাতা পুলিশের সহযোগিতায় 
প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ এইগাঁল জন- 
সাধারণের সমক্ষে উপাস্থত করতে সক্ষম 
হয়েছেন। চরমপন্থী রাজনীতির আদর্শ 
বাংলা দেশে কিছ; নূতন নয়। শ্রীঅরাবন্দ 
ও 'বাঁপনচন্দ্র পালের সময় থেকেই চরম- 
পল্থী রাজনীতি বাংলা দেশের তরুণ- 
দের বিপ্লবী আন্দোলনের পথে নিয়ে 


* গেছে এবং এই বিপ্লবীরা যেসব অস্রশস্য 


ব্যবহার করেছেন, তা প্রাতাঁট বাঙ্গালশর 
কাছেই কৌতূহলোদ্দপক। এই মণ্ডর্পাট 


উদ্বোধন করতে গয়ে বাংলা দেশের 
উপ-শুখামন্তী শ্রীজ্যোতি বসু নেতাজ' 
সভাৰ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন ও 
নিঃসন্দেহে এতিহাসিক। বিলম্বে হলেও 
জ্যোতবাব যে তাঁর দলের ভুল মূস্তকণ্ঠে 
স্বীকার করেছেন সেজন্য দেশবাসণ 
নিঃসন্দেহে তাঁকে ধন্যবাদ জানাবেন। 
{সিরাজ মণ্ডপে মুর্শিদাবার ন্বাব 
প্রাসাদ থেকে বিভিন্ন রকম জানিস আনা 
হয়েছে। মুর্শিদকুলী, আঁলবদাঁ ও 
দর্শককে চমাঁকত করে। সিরাজের 
ব্যবহৃত কেদারা, তরবারি, কুঠার, বন্দুক, 
পতাকাদণ্ড প্রভাতি এই মণ্ডপটির বিশেষ 
আকর্ষণ । এই মণ্ডপাঁটর উদ্বোধনী সভায় 
সভাপাঁতত্ব করেছেন খিলাফৎ আন্দোলনের 
নেতা মোল্লা জান মহম্মদ। এই মণ্ডপ 
প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রদর্শনীর সাধারণ 
সম্পাদক অধ্যাপক 'নর্মল বসু বললেন, 
“সিরাজ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। 
স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে 
নেতাজী সূভাষচন্দ্র ও তাঁর আজাদ 1হিন্দ্‌ 
ফৌজের সংগ্রামের ফলেই ভারতবর্ষ, 
স্বাধীন হয়েছে। সিরাজ ও নেতাজী এই 
দুই বীরকে একসঙ্গে জনসমক্ষে তুলে 
ধরার প্রয়োজন আছে। ইংরেজেরা 
'সরাজকে কলাঁতকত করতে যে 'হলওয়েল 
মনুমেন্ট' তৈরী করোছলেন সেই মন:- 
মেন্ট অপসারণের আন্দোলন সুভাষচন্দ্র 
সুরু করেন। 'হলওয়েল মনুমেন্ট* 


রে “oe ছান্বিশে জানুয়ারী ১৯৩১ মেয়র দ্যভ।ষ চন্দ্ৰ দ্বাধীনতা দিবলে পতাকা উত্তোলন 


ছ্াশ্বিনীকুমার কিভাবে প্রত্যাখ্যাত 


করতে গিয়ে 


২০৫৭ 


মার খাচ্ছেন ১ 





















































গড়েছেন। এই 


তবে 
আরও একট; দৃষ্টি দিলে হয়তো আরও 
ভাল হত। এর পরেই দুষ্টব্য হল 
'পোস্টার প্রদৰশ'নী’। সুভাষচন্দ্র অর্থ- 
নীতিক পাঁরিকজ্পনা সম্বন্ধে বিভিল 


কারা হয়েছে। এ ছাড়া আর একটি 
গপোষ্টার প্রদশনিগাও আছে। প্রদর্শনীর ' 
শিরোনাম হল, ‘সায্াজাবাদ ধ্বংস হোক 


তাপ আম নগরের নারি 


স্থানে সাম্ৰাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধেই 


“সুভাষচন্দ্র তাঁর বন্তর্য রেখেছেন। 
আয়াল্যাশ্ড, মিশর, চীন প্রভাতি দেশের 
সমর্থন জানিয়োঁছিলেন--তা এই প্রদর্শন 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নেতাজী ও 
দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের 
হয়োছিল--তাও দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। 
ভয়েংনাম, কিউবা, আরব দেশ, দাক্ষণ 
আফ্রিকা, রোডেশিয়া প্রভৃতি দেশে যে 
সংগ্রাম চলছে--তাও এই প্রবর্শনীতে 
স্থান পেয়েছে। 

নেতাজী রিসার্চ বাযযরোর পারি- 
ালনায়-য়ে মণ্ডপটি তৈরা হয়েছে, তাতে 
০৫৮ 


“and time to fighting the Hiph 
‘Command. If power goes into 5 
the hands of such 
And unscrupulous persons when 





উপলক্ষেই এই আয়োজন। 





এইর্পঃ 
more T think of: 
the nwre . 


পৱের একটি অংশ 
~ ‘The 
Congress polities, 





‘convineed T feel that in future 


we shoukd devote more energy 





vindictive 


Swaraj ‘is won, ‘what will 
happen ‘to this Country? If 
80100 1]; therni Row; we 








Shall not he able to prevent 


power passing into “their 


‘hands.” 


এই মণ্ডপটিতে নেতাজার ব্যবহূত = 
জিনিসপত্র, তাঁর লেখা গ্রন্থ ও তাঁর |< 


; সম্পৰ্কে" লিখিত গ্ৰন্থও আছে। 


এ ছাড়া লেনিন মণ্ডপ তৈরী হচ্ছে। 
এই” মহাবিপ্রবীর জল্মশতবার্ধিকশ 
সোঁভয়েট i 
দতোবাস প্রদর্শনীর কৰ্তপক্ষকে লেনিনব 
শবাভি্ চিন দিয়ে সাহায্য করবেন। <: 





রেলওয়ে, ফাটিলাইজার 'কপেরেশন 


প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও ৷ জ্টল খদয়েছেন। 
জন্য যে সব আয়োজন হয়ে থাকে তা 
এখানেও আছে। NE 
ছেন অসংখ্য লোক। নেতারাও আসছেন 
একে একে। প্রধানমন্মীও এসেছেন, 
রাষ্রপাতিও সম্ভবত আসবেন। ফরোয়ার্ড = 
ব্লককে ধন্যবাদ এই কারণে যে, তাঁরা এই 
প্রদর্শনী শযধৃমার রাজনৈতিক "উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্যেই করেন ন। দলমত- 
নির্বিশেষে বিভিম্ন জননেতাকে তাঁরা 
ধথানে নিয়ে এসেছেন। সমভাষচন্দের 
উদার দৃপ্টিভঙ্গির কথা তাঁরা যে ভুলে 
যান নি--এ জন্য সাধারণ মানষ খুশী 
‘না হয়ে পারেন নি। প্রদর্শনগটি এক 
কথায় অত্যন্ত সূন্দর। সম্ভবত বর্তমান 
অবস্থায় এ ধরনের একটি প্ৰদশমণয় 
একান্ত প্রয়োজন ছিল । দেশের মাল 
দ্ৰচপকালের জন্য হলেও প্ৰদেশ) ভাব- 
ম্লোতে অবগাহন করে নিজেদের কৃতাৰ্থ 
করার সুযোগ পাবেন । সকল? 
ছান-ছারখীদের এই” দশ নীট 
লব 




















বিহাব্র-পরিস্থিত  এআই-টি-ইউণস'র গুণ্ট.ৱ 
i অধিবেশন 


এ-আই-টি-ইউ-সি'র বহু বিতর্কিত 
গ্ট্র আঁধবেশন শেষ হয়েছে। মাক 


পুনু মহ সাবিত শিলে লভতে শোকর 
সি নাৰ গংগা অন নয এই ন পে। জো 


ল্য ১৪-০০, শোভন ১৬-০০ 
॥ সম্প্রতি প্মনমদ্ৰত ॥ 


ব্ববাঁ-দ্র-রচনাবল ৩ ॥ ১৫-০০, ১৮০০ 
রৰাণ্দ্-রচনাবলী ৬ ॥ ১৫০০, ১৮০০ 
সোনার তর ॥-৩'০০ 


_€ জ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিক।তা- 












































| ফরাসী রতি জর্জ 


যে চেষ্টা করছে, সোভিয়েট 
তা পেকে আর তাদের নিবন্ত 


তত নিরালকে  রেই জানিয়ে 
য়া চন যক্রাষ্ট্র ৷ যাদি 
সা দিবন্ত না করে. তবে 
লে বাধ্য হাবে। ৮ 

Dh: লগ্ডন ও 


চালাও) 


ইজরায়েলী নেতারা সবাই ভাবাছলেন, এ 
কি হল? মার্কিন সরকার আরবদের 
সঙ্গে আপোষ চায়! কিন্তু, না, এ সন্দেহ 
দুর হয়েছে। মাঁকনি ইহুদী নেতাদের 
কোন পরিবর্তন হয় নি-ইজরায়েলের 
স্বাথে যা করা প্রয়োজন সবই করবে তাঁর 
সরকার। ইজরায়েলের সাহায্যের. পাঁর- 
মাণগ বাড়ানো হবে। প্রধান মাঁকিনি 
ইহুদশ, সংস্থাসমূহের সভাপাতিদের সংঘের 
(Conference of Presidents of 
Major American Jewish Orga- 
nisalion) প্রাতানাঁধ দলকে এই আশ্বাস 
আভিভ থেকে ২৬শে জানুয়ারী যে সর- 
কারণ বব্ণত দিয়েছেন, তাতে নিক্সনের 
এই প্রাতশ্রুতির উল্লেখ আছে। ইজরায়েলশ 


 নেতারা-খীশ।.. “এতে তাঁরা, আরও প্রশ্রয় 


পাবেন। আরবদের বিরুদ্ধে আরও জোর 
আরমণ টালাবেন। আরো মাঁক'ন অন্য 
আসবে। তখন আরও আক্রমণ 



































একাদিকে মাকিনি সাহায্য, আর অপর 


যে কোন মুহ" তে বড় রকমের সংঘর্ষ সর 
হয়ে মোতে পারে। 
বাষ্টসংঘের সেরেটারণ-জেনারেল উ থাণ্ট 


কলন এখনও আশা ছাড়েন মনি। তানি 


মাসেরকে সংযত থাকার জনা পরামর্শ 
দদয়েছেন। চতঃশাক্ত বৈঠাকের ওপর তাঁর 
এখনও জলসা আছে) ফলাসই রাষ্টপাত 
জর্জ পাঁশ্পদ:. শীগগীরই ওয়াশিংটন 

যাচ্ছেন।- সেখানে তান গনজনের সঙ্গে 
আরব-ইজরায়ল 'বারোধ নিয়েও আলো- 
চনা করবেনা উ থান্ট আশা ' করছেন, 
এই আলোচনার ফলে অবস্থার কিছটো 
উত্বতি হবে" 


ফ্ৰান্স সম্প্রাত লিবয়াকে ১০০% 


গা 47৮ 


যুজরাষ্ী' সহ পাঁশ্চমশ দেশগাল খুব 
ৃ ই এই সব জনিৰ ইন- 


সঙ্গে ফ্রাল্সের এই মৈত্রী-সম্পকে। বছরে 


৷ করেছে। 


দ্বার লেখা ও বন্তৃতা পাঠক ও শ্রোতাকে ১ 
দিয়ে প্রতিবাদে মুখর করে তুলত1. =} 


 খদত না। অবশ্য প্রতিবাদের তীরতা তাঁর 


লা কা 






আদায় করেছে, প্রান্তন ফরাসণ উর্পানবেশে = 
চাদে বিদ্রোহীদের কোন সাহায্য দেবে না 
খলধিয়ার বর্তমান বিপ্লবী সরকার। 
তউানাসিয়ার ব্যাপারেও নাক গলাবে না 
শলাবয়া। চাদ ও তিউানিসিয়া, দুই-ই 
ফ্রান্সের একান্ত অনুগত । 

আসলে তেলের স্বার্থে লিবিয়ার 





ফ্রান্স লিবিয়া থেকে ২০ মিলিয়ন ডলার 
মূল্যের জিনিষ আমদানী করে, আর এর 
প্রায় সবটাই তেল ৷ ফ্রান্সে তেল সরবরাহ" 
কারণদের মধ্যে আলাঁজরিয়া আর ইরাকের 
পরেই বিয়ার স্থান। . আলাজরিয়ার ৷ 
সঙ্গে বর্তমানে ফ্রান্সের কিছুটা মনো; 
মালন্য সুর হওয়ায়, তেলের জন্য 
াবয়ার ওপর তার নর্ভরতা বেড়েছে। 
তা ছাড়া ফ্রান্স প্রতি বছর প্রায় ৩ই 
মিলিয়ন ডলার মূলোর জানষ লিবিয়ায় 
|  স্যুয়েজ খাল হাতছাড়া হবার পরেও "= 
পাঁশ্চম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায়, আর্গাৎ রি 
সমগ্র ভমধাসাগরীয় এলাকায় ফলাসণী _ 








_ অর্থ নোঁতক স্বার্থ যথেষ্ট রয়েছে। মাৰ্কিন 
- যুক্তরাষ্ট্র মত ইজরায়েল-ঘে'মা ও আরব- 
₹ ববরোধাী নাতি অনুসরণ করে এই বার্থ - 
৷ রক্ষা সম্ভব নয়! 
আরব জগতে সোঁভিয়েট প্রভাব বদ্ধ 


[না সাহা রিপা কল 93 তাতেও বিচলিত বোধ করার 


ৰ শানাচ্ছে। এই অবস্থায় পশ্চিম এশিয়ায় 







তা ছাড়া, যেভাবে 


কারণ আছে। তাই ফ্ৰান্স আরবাদর 
এখন সবচেয়ে ভাল পথ সামারক সাহাষ্য- 
দান। 


[২০৫৪ পশ্ঠোৰ প্রা 


দেন নন. বিয়ে করেছেন চারবার; শেষ... 
দিয়ে হয়েছে আঁশ বছর বয়সে। নানা. 
বিষয়ের বই লিখেছেন প্রায় পণ্চাত্তরাটি £ 





গণিত, জ্যাঁমাঁত, দশন, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা, 
৷ ধর্ম, রাজনাঁতি, বিজ্ঞান, গল্প ইতি 





এবং বেতারে বন্ধুতা, দেশভ্রমণ, সত্যাগ্ৰহ । 





প্রতিবাদ কোনো পক্ষকেই 'বাময়ে পড়তে 







শেষ জীবনে ছল না। কারণ. 





শান্তির জন্য রাসেল সংগ্রাম করেছেন 
লিখে, বন্ৃতা দিয়ে এবং সত্যাগ্রহের 
নেতৃত্ব করে। 

, এই অম্লান জীবন-শিখার মূল প্রেরণা 
‘তার সুন্দর স্বাস্থ্য;-ৰেহের এবং মনের। 
৷ব্লাসেল বলেছেন, স্বাস্থ্য ভালো রাখা 
নিয়ে আমি কখনো ভাবি নি। খাওয়া- 
দাওয়া সম্বন্ধে বাঁধানষেধ ছিল না তাঁর। 
ঘা ভালো লেগেছে তাই খেয়েছেন। 
চ্বাস্থ্য নিয়ে না ভাবা স্বাস্থ্যরক্ষার সব- 
চৈয়ে ভালো পথ। তাঁর একাঁট অভ্যাস 
হয়তো দেহ সুস্থ রাখবার কারণ। সোঁট 
দৈনিক বেড়ানোর অভ্যাস। প্রাতাঁদন 
(তিনি দশ পনেরো মাইল হাঁটতেন। 

রাসেলের বড় পরিচয় লেখক হিসাবে ৷ 
শুধু দার্শীনক নন তিনি। দর্শন ছাড়াও 
অনেক বিষয়ের ওপর বই িখেছেন। 
প্রথম গল্পের বই বের হয় ১৯৫৩ সালে-- 
্যাটান ইন ক সুবার্কস্‌ আযাণ্ড আদার 
স্টোরজ'। পরের বছর বের হয় আর 
একটি গল্পের বই। * পপ্রান্পাপিয়া ম্যাথ- 
মেটিকা' ছাড়া প্রায় সব বই-ই সাধারণ 
শিক্ষিত পাঠকের উপযোগ করে লেখা। 
কঠিন বিষয়কে এমন প্রাঞ্জল করে বলবার 
দক্ষতা কম লেখকেরই আছে। চিন্তার 
জ্বচ্ছতার জন্যই রচনা এমন সাবলীল হতে 
পেরেছে । কোনো বিষয় লিখতে বসার 
আগে রাসেল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 
+ তাঁর বন্তব্য কি হবে তা সম্পূর্ণ ভেবে 
- নিতেন ৷ লেখা শুরু করলে পাশ্ডুলাপতে 
একাটিও কাটাকুটি হতো না, পাঁরবর্তন 
বা সংযোজন কছু করতেন না। পুরনো 
বইয়ের নতুন সংস্করণেও' সাধারণত কোনো 


এবং মানব-কল্যাণের আদর্শ সামনে রেখে। 
রাসেল বলেছেন. “Science. is what 
you know, philosophy is what 
you don’t know.” 

লেখার মধ্য দিয়ে তান আমাদের ক 
দদতে চেয়েছেন ? “I want to stand 
at the rim of the world and 
peer into the darkness beyond, 
and see more than others have 
seen, of the strange shapes of 
‘mystery that inhabit that un- 


men some little bit of new 
wisdom.” 

বৰ্তমান বিজ্ঞানের যুগে দর্শনশাস্ত্রের 
প্রয়োজন কি, কি পেতে পাঁর দৰ্শন থেকে? 
রাসেল বলেছেনঃ দর্শন আমাদের শেখাতে 
পারে_“how to live without 
certainly, and yet without 
being paralysed by: hesitation, 
is perhaps the chief thing that 
philosophy, in our age, can 
still do for °those who study 
it.” 
চিন্তাশীল হবে. নিজস্ব চিন্তার সাহায্যে 
পথ ও কর্তব্য স্থির করবে, গজ্ডালিকা 
প্রবাহে ভেসে যাবে না। তান চিন্তার 


রী 


বাত‘ রাসেল 


স্ফালঙ্গ বিকাঁরণ করেছেন যাতে পাঠকের 
অন্তরে মানস-প্রদীপ প্রজবীলিত হতে 
‘পারে। সমাজের স্বার্থাম্থ ব্যন্তিরা 
স্বাধীন চিন্তার বিরোধিতা করেঃ 

‘Men fear thought more 
than they fear anything else 
on earth_more than ruin, more 
even than death. Thought is 
Subservive and revolutionary, 
destructive and terrible; 
thought is merciless to privi- 
1606, established 
and comfortable habits; 
thought is anarchic and lawless 
indifferent to authority, care- 
less of the well-tried wisdom 
of the 3229 . - , Thought is great 
২০৬১ 
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bring back into the world ০১ 


institutions - 


“ কর সঙ্গে পাঁৱচয় হলো। 


of the world, and the ch: 

glory of man.” El 
এই জন্যই সামাজিক এবং রাজনৈতিক _ 

শিখিয়ে, বিধিনিষেধ আরোপ করে _ 


শিপ এসে গেছে। ফেবিয়ান সোসাইটির _ 
ওপরে তাঁর গভীর আস্থা ছিল। কার্ল” _ 


মার্স-এর রচনাবলী পড়ে এবং ১৯২০ _ 


সালে রাশিয়া ভ্রমণ করে কম; সম 
ওপর তাঁর বিশ্বাস চলে যায়। তার মনে _ 
হয়েছে, মার্ক্স-এর চিন্তাধারা ঈর্ষা ও _ 
ঘৃণার ওপর প্রাতীন্ঠত। আর্থিক _ 


প্রয়োজনকেই সবচেয়ে বড় করে দেখা _ 
হয়েছে। মানুষের জীবনের অন্য দিক- _ 


হিসাবে তাকে দেখলে কম্যানজম এবং _ 
ক্যাপটালিজমের দ্বন্দ কখনো শেষ হবে _ 


দৃষ্টান্ত দিয়েছেন রাসেল। 
রাশিয়ায় এক অপেরা হাউসে টট্‌- 
তান 
রাসেলকে লক্ষ্য করে বললেন, ‘যে যুদ্ধের 
বিরোধিতা করে, শান্তির কথা বলে, এ 
দেশে তার স্থান নেই ত তারপর নাটকে 
যখন একাঁট মধুর প্রেমের দৃশ্যের আঁভনয় 
হচ্ছে তখন সেই কট্টর কম্যানস্ট নায়ক 
আঁবন্ট কণ্ঠে বলে উঠলেন, ‘এই প্রেম হলো 
আন্তৰ্জাতিক - ২ 


ভাষা। 
বাশিয়ার প্রাত বিরূপ ছিলেন বলে 
একথা কেউ যেন মনে না করেন আমে- 















































পি মৃতের 
গমাস্থীয়রা দেহি আগলে আছেন, 


বেন। সম্ভবত এখন এই দশাটি দেখবার 
জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে। 
ধৃকন্তু সেই সঙ্গে আমি আর একটা কথা 
খনও বলছি-মতের আত্মীয়রা িকল্তু 


তর নদীতে ভায়ে দেওয়া 
হয়। আবার এই ভাসমান মৃতদেহ 
কখনও যে প্রাণ পায় না এমন 
বহু সাগে-কাটা রোগী বেশ 
কয়েকদিন. জলের ওপর ভেলায় ভেসে 
থেকে বেচে উঠেছে--এমন নজীর নেই তা 
নয়৷. পশ্চিমবঙ্গের যন্তেফ্রণ্ট হল মৃতদেহ, 
রূ য্তক্রণ্ট শারকরা হলেন মৃতের 
৷ আত্মীয় শরিক বিবাদৱ:প সৰ্প দংশনে 
 যন্তছ্প্টরপী 


বাংলাদেশ সারা ভারতকে ডপৎ্।র দিয়েছে! 


এতাঁদন যে অবস্থা চলাঁছল, সেটা 


শব্দই শেষ কথা নয়। বাংলা কংগ্ৰেস 
সভায় কেন যোগদান করলো না বা যোগ- 


চাইছে, আর. অসহায়. সতী সংসার- 
ত্যাগোল্ম্‌খে স্বামীকে নানা সাধা-সাধনার 
চাইছে। দ্য য় হাতে-পায়ে ধরে বলছে 
ওগো তৃি িবাগী হয়ে যেয়ো না, 
ভাগ চাল গেলে কি হাব্‌ সংসারের, কি 
হবে তোমার নাবালক পশিশ্দদেৱ, স্বামী 
তত হাত-পা ছে বলাছে- বলটা স্বর 
সঙ্গে ঘর করা চলবে লা, পোষাবে না। 


(জমি চলে বাৰ, যেদিকে দাই চোখ যায়। Hl 


-আছে-এক কান কাটা যায় গ্রামের বার 


ত্যাগ করতে বা ভাঙতে চাই না--আমি চাই 
তুমি তোমার কুলটা স্বভাব ত্যাগ করো-- | 
দ্বৈরাচার মনোভাব ত্যাগ করো, তবেই, 
সংসার চলবে। 
পশ্চিমবঙ্গের যক্তফ্লণ্টের এই হল এক 
সঠিক অবস্থার রূপ! 
সকাল নিবে কেড়ে 
তবুও দিবে না ছেড়ে 
ফোঁললে এক দায়ে 
কাঁদালে তুমি মোরে ্‌ 
ভালবাপারই ঘায়ে। 
এই কান্না আর ভালবাসার দায়ই 
চলছে হ্তক্রষ্ট রাজনশীতিতে। এখানে 
সব ?সছ: কেড়ে নিয়েও ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে 
না-কালা আছে, আবার ভালবাসার দায়ও 
আছে। 
বেশ কছাদন চললো মখ্যমন্যী ৷ 
প্রীঅজয়কমার মুখাজ আর শ্রীজ্যোতি 
ধসুর চিঠি চালাচাঁলি। ইংরাজী ভাষার 
করলে কোন নাও বলল না এদের 
আর একাদনও একসঙ্গে সরকার 
চালাবার দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। 
এড কোৰ, এত আঁবশ্বাস, এত ঘৃণা ও 
বিদ্বেষ এই পরগুলিতে. আছে, যা 
থাকবার পর আর যা হোক, একসশ্ো 
সরকার চালিয়ে দেশের কাজ করা 
সম্ভব নয়। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব 
তম সৌন্দর্য ও মহত্ব। শুধু পৰ নয়--. 
গত ৫ই ডিসেম্বর বিধানসভায় যে ঘটনা 
ঘটে গেল, তার পরও কি কোন সভ্য ও. 
শালীন সরকার গদ আঁকড়ে থাকতে 
পারে? কিন্তু আছে।  -মৃখ্যমন্তশ ! 
শ্ৰীঅজয় মুখোপাধ্যায় সরকারকে অসভ্য |. 
ও বর্বর বলোঁছলেন কোন্‌ কারণে, এই, 
শব্দ সত্য কি মিথ্যা, তার মধ্যে যেতে, 
চাই না। কিন্তু ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পাত-: 
বার বারবেলায় বিধানসভার ঘটনায় প্রমাণ 
করে যে. অভিধান মত এই সরকারকে _ 
সভ্য বলা বোধ হয় কোন অসভোর 
পক্ষেও দসাধ্য। তবে একটা গ্রাম্য কথা 









ধৃদয়ে, ধৃকদ্ত যে দুই কান কাটা, সে যায় 
গ্রামের মধ্য দিয়ে । শ্বীসূশীল ধাড়া মহাশয় 
বিধানসভায় দাঁভিযে নারীদেহ উলঙ্গ, 


আর মীঙ্োতি বি 


যে-সব কাজ অনেকে মনে করছেন নশীতি- 
হিভত, অন্যায়, আর তিনি বা তাঁর 
মনে করছেন-সবই গ্রণ-জাগরণের 
ফলশ্র্াত, তবে বেশ তো, সরকারে থেকে, 


. ছাড়বে না। আবার দস পি-এমও 'দবা- 


৷ যা বত কৰো, চিৎকার ফরবে, 


হোক, কিন্তু এই গর্জন ধক একটি 


৷ করধো 
কথা ছিনিগঞন সম্পকে লা হায়। 
সিশপ-এমএর খন্জব্যে মজা আরো বোশ। 
থাকলে সকার ভেঙে যাবে, স্ব কহ 


হলে দেশে আগুন জবলবে। অথাৎ 
ি-পি-এম আদি সরকারে না থাকে, বা 
শ্রীজ্যোতি বসু যাদি জ্বরাষ্ট্মল্াপ মা 
দেশের লাড়ে চার কোটি মানবের ভাগ কি 
একটি দলের হাতে একটি দর থাকার 
উপর নি করবে? যত গর্জে তত 


দলের  তথ্যনভার? সি- 


(নম ও বাংলা কংগ্রেস দুই দলই-খাঁদ = * 


* মনে করে তারা একসঙ্গে কাজ করতে 


পারছে লা, তারা যে-কোন একজন তো 


কথাও তো হতে পীরে বেশ, বাস বীপ-এম 
মাঁল্যসভা করাক।  আমরা সমর্থন 


























বাহির ফটকে .যে-দল পাহারা 'দীচ্ছল, 
তাদের মাঝ দিয়ে পথ করে সাইকেলারোহণী 
অবলশলারমে বার হয়ে গেল" দা হাতে 
খৃপস্তল ছ:ড়ে। পরের দিন দৈনিক অমৃত- 



























তে দুটা ধাপ ভেঙে হাঁ বরা। কসরং 
ঠানা করতে হয়। অন্যমনদ্ক ব্য 
হলেই পদ । 

৯৯১৪ সালের এক দঃপুর। বাঁড়র 
য় সব ঘরই কর্মমুখর। দোতলায় 
+ মত একটা ঘর। চটমোড়া কাঠের 
র উপানষদের বই খ্লে একজন 
পি 


জর ভুমি এখানে)। 
তারপর কি হল কে জানে। প্রেমালাপ 
এইখানেই ইতি। নিচ থেকে আসা 
লোকটা উপরেই থাকল--উপরের লোক 







বাজার পান্রিকায় চোখেলাগা সংবাদ প্রকাশ 


সন ইল সাইকেল_ড্‌ এওয়ে 


গোরার দল একান্ত অসাড়? 
এর কিছ আগেই পাথ্যারয়াঘাটা 
ডাকঘরের ও ' ডাকাতি 
যতীন মৃখ্জ্যের নেতৃত্বাধীনে হয়োছল 
এবং সাঁকয় সহকারণ জ্তা ছিলেন নৱেন্দু- 
নাথ ভটাচার্য-উত্তরকালে যান প্রাসাচ্ধ 


নত এম এন রায় পারিচয়ে। সেই 


থেকেই নরেন্দ্র দেশত্যাগণী। 
বেশ ক’ বছর আগে সম্ভবত ১৯০৬ 


. নদীয়া জেলার হলুদবেড়ে গ্রামে যে সশস্ত্র 





ডাকাত হয়, তাতে 
পরোক্ষ নিৰ্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ ছিল। প্রত্যক্ষ 
নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এ জেলার বেগ্যীনয়া 
গ্রামের শ্রীমল্মথ বিশ্বাস... সাহচর্য দিয়ে 
দৃছলেন নোয়াখাঁলর নরেন ঘোষচৌধুরী । 
| সঙ্গ হরপ্রসাদ কর ও ভাঁর কনি অবলা। 


" চামড়া । 


যতণনের অন্তরঙ্গ সৃহদ মেহেরপবের 
উকিল ও. জননায়ক প্রসন্ন সান্যালের 
তান্জ। আঁবনাশ ১৮৯৮ ।৩নং বেগ 
লেশনের প্রথম দিকের বলি-তখন তিনি 
মূল্দেফ। সেই অবস্থাতেও যতীনের সঙ্গে 
গ্নাবড় ও নিভৃত যোগাযোগ ৷ পুলিশের 
গৃহসাব ছল মাটির তলার মানুষটা হয়ত 
দুই পক্ষের টানে বিবাহ মণ্ডপে অন্তত 
উপক দিয়ে যাবে। হিসার ভুল হয় নি। 
দুববাহের শাস্তবিধেয় কাজ নিচে উঠানে, 

; ছাদ আহারের আনন্দে ভরপুর ৷ 






ভাঙতে ভাঙতে কেটে পড়ল। দর 
সৌঁদনকার ফেল মারা লিখিত বিবরণের -. 





পায়খানার উপরে বাঁশ রেখে পথ প্রদ্তুত, 
করে রখেঁছিলেন। হৈ-চৈ হওয়ার, আগেই, 





বাঁশ টপাঁকয়ে শেষ পায়খানার ছাদে। 
ধঁপছনের পাইপ বেয়ে অন্ধকার পথে, 
যেখানে নামলেন সেখানে একজোড়া সাদা 
এরা তাঁরই নিজস্ব লোক। 
সৈন্য সেজে ঠাঁই পাহারায়। পল্টনরা 
দিজের লোক ভেবে সেদিকে আলগা 
রেখেছিল ৷ অবশ্য ওরা ভুল না করলে 
খণ্ডযদ্ধে, হোত। এরা প্রস্তুত ছিল, 
তাছাড়া আশেপাশে অন্য ব্যবস্থা ছিল। ! 
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টা 















“আমি জেতাতে 
মার সেকি আনন্দ 
যদি দেখতেন 1” 


ৰ 


পতিতার = ৬৯ 


নি 





এ 


ং বোর্ন ভিটা পুষ্টিকর, শব্ধিদদায়ক সুষম পরিমাণে কোকো, দুধ চিনি ও 
শদিভীপের মুখ থেকে ধবরটা শুনে আমার যে কি আনন্দ হল! ফণ্ট মিশিয়ে এটি তৈরি করেছেন ক্যাডবেরি-- প্রাণোচ্ছল 


ওকে দুহাতে বুকে টেন নিলাম। ও যথেষ্ট অনুশীলন করেছে, = পানীয় প্ৰস্ততে বিশেষজ্ঞ ব'লে যাঁদের খ্যাতি একশ বছরেরও 
₹ধটেছে । তবুও বলবো এর জনা যে-বাডতি শক্তি-সামধ্যের | নিৱন্ধ বেলি$ 


প্রয়োজন তার সবটুকুই ও পেয়েছে বোর্নভিট। থেকে। দুধের এর কোকে।'সমৃদ্ধ স্বাদ ছেলেমেয়েদের ভারী পন্য } 
লঙ্গে মিশিয়ে বোৱাঁভিটা খেতে ও বরাবরই বড্ড ভালোবাসে ।: 
।শরীর সুন্থ-মবল রাধতে যে পুষ্টি, শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন 


রত রা রর ব'জে ওকে নি নিয়মিত ZANE বোনঁডিটা খাবেণ -- 
(বানি) ধাওয়াই । তাই কি. খেলাধুলার, কি পড়াউঁনায় ৰ 





























ঘা বাতা ভাসা হল হল চালাতে হে 
ডট্টোপাধ্যয় খাবেন অস্যোপচার করতেই জাত রণ পারার দন পায়ে ৮০ 
হল । বিনা ক্লোরোফরমে গ্রহণ কৱরালন-- ‘মাইল সাইকেল ঠোঁঙয়ে লালবাগে এসে 
সহজ .সরলভাধে--মেন নাঁপিতের হাতে দেখেন দঃপুরে ঘর-দোর সব ধদ্ধ। ধাক্কা 
দাঁড় কাটা। সেই অময় দেখা গেল স্কুল- আজি কয়ে উঠালেন। যৌৱনে পা দেওয়া 
ফাজেজ পড়া ও দা পড়া ছেড়ে -টীওয়া = ‘দাই আমার দুই ছেলে অনুয়া ও বেননয়া 
৩00180018 যব শশা এ স্পাহারার মেঝেতে কুমাচ্ছল, তাদের দুকথা 
আনা সনাতন কলের বাতের সাও এন ৯ 
দির জিপ ॥* আল গজাল বালা তালার কমার = ন অধ্যয়ন । : 
সা | 


রে ONT ৰ 
জিবাগের বহি৷ তং জী ৱাল মীৰ 












1" 





জা উর ক “ধা লেন: 
উন লেন bagi Set এক 





আর এফ আগার ছেল) জে সময আহ 
তেন, উততামাজা তার কাজে ডা শী 
|| উল্ল :এই স্বর জন্মবেশের কথা আগ্রহে 
| শৃলতেন। 

এক পুলিশ আফসার খ্বতীনের ৰ 
{ন i ly ৬ পর্পমদেোতে লী 
সম্মানে এলে নর. মাততল্যা দ্‌ শূর্গন পমরা- ৰ 
| বিনোদবালা রলোঁছলেন, . “বোশি চালাক ০০৮ তো 
| " খতম পৰ থেকে গর্ত আহিলত 
হলে পর্ণে থেকে খায়" ইংরাজের বলে 
৪9085 তৰ বাজার 




































খ্যাতি, আছে 
কা ৩ ব্যান্ড জা 
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সে বললে--কখনোই না৷ পাঠকরা 
এটনকু ধৈর্য দেখাতে কার্পণ্য করবেন না। 
তাঁরা এই জশীবিত বর্তমানেই বিদামান। 
ফালের সব হাওয়াই তাঁদের গায়ে লাগছে। 
‘চুরি-ডাকাতি, সংঘাত-সংঘর্ষ, প্রবল- 


দুর্বলের যোথগতি_সবই তাঁরা ঘটতে , 


 দেখছেন,-বড়ো বড়ো আদর্শের পচন এবং 
গট, ই তাঁর নজরে পড়ছে। 
কথায়, _শিক্পের আরো নানা 
টি 
ধরং এসব কথা তাঁরা আগেকার তুলনায় 
আরো খটিয়ে দেখতে চান একালে। 
একালের পাঠক সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধার 
ওপর আমাকে নিভ'র করতে দাও। 


এফালের পাঠকের পার্থক্য হুকতে 
অসুবিধা হবে না। শোনো-চিন্তামাঁপ’ 
একখানি বিরাস্তিকর বই। 

_ বললদম-সে কাঁ? আজ থেকে প্রায় 
পঞ্চাশ বছর আগে শাঞ্তিনকেতন থেকে 
প্রকাশক হিসেবে দিন; ঠাকুরের নামে সে- 
বই প্ৰকাশিত, হয় ষথন,--সেই সুদূর 
১৩২১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত-এই 


তারপর, সাঁত্যই কোনো লেখা পড়ে কিছু 
পাওয়া দরকার,পাঠকের এ-প্রত্যাশ্থ 
অসংগত বলা ঠিক হবে না! - দিজেদ্ 
নাথের এ হারামাণর অন্বেষণ' মূলত 
দুটি প্রশ্নের আলোচনা বটে, একটি প্র 
“ক আছে,_দ্বিতীয়টি--কি চাই; তিন 
উত্তরও দিয়ে গেছেন,-বলে গেছেন--আঙ্ছে 
সত্য--চাই মঙ্জাল। কিন্তু তার সেই 
আল-খালন দার্শীনক মেজাজকে যলা যেতে 
পারে-মা দাশীনক, না সাহিত্যিক! 


৬  ধশখিবার অন্য আমাদের কত 


বললে-এ আজ থেকে অনেকদিন 


আগেকার গদ্য বটে, কিন্তু এই সব কথার 


মধ্যে কোনো ভাগ নেই, বাহুল্য নেই, 
আড়ম্বর নেই। আজকের পাঠকও এসব 
পড়লে বিরান্তি বোধ করবেন না। সেকালের 


বলছি না--তান ঘখন বজেন_যোগ দুই 
প্রকার, প্রাতযোগ এবং সংযোগ'_-তখন 
সময় থাকলে. পাঠক জানতে চেষ্টা করবেন 
কোনটার কী ইঙ্গিত এও কাত্িমতট 
নয়। কিন্তু শোনো তাঁর এই ছরগঁল-- 


আমার ‘কৃত্রিম’ মনে হয় ন৮-তমি ও-কথা্‌ 





আজীবন অমল কিশোর । এ 


লং তল শি ৰা অজলা পত্লস ক্ৰ" লাকা স্পা এন 


বাট রামের 


১ গান 


ৰু বোন! বহল তোমার হালায় বাহ 


« 


তোমার মৃত্যুত হার; তার-শোকে রা. এ 
ফণ্গো থেকে ভিয়েতনাম আশ্চর্য ভোরের ঈদে 
. আঁনর্বাপ। । 


টিউনটি মোৰা ৰে রিট মালা 


দৃষ্টান্ত সহবোগে- দেখাংলিও আমি তা 
, মানতে পারবো না। শৃতাঁন তাঁর 'হারা- 
মাণর অন্বেষণ’ প্রবন্ধের = এক জায়গায় 


সেখানে যে তাঁর হার হয় ন, জতই ঘটেছে, 
-এ আম বিশ্বাস কাঁর। 


আনন্দ চুপ করলো বটে, কিন্তু ' 


একাঁট দংশন-সহযোগেই' সে চুপ করলে। 

ধললে-িজেন ঠাকুর না [ছিলেন যথার্থ 

দা্শানক, না সাঁহাঁত্যক'- কিন্তু একালের 

পাঠক যাঁদ তাঁর ততৃব্যাখ্যানের চেয়ে 
রাসসুন্দ'*প আত্মকথা বোশ পছন্দ করেন, 

তা হলে সেই ব্যক্তিগত রুচির জন্যে কোনো 

পাঠককেই দোষ দেওয়া যাবে না। 


আম বলল্মঘ-এটা কোনো সংগত , 


মন্তব্যই নয়। ব্যক্তিগত শব্দটা আজু 
অকাবণে ঝর বার এসে পড়ছে! 

সে বঁললে--যাঁদের “চিন্তামণি পছন্দ 
হয, পাঠক গহষেবে তাঁরা নিশ্চয় হৈমেন্দ- 
নাথ সহ বি-এ মহাশয়কেও মনে রখতে 
ভোলেন ন? ৰ 

বললুম কে হেমেৰ্দ্ৰবাথ সিংহ ? 

৯৩৯৬ সাল ‘আমি’ নামে তাঁর 


দেখেছেন, বৃঝেছেন। 
চলনও মাকে মাঝে মন্দ লাগে না। কিন্তু 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে '্বিজেল্দনাথ 
ঠাকর আজো যে-পরিম্মণে জীবিত 
হেমেন্দ্রনাথেব কোনো ক্ষীণ স্মতিচিহ্ও 
ক তদনসাকে কোথাও দেখা যায়? 
বলল প্রুতাক লেখকেরই নিজস্ব 
ইয়াত আছে বই কিঃ 


সে বললে-সে নিত পাঠকের 
ব্যন্তি-রাচর ওপর নির্ভর, করে। 

বললে যে-কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞানের, 
বইস্তর কথা বলাছ না এখানে। বছর 
যাটেক আগে চুণীলাল বস্ম বাংলায় 
‘খাদ্য’ নামে একখানি বই ছেপে বার 


“িন্তামণি ওরা তো এক ধরনের বই 


ময়।- বইয়ের রাজ্যে_রবীন্দ্ুনাথের, কথা 
ধার করে. আমরা ক বলতে পার অন্তত 
দু ধরনের বই আছে-_এক 'ওষাঁধ, আর 


থেকে অনেক দরে এসে পড়েছি বটে, তবু 
কিছাণদন আগে শলীমত বাণ চুকত | 


ন। ভঃপল্লর প্রসিদ্ধ পশ্ডিত ন্যায় 
২০৬৪ 


" চমূর্ আস্তে গভশর আঁধার । 


চন্দ্র স্মিত্তীর্থ . বাচস্পাঁতি মশায়ের 
উপদেশে এবং আরো কয়েকজন অধ্যাপকের - 
উৎসাহে শ্রীমতী চক্লবতাঁ' তাঁর এই বই- 
খাঁন “রচনা করেন। এই বইয়ের 
“অবতয়াপিকাস্ম নারায়ণচন্দ্র স্মূতিতীর্ঘ 
মশাই নিজে লেখেন / যে, প্বসারিদের 
সঙ্গো রঘ,নন্দনের পার্থক্য, রঘুনন্দনের 
উদারতা, তাঁর কঠোরতা প্ৰভৃতি বিষয়ে 


‘লেখিকার এই বই সত্যই শ্রদ্ধার যোগ্য 


এই ফে, বাণ চক্রবতর্গর- এই বই অ হলে 
কোন্‌ পর্যায়ে পড়ে? 
বললুম-বইটি আম পাঁড় {ন। 
- পড়ে দ্যাখো, ১৩৭২ সালের বই 
ওখানা,--তখন থেকে প্রায় চার-পাঁচ বছর 


৪ চার | 


মণ্টর মুখে বেদন্াীশ্রত হাসি 
দেখে আ।ম বলে উঠলাম, 'তু।ম অমন 
করে হাসলে কেন বলো তো? আম তে! 
তোমায় শুধু লেখাপড়া না-বরে কী 
করো, ভাই জিজ্ঞেস করোঁহু। 

ঘাড় নিচু করে সে বললে, ‘সে ঠিক 
বলার মত কিছু নর। 

শক এমন কান্দ করো বে, তা বলার 
মত নয়? 

মন্টু শুধু আমার [দিকে লজ্জা-ভীত- 
দণ্টিতে তাকালো, কোন জবাব দিতে 
পাবল না। বোধ কাঁর, জবাব দেয়ার মত 
তার তখন কিছু ছিলও 'না। কারণ, সে 
যে কাজ করে তা লোকের কাছে প্রকাশ 
করার মত নয়। আর যাঁদও না কোন 
সময় কোন লোকের কাছে তা প্রকাশযোগ্ছু 
হয়, তবে তা আমার মত সন্ন্যাসী মানুষের 
কাছে একেবারেই 'নাষম্ধ। এটা আম 
তখন জানতে পারি দন, জেনেছিলাম পরে। 
সোদন, সেই মুহূর্তে সে আমার সঙ্গে 
প্রথম পরিচয় করে খাওয়া-দাওয়া হলে 
আবার আসবে বলে চলে 1গয়োছল। 
আম বলোছলাম, ‘এসো ৷’ 

সে চলে গেলে মায়াকে জিজ্ঞাসা 
করলাম. ছেলেটা কেমন বলো তো মায়া? 

“কেমন দেখলেন ? 

‘ওকে দেখে তো আমার খুব বুদ্ধিমান 
যলেই মনে হল।’ 


»৯৮- হাঁ ভা ভিক। তা ছাড়া ওর অনেক- 


গ্‌নণও আছে" 

পক রকম 2 

“ওস্তাদ আর বসত এরা দুজনেই 
মন্ট্যকে খুব ভালবাসে!’ 

আদ্ভত গুণের পাঁরচয় দল মায়া। 
ওস্তাদ আব বসন্ত তাক ভালবাসলেই 
তার অনেক গুণ আছে বুঝতে হবে_ঠিক 
এ ধরণের কথা আমি তার কাছে আশা 
কার ন। বরং এতে দার গত সম্পৰ্কে 
আমাব কেমন একটা বিশ্রী ধাবণা হয়ে গেল | 
কারণ, অন-ভব করলাম সে গণ কখনো 
সম্গণ ততে পাবে না। তবে মন্ট্কে দেখে 
এবং তাব সঙ্গে কথা বাল ছেলেটাকেও 
আম অনাভাবে অর্থাৎ খাবাপভাবে 
দেখতে পাব না তাই অনুসম্ধিংসুব 
মত জিজ্ঞাসা করলাম, পকম্ত্‌ কেন ওরা 
ভালবাসে না জানো কী 2 

না. জা জান লা!’ 

সাতাই কন (যে ওবা ওকে ভাল- 


এখানেই থাকেন 2 


নুতান কি করেন » 

“এবার মায়া উত্তর দলে না, দিলেন 
মা। তান বলে উঠলেন, ধাবা এখানে 
যে গোডাকপ্নলীরা এসে বাসা বাঁধে, 
তাদের জীবনে কাজকামের কি কোন ঠিক- 
স্তিকানা থাকে, না তারা সহজভাবে দন 
কাটাতে পারে? তাদের বে*চে থাকার 
জন্যে এমন কিছু করতে হয়, যার পাঁরচয় 
দেবার মতও কছ: থাকে না, আর ইচ্ছে 
করলেও তারা তা থেকে সরে যেতে পারে 
না।’ 

মায়ের কথায় কেঁমন সন্দেহ হল 


, মন্টুর মাঁস সম্পর্কে। হয়তো সাত্যিই 


পাঁরচয় দেবার মত কোন কাজ "তান 
করেন না। আর করবেনই বা কি করে? 
এ রাজ্যে তাঁর ইচ্ছার দাম দেবে কে? 
এখানে সমাট আছে, এখানে আছে তার 


হয়। 


“আপনাকে একবার আমাদের বাড়ি 
ধনৰে যাবো-মাসি বলে দিলে ॥ 

“সে কি? অবাক হয়ে আম বলম্রাম॥ 
মন্ট্‌ বললে, “মাস বলাছল, আপা দাধ্‌- 
সন্যাস দালুষ, আমাদের বাডিতে আপনার 
পায়ের ধুলো পড়লে আমাদের 'জীবন 
মাঘকি হবে। - 


MRA 





দিকে তাকালাম। তারপর মন্ট্র দিকে 


মনখে-চোখে দেখলাম, এক অদ্ভুত নিষ্ঠা! 
সম্ভবত সাধু বলে সে আমাকে দেখতে 
চায় গন, মানুষ বলেই সে আমাকে দেখেছে 
এবং মাঁস-কে গয়ে হয়তো সেই কথাই 
বলেছে। মাস তাই এই মানব-দ্যুভিক্ষের 
জগতে মানুষ হিসাবেই আমাকে দেখতে 
চেয়েছেন। তাই হয়তো আমাকে 'নয়ে 
যাবার এই তাঁগদ। 

খকম্তু আশ্চর্য হলাম অন্য কন্ 
ভেবে। এই রাজ্যে মানুষের যা পেশা বা 
জশীবকা, সে পেশা বা জীবিকার প্রাপ্ত 
আগ্রহে এদের কি ভয় বলেও কিছু নেই? 
এমনও তো হতে পারে, আমার মত গেরুয়া 
পরে বা ছদ্মবেশেকোন গোয়েন্দাও তো 
আসতে পারে? এমাঁন করে আমার মত্ত 
ধীরে ধীরে ওদের সো মেলামেশা করে 
তারপর সবশযদ্ধ ওদেব ধরপাকড় কে 
জেলে নিয়ে যেতে পারে! এদের জাঁবন 
ও ভ্্রীরকা যাঁদ সভ্যজগতের অনুমোদিত 
রাস্তা ধরে না চলে, তবে তো এদের ভগন 
পাওয়াবই কথা আমার মত উটকো 
আগন্তুককে দেখে । কিন্তু, তথাপি এরা 
আমাকে এত আপন করে নেয়ার জন্ম 


৮৯০০ 


য্যগ্ন হয়ে উঠছে কেন? তবে কি মানুষের 
মন্যেরাজ্যে পেটের - -ক্ষণধার মত, দেহের 
ক্ন্ধার মত, মান্মষের ক্ষুধাও আছে--যে 
মান্দুষকে মন দিয়ে ওরা ধা মেটাবে? 
কে আানে_এই হয়তো মান্দষের জ'বনে 
চিরুতন সত্য, শাশ্বত, বাস্তব! '' 
আমি অস্বাকার করলাম না মন্টুকে। 
যদলান, চলো মন্টু আমি যাব তোমাদের 
ষাঁড়? কিন্তু কথাটা বলার সঙ্গে 
সঞ্গেই নিজেয় কানে আমার কেমন যেন 
বৈখা’পা সগল। আরও- বেখাস্পা লাগল 


ঘটনাচক্রে । তবুও, তাদের এখানে এসেই 
আমার মল্টুর সঙ্গে পরিচয়: এখন মায়া- 
দের দৃরে-সাঁরয়ে - রেখে যাঁদ মন্টুদের 
করতে যাই, তবে সেটা তাদের প্রতি আমার 
অবসজ্ঞাই প্রকাশ পাবে। অথচ সেরকম 
‘কিছু: করা আমার মনের অভিপ্রায় -নয়। 


ভাই আমি মায়াকে বললাম, ‘মায়া চলো - 


ঘুরে আস মন্টুদের বাড়. থেকে? 


“মায়া রাঁতিমত খ্বশ হয়ে উঠল সে "রা 


* যৈন মনে মনে এইটুকুই আশা 'করছিল। 


আমার, কথায় সে পরম উৎসাহভরে বল , দে 


" উঠল, চলুন 
সেই বস্তির আঁকাবাঁকা গোলকথাঁধার 
মত পথ। ঘুরে ঘারে আমরা চলতে 


লাগলাম। মাত মিনিট দুই-তিনের, পথ। -ম’ 


তবু মনে হল যেন অনেক দায়ে এসে 
পড়লাম। মায়াদেরই অনুরূপ একখানা 


ঘরের দাওয়ার সামনে এসে সল্ট; খুশি 


মনে ডেকে উঠল, মাসি? 
ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন নাকে তিলক 


+ কাটা এক মধ্যবয়সী, বৈফবী, মহিলা । 


তান বোঁৱয় আসার মধ্য শু মহত 


হক কতা 

মার, হঠাৎ আঁমি বিস্ময়ে বলে উঠলাম, 
প্রাশী-দি 77 

শব-জ-ন$ তিনিও চিৎকার করে 
উঠলেন। 


আহি 5 


এসে আবেগের সঙ্গে আমায় জাঁড়য়ে 


ধরলেন।- হঠাৎই - আমি কেমন যেন 

হয়ে, শেলাম। তাঁর 
আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে 
তাকালাম, মায়া আর মন্টুর দিকে। ওদের 


- চোখে তখন গভীর বিজ্ময়। ওরা নিশ্চয়ই 


বাচ্তবিক ওদের দে বিস্ময় আদৌ” 


অমূলক নয়। শুধু ওদেরই বা বলব কি - 
এ বিস্ময় তো আমারও! কত দিন, 


বললেন, “চ চ ঘয়ে চব” তারপর একরকম 


ঠেলেঠুলে রাশশীদি আমায় . তাঁর ঘরে 

নিয়ে গোলেন। 

মায়া, আয় অষ্ট! মন্টু বিজন তোর মামা 

হয়রে_ প্রণাম কর মামাকে? * 
মন্টু প্রণাম করল আমাকে? 


ঘবের ভিতরটা রাশীদির এক অপূর্ব 


সুমায়, পূর্ণ। একদিকে কৃফ-রাধিকার 


ঘগলমার্ত। সামনে একটা চোঁকি। 
_ চৌকির ওপরে ধপদানিতে জবলছে ধ্গ। 


সামনে জড়ো করা অজস্র ফ'ল। 


নরককুণ্ডে 
‘আমিও ভাবি দি রাণী? 


+ প্্শ্ালপতৰ। = লাশ লাজ) সাম ক্লোন ০ "সং প্‌ 
জজ - - 
ট ৰণ 


কাকিমা সব কেমন আছেন--তোর আর. 
আর ভাইবোনেরা £ 


“সবাই ভাল আছেন | 
, কাকাবাবর, শরারটা বেশ ভাল? } 
- ‘বুড়ো হয়েছেন, তো? 
কাকিমা তেমাঁনই পরোপকার করে 
বেড়ান ? | 
‘মা আমার দেবী ভগবতাঁ। ' ধ্বপদ- 
আপদ কারো দেখলে তেমাঁনভাবেই ছুটে = 
যায়? , 
EOE EE 
আনন্দের উচ্ছ্বাসে রাপীদির মনের 
সবগ্দলো দরজা বেন - একসঙ্গে খুলে 
শেছে। অনগ্গল তিনি অতীতের দিন- 
গুলো সম্পৰ্কে প্রশ্ন করতে লাগলেন) 
'কতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হল, 
বল্‌ তো বিজন? 
প্রায় বারো বছর পরে? 
বারো বছর-আহা-আ একটা যুগ!” 
হ্যাঁরে বিজন! তোর মনে পড়ে আমার 
বুকের: মধ্যে মুখ গজে তুই ঘুমোতুস?, 


ন ৰ মনা ক ন, নিস 
তোব সঙ্গে আবার কখনো ' 


আমি ফোনদিন তা মনে কাঁর ন! 
৮৬ ঠক অলি, 

- হ্যাঁ রাণীদ। ১ 
বগা নর 


- গেল্সেন। তাবপর সেইভাবেই . বললেন, 
জান না মানুষের মন অন্তর্ধৃমণী কিনা, 


মন্ট্র কাছে যখন তোর কথা শুনলাম, - 


.'তখন কেবলই আমার , মনে হচ্ছিল যেন 


আমার খুব আপনজন এসেছে মাসাদের 
বাড়িতে । শুধু বার. বার মনে হচ্ছিল, 
হয় তো কোনাদিনট আমার কথা কেউ 
জানবে না জানতে চাউবেও লা লয়৷ যাদি 


কোন আপনার লোককে সকল ' ঘটনা - 


(পতল 


জানিয়ে যেতে পারি তাতে আর কিছু না 
হোক, বংশের কলতকটা মুছে বাবে। 

শকন্তু আম তো জান রূপীদ তুমি 
কলাওকনী নও।, 

‘সব কথা তুই জানিস?’ 

জানি।, 

পক করে জানল? 

‘মনে নেই তোমার--আমার হাতের 
লেখা ভাল বলে সন্দেশ রসোগোলা খাইয়ে 
ছি 

og 

মে সব কথা তোর মনে আছে ?' 

‘সব মনে আছে । কিছুই আম ভুলি নি" 

যাক্‌ গে, ি কথায় সব ক কথা 
এসে যাচ্ছে’ বলে একটা উচ্গত দশর্ঘ- 


শ্বাসকে বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে রাখসাঁদ . 


বললেন, ‘ওরে মন্টু মামাকে জল দে-- 
বহুদিন পরে ওকে আদি পেয়েছি। ওকে 


আমার ঠাকুরের প্রসাদ দিই।' 

এবার দ্টরম করে বলে -উঠলাম, 
প্রসাদ আমি খাব না? 

‘কৈন ?’ ত ব্‌ 


‘আম মিষ্ট খেতে পার তোমার . 


" হাতে৷ ঠাকুরের প্রসাদ আম খাব না , 


সেই এক প্রশ্ন, কেন?” 


। আমাব কাছে অনেক সাঁত্য৷ 


‘সে ক রে, অমন কথা মুখে আনিস 


_ ন, পাপ হবে? 


' “তোমার. ঠাকুরের কি পাওয়ার আছে 
মে আমায় পাপ দেবে? 

1. শছঃ ছিঃ অমন কথা মুখে আস্‌ 
কিনা “এতে তো তোর সাধু হওয়াই 


'রাণশীদ আমাকে পেরে না উঠ শেষ 


না "তুই তিক ছেলেবেলার এগিয়ে আমাকে-জল দিলে। জল খাবার 


।মতই আছিস বজন-একটু.ও যাঁদ বদলে 


সেজে) তারপর কৌতিহল, হয়েছে, তোর 
আগ হলে, এসেছে জে হাতি 


দেখবে এখানে ক আছে 

ঠিক বলেছো মাস? . 

একেবারে মিথ্যে বলেন নি রাপীদ। 
প্রথম দিকটা সাঁত্য না হোক্‌, শেষাদকটা 
যে সাত্য সে তো আর আমার চেয়ে কেউ 
বোঁশ জানে না। 'কিল্তু আশ্চর্য, কতাঁদন 
পরেও রাণশীদ আমাকে মনে - রেখেছেন, 
একেবারে ঠিক ঠিকভাবে মনে রেখেছেন 
ভেবে আমি যার-পর-নাই 'বাস্মত হয়ে 
যাচ্ছি। আমার স্বভাবটি পর্যন্ত তিনি 
ভোলেন ন। 

ইতিমধ্যে মন্টু এসে পড়ল মিষ্টি 
{কনে নিয়ে | 

ছোট্র একখানি ঘর। সেখানে আড়াল 
করার কছু নেই। রাপপীদ মন্টুর হাত 
থেকে '্মাম্টর ঠোঙাটা নিয়ে চৌকির ওপর. 
থেকে একখানা রেকাবি তুলে নিলেন। 


. তারপর মিষ্টিগূলো রেকাবিতে ছেলে 


আমার. দিকে এগিয়ে এলেন। . 

বললাম, 'রেকাবিতে করে আমি ‘তো = 
খাব না রাণীদ.। তুমি কি আমায় কুটুম 
পৈয়েছো। আমি তোমার ভাই নই? 


_ বাণাদি হেসে বললেন, . ‘আমি ক - 
সেই কথাই বাঁলাছরে পাগলা! মাল্টগুলো ৷ 


একটা জায়গায় তো ঢালতে হবে। 

মা, আমি তোকে খাইয়ে 'দিচ্ছি। 
‘এই তো আমাব দিদির কথা ৷’ 
‘তুই যে ঠিক সেইরকমই আছস: এ তো 

আদমি তোকে আগেই বাঁলাছি। আয় নে 
আদি বিছানায় বসে মুখ বাড়িয়ে হাঁ 


আয় 


করবার আগে আমি মন্ট্র দিকে জলের 
গ্লাসের জন্য হাত বাড়ালাম। মল্টু 
পর রাণশীদকে বললাম, আমি আর খাব 
না!’ এবার মায়া আর অন্টুকে দাও 

মায়া ও মম্ট্‌ দুজনেই একসপ্পো বলে 
উঠল, ‘না, না!’ 

আসি ওদের দিকে তাঁকয়ে বললাম, 
‘তা হয় না-আমি বলাছ খেতে তোমাদের 
হবেই ৷’ 

অগত্যা রাগপাঁদকেও বলতে হল, 'নে 


২ তারা খা 


রাণশীদ সম্ভবত আমাকে খাওয়ানোর . 


তৃপ্ডিটা ভাল করেই অনুভব করোছিলেন। 


তাই তারই আবেগে তান বলে উঠলেন, 
শবজন কতাঁদন পরে তুই আবার আমার 
হাতে খোল বল" তো? 

প্রাণাীদি এ-ও সেই বারো বছর পবে। 
তুমি যাকে একট আগে বললে একটা 


Hn 


১: 
ৰত 


হ্যাঁ একটা যুগই বটে 

একটা দশঘনম্বাস তাঁর বুক থেষে 
বাইরে আছাড় থেয়ে পড়ল। সম্ভবত 
অনেক অতগতের কথা মনে পড়ে মন্টা 
তাঁর হু হ; কবে উঠল। বাদ্ত বক 
মানুষের জীবনে কোথার যে কোন হানা 
সূত্র থাকে, আর কোথারই বা থাকে শাল 
আবার গিলনসত্ৰ তা লানুষ হষত দি "ই 
জালতে পারে না।" অথচ ব্যাপাবটা,কত 
সাত্য! [চলবে] 


০০ শী পাস 





[২০৬১ পচ্ঠার পর] 


জন্য। সে সময় রাসেল ফররেডের এই 
তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন যে, ছেলেবেলার 
অবৰামত কামনা-বাসনা পরবতী "বনে 


পরিবেশে বাস করেও কি করে সুখ ও 
শান্তি জয় করা যায় তার পথ বলে দিয়ে 
ছেন রাসেল তাঁর দি কংকোয়েস্ট অব 


বদ্য আত্মচারতের ভূমিকায় বলেছেন ই 

196 passions, simple but 
overwhelmingly strong, have 
governed my life : the Ionging 
for” love, the search for know- 
16৫58; and the unbearable pity 
for the snffering of mankind. 
These passions, like great 
winds, have blown .me hither 
and thither, in a way-warfd 
course, over 8 deep ocean of 
anguish, reaching to the very 
verge of despair.” 

কিন্তু হতাশার সমুদ্রে ডুবে যান নি, 
যৈমন ডুবে মরেন নি নরওযের সমদ্দ 
এরোপ্রেন ভেঙে। বিশ্বাস তাঁকে 
বাঁচিয়েছে বারবার! আইনস্টাইনের কল 
দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই £ “আই ?নগাড' 


" ইট আজ্জ ফরচ্যনেট দ্যাট সো আাঁব্ড 


আন্ভ বুট্যাল এ জেনারেশন ফেন কেটম 
দস ওয়াইজ, অনারেবল, বোল্ড আশ্ড 
শৃহউমারারস- ম্যান ॥* 


কান্ত 
১৩৭৬) সুবোধ চকবতর, কাঁঠালপুলাণ, 
চাকদহ, নদশয়া। দামঃ তিন, টাকা ৷, 


সামাগ্রক চিত্র পাঠকের সামনে মূর্ত হযে 
'ওঠে। - সুকান্ত সম্পর্কে যাঁরা ' আগ্রহ, 


ইরা হা হর বাড 


হবে। এ ৷ | 
রীতি ES "প্রকাশক 

্ীসুবোধন্দ্র ায়চৌঁধ্রশ ৬১/১ ভাস্তার 

জেন, কলকাতা-১৪! দাম £ পাঁচ টাকা। 


মৃক্তিপথ, বইটি পড়ে লেখকের প্রত -- 
শ্ৰদ্ধায় ও সহানুভূতিতে মনটা ভর উঠন ৷ 


্ম্ঘা-এই জন্যে যে, আমাদের দেশের, প্রাজ্ঞ - 


মনীষীরা অনেক সময় যা বলতে সাহস 


ফরেন না, আলোচ্য গ্রশ্থের লেখক সাহস - 


করে তা বলেছেন ৷, আর এই জন্যে সহান্্‌- 
ভুতি যে, লেখকের সব প্রচেম্টাই না “অরণ্যে 
রোদন'-এর সামিল হয়। বার্ধকোর শেষ. 
সম্বলটুকুও নিঃশেষ করে এই মুস্তপথ 





" করতেও ছাড়বেন না। কিন্তু তবু, দেশের 


এই দুদিনে এ বইটি 'যাঁদ ভুল করেও : 


“ কেউ পড়ে ফেলেন তো. ক্ষতির বদলে 
লাভেরই মুখ দবেন বলে আমাদের 
বিশ্বাস! - 


সেকেণ্ড ফিডার রোড, বাঁকুড়া। 


গন্ধ বিতরণ করেছেন ছন্মনামধারশ কব! 
জীবনের নানা হাটে বিচিন্ন সব আঁভজ্ঞ- 


তার মধ্যে দিয়ে চলে চিবুদ্তন প্রেমের. - 


০১৩৭৬) চনত 


সর < = =" ৭ = হি সপত তম পা 


অন্ভূতিতে কবর চিলোক উদচ্জাংঙৃ 
হয়েছে! কবিতাগুলি খুব বড় নয়--৮ 
লাইনের, কোনটি বা চার লাইন্রে। সুধী 
কাব্যরাসক যইখানি পড়লে আনন্দ 
তআস্বাদ লাভ করতে পারবেন। কাব্য-! 
গ্রন্থটির কোন মূল্য উল্লেখ করা হয় নি। 


| বিশ্বভারতশ টা 
ডক্টর সুশীল রায়। ৫ "্বারকানাথ ঠাকুর 


লেন, কাঁলকাতা-এ। মূল্য £ দেড় টাকা | 


পতিকার মতো’ 
ৰাতি গায়ক ২৫ | 


১" ফরে ১৩৭৬-এর শ্রাবণ-আম্বিন সংখ্যায় 


২৬ বর্ষে পদার্পণ করেছে। প্রথম বর্ষে 


এবারের সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বিষয়-$ 
ধর্ষ ১ থেকে বর্ষ ২৫-এর স্ৃচীপত্রের 
সংকলন। সংকলন করেছেন স্মবিমল 
লাহিড়াঁর সাহায্য নিয়ে, মানবেন্দ্ৰ পাল! 
রবীল্দপ্রসঙ্গ, গ্রল্থপরিচয়, স্বরালাপ ও - 
প্রাসপ্পিক চিরপগুলিও মূল্যবান ॥ 


|; 
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ঘতফ্রশট সরকার গঠিত হবার পর 
ঘাংলা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় 


(অধ্যাপক ) £ য্্তক্রস্টের এখনও পর্যন্ত 
সর্বাধ্গীন কোন শিক্ষানীতি তোর 
হয়েছে বলে আমার জানা নেই। পাঁর- 
বর্তন তো আসেই নি, বরং শিক্ষা 
জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সর্বশ্রেপীর 
লোকই একটা confusion-এ ভুগছে। 

শ্াগীতা হালদার (গবেষণারত 
ছাত্রী) £ঃ Basic Structure কই 
পাঁরবর্তন হয় ন। শকল্তু শিক্ষা 
পদ্ধাতর প্রগাত এবং বাস্তব মূল্যায়নের 
= দচ্টকোণ থেকে দেখলে শিক্ষা ক্ষেত্রের 


প্রাথামক পর্যায়ের 'বদ্যালয়গুিতে 
যোথা শিক্ষকের দরকার। তা না হলে 


রেল পাশ্চাত্য 
জগতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রশ্গাতর মান- 
দণ্ড হিসেবে ধরে না নিয়ে, আমাদের 
দেশে সম্ভাব্য ও প্রাপ্ত উপকরণের মাধ্যমে 


পারে, ফ্রন্ট সরকার তার ব্যবস্থা করছেন। 
সব থেকে উল্লেখযোগ্য হল এই যে, 
কংগ্রেসীরা যে ধনতান্ত্রক শিক্ষা ব্যবস্থা 
গড়ে তুলেছিল, ফ্রন্টের সঠিক হস্ত- 
ক্ষেপের ফলে তা আজ ভ'ঙতে চলেছে। 


তা ছাড়া এতো খবরের কাগজে দেখা 
সংখ্যা। কাজেই এ সম্বন্ধে মন্তব্য করা 
সম্ভব নয়। অনেকক্ষেত্রে স্কুল 
কাঁমাটগুলো যে অবস্থায় ছিল, তাতে 
সেগুলো ভেঙে দেওয়াটাই উচিত হয়েছে। 
এখন নতুন স্কুল কাঁমাটি -গড়াটা সত্যই 
গণ্তান্তিক উপায়ে হয়েছে কি-না সেটা 
নির্ভার করে প্রাতাট কামর ক্ষেত্রে । 
শ্রীগণতা হালদার £ বিদ্যালয়গ্ীলর 
সামাগ্রক উম্নাতর জন্য যাঁদ এ-কাজ করা 







উঃ শ্ৰীজানলকুমার সরকার £ Average 
ছাত্রদের ক্ষেত্রে মান যে নেমে গেছে তাতে 
সন্দেহ নেই। তবে ভাল ছাদের 
সংখ্যা বেড়েছে এবং তাদের মান কোন 
অংশেই কমে নি। অর্থাৎ ভাল ও 


সমস্যার। সামাজিক, ও 
রাজনৈতিক সমস্যার সঙ্গে এ সমস্যা 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জাড়ত দৃতর!ং 


দেশের শিক্ষার মানের তুলনা করা কাম্য 
ময়! আমাদের দেশে যে হারে ছাত্রের সংখ্যা = 


বিচার ক'রে দেশের শিক্ষার মান নিণয় 
-একথা বিদদ্ধজনোচিত উন্নাসকতা 
ছাড়া কিছ; নয়; চাই প্রকৃত 'শক্া- 


{বদের সহানডূতিসম্পন্ন দরদশ 'িচার 1. - 


শিক্ষার 
শ্লোগান আগামী দিনের সমাজ পাঁর- 
বর্তনের ক্ষেত্রে একটি বড় হায়ার! 
শিক্ষার মান আরও উন্নত করতে 
গেলে যে অস্বাবধাগ্লি সব থেকে বড় 
ধাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা হল এই যে, ছাত্রদের 
অস্মাবধাগুলিকে উপেক্ষা করার মনো- 
বৃণ্তি। আমরা তাই বলাছি যে, ছাইরাই 
ছাত্রদের অসুবিধার কথা তুলে ধরতে 
পালে। ছারদের বিষয়ে নীতি নির্ধারক 
কামটিগীলতে = (সিশ্ডিকেট, সিনেট, 
স্কুল ও কলেজের পাঁরচালক সাঁমাত) 
ছাত্র প্রতিনাধ থাকা একান্ত আবশ্যক। 
এখন এ ব্যবস্থা চালু নেই। ফলে ছার- 
দের অস্‌াঁবধার কথা ছাত্ররা বলতে 
গলেই আমলাতন্তের মুখপাত্র উপাচার্য 
মণ আথকে উঠে বলছেন যে, শিক্ষার 
মন নেমে যাচ্ছে। 
আন্দোলন হল বস্তা পচা শিক্ষা ব্যবস্থার 
ধির্দ্ধে সুস্থ সমাজ তৈরি করার 
ক্ষেত্রে পদক্ষেপ ৷ 
প্রঃ পরীক্ষা আজ আর পরণক্ষা 
নয়, একটা মস্ত বড় প্রহসন! এর 
প্রাতকার করবেন কেমন করে? 
উঃ শ্রীঅনিলকুমার সরকার £ ক্লাসে 
ছাত্র সংখ্যা কমিয়ে, সারা বছরের 
Progress-এর ভাবতে ছারদের মান 


'একাট আভিজ্ঞানপরর 


আসলে ছাত্র 


শী্াহিক বসমত? 
নর্ধারিত হওয়া উচিত। বছর শেষে 
একটা পরাঁক্ষার ভিত্তিতে মান শনর্ধরণ 


| 

হীগাঁত "হালদার £ বর্তমান পরীক্ষা 
ব্যবস্থা যে প্রহসনে রপান্তারত্র 
হয়েছে সেজন্য শুধুই ছান্রসমাজের 
বেপরোয়া এবং উচ্ছজ্বল মনোবাত্তই 
দায়ী নয়--কত্‌পক্ষেরও সমান দািত্ব 
আহে। যাদি ছাদের মনে পৰীক্ষা 
পদ্ধাঁত সম্বচ্ধে আন্তারক শ্রদ্ধা জাগাতে 
হয় তা হলে তাদের মনে পরীক্ষা 
পদ্ধাতর: স্বচ্ছতা সম্বন্ধে অর্থাৎ ন্যয় 
নিষ্ঠার প্রতি ধারণা বম্মমূল করে দিতে 
হবে এবং সেইজন্য বহু সময় তাদের তরুণ- 
ধৰ্মজাঁনত দ্বভাবস্লভ অনেক উদ্ধত 


সমর্থনযোগ্য নয। সুস্থ ছাত্র আন্দোলন 
বা প্রকৃত ছাত্র কথনই একথা বলে, না যে 
অসং উপায়ে পরীক্ষায় পাশ কর এবং 
সংগ্রহ কর। 
কয়েকাঁট পন্থা গ্রহণ করা ভাঁচিত। 
প্রাতাঁট শিক্ষায়তনে পাঠ্য 'িষয়গ্ীল 
শিক্ষক ও অধ্যাপকদের পাঁড়য়ে দেওয়া 
উচিত এবং পাঠক্ষমের বাইরে কোন 
প্রশ্ন দেওয়া উচিত নয়।” ১টউশন 
বজায় রাখতে গিয়ে কিছুসংখ্যক 
ছাতকে পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্ন যোগান 
না দেওয়া শিক্ষকদের একান্ত কর্তব্য। 


- শবদ্যালয়ের পরীক্ষায় অসৎ 


ছার সম্প্রদায়কে যখন উদাত্ত আহ্বান 
জানায়, তখন সততার প্রশ্নেই যাঁদ তাদের 
উপযুক্ত সাড়া না পাওয়া যায়_:এই; 
আশম্কা!- বাঁৰও"সততা, নিষ্ঠা, সমাজ- 
সেবা ইত্যাদি ছান্রশব'নর বতকগুলি 
অপরিহার্য কর্তব্য, কিন্তু দুখের বিষয় 
এগ্ীলর সঙ্গে রাজনীতির ঘানণ্ঠ বন্ধু 
ক'টনীতির মৌলিক 1বরোধ 
নানুষের বিভিন্ন সত্তা আছে- বলেই 
বিলজ্সিক্ষেন্ত তাব ভিন্ন ভিত্বে ভূমিকা ৷ 
একজন ছাত্রেরও শিক্ষা সম্ভাক তার 


সর্বোপার সৎ ছাত্র সনাজ যে 
কোনো দেশের অমজ্য সম্পদ । 

শ্ৰীউংসল তালুকদার £ কোন ছাত্র 
সংগঠনই একথা বলে না যে, ছাঘরা অসৎ 
উপায় অবলম্বন করুক। বরং বশ্য 


"উপায়, - 
অবলম্বনের বিরুদ্ধে = ইতিমধ্যেই 
আন্দোলন সুর; করেছে। প্রমাণস্বরুপ। 
রাষ্টাবিজ্ঞান এবং এঁশ্লামিক ইতিহাস ও 
সংস্কৃতি ভাগের নাম করা যেতে 
পারে। এই আন্দোলনের চাপে ছার 
'অবজ্রারভার' নিয়ে অনুসন্ধান কমিটি 


গঠিত হয়েছে। ১১৬৮ সালে কালকাতা 
ধবশ্বারদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ একই-| 
ভাবে মনোবিজ্ঞান {বিভাগেও আন্দোলন), 


গড়ে ভুলোঁছল এবং সেই আন্দোলনে 
দয়লাভ করে প্রমাণ করোঁছল যে ছা 
ফেডারেশনের ছেলেরা পরীক্ষায় অসৎ. 
উপায় অবলম্বনের বিরুদ্ধে লড়াই৷ 
করছে। আগামী দিনেও আমাদের এ 
লড়াই চলবে! 

তবে একথা ঠিক যে, বিভিন্ন ছাত্র, 
সংস্থা মণ্ড থেকে অসৎ উপায় অবলম্বনের, 
বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ করে সৃস্থভাবে, 
পৰীক্ষা দেবার জন্য ছাত্রদের আহবান, 
জানান হয় 1ন। তবে একথাও ঠিক যে, 
এ ব্যাপারে শুধু ছাত্রদের দোষ দিলেই 
চলবে না, শিক্ষক ও অধ্যাপকদেরণ্ড। 
দুনশীতমূক্ত হতে হবে এবং সুস্থ ছাত-' 
সমাজ তৈবি করার জন্য সচেষ্ট হতে 
হবে। 

প্রঃ কলেজ ও 'ঁবশ্ববিদ্যালয় . 
শিক্ষক সমিতি, এ, বি, টি, এ ও ছান 
সংস্ধাগ্লির প্রতিনিধিদের নিয়ে যুক্ত 


[শেষাংশ ২০৭৭ পচ্চায় ] 





কর্মসূচীর ভিভিতে গঠিত . ফ্রন্টের 
অই শারকাঁ সনের হল কারণ কি? 
সংঘর্ষের কারণ অনুসন্ধান করতে 


গগনে মেটা আদার চোখে প্ৰথম ও প্ৰধান ; 


সত্য যে, ভখন আমাদের পরাদর্শ গ্রাহ্য 
হয় নি। আজকের সমস্যাটা তাই সংগ্রামের 
ক্ষেত্র ও প্রকৃতি নিয়ে।, কি কি বিষয় 
নিয়ে কিভাবে কোন্‌ পৰ্মণয়ে গশ- " 
আন্দোলন সংগঠিত ও পরিচাদিত হবে 
এ সম্পর্কে কোন যুক্রসিদ্ধ/ল্ত নেই। 
ফলে, ঘা হবার হচ্ছে। প্ৰত্যেকে বিচ্ছিম- . 


হয়োছল। অথচ বর্তমানে কেন্দ্ৰে পার- 
ঘতনের সম্ভাবনা এবং কংগ্লেসের 
ছ.ভ্যল্তরীণ ছন্দের ফলে, সেই [সাদি 


[প্রানবন্ত] 


ভাতে যকরস্টের সংহতি বুদ্ধি হতে 
পার্রে। তাহ এখন একমাত্র অবজেকৃটিভ 


ই চলেছে।? এটা লোনা ভাবো 


দেখা অবস্থার বিশ্লেষণ । এছাড়া ঘন্ত- 


প্র ৯ দফা প্রস্তাবে বে বিশ্লেষণ করা 


ৰনয়েছে। কিন্তু কোন কোন দলের মত 
আমরা একথা বলতে চাই না যে, এই 
সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদ ও সংঘৰ্ষের সকল 
ছায়িত্ব সার্কসবাদশী কামউনিষ্ট পার্টির। 

-আমরা একটা জিনিষ লক্ষ্য 
করোছ যে, য্তক্ুস্টের এই তথাকথিত 
শারকী সংঘর্ষের ক্ষেত্র থেকে আপনার 
দগ € ওয়ার্কার্স পার্ট) মুক্ত ছিল। 


এ ক্ষেত্রে ক নীতি আপনাদের সামনে. 


ছিল, যার ফলে এই ব্যাপক সংঘাতের 
ক্ষেত্র থেকে আপনার পার্টি নিরপেক্ষতা 


এই সব সংঘর্ষ অনেকাংশে এড়ানো যেত ? 


“-না।, আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে 
দেখা যায় মে, যে দল যেখানে শত্তিসম্পন, 


-প্রত্যেকটা ঘটনাই প্রত্যক্ষত শ্ৰেণ- 


সাম্প্রভককালের রাজনৈতিক আলোড়ন 


রা 


_খ্যবল্ধার দাধ্যদেই পাঁরবত'ন আনা ঘারে। 
(২) জনগণের ক্ষেত্র প্রয়োজনীয় কোন 


শামক-শ্রেশীর মত এই দুটি মতের 
সংঘাত নিশ্চয়ই শ্ৰেণী-সংগ্ৰামের অন্তর্গত । 


-রাজ্যব্যাপী শরিকী-সংঘর্ষ এবং, 


_ *সমাজাবরোধণ ক্রিয়াকলাপের ফলে রাজ্যের - ' 


আইন-শৃক্খলা। . পারিস্থীতির অবনত 
"হচ্ছে বলে মনে, করেন, টি? 


_ন্না। ভবে সব জায়গার খবর বলতে" 


পারক না, আৱকাল, খবর এত প্রকারে 
আসে এবং এতভাকে প্রকাশিত হয়, যে, 
তা নিজ'ব্ষেগ্য নস্ন। যে সকলত দানে 


মিন ফ্ৰন্ট গঠন, করার কথা কেউ 


অসম্ভব নয় 


লাপ্যাৎিক ধৰমমত 


* সরকার ভেঙে যেতে পারে বলে অনেকের 


ধারণা । বল সাল চমত 
কি হবে? 


ৰামাই দ হট একের জন্য. 
যথাসাধ্য "চেস্টা ও সংযমের পাঁরচয় 
দিয়েছে। আমরা ঘবত্তক্ুশ্টের [বিকল্প 
কোনো ক্ষুদে ফ্ৰণ্ট গঠিত হোক, এটা। চাই 
না! কাজেই কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতাৱ৷ 


৯৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম 
যুক্ত্্ট, সরকার “প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । 
কিন্তু, ন'মাস প্র সেই সরকারের পভন' 
হয়। সেবারে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল, আইন- 
শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনত, সমাজ- 
বিরোধী কার্যকলাপের প্রাবলা, “খাদ্য 


« 


মূলা বাধ প্রভৃতির পথ ধরে। ১৯৬৯ 


যে লি 


দরকার, যাতে গারস্পারক বোকাপড়ার 
মাধ্যমে, সব কিছু; হতে পারে। ভা না 
হলে পরম্পরের প্রতি দোষারোপ বা 
কুৎনা কইনা করে আসল সমস্যার সমাধান 
হতে পারে না। কেননা every action 
has an equal and apposite 
reaction. 


-নিম্নস্তরে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে *" 


যেত বলে মনে হয় কি? 


আসনের মধ্যে আমাদের দল পেয়েছে 


5৭18 আসন। কৃষি এলাকাতে অন্যান্য ' 
সেই 'দলেক্ক আধিপত্য একেবারেই, নেই বললে 


চঙন্গে। যার ফলে সংঘাতের কোন প্রশ্নই 
ওঠে না। তবে শিল্পান্চলে পুরোপুরি 
এই অবস্থা না থাকায় কোথাও কোথাও 


প্রজাতির বিরুদ্ধে? শত্তির বৈপরাভাই 


আসলে এ জতাঁর সমস্ত দংঘঙ্গের মূ 


শান্তর অন্লান দিনগ্ৰ স্পর্শ খুজে হাজার বছর 
পেয়োছ দুর্বার জবালা, উন্মাদনা, আরও তারপর 
নিঃসঙ্গ প্রহরে অন ক্লান্ত দৰশৰ্ণ একা ত্যাতুর, 
ট্থার বিদ্যুৎ ছন্দে ঝঞ্চাদীপ্র জীবনের দুর। 


তোমাকে চিনে 


€বা্টান্ডি রাসেলের 9 Edith. ভাবানডবাদ। i 


হয়ত সেল 


এখন আস শাঁতে আন্তমের অবসম্ন পথে 

চিনোছি তোমাকে, তাই শান্তি এলো বিষধর শরতে 
উচ্ছ্বাসে উদ্বেল 'কম্প্র ; চিরন্তন" প্রেম ও জীবন 
স্পষ্টবাদী গোধূলির অনুভবে চিনে নিলো মন। 


এখন ঘুমের ‘মত মৃত্যু যদি আসে তো আসুক 


ক্ষ হবো বুকে ধৰে পৰত মধ, 





ফারণ বলে আমরা মনে কার। সজ্জা 


দাক্সবাদী দৃশ্টিকোপ থেকে একে শ্ৰেণী- 
সংগ্রাম বলতে কোন বাধা নেই। 

_শীরকী সংঘর্ষ এবং স্মাজবিরোধটী 
ধরয়াকলাপের ফলে রাজ্যের আইন- 
শৃঙ্খলা পাঁরাস্ধিত বপন হয়েছে বলে 
মনে হয় কি? 

-না। আম তে ১১৩৮-৩৯ সাল 
থেকে দ্াজনশীতি করছ ।' এর থেকে চের 
বেশ অদ্বাভাবক অবস্থা আমরা 
দেখোছ। বোঁশ দিনের কথা নয়-- 
১৯৬৬ সালের খান্য আন্দোলনের 'সময়- 
কার বভশীবকার কথাও বেশ মনে আছে? 
ট্কুন্তু সেদিনও ল’ এণ্ড অর্ডার গিয়ে এত 
'হৈ-চৈ হতে দেখি নি। আজ "দারা বাংলা- 
"দেশে একটা ভভ্যুান ঘটছে; সে 
'অভ্যত্খান হল শ্রীমক-কৃষক-নধ্যাবত্তের 
'অভ্যুথন। এদের অভুখানে যারা ভয় 
পায়, তারাই আইন-শৃজ্ধল( বিপন্ন বলে 
চশৎকার করে। আম তে। সারা বাংলা- 
, দেশ ঘুরলাম। ফ্যাসদেওয়।তেও মাটিং 
করেছি। অথচ কখনও তো আমার কোন 
প্যালশ পাহারার প্রয়োজন হয় নি। 
আইন-শ্হ্খলা না থাকলে একজন 
ক্যাবিনেট মানস্টারের পক্ষে এভাবে 
অরাক্ষত অবস্থায় যদ্‌চ্ছা ভ্রমণ করা 
সম্ভবপর? তবে কোথাও কেধাও যে 
সাময়িকভাবে পরিস্বিতর = সামান্য 
অননতি হয় নি, সে কথা বলবো লা। 
শাক সংঘর্ষ যেখানে যেখানে হয়েছে, 
সেখানে সাময়িকভাবে একট; অস্বাভাবিক 
পারাপ্ষিতির উদ্ভব হয়েছে. বৈ-কি! 
যৃত্তক্ষ্ট একটি 'একম্বেবতর্দ পাঁরবারের 
গত। এখানে ঝগড়াবাটি থাকাও যেমন 
জ্বাভাবিক, আপে ধও ভে্গলি দ্বাভাবিক। 


তাহলে ক্রমবর্ধমান এই সমাজবিরোধা 
ব্যৃহনীর হাত থেকে সমাজকে মুত 


'সদদ্য হওয়া যায় না। হবে শুনছি 
অন্যান্য দলে চ্ধান পেতে . ওদের তেমন 
কষ্ট হচ্ছে ন৷৷ ভবে অন্যান্য দলনেতাদের 
উপর আমাদের এই আস্থা আছে যে, 
* তাঁরা নিশ্চয়ই গর্ত বিবেচনা করে 
যথাপযনন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন । 

সম্প্রীতি 'যৃত্তফ্রণ্টের আভ্যন্তরীণ 
সঙ্কট এমন একটা অবস্থায় পেশছেছে 
যে, যেকোন মুহূর্তে সরকার ভেঙে 
যেতে পারে বলে অনেকেরই ধারণা । 
একটা মিনি-্ষন্টের গ্জবও শোনা যাচ্ছে। 
বধানসভার বৃহত্তম দল হিসেবে এই 
ভাঙনকে রোধ করবার সর্বাধিক 
দাঁষত্বের কথা নিশ্চয়ই মার্কস্বাদী 
কামউানস্ট দল অস্বীকার করতে পাববেন 


কতটা ল্বার্ধক হবে, বলা যায় না। [বিধান 
সভার বৃহত্তম দল হিসেবে আমাদের 
দায়িত্ব আমরা কখনোই অম্বশকার 
ক্ষার ন। আমরা একথা বারবার বলেছি 
পশ্চিমবঙ্গের জনগণের ম্যাণ্ডেট হলো 
৩২ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে যাক্তম্পণ্ডকে 
কাজ করতে হবে! সেই দ্যাণ্ডেটকে 
অগ্রাহ্য করে ঘাঁরা বিকল্প উপায়ের কথা 
ভাববেন, ভাঁরা জনগণের প্রীতি বিশ্বাস- 
ভঙ্গের অপরাধী হবেন। আজ্ম ইশ্ডিকেউ- 
সশ্ডিকেট সঙ্গত আমাদের সহযোগখ 
কহ কিছু দলও অনেক কথা নিরষ্তর 
বলে চলেছেন। কিন্তু আমাদের সহন- 
শালডা এবং ঁকা্যপ্ৰচেষ্ট৷ প্রমাণ 'করবে 
মে, আমরা যক্তিক্রপ্ট সনুকার্কে বজায় 
রুখতে চেয় 


[২০৭৪ পৃষ্ঠার পর] 


সংস্থা গঠন করে এবারের পরীক্ষার 
মরশনুমে যাতে অন্যান্যবাংরর মত অবস্থা 
সন্ট'না হয় তার জন্য চেস্টা করা 


এরাই এ-কাজ করতে পারেন। 

শ্ৰীগাঁতা হালদারঃ এ ব্যবস্থা পরীক্ষা- 
মূলক ভাঁত্ততে গ্রহণযোগ্য, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। কারণ, বহু ক্ষেত্রে এই 
সমস্ত সংস্থাগলর সঙ্গে ছাত্র 
সম্প্রদায়ের ঘাঁনম্ঠ যেগাযোগ থাকে এবং 
“এদের মাধ্যমে-ভাদের উপর নিয়ল্ণ 


পক্ষে সহায়ক । 

প্রঃ আপনারা এ সম্বন্ধে কিছু 
ভাবছেন কি? 

উঃ শ্ৰীউৎপল তাল্যকদার £ অ.মরা 
ভাবাছ। তবে শেষ কথা এই যে, 
বর্তমানে শিক্ষা বিভাগ যে দলের 
হাতে আছে, তারা স্বরাহ্ের মত শিক্ষা 
বিভাগকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার 
করছে।' এর ফলে দেখতে পাই বে, 
সুস্থ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে বৈ 
কাজ এখনই করা দরকার তা 'বাঘত 
হচ্ছে এবং তার ফলস্বরূপ আনলাতন্ত 
ও ধনতাল্পক শিক্ষা ব্যবস্থা পর্বিবর্তিত 
হচ্ছে নাঃ অথচ যাব পাঁরবর্তন 
বর্তমানে সব থেকে প্ৰয়োজনৰ । আমরা 
আবেদন কার যে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে দল 
বাড়াবার কাজে না লাগিয়ে সার্বজনীন 


উন্নাতর জন্য ব্যবহার করা হোক। 
{ চূল্যব } 





সাজা, 
ঘটনা মূহেশ মণ্ডলকে মন-মরা করে 
রাখল কণদন। মন যখন ভাঙে--বিশ্বাস 
যখন ছুটে যায়_বোধ কার এমানই হয়। 
সানো চৌধুরীর ধাক্কা সামলাতে না 
সামলাতে নতুন আর এক ধাক্কায় সেদিন 
হাটে গিয়ে মহেশ আবার বিম্ হয়ে 
গেল। 

হাটের একপ্রান্তে বুবিনামা বড়ো 


ব্টগাছের তলায় কে যেন গান ধরেছে-- ' 


না গো! যায় যেন জীবন চলে; 


বাহিনী গঠনের প্রস্তৃতি। চর আর গ্রাম- 


গ্রামান্তর যেন একটা চাপা উত্তেজনায় দম. - 


বন্ধ করে আছে। সমস্ত মানুষের মনে 
কেমন একটা আঁনশ্চিত চন্মনে ভাব। 


এমন দিনে এই গান। হাটুরে দোকানী, 


গসারি হাঁ করে শুনছে সে গান। 
-মহেশও ভিড়ের ভেতরে ঢুকে উক 
[দিল-এমন দিনে কে ধরেছে এই নতুন 
চগডের- গান! এ অণ্যলে এমন গান হাটে- 
ধাজারে আর কখনো শোনে নি মহেশ ৷... 
আমায় বেত মেরে কি ‘মা’ ভূলাবে? 
আমি কি মা'র সেই ছেলে? 
দেখে রন্তারান্ত বাড়বে শত্তি; 
কে পালাবে মা ফেলে? 
আমার যায় যাবে জীবন চলে। 


পেন) 


' ' যমুনা বৈকবী , তন্দয় হয়ে গান 
.গাইছে। হাতে, তার সেই একতারা। 
, মহেশ যেন তার ;:নিজের চোখকে 
বিশ্বাস করতে পারল না। বিড়াবড় করে 
বলে উঠল, "ডাইনী বোঁট!.. ভেক না 
হলে ভিখ্‌ , মলে. না। হারামজাদা 
জানে-কখন কোন গানে মানুষ ভুলবে |” 

কথাটা খাঁটি। ঝন্‌ কন_ পয়সা পড়ছে 
যমুনার সামনে । শ্রোতার ' ভিড় আর 
সরে না। একটা গান শেষ হওয়ার সঙ্গে 


সঙ্গে চারদিক থেকে আওয়াজ উঠল," 


“আর একটা গান গা যমুনা ।” 

"ডাইনী মাগা যাদ+ করে ফেলেছে 
লোকগুলোকে ৷”... 

রাগে গরু গর্‌ করতে করতে মহেশ 
ভড় তিলে বৌরয়ে আসাছিল কিন্তু 
“থম্‌কে -দাঁড়াল আবার সকলের শেষে! 
এ কোন নতুন নাম নতুন গান নতুন 
কথা! কার দ্বীপ চালান...এ কার ফাঁস |... 

এবার বিদায় দে মা ঘুরে আঁস। 
২. “কে আঁভরাম? কে ক্ষুদিরাম ?” 
মহেশ বললে, "হম খুব বানিয়েছে 
গো!” 


গানের 
সঙ্গে সঙ্গে সেই সব - কথা মনে পড়ে 


যায়। মহেশ আঁভডুতের মত দায়ে" 


রইল। বোধ কার তার মত আরও 
অনেকে এ অঞ্চলের সর্ব অঙ্গে আঘাতের 
দোণ টকদই মালে বা দোৱা, 
জহালা ধাঁরয়ে দিয়ে গেল। 

হাট থেকে ফেরবার পথে হার 

বললে, “ছোট মণ্ডল ।” 

lie গৌম্‌ড়া করে মহেশ পৰ 


" চলাঁছল ৷ বললে, শক)” 


“আচ্ছাহেই ' ৯৬% 


- ফলবে ?” 


“কোনটা?” ৷ 
“হেই বে বলল--দশ মাস দশ দিব” 


পরে জল্ম নেব মাসির ঘবে?”... 


ওরা জন্মাম্তরে বিশ্বাস করে। নানা 
কথায়, গানে, যাত্রায়, পাঁচালাঁতে শুনে 
এসেছে" আত্মার বিনাশ নেই। নতুন 
নতুন দেহ আশ্রয় করে কোথায় কোন 


দেশান্তরে। মহেশ বললে, "হতে প্নরে 1” 


“তা হলে সে জন্মেছে মামা 
“জন্মেছে” 
“মোরও তাই মনে হয় )৭ 


স্‌ 


0০8 সামনে ছি 


3 হাঝুর 
[নে হয়-- SE 
, লাল বাঁদরগুলো 
নি। কে জানে কতবার 
রা ফাঁসি দিয়েছে আর কতবার সে. 
[মাসির ঘরে, জন্ম নিচ্ছে বার: বার। 
ক জানে শেষবার তাকে কেউ ধরতে 


পরেছে কি-না! মাঠ-প্রান্তর, নদশ- 
নাল--অগম বন-জঙ্গল, প্লার হয়ে সে 
ফুটে চলেছে।... | 


এ দেশে তাকে একেবারে, শেয়, করা, 
যায় না।... 


নাগানো গানের পেছনে কে আছে! 
এবার তার তিন নম্বর, বিস্ময়ের 
বন্ধা} 
সানো টানা গিনি, 
দম্পকে তার তীক্ষান্ষ্টি সজাগ ছিল। 
কিল্তু থেকে ক হবে একদিন সানো. 
স্বয়ং বলে বসলো, "ছোট 
মণ্ডল, কথা আছে--বসে যাও,” 
ডান্তারধানার ভিড় তখন - ভেঙে 
গছে। চরের দু-চারজন. ছেলেছোকরা 
ছল. তখনো-তারাও বিদেয়, হয়ে, গেল । 
ঘাতও, হয়েছে বেশ। ডাক্তার ঘরের. 
পথ ধরল।, যাওয়ার সময় কি. যেন, একট; 
কথা, হলো, সানো, চৌধুরীর, সঙ্গে 
মহেশ এইটুকু শুধু শুনতে পেল 


বললে; “কোথায় যেতে, হবে সানো, কনা.” 

সানো, চৌধুরী বললে, "এই তো; 
তামাদের চরে?” 

ওরা জেলা বোর্ডের, বড় সড়ক ছেড়ে 
চরের নাবাল বাঁধে নামল। খানিকটা 
এগিয়ে ডান দিকে ঘুরল সেই “খালের 
দকে। 

মহেশ বুঝল--চরের কিষাণ" পাড়া, 
ওদিকে নয়, ওদিকে সেই যম্দনার 
্‌ঙি। মহেশ, ধৈর্য ধরে, অপেক্ষা করতে 
নাগল। যমুনার নতুন গানের. রহসা, 
এবার সে বুঝতে পেরেছে, 

সানো চৌধুরী হঠাৎ বললে, “তুমি 
তা জানো ছোট" মণ্ডল, ঢের দন থেকে 
আমার 


লাধ্তাহক বসুমতী. 
.শ্জানি সানোনকতা।” 


: দিয়েই ইচ্কুল্টা এবার করতে হরে।” 


-.*কর।” মহেশ বললে, "শবকল্তু 
হার যি কোথায়?” 

, সেই ইস্কুলে 2০ 

শ্ইস্কুলে!’ মহেশ বললে, “যতদূর 
মনে, হয়রস্তা মোর ভুল হর {ন ৷. 
এদিকে. তো. সেই ডাইনী “ হারামজাদা 
যমুনার টঙ,! আর. কে আছে?” 


- মৃদু = হেন, বললে; “কঠিন, - 
হাতে, পঢ়ে সেল পাঠ, 


দিয়েছে!" রা 


২০৭১১." 


কলিকাত। ০ বোম্বাই * কানপুর * দিল্লী মাদ্ৰাজ 


শ্হ্যাঁ, আমি যা ঘুরে খুরে টের 


দিন থেকে পারি ঈীন_দে কণদনে করে 

1” | 
কথায় কথায় এসে পড়ল ওরা 
যমুনার ঘরের সামনে | 

বাইরে থেকে সানো.চৌধ্ুরণ ডাকল, 
“যমুনা!” 

“বোধ কার ত্খন সে রামা করছিল। 
বাতাসে ব্লমার গন্ধ। গলা শুনে 


বাঁশের দরোজ্জা খুলে' হাত মুছতে 
মুছতে বেরিয়ে এল। এবং সানো 
চৌধরৌর সঙ্গে আজ. মহেশকে দেখে 
দরন্ধা. ছেড়ে দিয়ে দে.এম্‌কে দড়াল। 
“এসো মহেশ।” বলে সানো 


চৌধুরী মাথা হেট: করে নিচ দরজা 
গলে ভেতরে চুকে পড়ল। 

. " মহেশ পেছনে পেছনে গয়ে, থতমত 
খেয়ে নীরবে; ফ্যাল ফ্যান করে চেয়ে 
রইল্‌।- সামনে এক রীতিমত গেরয়া- 
ধারী সম্যাসাঁ, মুখভরা গোঁফদাঁড়। 
. মাথায় জটা: নেই. বটে--তবে৷ চুলগুলো 





বেশ বড়সড়, আঁবন্যস্ত। 
চৌধুরীর পেছনে দ্বিতীয় ব্যার্তীটকে 
- দেখে সে-ও যেন কেমন হতচাকত। 


একলহমায় ' বুকে ' নিলে অবস্থাটা। 


মানে৷ ন বললে, "এ হলো 

চরের ছোট মণ্ডল গোঁসাই-“মহেশ মন্ডল ।” 

llr ৮২১৮, | 

উজ্জ্বল চোখে চেয়ে-জশীবেন মহেশের . 
কটা হাত চেপে ধরল। 

"তুমি সেই ছোট মণ্ডল! 

মহেশ সঞ্কোচে এতটুকু হয়ে গেল। 
কৈ জানে_কি বলেছে সানো চৌধুরী 
তার অচেনা এই .লোকটাকে! কেনই'বা 
বলেছে-তা/ সে জানে না। এ লোকটাকে 
অভ কথা বা কি আছে! _!কি 
মনে আছে সানো কর্তার কে জানে। 
মনটা তার, খুঁত খত করতে লাগল। 
বদুনার-এই সব বৈরাগণ বোচ্টয়ের চার 
ক সানো কর্তার জানা নেই?” 

সানো চৌধুরী বললে, “আমি আর 
ভান্তার কণদনই ভাবাছলাম। যাই হোক 
একটা ঠিক করোছ। চের দিন থেকে 


অনেক ঘদরেছ। চরের মানুষগুলো - 


যাবাজ- যাতে ওরা মানুষ হয়।” 
জশবেন চোখ ; মাথা নীচু করে 


জাপ্তাঁছক হসমতণ 


অর্থ বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল। 
জিজ্ঞেস করলে, “ওদের কিষাণ পাড়ায় 
যেতে পারি ?” 
‘ সানো চৌধযরা হাঁহা করে উঠল। ' 
বললে, “একেবারে না-একেবারে নাঃ 
ওরা আসবে। ওই ছোট মণ্ডল জুটিয়ে 
আনবে। গুরু কি আর শিষ্যের কাহে 
যার গোঁসাই? শিষ্যরাই তোমার কানে 
আসবে” তারপর মহেশের দিকে চেয়ে ' 
- বললে, “কি ছোট মণ্ডল, আসবে নাঃ”. . 

আবার যেন কেমন ধাঁধা মনে হচ্ছে 
সবটা মহেশের। সে হাঁ-ও করলে না. 
হ:-ও করলে না। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে-, 
চেয়ে ভাবতে লাগল- এই 
বৈরগেণ ক শেখাবে তাদের! 

সানো : চৌধুরী, হেসে বললে, ' 
“যমুনার আখড়ার আখড়ার এককালে নাম-ডাক 
ছিল । ওই ছোট মণ্ডল একদিন তাকে : 
" ভেঙেচুরে আগুন দিয়ে “ছাই করে' 
= দৃদয়েছে। আবার নতুন করে সে আখড়া . 


হারামজাদশী ' ও-ই গড়ে দিক। আর একটা কথা কি 


জানো? এখানে তোমার 1বিদ্যে দানে কেউ ' 
"সন্দেহ করবে না গোঁসাই।” বলে গানো 


চৌধুরী সেখ টিপে মিিগটি হাসতে |: 


লাগল । < 
শেষ মন্তব্যটকু শুনে চোখ জুলে 


উঠল মহেশের। তাঁক্ষচোখে তাকিয়ে ! 


তাকিয়ে এই গোঁসাইটিকে যেন চেনবার 
চেষ্টা করতে লাগল ৷ 


কথা--ইস্কুলের কথা । মানত হবে চরের 
গোয়ার জংলী বরা। 

সানো চৌধুরী বললে, “আর এই 

গোঁসাই লোকাঁট খুব ভালো | এ তোমার 

, সেই যমুনার আগের বৈরাগী বোণ্ট্- 

গুলোর মত নয় ঢের কথা জানে, ঢের 

জায়গায় ঘুরেছে ঢের জানস দেখেছে। 
তোমরা খুশি হবে |” 
২০৮০ 


'মহেশও " 


-সানো জানো চৌধুরশর কথাগুলোর গভারতর টুর রানা 


মহেশের মনের ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছে 
সেই একটা কথা। মহেশ বললে, “ভালো 
, লৌোক-সে বুকোছ, না হলে তুমি আর 

ডাঙ্লার যমুনার বপড় পর্যন্ত - ছুটবে 
বে 

“লোকটার বড় অসুখ করেিল। 
যমুনা যেয়ে কোৰে পড়ল ৷ 

“হ্যাঁ, ও হারামজাদী ডাইনথকে প্রথম - 
ডান্তারখানায় যেতে দেখলম-_পবন ‘খাঁ 
যোদন মরে গেল তার পরের দিন 
থেকে ।” মহেশ সানো চৌধুরীর মুখের . 
দিকে আড়চোখে চেয়ে “বললে, “মোনু 
বেশ মনে আছে সানো কত্তা। পালিশ 


জাল: ঘেরাও করল--তারপর এই ২ 
, গোঁসাইটির | 


আমদানি ।* 
! পঢ়া চোরা তত ধৰা 
দদয়ে শুধু বললে, “হবে। মৃত মনে নেই ৷” 
ধূর্ত মহেশ । জিজ্ঞেস করলে, “সাঁত্য- 
কথা বলো সানো কতা গোসাইটি. কে? 
“মোকে বিশ্বাস না হয়ে অন্য কথা।" 


' “তোমাকে বিশ্বাস করব না মহেশ !* . 7 


সানো চৌধুরী ওর কাঁধে হাত রাখল। - 
“সব কাজে তুমি আমার সহার-সম্বল ৷” - 

“তবে খাঁটি কথাটি বলো।” মহেশ :* 
‘বললে. “মোর মনে হচ্ছে-এ সেই! মাকে £ 
ধরার জন্য' থানা পয্ালিশ-_" - 
সানো চোরা চাপা গলায় বললে, ' 
‘চুপ্‌ ।” ৷ 

মহেশ চুপ করে গেল। 


ম্‌ সানো চৌধুরী বললে. “আমরা শুধু 27 
.জানি-পালশ জেলা তোলপাড় করে, 
যাকে খুজে পায় ন-আমরাও তাকে 


ৰেখ নি ৷ ও আসাদের চরে যমুনার নবাঁন 
গোঁসাই ৷" 

_ একাঁদন সেই সানো চৌধুরীর মত; 
, বললে, শকল্ছ ' ষমুনাকে . 


।“ওব গান শনেছ তো? ও আমরা 


- চৌধুরী বললে, “আর আজ তোমাকে " 


ঠোঁকয়ে দিয়ে এলাম। তোমার সাহায্য" 


' ছাড়া এ ইস্কুল হবে না মহেশ।" 


একল্তু এই বয়সে মোরা কা পড়বো- 
- কা শিখবো সানো কত্তা?” - 

“সে যে শেখাবে--সেই জানে |” সানে! ' 
চৌধুরী বলল, “তাদের জন্য যে লোক! 


ঘর-সংসার সব ছেড়ে 


ভালো জানে, তাদের নিয়ে সে কি 
করবে। ক শেখাবে।* _ , 
"ধৰ্মকথা?"” " = 
“ওটা আড়াল ৷” 
বললে, “পারবে না সকলকে জোটাতে 2”, 
ক্েমশ) 








সানো চৌধুরণ 
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। | 


ও বছরের ডসেম্বর-শেযে একটি 
সাপ্তাহক সাঁহত্যপত্রের বনোদন-সংখ্যায় 
শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর পরী দুর্দান্ত এক 
প্রবন্ধ লিখোছলেন। বেশ থেটেখুুছে 
লেখা, আবেগ 'দযে লেখা। বেসন 
জোরালো স্টাইল তেমন -জোবালো 
বন্তব্য। 
' ধাঁলচ্যতা। প্রবন্ধটির শিরোনামা ছিল ঃ 
দারা তত ৬১৬ ৯৬৬ 
পক্ষে । 

চর্মকাবার মতো । ও নিন 
নঃসংশয় পারচয় রাখবার মতো। গণ- 
তন্দের নামে গণতান্ত্ৰিক আধকারের নামে 
লাঠি-সড়াক-বল্পম নিয়ে দল বেধে-চলা 
অপর মান্দষের দলকে আক্রমণ করা, সহসা 
টেনে নিয়ে এসে দিবালোকে হত্যা করা 
এখন সমাজের গা-সহা হয়েছে বলে 
শুনেছি। নাগা জাতি নয়, নাগা-সাঁষ্যসীরা 
গিবসন হয়ে চলাব ধর্মীয় গণতাঁন্দক 
= অধিকার প্রাতিষ্ঠামার নর, আচরণে সত্য 
করে রেখেছে জাঁন। তব: হিপি-বিটলে- 
দের মতো বে-আবরু গাঁজারুদের কথা 
শুনলে একটা চমক লাগেই। তাদেরও 
মুখপত্র প্রচারপত্র আছে, এও আজ আর 
আবাদিত নয়। 
বুদ্ধ রুষ্ট নাগা সাঁষ্যসী বা বেসামাল 

টলেরা বৃহত্তর সমাজের বাইরে।. মঞ্টেব 
“খাঁচা আর প্রশস্ত প্রেক্ষাগৃহের ব্যবধান- 
সম্পর্কের মতো আঁভনেতা-আঁভনেত্রীরা 
যা করে, তা প্ৰেক্ষাগহের উপভোগ্য, তা 
অভিনেতা-আঁভিনেত্রকেই মানায়, অর্থ- 
{বত্তের সামাহণন প্রাচুর্য সত্তেও তাদের 


স্থান অদৃশ্য সমাজ-সীমার এক প্রান্তে; , 


তাই আঁভনয়শেষে প্রেক্ষাগৃহের গাহস্থ্য 
মনটি আসে, ফিরে সচৈতন্যে। 
. আজ অবশ্য, হয়তো এখানেও সেই 


গণতাদ্যিক ধারণার প্রভাব পড়েছে, মণ্ঠ ৷ 


ও প্রেক্ষাগৃহের ব্যবধান দুস্তর আর নয়, 
মণ্চ-প্রেক্ষাগার একাকার করে ফেলার "প্র- 
ডাষমেনসান টেকনকের এখন কিছ: প্রবল 
প্রয়োগই চলছে। হঠাৎ যাঁদ কেউ প্রেক্ষা- 
গৃহ থেকে আভিনয়ে যোগ 'দয়ে বসে এবং 
দশকের মাঝখান থেকেই মণ্ডে গয়ে 
মণ্স্থ নাটকের একটা ভূমকা-সূ্র টানে, 
বিশেষ কেউ অবাক হয় না। যাত্রাকে 
্ঘবে চাবপাশেই মানুষ বটে এবং যাবার 
1 আসর দর্শকের মধ্যেই বটে, তবু ওর 
আসরেব এক ঘেরাওস্বাতল্ত্য থাকে এবং 
সাজঘরের তাঁব” যাতায়াতের একটা" 
ফাবডরও থাকে। বান্লাভনেতারাও সোঁদক 
থেকে দর্শক-সমাজের কেউ নয়। 
িন্তু বৃহত্তম সমাজের মধ্যে থেকেই 
কেউ যাঁদ উচ্চকণ্ঠে বলেঃ আমি অশ্লীল- 
তার পক্ষে, দা গল আম 


অথবা বন্তব্যই দিয়েছে স্টাইলের . 





55 


ব্যান্তাটর দিকে তাকাতেই হয়। গজ্পে- 
উপন্যাসে আভাষে-ইণ্গিতে হীনয়ে ববানয়ে 
নয়, সুস্পষ্ট উচ্চারণে দ্বূ্থহাঁন ভাষায়। 
কোনো বিষয়ে বালষ্ঠ প্রত্যয় না থাকলে 
বন্তব্যে এই ধজুতা আসে না। 
পন্নশমশাই তাঁর প্রবন্ধে চিরাচারত 
প্রথামতো অতাঁতের- ভাণ্ডার থেকে, 
আমাদের বহু শ্রদ্ধেয় উপকরণ থেকে তাঁর 
যুক্তির বাণ জোগাড় করেছেন। সংস্কৃত- 
সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে গোঁপনাঁ- 
দের বস্মহরণ হয়ে কোনারক/খাজুরাহো 
পযন্ত, মায় মা কালী”, কিছ বাদ রাখেন 
'ন। কিন্তু হাল্কা চটুল বিন্যাস নয়! 
তারপর তান যে উপসংহারাটি করেছেন, 
তা কিন্তু ও'র সলজ্জসতর্ক মনটাই, 
আঁভনয়-শেষে নিরাভরণ মুখ্য আঁভনেতার 
আবিভবের মতো, পাদপ্রদীপে প্রকাশ 
করে দিয়েছে। বিনম্র ভদ্র র্যাশানাল 
চেহারা । তথাকথিত শদীলতা-অঞ্লগল্তার 
সংজ্ঞা পরিস্কূট হতে পাঠকের মনে সংশয় 
জাগতে পারে_তান কি সেই প্রখ্যাত 
আইনজশবাঁর গল্পের মতোই অপরপক্ষের 
সওয়াল করলেন নাঃ 
“অম্লীলতাকে আমি ভয়. পাই না”। 
পরীমশাই বলেছেন, “ভাঁবও না। যেহেতু 
কেউ অশ্লীলতায় আকৃষ্ট . হতে চাইলে 
তাকে রোধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। 
আমাদের রক্তে অথবা কাঁব্জতে এমন 


ও হাতুঁড় পিটিয়ে ভাঙতে হয়। কালি- 

দাস, জয়দেব, ভারতচন্দ্রকে তুলে দিতে হয় 

কর্পোরেশনের জঞ্জাল-ফেলা = গাতিতে। 

কোটিল্যের অর্থশাল্ম, বাৎসায়নের কামসূত্র 

ইত্যাদকে উপরে কাঁটা নিচে কাঁটা দিয়ে 

+ পাতে ফেলতে হয় সতেরো হাত গর্তে। 
২০৮৯ 


দেশ থেকে বন্ধ করতে হয় সমস্তরকম 
পযজো-আচ্চা। কারণ, তার মন্ত্রের মধ্য 
রয়েছে অশ্লীলতা । পুর্জানুষ্ঠানের অঙ্গ 
হিসেবে এই যে ঘটস্থাপনা, অত্টদল পদ্ম, 
এই ষে ঘটের গায়ে [সদূর-পদুত্তালকা, 
সর্বতোভদ্রমন্ডলের জ্যামিতিক ছক, এই 
সবের মূলেও রয়েছে নারী-জননোন্দ্রয়, 
এবং মানবীয় প্রজনন পদ্ধাতর পূর্ণাঞ্গ 
নকল। সরকারী ফ্যামলি প্র্যানংএর 
প্রতীক হিসেবে আমরা রোজ যে লাল 
ত্ৰিভুজাটি দেখি, সেটিও এখান থেকে 
আহত বা গহাঁত। তন্রেত 'িভুজ্জ। 
নারী-জননাঙ্গের বিমূর্ত প্রতীক। এবং 
সর্বশেষে প্রত্যেক মানুষের বুক থেকেই 
কেটে নিতে হয় তার হৃদয়ের আধখানা, 
যেহেতু অন্যান্য ষাবতীয় মহৎ অনুভাতির 
মত; যৌনানদভূতির প্ৰথম-স্পন্দনের এটিই 
গভাগার। 

“না, এটাই শেষ কর্তব্য নয়। এর 
চেয়েও স্একাঠন কিছু আছে। তা হচ্ছে 
পাঁথবীর সঙ্গে সম্পৰ্কচ্ছেদ। আজ যদি 
ভারতবর্ষের সমস্ত স্যাহাত্যকজ'বনের 
বিপুল গম্ভীর রহস্য থেকে মুখ ঘুরিয়ে 
শডধ্ুমাত্র তাইচুং ধানের চাষাবাদ বিষয়ে 
রচনায় ধ্যানস্থ হন, তবুও ভারতবর্ষকে 
অশ্লাঁলতামুন্ত কবা ষাবে না। সাগর- 
পারের গল্প, উপন্যাস, কবিতা, চলচ্চিত্র 
এঁ বস্তুকে এদেশের আকাশে, বাতাসে, 
'নিশবাসে ব্যাপ্ত করে রাখবে। কারণ আজ 
আমরা একই সঙ্গে একটা নিজস্ব জন্ম- 
ভূমি এবং একটা গোটা পাঁথবাঁর 
বাঁসন্দে। হো 1চি মিন কিংবা মাও সে- 
তুংকে আমরা চোখে দেখি নি। তাঁদের 


“ সম্পর্কে শুন কিংবা পাঁড় কেবল । কিন্তু 


আমাদের. দেশে বহু যুবকের রাস্তে তাঁদের 
আদর্শ তাঁদের 'জগবন্ত উপস্থিতির 
সমতুল্য। তাই দেয়ালে দেয়ালে পাল 
‘চীনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান’ 

একজন সচেতন মানুষ যাঁদ তেমনি 
করে বলে পৃথিবীর যাবতীয় পাপ, 
অধ্ললতা, যৌনতাও আমাদের, সে 1ক* 
মিথ্যাচার 


"তা ছড়া শিল্পী হিসেবে আমি 
ভয়ানক আশাবাদী । প্রাতাঁদন এত 
দারদ্য, শোষণ, শাসন, আর্তনাদ, কামা, 
হত্যা, রন্তপাত, অশ্লীল দারদ্য।, উৎকট 
বড়মান্দীষ,. অসম: বন্টন ও সামাজিক 
অসাম্যের প্রত্যক্ষদরশশ হয়েও 
সব মানুষ যেমন এর বিরূদ্ধে এখনো 
"এবং এখনান বিপ্লবী অথবা বিদ্ৰোহ, হয়ে 
ওঠে নি, ঠিক তেমনিভাবেইং বিবাস রাখা 


মানুষকে নরকে টেনে নিয়ে যেতে এখনো 
এবং এখান একেবারেই অক্ষম । 

ৰ Nothing human alien to 
[09% এইটিইংনাঁকি মারকসের'সবচেয়ে প্রিয় 
কথা।' এই কথাটি” প্রত্যেক শিজ্পরী- 
সাহাতিকের প্রথম" উচ্চারণ এবং শেষ ডাকি 
হতে অপরাধ কোথায় ?” 

অন্লখলতার পক্ষপাতী কোনো ব্যান্তর- 
ফথা এ‘ নয়। তার" মানে” এ' নয়" পরী 
মশাইর সওয়ালে কোনো বিশেষ" পাড়ার 
খাস্তখেউর' প্ৰত্যাশিত" ছিল। প্র 
মশাইর মনের’ একটা" প্রচ্ছব বেদনা অথবা 
একটি বিষগ্ন'মানুষের"্মনই এতে" আভিবান্ত' 
হয়েছে। মানুষের" বিচ্যাত অপরাধে সেই 
বেদনা; সেই ধিষক্পতা॥' মানুষ দেবতা'না 


দেখার মতো? ভার বেদনার অন্ত- থাকে" 


























পৃথিবীর” 


সদ্য প্রকাশিত হইউ ! 
বহুকাল, পৱে.পুনমুৰ্দ্ৰণ, 
সাম্বন,মায়বাচাৰ্য্য মা ১১৬ তি {রচিত : 


বিৰরণ-গ্রমেয়-সংগ্রহঃ 


বেদান্ত" শাস্তের একখানি অতীব দুরূহ ও উপাদেয় গ্ৰন্থ 
অন[বাদক - ‘ 


পা্তপ্রবৱ, প্ৰম্ৰণনাথ, তৰ্কভুষণ 
- ১ম'খণ্ড মল্য' চার' টাকা 
স্বমতী, প্রাইভেট, নািটেড ৷৷, কনিকা 


শাাহিক বদদেত? 
না। লে মানুষের “দৃষ্টি - এক্সপ্যাণ্ডিং 
ইউনিভার্দ-সে মানুষ বলবে আমিই 
সেই; তার দযাম্টতে অপরাধীদের 
কারাগারও স্বগে দ্যান হয়ে উঠবে, খন সে 
এ ঘাতক, এ চোর, বদমাস, 
কুলী দেহটাকে ভেদ করে, মানুষটা বের 
করে নিয়ে আসতে পারবে। নানা 
সামাজিক কারণে এ আঁত তুচ্ছ, ব্যাপারে" 
দ্বদ্বসংঘাত আছে ম্যান, কিন্তু তার! 
চাইতেও বড়, কঠিন সংঘাত-থ্বন্থ আছে, 
তার মনে, দেই, মানুষটি বারে বারে 


'_ নিজেকে অগেলাতে চায়, কিন্তু কিছুতেই 


নাগাল পায় না তার ঁনজস্ব অনেক অনেক 
বড় সত্তাকে; দে কেবল দৃষ্টি এড়ায়, 


এসেছে বলেই সে'মানুষ। অথবা.একাঁদন 
সেই যে গুহা'থেকে প্রকৃতির বন্য,মানুযাঁট 
বোঁরয়ে এসেছে, আর জে, দে সেখানে 
ফিরতে পারে" না, আজ সে যে'চন্দ্ৰলোক 


জয়" করেছে, জয় করতে ছুটেছে শরুগ্রহ।. 


এবং করবেই), মানুষের ওপর মাথা 


উঠ করে থাকতে পারবে না কেউ;, এই 


পৃথিবীর এভারেস্ট নয়; পৃথিবশ্র 'বাইরে' 


চাঁদ নয়, মানুষের পা পড়বেই তার" 
ওপর ..আসতেই, হবে মানুষের পায়ের, 
" নাঁচে।' সামান্য প্রকৃতির ডাকে সাড়া নয়, দু 
প্রকৃতিকে- সাড়া’ দিতে হবে তার' ডাকে,, 


প্রকাতিকে ‘সে করবে 'হাতের' বল্গায় আবদ্ধ 
যেমন" করে! ম্যামথের যুগ অতিক্রম 
করেছে, হাতাকৈ ফেলেছে খাদায়; বাঘকে 


করেছে সার্কাসের বেড়াল, নির্ভয়ে সহাব-. 
: স্থান করেছে সাপের রাজ্যে, অতলান্ত 
সমদ্ররাজোর বুক, চিরে চিরে এগিয়েছে), 


দুগমি'মেরুকে করেছে: সুগম) এত বড়, 


মানুষ, যে' মানুষের-বেড় পায়' না" কেউ, 
সে নেবে একটা আঁত তুচ্ছ যোঁনাভিসাের' 





তা ১৯ 
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অত? অশ্লীলতার, কদর্য নগ্নতার যদি 
কোনো অর্থ থাকে তে এশউধান্ 
মান্দষকে চেনে, নিগে এ এক ক্ষন: 
বান্দশালার সেলে আবদ্ধ করার চেস্টা। 
মানুষ কখনো এতে তৃপ্ত থাক-৩ পারে না. 
থাকবে না।, 

আমার মনে. অনেক সময় এমন- 
আশহকাও্ড হয়েছে যে, অশ্লীলতা নগ্নতা 


নিয়ে এই. যে চক্ষাননাদ মাঝে মাঝে শোনা, ১ 


যায়, এ কোন. স্বাথসংশ্লিষ্ট, কারবারী- 
দের যোগসাজসের ব্যাপার নয় তো? এই 
যেমন আতস প্দড়িয়ে কোনো ব্যবসায়ীর 
পন্য বিজ্ঞাপনের, স্বার্থে অশ্লীল বিউটি: 
জল না; সাঁবীচে, ওদের বসনা, 

কাঁরয়ে অঙ্গা-সমীক্ষার উত্তেজনাকো 
আমি অলাঁল বপাছনে; আমি বলছি; 
যে মন্যষ্যত্বের অন্তহীন. মূল্য, তার' এই - 
লা্ছনাকেই আমি বলছি অশ্নীল। পয়সা, 
ছড়ালে বারবানত- গাওয়া যায়, মডেম 
গাওয়া যায়, ব্যালে গার্ল পাওয়া যায় 
গিউটি কনটেস্টে কতকগুলো মেয়ে; 
মান্দ্যকে পাওয়া যাবে এতে , লেশমান্ত। 
্ময়ের কারণ সেই। অবমাননাই বেদনার, 
কারণ। এখানে দ্রৌপদী কাঁদছে, মানরাত্মা: 
কাঁদছে।. মানুষকে 'বিবস্ল করার, আদিম, 
অরণ্যে পশু করে তোলবার ক ভয়াবহ. 
অর্থকরণ ফড়যন্ছ! আমার একবার এমনি 
একটা বউাঁট কনটেস্টের রিপোর্ট করবার: 


শুনছি। 'রচারাধীন. মামলা, অতএব্‌ 


| মন্তব্য নিষিদ্ধ করবও না। ক্লতুষে 


সব মামলার 1নংপাঁত্ত, হয়েছে আগে,! 
সেগুলো পুরোনো সিনেমার মতো মনে 
আসে আমাব জখবনের যে. কালা বড় 
সমূদ্ররাজোর বুক চরে. চিরে এগিয়েছে, 
সেকালেও  ঢাকা-কলকাতার একদল 
অপাঁরণত অশ্লীল লেখকের উদ্ভব হয়ে 
ছিল। প্রগতির নামে তারা কালিকলমে 


গীপ্কাঁছক হস্ত” 
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সাধনা বিউট ক্রীয-এর 
এইতো সবচেয়ে বড় অব্ধান। 
নিজেদের সোন্দব্য মন্দ কে 
সচেতন আধুনিকারা তাই 
এর প্রশংসায় মুখর । 


কাপদাপুনাঘ় তাগাতিহারত 
আতি আগু থিভ অৰ 


সাথনা উষধানয়-ঢাক। কনিকাতা-১ 


চেয়েছে কোনো কুলন্ত 

দিকে, এরা ওরা অনেকের দিকে, পাড়া- 
বেপাড়ার প্রাচীর ও প্রান্তর একাকার 
করবার আয়াসের 'দিকে। ব্যর্থ লেখনীর 
অশ্লীলতা ছিল ও কুধাঁসত প্রচেষ্টার 
মধ্যে, সেকালে মরণজয়ী দৃপ্ত যৌবন, 
উদ্ভিম্ব মন্ষ্যত্বকে খাট ছোট করার 
, ধড়বন্রে। বাংলাদেশে ১৯০৫-এর, ৮-এর, 
১০-এর জের চলেছে । গলায় ফাঁসির 
দাগ নিয়ে অনেক ক্ষুদিরাম জনম্মেছে 
বাংলার ঘরে ঘরে। ১৪1১৫, ওরা বোরয়ে 


চিঃ ডে'র মৃত্যুতে 'দ্বজ হলেন। গোপী- 
নাথের ফাঁসি হল। ১৯০৬-৮-এর লাতা- 
প্রবাহ বয়ে চলেছে দ্যার্নবার ১৯২১ পার 


হয়ে গেল, তখনই 


| .  এজেণ্টস্‌ আবশ্যক 


ধ্ৰাঘাহক ধৰ্মত? 
ভারতে পারাবিষের: দশদগে থা ফুটে 


_ বেরোলো। দ্বিজাতিতাবত্তব্বর মার হল সুর, 


যার সমাপ্তি আজও হয় নি, কবে হবে 


কেউ. হলফ করে বলতে পারে না। ' 


বৈপ্লাবিক বাংলায় জাত হয়ে গেল দুটো, 
ভৌগোলিক ভাগ হল দুটো, মানসিকতায় 
ভাগ হল দুটো।, । এই ভগ্নাংশের কোনো 
সান্বনা ছিল না;' জোড়া লাগাবার মতো 


অপরকে অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করার দায়- 


১,০০০, টাকা উপাৰ্জন করন. | দায়িত্ব নিয়ে থাকেন, তবে সে আধকারই 


স্ট্যাণ্ডাড' অল ওয়াল্ড 
টি টানাজস্টর এবং ইণ্ডি- 





লখুন 
BHARAT AGENCIES 


Kolhapur Road (57), Delhi-7. | 


যা তাঁদের কে দল? অথচ সম্বাইকে 
পড়ে নিয়ে অশ্লীল বলে ঘোষণা করতে *" 


আবার এও সম্ভব নম যে, সবাইকে বাল, 
০ 


ক্ণার্দীশয়াম সুয়োনেভ খেয়ে তবে বোল 
ওতে মান্য মরে কৈ না। একটি বাল্য 
রাজনৈতিক কমাঁ-কাম-রিপোটণর আমাকে 


ম্ুরদ্রান্বায়ানার সুরে বলেছিল, ও খে 
চি'কবে না, তা সবাই জানত। তবে সরকার 
গড়লে কেন? জনতার চাপে। অর্থাত 
জনতার তোমরা নেতা নও, জনতার লেজ ৷ 


অংশ পড়ে যায়, ' 


কী 


ধন্য হচ্ছেন, তবু ওসব পড়ার অভ্যাস করে 
উঠতে পাঁর নি। হয়তো সংস্কারবশতই। 
তাতে এই লাভ হয়েছে অন্য বই-পাঁৱকা , 


বা 


1 পরথক্তপ্রকাশিতের প্র] 
8 নয় ॥ 


খ্‌'্ধ ও বিপ্লব পাশাপাশি হাত ধরে 
চলে। যুদ্ধ বৈপ্লাবক পাঁরিস্ধাত সৃষ্টি 
করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে 
তোর হয়েছিল এক আঙ্নগভ“ পাঁরাস্থাতি। 
সে সময় ইউরোপের কামডানস্টরা সেই 
পারস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিজ নিজ 
দেশে রপ্পবা সরকার স্থাপনের *পার- 
কল্পনা করোছলেন-আর সেই সব 
বৈপ্লাবক কার্ষকলাপের প্রাত" ছল 
সোঁভয়েট রাষ্ট্রের সমর্থন। অক্টোবর 
বিপ্লবের পর নিজের দেশে গৃহযুদ্ধ ও 
অর্থনৈতিক সঙ্কট সত্বেও লোনন ইউ- 
রোপের বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট বিপ্লব 
সংগঠিত করার কোন সুযোগই নষ্ট হয়ে 
যেতে দেন নি! যুদ্ধ নতুন সুযোগ এনে 
দরে থাকে, বিশেষ করে পরাধীন দেশের 
কাছে। 'বপ্পবা দলকে তার সুযোগ 
নিতেই হবে। তাই ভারতবর্ষে ১৯৩৯ 
সালে সুভাষচন্দ্র বুটিশ সরকারকে ছয় 
মাসের চরমপত্র দেবার প্রস্তাব করে- 
ছিলেন। তিনি সে সময় ভাবষ্যত্বাণণ 
ফরোছিলেন, ইউরোপে আগামী ছয় মাসের 


[বিরোধী গণবিপ্লবে অংশ না নিয়ে তার 
বিরোধিতা করলেন? এত ব্যাপক আগস্ট 
গণ-অত্যুর্থান ব্যর্থ হল সুস্পষ্ট আদর্শ 
* খানায় নিষ্য্ত, বিশেষ করে যুদ্ধের কাজে 
নিযুক্ত কল-কারখানা 'শল্পসংস্থায় শ্রামক- 
শ্রেণীর বিপ্লব ও সংগ্রামাবিমুখতার জন্য।, 
সর্বোপার ছিল নেতৃত্বের চরম ব্যর্থতা । 
ভারতের মদীন্ত-আন্দোলনে বিপ্লবীদের. 
ঘারত্ব, অপাঁলপীম দেশপ্রেম ও নিঃস্বার্থ 
আত্মত্যাগের তুলনা মিলবে না। তাঁরা 
করে অন্য দেশের স্বার্থের কথা 
{বিবেচনা করে, দিনক্ষণ দেখে নিজের 
দেশের বিপ্লবের কথা ভাবেন ন। 
পবনা অস্ত্র বনা সহায় লড়তে হবে-- 
ধূলির "পরে স্বর্গ তোমায় গড়তে 


হবে’ 
এ মহৎ চিন্তা নিয়েই সেই সক 
প্হাপ্রাণ মৃত্যুঞ্জযী বীরের দল অন্ধ- 
কারের বকে ঝাঁপ দিয়োছিলেন। কেতাবী 
নিয়ম বা ডায়েলেকটীকের 1নয়ম অন্য 
ষায়ী বিপ্লব করাব কথা তাঁরা ভাবেন 
নি আর পাঁথবীর কোন্‌ দেশেইবা সে 
ধরণের বিপ্লব হয়েছে আজ পর্যন্ত? 
১৯৩১৯ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পৰপ্তি 





শাসনশ্জ্খল থেকে মুক্ত হবার প্রয়াসকে 
দ্দমনীয় করে তোলা । আর সে যুগে 
সেটাই ছল সামাজ্যবিরোধী শান্তগুলির 


আকার ধারণ করা সত্বেও, কেন তার চরম 
.পাঁরণাতর জন্য স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঁপ 
দিলেন না? কেন তাঁরা দেশবাসীর 


পারে না। প্রশ্ন £ এটা যাঁদ আদৌ কোন 


য্ুন্তি বলে বিবেচিতও হয়, তাহলে 
সোভিয়েট প্রলেটারিয়েট গ্রেণী-কৃষক-বুদ্ধি” 
জবা বা সে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের 
{ক সেই একই যুক্তিতে সোঁদন বৃটিশ 
শাসকগোষ্ঠাকে সেদিনের বৃটিশ প্রধান- 
মুন্ত্ী চাঁ্চল মাকিন ও প্রোসডেন্ট রুজ- 
ভেল্টকে চাপ দেওয়া উচিত ছিল না-- 
ভারতের স্বাধীনতা সৰ্ব গ্ৰে ঘোষণা করার 
জন্যে? সোভিয়েট রাঁশয়ার এই রাজ- * 
নৈতিক ও সামায়ক চাপকে উপেক্ষা করার 
কোন ক্ষমতাই চাঁ্টন সরকারের ছল না 
সেদিন। কোন মাকর্সবাদী দেখাতে 
পারবেন কোন দাঁলল উদ্ধৃত করে যে, 
স্তালিন বা রুশ কাঁমউনিস্ট পাৰ্টি 
ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে কুটো- 
খড়াঁট তুলে বা মুখের বচন দিয়েও কোন 
সাহায্য করেছেন? দ্তাঁলন ছিলেন 
বাস্তববাদী কটৌর লোৌননবাদের 'উন্তরাঁধ, 

*। নজের দেশের জাতীয় দ্বার্থ' 


জর্াতকতার প্রেলেটারিয়ান ইন্টারন্যাশ- 


নালিজম) সাধনা হবে একতরফা? 
স্বাধ ন সমাজতাল্ুক সোভিয়েট 
রাশিয়ার = “বিপ্লবী”,  “শ্ৰেণীসচেতন* 


প্রলেটারিয়েট শ্রেণীর স্বার্থে ভারতের ৪০ 
কোটি মানুষকে বৃটিশ সাগ্রাজাবাদের 
অধীনে দাসত্বের জোয়াল বইতে হবে। 
বিদ্রোহ করে যুর্ধাববোধশী আন্দোলনকে ' 
জোরদার কবে ভারতের বৃটিশ ক্লাতদাস- 
দের যুদ্ধক্ষেত্রর কামানের “তোপের 
খাদ্য”রূপে ব্যবহারেব ষড়যন্যকে বানচাল 
করে স্বাধীনতার দাঁব করাব অর্থ 


স্ঙক্ষার দাবিতে মিঁছিল করে বেড়য়ে- 
ধছলেন। অথচ জাপানে ১৯৪৫ সালের 


মুহূর্ত ৰু 
শান্তর এশীয় বড় শরিক ফ্যাসস্ট জাপানের তাই 


সঙ্গে কউনোতিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলে- 
'{ছল। রাশিয়া ১৯৪৫ সালের ৮ই আগস্ট 
'এশিয়ায় জাপানের বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
ধরে। জাপানের সেই সময়ের প্রধানমন্দ্র 
তোলে রাশিয়ায় অবস্থিত জাপ রাষ্ট্রদূত 
মারফৎ সোভিয়েট পররাম্ট-মন্মী মলো- 
-টভের কাছে জাপান কর্তৃক আত্মসমর্পণের 
গোপন ইঞ্গিত পাঠান-_হরোসিমাননাগা- 
সাকীতে আণারক বোমাবর্ষণের প্রায় এক 
* মাস আগেই ৷ স্তালিন্‌ সর্তসাপেক্ষ আত্ম- 
সমর্পণের পক্ষে মন দিয়োছিলেন। প্রো" 
ডেন্ট ম্যান অবশ্য এ প্রস্তাবকে কোনই 
আমল দেন 1ন। অপর দিকে গ্রেট বৃটেন, 
চীন, মাঁকিন য্ন্ৰরাণা নিঃসর্ত আত্ম- 
সম্প্রপেব জন্য জাপানকে ২৬শে জুলাই 
(১৯৪৫) এক চরমপন্র দ্দিল। এই চরম- 
পত্রেব কথা মলোটভকেও জানিয়ে দেওয়া 
চল। এঁকে ফ্যাসিস্ট জাপানের সঙ্গে 
সমাজ্জতান্দনক সোভয়েট রাশিয়া এক 
অনারমণ চুান্ততে আবদ্ধ তখনও । ২৯শে 
» জুলাই মলোটভ স্তাঁলনের নির্দেশে 
প্রেসিডেন্ট টুম্যান ও তাঁর স্বরাস্ট-সাঁচব 
বান‘স-এর সঙ্গে জাপান আরুমণের বিষয় 
শনিয়ে আলোচনা করতে চান। ইয়াল্টা 
সম্মেলনে মাকিন যনস্তরাণপ্দ ও রাশিয়ার 
মধ্যে চুক্তি হযোছল-রাঁশয়া জাপানের ' 
বরুগ্ধে যুদ্ধে অবতীৰ্ণ হবে। 

শক আশু কারণে রাশযা জাপানের 
সঙ্গে সম্পাদিত অনাক্রমণ-চুক্তি ভঙ্গ করে 
জাপানের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে যুদ্ধ 
ঘোষণা কববে, সে বিষয় আলোচনার জন্য 
দ্তাঁলিন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। অথচ 
ভারতের স্তালনভন্তরা (১৯৪২-৪৫) 


১৯৪১ সালের এপ্ৰিল মাসে স্তাঁলন 
জার্মানীর সাতগাঁতি দেখে নতুন বন্ধু 
খজছিলেন। তানি যুগোশ্লাভিয়া ও 
জাপানের সঙ্গে মৈরধ স্থাপনে বিশেষ 
আগ্রহী হয়ে পড়লেন ৬ই এপ্রিল 
১৯৪১ যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে বদ্ধত্বের 
চান্ত স্বাক্ষবিত হল, অথচ সেই দিনই 
জার্মান বিমানবাহিনী বেলগ্রেড শহরে 
বোলবর্ষণ করে গেল। স্তালিন তখন 
জাপানের ' পররাশ্ী-মন্তণ মাৎসয়োকাকে 


স্বাপ্ধাহক ধসহতনী 
মস্কোতে আমল্দদ করলেন অনুরুপ 
অনান্রমণ-চু্ত সম্পাদনের জন্যে। জাপান 


কমে যাবে। স্তালন মাৎসুয়োকাকে বলে- 
চছলেন-- “I Am a convinced ad- 
herent of the Axis and an 
opponent of England and 
America” — 


are 
অর্থাৎ ‘আমরা উভয়েই এশিয়াবাস ৷ 
‘(Rise and Fall of Stalin— 
Page 566). 


মবণ সংগ্রাম করছে সেই সময়। ভারতের 
কামিউীনস্টরা দেশের : "স্বাধীনতাপ্র 
দাবকে মুলতুবী রেখে এশীয় শান্তি 
জাপানের ফ্যাঁসস্টদের সঙ্গে গোঁরলা ঢং-এ 
যুদ্ধ করার জনা বৃটিশ সামাজ্যবাদশীদের 
কাছে রাইফেল ভিক্ষা করে ভারতের বিভিন্ন 


শহরের পথে পথে মিছিল করছেন আর 


কাঁমউনিস্ট দুনিয়ার সর্বহারাদের প্রেরণার 
উৎস-_সোভিয়েট রাশিয়া এশীয় শান্তি 
হসাবে অক্ষশান্তর বড় শারক ফ্যাঁসিস্ট 
জাপানের জন্য বন্ধ্ত্ব বন্ধনে আবদ্ধ 
হচ্ছে। মার্কসবাদ-লোৌনিনবাদের "এই হল 
সাত্যকারের চেহারা । 

যে রাশিয়া অক্ষশান্তর প্রধান ফ্যাঁসস্ট 
জার্মানীব সঙ্গে যুদ্ধ করে গেল ১৯৪১ 
সালের ২১শে জুনের পর থেকে 'বুশ্বযুদ্ধ- 
সমাপ্তি পর্যন্ত, সেই রাশয়াই সেই অক্ষ- 
শা্তগোষ্ঠীভুক্ত ফ্যাঁপস্ট জাপানের সঙ্গে 
অনারুমণ-চনস্ত রক্ষা করে চলল ১৯৪৫ 
সালের ৮ই আগস্ট পর্যন্ত। এর পেছনে 
আদর্শের কোন প্রেরণা নেই, কোন মত- 
বাদ নেই_ আছে রুশ জাতীয় স্বার্থের 
আশগদ। জাপান যাতে রাঁশ্য়াকে পেছন 
থেকে আক্রমণ করে বিপন্ন না করে, 


both Asiatics.” 


অক্তঃসারশৃন্য ছিল, গোটা শেশধো 
ফ্যাসীবাদ-বিরোধিতর আঁছলায় সাম্ৰাজ্য" 
যাদী যুদ্ধকে সমর্থন করার জন্য ভারত- 
বাসীর মনে যে মানসিকতা সৃষ্টি করার 
চেষ্টা হয়েছিল, সেটা বোকাবার জন্যে 
ওপরের ঘটনাগ্দাল তুলে ধরা হল, মার॥ 
এতিহাসিক আগস্ট বিপ্লব সফল হলে 
ভারতবর্ষ 'দ্বিধাবভন্ত হতো না, ৬ লক্ষ 
নরনারী কুৎসিত সাম্প্রদায়িক দাত্গার 
বাঁলও হতো না। স্বাধীন আঁবভন্ত ভারত- 


কি বিপর্যয়ের মধ্যে নিয়ে যেতে পারে, 
ভারতের মত দেশের সচেতন দেশবাসণর 


সে বিষয়ে সজাগ হবাব “সময় 
এসেছে। স্তালিন +) নার 
টি অনাক্লমণ 


টপ পানিত 
সহ-অবস্থানের প্রকৃষ্ট দশ্টান্ত স্থাপন 
করে 'গয়েছেন। আবার জার্মানণর সল্লে 
প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হবার পর, ফ্যাসিস্) 
জাপানের সন্দো - অনাক্রমণ চান্ত বলবৎ 
রেখোঁছিলেন ১৯৪৫ সালের ৮ই = আগস্ট 


/পর্যল্তি। ইয়াল্টা সম্মেলনে স্তাঁলন এক- 


যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে নেতাজী সুভাষ 
ই LET ss 


সঙ্গে অনাক্রমণ-মৈৱা চুক্তি ম্থাপনের 


বিরুদ্ধে কোন্‌ কথা বললেন না কেন? ; বাঁটিশ -সাম্রান্যবাদ জার্মান ,ও জাপ. সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন ও আমোবকার সঙ্গে. 
্তালিন যাঁদ . হটলা:রর্‌ সঙ্গে অথবা ; সাম্রাজ্যবাদের যেমন সেদিন -চরম, শন্ৰং ' উভয়-পক্ষের নে সময়ের সাধারণ শন, 
ফ্যাঁসস্ট জাপানের সঙ্গে _ চান্ত করে ছিল, তেমনি শন; ছিল ভারতের মান্তি, জার্মানীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা ও পাল্টা, 
ফ্যাঁসস্ট না বনে পিয়ে থাকেন, লুভাষচন্দ্র.-সংগ্রামীদের। সুতরাং সাধারণ শুর আক্রমণ করার চ্দার্ততে আবদ্ধ হয়েছিল” 
দেশের স্বাধীনতার জন্য দুই সাম্ৰাজ্য" বিরুদ্ধে 'লড়াই-উদভূত "পাবিস্থিতিতে সংগ্রাম ১৯১৮ সালের- ওরা মার্চ লেনিনের 
বাদের লড়াইয়ে সুযোগ নিয়ে নাৎসী . চালিয়ে ভারতবর্ধকে স্বাধীন করাই ছিল 'নদেশে ব্ৰৈস্ট ললিটভগ্ক চুক্তি দ্বাক্ষারিতত 
জার্মানী ও ফ্যাসিস্ট জাপানের সঙ্গে আন্তঃরাষ্ট্রীয় কটনর্ণীত। আবার ১১৪১ হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর স্চে। 
কুটনৌতক সখ্য ' স্থাপন করলে তিনি সালের জুন মাসে জার্মানী কর্তক এই চক্কর সর্ত বন্ধশেভিক রাশিয়া 
ফ্যাসিস্ট হয়ে যাবেন কোন যুন্তিতে? আক্রান্ত হবার পর কাঁমউনিস্ট বাশিয়া ও আদৌ গেনে নেবে কনা এ “নিয়ে সৌঁদন 








পে 
20 ভীত 





_'প্ুকবের অন্তে, বিৱাপদ,,সন়মল”ও উত্ততধৰৱৈধ্ত 
"য়বারেক অরনিরোধক রিজোধহাবহার করনত 
,সাযাদেশেহাটে-বাজায়েমধ্রস্লাওয়াহান্ছেত 
জেন মিয়হণ ফেব্রুর ও পর্রিষিন্পিত পরিযায়েজ 
জোৱম-উপদভোগ ফরুরও 





অব প্রতিরোধ 'করার ক্ষমতা আপনাদের 
হাতের ‘মৃঠোম্ব গুদে 'গেছে।, 





সুদীধ দোকান, ওবুধের দোকান, সাধাতণ বিপণী, 
»১ সিগারেটের ট্ৰোকাৱক সত কিমতে পাওর। যাৰ ৪ 





ROLY । 


চেয়োছিলেন। উটস্কী ছিলেন এর বিরুদ্ধে, 
“When the Soviet 0918. 


gation heard the German’ 
terms, General Skalon,' 


one of the Soviet experts, 
committed suicide on the 
spot. Another Soviet 
delegate Prof. Pokrovsky 
Said with tears In his 
eyes : How can one speak 
of peace without annexa- 


tions if Russia is being - 


deprived of territories 
equal 17. size to approxi- 
mately eighteen  pro- 
(Lenin— 

by, David Shub). 

অর্থাৎ এই চ্ান্ত হলে রাশিয়ার 
.গবপদ্লায়তন জাম জার্মানীর অল্তভূর্ত 
১ ছয়ে, যাকে_আন্মমানিক প্রায় ১৮টি 


ই 


“সঙ্গে চুকত না হলে আরও বোঁশ ক্ষতির 
কারণ ও অপমানজনক সর্তে শেষে 
'প্রাশিয়াকে সামাজ্যবাদী জার্মান সরকারের 
সঙ্গে সন্ধি স্ধাপন করতে হবে। লশোননের 
ভাবে ঃ 
্ু'0০ coptinue the wa 
under such conditions 
would be equivalent to 


strengthening German im- = 


perialism. Peace would 
then Have to be signed 
anyway but its terms 
Would be much worse be- 
cause we would have no 
choice in the matter. Un- 
doubtedly the peace which. 


লাক « 


" we are now compelled 60 ও 


ign is a rotten one but 
if war should break out 


ত". =- again -our government: 


would be wiped out and 
peace would be made by 
80008 other government.” 


লোঁননের গভীর আশঙ্কা ছিল বে, 
শান্ত-চুত্ি জার্মানীর, সঙ্গে দ্বাক্ষারত 
মা হলে, বলশোঁভক রাষ্ট্রের আস্তিত্বও 
বল্দুপ্ত হবে। তাই লোনন নিজেও সে- 
দন তাঁর মতবাদ মারুসবাদের নর্দেশ 


If the Germayi demand 


overturn of the Bolshevik - 


government, "then, . of 
- Course, We would have to 


/ 


"can and should be granted. 
We have heard the state- 
ment made tbat “the Ger- 
man are going-to take 
Livonia, and Estonia. We 
can very well sacrifice 


these for the sake of the 


" revolution. If they demand 
the removal of our troops 
from Finland, well and 
8০০0. Let them take. revo. 
lutionary Finland, Livo- 
nia, Estonia, we still retain 
the revolution. I ‘recom- 
mend that we ‘sign the 

"= peace terms offered to us 


“hy the Germans. Tf they. 


Should demand that we 


‘keep out of the affairs of © 


- the Ukraine, Livonia and 
Estonia, we ‘shall have to 
accept those terms too.” 

+" ‘(Lenin Collected Works, 
Vol. XXII, Pp. 198-9, 258, 
607). - 


অর্থাৎ যাঁদ জার্মানরা বালক 

সরকারের পতন চায়-সম্ধির সৰ্ত হিসাবে 

তাহলে অবশ্যই আমরা লড়াই করব। 
২০৮৮ 


fight. All her demands. 


এজাৰ অন্য সব দাবি মেনে নিতে হবো 
জার্মানরা িভোনিয়া, - এদ্তোনিয়া দখল 
করতে চায় শোনা যাচ্ছে। বিপ্লবের স্বার্থে 


' এই সব রাজ্যের কর্তৃত্ব আমরা পারিত্যাগ 


করতে পাঁর। তারা যাঁদ ফিনল্যান্ড থেকে 
আমাদের সৈন্যবাহনীর অপসারণ দাবি 
করে, সেও সই। তাদের বিপ্লবী ফন" 


লোঁনন পরে বলোছিলেনঃ 
“We took advantags 
of the hostility between, 
the two , imperialisms in 
such a AY that in" the 
long run both lost.” 


তোজোর কোন - দাঁক্ষণ্যও 
তান নেন 'নি। 
যে-দেশে অর্থ- 


লখাঁছিলাম।! একটু আগে কুন্তী থেকে 


"_ ভাবে দেখতে পাওয়া যায় খেজুর আর তাল 
গাছের বিচির অংগভঙ্গণী। ঘাসে, গাছের 
পাভাষ ফোঁটা ফোঁটা 'শাশির। এসব 
দেখতে দেখতে, এসব ছণতে ছু'তে আদমি 
কুদ্তীব বুকে নাবছি। জীবনে কতো- 
* বড়ো সৌভাগা থাকলে এমন করে স্নান 
কবা ষায। আঃ, মাজত, সাঁতার কাটি 
জাল, ভয়ংকব .ঠান্ডা, কিন্তু কি ভাষণ 
ভালো, রক্ষেব ছটা জলে, জলে ধোঁয়া, 
একট আগে আকাশের একাদকটায় 
অন্ধকার থমকে ছিল, আর, একটা দিক 
চিল দ্বচ্ছ, এইবার আলোয় ভরে যাচ্ছে 
সমস্ত আকাশ, বাঁতিমত ' ঘোষণা করে 
সর্ষ উঠছে, ভাগ্যস আমি এখানে 'বসে- 
fছিলাম। স্নান করার মধ্যেও যে এতো 
উল্লাস, এতো আনন্দ, এতো ভোগ আছে 
এ গক্ষ আগে আম জানতাম! মনে পড়ছে 
একটা অন্ধকার ঘব, যাকে বলে বাথবুম, 
জোনাঁদন 'মউীনাসপ্যালিটি কুপা করলে 
জল আসে, কোনদিন আসে না. তাও বাঁধা” 
বৰাদ্দ জল, সেখ্যচ3 লাইন, সাতবার 
সগয ছোটভাই “স্নান করবে, সে ফেলি 
ণী সমষটা ছেড়ে দাও। সাতটা পনেরো, 
, ধাবা ধাবেন, ওঁকে ছেড়ে দিতেই হবে, 
কেন না স্নান করেই উন বাচ্ছা যাকেন, 
ছারপৰ এসে প্রাইভেট টিউশ্যানী, এমন 


"কমেও অভ্যস্ত হয়ে ষাযো। 
= মনেও হয়তো পড়বে না কল দিয়ে খাব 


খুলে কলের মূখে গা পেতে দিতে হবে, 
জল ছোট -. হয়ে সি-স শব্দ করতে 
করতে পড়বে, কি জ্বান এতোদিন এই- 


রকম স্নান করা ক 
গিলাম। এই উন্মত্ত '্দগন্তের নীচে 
রন্ত ছড়ানো আকাশের তলায়, বিশাল 
কুন্তপর কাকচক্ষ০ জলে স্নান করে, 
সাঁতার কেটে যে আনন্দ পেলাম তারপর 
শ্রকাপন চপচুপ শহরে ফিরে বাথরুম 
মামে এ অদ্ভুত খাঁচাটার মধ্যে ঢুকতে 
গেলে কিরকম লাগবে না? 

হয়তো একাঁদন সবই সহ্য হয়ে যায়। 
রেশনের বরাদ্দের মত ছোট আকাশ, 
লোহার রোলং দেওয়া ছোট মাত যাকে বলে 
পাক পায়রার থোপের মত ছোট বাথ- 
কোনাঁদন 


সরু করে জল পড়ে; স্নান করুতে গেলেও 
হাটু দুমড়ে বসে বেটে হতে হয়, 
সেখানেও আছে নিদিষ্ট টাইম. সে টাইমও 
আবার পেতে গেলে-লাইন। কিন্তু এসব 
শক লিখছি আঁম। চিৎকার আর চেণ্চা- 


তুমি যেই হও) ধানকলেব মালিক হয়ে- 

ছেন। দু দুটো কোল্ড স্টোরেজ আছে। 

ঘানি আছে? লাইনে বাস চলে দুটো। 

ওসব মানবো না। . আমাকে জাঁম থেকে 
৯2৮৯ 


করে সহ্য করে”. 





তাঁড়য়ে দেওয়া আম ঘোচাবো। 
আমার সাঁমাত কিছু না করে তালে সে 


যা 


মারবো । দোঁখ কে আমাকে রোথে। 
আমি বাংলা দেশের মানুষ। সব মানুষ 
আমার পেছনে। তা ছাড়া রয়েছে 


বরাছ, িশ্চয্ন কেউ এর মধ্যেই জোতদারের 
দালাল আছিস, জিগ্যেস কারস তোর সেই 
জোতদার বাপকে, আমি ক তার ক্যাশ 
লুটোছি, টাকা মেরোছ, বিনা কারণে শালা, 
বাণ্টোৎ বলোছি? যাঁদ না বলে থাকি 
তবে শালা আমাকে তাড়াবে কেন” না। 
সোট হবে না। কাঁদুনী-ফাঁদুনী নয়। 
সৈ সব জমানা পাল্টে গেছে ধন। এখন 
তুম মেরেছ ই'ট আমি মাববো পটেকেল। 
আমারও একচিলতে জাম আছে। এটা, 
আজই আমি বেচে দোব। কাগজ ছাপাবো 
জোতদারের নামে। দেখালে পোস্টার 
মারবো। সাঁমাঁতকে খবর দোব। অঁ 


' -আাঁমাত ফাঁদ না পাবে অন্য সামাতকে 


খবব দেব। এ পার্টি যাঁদ না পারে অনু 
পাঁট আসবে। বলে দিস তোরা সবাই," 
সোনা কাউকে ছাডে না। সোনা জলচোঁড়া , 
নয়। জাত কেউটে। হঠশষাব। ৷ 
দশর্ঘ বস্তুতা। লোক জমিষে ফেলেছে 
সোনার এ মাতি কখনো দেখি দন 
এমানতে গাঁয়ের মানুষ যেমন হয আর: 
দক। কিন্তু এখন দেখছি অন্যবকম। ও. 
যেন শুকনো, খাঁ খাঁ মাঠের বোদে ফাটছে। 
অথচ এই সোনাকই কাল চিকণ সুরে, 
গান গাইতে দেখেছি দোকানতলায় ॥ 


তারপর আমায় দেখতে পেয়ে সোনা? 
বলল, আপান ত’ শক্ত মানুয়। লেখেন, 
শা একট; ম;স্যাবদা. করে দেখেন- 
= বেশ ঝাললংকা মাখিয়ে। শালার 
লা ঘুঘু দেখেচো এখনো 
ফাঁদ দেখো নি। আমার, ঘর চেনেন ত 
ছিদামের সঙ্গে একাদন দেখে এসে- 
ৃছলাম। 


দোকান- 
তলার আলো এখান থেকে আর দেখা যায় 
না। সকালে এইখানেই কোথাও ছায়াবট 
মর্মারত হাচ্ছল। এই কয অন্ধকারে 
এখন সে সব দেখা যায় না। দু পাশের 
দতব্ধ বনভূমি থেকে উঠে আসছে আর্ট 
গদ্ঘ। বিবি ডারুছে। . কোথা পেকে, 
অবিরল জলের” কলকল শব্দ হচ্ছে। 
অন্ধকারের ব্ুকঁচিরেই যেন শব্দটা উঠে 
আসছে। অনেক দূর থেকে, যেন দিগন্তের 
অন্য পাড়ে, নিরন্তর একটা ডট্‌ ভট্‌ ভট 
ভট্‌ শব্দ, পাম্পেরই. হবে; গায়েব‘লোকেয়া 
বলে ‘দমকল’, সেই দর্মকলের ধাতব শব্দ 
এই' ঘন, জমাট অন্ধকারকে সচাঁকত করে 
তুলছে। এরকম অন্ধকার সম্মোহন 'জানে। 
কতাঁদন এইরকম অন্ধকারে, এর চেয়েও 
গভশর রাতে. নিঃসঙ্গ, একা একা বোঁবয়ে 


একটু করে কবে নিতে চলে: গৈছি কৃত-', 


রা মাথার ওপব- গাঢ় কুষাশায় আচ্ছ 

বড় বড় অস্পষ্ট তারা; পথের “দু পাশের 
বাঁধধন থেকে উঠে আসা জোনাকশর" খই! 
ছড়ানো পথ, হঠাৎ কোথাও কাঁচ ছেলের 


আর্তনাদের মত কোন পাখিব চশকাব। . 
দু'একটা খড় বোঝাই ..লপ্টন-ঝোলানো , 


হিংস্ৰ হেডলাইট-_এ সমস্লই দগ্ধ অদষ্টের 
মত ক্রমাগত আমাকে টেনে 'িয়ে গেছে 
আরও দুর অঞ্ধকাবে। আমার . মধ্যে 
আছে এক অন্ধকার সেখানেও আছে এক 
প্জমাখা স্বর, লরীর হেডলাইটেব মত 


তীর, হিং -এক জহালা। তাই এই 
. অন্ধকাবে হাঁটতে আমাব্‌ অস্ীবধে হয় 
মা। 

এবার চডাই-এর পথ। পচা, পারোন 


ছাটে ধাক্কা খেতে খেতে" ওপরে উঠছি। 


জ্বঙ্গল। 


ন্নপ্তাহিক- বসত 
আবছা একরছী প্রকান্ড, ভাঙা দেয়ালের 
আভ।স,।। একপাশে বসো আগাহার 


বিচিত্র নয়, এইবানেই হয়ভোংশুয়ে আছেন 
মহানাগ চন্দ্রবোড়া। সাবধানে হাততালি 
{দতে' দিতে চলোঁছ। দন দশেক আগে 
4ছদামের, সত্গে এইদিকে এসোঁছলাম। 
সোনা ঘোষের ঘরটা মনে আছে। 


অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে 


বাসনা আর খেজুরপাতা দিয়ে, তোর 
আগড়টা ঠাহর করে বুঝলাম এসে গেছি। 
সোনা, সোনা আছো? 
কে ডাকেন গো। একটা মেয়েলি 
ভয়তরাসে গলা। 
বনঝোপের আড়াল থেকে, একটা লম্ফ 
কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো । 
আমি৷ হন হন করে লতাজটিল 
পথটা আঁতিক্রম করে সামনে গিয়ে 
দাঁড়ালাম। | 
ও, আপানি।" সোনা ত’ নেই। ও 
অনেকক্ষণ বেইরেছে। এখনো ফেরে দি 


''_ তাই ভাবাঁছ। 


টি সোনাকে বলবেন। 
না। যাবেন কেন? ভেতরে 
লা আম-ভেরেলাম বুঝ জয়ফেষ্ট 


দাদা, তা’ ভালোই, নাচদুয়ারে ডাঁইড়ে 
রইলেন কেন? : 


ভেতরে আস্মন। আজ‘ 
আমাদের বড় বিপদ! 


বিপদ? আদমি ভেতরে 'চুকতে ঢৃকতে 


'মাঁহলাটির মুখের ব্দকে তাকালাম। বয়েস 


আন্দাজ 'তারশের ওপর। চোখগুলো 


‘বড় আর গোল গোল, হ্যা, গরুর চোখের 
টে” মতই, বিপদ’ বলে কিনা জানি না; একটা 
হ, , অসহায় ভাব থমকে” আছে। 


মোটা-সোটা। ওইটুকু, . আসতেই যেন 


হাঁফিয়ে' পড়লো ।। কিন্তু কথা বলে” চলছে 
.অনর্গল। 


বস্যন।, কোথায় যে বসতে দি। এই 
একখানা চেয়ার। কোথায় আর বসবেন, 
এখানেই, বসুন আপনার খুব কষ্ট 


হচ্ছে: কিন্তু কি-কাঁর বলুন। এই দেখুন ' 


৬৮৮6১ 
শ্বশুরবাড়ি পাকা. ছ’' কোশের- রাস্তা। 
সোনা গয়ে খবর দেয় রান্না সবেমান্তর 
চাঁড়য়েছি। চাল কটা জলে ছেড়ে দ্নিইচি। 
সোনা বললে, দাদ চ। মা মারা-গেছে। 
বাস। রইলো পড়ে সব। ছেলেমেয়ে 
দুটিকে নিয়ে এ' অবস্থাতেই কোনকরমে 
চলে এনু। আপনার জামাই ইতিমধ্যেই 
আমি আপনজন্‌ হয়ে গোঁছ, অদ্ভুত কাণ্ড) 
জানেও না তখনও ৷ ছেলেমেয়েরা বললে, 
কোথায় যাচ্ছি মা? 
গৈলে পরে রুঝাঁব। এ যে সব গরু- 
চোরের মত ঘসে রয়েছে। বলেই সোনার 
দিদির খিল খিল হাঁসি? | 

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। সমস্ত 


মধ্যে একফালি = সাড় পঞ্চ।, 


আপনি! কে গো? 


“পলে হবে) 


আমি ব্য সে 


বরের অর্ধেকটা জুড়ে একটা বড় খাট 
পায়া নেই । অট-দশযান ইট পর. পর 
সাজিয়ে, উচু; করা" হয়েছে। তার তলাতে 
একটা" রং-্চটা। টিনের তোরংগ, একটা 
বেলো:ফাঁসা, হারমোনিয়ম,, একটা কাটা 
টিনের প্ৰকাণ্ড কৌটো, আরশোলা আর 
ই*দুরের'নেপথ্য সংসার। দেয়াল জুড়ে 


দদশ্দুর, লেপা পট। আর তার ঠিক 
[নিচেই খাটের ওপর গায়ে এক-একথানা 
চটের মত বস্টু জড়ানো দূশতনটে মাংস- 
পণ্ড. ড্যাবাড্যাবা চোখ . মেলে জবণথব্ৰ 
হয়ে বসে, রয়েছে। 

দাঁড়ান চা কাঁর। 

আম ব্যস্ত হয়ে বললাম, মা, না। 

তা’ কি হয়। তা ছাড়া ওরা- ব্যস্ত 
হয়ে পড়েছে । মেজটা তখন থেকে চা 
খাবোখাবো করছে। এর মধ্যে তিনবার 
হয়ে গেছে। কি-ই বা খাবে? কি দোব? 
চুই খাক। এাঁট..আবার ভীষণ ভাত! 
দেকুন না, খাট থেকে, নাবতে পাড়ছে. না, 
ৃতনাদিন হয়ে গেল। সরাল-বিকেল ভয় 
খায় না। কিন্তু, যাই রাত্তির হল অমান 
খাটে চড়ে বসবে। তারপর নাবায় কার 


" সাঁধ্য। ওর ধারণা, দদূমা ঘাড় মটকাবে। 


বলেই খিল খিল করে হেসে - উঠলো 
সোনার 'দিদি। 


আপন ভাবছেন এসে কি ভুলই --- 


ফরোছি। দেখা করতে এসোছিলেন সোনার 
সঙ্গে। কিদ্তু এরকমটা ভ' আর ভাবেন 
শন।, ভালোই করেছেন এসে। দিন না 
সোনাটার. একটা বাবস্থা করে। বয়েস 


মানুষটা , হল, চাত্বশ-পশচশ। উপার্জন লবডংকা।, 


বাগান নেই, একাঁচল্তে ধেনো জমি নেই, 
ছোঁড়াটার,-আবার, বুদ্ধিও নেই, হয 
মেতে আছে।. কষক. সাঁমাত করছে 

আজ, এ. গেরাম। ea si 


বাল, হাঁ রা,, এই কল্পেই চলবে? বিষে 


থা, করতে, হবে, না? মা নেই। এখন 
ত’ আমিই ওর মা! ওর জন্যে বন্ত 
ভাৱনা আমার! বিয়ে। দেবা, ছেলেঃ 
বউ, ভিটেতে সকালে জল 
ছড়া দেবে৭. .গোয়ালে, আঁজাল দেবে 
তুলসাতলায় ডাঁইড়ে, মা,,বাগ যাতে 'শুমতে 
পায় তার জন্যে দু হাত তুলে শাঁক 
বাজাবে।, ইচ্ছে, করে না বলুন; তা নয়, 
খাঁল এ গেবাম,, ও গেরামস রণপায়ে 
ঘুরছে, বললে বলে, না দাদ, আমার 
আর বাঁধনে জটড়ো না, ওতে, কোন সখ 
নেই, দেখলে না বাবাটা কেমন বেঘোরে 
মাবা. গেল, মায়েব' একটা চাঁকচ্ছে পর্যন্ত 
করতে, পারলাম না, তার চে এই- ভালো, 
আদি খুব ভালো আহি, শুনে আমাব ' 
চোখে জল. বলুন, ত' এ কেমন ধাবা? 


এ যে মা-টা মলো, দেকলেন এই গাঁয়ের 


ৰ 
বব 
El 
চু 
ন 


_' আছে সুধী” জ্যাঠী, কতো পয়সা, দ্য 
তিনটে লরা, একশো . বিঘে ধেনো, অ 
, ছাড়া- মনে করুন বাপ-মায়ের কল্যাণে 
বলতে নেই চোদ্দ *বিঘে বাগান, সেখানে 
ফলাটা, আমটা, তা ছাড়া পোকুর খান 
পাঁচেক, মালক্ষনী চেলে দিয়েছেন, জ্যাঠা 
জ্যাঠা কার, না হয় নাই হল 'নজের 
জ্যা, তবু তো গ্রাম সম্পকের, একটু 
বিপদের - দিনে, দাঁড়ানো উচিত ছেলনি, 


আনি সোনাকে বহু, হাঁ রা, দি করাঁব? 


যা’ 7ঘাষেদের ঠোয়ে। ঘাটখরচার ট্যাকাটা 


চা গিয়ে। সোনা বললে, দূর দুর, 
পিশাচ, ওরা পিশাচ। ওরা দেবে ট্যাকা? 
" পেলে আরো শুষে নেয়। চাকা আমি 
জোগাড় করেছি। কিষক সাঁমাতিকে গিয়ে 





“Out of a handful of dust lacs of Vivekananda can 
be made by him— This Ramkrishna .” 





—Swami Vivekananda 


ঠাকুর পরম্হংসদেবের 


বন্ধু! ওরা এর-তার কাছ থেকে ঢাকা 
তুঙ্গে দিয়েছে। যান মড়া- -বইকে তারা 
এখন আবার সময় বুঝে বোতল চাইছে। 
মরে যাই নজ্জায় সে কতা শুনে। তা? 
ক হবে বল। সোনার দাদ বললে, যে 


কাজের যে ধারা । এই, সময় কাঁধ-ঘেটোদের .. - 


মদ দেওয়া রাঁতি। 
থেকে চলে আসছে। 
কিন্তু সোনা ওদের মদের কতা শুনে জলে 
শেল। বললে, এই তোমরা কষক সাঁমাত- 
করেছো ? দেকচো ঘাট-খরচা তুলতে 
আমার প্রাণান্ত আরা তোমরা মদ চাইছো ?- 
ওসব হবে-টবে না। সব দ'খানা করে, 
গরম 'সঞ্গাড়া আর চা পাবে আর এক- 
খলি করে পান। বুঝলে? বলে সোনার 
দাদ খিলখিল করে হেসে উঠলো। 
=, তারপরেই গম্ভীর হয়ে আমার দিকে 
চেয়ে বললে, রাত অনেক্‌ হল, সোনা তা 
এখনো এলো নি। ওমা, দেকুন কান্ড! 
আপনাকে ত’ চা-ই দেওয়া হয় {ন। 
মোটা শরীর নিয়ে হফাতে হাঁফাতে 
চলে এলো । 


প্লেট নেই। 
দিলো ৷ 


মনে কিছু করবেন না? শুদু চাই 
দলাম ৷ তারপর, পিস্নর দিকে ফিৱে, 
যদিও [পিসী চলে যাচ্ছিল না, সে ইচ্ছেই 
ভার ছিলো না, সোনার দাদ বলল, ও 
পদ, তুমি চলে যেও না গো। এই 


বাপ-্ঠাক্দ্দার কাল 


হাতলভান্তা , কাপে চা 


নাও। চা টুকুন ধরো দীক। এই ছেলে, - 


তুই য়ো একচোঁক চালিয়ে দে।' 
আমাকে আবার কেন, না না, 


ওকে না, ওর চা বারণ, বরং ওটাকে . 


7 পাও। িসশ নিজেই চাদরের আড়াল 
থেকে নিজের কাপটি আগিয়ে দিলো। 
" জ্ঞাকয়ে দেখলাম । ' দুঃখের মত মুখ । 
পরের বাড়িতে চা খেতে এসেছে তার জন্যে 
মজ্জা |, অথচ নিজের কাপটা ঘর থেকে 
দিয়ে আনতে ভোলে নি।*আরও আঁকয়ে 
দেখলাম সোনাৰ দিদির ছলনারুকু। 
এ পিসী তুমি চলে যেও না? 
১ শ্ষদ্তু সোনা আসছে না কেন ক্রমশই 
এই প্রশ্নটা কাঁডন হচ্ছিল। রাত বেড়ে 
গেছে অনেক। 1বিখির শব্দে আরো 
জোর বেড়েছে। বাইরে নিকষ অন্ধকার। 
বাঁশকাড়ে কাক শালিক নড়ছে । দুর থেকে 
ভেসে আসছে একটানা সেই শব্দটা, ভট্‌ 
ভট্‌ ভট" ভট, পাম্পের শব্দ, এতো রানে 
মাঠে কে কাজ করছে কে জানে! কিন্তু 
সোনা আসছে না কেন? 
সোনার দাদ বলল, অনেকক্ষণ হয়ে 
শেল, বোধ হয় রাত ন'টা হবে। বেইরেছে 
বেলাবৌল। তা 
গেল। কা 
আম বাহ রানি: 


| [re 


গুদের দোষ কি।, * 


ae ঘণ্টা হয়ে, 


কামিনী [তিনদিন হল গাঁয়ে এয়েচে। কই 
কেউ ত' এলো নি - ভাবলো, এলেই 
বোধ হয় ট্যাকা চেয়ে বসবো মা মরেছে 


বলে, ছিঃ ছিঃ, িৎকারে আমার মরে যেতে . 


ইচ্ছে করে। তা" যাও, আবার এসো । 
বালাই ষাট। আসবো না কেন? থাক 


সোনার সারা মাথায় ব্যাণ্ডেঙ্জ বাঁধা। 
চোখ দর্টি শুধু খালি। জামায় কাপড়ে 
রন্ত। 


সোনা হাসছে। বলল, আপনাকে 
আসতে বলোছিনু।. দেরি হয়ে গেল। এক 
জায়গা থেকে কিছু ট্যাকা পাবো। ছেরাদ্দ- 
শান্তি ত’ করতে হবে। ফিরাছি। আলের 


ধারে ঘাপ্ট মেরে ছেল। মেরে দিলে 
ডাশ্ডা। 

কে মারলো, কে? ' 

কে ' আর? জ্বোতদারের লোক। 
আপনাকে আসতে বলোছলাম। কিন্তু 
তার আর দরকার নেই ৷ 

কেন? 


ওসব 'লখে-টিখে কছ হবে না। 
এর ওষুধ আলাদা? লালঘোড়া। 

সব ব্যবস্থা পাকা করে এসেছি। 
কেরোসিনও মজত। আপাঁন ঘরে বসেই 
টের পাবেন আকাশ কতটা লাল হল। 
আখ যাচ্ছি। 

আর, অপেক্ষা ' করলো না সোনা 
ঘোষ! খাটের ভেতরে ঢুকে গেল ই'দুরের 
মত! কোথায় অন্ধকারে মুখ ,গজড়ে 
ছিল বল্পমটা।, সেটা টেনে বার করলো। 
তারপর বল্পমের খোঁচাটা হাত দিয়ে পরখ 
করে আমার দিকে চেয়ে একট; হেসে বলল; 
চলবে । 

আর দাঁড়ালো না। দম্‌কা হাওয়ার 
মত ছুটে বেরিয়ে গেল ব্যাশ্ডেন্র-যাঁধা 
মাথাটা দিয়ে| এতোক্ষণ থম ধরে বসে- 


দক হবে বলুন ত’? এ কি সর্বনেশে, 
২০৯২ 


‘কাজ বাক আছে।. 
' দিদির... দকে | 
তর নদীর সেই তারে, এসে দাঁড়য়েছে, 
যার পাড়, ভাঙছে অনবরতু। 
. নাশের কুলে বসে এ কার হাহাকার? 
একটু আগেও, এই ঘরে শোক ছিল। আশ 


করা, যায় কিনা । 
' কথা জানাচ্ছিল। 


অলক্ষণে কাণ্ড? এখনো «যে মায়ের 
তাকালাম সোনাব 
ও যেন ঘার্ণ-ভয়াল 


শেষ সর্ব 


£ৃতনদৈন, হল সোনা আর সোনার দাদির 
মা, উচ; খাটের ওপর বসে থাকা গায়ে 
চট্ট দিছোনো ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের 
এমা মারা শেছে। আদরে হয়ারিকেনটা 
আহলছে। ফটো কাঁচের ভেতর তাব রন্তাম্ত' 
আঁলোটা যেন নিশি পাওয়া। ফাঁক দিযে 
গল গল করে কালো ধোঁয়া উড়ছে । একট: 


আগেই কথা হচ্ছিল সোনার একটা বাবস্থা . 
দিদি নিজের ইচ্ছের . 


সোনাকে, সংসার! 
দেখতে তার বড় সাধ। ভার বিয়ে হবে। 
দামাল দুষ্ট হে'কোডেকো দু দশটা 
ছেল হবে। সোনার বউ তুলসঁতলায় 
এমন করে পদম তুলে ধরবে যাতে সোনা 
আর সোনার' দিদির মরা বাপ আর মা 
আকাশু থেকে তা’ দেখতে পায়, আর 
ভারপরেই এই কাণ্ড ৷ ১ 

কি হবে? আম ত'- কিচ্ছু বুঝতে 
পারছি না। ও.ফিরে আসবে ত’? 

জানি না৷ জানি না সাঁত্যই ফিরে 


লছ 


আসবে কিনা। বা ফিরেই এলো হয়তো, 7. 


যেন না ফিরলেই ভালো হত৷ অধ্বা 
অন্য লোকের খ্নখারাপির, রঙ মেখে 
আসবে কনা, এই মুহুর্তে কোনটাই সঠিক 


বলা সম্ভব নয়া, সোনার দাদকে আমার . 


জানানোর মত কোন ভাষা নেই। মাটি 
কাঁদে। "মাটি মা। কৃষক তার ছেলে? 


গুছিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই ধার্ধতা মাকে 
তার ছেনে,ফিরিয়ে দিতে হবে। আজকের 
সময়ের এটাই একমাত্র শপথ । "সোনার 
দিদিকে এ কথা বলবো কি? সোনার 
দাদ শুনবে? 

অতো রাতেও অন্ধকার পথ দিয়ে, 
শুনতে পেলাম, কারা সব 'ইনক্লাষ 


তোদের. হাতের, মশাল, ভূমিকম্প এই তা 


সবে শুর সোনার দিদিকে কাঁদতে হবে 
বৈকি। কতো কিছু ঘটতে পারে, কতে 
কিছূ ঘটে। . কি' এসে: যায়! 


[ক্রমশ] 
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৪ চুয়ালিশ ই 
অনেকক্ষণ অন্ধকারে যনে আঁছ। 


শন্ধকার ঘর। কিন্তু জানালা খোলা। 
চোখ মেলে দেখাছ এক প্রকার শ্লেট- 
পাথরের মত নিথর কালো আকাশ। 
সেখানে আলো নেই। এ রজনী অমাবতশী। 
অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষ আজ। গাঢ় অন্ধকার 
হলেও একরকম আলো বনের মাথায় 
আকাশটাকে আবছা-আবছা করে তুলেছে। 
অরণ্যের অন্ধকার গাঢ়তম। ওপরের 
আঁধার যেন অনেকটা ফিকে। অরণ্যকে 
মনে হচ্ছে মস্ত এক গাুহাজশীবী প্রাণী 
যেন । অথবা সারা পাঁথবী-জোড়া এক 
অন্ধকার নৌকো নোনর করে আছে। 


দৃভতরে অন্ধকারে এই বন-বনান্ত গাছ- 


অপারচিত জগং। তাঁমরে ডুবে গেছে 


: সেই সভায় যোগ দেবার সাধ্য নেই ‘শিক্ষিত 
সভ্য মানুষের । প্রকৃতির জগৎ থেকে 
নিৰ্বাপিত সে। 
জানালায় বসে বসে ব্যাকুল বিস্ময়ে 
ওই চিত্র দেখতে লাগলাম। মাঝে মাঝেই 
ঘনের ভিতর থেকে ছুটে ছুটে এসে 
দুরন্ত হাওয়া আমার বিছানা মশারি 
কাঁপয়ে দিচ্ছিল। জোনাঁক জবলাছল- 


| 


কেমন একরকমের গল্ধ। সেই গন্ধ 
সম্পূর্ণ নতুন । নানা পন্ন- নানা 
লতাপাতার মিশ্রিত গন্ধ যে ওটা। তাকে 


পারেন অনায়াসে। বন-অপালের অনেক 


অণ্যলের জলবায়; হচ্ছে উক ও আৰ্দ | 
তাই কি? 
ইয়েস, অবকোর্স। আর জানেন কাঁ 


- সেই উদ্ধ ও আৰ্দ্ৰ জলবায়;তে গাছপালা 


খন্ব তাড়াতাঁড় বড়ো হয়। ডালপালাগীল 
খুবই ছড়ায়, আর পাতাও হয় চওড়া? 
এদের পাতা কিল্তু সব একসাথে বরে 
গড়ে না। 

কথার মাঁধ্যঘানেই বাল, ইজ ইট? 
আর কাই বা বলব! 

প্রায় সবসময়ই এদের কিছু না 
কিছু পাতা ঝরছেই। জন্মও হচ্ছে নতুন 
পাতার। এদেরইণ্বলা হয়েছে চিরহারং 
মানে চিরসবুজ বক্ষা মরু অণ্যলের 
উাঁদ্ডদ কি ক হয় বলুন তো? 

আপ্পনিই বলুন। 

বাবলাগাছ চেনেন? বাবলা, খেজুর, 
ফাঁণমনসা আর পাল্ধপাদপ নামের এক" 
শ্রেণীর কাঁটাগাছ। কী সুন্দর নামটা এই 
পাদ্থপাদপ, না? 


শব্দের মত সুন্দর অর্থটাও 
পান্থ মানে তো পাঁথক জানেনহ। পাদপ 
মানে, পা অর্থাৎ শিকড় য়ে যা পান 
করে। কি অথ দাঁড়াল? ‘অর্থাৎ কি না 


নির্মল জল বার হয়। শুধু ম্যাডা- 

গাস্কার না মশাই 
কথাপ্রসঙ্গে নানা খবর ৰেন “তান 

অকেশে। এক কথায় অরণ্য 

{তন একজন “মোভিং এনসাইক্রো- 


পিঁডয়া তাঁর কাছেই প্রথম জেনোঁহ 
পাইন, ফার, লার্চ দেবদারদজাতীয় বৃক্ষ 
কোথায় জন্মে বৌশ। কোন ভৌগোলিক 
পারবেশ ও জলবায়ু তার কারণ। 
তিনিই বলোছিলেন, একদিন এশিয়ার 
উত্তর অংশের কোন প্রকান্ড বনকে 
ধলা হতো “তৈতা।” সেখানকার বনের 
কাণে তৈরি হয় নানারকম আসবাবপত্র। 
খাছের কোমল অংশ দিয়ে তৈরি হয় 


কাগজের মণ্ড ও সেলুলয়েডের 'জনিস- - 
গ্র। এই সব গাছের রস থেকেই পাওয়া - 


ধায় ব্না, রজ্জন, আলকাতরা জাতাঁয় 
অনেক জিনিস।. এশিয়ার উত্তর সাঁমায় 
তুন্দা অণ্যলের যে অংশে - দু-তিন মাস 


ঘরফ গলে যায়, সেখানে সেই অল্প সময়ের ' 
দধ্যেই জন্মায় উইলো, রকরোজ প্ৰভৃতি = 


প্ল্ম, আর কিছু শৈবাল। তাঁর কাছ 
থেকেই একাঁদন নোট করে নিয়োছিলাম, 
[হ্মালয়ের পাদদেশে আছে মৌসুম 
অণ্ডলের চিরহারিং বন। তিন হাজার থেকে 
সাত হাজার ফুটের উচ্চতায় জন্মায় পর্ণ" 
মোচা বৃক্ষের অরণ্য। তার উপরে বারো . 
ছাজার ফুট পর্যন্ত আছে - সরলবগর্শর 
বৃক্ষের বন। তারপর আরো উপরে গেলে 
ষোল হাজ্জার ফুটের উচ্চ অংশে জন্মে 
সামান্য গুল্ম ও তৃপ। তারও উপরে গেলে 
শুধু বরফপন্ঞজ ছাড়া আর কিছু.নেই। 
শুধু এই থেকে নয়, নিজের জীবন . 


চোখ বুজে ঘন ঘন টান মারতে লাগলেন। 
মনে মনে "আমি প্রস্তুত হাচ্ছিলাম ওর 
আতা শুনতে 


লাগ্তাছিক বসমতৰ 

ভারপর...তিনি-বলতে+ শনর; করে- 
ছিলেন।-ময়নাগুড়িতে আছে রামশাহ 
ফরেস্ট। মানুষজন নেই বললেই চলে। 
সরকারী একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে এই 
ফরেস্টের এলাকা হচ্ছে দু হাজার চারশ 
শবরানব্বুই একর। আপার তণ্ড; ফরেস্ট 
* উননাপ্রশ হাজার ন’শ’ উনপন্থাশ একর 
জমি নিয়ে। লোকবসাতি এক হাজারের 
লোয়ার তন্ডু ফরেস্টে. ন'হাজার 


ন'শ’ আঠারো একর । এ ছাড়াও পশ্চিম 


এবং পূর্ব টোটগাঁও যথাক্রমে ন’শ’ আঠারো . 


ও এগারোশ’ তেষাঁ একর জনবসাতিহধন 
এলাকা। মেটোলিতে আছে লোর়ার তণ্ডু 
ফরেস্টের নহাজার চারশ’ একুশ একর 
'জাম। মাদারহাটের তাত ফরেস্ট সাত 


অণ্যলে দল- 


একর, জাম নিয়ে। 
উত্তরবড়ঝাড় 


খাওয়া ফরেস্টও তাই। সবস্দ্ষ উনষাট 
হাজাব একশ' উনপণ্তাশ একর জাম নিয়ে । 
আলিপুর অণ্চলে দক্ষিণ বড়কাড় ফরেস্টের 
এলাকা চব্বিশ হাজার চারশ আটচষ্লিশ 
একর নিয়ে। টুর্সা ফরেস্টে ছ' হাজার 
আটশ উনব্রিশ একর, শালকুমার ফরেস্টে 
ধারোশ একর। কুমারগ্রাম- 
দুয়ার অগ্চলে রায়ডাক ফরেস্ট পশচশ 
৯০১৪ 


হাজার সাতাশ একর এলাকা, ধ্মপাড়া 
ফরেস্টে সাত হাজার চারশ সাঁইত্ৰিশ একর 
এলাকা, ভাঙ্কা ফরেস্টে ম' হাজার দু'শ 
ষোলো একর এলাকা। 


অন্ধকার রানে ডাকবাংলোর একাকশ 


১৮৭৬ খনীম্টান্দের' ২০শে " সেপ্টেম্বর |: 
ফরেস্ট . সেই প্ৰাথমক স্চনা। ইংরাজ শাসকদের 


সতর্ক দষ্টি, হিল ' এ-ব্যাপারে। এই 
যনাচলগুিল গড়ে তুলতে তাঁদের ধম 


; শ্রম ও সময় ব্যয় হয় নি। ১৮৮১-১৫ 
খপ্টাব্দকালে Survey and Settle- | 


ment of the Western Duars 


; সংকান্ত রেকর্ডে, দেখা এই বনাণ্টল- 


গুল ও তাদের ব্যবহার সম্পর্কে 
সচেতন চিন্তার সুস্পষ্ট প্রকাশ-- 
4০১17 the rates for timber 
And other forest produce were 
reduced, and it more tacility 


-'' Was afforded to the public for 


obtaining timber ‘without 


" trouble and delay, managers 


of tea gardens and others 
would not be compelled, ৪৪ 
they are at present, to supply, 
their requirements of wood 
for tea boxes by procuring’ it 
from Japan and Burma. or cof 
fuel, by burning Ranigunge 
Coal” = ৷ | 
এই সব অস্হবিধাগুলি দুর করবার 
জন্যে, যে সব পরামর্শ -রাখা- হয়োছিল, 
তাদের মধ্যে একটি দেখতে পাচ্ছি, বনের 
ভিতরে মোষের গাড় যাবার 
উপযনন্ত রাস্তা বানানোর কথা হয়েছিল। 
“Opening of good cart roads 
leading into every forest.” 


' ভাবতে আশ্চর্য লাগে, আজ পালটে 


গেছে যুগ। বনের ভিতরে আর গরু বা 
মোষের গাড়ির রাস্তা না, সোজাসুজি 
চলে যাচ্ছে পণচ-বাঁধানো রাস্তায় ভারন- - 
ভারণ ্রাকগটাল । একেবারে বনের মধ্যে 
ধৃগয়ে দাঁড়াচ্ছে। গাঁড় বোঝাই হচ্ছে 
ফাম্ঠথশ্ডে। কতক্ষণ মা বোঝাই হচ্ছে, 
চোঙাপ্মাল্ট পরে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে 
অথবা একটা গাছে ঠেস য়ে ঘন ঘন 
গিসপারেট টেনে যাচ্ছে ভ্রাইভার। প্রাইভারের 
হাতে হাতঘাঁড়। হাতে উচ্কিতে নাম লেখা । 
গায়ে সিজ্কের ভোরাকটা রেশমী গেল, 









& সাজে আাগাতেই ডিস গাল হে ভাপ বেলার 





[ৰ 








মির শ্রুতেই ডিক্স ডেপোৱাব লাগান। সৰ্চিযর সবরকম ভোগান্তি 
আপনি এড়াতে পারবেন] বুকে গছি বগার ভগ্ন থাকবে না! 


ধরন, বাচ্ছার সবে সাদি জেগেছে নাক দিয়ে জল পড়া শুরু হয়েছে_-গলা ধুস, খুস, করছে তক্ষনি যদি এম একটা 
(বাবস্থা মা করের তাহলে এই সনি ঘুকে 'বসে গিষে শুরু ‘হতে পারে নানান্‌ ভোগান্তি--নাক বন্ধ হয়ে বিশ্বাসের কষ্ট, গা 
বাধা, কার্শি- কিছু আৱ বাকি থাকবে া-অযণা কষ্ট ভোগ করবে বেচারা | 


সিন শ্ৰক্ষণ দেখা দিলেই যাদি ভিক্স ভেপোরাধ লাগানে! যায়, কোনো -কষ্ট-পেতে হয় না--ধুকে সাদি বসার ভষ থাকে না। 


০84 -যেখানে ঠাণ্ডা বেশী লাগে.- যেমন নাকে, গলায়, নুকে, 
৷ 


[খুবই সহজ ক্ষাজ্! তেতো ঘড়ি যা, বিচ্ছিরি মিক্সার খাওয়াতে হবে না। 
{ভগ্ন ভেপোৱাব কাজ করে সঙ্গে 'সন্ষে-_- সন্ত ফষ্ট থেকে-আল্লাম দেয় দু'ভাবে -- 


£) ঘুকে পিঠে ‘জগালে গায়ের বে বেদনা দূত ক্রে- 


তাতে ভিলসের যাবতীয় ওমুধের গুণ বজাম্ন থাকে। 













এই ভাপ নিশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে, গলা আন্ন গলায়, বুকে, পিঠে ভাল ক'রে মালিশ 
বুকের সর্দি গজিয়ে দিয়ে আপনাকে সুস্থ কল্পে [করুন| মতক্তণ না আরাম পাচ্ছেন, 'এই 515 
তোলে। ণ চিকিৎসা চাল্রিষে যান। ৬১৩.২০৮ 
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সি বসতে দেবেন ন৷] সি উর তনেউ ভিজ্ঞ ভেগোর।ব } 





, বোঝাই হলে মাইলের পর মাইল 
ঘুতবেগে আঁতবাহন। ডুয়াসে'র রাস্তার 


মাস্তায় এ-দশ্য প্ৰতিদিন দেখতে পাওয়া টী 


ঘাবে। বড় বড় কান্তখম্ড চাপিয়ে শাঁশাঁ 
বেগে ছুটে যাচ্ছে গাড়ি। 


এীঁজনিস কোনদিন কম্পনাও করা - 


বেড না। 

বসে বসে বনের দৃশ্য দেখাছলাম। 
বাংলো তো 'নয়, যেন বসে আছি ভাসমান 
জাহাজের ডেকচেয়ারে। আজ রাত্রে এই 
বনের ভিতরে আম আঁতাথ। 'যার 
তাথজ্ঞান নেই, সেই তো আঁতাথ। 
আমিও তাই এসোঁছ। [তাঁথি-নক্ষত্র সময়- 
লগ্ন বিবেচনা না করেই এখানে আমার 
উপাঁস্ধাতি। 

এই ডনয়াসেই কতাদন এসোছি। 
ফতাঁদন আছি এখানে। দূরকারে- 
অদরকারে শত শত বার গেছি এর ভিতর 
'দিয়ে। বিস্ময়ভরা উদগ্রীব দুই. চোখ 
, দিয়ে দেখেছি বনের সারল্যকে। তার 
প্রকৃতিকে। তার অফুরন্ত বিস্তার! 
এমন করে ভিতরে ঢুকে দেখতে পাব কে 


-‘ভৈবোঁছল। এই মুহূর্তে-বনের ভিতরে. - 


কত কি ঘটছে। কত জাবজল্তু তাড়া 
“করছে শিকার-সম্ধানে,। কত প্ৰাণা 
ছীবকা-সম্ধানে অন্যের প্রাণ সংহার 
করছে তা ক কেউ ভাবতে পারে। আদিম 
অরণ্য যে আদিম জীবনেরও লশলাভূমি। 
মুহূর্তে মুহুৰ্তে তার ভিতরে কত কাঁ 
অংক অভিনীত হয়ে চলেছে কে তা বলতে 
পারে। 

আমি বসে বসে দেখতে লাগলাম? 


, দেখতে দেখতে এক সময় হাওয়া জড়িয়ে 


.এল। তখনো বসে আছি 'বছানায়। 
- তেমনি জানালা খোলা । কত কী নাম- 


- লা-জানা পাঁখ ডাকছে। কতই না ‘বাচন 


তাদের কাকলশ। আর সেই সঙ্গে 
অফুরন্ত বিপবা ভরা নীরবতা, মাঝে 


'_ মান্তর বন্য পশুব হিংস্র আওয়াজ কানে 


চমকে উঠছিলাম। 


পাওষা যাবে! 
অসুস্থ। আজ বিকেল থেকে তার উপরে 
বাতি পৰ্যন্ত ওর কুছ পরিশ্রম গেছে। 
আমি যতবার ওকে সেকথা বলেছি, 


হয়তো এ-কোন পারশ্রমই নয়। ওদের 
চাকারিতে হয়তো আরো পাঁরশ্রম কবতে 
হয়। কস্টাক্রদ্ট জশবন। 'ঁবস্তর পাঁর- 
ঘুমের বিনিময়ে দু মুঠো অন্ন উপাৰ্জন 


সামধ্বাহিক বস সতী 
করতে হয়। বাহাদুর বলেছিল, রাত্রে 
আমরা নিদ যাই না, সাব। 
বল কাঁ! জেগে থাক? 
পাহারা দিতে 


আছে সাব। গাড়ি নিয়ে ভিতরে ঢুকে 
কাঠ কেটে দিয়ে গেলে বনের মধ্যে কার 
মালুম হবে, সাবু ই অমন কত হয়। 

আমার . মুখে কথা 
ফোটে ন! 


তাছাড়া, বাহাদুর বলেছিল, বহুৎ 
আদ্‌মি চুর করে হারিপ শিকার ভি 
করতে আসে সা'ব্‌। ৰ 
সরকার কাননে হরিণ শিকার মানা ? 
জৰ, সাব! 


লোভ" মানুষ ব্যবহার করছে নিজের 


= শৃফকে হচ্ছে? 
. আবছা হতে হতে 'মালয়ে যাচ্ছে কমে 


প্রয়োজনে। সভ্যতা শৃবস্তারের আয়ৌ- 
জনে ও প্রয়োজনে । তার উদৎকরণের 
তাশিদে। মাটির তলা থড়ে তাল তাল 


- ছেদন করছে কুঠারে। গজ তে দিয়ে 


মাপছে। মার্কা পড়ছে গাছের গায়ে। 
ধবানিময়ে আসছে টাকা। - 

বনের ভিতরে শুধু কাটাই হচ্ছে না 
গাছ, নতুন আবাদও হচ্ছে। সংরাক্ষত 


ধনাঞচলগীলিতে সরকারের এক লাভের 


ব্যবসা এগুলি। 'নাদন্টি দিনে . ডাকা 
হচ্ছে গাছ। চলে আসছেন পেটমোটা 
মাড়োয়ারী ও বেটে ভুটিয়া।' ফর্সা 


হলুদ গান্নবৰ্ণ মেচিয়া সুলেমান - সিংও 
আছেন তাদের সঙ্গে৷ মজফ্‌ফরপুর বা 
দ্বারভাঙ্গার মাহাতো কিংবা সুদূর 


গাঞ্জাবের ভগবান সিং, এমন ক বাজ 


বংশগ বাঙাল’ সম্প্রদায়ের জনৈক বর্মণও 
তাতে বাদ যায় না। কোমরের খুততে 


- একরাশ টাকা বেধে বিকান'রের 'আগর- 
" _ ওয়ালাও.আসেন। কপালে চন্দনের ফোঁটা 


চক্চক্‌ করছে! ব্যবসা মানেই. যে তাঁর 
কাছে পাঁবন্রতা, তাই চন্দনের "ফোঁটায় 
অন্তরাত্মার শুদ্তা প্রকাশ পাচ্ছে। 
তারপর একাঁদন নীর্দঘ্ট সমস্ত 
আসে ট্রাক। গলায় রঙিন রুমাল বাঁধা 
হাতে উদ্কওয়ালা ভ্রাইভার বসে থাকে 


ছ’ 'মল। একটা প্রকান্ড কাচ্চখণ্ডকে 
হচরাই করা হচ্ছে উপরে। না, কোন 


টাকার হিসেব কষছেন কাল.রামজখ। 
বর্ষা এসে পড়তে এখনো বেশ-বাক। 
সবে বসন্তের হাওয়া দিয়েছে বনে বনে। 
কিন্তু বসল্তের গন্ধে ভরে না তন্দমন।, 


# 
ভাবাঁছ। বসে থাকতে-থাকতে রাত 
অন্ধকার গাছপালার রঙ 


ক্রমে। ফিকে হয়ে যাচ্ছে। কত কাঁ 
পাখি ডাকছে আরো । অরণ্যের রাত ভোর 
হতে বিলম্ব নেই। [ক্রমশ], 





সি. 2 
শেন 


গং ঢং ঢং--| শব্দটা সকলকে মনে করিয়ে =! 


দিল-ঘাঁড়তে এখন সকাল আটটা । 
লে সঙ্গে বিরাট লোহার দরজাটা খুলে 
- গেল। দলে'দলে এসে হাঁজিরাখাতাক় 
দই করে কাজে যোগ দিল কমণরা। 
তাদের মধ্যে বাবুও আছেন কিছু, 
যাকাঁ সব শ্রামক। | 


সেই প্রীমকদের একজন ক্ষদলাল। = 


অসাধারণ -পাঁরশ্রম করবার মতো এক- 
সময় তার অটুট স্বাস্থ্য ছিল। ইদানশং 


সেই দ্যাপ্থ্যের অবাশষ্টমাতও নেই। _ 
তবু কাজ তার চিরকালের নেশা, কাজে . 


- উতবে থেকে শরীরের কথা তার মনেই 
আসে না। চি 
_ একসময় তার সামনে এসে বংকে 
পড়ে সহকম বিনোদ আর ইয়াকুব 
- মলে £ ‘মরা হাতী লাখ টাকা। কাজ 
দেখাল বটে তুই ক্ষুদিলাল 1 

উত্তরে ক্ষ্ম্দিলাস বললো £ ‘কাজে 
ধসে কাজ না দেখালে চলবে কেন ভাই? 


হাত গুটিয়ে বসে থাকলে মানিবই কি. 


পয়সা দেবে? তা ছাড়া কাজেরও তো 


কটা ইজ্জত আছে! কাজ না করে ফাঁকি, 


দিলে আসল লোকসানটা কার, দেশেরই 


, 






সপ 
হল 
দাতের 
পে রি 


আর ক ক আছে বল? তুই তো - 


প্র 
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আবার শাঁন্তবাদশ, আঁহংসার় পথ ছাড়া ৷ 
চঁলিস না। মালিক দেখছি দত্তবাবূর 
যায়গায় তোকেই এবারে সুপারভাইজার 
করে দেবে ৷ | 

শুনে সকৌতুকে এবারে অদ্ভুত এক ' 
খলখল্‌ শব্দে হেসে বিনোদ বললো £ 
‘সংগ্রাম আমাদের চাই, সংগ্রাম আমরা 


,করবোই। আমাদের দাবীর মধ্যে দস্ত- 


গেল! ইন্ক্রাব জিন্দাবাদ ধ্বানতে মুখর 





ক্ষুিলাল। এবারে তাকিয়ে দেখলো-- 
বিনোদ আর ইয়াকুব ইতিমধ্যে “তার 


সামনে থেকে সরে পড়েছে। হয়তো. 


বাইরের ধ্বনিতে প্রাণ পেয়ে সোঁদকেই 
এগিয়ে গেছে। . 
আবার জের কাজেই মন 'দত্তে 
যাচ্ছিল ক্ষুদিলাল। ইতিমধ্যে সুপার- 
ভাইজার দন্তবারু তার সামনে এসে 
দাঁড়ালেন। মাঝখানে দুদিন কাজে 
আসতে দেরী “হওয়ায় কাছে 
কটি শুনতে হয়েছে ক্ষুদিলালকে। 
ভেবোছল- আজ সে সবার আগে এসে 
হাজরা দেৱে, কিন্তু পারে নি। আজ 
সাতদিনের উপর "ঘরে মেয়েটা প্রবল 
ak ফুলি তার বড় আদরের 
আসতে [দিতে চায় 
| কিন্তু না এসেই বা উপায় 
শক এখানে এলে দু:-চারজনের কাছে 
“তব্‌ দুশ্চার টাকা ধার মেলে। নইলে 
'ফৃলির ওষ্বধ-পথ্যও- যে বন্ধ! 


ন = = পপ লা] পক 
পলা পা ছলে "টা একে শ'ল 
৩৮, 


১০৮ টি দেশে ডাক্তারর। 
প্রেস্ক্রিপশন করেছেন। 
উযে কোন নামকর! ওষুধের 
দোকানেই পাওয়া যায। 
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_ নৃ্দয়েছ ভগবান?’ 


থাকতে পারে না? বলে সলো -সলো 
কোথায় একাঁদকে উধাও হয়ে স্নেমেন 


এর আগে বার শ্রামকেরা ক্ষেপে 

উঠেছে, কিন্তু মেজাজ তব; নরম হয় নি 
দত্তবাবুর। সাধে কি তাঁর অপসারণ 
চায় সবাই? -এখানে কারুর কাজই তাঁর 
মনে ধরে না। এরকম সুপারভাইজারের 
অধীনে কিন কাজ করা চলে ?--ভাবতে 
গিয়ে হঠাৎ ফুলির কথাটা বড় বেশপ মনে 
পড়ায় বুকের ভিতরটা যেন কেমনই 
করে উঠলো ক্ষযাদলালের। মনে মনে 
ভাগ্যাবধাতার উদ্দেশ্যে একবার 


প্রমানের শেষ পবস্ত 
জ্ঞার স্লো আর রইল না? তবে বি! 


'ফুঁলর শিয়রে এসে বসে পড়লো - সে! 
অলক্ষ্যে তার চোখ ফেটে বুঝি একবার 
জল এলো! এখনও জহরে শা পুড়ে 
‘যাচ্ছে ফুালর। দুটো টাকা ধার পেলে 
.ফর্ীলর জন্যে দকছু ফল [কিনে আনতে 
পারতো = ক্ষ্মাদলাল৷৷-অনেক কষ্টে 
{নিজেকে 'সামলে নিয়ে একসময় ‘গা ধুতে 
ও 


মূখ থেকে সব শুনে . 


নাদের ডি 


বললো £ শশশ্র - কষ্ট '' সংসারে একসঙ্গে, “যেখানে - হাত মিলিয়েছে, 


যে-পাষাণের ঝুকে গিয়ে বাজে না, সে 
বুক. তুমি কত. শঙ্ক লোহা 'দিয়ে গড়ে 
তারপর একটা 
দীর্ঘ*্বাস গোপন করে নিয়ে-কাজের মধ্যে 
"আবার মনটাকে ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা 
করলো ক্ষাদলাল। 

এমীন করেই'সারাদিন কেটে গেল। 
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প্রয়োজনমতো বা রে, 


- অর্থাৎ শান্তির পথ, অহিংসার পথ। 


শাল্তবাদী আর আহংস হয়ে চলা যায় 
না। অভার মেটাতে -হলে সংগ্রাম চাই। 


পড়!’ 


না৷ 


এগিয়ে গেল। এাঁগয়ে গেল ক্ষু্দলালের : - 


সমস্ত চেতনার উপর একটা কাঁঠিন 
শরাঘাত করে।-একটুকাল স্তব্ধ হয়ে 
দাঁডালো দে। ভাবলো- তার এতাঁদনের 


সেই সংগ্রামের ডাকে ব্লেড দীপ রঃ 


সেখানে তুম ‘যাবে কেন? 'গেলে দে 
সংসারের দুখ ঘোচে! আদিকে মেয়েটা 


ভুগে ভুগে মরতে বসেছে, আর তুমি 


আছো নিজের গোঁ নিয়ে। শান্ত না 
হাত,আহংসা না পোড়াকপাল!' ' - 


করে শুধু ক্ষত হচ্ছে সে? কেন? 
ভাবতে ভাবতে কথন একসময় রা 


ক্ষুদিলাল একটুকাল *কি- ভাবলো, 
তারপর বললো ঃ 'দইটা আপাতত থাক। 


. সযার হয়ে এর আগে ম্যানেজারের সামনে 


দা বক 
চাকৎসার- 


'* আমাদের - কোরাটার- চাই, 


'' য্যবস্থা 'চাই, বাড়তি মাগ্ক্সাভাতা চাই, "যায 


রৈশনে সস্তা চাল-ডাল চাই?’ ' 


_ ! ইয়াকুব বললো £ পকন্তু কথা দিয়ে-: = 


ছিল কি ম্যানেজার? = 


করতে সে রাজ নয়। হিংসার পথ 


কখনও শুভ হয় না এই প্রসপো হঠাৎ , 


ধুঝি মতিয়ার কথাটা আর একবার মনে 
পড়ে গেল ক্ষুদিলালের £ "সংসারে যার 
টাকা নেই, তার আবার " বিশ্বাস আর 
আদর্শ কি” নিজের মনেই একবার 
হি 


" ফ্লাইফেলের রে থেকে, সরিয়ে নিয়ে 


উঠলো ' যেতে চেষ্টা করলো বিনোদ আর ইয়াকুব! 


জীবিকার লড়াইয়ের সংগ্রামে আদশশগত 


- বেকার সমস্যার সমাধান { 
সদ্য প্রকাশিত হয়েছে || 


বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আনুমাঁনক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার 
সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মুগ উৎপাদন বা পোলার 
: ফাঁমং অধুনা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় -রুপাল্তরিত হয়েছে-বৈজ্ঞানিক 
_ শন্ধাতর সাহায্যে। বেকার ব্যা্দের পোলার ফার্মিং ব্যবসা পরিচালনার 
. বিশদ নির্দেশলাভের সুবিধার জন্য বসৃমতাঁ থেকে আত্মপ্রকাশ করলো। 


'_ ব্লাঘজ পাৰ্ডগ্রী পোলট্রি ফার্মেৱ আ ধকৰ্তা 
- শ্রীসমব্রেন্্রনাথ ৱাঘ. 
|, পি জোরদোঁরকা), এফ; এস, পি আই, পি, এইচ লেণ্ডন) | 


রঃ লিখিত সা্িত্তর . TF 
| আধুনিক পোলটি, ফার্গি 


, মূল্য সাৰ চার টাকা | ভাকমাশ্মল এক ঠাকা। 
আবিন্দ্বে অর্ডার পেশ করুন 


| বন্তুমতী ( প্রাঃ ) লিঃ ॥ কলিকাতা-১ 
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ৰত ২৫শে উিসেম্বরের সাপ্তাহিক 
প্রকাশিত 


প্রীশশাকশেখর 


সান্যাল লিখিত “মুখোমুখি দুই গান্ধী" , 


প্রবন্ধ সম্পকে" আমার কিছু বন্তুব্য আছে। 


নেতৃবৃন্দের অযোগ্যতা, অদংরদার্শতার 


কারণ আছে যে, সেই দিয়ে বহু বাক্‌- 
পৃবতণ্ডা হয়েছে। বহু বড় বড় বই. লেখা 
হয়েছে ৷ কারা এর সমর্থনে এবং কে কে 


যুবকের পক্ষে জানা কিছু অসম্ভব. নয়। 
২৫-৩০ বছরের বর্তমান ভারতের যুবক" 
মার শুনেছেন। শুনেছেন তাঁর প্রাক- 
স্যাধনতাপধের - বলদণ্ত 
বিবরণ  ১৯৪এ-এ পাকিস্তান সাাষ্ট 
হলো এবং তৎকালশীন ভারতের সুযোগ্য 
নেক্চবূনসারা পাকিস্তান তৈরি করে 
হাঁফ ছেডে বাঁচলেন, তাঁবা সমল্ত 
গান্ধীকে ঠেলে দিলেন 'নেকড়ের মৃখে’। 
সীমান্ত গান্ধী শুরু করলেন 'নেকড়ের 
থাবা থেকে নিজেদের ছিনিয়ে আনবার 
আনবার সংগ্রাম ২০ বছর ধরে। আজও 
তাঁর সংগ্রাম থামে নি। তান পাকিস্তান 
বঙ্গে কোন আলাদা বাষ্ট অন্তঃকরণ দিয়ে 
মেনে নিতে পারেন নি? তান দেখলেন 
মুসলমানের জন্য যাদি, পাকিস্তান হয়, 


তবে পাখতনদের জন্যই বা পকন পার্থ 


তুনিস্তান হবে না? তাই তান দাবি 
করলেন স্বাধীন পাখতানিস্তানের। তাঁর, 
সেই দাবি আজ্প স্বীকৃত হয়েও অস্বীরুত। 

িচ্তু আমার মনে একটা প্রশ্ন বহু- 
দিন ধরে আমায় উতান্ত, কবেছে যে, ভারত 
স্বাধীন হাল চিজ: তবুও যে অসংখ্য 
ভাবতরাসণ স্বাধীনতার জনা অসন্কোচে 
প্রাণবাল দিয়েছেন দেশমাতকার চরণে, 
নির্যাতিত হয়েছেন অকোশ দশকে বজ্ধন- 
মন্তে করার জনা এবুং তাঁদেনই কেউ কেউ 
পরে মন্মী হযেছেন-__তাঁরা কেন দেশ- 
ভাগাক স্বীকার করে নিলেন? পাকিস্তান 
তো শুধু লিলা, মহাত্মা গাল্ধী বা নেহর; 
মেনে নেন ন !. আমার মনে হয়, সেইসময় 
সমগ্র জাতি এমন এক 'বহহলতাষ 
আত্মমশ্ন তবে গিয়েছিল যে, অসহায়ের 
ঈগতো' দেশভাগ মেনে নেওয়া ছাড়া তাঁদের 


কার্ধাবলসীর ' 





. এ সম্পকে তাঁর উন্ “We may not 
= 1661 the fall effect (of 787 _} 
tion) immediatly but I can see 


clearly that the future of Inde- 
pendence gained at this price . 
is going to be dark. ] pray that 


" God may not keep me alive to 


witness it.” বেদনাদায়ক হলেও, তাঁর 
রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা যে সে সময়ে *কি 
পরিমাণ খেই হাবিয়ে ফৈলোছুল, তা বর্ত- 


মান ধরীতহাঁসকদের ঁবচার করা উচিত। . 


আনিকা 9 জাপানে একটা বোমা কোলা 


আজও আমরা দুটো চাল-বা গমের ' 
জন্য পরদযয়াব-করাঘাতি করে চলোঁছ-- 


' আমাদের স্বাধীন হবার ২২ বছর পরেও = 


এক প্রধান বিষয়ে স্বয়ংসম্পর্শ নই বলে! 
সারা বিশ্ব আমাদের অবাক বিস্ময়ে দেখছে 


পাঁরয়ে আর একজনকে তার বাহবা দেবার 


হা হা 
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আপন করে পেতে? 
কি সংগ্রাম ভুলে গেছে? আমরা {ক পারি -- 


চ্বাধীনতার বাহশ বছর পয়েও ক 
ামাদের চোখের হাল ধলবে, না? 
জপমান্ত = আজ আমাদের 
ময়্যে এসে আমাদের সাঁদ্বত ফেরানোর 
চেষ্টা করছেন, যেটা অন্তত-১৫ বছর আখে 


টেই বড় কথা এবং শেষ কথা! এবং এ 
ভাবনাকে রূপ দিতে গেলে আমাদের 
প্রত্যেককে ফিরে যেতে হবে প্রাক্‌স্বাধী- 
নতার যুবমানসের চেতনায়। আবার 
আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে আমাদের 
সুপ্ত সং চেতনা দেশপ্রেম। জানি না 
হয়তো ছোটমুখে বড় কথা হয়ে যাচ্ছে 
তবুও অন্তর থেকে আম বলাঁছ যে, 
মানৃষের জৈব প্ৰবযত্তিই মানযের সাক 


_ পাঁৱচয় নয় এবং যোঁদন আমরা আত্ম- 
কোন্দুকতাকে ছাড়ে ফেলে দিয়ে, স্বাৰ্থ” 


পরতাকে দ্য'পায়ে দলে, বিশ্বদ্ৰাতৃত্ববোধে 
উদ্বুদ্ধ ইয়ে দেশের “মাটির ডাকে সাড়া 
দেব! সোঁদন আমরা প্রত্যেকে বুঝতে 
পারবো যে. আমরা কেউই তুচ্ছ নই। 


এ চেতনা আঙ্গ হয়তো অবাস্তব 


আমরা কি চাই না--ওপারের চারশ, মুর 
সাধারণ মানুষকে ভাই বলে ডাকতে, 
সংগ্ৰামী ভারতবর্ষ 


না, আমাদের স্থির প্রতিজ্ঞায়, অটল অধ্য- 


rT 


8য় গর কেপ, 
[ প্ব-প্রক্াশিতের গর] 


আট অভ্‌ ৰ থিয়েটার, বইতে 
প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ক্রেগ আরও যেসব 
রঙ্গমণ্ঠ এবং প্রযোজনা বিষয়ক আলোচনা 
ফরেছেন তা নিচে তুলে দেওয়া হল £ 
প্রেগোয়ারতাহলে বলা' যেতে পারে বই 
আকারে নাটকের ভেতর সম্পূর্ণতা 
থাকে না? 


স্টেজ ডিরেউর-ঠিক তাই ; এবং মণ্ট- 

*_ প্রয়োগ ব্যাতরেকে সে সম্পূর্ণতা 
আসে না। শুধ্মমার পড়ে বা 
আবাত্ত শুনে সত্যিকার নাটককে 
অসম্পূর্ণ এবং অর্টলেস বলে মনে 
হবে।- কারণ সার্থক শিল্প হিসাবে 
প্রতিপন্ন হতে হলে একে: মণ্ডিত 
করতে হবে বর্ণ, রেখা, গাঁতচ্ছন্দ এবং 
দৃশ্যসম্জার পটভুঁমকায়।' তু 
যখন বল'ষে আধুনিক মণ্চে' আভিনয় 
দেখেও তুমি তৃপ্তি পাও, তখন আমার 
কি মনে হয় জান? শু আঁভনয় 
শিল্পেরই বিকৃতি ঘটে নি, সেই সঁহ্গে 
আমাদের দর্শকদের মধ্যেও একদলের 
ল্লণচাবকাতি ঘটেছে। স্টেজ ডিবেণ- 
রের সত্গে আঁভনেতার সম্পর্কটা ক 
রকম ভান? কণ্ডান্রের সঙ্গে তাঁর 
অকেস্টার যে সম্বন্ধ বা প্রকাশকের 
সঙ্গে তাঁর মুদ্রকের ষে সম্পর্ক 
অনেকটা দেই রকম। 

'প্রমন_স্টেজ- িরেটরের আসল কাজটা 
ক? তার শিল্পপ্রতভা। 'নভ'রি 
করে কিসের ওপর? 

উর [ভরের হচ্ছে নাটকের 
ভাষ্যকার। নাট্যকারের হাত থেকে 
নাটকটি নেবার সময় সে এই প্রাত- 
শ্রুতি দেয় খে, টেক্সট অনুসারেই সে 
মাটকটির ভাষ্য দেবে মণ্টপ্রয়োগের 
ভেতর দিয়ে। তারপর সে নাটকাঁট 
পড়তে সুরু করে_ প্রথম পাঠের 
সমযই তার মনের পর্দায়,ভেসে ওঠে 
নাটকটির সঙ্গে জাঁড়ত সমস্ত বর্ণ" 


একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা 
দরকার। নাটকে যে সব স্টেজ িরেক- 
সম্স, দশ্যবর্ণনা ইত্যাদি দেওয়া 
থাকে, এ সবকে প্ৰযোজক সম্পর্ণ 
"অগ্রাহ্য কবতে পারেন। কারণ মঞ্চের 
ঘা ণকছ? কলাকোঁশল তা হচ্ছে তাঁরই 
আয়ত্তে এবং এ বিষয়ে নাট্যকারের 
কাছ থেকে তাঁর কছুই জানবার 
দরকার হয় না। উদাহরণ হিসাবে 
হ্যামলেটের প্রথম দৃশ্যটা নেওয়া 
যাক। এর সুরঃ হচ্ছে এইভাবে. 





Ber—Who’s there ? 

Farn—Nay, answer me ; stand 
and unfold yourself. 

Ber—Long live the king. 

Fran—Bernardo ? 

Ber—He. 

Fran—You came most ০81.64 
fully upon your hour, 


Ber—’Tis not struck twelve, 


get thee to bed, Francisco, 


Fran-—For this relief much" 
tis botter cold. - 


thanks, 
And I am sick at heart 
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Ber—Have 20010880019 
guard? 
Fran—Not a mouse stirring. 
Ber—Well, good night. 
If you do meet Horatie 
and Marcellus, 
The rivals of my watch, 
bid them, make haste. 
. এইটুকুর ভেতর, থেকেই স্টেজ 
ধুডরে্ীর যথেষ্ট দেশ, পাচ্ছেন। 
তান দেখতে পাচ্ছেন যে এখন রাত 
বারটা- খোলা আকাশের তলায় কথা- 
যার্তা হচ্ছে-এই সময়টায় কোন 
একটি প্রাসাদের প্রহরী বদল হচ্ছে-- 
এই রাত্রিতে খুবই ঠান্ডা পড়েছে। 
চাঁরাদকে নিস্তব্ধতা এবং ভয়ানক 


নাটকগুলোতে যে স্টেজ-িরেকসন্স 
দেওয়া থাকে তার সবই কি নিরর্থক £ 
প্টেজ-উিরে্র--পাঠকের পক্ষে নয়, কিন্তু 


প্লেগোয়ার-কিম্তু শেক্সপশীয়ারও তো... 
স্টেজ-ডরেইর-শেকসপীয়ার কদাচিৎ 
রে ম্যানেজার্কে এই সব নদেশ 
মছেন। তাঁর নাটকে যে সব 
ধুডরেকসন্স দেখতে পাবে তার প্রথম 
থেকে শেষ অবাধ হচ্ছে এডিউরদের 
দুর্বল চিন্তাশান্তর অভিনব আবি- 
ছ্কার। এই সব সম্পাদক, যৌোযান-- 
ধৃমঃ ম্যালন, মিঃ ফ্যাপেল, থিওবোল্ড 
প্রভূত, প্রমাদবশত এই সব নিদেশের 
দ্বারা শেক্সপ'য়ারের নাটকগুলর যে 
ক্ষতি করেছেন, তার মাশুল দিতে 
হয় আমাদের মত লোকদের, একমান্ 
যারাই মণ্য পাঁরচালনার জন্য দায়া } 
শেক্সপণয়ার নিজে ভালভাবেই জান- 
তৈন ষে, নাট্যকারের পক্ষে স্টেল্ৰ- 
্ডরেকসন দেওয়ার কোন যুক্তি বা 

‘ সাৰ্থকতা নেই। তান এ কথাও 
বৃঝতেন যে ও কাজ হচ্ছে মণ্তকুশলশী 


পড়ে ফেলা এবং নাটকটি সম্বন্ধে 


_" রড, রস, ছন্দ এবং - গতর দিকটা 


. "তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যবে। এবার 
ফিছ সময়ের 'জন্য নাটকটি সরিয়ে যে এ সব ক্রাফট্সের একটি বা 


“সেগুলো যেন মন থেকে সরে যাচ্ছে। ঢ় 


এবার এ'সব সম্বন্ধে সৈ-নোট করে 
রাখবে! 
দৃশ্যাঁদ এবং ভাবধারা সম্বন্ধেও বৰ্ণ 


কি সিন পেসটারের ওপর ছেড়ে _ 


দেওয়া উচিত? 


&নর_ আধুনিক তিয়েটারের এটাই হচ্ছে 


সবচেয়ে বড় ভূল ব্যবস্ধা। “এ” 
লিখলে একাঁট নাটক এবং শব" 
দায়িত্ব নিলে মণ্ের মাধ্যমে তার 
ব্যাখ্যা করতে । _ 
_ প্লে-র ঠিকমত ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য 
কতটা সক্ষম শিল্পকোঁশলের দরকার 


হা তো জান? আর এর জন্য . 


প্রধানত দরকার নাটকটির ভাবধারার 
সমতা রক্ষা করা। আর এই সমতা 
ঘজায় রাখতে হলে সব কাজের সূব- 
ঘকম- দায়িত্ব কি শব-এর ওপর 





হয়তো এই সঙ্গে সঙ্গে = 


স্পিরিট অভ এ - 





« 


হযামলেট- শোম্ট ১৯১২: 


দেওয়াই উচিত নয়? তা না করে 
"সি", “ডি” 


তবে এই সমতা আসবে কোথা থেকে? 


প্রডাকসন সম্বন্ধে তাদের প্রত্যেকের - 
চিন্তাধারা বা-দেখবার ধরণটাই যে: 
"বি" বা “এর” থেকে অন্যরকম হবে। - 


সেক্ষেররে “ইউনিটি অভ্‌ দি স্পিরিট 


অভ দি প্লে” বজায় থাকবে কি করে? - 
িম্বপ্রকৃতিতে যে আলোর খেলা . 
আমরা দেখতে পাই, আমাদের স্টেজ - 


ম্যানেজার কখনও সেই আলোককে 
মঞ্চে ব্যবহার করেন না। 
চেষ্টা করাটাও ‘ল্পল--কারণ এ 
পারার জা ডক অ 


এবং “ই*-র ওপর যাদি . 
_ কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়, 


এ ধরনের * 


| 


- systematic 


দুটির উন্নত করতে পারলেই ভাল 


The art of the Theatre 

AS I have already'told you, 
Is divided up into 50: many. 
crafts, acting, scene,’ COS- 
tume, lighting, carpenter- 
ing, singing, dancing etic, 
that it must be realised 
at the commencement that 
"ENTIRE, not part reform 
is needed ; and it must be 
realised that one part, 


‘ one craft, has a direct 


bearing upon each of the 
other crafts in the theatre - 
and that no result can 
come from fitful unevén 
Beform, but only from a 
. progression. 
“Therefore, . the reform of 
the Art of the Theatre is 
possible to those men 


; alone, who have studied 


‘and practised all the- 
crafts" of the theatre. 


পাতপানীর সংলাপ বা গান। এই 
প্রসঙ্দো একটা কথা মনে রাখা উচিত 
অনেক তথাকথিত নাটকে ॥সংলাপের 
ভাবা এমনভাবে রচিত হয়, যা পড়বার 
পক্ষে সমীচীন, কিন্তু মঞ্চে ব্যবহারের 
উপযোগী নয়। [ক্রমশ] 


নিউ টাইমস্‌ পত্রিকায় “নউ ইয়কে'র জ'বন' নামে একটি গরিপোর্টাজ প্রকাশিত 


এতে নিউ ইয়কের জীবনের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই 
| চলচ্চিত্ৰ সম্পর্কে মন্তব্য আছে। সে সম্পর্কে কিছু কিছু 
_ উল্লেখ করছি। 


নউ ইয়কে্রি একটি সিনেমা হলে “আই গ্যাম বিটারয়াস নামের সুইডিস 
' ছাঁবাঁট দেখান হচ্ছিল। ছাবটি পৃথবীর বহু দেশে নিষিদ্ধ হয়েছে অশ্লীলতার 


দোষে। এই ছবি ‘আই যাম ?কউরিয়াস দেখতে - এক সিনেমায় গিয়োছলেন . 


জ্যাকুলিন কেনেডি তাঁর বর্তমান স্বামী এরিস্টল - ওনাসসকে নিয়ে। 
ছবিটি কিছুক্ষণ দেখার পর জ্যাকুলিনের মত মাহলার গক্ষেও 
আর বসে থাকা সম্ভব হল না। তান স্বামী ওনাসিসকে ফেলে হল থেকে বেরিয়ে 
এলেন। বৃদ্ধ জাহাজ ব্যবসায়ী ধনকুবের ওনাসস কিন্তু সেই আঁদরসের আদ্বাদন 
তত লং আমনে অন্যো গার কাছে 
‘ঘোষে আসতেই ৯১১ ৰ স=০=-= 0 = ত মাঁকনি- 


চির (টার কত হান দৰি মী ীন। এ রকমের = 


ছবি দেখার পর দর্শকদের মনে যে প্রাতীক্রিয়া হয়, তার প্রকাশ আজকের নিউ ইয়কে' 
ভয়াবহর্‌পে প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ এরুপ ছবির ব্যাপারে মার্কিন চিন ব্যবসায়ীদের 
উৎসাহ ৷ “নিউজ উইক’ আমোরকা) পা্রকায় একটা সংবাদ বোরয়েছে কিভাবে 
অশ্লীল ছাবতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। রাশ মায়ার নামে এক যুবক ষঢদ্ধের সময় 
ফটোগ্রাফার ছিল। যুদ্ধের: নশংসতা ও যৌনক্ষুধার মধ্যে তার মানসিকতা গড়ে 
উঠেছে। ব্যান্ত-জীবনের কথায়-জানা যায় এই মায়ারের মা ছয়্বার- ‘বয়ে করেছে। 
তের বছর বয়সের পরে সে তার বাবাকে দেখে নি। য্দ্ধ থেকে বিকৃত মন 
নিয়ে কিরে এসে দেবা নেম, সেকস ও মাহলাদের পাকার জন্য মেয়েদের ছাঁ 


“মায়ারের প্রায় দশ লক্ষ ডলার আয় হয়। এ দেখে টৃয়েনাথয়েথ সে্চুরী ফক্স-এর মত 
শঁবরাট সিনেমা প্রতিষ্ঠানের ৰ 


সপ 
তা এখানে লেখার যোগ্য নয়। 

-1:-. ইউরোপ ও আমেরিকার ?সনেমার জগতে গত কয়েক বছর ধরে সংকট চলছে। 
ওদের যারা নামকরা পারচালক তারা শ্‌নাগ্ভ* ব্যবসায়িক ছাঁবর জগতের বাইরে 
যৈতে পারছে না। অথচ তাতে এত খরচ পড়ে যে, সে টাকা উঠিয়ে আনার মত 
নিশ্চয়তা থাকে না। তাই বড় বড় ফিল্ম কোণ্পানীগাল এই পথ নিয়েছে । ঠিকাদার 
ধুনয়োগ করে ছাঁৰ করছে। এই ঠিকাদাররা কম পয়সায় নতুন নতুন মেয়েদের দিয়ে 
ইচ্ছামত বিষয় ও ভঙ্গিতে ছাঁৰ তোলে। বড় তারকাদের নিয়ে এ সব করাতে হলে 
অনেক চাকা দিতে হয়। কিন্তু এ সব কাজে নতুন মেয়েদের যৎসামান্য দিলেই চলে ৷ তার 
পরে দেশে-বিদেশে ধারে ধরে এই ছবি দেখিয়ে মুনাফার অক্ষটা বড় হতে থাকে। 
যৌনাবষয়ক ছাঁব দেখার উৎসুক দর্শক সব দেশেই আছে। কিন্তু মুনাফার জন্য এই 
যৈ বিকৃত যৌনতার ব্যবসা তার একটা প্রাতীক্রয়া নিশ্চয় আছে। মার্কন 
দেশের এক মিনিটের অপরাধ তালিকা প্রাতাঁদন তার প্রমাণ 'দিচ্ছে। 1কন্ত্‌ মার্কন 
ও ইউরোপের সিনেমা ব্যবসায়ীরা চায় এই রোগ সর্বত্র ছাঁড়য়ে পড়ুক॥ তাই ভারতের 
মত দেশেও মায়ারদের ছবি আসছে নানা রকমের নতুন রীতির নামের লেবেল এ'টে। 


স্নাঙন ছাব 'বেটি'র নায়কা সুধা 
মা-মরা মেয়ে। মাতৃহীন সংসারে ছোট- 
কাল থেকে সে সংসারের কাজ মাথায়. 
নিয়ে আদর্শবতী কন্যার ভূমিকা পালন __ 


করাছিল। পাড়া-প্রতিবেশীর অনুরোধে টু 
বাবা প্ৰনর্বার বিয়ে করলে এই শান্তির __ 


সংসারে অশান্তি দেখা দেয়। সুধা বড় ৰ 
হয়, আফসে চাকার করে কিন্তু সৎ্মা = 
ও বাবার কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে 
চলে। বাবা তার জন্য পার ঠিক করে, 


_সজন।) _ 


৯০০২ এটা আনে 





. ঞত্তিক ঘটকেৱ নতুন 
তথ্যচিত্র 


প্রখ্যাত চলাচ্চন্র পাঁরচালক শ্রীখাত্বক 
ঘটক আবার ছবির কাজে হাত 'দিয়েছেন। 
অসুস্থতার জন্য তিনি অনেকাঁদন ছবি 
করতে পারেন নি। মনোরোগ-বিশেষজ্ঞ 
ডাঃ আর, এম, ব্যানাজরঁর 'চাঁকংসাধীনে 
তান সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে আবার 
ছবির কাজে লেগেছেন। সুমনা 1ফিল্ম- 
সের পক্ষে শ্রীসুধীর করণ প্রযোজত 
মুখোস ও মানুষ' নামে একটি ছোট 
প্রামাণিক ছাঁব তান নিৰ্মাণ করেছেন। 
এই ছবি হবে প্নরুলয়ার ছোঁ নাচকে 
অবলম্বন করে। শুধুমান্র নাচের 
সৌন্দৰ্য ও বৌশণ্টযের পাঁরচায়ক না 
হরে ছাঁবাটতে এই নাচের শিল্পী ও 
পৃষ্ঠপোষক কৃষক জনগোষ্ঠীর জীবন ও 


নামার যোজিত অভিতেশ বেগ 


জগীবকা হত হবে। এদিক থেকে আশা দেখালেন না, বরণ বললেন 


করা যায় ছাঁবাটতে নতনত্বের চ্বাদ 
পাওয়া যাবে। 


বিশ্ব চলচ্চাত্রত্র গত- 
প্রকৃতি 
গ্ৰীঘটকেৱর অতাঅত 


গত ওরা ফেব্রুয়ারী শ্রীখ্বিক ঘটক - 
এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত 
গলেন। ৬৯, লোনন সরণিতে অনুষ্ঠিত 
এই সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীঘটক দশন 
চলাচ্চন্র রূপায়ণ প্রয়াসে সকলের সহ- 
যোগতা কামনা করেন। 


জা 
ছলনা-চাতুরী আশ্রয় করেছেন। ইউ- _ 
রোপ জানিতে অনি 
সারশন্যতার = কারণ 
অর্থনোতিক। 

শ্রীঘটক বললেন, আদর্শ ও সুস্থ 
দৃম্টিভাঞ্গ থাকলে ভাল ছাঁব করা যায়। 
তানি জাপানের মাদাকাওয়াঁকতার উন্তি 
স্মরণ করে বললেন, যন্ত্রপাতির অভাবের 
মধ্যেও বাংলা দেশ ভাল ছাঁব তোঁর 
করে। 

এই সাংবাদিক সম্মেলনে শ্ৰীম্‌ণাল 

সেন, শ্রীতাপস সেন প্রমূখ উপাস্থত 
সিন মণাল সেন আলোচনায় অংশ 
গ্রহণ করেন; দেখা গেল চিন্তাধারার 
দিক থেকে তাঁর আর শ্রীঘটকের মধ্যে 
বেশ দূরত্ব রয়েছে। শ্রীসেন মনে করেন 
ছবিতে সমাপ্ত টানা ঠিক নয়, শ্রীঘটকের 

মতে ছবি এমনভাবে শেষ হবে যাতে 
দর্শকরা. ল্গষ্ট একটা বঙব্য অনধাবন 
করতে পারেন। 

প্রীঘটককে প্রশ্ন করা হয়োছল 
পদ্মশ্রী সম্মান সম্পর্কে তাঁর মতামত 
ক? ‘তান বললেন, এই সম্মানকে 
তন বাঁক দিক থেকে জনে কা 

চলাঁচ্চন 1 


22 পয়সার পালা’ নাটকে ভিখারীর চাঁরন্ৰে দাহ 
স্পা শেঠ, অলক দ্দয্ীমৰ্ঘ, পন্নব স্যখাজা রণজিৎ চকবতা। 





লাবণ্যপ্রভা ঘোষ তাঁকে এই সংবাদ প্রথম 
জানান এবং মাল্যভূষিত করে অভিনন্দন 
জানান; 


টিন গয়গার পাপা 


কলকাতায় বাট‘ল্ট রেশট চর্চা উল্লেখ- 
যোগ্যভাবে চলছে। বছর [তিনের মধ্যে 
প্রায় ছয়াট রেশটের নাটক আভনাঁত 
হয়েছে। ব্রেশট-এর গানের অন:ষ্ঠান এবং 
পন্র-পাত্রকার় আলোচনা হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গে নাটকের দর্শকরা বাটল্ট 
বৈশট নামের সঙ্গে এবং তাঁর নাটকের 
বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মোটামুটি পাঁরাচিত 
ইয়েছেন। সারা ভারতে এই ব্যাপারে 
পশ্চিমবঙ্গ অনেক এগিয়ে আছে। এর 
জন্য কৃতিত্ব প্রগতিশীল অপেশাদার 

: নাট্য-সংস্থ:র ।  ভারত-পৃবঃ 
জার্মান মৈত্রীর ব্যাপারে এই নাট্য-প্রচেষ্টা 
গহায়ক হয়েছে। 

পশ্চিমবঙ্গে বাটক্ট ব্রেশট নাটকের 
দাম্প্রাতক সংযোজন “তন পয়সার পালা” । 
বাটল্ট ব্রেশট-এর থ্রি পোন অপেরা 
বিশ্বময় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। এই 
পর্যায়ে তাঁর কয়েকটি নাটক রয়েছে। 
তার মধ্যে একট নাটক বাংলায় রূপান্তর 
করেছেন আভনেতা-পাঁরচালক আজিতেশ 


শতবর্বপূর্ব 
ঘাংলার পটভূমিকায় একাঁট কাহিনী 
উপস্থিত করেছেন। এই কাহন'র নায়ক 
মহান্দ নামের একজন সমাজাবরোধণ। 
তার বিপরীতে আছে একজন তথাকথিত 
ভদ্রলোক_যতীন_ষে আশ্রমের নামে 
ভিক্ষুক পোষে এবং প্রায় সাত’শ ভিক্ষুকের 
ভক্ষালব্ধ অর্থে সমাজের মান্যগণ্য ব্যান্ত। 
মাজের দ্ঃরকমের চেহারার মানুষের 


শিয্পালদহ সাউথ রোডের বিচিন্রানষ্টানে 


কণ্ঠশিল্পী ললিতা ধরচৌধুরণ তাঁর গাও 


নাটকীয় রস ও দ্বন্দ জমে ওঠে এবং 


, সুতরাং আবার 
মহান্দ্রকে ধরা হল বারবানতা জ্যোৎস্নার 
কথার সূত্র ধরে। বিচারে মহীন্দ্ের 
ফাঁসির হুকুম হল; মহীন্দ্র ঘুষ দিয়ে, 
জেল পালাব'ব জন্য টাকার যোগাড় করতে 
লাগল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে যতীন 
ঘোষণা করল রাজাদেশে ক্ষমা 
করা হয়েছে, পরবর্তীকালে রায়সাহেব, 


অংশগ্রহণকারী শিল্পী উত্তমঞ্নারকে 


য়া বসন্ত বন্দনা গানের রেকর্ড উপহার 


ন। 


রায়বাহাদুর ইত্যাদি সম্মানে ভূষিত হয়ে 
সমাজের সে একজন মান্যব্যন্তি হয়ে?ছিল। 
তথাকথিত ভদ্রলোকদের গোড়ার কথা 


' এই ৷...একশ’ বছর আগে যে মহণন্দ্ররা 


ল্টে-পাট ও খুন করে, বারবাঁনতার ঘরে 
রাত্রবাস করে সমাজের 1বাশষ্ট ব্যক্তি 
হয়েছে, তারাই আজও দাপট করছে আরো 
একট; ভদ্র চেহারা নিয়ে; যে যতাঁনরা 
সোঁদন ভিক্ষুক নিয়োগ করে গণ্যমান্য ব্য 
শ্রমিকদের ঠাঁকয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হয় 
রয়েছে। সমাজের তথাকথিত ভদ্রলোক- 
দের মুখোস*উদ্‌থঘাটনের চেষ্টা রয়েছে 
এই নাটকে। : কিন্তু গর পেনি যেমন 
[তিন পয়সা নয়, তেমান বাটল্ট ৱেশট আর 
জিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এক জাতের 
শিল্পী নন। ব্রেশট-এর নাটকে শোষক 
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দা তান 


হো 


শ্রেণীর প্রাত ঘৃণা ও শ্রেণী-সংগ্রামের 


₹ ভীরতা আছে, এই নাটকে তা' যৌনরবের 


মিশ্রণে মানাবকতায়- এসে 


অপেরার রীতিতে, তামাসার ভাঁঙাতে 
নাটকটি বিস্তার লাভ করেছে। আঁভনয়ে 
লোকনাট্যের রীতি অনুসরণ করা 
হয়েছে। নাচে, গানে, সেকেলে পোষাক 


এবং সংলাপে একটা কালকে যথাযথভাবে 
প্রকাশ করা হয়েছে। মুখোস ব্যবহার করা 
হয়েছে--বিশেষ ই শা ত ধাম তায়: 
সঙ্গীতে লোকগণীতর ধারা 


ৰ 


ৰ 


ৰণ 


ৰু 
। 


ও সুজাতা 





খ্যাতনামা সোভিয়েট সরকার 
{দাঁমাঁদ শোস্তাকোণিভচ লোঁনন সম্পর্কে 
এক সংগতমালা রচনার কাজ শেষ 
করেছেন। প্ৃরূষ কণ্ঠের সম্মেলক, মিএ 
সম্মেলক ও একক-কণ্ঠে এগনঁল গাঁত 
হবে। মস্কো থেকে তাস এ" গপ. এন 
এ খবর 1দয়েছেন ৷ 

সম্প্রতি সোভিয়েট বেতার ও 
টোলাভশনের কমীদের এক সভায় 
শোস্তাকোঁভচ তাঁর লৌনন-সংগীতমালা 
সম্পর্কে বলেন। এই সংগ্ীতমালার 
কাঁবতাংশ কাঁব ইয়েভগোঁন দলমাতো- 
ভাঁদ্কির রচনা। 
০১০৯৯ -২৯৩৬: 


শোস্তাকোভিচের বহু 





সুরসৃষ্টর সংগে হীতপর্বেও কথা 
সংযোগ করেছেন কাব দলমাতোভাঁগ্ক। 

সারা-ইউানিয়ন বেতার ও ঢোলৰ 
ভিশনের সম্মেলকে ও একক সংগীত 
গোষ্ঠী ও গুস্তাভ এরনেসাঁকসের পাঁর* 
সম্মেলক গোষ্ঠী সর্বপ্রথম শোস্তাকো* 
{ভচের এই লোঁনন সংগীতমালা পাঁর- 
বেশন করবেন। । 

ও বহরের এপ্রিল মাসে লৌনন 
জন্মশতবাৰ্ষক্কী উপলক্ষে এস্কোতে ও 
লোনিনের জন্মস্থান উলিয়ানভস্ক শহরে 
এই অনজ্ঠান পাঁরবোশত হবে। 


চেকোস্জোভাক চলাচ্চন্র উৎসব 


দূতাবাসের এবং ফেডারেশন অব ফিল্ম! 
সোসাইছিজের সহযোগে পণ্টম চেকো- 
স্লোভাক চলচ্চত্র উৎসব আয়োজন্‌ ৷ 
করছে। আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী হতে 
এই উৎসব শুরু হবে। উৎসবে নিম্নান্ত 
ছাঁবগুলি দেখান হবে £ ডেইজিস-ভেরা! 
ছাইটিলোভা; স্কড_ৱাইনিচ্‌; দি বেস্ট 
এইজ--পাপুসেক; দি ফ্যানি ওল্ড ম্যান-- 
আওয়ার ফানি 

[সকেট 





৬. 
পন 


পার্যলিয়ায় গ্যখোস ও মান্যষ’ তথ্যচিত্রের চিগ্রহণকালে জননেত্রী 
সম্মানের জন্য অভিনন্দন জানান। ছবিতে বাঁদক থেকে 


নিখিল ভারত ভাতখণ্ডে 
সংগাঁত প্রতিযোগিতা 


নিখিল ভারত ভাতখণ্ডে' 


সংগাঁত 
_ প্রতিযোগিতা বালিগঞ্জস্থিত “অভয়চরণ 


বিদ্যামন্দির”-এ বিশেষ সাফল্যের সহিত 
সম্প্রাত অন্ষ্ঠিত হয়েছে। ৬০০ 
জনেরও অধিক প্রতিযোগী এই প্রাত 
যোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। 


* নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি 


নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি 
একাডোৌম অব ফাইন. আট'স ভবনে 
সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় নীচের ছবিগুলি 
দেখাবে তারিখ অনুযায়ী 

১০।২ ঃ মাটির মানিষ-মণাল সেন, 
৯৮।২ £ উইণ্ডো টু দি স্কাই, 

২৭।২ £ ফারেনহিট ৪৫১। 


উরুণ অগেরার নেনিন’ 


খাতা পালা 'লোনন' উত্তরবঙ্গে বিশেষে ॥ 


জনপ্ৰিয়তা লাভ করেছে। এই ঘাব্রা-দল 


: উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে এসে আবার পশ্চিম- 


বঙ্গে অনুষ্ঠানব্যস্ত রয়েছে। আগামণ 
১লা ও ২রা ফাল্গুন আরামবাগ ও 


_কাঁথিতে ‘লেনিন’ অভিনয় হবে। আগামী 
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হয়। সিটি এবং গিল্ডস, 
পরাক্ষাসমূহের কোচিং ডাকযোগে এবং নিউ দিল্লসস্থ 


অভিনয় উপলক্ষে মহাজাতি সদনে এক 


(বতার্নিকেত ব্রবীন্দ্র- 
নাট্যোৎসব 


নিয়ে “বৈতানিক"-এর শতাধিক শিল্পী 
আগামী ১৬ই ফ্রেবুয়ারণী থেকে রবীন্দ- 
সদনে আয়োজিত. রবীন্দ্র-নাট্টোৎসবের 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত হচ্ছেন। 

* এবারের নাট্যোৎসবের বিশেষত্ব হল 


টেলিভিশন, টেপরেকঙার রেডিও এবং 


শ্রীমতী লাবণা প্রভা ঘোষ শ্্রীধাত্বিক 
শ্রীসুশশল করণ, শ্রীমতী লাবগ্যপ্রভা ঘোষ ও শ্রীধাত্বক 


ঘটককে 
ঘটক। 


রবীন্দ্রনাথের “ক্ষ্যাধত পাষাণ” গল্পটির 
নাট্যরপ পাঁরবেশন। সম্পূর্ণ নতুন 
আঁঙ্গকে এবং পরাক্ষামূলকভাবে 'নাটক- 
টিকে মঞ্চে উপস্থাপিত করা হবে। 
রবীন্দ্রনাথের গাঁত ও বাণীর ছায়ায় 
শকুন্তলা নৃত্যনাট্যট' মঞ্চস্থ করা হবে। 
এবারের অনুষ্ঠানে “সামান্য ক্ষতি” 
কবিতাটির নাট্যরস সম্পূর্ণভাবে ফুটে 
উঠবে নৃত্যনাট্যের মধ্যে। আরও একটি 
বৈশিষ্ট হল রবীন্দ্-অঙ্গনের শিল্পার 
“বাল্মীকিপ্রাতভার” ন্‌ ত্য নাট্যটিকে 
অপেরার ঢঙে মঞ্চস্থ করবেন। 


টানজিসটর 


হঞ্জনিয়ারিং-এর জন্য ট্রেনী, ম্যাট্‌_ক এবং 
তার উবে 
শিকাগো ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলাজ, এন-২৩, সাউথ 
এক্সটেনসন, নিউ "দিল্পী-৪৯ কর্তৃক সারা ভারতের সর্বত্র 
হইতে আবশ্যক। ভারতের একমান্র প্রতিষ্ঠান যাঁরা চাকুরী 
দেওয়ার নিশ্চয়তা দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রোনং দান করেন। 
১৪ বৎসর ট্রোনং-এর পরে টাঃ ৫০০২ থেকে টাঃ ১০০০, 
চাকুরীসহ যাতায়াতের ভাড়া দেওয়ার [নিশ্চয়তা দেওয়া 


, লণ্ডন, আই: টি. ই‘ গ্রাজ;য়েটশীপ এবং অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং 
ৰ ইনস্টিটিউটের 


ঢের কলেজে দেওয়া 


হয়। বিস্তারত প্রসপেকটাসের ব্যয় বহনের জন্য এম. ও/পোস্টাল অর্ডার যোগে 


টাঃ ১:৫০ পাঠান। ইং্রাজীতে আবেদন করুন। 
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রাত ক্যাপশন 





আজ যে বিষয়ে লখতে বসোঁছ সে বিষয়ে যে কোনাদন্‌_ লিখতে হবে তা ভাবতেও পারি 1নি। সাত্যকথা বলতে কি, এ 
কথা 1লখতে গয়ে আমরা জজ্জায় মাঁটর সংগে 'মশে যাঁচ্ছি। মন্য্যত্ব হাঁরয়েছি আমরা অনেক আগেই, 1কন্তু আমরা 
যে দ্দিন দিন এতো অমানুষ হয়ে পড়ছি, তা "ছিল কল্পনাতীত। প্রাঁতশ্রুত দেওয়া আর প্রাতশ্রাত রক্ষা করার মধ্যে তফাৎ 
অনেকখান। কিন্তু যে পাঁরবেশ এবং পারাস্থাতর মধ্যে প্রাতশ্র্দীত দেওয়া হচ্ছে তার কথা ভুলে গিয়ে সেই প্রাতশ্রাতির কথা 
ভূলে যেতে চেষ্টা করা, কিম্বা খনজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার সুচতুর প্রচেষ্টা যে কতো বড় অন্যায় তা বোধহয় বলে 
বোঝানো যাবে না। আজ তাই অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে হত পাঁরবারবর্গের কথা ভেবে আমাদের এই 1বষয়ের অবতারণা 
করতে হচ্ছে। গত শঁডসেম্বর মাসে ইডেন উদ্যানে খেলা দেখতে পিয়ে প্রাণ হারিয়োছিলেন সাতজন যূরক। (খেলাঘর মাঠের বাইরে 
ছজন আর হাসপাতালে আরো একজন।) সেন-কাঁমশন এখনো 'দচ্ছিদেবো করে ও কোন পোর্ট দেন নি। তাই এ সাতাঁট 
তাজা প্রাণ অকালে ঝরে যাওয়ার জন্যে দায়ী কারা সে বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশকরা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু এ অভাবনীয় 
ঘটনার পর টক্তফ্রণ্ট সরকারের মাননীয় ক্লীড়ামন্ত এবং সি. এ" বি কর্তৃপক্ষ জন-চত্ত জয়ের জন্যে অনেক কিছ; করার 
প্রাতশ্রতি দিয়োছলেন। ব্লীড়ামন্্ী ও 1স. এ. ব কর্তৃপক্ষ এ কথাও বলোঁছলেন যে, “তন “দিনের ‘মধ্যে কয়েক জনকে 
চাকরি করে দেওয়া হবে। নস. এ. বি কতৃপক্ষ শীনহতজনের পাঁরবারকে ছ' হাজার করে টাকা 'দচ্ছেন বলে খবর 'দিয়ে- 
দছলেন। কিন্তু তারপর এদের দেওয়া সেই প্রাতিশ্রতর কতোটা দি হলো সে সম্বন্ধে আমরা শকছই জানতাম না। 
ভেবোছিলাম ভদ্রলোকের কথার মতো ঙঁরাও মর্যাদা দেবেন নিজেদের প্রাঁতশ্রুুতির॥ কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ এবং পাঁরতাপের 
বিষয় এই যে, সম্প্রাতি আমাদের সেই .ভুল ভেঙেছে। 'দিনকয়েক আগে আমাদের দপ্তরে এ দুর্ঘটনায় নিহত দুজনের 
বাড়ি থেকে এসোঁছলেন কয়েকজন। শঁস. এ. বির বিরুদ্ধে তাঁদের আঁভযোগ গ্রুতর। তাঁরা বলছেন, টাকা দেওয়া তো দুরের 
কথা, স এ. শব কর্তৃপক্ষ দ্দনের পর দিন আসতে বলে তাঁদের রীতিমত হয়রানি করছেন। আমরা জানতে চাই, এই আঁভ- 
যোগের বিরুদ্ধে সি. এ. বব কর্তৃপক্ষের কি বন্তব্য? ক্লীড়ামন্তীর কথা ছেড়ে দিলাম। উন শুধু কথার জোরেই বাজী 
মাং করতে চেষ্টা করেন, কাজের কাজ কিছুই করেন না। কিন্তু সি এ. বি করু্পক্ষ হৃদয়হীন এই রকম আচরণ ধরার 
মতো দুঃসাহস কোথায় পেলেন ভেবে পাচ্ছি না। সি‘ এ‘. ি'র এ দুৰ্ঘটনা সম্বন্ধে বিশেষ কোন দায়ত্ব ছিল 
মা। কন্তু সে দাঁয়ত্ব যখন তাঁরা আগ বাড়িয়ে মাথা পেতে নিয়েছেন তখন তাঁদের তা পালন করতেই হবে। সি. এ. বি 
ক্ষৰ পক্ষকে তাই সচেতন করে দিই যে, দেওয়া প্রাঁতশ্রাত এখনই রক্ষা করুন তা না হ'লে আর যাই হোক, বাংলা দেশের 
দ্রিকেট-রাঁসকরা তাঁদের ক্ষমা করবেন ‘মা কেট খেলা দেখতে গিয়ে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁরা তো ব্িকেট-শহীদ। তাই 
আমাদের আবেদন, যঢস্তফ্ৰণ্ট সরকারের ক্রীড়াদপ্তর, ক্রীড়ামন্দ্রা ও ি- এ. বি কতৃপক্ষ ‘এগিয়ে আসুন, নিজেদের দেওয়া কথার 
মর্যাদা রক্ষা করুন। তা না হলে’ এর ফল ভুগতেই হবে। > শান্তিপ্রয়। 


& 


ফেব্রুয়ারী মোহনবাগান মাঠে তাদের 
খেলা। এই খেলাটা নিয়ে প্রথমে একটু 
জোট পাকিয়েছিল। আর তাও সরকার 
মনোভাবের জন্যে। রাজ্য সরকার ক্রাড়া- 
মন্ত্রীর পদ যখন সৃষ্টি করেছেন, তখন 
ক্লীড়াদপ্তরকে তো কিছুটা কাজ দেখাতে 
হবে। কিন্তু কাজ দেখাতে গিয়ে কোন 
কোন ক্ষেত্রে তাঁরা যে অকাঙ্গ করে 
বসছেন, সে কথা আজ বোধ হয় নতুন 
করে না বললেও চলে। কারণ যু্তক্ষণ্ট 
সরকারের ক্লীড়াদপ্তরের কার্যকলাপের 
কথা আজ আর কারো জানতে বাকী 
৷ 
যাই হোক, রাজ্য সরকার যে শেষ 
পর্যন্ত তিনটি সর্তসাপক্ষে চেক দলের 
খেলার অনুমতি দিয়েছেন তাই যথেজ্ট। 


পাপ্তাহিক বসত 


এই. তিনাঁট সর্ত হচ্ছে, এই খেলার জন্যে 
সরকারকে আড়াই হাজার টাকা দিতে 


হবে। আরো বেশী দাবী করলেও 


আপত্তি হতো না। দ্বিতীয় প্রস্তাব 
হচ্ছে, খেলার 'টাকটের দাম-_পাঁচ টাকা, 
তিন টাকা আর এক টাকা করতে হবে। 
আই. এফ. এর কাছে এ সত তো 
সুখের! কারণ সরকারী 
নিৰ্দেশ না থাকলে তাঁরা হয়তো 
টিকিটের দাম আর একটু কমই করতেন। 
আর তৃতীয় সর্ত হচ্ছে যে, এই খেলাটির 
জন্যে পুলিশের অনুমতি নিতে হবে। 
এ সর্ত আরোপ করার কোন প্রয়োজন 
ছিল কি না সন্দেহ। কারণ কলকাতার 
কোন বড় খেলাই পুলিশের অনুমতি 
ছাড়া অনুষ্ঠিত হয় না। 
সুতরাং সরকারের এই তিনটি 
সর্ত যে কতো হাল্কাসে প্ৰশন না 
তোলাই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ। 
তবে কলকাতায় যে চেক দলের খেলা 
হবে এই জন্যেই অর্থাৎ বাংলা দেশের 
সাধারণ ফুটবল রাঁসকরা খুশী । 
এই প্রসংগে আর একটা বিষয়ের 
কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। 
প্রত্যেক বছর জাতাঁয় ফুটবল প্রাত- 
যোগিতায় সন্তোষ ট্রাফ বিজয় দলের 
তেহরণে ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ 
গ্রহণ করার সুযোগ হয়। এবার বাংলা 


‘কিছুদিন আগে খক্সপঠুরে বসেছিল জান্তঃরেল হাঁক প্রাতিষোগিতার আসর। | 
তিন গোলে ইনট্ৰিগাল কোচ ফযা্টরাীকে হারিয়ে দিয়ে বিজয়ীর সম্দান অজনি করে। নর্দার্ন রেলের পক্ষে ইন্দার সিং দুটি 


ও দন্দর দিং একটি গেল করেন। ছাঁৰতে নদ" রেল দলের খেলোয়াড়দের 


পেয়েছে সে সুযোগ। কিন্তু বাংলা 
দলের তেহরণে যাওয়া কিম্বা না যাওয়া 
সম্পুণভাবে নির্ভর করছে আই. এফ" 
এ'র ফাইন্যান্স কামটির ওপর। আমরা 
আশা করবো যে, আই. এফ. এ এই 
সফর অনুমোদন করবেন এবং বাংলা দল 
তেহরণে যাবে । ্‌ 
বাংলা তেহরণে যাঁদ যায় তাহ'লে 
এবারের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় 
অংশগ্রহণকারী বাংলা দলের খেলোয়াড়- 
রাই বাংলা দলের প্রতিনিধিত্ব করবেন। 
এইটাই প্রচলিত প্রথা এবং আমরা চাই, 
এই প্রথা যেন বজায় থাকে। অথণৎ 
জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ- 
গ্রহণকারী বাংলা দলের প্রতি 
খেলোয়াড়ই যেন তেহরণে যাবার সুযোগ 
পান। বিদেশ ভ্রমণের সুযোগে এবং 
চেনা-জানার সুবাদে কেউ যেন কাউকে 
ডিঙিয়ে দলে 'িড়তে না পারেন 
এইদিকে নজর রাখার জন্যে আহবান 
জানাই আই. এফ. এ কর্তৃপক্ষকে । জানি 
নে, আমাদের এই আহবান কতোটা কার্য- 
করা হবে। কারণ রক্ষকই যে আমাদের 
দেশে সাধারণত ভক্ষকে পাঁরণত হন। 


CL না 


দেখা যাচ্ছে 








ইডেন উদ্যানস্থ ইণ্ডের স্টেডিয়ামে সোম বার আন্তঃ রাজ্য ব্যাডামস্টন প্রাতযোগ্তা র উদ্বোধন হয়। বিচরপাত শ্রী এন ছি 


তালুকদার প্রাতযো?গতার উদ্বোধন করে ন। ছবিতে বিচারপতি শ্রীতাল;কদারের সঙ্গে খেলোয়াড়দের পরিচয় কাঁরয়ে দেও. 


হচ্ছে। তাঁর বম পাশে বাংলা ব্যাডামনণ্টন এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীভবানীশঙক র মুখাজর্সকে দেখা যাচ্ছে 





কলকাতায় এ বহরের জাতীয় ব্যাড- 
দৃমণ্টন প্রাতযোগতা আরম্ভ হয়ে গেছে। 
ভারতের ‘বাভিন্ন রাজ্যের নামকরা 
প্রাতযোগীরা এই প্রাতদ্বান্দৰতায় যোগ 
দেবার জন্যে অনেক আগেই কলকাতায় 
এসে উপাঁস্থত হয়েছেন এবং জাতীয় 


(ফ্যাডামন্টন প্রাতযোগিতার আগে তাঁরা 


শেষ করেছেন আন্তগরাজ্য ব্যাডমিন্টন 
প্রাতযোগতার পালা ৷ 

এবারের আন্তঃবাজ্য পর 
ধাঁতযোৰ্দ্ুত্বার। পুরুষদের 
রেলওয়ে দল চযাম্পিয়ানশপ লাভ 
করেছে খুব সহজে পাঁশ্চম বাংলাকে 
হাঁরয়ে দিয়ে। এই নিয়ে রেল দল মোট 


পাঁচবার এই সম্মান অর্জন করলো। 


মাঝে গত বছর তারা এই সম্মান পায় 
ন। টক আরে ১৯৬৫ সাল 
থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তারা একটানা 
চারবার পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ানশপ 


লাভ করেছিল। 
মাহলা গবভাগে মহারাষ্ট্র দল 
এবারও চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। আর 


জুনিয়ার বিভাগে তীব্র প্রাতদ্বান্দদতার 
পর গতবারের বিজয়ী মহারাম্কে 
২-১ ম্যাচে হাঁরয়ে দিয়ে চ্যাম্পিয়ানশনীপ 

লাভ করেছে দিল্লী । 

পুরুষ বিভাগের সঙ্গলস খেলা- 
গুলোয় রেল দলের খেলোয়াড়দের সংগে 
বাংলার খেলোয়াড়রা কোন সময়ই 
পাল্লা দিয়ে চলতে পারেন নি। বেল 
দলের রমেন ঘোষ ১৫-৪, ১৫-৯ পয়েন্টে 
পশুপাঁত দাশকে, সুরেশ গোয়েল 
১৫-১১, ১৫-১৯ পয়েন্টে বৈদ্যনাথ 
দাশকে এবং দীপু ঘোষ ১৫-৮ ও 
১৫-৫ পয়েন্টে আনল সোন্ধিকে হারিয়ে 
দেহ 


৬ ৯ ৯ 


মাহলা বিভাগে মহারাষ্ট্রের শোভা 
মার্ত ১১-৪, ৩-১১ ও ১১-৬ পয়েন্টে 
কেরলের জে সি, ফিলিপকে এবং 
রাঁফয়া লাতিফ ১১-৫, ১১-২ পয়েস্টে 
সূশি জনকে পরাজিত করেন। 

জুঁনয়ার বিভাগে বালকদের 
1সঙ্গলসে 'দাল্পীর মালাবন্দার ধাঁলন 
১৫-৫, ১১-১৫ ও ১৫-৫ পয়েন্টে মহাৎ 
রাষ্ট্রের ভাঁজকদারকে হাঁরয়ে দেন। 
{কিন্তু বাঁলকাদের সঞ্গলসে মহারাস্টেক্র 
মারণ ম্যাথিয়াস ৮-১১, ১১-০, ১১-৫ 
পয়েন্টে দিল্লীর 1বজয়লক্ষ্মী নায়ারকে 
হারিয়ে দেবার পর খেলার ফলাফল 
সমান সমান হয়। কিন্তু শেষ খেলায় 
বালকদের ডাবলসে 'দিঙ্গীর মালবিন্দার 
ধীলন ও মনোহর পাল সিং ১৮-১৭, 
১৮-১৩ পয়েন্টে মহারাষ্ট্র এস পাঞ্জাব 
ও এ ভগতকে পরাজিত করে দিপ্পীকে 
২-১ খেলায় জিতিয়ে দেন) 


এ ৮৭ রে অংগ 
কারণ, ন ঠিক উপযুভতরপ গঠিত না হলে লাভা 
| কলা সম্ভৰ হয়, নাত অতএব কারো গরেদ্বেই কম নয় 
শরারচচণর নিহিত আছে৷ এনাটামি, ফিজিওলাঁজ, উনের ৰ 
এছাড়া, আছে৷ আবহাওয়ার: প্রশ্ন; যার গুরুত্বও কোন অংশে কম ন 
ঃ গলির সম্বন্ধে শিক্ষকদের. সম্যক, জ্ঞান না থাকলেও, অন্ততপক্ষে 


তাকে “এল বি ডবল" ৰ্‌ 


বলিষ্ঠ গঠন, গাঁতৱেগ ক্ষিপ পায়ের মার জোরালো; হেড ভাল৷ বল ধরা; 


যেন খে হচ্ছে কোচের এবং ক্লাব কর্তৃপক্ষ খেলোর 

| উর অন করব উহ, এবং উপরে দিলেদ। খেলোয়াড়ুচি প্রথম, প্রথম ৰ 
গ্রাহ্য না, করলেও ক্রমে মে” উপলব্ধি করলো:এবং উন্নতির জন্য যয়বান হল। ত: 
[| হল না৷ দ্ৰেখ্য গেল--পায়ের মার, ধরা বা দেওফ়ু, ও নেওয়া ই 
| } ঠিক আছে; শ্যা, ক্ষিপ্ৰ জেন পেয়েছে করত বাড়ার আগ্ৰহে 
ছাড়লেন।, নামকরা ক্লাবে ঠাঁই হল না কোচেরা আর যত্ববান নন। এ 
অকালে, একটি উজ্জল, ভাবয্যৎ নষ্ট হয়ে গেলনা একত্র ক্ষিপ্পত৷র অভাব এ 
| খেলোয়াড় নস্ট হল, কারণ; কিপ্রগাতি ফেকোন বিপক্ষ তাকে পরাভূত করতে লা৷ 
_ অঞ্চ এই গাঁতরেগ বাড়াবার, জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম সে করেছে, দি৷ রূপার দিন 

৷ কেন: এমন হয়, এইটি হল প্রন? 

ll কেনা এমন হ'ল? কোচেরাই বা এর প্রতিকার করতে পারলেন না কেন? 
_ ২২২৪ বছর বয়সের: যনুবক্ষ? ফুটবল খেলার উপযুন্ত বয়স! এই বয়সে দ্বাভাবিক- 
ভাবেই শরীরের উন্নত হয়ে থাকে__তব্‌, কেন এই. অঘটন ঘটল? একমার বিজ্ঞানই 

2০41০ র্‌ 


এখন, হালি এই বোগাঁটিত ' 
একাধিক কারণে এই অবনাঁত? বর্তমান অবস্থা- শরীরের গঠনের কোন রী ্‌ 
ৰ নি বরং হমদ সামান্য বদ্ধিপেয়ছে। ৮5০ 
রি + জীমসেদপুর---৩) " বলা চলছে-না। কারণ, পায়ের মারের জোর কমে নি। কমেছে শধ্ ক্িপ্রভা। 
শন পাতোঁদির টেস্ট ক্রিকেটে অংগৃহটত ৪ বিজি বিদ্যার ১৬০০ দেখা যাৰে মে; লিজ 
রি লো সংখ্যা ও ইনিংস প্রতি 


সংখ্যায় আপনাদের প্রশ্নের উত্তর বকলা বলেই বো শানে শকত দলটি দি পায় 



















মধ্যখানে পড়ে ব্যাটসম্যান ও 
উইকেট রক্ষকের মাথার ওপর শদয়ে 


 শলখুন। J ৰ 
উত্তর না পান, তা হ'লে মানকাড়, 
 হীঞ্নীয়ার ও ওয়াদেকারকে C/o. 





nl 


পা সসসর্সসট 


মাথার টুপি দিয়ে এ বলটিকে 


ইসসসসহসসসসসসসস এ+ +4৭ ক ৯+ কক কক + +৯৯৯4 সস 


শরকেট গ্যাসোসিয়েশন, 
লা নিট ও রে 
মহণশূর কেট এসোসিয়েশনের = 


ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন। 


_ শারতোষ নাগ (বেলাকোবা, জল- ke PE 
পাইগ্যাড়) মনীশচন্দ্র মুখোপাধ্যয়. মেলোহর- = 
উত্তর £ তোমার চিঠির উত্তর তো প্রায়ই পুর সেকেণ্ড লেন, কলকাতা-২৯) 

দেওয়া হয়। যাই হোক, তোমাকে প্রশ্ন £ কোন “ব্যাটসম্যান যদি খেলতে 


ব্যান্তগতভাবেও উত্তর দেওয়া হলো। 


শুন কক দা A অফ মদ জাহান সা 


- সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 

(১) “প্রথম শ্রেণীর কিকেট খেলায় 
চতুৰ্থ" উইকেটের ৫৭৭ রান যে কোন 
উইকেটে " সেরা পার্টর্নারাশপের 
রেকর্ড। আর এ রেকর্ডের আধকারী 
দু'জন কৃতী ভারতীয় খেলোয়াড়) 
১৯৪৭ সালের ৭ই মাৰ্চ, বরোদা 
বনাম হোলকারের একাঁট' খেলায় 
রোঁঞ্জ রাফ) বরোদার পক্ষে ভি, এস, 


হাজারে ২৮৮) এবং গুল মহম্মদ 


(৩১৯৯) চতুৰ্থ উইকেটে ' এই রান 
করেন। কোন জুটি এ পর্যগ্ত এত 
বেশী রান আর করতে পারেন নি।” 


bd * * 


€২) “১৯৩২ 


শ্রেণীর খেলায় সাসেক্সের এ মেলাভিল 
একটি বল সজোরে খুহট করলে 


থামালেন। গডার্ডের এ: আইন- 
বহিভূ'ত কাজের জন্য মেলাভিলকে 


পাঁচ রান দেওয়া হল। এ রকম ঘটনা, 


দকন্তু ক্রিকেট ইতিহাদে সেই প্রথম! 
রঃ সং ৰ 
(৩৬)  অস্ট্রোলয়ার বিখ্যাত 
ককেটার ক্লিমাহল ১৯০১-২ সালের 
পর [নটি ইনিংসে যথাক্লমে ৯৯, ৯৮ 
ও ৯৭ রান কবে দুর্ভাগ্যবশত আউট - 
হয়েছিলেন প্রত্যেকবারই।” 


দিপু ERR 





"সাসেক্স ও গ্লাসেস্টারে একাঁট পান: 












কারী টেস্ট খেলায়, 
অংশগ্রহণ করে, সেই তালিকায় 
সিংহল স্থান পাবে কি? ; 





গিয়ে আহত হয়ে [ফিরে আসে, তবে 
ক পরে সে আবার খেলতে 
পারবে? 


উত্তর ঃ পারবে! 


মদলকাণ্তি দে 
নামবাড়াঁ কলোনী) 
উত্তর £: আপনি আর একটা 
পাঠাবেন। 


হরেণ্দ্নাথ দত্ত ও ভবেদ্দ্রনাথ দত্ত 
৷ (এরিয়া, মাইথন) 


প্রশ্ন £ এ বহর ভারতে খেলতে এসে এবং 
ব্যাট করতে নেমে আর ফিজ্ডিং 
করার সময় অস্ট্রেলিয়ার আধনায়ক 
লরী, ম্যালেট, কনোলঃ 
প্রমুখরা যে আচরণ রানে 
তার কোন তুলনা নেই। টেস্ট 
ককেটের ইতিহাসে এই ধৰব 
আচরণ আর... কোন দেশের ১ 
খেলোয়াড়রা করেছেন কি?” স্বাদ ৭ 
করে থাকেন তাহলে তাঁদের ' নাম 
জানতে চাই ৷ আর যান লরীর দল * 
প্রথম হন, তা হলে অখেলোয়াড়াঁ 
আচরণে তাঁরা নিশ্চয়ই. রেকর্ড 
জর ঠিক তাই। লৱণ এবং তাঁর সহ* 
খেলোয়াড়দের এই অখেলোয়াড়? 
মনোভাব .. কোনমতেই বাঞ্চনীয় 3 
নয়। সেদিক দয়ে চিন্তা করলে ') 
আটি একটি নতুন রেকড। 
আমাদের দপ্তরে প্রাতাদন প্রচুর 
চাতি আসে, আর. জমেও আছে 
অনেক. তাই অনেক সময় উত্তর... 
পেতে আপনাদের বেশ বেরী হয়ে 3 
যায়, আশা কার, আমাদের এই... 
অসাবধাটুকু আপনারা বুঝবেন 


1২১৯১ পৃষ্ঠায় দুষ্টব্য ] 





শোহাটি-১৯ ৷৷ 


লেখা 







































I বেদের এই অংশেই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান 
র দিব্যজ্যোতিঃ বিবস্থিত। মূল্য--২-০০ টাকা । 


বিষ্ঠা পুরী (অনুবাদ) ৷ 


কঃ 


যূল্য--২-০০ টাকা |. 


তীথ ভন সুপ্ত মনা তর্কভূঘণ 


চারি খণ্ডে সম্পূৰ্ণ । ১ম--৪-০০ এবং হয়, ৩য় ও 


ৰ ুনা- প্রতি 5 টাক! | 


রাশরপোক্ত যোগোপদেশ' দূসাপয সাতধানি বোগ বন্ধে 
ৰাগত ও বোর্ডে বাধা । সুলা--৫-০০ টাকা | | 


ক পরমহংসদেবের আরমুখনি:্ছেত অগ্িয় 
'পী ভক্তপ্রবর উমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কবিত। 


ুরয রে সন্নিবেশ। বোর্ড বাঁধাই মূল্য---২-৫০ 
কা. 


(ত্রিবেদ, উপনিষদ, সৃতি ও হইতে স 


লংবধিত সংশোধিত ও সুসংস্কত শৰণ) 


বহু আয়াস ও অধ্যবসায় আহত এবং 


মুদ্রিত আৰ্য সংকর্মনুষ্ঠান : 


তর ছার, খ্ন্থ। ২ মূল সাস্ৃত ও. নান 
মুলয--৩-০০ টাকা। না 


যোগীপ্রবর মহথি শ্রী 


সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা মনি 


| গজব শাম । 
শ্ীকাশীমাহাত্ম্যম, ব্ৰীগয়ামাহাত্ব্যয়, জীবাৰ 


_ শ্ৰীপ্ৰয়াণঁ মাহাত্বাম, খ্ৰীবুন্দাবন মাহায়ায়। 
৷ বিরত শ্রীকালীপ্রপন্নকৃত বঙ্গানুবাদ 1 


























্ ককৃমী সর্বাধিক বিক্লীত গুণড়৷ মগলা ত 
পলৰ লক্ষ প্যাকেট আর্ক. পিক্রয় 
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হু 

2 
৮ 
৮ 
গে 
ল্* 


“ 
আজকের মানুষ ov চা ত ey হর চু ২১১৬ 
সম্ভাষচন্দ্ৰ ও সমকালীন ' ঢূ 
: ভারতবর্ষ ধোরাবাহিক প্রবন্ধ) = = শব্করীপ্রসাদ বস ra ৮ ২১১৭ 
বঙ্গদর্শন | SE a লৰ পিৰ ত. - ! ২১২১ 
ভারতদৰ্শন লা শি ন ফি 2 ২১২৪ 
আন্তর্জাতিক pe চা তাপত, | ৰু দিক vi - ৯৯২৫ 
দপ্তাহের. বোঝা ' i = ফৃঁত্তবাস ওঝা ot = ২১২৪ 
সেই আঁভশপ্ত জগৎ চখ "= মনোরঞ্জন হাজরা -- a হর ২১২৮ 

ব পাঁশ্চমবশ্গোর শিক্ষাব্যবস্থা 8 | 
কয়েকাঁট আঁভমত - / '৮* প্রীতিবেদন -- প্রদ্যোত রায় টু চন চন ২১৩২ 
একুশে দ্মরণে বক্র বাজে বাঁশী প্রবন্ধ) =, = আময়কুমার হাটি ' 2 ২১৩৪ 
একুশে-ফেব্রুয়ারট (কাঁবতা)- 1; =- কিরণশত্কর সেন্গুস্ক ' কো হা ২৯৩৯ 
একুশে ফেব্রুয়ারী  দ্মতি, এঁতিছ্য ও" । ৰ ্‌ 
আজকের সংগ্ৰাম (প্রবন্ধ) 1/4 = আগ্নিবর্প ভাদড়োঁ ঢপ ২১৪০ 


আসল 


গ্রভরত্ 
কেনার 

| দক্ষিণ কোলকাতায় 

নামকর! প্রতিষ্ঠা 


- ফোন 2 ৪৬-৬২৫৮ 


Au নিক 








একুশে ফেরারী প্ৰসঙ্গে প্রবন্ধ) +, =" => অমলকুমার মি 7. 7 8. 


সা ॥ নাক পরত বদ সার বিশ্বাস _ 7. 3০ 


Hae 
খেলায় রাজার, রা . . =, ** =- শানিতািয়, বন্দ্যোপাধ্যায় কিক নি, “ROAR 
ৰচদ 


=" = 
ৰ সুত! ২৮২8 
কা ৰ 





একুশে ফেব্রুয়ারণী কোবিতা) ন =" উমাপদ নাথ, + ie ৬ TRIE 


শহর কলকাতা এর ডি ৮ ডেও এল ২৯৪৯, 


রঙ্গের ভিতরে কৌবতা। -- ৰ __- ধাঁতশোক- ভট্টাচার্য রিও ৩০ 


ঘুষ্টি-পাররমা -_ ৰ ত = পুলকেশ দেগরফায়, ~ js রি ৭২১৫৬, 


জন্য, গ্রাম অন্য, তরংগ ৷ শা রি | টি সমীর মুখোপাধ্যায় £ ১ লা চা শৰ 
ৰ টানি টি ন ন, */ = পাঠ 


{ ও রি ৰ 
জকআপেয় গল্প গল্প) ০ "_ ভুলসণ মুখোপাধ্যায় ৷ , ৮ a, ৯৯৩, 


' “ম্রঙগসণ্ড ওদেশে,এবং এদেশে ১৮ - -‘ = শিলাৱি, AGREE EL i FELL RSLS 
ভক এ ২1 "> ০৯১৬৯ -* * 


Boar ৰ ‘we টি ‘ow কৰম 


» শান্তিপ্রিয় ' | on ৯৯৭৪ 


7 কানিজ 


_ বহুকাল পরে পুনযুগ্রণ 


" গ্লবশনবাবু বৰ্ণনা এবং গতিতে EEE মন্ত্ৰপিদ্ধ | : এই সকল বিষয়ে ভহারীাপিপ্রণালীর বে ঘাইরণের লিপি 
প্রপালীর- বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায় । '_'" বায়রণের স্থায়. নবনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত: ক্ষমতাশালী . নবানবাবুর যখন স্বদে' 
নান নিনি রাখিয়া ঢাকিয়া বালিতে জানেন না:।*--বন্ধিমচন্র চট্টোপাধ্যায় ।: . -. 





রি 7 
নবীনট জ্ সেনের ্রস্তাবনী 
';_ _বেবতক কাব্য ॥ কুরুক্ষেত্র এভাস = 


“পরছ্বের ষ্ঠ সংখ্যা ৩০৮ ৩. ১2 ৫ 








সত এ 


শা ধৃবরোধদ। 


_ ভাষারপে সম মর্ধাদা। 


৭৪ বৰ্ষ £ ৩৪শ সংখ্যা_সূল্য £ ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় শ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত 
বৃহস্পাতিবার, ৭ই ফাল্গুন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ 


সাপ্তাহিক পাকা 





Prion 7 80 5156 7. 
_ Thursday, 19th February, 1970 





২১শে, ফেব্রুয়ারী একাঁদকে বেদনার . দিন, 


_ আর.,একদিকে গভ'র ' আনন্দের দনু। মা*. 


ভাষা বাংলাকে শঙ্খলমূত্ত করার - জন্য পূর্ব 
_প্াাঁকস্তানের বরকত, সালাম, আব্বার এ 
দিনটিতে মরণের ভয় তুচ্ছ করে, অপূর্ব 
বীরত্ব দেখরে বাংলার মাটি বলার জলে 
ভালেশবাসাব প্রতিদানে তাঁবা, রন্ত ঝাঁরয়ে ডাক 


এসো, সংকল্প গ্রহণ করো, তোমাদের মাক্ব- 
ভাষাকে যোগ্য মর্যাদায় প্রাতম্ঠত করো। 
তারপর তাঁর; শহপদ হয়েছিলেন। - 

_ পৰ্ব পাকিস্তানের ভাই-বোনদের ফাহে 
তাঁদের সে আকুল আহ্বান ব্যর্থ হয় দি। 
গণ-আল্দোলনের - প্ৰচণ্ড ' তরুগাঘাতে 
পাকিস্তান সরকার উর্দুর সম্গে বাংলাকেও 


সমান “মর্যাদার ' ব্লান্দুতামার স্বীকৃতি দিতে * 


যাধ্য হয়োছলেন। তাই, একুশে ফেব্রুয়ারী 


শহীদের রক্তে বিধৌত হলেও সেই বেদনার - 


মধ্যে গভীর, আনন্দ যে, রাংলাভাষার' মর্যাদা 
- "অস্বীকার করতে পাকিস্তান সরকার সাহস 
পাল ন। 
এসি জা নী( করে 
পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধজীবীরা সভা করেন, 
পন্র-পান্নকায় দু-চারটা প্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু 
ওঁ পৰ্বন্ত। }পশ্চিমবগ্গের সারা গায়ে যখন 
হিন্দারি লেবেল এ'টে দেওয়া হচ্ছে তখনো 
আমরা _নীর্বকার। ' ভাকঘরে, ম্যাজিযমে, 
, রেল-স্টেশনে অর্থাৎ সরকারী 
 ফেকোনো আপিসে মুখ বাড়ালেই দেখতে 
পাওয়া যাবে হিন্দীর- পরোয়ানা সর্বছ। 


আমরা হিন্দী ভাষার বিজ্রাধী নই। কিন্তু * 


চহিন্দীর আগ্রাসী মনোভাবের আমর ঘোরতর 
আর - আমরা চাই সংবিধানে 
চ্বীকৃত ভাষাঙ্গুলির জাতাঁয় ভাবা ও পলা" = 
পশ্চিমবঙ্গেই 
যদি কেন্দ্রীয় সরকারী আপিসগ্লিতে বাংলা- 


ভাষাকে এবং যা প্রধানকার মাতৃভাষা) - 


কোণঠাসা করে রাখা হয়, তা হলে 
ভারতের অন্যল্য স্াজ্যঙ্গুজিতে বছলার কোনো 
ঠাঁই নেই- এমন কি সংসদের পাশ্চমবদ্গ থেকে 


বরং অপমানই করা হয়। ্ 

পশ্চিমবন্ধ সরকারের ভাষানগাতির কথা 
কিছুটা জানা £ গ্রেছে। পশ্চিমকগ 
সুরকার, “বাংল, নেপালী ও 


ভাবে আজও চালু হয় নি কেন? সাধারণ 
মানুষ" আজও একটা আবেদন বীংলাভাষায় 
পাঠাতে ভয় পদ্য--পাছে ইংবেজিতে মা 
পাঠালে কর্তামহলের" দৃষ্টি আকৃষ্ট ন্য করে। 
ইংরেজদের ফেলে যাওয়া আমলাতান্রিক কাঠা 
মোর আজও ইংরোজর প্রত এমন মোহ ছাড়িয়ে 
আছে যে, বাংলায় লেখা কোনো. নাগরিকের 
করতে পারে লা। প্রতিটি দপ্তরে আমরা 
বাংলাভযোর সরকারী কা দেখতে চাই। 
সবচেয়ে আরও আশ্চর্যের -ব্যাপার, 
শিক্ষা দপ্তর এবিষয়ে বেশি দে জঅুপ্লস্র 
হতে পারে -নি।.. বদ্যলিয়, : 'মূহাঁবিদ্যাক: = 
গিলতে কাজকর্ম, এখনো * নৈযৈন্ত বাংলা 


ৰ: 


হু 


ভাষার চাল; করা সম্ভব হয় লি। ৯ 
পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ আন্ত 
" ঝ্লাশ্মীভাষারূপে বাংলাভাষবাকে স্বীকার করে 


- যধড়বন্দ সাফলালাভ করে {ন 


কিন্তু সেখানেই তাদের সংগ্রাম শেষ হয়ে যায় 
নি। তারপরও এসেছে - অনেক ধাড়-ঝাপূটা। 
বাংলাভাষার বিরুদ্ধে একটার পর একটা 
বড়ফল্ ও আক্রমণ! রবীল্দু সঙ্গত বন্ধ 


রেডিওতে । কিন্তু জনতার দুর্বার আন্দোলনে 
সরফারশ যড়ফন্ত ব্যর্থ হয়েছে। তারপর 
যাংলাভাষা ও তার সংস্কৃতিকে হিন্দু 
ঘেঁষা বলে প্রমাণ ক্ষার চেম্ট্য করেছেন 
পাকিস্তান সরকার। এ সরকারের কোনো 
পর্ব 
পাকিস্তানের মানুষকে যতো বৌশ বাংলা" 
বিরোধী করে তোলার চেষ্টা হয়েছে, 
তারা ততো বেশি ভালোবেসেছে বাংলাভাষা, 
বাংলা দেশের সমস্ত মানুষকে । পর্ব 
প্যাকস্তানে একালে যে সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে, 
তা বাংলাভাষার ইতিহাসের এক গোঁরব- 


_ জনক অধ্যায় হিসেবে চাকিত হয়ে থাকবে। 


তবু বিস্ময়ের সঙ্গে উল্লেখ্য, পূব 
ভাবের আদান-প্রদান নেই বললেই চলে। পর্ব 
পাকিস্তানের সম্ট সাহিত্য এখানে আসে না, 
এখানের প্রল্ধও সেখানে বায় না। ভারত 
ও পাকিস্তান সরকার মাঝে মাঝে মিটিং 
সালেও এ ব্যাপারে উদাসীন _ এবং তা কি 





বিষ্কের, জোরে, যতটা: নয়, ব্যাদ্ধ ছল- 
চাতুক্সীর ততটা, সাফল্য তান অজ্ঞনি৷ 
কনেছেন।। প্রোটেস্ট্যাস্ট, পারবারে জলাথনেরা 
জন্ম, 'শিক্ষাদণক্ষাও প্রোটেস্ট্যান্ট স্কুলেই ॥ 
কিন্তু বড় হয়ে তিনি, ক্যাথলিক বনে' 
হান্‌। ১৯ বছর বয়সে জনাথন কয়লা- 
খনিতে শ্রমিকের কাজ করতে যান কিন্তু' 
'_ জ্বনাথনের, জন্ম উপজাতি সর্দারের ঘরে, 
শশৈণার -বচারে সে-সর্দর যত তুচ্ছই 
হোকনা ৷ এই জন্মস্মৱের' কারণেই প্যারা: 





ক্ষ 


ৰ 


হন দেশেরা প্রধানমন্ণ ১১৬৬ সালে 
ধাসুতোল্যাপ্ড. যখন ব্রিটেনের, কাছ থেকে 


 ক্বাধঈনতা পেলো নতুন নাম হলো তার 


ইলসোথোৱর তখন স্বাধীন দেশের প্রথম = 


প্রধানমন্ত্রী হবার গৌরবও তিনিই লাভ 
করলেন। - - , 
সরকার-প্রধান যার অধিবাসীরা তাঁকে 
চায়' না। বস্তুত জনাথনই লেসোথোকে 
দাক্ষণ আফ্রিকার কাছে , বেচে, দিয়েছেন: 
বর্ণীবদ্বেষনগীতির কারণে দক্ষিণ আফ্ৰিকা 
সমগ্র আফ্রিকার কৃৰাপাদের চোখে- ঘূণার 
পার। কিন্তু জনাথন সেই দক্ষিণ, 


৯ 


তুলে 'নয়েছেন। ফলে বিরোধ কংগ্রেস। 


_ দল জনাথন-বিরোধী শ্লোগান তুলেছে?) ' 


জনাথনের নত যে জনগণ বাতিল করে, 
দিয়েছে৷ তার, প্রমাণ নির্বাচনের, ফলাফলের। 


তাঁর ওপর অকুপণভাবে বার্ধত, হয়েছে। 
'১৯৫৯ সালে জনাথন বাসুতো ন্যাশনাল, 
বছর সাধারণ নির্বাচনে তিনি এবং: তাঁর 
দল প্রচণ্ড মার খেলো কংগ্রেস পার্টির, 
কাছে? তবে সুচতুর জনাথন রাজার 
মাথায় হাত বুলয়ে, খিড়কি দরজা; দিয়ে 
পালমেস্টের সদস্য মনোনীত, হন ৷ 
১৯৬৫ সাক্কোর. নির্বাচনে অৱশ্য, 
জনাথনের দলই, জয়ী হলো-যাঁদও মাত 
দুটো, আসনের সংখ্যাগারম্ঠতা পেলেন 
এবার তাঁকে আর পায় কে। জনাথন 


মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে । এমনকি রাজাও 
‘তার৷ রাজ্যকে. এ-ভাবে দাঁক্ষণ আফ্ৰিকার, 
ভোরটারের, হাতে* সপে দেওয়ায় ক্ষুত্ধ; 
ৰকন্তু জনাথন এখন, রাজতন্মাবরোধা ৷৷ তাই: 
রাজনণীতিতে ‘অংশ গ্রহণের অপরাধে তাঁকে 
ক্ষমতাচ্যুত; ও. অন্তরীপ, করেছেন। জনাথন, 


দিয়ে কিন্তু জনতা যাঁর পেছনে নেই, 
যাঁর.-পায়ের মাটি "সরে গিয়েছে, তাঁর 
ক্ষমতা কাঁদন স্থায়ী হবে? ৰু 





!প্যবপ্রকাশিতের পর] 


ৱস্সু ও জিন্ন। SR 


“ ' এ্বাধীনতার আগে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসকে 
প্রধানত যে দুই ব্যন্তি নিরন্তিত করোছিলেন, বার পাঁরপাতিতে 
দেশ "বিভাগ ও স্বাধীনতা ঘটেছেঃ, বিচিত্র কথা, তাঁরা 
ষু্টনেই গুজরাঁট। তাঁদের একজনের নাম মোহনদাস 


করমচাঁদ গান্ধী, অন্যজন মহম্মদ আলী জিলা! "গান্ধী, 


হিন্দ, জিম্ার পিতামহ জন্মে হিন্দুই ছিলেন। উভয়েই 
বেনিয় বংশের।১ গান্ধজা কোঁতুকপূর্ণ আত্মপ্রসাদের 
সঙ্গে নিজেকে বেনিয়া বলতেন, জমা কখনো সেভাবে 
নিজদের পরিচয় দিয়েছেন, জানি না। কিন্তু বোঁনয়াখির 
বলতে প্রচলিত ভাষায় যা বোঝায় জিনা তাতে গান্ধীকে 
পরাস্ত করেছিলেন_ইংরেজের সঙ্গে বিনা যুদ্ধে, শুধু 
দর কষাকাঁষর দ্বারা এবং বন্কৃতা মণ্য থেকে হিন্দ;- বিদ্বেষ 
প্রচারের দ্বারা তান পাকিস্তান ও পাকিস্তানের রাজ- 
নৈতিক স্বাধীনতা আদায় করে নৈতে পেরোছিলেন। 
গান্ধী ও জন্না ভিন্ন স্বাধীনতা-যুদ্ধের শেষ পর্বে" 
আরও কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ভারতায় ছিলেন, যাঁদের 


একজন সম্বন্ধে পণ্ডিত জুহরলাল নেহরু পর্যন্ত বলতে, 
বাধ্য হয়োছলেম, ভারতের আশু স্বাধীনতার র্তানই কারণ, 
এবং নেহর্র-শিষ্য লালবাহাদুর শাস্বী বলেছিলেন, তিনই . 





ভারতের সৰ্বশ্ৰেণ্ঠ বিপ্লবী ৷ স্বাধীনতার আলোচনা যবণ 
চলাঁছল, তখন ইংরেজ, ভারতাঁয় সকলের উপর, জিমার 


উপরও, তাঁর বৃহৎ ছায়া পড়েছিল।২ পাঠকের নিশ্চয় 


বুঝতে অসুবিধা হয় ন, আমি সুভাষচন্দ্র বসুর কথাই 
বলছি। , ১৯৩৮ সালের মে মাসে সুভাষচন্দ্র ও জনা 
কয়েকাঁদনে বহু ঘণ্টা ধরে মুখোমুখি বসোছিলেন_তিস্ত 
{হন্দু-মুসলমান-সমস্যা সমাধানের অন্য। বর্তমান অধ্যায়ে 
আমরা বস্দজল্লা আলোচনার বিষয়বস্তু ও পাঁরণতি 
আলোচনা করব। তার আগে ১৯৩৮ অবধি ভারতবর্ষে 
তহন্দ:-মসলমানের রাজনৈতিক সম্পকে ইতিহাস সংক্ষেপে 
বলে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। < 

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনাধিকার বিস্তৃত হওয়ার প্রথম 
পর্বে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ সম্বন্ধে ছিল ওদাসীন্য ও 
বিরুপতা। * ইংরেজও এই পর্যায়ে মুসলমানদের বিষয়ে 


' কোনো পক্ষপাত দেখায় নি। সিপাহী ‘দ্রোহের বো 


বিপ্লবের) সময়ে হিন্দু-মসলমান মিলিত হয়ে ইংরেজের 
বিরদ্ধে লড়েছিল৩_সুসলমানেরা লড়েছিল একটি 
স্বপ্নের আশ্রয়ে-তাদের হৃত সাম্রাজ্য উদ্ধারের স্বপ্ন--তার 
ফলে মারাঠাদের কাছ থেকে পেনশনভোগ মুঘল সম্রাট 
মুসলমানদের কাছে প্রতশক-সর্যাদা লাভ করোছিলেন। 
বসপাহশ বিদ্রোহ দমন করে ইংরেজ সেই স্বপ্নের প্রাসাদ 





৯ িওনার্ভ মোসলে পদ লাস্ট ডেজ অব দি বুঁটশরাজ' গ্রদ্ধে লিখেছেনঃ “Though Jinnah was 
actually born in Karachi, his background was the same as Gandhi’s. Both their 


‘families were Gujeratis from Kathiawar . 


** Jinnah’s grandfather was a Hindu. He was 


‘from the same caste as Gandbi’s family, the Vaisya.” 
২ মাইকেল এডওয়াড'স পদ লাস্ট ইয়ার্স অব বৃটিশ ইণ্ডিয়া’ গ্রন্থে, আজাদ হিন্দ ক্টার্তি ভারতে প্রচারিত হলে 


ভারতীয় সৈন্যবাহিনগতে প্রভূত আলোড়ন সৃষ্টি হয়োছিল, তার উল্লেখ করে বলেছেন--“৪ ghost" of Subhas 
Bose, like Hamlet's father, walked the battlements of the Red Fort, and his suddenly 


‘amplified figure over-awed the conferences that were to lead to independence. 


“The spectre of Subhas Bose also frightened Jinnah. Once again Congress 
200 the Hindu masses seemed to have been galvanized out of their torpor.” 


সাংবাদিক দন দাস তাঁর সম্প্রাত-প্রকাশত ‘কাৰ্জন থেকে নেহর্‌' গ্রন্থে লিখেছেন, জনা শা’ নওয়াজকে নিজ 


1 দলে যোগদানের জন্য প্রলুব্ধ করেছিলেন। জনা জানিয়ে ছিলেন, শা’ নওয়াজ যাঁদ বাঁক দুই অঁভযুন্তের সঙ্গে 


সম্পর্ক ছিম করেন শো" নওয়াজ মুসলমান, বাকি আঁভযুন্ত সেহগল হিন্দ; ধাঁলন শখ), তাহলে তান তাঁর পক্ষ 
সমৰ্থন করবেন! শা’ নওয়াজ এই প্রলোনকে প্রত্যাখ্যান _করেছিলেন। তবে পরবর্তীকালে কিয়ানী প্ৰভৃতি জিমার 
প্ররোচনায় ধরা দিয়েছিলেন দেখতে পাই? 

৩ {সপাহাঁ বিদ্রোহের - সময়ে 'হিন্দ:-ম:সলমান মিলিত হয়ে’ লড়োছল, এই প্রচীলত ধারণায় ডঃ রমেশ 
মজুমদারের সায় নেই। মিলিত সংগ্রামের দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ প্রধানত মুসলমান-বিদ্রোহ হৃত- 


শুর করল, তাতে “হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানেরা - 


" লাছিত.হল, বেশি।+ ভারা নিরুপায় ঘূলায় " শনজেদের - 
মং ৰা], 
"_ কোনো যোগ রাখল না; ব্যবসায়-বাপিজোর দিকে বিশেষ 
গেল না; সামন্ততান্হিক আবহাওয়ার মধ্যে গত স্বরে | 


ব্রোসম্থনে- ব্যাপ্ত রইল। 


ইরেজ-আঁধকার বিস্তারের সঙ্গে রর 


বিশেষত বাঙালী হিন্দুরা, -সাগ্রহে সেই শিক্ষার সুযোগ 
গ্রহণ করেছিল, ব্যবসা-বাণিজ্যেও এগিয়ে গিয়োহল মহারাশী 
প্ৰভৃতি অগ্ুলে এবং কয়েকজন অসাধারণ প্রতিভাবান সমাজ 
ও ধর্মসংস্কারকের প্রভাবে উদ্দীপত হয়োছল কর্মে ও 


ধৰ্মে, তাঁদের মধ্যে রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ ও স্বামী. 


বিবেকানন্দের নাম সর্বাগ্রে সমরদীয়। ঢ় 
সংখ্যাগারণ্ঠ হিন্দ; সম্প্রদায় যখন সাংস্কৃতিক ও 


‘অৰ্থনৈতিক জঅবনের নানাদিকে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব 


দেখাচ্ছে, শাসকদের, কাছ থেকে দাবি আদায়ের জন্য আন্দো- 


করছ সলমন শাসনের বি হিন্দ বঁরর কাহিনী <, 


তিক আবহাওয়ার পট মূদলমান-সনের' একাংশ ‘আমা 
পার্লার কৃপায় শাসকজাতি এবং মুসলিম ভিন্ন অপর সকল 
জাই শত দেশ এই আকোশগ্ ল্বপ্লে বিভোর ছিল 


লে পিক দিলা এবং আনার জিত 


পন কত অংশ কালপ্য়োজন"বুনো ইরা শিক্ষা’ রহ 


“উর ফলাদ্ৰাদে উদগ্রীব হয়োঁহল। . শেষোন্ত 
“* শ্রেণীর, নায়কত্ব করোছলেন স্যার সেয়দ আহমদ খান। ৷ 


"মুসলিম সাংগপ্কৃতিক উজ্জীবনে স্যার, সৈয়দ আহমদের 


ইংরোজ শিক্ষা ও ইউরোর্পায় সভ্যতার সঙ্গে মুসলমানদের 
ঘনিষ্ঠ পাঁরচয় আঁত প্রয়োজন। সেজন্য [তিনি মুসলিম 


শাস্তের ফুজিসিদ্ধ ব্যাখ্যা পদয়েছিলেন, ইসলাম ও খ্‌্ট- * 


ধর্মের মধ্যে মূলগরত এঁকোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে- 
ছিলেন, মুসলমান নারীর অবরোধ এবং পর্দপ্রথাকে 
আক্রমণ করোঁছিলেল, এমন ক তুরস্কের খিলাফতের প্রত 


"- "ৰান সৰ্বাপ্তে। তানি বুঝছিলেন, ইংরেজের সঙ্গে সহ- - 
"যোগিতা করেই মাৱ মুসলমানদের উন্নতি সম্ভবপর হবে; 


আন:গত্যও স্বীকার করেন নি। (নেহরুর ‘ভারত আবিষ্কার) * 


_ স্যার সৈয়দের প্রধান 'কীর্ত. আলিগড় কলেজ। 
মনসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের জন্য কলেজ 


" করা হয়োঁছল। সেই সঙ্গে নবজাগ্রত জাতীয়তার বিরোধিতা 


এবং ইংরেজ-রাজান্গত্য বৃদ্যিও উদ্দেশ্য ছিল। কলেজটির 
অন্যতম. ঘোষিত নখত_“বুটিশরাজের যোগ্য প্রজারূপে 


_ ভারতীয় মন্সলমানদের তৈরী করা।” জাতীয় কংগ্রেস 


থেকে মুসলমানদের দুরে রাখার সর্বপ্রকার চেষ্টা এই 
কলেজ মারফৎ স্যার সৈয়দ করেছেন,& জাতাঁয় আশা-আকাক্ক্ষা 


সম্বন্ধে এই উগ্র অভিজাত মানুষটি প্রবল বিদ্বেষ ও . 


হৈ 


ভে 


সাম্রাজ্য উদ্ধারের জন্য। লি 


পক্ষ থেকে করা হয়েছিল, কিন্তু রাজপুত, মারাঠা বা, শিখদের পক্ষে মুসলিম শাসন পননঃপ্রবত'নের ব্যাপারে সাহায্য 


- করাও সম্ভব ছিল না, কারণ ইতিমধ্যে বহ সংগ্রামে তারা এ শাসনকে বহুলাংশে ভারতবর্ষ থেকে উৎখাত করে ফেলেছে। __ 


সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে হিন্দনু-মনসলমান সংঘাতও ঘটে ছিল। ডঃ মজুমদার তাঁর শহস্টার অব ফ্রিডম টি 
গন্ধের প্রথম খণ্ডে এইসব তথ্য দিয়েছেন। - 
৪ নেহরদর “ডসকভার অব ইণ্ডিয়া’ দুষ্টব্য। _ 
৫ এ, কে মজনমদার “আযভভেস্ট অব ইনাঁডপেনডেন্স’ ্র্থে লিখেছেনঃ “The Muslims 98985 হা 
to 806 3068 that they were the conquering .race and therefore the ruling. race by divine. 
grace. ‘This conception led to the other; namely that the Muslims can ‘only live in 


, Islamic 6০৪0০ (Dar-ul-Islam), all"other countries being enemy territory (Dar-ul-Harb), 


ৰ আরবের ওয়াহাব সম্প্রদায়ের অনুকরশে ভারতবর্ষে ১৮২০ বা ১৮২১ খ্টাব্দে যে আন্দোলন আৱরদ্ভ হয়োঁছল্‌,' 
হার মূল দৰবদ্যভাঙ্গিই উপারউন্ত প্রকার ছিল। রায়বোরালির সয়ীদ আহমদ এই আন্দোলনের প্রবর্তক. তান বিরাট 


' মল গঠন করতে পেরোছুলেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 1সতানায় ছিল আন্দোলনের হেড কোয়ারর্স, আন্দোলন পশ্চিম - 


উত্তর এবং. পর্ব ভারতের অনেক জায়গায় ছড়িয়োছিন। পাজাবে শিখেরা ম:সলমান-ধর্মস্থান -অপাবি করেছে, এই . 
আঁভযোগে সয়শীদ আহমদ" $শখদের বিরুদ্ধে ফুন্ধ ঘোষণা করে, ১৮৩১ খস্টান্দে চার বছর যুদ্ধের পরে-তাদের হাতে 
গনহত হন। শিখদের হাত থেকে পাঞ্জাব ইংরাজ আঁধকার করে নিলে ওয়াহাবরা ইংরেজদের সঙ্গে ধারাবাহিক সংঘর্ষ 
চালিয়ে যায় এবং অনেক উচ্চপদস্থ ইংরেজ শাসককে হত্যা করতে সমর্থ হয়। বায়ার জিরার: হাতির 
অন্তভুক্ত ছিলেন। তিনি বহু হিন্দুর. ধন-প্রাণ ও ধর্ম হরণ করতে পেরেছিলেন। i রি 
সয়ীদ আহমদের দৃষ্টিভাা সম্বন্ধে ডঃ রমেশ মজবম দার লিখেছেনঃ 
“His fundamental creed was that India being Dar-ul-Harb হাত হি কি 
was Incumbent upon the Muslims either to destroy the British power, or to migrate to 


"80006 other Muslim country. . His ultimate object was the liberation of India from the 


-hands of the English-and Indian infidels which was an obligation of all Muslims for 
this purpose he wrote to ৪ Nizam of Hy derabad, and even to some 0855 rulers - 
outside India: I 

১ সদ আহমদ তক কার রাশ গাজর মন 


৬5. 


'_  পাণ্তাহিক বসমত 
আতঙ্ক ছিল,৭-যা'কমে তাঁকে কেবল সাম্প্রদায়িক স্বাথেশ্ন ন্যার সৈয়দ-গ্রতিষ্ঠিত আলিগড় কলেজ পরবতা কালে 
সমর্থক করে তুলেছিল। -পাশ্ডত জওহরলাল বলেছেন, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার পাঁঠস্থান হয়েছিল, সে বিষবক্ষের( 
ম্যার-সৈরদ হিন্দু-বিরোধী বা সাম্প্ৰদায়িক বিচ্ছি্নতাকাম বার্জরোপনে ও তার মুলে জলসিণ্চনে স্যার সৈয়দের সচেতন 
ছিলেন না, কিন্তু: পরবতী ্রীতহাঁসকেরা সুস্পষ্টভাবে আভপ্রায় কিছু কম ছিল না। এ-কাজে' ধারাবাহিকভাবে 


" দেখিয়ে "দিয়েছেন, তান কিছ কমও ছিলেন না।৮ ইংরেজ শিক্ষকেরা সযত্ সহযোগিতা করে গিয়েছিলেন, শ্রেষ্ঠ 


‘আসন -টাইছিল। এধারে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু ৷ সুতরাং নবাচন ‘মানে হন্দ:-প্রাধান্য, তা সহ্যাতীত। তাই সৈয়দ 
আহমদ 'কংগ্রসের 'হন্দ্মুসলমান মিলনের ধ্বানতে কখনো যোগ দেন "নি বনবীচত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনব্যবস্থা 
‘হলে মুসলমানেরা ‘তার বিরুদ্ধে "অস্মধারণ করবে, সে হাহ্গতও তান করেছিলেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মমসলমানদের 
সংগঠিত করার“জন্য স্যার নৈয়দ-১৮৮'খুস্টাব্দে ‘ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান "প্যান্রিরটিক আ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেছিলেন 
থয়োডোর 'বেকের - সহযোগিতায়'। “প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য সম্বন্ধেতাঁদ তাঁর 'জীবনীকার, পদীলশ অফিসার -গ্রাহামকে 
'বলেছিলেনঃ “I have undertaken ‘a ‘heavy "task --against the ‘so-called ‘National Congress, 


" and have formed an Association.” এই আসো সিয়েশনের উদ্দেশ্য, “to dissiminate such .news to 


the members of thie Parliament which would prove ‘the hollowness of the Congress claim 
“to represeht All sections of Indian opinion” (এ, কে, মজুমদার)। ৰ 
১৮৭৭ “খ্‌স্টাব্দে আলিগড়ে সুরেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক সভায় সৈয়দ আহমদ যাঁদও ইংলণ্ড ও ভারত 


1” "উভগ়নত্ই-আই-স-এস পরণক্ষা হোক, এই প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন, তবু পরে আবার তার শবরোধিতা করেন, কারণ তার 


12010, 


ফলে হিন্দুরা বড় চাকারতে প্রাধান্য পেয়ে যাবে। জরেন্দ্রনাথ স্যার সৈয়দের কংগ্রেস-বিরোধিতা সম্বন্ধে দুঃখ করে 
বলেছিলেনঃ “Ihe Mahomedan community, under ‘the leadership of Sir Syed Abmad, had 
been aloof from Congress. ‘They are working under the auspices of the-Patriotic Asso- 
“ciation in opposition to the National movement. Our critics regarded the Congress as 


‘a ‘Hindu Congress and the opposition papers described it as such. গোখলেও একই ধরণের দুখ 


' প্রকাশ করছেন। 

1 “সৈয়দ আহমদের মতেঃ “The ultimate object of the RE was to rule the country } 
and although the J Wished ‘to do it in 006 name of all people of India, the Muslims 
would ‘be ‘helpless as they would be in a minority.” এক্ষেত্ৰে কংগ্রেসের বিরোধিতা করা স্যার 
সৈযদের পক্ষে ধর্মকার্য, তা তান বহুভাবে করেছিলেন। ফুল সম্বদ্ধে এম, নোমান লিখেছেনঃ “N০ Mussalman 
of note since then (1887-88) joined the Congress except one or two. Even Syed Ahmed 
Khan’s co.réligionists who differed from ‘his views‘on relgions, educational and social 
‘matters, "and opposed him violently, followed him in politics and preserved their isola- 
‘tion from ‘the Congress.” (ডঃ রমেশ মজুমদার) ৷ 

| ৭ স্যার সৈয়দ-আহমদের কংশ্রাস'বিরোধিতার অন্যতম কারণ, তান ভাবতেই পারেন নি জামি 

[বদ কার জার তিনিয়ো কহিল হতে বাত “কল্পনা করুন, ভাইসরয় এইসব লোককে 'আমার 


'1"সহকমা, ‘আমার মাননীয় বন্ধ বলছেন!--স্যার সৈয়দ আঁতকে উঠে বলোছিলেন। “যেসব ভিনারে বা সরকারী 


অনুষ্ঠানে ডিউক বা’ আলদের মত মহামান্য ব্যন্তিরা থাকবেন, "সেখানে এসব লোককে আমন্মণ ভাইসরয় কদাপি কল্পতে 
পারেন না।” (এ কে মজবমদার) 
৮ ঘহরলাল-স্যার সৈয়দের অসাম্প্রদাঁয়ক মনোভাবের পাঁরচয় দিতে গিয়ে “ভারত আবিষ্কার’ গ্রন্থে লখেছেন-- 
*He was in no way anti-Hindu or communally separatist. Repeatedly he emphasised that 
religious differences £10010 have no political or national significance. "'])0 you not in- 
"habit the same land? ‘He said. “Remember that the words Hindu and Muhomedan are 
only meant ‘for religious’ distinction—other wise all persons whether Hindu or “Muhome- 
dan, even the Christians who reside in this country are all in this particular ১০৬০ 
belonging to one ‘and the -same-nation’.” 
জহরলালের চুনকামকে জ্ঞ রমেশ মজুমদার তথ্যের হাতুড়ি ঠুকে অনেক জায়গায় চটিয়ে দিয়েছেন। ১৮৮৩-এ 
এক বন্তৃতায় স্যার সৈয়দ বলেছিলেন, ভারত বহ; জ্জাঁতর দেশ৷ আরও. বহ; স্থানে একই কথা -বলেছেন। কংগ্রেসকে 
আকুমণ করে বলোছলেন, তার একজাতণয়তার প্রচার বাল্তবাঁবরোধ They do not take 1009 “considera- 
tion that India is inhabited by different nationalities. ....I consider the experiment 
. Which the Indian National Congress wants to make fraught with dangers and sufferings 
for sll the nationalities of India, specially for ‘the Muslims, The Muslims ‘are in a 
২১১৯ 


নদ সঃ + লাজগ পা ই জর কা ০০০০০, 


ৰ সাগ্ডাতৎিক ৰসমডাঁ £ -- 
লতপাত করোছিলেন কোয়েকার সম্প্দায়ডুত্র ২৪ বছরের টনি রর TE 
তরুণ ইংরেজ থিয়োডোর বেক, বিনি ১৮৮৩ খনিস্টাব্দে এই ' করে চলেছিল।: কলেজটির মুখ্য লক্ষ্য নাচ; থাকের 
কলেজে প্রান্সিপ্যাল হিসাবে, যোগদান করেন।৯ সরকারা চাকুরির জন্য শিক্ষাদান। - সেজন্য সরকার-থে'যা 

. ভারতের জাতীয় জীবনে আলিগড় কলেজের ভূমিকা _ মনোভাব দরকার এবং আরও দেখা-দরকার-জজাতীয়তা খা 
সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহর্দর রচনাংশ উদ্ধত করা যায়ঃ রাজদ্রোহতার সঙ্গে যেন কোনো সম্পর্ক না থাকে। 

“আলিগড় কলেজের এত্হ্য রাজনৈতিক ও সামাজিক নি _ আলিগড় কলেজ গোষ্ঠাঁই নূতন মুসলমান ব্যাদ্ৰজগঁবপদের 
উভয় দিক দিয়েই সংকৰ । দেশীয় রাজা, বড় জামদার, ' নেতৃত্ব করেছে, এবং প্রায় প্রাতাট মুসলিম আন্দোলনকে 
প্রভাত সামন্ততান্বিক ব্যবস্থার প্রাতীনাধরাই এই কলেজে কখনো সামূনে থেকে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিছন থেকে প্রভাবিত 
আছ ছিলেন। সরকারণ মহলের সঙ্গে ঘানিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট - - করেছে।- এদের চেষ্টাতেই প্রধানত: মুসলিম, জীঙ্গের 
ইংরেজ 'প্রিন্সিপ্যালগণের পাঁরচালনায় কলেজটি জাতীয়তা- - অভ্যুদয়” (‘ভারত আবিষ্কার, গ্রন্থ) ৷ জদশ] 


" minority, but they are a highly united minority. At least traditionally they are prone 
* fo-take the sword in hand when the inajority. oppresses them.” 

সৈয়দ আহমদ ১৮৮৬ সালে বাংসারক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য, সমস্ত উত্তর 
ভারতে নানা সভা-সমাতির জাল বস্তার করা; এ প্রতিষ্ঠানগীল সহযোগে কাজ করে মুসলমানের দ্বার্থহানির 
সম্ভাবনাকে দূর করবে কঠিন হাতে, এবং “by the vigorous work of one generation the 
tide of misfortune may be turned and Muho medan Nation may be set Tg on 1 the tide 

of ‘progress abreast of all the other Nations of India.” 

- আলিগড় আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে অন্যান্য কথার সঙ্গেঃ' 

“The grant of representative institutions bassed. on democratic “principles of 
appointment to' high offices by open competitive examination in India would be 0601. 
mental.to Muslims ৪3 they. would be subject to “Hindu domination which is tar WOIES 
than British rule.. 

“Ag the Muslim interests are quite safe in the hands of the British, the Muslims. 
should interest themselves in cultural development and avoid politics except, in 80 far 
a8 it is necessary to counterbalance the mischief of Hindu political agitator.” | 

৯ থিয়োডোর বেক, ডঃ রমেশ মজুমদারের মতেঃ সৈয়দ আহমদের, বন্ধ, নিয়ামক ও দাৰ্শ্শনক। বেক. ১৮৮৩-ততে 
আলিগড় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হন, মারা যান ১৮৯৯-তে। সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর এক বছর পরে। ডাঃ এ কে. 
মজুমদারের মতে £ স্যার ১ সৈয়দ .. গোড়ায় জাভীয় আশা-আকাল্ক্ষার প্রতি সম্পূর্ণ বিরূপ ছিলেন * 
না, বেকের- প্রভাবেই তরি পরিবর্তন হয়। কোয়েকার সম্প্রদায়ের এই যুবকাট ক জন্য অত্যন্ত গোঁড়া সাম্প্রদায়িক 
রাজনীতির প্রচারক: হয়েছিলেন, তার কারণ নিৰ্ণয় করা বায় নি, এবং কেনই বা তাঁকে আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ করা 
হয়েছিল, তাও অজ্ঞাত। ' এ কে মজুমদারের অনুমান, আ্যাংলো-ইশ্ডিয়ান সমাজে বেকের গাঁতাবাধ ছিল এবং এ 
সমাজের সঙ্গে যোগাযোগের ও তাদের সন্তোষাঁবধানের জন্যই স্যার' সৈয়দ 'বেকের উপর অতথখাঁন নিভ'রশশল হয়োছিলেন। 

"বেক কেবল আলিগড়ের আযংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজের অধ্যক্ষতাই করেন নি, 'ইনস্টিটিউউ গেজেটের পরিচালনা 
ভারও নিয়োঁছলেন। “এই পাঁতরকাতে তিনি বাঙালীদের বিরুদ্ধ প্রগাঁতশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার অন্য 
গরল ঢেলে দিতেন। সংখ্যার পর সংখ্যায় রাজনৈতিক প্রবন্ধ ছেপে গেছেন, যার মূল বন্তব্য, ভারতবর্ষ এক বা একাধিক = 
জাঁতর বাসস্থান, পার্লামেন্টারি গণতন্্ ভারতে অচল, তা যাঁদ কখনো মজুর করা হয় তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুয়া 
সৰ্বাত্মক প্রভু হয়ে বসবে, যে-রকম, কোনো মুসলমান সম্রাট পর্যন্ত হতে পারেন নি।” ১৮৮৯ খ্যাস্টাব্দে ভারতকে 
কছ; গণতন্মসম্মত শাসনতান্মিক অধিকার দেবার কথা ইংলগ্ডে ওঠায় বেক আলিগড় কলেজের একদল ছাত্র জনিয়ে = 
দদল্লধ যান, সেখানে জম্মা_মসজিদের-গেটে তাদের দাঁড় কাঁরয়ে এঁ প্রস্তাবের বিরদ্ধে প্রায় ২১ হাজার সই জোগাড় করেন, 
কিন্তু স্বাক্ষরকারীদের ধাপ্পা দিয়ে বলোছিলেন, 'হন্দুরা গো-হত্যা বন্ধ করতে চায়, তারই, প্রতিবাদে স্বাক্ষর সংগ্রহ - 
- করা হচ্ছে। মুসলমানদের আঁধকার রক্ষার জন্য এবং কংগ্রেস-বিরোধণ প্রচারের জনা প্রধানত বেকের উদ্যোগে ইউনাইটেড 
ইণ্ডিয়ান প্যাটরিয়াটক আযাসোপিয়েশন’ এবং ‘মহমেডান আআংলো-ওরিয়েপ্টাল ডিফেন্স আযাসোসয়েশন অব আপার ইণ্ডিয়া’ _- 
- প্রতিষ্ঠিত হয়। বেক কিভাবে হিন্দ; ও মুসলমানকে বিভক্ত করার চেষ্টা করোছিজেন, তার নমুনা পাই তাঁর এই 
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ৰ উদ্ধাভিতে ঃ 
৷ 1, “The objective of the Congress is to transfer the political control of the country 
টি from the British to. the Hindus....It is imperative for the. Muslim and the British te 
unite with a view to fight these agitators 878 prevent the introduction of democratio 
© © form ০ Government ~unsiited as is to the needs and the genious of the country. We, - 


therefore, advocate loyalty to the Government and Anslo-Muslim Co-operation,” 





দিন জা রর রানা রা 
নয়, পাঠকবর্গের কাছেও তা যে আতিশয় বিরাস্তকর ছয়ে দাঁড়ায়, সে কথা বলাই 
বাহূল্য। পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা অনেক, তা জনসমক্ষে তুলে ধরাও' প্রয়োজন; নতুবা 
বঙ্গদর্শন নামক িচারটিরই কোন তাৎপর্য থাকে না। কিন্তু যেখানে বা ষে-দেশে 
কোন সরকার আছে বলেই মনে করা যায় মা, এ রকম অবস্থায় কোন বিষয় নিয়ে 


অপ্রকায়িত হয়েছে তার সংখ্যা নেই ৷ অথচ সেই একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি না করে 


উপাই নেই, কেন না এ ছাড়া খবরই বা কোথায়? সংবাদপত্রগ্নালর অধিকাংশ অংশই = 


সরকারের আঁস্তত্ব সংকাদ্ত জজ্পনা-ক্পনায় পূর্ণ, যক্তফণ্টের নেতাঁদের বিবৃতি ও 


প্মল্টা বিবৃতিই সেখানে শোভা পাচ্ছে। এঁদকে কার্যত কোন সরকার যে নেই তার - 


প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে নানাভাবে । বিধানসভার অধিবেশনের সময়ও আশা করা গিয়ে- 
ছিল যে, বাইরের সংশ্লিষ্ট দলগ্যল পরস্পরের বিরুদ্ধে কট্ন্ত করলেও বিধানসভার 
মধ্যে তাঁরা প্রাতন এঁতিহা বজায় রেখে একর "মুভ, নেবেন, কিন্তু তা ব্যর্থ 
ছয়েছে। বিধানসভার বাইরের,কদর্ধতা বিধানসভার ভিতরেও চেপে রাখা যায় নি। 
ঘ্লাজ্যপালের ভাষণের শুপর ভোটাভুটির ব্যাপারে বিধানসভায় বিরোধী কংগ্রেস দলনেতা 
প্ীসম্ধার্থধংকর রায় কোন দাঁব না তুলে যুক্তরশ্টের ওপর করুণা প্রদর্শন করেছেন 
ধলে ঘোষণা করেছেন। কপালে এও ছিল! 


সমস্যার সমাধান করা দূরে থাকুক, ষু্তক্রস্টের নেতারা একের পর এক নতুন' 


গমস্যার সৃষ্ট করে যাচ্ছেন এবং সেগুলির মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠছে চরম দায়ত্বজান- 
হাঁনতা। “এরা শত দায়স্বহননিই নন, সেই সন্দো আদশ্্টও বটে। তিন-চার মাস 
আগে ফুজ্ফন্টের সামনে যে সমস্যা ছিল, তার সঙ্গে আজকের সমস্যার কোন তুলনাই 
হয় না। যেখানে এক বালতি জল ঢেলে আগুন 'নাঁভয়ে দিলে চলতো, সেখানে সকল 
ভরফই জলের পাঁরবর্তে সেই আঁশ্নতে অশ্পাবিদ্তর ঘৃতাসণ্চন করেছেন, যার ফলে 


সোঁদনের ফুলক আজ দাবানলে পরিণত হয়েছে এবং তা. সকলকেই গ্রাস করতে উদ্যত! . 


অথচ গোড়াতে সমস্যাটা এমন কিছু জটিল ছিল না। যু্তফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসন হবার 
দষ্গে সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট দলগুলির মধ্যে এই সুযোগে দল য় শান্ত বৃদ্ধি করার একটা 
ধ্যাপক প্রবণতা দেখা যায়। প্রত্যেক দলই নিজেদের সমর্থক - বৃদ্ধি 
করার এবং যে .সকল স্থানে যে সকল দলের সংগঠন নেই, সেই সকল 
দ্থানে সেই সকল দলের সংগঠন এাড়ে তোলার ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু করে 
দেন। দলের জনশক্তি, বাড়ানোর এই পরিকল্পনায় স্বার্থসম্পন্ন ও অসামাজিক 
লোকেখেরও সাড়া পাওয়া যায় এবং তারা বিভিন্ন দলে ঢুকে পড়ে। কোন কোন দল 
অবশ্য দাঁব করেন যে, চার আনার মেম্বার তাঁদের দলে হওয়া যায় না, কিন্তু সেই 
নলের সমর্থক থাকতে, সেই দলের হয়ে-কা জকর্ম করতেও কোন বাধা নেই এবং বাধা 
নেই দুত্ক করেও দলের প্রোটেকশান পেতে । এভাবে যখনই এক দলের এলাকায় 
অপর দলের সংগঠন গড়ে উঠতে যায় তখনই সংঘর্ষ, অর্থাৎ শাঁরকৰ সংঘর্ষ অনিবার্য 
হয়ে ওঠে, যার পরিণাম এখন হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করা যাচ্ছে। ফসল কাটার মরশুমে 
ঘামে গ্রামে এই রকম শারিকণ সংঘর্ষ বারে ঘারে ঘটছে এবং প্রত্যেক শারকই দাঁব 
করেছে যে, তারা ক্ষেতমজুরের দাবির জন্য সংগ্রাম.করেছে এবং তারা ছাড়া বাঁক 
টিনা জেতে হারান তারা জোতদারদের হয়েই কাজ করেছে। * 
২১২১ :' 


ধায় পর কেই ধারে ধারে অবস্থা 
জটিল থেকে জাঁটিলতর হয়ে ওঠে। বাংলা 


জাগাতে সক্ষম হয়। "বাংলা কংগ্রেসের. 
কর্তব্য ছিল এখানেই ছেদ টানা ৷ আমাদের 
স্মরণে আছে, সেই সময়ের বঞ্গদশনে 
একবার লেখা হয়েছিল, কোথায় থামা 
দরকার তা নিশ্চয়ই সুশখলবাবুদের জানা 
উচিত, কিন্তু সেখানে হেৰ না টেনে বাংলা 


“কংগ্ৰেস মূখ্যমল্মণকে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট 


দশবিরে যোগদান করলেন। একপক্ষ - 


- প্রো-বাংলা কংগ্রেস, অপরপক্ষ প্রো-সি-পি- 
পাটিস্তিরেই 


এম! = এতাবং 
সখমাবদ্ধ ছিল, কিল্তু ক্ৰমশ তা সরকারী- 
স্তরেও চলে এল। সংঘর্ষ শুরু হল 


ডি 
এ তো বাইরের দিক; একটা ভেতরের 
ধদিকও একই সঙ্গে রয়ে গেছে। 
যুত্তর্ুপ্টের 


Ld 
লা 


মন্তব্য করতে পারবেন না, করলে তা 
অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ কবা 
হবে বা যুদ্তফ্রট ভাঙার চক্রান্ত 
হিসেবে আখ্যা পাবে, এইটাই 
কার্যত বীত হয়ে দাঁড়িয়েছে, 
এমন কি মুখ্যসদ্পীও সেখানে হস্তক্ষেপ 
করতে পারবেন না। বাদ কোন মন্ত 
বা তার দপ্তরের বিরদ্ধে কোন গুরুতর 


' আভযোগ থাকে, সেক্ষেত্রে তা হজম বরে 


যেতে হবে নতুবা সংশ্লিষ্ট পাটি চটবে 
এ যেমন একাঁদক, অপর. দিকে দলীয় 
অনুপ্রেরণায় এক পাটির মন্দ অপর 
পার্টর মন্ত্রীর ছিদ্ু, অন্বেষণে বিষম 
ব্যগ্ত। কেন না, তা নিয়ে সোরগোল 
ব্যাঘাত ঘটানো যারে। এই দুই পরস্পব- 


আমলাদের উপর নির্ভার করে কোনত্রমে 
কাজবকর্স চলছে। অথচ কত আশাই না 


‘ দেশবাসীকে দেওয়া হয়োছল, পারিচ্ছ 


প্রশাসন, দূনাীতহখনতা আমলাতন্বের 
ক্ষমতা হাস, কত কি? 

মুস্তরুণ্টের সমালোচনা করাহ না, 
আমরা শুধু দেখাতে চাইছ যে, ভেতরে 
ভেতরে অবস্থাটা কেমন হয়ে রয়েছে। 
িভারে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না 
কারে সমসার সংখ্যা একের পর এক 
বাঁডয়ে যাওয়া হয়েছে। য্ত্তক্ষণ্টের 
বিগত কয়েকটি বৈঠক ইচ্ছা করেই ভস্ডূল 
কবা হয়েছে। কিন্তু" যেটা সবচেরে 
আশ্চর্যের বিষয়; সেটা হচ্ছে এই যে, 


॥ প্রান্তিস্থান ॥ 


বস্থমতী সাহিত্য আন্দিত্র 
১৬৬, বিপিনাবহারী গাঞানলী সীট, 
| কাঁলকাতা-১২ 
সান্যাল এণ্ড কোং 
বাঁত্কম চ্যাটাজী স্মীট 





লাতাহক॥ বসত 


যুক্তফন্টের শারক দলগ্ীল কে যে কা, 
চান, তা বোধ হয়? 


জানেন মা! 
একের বিরুদ্ধে অপরের এত আঁভযোগ 
থাকা সত্বেও দল'ঁয় স্বার্থে কেউই যুকুফ্রণ্ট 


থেকে রেরিয়ে যাবার কথা ভাবতে _ 


পারহেন না? বাংলা কংগ্রেস এবং মা্ক'স- 
বাদী কাঁমউনিস্ট পাটি উভয়েই মনে 
কবছে যে, একে অপরের ওপর চাপ 
সৃষ্ট কবে কাজ গুছিযেনেবে। বাংলা 
কংগ্রেসের তিনজন" মন্ত্রী জানিয়েছেন যে, 
তাঁরা" ২০শে ফেরুয়ারীর মধ্যে পদত্যাগ" 
কররেন। বর্তমান অবস্থায় . এই 
পারবেন বলে মনে হয় না 
নারকেল 5।৬। 

গত ২৬শে জানুয়ারীর পর-থেকেই 
নারকেলডাঙা; বেলেঘাটা', ও ধাগমারী- 
অণ্চলে-সন্মাসের যে: রাজত্ব সমানে চলে 
আসছে" তার বরাত হবার কোন: লক্ষণই' 


১২ই- ফেব্রুয়ারী; .বৃহস্পাতিবার। প্ৰায় 
সারাদন ধরে সিশপহএমও .ফরোয়াড 
রকের সমর্থকদের মধ্যে খন্ডযুদ্ধ 
থামাতে প্রলিশকে-বেপরোয়া গুলী: ও 
কাঁদানে গ্যাস চার্জ করতে হয়া 
দু” সপ্তাহের আঁধককাল ধরেযে হাধ্গামা 
এই: অণ্টলে চলছে; তাকে শাঁরকণী সংঘৰ্ষ" 
হিসাবে বর্ণনা করা সত্বেও এবং দুই 
শারকের নেতাদের: হাষ্গামা বন্ধ করার 
সাঁদচ্ছা ঘোষণা করা সত্বেও যখন তা বন্য 
হচ্ছে না, তখন অনুমান করা অসঙগত; 
নয় যে, আসলে এই হাঙ্গামা রাজনোতিক- 
ভেকধারী সমাভীবরোধীদেরই সৃষ্টি 
স্বভাবতই এ" প্রহন লোকেব মনে” জাগে’ 
যে, এই হাঙ্গামা বন্ধ করার জন্য 


গৃহত হচ্ছে নাকেন? কোন রাজ- 
নৈতিক দলের তকমা বুকে এ'টে যদি 

lf করে, তা হলে- 
কি তাদের সমাজাবিরোধশ বলে গণ্য করা 
হরে নাঃ যাবা প্রকাশ্যে বোমা, “পটকা 
ছুড়ছে, ঘর-্বাড়তে আগুন লাগাচ্ছে; 
রাজনৈতিক কমা“ বলা যায়’ কি বরে? 
অথচ 'সি-পি-এম এবং” ফরোয়ার্ড ব্লক 


নামিয়ে জঙ্গণ কমরেড উপাধি পাচ্ছে। 
পাঁশ্চমবছগোর  স্বরাষ্ট্রদপ্তব নিজেরাই 
হিসাব দিয়েছেন যে, ১৯৬৯ সালে এই 


. রাজ্যে রাজনৈতিক কারণে ৯৮ জন খুন 


৯১৯১২২ 


হয়েছে। এর সঙ্গে অ-রাজনোতর খুনের 


থেকে দাসাহাস্ামা বাখখনের থবা না 


ব্যবহারটা নিতান্ত 


কর আমল তাদেরই স্বর্গরাজ্ে 


পাশ্চমবহ্গে'নরহত্যা, দাঙ্গা-হাৎগামা যেন 
নিতান্ত: ছেলেখেলায়, পাঁরণত হয়োেছে। 
অথচ এই ব্যাপারের উপর" যে ধরনের 
গুরুত্ব দেওয়া উচিত,  যুক্তক্ণ্টের 
দলগ্ীল-আনৌ তা দিচ্ছেন না। বলতে 
প্বিধা নেই, কম-বেশণ আধকাংশ দলই 
আজ 'নজেদের হাতে আইন তুলে 
দনয়েছেন এবং সমাজবিরোধীদের প্ৰশ্ৰয় = 
দদচ্ছেন;য এটাই স্থল সত্য 


বিবেকানন্দ. মুখোগাধযায়ের 


মুখোপাধ্যায়কে 
‘পল্মভূষণ্‌' লাভের জনয, এর ভাবগম্ভার 
পারবেশে সম্বর্ধনা জানানো, হয়। 
সম্বর্ধনা সভার. উদ্বোধন করেন 
শ্রীতুষাবকাঁন্তি ঘোয়। সভায় পৌঝোহিতা 
করেন শ্লীঅনদাশহকর রায়! মঙ্গলাচরণের 
মধ্য দিয়ে-অনূষ্ঠান সুর্দু'হয়। মঙ্গলাচয়ণ 
ক্রেন ল্রীবনমালশ ভট্নাচাৰ্য' শ্রীশোকতরঃ 
বন্দ্যোপাধ্যায়েব কণ্ঠে.অনুরাপত হয়ে ওঠে 
মাতৃমান্দর পয অংগন করো.ম.শন্জবল 
আজ হে'। কাজৰ সবাসাচণ ও.সবিতারত 
দত্তের আবাভতে সাংবাদিক ও ফাঁৰ =_ 
ধববেকানন্দ মৃখোপাধ্যায়েব সাঁম্মালিভ 
প্রতিভার বস্ময়কর পাঁরচয় গেয়ে 
শ্রোতারা মূস্ধ হন। শ্রীঅরাবিন্দ বিশ্বাসের 
কন্ঠে ব্লবান্দ্ৰসংগাঁতের স্র-ম্ছনায় 
সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটি আরো প্রাণবন্ত 
হয়ে, ওঠে। 

উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীঘোষ ঘলেন,. 


সরকারই সম্মানিত হয়েছেন। ভারত 


অনগ্হ কিংবা নিগ্রহের কথা চিন্তা না 





বে টী 
১ পশ্চিমবঙ্গে সবদ্তন্নে প্রধানভাবে 


প্রবর্তন সাঁমাভ' ২১শে থেকে ২৭শে 
প্রানের আহৰন জানিয়েছেন।' 


৯ 
6১, 


ফরল। দিভর্গক সমালোচনার পুরস্কার 
একাঁদন-না-একদিন হবেই_তাই হলো। 
তান আরো বলেন যে, সংবাদপত্রের 
ওপর বা স্বাধীন চিন্তার ওপর কখনো . 
হস্তক্ষেপ করতে চেষ্টা কার নি। তবে 
সংবাদপত্রের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদেরও 


Wh 


//// ১ 
২) 








ব্যাক জাতীয়করণ ও 
নতুন সমস্যা 


অব্ধরূপে গণ্য করা হয়েছে। কনাস্ট- 
টিউশন বেঞ্চের এগারোজনের মধ্যে এক- 
জন বিচারক অবশ্য ভিন্ন মত প্রকাশ 


দ্বারা, কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করা 
হয়েছে, এমন আঁভযোগ চাঁপয়ে দেওয়া 
অধৌন্তিক। তান বলেন, ব্যাক্কের শ্রেণী" 
বিন্যাসে পূর্ণ সমতা রক্ষা করা অসম্ভব। 
তা ছাড়া যে ১৪টি ব্যাক জাতায়করণ করা 
হয়েছে সেগুলি অপর তপশালভুৰ্ব 
' ব্যা্কগুলির সঙ্গে সমশ্রেণী তুন্ত নয়। যে, 
ব্যা্গগ্ীলর মজত ৪৫ থেকে ৫০ কোটি 
টাকা, তাদেরই পারচালনভার গ্রহণ 


ফেরায় সরকারের সুবিধে এই থে, 


ব্যাক্ক গাভী হাতে কেন্দ্র 


রা 
আঁবলদ্বে সম্পাত্তর 
অনুচ্ছেদ মৌল আঁধকার থেকে বাদ 
দেওয়ার দাবি উত্থাপন করেছেন। এই প্রশ্নে 


সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে তরুণ তুর্ক দলের _ 


অন্যতম নেতা শ্রীমোহন ধারিয়ার বন্তব্যেও। 
পি-এসনীপ সহ অন্যান্য দল .. সুপ্রীম 

রায়কে নৈরাশ্যনক এবং 
সমাজের অর্থনৈতিক অশ্রগাঁতর পথে 


অক্ষম। জনসঞ্ঘ বেন কোপ বুকে কোপ 


ফেলতে চেয়েছে এবং ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের - 


পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 'সিপ্ধির 
চঞ্চল দ্রুততা ছিল বলে উল্লেখ করেছে। 
সংগঠনী কংগ্রেসের এস কে পাতিল ও 
:মোরারজশী-দেশাই জনসঙ্ঘের সঙ্গে এক- 
যোগে একই. আঁভষোগ উপস্থিত করে 
বলেছেন, তাড়ঘাঁড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার 
ফল এমনই হয়। 
ওদিকে কিন্তু সমগ্র দেশে হাওয়া 
গরম হয়ে উচেছে। ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা 


সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনে নেমে. পড়েছেন। ' 
দাবি, সমস্ত ব্যাৎ্কই রাশ্দীয়ভ করতে - 


হবে। এমতাবস্থায় বলা যেতে পারে, 
সুপ্রীম কোটোর রায় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত 
কামী জনগণের কাছে নতুন আন্দোলন 
গড়ে তোলার প্রতিশ্রুত রেখে গেছে। 


অতঃপর দেশী-বিদেশন, সমস্ত ব্যাঙ্কের, - 


চাপাই থাকত, সুপ্রীম 'কোটের বিরুদ্ধ = 
রায় তাকেহ বাীঁতিমত সোচ্চার করে দিল। 
নেই যে বলে, শন্যরূপে তিন জন্মে . 
সাধনযধ সিদ্ধি, বন্ধুরঃপে সাত জন্ম-সেই 
শাশ্বত বাণনই বেন বর্তমান ঘটনাপ্রবাহে 
হাতে-কলমে পরণীক্ষত হতে চলল। সঙ্গে 
সমাজবাদী সমাজব্যবস্ধা গড়ার অন্কনলে 
আরও একটি দাবি সংযোজিত হরে গেল, 


আঁধকার সংক্রান্ত - ওপ' 


বোধহয় এই যে, গাপ্পাগোম্ঠীর ওপর টেকা 
দেওয়ার জন্যই শ্ৰীমতী গান্ধীকে হঠাৎ. 
সদ্ধাল্ত গ্রহণ. করতে হয়: বিশেষত 
মোরারজী অর্থমন্ক থেকে 


'_ এমনটা হওয়া 
গান্ধীকে 


[শেষাংশ ২৯৩৩ গন্য) 


ত 


কহ শেপ ত ত গন 


মাঁক্ন যুন্তরাষ্ট সরকার ইন্রায়েলকে 
ধমক দিয়েছে আদরে বথে-যাওয়া 
ছেলেকে স্নেহাতুরা মা যেমন সোহাগের 
ধমক দেন, এ-ও ঠিক তেমনি স্নেহমাথা 
ধমক। গত সপ্তাহে ইন্্রায়েদ বিমান 
গয়ে মিশরের আবু জবল কারখানায় 
প্রচণ্ড বোমাবৰ্ষণ করে এসেছে যার ফলে 
০ জন কারখানার অসামারক শ্রামক 
ধুনহত হয়েছে এবং প্রায় শস্থানেক আহত 
হয়েছে। সংযুস্ত আরব প্ৰজাতন্যের পক্ষ 


যুদ্ধোন্মাদনা প্রশামত করার কোনো 


চেষ্টাই আমোৌরকার নে, বরং আঁধকত : 


আরবদামগুলি কণ করে ঠস্রায়েল দখলে 
সাহায্য 'দয়ে চলেছে। হাতপূর্বে 


১ বক ০এ২লা প্ৰচলন সত, পাপ এ বু? - 
ৰ এ ৯০ সি 
পপ পণ ৰল ৰু 

১ 


ই্রায়েলী প্রধানমন্্ী শ্রীমতী গোল্ডা 
মেয়ার মাঁকন য়ে" 
ছিলেন. অস্ভিক্ষার জন্যে। পশ্চিম 
এশিয়ায় অস্ম পাঠানোর ওপর গত 
১৯৬৭ সালের যুদ্ধের . সময় থেকে 
ধনষেধাজ্জা চাল আছে। কিন্তু 
ইসরায়েল যেভাবে ক্রমাগত আরব রাশ্ী- 
গুলির ওপর--সংযন্ত্ৰ আরব, 1সিিয়া, ' 
জর্ডানের ওপর আক্রমণ হেনে যাচ্ছে তাকে 
যদি আঁবিলদ্বে বন্ধ করা মা হয় তবে 
পশ্চিম এঁশয়াকে কেন্দ্ৰ করে বিশ্বযুদ্ধ 
বেধে যাবার আশংকা রয়েছে। কোঁস- 
গিনের পরের মম ছিল এটা। হন্ত্রায়েল 
আঘাতের পর আঘাত করে আরবদের 
মনোবল ভেঙে দিতে চাইছে; বোঝাতে 
চাইছে যে, বর্তমান আরব নেতৃত্ব যুদ্ধ 
ঠেকাতে অক্ষম, তাই আরব জ্াতিদের 


উচিত বৰ্তমান নেতৃত্ব অস্বীকার করে 


ইন্ায়েলের শর্তে শান্তি বৈঠকে বদুক। 
কিন্তু ইম্রায়েলের শর্তে শাদ্তি আলো- 
চনায় কোনো আরব কি রাজ হবে? 

অন্যদিকে ইম্রায়েলগ বাড়াবাড় বন্ধ 
করা না হলে বড় রকমের ষুদ্য বি 
এড়ানো সম্ভব হবে? 7 

বতচেন ত রঙ্জনের হয়রানি 

কুমারী রঞ্জন বৈদের ভোগান্তি ও 
হয়রাঁনর চূড়ান্ত হলো। তবুও 
সান্বনা ব্রিটিশ সরকার ওকে ঠাঁই দিয়ে- 
ছেন। বরাবরের জন্যে অবশ্য নয়, রাখী 
এলিজাবেথের তন মাসের আতাঁথ রঞ্জন 


বৈদ। সংস্কারমূন্ত বিজ্ঞানাঁভাত্তিক আধ্:- 


নক মনোভাবের অধিকার বলে যাঁরা 
নিজেদের জাঁহর করেন, নিজেদের স্বার্থ 
বজায় রাখার জন্যে তাঁরা কত নিচেই না 
নামতে পারেন তার প্রমাণ দিলেন 
ইংরেজরা কুমারী রজনের সঙ্গে ব্যবহারে । 

একুশ বছরের তরুণ ভারতায় 
বংশোদ্ভূত রঞ্জন বৈৰ কোনয়ায় বসবাস 
করাঁছল। মা-বাবা তার মারা গেছেন, 
এক আত্মীয়ের সঙ্গে সে নাইরোবিতে 

২১২৫ 





প্রায় ২০ হাজার মাইল রাস্তা রঞ্জনাকে এ 
বিমান থেকে সে বিমানে, এ দেশ থেকে 
সে দেশে শটলককের মতো ঘুরে 
বেড়াতে হল, শবশ্রামের অবসরটুকেও 
পেল না। শেষ পযঞ্ত গত সপ্তাহে প্ৰিটিশ 


যে, তার বোন এক সপ্তাহ ধরে রোল আর 
[শেষাংশ ২৯৩৩ পচ্ঠায় ] 


দল ও তার দলনেতারা এই ব্যাপারটা 
বুঝতে পারছেন না। বুঝতে পারছেন 
না বলে কাঁচা ফোঁড়া নিয়ে এমন সব. 
কাণ্ড করছেন যে, ভাতে হিতে বিপরীত 
হতে চলেছে। 'কেউ ভাবছেন, -এক্ষ:ণ 


& কাঁচা ফোঁড়াকে টিপে সব পু বের , 


করে দেহকে রোগমুস্ত করবেন।. কেউ 
“ভাবছেন, ওষুধ ইঞ্জেকপ্রন যা. করার, 
এক্ষীণ-করে -ফোঁডাকে শেষ: করবেন 


এর ফল হচ্ছে বিপরীত । কাঁচা ফোঁড়ার , 
বিপরীত _ 


ওপর ছুরি চালাবার ,ফুলও 
- হচ্ছে, আবার টিপে পজ বের. করতে: 
- গয়ে ফোঁড়া আরো দগদাগযে উঠছে। 
সব মিলিয়ে যে বিষ ও রোগ মন্ত করতে 
কাঁচা ফোঁড়াকে নিয়ে - হাঞ্গামা করা 
উঠছ, রোগশীর অবস্থাও সঙ্গশন - হয়ে 


উঠছে। - রাজ্যের রাজনীতিতে রত'মানে 


যা চলছে এবং যুকতফ্রপ্টের 'দুই প্রধান দল 
ধস-প-এম ও বাংলা কংগ্রেস যা করছেন , 
সেটা ও কাঁচা ফোঁড়া টিপে প্জ বের 


" নধরকান্তি হয়ে উঠবে। 
, কংগ্রেস-পাশ্চমবঙ্জে নিতান্ত কংগ্রেসী 


বের করে দাও ৷: ভারতেব .সম্জদেহ 
রোগম্বন্ত হয়ে সাম্যবাদের -পথে গিয়ে 


আর বাংলা 


ঝগড়ার ওঁরসে জন্মলাভ করে বিধান- 
সভায় {কছ, আসন পেয়ে ধরে নিল-- 
* ফোঁড়া পেকে গেছে, অতএব এক্ষু 
চিপে সমাজদেহা থেকে সব - হিংসা, 
হিংস্ৰতা, দলাবিশেষের -আগ্রাস নীতির 


সব পজ বের করে দাও । এই দুই 


“পক্ষের কাউকেই. এই কথা বলার, কর্ধা 


জানুয়ারী সংখ্যায় বলেছে--১৯১৭ 
সালে লেনিন এবং ১১৪৯ সালে খাও 
সে-তুং. নিজের দেশে যে প্রভাব -ও 
প্রতিপন্তির = অধিকারী ছিলেন, 
শ্ীপ্রমোদ দাশগুপ্ত আজকে তাঁর দেশে . 
লেনিন, মাও সে-তৃং-এর ত্ল্য জনাপ্রয় 





সবচেয়ে বৌশ। এই দুজনেই কিন্তু মুল 
হিসাবে ভুল করলেন। যে ভুলের 
ফমল আরজ পশ্চমবঞ্গের মানুষকে = 
" কুড়োতে হচ্ছে । আজকে রাজ্য-রাজনগীতির 


যে সংকটজনক পাঁরপণতি ও পরিপ্থাতি,---- 


তার মূলে আছে এই দু'জন আঁত 
বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতার-কাঁচা ফোঁড়া 
টেপার ফলশ্রযাত। 

পশ্চিমবঙ্গে হ্জ্রন্ট সরকার গঠিত . 
হল। ৩২-দফা কর্মসূচী নিয়ে ফ্ৰণ্ট সৱর-, 
কার কাজ সুর করলো । চোদ্দাট পাটি - 
চোদ্দ ভাই হয়ে রাজ্যের জনজীবনে - 
নতুন আশার আলো ফোটালো। নতুন 
সূর্যের আবির্ভাব ঘটালো- কিন্তু সেই 
অভিষেকের বৰ্ষপ্চঢতিরি ' মুখে দাঁড়িয়ে 
১০১৬৯ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী যু্ত- 
“ ফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, আগামী - 
২৫শে তার বর্ধপতীর্ত হবে) কি ছম- 
ছাড়া রূপ, কি হতাশার রুপ, কি দৈন্যের 
কপ, কি অনৈক্যের রূপ চোখে পড়ছে! - 
'যাঁদও এই কথা সত্য-সারা ভারতের 


এই কথা আজও “মিথ্যে হয়ে বায় 
শন যে, 


যুগের শ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমী, আলশবন . 
সংগ্ৰামী জননায়ক আবদুল গৃফফর খাঁ।- 
যাংলা দেশে ঘুরে ঘরে বারে বারে মনে ' 
করিয়ে 


দিয়ে গেলেন-বাংলা দেশ হল 
নেতাজা আর রবীন্দ্রনাথের দেশ, বাংলা 
_ দেশের শ্রেষ্ঠত্ব -ও পৎদ্রষ্টার ভূমিকা 
পালনের দিন শেষ হয় নি।' ৷ 
। [ পাঁমান্ত গান্ধীর কথা বলতে গিয়ে 
_ একটা কথা বলার লোভ সম্বরণ করতে 
পারাছ না। সীমান্ত গান্ধী শুধু 
'_ পঁশ্চিমবত্গে নয়. সারা ভারতবর্ষ ঘুরে 
যাবে বারে দুটি নাম উচ্চারণ করে- 
সেই দুটি নাম হল গান্ধীজী 


গান্ধীজশী আর 
অন্য কারো কথা বড় উল্লেখ করেন নি।] 
| শুধু তাই নয়, কলকাতা ব্রিগেড 
।প্যারেড গ্রাউশ্ডের সভায় সীমান্ত গান্ধী 
নাম উল্লেখ না করেও পশ্চিমবশ্যের ফুত্ত- 
ফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে যে কথাগুলি 
' ধলেছেন, সেটাও মনে রাখবার মত॥ 
সীমান্ত - গান্ধী যে কথা বলেছিলেন, 
তার মর্মকথা হল-প্পাশ্মবঙ্গ হম 
ভারতের মধ্যে শ্ৰেষ্ঠতম রাজ্য, যার দিকে 
সারা ভারত তাকিয়ে থাকে। এখানকার 


মান্য ও সরকার সম্পর্কে শঁতান তাঁর 


| অসীম শ্ৰদ্ধা প্রকাশ করেছেন ধারে বারে। 
৷ এইবার শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত আর 
শ্রীসূশীল ধাড়া বলুন-তাঁরা নয় 
মহামাত গোখলের কথা “আজ যা বাংলা 
।ভাবে, ভারত তা আগামী কাল ভাববে, 
-সেই কথা পুরনো হয়ে গেছে বলে, 
বাতিল করে দিলেন, কিন্তু সীমান্ত 
গান্ধীর সদ্য বলা কথাগুলো ক তাঁদের 
মনে নাড়া দেয় না? | 
1 না, নাড়া দেয় না। তাই শ্রীসুশখল 
ধাড়া ক্রমাগত জ্রেহাোদ ঘোষণা করে 
সর্বশেষে - পদত্যাগ করার কথা 
ঘোষণা ' করে সরকারের আন্ত 
শ্রীপ্রমোন দাশগুপ্ত রাজ্যাবাপস বৈ 
শারকণ সংঘর্ষ আর হানাহানি সেই 
সঙ্গে আওয়া ও নদা. বাহিনীর 
হাতে মানুষের ধন-জঁবন-প্রাণের 
. সব ক্ষমতা চলে ষাওসাকে শ্রেণী” 
সংগ্রাম, জনতার জ্বাগরণ বলে চালা- 
বার চেষ্টা কবেন। 

শ্রীসূশশল ধাডার কাছে ফাঁদ প্রশ্ন 
করা যায়-রাজ্যের বর্তমান দুএসহ 
অবস্থার অবসানে আপাঁন অনশন 
সত্যাগ্রহ আন্দোলন করলেন, এখন 


~~ 


ন-প-এম'কে ভাপ্ডা মেরে ঠশ্ডা 
করার নশীতিও গ্রহণ করে, তাতেও 1ক 
মনে করেন-বাংলা দেশে শান্তর 
রাজত্ব কায়েম হবে? আর শারক সংঘর্ষ 


মনে করেন। কিন্তু শুধু একবার বলুন-- 


সেই আলিপুরদুয়ারেক আর-এস-প-- 


শসপ-এম হাঞ্গামা, আব-এস-প অফিস 


আসানসোলে ি-পি-আই, 1স-পি-এম 
দলেব মধ্যে যা চলছে অথবা কোচাঁবহারে 
ফরোয়ার্ড ব্লকের সি-পি-আই'এর শ্ৰীদেবাঁ 
নয়োগণীকে মারা থেকে বেলেঘাটা- 
নাবকেলডাতায় সি-পি-এম ও ফরোয়ার্ড 
বকের মধ্যে যা চলছে অথবা ক্যাঁনিং 
কুলতাল প্রভাতি এলাকায় স-পি-এম "ও 
এস-ইউ-ীস দলে যা চলছে--সেই 
মারাত্মক ঘটনাগুলো বহাল থাকলেও ক 
বলতে হবে সরকার চলছে এবং এই 
সরকারকে অসভ্য ও বর্বর বলা অন্যায়! 


সম্পকেই এই কথা 


দয়কারকে অসভ্য ও ববর. 
ধলা যাঁদ অন্যায় হয়, নে 
রাজ্যে যে হানাহানি, খুনখারা 
ও জনজীবন ছিনি- 
মান খেলা চলছে, তাকে শ্রেণী-সংগ্রাম 
বলা কি আরো অন্যায় নয়? সব পার্টি 
প্রযোজ্য যে, গত 
এফ যংসরে কোন প্টিই মার্লপট, 
কি মেয়েদের শালশতা রক্ষা না করার 
অপরাধে একজন কমাঁকেও দল থেকে 
বের করলেন না; তবে এই কথা 
শ্রীপ্রমোদ সম্পকে সবচেয়ে 
বোঁশ করে বলতে চাই এই কারণে যে, 
তান ছাড়া অন্য কেউ এই পাঁরাস্ধাতকে 
শ্রৈণী-সংগ্রাম বলে চালাবার চেষ্টা 
করছেন না। তাই শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত 
ফোঁড়ার যে লক্ষণ দেখে ভাবছেন ফোঁড়া 
পেকে গেছে, এইবার 1টিপলেই পে 
বেরিয়ে যাবে, সেটাও যেমন ভুল, তেমনি 
শ্রীসৃশীল ধাড়া যে লক্ষণ দেখে ভাবছেন 
জনগণ জেগে গেছে, এইবার টিপলেই 
মাকসবাদশ কম্যানস্ট পার্টির অনা- 
চারের পজ বোরয়ে যাবে, সেটাও 
ভুল। অথচ দংজনেই সেই ভুলের 
পথেই চলেছেন বলে আমাদের মত 
ছা-পোষা, ক্ষুদ্র বুদ্ধির মানুষ ছোট 
মুখে বড় কথা বলতে পারছে । 

আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী বাংলা 


পথ নিয়ে পার্টির সঙ্গে রাজ্যের ভরা- 
ডুবি ঘটাচ্ছেন, তাঁদের সংযত করার 
অথবা শায়েস্তা করার পথ গ্রহণ না করে 
আরো প্রশ্রয় দিলে শ্রেণী-সংগ্রাম অথবা 
জন্গণতান্তিক বিপ্লব কোনটাই ত্বরান্বিত 
হবে না। -১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০ 
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স্রাপণীদর সঙ্গো আমার- হা 
সম্পর্ক এবং তা যে কত নিবিড় ‘অ মায়া, 


বা মণ্টু কারোর কাছেই আর অস্পষ্ট রইল . 


না। মায়া সম্ভবত মনে করল সে থাকলে 
য়াণীদ আর আমার মধ্যে হয়তো কথা-- 
বার্তার কিছু অসুবিধা হবে অথবা যেখানে 
গাভীর হৃদয়াবেগের প্রশ্ন ও বিস্ময় জাড়ত, 
সেখানে তার থাকাটা বেমানান হয়ে পড়বে. 
"তাই তার কেমন যেন উঠি-উঠি ভাব. দেখা 
গেল। তা ছাড়া তার মধ্যে আরও একটা 
কথা তোলপাড় করে উঠছিল বোধকরি 
এবং সেটা আর কিছুই নয়, রাণীদির সলো 
',. আমার এমন নিবিড় পরিচয়ের খবরটা সে 

মাকে না দিয়ে থাকবে কি করে? তাই 
হঠাৎ সে বলে উঠল, “দাদা, আপনি গল্প 
করুন_আম এসে আপনাকে নিয়ে যাব? 

আঁম তার কথামত হঠাৎই যেন ঘাড় 
- নেড়ে দিলাম। মায়া ঘর থেকে বেরিয়ে 
যেতে মন্টুও পা-পা করে বেরিয়ে গেল। 
কে জানে, সেও হয়তো মায়ার মত কিছু 
ভেবেছে! কিংবা হয়তো একথাও সে 
ভেবেছে, বড়রা যেখানে তাদের জীবনের - 
সুখ-দুঃখের কথা বলাবল করে,-সেঁখানে 
ছোটদের থাকতে নেই। মন্টুর সহবৎ 
শিক্ষার এ পরিচয় আমি আগেই পেয়ে- 
ছিলাম । 

ওরা চলে যেতে রাণদ বললেন, ‘মণ্টটো 


আর মায়াটা--ওরাও কেমন যেন খুশি হয়ে ' 


উঠেছে তোর আর আমার পাঁরচয় দেখে৷’ 

‘তাই তো দেখাঁ 

রাণীদ এবার বিছানায় আমার সামনে 
মুখোম্খ বসে পড়ে বললেন, ‘এখন বঙ্গ: 
তো বিজন, আমাকে এখানে এইভাবে দেখে - 
তুই ক মনে করলি? 

‘মনে আমার অনেক কথাই হয়েছে। 
. কিন্ত তুমি বলো তৌ- এমন করে তলক 
কেটে তুমি বৈফবী হলে ক করে?” 

রাণশদ মূদ হেসে বললেন, ‘তুই 
গেরুয়া পরে সিসি হয়োছিস: যেমন করে? 

আমি বললাম, ‘আমি তো সম্যাসণী 
হয়েছি নিজের পাঁরচয় গোপন করার জন্যে” 

পৰিচয় গোপন করার জন্যে? রাণী 
দির চোখে-মুখে কেমন যেন একটা জিজ্ঞাস: 
ভাব ফুটে উঠল এবং তারই প্রকাশ দেখা 


হঠাৎ যেন রাপাদি , গম্ভীর ইয়ে 


উঠলেন। তারপর কেমন যেন একটা চাপা , 


_ হম্মপায় বলে ফেললেন, ‘তোর মত যাঁদ 
ওকথাটাও আম বলতে পারতুম রে বিজন, 
তা হলেও বোধ হয় শান্তি পেতুম ?, - 
যুথলাম, কোথায় যেন:রাপী দিব একটা 
প্ৰচ্ছম বেদনা রয়েছে! ঘয়ে তাঁর কফ” 
ররধকার যঙেল্যার্তা ধূপ, চন্দন আর 


অজম্ ফুলের সোঁরভে সে ঘর তাঁর 


হবে 
OTS 





আমোদত। নাকে তাঁর তিলক। অনেক- 
দ্দনের পোষমানা রূপ তাঁর শরীরে জড়ানো, 
অবাধ্য উচ্ছবলতায় এখনও সে রূপ ঠিকরে 
গড়ে। এ অবস্থায় আমার মত পাঁরচয় 


"গোপন করার জন্য তানি বৈফবণ সেজেছেন . 


-একথা বলতে পারলেও রাপশীদ শান্তি 


পেতেন- এ কথার অর্থ "কি? তা হলে ক . 
ধৈফবশ হওয়ার জন্য তাঁর আগ্রহ ছিল না--- 


অথচ বৈষ্ণবী সাজতে বাধ্য হয়েছেন নিজের 
ইচ্ছার বিরদ্ধে? না-আরও কিছ, আছে 
তাঁর জীবনে ? | 

রাণীদি কেমন যেন এক . যন্যণার 
আবেগে বলে উঠলেন, ‘এ জীবনে বিজন, 
অনেক জরালা। তুই যখন এখানে এাঁসাছস্‌, 
তখন সাব জানতে পারাব একে একে_কেন 


'ভীরে তারে । 


'না। এফখনই “না৷ 
বস্তৃত-মানুষকে ঘণা করতে "আম 
শাখান কখনো ।- , শরতচন্দু আর 


হয় নিএ যুগে অব্যারত উদার আকাশ, 
দিকহারা, কলেহারা সম অপারমেয় 
প্রশস্ত প্রশান্ত রূপ, ৷ এ সবই তো 
ছায়া ' ফেলে যেত জশবন-সরোবরের 
আমি যে জরেনোছ 
মানুষকে ঘণা করা মহা পাপ ॥ 
আমার মনের এ ধারা রাণদির জানার কথা 
নয়। তাই িস্মিতভাবে ঁতান আমার 
দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, “বাঁলস কিরে, 


. তবুও তুই আমায় ঘৃণা, করবি না? 


‘বলোছি তো রাণশাদ'/ আমি বললাম, 
“মানুষ মানুষকে ঘণা করবে কেন বলো 
তো? ৰ , 
আমার পাল্টা প্রশ্নে রাণীদি কেমন যেন 
আঁভভূত হয়ে পড়লেন। তারপর ধীরে : 
ধরে বললেন, “তুই অনেক . লেখাপড়া 
শিখোছিদ, অনেক কথাও তুই জানস।,সব - 
কথা আমি তোকে গুছিয়ে বলতে পারব 
না। বিচি হিরা রনি দান 
করে! 

'তা,করে হয়তো? কিন্তু কেন তা করে, 
সে কি তুমি কোনাদন তাঁলয়ে দেখেছ? 

“মানুষ যদি নরককুণ্ডে নায়ে, য়াদ সে = 
পাপ করে, তবে মানুষ তাকে ঘ্ণা_ 
ফরবেই।” ৰি 
ৰ সেখানেই তো আমার মন সায় দেয় না 
রাণশাদ!! আম প্রশ্ন করলাম, ‘পাপ কি 
মানুষ নিজে করে_লা, মানুষের পাপ করার 
জমি ভোর করে রাখা হয় বলেই মানৰ 
পাপ করে?’ 

তে 
আমার দিকে ভাঁকয়ে বলে উঠলেন শুধু 
“ক জান, আমি এসব ঠিক বুঝে উঠতে 
পার না৷ ' j হট 

বাস্তাবক, পাপ আর পূণ্য, এর কান 
সাঁঠক সংজ্ঞা আমি আজও খুজে পাই নি! 
তবে এই কথাটুকু আমি জান, পাপই হোক - 


ভাবে তা অনুষ্ঠিত করে না-পাপ-প্ণ্য = 
মানুষের সামাজিক পারবেশের অবদান। 
যে সমাজে লোভ*আর 1হংসা; শাসন আর 
থাকবে, সে সমাজে পাপ আর পণ্য দুই-ই 
থাকবে। পুপ্যলাভ করবে তারা, যারা, 
থাকবে সমাজের ওপবন্লায়, আর পাপ 
করবে তারা, যারা থাকবে গনচতলায় ৷ তাই 


| পাপ-পৃণ্যের সংজ্ঞা কি হবে আমার কাছে ্ 


এবং তা আমি স্থির করবই বা কোন, 
মাপকাঠিতে, সেকথা আমার কোনক্রমেই, = 
বোধগম্য হয় না? আর যা আমার কাছে 


[কৈ বোধগম্য হয় না তা দিয়ে আমি মানুষের 


ন ৷ টি | প্যাৰ সম তি 





পথ চলতে পায়ের আরাম, চমৎকার খোলামেলা গড়ন, ছিমছাম - 
| মনোরম স্টাইল...বাটার এই সব স্যাস্ডাল যা চপ্পলে নিজেকে ৰ 
আপনি অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন এবং স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন॥ 
সাম, কোমল ওপর-চামড়া, তেমনি মোলায়েম আর মজবুত সোল-- 
প্রত্যেক পদক্ষেপে আশ্চর্য আরাম। স্টাইলের বহুমূখী 
বৈচিয্যু এদের আরেকাট বৈশিষ্ট্য! আজই এসে দেখে-যান বাটার দোকানে 
এয়াডিম্ত ও চপালের নানাবিধ সুদর্শন নকশা চ 


নি 
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|_ "পছা মাও আনার হরে: 
দয়া ফা বুৰা -প্লগ্লদক| 
টা {Ne 


-নিঃশেষ হয়ে গিয়োছিল। তাই ' 


পাপ-পুণ্যের কুকাজ-সুকাজের পাবমাপ 
করব, এ মুর্খাঁম আর যেই করুক, আমি 


অন্তত করতে পারব না। ঘৃণার বেলাতে 


সেই একই কথা আমার মনে উদয় হয়। 
আমি যখন এই সব কথা ভাব- 


- ১. খুছলাম, তখন বাইরে থেকে কে যেন এক 


মাহলা রাণশীদিকে ডাকল, "দাদ? 

কে!’ রাণশীদ সাড়া দিয়ে বাইরে 
গেলেন। 

ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে কক-রাধকার 
মূর্তির সামনে ধৃপগুলো পুড়ে পুড়ে 
তার গন্ধ 
অন্তৰ্ধান করে কেমন যেন একটা বিশ্রী 
গন্ধ-নাকে এসে লাঙ্বাছল। এতক্ষণ কথা- 
বাৰ্তাব মধ্যে সেটুকু খেয়াল কার নি। 
এখন বেশ তশব্রভাবে' সেটা অনুভব, 
করলাম । বাইরে শুনতে পেলাম রাশীদকে 
সেই মাহলাটি বলছে, সফেঁভোর কটা 
গুল দাও দিদি, তা না হলে আমার 
বারে বেঘোরে মরে যাবে! 

রাপীদি বল্লালেন, "চুপ কর পোড়ার- 
সুখি, ঘরে আমার-ভাই আছে 

‘ভাই ?’ 

হ্যাঁ? '" 
'দোখ দোখি, বলে৷ মাহলাটি ঘরের 
দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। আশ্চর্য 
দেখলাম বাঁধের ওপর দুটো আর হাতের 
সঙ্গে দুই বগলে দুটো- মোট চারটে বিড়াল 
মাহলাটিবা সঞ্গে। মাহল্যাটকে দেখতে 
অনেকটা পাঁচির মার থোকাকে নিয়ে ভক্ষে 
করে বেড়ায় যে মেনকা, তার মত! বয়সও 


" প্রায তেমনই হবে। একটু আগে তো কটা, 


আফিমের গাল যে হীকে-দুক্ো-চনী- 
পামার জন্যে সে চাইছিল- সেই বহুমূলা 
জীবগুল বোধহয় তার কাঁধের আর 
ধগলেরই হবে বলে অনুমান করলাম। 
আমি অব্যক হয়ে তার হীরে-মুস্তো আর 
চুনী-পাল্লাব দিরে তাকালাম। 

মাহল্যাটও তাকালো আমার দিকে এবং 
আমারই মাত বিস্ময়ে সে বলে উঠল, “ও 
দিদি, এ রে সানা? 

'স্মিসি তা কি হয়েছে? রাণশীদ 
ঘললেন, 'দ্সি হলে আর ভাই হতে নেই 
আমার ?' 

‘তা কেন” 

রাণাীদি তারপর আনলার; নিচে রাখা 
একটা তোরং্গ খুলে তা থেকে একটা 
কোঁটো খুলে চারটে সর্ষেভোর আফিমের 
তোকে বিদায় কার আগে”? 

মধু হাত বাঁডিয়ে আফিমের গনলগলো 
শঁনয়ে আবদাবের সুবে বললে, “দেয় 
ফরবে কেন 'দাঁদ_ভাই পেযেছো বলে ৮ 

বাণশীদ, তোরজ্গা কন্ধ: করে. মাধুর 
ন্থযয’। ks 


কন শিয়েছিল। . তাই 
সেও তেমনিভাবে হেসে বলে উঠল, 'নাও 
ভাই নিয়ে তুমি গল্প করো ভবে'..তারপর 
সে চলে শেল। 

তখন ঘরের মধ্যে আগেকার সেই "বিশ্রী 
গন্ধটা যেন আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল। 
গভাঁর' রাতে ম্যগনোলিয়া ফুলের গন্ধের 
উৎসটা যেমন লাগে, যেমন লাগে সোদাল 


ফলের চটচটে আঠাব গন্ধ, চিক তেমনি 


একটা তাঁর গম্ধ। এইমার রাপদীদ তোরঙ্গ 
খুলে আফিমের কৌটো থেকে হীরে-মুক্কো- 


চুনী-পান্ার জন্যে যে আফিম বের করে ' 


দিলেন, এই গন্ধটার সেই কৌটোর গম্ধর 
সঙ্গে যেন কেমন মিল রয়েছে বলে মনে 
হল'।' হঠাৎ গভীর এক সন্দেহে আমার 
মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তারই আবেগে 
আমি বলে উঠলাম, 'রাণরীদ; একটা কথা 
গজজ্ঞাসা করব?’ 

ৰণক কথা রে? 

তোমার ঘরে এ সের গন্ধ বলো 
তো? 

ঝাঁটাত -রানীদ তাকালেন কৃষ্- 
র্যাধকার যুগল মর্তর দিকে। ধুপগুলো 
নিভে গেছে! তাই তো!’ আমার দিকে 
অসহায়ের, মত তাকালেন 'তাঁন। মূহুর্তের 
ভগ্নাংশের মধ্যে তাঁৰ মুখে এমন একটা 
যম্ধণার ঢেউ বয়ে গেল; যা আমাব চোখ 
ছাড়া আর কারো চোখে কোনাঁদন পড়বে 
বলে৷ মনে হয না। তাই তাঁর যল্মণাকে 
লাঘব করবার উদ্দেশ্যে বললাম 'বাণীদ 


»আমি সর বুঝতে পেরোছি। আর কছ: তুমি 


আমার কাছ থেকে লুকোতে যেও মা?’ 
রাণশীদ ব 


ভেঙে পড়লেন যেন একেবাবে আমার কাছে। 
টস্‌ টস্‌ করে কষেক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরে 
পড়ল আমার কপালে. গালে, বুকের ওপর 
গেরুযায়। তাঁব দুটো হাত ধরে। এরপর 
বসালাম বিছানার ওপর! বসতে বসতে 
ব্রাণীদি বললেন, ওরে, বিজন; কতাদন, 
এমন করে কাঁদতেও পাবি ন আমি !' 
আদি রাণদীদি', সাচ্বনা দিমে বললম্ম, 


চোখের সামনে ৷ তুমি ভাবছ তুম, কি ছিলে 
আর কি হয়েছ। মনটা তোমার হু হু করে 
উঠছে । কিন্তু এ পথ তো তুমি স্বেচ্ছায় 
বেছে শনয়েছো !' 
‘তা, নিয়োঁছ | 

"তবে ?’ যে পথ মানুষ স্বেচ্ছায় বেছে 

নেয় সে পথের যত দুখ, যত কণ্ট সে 
২১৩০ 


দাঁড়া হানা TOS 
সাধনার সোপান দাদ! 

হ্যাঁ, এ পথে আমি এসেছিলাম ঠিক 
সৈই উদ্দেশ্য নিয়েই {কন্তু আম তো 
পারলদূম না। আম হেরে গেলুম ভাই-- 
আমি হেরে গেলুম 

রাণাীদ বিছানার ওপর উপুড় হয়ে 
মাথা রাথল। তারপর কেমন অস্বাভাবক- 
ভাবে ফুলে৷ ফলে কাঁদতে লাগল। 

রাণীদর ঘরে কৃষ্-রাঁধকার যুগল 
মৃতি। সামনে একটা চৌকি। চৌঁকর 
ওপর ধূপদানিতে জ্বলে ধুপ । সামনে 
জড়ো করা থাকে অজস্র ফুল। পাশে থাকে 
চন্দনের বাটি, আর সুবাসিত চন্দন পাড় 
রাণীদর নাকে থাকে তলক । এই পার 
। বেশে কে না তাঁকে মনে করবে তিনি পরম 
‘বৈষ্ণবী এবং তান তাঁর জশবদকে সপে 
দিয়েছেন, রাধাকফের . প্রেমলীলার বেদ+. 
তলে? অথচ এইটাই সত্য নয় তাঁর 
জীবনে । তাই আম প্রথমে আসতেই 
আক্ষেপ করে তান বলেছিলেন, ‘ওরে, তোর 
মত যাঁদ পাঁরচয় গোপন করার কথাঢাও 
বলতে পারতুম বিজন, তাহলেও বোধহয় 
শান্তি পেতুম। হা, শান্তি এতে মানুষ 
পায় না। কারণ এই ধরনেব কাজ- এটা 
পরিচয় গোপন করা নয়, এটা সমাজ, ধৰ্ম 
ও রাশৌর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করা। প্ৰবন্ধক 
কখনও মনে শান্তি পায় না।' বুকলাম 
রাণাঁদির দতঃখটা-কোথায়, জহালাটা কোথায়, 

একদিন  রাণাীদির বুকের মাঝে শুয়ে 
হেলেবেলায় আম মানুষ হয়েছি। স্নেহে, 
য়ে, আদরে, আবদারে তিনি আমাকে ভাবয়ে -- 
দিয়েছিলেন কে জানে, আজ হয় তো- 
আমাব পালা- তাঁকে সেগুলি শোধ দিতে 
হবে জীবনের এই নতুন রূপান্তরের 'দিনে। 
তাই যেমন করে সন্দেহে 
সান্বনা দিতে হয় দুখের দিনে, তেমান. 
ককে উপুড় হওয়া রাণশীদর পিঠে হাত 
মতা কেদ না রাণশাদ-ওঠো। 

কামা কিছুটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল 
বোধকরি। একটুখানি উঠলেন [তানি।' 
আবার আমি বললাম, : ‘ওঠো, চোখ মোছো 
--সশ্ট্ম বা মায়া এসে পড়লে কি মনে করবে 
বলো তো? মনে, করবে, অতঁভে তুমি 
হয়তো এমন কিছু অন্যায় করেছো বা 
অপরাধ করেছো, যা তুমি আজ আর ভুলতে 


- পারছ না। তাবা তোমায় অনাভাবে ভাববে! 


এবার সম্পূর্ণভাবে উ* শসে তিনি, 
ঘথললেন, ‘ভাববার আর কিছু নেই বিজন? 

ওবা সব জানে 2 

‘মায়া জানে লা। মন্টু জানে? 

বললাম, ‘এ ঘবে গক্ধ যা বোবাষছে 
" তাতে তো মনে হচ্ছে পুর পারমাণে স্টক 


- ব্লাণাদি আমার দিকে একবার তাঁকয়ে 
তারপর একটা বাস্সর ওপর থেকে দেশলাইটা 


দ্মাগল করে! কে জানে, এই জন্যেই 
হয়তো মায়া বলেছিল, ওস্তাদ আর তার 
সাগরেদ বসন্ত খুব ভালবাসে । হ্যাঁ, সৈ 
সময় আমার মনে হয়েছিল, এই যদি তার 
গুণের পরিচয় হয়, তবে সে গুণ কখনো 
সম্গনণ হতে পারে'না। এখন দেখাছ 
আমার সে ধ্যরণা আদৌ ভুল নয়। 

ধুপ জেলে রাণী বললেন, ‘চা খাস, 
তো বজন? 

চা খাব না কেন? | 

‘তবে বোস্‌, চা করি। চায়ের সঙ্গে 
আর কিছু: খাবি?” 

‘না। তুমি কি মনে করো, আমি খুব 

খাইয়ে মনষ ? আসতেই মিশ্টিবফাস্ট 
একগাদা খাওয়ালে [' 
'_ বেলা তখন পড়ে আসাঁছল। চায়ে 
চুমুক দেয়ার সঙ্গো সঙ্গেই মন্টু এসে 
পডল। ম্বভাবসুলভ মিষ্টি হেসে বললে, 
“ঠক সময়েই এসে পড়েছি মাসি, 

হাঁ বাবা । আসল তাল যাঁদ ফস্কাও ৮ 

মন্টু তক্তাপোষের নিচে থেকে এক- 


জোড়া কাপ-ডস বের করে রাণীদর _ 


সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে, দাও? 
* বাপীদি কেটাল থেকে চা ঢেলে দিলেন 
মন্ট্র.কাপে। মন্টু চা খেতে যেতে বললে, 
'মামাবাব; এখন এখানেই থাকবেন তো ?, 

এখানে মানে? 

‘আমাদের বাড়তে?’ 

‘তোমাদের বাড়তে জায়ুগা কোথায়? 
জয়গা করো. তারপর থাকব ।' 

“ঠক বলছেন তো?’ 

এমন সময় মায়া ঢুকে বললে, নক 
ইয়েছে--আমার দাদাকে কে ক বলছে?’ 

মশ্ট্‌ বললে, ‘আম বলছ এখানে 
থাকতে হবে মামাবাবুকে!” 

ইস, মায়া বললে, ‘বললেই হল 
অমাঁন। দাদা এসেছে আমাদের বাঁড়। 
সেখানে আমি আছি, মা'আছে। আমাদের 
মত না নিয়ে কেউ দাদাকে ?নতে পারবে 
না? 

- “তাই হবে--তাই হবে, এবার রাণশীদ 
হাসতে হাসতে বললেন আম বললাম, 


ধাপ্তাহক বস্‌মতাঁ 

শবললে, 'দাদার ক সুন্দর কথা? 
প্লাণীদি হাসলেন । ‘ 

এরপর সোঁদনের মত বিদায় নিয়ে 
বোরয়ে পড়লাম । বেলা তখন সন্ধ্যার 
কোলে ঢলে পড়েছে। রাণীদি দাওয়ায় 
এসে বললেন, ‘কাল এখানেই খাওয়া- 
দাওয়া করাব বজন-সকাল সকাল 
আসবি। 

তুমি যখন থাওয়াবে তখন আসতে 
তো হবেই ৷ 
মায়া বললে, 'নেমন্তন্নটা পাকা করে 
শুনলেন দাদা! - 

রাণী? বললেন, "তুইও আ'সস' না 
নেমন্জময় ৷’ 

"আমাকে তো আগে বল নি’ মায়া 
অনুযোগের ভঙ্গীতে বললে। 
বললেন, ‘নাই বা আগে বলল্গম_পরে 
বলছি বলে তুই আসাব না?’ 

‘বাঃ রে আমি সেকথা বাঁলাছ নাকি? 
নিজের ভাইটিকে আগে বলতে পারলে 
আর 

“থাম থাম পোড়ারমুখি। ভাই আমার 
কত গুণের জানিস: ৮ 

‘জান 

এরপর আবার সেই পথ। সেই আঁকা- 
বাঁকা । সেই গোলকধাঁধার মত। দুটো 


হ্যাঁ? 
কেন খাওয়াও বলো তো?’ 
*আঁপম খেলে আর কোথাও যাবে না 


রা Y 


কথাও সাৰে নাং 

না 

জিজ্ঞাসা করলাম, "ভুমি অত বিড়াল 
পোষ কেন?’ \ 

“বড়াল বড় উপকারী দাদা? 


* বড়াল খুব উপ্রকাবী এ তো কই: 


কখনো শুনি নি। তবে, হ্যাঁএকথা ঠিক 
গৃহস্থ মানুষেরা ই'দুরের উৎপাতে মাঝে 
মাঝে বিড়াল পোষে বটে, কিন্তু খুব ষে 
একটা উপকারী প্রাণী হিসাবে লোকে 
ধিবডালকে দেখে তা তো মনে হয় না। 
আম জিজ্ঞাসা করলাম মাধুকে, এগুলো 


“তোমাদের ক উপকাবে লাগে বলো ভো? 


উপকারে লাগা” গ্লাধ্য এবার দাঁডয়ে 
উঠে বললে, ‘আপনি বোস্টুমশীদর ভাই! 

হ্যাঁ। 

‘আপন এখানকার সবাঁকছু জানেন?’ 

“জানি? 

প্তাহলে বেড়াল আমাদের- কি কাজে 


রাণশীদ - 


ক্লাগো তা তো আপনার জানা উচিত| 
মাধ এবার মায়ার দিকে তাকিয়ে বললে, 
করে মায়া বল্‌ না? 

‘তুইই বল্‌ না দিদি? 

মাধুর ভাব দেখে মনে হল, সে ঠিক 
মনখুলে আমাকে সব কথা বলবে ক না, 
সম্ভবত সেই কথাই ভাবাছল। তাই তাকে 
আম আশ্বাস 'দিয়ে বললাম, ‘অনেক 
কথাই তোমাদেব এ রাজ্যের আম জা, 
{কল্তু বিডাল-টিড়াল এসব ব্যাপার তো 
আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তাছাড়া 
তুমি আমাকে নিয়ে সব কথা বলতে 
আমি তোমাদের বোস্টুমীদক 


উপকারী মায়া তো সেকথা 'জানে। 


কোঁহনুর্কে দিয়ে এসোঁচি। ! 


ওর 


যাদের জেলে থাকতে হয়, স্নেহ-মমতা, 
ভালবাসা প্ৰভৃতি মানুষের সহজাত যেসব 
মানবিক গুণ, সে সব প্রকাশের পক্ষে তাদের 
আর কোন অবলম্বন থাকে না, তাই 


মাধু বলল, ‘এসব বেড়াল আমার, 
তালিম দেয়া আঁপম খাওয়ানো বেড়াল। 
জেলখানায় ওস্তাদের লোকদের এরা খুব 


হোক, ফুস করে গলে যেতে পাবে । অনেক 
সময়ে এদের গলায় 1চাঁঠ বেধে দিই 
আমরা, আর সে চিঠি ঠিকভাবে পেপছয় 
গিয়ে মালিকের কাছে। তাছাড়া গাঁজা, 
আঁপিম, চরস, কোকেন এদের গলায় বেধে 
ধ্দয়ে জেলের ভেতর চালানও কার আমরা 1 
সেইখানে সেই আসম সন্ধ্যায় মাধুর 
দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমি অবাক হয়ে 
গেলাম তার কথা শুনে। এই আভিশপ্ত 
জগতের রহসাকাহিনী যেন ধগবে ধারে 
আমাব কাছে ক্রমশ প্রকাশ্য উপন্যাসেব মত্ত 
প্রকাশিত হতে লাগল। (চলবে! 





সৃম্ভব হয়েছে? 
সীমান্য।, মূলগত কিছু নর! 
ননঈবালা = বন্দ্যোখধ্যায় 


কোনও পাঁরবর্তন আসে নি। তবে 


১৯ ও ই৩শে সে: ১৯৬৯ সালে ক্রম্ট 
_ যে শশক্ষানীতি গ্রহণ করেছে,তার একটিও 
কার্যকরী করা হয় নন ন্সগে যা ছিল 


কেন? 


প্রশ্ন--আছ্ছা, বিদ্যালয়ে ঘেরাও হয় 
বিভিন 


‘দূলৰ্ণাতর কোনওরফম প্রাতকার নাহওয়ায় 


ছাত্র ও আভিভাবকেরা ঘেরাও-এর পথ 
শীনচ্ছেন॥ * ' 


সম্পৰ্কে" আপনার আঁভমত শক 


ম্ীশঙ্কনীপ্রসাদ, বস; £ ১৮৭৯৯. 


বছর গৃশক্ষকতা করাঁছ। আমার নিজের 
ধারণা যে সাধারণ মান নেম্ছে।, আগের 





আগের তুলনায় সনোঘেশ্র কোনও অতেই 
কম নয়। জানলার তলায় বোমা ফাটলেও 
হেলেৱা ক্লাশ ছেড়ে যাচ্ছে না! "এটাও 
একটা ঘটনা যে পুখন হেলেরা ছি চাম 
লা! | ৰহ 


“আমাদের বিভাগে সব থেকে ভাঙ্গ ঈকছহ 
ছেলে পেতাম। এখন ছেলেরা শুধু নোট 
বা প্ররাক্ষা সহায়ক’ বইগৃলির বাইরে 


তারা জানতে পাবে, পরশক্ষায় য।৭ তা নাও 
প্রকাশ করতে পারে--তব: তাখ মূল্য 
যথেষ্ট । কিন্তু বোশর ভাগ প্রাইভেট 
ছাত্ররা কতকগুলি প্রশন মুখস্থ করে, তার 
বাইরে কিছু না জেনে, এ প্রশ্নগৃি 
পরাক্ষায় এলে পাশ, না এলে ফেল করে 
উভয়ে কখনও সমপযণয়ের হতে পাবে 
না। যাঁদ ক্লাশে অধ্যাপনার কোনও মল্য 
আমরা 1দই--তা হলে আমাদের অবশ্যই 
স্বীকার করতে হবে এ অধ্যাপনার 
ভিতরে ধারা আসতে পারল না হারা 


রেকর্ড রেখে তার ভিত্তিতে ছাত্রের ফলাফল 
নির্ধারিত হওয়া উচিত৷ 

- "শিক্ষককে কখনই একাধিক বিষয়ে 
পড়াতে দিষে ভারাক্রান্ত করা উচিত নয়। 
একাধিক বিষয় পড়াতে হলে কোনও 
{বিষয়েই সুষ্ঠুভাবে পড়ানো যায় না। 


৩ মাসে অন্তত একটি 


পরশক্ষা নিতে হবে। এবং এই পরীক্ষা- . 


গুলির ফলাফলের 'ভান্তিতেই ছাগ্রের মান 
নির্ণয় করা দরকার। 

_ বর্তমানে পরীক্ষার নামে যে প্রহসন 
চলছে, আমি মনে কার শিক্ষকরাই এ 
অবস্থার জন্য দায়শ। শিক্ষকরা যদ ভাল 
ফরে পড়ান তবেই এটা বধ হবে। দ-হাখর 


{ব্যয় শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই িউশনশী , 


আমিন না লবা করের 
পরণক্ষা নিষে সার্টিশিফকেট দলে ভাল 
ইবে। এ ব্যবস্থা কখনই প্রচলিত হওষা 
উচিত নয়। প্রম্ন করবেন বোর্ড বা 


পথৰ দানহ সদ কা 


বিশ্ববিদ্যালয় খাতাও ও'দেরই বিচার 
করে দেখতে হবে। সবার বড় কথা 
পরীক্ষা যে প্রকৃতই পরাঁক্ষা, ছাত্রদের 
কথা বুঝতে দিতে হবে। কাজেই পরীক্ষা 
পদ্ধাতিকে সম্পূর্ণ দনাীতমুন্ত করা 
উচিত৷ 


প্রশ্নসধ্যাশক্ষা পর্যৎ প্রায় ২০০ 
স্কুলের কাঁমাঁট বাঁতল করে আযাড- 
মানস্টেটর বসিয়েছেন। এটা কি 
গণতান্ক হয়েছে? 
শ্রীজতেন্দ্রনাথ মুন্সী $ ১৯৫০ সালে 

প্রথম মধ্যশিক্ষা পর্যং তৈরি হয়। শ্ৰীঅপৰ্বে 

চন্দ, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ, ডঃ তিৰিগমণা সেন 
তখন এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 

ৰকন্তু পর্যৎকে বাতিল করা হল ১৯৫৪ 

সালে। তারপর একাঁদক্রমে ১০ বছর 

আ্যাডামানস্ট্রেটরে পর্ষৎ পাঁরচালনা করে- 
ছেন। ১৯৬৩ সালে যে নতুন মধ্যশিক্ষা 


চা 


বলছে না। এর মুল কারণ রাজনৈতিক 
রাজনৈতিক লক্ষ্য ছাড়া এদের আর কোনও 
লক্ষ্য আছে বলে মনে হয় না। সমাজ- 


সেবামূলক কাজে আগ্রহ অনেক কমে 


গেছে! 
শ্রীমতী ননশীবালা বন্দ্যোপাধ্যায় £ এতে 
ছেলেরাই বোঁশ মাতামাতি করে। মেয়েদের 
কুলে বা কলেজে ইউনিয়ন থাকলেও তা 
তেমন জোরদার নয়। 
২১৩৩ 


ারতদর্শন 
[২১২৪ প্ঠার পর] 


মারি তের অগ্রগাতই' সম্ভবপর 
হবে। সেক্ষেত্রে দেশের রহ্্দণশলগেন্ঠা 
হয়ত হাত কামড়াতেই বাধ্য হবেন! 
পপ্রাভ পার্স” সংক্রান্ত মামলারও একটা 


পাঁরদ্কারভাবে ঘোষণা করেছেন, ব্যাৎ্ক 
জাতীয়করণ প্রশ্নে সরকার এক পাও 
পাঁছয়ে যাবেন না। 
শাপে বর। আর এক লাভ এই যে, 
পাঁরাস্থীততে এখন কেবল 
মাত ১৪টিই নয়, দেশী-বিদেশী সমস্ত 
ব্যা্ষ জাতীয়করণের হাওয়া বইছে। 
এমন ক অর্থমন্মকের সংসদীয় পরামর্শ" 
দাতা কাঁমাটর আঁধকাংশ সদস্যই দাবি 
করেছেন, বিদেশী ব্যাঙ্ক সমেত সকল 
ব্যাঙ্ককেই রাষ্ট্রায়ত্ত করার জন্য উপ 
আইন প্রণীত হোক। 





আন্তর্জাতিক 
[২১২৫ পণ্ঠোর পর] 
ফাঁফ খেয়ে রয়েছে, ৪৮ ঘণ্টা তার ঘুম 
হয় 'নি। তাই সে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত এবং 


প্রধান কারণ কি এই নয় যে, কৃষ্ণাংগ হয়ে 
জন্মানো তাদের পক্ষে অপরাধ হয়েছে ? 
মানবতাবোধের দিক থেকেও রঞ্জনকে কি 
আরো আগে প্রবেশাধিকার দেওয়া যেত 
মা? 





1 


ত 


-ও ধর্মের বুলি আউড়েও তারা রেহাই পায় ন। 




















৬ 


hie 


I 
আগ্যনঝত্রা, রন্তক্ষরা দিন ২১শে ফেব্রুয়ারা, ১৯৫২। 


মধুর মুখর ভাষা, মুখের ভাষা, মাতৃভাষা কেড়ে নেবার 4 
জঘন্য চকান্ত করেছিল স্বার্থান্বেষী শাসক, একটি জাতির 
সংস্কৃতিকে হত্যা করে তাকে চিরতরে মুক, ম্লান ও পশু! 
করে. দেবার জন্যে। সে হান ষড়যুদ্যকারণর দল ম:খের। 
মতো জবাব পেয়েছিল। যথেচ্ছাচার, বীভৎস দমননশীতি 
শত 
শহীদের আত্মদান নিষ্ফল হয় নি। পূর্ববঙ্গের মানুষ 
বীরের মতোই তাঁদের মায়ের সম্মান রক্ষা করেছেন। মাতৃ- 
ভাষার মর্যাদা কেমনভাবে রাখতে হয়, জগতবাসকে তা, 
জানয়েছেন। দিনটি পূর্ববাংলার আত্মপ্রীতষ্ঠার দিন, 
প্্ববঙ্গাবাসীর' আত্মবিশ্বাস দ্কিরণের 'দিন। স্মরণী, ৷ 
বরণীয় ২১শে ফেব্রুয়ারী। * 
শুধু প্ববিজ্গবাসীদেরও নয়, পশ্চিমবঙ্গের জনগণেরও - - 
উচিত যথোচিত সাড়ম্বর শ্রদ্ধা ও পবিত্রতার সঙ্গে এই 
দ্দনাঁট পালন করা । আমাদের প্রতিবেশাঁ ভাইরা অত্যন্ত * 
প্রাতক্‌ল অবস্থার মধ্যে যে সাহস দেখিয়েছেন, যে আত্ম" 


৯ বাঁপদান দিয়েছেন, যে বিজয়লাভ করেছেন, তা আমাদের 


অনুপ্রাণিত করবে, নতুন করে দেশজননশকে, দেশের ভাষাকে 


* ভালবাসার শূপথ নেওয়াবে। 


প্রাতপালিত হয়। 


প্রীতি বছর এই দিনটি পূর্ববঙ্ছে যথাযথ মর্যাদায় 
একাঁট চেতনার জোয়ার বয়ে যায়। 
পূর্ববঙ্গবাসণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন সেই সব 
শহণদদের, যাঁদের আত্মত্যাগ তাঁরা তাঁদের মাতৃভাষাকে 
রক্ষা করতে পেরেছেন। এই উপলক্ষে শহরে, গ্রামে 1মাঁছল 
বের হয়, শহীদ বেদী নির্মাণ করা হয়, আয়োজন করা হয় 
আলোচনা চক্রের, জনসভার। অসংখ্য কাঁবতা, প্রবন্ধ লেখা 
হয় প্রাভটি পত্র-পাঁতিকায়। ১৯৫২ সাল থেকে এ পর্যন্ত 
ভাষা আন্দোলন নিয়ে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছে, একত্র করলে 


তা যে-কোন মহাকাব্যকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। পৰ্ববঞ্গের --- 


ভাষা আন্দোলন মহাকাব্যের 'বিষয়বন্তুই। 

একাঁটি জাতির. ইতিহাস এই একাঁট তাঁরথকে দিবে 
বাম্ময় হয়ে উঠেছে, নতুন পথ আর গাঁত পেয়েছে। - 
রাষ্ট্গত বিদ্বেষের ধা তুলেও প্ৰাণশান্তকে অবদাঁমত করে 
রাখা যায় নি। প্রাত বছর এই দিনটিতে 'নতুন করে তাঁরা 
পথ গ্রহণ করেন মাতৃভাষাকে বুকে আগলে রাখার জন্যে। 


'স্াষ্টের বাংলা বই সংগ্ৰহ করা দক্ষের। 


একটি আশ্চর্যের কথা, যে সব খবর, বই 


মংং্কাতিক প্রবাহের গাঁত একই দিকে প্রবহমান-_একে 
ধৃবাচ্ছি্য করে রাখার ক্ষমতা কোন রাষ্ট্রশাস্তরই নেই। 
গকডাবে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবৰ্গর সাংগ্কুতিক তথা 
মনাঁদক যোগাযোগ সহজ ও সাবলশল করা যায় ও অক্ষ - 
রাখা ফয়, সেই প্রশ্ন দে বাংলার বিবাদের সামনে 
রাখাছ। 

আলুবশাহণর নাভিশ্বাসের সময় এবং তার পরে গত 
বছরে গণ-আন্দোলনের ঢেউ-এ উত্তাল হয়ে উঠেছিল পর্ব- 
বঙ্গ ।" সাহিত্যে তার প্রতিফলন পড়েছিল। - পূর্ববঙ্গের - 
সাহিত্যের সজগবতা ও জনমানসের সঙ্গে তার যোগসত্রই 
দেখতে পাই এইসব রচনার মধ্যে। যে সৰ কাঁব পূর্ববঙ্গে 
এখনও বথেন্ট প্রতিষ্ঠা পান 'ম বা যাঁদের নামের সণ * 
আমরা খুব বোঁশ পাঁরাচিত নই, সেই রকম কয়েকজন কবির _ 
পাতভাদীপ্ত সতেজ কয়েকটি কাঁবতা প্রকাশিত হয়েছে 
ওদেশের প্ৰগতিবাদী কয়েকটি পন্ন-পত্িকায়। -এ'দের কণ্ঠে 


- একই সবুর অন্বরাণত হয়ে উঠেছে 


(২) 'আর _ চিনে | এবং: ওদেশ্রের কাঁবদের' কয়েক্সট আঁত অপূর্ব কাবঅ 
'_ দদকে দিকে" - _পদ্থান পেয়েছে! তাঁদের কাছে একুশে ফেব্রুয়ারীর তাৎপর্য 
আর আছে- সংগ্রামের ভাষা মাতৃভাষা, প্রবন্ধে মালেকা বেগম 
রন্ত শপথ মুখে মুখোশ = / উপসংহারে বলছেন-“আঘাত আসবে নতুন করে' মুখের 
(একুশের রাজপঘ-জহূত্রুল আলম ডোর) ভাষা কেড়ে নেবার, আঘাত আসবে এই মুখের ভাষা যারা 
€৩) 'গপমুস্তির বিশ্বাসে আমরা প্রস্তুত ধৃজইয়ে; রেখেছে তাদেরকে সংগ্রাম থেকে সাঁরয়ে রাখার। 
- মিছিলে মিছিলে: চমকায়' বিদ্যুৎ, ' কিন্তু সংগ্রাম আজ উদ্রান্ত কণ্ঠে ঘোয়ণা জানায়, সেই 
. (আমরা প্রস্তুত গোলাম" কিবারয়) ' অবহেলিত জনগণ আর জর সংগ্রামের ভাষা মুখের ভাষাকে 
দ্নেহময়” ‘মাকে. আবেগে" আপ্লুত: কবিরা স্মরণ শতমূল্যে বিস্ফোরত করে দেবে)? - 
করেছেন_. . প্রখ্যাত; সাংবাঁদক 'রণে্ন দাশগুপ্ত ‘ভাষা আন্দোলনের 
(১১) ‘অসহ্য উজ্জল জ্যোতিতে' শষ্য ভস্বর হয়েছিলো-, প্রোক্ষত: প্রবন্ধে িখছেন--“বাংলা ভাষা" আন্দোলন আমাদের 
স্নেহময় আমার মায়ের মুখ” __ গরণতান্রিক আন্দোলনকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। গত: ১৮ 
€আমার-মা-রন্ত কপোতের ছন্যা-সাঃ মঃ’ হেদায়েতউলাহ) বছরের পতন-অভ্যুদয়' বন্ধুর পন্ধায়। ২১শে ফেব্রুয়ারী 
(২) ‘ভোরের প্রথম" সুর্য” থেকে: | ' আমাদের প্রুরতারার; মতো পথ: দোরয়েছে। ভাঁবধ্যতেও 
__ জোছনার বানে ভেসে যায়- এদেশের প্রাণবন্ত" ২১শে ফেব্রুয়ারী, আমাদের" প্ৰংবতারা। থাকবে,” = 
জাঁবিনর ছোঁয়া লাগে দিগন্তাবস্তৃত" মাঠের সোনালশী "_ খাণ-অভ্যুখান ও এগ্র'দফা প্রাতণ্ঠার পথ’ প্রবন্ধে বলছেন-- 
8. এ ফসলে _ *...রাষ্ক্ষমতা ট্বৈরাচারী শাসকদের হাতে যতক্ষণ 
আর'সহাদ্র শিশুর কন্ঠে ডেকে ওঠে মা!।মা? "থাকবে; সে: পৰ্যন্ত আমাদের' সংগ্রামকে খুবই জোরদার 
| (একুশের: ইতিব- মনহদাদ, আবুল হামান) রাখতে হবে। নিছক কথায় কাউকে বিশ্বাস করে বসে 
(৩) ...তোমাকে ভুলতে পারে না .. থাকা যায় না৷" 
এদেশের কোটি সন্তান। - - আব্দুল হালিম ‘সমাজতন্্র ও ধনতান্মক দুনিয়ার 
তোমার সম্মান বাঁচাতে অই-- ছাত্র সমাজ’ প্রবন্ধে 'িখেছেন--“অধ্যয়নই ছাদের তপস্যা 
জাঁবন বসজনি দেয়? বাংলার’ বার. সন্তু ধনতান্মিক সমাজের কলুষ পাঁরবেশে তা সম্ভব 
শহীদ বরকত; ছালাম' জব্বার/ ময়।, সে সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হতে পারে কেবল সমাজ 


মাম নাজানা আয়ো অনেকে? - ভান্মিক পরিবেশে !” | 
বাংলা মায়েয় ভাষা'--আবদুস" শহাঁদ) আনিসজ্জামান তাঁর “২১শে ফেব্রুয়ারী" শীর্ষক 

বহর কিশোর ফবিজ; লিখছে একুশে ফেব্রুয়ারীকে "প্রবন্ধে এই দনাটর তাৎপর্য ধ্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন-- 
নিয়ে। এ যে বাঁর প্রণামের দিনার হয়ায়, জন্যে শপথ “বাংলা ভাষাকে পাঁকিস্তানের অন্যতম ব্লাদ্গভাষায় পাঁরণত 
“নেওয়ায় দিন! এই রকমের, অনুপ্রেরণা দেখছি: ভিয়েং- ফরার কমন ছিল ২১শে ফেব্রুয়ারীর একমাত্র লক্ষা॥ 
মামের শিশুদের! মধ্যে। চাচা হো চিনের মামে-তারা ছড়া এমন কর্মসূচীভিত্তক একটি দিন একটি জাতির 
লৈথে, গান যাঁধে, ্মরণ.করে তাদের’সংগ্ৰামী পূরর্স্রীদের। ইত্হাসে যুগান্তরের কাল বলে বিবেচিত হল কেন? ভার 
আমাদের দেশের কিশোর করিয়াও) বীর-বন্দনায় মান্তকণ্চ। ফারপ এই. যে, ভাষা আন্দোলনের কর্মসূচীর সঙ্গে জাঁড়ত 
/7571755 . ছিল কতকগুলি মূল নীতির প্রশ্ন । সেই মূল নীতি- 
‘আদ একুশে! মায়ের' ভাষা জন্বম: পণ গঢ্লই. আমাদের জাতীয় জীবনে তরজ্গ তুলেছে বাব বার, 

. শহাঁদ দিবস প্রাণেরআশা, মোদের পণ প্রন তুলেছে, সমাধান খুজেছে, মপমাংসা পেয়েছে।.. .২১শে 
লন্ত ওঠে - কেড়ে নিলে: মোদের যন * ফফৈৰুয়ারী একই. সপো সংস্কৃতি চেতনার প্রকাশ ও 
উড়ছে কপোত্য সাহস’ তোমার: লিভ বিকাশের দন! . তাই, ১৯৫২ সালের পর বাংলা ভাষা ও 
নিচ্ছে শপথ ছিড়ে: যাবে নতুন-গান ,লং্কৃতির বিরুদ্ধে যে-কোন চক্রান্তই ব্যর্থ হয়েছে। বাংলা 
শক ঠোঁটে = গাও চিলে = নতুন প্ৰাণ-- ভাষার জন্যে আরবাঁ "ও. রোমান হরফের প্রস্তর প্রত্যাখ্যাত 
= | মুখর আজ চতুর্দক হয়েছে, হরফ সংস্কারের প্রচেষ্টাও সাধারণের সমর্থন পার 


দন। অন্যাদকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদাঁয়ক মনোভাবের 
* শৃবরুদ্ধে দেশবাসী সচেতন হয়েছেন। ভাষা ও সাহত্যের 


শননাদ” নামে একটি একুশের সম্কলন প্রকাশিত . উতিহ্য সম্পকে” এই সদাজ্াগ্রত মনোভাবই রবীন্দ্রএবিরোধশ 
হয়েছে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯-এ। প্রকাশক 'হিলালউদ্দশন। সকল কর্মকৌশলকে পর্যুদস্ত করেছে...এ জন্যেই মনে 
এতে সেখানকার সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক নেতা, হয়’ ২১শে ফেব্রুয়ারী শুধু কর্মসূচশীভাঁত্তক আন্দোলনের 
লাংবাদিক প্রভৃতি বদ্ধিজণবাঁদের কয়েকটি মুল্যবান প্রবন্ধ [দিন নয়, অ আমাদের আত্মাজিজ্ঞাসার দিম, আত্মসাক্ষাৎকারের = 


| ASE 


- দিন, আত্মবশ্বাসের-দিন। -২১শে ফেব্রুয়ারী সকল গণ্‌-’ গ্ৰংমোতে পার না আম কিছুতেই | 
ভান্মিক আন্দোলনের শুভ সুচনার দিন। ২১শে ফে্রুয়ারণ ". আমকে ফয়োঁহ গৰব 
আমাদের জাতায় ইতিহাসের অঁবস্মরপায় রন্তবর্ণ দিন ।* কেমন উৎকট গন্য লেখে রয় সকল সময় 
এই সংকলন পণাস্তকাটিতে বে কবিতাগডলি রয়েছে, আমার দু'হাতে আর সমস্ত শহরে। 
ভার মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ্য পংস্তি থেকে অননাদ করা সারাটা শহর যদি কেউ দিত ঢেকে 
হায়দার আলীর কাঁবতঃ জি দানি ফালে শৰ দা হাত গো রানি 
- তুমি নিজের বুকের দরদের উফতা আনো র্‌ রাখতাম স্রভিত ফুলের কবয়ে দর্বদাই ৷’ 


Ed 


আমি কাঁবতার আগুন নিয়ে আসাঁছ-- এ |, 


আমি অন্ধকার রাতে বুকে অ্ববলবো-- ক 2 


এ রাতকে জ্বালিয়ে দেবো । ৷ 
(অনবোদক--সাহম্মদ আল জা ; 
‘ভোমরা জেগে আছো দেওয়ালের মতো-* 
তোমরা গান শেয়ে গেয়ে ছড়িয়ে আছো! 
তোমাদের জন্য আমার ভালবাসা সকল সফল’ 


+ €পনহত একজনের উরা ) 


শ্যভ রহমান স্মরণ করছেন সেই গদ-জোয়ারকে-« 


"সারাটা শহর মিছিল নিছিল, সারা ময়দান্‌ গণ-কোয়ার 
লাঠির বুটের গুলণর দ্রবাবে-আছড়ায় সারাদেশ = 
দারা পথে পথে ভয়াল ভৰকুটি গ্রলী গ্যাসের ধোঁয়ার” 
'_ €'কালোর আলোর ফাগুন”) 
হাঁভউর রহমান ঘোষণা করছেন, সোঁদনের বক্ষৰ 
ভিডি রান ওর নান 
‘সাঁঘন শহরের বিক্ষত হাওয়ায় হাওয়ার হি - 
উর্মির গান। সে গান হংপিশ্ডে দিয়োছল 
এ ক্রুদ্ধ ঢেউ-এর তাল।- " | 
জল গান আজও ছড়া তের বান। 


€'সোঁদন শহরে 7-. 


ৰু কামা হাসান হাবিবর জায়, জগে ভে আন 


০ ছি 
- বিরাজ আমার সততায় অজান্তে উচ্চারণ 
- ভক ৯৬৯5৯ ৬৬৯৮." 


“এ পথে অনেক খপ রয়ে গেছে বাক? 
এ পথ আমার পথ ৷ 
কি তার শোধ দেব মি ৯ 
| €'একুশের পঞ্চ) 
শামসুর রহমানের _ প্দীলশ রিপোর্ট? নামে: দা 
ফাঁধতাটিতে, আছে__তাজা- তরুণের রন্ত দুহাতে মেখে 
ব্যারাকে ফিরে এসে পুলিশ কিছুতে তার হাত থেকে রন্তের 
দাগ মুতে পারছে না, স্বস্তি নেই, শান্তি নেই-* 


ক 


২১৩৬ 


2৩ 


গংস্কৃতি পরিষদ, ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয় একুশে স্ময়ণে 
একটি কাব্য সংকর্ন প্রকাশ করেছেন-“বন্ছে বাজে বাঁশ"! 
প্রতিনিধি স্থানীয় ১৭ জন কবির ফবিতা আছে এটিতে 
এই স্সংকিত কাব্গ্রন্থাটর পূর্বাভাসে বলা ' হয়েছে" 


“*উনসত্তরের একুশে সংগ্রামের নতুন প্রেরণা নিয়ে ঘাংলার 
- জনমনে দন্ত আভার আলোক সন্ডার করেছে। | একুশের! 


সগ্রামও বৰ্তমানে এক অভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। ভাষা, 


: আন্দোলনের -পটভূমিকা আজকের গণভান্যিক আন্দোলনকে 
"' মতুন সংগ্রামের দীক্ষায় অনুপ্রাণিত ফরবে।” f 





অত্যচারাঁর আন্তমকাল ঘোষণা করেছেন খ 
দলো 
(১) মারার বার গড গোটা দেশ বে 
মাঠ হয়েছে জর্জ 
ই নালা হম রত 
নিজের মুখে চিনতে পেরে: : ই 
যাকে বাজছে বিসর্জনের মাদল? _ 
(ইতিহাসের নালাম'-সিকানগীয় ছাব: জাফর, 


'(২) সিংহাসনে ফ্যানিউট-- " 


চারপাশে চাটুকার অমাতোর ভাঁড়; | 
ভি 
ফিরবে সমুদ্র তরঙ্গ মৌলি। ' 
, > অনেক দূরের গ্রাম থেকে 
শহরে এসেছিল 
“শহীদ মিনারে ফুল দেবে তারা 
+ লৃহসা অবাক হল চেয়ে, : ৰ 
=" অবাক, হবারই পালা-- -" ন 
“এখন প্ৰাতাট হৃদয় সম্গাঁনাবন্ধ 
TEN i 
< ২5 
"€৩) ইতিহাস " এরি 2, 
সব হিংস্র যড্যন্ম | | | 
করে দেয় ফাস , . . ae বর 
ইতিহাস. ২). 
ছঘন্য বদমাশ . 
রাকা হল 





*এই দুৰ্দিবে বাধা আয়ে সংসার চালানো যে কি! ডাইনে 
(আনতে নীয়ে কুলোষ'ন| | অনেক কাটহীট করতে হয়। 
আর এরু পুরো ব্চিটাই মেয়েরা নিয়ে নেন নিজেদের 
|ওপৱ--হয় নিজের বরাদ্দ কমিয়ে অথবা একেবারে ছেঁটে 
(ফেলে! কিন্তু শরীর মাটি ক'রে এই বাধ সংকোচ পরিণামে 
5 
বোর্মভিটা ধেয়ে নিই! একচুমুকে ক্লান্তি দূর হয় 

গন লা নয সহ হাতের পিসি 


(মামর্ধের প্রয়োজন, বোৱঁডিটার তা পুরোঘাত্রয় রয়েছে $" 






সেদিন কথায় কথায় অপর্ণণ দেবী 
বলছিলেন-- 


“বাড়ীর গিম্নির সবছিকে 
নজর রাখতে হয়, তাই 

নিজের শরীরটা আগে চিতি 
রাধা দরকার ।” 






Bensons14+ Ben 


বোর্নভিট! পুষ্টিকর, শক্তিদ্দায়ক। নবম পরিমাণে কোকো, 
দুধ, চিনি ও মণ্ট মিশিয়ে এটি তৈরি করেছেন ক্যাডবেরি- 
প্রাপোচ্ছল পানীয় প্রস্থতে বিশেষজ্ঞ ব’লে যাদের ব্যাতি 
একশ’ বছরেরও বেশি। এর কোকো। সমৃদ্ধ স্বাদ 
ছেলেমেয়েদের ভারী পছন্দ !, 


$)ডেবাৱি'্ৱ বোৱঁভিটা খাবেন = 


শক্তি, উদ্যম - এবং, ভাদ্র জে 


২১৩৭ 








গোৱাৰ ইমত 


6৪) দ্নবো আর দের নেইল. বি 
শত্মানি চনামবেণ্যেন সনাঁভাশীর £মত দি 
সেই 'মান্দুত আজান 


1 রবে সিংহের হিজর অবাধ্যতা "দিয়ে '' --- 
758 Ts 
খঅরণ্যকেলা-প্রুড়িয়ংপোড়ায় শ্যামল শস্যক্ষেত। - 
খর ত্৬৬৬১%৯৮:%৬ 


শ্রম মমতায় দেই দামাল ছেল্োনলোর ধা যেন 
শামসুর বহমান, যারা বরের ব্বন্যনে ধ্যরা-দেয় ‘নি, হেলায়, = 


ধরি বানীছবো আর বামন তন? লসর পি ৰ 
বায়ার জর জে ডো নর মোৰ, | 
ৰহি জালালের মতে লনা হায় হেবা "> 
ত - তছেনটা প্দাগল-নাক্িমী) < 
রর ভাৱতে ন আছে ৷ 
জ্বল বাল লি ত 39 ৫5) 


8) লই ফুলের যে ৮১ ৭ 


আমি আরওমাম ম্মাকবষ্না 
মজা হব আমরা 
অমি: হব অসকলেনুণ " তু 8. 
এরই লাম দেশপ্ৰেম | 
এরই প্ৰম আম্যুত। . 
শা বরাইকে ঃ নর ৰ 
্সমূভেৰর স্বাদ পদকে 
= [প্ৰ ্ষধন "ফল হবে ':= 
£ গকললারণ্শহীদ-আতয়য়েকে) 
ৰ ২ শহীুুল্লা বায়ার ] 
সটপ্রিয় লক্ষসীন্দর!| 
"প্রিয় দহ লাখ. + + 42১5 
আড্্ড়ের ন্জল৷৷ (ধকে -থেকে 


ওক ইচ্ছে জন্‌ ঠেবমনে, ৷ইজলকীদিন: পর্যন্ত 
. শঞ্জাবার দমনে ব্রাখার-ত কিছব। 
-, গমতুন সেধ্যের "সাথী হওয়া। .. ২1 
4 (একটি শোরূসভা থেকে--মাহমদ- আল জমান) 


575 | 


ক্ৰামমাল-- + 
+ এই আজ এতাদনে' - 
শোকে দীন ল্ডাইরে "ভাই! ৬৬%. 
- উলজগবাত অনগণ 
দসেইঃবেলোদলিতন ক্ৰিম পথ চঙ্ল আজ; :অগগুনন। 
৷ (প্রত আন্গণ") 
ঘা? ধরার আকার ও আদায় টা জাহান 


| '€৫১).. “আমাদের এ REE 


কতই তো প্রর্তাদন পথে পথে - -. 
মালে বমীছলে আমরা কণ্ঠ জুলি 


গৃহে), টনি বীর কষা 
যেমন প্রতিষ্ঠা করে ৰাজাই অধিকার তার ' 
" মতেমার মিস্তংক তেমনি জুন আছি মায়ের নিশান 
ইয়া ও নাৱতে ডে রণ পতাকা আমরা". 


4288 
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একুশে ফেব্রুয়ারী 
.. পকরুখশক্কর সেনগ্‌্ধ 





দেশ আমার বাংলা দেশ।’ চট্টগ্রামের পাহাড়ে, 
চতুর্দিকের তোবড়ানো দূশে) ঢাকা রংপুর বারশালের 
বিবর্পতআ _ ._-  " নাগারক জীবন-যন্মণায়। 
একবার বৌরয়ে আসতেই পূর্ববাঁংলার নয়া যৌবন = 
হিঞ্দ্রতার মুখোমুখী রম্তচক্ষুকে স্তব্ধ কারে দিয়ে 
তুমি জবলে উঠলে ২ দামামা বাজিয়ে জক 'দিল। 
k মননষ্যত্বের উদ্বোধনে, | 
| বছরে বছরে আজও শপথে অঙ্গীকারে 
চোখের জল শুাঁকয়ে কখন? বারুদ, নতুন করে’ রম্ত চলাচলে 
জেগে একুশে ফেব্রুয়ারী £ 
এই মত্যুই নতুন করে সকলের জন্যে এনে দেবে বাঁচার ঘোষণা করল, সাক হল মায়ের মেঠো ঘরের অগণন 
আশ্বাস (১), তাঁদের বরাভয় কণ্ঠে শাশ্বতকাল জেগে থাকবে - দব্যসাচাঁর সংগ্রামী আঁভলাষঃ 
আনন্দের গান (২)-- > "_ নদা ও বৃষ্টির জলে যে দেশে শস্যেরা অফুরানঃ 
€১) এখানে কি সমস্ত যন্মণার হবে অবসান, : দ্বমার্িক- সেই দেশে সাহসী একুশে আনর্বাণ। 
এখানে কি কামনার পাখাঁগুলো বেদনার :“ সূর্য বলে £ এই দেশে একদা প্রলুব্ধ ?কহু,লোক 
দাবানলে আর কোনদিন পদে ছাই ছাই হবে না? . নারকা ক্ষমতা নিয়ে ভাগ্যের জুয়ায় মেতে ছিলো, 
তাই এই মৃত্যু আবার নতুন : । এবং যখন তারা চরম তৃকার মায়ালোকে, 
করে বাঁচার আশ্বাস , | - সহসা আপন মাকে জুয়ার পেরেকে গে'থোঁছলো। 
তোমার আমার এবং সকলের জন্য? কুঙগাষ্মার লোকগুলো লোলুপ ইচ্ছের বিষ ভুলে 
| : (আসম মত্যুতে জিজ্ঞাস|--বেলা ইসলাম) সেদিন ঘোষণা করেঃ “আমরা হবোই ইাঁডপান, 
০৫) ..তোমাকে- খজোছি রী জননী উর্বশী হোক, সোনার হারপে ছাড়বো না 
মাতৃহারা / 778 7. কলংক ছড়াবে কে সে? আমরা রচবো ইতিহাস।* 
জনাম নার বালিৰ, :;।। * 32 অথচ বুকোন তারা সেদিন মায়ের মেঠো ঘরে 
ঢা, . ৃ অগণন সব্যসাচণ শাঁপিত তারের স্মূচীমুখে 
তোমাকে খুঁজেছি 1, ৷]; শীলখাঁছিল অবিরাম বাক্য সে অমোঘঃ প্রাতশোধ! 
42 | ক্ষমা নেই দুঃশাসন বাঁদও বিধাতা তোর বুকে। 
নিউ বারা: -... জ্তর্ধ বলেঃ তারপর একদা বিস্ময়ে দেখি আমি 
২৯% | আমার রাশ্সিরা ম্লান, ক্যামন স্তিমিত হয়ে গেছে। 
285 ৷ __ ; - নিম্নে দোঁখ সমুদ্ৰত সংগ্রামী একুশে ফেন্রুয়ারণ, - 
887 | সব্যসাচী প্রতিজ্ঞায়, রশ্মির শোপিত বয়ে গেছে! 
et ডা টু ৩ উচ্জবল বন্ধুত্বে আমি জাঁড়িয় নিলাম তারে বুকে, 
ম্বখোমনখি পদচারণায় | সে এখন আঁনৰ্বাণঃ তিমির বিনাশে আছে সৃখে। 
(একদিন ঃ তোমাকে খজেছি'--শাশ্তিপ্রিয় চৌধুরণ) দ্বৈমাতিক এই দেশে একুশে মায়ের অবিনাশ 
প্্ববঞ্গাবাসণর কাছে এই দিনটির মতো এমন উচ্জবল _.. "দিগন্ত বিস্কৃত পটে সার্থক সংগ্রামী আঁভলাযয 
55 রিতার ফলতঃ শুধু বাক্যাড়ম্বর, আবেগ বা উচ্ছ্বাস নয়, এই 
একটি উজ্জল দিন একটি মাবর্প আলো নর 


ইতিহাসের মহা গুরুত্বপূর্ণ যুগান্তরের কালের কথা কইছে 


রর হারা জা ভাতার ভাষা ও সাহিত্যের প্রাত, দেশমাতৃকার প্রত, তাজা প্রাণ- 


| ৷ সোপিবৰ্ণণ--মোহাম্মদ মানৱজ্জমান) _ গুলোর প্রতি অকৃত্ৰিম দরদ প্রকাশ করছে, কর্তব্যে উদ্বৃদ্য 
-প্রবীণ কবি আশীর্বাদ জানাচ্ছেন, অভয় দিচছ্ছেন-- .. ' ও অনুপ্ৰাণিত করে তুলছে, শোষক ও শ্বৈরাচারী শাসকের 
" হবে হবে ছয় তোমাদের হবে জয়-- *_ শীবরদ্ধে ভাঁমগর্জনে ফুসে উঠছে, আন্তর্জাতিকতাবোধ - 
+ তোমাদোর খুনে রঙিন হইয়া জনামবে বরাভয় "_ জাগাচ্ছে, আগামী [দিনের বৃহত্তর সংগ্রাসের জন্যে প্ৰস্তুত 
(একুশের গান'-অসামউন্দীন : হবার আহবান জানাচ্ছে! 
সর্বশেষে উদ্ধৃত করাছ ‘'এঁকতান'-এর কবি দিলওয়াযের : -_ প্ররবশাবাসীরা যথার্থ বলতে পারেন,” 
শ্রকটি পূর্ণাপা কাবতা_যার মধ্যে দিয়ে কবি দোখয়েছেন, যি '_ শসোদের গরব, মোদের আশা 


কিভাবে সাহসী একুশে অনির্বাণ জয়ী হল, মায়ের অবিনাশ - আমার বালা ভাষা!” 





পদ্মা-সেঘনা, ব্দাড়গঞ্চা-কর্ণফূলণী, 


দাগর-হাওড়, পাহাড়-সমতল, গ্রাম- 
শহর জুড়ে সমগ্র.পূর্ববল্গ গর্জে উঠেছে 
সোঁদন_“জান দম, জবান দিমু না'। 
প্রাণ দেব, তবু মুখের ভাষা ছাড়ব না। 


তম্মুদ্দনকে রক্ষা করতে হলে বাঙলা নয়, 
উদ্দকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা দরকার। 


দেওয়ালের লিখন সোঁদন কেউই পড়তে- ' 


পারেন নি-না থাজা নাঁজমুদ্দিন 


সাহেব, না লাগ সরকার। মুহুর্তে. 


সজাগ হল বুব-ছাত্রসমাজ, কারণ “ওরা 
আমার মুখের কথা কাইরা নিতে চায়।”। 


নু না, কিছুতেই না। জান দম, 


অন্যান দিন না। 

“কইতো যাহা আমার দাদায় , 

কইছে তাহা আমার বাবায় 

এখন কও দেখ ভাই মোর মুখে কি 
অন্য কথা শোভা পায়। _ 

< দইম না আর সইম না 

অন্য কথা কইমু না - 

যায় যাঁদ ভাই দিম, সাধের জান 

এ জানের বদলে রাখুম রে ভাই 
বাপ-দাদার জবানের মান ৷” 


ও শুধু কোন এক কাবির কথা নয়, 


রেখেছে চাকার ছা্রসমার্জ ১৯৫২-র 
২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকার পথে পথে 
- স্থান্ত ছল, ছিলে ছিলে তাজা মূখ, 
মুখে মুখে ধুনি- প্রতিবাদের ধান, সে 


ধ্বনি বাংলা ভাষায়, বাংলা ভাষার জন্য। 


মুখের ভাষা, ভালবাসার ভাষা, আ মনি 


"বাংলা ভাষা, সে ভাষার স্বীকৃতি চাই। 


বাংলা চাই। 
পুলিশের লাঠি, গুলশতে তাজা 
খুন ঝরল রাজপথে বসন্তের , পলাধ- 


শিম্মল সোঁদন লাল নয়,-লাল সৌদন 


ঢাকার রাজপথ। এবং তাজা ঘনে। 
বসদ্তের গোধূলি আকাশ সেদিন আগন- 
রাঙা নয়, আঙুন-রাঙা সোঁদন যুব- 


ছাৱের চোখ। এবং প্রাতজ্ঞায়। 


“এত রন্ব। রন্ত রাঙিয়ে . ; 
দিয়েছে সমস্ত প্রান্তর। ইতিহাস 
লিখেছে বুকের রন্ত দিয়ে।" 


খুকের রক্ত দিয়ে নয়া ইতিহাস রচনা 


করলেন_এআবুল, বরকত, লালাম,. 


রাঁফকউদ্দশন, জব্বার”। “কি আশ্চর্য, কি 
বিষম নাম! একসার জলন্ত নাম।” 
প্রাণ হারালেন ছাব্বিশজন যুবক, 


' আহত হলেন চারশ'র বেশ যুব-ছাত। 


_ অসন্তোষ। আর দাব--রাষ্টভাষা বাংলা 


চাই। 
ঘরে ঘরে মুখের ভাষার জন্য 


বুকের র্টাধর চালতে প্রস্তুত হল কত- 


শত সহস্র তরুণ। চলতে থাকল 
সংগ্রাম আর প্রস্কীত আর সংগ্রাম। শেষ 


প্র্ব'বষ্গের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ 
বেড়েছে বই কমে "ন ৷ শোষণও চলেছে 


- অব্যাহত গাঁততে। তাই দারদ্য দিনে 


দিনে প্রকট হয়েছেঃ "শিক্ষার বিস্তার্ও 
মাম মাত? 

“সোনালী সুতা'র দেশ পূর্ববা 
আজও সমৃদ্ধি উন্নতির পথে না আখিয়ে 
দাঁরদ্য আশিক্ষার অন্ধকারে ভান দ্বাথ্থ 


নিয়ে ধুকছে। 





১ 


একি 


ৰ 


£5১৪১ 





wAizars S$. 271 ৪14 


xs 


সেই কোধে-সমপ্ত শরীর বল... ্রী...কয়ছে। : 


আমাদের ম খের ভাষা ls 


সাপের মতো শ্মধ্‌ ফোঁস ফোন করে। ৃ ভব; আমি প্রাণ দিতে পার নি। 
. শক লাখ তন তো নিজের লনি জাত | বারবার একুশে ফেব্রুয়ারি আমার বকে শ্‌লাঁবন্য ফরে। : 
আমরা কুণ্ডল পাকিয়ে তলা ৯২ত 
| কা রানি ং সেদিনও 
দিতে দেঘনার বকে পান গেয়ে বাবে মাকে ৰ 
দিতে - তোদাদের বিদ্রোহী কষ্টের ভাষায় 
মস্ত, আকাশ-তলে ৷ 





সুযোগ নিয়ে কট্টর প্রতিক্িয়াশীলদের 
অপপ্রচার, তব্‌ ২১শের শপথ ভোলাতে 
পারেনি) লাঠি, গলা, 'এবডো'র খাঁড়া, 
দহন্দস্থানের চর বলে ঘোষণা আর 
ইসলাম বিপন্ন, এ ধ্যান তুলেও ২১শে . 
ফেব্রুয়ারীর হত্যা করা সম্ভব 


ব্যাপকভাবে গবেষণা সুরু হয়েছে, সুরু 
হয়েছে সংগ্রহ-প্রাত জেলার ছড়া, ধাঁধা, 
প্রবাদ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে, - বাউল, 


_এবং 


1 জা 
নিষিদ্ধ 


একুশে ফেররুয়ারণ বাংলা ভাষার 
জন্য আক্ষরিক অর্থে-আঁম্তম রক্তপাত 
ঘটেছিল পূর্ব বাংলায়। 

পশ্চিম বাংলায় এই দিনাঁটতে কোথাও 
কোথাও সেই শহীদদের স্মরণানুষ্ঠান 
পালিত হয় প্রতি বছরে। 

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী, 
জব্বার, রফফিউাদ্দিন, বরকত-রা রস্ত দিয়ে 

আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচতন করে 

রে 

পুর্ব বাংলায় আবদুল হাই, 
শহীদুল্লাহ সাহেবরা যে দায়ি পালন 
করে গেলেন, পশ্চিম বাংলায় তেমন কোন, 
এঁকাদ্তিক নেতৃত্ব নেই বাংলা ভায়ার 
দ্বপক্ষে কাজ করে যাবার !. হয়ত পাঁশ্চম 
বাংলায় বাংলা ভাষার জন্য রপ্ত দেবার 
প্রয়োজন হয় ন, সেইজন্য পশ্চিম বাংলার 
বোধশান্ত কিছুটা অসাড় হয়ে আছে! 

আঁভজ্ঞতায় দেখা গেছে, একুশে 


ফেব্রুয়ারী স্মরণান্ুজ্ানে, সভাপাঁত বা", 


প্রধান আঁতাঁথ জাতীয় আসন অলংকৃত 
করতে-পেলে পশ্চিম বাংলার অনেক নাম- 
করা সাহাত্যিকই অনুষ্ঠানে অনুপাস্থিত 
থাকেন। যাঁদও এরা বাংলা ভাষাতে 
লিখেই বাড়ি তুলেছেন এবং সভ।পাঁত 
হলে পূর্ব বাংলার ভাষা-শহঁদদের 


উন্দেশ্যে বন্তুতাও করেন। মনে পড়ে - 


রারশেখর বসু অনবদ্য ভাষায় সাহিত্যিক- 
দের সংজ্ঞা দিয়োছলেন £ “তৃবাড়ি, পটকা 


যা লমালোচন। লেখেন, শে এই কারনেই 
কাকেও সাহিত্যিক বলা চলে বা।” 

. যাক্‌ শু কথা। বৰ 
কাছে কোন প্রত্যাশা রেখে মরে 'ন। 


& এখন প্রশ্ন হল, বাংলা ভাষার জন্য = 


আমরা কি করতে পারি আর; পশ্চিম 
বাংলায় একুশে ফেব্রুয়ারী পালন করা 
কর্তব্য ক না। 
বাংলাদেশে কিছ কহু হস্টাররা- 
গ্রস্ত জনমত আছে; ছায়ার “সংগে কুস্তি 
করে কিছু লোক ' গায়ের ব্যথায় 
ভোগেন। এইরকম একজন মহাপ্রাশ্ডিত 
সম্পাদকের লেখা উদ্ধৃত করা থাক্‌ £ 
“অন্যের আঁজর্ত গৌরবে আহনাৰ- 
ফীর্তন করবার দণট স্াবধে রয়েছে। 
প্রথমত, তার জন্য  ব্যুৱিগত কোনো 
খরচ নেই। দ্বিতীয়ত, ওই পরস্মৈপদী 


যে এক ধরনের অনুষ্ঠান 
সুচীত হয় তা অনেকটা এই জাতীয়। 
এই সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের দ্বারা আমরা 
এ দেশে মাতৃভাষা সম্পর্কে যে কিছু 
কার ন এবং ভাবষ্যতেও করব না- এই 


বরকতরা গুদের 
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দেউলে অনোবৃত্তিকে সুকৌশলে আড়াল 
করতে পার! বঙ্গীয় সাহিত্য 
পারদ এবং কিয়ং পাঁরিমাণে এিয়াটিক 


' সোসাইটির -প্রাত জাতীয় অকর্তব্য তার 


দৃষ্টান্ত । 

“কম্তু এর একটা মারাত্মক প্রাত- 
ধরুয়াও আছে। সেইটে-. এই £ পশ্চস- 
‘বৰ্গীয় এই জাতীয় বাড়াবাঁড় দেখে 
'ও?দেশের 'সরকারের তরফে ঘোষণা কর- 
রার স্মৃবধে-হয় পূর্ব বাংলার ভাষা- 


সংগ্রাম ভারতীয় এজেণ্ট দ্বারা পরি-- 


চাঁলত। ...কান্দেই আমাদের বিনীত 
উপদেশ $ এদেশে এ ধরনের ন্যাকামো 
যত কম হয ততই প্রাতবেশী বন্ধুদের 
প্রাত যথেষ্ট উপকার করা হবে ৷” 

না চাইলেও এই ধরনের -সম্পাদকরা 
উপদেশ দেবেনই! কাল্পনিক ভুতের, 
সংগে লড়াই করার গান এদের 
অসাম। 

একুশে ফেব্রুয়ারীর দা 
নয়। এই দন আমরা আলোচনা করতে 
পাঁর একটা স্থায়ী গঠনমূলক কর্মসূচির । 


বাংলা ভাষার জন্য একাঁদনে কিছুই 


করা যায়ু না। কোন ভাষার জন্যই নয়। 
রুশ বিপ্লবের পরও সেই রুশ ভাষাই 


আছে, চীন বিপ্লবের পর চৈনিক ভাষাই = 


রয়েছে, ফল্পাসী বপ্পবের পরেও ফরাসী 
ভাষাই রয়েছে। আসলে ভাষার জন্য 
আমরা ক করতে পার তা নির্ভর করছে 
আমাদের দৃষ্টিভাষ্গর "ওপর, আমাদের 
ওপর, 'আমর্য {ক করতে চাই, 'তার 
ওপর বাস্তবে দেখছি বাংলা ভাষায় 
শাণ দেওয়া হচ্ছে অপরকে গাল দেবার 
জন্য, কুৎসা প্রচারের জন্য। তাই বোধ 
হয় একুশে ফেব্রুয়ারী ‘আত্মস্থ-হবার 
দন, আত্মসমপক্ষার দিন, বরকতের রন্তু 


স্মরণ করে শক্‌-থেরাপির দিন! আহন্ন্দ- . 
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কাতান নয়, একান্ত বেদনায় হাজার 
দাঁয়ত্ব স্মরণ করার দিন। 

এই টিতে আমরা নানান আলো- 
চনা করতে পাঁর। 

বাংলা দেশে কতজন নান্দষ আজও 
বাংলায় নামটুকুও "লিখতে গারে না। 
এ বছর আমরা কতজনকে বাংলায় 
সাক্ষর করতে শেখাবো? কলেজ, 
'ধবশ্ববিদ্যালয় ত’ প্রায়ই নানান উদ্ভট 
কারণে বন্ধ হয়! এই কারণে হোক না 
এক সপ্তাহের জন্য? পাশ হাজার ছার- 
ছাত্ৰী, অধ্যাপক, প্রত্যেকে আটজনকে বাংলা 
অক্ষর চেনাবার দাঁয়তে বৌরয়ে আসুন, 
দেখুন, চার লক্ষ মানুষ এক সপ্তাহেই 
বাংলা ভাষায় নাম “লিখতে পারছে। টাকা 
চাই? বাংলা দেশের স্কুল-কলেজের 
ছার-ছাতীরা -এক মাস হিন্দী আর 
ইংরেজী সনেমা দেখা বন্ধ করে দেখুক 
না, এক লক্ষ টাকা মুঠোর ভেতর থাকবে? 
শূস্ত কাজ? মাও সে তুং লং-মার্চের 
মধোই কি করে সৈনিকদের অক্ষর 
শিখিয়োছিলেন?? 
করতে চাই যে, পূর্ব বাংলার সংগে 
আমাদের দুরত্ব বেড়েই চলেছে। 

শকন্তু কোন্‌ সংগত কারণে? 

রাষ্টনোঁতক, অর্থ নৈতিক 
সাং্কীতিক--কোন্‌ সূত্র ধর এর সদুতর 
পাওয়া যায়ঃ যাঁদ বি স- সরকার 
সারা বিশ্বে ওয়াটার অব ইণ্ডিয়া 
দেখাতে পারেন, তবে পূর্ব বাংলায় পারেন 
না কেন?. আমেরিকায় পাঁন্ডত রাবি" 
শঙ্করের ছাত্র রয়েছে অথচ পূর্ব বাংলার 
নেই কেন? পূর্ব বাংলায় প্রকাশিত বই 
আমোরকা-ইংলন্ডে দেখা যায়, কেন 
কলেজ স্টীটে পাওয়া যায় না? যাদবপুর 
{বিশ্ববিদ্যালয় কেন ঢাকার সংগে ম্যাচ 
খেলতে পারে না?. ডঃ সুশীল মুখার্জী 
টেকনিক্যাল আ্যাডভাইসার হয়ে অন্য 


শে ফেবরযয়ি 


উমাপদ নাথ 


ন্যাংটো নোংরামর খোলা গেরায় 
এবং-তার গোল গোল আঁগ্নল রক্ষাকব 


. যে ইতিবৃন্ত লেখা ছিলো, তা পেতে, 
_. তাদের নাম খাঁরজ হানে? 


পরনে বীম RR '_ তারা ষে-নিশান উড়িয়ে মিলিয়ে গৈলো =_ 
যে-গান গেয়ে গেয়ে ল‘কিয়ে পড়লো 

উলঙ্গ [বিদ্বেষের এক বিষান্ত তুফান . যে-সকাল ছাড়িয়ে দিয়ে গিয়ে ঢুকলো 

লজ - নিঃশব্দ রাতের পাতালে 

রাহ হার ৰ তধা 

যা বরে পড়ছিলো . =, | 

সেই জোয়ান তারাগুলো থেকে। ফিরে ফিরে একুশে ফেব্রুয়ারিতে . 

জরাফের মতো ঘাড় উচু করে ২ - ৰি টা 0, | 

অনেক অনেক থাজেও ৰ J a তাদের আঁবরান্ত হৃদয়ের আকাশে 

তাদের দেখা নে আজ £ 


দেশে যেতে পারেন, কেন পারেন না 
পর্ব বাংলায় শিল্প উন্নয়নে হাত : 

সৈলাতে? শিয়ালদার মোড়ে পূর্ব বাংলার 

মংযাদপুধ কেন পাওয়া যায় না? ফাঁসর 

+ থা ব্রার" সুযোগ দেওয়া হয়, কিন্তু 
॥টটভয় বাংলার আত্মীয়-স্বজনের সে 
'ঈুযোগও নেই কেন? নজরুলের জন্ম- ' 
দিনে ওপারের বন্ধুরা কেন আসতে 
পারেন না? 

* 1. বাম্ট্নীতাবদরা বলুন  প্রাতবেশশ 
প্বাণ্টের সংগে বন্ধুত্ব, নৈকট্য, কোন্‌ 
কারণে কাম্য নয়? 
| অর্থনগাঁতাবদরা অৰ্ক কবে দেখুন ' 
মাঃ একটা কমন মাকেট, অবাধ 

_ বাণিজ্যিক লেনদেন_ নদ,  স্ঘলপথ 
ছকে বাংসারকু আয়_দেখুন অংক কষে, 
ওরা আর আমরা দু'পক্ষই দঁজতাঁছ, কেউই 
হারছি না। কাগজেই কষে দেখ্ন, 
শুক্কের প্রাচীর তুলে দিয়ে অবাধ 
যাতায়াত চাল; করলে বাজার কত বেড়ে 
ছ্মঘু ক্রেতা-বিরেতার অভাব হয় না। 

- ভেবে দেখুন, ইংলপ্ডের লোক 

ফ্লান্সেৱ বাজার থেকে, একটা 'জানস্ব 


খু 


কিনছে, তাই দেখে ক গুপ্তযর বলে 


চারপাশে লোক জমা হয়ে যাবে? ওরা ত’ 
এককালে একশ’ বহর ধরে যনদ্খ করেছে 


আচ্ছা, কয়েকটা কাল্পানক ছবি - 


আঁকাছ। অনুগ্রহ করে কেউ ব্যািয়ে 
দিম, এর মধ্যে কোন অসহা লাগছে। = 


ভৈলি সব বট SEEING 
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পুস্তক 
লেখার জন্য একটি কর্মসূচী 
উদ্বোধন করতে... 

(২) সত্যজিৎ রায়ের আগামী ছবির 
আউটডোর সুটিং হবে কুশিয়ারা 
নদীর ওপারে, এই বইয়ের নায়ক- 
_ নায়িকা সন্ধান করতে সত্যাঁজত্বাবু 
পটয়াখালিতে পেচেছেন.. 

€৩) রংপুর কলেজের ছা্ররা বনফুলকে 
টানাটানি করছে সাহত্য-সভায় 
ঘনয়ে যাবার জন্য, অথ এ দিনে 
বনফুলের পাবনা যাবার কথা... 

6৪) গর্ব“ বাংলার উঁদয়মান টোবল 
টেনিস খেলোয়াড় আফতাক আলি, 
ওয়াই, এম, {স-এতে শ্রীদীপক 


৯৯৪৪ 


সে তারারা জবলতে থাকে দপ্‌ দপ্‌ দপ্য॥ 


টে 





ঘোষের সঙ্গে প্রাতদ্বান্দবতা = 

৫৫) “সংবাদ'-এর সম্পাদক কতকগুলি 

পুরনো রক খুজতে এসোছলেন 

যস্মতীর অফিসে... 

(৬) রাজা হোসেন এবং শানহাজ বেগম-, 
এসেছেন শ্রীমতী ইন্দুবালার কাছে 
পুরনো, বয়েকাট সুরের আলম 
নিতে... 


৭) মুজিবর রহমান জনতা টৌব্যাকোর : 
_ পাঁচ প্যাকেট 'শমতাল"' সিগারেট 
| ১৮৯৯ ০৬১৬৮ জহি 
প্রমোদবাবূর জন্য... 
মনে পড়ছে কি যে কব জসীম . 
উাঁদ্দনকে নিয়ে , কাড়াকাঁড় পড়ে গিয়ে” 
ছিল? 
_ ন্যাশনাল লাইব্রেরীভে কত যই 
সংগহীত হল, সে সংখ্যা আমাদের - 
শিক্ষার মাপকাঠি নয়। 
, আমরা কি করে দিন কাটাই, সেটাই 
আমার শিক্ষার ব্যারোমটার। 
একুশে ফেব্রুয়ারী আতসমণক্ষার দিন, 
শক্‌-খেরাপর দিন। চা 





জুই সীল ভুলতে 


| গত কয়েক মাস ধরে পাশ্চমবঙ্গোর যুন্তক্রন্টের আভ্যন্তরাণ অচলাবস্থা এবং শারিকী সংঘর্ষ ইনয়ে অনেক শাপ্তিনসশন, 
অনেক আপস বৈঠক হয়েছে, অনেক বিবৃতি, পাল্টা-বিবৃতি, অনেক নিবন্ধ, অনেক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। অনেক 
আপস প্রস্তাব করা হয়েছে, অগ্রাহ্য করাও হয়েছে অনেক। অনেক শান্তির কথা বলা হয়েছে, অশান্তির কারণ ঘটানোও-হয়েছে 
_অনেক। ‘সকালে উঠে যাঁরা সারাদন ভাল হয়ে চলবার প্রার্থনা করছেন' তাঁরাই 'দ্বপ্রহরে মানুষের শান্তিভঙ্গ করছেন! রাজ 
ধানীতে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে--আর নয়, এবার মারামাঁর থামাও, এসো, সবাই' ভাল হয়ে চাঁল। পরক্ষণে সংবাদপত্র মানুষের 
চোখের সামনে তুলে ধরেছে নতুন সংঘর্ষের কথা, নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা। পশ্চিম দিনাজপুরের কোন্‌ অজ্ঞ পাড়াগাঁয়ে কোন্‌ 
কার্তিক দাসকে কুপিয়ে কাটা হলো, এমন কত খবর সংবাদপত্র তুলে ধরতে পারে নি। তবু এমন আজও ঘটছে। সারা রাহে 
; একাঁদকৈ চলেছে শ্রীমক-কষক-কমচারা-ছারশশক্ষকের নাছিল £ যুক্তফ্রন্ট ভেঙো না, আর একদিকে চলেছে যতটা তথা গণ- 
৷ তন্মপ্রিয় কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের আবেদনঃ জনগণের চোখে ফ্বতফ্টের ভাবমূতি ম্সান হচ্ছে, আপনারা এই আত্মঘাতী লড়াই 
ঘন্ধ করুন। রাজ্যের অগ্দন্ীত সাধারণ মানুষ চায় কাজ, বহু বৎসরের বণনার বেদনা তাদের নতুন করে বাঁচার প্রেরণা দিয়েছে! 
তাই তো দুভক্ষের মুখোমু।খ বাস করেও তারা তাদের অধিকার বিস্মৃত হয় নি! তত্ত্বগত লড়াই আর সংবিধানের কচ্‌কাঁচর কোন 
মূল্যই তাদের কাছে নেই। জনগণের রায় অগ্রাহ্য করে, সাধারণ থেটে-খাওয়া মানুষের প্রাত বিশ্বাসঘাতকতা করে পুনরায় যাঁরা 


-স্শীণ-আদালতের সামনে যাবার প্রবপতা দেখান, তাঁদের বুকের পাটার বাহাদ্দীর আছে সন্দেহ নেই; কিন্তু জনগণের সম্ভাব্য রায় 


দৃম্পর্কে নিশ্চয়ই তাঁরা নিঃসন্দেহ নন। জনগণ তাঁদের কতটা ক্ষমাসূন্দর চোখে দেখবেন, সেকথা কেবল ভবিষ্যৎই জানে। 


তবু এত মানুষের এত আবেদন, এত চিখকার সব ব্যর্থ হতে বসেঁছে। সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে_যক্তক্রন্টের নেতারা ‘কানে 
-ধদয়েছেন তুলো, পিঠে বে'ধেছেন কুলো’। একটা কথা অনেক নেতার মুখ থেকেই শোনা যাচ্ছে, আমরা সংকীর্ণতার উর্ষের উঠতে 
পারি নি-তাই এই সংঘৰ্ষ । সংকীর্ণতার উধেবেই যাঁদ যুন্ত্রণ্টের শরিক দলগন্ুলি উঠতে না পেরে থাকেন, তবে নিজেদের প্রগতিশীল 


| 


| বলে দাবি করবার অধিকার আছে কি? দলীয় সংকীর্ণতায় অন্ধ হয়ে তাঁরা আজ কি হারাতে বসেছেন, সেকথা তাঁরা জানেন কি না 


(255 


বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু জনসাধারণ জানে তারা কি হারাতে চলেছে। ভাই এত 'মাঁছল, এত আবেদন-নিবেদন। 

, এই পরিস্থিতিতে পাঠকদের নিকট আমার একটি নিবেদন আছে। ' যুন্তফ্রণ্টের ' আভ্যন্তরীপ সংকট আজ এমন পর্যায়ে 
শপৈশীচেছে যে, স্বয়ং বিধাতাও বোধহয় বলতে পারবেন না কতক্ষণ এর পরমায়ন আছে। এই আনিশ্চিত অবস্থায় একটা বকর মধ্যে 
এই ধারাবাহক সাক্ষাৎকার চালাতে হচ্ছে এই লেখা যখন পাঠকদের হাতে প্রেশছবে, তখন হয়তো দেখা যাবে, এই সাক্ষাৎকারের 


প্রয়োজন ফ7ারিয়ে গেছে। এই বাস্তব পরিস্থিতিকে মনে রেখেই যেন সহদয় পাঠক-সাধারণ এই “সাক্ষাৎকারগনালর ধর্ম ও মর্ম 
অনুধাবন করবার চেষ্টা করেনা 


্লীকানাই ভোমিব 
| সমবায়ল্রী ] 
লাক্ষাংকার_৬ই ফেব্রুয়ারী 


mi 
ল 


-শারকী সংঘর্ষের পথে যুত্তকন্টের 
+ মধ্যে যে সংকটের সৃষ্ট হয়েছে, সেই 


সংকট আজ যযু্তফ্রন্ট সরকারের আঁস্তত্ব ৷ 


দবপন্ন করে তুলেছে। ৩২-দফা কর্ম 
চর ভিত্তিতে এক্যবদ্ধ ফ্ৰন্ট সরকারের 
মধ্যে এই সংঘাতের কারণ কি? 

-৩২-দফা কর্মসূচীর ভিতিতেই 
সামরা জনগণের কাছে আলসার সুযোগ 
পেয়োছলাম সত্য। কথা ছল মত্তে 


পড়বে এবং ডেঙে যেতেও পারে। সি পি 
এম একটা নেতৃত্ব গ্রহণ কনুবার চেষ্টা না 
করণে এই সব সংঘর্ষ হয়ত ঘটতো লা। 
ভ্রষ্টের সভায় এই সংঘর্ষ বন্ধ করবার 
প্রদ্ভাব থাকা সত্বেও সংঘর্ষ বন্ধ হয় না 


জা 
দুটো প্রদ্তাবের ওপর জোর দিয়েছি, 
প্রথমত, মাল্পসভায় এক্য, দ্বিতীয়ত, 
থানাঁভাত্তক যত্তয়ণ্ট । ন 

-খানার্ডাত্তক  যন্তেক্ৰন্ট হলেই কি 
মতাঁবরোধ এড়ানো যাবে? 

হয়তো ফাৰে না। কিন্তু সে মত" 
বিরোধ ভত্তুগত হবে না। ঘটনাগত 1বচার- 
[িশ্লেষণই হবে নিচ; পর্ষায়ের এই যডত্ত- 
ফ্ৰণ্টের কাজ। একটা বিশেষ ঘটনার ওপর 
তদদ্ত-সাপেক্ষ সিন্ধান্ত দিতে পিশ্য়ই 
মতাবরোধের প্রশ্ন ওঠে না। তা যাদি 
হতো, তবে কখনো কোন 'তদল্ত কমিটি” 
কুতকাৰ্ম' হত না! 


"= ' শত = সা সমন দমলামাপ শশা বদ 





দা ০ “গামা ফনিউীনষ্ট পাজি - “ধরকশের 
জংঘর্ষকে "মার্ক্সবাদী দস্টিকোন, থকে. --জরণ্টড, সরকারের কথা-ভাকেন:... প্ৰৰিচমৰূলেক - এ: দৈল্তে অগ্সাহয- কৰে দরকার থেংক 


শ্রেণীসংগ্রাম বনে, ব্যাখ্যা  কররার' চেষ্টা" 


১৮ চিন্তাধারা 










_-বোর্ড বাধাই. = 


পচ 


"< 


করেছেন ৷. এ” সম্পর্কে ৷ আপনার কিচ বলে আপনি মনে-করেন কি? - 
৷ পাশ্চিমবন্যে,- 


সম্পকে 





সদ্য এ... হইল } 


বঙয়বুমাৱ দত লিধিত .. 
বাঙলা ও ধর্ম-সাহিত্ের এই জেঘিতীর গ্রথযি পুনে প্রয়োজন 
ছিন। অনুসন্ধানীরা ীর্দকার- এর অভাব বোধ: করছিলেন: :সেই“অতাবৰ 
, পূরণ করার জন্য” : ভক্ষয়কুমারের : বিভিন্ন উপাসক-সম্পুদায়ের বিবরণ 
সম্পুর্ণ ( একথগ্ডে প্রকাশিত হ’ল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৭ ॥ মুল্য কুড়ি টাকা । = 
মূল্যবান কাগঞ্ছে লাইনে - টাইপে ছী 


ৰয় ৰোষ সম্পাদিত: - 


বসুমতী (প্রো) লিঃ | কালকাত১২ . 
সান্তা 'এগড কোং ॥ কািকাতা-৯ - ১ 


= উগামক-গঙ্গ দায় । ভারতবর্ষীয় টগামক-সম্য দায় 


এ ধরনের কোন বিকজ্প সরকার সভ্য মারছে, জনেন। বর্তমান সরকারের পক্ষ 
- - ঘৰে: এখনও তাঁদের-সর্কারে, যোগ দেবার 


বিধানসভার বহত্ম = 'আঁহৰান_ জানান্মে, হচ্ছে। ওঁরা যোগ 


দন নি পি এম মে একদল শাসনের দিচ্ছেন না! উপরন্তু বর্তমান সরকারকে 


বলে হিয়ার দিচ্ছেন৷। কেরলেৱর তথা- 
বর্তমান পারিদ্ধিতিতে কি. রাজ্যে, কি, করিত নৃমান্ক্ৰিন্ট তো; যাক্ৰফণ্টেরই কৰ্ম" 
কেন্দ্রে, মান্্রপ্টের্ কোন বিকল্প আছে সমীর ওপর ভিত্তি করে-. সরকার 


বলে আমরা সনে করি না। ভাই মচ ' , চালাচ্ছেন। তবে তাঁরা ষুন্ত না হয়ে পিন 
যজায় রাখাই আমাদের. লক্ষ্য। 


হলেন কি করে?” ধার্য বেরিয়ে গেলেন, 
কেরলের, তথাকথিত মিনির তাঁরা আসলে ্যক্্টরই, বিরোধী নন 
আমার একটা .বন্তব্য আছে। কিঃ, 

ঘ্ফ্রণ্ট থেকে যাঁদ- কোন রাজনৈতিক দল.. : * - পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সহযোগিতা 


:চ্বেচ্ছায় বেরিয়ে আসে, আ্‌ হলে যারা - ভিন্ন এ ধরনের বিকল্প সরকার প্রাতষ্ঠিত 


রইলো. তারা“ য়াত্তম্তুপ্ট- লা হয়ে মিনিট হতে-পারে না বলে, অনেকের ধাবণা। ‘এ 


দা ১ অন্যায়? - ০৮ রকম পাঁরস্থিতির উদ্ভব যে একেবারে 


হতে পারেনা তাও বর্তমান পারাস্থাভতে 


তেওঁ পাছত ক = নং হেৰ 


বা জোর করে .বলা-: ‘যায় না ৷ "সৈ ক্ষেত্ৰ 


ৰ  আপনাদেৱ, দলের ভূমিকা কি হবে? 
ৰ ছি রা অভএব ' কংগ্রেস সহযোগিতায় 
“ কাল, পরে. | বিকল্প সরক-র প্ৰতিষ্ঠার প্রশ্ন আসে না। 


বর্তমান . রাজনৈতিক . পোদারাইজেশনের 

যগে আমরা বিশ্বাস কাঁ, এমন গণতন্দ- 
[ত অলক জোক ভাহে হিরা 
28০ বাইরে অঘচ"মুত্তজ্পপ্টের শন নন। য্ত্ত- 
য় ৷ ফ্রন্ট ঘযজ = এগে।ৰে,, এরাও তত দত 


৩২-দফা. কর্মস্‌চণী রযপায়ণে যাঁরা. আগ্রহ 
নন; তাঁদের যেমন য্যুন্তক্ৰুণ্ট, বর্জনের 
আশঙ্কা থাকে, তেমন এই কৰ্মসমচো 
“রুপায়ণে আগ্রহী এনন, অনেককে জাবার 
মস্তক্ষণ্টে গ্রহণ করবার ' আশাও ' থাকে। 
আরা ষাদ্তক্ষণ্টেন, নাতির: ওপর দাঁড়িয়ে 
সরবদরণ ক্ষমতায় আছি, 'কংগ্রসের সহ- 
যোগিতার আশায় নয়+ আমানের এই 
‘নতিকে কেউ-সমর্থন' করলে তাক বাধা 
দেবার ক্ষমভাঁ নিশ্চয়ই শণতন্ৰে নেই। . 
LL সম্প্রতি বাংলা কংগ্রেস এবং সি পি 
এম-এর রোধের - পারপ্রেক্ষিতে একটি 
চু সাপ্তাহক- পতিকার মন্তব্য £ কমিউ- 
দনজমের িলককাটা দাঁক্ষিপপন্থণী কমিউ- 
- চ- নিস্টরা অজ্রয়বাবুরে কুর্ধপা রউনাব লেলিয়ে 
ধদয়েছেন। এই আঁভষোগ সম্পরকে বিহ: 
বলবেন? 

. এটা আঁভযয়ে,গ- লয়, কুৎসা! যে 
সাপ্তাহিক. পান্তুকায় একথা লেখা হয়েছে, 
তাঁরা ১৯৬৪ সাল থেকে এমন অনেক 


চুৰ চিত্র মহলিত' 










এইরে- সফি লাগল! 
বার গরা্যাজম্যাজ করবে, নাক দিয়ে জুন গঢ়া শুরু হবে,গল্রাব্যবা করবে,-চারপর সৰি বগনেই মুধিন| 


এক্ষুনি ডিক্স ভেপোৱাব লাগান। সদির সবরকম ভোগান্তি 
আপনি এড়াতে পারবেন! বুকে সি বসার ভয় থাকবে না। 


সবে সর্দি লেগেছে! এধনই এর একটা বাবস্থা করুন! 

তা না হলে এই সৰি নুকে বসে দিযে শতক হতে পাতে নানান, পোগানতি নাক বন্ধ হযে মিস্বাসের ক, গা ব্যথা, কাশি-অমধা কই 
ভোগ করতে হবে। 

সির লক্ষণ দেধা দিলেই যদি ভিন্ন ডেপোৱাব লাগানো যায়, তাহলে কোনও কষ্ট পেতে হয় না--বুকে সর্দি বসার ভয় থাকে না। 
আর একটা কথা! ভিক্স জেপোঘ্বাব লাগাতে হবে সেই সব জায়গায় বেখানো ঠাণ্ডা বেশী জাগে” যেমন নাকে, গলাঃ, বুকে, পিঠে। 
গুরই সহস্ব কালৰ । তেতো বড়িও গিলতে হবে না, বিচ্ছিত্রি মিক্সচারও খেতে হবে না। 

ডিক্স ভেপোন্রাব কাজ করে সনে সঙ্গে, $ 

লষ্ট থেকে আরাম দ্বেষ দুগভাবে-- 


5) বুকে পিঠে, লাগালে গায়ের বেদনা দূর ক্ল 
২) গায়ে লাগাতেই ভিক্স গলে যে ভাপ বেরোয় MB 

তাতে ভিক্ৰের বাবতীয় ওষুধের ওণ নক্জায় থাকে। দির শুরুতেই ভিঙ্স ভেপোন্নাব--নাকে, গলাষ 

এই ভাপ নিশ্বাসের সরে ভেতন্রে গিয়ে, গলা | বুকে, পিঠে ভাল ক'রে মালিশ করুন) যতক্ষণ 
- আর বুকের সাদি গলিয়ে দিয়ে আপবাকে সুস্থ | না আরাম পাচ্ছেন, এই চিকিৎসা 

হতে তোলে} টে মান। 





, ২১৪৭ 


ছুংসাই রটনা করেছেন, আরও করবেন। 


এচা নতুন কিছু, নয়। ভারতের কামউ- 
নিষ্ট পার্টি আচ্তঞ্জগতিক . কাঁদউনিষ্ট 
পার্টির সচ্যে যুত্ত শ্রনিকল্রেণার পাটি। 
শ্রমিকের বিশ্বাসী 


শ্রমিকত্রে এই কুংসার উদ্দেশ্য ধারে - 


চীনের গুপকশীত'ন করে কমিউনিস্ট পাটি 


ভাঁদের এমনি করেই দিতে হবে। আমাদের 


শ্রদিকশ্রেশী ভা সাধাৰুখ মান্ঘকেও 
অনেক ক্ষতি সইতে হবে । ' 
-আপানি যুক্তফ্রন্ট সর- 


-১৯৬৭ সালে পশ্চমবল্পো যুন্তত্রপ্ট 
সরকারের পতনের গর ১৯৬৯ সালে 
গঠিত য্নন্ধক্তপ্ট অনেক বোঁশ শান্তশালী 
হওয়া সত্বেও আজ য্ুক্তফ্রস্টের অন্তদ'লীয় 
ফলহ তাকে এক আঁনবার্য ভাঙনের মুখে 
এনে দাঁড় কারয়েছে। এই আত্মকলহের 
পরিণাম সম্পর্কে ফ্রণ্ট' নেতারা নিশ্চয়ই 
অবাহত ছিলেন! তবুও দিনের পর দন 
ই আত্মঘাত কলহ চলবার কারণ কি? 


দলীয় সংকাঁপতাই এর প্রধান _ 


সান্দুৰগছলিৰ কিছ কদ্যাশসাধনই হিল 
সেই ৩২-দফা কৰ্ম'সচের স্মল কথা। 

সেই কৰ্মস্‌চাঁতে একথাও আমরা 
বলেছিলাম যে, এই রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় 
দাহাম্যের পারিসাণ বুদ্ধিতে আরা 
পকা ঘন্তে আন্দোলন গড়ে ভোলার চেষ্টা 


ধাঙকাহুক হসমতশ 
ফরবো। কিন্তু আমরা আজও তা করতে. 
শারি *ন। দ্বাভাবিকভাবেই, প্রশ্ন ওঠে, 
কেন আমরা পারলাম না? কি বাধা 
আমাদের সামনে ছিল? এ সম্পর্কে আমি 
বলতে চাই, বাধা যা ছিল ভা ভেতরের 
ষ্যস্তফণ্টেরন অন্তর্গত প্রতিটি দলই জান, 
তেন, এখনও জানেন সংসদশয় গণতন্দের 


'ঁমাবদ্ঘতার মধ্যে থেকে বনুস করার বাঘা 


কতটা এবং কি প্ৰকৃতির। কিন্তু এক্ষেত্ৰ 
বাম্তবিকপক্ষে যেটার অভাব দেখা গেল, 
সেটা হলো সংসদীয় গণতন্দের স"আাবম্য- 
তার মধ্যে থেকে ম্যান্সিমাম কাজ করবার 


একটা যুক্ত মনোভাব আমরা কি পারতাম ' 


মা ব্লাপ্তাঘাট বা স্টোডয়াম নির্মাণ কৰতে 
িংৰা জনস্বাপ্থ্য এবং শিক্ষা ক্ষেত্রের বহ; 
অব্যষস্থা ও উচ্ছজ্খলতা বন্দৰ করতে 2 
কিন্তু ক্ষমতা হাতে পেয়ে নালাভাবে 
প্রতিটি দল তার প্রভুত্ব বিস্তারের কাজেই 
সৰ্বাধিক সময় নষ্ট করতে ব্যাপ্ত হয়ে 
পড়লো। আপ্রিয় হলেও এ কথা বললে 


চ্ুপ্টভূন্ত সমস্ত রাজনৈতিক ছলের আস্তত্ব 


- পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পাঁর- 
স্থিতি নিয়ে রাজ্যে এবং রাজ্যের বাইরে 
যথেষ্ট হৈচৈ, হয়েছে এবং হচ্ছে। 
সাংপ্রাতককালে এ রাজ্যে আইনের শাসন 
ভেঙে পড়েছে বলে আপনার মনে হয় কি? 

-আইন-শঙ্ঘলা সম্পর্কে গানষের 


<, ধ,রণা এখন কিছুটা বদলেছে। ্র্ঘ 


বাইশ বছর ধক এক. হানোকাট শাসক- 
গোষ্ঠী আইনের * শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে 
দেশের কায়েমশ দ্বাৰ্থের সেবকছেরই সেৰা 
করে এসেছে। যুগ্তফ্রন্ট সৰ্ব প্রথম চেয়ে 
{ছিলো এই একচেটিয়া স্নাবযাবাদের 
অবসান করতে। কারখানা বব করবার 
আধিকার মালিকের থাকবে অথচ শ্রমিকের 
কাজের নিরাপত্তা থাকছে লা, এ তো হতে 


পারে না। হাজার হাজার বিঘা জিতে 
মারা নোনা জল ছয়ে ভেড়শ কৰে 
মাখলো, এক সময় পাঁজশ তাদের পেছনেই 


'দাঁড়াতো বলে অজও দাঁড়াবে, এও তো 


চলতে পারে না। যত্ত্নণ্ট চেয়েছিলো 
এইসব জাবচাছছুর মোকবলা করতে? 
জনতার মধ্যে ভাই একটা মৃস্তির আলোড়ন 


দেখা গেছে। জনগণের এই সংগ্রমণ 


আন্দোলনকে রক্ষা কর।র ব্নতই ছিল ষুন্ত- 
চণ্টের্র। আজ যদি সেই ব্রত প্ৰাতপালিত 


সংল সুর বজায় আছে। 

-কিল্তু জনগণের মধ্যে আইন লঙ্ঘন 
করবার একটা সাধারণ ঝোঁক লাক্িত হচ্ছে 
না ক? 

তা হচ্ছে। ECHOES 
থেকে মুক্তির পর আচারে-আচরণে- একটী 
নাড়াবাড় হওয়া অসম্ভব নয়। ১৯৪৭ 
সালে পর আমরা 
সাহেবদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতাম ? 
সদ্য দ্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতি সোঁদন ইংরেজ 
বোঁনয়দের ঘণা করতো, অবজ্ঞা করতো, 
ফখনো অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতো | 
আজকের ব্যাপারটা অনেকটা সেইরকম 
এ ছাড়া এর সঙ্গে সমাজের অর্থনৈতিক 
প্ৰশনটাও জড়িয়ে আছে। 

-পশ্চিমবলো কি একটি বিকল্প 


যু্তক্র্ট সরকার ভাঙনের মুখে । সে ক্ষেপে 

আপনার দলের ভূমিকা কি হবে? 
-াক্সবাদশী কমিউনিস্ট দল ব্যতি- ' 

র্রেকে একটা মিনি-সরকারের কথা কিছু" 


* দিন থেকে শোনা যাচ্ছে বটে। তবে আমার 


মনে হয়, কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
সমৰ্থন ছাড়া এ ধরনের কোন বিকল্প 
সমুকার গঠিত হওয়া সম্ভব নয়। আর 
কংগ্রেসের সমর্থন কোন বিকল্প সরকারু 
গঠিত হলে আমার দল (জার এস পি) 
তা. সমৰ্থন করবে ন্ম। 


# ৮ 
দাদাঁগাঁর ট; ভ্যাভাইজস 

ইদানীং কথাটা শোনাই যায় না| 
‘অথচ তখন, মানে, প্রজাতন্ম প্রাতস্ঠার় 
গায়ে গায়ে চালিশের দশকে, দাদাগার, 
ফলানোর আঁভিযোগ ক্ষুত্য ছোট ভাই- 
দের মুখে মুখে হরদম ঘুরত। সে- 
ধৃ্দনের অনেক সথেদ-্মৃতি ছব্রিশ বসন্ত 
পার করে আজও বেচে আছে আমার 
আহত মনের কোণায়। দুঃখ আছে। 
দুঃখ আছে, কারণ, চপেটাঘাত-সহযোগে 
কর্মূল মদনের দেদার পরওয়ানা 
দাদারাই সেকালে ,ভোগ করেছেন 
একচোঁটয়াভাবে। 

একবার পাড়ার এক গুণ্ডা ছেলের 
হাতে নিগৃহীত হওয়ার পর ক্ষুব্ধ 


আক্লোশে মনের ঝাল মেটাচ্ছিলাম একটি ' 


আধুনিক সাহিত্যিক শব্দ উচ্চারণ করেঃ 
শালা। লক্ষ্য কার নি আট বসন্ত আগে 
জন্গ্রহণের আঁধকারে 1যান প্রায়শই 
পিছনে উপস্থিত আচমকা কণম্ছিলে 
প্রচণ্ড হ্যাঁচকা টান এবং দাদার গর্জনঃ 
আর কখনো বলাবঃ মানে বুকস? 

আব একবার ছাদের "সড়তে 
লুকিয়ে বসে শরতবাবুর উপন্যাস পড়ছি, 
পড়বি তো পড় ফিউডাল লর্ড দাদা- 


" দেখে নেব এবার 1বশেষ স্থান চ৯ৎকার 
করে রীভিং পড়তাম । শব্দগ,্লি ইংরোজ, 
তাই আর্পান্ত হত না। কিন্তু ফউডাল 
দাদার আবলুস কালো মুখটাও রাঙা হয়ে 
উঠত শুধ “লভ” শব্দে জোর "দিয়ে 
উচ্চারণ করছি শুনলে । 'দেখতাম, জব্দ 
দাদাবাবু তাঁর বাঁধানো এক্সারসাইজ বুক 
ধনয়ে উঠে যাচ্ছেন। পিতদেবের সামনে 
দম্ভ" শব্দ উচ্চারণ তান গাঁহ্ত কর্ম 
মনে করতেন। অথচ উপায় নেই। 
টেকস্ট বুক আওড়াচ্ছি বকবে এসন 
মুরোদ কৈ? কী যে প্রার্তীহংসার আনন্দ 
তখন আমায় উত্তোজত করত! ম’ন 
-= মনে বলতাম, মজা বোঝা এবার। 


নাকি? “মঞ্জলৈকা, কতই বা তার বয়স” 
, লিখে ‘অঞ্জবলিকা’ শব্দে কালি বুলিয়ে 

বোল্ড টাইপ করেছে। উপায় নেই, নয়ত 
আনিও তার হি নেড়ে। আর 
ধাপের রন্ত-জল-করা পয়সায় মোটা খাতা 


করে পড়ব। কাঁচকলা করবে আমার। 
বস্তৃত সেই আমার প্রথম ঘোঁষত বিদ্ৰোহ 
অত্যাচ্রী দাদার বিরুদ্ধে 


থাকছেন, 
লা দে এবং তারও পরে 
“দানাগারির” লায়শায় আর একাট শব্দ 
সেটা 





গেল পাল্টে। 
ভায়েরা একই সঙ্গে রোয়াক দখল নিয়ে 
ধদাদদের “পিটি সহযোগে = আপ্যায়িত 
করেন। দাদ ও বোনেরা বাঁকা ভ্রু 
বাঁকয়ে, হরণ চোখ হাঁকয়ে -মিঠে 
প্রত্যুত্তরে তরুণ মনে হুতাশন আবেগ- 


ক্রমশ দেখলাম দাদা আর 


উদ্বেগের সণ্টার করে সমগ্র এলাকার 
হাওয়া দালয়ে এনট্রান্স-এীক্সিট করছেন 
সকাল-ীবকাল। কিন্তু এ পধন্তিই। 
বড়জোর ইলোপমেন্ট। তবে *লণলতা* 
হানির আঁভযোগে লোকাল থানার ডায়রী 
হররোজ মসালিঞ্ হওয়ার আশঙ্কা 
বেলঘরিয়াব আগে ব্যাপক নয়। সোদন 
ডাঃ 'বধান বায়ও কলকাতাকে বেধে 
রাখতে পারেন নি। কিন্তু হুড়মুড় করে 
সে ষুগও ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। 
বেকারী, গৃহসমস্যা, আর্ক সঙ্কট 


করে চললেন। ভবিষ্যঘটা কেউ একবার 
ভাববার প্রয়োজনও বোধ করেন নি! 
দরকার ক, গদশতে বসে নিজের এবং 
নিজ অধস্তন পণ্য পুরুষের পেটপজোৰু 
ব্যবস্থাটকু ভালোভাবে গুছিয়ে তোলার 


আই, ঠা এল মূুক্তি। জাতীর 

ম্‌নত্স,অৱ৷ সদ কেবল দেশোনাতিই হয় 
" তবে" 1হমালসৃপ্রমাণ দায়িত্বের ' বোঝ 
বৰাৰ" 'জন্য ভোটে জেতার অত 
কসরং কে করেন? প্রকৃত দেশসেবকরা 
আপন-গঢছান্] রসে তাই ক্রমশ : ধাক্কা 
খেতে খেতে পিছনে পড়ে গেলেন। নেতা, 
হলেন তারা, তরু বাহিনীকে যাঁরা 
পুরে নিতে পারলেন? হাতের মূঠোয়। 
এজন্য বেকার দূরীকরণ কিম্বা. অশিক্ষা 
দিতাড়ন বন্ধ রূইল। দেশের ছেলেরা - 


দে রাখো । সমস্যা] সমস্যায় : বৈ'ৰ্যে 
_ফেলো। -. নয়ত-ল্ষ্টামতে ফসলে 
, আনো. তাই: বাঁধনের : পাকে প্রাকে 
জাঁড়য়ে তারা কামধেন্ নয়া নেতা দাদা 


সঙ্গী হোক। ওদের জন্য কোনোরকন 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। তাহলে 
ছোঁড়ার -হাতছাড়া -হয়ে- যাবে। ওদের -. 


"অন্য যথেচ্ছাচারের পথ, খুলে দাও। ' 


* পুলিশের খাতায় নাম তুলে বোধে ফেলো। 
পালাবার পথ থাক না। ওদের এক 
ধরনের ছাড়া ক্রীতদাঁ় কর। 

. এ টোপ .মারা ললো ওগরাবার 
আর ক্ষমতা নেই ৬ উপায় হলেও ভাড়াটে 
গৃস্ডামীর চক্ধ খেকে 'রার' হওয়ার পথ 
নেই। তাছাড়া যতক্ষণ প্রশাসনিক প্রশ্রয়ে 
ধা ততক্ষণ দাপটের 

' আকর্ণও তো আছে। ওরা. 
রন মা আজও 
পারে-নি। যারা “ভ্যাডাইজম” করে 
ক্ষমতাবান দাদা পাকড়াতে - পারল, 
- পাডায় পাড়ায় তারাই-হল “শান্তিরক্ষক! 
বারা ততনূর পারল-না-কিন্তু ধমনীতে 
উষ্ণ রনতপ্রবাহ উচ্ছ্ত-হওয়ায়- নিজেরাই 
ক্ষংদে-হিটলার বনতে চাইল, মারা পড়ল 


টা ৰ ৰ OAL 


1কিন্তিতে ট্ৰানাজিস্টাৱ . 
fl মাঁসক ১০, টাকা 
চি 1কীস্ততে - গ্যারা্টি- 
- বুম্ত ন্যাশানাল ৭০’ 
৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ড 
+ পোর্টেবল 
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ছাতার ' দিয়েছে" বলেই বাধ কান সংবষে = 


রুপ নিচ্ছে। 1 
. আমরা সাবধানে * “সবর, থাি। 


- বয়স বাড়ছে।'অনেক দেখলাম, বেখাছ। 


বুঝলাম, বুকাছ।” সুতরাং যে পালায়, 
বাচে. সেই--খষবাকয শিরোধার। 


বস্মমত আঁফস থেকে ফরছি। পাড়ায় 


"প্রবেশের মুখে অনুজদের জ্ণ্লা দেখে 


থমকে দাঁড়য়োছিলাম। ৷ 
--£ ব্যাপার কিঃ 
£ দারুণ র্যাপার দাদা! ওরা 
'স্টনগান চলয়ে দেবে . 


- বলেছে। মাঠে আমরা, পুজো করতে 
গেলে পগণ্ডেল জবালিয়ে দেবে। আমরাও - 
“দেখে নেব কত 'হম্মৎদার। এখন তো’ 


আর ওদের দাদারা-নেই। < .; 


-: ঘৰ্মান্ত সুবাস ছাড়িয়ে ‘দল সারা পাড়ায়। - 


কোখেকে একদল িডিয়েটরও এসে জুটে 
এদের চিনি। এরা. রাজ- 


সরা নো 


বসলে স্ধান্মধিকার নিয়ে ৷ ঝগড়া, বাধে: 


২১৫০ 7. 


- হাত ধরে ঘরে য়ে বলল £ 


হলে অন্তদহন আর শাৰ্মকানৰ = বিবৰ = 

বাধে। , বাব্রোয়ারী পন্দোটাও সেই স্তব্রে | 

এক জাতের ব্যৱসা হয়েছে। 'ঁববাদ তো .. 
অবশ্যম্ভাবা। ঠেকাবে কে? দেখেন নি,. 
দুগাপ্জার ওপর মেয়রের প্রাইজ 

ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জোর - 
প্রীতদ্বন্দিতা শুরু হয়েছিল? রাস্তা- 
ঘাটে : বাস-্রাদের গায়ে পড়েছিল 

বিজ্ঞাপনী পোস্টার £ আমাদের প্যান্ডেপে 

্সাসুন। প্রাতমা-[শিগাঁ এমুক। 


£ মেয়র শক্খলা চেয়োছিলেন। : 
'$ ঘুষ দিয়ে ?--হাসলাম। 
£আপানও যাদি এসব. কথা 
বলেন 2৯24 দিলো ৰ = 5 
-£ কথা ‘বলব না, এমন কথা জে 
দিই নিন ip ৷ 
"_ উৎসাহী- শাদ্তিরক্ষকরা . এরপর 


নু। - পাতলা হয়ে সরে গেলেন আশ-পাশে। 
- বুঝলাম, কথাটা মন ভরাঁতে পারে নি। 


ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম বাড়ির . 
গদকে। স্ী উৎকশ্ঠিতা। ন 
আবার গোলমালে গেছো? ছেলেরা কেই 


তোমার সম্মান রাখবে ? - সরে এসো। 


একদিন দাদার. ভয়ে পাড়াটে- 


₹ মাতন্বাঁরর আবহাওয়া থেকে সরে গেছি, __ 


আজ অন্দজদের ভয়ে অনুরুপ - সরে 
দাঁড়াতে হচ্ছে। “কারণ, “ভ্যাডাইজম”-এ 
শ্রদ্ধা -নেই, দল নেই আমার। দাদা 
বনতেও অপারগ স্পষ্ট কথা মুখে এলে 


- কষ্ট করে তা চেপে রাখতে পারি, ন। 


রাতটা হয়ত নিশ্চি্েই কাত. 


" পারত। কিন্তু কপালে নেই। 


একদল অনুজ এসে হাঁক দিল। 

বেরিয়ে আসতে নিচুস্বরে বললে * 
অমুকদা জীপ নিয়ে এসে ওদের আচ্ছা 
করে শাসিয়ে গেছে। বলেছে শান্তিভষ্গ 
হলে ছিড়ে ফেলবে। ঠিকমত সমকে 
মা অমুকের গায়ে, হাত . 

- এবার ৷ একটা - লাগল, দেখে" . 
৪৬ চে 

আর কিছু দেখবার বাসনা- নেই। 
সারা বাংলা দেশের চেহারাটাই চোখের... 
ওপর দেখতে পেলাম কলকাতার এক. _ 
চিলতে গাঁলর-মকুরে। যে দাদা জীপে 7 


J. 


চড়ে এলেন, তাঁর কর্মোৎসাহ শান্তি. 
- রক্ষার জন্য ব্যাকুলতা- এবং দলপ্রাণতা , 


প্রশংসাহ্হ বটে। যাঁরা পাইপগান চালাবেন 
বলে শাসালেন- এককালে তাঁদের দাপটে 
দিশেহারা বোধ' করেছি আমরা, এখনও 
পাড়ায় তাঁরা অশান্তির কারণ এবং যে 
অনজআোঁটিকে রক্ষার জন্য অম্দকদার 


প্জাগঠনু স্আাগার থেকে রেট বোলি কানে 
“ঘা মেসে আৰৌো-কোনো অল-কর-া। 
“ইদানণং সড্যাডইজমে” পৰীক্ষা - দৌ্মচ্ছ। 
গবেকীয়দা বুক সরেধমাবে। 
“বললাম :£ দল ক্র, ' দেশোজ্যার 


‘হবে। তোমরাই তো ভরৱসা। ইয়ং ৷ 


বেপাল 1 ৷ 

কিন্তু একটা ভষ তবুও রয়ে গেল। 
সত্যই যাঁদ দলীয়রা -টের পান, এখানে 
একটা দলাদলি পাকিয়ে উঠছে, সমগ্র 
{বিধানসভা হমাঁড় খেয়ে এসে "পড়বেন! 
একটা লাস পড়লে পাঁচটা পার্ট এসে 
মডা নিষে কাড়াকাড়ি, করে সনান্ত “করে 
যাবন তাঁদের সমর্থক বলে। 1হিসেবের 
খাতায় টিক বাড়াবার জন্য সবাই চাইবেন 


শবটাকে স্বদলীষ বলে চিঁহিত করতে। ' 


আসিল আর পুত্পস্তবকে -পাডাটা 
টাকা পড়বে | সংবাদপত্রের রিপোটপরুরা 
ছুটে আসবেন ক্যামেরা নিয়ে এবং হষত 


যাকে দেখতে নাব, তাকেই হত্যাকারী , 


সআানো হবে ৷ 


ভগপচ প্রতিবৌশকুল আকুল হয়ে ৷ 


বোঝবাব চেষ্টা কববেন, ব্যাপাবটা 


পজোতুতো। পোস্ট মৰ্টেম রিপোর্ট 
বাদ দিন স্যার। মড়া আটকাবেন না। ' 


পরকালেব ব্যবস্থা করতে দিন! 
কেউ কোনো কথা গ্ৰাহ্যও করবেন 


না। মন্দ্রা বব্ঁত দেবেন। ফ্রণ্টের , 


বৈঠক বসবে।  বারোয়ারী পূজোর 
মেলা প্রাঙ্গণে তৈরী হবে শহাদবেদী। 


ওঁদকে শহীদ সুপুত্রের বাড়িতে কিন্তু, 


করে উঠবে তখন, যখন এ্যাসেমার ফ্লোরে 
চলবে তাঁক্ষ; কেীসৃলী-বিবাদ। 
আমি আবার কলম দিয়ে 'বসব। 
 দলখব £ উৎসবে ব্যসনৈ চব দুভিক্ষে 
কত শহীদ তোমার প্রয়োজন! এখনো 
সময় আছে। ধাঁরভাবে, স্থির হয়ে 
একবাব তুমি নিজে শ্রীহীন দানদশার 
দিকে তাকাও। শহরটা" গোরস্থান হওয়ার 
আগে সামলে নাও । সেম সাইডে প্ৰমত্ত 
ছুয়ে কালিদাসের মতো নিজের ভালে 
দনজেই কুড়ুল' চাঁলও না! দাদাগার, 
ড্যাডাইজম, কোনটাই তোমাকে বাঁচাবে 
না কলকাতা । তুমি 'নজের চেহারা 
ফেরাও। তোমার বকে বসে যারা 
তোমারই দাঁড় ওপড়ায়। উপড়ে. ফেল 
ভাদের। পুজোর নামে তোমার ওপর 


_বারোয়ারণ কলকাতায় অত্যাচার খানা হচ্ছ, তাজা টেনে হুগলী নদাঁর 
আর {কচ লা পারো, ট্যাক্স :বনাও জাতীয় লেহু আধে ফেলো। রাস্তা- 
প্যান্ডেল’ মেপে, মাইক হিদেব করে, 78515 


2৭ ; রি নিৰ্মাণের 


ওপর। হব্লী নন্দীর পীলমাটি আট্টরে জন্য ক্যালকাটা ইনপ্ৰমভমেণ্ট'ট্যাক্স বসিয়ে! 
প্রতিমা গাঁচ্ছত "করে দন দন মোটা =-১৩।২।৭০ 





লুটের দর্গন্ধ দূত করুন... 
হ্গারাদিন দাতের রত তোথ ভর! 


'_ বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষা প্রমাণ কৰেছে যে কলগেট প্রতি ১, নেক 
মধো ৭ জনের মুখেব ছুরি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ কবে এবং থাবা ঠিক 
পৰেই কলগেট পন্থায় দীত ব্রাশ কধলে বেশিবতাগ লোবেরই 
- " ধ্রাতেব আবও বেশি ক্ষয় বস হয- যা দীতেন মাজনের 
আবহমান কালের ইতিহাসে ইতিপূর্বে শোনা! যায়নি। কারণ 

"আৱ চে সম য্রের টু কলগেট নার দিয়ে রা মাত্র ব্রাশ কবলেই শতকরা 

৮৫ ভাগ পর্যন্ত দুর্গন্ধ ও ছয় সুষ্টিক|বী জীব ধুদের দুৰ কম! 
বিজ্ঞানমমত্‌ ষায়। একমাত্র ফলগেট ভাব দিন 
6 আকৃতিতে তৈরি সেইসন্দে এতে কি অপুর্ব পিগারমিন্টেব গঘ--তাইতো বেছে 
মেযেবা কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিযমিত ব্রাশ কবতে 










Eh. রি ছা 
মধুর, নি্ধ খামপ্রশ্থাস ও শুল্র উন দাতের জন্ুষ্প | 
ছুনিয়ার বেশিরভাগ লোক অন্য যেকোন 


UGA BN টুথপেস্টের চেয়ে বেশি কেনেন কলগেট । ৬ 
২১৫১ k 





ভাৱ সালিয়োই তে আছ। এত 
শত আলোক-বর্ষের ওপারে বিরহ হয়ে- 
ওঠা কোটি কোটি নক্ষত্রের তুলনাস্ত খুব 


| যারেকাছেই তো আছি তার।...সে সূর্য, 


শিপ 


আর আমরা, পৃর্ষিবীর মানুষ। ৱব্ৰহ্মাশ্ডের' 


সকমের ঠিক্‌ যেন হদিস মেলে না। তাই- 
নতুন উদ্যোগ-আয়োজন হচ্ছে আজ। 
সূর্যের বেশ খানিকটা কাছে রকেট পাঠিয়ে * 


পরশক্ষা-ীনরণক্ষার নতুন ব্যবস্থা হচ্ছে। .. 
১৯৭৪- -৭৫ 


সম্প্রাত জানা গেছে; 
সালে দুটি রকেট যাবে স্ব্য-সানধ্যে। 
সর ২ কোটি ৪০ লক্ষ মাইল কাছে 
যাবে ওরা। 

রব থেকে পির দর ৯ কোটি 
৩০ লক্ষ মাইল, একথা যাদি স্মরণে রাখ 
তো দেখবো, এই কাছে যাওয়ার অর্থ হল, 
এদের মোট দরত্বের প্রায় তিন-চতুৰ্থংশ 
পাড় দেওয়া। 

এ বড়, কম কথা নয়, 
বশেষজ্ঞরা, কাছে” থেকে" সূর্ধাকে” দেখার 
দত OE SEE Bb 
থেকে; আর এ সুযোগ সাষ্ট করবে 


হবে সেসময় এবং সূর্য সম্পর্কে 
কঝামাদের ধারণাটা সেই সব 
পরীক্ষার দৌলতেই - রাতারাতি 
বেড়ে যাবে। আমরা সূষের কার্যকলাপ 


মিদ্পকে এবং পৃথিবীর ওপর সূর্যের ' 


এ পাত ed ৪৩০টি ৯ ET ৮০ 


রেখে বিদন্তং- 


. শন্তিকে “যথাযথভাবে চাল; রাখার - 


“উপযোগশ ব্যবস্থাদ গ্রহণ করা এবং মহা- 
কৃশযানকে ঠিক পথে চালনা করা চাঁদে- . 
দ্ম্মার চেয়েও দশ গুণ কষ্টসাধ্য কাজ। 


৯১৫২ 





" আয় সেই জঠর বরাবর সুবের পিক, 
মাবখানটা দিয়ে যাঁদ একটা রেখা টানা বায় 
তো সেই রেখার ওপর ১০৯টা 
পৃথিবী লাইন করে দাঁড়াতে পারে। 
কিন্তু এ তো গেল কম্পিত লাইন! 
আসলে সূর্ধের দেশে এমন কিছু কি _ 
আদৌ আছে, নিৰ্দিষ্ট, "সময়ে নির্দিষ্ট 
কোনো জারগায় যা চোখে পড়বে? 





কি 


বিশেষজ্ঞরা বলছেন, না, নেই। সর্ষের 
ডিগাঁরভাঙ্গটা অসমতল, এবেড়োখেবড়ো। 
‘চলছে সেখানে । অদ্ভুত আক্াতাবাশন্ট 


বিচিত্ত সব ধূসর চিহ্ন থেকে থেকে সেখানে 





মঃ " জানন উপভোগ ধৰ ॥ 


(পুরুষেধ জন্তে, ভিঘাপদ, সত্য ও উম্নতধয়ৱেয্ন 
- বানের জক্মনিয়োধক নিয়োধ বাৱহায় কৰম & 
গা দেশে হাটে-বাজাযযত এবর পাকনী৷ বা 


* জয় হিরণ ফকত্র ও পরিকল্পিত পঠিবাদেকট 


সুদীঘ দোকান, ওষুধের দোকান, সাধারণ নিপণী,, 
দিদার জোকার সম কিরাত গান৷." 


মাণ্ডাঁহক যস্যমতাঁ 


"মায়ে যাচ্ছে আবার। এ চিহুশ:লোকে 
দেখে স্পণ্টই ধারণা হচ্ছে যে, কঠিন কোনো 
পদার্থের গায়ে ওরা নেই, আছে দারুপ 
তপ্ত এমন কোনো গোলকের গায়ে, ধু 
মাঘ গ্যাসই নাকি যার মূলধন। ''_ 
স্থির হয়ে নেই 


এ 


গাপ 





মোটে, টগবগ করে ফুটছে সারাক্ষণ; এবং 
এই, ফুট্নির সে দিছে রাশি 
রাঁশ:বুদব্দৰের মধ্য দিয়ে। টা 


বদ বদদগলোও " আঁচর্স্থায়ী খুব” 
এই আছে, এই নেই "যেন ৷ যেন মিনিট 


০ 










কবে " দেওঘা ওদের কোট বছরের 
বেওয়াজ। ওপেরই জন্যে যেন স্যেরি 
ওপরডাতে অদলব্দল চলল সেই আদান 
কাল থেকে। 

ওরা, কত বড়?-সূর্য-সানিধ্যে 
রকেট: পাঠাবার আগে কেউ কেউ, 
শঁৰবোচ্েন। নে 

বিশেষজ্ঞবা বলছেন,-বড় ওরা 
খুবই । ২০০ থেকে হালারু মাইল অবাধ 
ওদের ব্যাস। 
১০ থেকে ২০ লক্ষের মধ্ো । 

আশেপাশের গ্যাসপুঞ্জের তুলনায় 
উঙ্জবল দেখায় ওদের। মনে হয়, সূযের 
ভিতব-বাহব এলাকা জুড়ে 'য সব গ্যাস- 
প্রবাহ চলছে, তাদেরই: দৌলতে ওদের 
দাণ্টি। 

প্রবাহগুলোর এক একটাব এক এক- 
রকম তাপাংক। বিজ্ঞানীদের মতে, এই 
তাপাংকর হেরফেনের জন্যেই উজ্দ্বলোর 
পাৰ্থক্য ঘটে এবং বুদ বৃদগুলোকে দেখি 
আমণা | আর স্বকে আমরা, সবচেয়ে 
উজ্জল দেখ তার মাঝখানাটিতে। তার 
কিনানাব দিকে এগোই যত, উদ্দ্রলতা 
ততই কাম আসে: ততই ধুসর কিছু 
কিছ; আববণ সূর্যে ওপর ছায়া ফেলে 
যেন। 

কিন্ত কেন ফেলে? এত যাব এশ্বয" 
তা'রও বাক বিস্ততাব চহ কেন আবার? 

বিজ্ঞানীরা বলছেন _আবাব- কেন! 
সূর্যের দেশে আলোব্মীভসাব এক এক 
জায়গায় এক এক বকম বলে! মে দেশের 


_মাঝখানাঁট থেকে আলোক আসে বলে 


গবানাব। অপরাঁদকে িনারাগলো থেকে 
যৈ আলোক আসে, তাব উৎস হল 
অপেক্ষাকৃত শাঁতল এলাকা । এ ছাড়া, 
এই 'কিনাবা থেকে নির্গত আলোক সূর্যের 
মাঝামাঝি এলাকার আলোকেব তলনায় 
সৌর-বাধমেন্ডলেব অপেক্ষাকৃত বেশি পথ 
আঁতন্রম করে। এরং* আসল আতক্লমণটা 
যাই হোক না কেন আমাদের চোখে" 
ধৃহসেবে অন্তত কবে।, আব চোখও সৌর 
দেহের এ গাঢ় কালো দাগগলোকে হাওর 
কবে ঠিক। সৌর-কলতদের ঠিকই চিনে 
নেষ। 

কিন্ত তবু সৌব-কলহত্ নয, সূর্ষেব 
আলোবলমল ওপবটাই নিযত মগ্ধ কবে 
আমান্দব এবং আমরা সার্যব এ 
অংশটাকে বল গাকি স্গটাসফণঁযার' বা 
‘আলাব গোলক’ এই গোলকৰ তলাষ 
আন্ছ সযেব ভেতর-মহল। একে চোখ 
দৈখ নে আমবা, এব ছবিও তলম্ন পাব 
নে" শধমার জলপনা-কংপনা-কাঁব এক 
দুলিয়ে! অম্মান কক, বাস এব দু লক্ষ 
হাল এবং এ টা উৎপল হয 
সৌস্শান্তব নিৰ চদাগদল। লামা 
প্থ্যনে- ২ কোট দডগৰ সোন্টিগ্ৰেড: 


সংখ্যাব সাধারণত শুরা " 


লাখ্যাহকে- বসুমতী _ 
এখানকার উপাদানগুলো এমন ঠাসাঠাসি 
করেঃ আছে ধেঃ-প্রতয বর্গ ইশ্যিতে- এদের 


ভব চিয়ে! পড়ছে? হাজার হাজার টন 


চাপ" 

[বশেষজ্রদের ধারণা, সূর্যের তাপ ও: 
আলোকের শতরুরা- ৯৮'ভাগই এই 
অংশাঁট থেকে, উৎপন্ন হয়; এবং" তারপর 
সেই শক্তি ক্ৰমশ পাতলা হয়ে-আসা মৌর- 
দেহ ভেদ করে বাইরে বোঁরয়ে আসে। এই 
যে বাইরেকার আচ্ছাদন, একেই বলা হয় 
“ফটোস্ফাঁয়ার'। তাপমাত্রা ভেতর-মহলের 
তুলনায় খুবই কম এখানে; মাত্র ৬ হাজার 
ডিগ্রী সেপ্টিগ্রেড। আর :এ ছাড়া, চাপও 
খুব কম। এমন কি প্ণাথবীর বায়ু- 
চাপের একশো ভাগের এক ভাগেব চেয়েও 
কম। এখানেই সান্ট হয় সৌর-কলঙ্ক বা 
বুদ্‌বুদজ্জাতীষ কণিকাকার সেই অদ্ভুত 
দাগগুলো। 

এই ফষটোস্ফায়ার-এর ওপরে আবাব 
আছে সৌরবায়ুমণ্ডলের আরও দুশট 
এলাকা ৷ .সচরাচর আমবা ওদের দেখতে 
পাই নে। কারণ, দিনের আকাশে ছাঁড়যে- 
থাকা আলোকেব পৃচ্ঠপট বড় বোশ 
অস্পন্ট হযে থাকে ওরা। এমন" কি 
'ফটোসফীয়ার'-এর ওপরতলাকার ‘বান 
গোলক' বা '্রমোস্ফীয়ার'ও থাকে 
অদ্গণ্ট। 'কমোস্ফীয়াবা-এর সৃষ্ট যে- 
সব গ্যাস দিয়ে, খুবই নাকি পাতলা ওৱা | 
এত পাতলা যে, চাপ ওখানে পাঁথবশর 
বাধূচাপের ১০ লক্ষ ভাগের ১ ভাগও 
নয়। অথচ এই ‘ক্লমোস্‌ফাঁয়াব'কে ঘরেই 
যুগে যুগে বচিত. হযেছে কত অপরূপ 


সূর্যবন্দনা। কারণ, মটর্তনান আলোক- 
তাৰ্থ আছে ওখানে! রকমারি আলোক 


ওখান থেকেই" কলোচ্ছভাসা ঝরণা হয়ে 
কখনও, আবার কখনও ভৈরব-ভীষণ শিখা 
হযে সূর্ধদেহের দুব-দূরান্তবে ছাটে 
আসে। তবে '্লমোসফীয়ার' নিজে কিন্তু 
স্থলকায় নয মোটেই। তার বাঁজাটা 
হাজাব কযেক মাইলের চেয়ে বৌশ চওড়া: 
নয়া। . 

এই চওড়াব দিক দিযে আঁবাশ্য 
সবাইকে টেক্কা দিয়েছে ‘করোনা’। এ. আছে, 
ক্ষমোসফয়ার!-এৰ ঠিক ওপবে এবং এর- 
মূলধন বলতে ভাষণ পাতলা সব গা্যাস। 

সর্য থেকে কম কবে চাঁল্রশ-পণ্যাশ 
লক্ষ মাইল অবাধ ছডিযে আছে এই 
বানা তবে এত পাতলা এ যে এর 
বাজার মোট আযতনেব সঠিক হসেব 
নেযা সাধারণ অবস্থা একবকম অসম্ভব! 
গৃহাসেবটা শহধ্যসার পাবপার্প সযপ্রিভণেব 
সমযেই নাকি নেয়া চলে। 

এদিকে হাসেবনকাীশ “বিজ্ঞানীরা " 
চুপচাপ বসে নেই। 'কিবোনাব  বেলাষ 
হোঁচট খেলে কাঁ হবে, আসল সর্ষের 


হালচাল ঘরে বসেই বাকে নিচ্ছেন গুৱা! 


২৯৫৪ 


বলছেন, পাঁথবপীর ' কায়দায় না হলেও 


অক্ষব্রেধাবওপরসে- ঘুরছে তিক। তবে 
পাঁথবীর বেলায় সবগুলো? জাগা এবইং 
গাঁতবেগে! ঘোরে) কিন্তু স্য়েরি বেলায় 
ঘোরে ভিন্ন ভিন্ন গাঁতবেগে। কাবণ, 
পৃথিবীর মতো কাঁঠন নয় সর্ব; কোটি 
কোটি টন গ্যাসকে সম্বল করে বারবীয় 
বরং। 

এই বাষবীয় নর সৃযেধি 
নিবক্ষীয় অণ্ডলে যে গাঁততে ঘোরে, দেবু 
অগ্চলে ঘোরে তার চেয়ে অনেক ধ*ব 
গাঁততে-সৌর-কলঙ্কেব গাঁত দেখে 
বিজ্ঞানীরা 'বলেন। এ-সম্পর্কো ও'দেব 


- সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হল, সূর্যের নিবক্ষা 


অঞ্চল একবার ঘুবপাক খেতে সময় নেয় 
২৫ দিন , আর মেরু অঞ্চল নের ৩৩ 
দিন। মেরু ও নরক্ষীয় অণ্চলের মাঝা- 
মাঝ এলাকগুলো এই একই কাজর' 
জন্যে ২৮ই দিন করে সময় নেয়। 

আদিকে সৌর-কলঙ্ক নিয়েও নিতা 
নতুন গবেষণা করছেন বিজ্ঞনীরা। 
হামেশাই বলছেন,-কলগ্ক ওরা নামেই। 
নামেই ওদের গাষে.কালোর লেবেল আঁটা ৷ 
আসলে কালো ওরা মোটেই নয, উন্জনল 
ববং, আশেপাশের সব এলাকাব তুলনায় 
ওদেব তাপমাত্রা, দু-তিন হাজার ডিগ্রী 
সেস্টিগ্রেড কম বলেই এরকম দেখায় 
ওদের । আয়তনের দিক থেকে ওদেব এক্স 
একাঁটি গোটা 'তারশেক পরথবীর 
সমান? 

এক পাঁথবীর মাপে সফর -মোসূ, 
ফায়ার থেকে বোরয়েআসা আগুনে 
বরং? ওরা, সাধারণত: আট-দশ হাজার 
মাইল অবাধ. হয়ে থাকে।। যাঁদও শুধু 
মার. সের বিলোবাতেই দেখা যায়৷ ওদের, 
আসলে ওবা 'কিঃতু: ছাড়িয়ে থাকে সারা 
সূর্য জুডে। 

খ:বই ক্ষণস্ধাযণ ওরা। বড জো 
দশ" সানট"ওদেব আয়ব। দেখতে, দেখতে 
আঁপ্নময” স্গরভে সমাধি লাভ কবে 
ওবা এবং পরক্ষণেই আবার নতুন রূপ ধরে 
সমাধি থেকে জেগে গুঠো। 

এই ভেগে-ওঠা আব এই মিলিয়ে 
যাওয়া যুগ-যুগাল্ত কাল ধবে চলছে; 
এবং আবও- হচুদ্রার হাজার কোটি 
বছর ধরে চলবে। কাবণ, সূর্য হল একটা 


টি 


বরাট-ীবপুল পাবমাণাবক যন্ত্র। আঁত >" 


ক্ষুদ্র বস্তু থেকে আত প্রচণ্ড-শক্তি প্রাতি- 
নিয়ত উৎপাদন করছে সে। তার ভাপ- 
ভাণ্ডার 1নিঃশোঁষত হতে এখনও অনেক 
দেরী। 

_ এখন ভার সম্পর্কে শেষ কথা, সে 
চলছে, চলবে } ৷ 


মা মরি, বাংলা ভাষা { 


য়বণ্দ-সগ্গত শুনছিলাম। পাশ্চম- 
বাংলা তথা ভারতবর্ষে এ কোনো সংবাদ 


দয। যাঁদ বলি, পাকিস্তান ঢোকা) - 


রোঁডওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনাছলাম, 
তবে সেটা নিঃসন্দেহে একটা সংবাদ। 
কিন্তু এাদ্দনে এ-সংবাদও পুরোনো হয়ে 
এল। তব; এই সংবাদ তাৎপর্যে চিরঞ্জীব, 
উপলাব্ধিতে প্রাণময়। অদূর অতাঁতের 
পটভূমিকায় এ-সংবাদ গভশীর অর্থবহ ৷ 

রোঁডওতে শংধ্য নয়, সমগ্র পাকি- 
দ্ভানেই রবীন্দ্-সঙ্গীত ছিল 1নাযশ্ধ। 
কিন্তু আঁত-সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ, 
প্নবীন্দ্র-সঞ্গীতের রেকড হয়েছে, বাজারে 


ছাড়া হয়েছে, ব্োডওতে চলছে এবং বিশ্ব-_ 


- আঅগংকে বিস্মিত করে খবর বোরয়েছে, 






হদারহমা 


পৰ্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলায় অথবা দফায় দফায় হিন্দ:-নিধনের আড়ালে সমগ্র উদর্কবি ইকবালকে তাঁদের একমাঘন . 


দদ্য-প্রস্তাবিত “বাংলা দেশে" রবীন্দ্র-রচনা- 


ধরে দেবে, কি পূর্ব, কি পশ্চিম পাকি- 
তান একই উদ ভাষায় কথা কয়ে উঠে 
দুই 'বিচ্ছিত্ন ভৌগোলিক খণ্ডে মিলনসেতু 
গ্রড়বে। 

কিছুকাল মনে হয়েছিল তাই বা। 
১৯৪৭-এ পাঞ্জাবে যা সুরু হয়েছিল তা 
পাশ্চম পাকিস্তানে অন্যান্য প্রদেশেও তাই 
হল। শহন্দুরা সম্পূর্ণ নির্মল ও উচ্ছেদ 
_ হল! ঝাকি ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। 
১১৫০-এ তাও রেহাই পেল না। এখানেও 
গৃহন্দু উৎসাদন হতে লাগল। বহু লক্ষ 
হচ্দু মার খেয়ে মার বাঁচিয়ে পশ্চিমবঙ্গ, 
পুরা, আসাম, বিহার, উড়য্যা, অন্যান্য 
রাজ্যের রুক্ষ প্রান্তরে, অনাদরে, অরণ্যে, 
প্রশাসনের গুল্ম, আম্দামানে, দশ্ড- 
ফাবণো মরে-বেচে বেচে-মরে এসে পড়তে 
লাগল। পশ্চিম পাকিস্তানীদের আসল 
মতলবটা তখনও ধোঁয়াসায় লুকানো 
ছিল! খেয়াল হয় "নি কারও অখণ্ড 
ভারতে উদৃভাষণী উত্তরপ্রদেশীয় মুসালম 
নেতারা যে আগ্রাসন প্র: করোছল, 
পাঞ্জাবের র্ন্তস্নানে তারই বিষময় জের 


- চলছে। প্রথম 'ঁকাস্ততে হিন্দ; মেরে- 


তাঁডিয়ে বঙ্গাভাষী বাঙালীর সংখ্যা- 
গাঁবষ্ঠতা হাসেব এ এক জহ্যাদপি কৌশল! 
যে-হন্দূরা পাকিস্তানের প্রাত আনুগত্য 
জানালো, ওঁ বিপজ্জনক মাটিও অসম্মানে 
কামডে পড়ে রইল, তারাও অব্যাহত পাবে 
দা--ওঁ এক জন্ম অপরাধে, ধর্মপার্থক্যে। 
দ্বতণীয় শ্রেণীর নাগাঁরক হিসেবেও নয়। 


পাকিস্তানে বঙ্গভাবীর সংখ্যাধপত্য টেনে 


আববী- 
উদর আতিশয্য ঘটাতে উঠেপড়ে লাগ-* 
লেন, তাই নয়, বাংলা ভাষার প্রাত এক 
অস্বাভাবিক ঘণায় তাঁদের পরস্পরের 
মধ্যে উদ ভাষায় আলাপ-আলোচনা 
করতে লাগলেন। শুধু যে তাঁরা ধর্মেই 
আমাদের থেকে পৃথক তাই নয়, ভাষায়ও 
ভাঁরা পৃথক, এমন একুটা বিজাতীয় জেদ 
এক শ্রেপীর 


কাব এবং তাঁচ্ছল্যের বাংলার বিষাদ- 
ধসম্ধ্য একমান বলে ঘোষণার 


বাংলা এক অ প্রত্যয়ে বলে 


কামান দাগল। বাংলা দেশে ঢাকায়, 
রক্ত ঝরল বাঙালপর প্রাণময় দেহ থেকে। 
বাঙালশর সত্তা আবারও “বিংশ 

পণ্য দশকে বিদ্ৰোহ করল। ধর্ম পানর, 
ভাষা পাব । পূর্ব বাংলার ভারুণ্যে এই 


হয়েছে এই শান্তকে হিন্দ:-নিধনে লাগা- 
বার, চেষ্টা অসফল হয়েছে এমন নয়, 
তবু বাস্ালী মুসলমানকে আর 
ভোলানো গেল না আ মরি বাংলা ভাষাকে 
ধর্ম নিশ্চয়ই, ভাষাও নিশ্চয়ই; 


'_ স্মতরাং বরফ গলতে লাগল! 
মাতৃভাষায় ফিরে এসে বাঙালপরা যেমন 
দুজয় হয়ে উঠতে লাগল, পশ্চিমী 
তেমান থেকে থেকে পিছু হটতে লাগল । 
পাঁকস্তানে দুটি রাম্ট্রভাষা সমমবণানায় 
প্রতিষ্ঠা পেল। অথবা বলা মায়, বাংলা 
ভাষাই প্রতিষ্ঠা পেল, কেন না, উদর 
ন রি 
তব্দ বাধা রইল। শু ক 
রোগ? “বিদ্বেষ দর্ঘাহু। যে বঙগাভাষস 
পাঁকল্তান, তার অবাশিষ্টাংশ “নিয়ে 
' পশ্চিম বাংলা এবং তার বুকে . সমগ্র 
বাংলা সাহত্য। পাকিস্তানে শাহণবদল 
হয় তো ভারত-বিদ্বেষ যায় না, বাঙালত- 
দ্বেষও নিঃশেষ হয় না। আমোরকা, 
চীন, সমগ্র বিশ্ব আসুক, তাদের ভাষা, 
এঁতিহ্য,, সংস্কৃতি সব আসুক, ভারত 
থেকে এক কণাও যেন ভারতীয় না 


আসে। সেখানে নুঙ্দঙ্ঘ্য চীনা প্রাচীর, ' 


লাইন ৷, ব্যবসা, নয়, 
বাপিজ্য নয়, সংবাদ নয়, সাহিত্য নয়। 
পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষতি হয় নি 
'1কিছ:, ওখানে ' একই -ভা 
ভাওয়াইয়া গান ওপারে গাইলে এপারে 
ছড়ায় ন্লা, যেমন ছড়া পৰ্ব-পাশ্চিম 
বাংলায়। তাই এখানে আও কড়া- 
কাঁড়। .এখানে ওরা একই ভাষায় কথা 
বলে এবং সে-ভাবা পশ্চিমাদের দর্বোধ্য। 
তাই বেশী খবরদার! এর আঁল-গলি, 
নদশ-নালা বন্ধ_কোনক্রমেও যেন "বাংলা” 
না অনুপ্রবেশ করে। , . 
. কিন্তু ভেতরের মভজ’ন্‌ম্যত্তাপকে 
উপেক্ষা করা ম্যস্কিল।, পূর্ব বাংলায় 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের -নিষ্ঠাবান 
অম্টারা আবভত-হতে লাগলেন। বাংলা 
ভাষার সৌভাগ্য, কাজী নজরুল মুসলমান 
বলে প্রথম পঙান্ত পেলেন-ষাঁর ‘আসন 
এপারে-ওপারে সমান সমান। নজরুল 
বন্দে এপারের কবিরা 


2০ NE = 
কত হত; আৰ > রঃ 
২ - ১ আগ হৈল চু 


যা মাল 
বার দিয়ে বাংলা সাহিত্যই বা পড়বে 


দিয়ে নয়, 


মা, 


রবীন্দ্রসঙ্গখত (যেহেতু ওটা ভারতীয়, 
অতএব হিন্দ) নিষিদ্ধ, করেছিল 
টি ; কেবল শিলাইদহের ' কবি- 
194 পদ্মাতারে 
নো [ছল না কণীত'নাশা 

ভাঙে; যখন ভাঙে ৰ Sl 
আটকাতে পারে না। আয়ুব গেছেন, 


ইয়াহয়া খান এসেছেন, দুই-ই জানরেল, ' 


সেনাপাঁত। 1কন্তু 'পদ্মার চেউরে ২ 
কে আটকাবে? _, 
.লুিয়ে গোপনে মদ চাপা, কণ্ঠে 


যে রবীন্্রস্গীত হত তা প্রথমে বাঙালী ' 


সে ঢেউ পদ্মার ঢেউয়ের মতই সরকারণ 
সেক্টারের রেডিওপ্রবাহে মারতে লাগল 
আঘাত। রেডিওর বেড়া ভাঙল? লা" 
সংবাদ রচনা হল। - তাই কান পেতে 


শুনাছলাম, শুনাছ আজও। নজরুষ-. 
রবীন্দের 'জুাড়গাড়ী চলছে, তার 
‘পেছনে আধুনিক বাঙাল গান! 


না, আরও চাই। সম্গতেই ব্বান্দ-. 


ভি তা তাঁর বিস্তার 


কুছ 


ef 


_ ফুলিয়ে সবাপ্লে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান। 
বলেন, ওতে সর্বনাশ হবে৷" ' এ 


রা ha CS 


টি ত পিকে দিক এ} 


য়ঙের ভিতরে ছিল হতাপশ্ড, রন্তের ভিতরে নি 
বামে না কাঁ ডানদৈকে, প্রজাপাঁত, আ মার বাংলার 


প্বে না পশ্চিমে} 


রঙের ভিতৰে 
গেকেবিজ্দের কাদের কথা দলে রেখে) 


চুলের ভিতরে থাকে যেরকম পরচলো, গাহ‘্থয চালচনো, 


রামের নাচের ঘরে রাঁহমের মুদ্রা আর রাক্ষস মুখোস, 


খড় এবং খড়কুটো, নীড় এবং রীক্ষতা ফুলদানি? 


পোঁটকা ও কপাটিকা খুলে ফেলা, বাম এবং দাঁক্ষণ নিলয় € 
কার জন্যে চার কার, যে সৈ বলে চোর! 
কোন্‌ ঘর থেকে আমি কোন্‌ ঘরে চলে যাই, 


ঘর থেকে সে কোন্‌ উঠোনে, 
কীর্তনীয়া, সে কোন্‌ অঙ্গনে-, 
ক্র্দমে পাচ্ছিল! 


শল্ঘবলৈকের হাতে করাতে আসা-যাওয়া, 
তুমি ক বলেছো তাকে ভালোবাসা, মিল 





রা দরকার, সে ন বুদ্ধ - 
করে দেবার প্ৰাতিরোধ-শান্তি পাশ্চম বাংলার 
তারুণ্যে সেদিনও ছিল না, আজও নেই। 
মার্জারকে উপলক্ষ করে যে নিৰ্বাচন 


পড়বে, কেন্দ্রের প্রাণঘাতী 'হন্দর 
আর্যাবত‘জয়। রথ 


হল 
দাঁক্ষপাত্যে। কেন্দ্রে জেদ, "হিন্দীসূনে 
বেধে দেন সমগ্র ভারত। একখন্ড কালো- 
মেঘের মতো দেখা দিয়ে দ্রাবিড় মুনেঘা 
ফাজাঘাম মান্নাজের আকাশ ফেলল ছেয়ে, 


গভীরে যে, হন্দীর কোনো আশাই” 


আলোচ্য দৌনকেই খান দুই চিঠি 


,বৌরয়েছে এই অনুযোগ করে যে, জনৈক 


বাংলা-জানা দেশর সঙ্গে গুদের এক” 
জন গেছলেন রোঁডও আঁফসে। পদস্থ 
বাঙালী-অবাঙালীদের নামের ফলকে 
বাংলার চিহ্মার নেই, তাতে আছে প্রসার 
মান হিন্দী সামাজ্যের জবালাময়ী শিখা 


|, ও,অস্তমান ইংরাজশীর িরণরেখা। বাংলা- 


আনা বিদেশ) বাঙালী সহচরকে প্রশ্ন 
করোছলেন, মাতৃভাষার প্রাত তোমাদের 
এ অবহেলা কেন? হতভাগ্য সঙ্গীটি _ 
কোনো সদুত্তর দিতে পারেন নি। পর 


» লেখকেরা আরও প্রশ্ন করেছেন £ এখানে 


তো কত বাঙালণ অধ্যাপক, সাংবাদক, 
সাহাত্যিক, কাব, বন্ধা ও রাজনখাঁতক 
আনাগোনা করেন, তাঁদের চোখে এটা পড়ল 
না? কেউ এর প্রতিকারের চেষ্টা করলেন = 


সমাজে লাঞ্ছনা; তৃতীয় অবাব--১৮১৭ 
খ্স্টাব্দে রাজসাহী সম্মিলনীতে বাংলা 
ভাষার প্রতি ইত্রাজী শিক্ষিত ব্যাজদের 
উন্নাসকতায় এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে 
কটাক্ষে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের খেদোন্তি। 
পশ্চমবাংলায়ই যাঁদ বাংলা ভাষার এই 


, হেনেস্তা হয় তবে তা অন্যয় সমাদর পায় 


না বলে আতিমান জানাবো কার কাছে? 
যার আত্মসম্মানবোধ নেই তাকে সম্মান 
করবে কে?, হিন্দী লেখনের ওপর 
ফাজাঘামীদের আলকাতরার লেপন নয়, 
বাণ্ডালল আঁত ভদ্র, কিন্তু বাঙালী বে 
আলকাতরার পোচ নিজের মুখেই 
লাগয়ে চলেছে। 


বলাই পেছনে আদি।- পাশের গ্রাম 
থেকে দুটি সাইকেল জোগাড় করা গেছে | 


মন, বিহবল- প্রেমিকের মত চলেছি। . 
আর সকলের মত আমারো কিছু কিছু 


দুখ আছে। সে সব দুঃখ- স্বাধীন, 

বকার। .তারা আমাকে দ2গ্বপ্নের মত 
মাঝে মাকে হানা দিয়ে ফেরে। আল়্- 
হত্যার প্রলোভন... দেখায়। ' অলৌকিক 
দড়ি এগিয়ে দেয় যার গলায়, ফাঁস। 
আর আদমি টোবলের ওপর দু হাতের 
ভাঁজে মুখ লুকিয়ে থাকি। 'ডকেণ্টারে 
মদের ফেনার চারপাশে খাঁজকাটা গেলা- 
সের গায়ে মাছি - হাঁটে। মনে হয় 
কতোদিন হাম্রপাতালে আছি। . আমার 


হপিপ্ড, . মাস্তিদক যোঁদ এখনো কিছ - 
থেকে থাকে) কে যেন সেলাই করে দিয়ে " 
সেই সাইকেল _ 


গৈছে। সর্বাংগে অসহ্য ফন্দণা। 
এ'টোমুখ কুকুরটাকে মনে পড়ে, বে 
ন্দঘার ধারে ধারে ঘোরে, তারপর 
ক্লা্তিতে বিমোয়। - কিন্তু- জাজ তারা 
কোথায়? . সেই সেলাইকরা. হতপিস্ড, 
সেই অবসন্ন কৃকুর, খাঁজকাটা গেলাসের 
গায়ে হাঁটা মাছ? .. রহস্যময়. রাভ্‌ ভার 


{করকস থেমে গৌছি। এই অপরুপ অরণ্যে, 





. (পৰে-প্ৰকাশিতেরর শর) 


- ছু মনে পড়ে যায়। হায়! কাল সকাল 


রহসাময় লাগবে না। একে অরণ্য 
বলেই মনে হবে না। , মনে, হবে এক 
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টা . 


লন গেলাম! = 


£। আপনাকে তো বলাই হয় নি।: 


এই এখান থেকে আরম্ভ হল বাঁলি। 


এ মাটি আমাকে আর এক ইণ্ডি যেতে . 


দিচ্ছে না। 


পিছন চুকেছি। কাটকে খুন করি নি। 
কোন গুরুতর অন্যায় করেছি বলে মনে 
করুতে পারি না। কেন না, বড়ো রকমের 
কোন পাপ আমার মত ভীতু, কাপুরুষের 
পক্ষে সম্ভবও নয়। তবু বারে রারে, 
আমার মনে হয়েছে,.আম' অনাধকারা, 


এখানের পক্ষে সম্পূর্ণ বেমানান, সবাই - 


আমার কে তাকিয়ে তাকিয়ে মুখ টিপে 


‘+ হাসছে। না হলে পায়ের তলার বালি 
_ সেও আমায় বেকায়দায় ফেলে? এক . 


ইণ্ডি জাম পার হতে হিমাসিস খাওয়ায় ? 


২১৫৮ 


আপনি ভো এখানকার মানুষ নন! '. 


অন্যরকম হত! 

ফুপাঁসমত গাছের ভলায় ওরা 
হয়তো দিনের-শেধে কোঁচড়-ভয়া মুড়ি 
চিবচ্ছে ৷ 


টা কি রে, হবে 


“মানুষ হতাম, তাহলে সবটাই তো' 
হাবে। তখন আর এ অরণকে- এতো কু 


গড়ন। জবলজহলে” লেখ । খ্যাঁনা নকি।' 


তোরা কি যমজ? ' 
হীই' মা, যমজ হবো ক্যানে 2 দ্যাখো 
শালা. শহরের কত্ত দ্যাখো! আমাকে 
"যমজ বাইনে দলে! 
করো ৷’ ৷ 
ওর-কথা শেষ হয়ে গেলে ও শুন্য. 


এখন কি করবে ' 


”1 


কিন্তু আর্মিও.তো সেরকম ভাত নই 


থে একট জলে সেন্ধ হবো! 
বললাম, ‘আছা 
এখানে একধরনের ধানের নাম শ্ঘলাচ, 


. নিত, নিন . অথচ দৈবন্তমে যদ : আনি এখানকার তার নাম জ্যাঠো, সেটা কি?' 


'জ্যাঠো ? সনে করন, টা একটা? 
দেওয়া, নাম। তাড়াতাঁড় হয়ে যায় 
তাই ৷ পেব্রথমে ফুলিয়ে উঠবে। তা'পর 
ওর মধ্যে জমবে দুধ পিট্‌লেঁগোলার 


‘আচ্ছা, অন্য জায়গায় যে "আগার 


--বলে আর একটা ধানের নাম শুনোচ'! 
হ্যাঁ। এ জ্যাঠোও যা আগুরিও 
তাই। আগার মানে আগে আগে বাছে। 
তা এ্যাতো সব জেনে কি করবেন মশাই £ 
ধেনো জাঁমটাঁম ফিনবেননাকি? _, 
না, না। এমনি জিগ্যেস করছ 
এমনি কি কেউ জিগ্যেস করে 
'_ মশাই ৮ 
ওরা সকলে আবার আমার দিকে 
দৃষ্টিটা ফেরালো। যাতে থাকে সন্দেহ, 
ছু বিধ, সেই দৃষ্ট। 
ভাবখানা, শহরের আপস, কোর্ট, 
কাছারতে কাজ করো। সেখানে গারীব- 
গুবোবের ঠকাও “পরের মাথায় কিল 


ভাঙো। : ঘুষঘাস নাও। ডাইনে-বাঁয়ে 
কামাও। আবার এখানে মরতে তোমার 
শীনর দৃষ্টি পড়ছছ কেন? দুনিয়া 


থেকে আমাদের ফাঁকা করে একা একা 
তোমরা সব ভোগ করতে চাও? ওরা 
বিশ্বাস করে না শহরের লোক এমাঁন 
এমাঁন ওদের ধানের কথা ভিগ্যেস 


আছে 'ওতে হাত 'দিন। দেখবেন, ও-ও 
িদে নে তেড়ে আসবে এ'ড়ে গরুর 
মত।' 

ণবদেঃ সেটা আবার কি?” 

ধবদে কাঠি। জমতে জটি ভাবি 
উপকারণ বস্তু। আবার ইদিকে বাপের 
শপশ্ডি দিতেও লাগে ।. ওর উপাঁর মালসা 
বসানো হয়! ভা হ্যাঁ মশাই, কি লাভ 
আপনার এসব জেনে? আমরা গাঁয়ের 
মুখ্খু-সুখখু মানুষ আমাদের এই 
সব যন্তরগ-লোও আমাদের মত মুখ্‌খু- 
সুখ্খু। এদের নাম জেনে আপাঁন ক 

ফিবনেন আই) 

রা কিন্তু সব বলার শেষে সেই 
আদিম জন্দেহটুকু রাখবেই। কেন, 
শকসের জন্যে এতো জানাজাঠন ? আদি 
ধারে বাবে দেখোছি, আমাকে. ওদের মধ্যে 
দৈখামান্ৰ অন্বস্তি হয়েছ আম লতো- 
বার ওদের খালি গানটা "দেখে নিতে 
গোঁছ ততোবারই ওরা কাপড়ের খংটখান 
গেলে ধরে একরকম করে আড়াল 
করার চেস্টা করেছে ॥ 


আজাহক সদৰত 


-. ধরন বঅিনিসটে অদ্ভুত? 'ছিদাম 
খণ্বেতে "কঢ়া এক. টান মেরে একমুখ 
ধোঁয়া ছেড়ে বলেছে, 'এর জনা আমরা 
সব পারা বলুন না আপনাকে খুন 
করতে, মাথা ফাটাতে বলুন, করে দৌব ॥ 

না, না।- আদমি এরকম তোমাদের 
বলতেই বা যাবো কেন আর তোমরাই 
ত".করতে যাবে কেন?’ 

'কতায় বলাঁচ। বাবুব্যান কি আপনি 
হয়তো দশ আঁটি খড় . চাইলেন চালটা 
ছাইবার জন্যে। আপনাকে থাকলে .এগান 
এমান দিয়ে দিতে পারি ণকল্তুক আপাঁন- 
যাঁদ এক ইণ্টি আলের- 'িভে কাটেন 
তালে খুন-খারাবি পয্যন্ত হয়ে যাবে? 

- এক ইডি মাটির জন্যে 

‘লয় কেন? বাঁল, লয় কেন? মাটি 
{ক মাগের মত যা’ জা’ জিনিস? উটি 
খুব জ্যান্ত পদায। আপনার, আমার 
শরশলের মত। আমি ক্ষেতভত্তি ফসলটা 


ধ্ৰু 


না, দেহ এই টলে টলে গড়ে, এই 
টলে টলে পড়ে, তারপর 
থেকে ফিরো এসে ক দেকলাম, আমার 
জাঁগটো ন্যাড়া করে কারা ধান লুটে নে 
গেছে। আমার যেবতশ বৌ সে হয়ে গেল 
অসতাঁ, তার সকল শেষ "হয়ে গেছে, 
ত্যাখন চাষীর কান্না শুনলে বে আপন, 
ডুকরে কোৰে উঠবেন মশাই! 

অন্যরা নিজেদের মধ্যে কথা 
স্বলছিলো। কিন্তু ধানের কথা হতেই, 
আমি লক্ষ্য করছিলাম, ওরা কখন কথা 
থাঁমরে ফেলেছে ৷ ওরা দামের সঙ্গে 
কখন নিঃশব্দে মিশে গেছে। ছিদামের 
গলার স্বরে উত্তেজনা । ওর চোখে জল 
আসার আগের ভিজে ভজে ভাব। অ 
একটা সম্পূর্ণ অপাঁরাচিত জগৎ । 

, ‘যত! তুই একটা ব্যান কি। ওরা 
বলে উঠলো! যেন এটা ওদের কাছে 
গুদের গর্ব এই জমির. জন্যে আছাড় 
ছাড় কালা, “কিন্তু আমি বাইরের লোক, 
শহরেব ‘মাল’, এটা আমার কাছে দেখালে 
মান ষায়। দামের এই কাম্নায়_স্পষ্টই 


দেখলাম ওরা বিল্লত ৷ ঠি -- [| 


এ জগতে আম কি একা একা 
ঢুকতে পার? এখানকার ধুলোবালি 
কেন আমাকে এক ইশ্চি জায়গা দেবে? 
আম তো এদেব কেউ নই-।- ধান নিয়ে, 
জি বননিয়ে যে ধাক্চা-ধাকিটা লেগেছে 
তার আবে, বুকফ্ষাটা ক্ষান্না, ভালোবাসা 
আর ভাদর্শ- এ সব আমার মত ৬গবাজ 
শহুবের পক্ষে বোঝা কি এতোই সহজ? 

আমি এসেছি এখানে বব ভি ও 


কোট ' থাকলে থই নিতে আসেন, 


লাগল ধার নি। ধানগাছ দেখোছ টেনের 
জানালা থেকে। অথচ হ্যাট-কোট-টাই পরে 


প্রায় এইরকমই একটা গল্প আসতে 
আসতে বলাই বলোঁছলো, 'এই আমার 
কথাই ধরুন। জানেন ত' লাইবেরীতে 
লাইব্বেরীয়ান হয়ে কতো আর উপায় কাঁর ৷ 
তবে এ গ্রামটা শহর থেকে খুব কাছেই, 
তাই পড়াশনোর রেওয়াজটা আছেই । 
কিন্তু এতে আমার চলে না। আম 
কলাটলা বেচাবুচি কার। 

‘এই সিদূনে আমি বাজারের সামনে 
মাল নিয়ে রেকসা থেকে নাবাঁচ্ছ, মালটা 
সব নাবাইএঁন, ' পেছন থেকে দারোগা 
এসে বললেন, বলাই, রাস্তার মাঝখানে 
মাল নারয়েছো। পাঁচ আইনে পড়ে 


এসে বলেন, 
বেশ কড়া দেখে একটা ডিটেকটীভ বই 
দিও ত’ হে বলাইচরণ, আক্গকাল আবার 
তোমাদের মত ছেলে-ছোকরদের চরণ" 


* বলার রেওয়াজ নেই, বেশ, না হয় নাই 


বললাম বলাইচরণ, বলাইক্মারই বাল 
দাও, একখানা বেশ টাইট দেখে। 

‘তখন ওনার ভিন্ন মর্ত। 

এখন কিন্তু একবারে অন্যরকম ॥ 
আমি বললাম, আজ্ঞে বড়বাবু আম ত' 
এখনো মালটা সব নাবাই 'ন। বলেন 
ত' যেটুকু নাবিয়োছি সেইটুকু রেকসাতে 
তুলে 'নীচ্ছ। তাছাড়া এখানে বসে মাল 
বেচতামও না। আপাঁন ত’ জানেন আম 
কোণে বসে বেচি। 

'না, না, কোন কথা নয়, কোন 
কথা নয়। আমাকে আজ যেমন করে 
হোক দু-পাঁচটী কেস পাঠাতেই হবে! 
তোকে পুলিশ কোর্টে যেতেই. হবে। 





আঁফসর হয়ো! নিজে কাঁদ্মনকালে** ? 


২১৫৯, 


কেউ ঠেকাতে পারবে না। - ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, ব্যবস্থা অবশ্য উনি আর করে উঠতে 
মহেম্বরও না। এইযে, বলে পেনে করে পারেন নি। জমির লড়ায়ে কার হয়ে 
খস-খস করে.লিখে একটা চিরকুট আগিয়ে * দালালি করে টাকা খেয়েছিলেন। তখন 
দিয়ে বললেন, এই নাও তোমুর- ডেট, িষেণরাই ওঁর ব্যবস্থা করে দিলো॥ 
তেরোই জা এগারোটা থেকে কাঁড় খেয়ে উন এখন হাসপাতালে!” 
বারোটার মধ্যে আম কখনো দেশদরদ সেজে 
“আমিও লা দিনের পর দিন চাষীদের সংগে মিশেছি। 
জাঁরমানা দিয়ে চলে এলাম। " চপ চুপ রাতের অন্ধকারে 
‘তারপর বিষ্যদবারের দিন হাট- ঘরে, ওর ঘরে চ্যাটাইয়ে বসে মিটিং 
তলায় অন্যাদনের মত মাল বেচতে করেছি। মাঝে মাঝে মাঁটং-এ টেনে 


গেছি, দোখি সামনেই দারোগ্যবাব আর; নিয়ে পিয়ে রুটি-গুড় খাইয়েছি। ওরা" 


সোঁদনকার' মত রাস্তার ঠিক মাঝখানেই. ফিরে- এসেছে ঘরে। কখনো "জমির 
আমাদের দাখনপাড়ার-নন্দ, বড় ভারত. ছোট-খাটো, জায়গায় লড়ায়ে 'জতেছে। 
মাল নিয়ে থেবড়ে বসে।- - হেরেছেই' বোশি। "হেরে : সবস্বান্ত- হয়ে 
"আমি: লক্ষ্য করে চলোছি। চোখ: গেছে কিন্তু কোন কারণে যখন শহরে, 
ইসারা করাঁছ নন্দকে। এ আমার এসেছে ওই দুখী 
মত নন্দকেও. না পাঁচ-আইনের - প্যাঁচে 
ফেলে। নন্দটা ক বোকা! ইসারাও 


ফরে হাসছে? ১ দোতলা, তিনতলা দালান, আমার ঘরে 
«ও হরি, দারোগাবাবু নদ্দের কলা: ' ঢুকে দেখেছে চম্ৎকার ইংলিশ খাট, 
পলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন, মুখে খাটে বিরাট গাঁদ, ওপর দিকে ভাকিয়ে 


বেশ পাকা কাঁঠালের মত হাঁসি, খুব চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে, মাথার ওপর 


গন্ধ ছাড়ছে, বললেন, জিনিসটা বুঝলি ঘুরছে ফ্যান, খেতে" বসেছে আমার 


নন্দ ভালোই টতাঁর 'করেছিস। সাঁলড , সঙ্গেই, খেতে খেতে দেখেছে কানাভাঙা ' 
* ফাঁসার পাত্র নয়, চকচকে, মুখ দেখা যায় ৷ 


মাল। তা’ দর কিছু কমা বাপ্দ। 
* 'নন্দ বলল, আন্তে পড়তায় পোষানো পেতলের সৃদশ্য থালা, বাঁ, সুন্দর 
চাই ত’! ৷; লাইনিং-করা কাঁচের কাপ-ডিস, আমাদের 
নৈ, নে, ব্যাগে ঘাঁড়র বৌ-বদের ফর্সা গা-গতর,.ঘরের 
সদর থেকে ফিরে এসে. উৈতরেও স্লিপার পায়ে তাদের আলতো 
আরো আট আনা দোবখন। পা ফেলে হাঁসের মত চলা, কাঁধ, প্টে, 
নন্দ আর করে কাঁ, ব্যাগটা ভাত‘ পিঠ খোলা সেই আশ্চর্য জামা, দেখে 


ফেরে দিলো । আমি ঠিকই লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গেছে। এ সব ঁমাঁলয়েই তা” 


ঘাঁচছ। কাণ্ড দেখে সামনে এলাম, আম, এই সব মিলিয়েই ত' আমার 


'খোঁচাটা এমনি যে, ঠিকই বিখলো, দারোগাবাবু নই, ববি‘ ভি. ও. আফসার 
চামড়া পুর হলেও। উনি বিরন্ত হয়ে নই। কিন্তু তব; তো ওদেরি জ্ঞাতি- 
কাঁচাপাকা গোঁফ নাচিয়ে যোঁং ঘোঁং শগোনের। বসে রঞ্চে ওদের সঙ্গেই ত’ 
ধরে বললেন, হু, পাঁখুনা গাঁজয়েছে। আমার যোগ। আমি মাটিতে থ্বেড়ে 


বাবস্থা একটা হবেই। বুঝলে, নার বসতে চাইলেও ওরা আজো -ওদের মত 
হয়ে এসেছে। 


খাঁন এগিয়ে দেয়। 

", এ একটা অদ্ভুত জগং। এ জগতে 
কি আম একা একা চুকতে পারি? 
গঞ্জে তরকারী" বেচে নিতাই সাঁপুই। 


সুর ভাঁজছে - সর্বদা। শুনবেন, ও 
নাইট- পকিয়কমভাবে কথা বলে? / 
খুব ত' গেরামে গেরামে ঘুরছেন? 
ফরুন। মেলাই 'ঁজানস দেখলেন। দেখেছেন 
‘Allied Trading 5272 আমার. গ্লোপ-কশোরীকে? দেখেছেন 
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বাড়তে 
' “ধাউরণ ক রাম আদকদের কেউ, ওরা 
তাকিয়ে তাঁকয়ে অবাক হয়ে দেখেছে : 
a CE আবার ফ্যাক্‌ ফ্যাক আমার গ্রল দেওয়া - বিরাট গেট, 


দেশসেবা, এর একটিও ত’ বাদ দেওয়া গোঁবন্দ 


টি 


| মাটিতে থেব্‌ড়ে বসতে দেয় না। আসন- 


গাম়। তাও 


পারে না; গাইতে গেলেই তার দু'চোখ -_ 


বেয়ে জলের ধারা নাবে। এই দেখুন, 
ফের আরম্ভ করাছ হানা শশিমুখা 


'" পারলাম না? ৭. 


“অবাক বিস্ময়ে , তাকিয়ে রইলাম 
নিতাই. সাঁপুই-এর মুখের দিকে। তার 
হাহা ধ্বানতে সাঁত্যই, টলমল - করে 
উঠলো চোখের জ্ল। 'এ কোন চোখ 2- " 
এ কেমন জল! 

আম বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছি। 
কিন্তু খদ্দের এসে গেছে। এই অদ্ভুত," 
অশেষ রসের রাঁসক এতক্ষণে আরম্ভ করে 


দিয়েছে, শক বললেন, দু, আনা, না, ' 


পারবো না। মাইরি মরে যাবো তিনটে 
মূর্লো চার আনা, আমার কেনা দাম 


চোখ দিয়ে বরে জল! গিলখবেন। রাধা 
1” 


এই 'নিতাই-সাঁপুইকেই জাম কিন্তু 
আর একবার . দেখোঁছলাম। সেদিনও 
গলায় কশ্ঠির মালা ছিলো কি না জানি 


এজনল্দাবাদ', 'পাঁতিত জমি দখল ‘কৰো? |, 
চলেছে। জবন ক অন্ভৃত-না! অই, 


"গয়ে কেদে ফেলোছিলে?, এখন তোমার . 


গলায় কোন্‌ গান? হতে লাঠি নিয়ে, 

গলায় লাল রুমাল বেধে ডি 

শোনাবে নাকি? টু 
জানি না, নিতাই অগ্রতিভ 


শুকনা! হয়তো হত। হয়তো হত মা। 


আমার এই পাওয়াখানি কি কম? এই 
যে নিতাইকে দু'রকম করে দেখে 


গেলাম, যে বললে রাধা গোবিন্দ, সেই _ 
ইনক্লাব 


একট; , পরে বললে 


জিন্দাবাদ ? 
* ফা স্ৰী 

প্রফেসরের মুখ গম্ভাঁয়। আঙুলের 
ফাঁকে কড়া চুরুট নিঃশব্দে পুড়ে যাচ্ছে। 
, টোঁবলের এক পাশে লোননের বই। 
অন্য পাশে একাঁটি ইংরেজশ, সিনেমা 
গাত্রকা। 

উন চিল্তামশ্ন। = sp 

পাঁথবী তোমাদোর। পাঁথবী 


চুল ধরে ফেলছেন আমার। ৰ 

‘না। আদি ঠিক জানি না। তাছাড়া 
কে কি বলেছেন সব ক মনে রাখা যায় ? 

‘না, মনে রাখাটা অন্যায় । প্রফেসরের 
মুখে অটুট গাচ্ভশর্য। ভদ্রলোক আমার 
বয়সে বড়ো। কিন্তু এমন কিছু বড়ো 
নয়। কিন্তু ভাবখানা দেখাচ্ছেন, যেন 
আমার জ্যাামশাই। এ জ্যাঠা ত’ মহা 
ঠ্যাটা! 

‘বলেছেন, মনীষী মাও সে-তুঙ |’ 

মনীষী? ৰ 

‘নয় তো কি? এইরকম করে 
শুনেছেন কাউকে কথা বলতে ?. বলেছেন 
, এক লোনন। আর এইমাত্র একজন। 

আপনারা, বাংলাদেশের লেখকেরা 
অন্ভুত। * হয়তো বলে বসবেন মাও 
সে-তুঙের নামটাই জানেন না! 
, কি জবাব দোব? বললাম তাড়াতঁড়, 
“আম বাংলাদেশ কেন, কোন দেশেরই 
লেখক নই। 1লখাঁছ এইমান | {লিখলেই 
ক স্লেখক হওয়া যায়?” 

‘এ কথা কটা লোক মনে রাখে! 
গম্‌ গম্‌, করে উঠলো প্রফেসর ভদ্র" 
লোকের কণ্ঠস্বর । ঠোঁটে ফুটে উঠলো 
তাচ্ছিল্যের হাসি। সে হাসির কাছে 
মাছ আর আমি এক হয়ে গেলাম। 
"= ওটা কিন্তু 


চি রা কেউ কিছু 
মনে রাখে না। নেতারা নেতাদের কথা 
স্পল রাখেন না। লেখকেরা লেখকদের কথা 


৮ উ রাখেন না। ছানেরা ছাদের কথা - 


হী রাখে না! কেউ কিছু মনে রাখে 
গবা কারুর কোন দায়িত্ববোধ নেই। 
মায় বা বাশ, সে তা, করতে পারে। 


ত 


লাপ্াহিক বসমতণী 


" আম একটা কলেজের ইংরেজী প্রফেসর 
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, শুনোছি? 

‘এখান থেকেই যাতায়াত কাঁর। 
কলেজে -- নির্বাচন) -একপক্ষ বলছে 
নির্বাচন হতে দোব না। আর একপক্ষ 
বলছে, নির্বাচন করতে 'হবে। ভাতে 
আমার আপাত্ত নেই ৷ 

আম গুর দিকে চাইলাম। গর 


বল্লাম না। ক্ষুধ্য বললাম, ‘বলে যান 
পদ? পক্ষই তোরি। সে এক রণক্ষেত্র 
ঘন ঘন বোমা ফাটছে। 

“কতোগুলো ফেটেছিলো ?’ 

‘কে জানে কতো? যে পক্ষকেই 
ধজগ্যেপ কার সে পক্ষই বলে আত্মরক্ষার 
জন্যে নাকি তারা প্ৰস্তৃত হয়ে এসেছে। 
শুনলে অবাক হবেন, ছাত্ররাই শুধু 
নয়, ছাত্রদের বাপেরাও এতে অংশ 
নিয়েছেন? 

'কতোগুলো বোমা ফেটোছলো ? 
ফের প্রশ্ন করলাম। ' 

‘এঁ যে বললাম, ঠিক জান-মা। কেউ 
বলল িতারশটা, কেউ বলল পণ্চাশ। ঠিক 
বলতে পারবো না, 

‘কজন মারা গেছে? = 

‘এখানেই ত’ মজা। এতো বোমা 
ফাটলো, এতো বুম বুম শব্দ হল। কিন্তু 
মজা হচ্ছে, কোন পক্ষেরই কেউ মারা 
যায় নি” ৷ 

"মজা কেন?» . 

_ মজা নয়? প্রফেসর হয়ে আম কি 
চাই ছাত্র মারা যাক? সে কথা নয়। 


পক্ষেই যেন গোপন -চুঙ্ক আছে তুইয়ো 
দুটো ফাটা, আমরাও দুটো ফাটাবো, 
খুব আওয়াজ হবে, যার আওয়াজ বোঁশ 
হবে, সেই জিতবে। কিন্তু আম যখন 
ছাত্র ছিলাম. আমার মনে আছে, 
এস্‌প্নানেড ইন্টের কাছে পুলিশের 
কর্ডন। হাতে পতাকা নিয়ে এপিয়ে 
যাচ্ছ। পুলিশ গুয়ানং দিলো। আমরা 
থতমত খেলাম কে বলল, কাওয়ার্ড স্‌! 


রক্তদানে পূণ্য আছে। মাও সে-তুঙের 


কথা কেন বললাম জানেন? এরা মাও, 


২৯৬১ 


সে-তৃঙ পড়েছে। 

দেখে নি। 

. ‘কে দেখেছে? 
এই অতাকিতি, আপাতত ক 

প্রশ্নে উনি যেন হোঁচট খেলেন। এক 


মাও সেতু চোখে 


-পলক আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে 


তাকালেন। তারপর বাঘের মত গর্জন 
করে উঠলেন টেবিল চাপড়ে, ‘ইয়েস, 
আম দেখোছি। বিপ্লব ত’ একটা 

নারাজ ডানা 
ওপর দেখতে পাই কমরেড মাও সে-তু$ । 
বিজ্ঞয়ের পর ঢুকছেন ইয়েনানে। | 
ধ্বরাট মণ্চ। সামনে লক্ষ লক্ষ লোক! 
সবাই একজনকে দেখার জন্যে পাগল, ' 
উন্মন্ত। ধরে ধীরে মণ্চে উঠলেন 
চৈয়ারম্যান। লক্ষ লক্ষ লোক জয়ধ্বান 
দয়ে উঠলো । মাও হঠাৎ দুহাত "দিয়ে 
চোখ চাপা দিলেন। আনন্দে কেদে 
ফেললেন 1তাঁন। এ ছাব, এ দৃশ্য আদি 


রোজ দেখতে পাই মনীষী মাও 
সে-তুঙ কি এই যুবকদের লক্ষ্য করে 
৯ ত তোমাদের, চা না 


আবেগ যতোক্ষণ শেষ না হচ্ছে, ততক্ষণ 
আমি অনহায়। [িবশেষ, সে আবেগ ষদি 


করতে পারে। 
কারুর কোন দায়িত্ববোধ নেই। লেখক 
লেখকের কথা মনে রাখেন না। নেতারা 
নেতাদের কথা মনে রাখেন না। ছাত্র? 
ছাত্রদের কথা মনে রাখে না। বলছিলেন 


হ্যাঁ। বলছিলাম ৷৷ রা 
‘একটা কথা কিদ্তু বলেন নত ; 

দক বলুন ত’! 

ধপ্রফেসররাও প্রফেসরদের কথা মনে 
স্বাখেন না 

“কেন? কেন এরকম বলছেন 2. 

টেবিলে ওঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট, করলাম 
দুখান বই তুলে নিলাম হাতে! একখানা ' 
লেনিনের জাঁবনদ। আর একখানা, 
ইংরেজশী সনেমা পন্তিকা। 

‘এ দু'টো আর কতোকাল পাশা” 
পাঁশ রাখবেন? ছাদের বয়স কম। 
গারে। থাকা উচিত নয়। তবু থাকর্তে 
গারে। কিন্তু আপনি তা ছাত্রদের শ্মত্ব 


"না? 


বয়সী নন। আপনার ছাত্রের পিতা 
হবারু মত বয়েস। আপনার বরে এ কি 
বেখাছ, লৌনিন, আর এই নোংরা-“নিউড 
সনেমা পাকা, আপনি আপনার 
দায়িত্ব পালন করেন? 

ঘরে বদ্রপাত হলেও প্রফেসর অতো 
চনকাতেন না। উনি হাঁ হাঁ করে কি 
বলতে গেলেন। কিন্তু আমি কখনো আর 
সুযোগ দই? অতো বোকা আম নই'। 
হন্‌ হন্‌ করে পা চালালাম। প্রায় 
“ছুটতে ছুটতে অনেকটা চলে এলাম। 
সব জোম্চর।' সব জোচ্টর। সব কটা 
গলাকাটা । 
._ জামি যেগন ঢরিনরহীন, এই-প্রফেসর 
তেদাঁন ঢাঁব্রহীনা। তেমাঁন ঢচৰিপ্রহীন 
এই 'ছাৱেরা। 550 দোষ। 
এ কাব পাপ। এই ঢলে আসহে।, 
এর দা ইমা 


. 


লে হা তা 


oi El ভট 3 উঃ তা 
উই 
গায়ে, চানড়ার- জ্যাকেট, দলো উভিৰে , 


এলো  ‘ম্মটর_- :. সাইকেলটা: টানতে 
টানতে গাছের গোড়াব রাখলো'।: পকেট 
থেকে উর্চিস কুমাল বার করে মুখখানা 
এখন-হংস্রভাবে মুছলো, যেন, মুখের 
ওপরকাব " -মভাটা লোকটা আর রাখবে 


“এসব চলবে না, বুঝলেন, এসব 
চলবে না৷" =; 

মাসখানেক ' আগে ব্যান্ড বাঁজক্লে 
জনি দখল নেওয়া হয়ে গেছে। মাসখানেক 
পৰব কালকে ব্যাণ্ড বাজিয়ে চাষের ফসল 
দিষাণেরা তুলে নিয়ে গেছে। সরকাবকে 
যা’ দৈবাব তা’ “দিয়েছে! অসমযের 
জন্যে কিছু ধান, কিছু; ধান বক্র 
টাকা, কৃষক সাঁমতিক_ হাতে তুলে 
ধনয়েছ্রে। : 


চাষা-চাষানীর মুখে হাসি ফুটেছে 


এমন শক্ছু ফসল নব, তাতেই যেন . 


আকচশেব চাঁদ” নেমে এসেছে শ্রাটির 
দাওষায়। সবাই বেশ খ্চশি পুঁশ। কিন্তু 
হঠাৎ খবর পেল. যেতে হবে, তাদেব 
দখল-রাখা জাম বেদখল হতে চলেছে। 
দ্যাখ কাণ্ড! চলো, চলো সব, গেল সব 
পিলাঁপল করে। 

কি ব্যাপার? না তাদেব ধেনো 
জাঁমব গায়ে চারাঁদকে চাবাটে খাট কে 
বা কাবা পরতে রেখেছে । একটা অন্য 
ধরনের ফাগও উডছে পত " পত করে। 
তরবারি esa 

কৃষক সামাতর নেতা বলল, "ক 
ব্যাপাব? 1ক বলছেন গো আপনি? 
চামড়ার জ্যাকেট পরা, বলল, ‘বুঝতে না 


বাকিটা ' যার "ভাগৈ যেমন ' 
পড়েছে, তেমাঁন নিয়ে ঘন তুলেহে। - 


- {1 লি" পপি 


পারার কি আছে? ওটা আমি, আমরা ' 


দখল 'নিয়োছ।.. ওটা ওপড়ানো চলবে 
না। চললে রন্বগঞ্গা বইবে। আমকে, 


চেনেন ত’! 
নিশ্চয় । কে না চেনে তোমাকে ধন! 


তাম খোলা বাদ্তায পা ফাঁক করে বোতল 


টানো, গপটো" ঢালাও, "ছার মারো, 
ছেনতাই করো, মেঘেদের দেখলে, ও মাই 
ডাল, ডার্লিং, আভি আ যা, বলো, 
ভয দোখয়ে ভোটব সময ভোট ভাগ্তাও, 
গুরুজনদের মুখেব সামনে খস্তী কবো, 
মায়েব হাত থেকে সোনাব বালা খুলে 
“নিযে অক্লেশে চালে যাও স্যাকবার দোকানে, 
বাপকে বলো বিস্ট, তোমাবই দীর্ঘ ছাযা 
পড়েছে' আজ কলেজে, বিশ্বািদ্যালয়ে, 
সহজভাবে, ভদ্রভাবে কথা বলতে পারো না, 
প্রিন্সিপ্যালের টেবিল 


দলা “প্যান্ট আব ছইচোলো জুতো 


ৃ কোথায়, না দেৰা যায়; শনসনে্মার কাউন্টারের 


‘সামনে ভুমি আছো" অবিন্যস্ত চলে, তুম 
'ঘূরছোনগভণরং বারে বেল লাইনের ধারে 
ধাবে “মাগন ৱেক্বেৰ দলে, তুমিই চালের 


আব আনাচে-কানাচে, 
এমন ক বাংলা উপন্যাসের মধ্যেও তোমার 
কালো, ককশ, কুৎসিত ছায়া, বাংলা, পপ: 
উজিকেও তুমি জায়গা পেয়ে গেছ, 
তোমাব সেই মূর্ত, চোম়াড্ৰে, গালের হন: 
বাব করা, সবু পাকানো গোঁফ, প্যাপ্টের, 
হিপ পকেটটায হয বোম নয় চোলাই-এর 
বোতল, মখে .উদ্ঞন্ত দাড়, তোমাকে না 
চেনার উপ্যয ক, তৃম্মি-অতলনশয; ১৯৭০, 
সালের বাংল্যতেও তুমি টুইস্ট ল্মচছো। 

কৃষক সাঁমাতর- নেতা এতোক্ষণ খুব। 


দেখে একেবারে, গো্টানো কোম্বাই। 
'তৌমরা গোলমাল কোরো না॥ 
আমাদের নেতারা ক বলোজ্ছল তোমরা তা 
সব জানো । উনি একটা শরিক পার্টির, 
লোক।, উনি জ্াযগাটা দখল করেছেন! 
আমরা ত’ যাবামাবি করতে-পাঁর না? 
লসো সাঁ2তাল এাতোক্ষণ বোকার নত 
ফ্যালফ্যাল কবে সব কাঃ্ডকারখানা 
দেখাছলো। ও 1কছ-ই বুঝতে পারাছল্ে 
না। বাৰটা এ'তা ?কউমেউ কবছে: 
ক্যানে গো? হাযেছে টা কি? কই এতো- 
দন ত’ ও খাণ্ডা আমবা দেখি "ন? এখন 
উড়ে এসে জন্ছে লালে চলবে ক্যানে ? 
গতাঘার দলটা বি বটে? 
তলে বেশ মেজাজেব সঙ্গে তাব দলটাব 
নাম কবলো । 
“আরু সব লোক কই তোমার দলের? 
২১৬২ 


টু উল্টে দিয়ে কথা ' 
ৰ ছি তৌমাব্‌ দলেই বিখ্যাত টি সাত 


' লোকটা ' নিশ্চিন্তে বললে, ‘এখন 


আদিই এখানে আছি।. পরে লোকজন 
হবে। ওখানে আমি পার্টি আঁফিস 
খুলবো। * 


তারপর হঠাৎ দাঁত কড়মড় করে বলল, 
‘অতো কৈধিয়ৎ দিতে পাবি না বেটা 
সাঁওতাল ?’ 

“ক বলাল’ লগমো সবাইকে 
হতভম্ব কবে দিয়ে সোজা, তীরের মত 
কলার চেপে ধবলো, , শালো, এখানে” 
ধানেব গোড়া বয়েছে। এ গেয়ান আপনাক 
হোল নি। এখানে কেউ আপস কবে? 
আঁপস আমাষ দেখাচ্ছো? তুমি শালো 
দোকান খুলবে ? উসব পাঁটি-ফাটি বা:দে। 
ভাসি 

ই লসো ছেড়ে দে" সকালে লসোকে 
ডি আনলো। লোকটা ছাড়া পেষে 
গারের ধুলো ব্াজলো ৷ তারপর কোন কথ, 


“না বলে মোটর সাইকেলে . বিয়ে উঠলন 


স্টার্ট দিয়ে ধোঁৱা ছাজল। তাপপ্ৰ 
যখন দেখলো সব বোঁড, তখন পকেটের 
কোথা থেকে 'একখানা ভোজাল বাব কবে 
দোখায বলল. ‘আচ্ছা, হাম দেখ লেংগা ! 

‘সব শালাই দেখ লেংগা! ফেব আনস। 
তোকে জ্যান্তে কবল দবা । তবে আমার 
নাম লসো! লসো সাঁওতাল ৷’ 

চামডাব জ্যাকেট আব দাঁডাদলা না। 
বাতাসে শব্দ হল ভট্‌ ভট" ভ্ট্‌ তট্‌ .। 
ধুলোব ভেতর দিসে তীব্র গতিতে ছুটে 
গেল মোটর সাইকেল । 

কলেজের ঘটনাটি আমাৰ চোখের 
সামনে ঘটে নি। আমি শুনেছি। আব 
এটা আমি চোখের ওপবই দেখলাম। কে 
কাকে শেখাবে? 
ছাত্ররা নাকি গ্রামে গ্রাশে ছাঁড়প্রে পড়েছে, 
তারা নাকি গ্রামের কিষাণকে শেখাচ্ছে। 
কিন্তু আমার ত’ মনে হাল, গ্রামের কিষাণ- 
দের আর শেখাবার ছু নেই। ভবাই 
এবার ছাত্রদের শেখাক। আগামণ দিনের 
ইতিহাস কিষাণেব কাস্তেতেই ঝলকাচ্ছে, 
ছাত্রদের বোমার মধ্যে নয, আজ্র কিংবা 
কাল কিংব্য অদ্‌র ভবিষ্যতে এ কথাই সত্য 
হবে। কেন না, লসোর কথাই সাঁত্য, এক 
ইনি জমিও আম দোবো না। এই হচ্ছে 
কোন শালা রেহাই পাবে না৷ জসোর 
গলায ইতিহাস কথা বলন্দে' সংস্কাতৱর 
পচা ভাত খাওযা ছাত্রনা তালয়ে যাব 
সৃডশো।  তাবা খালি তক করবে বাসে 
বাসে। পোস্টাব কে কতো সৃদশ্য করতে 
পারে, তার পায়তালা করবে। প্রফেসর 


-সাজাবে লেলিন আর 1নউড সিনেমা 


পান্নকা পাশাপাঁশ।  সবজ ধানের 
উত্তরাধিকারীরা ততক্ষণে ঘটাবে বিস্ফোবণ 
ৰবিদ্য্যতের মত! { চলবে! 


লা হাতল 


শুনোছ বিভিন্ন দলের 


"_ যায় ভেতরে আব্দুলকে ঢাকয়ে দেয়া 
হল তার নাম লক-আপ। এই কিন্ভৃত 


নামটা ও মাত্র কয়েক মিনিট আগেই জানতে = 


পেরেছে চেয়ারে বসে যে হোত্‌কামতন 
লোকটা ঘুম-ঘুম চোখে ওর নাম, বাবার 


মতো আওয়াজ করাছল। 
তাকিয়ে দেখল ছোট্র একটা ঘর। িন- 
দিকে উচু বেয়াল। ছাদেব ঠিক নিচে_ 
দেয়ালের গায় ছোট্ট একটি ঘুলঘনাল। 
জেল সম্পর্কে আবছা আবছা একটা ধারণা 
ওৱা ছিল। তা হলে এই বুঝি -জেল। 
আর জেলের ইংরেজণ নাম বাবি লক-আপ! 
ধুকটা প্‌ চিপ: করছে অনেকদুর থেকে 
ভেসে আসা ঢোলের মতন! _মাঘের শ্রু 
"তবুও ভেতরে ভেতরে আব্দুল এতো- 
‘ফণ' 'ঘামাছিল। হোত্‌কা 

জেরায় জেরায় সমস্ত শরণরে জুরের 
ফাঁপ্দান লাগাছল। এখন যেন একটু 
ধথতিয়ে এসেছে ভয়-ভয় ভাবটা। শত 
ধ্বছে একটু একট; । 


কোনো বছরই দিন চারেকের বোঁশ 
ও রোজা থাকতে পারে নি। আর তার 
ফলেই, আব্দুল ভাবলো, এই ভোগান্তি 
আব্দুল ভাবলো, ও মুসলমান বলেই হিন্দু 
প্লশগুলো ওকে আটক করেছে ।, হার 
কিংবা গোপাল কিংবা ওরকম কোনো 
একটা হিন্দু-নাম যাঁদ হঠাৎ বলে ফেলত, 
তবে ছাডা পেত ও। পরনে 
তো আর লুত্গ ছিল না যে চিনতে 
পারত। দোষ ও করেছে বটে- সব জেনে- 


আর কম কাকুি-মিনাত করে নি। 


এ-ঘরে পাতলা অন্ধকার । ঘরময় অনেক- 
গুলো ছায়া। দেখলেই বোঝা যায় বসে 

বসে ঝিমুচ্ছে-একজন আরেকজনের কাঁধে 
করা দিতে হেলান! সারা ঘরে 
আছড়ে পড়ছে নাকের ফোঁস ফোঁস শব্দ ৷ 


- বসার মতন জায়গা খুজে পাচ্ছে না 


আন্দুল। যেখানে বসতে যাষ-সেখানেই 
মানুষ। অনেক চেষ্টার পর কোনোকমে 
ও শরীরটা রাখতে পারল দুটি ঘুমন্ত 
শরীরের মাঝখানে । এবং বসতে না 


বসতেই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল _ সন্ধ্যা থেকে ঘটনাগুলো এত দ্রুত ঘটে 


আম্মা-র শুকনো মুখ, রোগা শরাঁর, মরা- 
বছানা । 





অন্ধকার মুছে গেল, ঘুমন্ত ছায়ারা 
অদৃশ্য হল, থেমে গেল সমবেত নাকের 
ফেসিফোঁসানি। স্পষ্ট দেখতে পেল, 
আন্মা_-ওর আম্মা ছটফট করছে বিছানায় ৷ 


গেছে যে, আম্মার কথা ও এতক্ষণ 
ভাবতেই পারে নি। এখন মনে পড়তেই 
সমস্ত শরীর বেয়ে কামা নামল। ঝর- 


০ 


ঝর করে জল পড়তে থাকল দু'চোখ 
থেকে । বুক ঠেলে বেরিয়ে এল “আম্মা” 
আম্মা”। আব্দুল যেন স্পষ্ট দেখতে 
পাচ্ছে_বিছানা ছেড়ে ওঠার জন্য প্রাণপণে 
চেষ্টা করছে আম্মা। পারছে না। শুয়ে 
শুরে ভাঙা গলায় চৎকার করছে-- 
“আন্দুল--আ-ব-দু-ল 1!” হঠাৎ হাজার 
হাজার কথা জলোচ্ছৰাসের মতো ভাস 


নিয়ে গেল আব্দুলকো। সূর্য ডোবার 
ভল্ায় দাঁড়িয়ে আম্মা এসে রোজ ডাক 
দেয়-_"আব্দল- আব্দুল!” হাঁসগুলো 
দেরীতে ফিরলে “চই চই--আয় আয়" 
করে গলা ফাটিয়ে ফেলে আম্মা। এই 
তো. কাঁদন আগের কথা-সন্ধ্যার পরও 
যাঁড় এল না ছাগলটা। প্যাকাটির মশাল 
জেবলে বনে-বাদাড়ে খুজতে খুজতে 
অস্থির হয়ে পডেছিল আম্মা। রাত কত 
হল কে জানে? থানার বাইরের" মাঠে 
অনেকক্ষণ বাঁসয়ে রেখোছিদ পুলিশ- 
গুলো ‘আম্মা হয়তো এখনো ডেকে 
চলেছে--“আব্দুল-আ-ব-দল।” কিন্তু 

“চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে 


৷ “উউ* আম্মা” হঠাৎ থমকে গেলেও 
ঈমস্ত'বুক তোলপাড় করে কামা নামছে 


শবাড় আছে?” 
“উ* উ*"-স্হ্চীর তুলল আব্দুল। 
"তোর কামার কুঁচি করেছে হারাম- 


জানা। যা বলছ জবাব দে। নইলে 

গলা টিপে মারব।” 
«আমি 'বাঁড় খাইনে ৷” 
“তবে কাঁ খাও? আম্মার দুধ 


খাও?” খিশচয়ে উঠল ছায়াটা। তার- 
পর সব চুপচাপ। সেই আব্ছা অন্ধকারে 
একঘর মানুষ । সেই ফোঁস-ফে” শব্দের 
একঘেয়ে উঠানামা । আবারো কান আসছে 
আব্দুলের। খানক কাঁদতে পারলে 

* ভালো হত। কিন্তু পারছে না। দারুণ 
ভয় করছে। মূখ খিচানো ছায়াটা যদি 
গলা টিপে দেয়? ডাকাত-টাকাতও 

হতে পারে। আর জেল মানেই তো চোর- 
ডাকাতের আহ্ডা। ও-্ঘরে আলো 


এজেণ্টস্‌ আবশ্যক 
১,০০০, টাকা উপার্জন করুন 
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জলে টা 
বেড়াচ্ছে। হোত্কা লোকটা টেবিলে 
মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। দেয়াল-ঘাঁড়র , 


শব্দ হচ্ছে টিকটিক টিকটিক। দু-একটা 
মশা ভন্ভন করছে কানের কাছে। 
শীতকাল--তাই রক্ষে। নইলে মশার 
জবালায় হয়তো বসাই যেত না। শীত- 
কাল--কিন্তু শীত করছে না। অন্ধকারে 
পাশের লোকটার মুখ আব্দ ভালো করে 
ঠাহর করা যাচ্ছে না। আম্মাকে কিন্তু 
আব্দুল দেখতে পাচ্ছে ঠিক। চোখ 
বুজেও। এতদ্‌র থেকেও যেন ও স্পষ্ট 
দেখছে ওর আম্মা জবাই করা মুরগীর 
মতো ছাটাচ্ছে। উঠবার ক্ষমতা নেই। 
খাল এপাশ-ওপাশ করছে 'বিছানায়। 


গায়-মাথায় হাত ব্রাীলয়ে দিচ্ছে দাঁদ। . 
রমজানের ফুপু বসে আছে চুপচাপ। '.রা 
এনি দাও”-আম্মা 
বার জন্য ও পারবে না এই চাল কড়া 
' বশেদার পানের দোকানে পেশছে দিতে? 
.'আম্মাও কি ওকে-কম ভালোবাসে নাকি? 
- আব্বা মারা-যাবার পরই তো চাচা নিকে 


“মোর আন্দ-লকৈ 
কাঁদহে। পার গেখ থেকে পানি পড়ছে 
অঝোরে ০৯ 


এই লক-আপে বসে আব্দুল: যে 
আম্মার জন্য দুখ পাচ্ছে আর ওর জন্য 
আম্মা যে কেদে কে'দে মরে যাচ্ছে-এ সব 
পকিছৰবর জন্যই ও দায়ী করল হিন্দুদের । 
কয়েক বছর আগে ঈদের সময় এই 


হত না কলকাতায় আর কলকাতায় না 
এলি পুলিশের হাতে পড়ে এই লক- 
আপে আসাঁত হত নাকি? যুঞ্জিগনলো 
এইভাবে পর পর দাঁড় করাল আব্দুল । 
আসলে হিন্দুরা কাফের--গৃষ্ডা- বদমাস। 
ঘৃণায় কুচকে এল নাক। সিম্ধান্তটা 
দানা বাঁধতেই একটা অসহাষ বাগ হেটে 
বেড়াতে লাগল ওর সারা শরীরে, 


ছাগল, হাঁস; মুরগণতে বাঁড় বোঝাই 
করেছিল আম্মা। সকাল থেকে সন্ধ্যে 
আঁৰ্দ আপ্রাণ খাটত। , 
লয়--পাঁচডা লয়--মোর মোটে ' একডা। 
দুধ, ডিম বৌচ আব্দুলকে মুই নেকাপড়া 
শেখাব, মানুষ করব।” এভাবে খাটতে 
খাটতে একাদন অসুখ করল। গা করল 


না। ক্ৰমে বিছানা নিল। শেষে আব্দুলই - 
কিন্তু - 


ডেকে আনল ভোলা ডান্তারকে। 
ওষুধ কেনার টাকা কোথায়? গোটা 
তিনেক মুরগণী শবন্তরী করে চলল ক'দন। 
তার পর একদিন ডাক্তার কলল-_-ওষুধে 
হবে না-স্ধই ফুড়তে হবে? 
ঘি আর বাঁচে না! দূরাজ দিল সোলে- 
মান চাচারু। আগাম টাকা দিল॥ দুটো 


"১১৬৪ 


' উঠাঁছল। 


"আব্দুল হঠাং বিড়বিড় - করে 
জানাল ৷ 


বলত, “সাতডা- 


আম্মা, 


দলের তাঁলধমে তৈরি হরে. নিল 
আব্দূলকে॥ 


প্রথমাঁদন। টিপ্িটপ্ করোছিল বুকটা । 
হাত-পা সেশধয়ে যাচ্ছিল পেটের ভৈতর।' 
জসতেষ্টা প্রাচ্ছিল বার বার। আলাঁপনের 
খোঁচা খাবার মতন মাঝে মাঝে চমকে 
যেন পরীক্ষার সময় পাশের 


করতে চেয়েছিল আম্মাকে । আম্মা রাজি 


"এত, খাটুতে হত ?. 


" "এ শোরডারে নে ঘর করাল মোর 
আব্দলের নৈকাপড়া হবে? লাঙল 
না1”......আম্মা যখন খালার কাছে বল- 
ছিল তখন হঠাৎ শুনতে পেয়েছে 
আব্দূল। সেদিন দৌড়ে গয়ে ঝাঁপয়ে 4 


. পড়তে ইচ্ছে হয়েছিল আম্মার কোলে। 


আম্মার জন্য প্রাণ দিতেও আব্দুল রাজি। 
দহে আল্লা_ খোদাতাল্পা-ছে পীর রসুল 
আম্মা যেন না মরে। . মুই সা দেব 


'খোদাবক্প পণীরর.দরগায়। মোর আম্মাকে 


ভালো কারি দাও”"_হটিতে মুখ গুজে ' 
প্রার্থনা 
ক'দিন বেশ ফুা্ততেই কাটল। . 
রোজ তিনটে করে নগদ টাকা। আম্মাও 


ক্রমে সেরে উঠছিল। কিন্তু আজকে হঠাৎ 
-. কী যে হয়ে খেল! 
‘থেকে নামতেই সাদা পোষাক পরা দুটো 
‘লোক বাজপাঁখর মতো 

.অতাঁকতে ধরে ফেলল ওকে। 
‘যেন বাতাসে শিলিয়ে গেল। 


-উল্টোডাঙায় গাঁড় 


ছোঁ মেরে 
স্গণৱরা 
কিমান 


করে উঠল মাথাটা । - দু'চোখে নেমে এল 


মতো। রা টা রর 


দো ২ 2০০১৫ 
চেল টা তম: ঢ় ঠি ৰ্‌ ) ৭ 
ঃ ্ 
ৰ শেন 
ত নখ 
চি 
= 
* - ১ 





ঢ় * , ৪১৮৫ - 


: একটা ধক খেয়ে সোজা হয়ে বল | 


: আব্দলে। ছে জড়ান চোখের পাতা 
যান্ত মানুষ হয়ে গেছে। কথ 


রাম! রাম !"--ওর ভাঁগাতে হো-হো হাসি 
উঠল সারা ঘরে। 

“যা না শলা নেড়ের বাচ্চা--এীদকে : 
বস না গে--দৈখছিস না তোর জাতভাই 
: আছে!” আব্দুল তাকিয়ে দেখল-- 


 ধৱে-ওর দিকে চেয়ে আছে। a 


-*চোপ্‌-শালা--এখানে এসেও তোর . 


জাত গেল না? লুপসী খাস নন নাকি? বাপ- 
ঠাকুৱৰ্বার নাম ভুলিয়ে দেয় তো জাত!" 
কর গলায় চেঁচিয়ে উঠল ষণ্ডাগপডা 
মতন. একজন গলার স্বরে রাশির সেই 


কথচূবলা ছায়াকে সনাঙ ক্র আন্দল। _ 


লা 





= = হক বৰমতা, 


.. বেকার নমাৰ নবম 
সদা প্রকাশিত হয়েছে || 


A অনা লাপ্া বেল দিয়েছে 
দারোগা সাহেব। দুবেলা ধয়েধুয়ে 
- জাত খৃবে"-ফোড়ন কাটল আরেকজন। 
- “লোতুন বাঁক? 
করল ষণ্ডা লোকাঁট। মে 
“আর কওন লাগব না! 


পি 


আব্দুল অবাক হল। এতক্ষণ ঠিক 
নজরে পড়ে নি। যে কথা বলল, মনে হল, 
ওর চাইতেও বয়সে সে ছোট। - 
" "তোর বুঝি চাল”_যণ্ডা লোকটির 
গলায় আবারো ঘর্ঘর আওয়াজ! _ 


“আইজ্ঞা, হ কতণ"_বলেই নিজের . 


মনি গঙ্গা তেরে, মন্‌ কি যম্‌না-- 


হঠাৎ হন হব করে কেনে. উঠল 
আব্দুল । আম্মা দি এখনো বেচে আছে? 
“কাঁ রে কান্দস ক্যান?” 


ঘঘ'র . আওয়াজ 


j রতন 
রে রাডার মতন এ'কেবে'কে।- 


১ f AE এ কপ 


আগ্গেও দুইবার ঘুইরা গোঁছ। কিচ্ছু 
হইব না। চাইর-পাঁচ দিন পুর ছাইড়া 
দিব।- এই আব্দুল-_আব্দূল কান্বিস 
না।” আব্দুলের কাঁধে হাত রাখল রতন। 


ভূ “ক্যান--তর মায়ের কী হইছে?” __ 
ৰি 1” = ৰু 
"আর কেউ নাই বাড়তে? বাবা... - 
“না-ম্দই ছাড়া আম্মার আর কেউ 
নেই”_চোখ ডলতে ডলতে বুক কাঁপিয়ে = 
দৰ্থশ্বাস ছাড়ল আব্দুল। =" 
“যা-বান্বা"-আব্দুলের পিঠে এক 
চড় মেরে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল 
রতন। “আমারও তো কেউ নাই। . তর 


হিঃ হিঃ, আমার তখন ল্যাংটা বয়স! আর 


" ভাই আছিল, মায়ের লগে লগে সেইটাও | 


০ মোচড়গ্যাল যেন শুকে কাঠ। ঘরটাও 





বেন অন্তুত নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। হাহা - 
করে উঠল আব্দুলের বুক।- হিন্দ্‌" 
স্থানের 'হন্দুদের মতন পাকিস্তানের 


বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আনুমানিক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার | মব্সলমানৱাও তবে কাফের।- ওর মাথাটা - 
(| সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মলধনের ব্যবসা হিসাবে মু উৎপাদন বা পোলপ্রি || হঠাৎ কেমন যেন থরে গেল। 
|. ফার্সং অধুনা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রুপান্তারত হয়েছে-বৈজ্ঞানিক | এতাদনের _প-রাখা - চিন্তাটা হঠাৎ 
,. পদ্ধতির সাহায্যে; বেকার ব্যান্ছদের পোলট্রি ফার্মিং ব্যবসা পাঁরচালনার || যেন কাঁচের বাসনের মতো 
বিশদ নিৰ্দেশলাভের সুবিধার জন্য বসমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো। . শি দিকে ডি 
ৱাঘজ পো্ডিগ্র পোল ট্র ফার্জের আর্থিক | দদা ক্রছে। বেন ওর নিজেরই 
আ্রীসম্রেন্দ্রনাথ বাঘ অপরাধ! . কাফের রলে আলাদা একটা 
জি, পি, আমৌরিকা), এফ, এস, পি, আই, পি, এইচ (লণ্ডন) বলা Le 


লিখিত পিতা আন 
আধুনিক পোলটি ফাৰি? 


দু'জনাকেই আটকে রেখেছে লক-আপে। 
'কাল্ায় ঝাপসা. হয়ে, আন্দল তাকালু + 
মূল্য মান চার টাকা। ইন ক 
আবদন্বে অর্ভর পেশ করল 
বসুমতী (প্রাঃ) বিঃ ॥ কলিকাতা 5২ দর হং হে কেদে উল 


"ও যেন দেখতে পেল রতনের মখে। 
০২১৬৬ - ০2 2 















ছায়া দেখছে আয়নাতে। রতনকে জড়িয়ে 





শা 


এডওয়া্ড গৰ্ডন ফ্লেগ 
[প্্বপ্রকাশিতের পর] '_ 
৷ হ্রেগের চিদ্তাধারাকে গ্রহণ করতে 
ইংলশ্ডের অনেকদিন: দেরি হয়োছিল--কিল্তু 
ইওৱোপের অন্যান্য দেশ কিন্তু এ বিষয়ে 
ইংলণ্ডের মত পেয়ে ছল 'না। অবশ্য 
আভনয়ের ব্যাপারে চিরকালই ইংলণ্ড 
_ এবং আমেরিকা জান্দ-জামনী-রাশিয়ার 
তুলনার অনেকটাই 
বিশেষত আমেরিকা- মস্কো আর্ট 1থয়ে- 
টাঁরর আঁভনয়ের সঙ্গে আমেরিকান নট- 
নতীন্বে অভিনয়ের তুলনা প্রসঙ্গে বিখ্যাত 
আ"মারকান প্রাডউনার-ডিরে্টর ও সমা- 
জোচক কেনেথ' ম্যাকগোয়ান লিখেছিলেন £ 


We hase certain actors who. 


can out do in some'single per- 
formance’ any player of the 
Moscow Art Theatre except 
perhaps Katchaloff ; but their 
umber is very few indeed, 
their range is unbelievably 


limited. and the great bulk of * 


our players hardly ‘know the 


ৰল 


নিচের স্তরের). 








art of acting—in the sence that” 


these Russians know it. 
[ভুজ] ০৯ sce ৩৩ ও ৪৪ ee 

I am ready to assert that 
any Russian company of the 


" first quality, any German com- 


pany. of the 88016 grade, even 
the Comedie Francaise covld 
show us fundamentally the 
same lesson in proficient acting 
which the Moscow Axt Theatre 
displays and which almost 
none of our own actors. can 
possibly learn.... ৷ 


অহান্দ্ৰি চৌধুরী 


শাশরবাবব দলের আভিনয় সম্বন্ধে 
আমেরিকার কাগজে যথেণ্ট ভাল সমা- 


কাতায় এসে 'শাশরবাবুর অভিনয় দে 


অতএব আমোঁরকানরা যে নাট্যাভিনয় তখন তাঁরা, নাট্যাচার্ষের আঁভনয় সম্পর্কে 


সম্বন্ধে বিশেষ" পারদশ+ একথা: রেউ 


= হামলেট £ যান এযাভঁৰু- ১১৯২; 


জি ক আস 


উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে যান তা ছাড়া 
অন্য দেশের লোকে কি বললো, সেটাই বড় 
কথা নয়-এদেশের নাটারাসকেবা সবাই 
একবাক্যে স্বীকার করে গেছেন যে, 
গ্ণিরশচন্দ্রে পর রঙ্গমণ্ডে শিশিরকুমারের 
মত প্রাতভার আর আবিৰ্ভাব ঘটে দিঃ 
এ. বিষয়ে এখানে বিস্তৃত আলোচনার 
সুযোগ আমার নেই--তবে একটা কথা 


"_ এখানে অহীন্দ্র চৌধুরী মশায়কে জানয়ে 


রাখ-আমেরিকা 'শাশরবাবুকে কি- 
ভাবে গ্রহণ .করেছিল তা দিয়ে শাশর 
প্রাতভার যাচাই হয় না। যাঁদের মতামত 
এ. বিষয়ে প্রামাণ্য--যথা রবীন্দ্রনাথ, শরং* 


দেখেন, 
1এই সব-মতামত- তিনি একাপ্রিতভাবে 
দেখত পাবেন। - 

1 . আর একটি কথা--গড'ন ক্রেগের উপর 
বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করে জার্মানি 
₹থয়েটাব সম্বন্ধে লিখবো ঠিক করোছিলাম! 


“ ?কিষ্তু নাট্যাচার্য সম্বন্ধে অহশল্্ চৌধুরী 


মশায়েব নোংরা উন্তিগুলোর একটা প্ৰাত- 
ধবুধান হওয়া দরকার মনে কাঁর। তাই 
কেগেব পর আম 'শাশরকুমার সম্বন্ধ 
কষেকাঁট লেখা দিয়ে নটসূর্য মশায়ের 
টাঁক্গুলোব যথাযথ উত্তর দেব! ইতিমধ্যে 
[তিনি নাট্যাচার্য সম্বন্ধে যথেচ্ছ বিষেদ্গারু 
করন এবং প্রতীত্ভত করবার চেষ্টা কবুল 
যে গারশ-যুগেব পব তিনিই বঙ্গ-রতগণ 
মণ্ডেব একমাত নটগুরু। _ 

আবার ক্লেগেব কথায় ফিরে আঁস। 
জার্মানীর ম্যাক্স রাইনহাট ঘামের অধীনে 


সব ৰ ৰণ সি 
বডি ১1). FE Gs SY 





ডয়েটশে থিয়েটারে কাজ করাছিজেন। রে বলেছেন যে, ভারে হারপাসং 


তা MT Re LD) ক , 


ক্লাইনস থিয়েটারে বোর্পিনে) প্লে প্লডয়:স রোম্যান থিয়েটারের . দ্ৰায়ং দেখে তাঁর 
ফ্রতে শুর করেন-_ [তিনি ক্রেশের রষ্গমন্ড কৌত্হল জান্ত হয় এবং তিন যুযতে 
বিষয়ক চিন্তাধায়াকে আগ্রহের সঙন্পে পারেন লার্জ ওপ্ানংস এবং ভূগপ- 
ফার্ষকরী করে তুলতে লাগলেন নিজের স্যাডোজের কি বিরাট মাট্যিক সম্ভাবনা 
ছব প্রডাকসনে। ক্রেগের “আর্ট অব দি রয়েছে। হ্যা্পটন কোট প্যালেসের 
থিয়েটার’ যখন প্রকাশিত হল, রাইনহা্ট. বিরাট দরজাগুলো এবং ফোর-পোস্টার্র : 
ভখন ঘামের হাত থেকে ডয়েটশে দিয়ে- বেডগুলোও তাঁর স্মৃতিতে জাগ্রত হয়ে * 
চারের নাট্য পাঁরচালনার ভার নিয়ে ননয়ে- ওঠে তান উপলব্ধি করেন যে এসবের 
ছেন। রাইনহার্টের. পাঁরচালনাধীনে দ্বারা মণ্ডে এক রহস্য-রোমাণ্ডময় পরি- 
ভয়েটশে থিয়েটারের প্রভাকসনে একটা বেশের সমষ্টি করা যেতে -পারে। ছেলে 


বিস্ময়কর পারবর্তন দেখা গেল। কারণ বেলায় হ্যাম্পটন কোট” প্যালেদের কাছা- 


{তান শুরু 'করলেন, ক্রেগের মোঁলিক . কাঁছ একটি .কটেজে ক্লেগ কিছুদিন 
দওরণগলোর সুযোগ্য ব্যবহার করতে।', ছিজেন_তখ্নই ওসব জিনিস “তিনি... 
স্লাইনহাটেঁর পর : জার্মানীর অন্যান্য সব , দ্ৰেখোছিললেন।. ক্রেগের : নোটবুকে . এই: 
্ামণ্ঠেও ক্রেগের শওরাগুলো কার্যকরা-: ' হয়ম্পটন কোর্টের-অনেক, রেফারেন্স আছে। : 
ভাবে গহোঁত হলো।- এরা 

প্রচলিত ' থিয়েিক্যাল ৷ ডিজ্ঞাইনের পনি সামা ‘সোড‘ এ্যাণ্ড-সং“-এর জন্য ৷ 
মলে গিয়ে 'করেগ আঘাত হেনোঁছলেন--: কেশ কয়েকটি সিন তোর বরেন।.. এই ' 
মন্ের উপর আঁভনেতা এবং তার পাঁরবেশ' প্রসঙ্গে তাঁর, নোটবুক এশ করেছেন-- 
লম্পর্কে {তান বললেন:-আঁম: চাই’ “Then came the first of the 
fhe three dimensional ‘place’; “শৃ'a]1 Beds Seen ৪8০ often টি 


- of Beauty.” by 


১৯০৩ সালে তাঁর ‘মামা, ফ্রেড' টের: 


' এই সময়ের রিফর্মাস অব দি খিয়েং 


কাজের সঙ্গে পারচিত হলেন। ২ 

শীবখ্যাত আসোঁরকান ডান্সার ইসা 
চোৱা ডাক্কান বাঁলিনে এলেন - ১৯০৬ 
সালে। ইওরোপণয়ান আটের ওপর তাঁর 
যে ক বিরাট প্রভাব পড়েছিল, একথা 
কার আঁবাঁদত নয়। বাঁলনে ইসাডোরার 
একটি নৃত্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 
গৰ্ডন ক্লেগ। এই নাচ দেখে ক্লেগ সপো 


ভাষায় _ 
the creation of 29903762655 
. ইসাডোরার _ সন্গে 
ক্লেগের প্নারচয় এবং ক্রমশ ঘানষ্ঠতা হল। 
জনৈ : .এক্সলগো সারা ইওরোপে ঘুরে 

- করলেন »নৃত্য+ 
প্রদর্শন, আর ক্েগ তাঁর মণ্চের 
(ভিজাইনিং-এর ভার. নিন্সেন bringing 
new courage to those who 
were turning away, from' the 
7 méribund . theatre, the stagey 


rather than the ° two ' ‘dimen-" 
sional. ‘scene’. বড় আকারের ' 


৷ ভাঁর 


 ট্রযাজিক, 
; গ্যোস্টোৱেল) ns SE Lh 
; অঁবং মূল্য উদ্ভকাটগুলোওঁ ছেপে: দেন, | 


Hampton Court.” | 
ত সেরালও “ছিলেন একজন ওজ্ভ ইটা- . ‘the past. 

লীগয়ান মাস্টার_-আকিটেকচারের ওপর: ' ১৯০৬ সালে রগ একটি প্স্ক, 
'কাঁচতি দুটি বই (১৫৪৫) ক্রেগ প্রকাশ করলৌন--"ইসাডোরা ডাৎ্কান_+ 
লণ্ডনে ‘ কিনেছিলেন ১৯০৩ সালে পিক্স মুভমেন্ট ডিজাইনস’। ইসাডোরা 


> realism’ and the dead. Wood ৫ 


" দুটিরও বিরাট প্রভাব পড়েছিল.কেগের ৷ ৯১০৫ সালে রাশিয়ায় নাচ দেখাতে যান 
: ওপর।- পরে ষখন তিনি তাঁর পদ মাস্ক, জ্তানিসলীভাঁস্ক এবং ফোকিন দুজনেই 

পতৱিকা প্রকাশ করেন_তার প্রথম সংখ্যাতে লিখেছেন যে, ইসাডোরার দ্বারা রাশিয়ান 
* সেরলিওয় ভীতহা্সিক, বিবরপণ সহ দঘয়েসিকাল আট যথেষ্ট প্রভাবিত হয়ে 


রৈনেসাঁসের - থিয়েটারের . দিল--বশেষত _ ভায়াখলেভ ব্যালে এই ৷ 


ফিক স্যাটিরিক ৷ ধ্যালের সৃষ্টি হয় তন বৃছর বাদে। 
[দশ] 
এ ২১৬৮. 


(লরাকায়নের নতুন নাটক 

লোকায়নের প্রযোজনায়-এবং অরুণ 
রায়ের নির্দেশনায় আগামী ৯ই ও ৯৩ই 
মার্চ “নাভ থিয়েটার’ ও মস্ত অঙ্গমে 
সন্ধ্যে সাতটায় মণ্চস্থ হবে লোকনাথ 
ভট্টাচার্যের “কলকাতা । কলকাতা । 


কলকাতা ৷” মণ্ড ও নৃত্য পাঁৱকল্পনায় 
__ রয়েছেন যথাকমে রাজেন তরফদার ও 
শান্ত নাগ। ; 


পরল i, 

__ শক্ধাশ থিয়েটার” প্রথম পর্যায়ে 
 শ্রীবনাবহারী পাহাড়! রচিত একাংক নাটক 
“বিষান্ত রজন৭” অভিনয় ‘করছে ৷ মার্চ 
ঘাসে কলকাতায়, ?িনাঁট ও কলকাতার 
_ -ৰাইবরে চারটি শো বহবে। ভারত-সমাট 
গুরংজেবের শেষ জীবনের বহু বাদ 
রজনীর একটি রজনী ..এই নাটকের 
বিষয়রস্তু। পাঁরণামে দেখানো হয়েছে « 
যে, প্রকৃতপক্ষে ওরংজেব খুব খারাপ 
ছিলেন না। এর পরে '্লাশ গিষেটার, 
" আঁভনয় করবে িলারের, “কর্কট ক্লান্তি।” 
নাট্যরুপ ও 'নর্দেশনায় আছেন শ্ৰীগোপাল 
পাহাড়ী। ব্যবস্থাপনা ও গানে যথাক্লমে 
মলয় পাহাড়ী ও শিপ্রা দেব। 


[াকগঞ্জতাশ্ণী দ্বিজেন মোষ 
প্রতিভার মৃত্যু নেই। আর প্রতিভার 


উদ্বোধন হয় হয়তো বৈদনাকর কোনো . 


এক ম্জহর্তে। বিধবা-মা আর আঁববাহিতা 
বোনকে “নিয়ে দশ বছরের কিশোর 
দ্বিজেন ঘোষের কন্টেসৃন্টে দিন চলে 
যাচ্ছিল। ফেরি করতে করতে ভ্িবজেন 
হারাল ট্রেনের চাকার -তলে একটি হাত, 
. একাঁটি পা। জীবন-মৃত্যুতে টানাটান। 
তারে, চেয়ে বেশি, টানাটানি অভাবের 

সংসারে। প্রাণে বেচে গেল দ্বিজেন | 
_ কিন্ত কোথায় ‘আশ্বাস ও আশা? চট্ট- 


যৃখি বে'চে উঠার পর না খেয়ে প্রাণ 
1্দতে হয়। * 

এই মুহূর্তেই প্রতিভার স্বাক্ষর 
ললো তাঁর কণ্ঠে। ওস্তাদ বেলায়েং 
আলীর কাছে শিখল চার বছর 
গান। ব্রাহ্মণবাড়য়ায় গানের প্রটত- 
যোগিতায় যোগ দিয়ে পেল একাই:চারাট 
পুরদ্কার। 

১৯৬১ সালে ২৪ বছর বয়সে ঢাকা 
বেতারে তার গান শুনে শ্রোতারা হলেন 
মূশগ্ধ। তারপর চট্টগ্রামে বেতার স্টেশন 
সেখানকার নিয়ামত শিল্পী । = 
শেষ নয়। ১৯৬১ থেকে ৯৯৬৭-র মধ্যে 
হোল তাঁর চোদ্দাট গান। রবীন্দ্রনাথের 
কথাই সত্য, 'জীবনের ধন কিছুই যায় 
না ফেলা, ধূলায় তাদের যতো হোক ভব- 
হৈলা ; পূর্ণের পদ-পরশ তাদের *পরে'। 

শ্র্ববঙ্গের কণ্ঠাশল্পী এখন আমা- 


“দের কাছাকাছি। "আকাশবাণী: কলকাতা 


থেকেও তাঁর গান ইতিমধ্যে প্রচারিত 
হয়েছে। 

শিল্পী শুদ্ধ সংগীতচচ্চ করেই জীবিকা 
শনর্বাহ করতে পারেন না-যাঁদ তিনি 
কমার্শয়াল আটস্টনা হন। লোক- 
সংগীতশিল্পী দ্বিজেন ঘোষের একমাত্র 
ভরসা সাংস্কৃতিক প্রাতজ্ঠানগ্যালর সহূদয় 
সমৰ্থন ৷. : আমরা আশা কার, পাঁশ্চস- 
বঙ্গের জনসাধারণ পূর্ববঙ্গের -এই 
শজ্পীকে সাদরে বরণ করে নিয়ে তাঁর 
মহৎ প্রাতভার যথাযথ মর্যাদা দেবেন | 


“তাঁকে গ্রহণের-মধ্যে দিয়েই হোক “দুই 


বাংলার সাংস্কৃতিক ‘ভাব-বিনিময়ের 


পিন পাৰ আমটো দার 


জর 5 ‘এ 


‘্ঞাগশোকতৰ; বন্দ্যোপাধ্যায় 


পা গল ৰ ৰ * ৰ 

পত্রগপ্তক “এর বাধক জনন 

পন্রসপ্তক' সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
বাৰ্ষিক অন্যষ্ঠান সম্পন্ন হয় গত -১$ই 
ফেব্রুয়ারী ৷ . শিক্ষার্থীদের সনত 
রবীন্দ্রসংগীত ও গাঁটারে সমবেত রব উদ্র- 
সুরের অনুরণন শ্যেত:দের আনন্দ. দের়। 
মোট ২ কথা, ?শক্ষারথসরা যথেষ্ট ২২৯: 
প্রমাণ ”ৰিয়েছেন। শ্রীপ্রয়াঙ্ক মৈত্র একক 
রবীন্দ্রসংগীত এবং শ্ৰ।বদম্যুৎ বস,র পার- 
চালনায় যল্নসংগদীতে রবীন্দ্র রবিন 
গ্রশংসনীয়। 

অনুষ্ঠানাটর সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য, 
“শ্যামা -নৃত্যনাটোর অনুছারু  রূপায়ণ। 
গাঁরচলনা করেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় | 
'নৃত্প্াারিকল্পক ৫ শ্রীশামত চট্টোপাধ্যায় । 
সংগীতাংশে সৃুচিতা শীমন্র শ্যোমা। ও 
বেভ্রসেন) 
শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। অন্যান্যদের 
মধ্যে স্বপন গুপ্ত (কোটাল), জীকুমার 
চট্টোপাধ্যায় (উত্তীয়), খাঁষণ ত্র (বন্ধ), 


“বনী দত (সখী) উতসহ বিসতিকের ছাই: 


বৃন্দের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য ৷ 


 "স্যরবাহার' সঙ্গীতায়নের ‘বাঘক উৎসব 


উপলক্ষে সঙ্গীত সমারোহ - 
জনাঁপ্রয় সঙ্গীত, শিক্ষায়তন 'সুর- 


'রাহার' সম্প্রীতি ‘বাৰ্ষিক উৎসব উপলক্ষে 


কসবা চিত্তরঞ্জন জ্কুলের গ্রেদ্দমগার দুদিন 
ধরে এক মিশ্র সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন 4 
করে স্থানীয়, সঞ্গীতরাঁসকদের প্রশংসা 
অর্জন করে। প্রথম দিনের অন-শ্ঠানে 
রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদী, মজরূল- 
শশী, পল্লশগণীতি, আধুনিক, ভজন 'ও 
শবাবধ নত্যানষ্ঠোনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী 
ভাই-বোনেরা তাঁদের : কৃতিত্ব ৮০ 
ধহাড়া, ‘সনরবাহার = সঙ্গ 











২ 


গাঁরবেশিত সমবেত কণ্ঠে নজরুলের প্রধান আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের 


‘জাগো অনশন বন্দী’ ও সলিল চৌধুরীর 
‘নওজোয়ান’ সঙ্গীতে সংহতির স্বাক্ষর 
রাখে। পাশ্চাত্য ও অন্যান্য সুর 
গৌরব অক্ষুপ্ন রাখেন। দ্বিতীয় আঁধ- 
বেশনে ধ্রবপদ, খেয়াল (যৌথ ও 
একক কণ্ঠে) রাগপ্রধান ও ভজন গানে 


এ ছাড়া তবলা লহরার 
- ছোট্ট একটি অনষ্ঠান এবং সেতারের 
অন্য্ঠানাট খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। 

অনুষ্ঠান শেষ হয় সর্বভারতীয় খ্যাঁতি- 
মান শিল্পী ও সুরবাহারের অন্যতম 
শিক্ষক বলরাম পাঠকের রাগেশ্রী রাগ পাঁর- 
বেশনার মধ্য দিয়ে। শিল্পীর সাথে তবলার 
সহযোগিতা করেন যশস্বী সঙ্গতীয়া 





২৬৬ 


শা 


iS 


স্ল সংঘত্র বুবীন্ড্রানুষ্ঠান 





‘স্যরবাহার’ আয়োজিত দংগীতান;ম্খনে মঞ্জুলা মিত্র সেতার), বিমল মিত্র (কণ্ঠ) 
ও বাণ? সমাদ্দার কেণ্ঠ)। 


নৃত্যনাট্য “চিন্ৰাঙ্গদা ৷” 

বিভিন চারব্র-চিত্রণে অংশ নিয়েছেন £ 
নৃত্যে চিত্রাঞ্গদার ভূমিকায় কুর্পা 
কণ্ঠ 


শ্রীশংকর চট্রোপাধ্যায়। সংলাপ বলেছেন 
ঁচন্রাঙ্গদার ভূমিকায় শ্ৰীমতী স্বপ্না দত্ত- 
রায় ও অঙ্জুনের ভূমিকায় শ্রীপ্রবীর 
বন্দ্যোপাধ্যায় । িন্রাঙ্গদার সখাঁগণের 
ভূমিকায় নৃত্যে অংশ নিয়েছেন কৃষ্ণা 
নিয়োগ, গায়ত্রী দাস, রীণা নিয়োগণ, 
কল্যাণী ঘোষ ও ইতা চট্রোপাধ্যায়। কণ্ঠ * 
দিয়েছেন যথাক্রমে শ্রীমতী গৌরী মিত্র, 
শুভ্রা রায়, রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃদুলা 
দে, তপ্ত ভট্টাচার্য ও হেনা বন্দ্যোপাধ্যায়। 
অন্যান্য ভূমিকায় অংশ নিয়েছেন £ রমেন 
গুহ, সমীর দত্ত, দিলীপ রায়, দীপক 
রায়, শ্যামগোপাল মুখোপাধ্যায়, রবীন 
ঘোষ প্রমূখ। মদনের ভুমিকায় কণ্ঠ 
দিয়েছেন শ্রীপ্রশান্ত মুখোপাধ্যায় । 
ক্যালকাটা মিউজিক আযাণ্ড আর্ট সেপ্টারের 
বাৰ্ষিক উৎসব 

সম্প্রতি মিনাৰ্ভা থিয়েটারে অনু- 
ম্ঠিত হোল ক্যালকাটা মিউজক আশ্ড 
আর্ট সেণ্টারের দ্বাদশ বার্ধক উৎসব। 
বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা নত্য-গঁত ও বান্য 
পাঁরবেশন করেন। প্রধান আকর্ষণ ছল 
মাহলাদের 'বাকাঁসদ্ধ' নাট্যাভিনয়। 
নাটকের চরিত্র রূপায়ণে “ছলেন আরাতি 
সাহারায়, আরতি ভট্টাচার্য, আইভি পাল, 
স্বপ্না ব্যানা+ উমা ধর ও চৈতালি 
ভৌমক। নাটকটি পরিচালনা করেন 
পৃল্নীবহারী চক্বতাঁ । এ 


৯৯০৪৯: | 


জমান্ত বাংলার পুর£ীলয়া জেলার 


₹ জন-জাঁবন ও জনমানসের সঙ্গে সকলের 


পারচয় করানোর উদ্দেশ্যে ২৫শে 
ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত “পুরুলিয়া মেলা”র 
অনুষ্ঠান চলবে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী এই 
দাশগপ্ত। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ 
করেন শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য । পুরুলিয়া 
মেলায় সর্বাপেক্ষা বোঁশ আগ্ৰহ সৃষ্টি 


শহরে এবং . 
গ্রামে সর্বত্রই 'লোনন' এখনও বহু দর্শক 
সমাগমে হচ্ছে। তরুণ 
অপেরার 'লোনন'কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
প্রমোদকর মুক্ত করেছেন। তবে মান 
[তিন মাসের জন্য প্রমোদকর মুক্ত ঘোষিত 
হওয়ায় আগামী ২২শে মার্চ তার মেয়াদ 
শেষ হচ্ছে। লৌনন জল্মশতবর্ধ উপলক্ষে 
তরুণ অপেরা আরো তিন মাসের জন্য 
প্রমোদকর ম্যান্তর প্রার্থনা জানিয়ে পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকারের কাছে আবেদন করেছেন! 
সম্প্রীতি ভারতী অপেরা আঁভনীত 
‘সূর্য সেনও তিন মাসের জন্য প্রমোৰকর 
থেকে রেহাই পেয়েছে বলে জানা গেল। 


তক্তণ আপত্রাব্র 
- আগামী আকর্ষণ 


অমর ঘোষ পৰিচালিত 
মস্ত, বাগ ৰচিত 


(নগোণিয়ান 


&ই মার্চ মহাজাতি সদনে লোননের 
একশত পণ্টাশতম আঁভনয়ের 
জমারক উৎসব _ 


নাম-ভাঁমিকায়_ শার্ভতগোপাজ 


৫৫-৭১২১ 








(খালার রাজা 'ক্রিকেট। 

খেলার রাজাই বটে। ব্যাট-বলের 
অমন মধুর কলতান, পে।যাক-অ।সাক, 
খানাপিনা, এমন 1ক চাল-৮চলনের এমন 
আভিজাত্য আর কোন খেলায় দেখা 
যায় নি। যাবেও না। কারণ ক্লিকেট-- 
ক্রিকেটই। কিন্তু এই খেলাকে যাঁরা 
রাজার আসনে বাঁসয়েছেন তাঁদের 
অনেককেই আমরা চিনি না, তাঁদের 
অনেকের কথাই আমরা জান না। অথচ 


তাঁরা নিজেরাই ভাস্বর । তাঁদের ব্যক্তিত্ব 
ক্লীড়াশৈলী, 


তাঁদের নী, তাঁদের নপুণতা, 
তাঁদের ধৈর্য এবং খেলোয়াড় মনোভাবের 
কথা ইতিহাসের পাতায় চিরকাল সোনার 
অক্ষরে লেখা থাকবে। 

কন্তু আজ আমরা হয়তো অনেকেই 
চঙ্গান না তাঁদের কথা। তাঁদের নাম 
শুনেছি, একটু-আধটু শুনেছি তাঁদের 
কীর্তকাহনীর কথাও, তবু আমরা 
{ঠক যেন তাঁদের চাঁন না। আজও তাঁরা 
* তাই রয়ে গেছেন অচেনা, অজানা 


জগতে। কিন্তু তাঁদের এই অচেনা, 
এই অজানা থাকাটা যে আমাদের কাছে 
কতো বড় লঙ্জা, তা বলে শেষ করা 
যাবে না। 
, তাই ইতিহাসের পাতার মধ্যে থেকে 
খেলার রাজার রাজাদের বের করে এনে 
সকলের সামনে তুলে ধরার জন্যেই আমা- 
দের এই প্রচেষ্টা তবে সবার আগে আমরা 
বলবো আমাদের নিজেদের আপনার জন- 
দের কথা। সবার আগে আমরা 
জানতে চাই সি‘. কে‘ নাইডু, নিসার, 
রাম সিং প্রমুখের কণীত£কাহনীর 
কথা। এ+দের কথা না জেনে, এদের না 
চিনে কেন আমরা যাবো-ডব্রিউং. জি- 
গ্রেস', জ্যাক হবস প্রমুখের বিষয় 
জানতে? তাই আমানের এ পর্যায়ের 
আলোচনাগুলো প্রধানত থাকবে ভারতীয় 
'ক্লুকেটের রাজাদের কেন্দ্র করেই। 
তবে তারও আগে ক্রিকেট খেলার 
ইতিহাস সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার 
প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। যে 
খেলার রাজাদের নিয়ে আমাদের এই 
আলোচনা-_সেই "খেলা সম্বন্ধেও কিছু = 
জানা দরকার। কারণ খেলার কথা না 
জানলে খেলোয়াড়দের কথা বলে আর 
কি হবেঃ 


তাই লেই মতানিতের নৰো মা 


যাবে 
তবে এ কথা ঠিক যে, ক্রিকেউ 

খেলা ৷ আর তারা বেখানে 
গেছে সেইখানেই পকিকেট খেলাকে সংগে 
করে নিয়ে গেছে। আর ইংরেজরা লকেট 
খেলাকেই জাতীয় খেলা বলে স্বীকার 
করে। 

সামান্য এক জাগা 
কালের ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধে অনেক. 
কছুই আঁচ করা যায়। ১৩৪৪ সালে 
'্সাঁকা হয়েছিল ছাবটা। লন্ডনের কংস 
জাইরেরীতে আছে সেই ছবিটা । সেই 
একজন বল 
করছেন আর একজন একটা কাণ্ঠদণ্ড 
[নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এই ছাবাট 
থেকেই ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, 
সম্ভবত দ্বাদশ কিম্বা ত্রয়োদশ শতাব্দী 
থেকেই ইংলণ্ডে ক্রিকেট খেলার প্রচলন 
হয়। 

তবে এঁতহাসিকরা মনে করেন যে, 
কেণ্টের ওয়েল্ডে দু'জন তরুণ মেষ- 
পালক 'ষণ্টি আর গেণ্ডযয়া' হাতে নিয়ে 
যে খেলায় মেতে উঠোঁছল ১৩৩৬ সালের 
কোন এক সময়ে সেই খেলাই কালে 
খেলার রাজা ক্রিকেটের রূপ নেয়। 
মোটামুটিভাবে এ কথা আজ স্বাঁকৃত 
১৩৩৬ থেকে ১৪৩৯ সালের মধ্যেই 
ক্রিকেট খেলা চাল; হয়, আর বেশ জন- 
'প্রয়তাও লাভ করে। 

প্রথম দিকে এই খেলা বড় বেশী 
জনীপ্রয় হয়ে উঠোছল। তরুণদের 
কাছে এই খেলার আকর্ষণহই ছল 
আলাদা । ফলে 'রুকেট খেলা তাদের কাজ- 
কর্ম সব ভুলিয়ে দিল। শুধু তাই নয়, 
ইংলণ্ডের সেই যুদ্ধের বছরগুলোতে 
তরুণরা সেনাদলে নাম না লিখিয়ে 
মাঠে-ময়দানে গিয়ে ক্রিকেট খেলতে শ্ব 
করলো ৷ পাগল-করা এই খেলার আনন্দে 
তখন সকলেই মশগুল। চারাদকে 
শুধু ক্রিকেট আর রকেট । ক্রিকেট ছাড়া 
ইংলশ্ডের তরুণরা যেন আর কিছু বোঝে 
না, আর কিছু চেনে না, আর ছু 
মানে না। 

ফলে রাজ-রোষ পড়লো এই খেলার 
ওপর। পাগল-করা এই খেলার নেশায় 
আতাঁচ্কত ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ 
এডোয়ার্ড ১৪৭৭ সালে কিকেট খেলার 
ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন। আইন" 
মত ক্রিকেট খেলা তখন  দণ্ডনীয়॥ 
ক্লিকেট খেললে রাজাজ্ঞা না মানার জনে 
শাস্তি পেতে হবে। 

তবে কি ক্রিকেট খেলা বন্ধ হলো? 
হলো না। {রকেট খেলা যে নেশার 
মতো। অপার আনন্দের খোরাক যে 
আছে এই খেলার মধ্যে। যে খেলে তার! 
আনন্দের চেয়ে কোন অংশেই কম যায় 
না তার আনন্দ, যে খেলা দেখে। তাই 


Le 


না। 






















যেমন ১৭৪৪ সালে বলের ওজন 
বেধে দেওয়া হয়। বেধে দেওয়া হয় 
কিকেট ব্যাটের মাপ। আজো সেই 
বলের ওজন আর ব্যাটের মাপ বজায় 
ন সকলের দম্টির আছে। ১৭৮০ সাল থেকে মিডল স্টাম্প 
নিভৃতে তারা কালজয়ী খেলা ব্যবহার করা আরম্ভ হয়। তার আগে 

গিয়ে. নিয়ে চললো থাকতো দুটো করে স্টাম্প। আর সব 
সোনালী রোদে ভরা দিন- থেকে ভালো বলগলো দু স্টাম্পের মধ্যে ট 
আর একদিকে নিয়ে গলে যেতো । 9 Tet 
না মানার ৯৭৮৭ সাল মোর 1কিকেট 
ক্লাব (এব সি. সি) তাত হলো। ৷ 


























ধরে নয়--এ লড়াই চলোছিল ২৭১ 
বছর ধরে। ১৪৭৭ সালে কিকেট খেলার 
ন | জাৱা ক্রা হয়েছিল, 


১৭৪৮ সালে। 

1; ততোঁদন ক্রিকেট খেলা কিন্তু 
পিয়ে ছিল না। রাজ-আজ্ঞা অমান্য 
করে নিভৃত নির্জনে যেমন চলোছিল 
ক্রিকেট - খেলা, তেমান চলেছিল 
ভবিষ্যতের খেলার রাজার ক্রমবিকাশ; 






সবাই জানতেন ক্রিকেট খেলা চলছে, 
গকন্ত কেউই যেন কান দিতে চাইতেন 
না। চাইতেন যে না, তার সবচেয়ে বড় 
পিসের 





খেলার ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল ছল। 
৯৪৪৪ সালে অর্থাৎ ক্রিকেট খেলার 

















শেষ পৰ্যন্ত কে কে সেন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা,হলো, বে টুকু না বললে দয়, সেইটুকুই শুধ বলা হয়েছে 
রিপোর্টে পুলিশের দায়িত্ব সম্বন্ধে। এমনটি যে হবে, এ আঁচ আমরা আগেই দিয়ে ছিলাম । অতো বড় একটা- দুর্ঘটনা ঘটে 
গেল--কন্তু সরকার রইলেন নিষ্পৃহ। কাঁড়ামল্তী মুখে বড় বড় কথা বলে বাজার গরম করলেন, . চাকার দেবেন, নিহত 
পারিবারবর্গকে ক্ষাতপ্রণ দেওয়া হবে ইত্যাদি নানা ধরনের কথা বলে লোকের মনে সহানুভূতি জাগিয়ে তুললেন। সি এ 
বি আগ-বাড়িয়ে এসে নিহত যুবকদের পারবারবর্গকে ছ' হাজার টাকা দেবেন বলে প্রতিশ্রবীত দিলেন এবং তারপর ব্লীড়া- 
মন্দ্রীর মতো সি এ বি সম্পাদক শ্রীজালানও সে কথা বেমালুম ভুলে গেলেন। মধ্যে পড়ে নিহত পাঁরবারগুলির আত্ময়দ্বজনরা 
ঘুরে ঘুরে হয়রান হলেন। হায়রে আমাদের দেশ! এ লজ্জা আমাদের জাতির কলঙ্ক! যাইহোক, কে কে সেন কমিশন 
জানিয়েছেন যে, কোন মৃতদেহে ঘোড়াপ্মীলশের ঘোড়ার পদচিহ ছিল না। কমিশন সাক্ষ্য-প্রমাণ কিভাবে সংগ্রহ করেছেন 
জানি না, কিন্তু কমিশনের পৃবিধের জন্যে আমরা দু'সংখ্যায় কয়েকজন প্রত্যক্ষৰশ'র বিবরণ তাঁদের পূর্ণ নাম-ঠিকানা 
সহ ছেপোঁছলাম। আমাদের আশা ছিল--তাঁদের অন্তত সাক্ষী হিসেবে ডাকা হবে। কিন্তু অতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁদের 
মতামতের ওপর এতোট;কুও গুরুত্ব দেন নি কামশন। তাঁরা সকলেই প্রায় প্যাঁলশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলোছলেন। তাঁরা 
যলোছলেন পুলিশ যাঁদ সময়মত এগিয়ে আসতো, তাহলে হয়তো দন্্ঘটনা ঘটতো না, যাঁরা ভিড়ের চাপে পড়ে গিয়েছিলেন, 
তাঁদের রক্ষা করতে প্রলিশ তো আসেই নি, বরণ সেইদিকেই নিরীহ দর্শকদের তাড়া করে নিয়ে গিয়োছল, পুলিশ কেন 
লাইন ভেঙে দিয়েছিল, সারারাত যখন হাজার হাজার দর্শক লাইন দিতে গিয়োছিলেন মাঠের বাইরে, সে খবর জানা, সত্বেও তখন 
কেন পঢলশণ ব্যবস্থা জোরদার করা হয় নি এবং যার ফলশ্রৃত হিসেবে সারারাত নিরীহ জনতার সংগে সমাজদ্ৰোহৰের 
সংঘর্ষ হয় এবং অনেকেই অনেক কিছ; হারান--আমাদের ৰক বিশ্বাস করতে হবে এ সব কিছুই প্যলিশ জানতো না? তবু 
সক সেটিনা জনে প্রি করো কমর লারা মন। তবে কি যাঁরা মারা গেলেন, তাঁরাই দায়ী ? 












|. দ্ৰিম-কুট লাভের. সন্মান 
ন করে আরে। একজন ৷ ঘহা- 


>" 


প্রতিনিধি। = 
ব এবার দীপু | 
কারণ এর অগে দাগ ঘোষ 





কার। 


চারবার ফাইনমলে উঠলেও. জাতীয় "৷ 
| হবার গোরব অজন, করতে ৷ 
ছারবারের মধ একবার = | 


কাছেণ সেই সুরেশ গোয়েলকেই সরা- 

_সাঁরভাবে পরাজিত করে দীপ ঘোষ এবার ৷ 
হলেন জাতীয় চ্যাম্পয়ান। 

সুরেশ গোরেল স্টেট সেটে হেরে 





দেখে মনে হয়েছিল” তান যেন জেতার 
ই নিয়েই খেলতে নেমোছলেন। 
৷ মেয়েদের সিল ফাইন্যালও খুব 


একটা জমে ঁন। দময়ন্তী স্বেদায়ের 
নদ শোভা গর্ত ধরতে গেলে এক- 





নী ননংসম্দেছে শ্ৰেণ্ত। তাঁর 
= খেলার সব সময়ই সেই শ্রেষ্ঠত্বের মেজাজ 





মেয়েদের 
_ডাবলস খেলার সময় | একাদকে ছিলেন 
"শোভা আর্ভ ও মৌরন অনাঁথয়াস আর 
"অন্যদিকে দময়ন্তী সুবেদার ও জোঁমি 





_ক্ষিলিপস। প্রথম গৈয়ে দময়ন্তাীরা ৷ 
= শী পয়েন্টে জিত ফান কিদ্তু _ 





তারপরই ফেল খেলার, মেজাজ হাই 
ট যায়। "শোভা আর মোরন দ্ৰিতায় 
রি বিরল ক 
দলের মধ্যে চললো তাঁর গ্ৰতিদদস্দিতা। 
দেখার যতো; মনে রাখার. যতো, গল্প 
করার মতো খেলা খেললেন দু’ দল। 
; পৰন্ত: ঢেঁৱা দিলেন শোভা 
















মোন ম্যাথিয়াম বালিকা ' 
ম্পয়ান হয়েছেন, আর মাহলা- | 
ডাবলন রজায়িনী জুটি তিন : 


করতে পারেন নি। দু'জনের 


Ll 


ESS 


ময়াথয়াসকে বি leh করতে 
প্লাতদ্ৰান্দিতা চালাতে হয়োছিল। 














ফলাফল £ 

প;রষদের নূমলাল্স £ দিপু ঘোষ বেলা) 
১৮৫--৫, উঠেনি পান্নোণ্টে সুরেশ 
গোয়েলকে (রেল) পরাজিত করেন? 

মহিলাদের পাল £ দহস্মন্তী অুবেদার 
(এম পি) ১১--৪, ১৯৬ পয়েন্টে 
শোজা মতকে - (মহলা). হারে 
দেন 


দেল) ১৫-৪, হি পরেছে 
Ee নিও মেহদশুর) হারিয়ে 


পট মৌদ্িন ম্যাথিয়াস 
মেহারাস্ট্র) ৯২৯, ৪১৯, ১১৮ 

+ গয়েণ্টে- পাঞ্জাবের কনওয়ান ঠাকুর 
সিংকে পরাজত করেন। 

পুরুষদের ডাবলস £ রেলের দীপু ও 
রমেন ঘোষ ১৫--১২ ও ১৫--১৯ 

_ পয়েণ্টে হারিয়ে দেন রেলেরই সুরেশ 
গোয়েল ও সি ডি দেওরাশকে ৷ 

মাহলাদের ডাবলস £ শোভা মাতি ও 
মোৌরন ম্যাথিয়াস (মহাবাগ্ট) ৮১৫, 
১৭--১৬ ও ৯১৫--১১ পয়েন্টে 
দময়ন্তী  সুবেদার ইউ পি) ও 
জে পি ফাঁলপসকে (কেৱল) হারিয়ে 
দেন 

বালকদের ডাবনন £ এম লন ও এম 
সং (ঁপল্লপ) ১৫১৩ ও ১৫০ 
পয়েন্টে এস ভকত ও এস পাঞ্জাবকে 
পরাজত করেন? 


ie আসিফ পারপিয়া ও 
[তিফ দেহাব্াগাঁ) ১৯৫-৪ ও - 


রাঁফয়া লতিফ 
১৫-৮ পরেশ জি উজৰ ও শোভা 
গতিকে গেহারীজ্ই) হারান । 

ভেটারেল্দ লাল £ পঙ্কজ গুহ (রেল) 
১৫--১২, ৯৬--১& ও ২৯%--১২ 
পয়েন্টে দিয্ণীর এস এল জইনিকে 
পরাঁজত করেন। 
জাতীয় হকি প্রাতিষোশগতার শৈবে 

খেলোয়াডদের যে *রসপথণয় তালিকা 

প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে এরা স্থান 

> পেয়েছেন. 

শর ২১১) দীপ: ঘোষ রেল), (২) 








৭৬ পচ্ঠেয় ম্ৰন্টৰ্য ] = 


২ 124.141, 2:52, 24 1 101. ৪... ০881 রমার কোর 


চিলির কট সরস AAR কন 































খুব খারাপ খেলছে। এ প্রসঙ্গে 
একটি ঘটনার কথা বলীহ। | 
স৯২৬-২০ সালে মেলবোনে ৷ 
ভিক্টোরিয়া ও 1নিউ সাউথ ওয়েল 
বাটসম্যানেরা বিপক্ষের সকল কায: 
বোলিং শাঁন্ধাকে তছনছ করে গিয়ে 
১.৯৪৭ কানে ভাঁদের ইনিংস শেষ 
করলেন। আত রাই সংখ্যক বালের 1 
ইনিংস প্রথম জোলাবি কিকেটে এর 
আগে কোন দলই করতে পারে লি 
আজও ভা বিন্ধ কত হয়ে আছে । 

খাই হোক, মাত চার সম্তাহ 
পরেই তঁ দল ly তাদের হফজাতি 


আন এ 





হন ! 
নি টি 
আগেকার, ৰ 
ভিক্ট্যোরয়ারই লই 
হওয়ার যোগাড়! মার ডে 
তাদের -ইনিংসও গ্রেল শেষ হয়ে 
»সোঅনাথ গঙজ্হোপাঙায়, 

ছালিসহর, ২৪ পরগণা 






















কি দর রানে আউট হয়েছেন, গর 
উত্তর ছিল কেউ জানলে জানিয়ে 
দেবেন। আমি জানিয়ে দিচ্ছ, হ্যাঁ, 
সোৰাৰ্স শূন্য রানে আউট হয়েছেন। 
“১৯৬৬ সালে. ইংল্যান্ডের 
বিরুদ্ধে খেলার পঞ্চম টেস্টে দ্বিতীয় 
হন। 
“আবার ১৯৬৮ সালে ইংল্যান্ডের 
বিরদ্ধে খেলায় দ্বিতীয় টেস্টে 
প্রথম দফায় সোবার্স "শূন্য রান 





ফরেন। 
৷ ভাল ৰ "আবার ১৯৬৯ সালে ইংল্যান্ডের 
রর মা রর ¥ বিরদ্ধে তৃতায় টেস্টে 


৷ দ্বিতীয় দফায় ও তৃতাঁয় টেস্টে 
প্রথম দফায় সোবার্স শুন্য রানে 
আউট হন। 

“আবার ১৯৬৯ সালে ইংল্যা- 
'স্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেন্টে 
ধিরিকেট) দ্বিতীয় দফায় সোবার্স 


জী 
* 


। পলে পরের শেঠ বলি বণ হর 
তখন কি রান এযাভারেজ দেখা হয়, 
না করাবে ভোল ৰা: 


Hl 
নুর 
বু 
প্রন 





থেকেই ঠিক করে রাখেন। যদি না ই শল্য রানে আউট হন।” 
থাকে তাহলে দু’ দলের মতামত হশরেন্দ্রমোহন ভদ্র 
নিয়ে হয় দঃ দলের মধ্যে একবার সভাষপক্রী, শালগাঁড়। 


টুক সিসি সিকি বকেকিবকেকেবেকেকি কেক কৃকৰংকনক৯৯%++ক,ৰে 


খেলার ব্যবস্থা করা হয়, না হয় 
তো দু দ:ঃটোকে যুগ্ম বিজয়ী বলে 
ঘোষণা করা যেতে পারে। 

[২১৭৫ পঙ্ঠার পর] 





| +সফ*ক*কসসস পপ 


ককককককেবো৷ক৭৷ 1 আসিস 





সুরেশ গোয়েল রেল), (৩) রমেন 


দ্র £ ; আপনার চিঠির কিছু অংশ ঘোষ (রেল), (৪) সতীশ ভাটিয়া 
তুলে দিলাম, “গত ৩১ সংখ্যায় মেহীশুর) 
লি সমাদর 'চুম্বক' পড়ে আহিলা $ (১) দময়ল্তী সুবেদার (ইউ পি), 
বাস্মত হলাম। তিনি লিখেছেন, 


বাপু নাদকাণীর ১৯৬৩-৬৪ সালে 
ইংলশ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট ক্লিকেট 
খেলায় পর পর ১২৬টি বল ছিল 
রানহন (২১ ওভার ক্রমান্বয়ে ঠিক)। 
কিন্তু নাদকাপীর.পর পর ১৩১. 
বল ছিল রানহান, ১২৬টি বল 


জেমি ফিলিপস (কেৱল) 


পি ত্যাগরাজ ( 
বালিকা £ 


(৩) জে ফিলিপস (কেরল), 
এস ভ জন (কেরল) 


ঘোষ (রেল) 


মৌরিন ম্যাথিয়াস মেহারাষ্টর) 


সম্পাদকা-জয়ন্তৰ পেন 
বসমতাঁ 


(২) শোভা মুর্তি মেহারাম্ট্)) (৩) 

বালক £ (১) 'প প্রকাশ মেহীশুর), (২) 
মহারাষ্ট্র) 

(১) মৌরন ম্যাথয়াস- মেহা- 

বাষ্ট), (২) তুলসী ব্যামাজা* (বাংলা), 

(8) 

পর্ষদের ডাবলস £ দীপু ঘোষ ও রমেন 


মাহলাদের ডাবলগ £ শোভা গর্ভ ও 





শ্রেচ্ঠ। 


পিয়া দলাট যে সাত্যকারের শন্বিশাল? 
দল নয়, এ কথা আমরা বারবার িলখোছি। 
ভারত অস্ট্রেলিয়ার কাছে রাবার 
হেরেছে। অস্ট্রেলিয়া দলের জয়লাভের 
কৃতিত্ব কিন্তু তাদের নয়, ভারতীয় খেলো 
য়াড়দের ব্যথতাই তাদের সাফল্যের কারণ। 
আর যাই হোক, প্রথম টেস্ট ম্যাচ ছাড়া 
বাক চারটি টেস্টে ভারত খেভাবে অস্রে- 
লিয়ার খেলোয়াড়দের তুকি'নাচন 
মাঁচিয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়! 
যাই হোক, ভারতের বরুণ্ধে রাবার 
জেতার পর অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় 
গিয়ে প্রথম টেস্টেই হেরে গিয়োছল। 
দ্বিতীয় টেস্টে তাদের ফলাফল হলো 
আরো খারাপ। দ্বিতীয় টেস্ট মাচে |" 
দাঁক্ষপণ আঁফ্রকা এক ইনিংস ও- ১২৯ রানে... 


বিয়ার নামী খেলোয়াড়রা প্রাণপণ চেষ্টা 
করা সত্বেও এই পরাজয় তাঁরা এড়াতে 
পারেন নি। 
এই দুশট টেস্টে  দাক্ষণ আছিকার 
খেলোয়াড়রা সব দিক থেকেই নিজেদের 
প্রাধান্য বজায় রাখতে পেরেছেন। ব্যাঁটং 
এবং বোলিং-উভয় ক্ষেত্েই তাঁরা অস্ট্েশ 
লিয়ার খেলোয়াড়দের চেয়ে অনেক অংশে 
আর সেই শ্ৰেণ্ঠত্বের 
হলো দক্ষিণ আফ্রিকার পর পর দুটি 
টেস্টে জয়লাভ ৷ 

যাই হোক, দ্বিতীয় টেস্টে প্রথমে 
ব্যাঁটিং করার সুযোগ পেয়ে দক্ষিণ 
আঁফ্রকা করোছল ৯ উইকেটে ৬২২ প্লান ৷. 
এর মধ্যে ছিল পোলকের (২৭৪) ভাবল 
সেণ্টুরী ও রিচার্ডের (১৪১) সেঞুরী। 

এর উত্তরে অস্টেলিয়া প্রথম ইনিংসে 
করোছল মাৱ ১৫৭ রান। ফলে তাদের = 
বাধ্য হয়েই ফলো-অন করতে হয়। এই 
ফলো-অন করতে নেমে হীনংস পরাজয়. 
তারা কিছুতেই এড়াতে পারে নি। 
অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে ৷ 
যায় ৩৩৬ রানের মাথায়। এই বান... 
সংখ্যার মধ্যে রেডপাথের ৭৪ মেঃ আঃ), 
ওয়াল্টারসের ৭৪ ও স্টাকপোলের ৭১ 
বানই' একমাত উল্লেখযোগ্য । 

ফলে দ: ইনিংস িলেও অস্টেলিয়া 
দাক্ষণ আফ্িকার প্রথম ইনিংসের রান 
সংখ্যার চেয়ে ১২৯ রানে পাঁছয়ে থেকে 
ইনিংসে পরাজিত হয়। 































(282 সির পক্ষে ১৬৬, লিন সি ন কলিবাত৷-১২ 
সমতা ৷ শ্ৰীম্‌কৃম ধ 


১ম, হয়, ওয়, প্রতি খণ্ড 
দ্বিজেন্দ্রলাল গ্ৰন্থাবলী--- ১ম. 


'_}155627088] of Commercial 


Law 
দীনেজ্র রায় গ্ৰন্থাবলী--. ২য় 
প্রভারতী দেবী গ্রস্থাবলী-_ 
বিভূতিভূষণ মুখোঃ গ্রস্থাবলী-- 


 বামনাথ বিশ্বাস গ্রস্থাবলী-- 


শৈলজা গ্রস্থাবলী-- ১ম 
| | #3 হয় 
মণিলাল ৰন্দ্যোঃ গ্ৰন্থাঃ--১স 
33 33 ১ হয় 


অসমঞ্জ গ্ৰন্থাৰলী--- 
সৎ্যাহিত্য গ্ৰন্থাৰলী--- ৩য় 
ৰু | ৪র্থ 
রামপন মখাজী গ্রন্থাবলী--১ম 


5১ 


বিভূতি ত এন 


শচীশ চট্টোঃ গ্রন্থা---২য় ভাগ 
সোরীন্দ্রমোহন মুখোঃ গ্ৰন্থা--৩য় 
সৌরীভ্রমোহন মুখোঃ গ্ৰন্থাঃ--&ম 
বিদ্যাজুন্দর গ্ৰন্থাবলী--- ৫-00 
কথাসরিৎসাগর--১৯ ভাগ 8-00 
1); হয় ভাগ 8-00 


: এর বিলি: দত্তের গ্রগ্থাবলী-- ৩০০ 


জ্যোভিরিজ্রনাথ ঠাকুরের গ্ৰন্থাবলী--- 


: হয়, ৩য়--প্রতি খণ্ড 8-00 
- ক্ষীরোদ গ্রগ্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে 


চন খণ্-প্রতি খণ্ড ৩৫০ 
ডিকেন্তের গ্রস্থাবলী--. খর. 8-00 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী--- 
বিলাতী গুপ্তকথা--২য় ভাগ 
অতুল মিত্র গ্ৰন্থাব্লী--- চকু 

বস ৩য় 
বন-্রস্থাবলী-- 


গু Ld 
নবীন সেণের গ্রশ্থাবলী--- ৃ 


পু ওর ভাগ ৮ 
নীরদ দাশগুপ্তের গ্ৰন্থা-- ১ম 


_ অরুণবহ্ি--. 


নাডীজ্ঞান প্রদীপিকা--- 


ভারত প্রতিভা--- 


আশাপূর্ণা দেবীর রানী... 
আশাপূর্ণা দেবীর গ্ৰন্থাবলী---২য় 
হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোঃ গ্রস্থীবলী--. 
গড কতক ই 
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দক্ষিণ কোলকাতায় 


নামকরা প্ৰতিষ্ঠান ' 


সি — ma aan ৯ 








ৰে ৷ ১৫7 
রত ন 
বিষয় (লেখক পক্ষ 
সম্পাদকীয় লি ছল, ৪প জি ক তব ২১৭৯ 
আজকের, দানৰ ll তৰ ইলা কত জৰ ‘প্‌ 7 ২১৮০ 
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন . নি 
ভারতবর্ষ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) = == পঙকরীপ্রসাদ বসু রঃ ২১৮১ 
অন্ধকার দ্বপ্পনগ্যজি কোবতা) ন »- বীরেন্দু চট্রোপাধ্যার ১৭ ৰ ২১৮৫ 
জশবানন্দকে নিবেদিত কোবত) =, » জয়ন্তী সেন নত. চি ২১৮৫ 
ব্গদ্শন হী ৰঃ রঃ ৰ Re ২১৮৬ 
ভারতদশনি ৰ 7 i রি রং ২১৮৯ 
‘আন্তৰ্জাতিক ৰ আকৰ ue ৪৪5 ভৰ বক নি ২১৯৩ 
সপ্তাহের বোঝা ৰদে = কৃত্তিবাস ওঝা ত ৰ ২১৯২ 
বই-ব।ছাই-বাংলা বহয়ের মেলা এ =" হরপ্রসাদ মন সি es ২১১৪ 
সেই অভিশপ্ত জগৎ ৰ -- মনোরঞ্জন হাজরা টা ৰি ২১৯৬, 
সহজলভ্য ক্ষমা (কবিতা) এ = হিমালয়ানর্ঝর হাইতা টি is ২১৯৯ 
পাঁশচমবত্গের শিক্ষাব্যবস্থা £ ৰ ন | ই রী 
ই অভিমত =, ত্রতবেদন -- প্রদ্যোত রায় ns ৰ ২২০০ 
সাম্প্রীতক পাঁরপ্থিত : , প্রীতবেদন-_সাগর বিশ্বাস রি ২২০২ 
ene ধোরাবাহিক উপন্যাস). * =- সুশশল জানা * ৰ এল: ২২০৫ 
অনা গ্রাম অন্য তরংগ. ন = সমীর মুখোপাধ্যায় ' নি ৰে ২২০৯ 
ধতমিরপ্রাল্ত ভয়াপৎ চৰু টি আপ্নবৰ্ণ ৰু or কত. ২২১৩ 
- -- রূত্বা সেনদত্ত সুদ এ: ২২১৬ 
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গোড়ার কথা (প্রকধ) নক "= প্রভাতকুমাৱ বন্দ্যোপ্মধ্যাপ্ন, 9 = চ্দ . ই২২%: 
লেকসঙ্গীতের একাল ত | 
_ না আকাল? (প্রবন্ধ) = .মুরাশদ _ ৰ নিট ২২২৪ 
পাঠকমন - ত ত জকি ৷ চলক ন ২২২৮ 
| মগ্গমণ্ড ওদেশে এবং এদেশে ja = শিলালি fe i ৰ ২২২৯, 
বংগত, | ৷ ৰা Ea রি 9 ত 3৮% ২২০৯ 
খেলার রাজার রাজা রা? = শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় Eo ==: ২২৬ 
খেনাধল| ৬- "> "=< = শাতাপ্ৰিয়, ৮, চল ২২৩৮ , 
|; 
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এ. 
প্র 


পুকলের অন্তে, নিবাপদ, সবল ও উন্নতধবণেতী -. 
বারের অন্ননিতোধক নিত্রোধ ন্যবহার কর ৪ 
জারা দেশে হাটে-ৰাজায়ে এধন পাম) মাচ্ছে 

জন্ম মিয়ম্তৰ করুন ও পরিকল্পিত পঠিবাড়ে্ট 
আনন্দ উপভোগ করুন ॥ 


ত সাহা কৰা স্পা শট বা ১২ 











এ. 
চখ 


88: 







খা 


- পুরুষের ব্যবহার উপযোগী 
টঁম্বত ধরণের রবারের জবনিরোধক,; 


মুদীকাদোকান, ওয়া দোকাম, সাধাবণ হিপবীত।। 
_ সিগ্বাতেটের ঢ্রোক্কান্ত- সৰ্যয় কিমত পাওয়া যায $)) * or চু 
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8 বর্ষ £ ৩৫শ সংখ্যা--মুল্য £ ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতাঁয় সর্বাধিক প্রচারিত . 
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দয : 





fকছুকাল ধরে আমরা লক্ষ্য করে 
আসাঁছ, এক শ্রেণীর লোক কিছু একটা 
ছুতো পেলেই শ্ৰধ্ব মারম;খাঁই হয় না, 
আক্রমণ পর্যন্ত করে বসে। ঘটনার 
অগ্র-পশ্চাং বিবেচনা না করে যারা এ 
ধরনের কাজ করে বীরত্ব ফলায়, তাদের 
পর জনসাধারণের কোনো রকম সমর্থন 
থাকতে পারে না। কারণ, তাদের উত্ত 
ধরনের কাজের ফলে শেষ পৰ্যন্ত সাধারণ 
মানুষগ্যালকে চরম দুঃখ-কম্টের মধ্যে 
পড়তে হয়। 


শি গত ১৮ই ফেব্রুয়ারীর সকাল দশটা 


থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারীর বিকেল [তিনটে 
পর্যন্ত শিয়ালদহ ডাঁভশনের সমস্ত ট্রে 


চলাচল বদ্ধ হয়ে শিয়োছল। এ দডিভি-- 


সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে কম“দের পক্ষে কাজ ' 


বন্ধ করে দেওয়া নিশ্চয়ই আঁভপ্রেত নয়, 
গকল্তু এক শ্রেণীর লোক একটা ছতে 

খুজে পেলেই অশান্তি সৃষ্টির জন্য যে' 
1৮৮ 
গত নিরাপত্তার খাতিরে রেলকমাঁদের 


বস্তুত 
ট্রেণটা যে এসে পৌঁছে, সেটাও তো কম 
সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়। যোঁদন থেকে 


“তরল লাইনের ওপর তার পাতা সুরু 


হয়েছে, সেদিন থেকেই বোধ হয় 


-উপলাঁক্ধ 


তার চুরির ছিডিক 


আর, পি, এফ ও .রেলওয়ে স্টালশ কি 


অবাধে 'বনাষ্টকরণে। তার বিরুদ্ধে 
প্দালশের কোনো ভূমিকা নেই, জন- 
সাধারণও নিশ্চুপ । 


যাদের আছে, তাদের গচ্চা দিতে হয় 
বাস ভাড়া হিসেবে এবং ধাসে আসা- 
যাওয়ার অভিজ্ঞতা যাদের আছে, তারাই 
করবে--পাঁড়-মার অবস্থায় 
কিভাবে বাড়ী বা আঁপসে পৌছতে হয়। 
আর ট্রেণের অসংখ্য যাত্রী বাসগনালর 
পক্ষে বহন করা যে 554 
বলা বাহশল্যমাঘ | 

যাত্রীরা এতো সব কান্ড বুঝেও যেনু 
নির্পায়। যে অঘটন ঘটবে, তা রোধ 
করার কোনো ভূমিকা যেন তাদের হাতে 
নেই! ফলে, আপনে ষথাসমষে পেণছতে 
পারে না এবং তাণ্ডবের ফলে আপস 
কামাই কিম্বা কোনো দন অনাহারে- 
আঁনিদ্রায় কলকাতার পথে-ঘাটে রাত 
কাটাতে হয়। 

ট্রেণ বিলম্বের দরুণ সাধারণ যান- 


তারা তান্ডব চায়, একথা আমবা মনে 


কার না। আর যে-কোনো সাধারণ 
০ ০ ৰ 


তার চৰারর ফলে বিলম্বের জন্য সাধারখ 
রেলকমারা দায়ী নন! 
এখন এক শ্রেণীর মানুষের একটা 
মারাত্বক অভ্যাস হয়ে দাঁড়য়েছে যে, 
চোরের পিছু ধাওয়া না করে, দুব্তদের 
বিরুদ্ধে সম্ঘবদ্ধ প্রাতরোধে ব্যর্থ হয়ে 


, নির্দষ লোকদের হেনস্থা করা। তাই তার- 


চোরেরা যখন ছাড়া পেয়ে যায়, তখন একটা 
ছুতো পেয়ে গার্ড, ভ্রাইভার, ফায়ারম্যান 
ও স্টেশন মাস্টারকে প্রহার করা হয়, 
জাতীয় সম্পাত্ত ধ্বংস করা হয়, এবং 
সাধারণ যারীদের চরম দুদর্শার মধ্যে 
ফেলে দেওয়া হয়।- 

দ্বেণ লেট হোক, এটা কারো কাম! 
নয়। তাতে সাধারণ যাব্রশীদরই দুদ“শা 
বাড়ে। 'কন্তু ট্রেণ লেট যাতে না হয়, 
তার জন্যে যথাষথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
সর্বাগ্রে দরকার। আমরা আগেই বলোঁছ, 
তার-চোররা পাকা চোর। তবু পুলিশের 
পক্ষে তাদের খবর সংগ্রহ করা মোটেই 
কঠিন ব্যাপার নয়। দিনের পর গদন 
প্রকাশ্য স্থানে চুর হৰে আর ভার 
প্রীতকার হবে না-একথা শুনতে আর 
কেউ রাজী নয়। 

শোনা যাচ্ছে, তার চুর প্রতিরোধ 
করার জন্য কড়া পালিশ প্রহরার ব্যবস্থা 
হচ্ছে। গ্যীলশ আগেও ছিল, এখন হধতে। 
দ্বিগুণ হবে--তাদের কর্মতৎপরতার 


নৈপ্ণ্যেই গুণাশহণের প্রকাশ হবে। 


- জনসাধারণের কাছে আসাদের 
নিবেদন £ আপনাবাও সৎ্ঘবদ্ধ হোন, সতর্ক 
হোন এবং কোনো রকম হাঙ্গামা উৎপত্তির 


আশঙ্কা থাকলে তন্মদহূর্তে তা 
উৎ্পাটিত করুনা কারণ, শান্তিতে 
এবং 'নার্বঘে! ভ্রাবনযাপনই সকলের 
কাম্য 


াীদরীঠ_ _ 


পতাত ত লাস 


অত শন 





এবং খয়ের খাঁদের নামের তালিকা । এদের 


ওপর ৱিটিশ সরকার দয়াজহস্তে, খেতাব এ 


“বিতরণ -করতেন-_কেউ ‘নাইট, কেউ ই 
হস্প্যানয়ন অফ দ্য দগ্বিটিশ এম্পায়ার, 
স্বায়বাহাদলর, রায়সাহেব, খানসাহেব, খান- 
যাহাদুর ইত্যাদি। খেতাব দেবার রেওয়াজ 


, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰেই রয়েছে। প্রাতরক্ষা 


বিভাগে খেতাব দেওয়া হোত ভভিঙ্টৌ- 
গরয়া ক্রস, মালটার ক্ল ইত্যাদি । 
প্লশরাও সাহসিকতা বা গুরুত্ব 


০ গ্কেন। সুধী ও বিদগ্ধ সমাজে অবশ্য 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি কেন্দ্ৰ কর্তৃক প্রদত্ত . প্র 


_ সম্মানের কার বোঁশ। তবে আগেকার 


জমিদাররা স্তাবক বা চাটুকারদের ওপর 
যে খেতাব বর্ষণ করতেন, তার সামাজিক 
মল্যও কিছু কম ছিল্লপ না। {কম্তৃ 
একবার সম্মান বা খেতাব দিয়ে আবার 


তা কেড়ে নিতে কেউ. দেখেছে ক? এ 


ঘটনা.যে একেবারে দেখা যায় 'ন. তা নয়, 


নেওয়া হয়েছে। , খেতার গ্রহণে অস্বীকৃত 
ঘ্যঁক্ও {কি ভারত ভূমিতে নেই? খাব 





| ত্বকের অপরাধ কি?’ না. তিন জাতির 


তাই তাঁকে রাষ্টপাতি খেতাব দিতে পারেন ' 
মনা। ৩ 2 
বাংলা দেশের চিৱ্-অগতে খাত্বিক ঘটক 


" একটা উজ্জল নাম হলেও লোকে তাঁকে 


প্রায় চোখের জলে বিদায় দিতে চলোছিল। 
্রীঘটকের- মাথার ভয়ানক গোলমাল দেখা 


“গিয়েছিল, অত্যন্ত উচ্ছঞ্খল জশবন তিনি 


যাপন করাছিলেন। বার _ বার তাঁকে 
মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হাঁছল ' 
বটে, কিন্তু উন্নত বিশেষ দেখা যাচ্ছিল 
না।. তার ওপর শত্রুপক্ষের অপপ্রচারের 
গণে লোকে ধরে [নিচ্ছিল যে, শ্রীধাত্ক 


. ঘটকের হাত থেকে আর কোনো ফিল্ম 


পাবার আশা করা.বৃথা। শ্রীঘটকের মাথার . 
যখন এই অবস্থা, তখন যাদবগুরের কিছু; 
নকশালপল্ধী ছাৱ তাঁর সঞ্গে ফিল্ম জগৰ" 


সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। সেখানে,’ 
_গান্ধীজশর প্রসঙ্গও ওঠে। শ্রীঘটক নাকি - 


ওই ছাত্রদের কাছে গান্ধাজাঁ সম্পর্কে 
বিরূপ মন্তব্য করেন।, পরে সে মন্তবা যে = 
ম্যাগাঁজনে ছাপা হবে তা শ্রীঘটকের জানা 
ছিল না, তাঁকে বলা হয় শীন। কিন্তু সেই 
অস্ু্থমাস্তিদ্ক-সঞ্জাত উত্তিকে প:জি করেই. 
আজ এক শ্রেণীর পাঁতাহংসাপরায়ণ মানুষ..' 
ফয়দা ওঠাতে, কৃতসঞ্কষ্প হয়েছে। । 


টং গাচ্ষণজশী সম্থকে শ্রীঘটকের “ধারণা কি? 
'_ তা তাঁর ‘স্মবৰ্ণরেখা’ ছাঁবতেই ব্যস্ত ' 


হয়েছে। যান মানসক অসুস্থ, তাঁর 
প্রলাপোন্তকে কেন আতস কাঁচ দিয়ে 
দেখা হচ্ছে? 

রক ঘটকের জন্ম পর্ব পাঁক- ' 


জ্তানের ঢাকায় । কলকাতা 'বশববিদ্যালয়ে 


এম-এ পড়ার সময়_তিনি চি্-পরিচালক ; 


-1বমল ব্লায়ের চাখে-পড়েন এরং সহযোগ 


করে নেন। শ্ত্রীরায়ের ‘তথাপি' ছবির. 


সাফল্যের অন্যতম কারণ [লেন শ্রীঘটকও ৷: 


তারপর . থেকে প্রীঘটক এককভাবে_ চিত্র 


- পরিচালনা ও প্রযোজনা ' করতে. থাকেন। ' 
- চকামলগাম্ধার, “বাঁড় থেকে পালিয়ে,' 


অযান্মিক, মেঘে ঢাকা তারা, সুবর্ণরেথা- 


‘ইত্যাদি ছবির জন্যে লাখ লাখ চিন্নমোদা ' 


তাঁকে হূদয়রাজার আসন 'দয়েছে-সরকার 
তাঁর পদ্দন্ৰী রাখুন আর ছটিনন। 


EY 





[পর্ব-প্রকাশিতের পর) ৰ 


- বস্স ওজিন্ন৷--(ং) 
স্মালিগড্‌ আন্দোলনের অব্শ্ল্জেবী পরিপাতিরূপে 
মতিন লাঁগের আবর্ভার হয়, ১৯০৬ সালে।। জাশগের 
উদয়ের সাক্ষাৎ কারণ, অবশ্য ব্ঞগভঙ্গ আদ্দোলন। ক্ষেত 
কিন্তু পূ্ববতাঁ কয়েক দশকে ইংরেজ শাসরেরা প্রস্তুত 
ফরেছিল।। - 

আলিগড় আনান, আরম্ভ করার. সময স্যার ময় 


পা 


পাজনশ্টিত, থেকে গা বাঁচিয়ে, - চলতেন৷।,। প্যরও প্রত্যক্ষ, 


রাজনীতির সঙ্গে তান বিশেষ যোগ রাখেন নি। কংগ্রেস্রে 
দাবি বানচাজ। করার৷ জন্য যেটুকু রাজনৈতিক নড়াচড়া করার 
প্রয়োজন ছিল, ৪০ সাথয্লোডর বেকের 


- হয়োগিতায়া। 


হিন্দুদের রাজনৈতিক চেতনায়: এবং শাসনকার্ত্ব 
উত্তরোত্তর অধিকার দাবিতে বিচলিত হয়ে আ্যাংলো- 
ইশ্ডিয়ান৷ শাসক সম্প্রদায়৷ কি ধরনের ভেদনগ্লীত্র জাশ্রন্ন 
নিয়েছিল, তার কিছু নমনো দেওয়া যায়। ইংরৌজজ শিক্ষার 


্াজনৈতিক, অধিকারের। দার উপাস্থিত কয়াব। সেই সংজ্ঞা 
দবধ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক ও সমাজতাত্বকদের। বচন মুখ 
ধল্যব--শাসিতের কাছ থেকে, এর থেকে: বড় আস্পর্ধা 
অনংলো-ইস্ডিয়ানদের পক্ষে, কল্পনা করা সম্ভব ছিল ন্মা। 
সতেরাধ ইংরেজের। স্নহদক্ধে উথলে৷ উঠে অতঃপর বত 


* স্বায়া ভারতবাসদী ইংলন্ডের, পালনামেপ্টারী' গণতন্মততু শিবে , 


ও তদন্ষায়ণী ব্যবস্ধা চলতে শ্রাগল। ১৮৮৫-তে কংগ্রেসের 


প্রথম আঁধবেশনের পরে. বুকের জ্বালায় লণ্ডন টাইমস'যে- 





৫১১ “Ime Marathas and the Sikhs were certainly 


ক 


মন্তব্য করোঁছল, লক্ষ্য কর্সলে দেখা যাবে, তার উপরে 
বৃটিশ রাজনপীতির সপাঁরাচত মুখোস পর্যন্ত সেটে 


.. দেবার চেষ্টা সে করে নিঃ 


“But it was by force that India was 


| won, and it 19 by force that India must be 
“governed, tn whatever hands the Govern- 


ment of the country may be vested. If we 
are to withdraw it would be in favour not 


, of the most fluent tongue or of the most 


ready pen, but the strongest arm and the 
sharpest sword. It would therefore be 
well for the members of the late Congress 
to . reconsider their position from this 
practical point of view.” 


ভারতশাসন যাঁদ ছাড়ংতই হয়, তা হলে অনগ“ল কল্ৃতা- 


_ যর বা উদগ্রীব কলমধারশদের হাতে তাকে ছেড়ে যাব না, 


ভাকে সাপে দিয়ে যাব, খরকরবালধারী সবলতম বাহুর 
আঁধকারীদের হাতে-টাইমস পাকার এই শভেচ্ছার উত্তর 
দিতে গিয়ে যখন ভারতবাসাঁ, বিশেষত ভারতী হিন্দুরা 
লেখনী ধারণের মতই অস্মধারণের য্যাপারেও যোগ্য হবার 
-চিষ্টা করেছিল, তখন কী না বিপরীত আর্তনাদ শোনা 
গিয়েছিল একই কণ্ঠ থেকে, সে নিয়ে এীতিহাসিক কৌতুক- 
বোধ না করে পারেন নি।(১) 

যাই হোক, ইংরেজ রক্ষণশীলদের আসল উদ্দেশ্য ছিল, 
পাজনীতিসচেতন "হিন্দুদের তুলনায় (মূলত বাঙালণ- 
হিন্দুদের তুলনায়) মনসলমানদের শীশ্তশালণ জাতির্ঞপ 
প্রচার করা এবং তারা যে সত্যই শান্তশালশ তার প্রমাণ 


of Indian 





‘strong elements 


Society’, ané Gokhale and Tilak should ha ve fulfilled the qualifications laid down by 
both. Salisbury and Temple, but when the time came Gokhale never received the 
encouragement from the. Government such as Sir Syed had enjoyed, and Tilak, who 


wanted, tq revive Hindu viggur, spent Yea rs in goal. 


I “Basically, Salisbury and the Tories were conducting ৪8 clever propaganda to 
‘project the pieture of the Muslitos as a viri le, warlike Oriental people, strong, united 
and attached to the British Crown by the ties of the strongest loyalty, but contemp- 
tuous of the Babus (That is Hindus), and fearful lest democracy should 01909 6607 
under these 20916000595 (A. K. Majumdar), 


= শলা পাবা আপ পদ স্কুল তপসচেপাস্ররা “কক মমা 


দিতে তাদের উদ্বুদ্ধ করা। সাম্প্ৰদায়িক দাচ্যা-হাগসাম। 
গাল সেই শান্তর অখস্ডনীয় প্রমাণ | , 
এইকালে-ভাইসরয় লর্ড ডাফারন কিন্তু সাম্প্রদায়িক 
সংঘর্ষে খুব আমোদবোধ করতেন না: "প্রজাদের, মধ্যে 
জাতিবিত্বেষের সাহায্যে বৃটিশ সরকার শাসন বজায় 
রাখবার চেষ্টা করবে, ঈশ্বর করন, সে দিন যেন না আসে” 
--২৩ মাচ, -১৮৮৮তে কলকাতায় বিদায়ণ সংবর্ধনা সভায় 
[তান বলপেছিলেন। কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় আঁধ- 
বেশনেব পরে লর্ড ভ্রসকে (ভারত-সাঁচব) তান িলখে- 
ছিলেন £ “আমার মনে হয়, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে 


শবডেদ ও সন্দেহের বজ্ব বপন করার চেয়ে বড়-ভুল আর - 


কিছ; আমরা করতে পার না। ও-নতির জালে ভবিষ্যতে 
আমরাই জড়িয়ে পড়ব।” লর্ভ ডাফরিনের এই শুড- 
বাণ্ধির অংলশদার লর্ড ক্রস একেবারেই "ছিলেন না। বিশ 
ক্‌টনশতির সেই যোগ্য প্রাতনাধ ১৮৮৬-র কলকাতা 
কংগ্রেসে হিন্দ;-ম্‌সলমানে মত-সংঘৰ্ষ হওয়ার পরে 
উল্লাসত হয়ে ১৪ জানুয়ারী, ১৮৮৭তে ডাফারনকে 
{লিখেছিলেন £ "্ধর্মমতের ক্ষেত্রে এই ভেদচেতনা আমাদের 
পক্ষে খুবই সুবিধাজনক” ইনিই বোম্বাইয়ের গভর্নর 
লর্ড রী'কে ৪ অক্টোবর ১৮৮৮তে লেখেন £ “আম খ্‌বই 
খুশি যে, মুসলমানেরা পাঁরচ্কারভাবে কংগ্রেস থেকে সনে 
দাঁড়য়েছে। তার ফলে স্পষ্ট তাদের দ্বার্থাসাদ্ঘ হবে।... 
আমি আপনার সঙ্গে একমত যে, কংগ্রেসে যোগদানকারণী- 
দের সম্বন্ধে সরকার যাঁদ ভ্ৰূকুটি ধারণ করে এবং যারা 
যোগদান করে ন তাদের সম্বন্ধে পোবকতার নাতি গ্রহণ 
করে, তা হলে মেুসলমানদের বিচ্ছিন্নতার) আন্দোলনে 
আঁবলম্বে বেগসপ্ঠার ঘটবে ৷” 

লর্ড ক্রসের জাষগায় ভারত-সচিবরূপে লর্ড হ্যামিলটন 
এসে নিলগ্জি কটতার প্রর্ববতাঁকেও ছাড়িয়ে শিয়ে- 
ছিলেন। ৩ অক্টোবর, ১৮৯৫তে লর্ড এলাগিনক্কে 
[িখেছেন £ "স্যাণ্ডহাস্ট আমাকে ধুলিয়ার সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গার বিষয়ে 'বস্তাঁরত ঁকছু সংবাদ পাঠিয়েছেন। 


" মুসলমানেরা পাঁরম্কারভাবে দোষী! এই সব হাঙ্গামা " 


শাসনকার্ষের দিক দিযে দঞ্থথজনক, কিন্তু আমার 
বিবেচনায় এগুলি সাধারণভাবে আমাদেব অবস্থা জোরদার 
ধরে, কারণ এগাল দৌঁখয়ে দেবে. আমাদের শাসন প্রবা্তত 
হওয়ার আগে ভারতের অবস্থা কা ছিল এবং অবলযপ্ত 
ছওয়ার ক্ষেত্রে অবস্থা কী হবে!” এলাঁগনকে লেখা ৭ 


new |[ 


মে, ১৮৯৭- চাঠতে" তিন একেবারে মুজকণ্ঠ। তাতে 
দেখা গেল, মহারাণীর ১৮৫৮-র মহাখোষণার ধ্জা [তান 
আর উচ্চ্ত ওড়াতে চাইছেন না,কেন না তার' মধ্যে 
দেওয়া ছল। “ওসব হুল ইংরোজিতে উত্তম সাহিত্য", 
হ্যামলটন লিখোঁছলেন, “কিন্তু গত ৪০ বছরের আভজ্ঞতা _ 


দোঁখয়ে দিচ্ছে, জাতি-সমতার পদীথঘেনষা বটনগ্দালকে কাজ 


রূপ দেওয়া কত কঠিন।” এ চিঠিতে আরও খোল| কথা ৪ 
“উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এবং পাঞ্জাবে হিন্দু-মএসলমানে 

ক্রমবধমান সংঘাতের কথা শুনে দুহাখত। কিন্তু এ ক্ষেত্র 
কোন্‌ বাঞ্ছনীয় বলা শস্ত। (আমাদ্রের কাছে) রাজনৈতিক" 
ভাবে (হন্দু-মূসলমানের) ভাব ও কাজের একা মাবাত্মক, 
অপবপক্ষে তাদের 'ভাব ও কাজের অনৈক্য শাসনগ্গতভাবে 
অস্মীবধাকর। কিচ্তু উভয়ের মধ্যে বিচার করতে ' গেলে 
গ্বিতীয়টিতে ঝাঁক কম, যাঁদও অকুস্থলে যাঁবা থাকেন 
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাঁদের উপরে উদ্বেগের ও দায়িত্বের বোকা 
চাপে।” কলকাতায় দাঙ্গা হলে লর্ড হ্যামলটন তাই 


অথবাঁশ হতে পারেন নি, তবে তাতে একাট “যথার্থ কুশ্রী 


ব্যাপার িল"_-“দাঙ্গাঁট গোড়ায় মুসলমানেরা পাঁরচ্কার- 
ভাবে হিন্দুদের 'বরুদ্ধে আরম্ভ করলেও শেষের দিকে 
দৃ'পক্ষ মনে হল ইউরোপায়দের বিরুদ্ধে জোট বাঁধার 1দকে 
ঝুকেছে।” ইংরেজরা কোন্‌ স্বার্থে তেদনীতি চাঁলয়ে- 
ছিল, তার এহেন মুক্ত ্বীকারোন্ত আমরা অল্পই পাব। | 

মুসলমান সমাজে সৈয়দ অহিমদ যেমন প্ৰথম উল্লেখ- 


যোগ্য সাংস্কৃতিক নেতা, নবাবু আমীর আলি খাঁ তেমাঁন ---- 


প্রথম বৃহৎ রাজনোতিক নেতা। .দসিপাহণ বিদ্রোহের অপ 
আগে ‘মহমেডান আ্যাসোসয়েশন' গাঠত হয়েছিল। তারপরে 
“হিন্দুরা যখন হিন্দমেলা ও ন্যাশন্যাল সোসাইটি স্থাপন 
করল, তখন নবাব আমীর আলি কলকাতায় (১৮৮৭ সালে) 
ন্যাশন্যাল মহমেডান আযসোঁসয়েশন' স্থাপন করেন, সর্ব * 
শ্রেণীর মুসলমানেরা যাতে নিজেদের কল্যাণের জন্য সংঘ 
বন্ধ হয়ে কাজ্স করতে পারে” এ ছাড়া ১৮৬৩ খপস্টাব্দে 
আবদুল লাঁতিফ -মুসলসানদের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞান- 
সপ্টারের জন্য এবং আধ্যানক বিষয়সমূহে তাদের বৎপান্ব 
বাড়াবার জন্য মহমেডান লিটারার সোসাইটি স্থাপন করে" 
ছিলেন।(২) 

মুসলমানদের আনুগত্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার পরে 
ইংব্জে শাসকেরা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নষ্ট করার কাজে 


২ আমীর আলির পূর্বপুরুষ নাদির শাহের বাঁহ নার দলো ভারতে এসোঁছলেন ৷, আর আলি সুরেন্দ্নাথের 


ইন্ডিয়ান আযাচসাসিয়েশনে' যোগ দেন নি, তার- কারণ, ডঃ এ, কে, মজুমদারের অনুমান, তিনি ভেবৌছলেন যে, খাঁটি 
মুসলমান প্রতিষ্ঠান গঠন না করলে মুসলমানদের দাবি পুরো আদায় করে উঠতে পারবেন না। [তান ভারতের নানাস্থানে-€ 
তাঁর ন্যাশন্যাল মহমেডান ত্যাসোিয়েশনের জন্য প্রচার চালান ও ৫৩?ট শাখা স্থাপনে সমর্থ হন। ২৫ বছর ধরে 
আমীর আলি এই প্রীতথ্ডানাটকে নিয়ন্মিত করেছিলেন! “মলম রাজনশতিতে আমীর আলির স্পষ্ট দান হল 
মুসলমানদের তান রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করতে, ইংবেজের কাছে তাদের আনুগতা প্রমাণ করতে এবং মুসলমান 

i ও শহন্দুর মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে প্রচার করে বিভেদমুূলক আন্দোলন সূষ্ট করতে পেরোছলেন। ইংলণ্ডে এ কারে 

] তাঁর বড় অংশ ছিল।” (এ, কে, মজুমদার) ' 

ৰ সৈয়দ আমীর আলির সভাপাঁতত্বে ইংলণ্ডে বৃটিশ মুসলিম লশগের উদ্বোধনী সভা হয় ১৯০৮-এর ৬ই মে 
জজ: তাঁরখে। ইংলণ্ডের জনগণের কাছে ভারতীয় ম:সলমানদের হহন্দনীবরোধী মনোভাবের পাঁরচয় উদ্বাটিত করার ব্যাপারে 





ৰেল" 


ই 


মুসলমানদের ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়-যেই ইন্দেছো 
আলম লাগের গঁতন্ঠা চায় কার্জন বা তার সমর্থকেরা 


যতই বল্দুন, 'শাসমতান্ছির বনঁবধার জন্য থণাভ্গা করা 
ছয় নি, বাঙালী হিন্দু্দর রাজনৈতিক আন্দোলন নষ্ট করার 
জন্যই তা করা হুয়োছিল।। হন্দপ্রধান ও 'মহদলমানপ্রধান-- 
এই “দুই ভাগে 'বাংলাকে ভাগ করা হয় এবং 'হিন্দুপ্রধান 
প্রাধান্য খর্ব করার চুড়ান্ত ব্যবস্থাও করা হয় 4 গোড়ার ঈদকে 
অনেক মুসলমান বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের গবরোঁধতা করে- 
ছিলেন, বন্দেমাতরমের সঙ্গে আল্লা 'হো আকবর ধ্বনি একই 


সভাস্থল থেকে ‘সমবেত কণ্ঠে উঠোছিল1৩ কিন্তু কমে 
মুসলমান সমাজের 'একাংশকে শাসক ইংরেজ হাত করে ফেলে 
‘এবং তারা বাভঞ্গের সমর্থনে আন্দোলন করতে থাকে 
চাকার নবাব সালমুল্লা বঙ্গাকভাগের সমর্থনে মুসলিম 
আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন, ভারত সরকারের কাছ থেকে তার 
প্ররস্কারও তানি পান। সে পুরস্কার বলা বাহুল্য সরকার 
বৃথা দেয় িন। কারণ বহ; সভা-সম্মেলন থেকে বঙ্গবিভাগের 
সমর্থনে এবং বঞ্গাঁবভাগ বরবাদ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে চীৎকার 
উঠোছিল'৪ 

সাম্প্ৰদায়িক মুসলমানদের এইকালে সরকার কিভাবে 


চা 





আমার অচালর কার্যাবলী আঁত উল্লেখযোগ্য। উদ্বোধনী ভণে তিনি যা বলেছিলেন, তাতেই তাঁর মনের চেহারা খুলে 
গিয়োছিল ঃ 

“৮9 impossible for them (the Mussalmans) ‘to merge their separate communal 
existence in that of ‘any other nationality or strive for the attainment of their ideals 
under the aegis of Any other organisation than their wn.” (ডঃ রমেশ মজুমদারের স্বাধীনতা 
যুদ্ধের ইতিহাস, দ্বতাঁয় খন্ড) ॥ | 
ভিন্ন মত ছিল। ফাঁরদপুরের এক মুসলমান জামদার পার্টিশানের মন্দ ফল সম্বন্ধে স্বধর্মাবলম্বাদের সতর্ক করে দেন। 
কাঁরশালে আশ্বিনীকুমার দত্ত মুসলমান জামদারকে সমর্থক পেয়োঁছলেন।- বাঁরশাল কনফারেন্সের সভাপাত এ, রসুল 
গোঁড়া স্বদেশী, মযমনসিংহের আবদুল হালিম গজনবশী, বর্ধমানের আবুল কাসেম বা লিয়াকত হাসান প্ৰভৃতি তাই 
ছিলেন। স্বদেশ সভায় বহু মুসলমান যোগ দিয়েছেন, বদ্দেমাতরম ধান তুলেছেন, হিন্দযরাও আল্লা হো আকবর 
ধনি তুলেছেন। মুসলমানেরা {শিবাজী উৎসবে পর্যন্ত যোগ দিয়োছলেন। রমেশ মজ-মদার, ২য় খন্ড)। 

৪ ঢাকায় ১৯০৬ ডিসেম্বরে মুদলিম সম্মেলনে বঙ্গ বিভাগ সমর্থনে এবং বয়কটের বিরুদ্ধে কড়া প্রস্তাব নেওয়া 
হয়। ১৯০৮ দানে মুসলিম লীগ একই মর্মে প্রস্তাব নেয়। “র্ববঙ্গের মুসলমানদের মন্ত ঘটেছে যে-পাঁটিশানের 
দ্বারা, তাকে যেন বরক্লাদ করা না হয়’, সে কথা ও প্রস্তাবে সজোরে বলা হয়েছিল। “বনবিভাগের স্থির সিদ্ধান্তকে 
বাতিল করার জন্য যে বজ্জাতি-চেত্টা চলেছে, অতে সরকার যেন কান মা দেয়”_-লখগের ১৯০৮-এর অমৃতপর অধিবেশনে 

বলা হয়। ১৯১০ থস্টার্দে টি 88815 SE TTT গেলে মুসলমান 





মুক্তার মত ঝকঝাক উজ্জ্বল... 


জাপিনায দাত হয়ে সাদা ধবধবে, দাতের মাঢ়ী নীয়োগ 
থাকবে আর মুখের দুর্গন্ধ দূর হবে, আপনি শুধু ডেণ্টনিক 
দিয়ে দাত মাজা অভ্যাস করুন ॥ 

ক্লোরোফিল মিশ্রিত ডেন্টনিক পাইওরিয়া সারাতে 
সাহায্য করে। J 
‘খীয়া টুথ পাউডারের জায়গায় পেষ্ট ব্যবহার পছন্দ করেন - 
তাদের জন্য জনুপ্ৰিয় ভেন্টমিকের সমস্ত গুণসম্পন্ন টুথ পেষ্ট . 
ঘাজারে প্রচলন করা হইয়াছে। ধবধবে রাত ও ale মন 
ভোলান হাসি ধীরা পছন্দ করেন ৷ 


"ৱাই চান'ডেণ্টনিক টুথ পেণ। 











সী: 


teat 


সাধ্থাহিক হসসত - 
শাসনব্যবস্থা তারতের পক্ষে আঁতনুয এবং উপযোগ নর - 
. এহেন প্রান্তর কুণ্ঠ৷ কেন ? আত্‌ উত্তম. কথা, ওগৰ্লি-=' 
লর্ড সিশ্টো জানালেন,৫ সাধারণের অবাধ ভোটের দ্বারা. .. 


্প্রয় দিচ্ছিল, তার চর দন্ত টানি ৯৯9৪ সালের 
অক্টোবর মাসে মুসলমান প্রাতনিধিদের সঙ্গে ভাইসরয় লর্ড 
[মন্টোর ব্যবহারে। লোজিসলেটিভ কাউন্দিলে নির্বাচিত 
প্রাতনিধি-সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে বিবেচনা করবার জন্য লর্ড 
মিন্টো একটি ছোট কমিটি গঠন করতে যাচ্ছেন_একথা 
ভারত-সচিব মালি হাউস অব কমক্পূ্ণ বলোছিলেন। এই 


মংবাদ ঘোষিত হবার পরে আগা খাঁর নেতৃত্বে ৩৬ জন - 
মুসলমানের একট প্রাতাঁনধিদল ভাইসরয় লর্ড িস্টোর = 


ঈঞ্গে দেখা করতে গেলে তিনি প্রায় দম বাহ; বাড়িয়ে তাঁদের 
অভ্যর্থনা জানান---আস্দ্ন, হে রণ-আভষানে বিজয়ীর দল, 


হে শাসকজাতির বংশধরগণ।” মুসলিম প্রাতানাধবৰ্গের ' 


দাবির সশমা-সংখ্যা ছিল নাঃ মুসলমানেরা ভারতবর্ষে 


সংখ্যায় নগণ্য নয়, এক-পণ্তমাংশেরও বেশি, জনজপবনে 


তাদের গুরুত্ব সংখ্যার অনুপাতে অনেক বেশি, ইংরেজের 
সাম্ৰাজ্য রক্ষায় তাদের ভূমিকা মুল্যবান, একশো বছর আগেও 


: - তারা শাসকজাতি ছিল, তার স্মৃতি এখনো মনে উত্তপ্ত 
" সৌরভ 1বাকরণ করছে, সুতরাং জেলা বোর্ড থেকে আরম্ভ 


ফরে সর্বপর্যায়ে তাদের জন্য উপয্ন্ত প্রতোর্নাধ সংরক্ষণ 
- চাই, কদাপি যেন সাধারণ 'নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সে প্রতি- 


* নাঁধ-নির্বচনের ব্যবস্থা করা না হয়, কারণ সংখ্যাঙ্গর্. 


হন্দুরা যাঁদ হন্দুদেরই মাত্র নিৰ্বাচিত করে, তাতে দোষ 
দৰে কে, আর তারা যাঁদ মুসলমানকে নির্বাচন করে, তা হলে 
ভাদের অনুগত মুসলমানকেই নিৰ্বাচন করবে, ইত্যাদি 
ইত্যাদি। - লর্ড মিশ্টো মুসলিম প্রাতানাঁধদের বিবেচনাপ্্প 
ও ভন্তিপূর্ণ আবেদনের সামনে একেবারে গলে গেলেন। 
প্রীতানাধরা যে বলেছেন, ইউরোপীয় ধরণের প্ৰতিনিধিম্‌লক 


প্রাতানাধ-নর্বাচনের ব্যবস্থা করার কোনো ইচ্ছা সরকারের 
নেই তাও জানালেন,৬ যাঁদ শাসনভান্বিক কোলা পুনগঠিন 
হয়, অবশ্যই মুসলমান সম্প্রদায়ের ম্বার্থ-সংরক্ষণের উপযুহা 


ব্যবস্থা করা হবে, তাদের ধর্মীবন্বাস ও ধরীতহাকে পূর্ণ _. 


মর্যাদা দিয়ে বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হবে।৭ 


“রড মিন্টোর এই উত্তর ভারতে বটিশ শাসনের ক্ষেত্র 


লিখেছেন ৷ এই পাঁলাঁস ভবিষ্যতে ভারতাঁয় ইতিহাস্গে 


21188 
দ্বারের বিশ্লেষণ উদ্ধৃত করাছিঃ , 

৫ দহ 
তাদের দ্বার্থ ও দষ্টিভ্গি পৃথক--এই বন্তব্যের উপরে 
প্রথমতঃ এখানে সরকারী স্বীকারোন্তর ছাপ পড়ল। 
দ্বিতীয়তঃ, সরকার কাৰ্মত প্রাতশ্্যাত দিল যে, মুসলমান" 


দের জনসংখ্যার অনুপাতের তুলনায় অনেক বোশ আসন: 


, লোজসলোটভ কাউন্সিলে তাদের দেওয়া হবে। পরবর্তী 
“মুসলিম রাজনশীত এই দুই নীতির উপরই গড়ে উঠেছে, 
৪০ বছর পরে পাঁকস্তানও তাই।”৮ * 

_ লর্ড মিণ্টোর এই নীতির পিছনে ছিল একটি গভীর 


" চকা্ত। {মিন্টো যখন সহাস্যে সানন্দে মুসলমান প্রাতানধি- = 


নিজের করমর্দন করাঁছলেন, কারণ পরবর্তীকালে এত ___ 
হাসিকেরা স্ম্পন্টভাবে প্রমাধ করে দিয়েছেন, এই প্রা 


সদস্যের প্রবল আপত্তি করেন। তাঁকে সতর্ক করে বা হয় যদি ভিনি ও চেণ্ট লন, তাহলে কুট জনসাধারণ উল্টা 
, পক্ষের কথা প্রবলভাবে. শুনতে পাবে। ‘পা্টিশিনের কল্যাণকর বিধানকে যাঁদ নাড়ানো হয়, সে-কাজ ইংরেজের পক্ষে 
_ চরম ভ্রান্তির কাজ হবে, ভা প্রচণ্ড অসম্তোষ সৃষ্টি করবে_ এসব কথাও সেখানে জানানো হয়োঁছল। পরবতাঁকালের- 
জাতীয়তাবাদী মহম্মদ আলণ বঙ্গভঞ্গের. অতাঁব সমর্থক ছিলেন। 'রেমেশ মজুমদার, ২য় খণ্ড)। ৪ 
& দিন্টো বলেন £. “You need ‘not ask my pardon for telling me that ‘representative 
institutions of the European type are entire ly new to the people of India’, or that their 
introduction here requires the most.earnest thought and care, I should be very far from — 
‘welcoming all the political machinery of the Western. world among the hereditary, 
Ea traditions and instincts of Eastern races,” (রমেশ মজুমদার, ২য় খণ্ড)। ৰু 
ঢ় ৬ “IT am 88 firmly convinced as I believe you 9.0, that any electoral এ 
, tation in India would be doomed to mischiev ous failure which aimed at granting 8 perso: 
' nal enfranchisement regardless of the beliefs and traditions of the cle RD Com : 
‘ posing the population of this continent.” রৈমেশ মজুমদার, ২য় খশ্ড)।  , j ৷ 
৷ ৭ “In the meantime I can only say to you that the Mabomedan হিরন may,” 
. * 18986 assured that their political rights and interests as a community will be sateguarded.. _/ 
৮. by any administrative reorganisation with which I am concerned, and that you, and the 
৷ people of India, may rely on the British Raj to respect, 88 it has been its pride to do, 
~ the religious beliefs and the national tradi tions of the myriads composing the ৷ popula 
tion of His Majésty’s Indian Empire.” (?) 
৮ ইরা অক্টোবর, ১৯০৬-এর লণ্ডন টাইমস মিশ্টোরে উপারউন্ত প্রাতশ্রুতিতে উল্লাসত হয়ে লেখে, বোঝা যাচ্ছে 
৯ বঙাবিভাগ আর বররাদ হবে না। মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পথেক ব্যবস্থার প্রাতস্রণীতর কথা শন টাইমসের সন্ভোষের 
সীমা ছিল না। (অশোক মজসেদার)।', | ৰ 


৷ রি ৰু" em hi 





[বার্তা ২ 2৮852 


ন টী 
মন্ধকাৱ স্বপ্নগুলি জীৱমানন্দকে বিবেদি 


ait | মক্ষত্রে আলো আর জলের গন্ধের ভিজে স্বাদ 
টু হা এখনো হৃদয়ে মেখে স্বপ্ন পেতে-আমাদের সাধ! 
এ-পথে নিষেধ ও-পথে আঁধার, 9551 
টা সুখভষ্ট শঙ্খচিল, খানাসপঁড় নদণির তাঁর-- 
১ র আমাদের পাঁথবাঁকে ধনি দেয়, করে আলোকিত, 


] - অন্ধের মতো করে চিৎকার! a al 
| | | র কাটাবার। - আক্ষেপ যথেষ্ট কার, স্বপ্নে তব; উদাস দুপুর 

“ কোথা আশ্রয় রাত । | হাবিত নিবসেনিগ বুকে হর আধ চেনা সে 
র : য়া বাজে তোমার কণ্ঠে কৰ্বেকার বিশ্বস্ত আবেগে 


- টি চূর্ যে সোনালি স্প্ণ চেল্লোছল ধ্সারিত মেঘে 

| ১২, ত তোমার প্রেরণা দশপ্ত! পথ হেটে হাজার বছরে . 

হি অন্তরঙ্গ কোন চোখ কাছাকাছি যাঁদ আসে সরে 
2 খেলা হালে, প্রেণণহধন সমাজও-যে প্রভু, পাখির নীড়ের ৮75৭ 
=, / বুকচাপা স্বচমর দ্ধ্কার! ভু থে উপমা জমা হয় দেহে মনেনুসে শুধু তোমারি। 






ন্নাধ দলাঁট, আংলো-ইশ্ডিয়ান শাসকদের সাজানো ব্যাপার । 
লোঁড-মল্টোর রচনাতেও তার প্রমাণ আছে। আলিগড় 
কলেজের 'প্রান্সপ্যাল আর্চবোজ্ডের সঙ্গে বড়লাটের 
প্রাইভেট সেকটারী ডানলপ স্মিথের আলোচনায়, ব্যাপারটা 
সমাধা হয়। সরকারের পক্ষ থেকেই আর্চবোজ্ডে 
"জানানো হয়, ভাইসরয় মুসলমান প্রতিনিধিদলের সঙ্গে 


লাম, আবেদনপরে-কারা সই করবেন, তাতে কাঁ লেখা ৷ 


র্চবোল্ড নবাব মহাসন-উন্দ-মলক্‌কে অত্যন্ত তাগিদ 
দিয়ে লেখেন, হাতে একদম সময়-নেই, যত তাড়াতাঁড় 


পারেন কাজ করুন, লেখার ভাষা, বা বিষয়বস্তু সম্বনে 


চত 


চিন্তা নেই, আমি লিখে দেব, রা ORS 
থাকতে চাই, বাইরে থেকে যেন দেখায় আপনারাই সব 
ফরছেন; আপনি তো জানেন মুসলমানদের ভালোর জন্য 
“আমি কতখানি উগ্ৰ” 

চক্াদ্তের জাল কতখানি ডান SET 
ঈলা অক্টোবর, ১৯০৬-এর লণ্ডন টাইমসের সম্পাদকীয় 
করে, এবং ভাইসরয় তাদের প্রাঁতশ্রীত দেন। ্রাতানধ- 
দলের আবেদনপত্র এবং ভাইসরয়ের উত্তর অনেক আগেই 
টাইমসের হাতে পেশছ্ে গিয়েছিল। কলকাতার কিছু: 


শনাধদলের শান্ত ঘন্তব্য কী বিপরীত, এবং আনন্দ- 


দায়ক-সে কথা বলার পরে টাইমস আরও বলে, “ইংরেজত 


যাঁদ সত্যই ভারতে জনাপয় প্রাতিনাধ শাসন বলবৎ করতে 
চায়, তা হলে মুদলমান আবেদনকারপরা যে-ন'তি উপস্থিত 
করেছে, তাকে মানতেই হবে। তাকে অগ্রাহ্য করলে দই 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের আগ্ুনকে জৰালিয়ে রাখা হবে ৷” 
মুসলমান প্রাতীনিধিদলের আবেদনপত্রে ভারতবর্ষে ইউ- 
টরাপশয় গণতল্লের অনুপযোগিতার কথা যেখানে বলা 
হয়েছে, টাইমস অতঃপর ভার উচ্ছবাঁনত প্রশংসা করে বাল, 


'_ ইংরেজ রাজনোতিকদের বুলগীলকে তোতাপাখাঁর মজে 


ফংহোসীরা আওড়ায়, তার পাশে এতদিনে এখানে সত্যই 
[কিছু মৌলিক রাজনৈতিক চিন্তা দেখা গেল।৯ | 

যোঁদন মুসলিম প্রাতীনধদল ভাইসরয়ের সঙ্গে 
গান্ষাৎ করে, সোন উল্লাসে অধর হয় একজন সরকারী 
কর্মচারী লেডি মিম্টোকে জেখেনঃ = 

'"একাঁটি বিরাট-বিরাট ব্যাপার আজ ঘটে গেছে। 
দাজপ্রোহণ বিরোধ দল থেকে সাড়ে ছয় কৌটি লোককে 
রয়ে আনার চেয়ে কম কাণ্ড নয় তা?” 

এই শয়তান" চক্রান্তে সাধু-অসাধ্য সকলেরই অংশ 
ছিল। উদারনৈতিকর্‌পে সংখ্যাত, গ্ল্যাডস্টোনের জণবনী- 
ষ্লার 'সৎগ্বভাব জন’, অর্থাৎ ভারতসাঁচব মার্শ পরমানন্দে 


- শলখেছিলেন, বাঁচা গেল, এর পরে এখানকার (ইংলপ্ডের) 


মমালোচকদল আর.-ভারভ সরকারের সমালোচনা করে 
ধলতে পারবে না যে. ভারতের গণ্ডগোলের মূলে ব্যারোক্লাসির 
সঙ্গে জমগণের সঘাত। 

[হমশ ] 





৯ টাইমস 1লখোঁছলঃ - 





{ 


“Tf Englishmen honestly 8৪815 to 89. popular representation {nto India, 
the principle for which Mahomedan Menmgorialists contend must be accepted } if it is 
neglected the strife between rival communi ties wili be kept bhburning...For another 
reason the Mahomedan Memorial is a remarkable document; it is almost the only; 
piece of original political thought which has emanated from modern India, All the 
proposals which have been put forward from time to time by. the Coiigress are 
unimaginative reproductions of ‘the ideas Which form the stock-in-trade of English 


politicians.* 


(অশোক মজুসদারের গ্রন্থে উদ্যত) 


চাবে তাঁদের সুপাঁরশগাল তোর 

করেছেন, যাতে একাদকে যখন সাতাঁট 

_ যাজ্যে ১২৭১ কোটি টাকা উদ্বত্ত হয়েছে, 
অন্যাদকে 





2 
সক্ষম হবে না। এই কারণেই মুখ্যমল্যীী 





৷ | | এ / না হলে উপারিউন্ত বৈষগ্যগ্রীল থেকেই 
সা শু লৰ করছ বা বি বে ইহ, তা অন য় যাবে। - 

১৮757: বি মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেট ক্যৃতার 
সররার ক করতে, চান, কোন্‌ খাতে কত অথ" বরাদ্দ করা হবে সংবিধান সংশোধনের দাবি তুলেছেন। 
আসলে নির্ভর করে বাৰ্ষিক বাজেটের উপর। গত ২০৪ ফেব্রুয়ারী তারিখে কেন না, ফেডারেশনপল্থী সংবিধানে 
খাম বিধানসভায় ১৯৭০-৭৯ লালের যাছেট দেশ করেছেন। ১৯৭০-৭১ লালের রাজাগযীলর মধ্যে সম্পদ বন্টনের দাঁত 
জন্য মোট ব্যয় করা হবে ২৮৫ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা, কিন্তু পাশ্চমবঙ্গ সরকারের অনুরূপ হওয়া উচিত। বর্তমান 
ভাত রা সংবধানের আওতায় সামাঁজক ও 

১৫ ৫১ লক্ষ টারা। ' এ ছাড়া গত বছরের দরুণ ২৫ ৬ লক্ষ উন্নয়নমূলক কৃত্যকগ্যীলর ক্রমবর্ধমান 
টাকার ঘাটাঁত এতাবৎ ছিল এবং তা ধরে মোট ঘাটতির পাঁরমাণ দাঁড়াচ্ছে ৪০ কোটি দাঁয়ত্বভার পড়েছে প্রধানত রাজ্য 
৫৭ লক্ষ টাকা। সরকারগুঁলর উপর, -অথচ সংবিধান 

এ বিব্ষেশবশদ আলোচনার পর্বে কয়েকটি আনুষাঞ্গীক কথা বলে নেওয়া অনৃযায়ণ রাজ্য সরকারগুলির রাজস্বের 
ভাল ৷ মৃখ্যমন্ত্রার বাজেট পেশ করার ব্যাপার নিয়ে রাজনগীতর জল 'ক্ছুটা ঘোলা যে সব উৎস বরাদ্দ করা হয়েছে, সেগাঁল 
করার চেণ্টা কোন কোন রাজনৌতিক মহল থেকে করা হয়েছিল এবং কয়েকটি মোটেই সম্প্রসারণশীল, নয়। সংবিধান 
শরিক দলের নামে প্রচারিত গুজবে বলা হয়োছিল যে, মুখ্যমন্ত্রা এবার পৰ্ণোপ্া মূলত =, আঁধকতর সম্প্রসারণশপল 
বাজেট পেশ না করে 'কছ্নকালের জন্য একটা ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করে নেবেন, রাজস্বের উৎসগ্দীল, বশেষ করে 
যাকে বলা হয় ভোট অন আ্যকাউণ্টস। এই গুজব ছড়ানো হয়েছিল সম্ভবত ণশক্পান্টলসঞ্জাত উৎসগঢ়াল দিয়েছে 
মুখ্যমন্ত্রঁকে লোকচক্ষে হেয় করার উদ্দেশ্য বিয়ে, যেন ষ্ুকক্রপ্ট্রে আয়; আর কেন্দ্রীয় সরকারকে । সুতরাং পাঁশ্চম- 
বৌশাদন নেই_ এ ভেবেই মুখ্যমন্তণ পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে আনচ্কুক ছিলেন। বঙ্গের মত সমস্যাপ্রপনীড়ত রাহোর 
মুখ্যমল্রশ আগামী বছরগুলর্‌ জন্য পর্ণাজ্গ বাজেট পেশ করায় সব সংশয়ের অবসান ভাবষ্যটা কেন্দ্রীয় সরকার নেহাৎই বে 
ঘটেছে। দেখা বাচ্ছে যে, মার চার-পাঁচ মাসের জন্য ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুরীর প্রস্তাব অম্ঘকারময় করে তুলেছেন, তাতে কোন 
করাব কোন আঁভপ্রায়ই মুখ্যমন্ত্রীর ছিল না। গুজবটা জম্পণহ ভূয়া, রটনাকারণদের সন্দেহে নেই। বর্তমান বাজেট" এই 
উবব মস্তিচ্কের ফল। বাজেট বন্তৃতার সঙ্গে প্রচারিত প্রীথগৃলির পৃঙ্চাসংখ্যা কারণেই সত্যকারের উন্নয়নমূলক কোন্‌ ' 
১৯০৬, এগুলিতে সারা বছরের জন্য আনুমানক - খরচের বরাদ্দই তিনি পেশ কাজকর্মের প্রেরণা হতে পারবে না।' 
ফরেছেন। ভিন্ন আঁভপ্রাফ থাকলে 'তিনি নিশ্চয়ই এগুলি ছাপাবার আদেশ দিতেন বেতন কমিশন সরকারী কর্মচারীদের 
না, আংশিক ববাদ্দের 'হসাবগযল ছাপাবার জন্য দু'-একৰিন আগে আদেশ দিলেও সম্পর্কে যা সুপাঁরশ করেছেন, তা 
শুক্রবার দুপুরের মধ্যে ১৯০৬ পচ্ঠার পখিগুলি ছাপা-বাঁধাই শেষ করা সম্ভবপর হয়ত কার্যকরী বরা যাবে না, কোন 
হত না। অথচ এই 'বিষয়াট নিয়ে অনেক জল ঘোলা করা হয়েছে। আমরা পূর্বে উৎপাদনশীল প্রকল্পে হাত দেওয়া বাবে 
। যহুবার বলোঁছ যে, রাজনৈতিক নেতারা সাধারণত তৃতীয় স্তরের মানুষ হন। তাঁরা না! যে কথাট দিয়ে আমরা বর্তমান 
ু যে ঁক রকম গুজবনির্ভর এবং সতা৷ ঘটনা জ্বানার' অন্য বিন্দুমার পারশ্রম করতে দনিবন্ধাট শুর করোঁছলাম, বর্তমান : 
মারাজ, তা এই গুজবের 1ভিত্ডিতে, যুক্জফশ্ট্রে শারকদের মধ্যে দূশ্দলে ভাগাভাগি বাজেটে সরকারের সাঁদচ্ছা বহুলাংশে 
হয়ে যাবার ঘটনাতেই বোবা যায়। প্ৰকাশিত হলেও, সরকারের হাতাপা 
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০ ভড সভাক চস রক কন ত সকত ত পি." চং নযা হত ক ত কা ন কা তং ত কমল গল = ত 


করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি করতে বাধ্য হয়েছেন। অথচ এই অবস্থার . কর্ম হবে, বলাই বাহুল্য, তা দেশবাসীর 
বৈযগ্যমালক নশীত ' গ্রহণের অভিযোগ কাঁষশন সাত-সাতাঁট-রাজোর ক্ষেত্রে এমন হবে না। * - 
লুপাঁরশ অনুসারে রাজ্যের বরাণ্দ স্যতাঁট বাজ হলা বিহার. গ্মজরাট, এবং সত্যই রাজ্য সরকার যেখানে 


* বেড়েছে, কিন্তু তা সত্বেও পণ্মম অর্থ হরিয়ানা, মধ্যপ্ৰদেশ, মহারাণী, পাঞ্জাব ও নিরুপায়, সেখানে, এই বহু সমসা- 
মিশন যে দাবি করেছেন, তদনুরূপ- উত্তরপ্রদেশ। তব করিনি ১ প্রপাঁড়ত র্রাজোর আর্থিক সমস্থ 


এপাশ 


চা 





সষ্টির খ্রুতেই ডিক্স ডেপোরাব লাগান। সছির সবরকম ভোগান্তি 
আপনি এড়াতে পারবেন! বুকে সর্ছি বসার ভয় থাকবে না! 


ধুন, বায়, গনেজীটি লেঠা বাক নি অল পারের হয়নেছে---গা ধুস, খুস, ফরছে। তক্ষ নি যাদি এর একটা 
য্যবহা না করেন তাহলে এই সাদি বুকে বসে গিষে শুরু হতে পাৱে নারান্‌ ভোগান্তি-নাক বন্ধ হয়ে নিশ্বাসের কষ্ট, গা 
দ্যা, কাশি- কিছু আব বাকি থাকবে না-অযবা কষ্ট ভোগ করবে বেচারা। ৷ 


সির লক্ষণ দেখা দিলেই যদি ভিক্স ভেপোৱাব লাগানো মায়, ফোনে! কষ্ট পেতে হম না-- ঘুকে সাদ বসার ভয় থাকে মা, 


ন সর লিগা লাগাতে হবে সেই সব জার়গায়্-যেধানে ঠাণ্ডা বেশী লাগে, যেমন নাকে, গলায়, বুকে 
। 


[খুবই সহজ কাজ! তেতো বড়ি বা, বিচ্ছিরি মিক্সচার খাওয়াতে হবে না। 
[ভিল্স ভেপোৱাব-কাজ করে সঙ্গে স্গে,-- সদির কষ্ট থেকে আরাম দেয় দু’ভাবে -- 












বাইরে পেকে গায়ে ভেতর থেকে রিশ্বাসের সরে 


১) ধুকে পিঠে লাগালে গামের বেদনা দূর করে- 
২) গাষে লাগাতেই ভিক্স গলে যে ভাপ বেরোষ 
তাতে ভিক্তের যাধতীষ ওষুধের গুণ বজায় থাকে। 
এই ভাপ নিশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে পিষে, গলা আত 
ঘুকের সর্দি গলিয়ে দিষে আপনাকে সুস্থ ক'রে 
তোলে। 






করুন । যতক্ষণ না আরাম পাচ্ছেন, এই 
চিকিৎসা চালিয়ে ঘান। 


সৰি বসতে দেবেন না) সি শুরু হলেই ডিজ তেপে।র।ব | “ই 












২১৮৭ | 





রা যুক্তপ্টের 
- তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর 
প্রবল ঢাপ সূষ্টি করাটাই সঙ্গত ছিল। 
তার অনুকুল পাঁরবেশও যে ছিল না তা 


সংগ্রামের পুরনো শ্লোগান বোধ হয় 
এতাঁদে কবরস্ধ হয়েছে। : 


ন্ট] বন্ধ হোক 

গত কয়েক বছর ধরেই পশ্চিম- 
ঘঙ্গের সমাক্রজীবনে একটা যে অত্যন্ত 
উচ্ছৃংখল .আবহাওয়া বিরাজ করছে এবং 
তার পাঁরাঁধ ও আকাঁস্মকতা যে কত 
ব্যাপক ও দুত, তার একটি সাম্প্রাতক 
পারচয় পাওয়া গেছে গত ১৮ই ফেব্রু 


উপর টেন বন্ধ থাকার দরুণ বশ নারী, 
ধন্ধ সহ লক্ষ লক্ষ মানুষকে থে ভয়াবহ 


দুর্গত ভোগ করতে হয়েছে, সে কথা . 


- ট্রেন চলাচল 'নয়ামিত নয়, 


পা পপসপািল আল (লাগা পচা পলিপ স্যাম পাত চে সি 


বেলপথ 'কোন না কোনভাবে অবরোধ করে 


আতর বিঘঃ ঘটানো হয়েছে। ষেএকোন 
দাবিতে থামিয়ে 


টেন দেবার মত 
বেজাইনী কান হামেশাই ঘটছে। কছু- 


' কাল আগে নৈহাট স্টেশনে ট্রেন অবরোধ 
- করা হল! অপরাধ-ব্যাস্ডেল-নৈহাটি 
| আসার' দরুণ 


তার করস্পশ্ডিং -নৈহাটি-শিয়ালদহ 
লোকালাট ছেড়ে গেছে। অতএব সারা 
দিনের তেন চলাচল বন্ধ করে দাও} 
তার দ্াদন পরেই শ্যামনগর স্টেশনে 
অবরোধ। ব্যাপারটা কি? একটি প্র 
গাড়ি আছে, তা কেন ওই পরম পাব 
মা লন শ্যামনগরের দেখা- 


এর অর্থ এই নয় যে. সব দোষই 
যারীদের এবং এ বিষয় রেল কর্তৃপক্ষ ও 
রেল কর্মচারীরা একেবারেই ধোয়া তুলসী- 
পাতা।, প্রথমত রেল কর্তৃপক্ষের 
ৰ বলা যাক। রেলওয়ে বাজেটে 
প্রীত বছর উদ্কত্ত হওয়া সত্বেও যাঘ্ীদের 


+ সুবিধা-্অস্যাবধার দিকে বিন্দুমাত্র নজর 


দেবার প্রয্মেজন “তাঁরা বোধ -করেন না। 
শহরতলাঁর প্রাত্যাহক রেল" 


ওয়েকে সবচেষে বোৌশ পয়সা দেন, অথচ / 


ভি পক্ষান্তরে বে 
লোকাল ট্ৰেনগণলর যে কামরায় তিবিশাট 
বসার আসন আছে, সেখানে তিনশোজন 
লোক আশ্রষ করে এবং এদের এই বাড়ীত 

নার্ধিধায় ৱেমিদন্তর পকেটে 
পোরেন। ' পৰ্যাপ্ত ট্রেনের অভাবটা 
স্বেচ্ছাকৃত। খানার পাঁরমাথ বৃদ্ধি 
পেলেও ঠেনের সংখ্যা বাড়ে নি রি 
যান 
দের পক্ষে বিক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবক। 

রেলের বৈন্যাতিক তার চ্ারর ঘটনা 
নিতাম, এর জন্য রেলওয়ে পাশ 


২৯৮৬ 
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নিশি রি রাতে ৰ 
রয়েছে, কিন্তু তাদের এবং রেলকর্মচারশ- 
দের সক্রিয় সাহচর্য না থাকলে এই কমণট। 
সম্ভব নয়। ওয়াগন ভাঙার যে ব্যাপকতর্ম 





ও ক্ুন্ধ হবার কারণ খুবই সঙ্গাত।. তবে 
এক অন্যায় দিয়ে আর এক অন্যায়ের 
প্রীতিকার করা যায় না। যারটরা ভ্রাইভার 
ও গার্ডকে প্রহার করে নিঃসন্দেহে ঘোর- ' 
তর অন্যায় করেছেন, এ কথা যেমন সত্য, | 


দনীর্বকার কেন। EES) 


ত বাধা পবন সপ্তাহ ৪ জাতীয় 


অধ্যাগক গত্যেন বোমের _ 
আবেদন _ 
রা ফেব্রুয়ারী থেকে ২৭শে _ 


কাছে, তাঁদের প্রীতশ্রীত পালন করতে 
দ্বিধা করবেন না। তাঁদের চেষ্টীয়-বাংলা 
ভাষা ফাঁদ এই সর্যণদা পালি, সারা দেশ 
তাঁদের সাধুবাদ জানাবে! 

এই প্রসঙ্গে ভারতৈর অন্যান্য 
অগ্চলের কথা মনে আসে? সৈয়ানে 
শোনা যায় মাতৃভাষা চালানোর প্রচেষ্টায় 
'আরা আমাদের থেকে অনেক এশিয়ে 
গৈছে। অথচ নিজেদের ভাষা নিয়ে - 
আমাদের গর্ব কম নয়! কিন্তু গর্ব যতটা, 
ততটা নিষ্ঠা ও থঁকান্তিক চেষ্টা নেই। 


[শেষাংশ ২২০১ পডঠ্ঠায় ] 


_ জৈ এল হাতিব-স্থানে সঞ্জাঁবায়া? 


ক্ল/ 


| 


এ দির ছাড়েন। 


ছুততার সঙ্গে ঘটে। তবে কেন্দ্রীয় মান্দ্র- 


সভায় শ্রীষন্ত গুলজারলাল নন্দা ও 
শ্রীযুক্ত সঞ্জীবায়ার ফেরৎ আসাতে বেশ 
নকছু সময় লেগে গেছে। প্রথম জন 
১৯৬৬ সনে, দ্বিতীয় জন ১৯৬৭ সনে 
নদ্দাজীকে নানাভাবে 
ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস 
শ্রীমতী গান্ধী অবশ্য বেশ কিছুকাল 
যাবৎ করে আসাঁছলেন। এতো ঁদনে সে 
প্রয়াস সার্থক হল। কংগ্ৰেস ভাঙাভাটর 
ফলে কেন্দ্রে ছু মন্দীর পদত্যাগ ও 
তজ্জনিত শূন্যস্থান সৃষ্টি হওয়ায় 
নন্দাজীকে রেল দপ্তরে এবং সঞ্জীবায়াকে 
তাঁর পুবানো দপ্তর শ্রম কর্মসংস্থান 
ও পুনর্বাসকন 'ফাঁরিয়ে আমা হয়েছে। এখন 
বাঁক রইল শ্রীস এম প্দনাচার পদত্যাগ- 
জানত শুন্য আসনাঁটর 'ইস্পাত-হেভি 
এঁপনীয়ারং) জন্য ব্যবস্থা করা। 
বর্তমানে দপ্তরাট দেখছেন স্বর্ণ সিং । 
ডঃ রামসুভগ 1সিং-এর জায়গায় নন্দা এবং 
উপ- 
রোল্ত' তিনজন ছাড়া অর্থ মন্তণালয় 


ছিল মোরারজ দেশাইয়ের। তা সেটির 


ব্যবস্থা প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। 


অর্থ দপ্তর সম্ভবতঃ পতিনিই রাখবেন 

আরও 'কছূকাল। 

- বিহার ও উত্তরপ্রদেশ 
রাজনীতির চাকা বহার ও উত্তর- 


প্ৰদেশে চরাঁকর মতো ঘুরছে। কংগ্রেস 
ভাগ হওয়ার পর যে 
সবি গণপ্তের মাল্ত্ব থাকবে না, এটা কাক- 


. পক্ষীতেও টের পেয়োছিল। উত্তরপ্রদেশের 


দ্লাজনীতিতে আজ বলে নয়, গ্প্ত-পাঠী 
টাসল অব পাওয়ার পুরোনো কাসুন্দী। 
কংগ্রেস ভাগ হওয়ায় এবং সি বি গুপ্ত 
ধাপ্পাপন্থী কংগ্রেসের সঙ্গে থাকায়। 
ধাঁতান তাঁর পথ ও লক্ষ্য অনুসারে 


এক কংগ্রেস জাঁকিয় ছিলেন তখন ছতো- 
মাতায় অ-কগ্রেসী মাল্মসভা ভাঙতে 
কোনো 'বচার-ববেচনার জন্য িলমার 
ফালহরণের প্রয়োজন হয়'নি। কিন্তু 
হায়, রাজনীতির গাত বড় কুটিল পথে। 
আজ সংগঠন কংগ্রেসের নেতা বনে সেই , 
তাঁদেরই আঁভযোগ করতে হচ্ছে যে, 
শ্ৰীমতী গান্ধীর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিহারে 


৭ উত্তরপ্রদেশে রাজ্যপালদের ক্রীড়নফ- 





রূপে ব্যবহার করে মাল্রসভা ভা্চা-গড়া 
ফরেছেন। অদ্টের পাঁরহাস কখনো 
কখনো এইভাবেই বাঁধ অট্ুহাস্য করে। 
সাংগঠানক কংগ্রেসের সভাপতি নিজ- 
গঙ্গাপ্পা আজ অসহাযভাবে আভিযোগ 
করছেন যে, বিহারে দারোগা রাই ও উত্তর- 
প্রদেশে চরণ সিংকে , অন্যায়ভাবে গাঁদতে 
বসানো হয়েছে। দুই রাজ্যের রাজ্যপালও 
কেন্দ্রের চাপে পক্ষপাতিত্ব করেছেন। 
নজালজ্গাস্পা যাই বলুন, চরণ 


ন্সংকেই-নেতা বানিয়ে মাদ্দত্ব বজায় _ 


রাখার জন্য তাঁর দলও ষে মাখিয়ে ছিল 
ভার প্রমাণ, চন্দ্রভান গ:প্ত পদত্যাগ করলে, 
সাংগঠানিক কংগ্রেস এবং তার লেজনুড় 
এস এস পপি ও জনসঙ্ঘ একযোগে 
ৰব কে কে সমর্থন জানাতে উদগ্রপব 
ছল। ১০ই ফেব্রুয়ারী নিজের পদত্যাগ- 
পয দাখিল করে স্বয়ং সি বি গুপ্ত সেই 
পত্রে রাজ্যপালকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন 
যেন বি কে ড-নেতা চরণ 'িংকেই মাঁ্র- 


মশগুল! চরণ 'সিং-এর ইন্দিবা কংগ্রেসের 
সঙ্গে সমঝোতা হওয়া মাত সাংগঠাঁনক 
কংগ্রেস মতুন নেতা ঠিক করলেন 'ঁগাঁর- 
ধারলালকে। সঙ্গো সঙ্গে স্বতল্ম, জনসজ্ঘ 

আর সংযুন্ত €সোস্যালঘ্ট?) পাটি 
ধগরিধারী-সমর্থক বনে গেলেন। শেষে 
চরণ সিং-এব গাঁদ লাভ হল, গোঁসা হল 
তাই আনবার্ধ কারণেই পাল্টা রকের। 


রাই সমর্থন পাচ্ছেন ক্লান্তি দল, 
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পার্টির। মাঁল্বসভার বাইরে থেকে সমর্থন 

জানাচ্ছে সি চপ আই ও পিএস পি। 
২১৮১ 


-কেরোসিন পুড়োছিল। 


এই জোট ৩৫ দফা কমণ্সূচর ভিত্তিতে 
রাজ্যোমাঁতর শপথ শনচ্ছেন। ৩১৮ 
আসনের (দুটি শুন্য) মধ্যে রাই-সমর্থক- 
দের সংখ্যা ১৭৩। 

র্যাকেটে ছোড়া উড়ন্ত 
ককের মতো বিহার তন বহরে ছয়-ছয়টি 
মুখ্যমন্ত্রীকে: যেতে-আসতে দেখল। 
দারোগা রাই সুতরাং ১৯৬৭-৬৯-৭০-- 
এই সময়কালের মধ্যে সপ্তম মৃখ্যমন্ত্রী । 


স্বাদ গ্রহণ করোছিলেন শোষিত নেতা 
{ৰ পি মন্ডন। এ-জন্য বহু কাঠ-খড়- 
তাঁকে গাঁদ- 
নসীন করার জন্য ১৯৬৮র ২৮শে 
জানুয়ারী থেকে ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত 
স্ব্পতম সময়কাল মুখামান্তত্ব করে দিলেন 
সতীশপ্রসাদ সিংহ ৷ বি পি মণ্ডল গাঁদতে 
বসলেন ১দা ফেব্রুয়াবী ১৯৬৮ 
সালে। এর পর এলেন সংযুক্ত 'বিধাষক 
দলের ভোলাপাশওয়ান শাক্রখ। তাঁর 
মাল্দত্ব ১৫ 'দিন। 

--*৬৮'র ২৯শে জুন কায়েম হল রাম্টী- 
পাঁতর শাসন! তারপর ১৯৬১ সালের 
ফেব্রুয়ারীতে মধ্যবতণ নর্বাচনের পালা । 
টোন দলই বিহারে নিরঞ্কুশ সংখ্যা- 
গাঁরষ্ঠতা অঞ্জন করতে পারল না। বহু 
চেষ্টার ফলে গঠিত হলো একাট জোট- 
বদ্ধ মাঁদ্সসভা। সদৰ্ণৰ হাঁরহর সঃ 
হলেন তদানশন্তন জোড়া কংগ্রেসের নেতা 
{ বিধান সভায়) এবং সেই হিসেবে জোট- 
বদ্ধ মন্ফিসভার মুখামন্্রী। জোটে ছিল 
জনতা পাটি খাড়খশ্ড, শোষিত দল, 
স্বতন্দ আর বি কে ডি! ছ'জন 'নর্দলও 
ছিলেন সমর্থক। | 

কিন্তু তা-ও িকল না। ১১৫ 
দিনের মাথায় পতন। ২০শে জনে 
পতনের পরই ভোলাপাশওয়ানের 


[শেষাংশ ২১৯১ পচ্জার] 
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রজার্দ পক্ষকালব্যাপী সফরের উদ্দেশো 
আক্ষিকা এসেছেন। ইতিমধ্যে তান চারাঁট 
দেশ ঘুরেছেন, আরও ৬1ট দেশ ঘোরা তাঁর 
এখনও বাকি আছে। 

এব আগে আর কোন মাঁকন পরবাষ্ট্র 
সচিব এত গুরুত্ব ও এতটা সময় দিয়ে 
আফ্রিকা সফর করেন 'ন। আফ্রিকার 


ঘ্লাজনগীতিতে মাকন আগ্রহেরই পরিচষ - 


ভটা। ১৯৬০-এ কঙলোর গোলমালে 
আপান্তকব ভাঁমকা গ্রহণের পব থেকে 
মা্কন যত্তবাণ্ট আক্রিকাৰ বাজনগীততে 
বেশ একট কোণঠাসা হায়ছে। তাই 
অন্যান্য অঞ্চলের মত অতটা সরব নয় তারা 
এখানে ৷ 

এখনও যে আফ্রিকায় যাকিন- 
বিবোধিতা" কমেছে, তার কোন লক্ষণ দেখা 
যাচ্ছে না। আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে 


সবচেয়ে বোশ মাকিনি সাহায্য পায় ' 


»ম্বরোজ্ধো ও পতিউানাসিয়া। অথচ. এ দুটি 
দেশেই বিরূপ সম্বর্ধনা জুটেছে উইঃলয়াম 
ব্ুজার্সের ভাগো। 


তাঁর এখন প্রচুর মাকিন সাহায্য প্রয়ো- 


অন। বর্তমানে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি দিন 


ধরে দসংহাসনে বসে আছেন হালে 
সেলাদ। 'ঁকচ্তু আজ তাঁরও [সিংহাসন 


= শম্াক্ষপী ক "তত 


বিক্ষোভ ৷ বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা- 
প্রাতষ্ঠানগুাল আঁনাদণ্টিকালের জন্য বন্ধ 


১ প্লাথা হয়েছে। উত্তর ইপওপিয়ার বিদ্ৰোহ 


বাপক আকার ধারণ কবেছে। সেখানকার 
আধবাসীবা হীথও?পয়া থেকে 'বাচ্ছিল্ 
হয়ে ইরিতিফা নামে এক পৃথক রাষ্ট গঠন 
করতে চায়। তা ছাড়া, পাশের দেশ. সুদান 
ও সোমালিয়ায় বামপন্থী সরকার 
প্রাতীষ্ঠত হযেছে। সব 'মালয়ে হাইলে 
সেলস চিদ্ভিত, বিচলিত। তাই রজাসের 
কাছে ভান আরও মাকিন অর্থ ও অস্ত 


নাইয়োঁবতে গিয়ে রজার্স কেনিযার 
রাম্ীপাতি জোমো কেনিযাটান সঞ্চেও সাক্ষাৎ 
কবেছেন। এব পৰ তানি জাঁম্বয়া' কঙ্গো, 
ক্যামেরুন, নাইজিরিয়া, ঘানা ও লাইবোঁরবা 


__ থাকবে এবং, 

(8) আ'ঁফ্ককাকে বিশ্বেব বৃহৎ শান্তি- 
সমূহের কলহের বাইরে য়াথাব 
করবে | 

অনেকে রঙ্গাসের 

আনান্দিত, মার্ক যুক্তরাষ্ী যখন বর্ণ- 


এই ঘোষণায় 


জানা তি ছাপা কও জা আযাদ হল পাল্লা 
খন তার। দক্ষিণ আকিকা ও রোডে 
শিয়ার বর্ণবৈষম্যবাদী সরকার এবং 
আঙ্গেলা ও মোজাদ্বিকের পতুণখজ 
শাসনের বিরুদ্ধে আফ্রিকার মন্ত সংগ্রামকে 
সমর্থন করবে। ?কিচ্তু বরাবর দেখা গেছে, 
এ ব্যাপারে মাকিন যুগ্তরান্ট্র মুখে সমর্থনের 


কথা বললেও কাজে কছু করে না। রাম্জর- 


সঙ্যের প্রস্তাব পর্যন্ত কাষকিরী করার 
জন্য মাঁকন যুক্তরাষ্ট্র কখনও উৎসাহ 
_ দেখায় নি! 

অৰ্থনৈতিক সাহায্যও যে মাকিন-. 


" যব্তরাম্ট্র কতটা দিতে পারবে, বলা শ্ত। 


পেনেট বিদেশে, মানি সাহাব্যদানের 
ধ্যাপারে বেশ কড়াকাঁড় করছে। তবে বজার্স 
এ ৪ 


কেনিয়া ও তানজানিয়া সফর করেছেন। ' 


আর দ্বিতীষ, আফ্রিকার সঙ্গে যুগো- 
*লাভিয়ার ব্যবসা-ব্যণিজা বৃদ্ধি করা। 
এপ্রলে তানজানয়ার রাজধানী দার" 
এস-সালামে জোটানবপেক্ষ রাষ্টসমূহের 
পররানী সন্মীদেব এক বৈঠক হবে। জোট- 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সাস্টপ্রধানদের একটি 
শীর্ষ সম্মেলন ডাকা হবে কনা, গে 
সম্পর্কেও দার এস-সালামে আচ্লাচনা 
করা হবে। ৷ 
'টিটে আফ্রিকায় ভাল সাড়া পেয়েছেন ৷ 


] 


কেপে উঠেছে। দেশের অভ্যল্ভরে মলছে বৈষম্যের বিরুদ্ধে এত কড়া কথা বলছে, নেই। উগ্র দ্ৰৈরাচারী সামারিক একনায়ক- 


২১৯০ 


তন্ম চলছে সেখানে | গ্রীক শাসকদের 


স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে - বিক্ষোভ এত তীব্র 


যে, 'কাউন্দিল অব যুরোপ, থেকে গ্রাসকে 
বলতে গেলে 'বাহচ্কার' করা হয়েছে; বাধ্য 
হয়েছে গ্রীস সরে যেতে। 


'_ | সবচেয়ে বোশ ক্ষ গ্রীক কমিউনিস্ট 


Ae 


পাণ" 


গোষ্ঠী উগ্র কাঁমউানস্ট-বিদ্বেষণী 1”কিউ- 
.শনষ্ট পার্টিকে বে-আইনশী ঘোষণা করা 
হয়েছে, বহু কমিউনিস্ট কমা জেলে আটক 
রয়োছেন, হাজার.হাজার কামিউানস্ট স্বেচ্ছা" 
নির্বাসনে বিদেশে - রয়েছেন, আরও “বহু 
হাজার কমা দেশের অভ্যন্তরে আত্মগোপন 
ফরে' সামাবক একনায়কতল্ম উচ্ছেদের জন্য 
সংগ্রাম : করছেন। -ঘঁক -- কাঁমউানস্টরা 
বাইরে থেকে চেষ্টা কবছেন এই একনায়ক- 


“ঘাতকতা অবং ফ্যাস্ত সরকারকে বাঁচিয়ে 
'্রাথা। কমিউনিস্ট আন্দোলন তথা 'জন- 
“গণের স্বার্থের চেয়ে সামান্য অর্থনৈতিক 
দ্সবধা সোভিয়েট যুনিয়ন ও অন্যান্য 
কাঁমউীনস্ট দেশের ন্যাছে বড হল? 

1 প্যারিস থেকে গ্রীক কাঁমউনিস্ট পাৰিব 
*কেল্দীয় কাঁমাট একাট বিবাতিতে অত্যন্ত 


"ক্ষোভের সঙ্গে বলেছে £ "প্রাগের সিদ্ধান্ত তায়. 


প্রত এক মস্ত আঘাত। সামারক-ফ্যাঁসদ্ত, 
বিরুদ্ধে 


থেকে এই আঘাত অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও 
ক্ষ্মতকর।” শববৃতিতে প্রশ্ন করা হয়েছেঃ 


, সক পাটির কমা রা যখন চরম নিৰ্যাতন 


‘সহ্য করছেন, তখন সোভিয়েট পার্টির এই 
আঁমরসুলভ আচরণ কেন ? তাঁদের মতে ঃ 
এটা অন্যায় হস্তক্ষেপ ছাড়া: আর কছ 
নয়। - 


' সঙ্গে কথা বলার জন্য রওনা হয়েছেন। 


এই দেশগুলি হলঃ ভারত, বার্মা, আফ- 
লাওস, নেপাল, মা্য়োশয়া ও সিঙ্গাপুর 
পাপ্রলে তানজানিয়াতে জোটনিবপেক্ষ 


দৃনরপেক্ষ রামের পররাগ্মী সচিবদের বৈঠক 
আহবান করতে চায় সিংহল 
"এশিয়ার নিরাপত্তা ও অৰ্থনৈতিক 
সহযোগিতা হবে কলোম্বো বৈঠকের প্রধান = 
আলোচ্য বিষয় আঁধকাংশ দেশই সিংহলের 
এই প্রস্তাবে সম্মত হবে বলে মনে হয়। 
€২৩-২-৭০) 





(২১৮১ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 


পুনুভ্যুদয় ২২শে জুন অ-কংগ্েসী 
মাঁন্যসভার মনথ্যেমন্দ্িরুপে। কিন্তু ন'- 
দিনের মাথায় জনসঙ্ঘের কপার 
সাশওয়ানজশীকে পুনরায় নেমে দাঁড়াতে 
হল। সুতরাং আবার রাষ্ট্রপাঁতর শাসন 
১৯৬৯-এর জুলাই মাস থেকে। 
ইতিমধ্যে কংগ্রেস ভাঙল। এস এস 


পপ মুখিয়ে উঠল মুখামান্মত্বের জন্য! 


দলের রামানন্দ তৈওয়ারীকে নেতা বয়ে 
সাংগঠাঁনক কংগ্রেসের সহায়তায় মান 
সভা গঠনের উদ্যোগ শুরু হল! সুফল 
পারপরুতা লাভ করল না, দুঃখের বিষয়ঃ 
বর্তমান মাসের ১৬ তারিখে তন 








শপ জজ - = 





মরা মানুষকে হাসতে দেখেছেন গান্ধীবাদ, সুভাষবাদ-কত মতবাদ মন্মিসভার বৈঠক সম্পর্কে 1ক গঞ্জন, কি’ 


কেউ? অথবা মরা মানুষকে কাঁদতে 
দেখেছেন কেউ? নিশ্চয়ই দেখেন নি। 


কিন্তু কেউ যাঁদ মৃতের মুখে হাসি 


অথবা কান্না দেখতে চান, তবে চলে 


দেখুন য্্তক্রন্ট সরকারের মন্ত্রী মহাশয়- 
দের। দেখবেন আপাঁন মৃত হলেও 


আপনার জীবন গফরে আসবে, হাসতে 


হাসতে দম বদ্ধ হযে যাবে অথবা আপাঁন 
মৃত হলেও আপনাকে কান্নায় ভেঞ্গো 
পড়তে হবে মহাকরণের মন্মদের আচরণ 
দেখে। আমার কথা কাউকে বিশ্বাস 
কবতে বলি না, অথবা আমার কথা 
বিশ্বাস করে কোন মৃতদেহকে 'নমতলা, 


-কেওড়াতলা, কাশ "মাত্র ঘাটে না গিয়ে 
* মহাকরণের সামনে আনতে বলবো না, 


কিন্তু খবব কাগজের ছাপা অক্ষরের 
সংবাৰ বিশ্বাস নিশ্চয়ই করবেন আপান। 
তা হলে এক কাজ করুন, ১৯শে 
ফেরুয়ারী সকালের দৈনিক পল্প- 


"গলির প্রথম অংবাদাটি মতের কানের 


ফাছে আপাঁন পাঠ করুন, তাবপর 
২০শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদপত্রগুঁল পাঠ 
করুন, দেখুন. তাতে কি ফল পান। তবে 
আমার দ় বিশ্বাস ১৯শে ও ২০শে 
সংবাদপত্রে রাজ্য মল্যিসভার বৈঠক 
সম্পর্কে যে সংবাদ, প্রকাশিত হয়েছে, 
সেটা পাঠ করলেই মতের প্রাণ ফরে 
আসবে এবং মৃতের চোখে হাঁসি ও কামা 


চাই, তা হল--'বিশ্বে বহু মনীষী বহু 
মতবাদ বিশ্বজনকে উপহার দিয়েছেন 


মার্জবাদ, লেনিনবাদ, মাওবাদ, ইরটস্কিবান, 


রয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে এইবার যুক্ত হবে 
ভণ্ডামশীবাদ । গণতন্ঘ, সম্জতম্ম, পাঁর- 
ষদীয় গণতন্য, জনগণতল্রের মত, ভণ্ডামশ- 


৮ চন উপহার 
দিয়েছেন ভণ্ডামণতন্দ, তখন জানি না 
পাঠকরা কত না কটান্ত বর্ষণ করবেন 
এই গরাবের প্রাত। কিন্তু তবুও একবার 
বলবো-ধৈর্ধ সহকারে শুধু একবার নয়ন 
মেলে আমাদেব মন্তধদের অনেককে 
দেখুন, তারপর মিলিয়ে নিন। 
. বৃহস্পাতিবার, ১১শে ফেব্রুয়ারী শুধু 


পশ্চিমবঙ্গে নয়, সারা ভারতের  সংবাদ-. 


পন্নে একাঁট সংবাদ চাণ্ডল্য সৃষ্ট করে- 
ছিল_সেই সংবাদ হল পশ্চিমবঙ্গের 
মুখ্যমন্ত্রী শ্ৰীঅজয় মুখোপাধ্যায় রাজ্য 


এই প্রস্তাব আনা নিয়ে বুধবারই মখ্য- 
মন্ত্রীর সঙ্গে দুই-একজন মন্ত্র বেশ 
তুলকালাম কান্ড হযে গেছে। এর ফল্‌- 


- শ্রুতি হল-বৃহস্পাঁতবাব মান্মিসভা 
বৈঠকে ভোট অন ধ্যাকাউণ্টস্‌ আনবেন 


মুখ্যমন্ত্রী এবং সুখ্যমন্লী এই প্রস্তাব 


“আনলে ভোটাভুটি হবে মাল্পসভার বৈঠকে । 


সেই বৈঠকে কত ভোট কোন- পক্ষে পড়বে 
তার হিসাব হল, মুখ্যমন্ত্রী অনাস্থার 
অম্মুখীন হবেন এমন কথা হল--সব 
_ মিলিয়ে জমজমাট বাপার। বৃহস্পাতবার 


কানাঘুষা, কত গবেষণা, কত টোলফোন, 
এমন কি শেয়ার মাকেটে পর্যন্ত ওঠা 
নামা শুরু হয়ে গেল। খবর কাগজঙ্ি।. 
যারা এই সংবাদ বহন করেছে, তারাও) 
এর ফলো আপের জন্য স্ট্যান্ড বাই--কখন 
ক হয়। মান্ঘসভার বৈঠকে সামান্য সময়ের 
মধ্যে ভাঁড়ঘাঁড় যে সব আইটেম 1ছল--' 
তা পাশ হয়ে গেল, কেউ আর কোন প্রশ্ন 


যুদ্ধ হবে তখনই। এখন আজেবাজে 
কথায় এনার্জ লস্‌ করে লাভ কি? 
কিন্তু শেষ পযন্ত সকলকে হতাশ করে 
দিলেন মদুখ্যমন্ত্ী। ভোট অন এ্যাকাউণ্টস্‌৷. ৷ 
প্রস্তাব দূরে থাক, সেই সম্পর্কে একটি 
কথাও বললেন না। পরন্তু পুরো 
বাজেটের খসড়া কর্মসূচী রচনা হয়ে 
গেল। শুক্রবার সংবাদপত্রে পূর্ব দিনের 
হেড লাইন ‘উজ মাঠে মারা গেল তার, 
ফলো আপ নিউজ যা বেরুলো, ভার: 
মধ্যে দুইজনের কথাই উল্লেখের দাবা 
রাখে। একজন পারষদশীষ মন্দ শ্রীষযতান 
চরুবতাঁ-_ফান বিধানসভার কার্য পাঁর-1 


“ভোট অন গ্রযাকাউণ্টদ- ক হল?” পাঁর- 
ষদীয় মন্দ যেন্‌ আকাশ পেকে পড়লেন 

বললেন, “ভোট অন খ্যাকাউন্ট্গ আবার্‌ 
ভি না 
বানানো দানষ। এইভাবে ক আমাদের 
থঁক্য ভাঙতে পারবেন? টনিক বসুমতী, ' 


কান জি হি ত চা লম হত 


২০শে ফেরুয়ারী, গণ্য পৃষ্ঠা, চতুথ* 
ফলম) ৷ 

এইবার শুনুন তথ্য 'ও জনসংযোগ 
_ মন্ঘাঁর কথা। বৈঠকের পর তথ্যমন্মা 
হাস করে বললেন_“আপনারা কত আশা 
ফরে এসেছিলেন, কিছুই হল না। আপনা- 
দের দেখে আমার বড় করুণা হচ্ছে।” 


৮: (আনন্দবাজার পাত্রকা, ২০শে ফেব্রুয়ারী, 


চে 


‘পঞ্চম পণ্ঠা, তৃতীয় কলম) 


সঠিক তথ্য প্রকাশ এবং ভুল, 

তথ্য যাতে প্রকাশ না পায়, সেটা দেখান 
শুনা করা আপনার অন্যতম দায়িত্ব_ 
দেই দায়িত্ব শুধু পারহাস আর করুণা 
বর্ষণে শেষ হয় না। আপনার তো উচিত, 
কেন ভুল, বিভ্রান্তিকর তথ্য 

হয় তা খোঁজ করা, দেখা-শুনা করা৷-- 


ভুল তথ্য বেরুলে তার প্রাতক্রও আপাঁন 


ফরতে পারেন ৷ এই তো কিছ্যীদন আগে 


আপনিও দেই রকম কঠোর ব্যবস্থা করন 
মা। জন, সেটা করবার মত মনের বল ও 


" লাণ্ডাঁহিক হসমত? 
ধূকের সাহস আপনার নেই, কারণ আপনি 
জানেন, সরকার সম্পর্কে জনমনে এত 
বড় ভুল সন্দেহ ও অনসান্ধৎসা সৃষ্টি 
হবার মূলে আপনার অবদানও কম নয়। 
আর. মন্মিসভার দায়িত্ব কখন একক নয়, 
সেই দায়িত্ব হল যৌথ। কাজেই সেই 


যৌথ দায়িত্বের শারক হয়ে আপনি 


জানেন, শুধু এই সংবাদই নয়, এমন 
বহু সংবানই সৃষ্টি করেন মল্ধীরা স্বয়ং! 
কাজেই থুথু উপরে ছুড়লে নিজের মুখে 
পড়ে কু সত্তা আপনার থাকবে 
না, এমন ধারণা করা উচিত নয়। 
কিন্তু এই কথা বললেই সব কথা 
বলা হয়না, কারণ এই ভোট অন 
এ্যাকাউন্টসের নাটকের সঙ্গে আরো 
অনেক কাহিনী, আরো অনেক 


' আছে-সেগুলও বলা দরকার। 


কারণ এই নাটকের সুরু বা শেষ 
১৯শে মাঁল্সসভার বৈঠকেই হয় নি-এর 
8 “শেষও হবে 
অনেক পরে। সেই ১১ই ফেব্রুয়ারীর 
কথা। খবর কাগজে বেরুলো, মৃখ্যমল্াশ 
ভোট অন গ্যাকাউন্টসের প্রস্তাব আনতে 
পারেন। ব্যস, ১২ই তারিখের মন্নিসভা 
বৈঠকে সি-প-এম দলের তিনজন মন্দ 
হোচ-মিন নগরের প্লেনাম ছেড়ে চলে 
এলেন। কিন্তু সেই দিনও সকালে 
হতাশ হলেন, মুখ্যমম্্ কোন 
অন এ্যাকাউন্টসের কথা তুললেন না। 


এই দিনও সকলে প্রস্তৃত। অন্য- 


এলেন মাঁল্সসভার বৈঠকে যোগ দিতে, 
কিন্তু এই দিনও হতাশ হলেন সকলে! 
ভোট অন গ্যাকাউন্টস্‌ প্রস্তাব এল না। 

- কিন্তু কেন এমন করে এমন একটা 
ঘটনা রটলো? এর মূল কোথায়? এর 
ভীত্তি কি কিছুই নেই? আম বলবো-- 
ভাঁত্ত কিছু নেই এমন নয়। সত্য, মৃখ্য- 
মন্ত্রী দল্লণ থেকে পাঁর- 


লাহড়ণকে বলোছিলেন-_অবস্থা যা দেখা 
যাচ্ছে, তাতে ভোট অন একাউন্টস: 
আনতে হতে - পারে। শ্রীণাহিড়শ সেই 
কথা তাঁর অপর এক সহকর্মী মন্তশীকে 
বলোছলেন। শ্রীলাহড়ী যেদিন তাঁর 
সহকর্মী মল্শীকে বলেন, তার পর দিনই 
সংবাদপত্রে বের হয় মুখ্যমন্ত্রী ভোট অন 
এ্যাকাউন্টস্‌ আনতে পারেন। সেই সংবাদ 


দেখে শ্রীলাহড়ী ১৩ই . ফেব্রুয়ারী 
প্রকাশিত সংবাদের সংবাদপতের 
সাংবাদিককে ডেকে বললেন-_ আপনারা 


বড় রং স্লফ্‌ড হন, যে মন্ত্রী আপনাদের 
বলেছেন- ইন সবটা বুঝতে পারেন নি। 


০ 


চারা 


না, কাঁদবে কি নাঃ 


ধিন্তু এর পরণ্ড এই ঘটনা চলতে 
লাগলো ৷ ১৯শে মান্মিসভার বৈঠক--২০শে 
বাজেট পেশ হবে, অথচ কেউ ভাবলেন না, 
একদিন আগে এইভাবে ভোট অন 
এ্যাকাউন্টস্‌ তৈরী হতে পারে না। এমন 
কি এই মন্ত্রীরা যাদ একবার অর্থ দপ্তরে 
খোঁজ নিতেন ও বি জি প্রেসে খোঁজ 
{নতেন, তা হলেও জানতে পারতেন মুখা- 
মন্দ তাঁদের না জানিয়েই ভোট অন 
এাকাউণ্টস্‌ তৈরী করেছেন কি না। সংবাদ 
{নলে দেখা যেত অর্থ দপ্তর যেমন এই 
রকম কোন বিবৃতি তৈরী করেন নি আর 
বি ছি প্রেসেও কিছ; ছাপা হচ্ছে না, তব: 
তাঁরা ধরে নিলেন, ১১শে মান্মসভার 
বৈঠকে ভোট অন, একাউন্টস: আসছে? 
মন্লিসভার বৈঠকের আলোচ্য সচীতে এই 
রকম কিছু নেই, তবু মুখ্যমন্ত্রী আলোচ্য 
সুচার পরোয়া না করে এজেন্ডা বাঁহভূতি 
ভাবেই এই প্রস্তাব আনবেন। অতএব 
যুখতে হবে ভোট অন গ্যাকাউন্টস্‌। ভাব- 


‘খানা এই যে, ২৮শে মার্চ বিধানসভা 


বাজেট আঁধবেশন পর্যন্ত চালু রাখা হলেই 
সরকার বেচে থাকবে, নইলে পাঁচ-ছয় দিন 
আলোচনা করে যাঁদ ভোট অন এ্যাকাউণ্টস্‌ 
পাশ হয়, তবে বসিরহাট ও মোঁদনীপুর 
উপ-নির্বাচনের পর সরকার ভেঙ্গে দেবেন 
সৃখ্যমন্ত্রী। অর্থাৎ মুখ্যমন্তীর সরকার 

NE ভেরি 
বেশনকে দীর্ঘাঁয়ত কবতেই হবে। এই 
টাগ অফ ওয়ার-এর পাঁরণাঁত হল ১৯শে 
মাল্মসভার বৈঠকের সম্পর্কে সংবাদের 
ভিত্তি। কিন্তু শেষ কি এইখানে? আরো 
সংবাদ হল এই যে, যেদিন 


মেনে িচ্ছেন। এই ভোট অন গ্যাকাউন্টস-- 
এর আরো নেপথ্য চিত এবং শ্রীসুশীল 
ধাড়ার পদত্যাগের পরও মন্ত হিসাবে কম“ 
সচাঁ গ্রহণের আরো নেপথ্য চিত আগামী 
সংখ্যায় উপহার দেব পাঠকদের; তার পর 
{বিচার করবেন যে, রাজ্য রাজনীতির 
ভগ্ডামীতন্ঘ দেখে মরা মানুয্‌ হাসবে কি 
চেলবে) 





পাওষা যায়। প্রাত শহরে এবং গ্রামে 
পাঠানো যায়। আবেদন করুনঃ 
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জগ বাল য় পাক 


স্মন্তৃত স্যাম + 


শ্রীমতী বাণী চকবতর বইখান ' 


"জানদ্দর খুবই পছন্দ হয়োছল বলে মনে 
হোলো। সেই প্রসঙ্গ স্থগিত রেখে উনিশ 
শতকের গদ্য-পদ্য-নাটক বা অন্য কোনো 
খারার কথাতেই সে যেন সরে যেতে নারাজ । 

বললুম_ আচ্ছা, যথার্থ 
1বছুপের ব্যবহারে বাংলার” সাহিত্যিক মন 
»তোমার ক কতকটা উদাসাঁন' বলে মনে 
হয়? 


এ-প্রশ্নের "মূলে সাঁত্যকার কোনো 
{চিন্তা ছিল না। আসি শুধু তাকে সাঁরয়ে 
নিয়ে যেতে চেয়োঁছল,ম সেই আমাদের 
উনিশ শতকের মধ্যপৰ্বের পরবৰ্তা কোনো 
এলোচনায়_ দীনবন্ধু বা অমৃতলালের 
কথায়, ই্্নাথ বা যোগেন্দ্রন্্র বসুর 
প্রাসঙ্গোও আমার"আপান্ত ছিল না। 


.. ঘামাতে হয়। 





"আমি বললম-সেঠক কথা। স্মত- 
শাস্য সম্যদ্ধে মোটামুটি আমাদের লোক- 
ধারণা বলতে-এই ধারণাই ববিয়ে ঘাকে। 


এসব কাজ সস্তা নয়. 
শকছু মনে কোরো না বাংলা বইয়ের রাজ্যে 
প্রধানত টিলেঢালচ বাবুয়ানার চালটাই 
চলে গেছে;--অৰ্থণৎ ‘হয প্রেমের, মাহ 
শবষাদের- পদ্য লেখার মতোই সহজ ব্যাপারে 
আসাদের আঁভরুঁচা আমরা তো বই- 
বাছাইয়ের কাজে নেমে "উনিশ শতকের 
প্রথম 'পণ্যাশবছরের অনেক রকম বাংলা 


"খই দেখলুম। কিন্তু বাংলার 'ইতিহাস- 


ঈম্ধানের বৈষয়ে বাঁ কম্চন্দ্র যে বার বার 
এ শতকের শেষাধে দেশবাসীকে নানা- 
ভাবে আগ্রহ? করে -তুলতে চাইলেন, ভার 


_, ফল কি সাঁত্যই বেশ ব্যাপক হতে পেরেছে ? 


্মীতপাস্ের চর্চা বাংলায় কতোটুকু 
হয়েছে? 


অন্যতম। 
গণের মধ্যে আনরুদ্ধ ভট্ট, বল্লাল-সেন 


-. ও হলায়ধ শ্রাসম্ধ। -আরপর-মুদল- 


“মান যুগে শলপাঁণ, - বহস্পাতরায়4 
মক, শ্ৰীনাথাচাৰ্য চূড়া, গোবন্দা+ 


নন্দ ও ব্ঘুলনগদন স বিখ্যাত’, 
1 


" আনন্দ বললে--সমাজ ঠিক যেন 


গু ৮ ৰস বা 
ডন যব যর সা তিতা কথা বসার 
সেও তো এই ভাঙ্ডনেরই ইশারা! ব্যঙ্গ-! 
“সক ঠাট্টাবদ্রুপ ‘করে ব্যাস্তজীবনে ' বা 
“মনে কাঁরয়ে দেন। স্মার্ত পণ্ডিতরা সেই 
কাজই আর একভাবে করে গেছেন।,সন্দেহট 
. জড়তা ইত্যাদির বিরুদ্ধেই তাঁদের যুদ্ধ 
' কখনো -বৃহস্পাঁত, কখনো শ্রীনাথ, কখনো 
'ব্লঘুনন্দন,” কখনো আবার রামমোহন বা 
প্যারশচাঁদকে সে কাজ করতে হয়েছে। 7 
আদি বললমম- আনন্দ, _স্মাত আর 
‘সাহিত্য দুটো ফেএতো কাছাকাছি বিদ্যামান, 
সে আমি কখনোই ভেবে দোঁখ নি! | 
" তার কারণ, আমাদের ভাবনার 
‘নাতিই অন্যরকম । আমরা আলাদা-আলাদা 
করে দোখ, বিচ্ছিন্ন ভাবনা-মান্ত। -আমরা? 
.ক্মত-র- কথা ভাবতে গেলেই কতকগুলো 
“শুকনো জু দেখতে চাই। "অথবা দ্মত- | 
কারদের কালগত “কম -মনে পড়ে। “তর্ক 
করি কে আগে, হে রর? "ভা! 
“গোঁবন্দানন্দ-না কি আগে-রক্ধনন্দন! 1 
সোঁদন আমরা যখন এই: আলোচনায় । 
শীনযু্ত শছলুর্ম "তখন আকাশ _চমঘাচছ্ব ৷ 
শছল। রঘুনদ্দনের স্মূণতশাস্র সম্বন্ধে. 
"আনন্দের উৎসাহে তাই আগ িক'য়োগ / 
“দত পপাবাঁছলনব্ম না। "লোকব্যবহারের 
'ফারাসত থেকে আত্মরক্ষা -করবার্জন্যে 
“অগত্যা 'আমাকেঁ বলতে :হোলো--আনন্দ, 
এবার অন্য-কথা হোক;-আকাশে যখন ঘন 
মেঘ দেখা দেয়, তখন অনেরসমধ্যেও কা 
ঃর্লকম যেন-মেঘলা করে আসে! '_ " 
আমার সেই কথা শুনে সে বিলে 
এই সেকেলে বাঙালী -কবিতে তোমার ন্মন 


মজে আছে দেখি! একে আমি বলতে 
চাই ভাবপন্ক-_এতে ল্লোত মজে যায়। এ 
একরকম ভ্যাপসা রোমান্টিক সেজাজ। 
,দ্যাথো- সেঘলা-দিনে  মেঘদৃত-আবৃত্তির 
দ্বভাবটা অতঃপর বদলানো দরকার । 
'_ তার মানে ? 

আনে, প্ৰকৃতি আমাদের সফরে ঘিরে 


এঁঁ | টল বটে, কিন্তু তাঁর মায়ামোহের 


+ 


পা 


টোপ ভেদ করবার মতো অন্যান্য ইন্দ্ৰিয় 
মেই আমরা অধিকার করাঁছ। আমরা 
পৰ্ব মুগ্ধ নই”৮-আমরা জিজ্ঞাসু, আমরা 
এক কালের সঙ্গে অন্য কালের তুলনাও 
ভালবাঁস। আমরা রোমাশ্টিক এবং 


রিয়ালিস্ট, দুই-ই। যাদি সাহিত্যের কথাই- 


" তুলতে চাও, তা হলে বরং তুমি যে এ 
_ ব্যাঙ্গ-বিদ্রপের সাহত্যের প্রসগ্তগ তুলে- 
ছলে, সেই দিকটাই ভাবা যেতে পারে। 


বোধ করলদম। ব্লঘুনদ্দনের প্রসঙ্গ থেকে 
তাকে যে অতঃপর আমাদের গৃহীত কাল- 
ক্রম এবং কাঠামোর মধ্যে ফেরানো সম্ভব 

‘হবে, তারই ক্ষণ আশা দেখা গেল। 

.-_ বললে-মায়া, মোহ, ভান্ত-এ সবই 
গ্রাহ্য, কিন্তু ভান্তরসের মধ্যেও তো আত্ম- 
দর্শনের সুযোগ আছে। স্মতির অনু- 
শাসন আমার কাছে সেই সুযোগের ধারণাই 
জাগিয়ে তোলে। 

আমি তাকে বললুম--কিন্তু আলী এই 
মেঘলা বেলায় কোন্‌: বৃহস্পতি বা শ্ৰীনাথ 


= আমাদের -সেই আনন্দ দিতে পারেন, যা 
কৈবল কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথ বা এরকম 


কোনো কবির পক্ষে সম্ভব? 

সে বললে_আজ তোমাকে যা বলতে 
ইচ্ছে করছে, সে কোনোরকম সমপণণের 
পদাবলী নয় আজ বরং 'বদ্রুপদক্ষ 
একজন বাঙাল কাঁবর. কটাক্ষ শোনো 


কেন মন বেড়াতে যাবি ? 
কারো কথায় কোথাও যাস নে রে তুই 
" মাঠের মাঝে মারা যাবি। 
প্রবৃত্তি নিবৃত্ত রে মন, 
নিজে কভু না চানাব। 
ও তুই মদের কোঁকে করতে পারিস 
মাব্বগাঙেতে ভরা ভ্াব। 
ছরগুলির আবাত্ত থামিয়ে সে বললে 
মায়ার আবেশ ব্যাপারটা জীবনে মধ্যে 


"_ ময়, কিন্তু স্থল বাস্তব সংসারে দানুষের 


' প্লান্তাঁহক বসত 


-সেই আগ্রহই তো প্রধান ছিল”_তাই না? 


ছিল রটে, কিন্তু গদ্য-লেখকদের 
মধ্যে যতোটা রচনার জোর ছল, কাবদের 
মধ্যে সেরকম ছিল না। কবিতার ক্ষেত্রে 
তাই নজর ছল বড়ো বড়ো বিষয়ের ওপর 
কিংবা কাহিনীর দিকে। গদ্যে যেমন 
‘কমলাকান্ত’ ছিলেন, পদ্যে তেমন কোনো 
দোসর ছিলেন 'ি,-কিংবা নাটকে? 

আমি বললুম- প্রহসনগীল ? 

সে বললে নিশ্চয়। কিন্তু আজ ঠিক 
এই মুহূর্তে আমরা যাদি কোনো উত্তোজকা 
কাব্যবঝণণর তৃষ্ণা বোধ কার, তা হলে সে। 
কি হেমবাবুর ‘ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়’ 
বা এঁ ধরনের অন্য কোনো কবির অনুরূপ 
কোনো উত্তি দিয়ে মেটাতে হবে? 

. আম বলল্দুম--না, না হেমচন্দরের 
কাঁবতায় তা নেই,-ডি এল রায় কতকটা 
মেটাতে পারেন-কন্তু ১৯৪০ সালের 
মে মাসে রবীন্দ্রনাথ কালিম্পঞ্ডে বসে সেই 


যে কথাগুলি িখোছলেন; সে-রচনার 


চাল এবং চিতা দুই-ই অন্যরকম। 
হয়তো সে-সব শুনলে আজকের এই মেঘলা 
ভাবের আলসোম আর জড়তা দূর হবে-- 
অথচ সত্যেন দত্ত বা নজরুলের মতন 
বস্তৃতা এবং হকারের ভাবও তাতে নেই। 
আনন্দ কোনো নির্দেশ দেবার আগেই 
আমি সেই ছন্লগনূলি শ্ানয়ে দেওয়া 
সমীচীন মনে করলম-= = 


বইয়ের রাজ্যে ফেরানো যাবে৷ কিন্তু 
{ঠক পর মুহ্‌তেই সে আর একটি প্রশ্ন 
করে বসলো । 

বললে-এই তো একালের 1বস্তৰ্ণ 
পটভূমি! এরই মধ্যে বাংলাদেশের তে'তুলং 
বন! বেশ। আচ্ছা? কিন্তু ১৮৫২ 
খতীস্টাব্দে গুপ্ত-কাবর মৃত্যুর পরে 
আমাদের এই আণ্টালক মনের মধ্যে বিশ্বের = 
হাওয়া বয়ে গেল প্রথম কোন্‌ কাঁবর মধ্যে ? 
সে কি মধ্দসদন ? মধুসূদনের কথাই 
ভাবা যাক তা হলে॥ 


[ কমশ ] 


__ ৰবীন্দ্ৰভাৰতী পিশ্বিদ্যান্দয় প্রকাশন! 


_গাদ্ধমানস { শ্রীরতনমাঁণ চট্টোপাধ্যায়, শপ্য়রঞ্জন সেন, শ্ৰীনি্ম'লকুমার বসু ৩:০০ 
লৃহিরপ্নয় বন্দ্যোপাধ্যায় ২:০০ দি হাউস অফ্‌ দি টেগোরস। ডক্টর শিবপ্রসাদ 
ভট্টাচার্য ৫.০০ পদাবলান্র ততুসোন্দর্য ও কৰি রবান্দ্রনাথ। ভক্টর প্রবাসজীবন চৌধুরী 
১০:০০ প্টাঁড্জ ইন এপ্ধেটিকস। ৮:৫০ টেগোর অন লিটারেচার আযাপ্ড 
এস্ধেটিকদস।  “গোপেম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫:০০ সমন্গাঁতচন্দ্ৰিকা। ডক্টর ননীলাল 
সেন ১৫:০০ এ ক্রিটিক অফ দি ঁথওাঁরজ অফ বিপর্যয় । ডক্টর ধীরেন্দ্র দেরনাথ 
৬:০০ ববশন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু। ডক্টর মানস রায়চৌধুরী ১৫:০০ চ্টাডিজ 
ইন আটিণল্টক-ক্রিয়েটিভিটি। শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন ২৫.০০ ইণ্ডিয়ান ক্লযাসক্যাল 
ভান্দেস। ডন্তর আমতাভ মুখোপাধ্যায় ১৬:৫০ ফর্ম: আযাণ্ড রিজেনারেসন 
ইন বেগ্গল, ১৭৭৪--১৮২৩। রবীন্দ্ররচনার উদ্ধৃতিসম্ভার ১২:০০ রবখন্দ্র- 
দুভামিত। ড্র শোভনলাল মুখোপাধ্যায় ১৪-৫০ সোসিওলজি অফ প্ল্যানিং 
শিল্পতত্ব বোনডেট্টো ক্রোচের ১৫০০ ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য অনাদিত। 
' সত্যেন্্নারায়ণ মজুমদার ৩-০০ ববশন্্নাথ ও ভারতাবদ্যা ৷ 


: বইন্দ্রভারতণ বিশ্ববিদ্যালয়। ৬/৪ দ্বাবকানাথ ঠাকুর লেন কালকাতা_ও 
পাঁরবেশক £ জিজ্ঞাসা । ১, কলেজ রো ও ১৩৩এ, র্লাসাবহারণ এভানিউ, কাঁলকাতা 
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[প্বেপ্রকাশিতের গর] 
ঢ.ছয় ৷ 

সেদিন ফিরে এলে মা ও মায়ার সঙ্গে 
অনেক রাত অবাঁধ কথাবার্তা হল। সে কথা- 
বার্তা, বলা বাহুল্য রাণণীদর সম্পর্কেই। 
আমি আসার আগেই মায়ার মুখে মা সব 
শুনেছিলেন। স্মতরাং বিস্ময়টা তাঁর মনে 
সৃষ্টি হয়েছিল এবং সে বিস্ময়ের 
. জিজ্ঞাসার জবাব দিতে অ.মাকে অন্কে 
কথাই বলতে হল। 1কন্তু একটা জানস 
লক্ষ্য করলাম-এ'রা পরস্পরের এত কাছা- 
কাছি থাকেন, তবু সবাই সবায়ের 'কথা 
জানেন না। - রাণশাঁদর যে অত বড় একটা 
বে-আইনণী আফিমের কারবার আছে, একথা 
মা বা মারা, কারোরই জানা নেই। এটা 
একমাত্র আমারই আঁবম্কার। . 

অবশ্য আমার এ আবিদ্কারের কথা 
আমি মা বা মায়া কারোকেই কিছু 
বললাম না কারণ, বলা আমার উচিত 
নয়। যে কথা এদের জানা নেই, সে কথা 
জ্লানাবার প্রয়োজন কি? তা ছাড়া রাণী 
সম্পর্কে অনেক কথাই তো আদমি জান, 
যে কথাগুলি অন্যের কাছে একেবারে 
অজানা কাহিনী। ছেলেবেলা থেকে কখনও 


আমি সে সব কথা' কারোকে বাল নি ৷৷, 


কে জান হয়তো ঠিক এই কারণেই 
আদমি যখন তাঁর এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ 
ভাবে জৈনে ফেললাম, তান সেকথা কোথাও 
আমাকে বলতে নিষেধ পর্যক্ত কবুলেন 
না। এমন কি এ কথাটুকুও তাঁর মুখ 
: দিয়ে বেরুল না যে, শবজন ভাই, একথা 
| তুই কারোকে বাস নি ষেন ৷৷ এ রাণশীদর 
গভীর বিশ্বাস আমার. প্রাত। তান 
জানেন আমার প্রকৃতি কোন্‌ ধরনের। 

রাপপীদর এই বিশ্বাসের মর্যাদা বরাবর 
আম রেখে শিয়েছিলাম। 

সোঁদন "সেই রাতে কছুতেই আমার 
ঘুম আসেনিকো। কেবলই মনে পড়েছে 
'রাণশীদর কথা ছেলেবেলার সেই ?দন- 
গুলো আমার কাছে কোনাদিন 'বস্মাঁতর 


ধলোয মাপা পড়ে যাবে-না।, তাঁকে বোধ = 


কাব আম জ্ঞান হওয়ার আগে থাকতেই 
গিনোছলাম। আমার অনভোঁতর মধ্যে 
এখনও যেন ধরা রয়েছে একাঁট নরুম বুক, 
সে বকে আম মাথা গুজে রর়েছি। কেমন 
এক উষ্ণ সৌরভে ' আচ্ছন্ন আমার মন, 


অথচ "কি সশব্দে । রাণশীদর বুকে সে কি 
একটানা কলরোল, “যেন উচ্ছলা নদী 
উধাও হযে ছুটেছে কোন্‌ অজ্জানা সাগরের 
অনন্ত গিস্তৃতির দিকে। মাঝে মাঝে তাঁর 
যুক থেকে ঘখ-তৃলে তাঁর মুখের দিকে ৷ 
তাকাতাম। তারপর নজের বুকের ওপর 
হাত দিয়ে উপলাব্ধি করতাম, আমারও ' 
বকে তো অনূর-্প প্রবাহধারা। তবে 
দ এরই নাম জীবন? * 


“ধর চাওয়ার -কথা। 
কতবার মনকে বঁজস্ঞাসা করোছি: পানি - 





মায়েরই ছবিখানা তাঁর মুখে বসানো। 
“দকচ্তু আমি আশ্চৰ্য হয়ে ভাবতাম, তিনি 
মহাকাল সেখানে কাজ কবে যাচ্ছে গোপনে আমার মুখে ক দেখবার জন্য, কি খোঁজ- 


যার জন্য "যেন ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। 
তখন সেই শৈশবে বুঁঝানকো রাপী- 
একটু বড় হয়েও 


আমাকে তাঁর ' বুকের মধ্যে “নিয়ে কি 

পেতে চেয়েছেন? 'কল্তৃ হাদিস, আম 

তার ঠিক করতে পারি না তবে 

কৈশোৱে পা দিয়ে আমি যা উপলাধ্ধি.করে- 

ছিলাম, সেই উপলব্ধিই আমার আজও রয়ে 
২১১৬ 


- = ৮. নক কুছ পি 3 সাল ত শা জে শাল 


গেছে! রাপীদি আমার শৈশবের মুখ- ' 
খানার মধ্যে খুজে পেতে চাইতেন আমারই 
মত একটি সন্তানকে_যে সন্তান হবে 
তাঁর আপন নাড়ী-ছে'ড়া ধন।. অনেকবার 
প্লাপীদর কথার মধ্যে এ বেদনা প্রকাশ 
হয়ে পড়েছে। | 
এই প্রসংগে মনে পড়ে রাণসীদির সেই. 
চাঁচি লেখার কথা । তাঁর হাতের লেখা 
ছিল খুব খারাপ। জামাইবাবু নাক তাঁর 
হাতের লেখা বুঝতে পারতেন না। তাই ৰি 
তান চিঠি লেখাতেন আমাকে দিয়ে। সে, 
গচঠির মাঝে, কতকগুলি ' কথা আজও 
আমার বেশ মনে আছে। তান বলছেন 
আর আমি লিখছি £ ‘ফাল্গুনের বাতাসে 
যখন আমাদের ফুলগাছগ্যলোয় .কুণাড় . 


" ধরেছে অজন্্, ঘাতাসে যখন িষ্টিপমান্ট - 
- গন্ধ, তখন আমার মনে কত কথা “ওঠে . 


তা ক তুমি বুঝতে পারো না নিষ্ঠুর? ' 


_ বাবা তোমার মুখ দেখবেন না। তুমি যে 


কাজ করেছো তার কোন ক্ষমা নেই। কিন্তু 
তুমি আমাকে ফেলে গেলে কেন? কেন 


- তুমি আমাকে নিয়ে .গেলে না? আম 


কি তোমার পথে বাধা হতুম?-"-আমি = 
একাঁকিনী তোমার কলংকের বোঝা মাথায়, 
নিয়ে এইখানে শুধ্‌ কি বুকের আগুন 
বকে চেপে রেখে জহলে-পড়ে মরব? আজ. 


যাঁদ আমার একটা ' সম্তানও থাকত, 


॥ 


তা হলেও না হষ জবালাটা ভুলতে পরেতুম, - 
কিন্তু এ তাম কি করলে 2... 


বেদনার প্রতীক। - অনেক দুঃখ রাপপীদর। 
অনেক জবালা তাঁর। তাঁর বিয়ের ঠিক 
পরেই যে ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটে গেল, 
অনা মেয়ে হলে সে যে ঁক করত তা আম, 
জানি না, কিন্তু রাণীদিকে দেখেছিলাম, 
[তাল যেন সব 'কছুতেই অচলা অটলা ৷." 
নাঁরব নিস্তব্ধ ধ্যানগন্ভশর পর্বতের মত্ত 


" আপনার পাঁরবেশে, আপনিই তান 


একান্ত। শুধু সেখানে একটি নিৰ্বারণী 
ধারা_ সে ধারা বোধ আর মানুষের শাশ্বত 
ধারা। সৈ ধারায় আমি ছিলাম 'নতাম্লাত। 
সহচর তাঁর। 

সেই অসলারের আলো। সেই 
ডারহামের বাজনা) দুর থেকে অভ্যর্থনা 
করে আনা হচ্ছে বর আর বরষাতদের। 
গোলাপজলের ফোয়ারা ছুটিয়ে দেওয়া 
হয়েছে ময়্রপঞ্জণ গাঁড় থেকে ।- পথের 
দুধারে কাতারে কাতারে মানুষ৷ আঁভডূত 
হয়ে দেখছে সবাই। রাপশীদর বাবা বড়" 
সরকারী চাকুরে। সায়েবসুবো, আমলা” 
অফিসার," রায়বাহাদুর, খানবাহাদর, জজ: 
ম্যাঁজস্টেট সব কত এসেছেন) : রাণী 
সেদিন যেন সাঁতাই রাণী। আড়াল থেকে 


কাছে যেতে সাহস হচ্ছিল 


. না। যাঁদ কেউ কিছু বলে। রাপীদি- 


» 


এাবো মাঝে আমাকে তাকিয়ে তাঁকয়ে 
দেখাছলেনৰ কয়েকবার অস্নেহে অলপ অল্প 
হেসে ছলেনও, কিন্তু {কছ; বলছিলেন দ্ম। 
সমস্ত পারিবেশউই সেদন বেন অন্য 
রকমের 
তারপর বর এল। হ্যাঁ, রাজপৃতুরের 


তারপর আমি আর জানি না কখন যেন 
ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বিয়ে বাঁড়রই এক 
কোণে। সকালে ঘুম ভাঙতেই অবাক হয়ে 
,গেলাম। দেখলাম, আম শ্যয়ে রয়েছি 
* আমাদেরই বাড়তে বাবার বিছানায়। 
নিশ্চয়ই কখন মা ঘুমন্ত আমাকে তুলে 
এনে শুইয়ে 'দয়েছিল, এখানে । . তা না 
হলে এখানে আমি এলাম 1ক কবে? 
চোখের সামনে আমার ভেসে উঠল গত 
অজনর সেই মায়াপুরশর মত আলো- 
- ঝলমল করা দশ্য। সম্াজ্ঞার মত বাসর 
ঘরে যাচ্ছেন রাণশীদ। হঠাৎ মনটা কেন 
স্বক জানি আমার হু হু করে উঠল। তবে 
{ক রাণণীঁদ আজ চলে যাবেন--চলে যাবেন 
মত অন্য কোন রাজ্যে? 


বিছানা থেকে উঠে মুখ-হাত ধ্যয়ে. 


ই-্টলাম আমি বাণশীদদের বাঁডতে। ফটক 

পার হতেই গাঁড়বারান্দা। সেখানে যেতেই 

দেখা হয়ে গেল রাণপাঁদর বোন বাণীদির 
_ সঙ্গ । বাণশাদকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বর- 

{ফনে চলে গেছে যাণীদি? 

'_ “এখুনি যাবে কিরে? কুসুমাঁডিষ্ঠা হচ্ছে 

যে | 
_ আমৈ একরকম প্রায় ছুটেই চললাম। 


দেখলাম গয়ে ভিতরের উঠোনে দাঁড়িয়ে" 


ধর-কনে। কতরকমের ক সব আচার- 
অনুষ্ঠান হচ্ছে। রাপাদকে অদ্ভুত 
দোঁখয়েছে যেন। : সকালবেলার সদ্য ফোটা 
গোলাপের মত রাণ্ীদর মুখখানা যেন বার 
বার করে দেখতে ইচ্ছে হাঁচ্ছদ৷ . কতাঁদন 
ফত সকাল-সম্ধ্যা-রাঁর রাণশীদর এ মুখ 


এ Scr ea 


কোন অজানা রাজ্যের আঁভযাত্রী। ফুলের 


রাপধীদর খুব প্রিয় একথা উপলাব্ধ করে, 


পাপড়ির মত নরম দ্যাট ঠোঁট তাঁর কেপে স্নেহভরে আমার কাঁধে হাত 'দিলেন। এমন 


কোপে উঠছিন্্ দ্ংকজ্পের দড়তাগ্ন। 


ক তিনি আমাকে জিজ্ঞাসাও করে 


আমি চুপ করে গিয়ে. দাঁড়ালাম বসলেন, শক নাম ভোমার ?' 


সামন্রে/ওকরার মুখ তুলে দেখলেন: ্তীন। - 


তারপর কুসুমডি্ার কাজ শেষ হলে হাত 
বাড়িয়ে আমাকে ধরে ফেলে বললেন, ‘কাল 
847 


হব 


উতর দিলাম? 

তান শুনে বললেন, ‘বাঃ; বেশ নাট 
তো তোমার? 

এই ভদ্রলোকের সঙ্গে সেই আমার 
প্রথম ও শেষ কথা। আর কখনো তাঁর 
সঙ্গে আমার কথা বলার সুযোগ হয় ন। 


৪ 











দিব্য সুন্দর দীর্ঘ ধাজ, দেহ 
তাঁর৭ রাশীদর বর হিসাবে ভারী সদ্দর 
মানিয়েছে তাঁকে। 58558 


নিভাক্ভী নল এন্ছুসাল৷ 


বার টাকা 
সাড়ে পাঁচ টাকা 
এক টাকা 


এই বিয়েই কয়েকদিন পরের কথা। = 
দক যে ঘটল রাশশীদর জীবনে । গোটা 
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ঘাঁড়টা তাঁদের যেন 'নস্তব্ধ ননকম হয়ে 
গল ৷ নেমে এল কেমন যেন এক কালো 
ছায়া। শুনোঁছলাম রাণাঁদর বর এসে- 
ছিলেন প্রথম শবশুরবাড়তে। যাবাব সময় 
নিয়ে গিয়েছিলেন রাণীদির ছে৷ড বোন 
ৰাণীদিকে। তারপর আর না বাণণাদ, না 
জামাইবাবু কেউই আর ফিরে আনেন 
নন! জ্যাঠাবাবু অর্থাৎ রাণাঁদির বাবা 


পলিশ, ইংরেজদের বদ-অভ্যাস ত্যাগ 
করতে পারে নি। সহানুভূতি বা দরদ দেশ- 
বাসণব প্রাত তাদের ছল না। আর 
পাঁচটা অভিযোগের মত এ ব্যাপারটাকেও 
লালাফতার মধ্যে তারা শধব আবদ্ধ করে 
রেখে দিয়োছিল। 
অস্কুট স্বরে বলে উঠতেন, 'অমন 
জামাইয়ের আমি মুখদর্শন করতে চাই না 
ছিলেন -আচ্ছন্ন! তান বলতেন, 'শুধু 
জামাইয়েরই নযঁঁসে মেয়ের মখও আমি 
দেখতে চাই না। কুলে কালি দিযে চলে 


যায় যে মেষে, সে-ও ক কম অপবাধী ?’ 
চক দোষ তাকে আদর করে 1নয়ে গেছে 
বলেই তো সে গেছে? 

৷ একচ্চ্‌ ভার তো বোঝা উচিত ছিল’, 
জ্যাঠাইআা যুক্তি দিতে চেয়েছেন 


'সে অসহায়া 


* লেখাতেন। 





প্রীপ্তাহিক বস্‌মতন 


একটা মেয়ে। তাকে যাঁদ কোথাও আটকে 
স্নাখে আপ্ন- বুঝবে কৈ করে? 

বেশ কয়েক মাস পরের কথা। হঠাৎ 
রাণীদর চাতি লেখার পালা সুরু হল। 
সম্ভবত রাণণীদ ঠিকানা একটা পেয়ে- 
ছিলেন জামাইবাবুর কাছ থেকে। আবাদ 
না হবে তো রাণীদ "চিঠি লিখবেন 
কোথার! কিন্তু তান সে কথা কারোকে 
ভাঙেন নি। এমন কি আমার কাছেও নয়। 
আমাকে দিয়ে তিনি শুধু চিঠিই 
একখানা চিঠির কথা এই 
প্রসংগে আমি কখনই ভুলব না। সে 
চিঠিতে রাণপাঁদর যেমনি ছিল অসীম ধৈর্ধ 
আর অশাবাদশ মনের পাঁরচয়, তেমনিই 
আকাশের মত উদার মনের আভব্যান্ত॥ 
{তান আমায় বললেন, বেশ ভাল করে লেখ 
তো বিজন! 

আমি লিখতে লাগলাম, দ্যাখো, এখনও 
সময় -আছে। বাণী আমার ছোট বোন! 
তাকে তুমি বিয়ে করে নাও। তারপর 
এসো দুজনে, বাবা-মার পায়ে ধরে ক্ষমা 
চাও। আনি সব রাস্তা বেধে রাখব ॥ 
আমি তোমাকে কথা 'দিচ্ছি, ছোট বোনকে 
আমি স্নেহ' করি, ভালবাস, কোনদিন তার 
সঙ্গে আমার বিরোধ হবে না। কিন্তু 
আম স্বামী বর্তমানে স্বামশহীনা হয়ে 
থাকতে পারব না। আশা করি, তুমি 
আমার মনের কথা বুঝবে ৷ 

এ চাঠর কোন উত্তর তিন পেয়ে 
ছিলেন "কিনা তা আম জান না। এরকম 
দিতি আরও চার-পাঁচ বছর ধরে লেখা- 


লেখি চলে। হঠাৎ একাদন শুনলাম 


রাণীদ গৃহত্যাগ করে চলে গেছেন ৷ যাবার 
আগে শুধু লিখে বেখে গেছেন, ‘তোমরা 
ভেব না। আমাব পথ আমাকে দেখে নিতে 
দাও ৷ 

সে আজ নথ বছর আগেকার 
কথা। 

দীৰ্ঘ বারোটা টিক 
রাণশীদর সম্বন্ধে আর কিছু জানা আমার 
পক্ষে সম্ভব হিল না। তবে আজও আম 
ঘিশ্বাস কারি তান তাঁর মনের সম্পদ 
হারান নি। এমন কি তাঁকে যাঁদ কেউ 
কুলটা ভাবে, তাও আমি সমর্থন করি না। 
হয়তো তাঁব জ্রীবনে এমন কোন রহস্য 
আছে--যা ভাঁবয্যতে কোনাদন উদ্বাটত 
হবে! কিন্তু তা না হওয়া পর্যন্ত তাঁর 
সম্বন্ধে শেষ কথা বলার ধৃষ্টতা আমার 
নেই। তবু আমাব মনটা খারাপ হয়ে 
দেখে। তা ছাড়া*সবচেয়ে ষেটা *স্প্‌ 
লেগোছল মল্টুব মত একটা ছেলেকে 
স্লাণশীদ এই কাজে লাগযেছেন দেখে। 


এই সব ভাবতে ভাবতে রাত কত _ 


হয়েছিল তা খেয়াল করতে পার ন। 
ধূবানদ রজনীর সবচেয়ে বড় আঁভশ্বপ হচ্ছে 
২১১৮ 


অস্বাভাবিক বদ্যণা। আর এ যদ্মণা ভোগ 


করতে হয় একলাকেই। অন্যকে এ যন্পা|, 


উপশম করার পথে কোনরকমেই কাজে 
লাগানো যায় না। তা না হলে কয়েক 
হাত পাশেই 'নীদ্রিতা মা ও মায়া-দের 
ডেকেও ছু গল্প করতে পারতাম। কিন্তু 
মন যেন সৌদকেও কোন দাড়া সাজে 
পাঁচ্ছল না। 

দুরে, কোথায় যেন গান-বাজনার শব্দ 
শোনা যাঁচ্ছল। চিৎকারও দু-একটা 
উঠছিল এই বাস্তর কোন কোন জায়গা 
থেকে। তা ছাড়া নামগোঘ্ুহীন বাঁস্তর 
কুকুরগুলোর যেন বিরাম ছিল না ঘেউ ঘেউ 
করার। বান্তির দিগন্ত বিস্তৃত অন্ধকারের 
বুকে তার প্রাতধ্বান শোনা যাচ্ছিল 
সুস্পষ্টভাবে ! 

হঠাৎ দরজায় ধাক্কা দিলে কে! আমি 
চমকে উঠলাম! ভযও বোধ কাঁর পেয়ে- 
গছলাম। চিন্তা ভারাক্রান্ত মানুষের দেহে 
ও মনে কখনও কখনও এমন শুন্যতা সুষ্ঠ 
হয়, যখন সামান্যতম শব্দেও সে চমকে 
ওঠে এবং তা ভযেরই নামান্তর। তব সৈ 
ক্াণকের। ক্ষাণক ভয় যখনই সচেতনতার 
কম্টিপাথরে যাচাই হয়ে যায়, তখন আর 
তাকে ভয় বলে মনে হয় না। আমারও 
তাই হল। তা ছাড়া এই অল্প সময়ে এই! 


পরি 


রাজ্যে এসে পড়ে অনেক কিছুই তো আমার 


জানা, হয়ে গেছে৷ কাজেই ভষটা আর 
আমার িসের ? আমার এই. চিন্তা 
লোতেব মধ্যেই আবার দরজায় ধাক্কা শোনা 
গেল। আমি বলে উঠলাম, কে?’ 
বিকৃত এবং জাঁড়ত-কণ্ঠস্বরে আগন্তুক 
জবাব দিলে, 'দ-ব-জা-টা খো-লো ! 
এত রাতে মাকে বা মায়াকে না ডেকে 


দরজা খোলাটা কি ঠিক হবেঃ বরং 
ও"দের ডাকাই ভালো। তাই ডাকলাম, 
‘মা--ও মা?’ 


শীক' বাবা’, মা সাড়া দিলেন 

বললাম. ‘কে যেন ডাকছে? 

“কে ডাকছে", মায়া ধড়মাঁড়য়ে উঠে 
পড়ল। 

মা বললেন, 'দ্যাখ তো মায়া 

মায়া এবাব বলে উঠল, কে? 

বাইরে থেকে তেমাঁন কণ্ঠস্বরে উত্তঃ 
এল, 'আ-াম-রে। দ-র-জা-টা খোল” 

“মাধু ? 


হয় মদ গলেছে--এবাব এসে জহালাবে [’ 
আদ তো মীধ্াঁদ আর খায় না” « 
তবে দি করতে এসেছে এত রাতে? 
মায়া বললে যাক: 'উাঁঠাঁছ যখন দেখি 
থাকবাব ৷! 
মায়া আগে কেরোসিনের লম্পট) 


গা 


গপভজলত্য কমা .- 
নর হাইত | 


- ওদের কাহে ভক্ষে চাওয়া সহজ ছিল। 
চাইলাম ফুল, পাতা পেলাম 

মূলের ভিতর দৃষ্টি চালিয়ে আমাকে পাতাল ধাজ্যের সন্ধান দিল। 
ওদের কাছে নিৰ্দেশ চাওয়া সহজ ছিল। 

পাহাড়ের পথ খ্জতেই ওরা সমুদ্রের ধারে এনে দিল 
বৃষ্টির কথা বলতেই আমাকে আগুনে সে'কে নিল - 
লণ্ঠন অবালধ বলে কেরোসিন চাইতে চোখে ফং দিয়ে দল । 


বাজকন্যের প্রয়োজন ভেবে িখাঁরণীকে এগিয়ে দিয়েছে 


কাপড় চাইতে লজ্জা পেলাম, বিষ চাইতে সুধা পেলাম 
নরখাদকের ত্রিশূলে গেথে আমাকে সটান শৃন্যে ছুড়ে দিল 


ওদের কাছে সহজলভ্য ক্ষমা চেয়েছিলাম ৫ 
০০ ৌৌ উড ছেছা 


জৰালালো। তারপর দরজাটা খুলল। 
দরজা খুলতেই মাধু ঢুকে পড়ল ঘরের 


ভেতরে। সন্পো সঙ্গে আরও চারটে প্রাণ . 


লেজ উচু করে তড়াক করে লাফিয়ে ঘরের 


1 তারপর সে খানিকটা পিছিয়ে এসে 
বললে, ‘ইস্‌, আবার তুই মদ খেয়োঁহস্‌ ৷’ 
“ক করব ভাই! কিছুতেই ছাড়লে 


"২ [মানয় করে খাইয়ে দিলে তোর দাদা? 


। মায়া সাঁবস্ময়ে বলে উঠল, ‘আমার 
দা 

! মাগ প্ৰায় সঙ হলে জের 
ঈাংক-র ! 

f হ্যাঁ গো হাঁ, মাধ্য যতে লাগল, 
" জেল থেকে পালিয়ে এসেছে 

"_ এবার মা-ও ধড়মড় করে উঠে পড়ে 
ধললেন, ‘জেল থেকে পালিয়ে এসেছে! 
কোথায়! কোথায় সে?" 

1. তন বছর আগে দশ বছর জেল হয়ে 
গিয়েছিল শংকরের। দীৰ্ঘকাল মা তাকে 
ছে পান নি। ' সমস্ত ঘটনা ছাপিয়ে 
মায়ের সেই বেদনাই তাঁর কাছে সবচেয়ে 
[বড় হয় দেখা দিল। তানি ঘলে উঠলেন, 


ওদের সঙ্গে দেখা করতে গেল। 
ঁকচ্তু আমার কাছে আসতে পারদ না? 
বলে মা যেন যম্তণায় ভেঙে গড়লেন। তার 
পর যললেন, ‘আমি মা, আমি তাকে কত 
কষ্টে মানুষ করোছলুম। সে-কথা ক 
দে ভুলে গেল?” রা 

‘আক্ষেপ করে কি লাভ মা? 
মায়া বললে, ‘সবই তো জানো! রাতে 
আসে নি, হয়তো অন্য সময় আসবে? 

‘অন্য সময় আবার আসবে ঁক করে? 
এর পর তো পুলিশ পেছনে লাগবে। তখন 
আর কি আমার সঙ্গে দেখা হবে তার?’ 

মাধ, বললে, বেশ তো, যাও না 
কেন ওস্তাদের আছ্ভায়। দেখতেই যাঁদ 
চাও- দেখে এলো না!’ 

কথাটা মাধু মন্দ বলে ন। মা 
উৎসাহিত হয়ে বললেন; 'তাই_আম তাই 
যাবো।, 

মায়া বলে উঠল, ‘তাই যাবো তোমার 
কি মাথা খারাপ হল নাকি?” 

‘মাথা খারাপ তুই কাকে বলছিস মায়া’, 


"মা বললেন, “মা হওয়ার জালা তুই ক 


বুঝবি 2 আমি যাবো, নিশ্চয়ই যাবো 

‘এই এত রাতে তুমি ওখানে যাবে} 
মায়া বললে, “তুমি ওদের ওখানকার সব 
জানো ক? পথ চনে ওখানে যাওয়া 
তোমাৰ পক্ষে অসম্ভব ৷’ 

“ছেলের জনো মা যমালয়ে পযন্ত 
দক নেই। তুই আমায় বাধা দস নন 
মায়া! 

‘বাধা আম দিই, লিং মায়া বললে, 
আমি শুধু তোমাকে রাতে যেতে দিতে 
চাই মা। সকাল হলে বরং যেও 

‘আমি আর সময় পাব না হয়তো" 
মা অস্হায়ের মত আমার দিকে তাকালেন। 
তারপর বললেন, ‘ভুমি যাবে বাবা একস 


*_' আমার সো | 


‘ডান ক পথঘাট চেনেন ওদের 
আন্ডার? 

ও না চিনুক, আমি চান । অনেক" 
দন অনেকবার ওদের ওখানে যেতে হয়েছে 
আমাকে শুধু দিনান্তে তোদের মুখে 
দুমুঠো দিতে হবে বলে। সে সব দিনের 
কথা তোরা জানিস না, জান শুধু আমি 
আর আমার অন্তর্যামী। অনেক দুঃখ 
অনেক জালা আমি পেয়েছি, কিন্তু এ 
শত্তুর আমাকে যে জবালা দিয়েছে, সে 
জবালা ভয়ানক জবালা !” 

মায়ের মনের কথা না বোববার নয়। 
আমি বললাম, 'একটু ভেবে দেখলে হত না 
মা! মায়া যখন বলছে 

‘মায়া বুঝবে না বাবা, মায়া বুঝবে 
না" মা বললেন, ‘শংকর মরণের পথ 
ধরেছে। এর পর পুলিশ আসবে। ওকে 
ধরতে যাবে, ওকে তার হাত থেকে রেহাই 
পাবার জন্য রুখে দাঁড়াতে হবে। তারপর 
হযতো গোলাগ্ণীল কিছ ছুড়ে বসবে! 


- আর তার ফল ক জানো তো--তার ফল 


হয় ওর ফাঁসি, নয় প্রালশেরই হাতে ওর 
মৃত্যু’ ওকে সেই 'নীশ্চত মৃত্যুর হাত্ব 
থেকে আমাকেই টেনে আনতে হবে বাবা, 
আমাকেই টেনে আনতে হবে। আমার 
আর কেউ নেই । তারপর উচ্ছবাঁসত কান্নার 
ভেঙে পড়ে আবেগপূ্ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 
তুমি শুধু আমার সঙ্গে একটিবার চলো! 
বাবা” 

এর পর আর কথা চলে না। সেই 
নিশাত রাতে মাকে নিয়ে বোরিয়ে পডলাম 
পথে। যাবার সময় শুধু আমার ঝুিটা 
নয় গেলাম সঙ্গো। ঘরের 'চৌকাঠ পার 
হতেই পাঁচিব মা মশারীর ভেতব থেকে 
শুধু বলে উঠল, “ক হয়েছে গা ৮ 

মা বলজেন, কহু না? 
তারপর সেই পথ। 


(চলবে! 
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অধ্যাপক প্রদান ভট্টাচাৰ্য" অধ্যাপক করতে চাইছেন। সম্ভবত বিশ্বাবদ্যালয়- লস্/গাহ 'আযাডিনিস্টেটর' হয়েছেন। ভবে 
শান্তিময় রায়, অধ্যপক সুনীল দত্ত ও গুলিকে গণতাশ্লিক ধাঁচে গড়ে তোলাই 


অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু শিক্ষাজগতের 
* {বাভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সুচিন্তিত আঁভমত 


হছে ন দূলণতগ্রষ্ত "শিক্ষা- 
| শিক্ষাবিদখণ 
এদের ব্ক্তব্য 'সম্পূর্ণভাবে মেনে 


চিতে নারাজ হতে বালান, বিহ মনে, 
যঙ্তব্যে আশা কৰি 'দ্বিমত' হবেন না।. 


৬৮7 


, মা করলে শিক্ষাজগৃতের অসহনীয় রূপা 


ফুটে উঠত-না। স্পণ্টবাঁদতার জন্য এ'রা 
হাহা । 


্রঃ। জন্ট _সরকারের_ আমলে শিক্ছা- 
ব্যবস্থায় কোনও পাঁরবর্তন এসেছে কি? 


উঃ। অধ্যাপক প্রদ্য;ল্ম ভট্ট চাৰ্য" 


আজও 'িক্ষাব্যবস্থার মোড় ঘোরাবার চেষ্টা = 


দেখাছ না। সেই অর্থে ত 
খারাপ হয়েছে। সমাজের বাভিন্ন শ্রেণী 


না 2 


সময়ে এই বিভ্রান্তি আরও ৰদ 


কৈউই বুঝতে পাবাছ না, কার কাঁ কাজ ৷ - শাস্তিমূলক 


{ শ্রেণী পৰ্ষপ্ত 


-য্যবস্বা হচ্ছে। এই বর 


ছে le FET En 


বিপ্লবাত্মক পাঁরবর্তন আসরে । শিক্ষাবিদ. 
* দের সঙ্গে পরামশ করে সরকার দিন. 


সরকারের | ৷ 


ও 'রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) £.শিক্ষক- 
মা ক রি জা 


স্কুল-কমিটিগুঁলিকে ভাঙ্গা হয়েছে। শিক্ষার 
কাটিতে - সেই সব লোক. ছিলেন। 


তিতা দান 


সতত 


এসব অভিযোগ খুব একটা {বঘা সৃস্টি 
ত পারবে না। 
প্রঃ। পরণীক্ষা আজ ঠা 
এ প্রহসন বন্ধ ক শে | 
ক রা হা 9 


_ তন বা ছ' মাস অন্তর পরাক্ষা' নিয়ে,’ 
বিশ্বাবদ্যালয়ের = 


পরক্ষার ব্যবস্থা হং ৃ 
| টিউব সত) সিডির 


পাত 


কোথাও "আছে, যার টানি 


তর ্‌ 
"অধ্যাপক শাশ্তিসয় যায়ঃ. কাশ - 
ওয়াকৈ'র’ ভিত্তিতে নন্বর দেওয়া দরকার। 
‘এসো ও ভাইবার মাধামে ছারদের ঘান 
NT! 


ব্যাপক লৃনাদ দত । এ অবস্থা 
দচরকালই ছিল। আজও আহে। পরীক্ষক 
জীবন-মরণ বলে মনে করে বলেই এরকম 
পূর্বেও হত, এখনও হচ্ছে। তবে পরণক্ষা- 
পদ্ধীতর পাঁরবর্তন দরকার। ণটউ- 
টারয়ালের ভিত্তিতে ছাত্রদের মান নিৰ্ণয় 
হওয়া উচিত। ছার-শক্ষকের অনুপাত 
এখনও যা আছে, তা বাঞ্ছনীয় নয়। শিক্ষক- 
দের সংখ্যা বাড়ানো দরকার। পরীক্ষা 


ক্ষেত্রে সবচেয়ে ব্যাপক ক্ষত স্কুল-শিক্ষক- ' 
দের 'টিউশনীতে এবং সবচেয়ে কম ক্ষতি 


(যদি তাঁর একই সঙ্গে প্রশ্ন করেন বা 
খাতা দেখেন) তাঁদের নিজেদের চরিত্র নষ্ট 
এবং কিছ সংখ্যক ছেলের লাভ অর্থাৎ 
মূলে ক্ষাত হয়। 


সবচেয়ে ক্ষতি স্কুলের ব্যাপারে । কারণ, 
(১) র্যাকেট তোর হয়েছে-এক দলের ছান্ন 
অপর দলের শিক্ষকের হাতে আবিচার 


পায়; (২) যেখানে একটি র্যাকেট_ সেখানে * 
অন্তভুন্ত 


ছাত্রেরা বছরের পর বছর ক্লাশে 
পাশ করে যায় এবং জানে যে, এই হল 
দেশের রীতি-পরে যখন ফাইন্যাল পরীক্ষা 
1দতে যায়, মনোমত প্রশ্ন না পেলে সব 
ভেঙে চুরমার করে | 
শিক্ষকরা সত্যই যে অর্থলোভ নন, 
- সৈ-কথা প্রমাণ করা দরকার। 'পে-কামিশর্ন 
যে বেতন-হার 'শক্ষকদের জন্য সুপারিশ 
ফরেছেন, যাদি সরকার তা মেনে নেন, তা 
হলে এ-বি-টি-এ ও কলেজ-শক্ষক সমাতির 
পক্ষে একযোগে শিক্ষকদের টিউশন 
থেকে বিরত করার জন্য বিশেষ প্রস্তাব 
৮. পাশ করা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে কাঁর। 
প্রঃ। ব্যবসায়সংলভ কাজ 
এ-ব-টি-এ বা কলেজ-শিক্ষক সমিতি বন্ধ 
ফরতে পারেন না কি? , ৷ | 
উঃ। অধ্যাপক প্ৰদ্যুম্ন ভট্টাচাৰ্য'ঃ এ'রা 
করেন না। কারণ কায়েম” স্বার্থ এখানেও 
আছে। আগামী দিনেও যে এ সম্বন্ধে 
কিছু করবেন-এমন কোনও সম্ভাবনা 
দেখাৰ মা। 


' প্লিঃ। ছার-সংসদ্গযীল ছাত্রদের সং হতে 


হলে কফ?! - 
অধ্যাপক প্রদদম্ন ভট্টাচার্য ঃ আমাদের 
দেশে মূল্যবোধের বিপর্যয় আগেও ছিল। 


যোগ নেই। গত বিশ বহরের সামাজিক 


করতে পারি । ফলে সব কথাই আজ 
। ‘তেজপাতা ৷’ 

অধ্যাপক শান্তিময় রাঃ সং হতে 
০9৬, 


অধ্যাপক শাল্তিময় রায় £ মান নেমেছে 
এটা ঠক! কলেজ সম্পর্কে একথা যথার্থ 
বলে আদমি মনে কাঁর। শিক্ষার মান কি 


ছাত্ররা লেখাপড়া করে, তাতে মনোযোগ 
যতটা দেওয়া উচিত, তা দেওয়া সম্ভব হয় 
না। তব; এরই মধ্যে যেটুকু লেখাপড়া 
ওরা করে, আমার কাছে তা বিস্ময়কর 
বলে মনে হয়। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে 
শিক্ষকরা যেভাবে ছাত্রদের গড়ে তুলতে চেষ্টা 
করতেন, সেরকম চেষ্টা আর এখন হচ্ছে 
না। ‘সোস্যাল আইভিয়ালিজমূ* সামনে 


পলা 


না রাখলে শিক্ষকরা কখনই ছানদের তৈঁর 
করতে পারবেন না। খুব সামান্য সংখ্যক 
শিক্ষকদের মধ্যেই এ আদর্শ আছে। 


[২১৮৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ] 


আমরা ধরে নিয়োছ, বাংলায় কাব্য" 
সাহিত্য চলতে পারে-মনের কথা বলা 
যেতে পারে-কন্তু কাজের কথা 
ও-ভাষায় চলবে না। যে কাজ ভিন্ন 
ভাষায় করতে হয়, সে কাম্পে কখনও 
মন থাকতে পারে না। সেইজন্যে দু 
বছর ধরে এ ভাষাতে সব কাজ 'শিখেও 
তেমন কিছু গড়ে তুলতে পারি নি! 
আমাদের মনের ভাষা বাংলা ভাষাকে 
কাজের ভাষা করে তুলতে হলে, তার 
উপর কাজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিতে 
হবে। সেই ভাষায় কাজের চিন্তা করতে 
হবে। তবেই এ ভাষা কাজের ভাষা হয়ে 
যাঁলশ্ঠ হয়ে উঠবে। এইভাবে আমাদের 
ইঞ্জিনীয়ার/ বিজ্ঞান, কারিগর, কারবারা, 
সরকাঁর-আমলা যখন এই বাংলা ভাষাকে 
তাঁদের মুখের, মনের ও কাজের ভাষা 


করে দাঁড় করাতে পারবেন, টিতে 


দেশের অসংখ্য সাধারণ 
পি রাস 
পাবেন, বাংলা ভাষাকে ভালোবেসে 
কাজকেও ভালোবাসবেন। সাধারণ 
মানুষও উপরতলাকার জ্ঞানভান্ডারের 
শারক হয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে। 
বাংলা প্রবর্তন সাঁমাত চাইছেন, 
আর আর দেশের লোকদের মত আমরাও 
মাতৃভাষায় চিন্তা কার, মাতৃভাষা বাল, 
মাতৃভাষায় কাজ কার। এক সপ্তাহ ধরে 
তাঁরা দেশবাসীর কাছে বাংলা ভাষার এই 
দাবী পেণীছয়ে দেবেন। দেশের উপর- 
তলায় যাঁরা আছেন ধাঁদ তাঁদের মধ্যে 
মাতৃভাষা সম্পর্কে একটুও দরদ তাঁরা 
জাগিয়ে তুলতে পারেন, তবেই তাঁদের 
সপ্তাহব্যাপ্ৰ এই প্রয়াস সার্থক হবে। 
*_সত্যেল বোৰ 











1" 





- ্ৰীস্ুবোধ বন্ধ্যোগাধ্যায়. 
[ পডতনিন্দী } 
সমপ্রতি. পাঁণ্টমবষ্গের যতয়ণ্টের 


কনে করছেন, যক্তক্ঞশ্ট ভেঙে যাবে | 
গাদরা অবশ্য তা ৷ মনে কার না। এবং 
একটা কথা বিশেষ করে বলতে চাই 'যে, 






Allied Trading Agencies _ 
‘B.C.) P.B. 2128, Delbi-7, 


সঠিক ধারণার অভাবই বর্তমান সংকট 
সূশ্টর অন্য মূলত দায়ী। বৃহৎ দল- 
গলি মখন নিজেদের মধ্যে সমঝোতার 
প্রশ্নে কোন দিশ্বান্তে, গোছে সে 
সিদ্ধান্তকে অপেক্ষাকৃত ছোট দলগুলির 


উপর চাপিয়ে দিয়েছেন, তখন অন্তঃ . 


পাটি সংঘ্ষকে মেটানোর এই পরথাকে 
আমরা সঠিক বলে মেনে নিতে পার 
নি। সকলেই জানেন, য্যক্তক্ষণ্টের বিভিন্ন, 
অভায একে আগরা ন'ীতিহ'ন বলে তাত 
"সমালোচনা করোছিলাম। আজকের 
এডি যে দগ্যাল সেদিন 


- এইভাবে এঁকাবদ্য হয়োছিল, তারাই কি 


আজ পরদ্পরের বিরুদ্বে সংঘর্ষে দিপ্ত 
হয়ে য্যক্তফুপ্টের ওঁক্যকে বিপন্ন করে 
তুলছে নাঃ এটাই চ্বাভাঁবক। কেন- 
না এটা ছিল একটা নশীতহধন পথ্য, 


বর্তমান সংকট সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেটাই 
বহুলাংশে দায়ী । এই সংকট থেকে মাত 
পেতে এবং মত্ত দিতে হলে ঘু্ত্টকে 
এক দেহ (ওয়ান বাঁড) এবং মন্মিসভাকে 


কেউ ঘাঁদ বলেন, বাজাৰে আইন 


রাজনীতির ক্ষেত্রে বিরদ্ধ। 
মতবাদকে সহ্য করার ধৈর্য আমরা মেন, 
দিন দন হারিয়ে ফেলাহ। ফলে স্হন-.. 
শশলতার বদলে অন্যতা এবং উগ্র দলীয় 
আহত করে 


প্রচ্তাব আছে।' কার্যত তা হচ্ছে না।" 


- রং নিজের দলের সুখের দিকে তাঁকয়ে - 


দুদ্কর্ষের প্রতিন্লোষ না-করার মধ্য 
দিয়ে শাসনবল্কে সংকীর্ণ দশম ৰাধে 
ব্যবহারের প্রতিফলন ঘটছে। যঃ 

‘এক দেহ'--‘এক পত্তা হিসাবে কাজ 
করার দ্বার্ধে। বত্রিশ দক্ষ: কমসূচোর 
বাস্তব বুপায়ণের স্বার্থে লাংলা দেশের 
মানহষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও: আল্দোএ- 
লনের ম্বার্থে এসব বন্ধ হওয়া দরকার । 
সম্প্রতি সুন্দরবনাণ্লে গোঁছলাম[ 


হতে হচ্ছে। সাসাগ্রক উর 
মনে হয় না যে, জনসাধারণের মধ্যে 
আইনভংগ করুবার একটা : প্রবণতা 
এসেছে 2 
-আইনভংগ করা দোবের নয়--ধাঁদ 


দনসাধরণের ন্যা়সংগত দাবি-দাওয়া 


জনের জন্য ন্যার়সংগত গণ- 


“্ঞ্সান্দোন গড়ে ভুলতে আাইনভংগের 


প্রয়োদন দেখা দেয়। এই প্রসংগে 
আমাদের নেতা ও শিক্ষক কমরেড 
শিবদাস ঘোষের একটি কথা প্রাপিধান- 
যোগ্য। কথাটি হলো, প্রচালত শোষপ- 
মলক শগাজব্যবদ্থায় মা আইনসংগত 
তা-ই ন্যায়বংগত নয়। বিপরশতক্রমে, 
ঘা বে-আইন'! তা-ই অন্যায় ও অমানবিক 
নয়! প্রত্যেক ষ্যগে সব দেশে 
সাধারণ মানৰ ন্যায় ও সত্যের জন্য, 
পামাঁজিক ন্যায়াবচারের জন্য প্রচলিত 
আইনের ির;ম্পে গপতা্িক আন্দোলন 
পাঁরচালনা করেছেন। 
আন্দোলন আইনের বিরুদ্ধে গেলেই 
ভাকে নিন্দা করা চলে না। বিচারের 
দাপকাতি আইন হবে লা, হবে সামাজিক 
ন্যায়নীতি ও মানবিক মূল্যবোধ । বাংলা 
দেশের বহু বিক্ষপ্ত ঘটনার মধ্যে এই 
যণতান্তক আঁধকারবোঘ ক.জ্জ করেছে। 
প্রত্যেক আন্দোলনকে তাই" এই দৃম্টিতে 
বিচার করতে হবে। তবে নিছক 
দাথ্গাবাজী ও খ্)নখারাপির জন্য, লণ্ড 
ও ছিন্তাই-এর জন্য আইনভংগ 


যে সকল রক্তান্ত সংঘর্ষ হয়েছে, কোন 
টোন রাজনোৌতিক নেতা তাকে শ্রেণী 
সংগ্রাম বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এ সম্পর্কে 
আপনার কি মত? 

যে সব জায়গায় কৃষকদের ন্যায়- 
সংগত দাবী আদায়ের জন্য কৃষক ও 
ক্ষেতমজুর এগিয়ে গেছেন এবং সেই 
এগিয়ে যাবার জন্য জোতদার কিংবা 
তাদের দালালদের সংগে সংঘর্ষ ঘটেছে, 
সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সে সংঘর্ষ শ্ৰেণী- 
সংঘর্ষ। কিন্তু বাইরে থেকে আমদান?- 
করা সমাজবিরোধইদের নিয়ে গিয়ে 
অন্য দলের সংগঠিত সংগ্রামী চাষী 
অগলে আক্রমণ করে নিজের দলের 
ভাৰ বৃণ্ধি করার প্রচেষ্টাকে এই বলে 
ব্যাখ্যা করতে গেলে সভ্য কথা বলা হয় 
না। উদাহরণ দিলে কথাটা পারত্কার 
দাঁক্ষণ ২৪ পরগণা, বাঁরভূম 


- ঁবরদ্ধে দীঘ্ঘীদন সংগ্রাম করে কৃষক ও 
ক্ষেতমজ্‌ররা তাঁদের প্ৰিয় সংগঠন ‘কৃষক 
ও ক্ষেতমজযর ফেডারেশন? প্রতিষ্ঠা 
ফরেছেন। স্থানীয় জোতদারদের সহ- 


তই কোন_. 


ভাঙবার প্রচেষ্টা কেন কোন দস্গ 
করেছে। এটা শ্রেখীসংগ্রাম নয়, সংগ্ৰাম 


' চাষখদের বিরদ্ধে প্রাতিক্িরাশণল শাস্তি 


ও জোতদারদের হয়ে হাধলানাজশী করা । 
কিছুদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে একি 
বিকল্প মালক্রন্ট সরকারের কথা শোনা 


কারণ এ রকম ফ্ৰণ্ট বা সরকার গঠনের 

অর্থ হলো বর্তমান ম্ক্তফুণ্ঠকে ভেঙে 

দেওয়া। দেশের মানুঘ সাধারণভাবে 

ভা চান না। আর যাঁদ আমাদের সে 

প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তৰে পরবতী অবস্থার 
ভূমিকা 


শ্ীগুধার দাগ 


[পশ্দপালন ও পশদুশচাকৎসা দন্ত ]"_ 


আপনার কি মনে হয়, শারকণী 
সংঘষই যযঞক্ন্টের বৰ্তমান অচলাবস্থার 
মূল কারণ ? 

“হাঁ বরং বলা ভাল প্ৰত্যক্ষ কারণ) 
গণতল্লে হিংসাত্মক কাজের স্থান নেই। 


" এই মূলগত নতি থেকে আমরা বিচ্যুত 


হয়োছি বলেই আজ সঙ্কট ঘনশভূত 


এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা বলে আমনি মনে৷ 


কাঁর। হিংসামলক কাজকৰ্ম' বদ্ধ করেই 
যে গণতন্ত্রকে বাঁচানো সম্ভব, এই, 


মৌলিক চিন্তাধারার সম্গো কোন কোন “ 
শরিক দলের মতানৈক্য আছে এবং সেলন্য 


ভাৱা হিংসাত্মক কাজের মাধ্যমে সন্দাস 
সৃষ্ট কমে জগেছেন। বার ফলে ষুস্তযণ্ডের 
উপরে মান ঘের বে অল ধারণা ছল ভা 
কিছুটা দ্মান হয়েছে। একাদকে মানুনের 
নিরাপত্তা বিঘি/ত হয়েছে, অন্যাদকে 
গ্যঁললও দ্ৰাধানভাবে কাজ কহতে 
পরছে না। দেষথকে প্রত্যক্ষ বরা দেও 
জনতা পালনের হাত থেকে দোবাংক 
ছিনিয়ে ?নতে সাহস পাচ্ছে, পঢ়া ।৭খকে 
ভয় দেখাচ্ছে, আক্রমণ করছে। এস ডি ও, 
ডি এম প্রভাতি প্রশাসনিক বড় আঁফদার- 
দেরও লাছিত হতে হচ্ছে। ফতে দদ্ত 
প্রশাসনিক মন্ত্র দুর্বল হৰে পড়েছে। 
অনেক ক্ষেত্তে বচারও 1বধিমত হচ্ছে না। 
গণতন্ত্রকে সঘ'ল করতে হলে জনতা 
উপর রাজ্রনোতক দলের পূণ কতৃত এবং 
{নয়ন্দণ ক্ষমতা থাকা উচিত। জনভাকে 
উত্তৌঁজত করলে এই অবস্থার সম্মান _ 
হতে হয়। মান্তুসভার প্রথম ও শধনে 


কৃত্য দেশের শান্ডি ও নিরাপত্তা ছন্দ 


করা। দেই শান্তি ও নিরাপতা ফাঁৰিয়ে 
আনতে না পারলে-এই সম্কট কাটবে না 
এবং কোন কাজে অপ্রশ্থাতও হবে গা। 
আমাদের দল (প-এসীপ) কোথ।ও 
1হংসাত্রক কাজ বা শরিক সংঘবে- লিপ্ত 
হয় ন, প্ররোচনাও দেয় নি। সরকারী 
ক্ষমতা হাতে পাবার পরেও এবং যুডক্রষ্টে 
চহিংসাত্মক কার্যকলাপ ও শায়কা সংঘর্ষ 
বন্ধ করা এবং বেনামী জাম দখল-- করা 
সম্পকে" স্ঠানাদ্ট পন্থা ও প্রস্তাব থাকা 
সত্বেও কোন কোন দল তা অগ্রাহ্য করে 
হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ বা শারকী সংঘাত 
সৃষ্টি করেছেন ৷ 

এ ব্যাপারে যুক্তফন্টের আঁধকাংশ 
শরিক দলু মার্ক্সবাদী কাঁমউীনস্ট দলকে 
দোষারোপ করেছেন। এটা পক্ষপাতদুষ্ট 


বলে মনে হয় না কি? 


-নআমরা লক্ষ্য করেছি, বেশীর ভাগ 
সংঘর্ষের ক্ষেত্রেই স-পি-এম জাঁড়ত। এই 
সংঘর্ষ জোতদারের সঙ্গে কুধকের সংগ্ৰাম 
বলে যে কথা তাঁরা চালাতে চাইছেন, তা 








শতশত দত ত স্টপ পে 


শলা পাশ দা শক পাসে পয সলা  অনসযুৱ সোমৰস - সানু প্ৰহাদক, = ২": 
} লৰ 


মিখ্যে। কারণ আময়? এও লক্ষ্য কর়োঁছ ৷ 
যে, অসংখ্য জোতদার তাদের' সঙ্গে কাছ 
করছেন। পি-ডি-এফ সরকারের আমলে 
মে জোতদারকে দেখেছি- প্রফুল্ল. ঘোষের 
গলায় মালা পরাতে, আজ তাকেই দেখ - 
বাড়গ্রামে প্রমোদবাবুকে মাল্যদান' করতে | - 
এপ্মন অসংখ্য নন্দীর” দেখানো যার । 
দুতরাং শ্রেণী সংঘষের ধুয়া (মথ্যে ।- 
ভঅসলে এটা দল বাড়ানোর' আগ্রাসী 
ন 

-এদেশে বৃটিশ আমল থেকে 
পলিশ বিভাগ জন-বিরোধৰ ক্রিয়াকলাপ 
নিয়োজিত ছিন। ১৯৬৭ সালে বাংলা, 
দেশের প্রথম অ-কংগ্রেসী সরকারের. 
বিরুদ্ধে পলিশ যড়যন্তে লিপ্ত হয়ে 
ছিল। ‘৬৮. সালের. ২২শে' নভেম্বর, 
তারিখে ময়দানে, যুক্তঘ্প্ট' সরকারের 
মনতীরা পথপ্তি পুলিশের হাতে নিগৃহপত্ 
হয়েছিলেন। সেন কমিউনিল্ট নেতা 
শ্ৰীকিণিনাথ মুখা্জন পুপিশের, প্র 
হ:শিয়ারাী দিয়ে৷ বলেছিলেন, “আমরা 
আবার ক্ষমতায় আসবো, তখন দেখা 
বা লাল নে সাদ 
আসার. পর' জনগণ, 

তৈল হে নাল দা 


, দের বিরুদ্ধে এবার নিশ্চয়ই সরকার দ্য = 
কিন্তু 


ব্যবস্থা, গ্ৰহণ, করবেন। কাষত 

1কছুই হলো না। বৰ্তমানে-বাংলা দেশের 
বিভিন স্থান থেকে প্রালিদের যে সব: 
লাঞ্চ্‌নার ‘কথা শোনা, যাচ্ছে, সেগুলিকে 
সরকারের প্রতি জনগণের পু্ল"ছিত অভি 


.' মানের নির্মম ফলশ্র্যুত বললে কি 


অহবাভাবিক হরে? 
-সংপ্রাতিককাছো পশ্চিসবঙ্জের, বৃহ 


" থান বহয় বনের ঘটনা, ঘটেছে 


স্মৃতরাং এর সঙ্গে সৈ সকল ঘটনা 
ঘংঘোষ্ক স্থাপন করে কিছু বলতে চাই 





বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন 


ছাস্তাছিক বসুমতী, 
মা আনি ৰহ; দয়খ পিস আসার, 
দের কাছ থেকে চেরাদ্রিজমের 
অভিযোগ পেয়েছি। : কাঁথি মহকুময় 
পি-এস-পি দলের প্রভাব ‘বেশ, অথচ 
সেখানে সি-পি-এম-এর এক কম 
পুলিশকে সন্রদ্ত করে তুলতে পারে 
কোন্‌ ক্ষমতায় ? আমি জ্যোতিখাব;র সঙ্গে 
খোলাখুলি, আলোচনা, কৰে বলেছিলাম, 
+" ল;ঠতরাজ। এবং, সমাজবিছোধী, কিয়া" 


কলাপের বিরদ্ধে জনগণের প্রতি একা 


যুক্ত বিবৃতি দেওয়া হোক দরমাজতিরোধপ 
চিনি abl "এভাবে জনমত 





আগম একি 


একটি অসাধাৰণ সুৱূহৎ 
উপন্যাস . 
। লিখছেন, 


জ্রীনারায়ণ গস্থোগাধ্যায় 





গঠন করা হোক এবং সরকারের, পক্ষ: থেকে 
ঘোষপট করা. হোক যে, এই সব লমাজ- 
বিরোধীদের কঠোর হাতে দমন। করা হবে। 
ন'চিতিগতভাবে ও'রা এটা, মেনে নিলেও 
কার্মত কিন্তু কিছুই করা হলো না।' 


* হয়েছে বলে৷ মনে৷ করেন) পি? যাঁদ। হয়, 


ত 


তবে বাংলা কংগ্ৰেস তার ক্য়েকজুড় 


ভো চি জিনের 


পিজন ডায়েরি = 


' অনুবাদ ॥ রাম বসু 


দাম৷ ৩:০০ টাকা 


; বজায় গানৰ সংস্কৰণ প্রকাশিত হ'ল৷ 


হো চি মিন 


সাহিত্য সংখ ॥ কলিকাতা-৪৮ 


॥ দাম ৬৫০ টাকা 










কে পদত করবার নর ছে 


কেন:? 
-সত্যাগ্ৰহের ফলে অবস্থার বছ 


উন্নতি নিশ্চয়ই হয়েছে? কিছু লোকের 


মি | Ly 
কিচ্ছু এর, ফলে, রাজ্যের, পমান্বিরোহণু 
কাৰ্যকলাপ" অথবা; শক্কিক সংঘাত বন্ধ 


= হে৷ ধাৰে--এমল৷ মনে, করবাব 'কোন। কারণ 
নেই ৷ দ্যা হয় ন 


চন্দ-চুপ-এমাএক 
অনস্ননায়ি, মন্যেডাবেরও . পরিবর্তন হয় 
নি। এই ফারণেই বাংলা কংগ্রেস মন্্রীরা 
সেখ্যসল্ৰী বাদে) পদত্যাগ করতে 
চলেহেন। ee 
- বিন্দু এর ফলে। য:ক্ক্রন্টের, সঙ্কট 
আরও বাড়িয়ে দেওয়া হবে না কি? ১. 
+ হ্যাঁ খে দ্ৰাজ্জাবিকভাবেই লক্ষ 
বেড়ে যাকে। 
_ আপা, কি পাশ্চমবশোর যুক্রন্ট 


' সরকারকে অসভ্য সরকার বলে মনে 


|? 
এ বিষয়; আমাদের একটা high 
feelings আছে, যে) প্রকাশ্য দিবালোকে 
ক্লাজ্য অড়ে যে গন্পস্ত খাল) ও সংঘর্ষ 
হয়েছে, তা বর্বরতা ছাড়া আর কিছু নয় ॥ 
খ্রনের: সম্পকেঠযে সব। রিপোর্ট আমাদের_ 
হাতে আছে, তা এড. নৃশংস যে, মনে, হৰে 
রা 85 





-. মহেশ বললে, “তোমার নবীন 
গোঁসাইয়ের চরে নতুন বসত সানো 
ফত--তাকে বাবার ফন্দি বার করতে 
.হবে। সে হবে।” তারপর ক্ষুব্ধ গলায় 


727-ধললে, “আপসোস মোর এই _ওই 


হারামজাদঁ বোঁটর ঘরে যেয়ে সেই 
মোকেই এবার আখড়া জমাতে হবে।” 
“খুব ক অপমান বোধ হচ্ছে 
ছোট মণ্ডল?” 
_ "অপমান নয় সানো কর্তা- লল্া। 
লম্জা করছে মোর। যে কাজে তুমি 
এবার এাঁগয়ে দিচ্ছ তাতে মান- 
অপমান আবার ক!” মহেশ গাঢ় গলায় 
মোর হার হয়ে, গেল। বেটি প্রা 
ডাইনি--ওর অসাধ্য কিছু নাই।” 
সানো চৌধুরী বললে, "লোকে 
বলে_এ চরের ছোট মণ্ডলেরও অসাধ্য 


পশু নবীন গোঁসাই যমুনার 
গোঁসাই। এর বোঁশ যেন. কাকপক্ষীতেও 
কিছু না জানে ।” 


[প্যর্বানবাত। 


“আমিও সেই কথাটাই ভাবাঁছলাম 
সানো কর্তা।” একটু হেসে মহেশ 
বললে, “তুমি ছল-চাতুরি করতে পারো, 


জগত মায় তোমার নবীন, 


গোঁসাই পর্যন্ত-আৱ আমি পারব ন!” 
সানো চৌধুরী ওর কথার ধারা 


“কাঁটা গাছে ক ফুল ফোটে না 
হাবুর মা!” মহেশ গম্ভীর মুখে শুধু 
বললে, "ভার জবর গোঁসাই। যেমন 
শাস্রজ্ঞান, তেমান তেজ্জ। ওকে দিয়ে 
মোদের ভালো হবে।” 

হাবুর চ্যালা-চামুস্ডারা কেমন যেন 
ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। হাব বললে, 
“ছোট মন্দালবর মাথা খাবুপ হুয়া দ্য | 


যমননা দুটা ভাগে ভালো গান গেয়েছে 
কি বাস্‌--ছোট মন্ডলের মনের ভাব 
ঘরে গেছে।” 

সোঁদন সন্ধ্যের পরে মহেশ তাকেই 
ডেকে বসল সবার আগে । বললে, “চল্‌ 
যাই গোঁসাইর আখড়ায়।” 

হাবু এড়াবার জন্য বললে, “হাই 
দেখ যাব কি কল্প! মোর যে 
ভলাশ্টয়ারদের সঙ্গে করে সানো কতার 
ফাছে যাওয়ার কথা ছোট মণ্ডল!” 

॥। মহেশ তার খুদে খুদে চোখ 
দুটোর তীক্ষ! দুষ্ট মুহুর্তকয়েকের 
জন্য হাবূর মুখের ওপর নিবদ্ধ করে 
রাখলে। তার পর আস্তে আস্তে 
বললে, “বেশ তো-চল্‌ না। আখড়ায় 
গেলে দেখা হয়ে যেতে পারে খোদ সানো 
কর্তার সঙ্গে ।” 

কথাটা বিশ্বাস হয় নাণ হাব যেন 
আরও ঘাবড়ে গিয়ে বললে, ‘সানে 
কত যাবে আখড়ায়!” 

“তবে?” হাব্দর ঘাবড়ানো মুখের 
দিকে চেয়ে মহেশ একট হাসল বললে, 
“ছোট মণ্ডলের মানুষ 1চনতে ভুল 
হয় নি রে হাবু মাথাও তার খারাপ 
হয় নি! চল মোর সঙ্গে । এ বড় জবর 
গোঁসাই-টের জিনিস জানে, ঢের গায়- 
গায় গেছে, ঢের জানিস দেখেছে। তার 
দুটো কথা শুনলেও জ্ঞান-আকেল হবে ৷” 

ছোট মণ্ডল মিথ্যা বলে নি। সেদিন 
হাব আর তার ভলান্টিয়ার বাহনী- 
চ্যালা-চামুণ্ডার দল স্তব্ধ বিস্ময়ে রুক্ষ 
চুল গেরুয়াধারী গোঁসাইটির দিকে চেয়ে 
তুগ্রা অভ লাগ । ঘ্বাছদারাট ধা 








চা নাশা ত পদটো, প্া্পাস্রিপকাগলল সত প্যাক? শশা ব্যান দরের কু, দলে 


দীদয়ে তার সুরু। ভারপর-কখন এসে 
গেল দেশের গৌরবময় অতশত কাঁহনী-_ 
তার রাজা-রাজ্য রাজপাট, তার 
ধশ্বর্ধ-বীরত্ব-বীর্ধকাহিনী। তার দেশ- 
দেশান্তরগামী বাণিজ্য, তরণী-তার 
সম্পদের পসরা। তার ওপরে কেমন করে 
এসে পড়ল পররাজ্যলোলুপ শকুনের 
পাল। পাঠান এল--মোগল এল- ইংরেজ 
ল। একদিন কেমন'করে বাঙালীর 
ধুনে লাল হয়ে গেল পলাশীর প্রান্তর? 

কথার শেষ নেই-বেদনার্ত ইতি- 


. হাসের বিরতি নেই। দিনের পর দিন। 


দট-চারাটি করে এসে জুটেছে জৌয়ান- 
মরদের দল। গোঁসাই বড় ভালো কথক। 
এ চরের বুনো মানুষগুলোকে যেন সেই 
দুর্বার ইতিহাস কথা তাড়া-করে নিম্নে 
চললো যেন নেশায় পাওয়া। তার 
মধ্যে নিষ্ঠুর পণড়নের জমাট কানা 
আছে-ক্ষোভ আছে-ক্লোধ আছে। আছে 
পদ্য গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠা মানুষের আঁধকার- 
'বোধ। একটা আসম আন্দোলনের 
" অদৃশ্য পটভূমিকায় সেগুলো যেন খণ্ড 
খণ্ড কালো মেঘের মত এসে জমতে 
লাগল মনে মনে। 

একদিন ঘরে ফেরার পথে "হাব 
জিজ্ঞেস করলে, “ছোট মণ্ডল, এ সব কথা 
সত্য ?” 

অন্যমনস্ক মহেশ বললে, "কি-, 
কোনটা ?” 

"এই যে তাঁতীদের আঙল কাটা, 
নীলকরের অত্যাচার--নিমক 


খুলতে পারি” - 

“চরে পাঠশালা!” উদ্ভট কথা শুনে 
ছাবুর বিস্ময়ের অবাধ নেই। হাবুর 
চ্যালা-চামুষ্ডারা কলরব করে উঠল। 

' "হাব বললে, “পড়বে কে!” 
মহেশ বললে, “মোরা |” 
ন; "মোরা!" 

আবার একটা কলমুখর বিস্ময় ৷ 
, - মহেশ বললে, “মোদের ঢের জানায় 
আছে। তোদের ব্যাটা-বোটরাও পড়বে। 
রিনি গোঁসাইও বলে- 

[” ণ 


এপ 


মহালের - 


লাশাঁহৰ ধসুমত | 
ব্যাপারটা নিয়ে হাবুর সঙ্গীরা বেন 
দিশাহারা হয়ে, গেল। 

মহেশ গম্ভীর গলায় বললে, - “সে 
পাঠশালা মোরা করবো!” 

এ চরের ছোট মন্ডলের দঢ়ে প্রত্যয়ের 
কণ্ঠ। হাবু জানে, তার সঙগণী- 
স্যাঙাংরা জানে-তার নড়চড় নাই। ছোট 
মণ্ডলকে দিয়ে তাদের নতুন এক ধারার 
জীবনের স্রহ। 


1 চাঁত্বশ ৪ 


চৌদিকদারী ট্যাক্স বন্ধ। . 
প্রতীক্ষিত থড় যেন-ভার পাখা মেলে 

I 

মারকানাপ চলে গেল দরে গেলা 
মি দরবারে_ মহকুমার , এস, 
"৩7 

মন্ত একটা সভার আয়োজন 
হয়েছিল বটে সদরে ১৪৪ ধারা আর 
নহোলি আর্ডনেন্সের সমস্ত বাধা-নিষেধ 
অগ্রাহ্য করে। সেপাই-সান্মশর লাঠি- 
ডান্ডায় ভাঙা ভণ্ডুল সেই সভা থেকে 
সুরু হয়ে গেল-প্রাতরোধ। 7 
প্রামদেশে সভাও নেই, সাঁমাঁতও 
নেই, নেই সভা ভাঙার হট্রগোল। আছে 


লাগল এ গ্রাম-সে গ্রাম। ওদের দেখলেই 


চাষাভুযোরা লঃকোয়_গৃহস্থ দেখা 
করে না। ট্যাক্স চাইবে কাকে! 
. সবি নীরব প্রত্যাথ্যান। চৌধুরণদের 


বড় তরফের মতো শব্ধ আঙুলে গোণা 
কয়েকটা বিশেষ বড় বড় ঘর ছাড়া। 


সেটাও পেলে না। 


এমন দিনে দুরের এক হাট থেকে 
কেরার পথে মুনা হঠাৎ থমকে দাঁডাল। 

কে যেন ডাকল পেছন থেকে নাম 
ধরে। গলাটা চেনা চেনা লাগে। 

যগুনা পেছন ফৈরে দেখতে লাগল । 
পথে হাট-ফেরতা লোকের অভাব নেই। 
তাদের মধ্যে চোখ চালিয়ে যমুনা 
লোকটাকে খঃজতে লাগল ৷ 

হাট-ফেরতা লোকজনের দলা থেকে 


_ যে লোকটা তার সামনে এসে দাঁড়াল 


এই বুনো জংলা চরে কে কবে তাকে দেখে সে যেন তার চোখকে 


mien চি এরা আম রাজ 8 Mihm এ 


fam _ = (এ গজ ০০ 


' ছতুলো নি। 


তার 'বিবণ" হয়ে গেল-যেন ভূত দেখছে! 
অথচ সন্ধ্টাও তখনো হয় 1ন। হয 


আর সে বাবা 


৯ সেটা নেই । 
হাতটা 


তি জনা পস্ন্হে কাটা 


হাটার দিকে টেয়ে বিষণ্ণ গলায় ভল 


মাঁব বললে, "হেই দেখ মোর দশা ।” 
এখন এ লোকটার সামনে থেকে 
পালাতে পারলে বাঁচে যমুনা। বললে, 
“আমি বাই-ঢের, রাস্তা যেতে হবে।"_ 
কিন্তু ভলু মাক বললে, “চল--কথা্‌ 
বলতে বলতে যাই+” ৃ 
নিরুপায় যমুনা । সঙ্গ এড়াতে 
গারল না। 
- ভল; বললে, “টাঙির যে কোপ কেড়ে- 
ছল মুকুল্--একদম ঘাড় বরাবর--পবন : 
খাঁর মতো দ:’ ফাল্লা হয়ে যেতম যমনা। ' 
বেচে গেলম শুধু মাথায় ধানের 
বস্তাটা ছিল বলে। দেড় মণ ধান কনে ' 
বস্তা মাথায় করে ঘরে 'ফিরাছলাম।, 
ভগবানের দয়া। টাঁঙ এসে: পড়লো 
ধানের বস্তায়। বস্তা ফাল্পা করে তবু 
কাঁধের ওপরে দেবে বসল পয়লা ঘা। 
ঘুরে দাঁড়াতে ফের কোপ হাত ্দয়ে 
ধরতে গেলম অর টান্তি। হাতটা- একে-' 


' বারে বলয়ে দিয়ে চলে গেল। 


সেই ঝুলন্ত হাত আর এক হাতে 
ধরে বরাবর ছুট থানা পর্যন্ত রক্ত 
ছুটেছে পিচাঁকারর মত।” '- 
যমুনা বললে, “মা গা!” 
“বোঝ্‌ তবে যমুনা!” ভল; বলঙ্ছে 
“সেই অবস্থায় জগৎ ডান্তারও মোকে 
মাক িটকে বললে, 
ব্যাটা মহাপাপ ।' 
জ্ঞান নাই।” | 
“কবে ঘুরলে হাসপাতাল থেকে?" | 
“হেই তো দু দিন।” 
যমুনা আর কোনো কথা বললে 


A.» টার ররর রত রন, এ ===. 


কেটে বাদ দিকে. 
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আমি শুনোছ- মোর -এই কাটা হাতের 
নাম করে ও থুৎকুঁড় ফেলেছে।” ফোঁস 
করে একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, “তুই-ই 
বল--ই হাত গেছে অর জন্যে। সোঁদন 
ঘাঁদ মরে যেতম-সে অর জন্যে! 
দাখ মোর ঘাড়ের কোপ-হেই দ্যাখ মোর 


ধগলের কাছে কুলে আছে নতুন গজানো 
শুধু একটা মাংসাপস্ড, এখনও দগ্‌দগ্‌ 
ফর্ছে- পিঠের দিকে ঘাড়ের কাছাকাছি 


ফাঁধ থেকে নেমে এসেছে একটা লম্বা - 


হেই . 


লাধ্ডাঁহিক সমত’ - 
৷ শ্ধানা ক বলে?” 
₹ “গোর জন্যে তার দরদ *ক বমূনা। 
ইদিক-উদিক উপর উপর দু-চার দিন 
খোঁজ-খবর করে আশা ছেড়ে দিয়েছে ।"- 
যমুনা চুপ করে রইল। 
আড় চোখে যমুনার মুখের ভাব 
লক্ষ্য করতে করতে বললে, “মোর মনে 
হয়_ হেই শালার চরের -লোকগুলান 
তাকে লুকিয়ে রেখেছে ৷” 


যমুনা সাফ বলে দিলে, “মোর চোখে- 
১. একাঁদনও পড়ে 1ন।” ' 
‘সাত্য+” 


প্সাত্য।” 

ভল; ফোঁস করে একটা নিশ্বাস 
ফেলে বললে, “খঃজে-অকে আমি বার 
করবো!” - 

যমুনা চুপ চুপ করে হাটতে লাগল। 

ভল্‌ু বললে, “শ্দধ্‌ নিজের দুঃখের 
কথাই বলা বকবক করে। তা তোর 
সব খবর ভালো তো যমুনা?” 

“মোর আর খবর কি চৌকিদার।* 
যমুনা এড়িয়ে গেল।- বললে, *ভিখ- 
মাগা দুখের কপাল মোর।” 

“হেই কে 


শুনলম_তোর 
টি না ভল চোখ ‘ সর দেখিয়ে 


ন হাব REET 
হঠাৎ তার বক টিপি করে উল 
রস গলায় বললে, “মোর 


' কথা ছেড়ে দাও চৌকিদার! তারা বাউল- 


বৈরাগী-আজ আছে, কাল নাই৷৷” 


যমুনার। যেন মারয়া। বললে, "ভাল 


চৌকিদার ।. চরের লোকগুলান তোমার 
জন্যে ঢের দিন থেকে মুখিয়ে আছে। 
তার মধ্যে আবার হাবুর দল ।”, 
“হাবুর দল !”..: 
“হাবনর মামুর. জন্যে!” বলে তাক্ষ 


তেমাঁন বমুনাও রুখে উঠলো, “জানো না 


ই ৫ 


»লোকে মোকে বলে" ডাইনী! আম 
সব জান।" J 
“শক জানিস্‌ তুই!” যমুনার একটা 
হাই Min hd 
“হাত ছাড়।” য়, 
“আগে তোকে বলতে হবে” ১৮, 
শচ্লাবো চৌকিদার ।” দম্‌ চেপে 
যমুনা বললে, “হেই দেখ পিছন ঘুরে _- 
লোক এখনো আসছে।” = 
ভলুর বন্ত্রুমুষ্টি {শিথিল হয়ে গেল। 
ঝটকা মেরে হাত ছিনিয়ে নিয়ে 
মুনা বলে উঠলো, "এতদিন হাসপাতালে 
ছিলে চৌকদার-জানো না, মানুষ-জন ' 
আগুন হয়ে আছে। বাপ হাড় ভাগ করে 
দিলে কেন_ তাও বুকলে না!” ' 
আচ্ছা”! দাঁতে চাবয়ে চিবিয়ে 
ভল্গু বললে, “তোর ওই চ্যাংড়া ক্ষ্যাপানী ' 
গানের কথা আমিও যেয়ে বলাছ থানায়।” 
“বলো যেয়ে।” যমুনা বললে, 
“কাঙাল ফাঁকরের গান মোর-ষখনকার - 
যেমন, তেমন গেয়ে ভিখ মাগি |” 
সামনে তে-মাথার মোড়। বাঁয়ের 
রাস্তা চলে গেছে চরের দিকে-ডাইনে 
ভলুর গ্রামের রাস্তা । সেই দিকে আউল 
যমুনা বললে, “এখন ঘরে যাও - 
চোঁকিদার। আর চরে ফাঁদ কখনো যাও, 
হিয়ার হয়ে যেয়ো ৷” 
" বমুনা ছিটকে বৌরয়ে গেল বাঁয়ের 
রাস্তা ধরে। 
ভল; মাখি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে- 
গজরাতে লাগল। ৷ 
দুশমন! - তামাম দুনিয়া তার, 
দুশমন হয়ে গেছে। তব; বদ্‌লার জন্য 
ভগবান তাকে "বাচিয়ে রেখেছে... * 
হোক সবাই দুশমন। তব সময়টা . 
তার অননকল।  ” 
থানা-পুিশ্র-চৌকিনার-প্রে সি ডে ন্ট 


গসভান কার-_মহকুমায়। মহকুমা 
, থেকে থানায় থানায়। 
01৮ 


থানার 
সামনে ৷ ইয়া কে'দো এক সাহেব--গায়ে- . 
গতরে গায়ী-গোটী, পরণে খাক হাফ প্যান্ট 


. _পাট্মট্‌ করে ‘গয়ে ঢুকল বাধলোয়। 


থানা 


একেবারে 
উই a কে 
এজেলা। .._  [সমশ] 


কাছাকাছি ইন্স্‌পেকসন বাংলোর * 


+তাঁকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম - ক্সিল-. 


" আবার এই হলুদ | 
প্রান্তে দাঁডিয়ে আমার কতোদনের ফেলে 





a 1 
Bl চোদ্দ ন্‌ 


ছোটকালে দাদুর মুখে গান্ধারীর 
গল্প শমনতাম। গল্প কিছুই বুঝতাম 
সা, শুধু একটা বিস্ময় বিদ্য,তের 
রেখার মত মনে. আঁচড় কাটতো, গান্ধার ৷ 
শতপুত্রের জননী। কত পুর, না শত- 
প্ত্ৰ। হ্যাঁ মা হতে গেলে অমান। আর 
সংগে সংগে ছুটে আসতাম বাগানে । 


গাছাটিকে। আর কোন জায়গা খালি নেই। 
মাযেব বুক ভরে গেছে। কোল ভরে 
এসেছে সম্তান। দামড়া দামড়া কাঁঠাল 
এ-ওর ঘাড়ে চেপে হুড়োহ্বাড় লা?গয়ে 
গিয়েছে। ছোট বলেই সোঁদন কাঁঠাল- 


* গাছের মুখে মায়ের মুখের হাঁসাউ 
. দেখতে পেতাম । 


কতো খাাঁশ হয়েছে 
পা পড়ে না, এই নাহলে মা! কেউ 
জানতো না, এই কাঠালগাছটির মনে 
মনে নাম রেখোঁছলাম 'গাম্ধারী'। 

এ গল্প কতদিন ভুলোহুলান। আজ 
দুপুরে এই গাতের 


আসা শৈশব, একটি কাঠালগাহকে 'ঘিরে 
সোঁদনের বিস্ময়, দাদুর সেই শুকনো 
ঘাঁশপাতার মত মচমচে গলা, গান্যারী, 
শতপুত্রের জনন’, সব, সব ফিরে এসেছে 


_ আমার কাছে। ক ছিল এই মাঠ, . আজ 


ক হয়েছে। ছিল শুন্য, খাঁ খাঁ, এদিক- 


. গরঁদকে দুচারটে নারকেল গ্রাছ, চরে 


ধাঁড়য়ে আদিমকাজের একটা বিস্ময় নিয়ে 
ওরা বম মেরে থাকতো, গাছের গোড়ায় 
ঘসে কান থেকে 1বাড় নাবাতো রাখাল, 
£কমাক ঠুকে বাড়ি ধরাতো, একপাশে 


[প্র্ব-প্রকাঁশতের পর? 


মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতো 
- পাঁচনবাঁড়। আজ আর নে মাঠ নেই। 
সে মাঠ ভরে গেছে, তার কোলে-কাঁধে 
এসেছে লৃল্তান, একটা নয়, দুটো Nh 


সন্তরু-আঁঠদ, কিংবা তারও 
শি ৰাঘ ধলমের মত" 
রোদ্দরের এক-একাট ফলা, শান্ত 
আকাশের নিচে জননী মাঠের এ কৈ 
অপূর্ব গরাঁবনণ রুপ । এ মাঠের ধারে 
দেখছি একাঁট সাইন বোড।৯ তাতে 
লেখা, ‘সুকান্ত নগর? । 

মা, মাগো, আমার কাছে তোমার 
কিন্তু সেই চিরকেলে নাম, সেই দাদুর 
মুখে শোনা মহাভারতের গান্ধারী আর 
ক নামে তোমায় ডাক, তোমার বুক 
যে আজ ভবা, তোমার রুপ যে আজ 
সম্পূর্ণ! কতোঁদন এই পথ ধরে আঁস- 
যাই,৷ ৷ কোনাঁদন চোখে পড়োন। হঠাৎ 
একাদন যোদন চোখে পড়লো সোদন 
অবাক হয়ে গেলাম। অন্ধকারে পথে পথে 
ঘ্ার। সৈদিনও ঘুরছি। কোথায় ষেন 
গিয়েছিলাম । ফিরে আসাছি। হঠাৎ যেন 
দেখলাম অন্ধকার প্রান্তরে হাত পনেরো 
অন্তর অন্তর 'তারণ-চাল্পশটা লম্প 


জবলছে। এখানে এতো আলো কোথা 
থেকে এলো। এবা কারা! আশ্চর্য, 
আবার ও বাঙ্গছে। এই 


ভয়ংকর ঠাণ্ডা, এই হিমকুয়াশায় কাঁথা- 
মুঁড় দেওয়া, প্রান্তর, খোলা নিরেট 
অন্ধকার আকাশের নিচে কার এতো 
সখ! মনের এ বিস্ময় নিয়ে দেদিন 
চলে এসোঁছলাম। দু'্ারাদন পর 
আবার এসোছ এই হলুদ দুপুরে, এই 
পথে। দেখছি সার সার ঘর। বনফুল 

দেওয়া বেড়া, খড়ের ছান, যর 
দেয়াল, কোন কোন দেয়াল বাঁশ- 
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বাঁকারির, তাতে আঁত ধর্ীবন্য হয়ে 
একজনকে দেখলাম বেশ প্রু করে 
আল্কাত্রা মাখতেঃ 

গলৰ পাড় বেয়ে নেবে পড়লাম 
প্রান্তরে । এক-একটা করে খড়ের 
ছাউনী পার হাচ্ছি, হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে 
হল, অপর্ব সুরেলা, চিকন গলা 
পড়ার ভংগটা কথক ঠাকুরের মত, অন্নে 
মল্মমুগ্ধের মত শুনে গেলাম-- 


বৈষ্ণব্‌ সভায় কেনে মহা মাতোয়াল। 
ঝাট নাহি পলাইলে নাহবেক ভাল & 
নিত্যানন্দ বোলে আরো 

নাড়া বাস থাক) 
কিলাইয়া পাঁড়ো পাছে 

দেখাও প্রতাপ ৷ 
আরে বড়ো বামনা তোমার ভয় নাই! 
আম অবধৃত- মত্ত ঠাকুরের ভাইয় 


আর পড়তে দিলাম. না। গল 
খাঁকাঁর দিয়ে কাছাকাছি এসে দাঁড়ালাম । 

ভেতর থেকে য় এলো 
ফোঁটা-তিলকধারী, গলায় কা, চোখ 
দুটোকে সরু করে আমাকে দেখে 
জিগ্যেস করলো, কাকে ডাকছেন? = 

হেসে বললাম, আপনাকে । 

কাঁষ্ঠধারী রাঁদক মানুষ, বললে, 
কৃষপ্রেমপ্ধারসে মত্ত হয়েছিলাম? 
এমন সময় আপাঁন এলেন যেন আধখানি 
চাঁদ। জয় গোৌর। সরকারী লোক, না 
পাটিরিও 

না, না। এমনি এসৌছ। সরকারের 
তরফেরও নই। পার্টরও নই। এই 
আপনাদের দেখতে এসোছি। কেমন 


লোকে আমাকে নমাই বলে। 
পাগলা নিমাই। আমিও. নদের 
লোক। সেই তিনিও নদের লোক। 
দয় গোর। 
সেই পাগ্‌লাই ত’ জগৎকে রাস্তা 
দেখালে। ক বলেন! 

চুপ করে থাকি। মন কৃতজ্জতায় 
ভরে ওঠে। মানুষে এতো সদ্দর, 
মানুষের ভাষা এতো সুন্দর, এ আমার 
এক নতুন অভিজ্ঞতা। সেই প্মগলাই 
ত' জগৎকে রাস্তা দেখালে! ভাগ্য, 
আমার ভাগ্য, ভাগো না. থাকলে এমন 
সব কথা কেউ শুনতে পায়। 

কৃষক সাঁমাত কার মশাই। দরকার 
হলে লাঠিও ধার। আমার গোরও ত’ 
কম হিলেন না গো। আপাঁন ত*সবই 
জ্রানেন। 

সেই যে, বলে কশ্ঠিধারী চিকন 
- গলায় গান করলেন_ 


জননী কহেন বাপ শুন মন দিয়া! ৷ 


ক্ষণেক অপেক্ষা কর 
মালা আনি গিয়া ॥ 

আন গয়া যেই মাত শুনল বচন। 
“ক্রোধে রুদ্র হইলেন শচাঁর নন্দন ॥ 
হবা তুমি মালা আনিবারে। 

এতো বলি ক্রুদ্ধ হই প্রবোশলা ঘরে 
যতেক আছিল গংগাজলের কলস। 
আগে সব ভািলেন হই ক্রেধবশা 
তৈল-ঘৃত.লবণ আছিল যাতে-যাতে। 
সর্ব চৰ্ণে করিলেন চেষ্টা লই হাতে৷৷ 


. আমার এই: ইচ্ছাময় ভগবানকে কি 
ঘুব শান্ত মনে হয়! 'হাতে ঠেঙা, 


হাঁহা, কশ্টঠিধারী হাসলো, তারপর: 


ছলল্‌.' জয়- গোর।' 

আপনাকে একা দেখাছ। আর 
কেউ নেই}. ঢু 

কান্ঠধার এইবার " দীর্ঘশ্বাস 
ফেলল বলল, আছে এক. মেয়ে। 
ওখানে পরের বাড়িতে ঝি-গিরি করে। 
কাঁচ হাতে লাল রুল পরে বাসন মাজে 
=একদিন আড়াল থেকে সে বাসনমাজা 
আম দেখে এসেছি। রোগা, দুর্বল 
মেয়ে আমার। এই একপাঁজা বাসন 
কোনরকমে হাঁফাতে হাঁফাতে নিয়ে গিয়ে 
ফেলল পুকুরপীড়ে। তার পর পোষের 
মে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে ঝামা 
ধৃদয়ে ঘসে ঘসে মেয়ে আমার বানন 
মাতে লাগলো । ঘং ঘং করে কাশছে, 


তাকে নিয়ে আসেন না কেন? সে অন্য পাশে কৃষক সমিতির খাণ্ডা বিস্ময় 


তিনিও পাগলা । কিন্তু, 


মাণ্ডাঁহক স্তন 

গড়ে রইলো নদেতে আর আপাম 
এখানে, এতোদরে। . . 

আমিও ‘ভাবি নিয়ে আগবো। কিন্তু 
[ি-করে নিয়ে আসি বলুন। এখানে 
আমি একটা জায়গায় কাজ কার। খুব 
সামান্যই পাই। তাতে একবেলা 
উপোস থাকতে হয়। ভাব নিয়ে আস 
তবু। এখানে আমি একা! সত্য কতো 
দুরে ও পড়ে রইলো। বড় অসহায় ও। 
মা টাও যাঁদ থাকতো! গত সনের আগের 
সনে আকালের দিন ও ত’ পালালো তা, 
সে বৌচেছে। ভালোই হরেছে। আমার 
কাছে থাকতে হলে ত' না খেয়ে মৃত্যু 
সবচে আগে হচ্ছে বাঁচা, তা" সে ভাষণ 
বাঁচা বেচেছে, আগার কিছ বলার নেই। 
মেয়েটাকে নিয়েই ভাবনা! দিনের বেলা 
ততো বোঝা যায় না৷ রাতে আমার 
বুকের পাশাঁটিতে শুয়ে ঘং ঘং করে কি 
ধাঁশি। মনে হয় বুকের পাঁজরা ক'টা 
যাবি ভেঙে যাবে। তবু এখানে ওকে 
আনি *কি করে? সেই খাওয়ার কথাটাই 
আগে। কি খাবে এথানে এসে? কি 
খাবে? যাক তবু, পরের বাড়তে লাখ 
বেটা খেযে ও ত’ দুটি খেতে পাবে, 
সবচের আগে দরকারী-বাঁচাটা। ফি 
বলেন? আপনারা আছেন বেশ, আপনা- 
দের ত: থাওয়াব কথা ভাবতে হয় না, 
বাপের এ দুঃখ? আপাঁন কেমন করে 
বুঝবেন? জানেন কাকে বে বাঁচা 
কাণ্ঠিধারী একটু চুপ করলো, তারপর 
কুক খালি করে আবার দীর্ঘম্বাস ফেলে 
বলল, হয়তো কিছু জোগাড় বন্ঘ; করে 
ET RG 


ধারার দিকে। কণ্ঠিধাবী বলল; বেশ; 
বেশ। জয় গোঁর। তারপর ‘লিখে দিলে 
তার রোগা, দুর্বল মেয়ের ঠিকানা, এখান 
থেকে অনেক দূরে বড়লোকের বাড়তে 
লাথি কোটী খেয়ে যে হাতে. লাল রুল 
পড়ে বি গিরি করে, মরছে! 

এ সব ক! ঘরের ভেতর" তাকেয়ে 
দেখলাম এখানে-ওখানে দঃ. চারাট 
পোস্টার। তিনটি ওল্টানো মাটির ভাঁড়ি। 
এক পাশে শ্রীগেরাঞ্গের একটা ফটো। 
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মেয়েটির কথা। 


আমার চরমে উঠলা। কাঁ্ঠধারী আমার 
বিস্ময় বুঝতে পারলো! 

৪৪ নারে চু 
এক নতুন নদে। 
নতুন নদে। আমরা এখানে যতো 1হি'দ;, 
মুসলমান, বাঙাল, ঘাঁটি আছি সব এক 
জান- এক প্রাণ।, সকলের এক পতাকা, 
কৃষক সমাতির পতাকা! 
টুকরো করে জাম পেয়োছ। এখানে 
আমরা গরাবেরা নতুন শহর তোর করবো । 

{ক পেয়েছে এরা? মানুষের বেচে 
থাকতে গেলে কতো “ক প্রয়োজন, পেয়েছে 
ত মাত এক টুকরো জমি, তাতে তুলেছে 
এক টুকূরো-ঘর, তাতেই ক আনন্দ, কি 
ভরসা, বলছে, নতুন শহর গড়বো! নতুন 
জনপদ গড়বো! 

এক টুকরো ঘর, এক টুকরো জম 
এর যে কি টান, কি যে মায়া, তা" ক 


আমি বুঝতে পার, আমি বড়লোক নই, - 
তব; আমার কিছু" আছে, অন্তত একটা 


চাকরী আছে, ভালো না হতে পারে, মাস 
গেলে ঁকছু কড়কড়ে নোট আমার জোটে, 
যাঁদ সে চাকরণও যায় তব: আছে দাদা; 
ভাই, তারা আমাকে' একবাবে জলে ফেলে 
দিতে পারবে না, যাঁদ ভাই ভাই ঠাঁই ঠাহিও 
হয়, তব; আমি মারা যাবো না, আমি 
ভদ্রলোক, 1শাক্ষত, আমাকে: বাঁচাতে ভদ্দুন 
লোকেরা, শাক্ষিতরা দশ হাত বাড়িয়ে সেই 


আমরা এখানেও গড়বে 


সবাই এক =- 


জল থেকে ডাঙায় তুলবে; অন্তত চারটে- - - 


ছেলে পাঁড়য়ে, আমি না খেতে পাওয়ার মত 
ভয়ংকর অন্ধকার থেকে বেচে যেতে পার 
বেচে শিয়ে দুচারটে সিনেমাও দেখতে 
পার, আম. এইটুকু জাম; এইটুকু ঘরের 
দক দাম ি-করে -বুঝাবো? 


" কি করে বুঝবো বাপ হযে কাঁণন্দধারা " 


এই সুদ্‌রে"কি করে প:ড়-থাকতে পারছে 
তার অবুঝ" মেয়েটিকে. ছেড়ে! 

ক পেয়েছে এরা? পেরেছে মান্ন 
এইটুকু, তবু এখানেই নাকি নতুন শহর 
গড়বে, নতুন জনপন- তোর কববে। 

নদে শান্তিপুরে আমি কোনদিন 
যাবো কিনা জান না৷ গেলেও সে দেখের 
ঠিকানা কিআম খাঁজে বার করবো। 
আমার অতো ক দায়। আম যা’ মানুষ, 
ধনশ্চয় ঠিকানা হারিয়ে ফেলবো ।' তা 
ছাড়া কে কার যারে। কাঁণ্ঠধারী কি এত 
দিনে একটা ব্যবস্থা করে নেবে না? আমি 
হয়তো কোনাদনূ গেলাম নদেতে। সেখানে 
গিয়েই ৃক আমার মনে পড়বে সেই 
এমন’ তা কতো বাপ 
আছে, কতো মেশে আছে, তা ছাড়া এ 
সংসারও কতো বিশাল; আমার কতো কাজ, 
সময়ও “কতো: সংক্ষিপ্ত, তবদ-কাণ্ঠিধারীর 
মত" মান্ষকে খুঁশ করে লাভ আছে; 
হোক মিথ্যে কথা বলে খুশি 'করা, তবু 


ৰল 


পণ্য, .সে একাঁদকের পাথবও হারয়ে 
ছপগ।দকে পৃথিৰ এডতে চাই । J 

চাল। 

আসুন। 

কাণ্ঠধারীর কাছ থেকে [বদায় নিয়ে 
চাঁয়াদকে তাকাতে তাকাতে আসাঁছ। 
একটা লাল মোরগের বাট! বাপ রে, 


ক প্যাক প্যাক লাগিয়েছে রে বাবা! 


ঘটির দিকে তাকাতে দোঁখ একটা ছ'নে 
ছাওয়া ঘর, ঘরের দিকে তাকাতে দোঁখ 
জল-কুমুদী ভাসা পুকুর ।- প্দকুরের দিকে 
তাকাতে দোখ কাঁচা ধানের মত মুখ, 
কাঁচা ধানের মত মুখের দিকে তাকাতে 
শুনি গুন গুন গুল, কে গায় রে, গান 
গায় এক মেয়ে তার নিটোল পাখানি দিয়ে 
বাসন মাজতে মাজতে_ আম স্বপ্ন দোখ 

স্বপ্ন যাঁদ 'মধ্যারে হইত... 
গলাব হার কি. বদল হইত রে, 
লোকজন! 

স্বপ্ন যাঁদ 'িথ্যারে হইত 


অংগ কি বদল হইত রে, লোকজন 7 
এ কোন মানুষে! এতো গান গায়: 


আরা কেমন করে! ক এমন ভরসা, পেয়েছে 


* এক টুকরো জাম ওর বাপ দাদা কেউ, 


তাতেই এই দুপুরে রসে ভাসছে, আনন্দে 
। গান গাইছে, আর ক সেই গান, আঁম 
স্বপ্নে দোঁথ মধ্যমালার মুখরে! ধন্য ধন্য 


"-আম। এ যে এক ফুলে চার রং ধরেছে। 


এৰাল পৰ 


এক নদীর তন বইছে ধারা! এক অজানা 
মানুষ ফিরছে দেশে তারে চিনতে হয়। 
সেই তারে’ চনতেই ত’ পথে বোঁরয়ে 
৷ আসা। এতাঁদন ভাকা-ভুকোয় ভুলে- 
' ৮1ছলাম। আজ আমার একটু একটু করে 
চোখ খুলছে। আর বোৌশ দোর নেই। 
আমি এখনো ঠিক ‘চেনাল’ পাই নি । তাই 
মনের চুকডুক ঘোচে নি। িল্তু এসব 
দেখে-শ্যনে ভরসা হয় হয়তো মনের 
টুকচুঁক আমার ঘুচবে চিরতরে । 

কে বলেছে বিস্ময়ের দিন শেষ? কারা 
এসব বলে? আম ত’ ঘাড় ফেরাতে না 
ফেরাতেই দেখাঁছ নতুন নতুন বিস্ময়! 
বিস্ময় ছাড়া আর কাঁ বাঁল। 
|, তুমিই ত’ সেই লোকটা ক বল? 
17" আজ্যে। সাধুচরণ, নতুন িটের পাশে 


1 


“এক চলতে যে জাম, সেইপ্জীমতে ‘কাজ 


করতে করতে বলল, আন্মে সেই বটে। 


অনেকের সঙ্গেই আলাপ। কিন্তু সাধ্য- 


যায় না। কিন্তু সাধুচরণ করেছে ক, না। ম্পস্থ কাছেহ থাকতে । ঘঠাত শান্ত, 
এই মাটি চষেছে, বাঁজ - বুনেছে,। ফলও দড় মুখ্ণার আবার সেই খ্শ ব্যাশ 
মারয়েছে। হ্যা অনেকগদাল বাধা কাঁপ ভাব। চোখ দাত চকচক করে উঠবে। 
দেখছি গায়ে গা দিয়ে ঠাসাঠাঁস করে বসে... কিছু একটা পেয়েছে বোধ হয়। হ্যা, 
আছে। কাশ্তর বেড়া দেওয়া মাপা জামর পেঞছে। পেয়েছে একটা জলন্ত 
কিনারে এখনো কিছু কালো হয়ে যাওয়া সিগারেঠের টুক্রা।. ও টান দিচ্ছে। টান 
গাঁদা ফুল। একটা মাটির কলসী। একচা দিয়ে ধোয়া ছাড়ছে। তিন-চারাঁট ঢান 
মাটির পদম। বোঝা যায়, িটেলক্ষ্ীর দেবার পর মুখখানাকে .কুীসত করে ওটা 
পুজো হয়েছে কৰ্দিন আগে। ফেলে দেবে। আশেপাশে বাঁড়-ঘর 

আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে একবার আছে। সাধূচরণকে লক্ষ্য করে করে 
সাধচরণ একবার এই সব উপকরণগুলোর দেখোঁছ, ও কখনো চাল বা আটা 1ভক্ষে 
দিকে তাকাচ্ছিলাম। সাধযচরণের কোন চায় না। ভাত কিংবা রুটি, এই ওর 
দিকে লক্ষ্য নেই কদ্তু। সে মাথা নীচু চাহিদা। চাল বা আটায় ঝঞ্চাট বথেষ্ট! 
করে জাঁমর কাজ করে যাচ্ছে। যেন চাল আননে' ফোটা.ত হবে। তার জন্যে 
পৃথিবীতে জন্মের দন থেকে এই কাজ নানা ব্যৱস্থা করতে হয়। এতে সময়েও 
সে কবে আসছে। আপাতত আশেপাশে যায়। আটা আনলেও তাই। উন্দন করো। 
যাই ঘটুক সে এই কাজই করে যাবে। নোঁচ করো। সে'কো। চাট; জোগাড় 
মুখে লেগে রয়েছে শীতের রাদ্দুরের মত করো.। বিস্তর ঝামেলা। এমনও দেখেহি, 
এক চিলতে হাঁসি। গুল গমন করে কি কেউ খাবারের ঠোঙা ফেলে দিয়েছে। সাধু- 
একটা গানও বোধ হয় গাইছে। এই সেই, চরণ সংগ্রহ করেছে সেই ঠোঙাটি। তার 
সাধুচরণ, কি ছিল ক হয়েছে! গায়ে হয়তো রসগোল্লার রস লেগে রয়েছে, . 

এ গাঁয়ে আছি বেশ কাঁদন হল। অথবা মিষ্টির কুচি। সাধুচরণ চেটে 
চেটে থাচ্ছে। হয়তো খড় বিক্লীর গাঁড় 
চরণের সঙ্গে কোন আলাপ হয় নি। ঘর ফিরছে। দুপুরবেলা । একটা গাছের 
[ভাখরাঁর সঙ্গে আবার আলাপ সের? {নচে তারা আঙট কলাপাতায় ভাত, 
হ্যা, ভখিরী। সাত্যই ভাখিরী। ওকে তরকারশ খাচ্ছে। সাধুচরণ সামনে এসে 
দেখতাম কথনো গঞ্জে, কখনো খেতে কখনো দাঁড়াবে, কোন লজ্জা, সংকোচ নেই, হস্ত, 
স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের সামনে ৷ ভিক্ষে স্বাভাবিকভাবেই বলবে, যেমন খাচ্ছো 
[ভাখরীরা করে। তাতে . আশ্চর্য হবার থাও। ওই একটু যাহোক এই টিনটার 
কিছু নেই। কিন্তু সাধুচরণের ভিক্ষে ফেলে দাও। বুঝলে? , 
চাওয়ার পদ্ধতিটাই সম্পূর্ণ অন্যরকম। শোওয়াটাও অদ্ভুত। এই দারুণ 

চায়ের দোকানে বসে চা খাঁচ্ছ। তাল- শীতেও দেখোঁছ নার্ববাদে একটা গাছের 
কানা বাজিয়ে ফাটা-ফুটো তবলায় ঘা মেরে নীচে ছে'ড়া কম্বল মাথামুঁড় ন্দয়ে জাড়যর়ে 
মেরে যে আওয়াজ তোলে ওর গলার সারা রাত পড়ে আছে। 'জগোস করে 
অবিকল সেই আওয়াজ । ও এসে দাঁড়াবে, জেনেছি, ও এখানকার লোক নয়। কেমন 
বলবে, আছেন কেউ, দয়া হবে? আছেন করে নানা ঘাটে ভাসতে ভাসতে এখা'ন 
সবাই। শত শত লোক িলাবল কিলাবল জুটে গেছে আর ক। {ভাখিরাী সম্বন্ধে 
করছেন। কিন্তু দয়া হবে এমন কোন জন. এর বোঁশ ক জানার আছে? আমিও 
আছেন? ওর দয়া চাইবার বিশেষ আর ছু জানতাম না। 


ভংগাঁটর তাৎপর্য এই। ষাঁদ কেউ থাকেন 
তবে দয়া করুন। কি সেই দয়া? সোট, 


ভার অদ্ভুত। আমার কাছে এসে দুখের = 


কাঁদুনি গাওয়া নয়। দু'টো পয়সা চাওয়াও 
নয়। শুধু সাধ্চরণ বলবে, খাচ্ছেন থান৷ 


ভগবান আপনাকে য্যাখন দিয়েছেন ত্যাখন 


খান। আমার এই টিনটার শুধ একটু 
ঢেলে দেন। একটু । এক চুমুক। তার 


বাবু, আমি বলে দিতে পার, আপনি 
কি ভাবতেছেন। 

ক ভাবাঁছ বলো ত’! 

ভাবতেছেন সাধূচরণও আবার ঘর 
পেল। 

ঠিক! আমি তখন থেকে ও কথাটাই 
ভাবাছলাম। 

সাধুচরণ খেত থেকে উঠে এলো | তার 


"' তারপর ও সোজা চলে যাবে সামনে থেকে । 
.ফািতে মাটি চা যায় না। বাঁজ বোনা _ 


বেশি নয়! বলে অবলশলায় আমার হাতে মাটি লেগে. রয়েছে। সেই মাটিমাখা 
মুখের সামনে ওর শীর্ণ শিরাবহুল হাত হাতখানি দিয়ে ও ঘামেভেজা মুখটা পাছে 
কাটা টিনটা এগিয়ে দেবে। ওকে দিলাম। নিলো। তারপর এক গাল হেসে বলল, 
ও এক চুমুকে খেয়ে ফেলল, মুখে কোন সুখোলেন না ঘর কি করে তোর করলাম? 
কৃতজ্ঞতা নেই। চা-খাওয়ার আগে বরং হ্যাঁ। তাই ত’! ঘর কি করে তোর 
এক ধরণের খুশি খুশি ভাব ছিল। চা করলে সাধ্চরণ 

খাবার পর মুখটা হয়ে যাবে শান্ত, দঢ়। এই দেখুন। যাঁদ্দন ঘর ছিলো নি, 
ইদিক-সদিক ভিখ মেঙে মেনে পোড়া পেট ০ 
চলে যাবে কিন্তু একবারে উধাও হয়ে বাবে ভইরোছি তাঁদ্দন সবাই তুই তোকারি 


টিটি 


আত নি 
ধরো ভুলোছ, মাথা গোঁজবার একটা 
ভারগা পেয়েছি, অমাঁন লোকের কথা বলার, 
উংটও পাল্টে গেছে। আপাঁনও আমাকে 
তুই তুই’ বইলছেন না গো। বইলছেন 
তুমি। ব্যাপারটা বুইকেছেন? 

। বলতাম নাকি, সাধ্চচরণকে তুই? কে 
জানে হয়তো বলতাম সাধুচরণ কেন, 
{মিথ্যে বলবে ? ‘তুই’ বলাই ত’ স্বাভাবিক ৷ 
কিস্ছ এখন আম- ‘তুমি' বলছি। তুই 
খেকে তুমি তে প্রমোশন পেয়েছে সাধু: 
টরপ। ঘর কি করে তোর করলে সাধ্‌- 


জাযুচরণ ভিখিরীর বেটা ভিখিরা, তুমি, 
কি করে ভিটে টো তুললে? শুধু তাই না, 
আবার পূজো কইর্লেত বামুন নে এসে ৷, 
-শৃবধ্য তাই না, জমিতে চাষ. নাগালে! কি 
ফরে কইরূলে হে? হ্যাঁ, নিচ্চয়, নিয়, 
একথা জিগ্গেস ক্ইর্তে পারেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, 

ভার খুশি আর বলয়লে, এখন. 


দেখাচ্ছে সাধচরণকে |” গলগল, করে কতো। 


কথা বলে যাচ্ছে। একটা একটা. কথা.বলছি।, 
ও জবাব দিতে পিয়ে চারটে চারটে, কথা, 
ঘ্লহে! 

জাঁম দেলে, সরকার।. দখল নিলে, 
কিষক সমাতি। সকলের সঙ্গে আম্সোও 
পেলাম এক টুকরো ৷ বুইঝলেন? তারপর 
শালা গালে হাত দে বসে. বসে ভারা, 
এখন ক কার। আশপাশে যারা, ঘর, 
ছাইছেল তারা বললে, কি হে, বসে বসে ক 
ভাবছো ? ক আর. .বাঁপ, বব. ভাবন 
জনগ্গেছে হে, তাই ভাবাছি। ?কম্তু কতো- 
ছণ ভাবা বায়। ইদিকে ওরা তাড়াআঁড় 
ঘর তুলে ফেইলছে। আমার কাশ্ড,দেখছে 
আর মিটি মি হাসছে। মন খারাপ করে 
বসে হইনু। তারপর ওদের য্যাখন হয়ে 
গেল ত্যাখন কছু বইলতে হল 'ন। এক- 
জন দুজন দেল খড়। কেউ দেল প্যারাট, 
গোবর, মাঁট। কেউ দেল ঝাড়ের বাঁশ। 
এসব নে আম ক করবো, ক্লু ওদের, 


- না পারবো কেনে। তবে তাই করো, ওরা 


বললে। একজন বুড়ো ক্সবার বললে, - 


আমি তোর ঘর নতুন খড় দে এমন ছেয়ে 
দেবে দেখাব তোর ঘরটা রোদে চকচক 
করবে সবচে বৌশা বুঝলেন? 

= তারপর একটু থেমে সাধচরণ হেসে 
কেমন করে যেন বললে, এই ঘরটা য্যাখন, 
“আমার নজের, এই জমিটা যাখন চষে 
ফেলেছি, আর আমাকে ভিখিরী বলা” যাবে 


বসে. 
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আর বইলবেন না গো’ বন্দন 
আর বইল্‌বেন? ' 

আম অভিভূত হয়ে ওর, কথকতা 
শুনছিলাম । আমার শুক্নো চোখেও জল 
এসে গেল। রোনরকমে সামলে নিয়ে ধরা 
গলায় বললাম, না সাধুচরপ, তা’ কেন, 
বলবো? আমি কেন, কেউ, বলবে না.।, 
কেউ বলতে পারবে না! 

তবে? উল্লাসে সাধুচরণ উ্চুঃনিচ্ 
মাটির ওপর একটা. ডিগবাজশ খেল! ওই 


ওদের রতি৷ আনন্দ জানাবার অন্য 


ছলাকলা ওরা: জানে না। এক্ষ্মাণ হয়তো, 
কোদাল, দিয়ে একটা: পড়ে থাকা: গাছের” 
কাণ্ডকে কেটে, ফালা' ফালা করে, ফেলবে।: - 

দূরে, মাথার. ওপর, িক্চক্রবালে 
আজকের প্রসম, সূর্য অস্ত: যাচ্ছে বক- 
ভরা দুরে: দাগ: নিয়ে জল-হারা মেম, 
স্তাঁম্ভিত, হয়ে! তাকিয়ে আছে।, কয়েকটি, 
শাদা শাদা বর ধানহকাটায মাঠের; পড়ন্ত 
রোদ্দুরে' চুপচাপ, বসে।.  পৃথিবাঁতে 
কোথাও ব্যম্ততা! নেই। ভাড়া নেই" 
"- এই: ছাঁব' দেখে নিয়ে আমি আস্তে 
আস্তে, সাধুচরণকে: বললাম; পাধুচরণ। যে । 
ভিক্ষে নেয়, সেই; তা ভিখিরশ।' যে দেয় 
সে. ভিখিরী। না, তোমাকে সবাই সক 
দিলে। কেউ: দলে, উলুখড়, কেউ: 
প্যাকাঁটি, গোবর।' কেউ: পাঁরশ্রম আর 
ঘাম বুড়ো, লোকটা? আবার তোমার 
ঘরটাও ছেয়ে দিলে৷ এতসব সবাই দিলে? 
ভূমি সবার কাছ থেকে নিলে। তুমি কি 
দলে এসরের: বদলে: সাধ্চরণ? কি 
দিলো? 

সাধুচর্ণ একটুয়ো" - ঘাবড়ালো' না। 
আমার প্রশ্নটী ওপর ওপর যতো নিরীহই 
দেখতে হোক, ওর মধ্যে ছিল 'একটু 


বক্তাও, আমার এ প্রশ্নের দাঁত আর নথ 


কম. ছিল না। 

কিন্তু সাধুচরণ জবাব দিলো গাঢ় 
কণ্ঠে, দিন তো পালিয়ে যাচ্ছে না॥ ওরা 
চাইবার আগেই পাবে। কষক সমিতির 
লোকজনেরা বইলছে সামনে ঝড় 
আস্‌তেছে। কোটালের বান। সেদিন নাকি 
আসল 1হসেব' “নিকেশের পালা। আমি 
ঘুরুখদা মান্য । ওদের কথা" অতোশতো 
বুঝি না। কিন্তূ, এটা' বুঝতে পেরেছি। 
যাদের এই সব জমি-টা, যাচ্ছে তরা-এরন, 
চুপ, করে, থাকলেও. সাপের, মত দাঁতে ১ 
দাঁতে ঘসছে, সময়: পেলেই; যাররে, ছোবল 
সোঁদনের জন্যে, আমারা এই. জানটা জিম্মা , 
রইলো মশাই? সাধূচরণ' আর। যাই হোক) 
নিজের ভাখিরাঁ নামটা ঘোচাবেহী। - 

অপূর্ব ‘এজে সেই বটে, তবে' এখন 
অন্যজনা- ঠিক এ সাধূচরণকে ত” আমি 


চান না। সম্পূর্ণ অন্যরকমেন সাধুচরণ । ) 
"সেদিন যে লোকটাকে আমি দেখোঁছ ককড়ে 
মুকড়ে থাকতে, 'বাঁড়, সিগারেটের টুকরো 
জোগাড় করতে, এ'টো পাতায় চাটতে, আজ 
নিজেরে পায়ের ওপর সেই লোকটাই সোজা 
ভাবে দাঁড়াতে চাইছে, শুধু তাই না, বায়ু 
কোণে যে অদৃশ্য মেঘ জমছে আকাশের” 


, করবার জন্যে সেও যে. প্রস্তুত, তার তাত 
অংগণকার, বছছুরবে সে আমাকে জানিয়েও ' 
দিলো, 'সেদিনের জন্যে আমার এই জানটা 
জিম্মা রইলো মশাইঃ২-অগৃর্ অদ্ভুত! 

ফিরে আসাছ। আর একবার তাকালাম 
পেছন 'ফিরে। 
: গড়ানবেলায় পড়ন্ত রোদ্দুরের ছাড়িয়ে 
গড়া আলোর নিচে, নিস্তব্ধ খুঁশর মত 
দাঁড়য়ে আছে, খড়ের, চালাচব্রগ্ালি। 
পদুকুরপাড়টি: বৈলাশেষেও; এখনো জম- 
জমাট।. মেয়েরা সুর! তুলে তুলে বাসন, 
মাজছে ৷ কেউ: জল' 'নয়ে' যাচ্ছে আঁকা= 
বাঁকা ভংগিতে। কেউ চান করছে। ছুটে 
ছুটে যাচ্ছে আলুখালদ মা; তার আঁচল 
ধুলোয় লঃটোয়, সে ডাকছে; ওরে দাস, _ 
ওরে যম, ওদিকপানে যাস ন বাবা, 
ছেলেটা টলতে টলতে হাসছে, হাসতে 
হাসতে, টলছে, মুখে বলছে অনবদ্য ভংগতে, 
হাত নেড়ে, নাঃ না, না যে লোকটা ঘরের - 
গায়ে একট; আগেও আলকাতরা মাথা- 
গচ্ছলো, কাজ শেষ করে সে পবিতৃপ্তির 
হাঁস হাসছো। * 

আর একটু পর বনঝোপের মাথার 
ওপর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ুবে যূপছারা সন্ধ্যা।, 
একটু একট করে নামবে অন্ধকার! 
দিনের' সব, কাজ শেষ করে; মানুষ- ফিরবে, 
ঘরে” একটু রং তামাসা করবে। কেউ, 
তাস খেলবে। কেউ পাশা। তারপর" 
ঘুমোবে। তখন" নিকষ কালো আকাশের 


. নিচে সমস্ত চরাচর' পাহারা দেবে নক্ষত্রেরা , 


পাশ ফিরতে িবতে। মানুষ, আকাশ, 


"নদ, নক্ষত্র, ঘাস, শিশির সমস্ত একাকার ৫ 


হয়ে, যাবে ৷, 
চাঁরাদরে. এতো শান্তি, এতো সুখ দেরে, 
নিশ্চিত হলাগ:। এখানে এত্য- সণ, এ 
শাচ্তি এদেরা সইবে' না, কাল সকালেই! 
এখানে: রন্ত করবে ।- 


(চলবে 
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দকলবেলা বাট আফসারের কোয়াটণরে 
ঘসে আলাপ হচ্ছিল। একটা কৃষ্ণচূড়া 
গাছের চারা কোরাটারের সামনেই নতুন 
পাতাগুলি যেন আলোয় ডগমগ করছে। 
উচ্ছল হ্বাশতে। বাঁটি আফসারের খাকশ 
হাফপ্যান্ট পরনে, হাতে কব্জিঘাড়। বেশ 
নুপুরুষ, চওড়া বক। সুন্দর স্বাস্থ্য । 
বেলা আন্দাজ আঢটা সাড়ে আটটা হতে 
পারে। বোশও হতে পারে। ফরেস্টের 
মধ্যে সময় বোঝা যায় না। যেন পৃথিবী 
থেমে আছে। যেন একটা নৌকো 
নোঙর করে আছে। স্থির নৌকো। তার 
মধ্যে বসে বসে তীরের শোভা দেখাঁছ। 
সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটার ছোট চারাটার 
দিকেই ছিল আমার নজর। আমি একটা 
ইজ চেয়ারে বসে ছিলাম। বট আঁফসার 
একটা বেতের মোড়ায়। হাতে চায়ের কাপ। 
বেশ ধোঁয়া উড়ছে। বাঁট আফসার {কন্তু 
ঘড় বড় চুমুকে সেই গরম চা খেয়ে শেষ 
ফরে দিয়েছেন। এইগান্ তিনি পেয়ালা 
মায়ে রাখলেন নিচে | 

আমার চুমুক দেওয়া চলেছে। বললাম, 
ওই গাছের চারাটা কতাঁদনের হবে? 
আমার দৃষ্টি লক্ষ্য করে তান দেখলেন 
চারাটাকে। বদন, ওটা কৃষ্ণচূড়ার চারা। 
বছর দুয়েক এখনো হয় {ন বোধ কার 
যছর দেড়েক হয়ে থাকবে। 
ওতেই এত বড় হয়ে গেছে? 

ফরেস্টের এসব অণ্চলে গাছ একটু 
দুতই বড় হয়। আর এরকমের গাছ 
ভুয়ার্সে পাবেন অনেক। বনে বনে তো 
পাবেনই, পরথে-ঘাটেও অনেক দেখতে 


[প্বপ্রকাশিতের পর] 
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শ্বলেছেন। গুলমোর। কেউ কেউ গোল- 
মহরও বলেন। ভার সন্দর লাল। টকটকে 
আগুনের রঙ অথচ গাড় রন্তবর্ণ। ডুয়াসে'র 
অনেক জায়গাতেই - দেখবেন এ-জাতায় 
ফুল ফুটেছে রাশ রাশ। অনেকেই অবশ্য 
যাঁরা জানেন না তারা এদের কৃষ্ণচূড়া বলে 
ভুল করেন। 

একট থেমে বললেন, বাস্তবিকপক্ষে 
বন থেকে কুঁড়য়ে এনে ষয় করে কেউ যদি 
এদের লোকালয়ে বাঁসয়ে থাকেন, তবে 
নিশ্চয় তাঁদের সৌন্দ্য-দৃশ্টর প্রশংসাই 
করতে হবে। ডুয়ার্সস বুনো অঞ্চল, গাছ- 
পালা আর বনজঞ্গল নিয়েই তার ষোল 
আনা ইতিহাস। মানুষ এসেছে তারপরে । 
তাঁদের রাস্তার জন্যে, বাঁড় লোকালয়ের 
জন্যে অনেক গাছপালা, বন-জংলা কাটতে 
হয়েছে। কিন্তু তবু যত্ন করে দেই গাছ- 
পালাই এনে লাগিয়েছে তার পথের ধারে 
ধারে, তার বাঁড়র আশেপাশে । 

আমার মনে আসাঁছল দিনকতক আগের 
কথা। সরস্বতীপৃজৌর 'দিনকয়েক আগে 
আমাকে একবার পলাশবাঁড়র দিকে যেতে 
হয়েছিল। চলমান রাস্তার ধারে ধারে 
আম দেখাছলাম প্রকৃতির অগাধ দাঁক্ষণ্য। 
ফালাকাটা পাব হয়ে আঁমাদেব জীপগাঁড় 
চলেছে তখন পলাশবাঁড়র দদিকে। যেতে 
যেতে দেখলাম বড় বড় গাছে রাশ রাশি 
পলাশ ফুল ফুটে আছে। টকটক করছে 
রাঙাবরণ রৌদ্রে। চোখ 'ফিবিয়ে নেওয়া যায় 
না। 'যেন আগুন লেগেছে গাছে গাছে। 
মশালের জেলা ৷ যত সব মবাগাছের ভালে 
ডালে, নাচে আগুন তালে তালে_ আমার 
রবীন্দ্রনাথের গান মনে আসাঁছল। পলাশের 
রাষ্জাবরণ ফুলের আগুনে আমার দষ্টি- 
{বদ্ৰম ঘটছিল। একটা সিগারেটের দোকান 
দেখে আমাদের জাঁপ থেয়োছিল। আমরা 
কছন নেমে গিশ্বে কট ফুলন্ত পলাশের 
ডাল ভেঙে এনোছিলাম। 

আর শুধুই কি পলাশ? 

সারাটা বসন্তকাল ধরে ধীরে ধাঁবে বং- 
ধ্দল হয়েছে ভায়ার্সের। সে একখানা দেখ- 


DYN 


বার মত দশ্য। বাসে খেতে যেতে দেখবেন 
দু'ধারে অগ্ণত বক্ষশাখায় ফুটেছে নানা 
রকমারী ফুল। তাদের কত 1বাঁচৱ রঙের 
লাবণ্য! দেখে মনন্ধ হতে হয়। ফাল্গুনের 
শেষাশোষি আমাকে ধূপগ্বাড়র এক গ্রামে 
যেতে হয়েছিল। সারা ফাল্গুন জুড়েই 
ডুয়ার্সে নানারকমের ফুল ফুটছে। কালো 
জামগাছ কিছু; আগেই জীর্ণ পাতা খাসয়ে 
ফেলে শুচি হয়েছে। কচি পাতাগ্দাল চক" 
চক করছে ফাল্গুনের প্রথম দিক থেকেই। 
বনকাণ্চনের ডাল ভরে ফুটেছে অজস্ৰ কাণ 
ফুল। ছেয়ে গেছে পাহাড়ী প্রান্তরের চার- 
দক । হাঁটাপথে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে 
যাবেন হয়ত গভীর মধ্যাহৃবেলার কিংবা 
জ্যোৎস্না রাত্রে একটা ডাগর মিষ্টি গন্ধ 
ছুটে এসে মুহুর্তে আপনাকে বিহৰল করে 
তুলবে! সে বনকাণ্চনের গন্ধ। তোরসার 
ভাঙাচুরা পারে বসুন, জল এদিনে নেই 
বললেই চলে। পিছন দিকে তাকালেই 
চোখে পড়বে পাথরের উপরে রাশি রাশ 
বনকাণ্ডনের পাপাঁড়। তাদেব কোনাট সাদা, 
কোনটি বা লাল। রেন-্ট গাছগুলো পাতা 
ঝাঁরয়েছে মাঠের শেষ দিকেই। চৈত্রের 
শেষাশেষি ফুটবে বাধাচড়া, গোলমোহব, 
কৃষ্চূড়া। হঠাৎ একাদন সকালবেলা দেখা 
যাবে রাস্তার ধারে ধাবে সবুজ গাছে 
পাতায় একটি-দুশট লাল বঙের কাল জেগে 
উঠে চেয়েছে। যেন কেউ-না-কেউ এক-আধাট 
প্রদীপ দিয়েছে জেবলে। তাবপব কদন 
ষেতে-না-যেতেই ধারে ধীরে ফুটে উঠবে 
সব গাছের মাথায় মাথায় রন্তবর্ণ ফুলের 
মেলা! যেন বাঁশ বাশ খুন হয়ে গেছে। 
লাল_ শুধু লাল রঙের বন্যা চানাদকে। 
অথবা কেউ যেন কাউকে সাবধান করে 
দিতে লক্ষ লক্ষ রন্তবর্ণ নিশান উড়িয়ে 
দিয়েছে ৷ 

বাঁট আঁফসাব বলছিলেন. এমন সুন্দর 
হঙেব বন্যা খুবই কম দেখতে পাওয়া যায়। 
চোখের সামনে একাঁদনের পব একদিন যেন 
রঙ বদল হচ্ছে। আজ সকালে উঠে যতটুকু 
দেখেছেন, কাল সকালে মনে হবে তার 
চাইতে বোঁশ। যেন কেউ লিভান হাল 
একজন আছেন। ইজেল হচ্ছে তাঁর গাছ। 


আর তার শাখায় লাখায় অন ক্যানভাসে 
তুল বলোচ্ছেন তিনি অদৃশ্যে থেকে। 
হতাৎ থেমে বললেন, আলিপুরদুয়ার 
[গয়েণ্ছন? . 

বললাম, রাস্তা. দিযে যাবার সুযোগ 
_ হয়েছে। থাকা হয় নি। 

দেখেছেন তার রাস্তার ধারে ধারে কত 
কাঁ গাছের মেলা ? একটু থেমে তান 
বললেন, বেশির ভাগ গাছই কৃষ্ণচূড়া, রাধা- 
চড়া ও গুলমোর শ্রেণীর। বসন্তে যখন 
ফুল ফুটতে শর করে, তখন আচমকা 
মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, ভুল করে 
কোনো জাপানী শহরে এসে পড়োছ। 


কৃষ্চড়া না গৰ্লমোর। 


আর এই রর প্রথম প্রকাশ 


আম বললাম, স্বাধীনতার সঙ্গে, 
সঙ্গেই আমরাও উৎসাহ হারয়োছ। নিজের 


দেশকে আমরা ততটা দেশ বলেই ভাব, 


মা। যেন দিনগত একটা চাকার রক্ষার 
তাগিদে সময় কাটিয়ে যাওয়া ছাড়া 1কছং: 


রা 
খুলে কারো সঙ্গে কথা বাল 1ন। 

* [কুন্ডু আমাকে যেতে হবে আজই। 

বসুন না আরো থাঁনক। আপনি তো 
যা জানলাম, দেখা যাচ্ছে আপনার চাল- 
চলো কিছুই নেই । তবে আর এত তাড়ার 
শক আছে? 

হেসে বললাম, না, আপনার ' ভীন্তর 
শাবনয়ে প্রতিবাদ কাঁর। চালই না হয় নেই, 
কিন্তু তা বলে চুলো নেই, একথা ভাববেন 
. না আমার মত ভবঘুরে লোকের ঘরে 


হাঁস থামলে 'তাঁন বললেন, আপনার 
কি খুবই তাড়া আছে? তা যাৰ না থাকে 
তো থেকে যান না আজকের 'দিনটা। 
. গৃহিক্জীর দৌলতে আমার ঘরেও চুলো 
ঘলে একটি পদার্থ আছে। 


ঈাাঁহিক ‘ৰদত 
"_ কপ না আটকাবেন না। আঙাকে '- 
আজ বোর পড়তেই হবে। একট, কাজের 
তাড়া আছে। 
তা হলে যাবেন দুপুরের পর এখান 
থেকে খেয়েদেয়ে। আমি, মোটরবাইকে 
করে নিজে আপনাকে নিয়ে গিয়ে বাসে 
তুলে দিয়ে আসব। 
অগত্যা স্বীকাতি। চায়ের কাপ শেষ 
করে দিয়োছ। আরাম চেয়ারে পিঠ দিয়ে 
আয়েস করে বসলাম। বললাম, বলুন - 
তা হলে। আপনি তো বনজঙ্গলের রাজা 
আপনার কাছেই তা হলে বনজঞ্গলের দ্ধ 
শোনা যাক। 
বাঁট আঁফসার খানক চুপ চুপ করে বসে 
রইলেন। তারপর বললেন, দেখুন, বনজ 
প্রকাতির কথা বলছেন। নিশ্চয়ই জানেন 
গাছপালা বন চিরকাল ছিল আমাদের 
সঙ্গে সলো। আম্রকুঞ -ছিল 
দেশে। পান্তাভাত খেয়ে দুপুরবেলা আম্- 
কুঞ্জে গিয়ে শুয়ে থেকেছি আমরা। বর্তমান 
সভ্যতার দান খরা ও শুক্কতা। সন্ধ্যায় 
চামেলী ফুট আমাদের বাগানে, ভোর- 
বেলায় মল্সিকা। বুদ্ধগয়ায় ছিল অক্ষয়- 
যট, প্দরীর, সিদ্ধ বকুল, ' বিক্রমপুরের 
রামপালের গজারী গাছটির কথাও অনেকে 
ভোলে নি বোধ হয়। যতদুর জানি অনেক 
গাছ বাইরে থেকেও এসেছে। যেমন ধরুন 
গুলমোরের কথা বলছিজেন। খোঁজ 1নতে 


আছে। ৷ 
উন এতক্ষণ পরে যত করে পকেট 
থেকে একটি বাঁড় বার করে ধরালেন। 


কথার মধ্যেই বললেন, কিছু ভাববেন না। . 


বাড়ি একটা টানতে না পারলে আমার 
মেজাক্স খোলে না। 

আদমি বললাম, কুছ পরোয়া নেই। চলুক 
তিনি ধোঁয়া ছেড়ে নিশ্চিন্ত মনে 
বলতে আরম্ভ "করলেন, সব গাছই যে 
-সমান দামী তা নয়। আর সব গাছের 


না। 


মাদার, ময়না, নিম, জলপাই, পাকড়, 
পাঁনসাজ, পলাশ, পিপল, সাজ, শাল, 


Bay) 


জন্মায় বাঁশ জাতীয় ফল। এ-ছাড়াও 
আছে বেলগাছ, চালতা, ডালম, গোলাপ- 
জাম, জামির, জম্বুরা, জলপাই, কামরাহগা, 
রকমারি কাগচ লেবু, লিচু, কমলালেবু 
পেয়ারা ইত্যাদ। 

গাছের কথা গেল। এবারে আসা 


তাঁরবত+ অরণ্যে আছে সাধারণ ভাল্‌কের 
জাত, ইংরাজিতে যাদের বলা হয়েছে 
‘কমন ইণ্ডিয়ান স্লোথ বিয়ার’। এ ছাড়াও __ 
আছে পহমালয়ান র্যাক 1বয়ার’"'এ - 
অঞ্চলের আধবাসীরা বলে ভাল্স।। 'হগ্‌- 

ব্যাজারকে এ অগ্চলের মান্দষ বলে 
খুদখুদি ভালুক। হোট পাহাড়ী নদ 
গ্ালর মধ্যে অনেক সময়ই আছে উদ, 

ইংরাঁজতে বলে ‘অটার্ন এতদণ্লে সব" 
চাইতে বোৌশ আছে বাঘ। ‘লওপা্ড* 
প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়-এরা বলে ন্কা 
বাঘ। বল্সা অগ্চলের পাহাড়ে আছে আর 
একরকমের 'ক্লাউডেড্লিওপাভণ। হাপা 
নামে আছে ণলওপার্ড ক্যাট” । ‘ভার-বোল' 
বলে জং বেড়ালকে। 'ঁহংস্র বনকুকুরও 
আছে বনের মধ্যে। নেটিভ্‌ ভাষায় এদের 
বলে কুহক। এ-ছাড়া আছে খে"কাঁশয়ালশী । -- 
[তিস্তার জলে অনেক সময় ভেসে বেড়াতে 
দেখা যায় শিশ্৮-ইংরাজিতে যাদের বলে 
'পরপাস্ত। মুজনাই নদীতে এককালে 
ছিল খুবই বৌশ পারমাণে ঘাঁড়য়ল। 


'্রাইনোসেরাস্‌ মালম্লান'--এ অঞ্চলের নাম 
চেশ্গচোঁঞ্গি গেরা। আকৃতির দিকে খাটো, 
কল্তু এটিও খুব বদমেজ্াজ প্রাণী! 
জধাল শুকর আছে অনেক। অনেক 
উপজাতির মধ্যে এদের শিকার করে মাংস 


" খাবার প্রথা আছে। এই ত গেল ‘ওয়াইল্ড 


”ূপগ্-এর কথা। এ-ছাড়াও আছে বশ্চিম্‌মি 
হু, আগদাঁর স্পুকের--আবিপুর জ্টলেই 
খরৌশ “দেখা যয়। রনগরু ধামে ববাইসন 
সংরাঁক্ষত বনগ্ালতৈ বেগ আছে জেসন 
এবং বরাক নদীর -সধ্যকতী পাহাড় 
“শ্রেণীর পাদদেশে থাকে এই জাতীয় আনো 
বনগরু। , জাল মোষ এককালে স্মৰ 


১ শশ্বপ আছে, ‘আছে "স্পটে "ডিয়ার 
ব্নামে চিতল হাঁরপের “দল। .-এসহাড়াও" 
হছোবরিণার আরো কয়েকটি -প্রশী_হগ্‌ 
ডিয়ার, সোয়ামপ্‌ ডিয়ার, “বারকং 
িডয়ার'-ইত্যাঁদ। = *- 

“বললাম, পাখিদের কষা কচ, বিল্বুন। 
- শুন্দন, বললেন “তিন "আমারে । 
আছে জ্ঞরতীয় প্রাখি মুর জলডারা 
এএবং -তোর্সা নেষ্বীর স্ব দিককার বংলা 
হ্হয়। স্বনে-জগ্গহল আছে নানা রকমারি 
“পায়রা, বন্চিডিয়া, চরকচম্পা লাম এক 


স্পজ্ন"ও এখানকার ন্বনে "বনে রেশ 
দেখতে পাতয়া-যায়। ‘বড় বড়-নদীর-ধারে 
অথবা কলের পাশে "দেখতে '্পাহ্বন 
গাঞ্»-তিতিনএ্শীতে উড়ে আসে পাহাড় 
স্রায়ডাক কিংবা তিস্তা নদীর চেচর দেখতে 
পাংবন গাণ্ুশা্দিক “আর..চখাচখির মেলা] 
মাথার উপরে সন্ধোবেলা দেখবেন আকাশ 
দরিয়া সাঁতরে চলেছে ‘স্বাধীন টিয়ের 
ঘাঁক। থাকে-থাকে দল বেধে ওড়ে, আর 
এক আশ্চর্যরকমের ডাক শুনে চমকে 


€৪র। আজ অনেক বছর। স্বামী ওর 
কাজ করে এক .চা-বাগানে বাগানের 
_ কোয়ার্টার পাওয়া-যায় নন তখনো ৷ আগের 
ভদ্রলোক মারা গিয়েছেন, কিন্তু 


পারিবাবের লোক এখনো রয়েই গিয়েছেন : 


রাগানে। ,মনোরমাকে তাই বাসা ভাড়া 
.করে মালবাজারে থাকতে হচ্ছে। ইস্কুল ' 
আছে ওখানে । সনোরমার এক শপসতুতো 
ভাই'সে স্কুলের 'আস্টার। মনোরমার 


স্যী-প্র-সংসার। মাকে মাঝে এক-আধ _ 


. একেবারে :ছেলেমানুষ। 
শুছল। এখন লোপ পাচ্ছে বলে মনে হয়। - 


= সাপ্তাহিক বসম্ৱী 

বৃদনের:জন্যে আসে কঁটাতিফসদ এআর বলে, 
দোখ,:কোয়াটারন্না পেজ আর চলছে না। 
আসলে কিন্তু এইভাবে জলা তোর গা- 
সওয়ইহয়ে”গেছে। 

হমন্োরমার একটি ছেলে ও একটি 
মেয়ে হুয়েছে “বট, কিন্তু "আজো "সে 
ভয়-য়করে। আমাকে বলেছিল, জানেন 
তারা অম্ভুত শব্দ করে। আর তা শুনতে- 
শুনতে জয়ে বক কেমন রুরে ! 

পাখির ডাকে জঞয়এমনেরেমার। 

একাঁদন চোর বরাতে কি-কারণে বুঝি 


আরম ণভেঞ্োছিল। "ঘরটা বআর আসে নি। 


শেষরাতত “এরা সম্ভুত প্বািকে ডারুতে 
দন. স্সনেক নুর থেকে প্রথম ডাকটা 
শ্দুরতে-দ্লানয়া গোল। তথনংঅৱনস্য আন্ধা 
হচ্ছে।3ক্ল্‌ লুপ বরুল বরুণ. ডেকে উঠল 
পাীখটা ৷ তারপর হঠাৎ:যেন-পার্টা ডারতে- 
ডাকতে চলে গেল গ্বরের পাশেই এক 
চিলতে “মাঠটায়। ডাকটাও আৰো "ডাৱ। 
যতবার পাখিটা ডাকছিল, ততবারই এয়েন 
কাছে থেকে আরেকটা গথাঁখ সাড়া দিছিল, 
ভয়ে জড়সড় হয়ে শুয়োছিল। আমাক পরে 
বলল, কাঁ যে অদ্ভুত পাখিটা! 'অমন 
ডাক যাদি কখনো শুনতেন! 

বাট অফিসারের কথা শুনতে শুনতে 
"আমি মনোরমাকে "ভাবছিলাম: এএক 
পলকের জন্যে। 

খ্সালপুরের আমার এক বন্ধুর 
পাসমার বাড়িতে এক রাত কাটাতে -হয়ে- 
ছিল৷ :দেখানে “শুনেছিলাম সন্ধ্যার ঠিক 
শারে-পরেই রেললাইনের ওধারে অদ্ভুত 
একটীস্ডাক)। অনেক দুরচথেকেই-অন্ধকারে 
জ্গন্দটা উঠছিল.।-ষেন.তাঁক্ষুুগলায় কোনো 
অকটা আন্তব"হাসি'। পিসিমা শলাছলেন, 
রতেবিরেতে ঞ্গাল্সে 'হায়নার ডাক ওটা 

স্ক্কুত-দেশ য়া! জঙ্গলে কত 
একী বাচন প্ৰাণা । দিনে এখানেওখানে 
মানুষজনের বসতি! ববাজার-হাট "জমে 
ম্সাফস-কাছার ৷ আর-রাত হলে বনে- 
হাসি৷ নসন্ধ্যের পর আগে পথে লোক 
‘চলতে ভয় পেত । তখন জঙ্গল আরো 


এদিকে চলে গেল, গণ্ডার-এখনো আছে। 


বড়ো ভয়াল জানোয়ার। কদ্বাদন_ আগে ৷ 


২২১৫ ৮৮ 


দা 


গণ্ভার এসে ইতিহাস সৃষ্টি করোছিল। 
গণ্ডারটা লোকালয়ে চলে এসে বেশ কিছু- 
দন ছিল। কারুর আঁনষ্ট করত না। 
এমন ক "শশুদেরও না। মানুষের দেওয়া 
খাবারখেত। এক আশ্চর্য কান্ড! কাগজ 
কাগজে খুব হৈ-চৈ হয়োছল। বাস্তব 
অনেক সময় কম্পনার চাইতেও চমকপ্রদ । 
বাঁট আঁফসার ব্লাছলেন, এক ভয়ংকর 
জায়গা এই ভনয়াৰ্স । কোন্‌ কাব যে 
বলেছেন, সাপের-বাঘের পাহারাতে হচ্ছে 
বদল দিনে-রাতে। তা যদি সত্য সত্য 
দেখতে ডান "আসতে হবে ডযয়ার্সে। 
আগ কতরকম আছে? | 

- আছে অনেকরকম। বাট আঁফসার 
এখানরার আঁদবাসীরা তাকে বলে গোমা। 
প্লায্লোন্টিফক্‌ ন্তারও্- একটা পরিভাষা 
. আছে। লে, 'নাজা ট্রপৃভিরান্দ'। এর 
আবার অন্য.ভ্যারাইটি "আছে। ইংরাজিতে 
গচেন শভাইথারকে বলে ঢেমনা বোরা। 
আায়োন্টফিক, -নাম স্ডাবোইয়া রাসোঁল’ 1 
টা্ডমটিয়া বলে ‘কমন গ্ৰ্যাস'স্নেক_কে ৷ 
"ধ্ামিন” জাতীয় সাপকে 'এ অন্ডলের 
আদিবাসীরা বলে বহেরা। বৈজ্ঞানিক 
গাঁরভাষায় বলে পটয়াস মিউকোসাস্ত। 
চকরিয়া বোরা আছে অন্য জাতীয় সাপের 
মধ্যে ‘চেধটিয়া বোরা। “পট্‌ ভাইপার'কে 


পকহৃ-বাকি রাখেন ি।'এত-মনে রাখলেন 
ক করে? 

সশব্দ, করে তান হেসে উঠলেন। 
শললেন, রন নিয়ে ঘর কাঁর:মশাই।-বনের 
খবর “না জানলে 'চলবে কি "করে? 
_ “সেকথা গ্রকশ'বার! . 

এবার "আমারও হেসে উঠবার পালা? 
ধললাম, তাইতো আগেভাগে আপনাকে 
ঘনেয রাজা বানিয়ে বসে আছি। 

[ক্ৰমশ] 





K6lhapur Road (57), 1)618} 1, 
সাপ 


মোছা, বাঁট দেওয়া, কয়লা ভান্তা, মশলা 


পেষা; কাপড় কাচা এবং-ওগনকে আবার 


শুকয়ে গেলে বাঁড়র যথাস্থানে গায়ে 
* দ্রাখা, সেই বি. মানদা ওদের বাঁড়র, নগদ 


_ কত লাখ টাকার যান মালিক তাঁকে সহান:-, 


ভূতির চোখে দেখে। শুধু তাই নয়। 
নাহ রজত 


তা মানদা ক, ওকে অর্থাৎ 'মীত্বর. 
ধাঁড়র বড়কর্তা বনি সমস্ত সংসারের 
দঈশ্ভমুষ্ডের মাথা, সেই নিল্োচনবাবুকে 
অন্য চোখে দেখে? অর্থাৎ কনা ওনার 
- প্রত মানদা কি আসন্তা! , ৮ 
নামঃ । ও- কথা৷ কানে গলেও বে 
1জত কাটবে মানদা। আর বীর বার তার 
ইচ্টদেবতার বা গুরুর-নাম নেবে। ছিঃ 
চিঃ এ ক প্রবাত্ত! আর মানদার মত 
মেয়ের! বিশেষ করে এ বয়সে! ' 
! মানদা যাঁদও সুানাশ্চতভাবে বলতে 


* পাৰে না ওর কতখানি বয়স হয়েছে | আর 





নাগা ৰ বা দক করে? 


* লেখাপড়া শিখেছে 
১১০ 'ডানলোপিলোর গাদ।! 
‘হয় নি। 


সেই যে বছর যখন এ পৰণথবাঁতে ক 
এক বড় যুদ্ধ বাধলো, মানদারা গাঁয়ে 
থেকে আমভাসে শুনতে লাগল সকাল সে 
সব যুদ্ধের কথা, তখন মানদার বয়স আট 
বছর শিছল। ওর তখন বিয়েও হয়ে 


গোঁছল। নাকে পেতলের নোলক লাগিয়ে, * 


কপালে ও-মাথাতে একগাদা ভ্যাবডেবে 


মেটে সদর লাগিয়ে মাথায় বিরাট বড়, 


ঘোমটা দিয়ে কাজ করত। "এ কাজ করার 
ফাঁকে ফাঁকে শুনতে পেত কলকাতাতে 
নাকি খুব বড় বড় বোমা পড়ছে । লোকেরা 
তাই ভয়ে পালাচ্ছে, যে যোদকে পারে। 
যাঁদ কলকাতা ধংস হয়ে যায়, তাহলে যে 
তাদেরও একদিন মরে যেতে হবে তাও 
শুনতে পেত। শুনে সোঁদনের মানদা 
কিছু বৃঝত না। কিন্তু "বোমা" নামটা ' 
শুনে ওর হাঁস,পেত। ও 'ঁফক ফিক 
করে হেসে ফেদত। ওর হাসি কেউ দেখতে 


সাত-আটটা ছেলেপুলেও, হয়েছিল। 


) 


আছে, তায. ও তাদের ছেলেপুলে জে 
কম নয়। 


কালেই সেই মানদার যাঁদ -- এখনও 


5 আনা আসে, অব ও ইন্সসবত্র নাম 


ষ্মরণ করবে না? 

তবে কি 'িলোচনবাকু রক? 
অকেজো? অস্ত ভুগে ভুগে কাঠি সার 
হচ্ছেন? . - 

দুর তা হবে কেন? আর 
ite eT Ue Re: 
বাঁড়র নাম ছড়াত কি করে | ক করেই 
যা পারত এত লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি. 
, গড়ে তুলতে! এই যে শ্বেত মর্সরের 
হাঁড়িটা যেখানে মানদা কাজ করতে আসে, 
তারই দাম কম নাকি! আর এ যে ঘরের 
সুন্দর সুন্দর ফার্নিচার, তারই বা কম ' 
দাম নাক! আর কি ..স্্দর সেসব 
জিনিস !. দেখলে চোখ ঝলসে যায়। ঘরের 
ভেতরে এইয়্যা বিরাট আলমারি। তাদের 
ফাঠে কি বাহারী কাজ | দামী দামী 
“ফাঁচের ফল ও ফুল" আঁটা তাতে। হঠাৎ 
দূরের থেকে রা আলোতে দেখলে মনে হবে 
রি সোনা ঝলমল করছে। খাটগণল কি 
সূুদ্দর। ভারা, ভারী। তার উপর সাদা 
ধরধবে বিছানা। সে বিছানাতে সুন্দর 
সুন্দর বাহারী বেড-কভার। সে খাৱ 
বসনে সমস্ত কোমর পর্যন্ত ডুবে যায় 
গাঁদতে। মানদা তো প্রথম যখন দেখেছিল, 
“ তখন ও চোখ বড় বড়.করে তাকিয়েছিল। 
এত নরম, এত পু বিছানা! এ.কি করে, 


“ ছল! ওর কতাঁদন ইচ্ছে হয়েছে সে বিছানা _ 
ও কি ধরে দেখতে ।. কিস্তু সাহস করে ?ন। 


বাড়ির ক্ষমার কাছে শুনেছে ওটা নাকি 
কিনতে. অনেক 
শো টাকা. লাগে।, 

শুনে মানদা চক্ষু বড় বড় করোছল! 
আর ঠিক বুঝতেও পারে নন: ডানলো- 
এপলোটা' কি। খালি ওর অনেকাদিন ধৰে 
ইচ্ছে হয়েছিল ও একবার সেই গাঁদিটা হাতে 
"ধরে দেখবে। 

তা ভঙ্গবান . ১ দিন জ. 
স্ৰযোগ ৷ 


কাহে। 
এগনাচ্ছিল, তত ওর বুক চিবচিব করাঁছল, + 
যাঁদ কেউ এসে পড়ে ঘরে। আর জিজ্ঞেস 
করে, এখানে কি করছিলে? তবুও ও ' 
নিরস্ভ করতে পারে নি ওর কোঁতূহলকে। 
খুব আস্তে আস্তে খাটের কাছে গিয়ে 
নিজের ,ডানহাতটা আরেকবার পরনের 
শাড়িটাতে মুছে বিছানার উপর রেখোঁছল। 
তারপর একট; এদিক-ওদিক ফের কে 


সবগুলি বাঁচে? - তবুও যারা বে আসছে কিনা দেখে নিয় জোরে হাত 


২২৯৬ 
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২২১৭ 


ৰু 


বানাব মধ্যে গজে দিয়েছিল, ঠিক সেই 
গময় বাইবে কাৰও পায়ের শব্দ পেষে হাত 
মারযে নিয়োছিল। ঠিক গাঁদটা কেমন তা 
ধুঝতে পারাব আগেই সাঁরযোছিল। 

সোঁদন সাবাদ্গণ ওর সমদ্ত শরীর 
সেই জন্য উত্তৈজনাতে কোপে উঠেছিল। 
ওর নির্দিষ্ট কাজগ্যাল করতে বারবার 
ও ভুল করেছিল । তবুও সেই উত্তেঞ্জনার 
মধ্যে যেন ওযু একটা আনন্দ জাগাছল 
মাঝে মাঝে। সৈ আনন্দ হল এ-ডানলো- 
পিলো 'বিছানা কেমন তা হাত দিয়ে ছয়ে 
দেখাব জন্য, 

শুধু খাট আলমারি নয়া এ ছাড়া 
মারও আছেন আছে ড্রেসিং ঢৌবল: 
€সকেটাবিয়েট: টৌবল; ওয়াড্রোব, সাইড: 
টৌবল। কতক প্রথম প্রথম গানদা 
এগুলির" নাম জানত-না। ভা ছাড়া 
উচ্চারণও- করতে” পারত. না। আজকাল: 
পারে। এছাড়া ঘরের কোণে আছে 
ধবালাত' পাথরের পরী । সে পরীদের 
হাতে ধরে থাকা ফুলদানী, ধ্যপদানী। 
ওগযীলকে: প্লাতাৰন “ছোটাদিদিমণ ফুল 
ন্দয়ে সাজায়। সে ফুল বাগান থেকেও: 
আসে। আবার কখনও বালার থেবেও? 
মানদা শুনেছে এ বাঁড়র প্রাতটি জিনিস 
রোজগার করে করেছেন। 

শুনে শুনে মানদা অবাক হয়েছে। 
একাঁট লোক এত টাকা রোজগার করেছে! 
এ যে বিশ্বাস হয় না! 

তবুও মানদা কি না এহেন বাবুটির 
জন্য দুঃখ অনুভব করে! ভামানদার. 
দুঃখ লাগলে বলবে না? বলবে বৈকি! 

তাই ও 'গ্নীমার কাছে সক্রোধে বলে, 
মাগো আপনি বাবব দিকে একবার 
তাকান না! বাবুটি ছেড়া খন্দরের জামা 
গায়ে দিয়ে কাজে যান! সারাদিন এ 
নোংবা ছেড়া জামা পরেই ঘরে বেড়া- 
চ্ছেন। আগার খুব কষ্ট লাগে মা। 

শুনে গিল্নীমা হেসে বলেছেন, তোমার 
ধাবৃ কি আর আ্বমাদেব কথা শুনে চলবে? 

র তোমাদের বাবু এই. ছেড়া, 
খদ্দরের জামা পরে ঘুরে বেড়ান! 
আমরা বারণ করলেও শুনবে না। 

িস্ফারিত- নেনে অবাক হয়ে মাননা 
শুধু বলেছিল, কেন মা শুনবেন না? 

তা জান না বাপু! 

সেখানেই সোঁদন ঘটনাটির যবানকা- 


কিন্তু মানদা এত সহজে চুপ করল- 
না। 

সাঁত্য-ত' এ' কেমন ব্যবহার! চার" 
দকে এত টাকাপয়সার ছড়াছাঁড়, খাওয়া" 
দাওয়া পোষাক-আযাক হতে পারে, কিন্তু - 
ধাবুটির বেলাতে কারও নজর নেই! 
*  বাকুটি ভালমানদুষ বলে এত মরে 
. হায়! 


লীগাহিক বসমতঈ -- 


কিন্তু মানদা তা সহ্য করতে পায়ে 


না! পারবেও না। 
তাই আবার একাঁদন 1গমণমাকে 
বলল, মা বাবুর জামাটা যে ন্যাতা ন্যাতা 
হয়ে গেছে৷" কাচতে ভরসা পাই না। 
কখন ছি'ড়ে যায়। 

উত্তরে 'গল্নীমা জদ্দা আৱরেকট মুখে 
ফেলে দিয়ে বললেন) একটু আস্তে আস্তে 
নাড়াচাডা কর? 

শুনে মানদা মনে মনে বলল; মরণ! 

বাইরে বলল, এটা ত’ ফেলে দিলেই 
হয় মা? 

যেন মানদা কি এক ভয়ংকর; কথা 
ধলে ফেলেছে এইভাবে গিন্নমা হাঁ হাঁ 
রেউঠলেনা বললেন, খবরদার অমন 
কর না। তোমার বাবুু রেগ্নে ধাবে। 
এমনিতেই” তোমার” বাব 'লল থাওয়া-. 
দাওয়া করতে চাষ না। আমি জ্লোর করে 
মাছ-মাংস খাওয়াই, কিন্তু. &ঁ। পৰ্যন্ত৷; 
ভাল জামা-কাপড় আর. কিছুতেই পরবে 
না। যাঁদ নেও: দিহঁ- তাহলে” বলবে, 


কত: গরীব" দুঃখী খালি গায়ে শীঁতের- 


ভাল জামা-কাপড় পরে বাব্াগাঁর করব! 

শিশ্ীমার মুখে সে কথা শুনে মানদা 
বলে, আহা বাবর আমার দয়ার শবীর। 
তাই ত’ ঘরে যেন লক্ষ্মী উথলে পড়ছে। 
এরপর ও একটু থামে। তাবপর আস্তে 
আস্তে. বলে, তা আর ক করা যায় মা। 
মে যার কপাল নিয়ে আনে। গরীবরা 


জামা-কাপড় পরতে পারে-না বলে ক আর. 


বাক ভাল জ্রামা-কাপড় পড়বে 
না? না; মা. এ'তুমি বুঝিয়ে বল। 
সানদাব কথা শুনে উদাস নেত্র অন্য- 
দিকে তাঁকয়ে বলেন, কিন্তু তোমাৰ বাবু 
যে হাজার চেষ্টা করলেও তা পারবে না। 
আর তাই ত' দেশের লোক 'তোমার 


বাবদকে এত ভালবাসে । তোমার বাবুকে” 


দেশের মন্দ করতে চাইছে গিশ্নণীমা" 
আৱেবদফা জদণ পুধলেন মুখে। 

সার মানদা শুনে অভিভূত-হয়ে যায়। 
মুখে বলে, আহা ৷ এমন মানুঘকে লোকে 
ভালবাসবে না! মন্ত কবতে চাইবে না! 
দেশের লোকের ত’ আর চোখ দু”টি কানা 
নয় যে বাবুর দয়া-দাক্ষিণ্য বুঝতে. পারবে' 
না! আম ত’ সবাইকে বাল আমার 
বাবুর মত মান্য হয় লা। বলতে 
বলতে আবেগে থর থর করে কোপে ওঠে 
মানদার গলা। ' 

সেদিন থেকে মানদা আরও মনে মনে 
বাবুকে! 

তাই যোদন ন্যাতা ন্যাতা হয়ে যাওয়া 
খন্দরের সাটটা আরও একটু 'ছি'ড়ল, 
তখন মানদা মনে মনে বলল, না এ সার্ট ও 
আর পরতে দেবে না বাবুকে! 

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ভাবল বাবু ওর 


৯" * 


" বাড়াল। 


ফথা শুনবে কেন? আর ওই বা এত 
ঘড় কথা বলবে কি করে!  ছোটলোক 
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আর-উাঁন আঁবশ্বাস করতে পারবেন না। 
এই.ত' আট মাস হতে চলল, কিন্তু এর 
মধ্যে কি একটা কুটোঁটও ওকে কেউ 
নিতে দেখেছে? তবে আর ভয় কিসের? 
সোঁদনই ও সাট্টা না কেচে লাঁকয়ে 
রাখল। 

অন্যান্যাদনের মত বিকেল বেলাতে 
যখন ও এ বাড়িতে কালে ঢুকল তখন 


সার সার একতলার বারান্পাতে 
আছে। আব ওদেব সামনে তশ্রলোচন- 
বাবু দুত পায়চারী কবছেন। মুখটা 
প্রচণ্ড থমথমে । মানদা এ কমাসের মধ্যে 
কোনাঁদন বাবুর এ রকম চেহারা দেখে 
ন। বারান্দার একপাশে গিন্নমা চেয়াবে 
মুখ গম্ভীর কবে বসে আছেন। দেখে, 
মানদার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। বোন 
অমংগল হয় নি ত’৷ ও-তাড়াতাঁড় পা 
কিন্তু পা যেন ওর আপ 
চলছে না। 

ওকে দেখে ন্রিলোচনবাবু গম্ভীর 
সুরে বললেন, এাঁদকে এস। সে গম্ভীর 
কণ্ঠস্বর শুনে মানদা ভাতদৃষ্টিতে 
তাকাল শিশমার দিকে! _* 

ভুমি আঙ্জকে খন্দবেব সাট'টা কেচে- 
ছলে না? 'িশ্লীমা এবার প্রশ্ন করলেনন 

_ সার্ট? মানদা ঢোক 'গিলল। 
বলল, হ্যাঁ মা ৷ 

--তা বাবুর সার্টটা কোথায় গেল? 
পাচ্ছি না কেন? 

সে কথা শুনে মানদার বুক ধডান 
করে উঠল। একটা ঢোক গিলে সবার 
শুকনো গলাতে. বলল, তারেই তা 
শুকাতে দিয়েছিলাম মা। 

ঘাঁদ তারে. দিয়ে থাক তরে সাটটা 
গেল কোথায়? কঠিনক্ঠে উচ্চারণ 
করলেন শিক্ষীমা। 


গিল্ষীঘার সে কঠিন কথা নয 


মানদার সমস্ত, শরীর যেন 


হয়ে গেলা ই পারছ 
ঠক ঠক করে সমস্ত শরীর" কাঁপতে 
লাগল। মেই অবস্থাতেই ত’ একবার 
পৃগমণীমার দিকে আবেকবাব 'িলোচন- 
বাবুর দদকে তাকাল। দেখল সবাই 
গদ্ডাঁর। তাঁদের চোখ দিয়ে যেন আগুন 
ঠিকরে পড়ছে। তাই দেখে মানদা বলতে 
পারল না, মা আমি ইচ্ছে করে লুকিয়ে 


রেখেছি। ওর গলা যেন কে চেপে ধরে 


সে রানে 
ও ঘুমতে পারল না। বার বার ও নিজের ॥ 


- চাটাই-এর ওপর এপাশ-ওপাশ করতে 
আর যুনে মনে জিজ্ঞাসা করতে | 


চাগল। 
দাগল, একটা ছেড়া সার্টের জন্য বাবু 
অমন কেন করলেন? ওনার ত অনেক 
ঈয়া। 
চাকরি ছাড়া করলেন। ইচ্ছে করলেই ত {॥ 


অনেক সার্ট আরও কিনতে পারেন উাঁন। | 


হৃদয় অনেক বড়। হৃদয় যাঁদ না বড় | 
হত তবে কি আর উনি গরীব-দুখীদের [ 
কথা ভেবে ছেপ্ডা সার্ট পরতেন! এই | 


- ত দেশে আরও কত ধনী লোক আছে 
তারা ত’ এমনটি করে না! সেজন্যই 


লা 


তুচ্ছ এতগুলি লোককে উন | 


{ক আর সব বাসনা মেটানো যায়! তাই 
ত চাই মান্দত্ব। উনি কল্পনার চোখে 
দেখোছলেন, যখন এই আজকের কাঁধ 
ছে'ড়া ধন্দরের সার্ট পরে তান 
প্রত্যেকের বাড়তে যেতে থাকবেন, তখন 
উন কিছং বলবার আগেই সবাই বলবে, 
আপাঁন এত-কষ্ট করে আসলেন কেন? 
আমরা কি আর আপনাকে জানি না! 


চি 
শা 


_ বলে তরে এসে তরণীডোবা! 


নি দৃঃখলর দুখে কেদে অগাধ টাকার 
মালিক হয়েও ছেড়া সার্ট পরে ঘরে 
বেড়ান তাঁর মত মহান নেতা আমরা 
পাব কোথায়? 

অথচ আজ সেই চরম পাবার কাছা- 
কাছি এসে সব ভেস্তে গেল। যাকে 
এখন 
উাঁন সেরকম সার্ট পাবেন কোথায়? রাগে = 
ক্ষোভে কি আর এই মানুষের চুল 
ছি'ড়তে ইচ্ছে করে না? উন শব 
চাকর-বাকরদের চাকারি ছাড়িয়ে দিয়ে- 
ছেন। অন্য লোক হলে হয়তো 
ধ্যাটাদের চাবুক মেরে মেরে তন্তা করে 
ফেলত। তাই করাই ' উচিত. 1ছল। 

কিন্তু এখনও তান ত মন্যী হন নি 
তাই করতে পারলেন না। মন্দ হলে 
ত নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। তখন ত 
আর ওনার কাজ-কর্ম নিয়ে বড় একটা 
কেউ সমালোচনা করতে পারত না। আর 
করলেও তা টাকা ও ক্ষমতার জোরে 
চাপা দিতে কতক্ষণ! এ ত সবাইকে 


-ফরতে হয়। নয় তো মন্ত হয়ে সুখ 


ক! সিসির ৬৬৬৭ 
কেন? 
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| আঁভধানাট সবশ্রেম্ঠ বাঁলয়া দাবি করা যাইতে পারে। 
অক্টেভো আকার, মজবুত বোর্ড বাঁধাই। [১৫.০০] 


মধ্যে এই 
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আমাদের অন্যান্য আঁভধান £ 
সংসদ বাঙ্গলা আঁভধান 


ৃ ৪৩ হাজার শব্দের পদ অর্থ প্রয়োগের 
: বহ; প্রশংসিত কোষগ্রচ্থ। 


উদাহরণ, ব্যুৎপাত্ত, সমাস ও পাঁরভাষা- 
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সর্বদা "ব্যবহারের উপবোগণী সর্ববৃত্িধারীর 


অপারহার্য কোষগ্রন্থ। 
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২২১১ 


॥ এক 


ভারতয় মনীফীরা যুগ যুগ ধরে যে 
হঠোর সাধনা করে গেছেন, তা হল ভারতের 
বিরাট ও গভীর এক্ঠ অন্তরে উপলব্ধি 
করবার সাধধা। বস্তুত, বিশাল-বাঁচ্র 
এই ভারতভূঁম নানা ভাষা ও নানা জাতির 
লীলাভূমি হওয়া সত্বেও প্রকৃতই একটি. 
অখণ্ড এঁকাসূত্রে . বিধৃত হয়ে রয়েছে। 
ভারতের এই গভাঁর এঁক্যের প্রাণরস এসেছে ' 
কোথা থেকে? | 

বিশ্বে যতগ্‌যঁল প্রাচীন সভ্যতার 
উল্মেষ হয়েছে, ভারতাঁয় সভ্যতআ তার 
অন্যতম। সভ্যতার ইতৈহাস আলোচনা, 
করলে দেখা যাষ, পাশ্চাত্য সভ্যত্তা কখনও 


পুরাতন সভাতাকে রেহাই দেয় গন। . 
পুরাতন সভ্যতাকে বিলুপ্ত কবে তার - 


ধবংসস্তূপের ওপরই গড়ে উঠেছে পাশ্চাত্য 
দেশের নতুন সভ্যতা । বহু দেশের ইতি- 
ছাসেই এর নজর রয়েছে। কিন্তু ভারতীয় 
সভ্যতা ও সংস্কৃতিব ক্ষেত্রে এর বিপরণীভট্াই 
ঘটেছে। ভারতে পুরাতন কোন্‌ সভ্যতাকে 
লশ্চিহন করে নতুন কোন সভ্যতা গড়ে ওঠে 
দন ৷ পুরাতন সংস্কৃতিকে স্বীকার করে 
নিয়েই সেখানে নতুন সভ্যতার জয়যাত্রা ৷ 
তাই দোঁখ আর্য সভ্যতা অনাৰ্য" সভাতার/ 


মধ্যে লন হয়েছে । ভারতে কোন প্রাচীন * 


সভ্যতার আঁস্তত্বই সম্পর্ণ লুপ্ত হয় 
ন। তাই আৰ্য. সত্যতা অনা 
সভ্যতার মধ্যে আপন সত্তাকে মিশিয়ে 
'দিয়েছে। এই সহাবস্থানই- - ভারতীয় 
সভ্যতার বৈশিঘ্টা, এইখানেই তার বিরাট! 
এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 


by ৷ গৈ 


ত্বয়ছ, তাদের সমূলে উৎস দন করেছ! - 


. তোমাদের আমোরকার ইতিহাস 
ক? তোমাদের অস্টেলিয়া, নিউাজল্যাণ্ড, 
প্যাসিফিক দ্বীপপঞ্জ-তোমাদের আফ্রিকা ? 


দ্রাবড়-মনের সঙ্গে আর্ধমনের সংঘাত ও 
সাম্মলন ভাবত-সভ্যতা স্াচ্টর ' মল 
উপকরণ!” কাঁবর ভাষায়, আর্য ও অনার্ধ 
এই দুটি ভিতর চিত্তবৃন্তকে যেখানেই 
এক জায়গায় িলানো সম্ভব. হয়েছে, 
সেখানেই সৌদ্দ্ষস:ষ্টি সম্ভব হয়েছে! 
কাবা, নাটকাঁদ চৌধাঁট্র. কলার সল্ট 
হয়েছে। আবার এই আর্য ও অনা 
গমলনের ফলেই সৃষ্ট হয়েছিল খগ্বেদের 
মহত্তম ব্ৰাহ্মণ গ্ৰন্থ উতরেয় ৱ্ৰাক্মণ--যাকে 
ধ্বগ্বেদে প্রবেশিকা বলা যেতে পারে, যে গ্রন্থ 
আলোকব্া্তকা নিয়ে এগিয়ে না এলে 
ধণ্বেদের  দুভেপ্যি গহন অরণ্যে প্রবেশ 
করা দঃসাধ্য হত। খাঁষর ওরসে শদ্রা 


মাতার_গভজাত এঁতরেয়'এ গ্রন্থের লেখক। = 


ইতরার পুল হলেও এতরেয়ই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ 


আর্য-ও অনার্য সভ্যতার মিলনেই হিন্দ" 
” ধর্ম ও হিন্দ-সং্কৃতির উদ্ভব হয়েছে। 


ভাষায় “যা সম্পূর্ণ আৰও 


য়বুদ্দুনাধের 
৷ ২২২৫ 





মূলক সভ্যতা। ভারত পর বলে তো 
ফাউকে কখনও দুরে ঠেলে দেয়-নি। সে 
সকলকেই আপন বুকে টেনে নিয়েছে, 


অসংকোচে, সকলকেই স্বীকার করে নিয়ে. 


অন্তর দিয়ে! কত যুগ ধরে কত বির 


'বািম্র জাত ভারতের দেহে বলন . 


মোগল, ইউরোপায়, কত জাতির শোর্পি।. , 


এসে িশেছে'। তাদের বৈচিত্রের সু ' 
ভারতের দেহ-শোঁপিতে ধবাঁনত-রাপি 
হচ্ছে। এদের সকলের স্পশে পাবন হয়েছে 
ভারতের মাটি-জল-বাতাস; ভারত হয়ে 
উঠেছে মহান তঁর্থভূমি। 

কিচ্তু বাইরের, বহু বাচন বস্তুকে 
আপন সত্তার, সঙ্গে মলিয়ে নিয়ে একট 
স্বতন্ত্র সত্তা প্রকাশ করতে হলে এক বিশেষ 


শৃঙ্খলা ও এঁক্যের প্রয়োজন হয়। রুবীল্দু* '- 


নাথের কথার পনরাবুত্ত করে, বলতে 
পাাঁরঃ “য়ে সমাজে শৃঙ্খলা আছে, কোর 
ধবধান আছে, সকলের স্বতন্য স্থান ও, 


অধিকার আছে, সেই” সমাজেই পরকো _ 


আপন কায়া লওয়া সহজ 1” ভারতে এই 
শৃঙ্খলা ও এঁক্য আছে বলেই সে সমস্ত 
বৈষম্য ও বৌঁচত্যকে অথস্ড এঁকাস্ৃ্রে 
ফুটিষে তুলতে, পেরেছে! 
ববাঁল্দুনাথ বলছেন £ “পৃথিবীর সভ্য 
সমাজের মধো ভারতবর্ষ নানাকে এক 
কারবার আদর্শরুূপে বিরাজ কৰিছে! 
ত এককে বিশ্বের মধ্যে ও নৈক্গেব আম্মার 
মধ্যে উপলব্ধি করিয়া সেই এককে বাচতে 
মধ্যে স্যাপন্‌ করা. জ্ঞানের দ্বারা আবিচ্কার 


ক্ৰয়, কমে'র দ্বারা প্রাঁতাল্ঠত করা, প্রেমের 
জ্বারা উপলব্ধি করা রং জীরনের "দ্বারা 
প্রচার করা নালা রাধাবপাত্ত , 


জগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে” ৷ 


| বৈচিন্যেৰ মধ্যে'স:গভাঁর এক্য, বিবিধের 


যেন দেহর,প লাভ ‘করেছে ভারতের -অর্ম- 
দ্বাণী-সে বাণী শাদ্তি ও এঁক্যের বাণী । 
ভারতের এই মহৎ বাণ যুক্ত থেকে 
মুগাল্তরে বহন করে দিয়ে এসেছে এই 
সমস্ত মাদ্দর। এই মান্দিরগুল ভারতীয় 
প্জীবনতত্ের রূপময় ও রসময় প্রকাশ। 
‘তাই এগুলি মহৎ সৃষ্ট । এই বিস্মষকর 
'মা্দবাশিল্পের সামনে এসে মানুষের সমস্ত 
"্বন্র-সংঘর্ষ, সমস্ত বিরোধ-বিক্ষোভ শান্ত 
হযে যাষ। 

বৈচিন্যাসয় এই মান্দরগ্ল নানা 
--শবাঁচৱ্যের মধ্যে আমাদের মনে এর 
আির্ঘচনীয় অনুভূতি জাগায়_তা হল 
অখণ্ড এঁক্যের অনুভূতি। সেই একা এক 
পর্ণ আনন্দ সত্তার প্রকাশ। যে-কোন বুস- 
পুষ্টির “মধ্যেই ব্রয়েছে এই অনুভূত আর 


এইক্যবোধ।। ববীন্দ্রনাথ এই কথাটিই তাঁর = 


আনিন্দ;সুন্দর ভাষায় ও ভাবে রুপ 'দিয়ে- 
এছেন। তিনি বলেছেনঃ “সৌন্দর্ষের রস 
আছ লন্ত একটা বলা চলে -লা যে -দব 
ষ্টসেইই সৌন্দৰ্য আছে -সৌন্দযরসের 
সঙ্গে অন্য সকল রসেরই মিল হচ্ছে 


প্রকতগক্ষে হাত* রাধার কৰ 
রয়েছে এই দেউলগলির মধ্যে, এর কোথাও 
কোন বিচ্ছেদ নেই, বিভেদ নেই ৷এই দেউল- 
আলি ভারতী চিন্তাধাবাব আঁবাচ্ছিয- 
তারই প্রমাণ। প্রাচ্যদ্শনিবিদ পামত 


 ম্যা্মূলারও 
থন্নর এই : 


ba তা'নয়, আধ্যানককালে এই সংঘাত- 
“হিংসার উল্মত্ত পুথবশতে এক 
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উন্লমৃন্ত করে দিয়েছে। 


প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীরা পাষাণের 
বুকে সৌন্দর্য, সোঁষ্ঠব ও সামঞ্জস্যবোধের যে 
অনুপম স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তাতে তাঁদের 
শৃশব্পপ্রাতভা ও ছিজ্পদক্ষতা আমাদের 
শীবস্ময়বিমদ্ধ করে, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় 
মাথা নত হয়ে আসে। 'শিক্চেতলা কত- 
খানি উচ্চ্তরে পেশছুলে যে এরুপ সৃষ্ট 
"সম্ভব হয়, তা চিন্তা করে বগীরবে মন 
ভরে ওঠে, আনন্দ-বিস্ময়ে কন্ঠ নীরব 
হয়ে যায়। 

কত না-বলা কথা সোচ্চার হয়ে রয়েছে 
‘এই সব পাষাণের মধ্যে। এই পাষাণের 
অব্যন্ত ভাষা যেন মানুষের মনকে আরও 
বোশ করে নাড়া দেয়, মানুষের হৃদয়ে 
তোলে ভাবের তরঙ্গ । রবীন্দ্রনাথের কথায় 
পাথরের এই ভাষা "বহু শতাব্দী হইতে 
স্তীম্ভিত বাঁলয়া মুক বাঁলয়া হৃদয়ে আরও 
যেন বোঁশ কারয়া আঘাত করে।” 


শৃশজ্পীর সে মন্মের ভাষা সরব নয়, নীরষ। 
ৃকন্তু সে ভাষা অনেক শান্তিময়" ৷ কত যুগ, 
কত শতাব্দী পার হয়ে গেছে, ীকদ্তু আজও 
তা মানুষের অন্তরে ভাবের আন্দোলন 
জাগায়, ভাঁন্তর মন্দাঁকনী বইয়ে দেয়, 
আজও .সে ভাষা রসেব প্লাবনে মনকে 
আপ্লুত বরে দেয়। কাবর কথার প্রাত- 


পাথর) স্পষ্ট কিছু 'বলে না......কিন্তু 
এক পলকেই সে সমস্ত মনকে আঁধকার 
কবে।” 
ভারতীয় প্রীতহ্যের গৌরব এই মান্দির- 
২২২১৯ 


করতে হল আমাদের সভ্যতার হাতহাসের 
অনেকথাঁন পিছনে চলে যেতে হবে। ঁকল্তু 
তার পূর্বে শিল্পের উৎপাত্তর উৎস সন্ধান 
করতে হয়। 

অনুভূতির প্রকাশই শিল্প মন যখনই 
আনন্দে পারপূর্ণ হয়, তখনই জাগে এক 
অনুভূত এবং সেই আনন্দানভূতি থেকেই 
সত্যের প্রকাশ “ঘটে। যা-কছু শিব এবং 
যা-কিছ সুন্দর, তাই হল সত্য, তাই হল 
শিল্প। কাজেই শজ্গসূষ্টির মূলে রয়েছে 


বশন্তণীতি। আনন্দ থেবেই সমস্ত কিছ 
উৎপন্ন হয়, আনন্দের দ্বাবাই সব কছ: 
যাঁ্ধত হয়, আনন্দেই সমস্ত জীন হয। 

এই বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টি আনন্দেবই 
প্রকাশ। উপানযদের খাঁষ এই কথাটাই 
আবার অন্যভাবেও ‘বলেছেনঃ আনন্দ- 
রুূপমমৃতং যদ বিভাতি।-ষা কিছু 
প্রকাশ পাচ্ছে, তা সবই তাঁর আনন্দর্প। 
"আত ক্ষদ্র ধাঁলরেণু থেকে অতি বিশাল 


সুষমামস্ডিত 
প্রকৃতির সব কিছুই সুন্দর, সব কিছাই 
সত্য! যা সুন্দর তাই সত্য, যা সত্য ছাই 
সুদ্দর!। 'I'rnth is beantv, beanty 
is truth. তাই এ সমস্তই আমাদের 
আনন্দ দান করে। এ “সমস্তই আনন্দের 
ক্ুপ। "সত্যের এই আনন্দর্প প্রাণে যে 


আমাদের স্বৰ্গত প্রধানমন্ত্রী জওহর- 
লাল নেহরু তাঁর “Glimpses of 
World History” তে শলখোছলেন, 
একটা জাতির সত্যকায় পাঁরচয় পেতে 
হলে বুঝতে হবে তার শিল্প ও সাহত্যকে, 
তার সংস্কৃতিকে_তার বাহ্য কার্যকলাপের 
মধ্যে সে পাঁবচয় পাওয়া যায় না। বস্তুত, 
মানুষের মন্যয্যত্বের লক্ষণ ও পাঁবচয় আছে 
তার শল্প-সংস্কাতর মধোই। - 

এই শিজ্প-সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে 
আমরা গিয়ে উপনীত হই সিন্ধু সভাতার 
যুগে। সিম্ধ; সভ্যতাব যে পাঁবচয় 


সভ্যতায় এসে পেশছে'ছি। আক থেকে পাঁচ 
হাজার বছরের প্রাচান ভাগতায় সভ!ঙাস 
অসংখ্য নিদৰ্শন মাটির তলার চপা পড়ে 
স্রয়েছে। খননের ফলে যেটুকু আমাদের 
দৃশ্টির সামনে এসেছে, তাতে দেখছি 
সেই সুপ্রাচীন কালেও নিমাণাশহ্প 
জ্খানীম অধিবাসীদের আয়ন্ত ছিল। তারা 
বে শুধু কূপ, স্নানাগার, সৌধ, পথঘাট 
ননর্মাণ করেছিল তা নয়, মৃভ নিৰ্মাণেও 
তারা বেশ দক্ষ ছিল। তবে বিচ্ছিন্ন 
ফতকগুি প্রমাণ ব্যতীত এ যুগের 
ধারাবাহিক কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। 

প্রাচীন ভারতীয় "সভ্যতার পরবর্তী 


পর্যায়ে আমরা এসে উপনীত হই বৈদিক, 


হূগে। পৃিবীর প্রাচীনতম লিখিত গ্রন্থ 
ইল বেদ। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় = 
যে সত্য “অভীন্দ্রিষ সক্ষম যোগজ শান্তির 
গ্রাহ্য” তাই বেদ। স্বামীজাী আরও ব্যাখ্যা 
করে বলেছেন, অতশীচ্দরিষ শাস্তির দ্বারা 
ধাঁষ যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি কবেন 
তার নাম বেদ। অৰ্থাৎ “অনাদি অনন্ত’ 
অলোঁকিক জ্ঞানবাঁশি”-ই হল বেদ! 
পাঁন্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমূলান বেদের কাল 
১২০০ খস্টপবব্দ বলে স্থিব করেছেন। 
ডাঃ হগ বৈদোঁশক সাহিতোর কাল নির্ধারণ 
করেছন ২৪০০ খস্টপর্বান্খ থেকে 
২০০০ এস্টপূর্বাব্দ পর্যত। বন্তি 
প্রাতঃস্মরণশঘ লোকমান্য বালগশ্গাধর 


- তিলক তাস “দি গাঁরয়ন' নামক বেদের 


কাল 'ন্ণযক গবেষণা গ্রথ্থে নানা সাক্ষ্য- 
প্রমাণ উপস্পাপিত করে বলেছেন, বৈদিক 
সাহিত্যেব পবচেষে কর্মমখর যুগ শুবৰ 
হযেছে ৪০০০ খস্টপ্বাব্দে। 
লোকমান্য তিলকের মতে, ভারতীয় 
আর্য সভ্যতার প্রাচীনতম যা হল ৬০০০ 
খন্টপূ্বাব্দ থেকে ৪০০০ খদ্টপৰ্বব্ৰ 
গার্য্ত। 'তঠুন বলেন, আর্য সভ্যতার 
ইতিহাসে সব থেকে গুবৃত্ষপূর্ণ যুগ হল 


__ ৪০০০ খস্টপূ্বাব্দ- থেকে ২৫০০ থুস্ট- 


পূর্বান্দ পৰ্যদ্ত। এ সময়ে খশ্বেদেবণবহ 
সন্ত রচিত হয। পরবত্ণ যগে. অর্থাৎ 
২৫০০ থেকে ১৪০০ খস্টপূর্বাব্দর মধ্যে 
তৈঁত্তরিব সংহিতা ও অন্যান্য ৱাহ্মণ গ্রন্থ 
চিত হয়। 

বেদের কথাম 'ফিবে আসা যাক! 
একটি অংশে 


হয ব্রাহ্মণ" এটি বেদের কর্মকান্ড । জ্ঞানের 
অংশাটিকে বলে অন্য বোদন জ্বানকাণ্ড। 
এই জ্ঞান ও কাৰ্মর সমল্বযেই বদ । অন্ন 


সাহিত্য হল সংহতা। এ থেকেই বেদান্ত- _ 
- দর্শনের উৎপাত্ত হয়েছে। সংহিভায় ধর্ম, 


যাগযত্তর, গবাবধ আচার-অন্ষ্ঠানের পরিচয় 
৪ দবিধি-বিধানগলর সূতা ও মন্দ লিপি- 
বন্ধ আছে; ধর্ম, কর্ম, এ সংগ্কার- 


লাণ্তাহক হস্যমতশ 
কর্ম প্রভৃতির বর্ণনা আছে। আর বাহ্মণে 
এহ সব বোদক যজ্ঞের অন্ষ্ঠান পদ্ধাত, 
যাগযজ্তের 1নয়মাবলী, ক্রিয়াকর্মে বৈদিক 
মন্ত্রের প্রবে,গাবীধ, তাদের উদ্দেশ্য ও 
প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। 
ঘখ্বেদের সর্বশ্লেণ্ঠ ঘ্রাঙ্গণগ্রত্থ এতরেয় 
ব্ৰাহ্মণে শিল্প সম্বন্ধে যা লেখা আছে তা 
অন্ধধাবন করলে স্পম্ট বোঝা যায়, 
শিজ্পেব সত্যে দেবতাদের সংযোগ স্থাপিত 
হয়োছল সুপ্রাচীন কালেই ৷ এতরেয় ব্রাহ্মণে 
বলা হযেছে £ ওঁ শিল্পাঁন শংসাঁত দেব- 
শিল্পানি শিল্পীরা তাঁদের শিজ্পসৃষ্টির 
মধ্যে দিয়েই দেবতার স্তব করেন। এমান- 
ভাবে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিল্প, 
পুভ্রার্চনার সত্গে মান্দর। 


ভাৰতীয় পৃজার্চনা ও দেবোপাসনায় 
শিল্পের একটা বিশিষ্ট স্থান বয়েছে। 
সৃজনশীল মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করত 
ফলা--সবই সমর্পণ করত একমেবাদ্বিতণয় 
শ্রীভগবানের চবণতলে। বস্তুত, এগুলির 
প্রত্যেকাটই কলাশিল্পেব এক-একটি দিক। 
সমস্ত প্রকৃত শিল্পই এক এঁকাসূত্রে 


'বিধৃত। তাই ভবতের নাট্যশাস্তে শুধু . 


নৃত্যে আলোচনাই নেই, নূতোর সব্গে 


সেখানে স্থান পেষেছে কাব্য, সংগীত, নাটক, 


শিল্প ও সৌন্দর্যতত্ের আলোচনা । 
ভাবতণয় এঁতহা ও আদর্শের আলোকে 

শিল্পকে ধর্ম ও দর্শন থেকে 'িচ্ছিত্ করে 

দেখা যায় না। ভাবতয় শিক্ষাদশে ধর্ম 


' গু দর্শন কেবল কতকগুলি আচার ও 


বিধিমার নয়, কতকগুলি পঃথিগত তত্ত্ব- 
কথা মাত নষএগুইলি ভারতের জীবন ও 
আত্মার সংগ ওতঃপ্রোতভাবে মিশে আছে৷ 
শপ. ধর্ম, দর্শন--সব কিছুর মধ্য" দিয়ে 
আমনা সেই. এক শ্রদ্টার চবণে আমাদের 
অল্তবেব প্রণাম পেশছে 'দাচ্ছি। বলেন্দ্রনাথ 
বেদনা-আশাঃ = সৌন্দর্যপ্রেম। মোহ 
আকাঙ্ক্ষা সকলই এই দেবলোকে। যাহা 
fকছ; মতয--নিতান্তই এীহক-_-তাহাও 
আমবা মর্তালোকে সাহস ক্গরযা ব্যাখতে 
পাবি নাই; দেবতাকে যা ৰ্নাশ্চশ্ত 
ভইয়াছি।” (সাধনা পরিকা, মাঘ, ১৩০০ 
সাল) 

ধম দৰ্শন ও শিল্পের মধ্যে আত্মার 
ঘা ।- প্রেস, ভান্ত ও জ্ঞানের প্রকাশ 
ব্শলপ, ধর্ম ও দৰ্শ2নর যো । আবাব প্রেম, 
ভাব ও জ্ঞানের পথই আত্মোপলাব্ধর পথ । 
তাই শিছপ, ধর্ম ও দর্শন 
আত্মোপলাব্ধির _ সহায়ত।  ভাব্তীষ 


সাধনতাত্রে  আত্মোপলম্ষি থেকেই 
ঈশ্বরোপলব্ধি অল্মায় বলা হযেছে। _ 


১৯৪ 


সুতরাং দেখা বাচ্ছে, শিপ, ধৰ্ম ও দর্শন 
ভারতের জীবন ও আত্মার সঙ্গে-অহ্গাা 
সম্পকে সম্পরকিতি। ভাই ভারতে ধর্মের 
মধ্যে শিল্প এবং শিল্পের মধ্যে দর্শনের 
স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখি। 

আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে 
যে, মানুষের পর্ণ প্রকাশ তার শিল্প- 
সাহিত্যের মধ্যে। ধর্ম দৰ্শন, বিজ্ঞান, 
এগুলির মধ্যে দেখি মানুষের খণ্ড 
প্রকাশ “কোনটিতে মানুবের বৃদ্ধি, 
কোনটিতে তার অন্তরের আশা-আকাহ্ক্ষা, 
আবার কোনটিতে বা তার আঁভজ্ঞতাব 
পাঁবচয় আছে। কিন্তু “যেখানে আমাদের 
বৃদ্ধি, হদয়বাসনা এবং আভিজ্ঞতা সব- 
গল’ গলে গিয়ে মিশে গিয়ে একটি 
সম্পর্ণ এঁকালাভ করেছে”, সেখানেই 
জন্ম হয়েছে শিল্প-সাহতোর, সেইখানেই 
মানুষের অখণ্ড ও পারপূর্ণ বপের 
প্রকাশ । মানবের এই পর্ণ সত্যরপের 
সার্থক প্রকাশ দোঁখ মান্দরগযীলর মধ্যে 
যেখানে ধর্ম, দৰ্শন ও শিপ একই আলো 
মাখামাখি হয়ে আছে।, 

অতীতে একদা কাঁবরা সাধাবণ্যে 
আত্মপ্রকাশেব স্থান হিসেবে বেছে নিয়ে 
ছিলেন স্থাপত্য ও ভাস্কর্মের মতি; 
এই মাশ্দরগ্যীল। এই মাঁন্দরের টত্বরেই, 
তাঁরা তাঁদের নতুন সৃষ্ট এনে হাজির, 
কবতেন জনতাব দরবাবে, “এখানেই: 
{মলন হত শ্রোতার সশ্গে ম্ত্টার। শধে;। 
তাই নয, ধর্মালোচনা ও বড় বড় দাশপনক্‌- 
আলোচনাব ' আসরও বসত এই মান্দর 
প্রাঙ্জাণেই। আবার অন্যাদকে ধর্মোপাসনার 
ফাঁকে ফাঁকে থাকত নৃত্যগীঁতের ব্যবস্থা), 
কমে নত্যগণতাঁদ হয়ে উঠেছিল পজো-' 
না ও দেবোপাসনার আঁবাহ্ছিয় জলা । 


এখানে উপোক্ষত হয় নি? সবগএলিবই। 
সমান্বিত রূপ এই মান্দর। আর কবির, 


হয়েই বিরাজ কবছে না, এগ প্রধানত 
শপে, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ‘নিনৰ্শন 
রুপেই এখন মান্যকে অনুপ্রাণিত 
করছে। ধম ও শিল্প এখানে আর: 
পথক পথের পাঁথক নয়, ভারতের 


নয়, অনিন্দ্যসন্দর .সূপ্রাচীন কাল, থেকে ধর্মকে অবলম্বন -যে ধারাটি গড়ে উঠেছে, এই মন্দিরগুলির 
০ করেই ভারতে শিল্পের ,স্ফ্রণ হয়েছে। মধ্যে তার একটা ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়ে 
ভারতের তথা সারা বিশ্যের নরনারীর মহান এশ্বরময় এই মান্দরগুল ভারতের  ঘয়েছে। [ক্রম] 








ডাকঘবগুলিতে একটি বড়- 18; 
“ধরণের সমস্যা হলো-বন্দ হওষার be 
-লিমষে বেশী চিঠি ডাকে দেওয়া হয়। ত 
এর ফলে চিঠি জমে ধায়, দেৱী হয,। |: 
চিঠি তাড়াতাড়ি-ডাকে.দিলে শিগি গণি = 
পাঠানো হয় ও অৱিলম্বে নির্দিষ্ট 
স্থানে ডা পৌছতে পারে & 







. এধনই ডাকে দিন ৪ 
‘সন্ধ্যা পর্যন্ত কেন অপেক্ষা করে আছেন ? 


ৰ 


ভারটীয় . ক... - টার. বিভাগ টি ৰ 






তত Wn LY 


নাহ কার য় 


প্রসন্ন 1- ; 
শিয়োছিলাম * কলামান্দিয়ে লোৌক-- 
ভারতশীর গণীতিনাট্য ‘মলংয়া’ দেখতে | 
ঘোষিত প্রধান আঁতাঁথ নগরপাল "এবং 
সভাপতি ডেপুটী নগৱপালের অনুপ- 
প্ৰতিতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মহাজন- 
দের প্রতীক্ষার বিলম্বটা সহ্য করতে বাধ্য 
_ হলেও ভাষণের শনগ্রহ' থেকে তো বাঁচা 
গিলো। এ যুগের সুরের ভগণরথ সবর 
মর-ভাষণ। সভাগাতর অবর্তমানে যোগ্য 


লোকসাহিত্যের” প্রথম খণ্ড 
উর 
“স্বগতি সেন মহাশয় বাংলাদেশের এক 
-স্বতন্ঘ অন্যলের আঁধিবাসী এবং 'মৈমন- 
- সিংহ গাঁতিকার’ প্ৰকৃতি ও রুপ সম্পৰ্কে 
সম্পূৰ্ণে অপরিচিত ছিলেন; অনেক স্থলে 
{তান ইহাদের ভাষার অর্থও যে বুঁিতে 
82 


সাহিতোর প্রতি ভাঁহার সগভাঁর অনরাগ . 


ও- সহানুভূত থাকিলেও ধৃতান যে এই 
বিষয়ে ‘ঢ্ৰেইণ্ড ইনভোস্টগেটর' {ছলেন, 
"তাহা বাঁলতে পারা যায় না! বৰ্তমানে 
যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পাশ্চাত্য দেশে 
তাহার সন্পোও তাঁহার পরিচয় ছিল না। 
তিন এই বিষয়ে পাশ্চাত্য কোন আঁভজ্ঞ 


কোন উপকরণই জে সংগ্রহ করেন মাই। 
কোথায় নিহিত আছে, তাহা তান আদোঁ _ 
উপলব্ধি কৰরিতে পারেন নাই।”, ইত্যাদি। 
কাজেই "ট্রেন্ড ইনভোপ্টিগেটর’ আশ 
কমর: সে. “আন্ত ইনভেপ্টিযোটু 





দানেশবাধকে ভুল ঘামেন ভিজা, 
কি? ক্ন্তু মুরাঁশদের মত অসংখ্য 


কিবা 


হা ioe 
ক্ষেতে এক. অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা {. ‘ 
এতে শুধ ৷ মযমনাসংহ গশীতিকা'র, 
মাহাত্য পুনপ্রণভষ্ঠা-হয় গন, ডঃ দশনেশ 
সেনের গৌরবও পুনপ্রীত্ঠা হয়েছে। 
বিশ্ববিখ্যাত “জার্মান প্র্গতাত্বক এবং 
বাংলার লোকসাহিতোর উপর জার্মান, 
ত nhl 


‘উৎসাহ ও জ্ঞান, তাঁর সাহ নিষ্ঠা 


8 নর 
পদ্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন, “প্রাচীন 


'গাঁতিকা যেভাবে করা হতো, নাগারক 


পাঁরবেশে তা সম্ভব নয়। আজকাল 
শহরের র্ঁচ অনুসারে তা করতে হবে» 
শাক কথা শুনি আজ মল্যরার মুখে? 
গকন্তু হঠাৎ মনে হলো এতো আশুবাবুর 


- নতুন কথা নয়! আগেও বলেছেন একে" 


পাশা 


4 


ঘারে কালি-কলমে। “বাংলার লোক- 
সাহিত্যের” প্রথম খণ্ডের ১১ পৃষ্ঠায় তান 
ঘলছেন £ "নাগাঁরক মন উচ্চতর সাহিত্য 
হইতেই রূসাপপাসা চাঁরতার্থ কাঁরতে 
অভ্যস্ত হইয়া উঠিষাছে। উচ্চতর সাঁহতোর 
প্রকাশ-ভঙ্গি এবং লোকসাহিত্যৰ প্রকাশ- 
ভাঙ্গ এক নহে! যদিও লোকসাহত্যের 


মধ্যে একটি চিরন্তন আবেদন আছে সত্য, ' 


তথাপি সেই আবেদনাটর বাঁহরলাগত রূপ 
ক্রমে নাগানক সমাজের মধ্যে অপারিচিত 
হইবা উঠিতেছে। সেইজন্য, রূপকথা 
কিংবা উপকথার মধো ষে শাশ্বত আবেদনই 
থাকুক না কেন, তাহা আধুনিক সাঁহত্য 
হইতে রস-সংগ্রহ করিতে অভ্যস্ত পাঠকের 


এনকট কোনও কোঁতুহল সাণ্টি কারতে 


পাবে না। কিন্তু আধুনিক রুচি ও 
রসবোধ' অন্যায় 
বিশ্লেষণ কাঁরয়া এই এবিষয়ে কৌতুহল 
ঈষ্টি কারতে পারিলে ইহার প্রাত অনুরাগ 
লগ্ডার হওষা সম্ভব)” 

এবার সুধীজন করুন ' অবপান। 
আধ্ুনক নাগরিক ' "উচ্চসাহিত্য” রুচি ও 
প্লসবোধ থেকেই তো “ববর’, ‘অরণ্যের দিবা- 


মূল সুর সংগ্রহ করে যথাযথ এই গীত 

নাট্যে সংযোজিত করেছেন। দেখা যাক, 

ফতট্কু তা সত্য। - .. *. 
ময়মনাসংহ গণাতকার বিষয়বস্তু বা 


প্লট নষে যাত্রা, চলচ্চিত্র, নৃত্যনাট্য ইত্যাদি 


ছয়েছে। “কিন্তু প্রথমেই মনে রাখতে হবে 
এগুলো কোনোটিই মূল গশীতিকার কাছ 
দিদয়েও যায় ননি--মাগাঁৱক দর্শকদের কাছে 
তা আকৰ্ষণীয় হলেও। ব্যালাড-এর 
যাংলা যাঁদ হয় গণীতিকা বা গীত গাথা, 
বে. গাথার একটা 'িজস্ব আলিফ আছে 
বং সে আজপিকের মাধ্যমে তাকে উপস্থিত 
মা কবলে তার স্বাদ পাওয়া যার না_ যেমন 
মিভারতে ঘধর স্বাদ্ৰ পাওয়া যায় যা! 


' লোকসাহিত্যের - "ছল 


লী্টাহক বস্যমতী 

ধহুদিন আগে , চলচিত্রে কাঁধ 
চন্দ্রাবতী’ দেখেছিলাম । আর্ঘক সাফল্য না 
হলেও স্বরে, আঁভনয়ে ও উপস্থাপনায় 
পারচালক গাথার মৌলিক প্রাণটা ধরতে 
চেষ্টা করেোছিলেন। ‘আমার ভালই লেগে- 
{ছল। কিন্তু তথাপি সেটা ছিল চলা, 
গাথা নয়। মূল কাব্যের রস তাতে পাব 
কেন? যাত্রা দেখ নি, কাজেই এখানে 


মন্তব্য করবো না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের* 


লোকরঞ্জনী শাখার 'মহুয়া' দেখোছলাম। 
নৃত্যনাট্য হিসাবে, সুরের মোটামুটি আব- 
হাওয়া সৃষ্টিতে ও নৃত্য পাঁরকল্পনায় তা 
বেশ আকর্ষণীয়ই হয়েছিল, বলতে হয়। 
কিন্তু তা গাঁতিকা নয়, নৃত্যনাট্য। তারপর 
দেখলাম গ্রামীণ গণীতিসংপ্থার 'দেওয়ান 
ভাবনা” অবলম্বিত ‘সুনাই-মাধব'--রবঁন্দর- 
সদূনে। যেমন {বিদগ্ধ মণ্য, তেমন বদ্ধ 
পারবেশনা। অভিনয়ের ও নৃত্যের 
এবং নেপথ্য সুলাঁলত কণ্ঠের সমাবেশে 
মৃত্যনাট্যটি উপভোগ্য হয়োছল। কিন্তু 
তাতে “ময়মনাসংহ গণাঁতকা” কোথায়? 
বিশেষ করে অত্যন্ত সুললিত নারী ও 
পুরুষ কণ্ঠে পল্লাগীতির রেশ কিছুই 
না। তা ছাড়া মল কাব্যের স্বাদ 
যেটা কৰ্ণে শুনার, সেটা নৃত্যে চোখে 
দেখবো কি করে? 
মনশ্চক্ষে। তারপর দেখলাম লোক” 
ভারতীর 'মলয়া'। এটাকে এক কথায় 
বলা চলে গাঁতিনাট্য। আঁভনয়ে এবং 
নাট্য পাঁরকল্পনায় যাঁদও ভাষণ, দুর্বল, 
ঘথাঁপি এদের একাট সাফল্য হলো 
সমস্ত চিতই গান গাইতে পারেন! এখানে 
কতটা ভাল গায়ক তা বিবেচ্য নয়, যাদি 
আঁভনয় ও গশতেব সুষ্ঠু সমন্বয় করা 
ষায়।- ‘কামেই লোকভারতপর 'মলুয়াকে 
বলতে পার গণীতনাট্য। তাঁরাও ‘তাঁদের 
ধনমন্্রণপল্লে একে বড় হরফে ‘অপেরা’ 
আখ্যা 'দয়েছেন। 

কিন্তু সে যা হোক, ময়মনসিংহ 
গণীতকার গল্প অবলম্বন করলেই তা 
থেকে পাশীতকা'র স্বাদ পাওয়া যায় লা। 


৭. গরীতকা বা পালাগান একটি অত্যন্ত 


স্বকীয় স্বয়ংসম্পূর্ণ “আট ফর্ম", লোক- 
সংস্কৃতির একাঁউ অমূল্য শক্তিশালী 
আঁগাক-যা পুরানো হয় না এবং যার 


" মাধ্যম ছাড়া ও সব গণীতকা উপস্থিত করা 


যায় না। গপাঁতকা বা পালাগানের মূল 
গায়েন বা বয়াতী তাঁর কয়েকজন দোহার 


করেন, তা আয়ত্ত করা একটি আঁত কণ্ট- 
সাধ্য ব্যাপার। বয়াতী একাধারে কব, 
গায়ক, আঁভনেতা, গরপকার। তাঁর বাচন- 
ভঙ্গ, সুরেলা কণ্ঠে কাব্যিক ন্যারেশান্ 
থা ঘটনা বৰ্ণন্য ও চুবুদ্তাচুন্ুণ করার * 


দেখবো" 


ডাবনপ্ডল জাগি ফরার তার নে এক 


' অসাধারণ শিল্পী । ডঃ জ্‌বাভিতেল যেমন 


বলেছেনঃ 

'_ ‘Jn folk-poetry generally 
the singer 19 an important 
figure. He isnot ৪ mere inter. 
preter of the fixed literary 
text, but an active Co-creater 
with a greater or smaller share 
in moulding and modifying 
the work inthe process of 
interpretation.’ L 


কাব্য জ্ান্টর দিক থেকে বয়তশর 
বর্ণনায় যে অপ্র্ব রসসৃ্ট, তা “লোক- 
ভারত” বা "গ্রামীণ গণীতিসংস্থার” নত্য 
ধা গণতিনাট্যে একেবারেই ছিল না। এমন 
{ক ময়মনাসংহ গণীতকা এমান পাঠ করার 
সময় যে রসে মন ভরে ওঠে--তার আংশিক 
বাদ আমি সেই সব 'মস্থ গাতিকাৰ্ন 
পাই শীন। -'সুনাইর' বারমাসীতে ষে 
প্রতীক্ষার মহূতগুির স্পন্দন পাই-- 


-পোঁষ মাসে পোষা আঁম্ধি 


অঙ্গ কাঁপে শশতেঃ 
একেলা শয্যায় শুইয়া বন্ধ বৈদেশেতে ॥ ৷ 
পোষ গেল মাঘরে গেল ফাল্গুন আইল, 


৪৯১৮০৪০৯৪৬১? 


এক মায়ের এক পুত পরানের সম্বল। 
পাচ পড়াসি কয় মাও বড় ভাগ্যবতী-. 


+ এক পুতের বরাতে তাব 


দুয়াবে বান্ধা হাতা 1. 
এর সহজ সুরাধশ্রত আবাঁত্ততে খে 
ধস, তা কি তাভনষে সৃষ্টি কবা সম্ভব? 


সেই চিত্ৰকল্প ক মণ্সজ্জায় বা আলোক- 
দম্পাতে বা অন্যান্য কাঁরগরীতে সম্ভব £& ১ 
বাইরের নিসর্গ প্রকৃতি গণীতকায় স্বয়ং, 
সম্পূর্ণ'নয়, সে বিশেষ মানসিক ভাবা-। 
সঙ্গের দ্যোতনায় অর্থবহ। আধুনিক 
মণ্টের দ্যাচারালাস্টকত আঁভনয়ে অভিনয়ে সেই, 
পাঁরবেশ সূষ্টি করার প্রচেষ্টা হাসাকর ' 
এবং মূল পালাগানের প্রহসন ছাড়া কিছু! 
ন্‌! 

“গুরু গুরু দেওয়ায় ভাবে নি 
ba 7 দুজাক্ক ঠুড়া পড়ো 


অভাগা জননী দেখ ঘবে প্‌ইডা গবে॥ 
কবা 
আশ্বিনে পূবের মেঘ পশ্চিমে ভাস্যা যায়! 


'ঘয়ে থাবা কান্দা মরে অভাগিনী মায়” 


মণ্ডে যাঁদ তখন আধুনক আহলাক- 
সম্পাতে চলন্ত মেঘ দেখনো হয় আর 


নেপথ্য শব্দ -প্রচ্ষেপ করে "মেঘের গর্জন 


ধক হতে পারে? 

সুরের পদক শীদয়ে গীতিকার একটা 
নিজস্ব আশ্খলিক ভঙ্গা আছে। এই সুর, 
কথা ও' ছন্দের টানাপোড়েন ও লয়ের 
সুষ্ঠু ব্যবহারে শ্রোতার মনে অনুরণন 
[তোলে-কোথায়ও এক্ঘেয়েমী আনে না। 


আধ্বীনক শ্রোতার কানে বৌচত্য আনার ' 


তাগিদে কোনোও আধখ্যালক দবাঁসক্‌ 
মৈলোি'তে দাঁড়াতে "পারে গন বা চাষ দন 


- পাঁচমিশেলশ কারবার হয়ে গেছে- সঙ্গের 


[িউাজকে কৰ্ণ পটাহে আঘাত করা হয়েছে। 
মৃত্যনাট্য আধুনিক মণ্চে উপস্থিত করতে 
গিয়ে পরিচালক -শুধু নযসনাসংহ না- 
দনয়ে সারা বাংলার সুব বাগসঙাশিত ধা 
কীর্তনেব আশ্ৰয যাঁদ নেন, তসে তাঁকে 
আমাব বলাব কিছ; নেই। কিন্তু আবার 
ব্লাছ 'গণীতিকা'র প্রাণস্পন্দন সেই সবে 
সমাবেশে গাই দি এবং গাওয়া যেতে পাবে 
না) আশুবাব যে প্রথমেই স্থানীয় 


= চুরেব সাফাই গেয়ছেন_তাতে মনে হয, 


"আরেকটা বড়ো দিক সামাজিক। 
দশনেশচন্দ্েব কাছে আনরা খণ | তিনিই 
প্রথম ধমণয় 
শোঁবত শ্রেণীর দণ্টতে এই গণাতিবা- 
গুলির সাৰ্থক সমীক্ষা কবেছেন। তিনি 
দেখেছেন গণতিকাগ্িতে সদাত্রপাণ্ডাদের 
শববোধিতা, ছুগাঁতাতদ ও গৌবীনানের 
ধবরক্ধভা উল শ্রেণীর 'ললাবদেল দ্বারা 


ধনদ্ন শ্রেণীঘ লোকদের নিজ্গেষণেব টববুদ্ধে , 


ঠ্রীতবাদ | অলুঘার নিদারুণ অর্থকন্টের 
যে ছাবি- 


নাকের নথ বেচ্যা সন্মুয়। 
আবাঢ মাস খাইল। 
পালায় যে অতির মালা তাও বেচা খাইল! 
ায়ন মাসেতে মলঙো পারের খা বেচে? 
পাত দুঃখ আলুযাব কপাসেতে আছে! 
ছেড়া কাপড়ে মলুয়াব অঙ্গ নাহি ঢকে। 
একাঁদন গেল মলযোব দুবদ্ত উবাসে 0” 
ধরে নাই লক্ষ্মশর দানা এক মুইঠ খুদ। 
পুঁদনরাইত বাড়তে আছে মহাজনের সুদ ৷৷” 
ইত্যাদি 


সান্তাহক খ্বসগতন 


আজো বাংলার গৃহবধুর এই একই 
ছাঁব। একে সাথকডাবে কেউ মণ্ডে 
উপস্থিত করার চেট্টা করেন নি। কলা: 
পা্দরেব 'জকিজমকণী মণ্চের 'পাঁববেশে 
হষতো তা আনা সম্ভব নয়। তবে অত্যা- 
সে অত্যাসারী--দীনেশচন্দ্রের এই কথাটি 
উপলব্ধি করেছেন মলুয়ার 'পাঁরিচালক। 
তাই তানি" কাজীর চাঁরি্কে ধুপাল্তর করে 
যাতে সাম্প্ৰদায়িক রূপ না শনতে পারে, 
সেই জন্য পারচালকের এই প্রচেষ্টা সত্যি 
প্রশংসনীয়। যা হোক, আমাব মূল বস্তব্য 
হলো, গ্রাম্য ভীবানর শোষণের ও শাননের 
রুপটা নৃত্য ও নাট্যায়নের আড়ুম্বরে চাপা 
গড়ে গেছে। আমার মলে বন্তবা মণ্চের 
পিছনে পট দিয়ে যা দেখানো সম্ভব নয়, 
মূল "গায়েন বা বয়াতীর আবেগপূর্ণ 
সবগমম্বিত কাব্যিক -বর্ণনায় তা সহস্র 
লোকের মানসপটে দেখানো সম্ভব এরই 
নাম গশীতকা বা পালাগান। “কিন্তু 
ট্রেড ইনভোঁস্টগেটর’ আশ্দবাব; তা 
হুদমঙ্গম করতে "পারেন নি! তাই তান 
ধলেন, গ্রামের জানন নাগাঁরক উন্ততর 
রসাঁপপাসঃ দর্শকের সামনে ওদেব মতো 
করে উপাদ্থিত করতে হবে! যা'র শন্ীল- 
তার্থ হলো মৌলিক গীতিকার কারদায 
দেখালে আধুনিক নগরবাসী নেবে না। 
কাজেই আধুঁনক মঞ্চাযনের সাহায্য নিতে 
হবে। 

গ্রামের প্রাচীন ধরনের পালাগান যাঁবা 
কাঁহনীকে বসা কাব তুলতে পারে-_যে- 
দন্য গামা শ্লোতাবা রাতের পর রাতি তা 
শুনেও একঘেয়েমি অনুভব কবেন লা। মনে 
পড়ে আমাদের গ্রাগান্সলে একজন সাৰ্থক 


পালাগাইাযৰ কথা । আমরা তাঁকে 
ডাকতাম শিন্দ্দাদা বল। বাঁশ, বেত এবং 
ঢালাগৰ তৈযাঁলব কাজে যান দক্ষ তাঁকে 


আমাদেৰ অণ্ডলো দিন্দন বহ্ছা। এ ধবনের 


‘দক্ষ লোক দ:দশ গামেও একাটি পাওযা 


মেন না। বঘৰ্দ্দাদার আবেক ক্ষমতা ছল 
পালাগান গাইবাব। প্রাঁত গ্রাবণে তাঁকে 
গাইবাব জন্যা। একজন ঢোলক বাদ্রষে, 
একজন কৰতাল বাজিয়ে সঙ্গে নয় তান 
গনসাগঙ্গাল গাইতেন। আজো মনে পড়ে 
ভাঁব বৰ্ণনা, আঁভনযের ও শ্রোতাকে ঘটনার 
সঙ্গে একাত্মীয় করে 'বাখার অসাধারণ 
ফ্ষমভার কথা! কণ্ঠ ষেখুব সুরেলা 


- ছিল তা নয়, তবু সব কিছ নে, 


ঘমন্দ্ণাদা ছিল এবং আজ্ঞো আমার কাছে 


, আছে সাধারণ মানুষের মধ্যেকার এক 


অনাধারণ শিল্পী৷ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য 


ঘাদ মনে করেন এ ধরনের শিল্প 
০081 
তৰে অয হও প্রতিভার 
Hl পার কিছুই নেই। মা এক 
বৎসর আগেকার কথা।_একাঁট লোক-- 
গণীত গবেষণা সংস্থার উদ্যোগে অত্যন্ত 
ভদ্র ও বিদগ্ধ পাঁরবেশে অনুষ্ঠিত উত্তর 
প্রদেশের গাতিকা “আল্হা" শুনতে গিয়ে 
ছিলাম। বার বোদলের -কাহনীবে 
অবলম্বন করে সেই-আল্হা গাওয়া হয়ে- 
'ছল। প্রধান গায়েন ডালহোঁসাঁ স্কোয়ারের 
এক মাচেন্ট আঁফসে দারোয়ানের কাজ 
করেন। তাঁৰ সঙ্গে মাৱ দুজন সঙ্গত 
দোহাব ছিল। দেহাত ভাষা আমরা সব 
বুঝতে পারছিলাম না। একজন ক্ষ 
মাঝে গাঝে আমাদের ব্বীবষে "দচ্ছিলেন। 
কিল্ড গায়েন আণ্ডচলিক উপভাষার প্রাচীর 
ডিঙিয়ে আমাদের অন্তরে পেশছাতে সক্ষম 
হয়োছলেন। দুই ঘন্টা সকলে উত্তব 
ভাবতের পরী সংস্কাতর প্রশ্রবণে স্লান 
করে সামারিকভাবে হলেও বৈদগ্ধোব ধলা 
গা থেকে পাঁরণ্কার করতে পোবোঁছিলেন ৷ .« 
তা হলে দেখা যাচ্ছে, “উচ্চতর সাঁহত্য- 
রসাপপান নাগরিক মন” লোক সংস্কৃতির 
মৌলিক উপস্থাপনার রস গ্রহণ করতে 
পারে অরশা যাদি সেই মন একেবা'র গণ- 
বিগুখী না হয়ে থাকে। 

লোকুসাহতোর গল্প, উপকথা ও 
দিকম্বদষ্তণী ইতমাঁদ উপাদান খনরেই বিষ্য-- 
সাহিতোব বাজ শাখা গড়ে উঠেছে। 
কাছেই এখানে ঘাঁদ মযমনাসংহ গণীতিকার 
কাহনশ নিয়ে নাটক বা নূতানাটা বেন, 
তবে বলবার বিছ: নেই। বলত 'ঘোলে 
যে দুধের স্বাদ নেই, একথা কোলকাতাব্‌ 
বদশ্ধ দর্শককে জানাতে হয। কাবণ এ 
চ্বিষয়ে 'শাক্িত বাঙালির, মাতো অন্ত 
ডালতে আব কেউ নেষ্ট লবশদ্দ্রসদান নাস 
পল্লীবাংলাকে দেখে ঘযঘগনাসিংহ গণীতিলাধ 
55 BES 
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হতে পারেন দন ৷ রি 
দনযেধের কাঁটাগাছে আবূত জনতার 
প্রতিভাকে আবিচকার কুরে দরনেশচন্যু 
আরেগ-আকুল হায়োছলেন। কিনতু আশু 
রারু তাতে'দেখছেন "অন্ধ ভাবাবেগ”। সে 
জেনাই নাকি ধান ভোল ‘সমাক্ষত হতে 
পারেন নি। কিন্তু আম 'তো 'দেখাছ-” , 


এই আকুলতা ও আআকৃতি_এই শ্ৰেণী দৃষ্টি 
ও শোষিত জনতার প্রত গভশর মমত্ব- 
বোধের জন্যই দশনেশচম্ত আমাদের শ্রেম্ঠ 
ঈমীক্ষক আমাদের পথপ্রদর্শক। সমীক্ষার 
কথা বলতে গেলে আশুবাব যে লোক" 
মাঁহত্ের বিরাট বিরাট গ্রন্থ বের করেছেন, 
হোন সব কৰটা হাতডালেও ‘ময়মনাঁসংহ 
গশীতকা'র ভূমিকায় দাঁনেশচন্্র যা লিখে- 


লাপ্তাহিক বসত 


ছেন, তার প্রতিটি লাইনে যে চিন্তাব ও 
বিশ্লেষণের দ্বাক্ষর আছে, তার বিন্দমাতও 
আশুবাব্র লেখার খ্খজে পাওয়া যার 
না। দৰ্শনিশচন্দু ছিলেন সংগ্রাহক, সমণক্ষক 
ও পথপ্রদর্শক । আশুবাব কেবল সংগ্রাহক। 
ধিশ্বাবদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফলাকাক্ষণ 
ছান্ৰদের দিয়ে সংগ্রহ করানোর কাজটা আজ 
আঁত সহজ হয়ে উঠেছে। দীনেশচন্দ্রকে 


লম্ধান করে বের করতে হযোছল চন্দ্কুমার* 
দের মতো সমাঁপতি-প্রাণ সংগ্রহককে 
দৃবশ্বাবদ্যালয়ের 'িগ্রকামণ ছারকে নয়? 
শাঁথকুৎ দধনেশচন্দ্ুকে আশুবাব যখন 
মাথের কণিকার ছডা-- 

প্ধবনিটিরে প্রাতিধ্দান সদা বাঙ্গ করে 
ধরন কাছে রণ সে যে পাছে ধরা পড়ে ।" 
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পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে! সামান্য একটু টিনোপাল শেষবার ধোষার সময়, 
দিলেই কি চমৎকার ধবধবে সাদা হয়-- এমন সাদা শুধু টিনোপালেই 


সম্ভব! আপনান্র শার্ট, শাড়ী, 


চাদর, তোম্বালে--সব ধবধবে ! 1 


আৱ, তার ঘন্নচ ? কাপড়পিপ্ত এক পয়সারও কম 1 টিনোপাল কিনুন 
স্াজেগুলার প্যাক, ইকনমি প্যাক, কিম্বা “এক বাজতির জন্যে এক 


(8) টনোপাল--জে আর প্রানী এস এ, বাল, 


মইমারল্যা ত্র র্রেজিটার্ড ট্ৰেডমাৰ্ক; 


সুহৃদ গারগী লিঃ, পোঃ আঃ বক্ষ ৯৯০৫০, বোম্বাই ২০ বি. আল. 
হল ৰ = ৰ পপ পপ কনা 
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'দাপ্তাহিক বস মতণ' প্রসঙ্গে 
অদি, সাপ্তাহিক 'বসুমতীপ্র দীশর্ঘ- 


দিনের গ্রাহক। এই পারিকায় “বঙগদর্শনা, = 


বোঝা'র মৃন্তব্যগ্বীল আমার ক্লাছে "এক- 
পৈশে ঠেকেছে এবং "মনে কুচ্ছে আগনারা 


পূর্বেকার "নীতি , থেকে 'রেশ দীকছুটা 


-পাঁছয়ে এসেছেন 


যাঁদও গোটা অচনাটিতেই আৰ্কসৱাদী- ২" 
দের ওপর একাঁট শ্লৰপ্রৰ্সে "আক্রমণ “ 
- পচলা করা তায়ে, ভরুও আমার শ্বন্ধর্য 


আম প্রবন্ধাটর শেষেৰ অংশাটিব পরেই 
লশমারদ্ধ রাখল) ল্লীহেনা শালীর 


বোনের কাছে '্রীজ্যোতি ‘বস; বলেছিলেন, ' 


আপনার দাদাৰ পকেটে গবভলভ্ভার ছল, - 
আমরা: রাজনশাত “করি, শরভলভার লাগে 
মা। স্লভলভ্রাব থাকে ডাকাতের কাছে। 
ডাকাতের 'মুত্যুর আরার তদন্ত কাঁ? 
উদম্ত হবে 'না। “সপ্তাহের রোঝা'র লেখক 
এর পর এই িম্ধান্তে 'গ্রসেছেন যে, 
্রভলভারও মারণাস্ল, ওলোয়ার-বল্পমও 
মারণাস্ম। রাজনীতি 'রুবতে খাঁটি "বরিভল- 
ভার নালাগে, তবে সডীক-বল্পমও লাগবে 
না। শ্রবং এই জানিসগ্বি "যাদের কাছে: 


লঞ্চে ীমুখোপাধায়ের তথা ন-পি-এম- 
এর সঙ্গে বাংলা কংগ্ৰেসের ডাকাত’ লা 
নিয়ে বিরোধ কোথায়া। 

আমি কহতু গঁক্ষচলভার থেকে লাঁটুঠ- 
ধলমে নেমেই থামতে চাই না। কাটার, 
হাতুড়ী, কাস্তে, ছুরি-স্এগ্ীলও আরলাস্ত 
এবং লেখকের "পাঁতি "অনুযায়ী এগাল 
আঁধকারপকেও ডাকাত বলা উচিত। ঠিক 
পাডাগাঁয়ের সেই ঝগড়াটে মেয়েটির মতো, 
যাকে এক পাঁথক একটু চণে চেষোছিল, ৷ 
উত্তরে মেয়োট গালে হাত দিয়ে বলোছিল, 
আম বধবা মেয়ে, আমার করাচ্ছে চুপ 
চাইছ? তু হলে আমি পান আই-ড্া হলে 

লোকা শাই--তা হলে আমার আর 
পৃচ্টা নেশাও "আছে! গ্যাঁ৷”তুমি আমায় 


কশন্যামল্লীর ‘পদত্যাগ ন্দাববকরতেস্সাহনর 
অভাব হৈব কেম কলাম লা? শ্ৰীলীতেগ 
খামির উদহরণ দিনলপ্ৰামজ্ন৷৷ আসলে 
আমরা 'আমাদব রাজনৈতিক দ্র টভাঙ্গি 
আসল গহাগান্প পদযে নয়া কোম-্ৰানে 
চাপ দিলে কতটা রাজনৈতিক ফসল তোলা 
যারে, ভারই গুপবদ্বটনার“গুরত্তে বা লঘ-ত্ব 
পনর 'কুবছে'। আৰ আই জনোই গার. 


বাঁরক “ঁববাদও শরিক সংঘর্ষের বুপ = 
জাইফে ভাইযে মারামারিও 


শ্পাচ্ছে। 
সতিপ-এম-এব জল্চমব্ৰলে প্রমাণিত হাচ্ছ। 
জান না সে দল কত "দুরে, যখন স্বামগ- 
“শির ব্ৰাগডারৱ আধ্েও ‘্ৰাহ্মনতির গল্ধ 
পায়া বাবে এবং তা ফলাও করে প্রকাশ 





প্রত আঁভনরের জন্য 80 টাকা করে কর 
শীদতে হবে পৌরসভাকে। এই সিদ্ধান্ত 


অতীতেও তিনরার ন্নাট্ঃকর ওপর কব 
ব্যর্ধব্রীছিল।। (িনিনকার আন্দোলনের 
ক্ষম্তামীন দলগ্ল্নোর অনেকেই ছিল। 
আশ্রম! ক্ষমতায় এসে আছ ত্রাঁরা প্রত . 


" দিহয়াশশীল নাঃনাভাৱ প্ৰক্লাধ করতে দ্বিধা 


কহেন "না, এর ব্ামগৰ্ী-্রগাতিশাল, 
দদলগ্মন্দো এত সমাজ কি করে ভুলে 
গেন্ধের গাগনাট্য আন্দোলনের এীতিহোর 


কব্লধা-তাঁৱা কেমন ক্র ভুনে গেলেন 


তাঁদের নির্বাচনী টেরকল্পগী পার করাতে 
এএরংপাপত্া্জিক আন্দোলনকে এগিয়ে, : 
নিয়ে মতে এই সার পেশাদার নাট্য- 

আঁরস্মৱণীয় প্রচেষ্টার 


লোর ওপর অন্যায় 

কহরর বোঝা চাগারার স্আমরা তার 

প্রাতবাদ কাঁরা। এ ফালাকানুনের 

বিরুদ্ধে পূ্লীতিরোধে উদ্বেল হয়ে রুখবই 

নাট্যাশিক্পর অপর খসাঘাত হানার 
চক্রান্ত্কে॥ 

ডাম রাষ 

সম্পাদক, বৈশাখ, 

. কলকাতা_ ২৫ 


এডওয়াট গৰ্ডন ক্ৰেগ 


[ পূর্ব-প্রকাঁশিতের পর } 
ক্রেগ্রর মুভমেন্টের সম্পর্কে অন 
সাদ্ধিৎসা এবং ক্লাইটস্‌ অভ্‌ স্টেপুস নিয়ে 
গবেষণা এই সময়েই আরম্ভ হয়। আঁক 


বের দিক থেকে উঠে-যাওয়া এবং - 
-আসা এই ধাপগুলো সাঁতাই 


-অনবদ্যতার সৃষ্টি করতে পারে--ভেবে- 
ছিলেন ক্রেগ। তাঁর নিজের ভাবার বাঁল-- 
When this desire came to me 
] was continually, designing 
80828 wherein the place was 
Architectural, and lent itself 
bo my desire. And 9০] hegan 
With a drama called The Steps: 

এই স্টেপসের উপর ভাত্ত করে 
জেসনার একটি নতুন স্কুল অভ প্রডাকসন 
তোর করলেন। একথা অনেকেই জানেন 
না বে, কেগের মাদ্ক্‌ অভ্‌ লন্ডন 

a Old Stairs, 1904) 

এই ডিজাইনটির অনুপ্রেরণায় ওয়াল্ট, 


সম্পাদিত হযেছে। 

॥ ১৯০৬-৭ সালে ক্লেগ একাট ব্যালের 
পরিকল্পনা কারন-সাইিকে বিষয়বস্তু 
করেই এই পাঁরিকজ্পনাটি তোর করা হয়ে- 
দিল ৷ কাউন্ট কেসূলার এটি নিযে ডায়া- 
[ঘলেভের কাছে যান। এই একবারই ডাবা- 
ঘলেভ” বলেন যে, তাঁৰ পক্ষেও এমন 
দুঃসাহসিক ব্যাপাব গ্রহণ করা সম্ভব হবে 


অনিক নত লবা 






স্বচক্ষে না দেখলে কল্পনা করা যায় না 
এ লোকটি কৃত জানেন এবং ক স্বগণঁয় 
িল্পসোন্দষেরি সৃষ্টি করতে পারেন। 


আমার জাঁবনে এত সুন্দর িক্পসৃষ্টি 


আর কখনও দেখি নি ।” 


১৯০৬-৭ সালে তাঁর দৃশ্যের এচিং- ' 


তারপরে লন্ডনে । ১৯২৩ সালে অক্সফোর্ড 


; প্রেস এগুলো বই আকারে প্রকাশ করে। এর 


ভূমিকা এবং চারটি সনেট লিখেছেন তখন- 
কার ইংলশ্ডের রাজকাঁব। একাঁটি সনেটে 
তিনি মন্তব্য করেছিলেন £ -  * 
Here is the work. Who, 
greater than his age 
Will use this work to 7 
consecrate the stage ? 
কিন্তু কেউ সাড়া দেন ি। তাই 
ক্লেগের পারকশ্পনা তাঁর মানসপটে এবং 





হ্যামলেটঃ হ্যামলেট গ্ৰণটিং দি এাউস 


স্টাডওতেই সীমাবম্য ছিল--রধ্গমণ্ডের 
বিস্তৃত ক্ষেত্রে রূপাঁয়িত হবার অবকাশ 
পায় নি। 

১৯০৭--৮--৯ এই বছবগুলোই ছল 
তাঁর জীবনের গোঁরবোজ্জবল সময়। তাঁর 
প্রতিভা এই সময়টায় বহুর্পে -বিস্ফারিত 
হাচ্ছিল বহু দিকে। এই" সময়ের ভেতরেই 
তান ম্যাকবেধের ভিজাইনগুুলো করে- 


ছিলেন স্যার হাৰ্বাট টুর জন্য। ট্রীর - 


জীবনের সব থেকে বড় কলঙ্ক হল এই ষে, 

অন্যের. কথায় ভয় পেয়ে গিয়ে তিনি 

আসল জুভনমের সময ক্লেগের ডিজাইন" 
8808 | 


ভায়া, ৰি করছ। আরাভঃ 
রর থেকে অনেক বড় আঁভনেতা ছিলেন, 
এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। তবে ট্পও 
প্রথম শ্রেণীর আঁভর্দেতাই ছিলেন ৷ অহন্দ 
বাবু এবং, শিশিরকৃমারের সঙ্গে তুলনা করা 


মানে Molehill এব সব্চো Mountain. 


{ছল। নটসূষের To-morrow and 
To-morrow and To-morrow 


হুগকারজ্াাত'ঁয় আবৃত্তি শুনে সাহেব 
‘তনটে আঁতকে উঠোছল। আর ক আঁর- 
জন্যাল ইংরাজী উচ্চারণ । 

আর 'শিশিরকুমারের মাইকেল আঁভনয় 
এথতে গিয়ে মনে হত যেন রঙ্গমন্যের 
উপব স্বশরপরে কার মধুসৃদনকে দেখতে 


সে নিজের তেজে ভস্ম করে দেবে_িম্তু 
আমল সর্ষের আবর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 
মলিয়ে যায়। 

আবার ক্রেগের কথাষ ফিবে আসা 
কছাদন থেকেই ক্রেগ পাবিকজ্পনা কর- 
গ্লেন যে. একটি জাৰ্নাল প্রকাশ করবেন 
এই জার্নালে এনগ্লোভং এবং লেখার সাহাৰ্য 
তান অন্যের কাছে নিজের মনের কথা 


- তুলে ধরবেন। এর আগেই পদ পেজ’ নামে 


পাঁৱকায় ১৮৯৮ থেকে ১৯০১ সাল অবধি * 
ক্রেগ বহু সাঁচত প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই 





ছাদ 4 


_ পাৱিকায় এষাবৎ তাঁর প্রায় দশো “রিশা = 
+ বক্সউড ব্লক প্ৰকাশত হয়োছল। - কিন্তু 
এখন এমন কোন প্রকাশক পাওয়া গেল না: 
“ঘানি শুধুমাত্র থিয়েটারের জন্য একটি 
সিল্লিয়াস জানল প্রকাশ করতে রাজী। 
একজন. প্রকাশক এমন -কথাও বললেন যে, 
এ জাতীয় পাকা বের করতে হলে অন্তত- 
. পক্ষে দশ হাজার পাউণ্ডের দরকার হবে। 
- এর পর ক্রেগ ঠক করলেন যে, তিনি 
" নিজেই মান পাঁচ পাউণ্ড ওয়ার্কিং ক্যাপি- 
টাল নিয়ে পাকা প্রকাশ কররেন। ১৯০৮ 


দি মাস্ক থেকে যেসব. নোট নিয়ে- 


ছিলাম তার 1কছ্ম কিছু এবার উদ্ধৃত 
করবোঃ 
About “The Masli?—by 


D. Neyile . Lees first published 
‘in Florence in Marcel, 1908 — 
the only really serious journal 
“in the English language devot- 
ed to the Axt of the theatre. 
“Founded by Mr. Gordon-Craig 


—the one journal which has _ 


নালের মার্চ মাসে বদ মাস্ক’ পত্রিকার ভুল্যন্ষ ~treated of the theatre ]]} ৪ 


ওয়ান, নাম্বার "ওয়ান বাজারে আত্মপ্রকাশ 
করলো।  ফুলস্কেপ. সাইজের - পাতলা 
. মাসিক কাগজ-ফ্লোরেন্দে হাতে তৈরি 
কাগজে চমৎকারভাবে কালো মোটা টাইপে 
ছাপা হরোছিল-মলাট ছিল সবুজ রং-এর। 
অতাঁত এবং বর্তমানের বহ, সন্দর সুন্দর 
উড্‌কাঢঁর চিত্রে ম্যাগাজিনাট ভরা ছিল। 
- প্রতি সংখ্যার দাম ছিল মাত এক 'শাঁলং। 
এই পন্রিকাটি এত জনাপ্লয়তা লাভ করে- 
ছল যে, অর্পাঁদন বাদেই প্রাত মাসে দশ 
হাজার কাঁপ কবে ছাপা-হ্চ্ছল ৷ আজকের 
দিনেও ইওরোপে কোন বইরের দোকানে 
- যাদি মাস্কের। কোন পুরনো সংখ্যা দেখা 
যায়, তা হলে তথ্যান তা বাকি হয়ে যায়৷ 
. এ কাগজের বিজ্ঞাপনগুলোও শক্পানু- 
 মোঁদত প্রথায় ছাপা হোত। তাই দেখতে 
হোত আঁত স্ন্দর। মাস্কের কষেকটি 
সংখ্যা আম বৃটিশ, ভ্লাম লীগে দেখে- 
ছিলাম ১৯৫৬ সালে--কিছ কিছু নোটও 
নিয়োছলাম ওইসব পন্তকাগুলো থেকে। 
চেয়ারং _কশের বইয়ের. দোকান- 
গুলোতেও আমি দি মাস্কের পুরনো 
কাঁপ.কেনবার চেষ্টা করেছিলাম। একজন 
মার দোকানদার আমাকে -বলেছিল যে, সে 
" কয়েকটি কপ আমাকে দিতে পারে, কিন্তু - 
প্রতিটি সংখ্যার দাম হবে এক পাউন্ড করে। 
. িকনবো কিনবো করেও অত দামের জন্য 
শেষ পৰ্যন্ত কেনা হয় নি। - টু 


serious and distinguished man- . 


আমারি এযা্দ্নিপ ইন পি অণর্ভ, "১৯২৭ i ৰ, 


brought ' into being for the 
78811886100 of the same IDEA 

. the creation’ of a ‘new 
[)586,৩, 

Both TWOrk: 89 towards - 
this end : the one is apart of 
the other and -the other is a 
part-of the one, and their’ work 
is both destructive and con- 


‘structive. ত ৷ 
The “Destructive- “Work ot 
The’ Mask : Among the evils 


The Mask attacks are Realism, = 


ner, according to it its rightful Vulgarity, Commercialisth and - 


position among its sister arts. 


It did not exist for its own 


sake but for an Idea, or a True 

. 1099, and the activity of ‘Truth 
is fepressible, and a right 
principle, one set going, does 
Dot stop. short upon the way. 
The TDEA in obedience to 
which THE MASK was found- 


Led was that “of a NEW - 


THEATRE which should re- 
place the existing “one; an 
IDEA which, conceived rapid- 
_ ly, 
= naturally ; 3 Its purpose was to 
support and advance and link 
together that group of younger 


men in the European theatre - 


who are devoting their lives to 
the realisation of that IDFA. 
Thus the Mask is uct om বুট 
lated 1868; it is part 01 80 
organic whole. another part of 
that whole being the School 
For the Art of the “Theatre, 


+ 819 ৭018. in Florence, also, 


৯৯৪০৩ 


needs timé to. develop. 


the trade spirit, Pedantry, 
'Theatricalism, the aggressive 
personality .of the actor, the 

. Star-system, badly — built 
theatres, the invasion of the 

" theatre by ‘other . artists, the 
system of actor managers, the 
representation of ugliness, the 
“acceptance otf mere “‘efféctive- - 
76989") ‘as a substitute- for 
thoroughness. in-all . branches 
of the profession, the “selfish! 
apathy and cowardice which 
Would oppose all progress or 
reform Test it should _militate 
against » Personal - চালিত 
and. personal 6৪৪০. 7" 

The constructive আওয়ার 
The Mask :..To spread ideas 
among the young men—so that 
they shall know how to build 
up—how - to ‘evoke the new 
spirit, so that It niay inhabit 
and. vitalize the new form. 


[ক্রমশ 


নিয়োছল এবং প্রস্তাবটি তুলে নেবার 
ধ্যাপারে যাঁরা নাটকের দলগুলির সঙ্গে 
কর্পোরেশনে ক্ষমতাসীন, সে সময় আবার 
ক করে কর বসাতে পারে। পারস্খিতির 
এমন কি পাঁরবর্তন হয়েছে,.কয়েক বছর 
'আগে যা অবাস্তব ছিল আজ তা বাস্তব 
হল? | 


[ধরে জানেন না। কিভাবে কর বসবে, 
কৈন কর বসবে ও কাদের ওপর কর 
ধসবে, তাঁরা এসব নিয়ে যথেষ্ট 
ওয়াকিবহাল বলে মনে 'হল না। তাঁরা 
শুনেছেন কলকাতায় নাটক করতে হলে 
৪০ টাকা কর দিতে হবে, এ পমন্তি। 
‘বিস্তারিত খবর তাঁদের ফাছ থেকে 
জানবার: যাঁদও আশা ছিল, কিন্তু 


 ধায়নায় 
দলের পক্ষে ৪০ টাকা কর দেওয়া মোটেই 


বিষয়ে কথা বলেছিলাম, 
কৌতূহলে। তাঁকে 


জেনে যাচ্ছেন না কেন? কেন: তাঁরা 
পৌর প্রতিনিধিদের সঙ্চে যুক্ত সভায় 
বসে আলোচনা করছেন নাঃ এদিক থেকে 
ঘটনাক্রোত দেখে তাঁরাও বিস্মিত! তাঁর 
কথায় মনে হল? প্রস্তাবিত এই কর সকল 
নাট্য সংস্থার উপর-প্রযোজ্য হবে, এরূপ 
তিনি মনে করেন না। প্রগতিশীল 
আদর্শের কোন নাট্য সংস্থার উপর কর 
আরোপ করা যেতে পারে না। তবে 
যাদের পেশা, তারা কেন কর দেবে না ঃ__ 


এই প্রশন তান করলেন। আজকাল 


নাটকের ব্যবসায়ে দিন বদল হয়েছে। 
যারা- হচ্ছে। যারা ৮।৯ শ’ 
টাকায় হল ভাড়া করে টিকেট বেচে নাটক 
করতে পারে, তাদের পক্ষে কি ৪০ টাকা 


কর দেওয়া অন্যাষ্য বলে বিবেচিত হওয়া 
উচিত? 


যারা দুই-আড়াই হাজার - টাকার 
নাটক-যারা করে, সে সকল 


ও; ৩% [1 সথবা যাৱ; | [হা 


ধরচৌধ্যরণ 


ভাড়া দিয়ে নাটক করে, তারাও কর দিতে 
পারে সত্যি কথা। কাউন্সিলার 
মহাশয়ের কথায় এই  আশ্বাসও পাওয়া 
যাচ্ছে যে, প্রগাঁতশীল আদর্শে নাটক বরে 
"এমন দলগ্ালকে এই কর থেকে ছাড় 
দেওয়া হবে। সৃতরাং প্রগতিশীল নাট্য 
আন্দোলনের পথে এ কর বাধা হয়ে: 
দাঁড়াবে না। আজকাল নাটকের নামে 
একদল লোক যেভাবে ইউরোপ" 
করছে, মুক্ত মেলার নামে অপসংস্কৃতি 
প্রচার করছে এবং প্রকাতবাদী নাটকের 
নামে প্রকাশ করছে, তা 
আমাদের নাটকের এীতহোর 1বরোধা। 
বাঙালীর এীতহ্যাবিরোধী এই ধরনের 
নাটকের উপর যাৰ কর ধার্য করা হয়, ' 
তবে আপাঁন্তর কারণ নেই। অথবা গাল 


যেভাবে 
সংস্কৃতি বা নাটক চৰ্চা করা হয়, এই 
কর যাঁদ সেই “সংস্কাঁতিকে সক্কুচিত্ত 
করে, তাতে অখসী-হবার ক আছে! 
কিন্তু বাঙালীর সাংস্কৃতিক এতি- 
হোর দিক থেকে বিচার করলে এই 
নাট্য-কর আরোপ করার আগে ব্যাপারাট 
নিয়ে আরো বিবেচনা করার দরকার 
আছে। কর আরোপ না করতে 
পারলেই আনন্দের কথা হ'ত। যাদি 
করতেই হয়, তা হলে নাটকের দলগুলির 





বা যারা". 





টবতানিক-্এর রবীন 


নার্ট্যোৎসব 

__ বৈতানিক-এর তৃতীয় রবীন্দ্র নাটোৎ- 
৷ শ্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ১৬ই থেকে 
| ৯৯শে ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্র সদনে। এই 
ন ধর্বান্দ্র নাট্যোংসব উদ্বোধন করেন আচাৰ্য 
_ টীস্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সমাপ্তি 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন পাশ্চিমবঙ্গের 
_য়জ্যপাল হী এস এস ধাওয়ান সন্তীক। 

এই নাট্যোৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল 
'শকুন্তলা' নত্যনাট্য। = 
ভাষায়-_-“রবীন্দ্রনাথের কথায় ও গানে 
শকুন্তলা নত্যনাট্য রচনার প্রচেষ্টা বোধ 
_ হয় এই প্রথম।” আমাদেরও তাই ধারণা । 
এবং এই প্রথম প্রচেষ্টার জন্য বৈতানিক 
_ আঁভনন্দননীয়। এই উদ্যোগ হয়ত সব- 
: নি! তা সত্বেও কথায়, গানে ও নাচে 


শকুন্তলা উপখ্যানকে মণ্ডে উপস্থাপনার 


মধ্যে যে কৃতিত্ব আছে, সে কথা 
অনস্বীকার্য। 
মহাকাঁব কালদাসের চিরায়ত না্া- 


প্রশংসায় 
উপাভাগ্য 


প্রশংসায় 
১ পরশ 


+ বণ্কার €শালগযাঁড়) 


উন্যোন্তাদের ' 


হচন্ত ছাঁৰ 'দ্কভ'- এর একটি দশ্য 


সাঁহত্যের শকুন্তলা উপাখ্যান ভারতবাসী 
মাত্রেই জানা আছে। পোবন-কন্যা 
শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ রাজা. দুজ্মন্তের 
গান্ধর্ব বাহ, বিচ্ছেদ ও উত্তর মিলনের 
এই কাণহনীর সৌন্দর্য ও কল্যাণ-রূপে 
যুগে যুগে মানুষ মণ্ধ হয়েছে। এই 


পণ্যম্‌খ, 


এক ঘরোয়া কাহিনী! 


ক্যাহনশীকে নৃতানাট্যে রূপ দেওয়াতে 
যথেষ্ট শিল্প বৃদ্ধি, দক্ষতা এবং সচেতন 
সমাজবোধের প্রয়োজন আছৈ ৷ বৈতাঁনক- 
এর পক্ষে শকুন্তলার নৃত্য পাঁরকল্পনা 
করেছেন শ্ৰীমতী দাপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সু্গীর 
চট্টোপাধ্যায় । প্রধান ভূমিকায় শকুন্তলার 
নৃত্যরপ দিয়েছে অলকানন্দা চাকলা- 
দার। শকুন্তলার গানগ্াল গেয়েছেন 
স্মত চট্টোপাধ্যায়। এই দু'জন শিল্প 
প্রশংসনীয়। দুজ্মন্তের ভূমিকায় নেচে” 
ছেন সাধন গূহ। নত্যোংশে আর যাঁরা 
অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন 
শান্তা পাঞ্জে, _ মঞ্জুরী বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অনুশশলা সাহা, শম্পা মজুমদার, সুদে] 
মুখাজ, শিখা ঘোষ, শশী শৰ্মা, ‘বিভা 
সং, অলকা কাল্‌রা, প্রণাত গাঙ্গুলশী, 
নান্দনী আচার্য চৌধুরী, বীণা ভোত্রা, 
পরমাঁজৎ কর. অমল ভট্টাচার্য প্রমুখ! 
নেপথ্যে সমবেত সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করে- 
ছেন সুদেবী ঠাকুর, ঝর্ণা ভদ্র, গীতিকা 
সাহা, রীণা চৌধ-রী, শামতা সংস্কু অনু 
রাধা রায়চৌধুরী, হরণ্ময় গাঙ্গুলী, 
রাবণাঁজৎ নন্দ *স্বাবদ্‌ ঠাক্র ও সুধীর 
চট্টোপাধ্যায় । 

উদ্যোন্তরা বলেছেন, “আমরা কালি- 


অনুসরণ করা তাই এ নাটকের লক্ষ্য নয়।” 
িন্তু আমাদের মনে হয়েছে, এই বস্তব্য- 
টুকু না রাখলেই বোধ হয় নূত্যনাট্যটি 





জনতার ভাদ্র ছবির একটি 


ভাল হত। কারণ বন্তব্য আর নৃত্যনাট্য 
যথার্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে আমাদের মনে 
হয় নি। কারণ রবীন্দ্রনাথের সমালো- 
চনায় শকুন্তলায় যেমন শান্তি ও সৌন্দর্য, 
* মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধির এবং মর্ত্যকে 
ছবর্গের সঙ্গে সাম্মীলত করে দেবার কথা 
আছে, সেই সঙ্গে “প্রণয় ব্যবসায়ে রাজা 

”, “দর্বাসার শাপে 
যাহা ঘটাইয়াছে স্বভাবের মধ্যে তাহার 
ধাঁজ ছিল”, “বহু বল্লভ রাজার এমন কত 
সৃখলব্ধ প্ৰেয়সী ্ষণকালীন সৌভাগ্যের 
স্মাতটুক্‌ মাত লইয়া অনাদরের অন্ধ- 
_কারে......” ইত্যাদ কথাও আছে। নূত্য- 


নিলে নত্যনাট্যটি মনোরঞ্জনের দিক থেকে 
সার্থক হত। ই 

- পরবর্তী *দনগুলিতে ‘বাল্মীকি 
প্রতিভা", ক্ষুধিত পাষাণ, "সামান্য ক্ষাত' 
সৃত্যনাট্য পাঁরবেশন করা হয়েছে। 


দৃশ্যে রত্বা ঘোষাল ও যই ব্যামাজশী 


বন্দ্যোপাধ্যায়, মুক্তি মাঝি ও মালাবকা 
ভোৌমিকের ব্যবস্থাপনায় অন্ষ্ঠানাট 
সকলকে আনন্দ দিতে সমর্থ হয়। চোখে 
লাগার মত নৃত্য প্রদর্শন করেন ডাল 
শীল ের্জুন), চিন্রাঙ্গদার কুরূপার 
ভূমিকায় প্রদীপ্তা মালাকার, সঙ্গীতে 
সন্ধ্যা পোদ্দার - প্রশংসনীয়। এছাড়া 
উল্লেখযোগ্য নৈপ্ণ্য প্রদর্শন করেন 


মহালয়া দাস, সাথী সরকার, শুজা 


বাগচী । সংগীতে ছিলেন মানবী, বসু 
মজুমদার, অলকা ঘোষ, শমিক্ঠা বোস ও 
প্রদাঁপ দাশগৃপ্ত। 


[তন গয়গার গাল] 


নান্দীকার-এর “তন পয়সার পালা’ 
নাটকের পর্যালোচনা সাপ্তাহিক বসূমতীর 
সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। পর্যালোচনায় 
সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশিত হয় নি। তার 
মধ্যে দারোগার কন্যা লতুর চাঁরিত্ে শ্রীমতী 
্ীমান্তিনী দাসের রোয়চৌধূরী) নাম 
ধ্বশেষ উল্লেখযোগ্য শ্ৰীমতী দাস স্বাভা- 
1বকভাবে চারব্রাট রূপাঁয়ত করেছেন। 
পতিতাদের চাঁরন্রে আঁভনয় করেছেন বাঁণা 
মুখোপাধ্যায়, কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জু 
বৰহ্মচারী। স্মিথের ভূমিকায় 1দব্যেন্দ; 
চট্টোপাধ্যায় প্রশংসনীয় । এই নাটকের 
মণ্ডসজ্জায় রাধারমণ তপাদারের এবং র্‌প- 


“দ্যাট মন” ছাবির চিত্রগ্রহণ শেষ 


শ্ৰীমতী সূপণণ সেন প্রযোজিত কি তু 
এম ফিল্মসের “দুটি মন” ছবির চিন্ৰগ্তহৰ =_ 


গত সপ্তাহে শেষ হয়েছে। 1বনয় চ্যাটাজাৰ “ 


মুখাজা । চহ" ও সম্পাদনায় আন 


যথাক্রমে ৰিলাঁপৰঞ্জন মুখাজা ও বৈদ্যনাথ _ 


৮ | 


আঁভনয় করেছেন-উত্তমক্মার। আশা 
করা যায়, “দ্যাট মন” ছবিতে উত্তমকুমার : 
আঁভনীত দুটি চাঁরত্রে উত্তমকুমারের' 
[শল্পীজীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য =_ 
চারত্র হিসাবে াঁহত হবে। নায়কার 


চাঁরত্রে রূপদান করেছেন নবাগতা সূপর্ণা _ 


সেন। কন বি তালি 


রূপায়িত করেছেন কাঁণকা মজুমদার, চু 


আঁসতবরণ, ছায়া দেবী, রবাঁন ব্যানাজ, : 
পদ্মা দেবী, {মিহির জানার সুখেন গা 
শ্যামল ঘোষাল, ক্ষ্যাৰরাম ভট্টাচাৰ্য প্রশান্ত 
চ্যাটাজাঁ, শৈলেন গাঙ্গুলী, সুব্রত সেন, 
সূর্য চ্যাটাজশ সুনশলকুমাব ও মাঃ পাৰ্থ ॥ 

অপ্সরা ফিল্মস ছাবটির পারবেশক॥ 


এই চি্কাহিনীতে চত চারি 








টি যাবি বানী চু 









পূর্ণ 0 গুরবী ০ মল্রোছায়৷ 


€৩, ৬, ৯) ৫২, ৫ ৮) 


প্রীমা ০ অলকা ০ গৌরী ০ নবর:প: 
উদয়ন ০ নৈহাঁট 1সনেমা ণ 
০ পয়ালী রিলিজ ০ 


ৰ কা ০ পদ্মন্জী ০ নেত্র ০ জয়গ্রী- 





নহ 


' মঙ্গল চক্লবত ও জহর রায়। ফরসা 


কণ্ঠদান | মলিক। নেপথ্যে 
করেছেন-_হেমন্তকুমার ত অনা 
খাজ! । বিশ্ব oe কিাণিও 
প্রধান সম্পাদক । {চন্ৰগ্ৰহণে আছেন 
বিপ্ত। চাঁরন্রচন্রণে নিজ 


ৰ চ্যাটাজী, সানী চ্যাটাজ, 





ৱাহভাৱতে সঙ্গীতানুষ্ঠানে 


নতানাধ হিসেবে তম সাংস্কৃতিক 
জানয়ারী 1গদান করোছলেন। 

২৩শে থেকে ২৯শে জানার 

পৰ্যন্ত ৭ {দনের a, = 

কি [শ, কলাবতা, 


| মাৱুবেহাগ ও কিরবাণী ae 


রাখেন। মিল নম 

মল মাজ ৰক নৰ 
| রর রে 
ধারায় "বিশ্বাস রেখে এবং মাৰ্গ সংগতের 
রা পক সুদ্দর- 
প্রসারী লিপ 
মেজাজ {দিয়ে বাচন ও হয়গ্রাহী সুর- 
নার সৃষ্টি এর ওপর আছে ‘তাল’ 
শত যে ভা ন 
১৪ ই ; উপস্থিত ছিলেন এবং 
ভূষসী প্রশংসা 


করেন। 
পণ্টম-এর 
গত ১০ই ফেব্রু যত ১ ক 
শ্ৰীকৃষ্ণচন্দ 


২২৩৪ 


3 লি 


ক 


নি মৃদ্ধ হন। 

শি যোগ ৱা 
বন্দে & গিজয় ও রাঁব $কচল: সরা 

ষ্ৰয়, জয়লী গত ডি 

আনন্দ দেয়! 

“পঞ্চম”-এর ছাত্রী প্রগ্গাত মুখোপাধ্যায় 

(বর্মণ), অনীতা = ৰ 

তাত ভাঁতির মির পট “বিজয়া গোদ্বামী 

এই অনুষ্ঠানকে 

করে তোলে। তবলায় সহ" 


গতা করেন বু ৰ, সু 


ই ও আশীষ দাস। 
নি পাঁরচালক অনল চপা 
শঙ্খ চট্টোপাধ্যায়, বিমান ঘোষ ও পি 

মতা = তা; রা 
চৈ ন টেনে 
উ থেকে উৎসাহ দান করেন। 


৬ 


[টকোক্জোডাক ।ফল্ম কোটার 


লি উঠ 


1 সণ্ন্দর আতিথেয়তার মধ্যে ১৭ই র্‌ 


সস চেক কনস্যুলেট ভবনে |. 
উপা একটি প্রীত জত 
হন। উপলক্ষ, ২০শে ফেলযাবরী , 





RE ডিক সৱ 9 


থেকে শহর কলকাতায় চেক-চলচ্চন্ন 
উৎসবের উদ্বোধন। 

: {সনে ক্লাবের প্রযোজনায় এবং ইন্দো- 
চেক সংস্কাতি সাঁমাত ও কাঁলকাতাস্থ 
কনস্যলেট-জেনেরালের যুক্ত উদ্যোগে 
এই চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজিত হয়েছে। 

. ৯০শে থেকে ২৬শে সাতাঁট পূর্ণ দৈর্ঘ্যের 
চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে নিউ সিনেমা 


- ছবিগুঁল £ এ ফান ওল্ড 
ম্যান, ৰি এণ্ড অফ এ প্রিস্ট, ডেইজস, 
দি বেস্ট এজ, স্টিল সিক্রেট (ফাস্ট 
পারফরম্যানস), আওয়ার হ্যাপাঁ ফ্যামিলি 
এবং স্কড দেখানো হবে ক্রমান্বয়ে সাত- 
{নন ধরে। 


সনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা 


সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার উদ্যোগে 
আগামী ৭ই থেকে ১৬ই মার্চ 


অবাধ সরলা রায় মেমোরিয়াল কামউানাট 
হলে পাঁচাট চেকোশ্লোভাক ছাবি--'এ ফানি 
ওল্ড ম্যান’; 'ডেইজিস', “স্কড’, ‘আওয়ার 
হ্যাপী ফ্যামাল' এবং পদ এণ্ড অফ এ 


প্রস্ট' নিয়ে এক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। 


শক্ষোগ লেণনিনেৱ স্থাতিতে 
1নব'দত চল চ্চত্ৰ 
উৎসবের শুক 


ভি, আই লেনিনের স্মতিতে 1নবে- 
দিত ছ'সপ্তাহব্যাপী এক চলচ্চিত্র উৎসব 
সম্প্ৰতি মস্কোয় শুরু হয়েছে। এ খবর 


চিন্রামতা প্রযোজিত “হাকাঁব কালিদাস’ ছাঁবর সঙ্গত গ্রহণে সঙ্গত পরিচালক 
বিজন পাল ও নেপ থ্য কণ্ঠাশল্পণ প্রণব ঘোষ । 


দিয়েছে তাস_ এ. পি. এন। মস্কোর মোট 
সিনেমা হলগ্ালর এক-তৃতীয়াংশ হলে, 
&০ট 'িনেমাগৃহে এই সব চলচ্চিত্র 
দেখান হচ্ছে। 

উৎসবে তিন ধারার ছবি দেখান হচ্ছে__ 
“লোনিন চিরজীবা”, “লোননের ভাবধারা 
জীবন্ত ও বিজয়” এবং “শ্রমিকশ্রেণীর 
আন্তজশাতিকতাবাদ সাঁরুয়”। এই প্রাতটি 
ধারার ছবি দুসপ্তাহ ধরে দেখান হবে। 
সোভয়েত সিনেমা-দর্শকরা ঘভ, আই, 
লেনিনের জীবন ও কর্ম, ১৯১৭ সালের 
অক্টোবর বিপ্লবের ঘটনাবলী, গৃহযুদ্ধ ও 
এ যুগে লেনিনের উত্তরাধিকারের সার্থক 
রুপায়ণের কাহিনী চলচ্চিত্রের মাধ্যমে 
দেখবেন। এ ছবিগুলি বিভিন্ন সময়ে 
তুলেছেন বাশিষ্ট সোভিয়েত চিন্র-পাঁর- 


অন্যান্যরা ৷ 

এ ছাড়া অনূষ্ঠানসূচীতে লোৌননের 
বাল্যকাল থেকে সোভিয়েত রাপ্প্রততণ্ঠা 
পর্যন্ত তাঁর জীবনের বহু ঘটনাবলগর 
তথ্যচিত্র দেখান হবে। 

এদিক থেকে বিশেষ আকবার ছবি 
হল সাগেই ইউতকোভিচের সাম্প্রতিক 
চলচ্চিত্র “চিরজীবী লোঁনন” ছাঁবাচ। 
বহ; তথ্যমমলক নাথপত্রের সহযোগে এই 
ছাঁবাট তোলা হয়েছে। 

উৎসবের সময় চলচ্চি্র-দর্শকরা 
প্রবীণ কমিউনিস্ট ও বিপ্লবীদের সংগে 
খ্াক্ষাতের সুযোগ পাবেন॥ এদের 


অনেকেই লোননকে দেখেছেন ও তাঁর 
সংগে কাজ করেছেন। এই সব সাক্ষাংকার, 
সভা ও বৈঠকগল মস্কোর িনেমা, 
ক্লাব ও সংস্কৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। 


মস্কো ছাড়াও সোভিয়েত ইউনিয়নের = 


অংগ-প্ৰজাতন্ৰগম্লির রাজধানীতেও এই 
ধরনের চলচ্চিত্র উৎসব হবে। 


আপান যা ইচ্ছা করেন 
তা পেতে পারেন 


এই আংটি বাস্তবিক অসাধ্যসাধন করে। 
জীবনের প্রাতিটি ক্ষেত্রে আপানি সাফল্যলাভ 
কাঁরবেন, যথা, আর্ক, পরাক্ষা, স্বাস্থ্য, 
মামলা, প্রণয় এবং বিবাহ 
প্রভৃতি। গ্রহণের সমর 
এই আধাট তৈয়ারী হয় 
এবং গ্রহনক্ষত্রের কুফল 
থেকে ইহা- আপনাকে 
যতই দউচিত্তের হউক না 
দুরদুরাল্তের নরনারীও 
কোমল হইয়া মত পাল্টাইবেন। অদ্যই 
পরীক্ষা করূন। মূল্যঃ টাকা ১:১৫। 
শান্তশালী টাকা ৩। আৰ্তাৱন্ত শাত্তশালী 
টাকা ৩.৯৫। বিশেষ জরুরী সকান্দরি 
আংটি টাকা ৭,। ইহার প্রভাব কখনও 
বিফল হয় না। পছন্দ না হইলে- মূল্য 


রক্ষা করে। 
কেন এমন 1ক 


Swastika 1₹991858 (B.C.-8) 
P. Box 1564, Delhi-6. 





[খ্যর্ব-প্রকাশিতের পর ] 


ইংরেজরা যে ক'টি ভালো 'জানষ 
ভারতবাসীদের উপহার দিয়ে গেছে তার 
একাঁট হলো ক্রিকেট খেলা ৷ 

ফুটবলের মতো ক্রিকেটও সাহেব- 
‘দের হাত ধরে একাদন ভারতে 
এদেছিল। আর প্রথম দিকে কলকাততেই 
বসতো ' সাহেবদের ক্রিকেট খেলার 
আসরগুলো। তারপর এক সময় টুপ 
রে কলকাতার জায়গায় বম্বে হয়ে 
দাড়ালো ক্রিকেটের পীইসথান। অবশ্য 
“সোঁদিক দিয়ে পাশীরা কৃতিত্ব দাঁব 
করতে পারে। কারণ ভারতীয়দের মধ্যে 
ওরাই শ্বধুমান্র প্রথমে ক্রিকেট খেলতেই 
শুরু করে ন, ভারতে ক্রিকেট খেলার 
প্রাতষ্ঠার জন্যে যথেষ্ট পাঁরশ্রমও 
ফরোছল। কারণ পাশীঁদের দেখা- 
দেখিই হিন্দ, মুসালম প্রভৃতি দল- 
গুলো ক্রিকেট. খেলতে এবং ক্রিকেট 
খেলার জন্যে ক্লাব প্রতিষ্ঠা করার জন্যে 
এগিয়ে আসে। ও 

কিন্তু সে অনেক পরের কথা । 
প্রের কথা পরে হবে, আগে আগের 
ৰুথায় আসা যাক। 

ইতিহাসের পাতা এবং পুরনো 
গন্র-পান্রকা থেকে জানা যায় যে, ১৭৯২ 
মাল নাগাদ ভারতে "ক্রিকেট খেলা চাল; 


ব্যগার। 
* ক্লাবের সভ্যরা কলকাতার ইডেন উদ্যানে 


ইডেন উদ্যানের সংগে সেকালের ইডেনের 
পার্থক্য ছল আকাশ-পাতল। তখন 
গাছপালা আর জঙ্গলে ভরা ছিল শহর 
কলকাতা তথা গোঁবন্দপুর স্মৃতান্দাট 


জঙ্গল সাফ করে তখন শহর বাড়ছে। 
তৈৰি হচ্ছে নতুন নতুন পথঘাট, বাড়ি 
আরো কতো 1ক। পলাশীর যুদ্ধের পর 
বাংলার নবাব পুরোপদাীরভাবে এসে গেছেন 
ইংরেজদের মুঠোর মধ্যে। বাংলার নবাব 
ইংরেজদের হাতের পতুল। ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর তখন বাড়বাড়ন্ত। বাঁণকের 
মানদণ্ড তখন আস্তে আস্তে রূপ নিচ্ছে 
বাজদণ্ডে। 

বাঘা বাঘা সাহেব আর সৈন্যাধ্যক্ষরা 
সাগর পোঁরয়ে এসে গ্যাঁট হয়ে বসছেন 
কেল্লায়। ফোর্ট উইলিয়াম দু্গই তখন 
সব। গঙ্গা পারের দুর্গ তখন দুর্গম 
জায়গা ।- তার আশেপাশে যাবার | 
পর্যন্ত ছিল না সকলের। 

কিন্তু এ কেল্লার সামনে খোলা মাঠে 
তখন বসতো আজব সব খেলার আসর। 
সাধারণ বাঙালীর চোখে একটা হাওয়া 
বোঝাই চর্মগোলক 1নিয়ে লাথালাঁথ করা 
শৃকম্বা একটা ডক্ষডা দিয়ে ছুড়ে মারা 
বলকে পেটানো নিঃসন্দেহেই আজব খেলা ৷ 

অথচ সেই আজব খেলাই 1দনের পর 
{দন অনুষ্ঠিত হয়ে চললো। যতো দূর 
জানা যায়, ১৭৯৩ সালে রাজভবনের 


ধুরুকেট খেলতেন। অবশা আজকের সামনের খোলা মাঠে একটা বড় চা নি 


মদত 
৯ 

ভারতে প্রথম ক্রিকেট ক্লাব হিসেবে ক্যালকাটা 
গরুকেট ক্লাবই ১৭৯২ সালে প্রাতষ্ঠিত 

হয়োছিল। আর কলকাতায়ই "ছল ভারতীয় - 
'ক্িকেটের প্রথম অনুষ্ঠান কেন্দ্ৰ ৷ । 
১৭৯৭ সাল নাগাদ ভারতীয়রা সর্ব- 
প্রথম ক্রিকেট খেলায় অংশগ্ৰহণ করোছিলেন 


সেই শুরু। ভারতীয়দের ধারাই এ! 
প্রথমটায় কেউই শুর করতে চায় না? 
কিন্তু একবার শুর হলে আর দেখতে হয় 
না। তখন তার জের টেনে পুরোদমে 
চলে সেই প্রচলন-ফলে বোম্বাই-এ 
ভারতীয়দের সেই ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্ৰ 
মধ্যে ক্রিকেট খেলা শুরু হয়ে গেল। এর 
মধ্যে বোম্বে, কলকাতা, পঢণা, মাদ্রাজ, 
{সমলা, লাহোর, এলাহাবাদ প্রভাত স্থানে 
খুবই অল্প সময়ের মধ্যে ক্রিকেট খেলা 
য়ী।তমত জনাপ্রয় হয়ে উঠল। 

এর পর ভারতীয়দের মধ্যে 'কিকেট 
খেলা হাঁটি-হাঁঁট পা-পা করে চলতে শুরু 
করলেও সাহেবদের রকেট খেলা বেশ 
জমে উঠলো। ১৮৪৮ সালে গ্রাতীম্চত 
হলো ভারতের প্রথম 1ক্লকেট ক্লাব । বোম্বাই 
এর পাশঁরা সাহেবদের মতো ক্লাব তোর 
করলেন। নাম দিলেন ওৱিয়েন্ট ক্লাব। _ 
দ্‌ বছর পরে ১৮৫০ সালে বোম্বাই-এ : 
আর একটা ক্লাবের জন্ম হলো--তার নাম 
দেওয়া হয়োছল জোরাস্ট্রয়েন ক্লাব। 
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সব কিছুর মতো খেলাধুলারও একটা প্রচলিত রীতি আছে, ধরাবাঁধা নিয়মকানুন আছে-আর আছে খেলা এবং খেলাবায় 
* ধারা। প্রাশক্ষণ এবং তার প্রয়োগের ওপরও অনেক ছু নির্ভর করে। প্রীশক্ষকের তাই দায়িত্ব অপাঁরসম। িশেষ করে 
ফুটবল খেলায় প্রাশক্ষকের প্রাশক্ষণ পদ্ধাতর ওপরই খেলার ধারা আর টিম স্পিরিট কিংবা লাইন অফ এ্যাকশান_যাই বলা 
হোক না কেন 'বশেষভাবে 'নর্ভর করে। কিন্তু আমাদের দেশের ফুটবল খেলার হতণকর্তা বিধাতারা বোধ হয় এ বিষয়টা 
মানতে চান না, কিম্বা মানলেও তার ওপর 1বশেষ চাপ দিতে চান না। বেশি দুরে যাবার দরকার নেই। কয়েকাঁদন আগের 
কথাই ধরা যাক। এবারের জাতীয় ফুটবল প্রাতযোগতায় বাংলা ফিরে পেয়েছে তার হারানো সম্মান বাংলা দলের কোচ 
ছিলেন শ্রীচ্যুং ব্যানাজাঁ। বাংলা দলের সন্তোষ ট্রাফ জয়ের পেছনে কোচ শ্রীব্যানাজাী“র অবদানও বড় কম ছিল না। কিন্তু 
সেই অচ্যৎ ব্যানাজীকে এরই মধ্যে ভুলে বসে আছেন আই এফ এ কর্তপক্ষ। যাই হোক 
প্রচালত প্রথা অনুযায়ী জাতীয় চ্যাম্পিয়ান দল প্রত্যেক বছর তৈহরণের ফুটবল প্রাত যোগিতায় আমান্তত দল হিসেবে অংশগ্রহণ 
করতে যায়। এবার তাই বাংলা যাবে তেহরণে। আর বাংলা দলে তাঁদেরই থাকার কথা যাঁরা সন্তোষ ট্রীফ জয় করে এনেছেন। 
আমরা আশা করবো যে, জাতীয় ফুটবল প্রাতযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্ৰত্যেকটি খেলোয়াড় এই দলে থাকবেন, কোচ হিসেবে 
জাতীয় প্রতিযোগিতার কোচেরই যাবার কথা। কিন্তু আই এফ এ-র হাব-ভাব ভালো মনে হচ্ছে না। ,াবদেশ ভ্রমণের নামে 
অনেকের মুখ থেকে লালা খরতে শুর; করে। এবারও যে এরই মধ্যে ও বিষয়ে তাঁদ্বর শুরু হয়েছে সে কথা না বললেও চলে। 
গৃকন্তু এই ব্যাপারে আই এফ এ-কে শুধু সতর্ক থাকলেই চলবে না, সংও হতে হবে। দেখতে হবে যাতে জাতীয় প্রতযোগিতায় 
অংশগ্রহণকারী প্রাতটি খেলোয়াড়ই তেহরণে যাবার সুযোগ পান--মায় কোচও। {কম্তু মান্র কাঁদন আগে কোচ অচ্যুৎ 
-ধ্যানাজাঁর ওপর আই এফ এ কর্তৃপক্ষের বিমাতৃস্দূলভ আচরণ দেখে ভয় হচ্ছে-মনে হচ্ছে হয়তোঁ বা কারো কারো ওপর 
তেহরণে যাবার ব্যাপারে আবচার করা হবে । কারণ কর্তৃপক্ষ তাঁদের পেয়ারের খেলোয়াড়দের সুযোগ করে নেবার জন্যে অনেক . 
নোংরামই করতে পারেন। এ ধরণের ঘটনার নজীর আগেও ঘটেছে। এবারও যে ঘটবে না তাই বা কে বলতে পারে। তবে আর 
যাই হোক এ ঘটনা ঘটলে যে ভালো হবে না একথা আমরা এখনই বলে রাখতে পারি। 
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খুব: মেরে খেলতেন ভিন 
নীৰ পেছনে ফেলে ie 


০০ Fa গে 
শায়ার দলের. পক্ষে. সাসেক্সের 
বিরুদ্ধে খেলতে নেমে ২৬৬, রান 
করে ফেলেন মান্ত ১২০. 

মধ্যে। এর পর ১৯০৪ সালে 
এ প্সপ্টাশায়ার, দলের. হয 
খেলে নটিহামের, নিমবাখ ১৪০ 
মিনিট খেলে করেন ২০৬ রান। 
আবার ৯৯০৫. সালে এ দলেরই 
হয়ে সামারসেটের বিপক্ষে ২৩৪. 
রান করেন ১৩০ মিনিটে। তারপর 
১৯০৭ সাল। এ বছরে প্লঙ্টার্স- 
ANGE sss সাসেক্সের 


+ 
+ 
¥ 
কু 
* 
চু 
x 
3 
হু 
> 
কু 
কু 
মন 
; সঁচ 
কু 
2] 
¥ 
৷ + 
* 
হু 
পে 
. 
হু 
+ 
নৱ 
হু 
্ু 
কু 


£ জৰী সাজত বা নাত কককেকে৷ জক ক কক কক 


পাতত হয়তো বাঃ য় দক্ষিণ গু 


দক্ষ রে, বাদ দেওয়া 
হবে। কিন্তু দক্ষিণ সা আগামী 
ইংলণ্ড অফর' নিয়ে ফেক হবে অ এখন 
বোঝা যাচ্ছে না। এই সফর নিয়ে এরই 
: মধ্যে" বিদ্তর। অল ঘোলা, হয়েছে... মনে, 
হচ্ছে আরো হবে? দেখা যাক, খেলার 


পা ককাক ঠৰ 











ৰ্ৰধানচন্দ ঘোষ ও কল্যাশেশ্বর ঘোষ 
পুরুলিয়া, মননসেফডাঙা) * 

প্রন £ কোন বোলার যদি দুটো পা 
 পাঁপং ক্লীজের বাইরে রেখে বল 
করে তবে কি সেটা নো বল? আর 
যাঁদ সে একটি পা ভিতরে ও আর 













্‌ থাকে তবে সেটি ক নো বল? 
উত্তর £ 
ক্রীজের পেছন থেকে বল করতে 
হবে ৷ পাপং ক্লীজের বাইরে পা রেখে 


শে 


ছাটনের পাশে 





একাটি পা বাইরে অথচ পা উঠিয়ে 


বোলারকে সব সময় পাঁপং 


কপ এ [বর সম্বর্ধনা সভায় সম্পাদক শ্ৰী এন এল জালান 
ভারতাঁয় ক্রিকেট কপ্টোণ 


ক্লীজের 
উচু থাকে তাহলে সোঁটও নো বল 
হবে। | 

এল‘ বি ডারউ সম্বন্ধে আপাঁন 
যে দুটি ক্ষেত্রের প্রশ্ন তুলেছেন সেই 
দূত ক্ষেত্রে আম্পায়ার ঘাঁদ মনে 
করেন যে, বলাঁটি উইকেটের সোজা- 
সুজ ছল এবং পায়ে না লাগলে 
নির্ঘাত উইকেটে লাগতো ও বলটি 
লেগ স্টাম্পের বাইরে থেকে আনে 
নি, তাহলে পতান এ দুটি ক্ষেত্রেই 
ব্যাটসম্যানকে আউট দেবেন বা দিতে 
গারেন। 
জয়দেৰ দে সরকার কেচাবহার, 
মালকুতি) | 
উত্তর £ আপনার ধারণা কিন্তু সাক নয়। 
সোবার্স এবং কুন্দরণকে নিয়ে 
সাপ্তাহিক বসুমতীতে অনেকবার 
আলোচনা করা হয়েছে, এমন 1ক 
গুদের দু'জনের জীবনও সাপ্তাহিক 
বসমতাঁতে প্রকাশিত হয়েছে। 


(ইকড়া, 





মধ্যেও যাঁদ থাকে৷ এবং 





{বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় লেন, হাটনকে উপহার দি 
বোর্জ ও ৰি এ বি'র সম্পাদক মী এন যোনকে দেখা যাছে। 


" এর সময় রাবারের জায়গায় ‘আমেজ 
বলা হয়। | 


[২২৩৭ পৃষ্ঠার পর ] 


গক্ষে এবং এম-স-স'র বিরুদ্ধে ডি বি 
দেওধর (১৪৮ রান) । 

এম-িস-সি দলের এই সফরের সময়ই 
একটা সর্বভারতীয় রকেট প্রতিষ্ঠানের. 
প্রয়োজন অনুভূত: হয়। আর তারই 
ফলশ্রুৃত হিসেবে ১৯২৮ সাল প্লাতাক্ষিত, 
হলো 'বোর্ড অফ কনট্রোল ফর ক্রিকেট ইন 


ইণ্ডিয়া। ভারতীয় ক্রিকেট কনক্রোল 
বোর্ডের প্রথম সভাপাঁত ও সম্পাদক 


হিসেবে মনোনীত হয়োছিলেন মঃ আর 
ই গ্রাণ্ট গোভান ও মিঃ এ এস মেলো ৷ 

























এর চার বছরের মধ্যে এম-স-স ৷৷৷ 


৷ ভারতীয় কিকেটকে প্বীকাতি দিয়ে ১৯৩২ 
সালে ভারতীয় - দলের ইংলণ্ড ভ্রমণে 


ভারতকে টেস্ট খেলার সুযোগ দিলেন । 


( চলবে ] 





রা 

















সাংখ্যদর্শন সর্ব দর্শনের: 


1... মুল্য--২-০০ টাকা | ॥_ 


| ভাবন, গরুড় জয়ামপুৰতাপনীয়, আয়ামোভধযতাপনীয় : 
পঞ্চবৃঙ্গ, কালাগিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গাল 
তাপনীয়, , গোপালোত্তরতাপনীয়, কৌষীতক্য, অমৃতবিন্দ 
কালিকা, পর্বসার ও অমৃতনাদ । কাপড় ও বোর্ডে ৰীধা। 
সি খণ্ড-৪-০০ টাকা । _ | 


ালদোগাউপনিষদ ৪: 


 সামবেদের ৷ তাঙ্যশাখাৰ ছান্দোগ্যবাঘণের ৷ অন্তর্গত। 


সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ । মূল শ্ৰুতি ও শ্রতির অনুবাদ । 
চার্ষের মহাভাষ্য, শঙ্কর ভাষ্যের সরল: অনুবাদ । 


মূলগ্রন্থ ও টাকা অবল 

বঙ্গভাষায় এই অপূর্ব ! 
এই গ্ৰন্থ পাঠ বা শ্রবণ করিলে 
আপপুত হয়। ূ 
শ্ৰেষ্ঠ গ্রন্থ । মূল্য--৬'০০ টাকা । 


জন ত ভূমিক! সহ বৃহদায়তন ্্থ। চ 
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১৬শ সংখ্যা--ম্‌ল্য ৩০ পয়সা 


২১শে ফাল্গুন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ 


না স্জদারণের অন্য জনেক বড় 
ধড় কথা বলা হয়। শেষ পর্যন্ত দেখা 
দানি 


ভালা মাতাগ্বীনকে সাহায্যের জন্য আদিয়ে 
আসবেন? কারণ সর্বজনীন শিক্ষার জন্য 
তো আমাদের সংঁবধানেও সময় নিষ্ট 
করে দেওয়া হয়েছে-যাদও তা পালন 
ধরা হয় নি। তবে শিক্ষা সম্প্রসারণের 


অর্থাং এর সহজ অর্থ এই যে, 


যুক্ত্রষ্ট সরকার যে প্রতিশ্রতি দিয়ে- 


ছিলেন, তা কার্যকর করা সম্ভব হবে না। 
অষ্টম টু অবৈতনিক 


জন্য নতুন করে কর স্থাপন 
হয় না। আর যাদি তা সম্ভব করতে 
চান তা হলে সেই কর কাদের কাছ থেকে 
আদায় করা ব্যাপারেও 
সরকার স্থির নিশ্চিত নন। অর্থাৎ 
আমাদের সাহসী সরকারের বাধাবিঘঃ 


Paros: 80. Paise. =" 
Thursday, 5th March 1970. 








জনমত দেশের শিল্পোময়নের পথে নেই। “যারে দেখতে লাঁর' তার বিরদ্ধে 
তো খানিকটা মেটানো যায়! 
ভারতবর্ষে বিডুলারা একটা সাম্রাজ্য 
স্থাপন করেছেন বললে কিছু অত্যুক্তি হয় 
না। সম্প্রতি আঁভযোগ উঠেছে যে, বিড়লা- 
দের শিকপ লাইসেন্স লাভের ব্যাপারে 
গুরুতর অনিয়ম ঘটেছে। আভিযোগকারী 
রাস্তার লোক বা সাধারণ কোন ব্যাস্ত নন। 
লোকসভাতেই এ আঁভযোগ সোজ্চার হয়ে 
উঠেছে এবং প্রান্তন উপ-প্রধানমন্ত্ণী 
লে ক _ শ্ৰীমোরারজী দেশাইকেও এর সঞ্গে জড়ানো 





























অভাবের পাশাপাশিই দেখতে পাওয়া যায়। ৯৯৬৬৬ 

যার বিরদ্ধে সেই অভিযোগ-সে অভিযোগ _ আঁভযোগের সত্য-মিথ্যা যাচাই হওয়ার 
88 দৰাৰ বিয়াৰ নে কো সার দওয়া সান নয় । ফল 
পক্ষের বিরুদ্ধে এৰা বা নিজেরই + 

| দ্ধ, পাকা তন নিরপেক্ষ মনোভাবাপর 
বিরদ্ধে সে আঁভিযোগের প্রতিকার যে দারিশশল ব্যান্তর প্রয়োজন। ভারতের 
গ্ৰ সময় পাওয়া যার না, সেকথা বলা * প্রান্তন প্রধান িচারশাত' শ্রীঅমলকুমার 
নিম্পয়োজন। কিন্তু তা সত্তেও আঁভ- সরকারকে এ দায়িত্বভার দিয়ে সরকার 
বোগের সংখ্যা, যতই দিন গিয়েছে, ততই ঠিকই করেছেন। 







সকল লন্দেহ-সংশয়ের উধের্ব। প্রান্ত 
প্রধান বিচারপাতি শ্ৰী এস আর দাশ এবং 
পরলোকগত প্রখ্যাত ব্যারিস্টার শৱরৎচন্দু 








৯৯৪৯ সালে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের 
জজ নিযুক্ত হন। ১৯৫৭ সালে যখন 
শ্লীসরকার সুপ্রীম কোটের অন্যতম জজ 





করেন। আইনজশীবী মহলে তিন স্বাধীন” ২. 
চেতা এবং সং আইনাবদ হিসেবে প্রশংসিত । 

আবার বহুবার ভিসেপ্টিং নোট বা ভিন্ন 

মতের রায় দেবার কারণে শ্রীসরকার কোর্ট 

পাড়ায় জং জজ হিনেবে খাত: 
যথেষ্ট সাহস, আত্মবিশ্বাস এবং সর্বোপার 
চাঁরারিক ছড়া না থাকলে ভিন্ন মত. 
পোষণের ঝ:কি শ্রীসরকার নেন কী করে। _ 
অকৃতদার সরকারের নেশা আইনের বই * 

ঘাঁটা, সাঁতার কাটা এবং চড়াই-উতরাই 
ডিঙোনো। বিড়লা শিল্পগোষ্ঠী সম্পর্কে 
যে এক-সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কাটি 
অবসরপ্রাপ্ত প্রধান এবচারপতির যে বন্দ 
মাত অসুবিধে হবে না, তা এখনই বলা 



















প্াতানাধদলের সঙ্গে নর মিস্টোর/রারহারের 


কথা এখানে বিস্তারিতভাবে বলার কারণ, এর আলোকে 


দাবি বাড়াতে - 


রি 


্ বোঝা যাবে ৰক জন্য মুসলিম সাম্প্রদায়িকরা ক তাদের 
মিশ্টোর সঙ্গে” সাক্ষাতের 


মুখর হয়? বহু সংঘ হয়েছিল, ভাৱ মধ্যে ১৯০৭ মা 
৯৯৬৬৬ দাঙ্গা এবং প্রো ময়মনসিং 


AE কুলি আগমনের, সঙ্গো সঙ্গ 'বেধোছিল। 
মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা কাঁ চেহারা নিয়ে জেগে উঠে 

ছিল ‘লাল ইস্তাহারই” তার প্রমাণ। ১৯০৬-এর ভিসেদ্বর 

ফথা প্রথম জানা যায়, ১৯০৭-এর মার্চ মাসে বাঁরশ 

















 বিষ্বাসবাতকতার মত মনে হয়। ইংরেজের প্রত যে অথ 
আনুগত্যের মন্দ মুসলমানদের জপ করানো হচ্ছিল ৪০ 
যছর ধরে, তাতে খানিক ভাঁটা পড়ল এবং কংগ্রেসী আন্দো+ ৪ 
জনের শাক্তর চেহারাও দেখা গেল বস্গাবভাগের ৭স্থর 
! খে মামলা তু ব্যবস্থাকে অস্থির করার মধ্যে।১৩ বঙ্গাবভাগ রদ হওয়ার 
এবং বিনা শাস্ততে অব্যহত গেল সেই _ পরে কংগ্রেসীদের বড় অংশ রাজভ্তিতে ভাসতে লাগল এবং ; 
।  মিপ্টো পৰ্যন্ত বলতে বাধ্য হলেন-“কাজটা সেই সরচিত ভান্ত-মদ্যের তুলনায় মুসলমানদের অনুৎকৃষ্ট ৷ 
দিগ কবল হয়৷ দেহ ্১ - 7 .. ভক্তি-সরা সামায়কভাবে পানসে ঠেকল। পূর্বক 















































১২ লাল ইস্তাহারের কিছং অংশ ডঃ রমেশ মজুমদারের গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে। যথা 3 
= শহিন্দবা নানা কৌশলে মনললমানদের আমের পরায় সব অংশ নিয় নিচ্ছে” 
সন রাস বি গল এশা পলা লন সে 
| হিন্দুর স্পষ্ট কোনো জিনিস হয়ে না। কোনো হিন্দূকে চাকার দিও না। শহন্দুর অধীনে কোনো অসম্মানজন্ক 
ফাজ নিও না। তোমরা এখন অজ্ঞান, যদি জান পাও, তা হলে সকল হিন্দ্‌কে জাহাল্মমে পাঠাতে পারবে। এই 
প্রদেশের বেশি. লোক তোমরা। চার্যাদের মধ্যে তোমরা সংখ্যায় বোঁশ কৃষিই সম্পত্তির মূলে। হিন্দুদের নিজস্ব 
কোন ধন নেই, তারা তোমাদের ধন হরণ করেই ধনাঁ হে ঘা তোমরা বে জানের আলোক পাও, ও তাহলে 
জয়গান বাৰ পাৰই হানার হয় বাস রা ] 
শহন্দররা অত্যন্ত প্বার্থপর। ঘনলবনদৱ আবহ দর হাই ডা বির অই হিজর 
মাচ দ্বাথের জন্য মুসলমানদের উতর বিহিত কর" নি ৰ 
| শহিন্দদের বয়কট করতে একজোট হও। কোন্‌, মই না ভার আমাদর সে ৰবেহ। আমাদর মানা 
ও টাকাকাঁড় সব বেড়ে নিয়েছে, আমাদের হররোজের রি কেড়ে নিয়েছে, এখন প্রাণ পর্যন্ত কেড়ে নিতে গর 
(অনূদিত) | ” J 
এ জিল আনিও পৰিলি আৰ কৰন জর টি অগনি বাল ATT 
ফরেছেন। এ'র মতেঃ ওঁ সরকার পার্টিশানের বিরযণ্ধে কংগ্রেসের প্রতিবাদকে সর্বভারতের মিলিত ক্ঠ্বর ধরে নিয়ে = 
_ খুবই অপরাধ করোঁছলেন। ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৬-তে যে ৬ জন নতুন সদস্য হাউস অব কমন্সে বস্তৃতা করেন, তাঁরা = 
ভারতস্থ সকলকে 'ভারতবাসা' বলে সাটে ধরে দিয়েছিলেন--হিন্দ; ও মুসলমানের স্বার্থ যে ভিন্ন তা বলেন নি, অথচ _ 
এ সময়ে কংগ্রেসের ৭৫৬ জন সদস্যের মধ্যে ম:সলমান সদস্য মার ১৭। "এই কালে ওয়েস্টামনিস্টারে যেসব বন্তৃত : 
" হয়োছল, ইংলণ্ডের সংবাদপতরসমূহে যেসব লেখা ছাপা হয়েছিল, তার থেকে ভারতের অধবাসিগণ যে সকলে ‘এক মনের = 
মানুষ নয়’ তা বুঝতে ইংরেজের আনিচ্ছা দেখিয়ে দেয়" “There was talk of appearing the ‘Indians! 
“by cancelling the partition of Bengal, immediately—and act that would have robbed the 










৷ Muslims of the only encouraging piece of legislation in their favour since the Mutiny. = 
The vehemence of the Hindu protest i in: Congress, against the partition, convinced. ৪ 





cated Muslims that they could be redeemed only if they created their own political force 
8nd their own leadership.” ৰু ৬0010): এ 
+ মি্টোর কাছে মুপালম প্রাতানাধিদলের আবেদনের কথা আগে যথেষ্ট বলা হয়েছে। দলের নেতা ২৯ বংসর বয়স্ক 
আগা খাঁ দ্ধৰ্মাবলন্বাঁদেৱ অবস্থার কথা জানাবার পরে *বঞ্গ বিভাগের দ্বারা যে-রাজনোতিক অবস্থার নষ্ট হয়ে 











করল ভাৱজাীয় মংসলমানদের। সেই সঙ্গে কছ: ঈশক্ষিত। 
মধ্যবিত্তের অন্দে জাতীয়তাযবাগের সচনাও হল। এই আ্বরনের 








| এখন ছখল, প্রেমের খেলায় {চন্দন জ্জাতায় চেতনা এইফালে ব্যাপরু আকার ধারণ করেছিল বলা 
গুকুপক্ষ খারা যায় না। ধাঁহভরতীয় রাজনীতিতে না চললেও এচক "একেবাৰ অগ্রাহ্য ক্ষরা যাবে না। 
শবাভন, মুসলমান রাম্ট্র সম্বন্ধে ইংরেজের আচরণ স্বর গু { ক্লমশ] 





ৰ 
21 & ১৯ 























> 
খু জজ ণ- 
নত b নিয়ি সার্ট” নিজে খুসীমত 
সু পরধার সার্ট, যার আলোতে ফুটে 
জঁ ওঠে একট। অভিনব আনন্দ। কী চমৎকান্ত 
5 ৬ ৯ সেলাই এর কলার, আর কী পযিছন এ 


নিন। এই রকম অপুর্ব কাপড়ের ওপর বিনি মবচেগ্জে বেশী, 
সয় 'দেয়। বিঘিয বৈশিষ্টসাপনাকে তরতাজা ক'রে দেবে। = * 













পাঁশচমবঙ্গের আগামী বছরের বাজেট 
শবধানসভায় পেশ করার পর এই রাজ্যের 
অর্থনৈতিক অবস্থার যে চিন্ত ফুটে উঠেছে, 
তা একান্তই হতাশাব্যঞ্জক। গত সংখ্যার 
ধঙ্গদর্শনে আমরা বাজেটের যে. সারাংশ 
 পারবেশন করোছিলাম তাতেই দেখা গিয়ে- 


লি সরকার বিল 


1. সব রাজ্য 
থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার আয়কর তোলেন, 
কিন্তু সবচেয়ে বেশী আয়কর যে সকল 


গুলির কিয়দংশ আবার বাজাগলিৰ 


৷ j গঠন, করেন। এই 
অর্থ কমিশনের কাজ হচ্ছে বণ্টনের নখতি 
ধুদ্থর করা। এ পর্যন্ত পাঁচটি অর্থ কাঁন- 
শন গঠিত হয়েছে, কিন্তু অর্থ বন্টনের 
যে নীতি এতকাল ধরে এই কাঁমশনের 
আরুফ গ্রহণ করা হয়েছে তা কোন 


গুলিকে অগ্রসর অনগ্রসর এই দুই ভাগে 
টাগা করা হয়েছে, এবং অনগ্রসর রাজা" 


শ্নাজ; নি 6 তার অন্যতম হল: 


ধ্যই বান্টত হয়। এই বন্টনের নীতি 


আাদ্তবানূগ নীতি নয়। মত রাজা 
গুল 



































পেয়ে থাকেন, এবং ভারতের বৈদেশিক 
বঙ্গ। কাগজে-কলমে পশ্চিমবঙ্গ অবশাই 


জোর চেয় বে! আপ শিকল 
সবচেয়ে বড় ক্ষতি পশ্চিমবঙ্গকেই বহন 
করতে হয়েছে, জনসংখ্যার ঘনত্ব, কর্ম- 
সংস্থানের অভাব, এবং হাজার সমস্যা 
মালয়ে পাশ্চমবগোর 
রাজ্যের তুলনাই হয় না, তথাপি পূর্বোষ 
নিয়মের ভত্তিতে উত্তরপ্রদেশ বা হরিয়ানা 
অনগ্রসরতার নীমে কেন্দ্রীয় সরকারের. 
নিকট থেকে যে পাঁরমাণ অর্থ সাহায্য 


পায় তার সিকি ভাগ পশ্চিমবঙ্গের বরাতে ৷ 


জোটে না। পণ্চম অর্থ কামশন সাতটি 


রাজ্যের ক্ষেত্রে এমন টাকা মঞ্জুর করেছেন, 


যেখানে ওই সকল রাজ্যে ৯২৭১ কোট 
টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছে, তখন অন্যাদকে 


পাঁশ্চমবণ্সসহ আরও * কয়েকটি রাজ্যে : 


বিপুল ঘাটাতি দেখা যাচ্ছে। এই সব 
উদ্বৃত্ত উত্ত রাজ্যগযীলকে পাঁরক্পনার 
বরাদ্দ বৃদ্ধিতে সক্ষম করেছে যেখানে 
পশ্চিমবজোর পক্ষে বর্তমান আক 


অবস্থায় চতুর্থ পাঁরকল্পনার খসড়া অন = 


যায় ৩২০.৫১ কোটি টাকার পাঁর- 
কল্পনা রক্ষা করা সম্ভবপর ময়। 
সংবিধান মূলত অধিকতর সম্প্রসারণশ গল 
রাজস্বের উৎসগুলি, বিশেষ করে শিল্প- 
সঞ্জাত উৎসগুল দিয়েছে কেন্দ্রীয় 


সরকারকে, কাজেই ‘রাজ্যের পক্ষে রাজ্যের 


অভ্যন্তর থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ 
করা তসম্ভৱ। অথচ কেন্দ্র য় সরকা?িও 





সঙ্গে অন্য কোন = 


আহহান জানানো হয়েছিল। 
-শককে যারা লাঞ্চিত 





দৃশ্য দেখা গেল তার পিছনের উদ্দেশাটা ৮ 
যে কি ছিল সেটাই বুঝে ওঠা দূদ্বর। ? 
এক তরফ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়ে” __ 
ছিলেন, এবং অপর তরফ প্রত্যুৱরে বোমা-. = 
বন্দ;ক-পস্তলের যথেচ্ছ ব্যবহার করেন. 
ছেন। ফলে কারো প্রাণহানি না ঘটলেও = 
সম্পত্তির প্রভূত ক্ষাত 
হয়েছে, এবং সর্বাপেক্ষা ক্ষতি হয়ে 
তাঁদের, যাঁরা সোঁদন, বশ্বাবদ্যালয়ে। 
পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। এ রকম একটা 
ঘটনার আদৌ কি কোন প্রয়োজনীয়তা 
ছিল ? আমাদের তা মনে হয় না। আসলে 
একাট ঘটনাকে উপলক্ষ করে প্রাতদবন্ 
দুটি দল শান্তর পরীক্ষায় নেমোছলেন, = 
সেটাই ছিল মুখ্য, এবং তাঁদের এই কিয়া- 
প্রতিক্য়ার ফলে ক্ষতি হল বিশ্বাবদ্যা- 












ভণ্ডুল হল এই উপলক্ষে ৷৷ জনৈক অধ্যা- ঢ় 


পকের লাঞ্চনাকে কেন্দ্র করে এই ধর্মঘটের 

উত্ত অধ্যা- 
করেছে তাদের. ৷ 
আমরা মোটেই সমর্থন কাঁর না, কিন্তু... 
আমাদের জিজ্ঞাসা, অধ্যাপক লাঙ্ছনার ঘটনা 
এই ধক প্রথম? প্রত্যহ দেশের বিভিন্ন 
স্থানে অধ্যাপক, শিক্ষক ও অন্যান্য বান্তি- 
নিগ্রহের ঘটনা ঘটছে, যাঁদ কেউ গোলে _ 
হাঁরবোল না দিয়ে নিজের কোন কথা৷ 
বলেন, তাহলে তাঁর আর নিস্তার নেই! 
এবং সব জায়গাতেই যে নকশালা ছাতরা 
করছে তা নয়। যে কোন অধ্যাপকুই ২: 
লাঞ্চিত হলে এ রকম প্রোটেকশন নিশ্চয়ই 
প্াান-না, কাজেই. ধর্মঘটের ডাক যে-দেওয়া 
হয়োছল তা উত্ত লাঞ্ছিত অধ্যাপকের. 
মর্যাদা রক্ষার জন্ম মোটেই নয়, আসলে 
উত্ত ঘটনাকে কেন্দ্রে করে নিজেদের শান্ত 
প্রদর্শন করার মতলবটাই এখানে কাজ 
করেছে। ধর্মঘট না করেও অন্যভাবে < 
ৰবষয়াঁটির দিষ্পন্তি করা যেত, অথচ এমন. 
সময় ধর্মঘটের আহ্বান জানানো 
ছিল, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ 
চলছিল: এবং এবারে এম-এ 





































এস-এস-প'র মধ্যে সংঘর্ষে (৬ নে 


মানযে তাদের 


হচ্ছে যে, ২৪শে 


জ্কদ্বরপ এবং ছার আন্দোলন 
টম বিপথে চালিত হচ্ছে--এই 


শাসন ও সংযত করতে পারছেন না কেন? 
কেন নকশালপল্থী ছাত্ররা এই সরকারকে 


রে | 
J তা নিয়ে চুলচেরা বিচার করার চেষ্টা 


চারজন ও তাঁরের আঘাতে একজন আহত 
হয়েছেন। ওই একই দিন কলকাতার 
বেলেঘাটা থানা এলাকায় সি-প-এম ও 
ফরোয়ার্ড ব্লক সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের 
ফলে পনেরজন আহত হয়। একই দিনে 
য়াণাঘাট, ক্যানিং, সম ৰং দুগণ- 
পুরে যুজ্ন্টের দলগুল 
০ বু 
সস 
আর-এস- মধ্যে, মথ্যরাপুর এ 

ক্যানং-এ সি-পি-এম ও এস ইউ-সি'র 
মধ্যে, দুগণপুরে সি-পি-এম ও ফরোয়ার্ড 
ঘ্নকে। এই সব সংঘর্ষের জন্য কে দায়ী 
বা কতখানি দায়, কে দোষী, কে নিৰ্দোষ, 


করে লাভ নেই, শুধু এটুকু বলা যায় যে, 
{বান দলের মধ্যে সশস্ম সংগ্রামের ফলে 
এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, 
ব্যক্তির নিরাপত্তা একেবারে লুপ্ত হয়েছে, 
পুলিশের কাছ,থেকে “সাহায্য পাবার 
আশা দুরাশা মাঘ। ফ্রন্টের শারকী 
মারায় নিয়েছে কোন না কোন দলের 
জঙ্গী সমর্থক সেজে । সারা পশ্চিমবঙ্গই 
আজ কার্যত গুস্ডাকবাঁলত। সাধারণ 
মানুষ একথা জানতে মোটেই আগ্রহণ নয় 
যে কোন্‌ সমাজবিরোধী গোষ্ঠী কোন্‌ 
রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পাঁকতি। 
যুক্তফ্রন্ট সমর্থক,সাধারণ মানুষ চায় যে, 
দল-সম্পর্ক যাই থাক না কেন, গৃণ্ডাদের 
শাসন ফিরিয়ে আনা হোক এবং জন- 
সাধারণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা স্যানাশ্চত 
করা হোক। পশ্চিমবঙ্গে যৈ সমাজ- 


স্বয়ং উপ-মখোমনল্যী শ্রীজোতি বস্যুও 


স্বীকার করেন, কিন্তু তান পি ডি আঠ 
উঠে যাওয়াই এর কারণ বলে যখন ঘোষণা 
করেন, তাঁর বন্তবোর সঙ্গে প্রান্তন কংগ্রেস 
শাসকদের বন্তবোর পাৰ্থক্য করাই দুৎকর, 
হয়ে ওঠে। পি ডি আন তো উঠেছে মান 
সোঁদন, তার আগে কি গৃষ্ডাবাঁজর 
পাঁরমাণ বর্তমানের চেয়ে বিন্দুমাত্র কম 
ছল? একথা কি যৃক্তষ্রন্টের নেতারাই 
স্বীকার করেন নি যে, 1বাঁভয দলের 
মধ্যে প্রচুর সংখ্যায় সমাজবিরোধশী অনু- 
প্রবিষ্ট হয়েছে? বস্তুত যাবতীয় সমাজ- 
বিরোধী কার্যকলাপ রাজনৈতিক রঙ 
পাচ্ছে, সমাজবিরোধঈদের পারস্পারিক 
সংঘাত শরিকা সংঘর্ষ আখ্যা পাচ্ছে। 


এখনো সময়. আছে অবস্থাকে য়া 
দেবার। যন্তফ্ুন্টের নেতাদের প্রতি অ 
রোধ তাঁরা যেন রঙাীন চশমা চো 


এ'টে ঘটনাগুলিকে দেখেন। এ অবস্থা 


ধাস্তবিকই চলে না, চলতে দেওয়ার কোন 


সা বত 


প্রশ্নে ভোটাভূটি হয় এবং 
বিপক্ষে সমান ভোট পড়ে। আর তৃঃ 
8 হাত টা 


সকলেই মেনে নেন। যে দুটি প্রস্তাব 
সভায় গ্রাহা হয় নি, তারমধ্যে একটি হল 
থানা কমিটি গঠন। বস্তুত এই খানা 
কাঁমটির প্রস্তাবটি একটি মাদার প্রশ্নে 


দাঁড়িয়ে গেছে। এই বিষয়টির একটি 


সূমীমাংসা-হলেই ফ্রন্টের স 


' আপাতত কাটবে বলে মনে হয়। তা 





















































ঢ় 


ৰ A উৎসাহ -উ 
-জশজ্ট করেছিল । - সক্কলেই আশা 
ৰি এবার বোর 


দাঁ়দের 
স্দাযাদের 


রি '। বাজেট গর আন 
শ্রীমতী গাম্ধী বলেন যে, উৎপাদন শক্য 
এ এচ মি 


এবং সেই সং 





আলোচ্য বাসী ধনী ও: স্বচ্ছল 
অংশের উপর. করভার বদ্ধ করার চেষ্টা 
য়ে হয়েছে, তাতে কোন সদ্দেক্ নেই। 
কিভাবে সেটা মা তা নিচে দেওয়া 
হাল 
(৯) বাৰ্ষিক ২. জি টাকার 
ব্যজদের ক্ষেত্র | 
(২) বাৰ্ষিক চাঁজশ সহস্লাখিক টাকার 
তত) সম্পাত্তিকয়ের হার যথেষ্ট 
(৪) দানকরের ছাড়ের পরিমাণ ১৩. 
হাজার টাকা কমিয়ে ৫ হাজার টাকা করা 
€৫) শহরের জাঁম এবং বাড়ির কর 
বলা বাহুল্য, উপরোন্ত করগুলো 
সঙ্গে খোলাবাজারের চিনি, পেল, ডিজেল; 
কেরোসিন, সিগারেট, কাষ্টিক সোডা, সোডা 


প্রাপ্তব্য অর্থের ৬ হাজার ৰা চিনি 


জা’ 


য়বরমূন্ত হয়েছে। অর্থাৎ এ খাতে গু 
উপর কোন্‌ আয়কর ধার্য হবে না। 





| কর্পোরেট টাও বাজানো হয় নি। ফলে 


শেয়ার গাকেটি যেশ তেজা হয়ে ওঠো ৷ 
নতুন বাজেটে চায়ের রপ্তানি শক্ত 
একেবারে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং পাট- 
জাত কয়েকটি পণ্যের বস্তা শুল্ক ফাষ্ট 
তাস করা হয়েছে এ দুটি রপ্তালমখী 
প্রাচীন শিল্প বিশ্বের বাজারে দরের প্রীত | 
যোগিতায়, পেছা হঠাতে বাধা হচ্ছিল? 
শুক ছাড়ের ফলে তাদের অবস্থার যথেষ্ট 
উন্নতি-হবে বলে আশা করা যায়। চাহ 
শিল্পগৃতরা চায়ের উপর. উৎপাদন শুল্ক 
প্রত্যস'ণের দার করোছিলেন। বাজেটে 
তেমন কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় তাঁরা 
সীল অগ্রর, 









খাতে ব্যয়ের পরিমাণ বদ্ধ করা হয়েছে) 
আলোচ্য বছরে, পরিকল্পনা খাতে ব্যয়ের 
প্রমাণ ৪০০. কোটি টাকা বাড়ছে। গত্ত 
ইছরের তুলনায় এই বাদ্ধির হার - ১৪ 
শতাংশ। রাজাগীলর পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় . 





সাহায্যের পাঁরমণ ৬১৫ কোটি টাকা 


থেকে বেড়ে ৬৩৬ কোটি টাকায় দাঁড়াচ্ছে 
কেন্দু-শাসিত এলাকায় পারিকঙ্পনা খাতে 
ধায় ৬৬ কোট টাকা ..থেকে বেড়ে ৭৬. 
কোটি টাকা ছচ্ছে। | 
কেন্দীয় সরকারী কমণচারীদের 
গৈল্সম: এবং পারিবারিক পেন্সনের সর্ব- 
নিম্ন পাঁরমাণ ৪০. টাকায় তোলা হয়েছে। _ 
যে-সসস্ত  শলপশ্ৰামক৷ বেতনের ৬০ 
শতাংশ প্রভিডেন্ট ফাশ্ডে চৰি বি 





খোলা হচ্ছে। তা ছাড়া প্রভিডেন্ট ফান্ডে 
গুদের হারুও ছটা বাড়ানো হচ্ছে। = 
প্রধানমন্ত্রী গান্ধী বলেছেন যে, গামের 





টিটি সিন বার অং লগা সারি উদর জাৰ ৰা 
চ্ছেন 


।টাকা এর আগে কখনও এই খাতে ব্যয় 
হয় ন। 

এই হল বাজেটের মোটামুটি চিন্ন। 
মুলধন এবং রাজস্ব খাত মিলিয়ে বাজেটে 
মোট আয় দেখানো হয়েছে ৫১১৫ কোটি 
টীকা এবং ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৩৪০ কোটি 
টাকা। কাজেই ঘাটাত দাঁড়াচ্ছে ২২৫ 
কোটি টাকা। 

সমগ্রভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায়, 
শ্ৰীমতী গান্ধী সমাজের স্বচ্ছল অংশের 
কিছু রিলিফ দেবার চেষ্টা করলেও 
ফয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ওপর 
ধরের হার বাঁড়য়ে তান গরীবের অর্থ- 
ঙঙ্কটও কিছুটা বাড়িয়ে তুলেছেন। 
| লনতরাং সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের 


ফর ধার্ষের প্রস্তাব থাকে) পেশ করতে 
হয়। কিন্তু এস-এস-পি'র কয়েকজন 
সদস্য একটি বৈধতার প্রশ্ন তোলার পর 
যে হট্টগোল সৃষ্টি হয়, তাতে স্পীকারের 
অনুমতি পেলেও প্রধানমন্ত্রী অথশবল 
পেশ করতে পারেন 'ন। কিন্তু স্পীকারের 
ধারণ্ম হয় যে, প্রধানমন্ত্রী অর্থাবল পেশ 


অনুরোধে রাত ১০টায় আবার লোকসভার 
অধিবেশন হয় এবং তখন প্রধানমন্ত্রী 
অর্থাবল পেশ করেন। এর আগে কখনও 
পার্লামেন্টে এমন ঘটনা ঘটে নি। সেই 
হিসাবে লোকসভায় এটা একটা নতুন 
মজার সৃষ্টি হল। এই অস্বাভাবক 
ঘটনার সমস্ত দায়িত্ব স্পীকার নিজের 
ফাঁধে নিয়ে সদস্যদের কাছে রাত দশটায় 
পুনরায় লোকসভার আঁধবেশনে আসবার 
আহবান জানান এবং সদস্যরা তাতে সম্মত 


কিন্তু এবার শ্রীনন্দা রেলে যাত্রী এবং 
করে ৩৯ কোটি টাকা আয় ব্ধির 


সুপারিশ করেছেন। তাতে রেল বাজেটে 


২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত ধরা 


পড়েছে। রেলে সবনিদ্ন থেকে সর্বেচ্চ 
সকল শ্রেণীর যাত্রিভাড়া বাড়াবার প্রস্তাব 
তো করা হয়েছেই, উপরন্তু *লশপার এবং 
প্লাটফরম টিকিটেরও মাশুল বাড়ানো 
হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রকার মালের 
মাশুলও বাড়ানো হয়েছে। ডেলি- 
প্যাসেঞ্জারের "সিজন টিকিটও ভাড়া বৃদ্ধির 
হাত থেকে রেহাই পায় ি। এই ধরণের 
পাইকারী হারে রেল মাশুল বৃদ্ধির 
প্রস্তাব দেশের সকল শ্ৰেণী এবং সকল 
অংশেই নিদারুণ বিরূপ প্রাতকিয়া সৃষ্টি 
করে এবং ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থক 
একাধিক সংগঠিত পাট স্পষ্টই ঘোষণা 
ধরেন যে, তাঁরা রেল বাজেটের {বিরোধিতা 
ধফরবেন। জল বেশ ঘোলা হয়ে উঠছে 
দেখে রেল বাজেট কিভাবে সংশোধন করা! 


bl 


থাকবে। সংশোধিত রেল বাজেট কেমন 
দাঁড়াবে, সেটা এই সপ্তাহেই বোঝা যাবে। 


বিহরে মন্ত্রিগতা সম্প্রগারণ 


সপ্তাহ দুই আগে শ্রীদারোগা 
য়াই তিনজন সদস্য নিয়ে বিহারে কোয়া*' 
{৮লশন মল্ল্িসভা গঠন করেছিলেন। গত 
সপ্তাহে সেই মান্মিসভায় আরও ১১ জন 
মন্ত্রী এবং ৬ জন রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী গ্রহণ করা 
হয়েছে। বিহারে কোয়ালশন মাল্সিসভা 
গঠিত হয়েছে কংগ্রেস €ইন্দিরাপল্থণ), বি- 
কে-ডি এবং ঝাড়খণ্ড পার্টি নিয়ে। এই 
| সমর্থন জানাচ্ছেন কমহ্যনিস্ট 
পার্টি পি-এস-ীপ এবং শোষিত দল। 

কোয়ালশনের বি-কে-ডি এবং শোষিত 
দলে ইতিমধ্যেই আভ্যন্তরীণ কোঁদল বেশ 
প্রকট হয়ে উঠেছে। যে ৩৫ দফা কার্য 
হছমের ভিত্তিতে বিহারে কোয়ালিশন গঠিত 
হয়েছে, তার মধ্যে একটি দফা হচ্ছে বিধান 
পরিষদের অবলাপ্ত। কিন্তু দারোগা 
য়াইয়ের নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে একজন 
শেঙ্করদয়াল সিং) বিধান পাঁরষদের সদস্য {৷ 
ব্যাপারটা বি-কে-ডি, শোষিত দল এবং! 
 কম্যনিস্ট পার্ট-_সকলের মধ্যেই অসন্তোষ 
সৃস্টি করেছে। শপথ গ্রহণ অনপ্ঠোনে 
সি-প-আই এবং শোষিত দলের প্রতি 





উপজািকে 

ক্ষ কালযেছে। 

গলৰ ন ভ্যাং পাওপ্এর দলে 
কিন্তু ভ্যাং পাওস্এর পক্ষে এই দখল 


লেন তা ক্ল হয় পুনা 





a 


জনের সিদ্ধান্ত সর্াশ্লম্টী কোন পক্ষই 
মানছে না বসেই লাওসের বৰ্তমান 
| সংকটের উদ্ভব হয়েছে। ভিয়েতনামের 
| বরোধকে লাওসে টেনে আনার তৱ 


নিন্দা করেছেন গ্রীদীনেশ সং। 


িয়েতনামেষ জন্যই লাওসের 
সমসণর সমাধান হবে না। সবাই এখন 
ভিয়েতনাম “বিরোধের কাই ভাবছে, 
কোথায় লাওসের জারস্‌ সমতলে কি 
হল, তাই নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় 
কোথায়? তা ছাড়া জারসে মাকিন- 
উত্তব ভিয়েতনাম সংঘর্ষ কোন বিচ্ছিন্ন 
ব্যাপাব নয়, ভিয়েতনাম লড়াই-এর 
প্রণকোশলের সঙ্গে তা অঞ্গাঙ্গণভাবে 
য্‌ন্ত। | 
, তাই, আপাতত জাবস অপরের 
দখলে থাক। লাওস সরকারও প্রাঁতবাদ্ব 
জ্বানাতে থাকুক। = 


গায়না £ - 


' আমেোৱরিকা গোলার্ধে ব্রিটিশ উপ- 
বেশ ব্রিটিশ গায়না ১৯৬৬ সালের 


১৮শে মে স্বাধীনতা অর্জন করে। সাড়ে 
সাত লাখ লোকের এই দেশাট এখন 
প্রক্জাতন্মে পাঁৱণত হল। গত ২২শে 
ফেব্রুয়ারী রাজধানণ জর্জ টাউনে এক 
আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে গায়নাকে 
প্রজাতন্মী রাষ্টরূপে ঘোষণা করা 
হয়েছে। এই অণ্লে এই প্রথম ব্রিটেনের 
কোন উপানিবেশ প্রজাতল্ম হল। ১৪০ 
বৎসর পর আজ গায়না 'ব্রাটশ সম্পর্ক 
গছ করল। 

গায়নার বিদায়ী গভর্নর-জেনারেল 
স্যার এডওয়ার্ড লুকু প্রজাতন্ত্র গায়নার 
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। এডওয়ার্ড“ 


লুক এদেশেরই মানুষ, ভারতীয় ‘ 
বংশোদ্ভূত  প্রধানমন্জী  ফরবেশ 
বার্নহাম। জাতীয় আইনপভায় মোট 


€০ট আসনের মধ্যে বার্নহামের দল 
দপপলস্‌ ন্যাশনাল কংগ্রেসের ৩০ 


আসন আছে। আর ১৯টি আসন রয়েছে 
1 

{বিরোধ দল প্রাক্তন প্রধানমন্ধী ডঃ ছেদশ 
জগনের পিপলস প্রোগ্রোসভ পার্টির 


bb) 


হাতে। ডঃ ছেদাঁ জগন ও তাঁর দল 
চিন্তাধারায় 


নিগ্রোরা। ই 

ইংরেজরা নিগ্রো-ভারত?য় বিরোধ 
জিইয়ে রেখে তাদের রাজত্ব ও শোষণ 
এখানে বজায় রাখার চেস্টা করেছে। তবে 
এখন গায়নার দায়িত্বশীল নেতারা 
জাঁতাবরোধকে নিয়ন্তণের জন) বিশেষ" 
ভাবে উদ্যোগী হয়েছেন। 

গায়নার নতুন নামকরণ করা হযেছে 
*কো-অপারোঁটভ 'রপাবাঁলক অব্‌ 
গায়না'। প্রধানমন্ত্রী ফরবেশ বানহাম 
বলেছেন, সমবায়ের 'ভীত্ততে নতুন ভর্থ- 
নশীতি গড়ে তুলে গায়নার উন্নতির জন্য 
তাঁরা চেষ্টা করবেন। 

ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করলেও গায়না 


কমন্ওয়েলথের সদস্য থাকবে 


{২: ৩* ৭০) 








হ্যা, যা বলছিলাম, - এর নামই হল 


[গা একজন জার একজনের টির দি ৰ 


খল - ফেলতে চান, “তারপর. আবার = 


- শুর করায় তার. ফল ভাল হয় নি! 


কোন কোন মন্মা অশেষ অন্যগ্রহ করে 
ন, লেখকের মত নগণ্য প্রাণীকেও দেখে নেবেন 
ধরলে জানিয়ে দিয়েছেন। 
- নিবেদন হল-_জেহাদটা "আমার উদ্দেশ্যে না 


+ দেশের কিছু মঙ্গল হত। সমগ্র দেশের 
- দ্বার্ধের ভুদার কে কাৰী দেখিল, 
সেটা বড় কথা নয়।-. বৰ 


রত 






“বেঙ্গল কেমিক্যালের 
. ক্যান্তারাইডিন 


হেস্ার আযু ...:. 


এ সী Eo 
তৈল, চুলের গোড়া সতেজ - 
ও. পরিপুষ্ট কাধে, কেশত _. 
, প্উচ্ছকে ঘন. সুদীর্ঘ ও সমু | 
জল করে.তোলে এবং চুল :.. 


বয়ে ॥ 





বেঙ্গল কেনিক্যান 
ce 





' " অনেকেই ক্ষেপে গেছেন। দোর্দন্ড প্রতাপের - 


শকিল্তু আমার - = 
- হয়ে যাঁদ ভণ্ডামণতন্যের বিরুদ্ধে হত, ভঁবে 








গড় বহ কাকে বায় "০ 
+ | জ্ৰেণী:সংগ্রাম, লা হলে, 





ফলিকাতা। * * বোনা - ড় 






১ সাংবাদিকদের বলেন, শুধু এই কথা নয়;' .. 


হারামজাদাও বলেছি লিখে দেবেন ৷ আবার. - 
"এই জীবনভর শিক্ষকতা করা, শিক্ষক. 
ও শিক্ষা-আন্দোলনের নেতারা যখন হান 
দের অশালশন ব্যবহার দেখে দেশ গোল্লায়' 
যাচ্ছে বলে হা-হুতাশ করেন,.তখন সেটাই. 


| হল-ভন্ডামীতন্ম। িছ্বাদন আগে রাজ্যের 


মুখ্যমন্ত্রী শ্ৰীঅজয় মুখোপাধ্যায় অনশন” 
করলেন, আর উপমধখ্যমন্তী- শ্রীজ্যোতি 
‘বস; অনশন করলে চারটে চাল বাঁচবে 
" যলৈ .কৃতই উপহাস করলেন। অথচ তার '. 
কয়েক মাস যেতে না যেতেই কেরলে জ্যোতি: 
বাবুরই দলের লোক তোঁরাও অনেকে ্রান্তন 
মন্দ ও এম-এল-এ) অনশন করলেন এবং 
সেখানকার প্রান্তন. মুখামন্ শ্রী ই, এম, .. 
এস, বরন অন্পলৱাত [মার লেবুর 


if 
| 
Pl 
| 
i 


ee 


নিছে দলের লোকেরা করে, তখন তাকে ৮ 


৷ তালাত দেখা, যায়, 
চৌঁরশা-কার্জন: ওপর একটা 
তব; সমুশ্যভাষে কয়েক মাস সাজানো , 
য়য়েছে। সেখানে বিদদৎ আছে, জলকল 
আছে, এমন ক টেলিফোনও আছে! 


শ্াশীপিাটি 


মুখোপাধ্যায়. ও-- ।- বাংজা- - কংস, নেতৃব্‌জ্ৰ 
অনশন করোঁছলেন। কিন্তু আজও কেন- 
সেই মণ্ডপকে রক্ষা করা হচ্ছে?" তার এক- 


"মার কারণ . হল, যে-কোন দিন আবার 


বাংলা কংগ্রেস নেতৃব্দ রাইটার্স-এর ঘর 
ছেড়ে এই তাঁবুতে এসে আন্দোলন শুরু 


৮; ঘাড়ে পারেদ। এই হল . ফরণায় ছিল, ভাই করেছেন। কিন্তু আমার 


সরকারী দল হয়ে গাছের ডালে বসবে, 
আবার জনগণের নাম কুরে সেই দলেরই 
ঘাপ্ডা তুলে আন্দোলন, শ্রেণী-সংগ্রাম_- 
, আরও অনেক ডাল ভাল কথা বলে 


_ ঘলারও কুড়াবো--এই যাঁদ ভণ্তাম না হয়, 


তবে ভগ্ডামী কাকে বলে। 

বাংলা কংগ্রেস সেই ৬ই অক্টোবর থেকে 
একের পর এক প্রস্তাব গ্রহণ করে যণন্ত- 
ছরটের কোন কোন শাঁরক দলের ওপর 
/তার আরুমণ চালালো, সর্ব শেখে সরকারের 
মতি নিয়ামক শরিক হিসাবে থেকেও 
[গ্মাজ্যব্যাপাঁ অনশন আন্দোলন করলো। 
তারপর িনজন মন্তখ-্রীসুশীল ধাড়া, 
শ্রীচার্া্দীহর সরকার ও শ্রীভবতোষ সোরেন 
গঢধ্যমন্তর কাছে একখানা পত্র দিখলেন। 
কাগজে বেরুলো সেই পর্ন নাকি 
,ধতন মন্মর পাদভ্যাগপর। 'ঁকল্তু 
পরখান তিনজনে লিখলেন একখানা 
শৰে, পরে মখ্যমন্ীকে- সম্বোধন 


| 


১ ন্াণ্তাঁহক ধসসতশী - 


তাঁদের কাছে ম্যান দাদা নন, মাননীয় . 
মুখ্যমন্ত্রী । 
লখে পদত্যাগ করা হল- আস বিল্তু 
পদত্যাগ হল না, মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের কাজ- 
চালিয়ে যেতেই বললেন! এটাই অবশ্য 
স্বাভাবিক, মৃখ্যমল্লশী নগীতগতভাবে যা 


প্রশ্ন-এই পদত্যাগের তাৎপর্যটা *ক এবং 
কোথায়? কারণ, এটাও তো জানা--খবরের 
কাগজে চবািয়েছে ১৯শে ফেব্রুয়ারী, যোঁদন 
ম্মিসভার বৈঠকে প্রীচারাাহর সরকার 
আর শ্ৰীসমশাল ধাড়া বিধানসভায় তাঁদের 
দপ্তরের আলোচনার দন ঠিক করতে গিয়ে 


প্রা এক মাস পরের দিম লিখোঁছলেন। 


সেই লেখা এখনও পাঁরষদীরমন্তী শ্রীফতশন 
চক্তবতগর কাছে আছে। তাহলে পদত্যাগ 
করলেন আবার মন্দা হিসাবে কাজ করার 
জন্য একমাস পরের দিনও দিলেন--এয় 
কোন্টা সত্য? দেখা যাচ্ছে, পরেরটাই 
সত্য- তিনজন মন্তী পদত্যাগণ্ড করেছেন, 
আবার মন্্ীও আছেন। এবই নাম হল 
ভাবের ঘরে চুর! আমি এক ভদুসাহলাকে 
ণচান_যাঁর কোন এক বাতির সঙ্গে বিয়ে 
ঠিক হবার পর বিয়ের কশ্দন আগে 
বাড়তে চোর এসে ভদ্রমীহলার বিবাহের 
সব গয়না, থালা-বাসন, জানসপন্ন চর 
করে নিয়ে গেল এই ভয়ানক চুরির কারণে 
বিয়ের তারিখ স্বাগত রাখতে হলো। পরে 
সেই বিয়ে একেবারে ভেঙে গেল। এবারে 
আশ-পাশের একজনের সঙ্গে বিয়ে ছল 
ভদ্রমাহলার নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহে এবং 
"আবার বিয়ে তেনে গেল। কচ্তু ফুলশয্যার 


দিন দেখা গেল ভর্রমাহলা দাব্য সুন্দর 


তবু এমনি একখানা 'পন্ন = 


আর চোরের জন্য দরজা খুলে যে দিয়ে ছিল, 
সে হল আজকের বধু। অর্থাৎ এক চদীরতে 
অনিচ্ছার বিয়ে বন্ধ হল, আবার যার সম্গ 
{বয়ে হলে এই সব গয়না, দানসাগগ্রা 
পাওয়া যেত না, সেইগীলও পাওয়া গেল! 
শকল্তু এই বর ও বধু থে লাভই করে 
থাকুন না, জামাই কিন্তু শ্বশুর- 
বাড়তে কখনও জামাইরের সম্মান পেতে 
পারেন না, মেয়েও বাপের বাঁড়তে উমার 
আদর পেতে পারেন না। যনক্তচ্ুন্টের শারক 
দলের অনেকেই হলেন এই জাতীয় বর-বধ্ু। 


, এ*রা পছন্দের বর চাইবেন, আবার চোরের 


জন্য দরজা খুলে দেবেন। এরা পছন্দের 
ঘধ্‌ চাইবেন, আবার চোর হয়ে সিদকাঠি 
ধৃনয়ে বেরুবেন। কিন্তু বরও হবেন, আবার 
চোরও হবেন-দুটো কাজ একসঙ্গে হলেও 
হতে পারে, তবে বর *্বশ্রবাঁড়তে 
চোরের চেয়ে বেশি মর্যাদা পেতে পারেন 
না। 
যুক্তফুণ্টের শারক দলের অনেকেই এই 
দিনে বর, রাতে চোর হয়ে যে ভণ্ডামী-, 
তন্যের প্রাতষ্ঠা করে চলেছেন, তাতে 
আপাত লাভ হয়তো হবে, কিন্তু আখেরে 
তাঁদের মর্যাদা ধুলোয় লগ"্ঠত হবে। যে 
সম্মান, যে প্রতিষ্ঠা তাঁরা প্রাপ্য বনে মনে 
করেন, সেই সম্মান ভাঁদের নাগালের বাইরে 
চলে যাবে। ভণ্ডামীতন্মের এই পাঁরণাতিন 
'দকেই যুত্তক্রণ্টের শাঁরক দলের বড় বড় 
দল অনেকে চলেছেন--এই কথা বললে যাঁদ 
গালাগালি খেতে হয় খাবো, কিন্তু জনগণ ৷ 
তো চিনবেন কে চোর আর কে বর। 





নে বাংলা দেওয়াল পঞ্জিকা (ক্যালেণ্ডার নি ও পট মি | 


পাইকারী ও খচুর। মলা তান্িচস্ুন্তে ডল ভান । 


॥ দাত ॥ 

দা ও আদি চলতে লাগলাম : পথে? 
মাথার ওপর অন্ধকার আকাশ ৷ এখানে- 
সেধানে থাকে, বাঁকে বিক্ষিপ্ত নক্ষত্র। একে 
নর গাঁল:ঘ;জি আঁকা-বাঁকা পথ, তার 
ওপর ঘন অন্ধকার । আগেই বলোঁছ আমি 
, ধণলিটা নিয়েছিলাম। কলৈ থেকে বার 
ফরলাম টর্ট। এক দল কুকুর কোথায় 
ছল, ঘেউ ঘেউ করে পিছনে তেড়ে এল | 
আম টর্চের আলো ফেলতেই তারা এক- 
সঙ্গে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। 
__ মা বললেন, ‘যাক বাবা, আলোটা যে 
নিয়ে এসেচো-এ .তুমি খুব উপকার 
করলে ৷৷ 

শক করব মা, সব সময়ে এগুলো কাছেই 
রাখ, কখন কি দরকারে লেগে যায়, বলা 
যায় না ৰু 

‘বেশ করেচো বাবা, বেশ করেচো ৷” 
দেখলাম, আমি আগে আগে চলায় 
মামারও অস্গীবধা হচ্ছিল, মায়েরও 
অসুবিধা হচ্ছিল।-স্থামূর অস্বাবধা, হচ্ছিল 
কারণ, আমি পথ চান না, তাই ইতস্তত 


ফরাছিলাম প্রাতটা বাঁকের মুখে। আর Re. 


ভয়ানক ম:স্কিলে পড়ে যা্ছলেন। তাই k 

ধললাম, ‘মা আপাঁন এখিয়ে আসুন। আদমি 

[পিছন থেকে বরং আলোটা ফেলি? 
‘তাই করো বাবা তাই করো? 


মায়ের মন তখন বোধ-কাঁর আর বারণ দু 


মানাঁছল না। তিনি যেন আর _দোঁরও ' 
কবতে পারাঁছিলেন না। তাঁর‘ মনে হচ্ছিল 
তিনি যেন বাঁচেন। ছেলের জন্য মনে তাঁর 

































পাবার জন্যে রুখে দাঁড়াতে হবে।- তারপর 
হয়তো ও গোলাগুলী কিছু ছুড়ে বসবে ৷ 
আর তার ফল্দ কি হবে জানো তো- তার. 
ফল হয়-ওর ফাঁসি, নয় পুলৈশেরই হাতে 
+ ওর মত্যু। ওকে সেই এনশ্চিত মৃত্যুর 
“ হাত থেকে আমাকেই টেনে আনতে "হবে, 
বাকা, আমাকেই টেনে আনতে হবে । শুধু 
কি এই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা - 
করার আগ্রহেই মায়ের এমন করে অন্ধকার 
সারে ছং চলা? আর কিছ; [ক উল 
ছিল না তাঁর? 


, মেয়েকে যখ 


লম্ভবত মহাকালের আয়নায় একবার = 
নিজের মুখখানাও দেখে নিত! হ্যা, কপালে "_ 
যাঁলরেখার ছায়া ষেন। চিরকাল এই 


_ দুধর্ষ: জশীবনের  যধ্যাহমাতপ্ভি কর- ' 


ধৰ্বাকরণ-করবে না। ভার জন্য চাই নতুন 

নুরে জর রন জালা বালি সা 

দক তোমার-থোকা 8 =" 
শংকর? = ৷ 
পের, তারপর সম জের কাছে 


আসার সময় নিয়ে আসত প্রচুর খাবার) . 
শংকর তো খেতই, তার ওপর মায়ার, এমন. 
কি মায়েরও কোন কোনাঁদন খাওয়া-হয়ে _"" 
যেত লোকটা এরপর প্রায়ই শংকরকে 


ডেকে 'নর্ঘে যেত ৷ ধরে ধরে এমন হল, 
সর জাল লারা 


_ কাছ থেকে। 


Mb EEE AGB সৈ দেৱি কার ঘরে দিল বা ন্‌ 
- আসল কথাটা 1ক। পথে বেরুরার আগে ফিরলে. মা যখন. কথাটা তুলতেন, তখন 
| তিন বলেছিলেন: . 'শংকর মরণের-পথ শংকর বলত, অদ্ভুত, অন্ভুত খেলা শেখার 
ধরেছে । এরপর পুলিশ আসবে। ওকে মা লোকটা--আসতে ইচ্ছে রুরে না? 








তা না হোক। তুই আর যাস নি 
বাপু 

“কিন্তু না-গিয়ে যে আমি থাকতে পারি 
মা!’ 


কেন থাকতে পাৰরিস না? 
‘সদর আমাকে খুব খাওয়ায় যে? 
পক খাওয়ায়? ঃ 
শমম্টি-টাষ্টি কত কি খাবার। খাবার- 
গুলো এত ভালো যে খেলেই আমার যেন 
কেমন নেশা লাগে। আমার আরও খেতে 
ইচ্ছে হয়। তারপর যত খাই, ততই কেমন 
যেন বদ হয়ে পাঁড়। তখন আমার শুয়ে 
থাকতে ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না 
এসব কথা শুনে মা ভয়ে কেমন 
যেন অসাড হয়ে ষেতেন। মনে মনে প্রমাদ 
গুণতেন, এখানে: এসে তিনি এ {ক করলেন 
জীবনে । এক এক ‘সময়ে মনে হত আর 
এখানে নয়_অন্য কোথাও, অন্য কোথাও 
পালিয়ে যেতে পারলে তান যেন বাঁচেন। 
কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে যেত, উপায় 
কিছু নেই ৷ ওরা সবাই মিলে তাহলে তাঁর 
পিছনে ধাওয়া করবে, আবার ধরে আনবে 
* তাঁকে এইখানে । তা না হলে তিন বেশ 
বুঝতে পারতেন যে, লোকটা খাবারের 
সঙ্গে তাঁর -শংকরকে নিশ্চয়ই আঁপম- 
টাপিম কিছ? খাওয়ায়। আর খাওয়ায় এই 
জন্যেই হয়তো, তার পরবর্তী“ অধ্যায়গলি 
তাকে দিয়ে সম্পন্ন করাতে হবে বলে। 
. অর্থাৎ কেমন করে লোকের পকেট থেকে 
টাকা তুলে নিতে হয়, কেমন করে হাতের 
ঘাড় খুলে নিতে হয়, আর কেমন করেই 
বা' ট্েন-যান্রীর বাক্স-প্যাটরা সবাতে হষ-- 
সেই কাজগুলোই এবার তাকে 'দয়ে 
করাবে। ৪৪. 
মা বলতেন, খাবারের সঙ্গে তোকে 
_ লোকচী নিশ্চয়ই আপিম খাওয়ায়? = 
হতে পারে মা’, শংকর বলত, 'বোধ- 
হয় সেই জন্যেই সদর আম্যকে খাবার- 
গুলো গিলে গিলে খেতে বলে? 
মা জিজ্ঞাসা করতেন, ‘কোনাঁদন খেতে 
খেতে চিবিয়ে ফোলস্‌ নি?” ৷ 
হ্যাঁ, চাবষে ফোঁলাচ দু-একবার ? 
“কেমন.লেগেছে তখন > 
‘একেবারে তেতো হাকুচ ৷ 
‘তাহলে আমি যা ভোঁবচি তাই। এই 


মাগ্ডাঁহিক বসুমতী 


_ আপিমের কাজ চলে তোর দেহে--তাই তুই 


ওখানে না গিয়ে পারিস না? 


'সাঁত্য মা! তুমি ঠিক বলেছো । এক-' 


একাঁদন দুপুরে তোমার কাছে বসে বসে 


. ঘখন কথা বলি, তখন আমার খুব ভাল 


লাগে। মনে কার আর যাব না সদৰনরদের 
আখড়ায়, কিন্তু তোমার কাছে বসে থাকতে 
থাকতে ক্রমশ আমার গা-হাত-পা এমন 
কামড়াতে থাকে যে, মনে হয় আর যেন 
ধসে থাকতে পারছি না, আমাকে সব 
ফেলে তখন ছ:টে যেতে হয় আখড়ায়। 
গিয়ে সে কি অবস্থা হয় আমার--কেবল 
সেই খাবারগুলো কোথায় আছে তা-খুজে 
বেড়াই, একেবারে পাগলের মত খ'জে 
বেড়াই। তারপর খাবারগুলো খেতে গেলে 
আমার মনে হয় আম যেন বেঁচে গেলাম ৷ 

মা অবরুদ্ধ নিশ্বাসকে আরও অব- 
,রোধ করে বলে উঠতেন, ‘ওরে শংকর, এ 


রা জজ এগ রা 8৮ লৰ A" জা ৪০ am Mate tte 








ফৃসফোমিন--ফঁলের গন্ধে ভরা সবুজ রংয়ের ভিটামিন টনিক 


কচি 


তোর বাঁচা নয় এ তোর মৃত্যু, অপঘাত 
মতত্যু * 
ক করবেন মা! শংকরের এ অপ- 
মৃত্যুর জন্য তিনিই তো দায়শী। কেন এসে- . 
ছলেন তান এখানে? এসেছিলেনই বা 
যাদ--তবে হাত পেতেছিলেন কেন এ 
লোকটা, এ যাকে শংকর বলে সদ্ণর, 
মা যাকে মনে করেন, এ রাজ্যের সম্রাট, 
-সেই লোকটার কাছে? সে লগ্ন! করে 
টাকা আর কেনে মানুষ, যে মানুষকে দিয়ে 
পরব সময়ে সে তার কারবার ফলাও 
করে! ফুটফুটে ছেলে দেখে লোভ হয়ে" 
ছিল তার। তাকে দিয়ে সে অনেক কাজ 
ফয়াতে পারষে। কাজেই আর কখনো দৈ 
হারায়? ' 
তব; মা একদিন চলে গিয়ে 
শংকর আর মায়াকে নিয়ে। jl 
থেকে দমদম, দমদম থেকে যেলঘারয়া,) 
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বি কমপ্লেক্স আর প্রচুর রিসারোফসফেট্‌স দিয়ে তৈরি! ৬৯ ' 


& ই. আর. শুইব 


এণ্ড সঙ্গ ইনফপোরেটেডের বেজিষ্টাৰ্ড টেডদাৰী 
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পল 


বৈলঘরিয়া থেকে বারাকপুর, বারাকপুর 
থেকে আবার এদিকে অর্থণ* কলকাতায় ৷ 
মা ভেবেছিলেন কোন বাড়িতে দাস্ধবৃন্তি 
কিম্বা রাঁধুনীর কাজ করে তান শংকর 
আর মায়াকে মানুষ করে তৃলবেন। 


'কিল্তু হঠাৎ দেখা গেল, একাদন পুলিশ 


এসে এক বাঁড় থেকে তাঁদের সবাইকে ধরে 
ধূনয়ে গেল! 

থানায দেখা গেল বসন্তকে । বসদ্ত 
»-স্দ্পরের সাগরেদ বসম্ত। দেই লোকটা, 
কপালেব ওপরটায় তাব রামধন?র মত 
অর্ধবৃন্তাকাব একটা কাটা দাগ, চোখ- 
গুলো ভাঁটার মত গোল গোল, সর্বদাই 
মেন জবা ফুলের মত লাল। মাথার 
যাবার চুল। মোটাসোটা ঘাড়েগদৰণনে 
জোয়ান চেহাবা। হাতের গুলো অবধি 
আ'স্তন গুটোনো জামা। হে'ড়ে গলায় 
দে বললে, “করে শংকর পালাব আব ? 

অবাক হয়ে গেলেন মা। অবাক 
হবারই কথা। মা তাঁর ছেলে-মেয়েকে 
নিয়ে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন কিন্তু 
ধক অদ্ভুত, পুলিশ তাঁদের ধবে নিয়ে 
এল! শুধু তাই নয়, সেখানে বসম্তকেও 
ডেকে আনল আবাব। কে জানে এদের সঙ্গে 
পুলিশের কি সম্পৰ্ক | বসন্ত মাকে 


ধললে, 'সদ্ণাব তোমাকে মা বলে খাতির - 


ক্ষবোছল আর তুমি তার সঞ্গে এই রকম- 


থেকে আারেফ জায়গায় কেবলই তো 
তোমবা পালনে পাঁলযে বোঁড়যম়েছো ]’ 
‘তোমাব সর্দারের রাজত্বে বাস করি 
ধলে কি কোথাও দৃঁদস্ড বেড়াতে 
ঘাবাবও আমাদেৰ আধকার নেই?” 
-"_ পাঁচশো বার আছে। কিন্তু বলে 
খাও নি কেন? 
আবাব ভাগ্যে কি আছে সেই কথা ভেবে 
গা যেন কেমন শান্ত হযে গিষোঁছলেন। 


' তাছাডা ওরা অবান কি কবে বসবে সেই. 


‘ভয়ে তান ওদের ঠাণ্ডা কলাব উদ্দেশ্যেই 
' ধলে ফেললেন, 'ভুল হয়ে গেছে বাবা সেটা ৷ 


কিস্তিতে ট্রামান্জস্টাৱর 
৬ 


মাঁসক ১০, টাকা 
- গিকস্তিতে গ্যারান্টি 

যুক্ত ‘ন্যাশানাল ৭০% 
_ ৩ ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ড 
" পোেবিল ট্রানাজস্টার 
লউন। প্রীত গ্রামে ও শহরে পাঠান যায়। 
' আবেদন করুনঃ 
' MUSIC & SOUND (B.C.—10) 
| * Post Box 1576, 70611 €. 


চুঃ = লা 


ধসন্ত বলোছিল, ‘এ ডুল যেন. আর যোগাযোগ রক্ষা পারে। এটা 


কখনো না হয় {ক্ধাসন্যাল গ্যাংদের একটা . কটি 
ভুল আব মাযেব কোনাঁদন হয় নি। সেপ্টার। ' 
কিল্তু আশ্চর্য! থানার বসে থানার এই পাঁরবেশের মধ্যে শংকরকে তিন 


দারোগার সামনে সোঁদন এইসব কথাবার্তা মাস কাটাতে হল! বসন্ত আসত। ভার, 
এমনভাবে হতে লাগল দেখে মা চমকে . সংগে দেখা কবে যেত। খাবার-দাবাব, 
গিয়োঁহলেন। তান বেশ বুঝ পোর-  আপিষ, গাঁজা, চরন দিয়ে যেত নিমসিত। 
ছিলেন যে, বসতদের দলের সঙ্গে থানার এখান থেকেই শংকরের জনবনেৰ লক্ষ্য 
বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। - পলিশ প্থির ইয়ে গেল। মার পৰ আব নে 


মায়ের কাছে যেতে পারল না-াগয়ে 
সেদিন মাকে ও মায়াকে ছেড়ে দিয়ৌছল। উঠল একেবারে আভায়। অবশ্য মা 


তাঁরা আবাব ফিরে এসোঁছিলেন অভিশপ্ত গাঝে যে সে ধাঁড় আসত না তা নয, 
জগতে৷ কিন্তু শংকর আর ফিরে আদেনি। কিন্তু সেও মায়ের জন্য নয় গা 
মায়েরই চোখের সামনে শংকরকে মেয়টাব জন্যে। একদিকে সদৰ্র অব 
প্দীলশ হাজতে বন্ধ করল। বসন্ত তার তার সাগরেদ-আরেক দিকে এ মাধু। 
সামনে গিয়ে বললে, ‘এখন কিছুদিন মায়ের কাছে ফিরে আসার পথ তার 
তোকে টাইট দিই_ তারপর বাইরে বন্ধ। 
আসাবি। সেই প্রথম, শংকরকে থানা থেকে তব: একাঁদন সে এল। সেই বোধ- 
যেতে হল কোর্টে। কোর্ট থেকে ভবঘুরে কাব তাব শেষ আসা। সোঁদনটা লা 
আইনে 'ভ্যাগরাশ্টস্‌ হোমে ৷’ ভুলতে পারেন না। কান্নায় ভেঙে পন্ড 
মা বলতে লাগলেন, ‘সেটা একটা তান বলতে লাগলেন, সর্দার জার বত 
সাক্ষাৎ নরককুণ্ড্‌ ।’ ওরা যে কি মানুষ তা ধারণা করা সবে 
সাঁত্যই। ভ্যাগরাপ্টস: হোম তৈরি না। সেদিন আধমরা অবস্থায় বসন্ত আব 
হয়োছল নাক ভবঘুরেদের এক জায়গায় দলের কারা যেন সব ট্যাংদোলা করে তাক 
বেখে তাদের ঘদ অভ্যাসগৃলিকে সংশোধন: মায়ের কাছে নিয়ে এল। সারা গাম 
করে সুস্থ সামাজিক হসাবে চাবুকের দাগ, কপালে বড় বড় কলো- 
সমাজকে উপহার দেবার জন্যে : কিন্তু শিকার নীল-নীল ফুলো। মুখখানা হন 


"- দুঃখের বিষয়, তার, বদলে সেখানে পাকা বিকৃতখেতো হযে গেছে মনে হত 


মা আছাড় থেয়ে পড়লেন শংকবেব বুকে । 
শংকর মায়ের গলা জাঁড়য়ে কেদে উঠল, 


'আর আম বাঁচব না মা) ্্ 


অপরাধী তৈরি করাই হয়। ভ্যাগরাণ্টস্‌ 
হোমের পাঁরচালক থেকে প্রহয়ী, কেরানাঁ, 
সরকার সকলেই এক-একটা পাকা 
ক্রামন্যাল। মন্দ্ঁবা বিধানসভায় ঘাজেট মাও কাঁদলেন তেমাঁন করে। 
পেশ করেন, এই খাতে ব্যয-বৱান্দ মঞ্জরে , বসন্ত বললে, ‘ভয় নেই, ভয় নেই, 
কবাব সময় বড় বড় মানাবকভার বল ঘাঁচাঁব ৷ 
আওড়ান। তারপর দেখা যায় যে, 
আবাবস্থা ও যে অমানুষকতা ধারা- এ অবস্থা হল-কে এমন নির্দরভযাব্‌ 
বাণহকডাবে চলে আসাঁছল সেটাই এক- -ধাহাকে আমার গাবল ? 

টানা চলতে থাকে। ভ্যাগরাণ্টস হোমে, বসন্ত হেসে বললে, ‘কে আবাব 


মা জিজ্ঞাসা কা 


খাবার থেকে, ওষুধ থেকে, কাপড়-চোপড়, মাববে, আমই মেৱেছি | 
আসবাবপ্' কনাটিনজেণ্সি এমন কি _ তুমি) = | 
ডাক টিকিট পর্যন্ত করতর্পক্ষেবই কেউ হ্যা আঁম। ওবই ডালর জন্যে 


মা কেউ চার কবে। সেখানে দেখার কোন আমাকে মাবতে হযেছে? 

লোক নেই৷ দখর্ঘকালেব আমলাশাহণ ‘ভালর জনা কেউ এমন করে মাবে/ 
যে কাষেমণ দ্বাথণচকেব সষ্টি করেছে মা শিউরে উঠলেন। বসম্ভ বললে,। 
তাকে ভাব” কে? প্রগাঁতশাধ সামৰ” “এরপর প্লে বরা পড়লে পাশে! 


যখন ওকে নিদ়ভাবে ঠেঙাবে তখন দি 
হলে বড় জোর তাদের ধরতে পারেন কিন্তু আর ও বাঁচবে। এটা ভাবই স্স্ভা শু 


কথাগুলো বলাৰ পর 
হাসতে বসন্ত তার অপরাপব সঙ্গীদের 


প্রাতকার কিছ করতে পারেন মা। 
কাউকে বরখাস্ত কবলে তারা সুকৌশলে 





ধরাধার করে রেহাই পেয়ে যায়। এছাড়া বললে, 'চলরে-ঢল্‌। শংকর এখন একটু 
ভ্যাগরাপ্টস্‌ হোমগুলিতে প্রহরী, কেরানী, মাযের আদর থাক” 

আঁফসারদেব মাধ্যমে গাঁজা, চরস, আঁপম, অদ্ভূত এ আঁভশপ্ত জগৎ! আব 
কোকেন সব রকমই বিকি হয়। কিমিন্যাল অদ্ভুত এই শংকব। মায়েব আদৰে একটু 
গ্যাং শুধুমাৰ টাকার জোরে প্রহরীদের ভাল হতেই সে আবার পাঁলযে গেল 


| ঘুষ পিখ প্রয়োজনীয় ভবঘ্রেদের সঙ্গে ওদের আন্ভায়। মা বুঝলেন কক দর্নবার ৷ 


~ 


টেনে টেনে হাসতে = 


1 আকর্ষণ ওদের। সে আক্ষণের টানে মা, : 


বোন, সমাজ-সংসার সব মিছে শংকরের 


| দেই রাতেও শংকর সেই দুর্বার 
আকর্ষণের বেগেই আন্ডার দিকে 
এসেছিল এবং তার সমগ্র অততের 
[কথা - ভেবে মা বোধ করি এত উতলা 
হয়ে আমাকে নিয়ে যাঁচ্ছলেন, ঘাঁদ কোন 
[কমেও এখনো তাকে ফেরাতে পারেন। 
[ভন তাঁর আহক ঘাস্তবে রূপায়িত 


পারবেন *কি-না এবং সে ভরসা - 


[তাঁর আছে কিনা তা আমি বুবতে 
[পারলাম মা--কিল্তু এটুকু বুঝতে 
।খারলাম' , মা অন্ধ-আবেগে এগিয়ে চলে- 
"ছেন তাঁর পথে। 

| অনেক ঘুরে, অনেক গাঁল-ঘ্াজি 
(আতিরম করে শেষ পর্যন্ত একটা জায়গায় 
(এসে পড়লাম। দাক্ষিণে ও বামে ছোট 


1' মা বললেন, ‘মনে 
এখানটাতেই ৷’ ৩ 
সম্ভবত আমাদের টের পেরে হঠাৎ 


গেল। শক্তিশালী একটা টৰ্চের আলো 
পড়ল আমাদের মৃথে-চোখে। লোকটা 
ধাজথাই গলায় বলে উঠল, ‘টুনটুন 
জঅবাকুসুমটা নিয়ে আরতো ৷” 

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। লোকটার 
ভাষা আমি বুঝতে পারলাম না এবং 
এখন কি কর্তব্য আমার তাও স্থির 


-ফঁরতে পারলাম না। ভাবলাম মা বোধ- * 


হাতে দিলে আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
লোকটা ছুটে এসে মায়ের মুখখানা চেপে 
+” ধরল। আমি এই সর্বপ্রর্থগ ঝাল থেকে 
বের করলাম, সন্ত চেদ্বার্ড এয়ার 
'রিভলভারটা। মা পড়ে গে’লন মাটিতে। 
ধাতাসে দুগদ্ধি। বুঝলাম টনটন 
= জ্ঞবাহ্সস মানে আর কিছুই নয়_ 
ক্রারোফর্ম। ৷ 


ধৃক্ভু এভাবে ক্লোরোফর্ম করার 
ক্ষাৱণ কি ওদের? ওরা কি শংকরের 
মাকে জানে না, না চেনে না, না এই 
মুহুৰ্তে চিনতে পারে নি কোনটা? না, 
এখানে যে কেউ আসুক রাতে, তাকে ওরা 
এমনিভাবেই 'জবাহুসুম? দেয়? এবার 
নিশ্চয়ই আমার পালা । আমি রিভলবারটা 
উ“চিয়ে ধরলাম। লোকটা পিয়ে গিয়ে, 


হাত তুলে বলে উঠল, ‘ওরে শালা 
-একেবারে তৈরি হয়ে এসেছে। খবর দে 


টুনটুন খান ওস্তাদকে, বসন্তকে? 
টুনট্বন দরজার দিকে যাবার আগেই 
আদি ছুটে গেলাম দরজার দদিকে। আমার 
দ্থির বিশ্বাস, শংকরের মাকে ক্লোরোফর্ম 
করা হয়েছে শুধু শুধু, একথা 'ওদের 
ওস্তাদকে আর বসন্তকে আদমি বলতে 
পারলে নিশ্চয়ই আমার কোন বিপদ 
ঘটবে না। তাহ ঢুকে পড়লাম ভেতরে ৷ ঘরের 


আগাগোড়া শ্বেত-শব্দ্র এ্যাপ্ৰন পরা মুখে 
মাস্ক. আঁটা ডান্তার আর নার্স ছুটে 
বোঁরয়ে এল ৷ 

আমি অবাক! এ কোন্‌ রাজ্যে আম 
এসে পড়লাম। ডান্তার মুখের ঢাকনাটা 
তুলে আমার দিকে এক ভয়-বিহৰল 
সাঁন্দগধ_ দৃষ্টিতে তাকাল। দষ্টিটা 
যেন আমার খুব পাঁবাঁচত। কোথায় 
দেখোছ-দেখোঁছ বলে মনে হল। কিল্তু 
সময নেই আমাক-ওস্তাদের কাছে 


ভেতরাদিকে ইঙ্গিত করে আঙুলে দেখালো। 
ঠিকই দেখিয়েছে লোকটা । কাবণ, 


" থদিকেব দোতলা থেকে পাযে ঘুমুর- 


বাঁধা কোন নর্তকীর নাচ আব গানের 
আওয়ার আসাঁছল। * সামনে একটা 
উঠোনমত। উঠোন পার হযে সিড়ি। 
আমি ছুটে গেলাম সোঁদকে। দেখলাম 
টুনটুনর সেই ক্লোরোফর্ম দেওয়া লোকটা 
তখন ঘর থেকে একটা পাইপগান নিয়ে 
আমাকে তাক করতে করতে ছুটে আসছে-) 


আম 'সশীড়র আড়ালে চং হতে হতে 
একছুটে গিয়ে দোতলায় যে ঘরে নাচ- 
গান হ'চ্ছল সেই ঘরে ঝড়ের মত ঢুকে 
পড়লাম। 

কিন্তু এক! 

ঘরের মেঝেয় দামী কার্পেটের ওপর 
হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে একজন, পাশে 
তার তবঙ্চি। সামনের সোফায় একটি 
পানোন্মত্ত মানুষ বসে-সাদা পাঞ্জাবীর 
ওপর কাজকবা এক মটকার জহরকোট 
তার গায়ে। সামনে তার তভোঁধক পানো'মতা 
এক নর্তকশ ঘাঘরা ঘুরিয়ে নাচছে 
অপূর্ব ছন্দে। সশব্দে আমার ভেতরে 
ঢোকায় তারা সবাই সচাঁকত হায় এক* 


বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু ক দেখলাম, 
কাকে দেখলাম, আমার সামনে! - 
আমি চিৎকার কবে উঠলাম 


ব্রা-পী- ৰদ!’ 


রাণাীদি ছুটে এসে আমায় জাঁড়য়ে 
ধরে আর্তনাদ করে উঠলেন, পব-্গ-ন। 
ওস্তাদ ধীরে ধীরে আমার দিকে 


খাঁগয়ে আসতে লাগল। পাইপগানধারণও 


তখন এসে পড়েছে। ওস্তাদ হাত নেড়ে 
তাকে ইসারা করল চলে যেতে। আম 
বললাম, এ লোকটা শংকবের মাঝে 
ক্লোরোফর্ম- করেছে” পাইপগানধারী 


তখনও চলে যায় 'ন। ওস্তাদ হাঁকলেঃ 
জ-গদা-শ! তুম? 
চাল. 
রা 
ঞ&মনিভাবে রাণদিকে দেখে আম যেন 
হতবাক হয়ে গেলাম। 


[চলবে] | 








করেছেন,_দা।হত্যে অল্পাবিসতর আত্ম- 
- প্রকাশ করেছেনও কেউ কেউ- রবীদ্দুনাথ 
বিপুল পরিমাণে, বিবেকানন্দ কথা; 
কিন্তু এসব সত্বেও বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে 
আমাদের বাংলা সাঁহত্যের সম্পর্ক কি 
সাঁতাই ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছে সে-যগে? 


তখন পূর্ণ যৌবন.-সেই ১৮৬০ সলে 
তাঁর বয়স হয়োঁছল চলিশ। রামকৃষ্ণ 
পরমহংস আর.বাঁঙ্কিম যেমন প্রায় সমবয়সী 
ছিলেন” রবীন্দ্রনাথ আর বশ্রক্মবান্ধবও 
সেইরকম- এ'দের দুজনেরই - জন্মকাল: 
গেছে ১৮৬১ সালে। উনিশ শতকের 
সূচনা থেকেই বিশ্বের হাওয়া ছাঁড়য়েছে 
বাংলায়, সে-কথা এঁতহাঁসক সত্য; 
১৯৬০ থেকে সাহিত্যে তারুই ঢেউ 
ছড়িয়েছে নানাভাবে; সেও ঠিক কথা। 
কতো যে মেধাবী মানুষ জদ্মেছেন এই 
শতকের বাংলা দেশে। বৈশ্বের সঙ্গে 
কৃত ধ্যানে-কর্মে তাঁদের যোগ ছিল! 
মধুস্দনের আয়ুদ্কাল তো সেই সময়েই 


ডি হা 


সমন্বয়ের এক আদর্শ মনে পড়ে। 
বির হারা কথায় হাত লই 


+ _ বিভাগ থেকে - প্রকাশিত - চু ৬০৫৮৮৷ 
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এইরকম একখানি প্রয়োজনীয় বই। গত 
শতকের যাটের, দশকের - কথা-প্রসঙ্গে 
আমাদের এই বৰ্তমান - শতকের ' যাটের 
দশকের (১৯৬৮) এই বইখানির কথা মনে 
পড়ছে । এ বই অবশ্য বাংলা সাহিত্যে 
ধিশ্বমানব-মনের হাওয়া বিচারের বই নয়, 
তবে সংক্ষেপে একটা শতকের দ্বাধীনতা- 
চিন্তার দিক আয়ত্ত করবার জন্যে পাঠক- 
মনকে যা সাহাধ্য করতে পারে, এ হোলো 
সেই ধরনের বই। 
আমি বললুম--আনম্দ, ষতোদূর মনে 
পড়ছে ও বইয়ে উনিশ শতকের ১৫০ ছজন 
মনশীষীর মধ্যে মধুসদনেরও লাম আছে - 
কারণ, মধুসূদন বোধ হয় ‘্ষাঁডম মুভ- 
মেস্টের' মধ্যেই "ছিলেন ৷ 
বোধ হয় মনের সর্বস্তরে আমাদের সেই 
সপ্ত ফ্রডম-পিপাসাই জাগিয়ে তুলেছিল। 


বিশ্বের হাওয়া. 


বজাই বাজ? 


বাংলার গ্যেটে বলে গৈছেন। 


উবে 
তাঁর মিল্টন-প্রীতির “ কথাও ' বলেছেন 
. তান হোমার-ভাৰ্জিল-ট্যাসোর কাব্য পড়ে 


১ ছিলেন, রামায়ণ-মহাভারতও  পড়োছিলেন, 


আবার বায়রণ এবং ওয়া-সওয়ার্থও তাঁর 
ভাল লাগতো । এইসব যোগ-অনৃভবের 
- নামই ‘বাংলা দেশের তেতুল বান'র সীমানা, 
পেরিয়ে মা নাম বিশ্বের 


তার একমার কারণ; এরকমকোনো সহজ্ঞ 
“বা স্পষ্ট উত্তর দেওয়া এক্ষেত্রে সহজ নয়। 
ব্যাপারটি দশ্য-অদশ্্য সুবিশাল ইতিহাস" 
ধারার সঙ্গেই জাঁড়ত।" , 

আম তাকে“. বলোছিপূম-২৬শে 
_ জানুয়ারী, ১৮৬৫, তাবরিখে পারা. থেকে . 
” গ্নৌরদালন বসাককে তান, যে দচাঁঠি- লখে- 
"" ছিলেন ‘তাতে বাঙালী স্যাহত্যসাধকবে 
'মাতৃভাষাতেই আত্মপ্রকাশ্নের অনুরোধ ছিল 
এবং শুধ্ আই. নয়, তিনি লিখোছিলেন-- 
“European Acholarship is good,” 
inasmuch as-‘it-:renders us 
masters of the intellectual re- 
sources ০1. ‘the most. civilized 
‘quarters of the globe; but when 
we speak to. the world,’ let- Us 
speak in our own language.” 

"সেই চিঠিতেই তিনি লেখেন--ষে লেক 
[নিজেকে “শাক্ষত' বলে, অথচ মাতৃভাষায় 
আত্মপ্রকাশের সামৰ্থ্য" নেই যার, তার 
ভনডামির জন্য আমার তরফ থেকে খনাই 
'বিধেয় । 

আনন্দ যললে-_বিশ্বমানব সম্পকের 
চেতনাটা উনিশ শতকে এদেশে এই রূপন 
রাগেই আবিৰ্ভুত হয়োছল। কিন্তু অপর 
পক্ষে ছিল ‘বাংলা দেশের তেতুল বন'। । 

বড়ো মনকে অনেক বাধার- মধ্য দিয়ে 
"দনজের পথ করে নিতে হয় বটে। প্রতিভা 
_ বিবলল ক্ষেত্রেই ঈশ্বর পাটনীর সল্তানের _ 
মতো থাকে দুধে-ভাতে'। কিন্তু বড়ো 
মনকে বড়ো জায়গা দিতে. হয়-লড়াই 
করবার মতন ঃযাগ্য একটা ক্ষেত্র অন্তত 
থাকা চাই৷ রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সেও 
এদেশে যে- তেতুল বন’ তাঁকে দেখতে 
হয়েছে” সধুসৃদনের আমলে সে বন আরো 
ফতো অন্ধকার স্যাঁধসেতে ভয়াবহ ছিল 
তাহলে? সেই বাধার মধ্যেও তাঁর 


পপ 


০ 


প্ৰতিভাই তাঁর বাঁচিয়ে ধরখোঁছিল এবং 
মেবেওজ্ত শেষ পৰ্মন্ত( ‘ 


সাহত্যিকেরও টাকার দরকার-এই = 


সহজ ‘কথাটা 'একালেও ‘লোকে যথার্থ 
অনুভব করে না। মধুসুদন তাঁর বন্ধু 
গৌবদাসকে fলখতে বাধা হযোছিলেন-» 
‘We are still a degraded 
people. ‘The nobodies of Chore- 


পরীক্ষাগারে বারবার ব্যাপকভাবে পরীক্ষা- 


- লাস্হক্ক হল মতন 
Togas and: Barrabazar : are 
honourfble people “of the 


89000, because they have 
money”. 

আনন্দ বললে--অধ্যাপক ক্ষেত্র গ্‌প্ত- 
“কাব মধ্ল্জূন ও তাঁর পন্রাবলণী’ নামে ষে , 
বইখানি লিখেছেন; সে বইয়ের কথা আমরা 
আগেও উল্লেখ করোছি, এখানে আবার উল্লেখ 


‘নিরীক্ষা চালিয়ে দেখ! গেছে সুপার সার্চ দিয়ে একবার 
অন্ত য়ে-কোনো সেরা পাউডার দিয়ে৷ 
| ঘরার ছাচ। শার্টের চেয়ে নিঃসন্দেহে আরো বেশী ধবধবে ফর্সা! 'দেখায়। 
‘টু একবার'নিজেই যাচাই ক'রে দেখুন কাজ-চালাবার মত 'কাপড়-কাচার .পাউ* 
{| ডার"আর রুক্ষনো কিনতে ইচ্ছে হবেনা । 'ভারতের সবচেয়ে সেরা ব্ৰ্যাগুটি; 
| 'কিন্ুন। আর তা’ হোলঃ সুপার সাফ) 


_সুগার সাফ সবচেয়ে বেশী সাদা কলে ঘোয় 


কাচা শার্ট বাজারের 


টি 
1 


ক ডিলিট 5০, ৪1-140 50, 


} (নৌল বা অন্ত তোৰো পট চার মেনলাৱাৰ,ঘৰ্ৰকারহয়ম|) 


পন 


করাছ'। গপ্তমশাই িখেছেন--'মধৃসদনেন 
চিঁওপত্ৰের ভাষা ইংরেজী। বাংল 
সাহত্যের সাঁমায় তাই একে গ্রহণ কবার 
সুযোগ নেই। কিছু বাংলা সাহিত্যের 
গক্ষে এ ঘটনা দুঃখের 

দনুখের কেন? মধুসূদনের চাৰু 
গুলোর ভাষা ইংরেজি বলেই ব্যাক ৯ 
দ্যাখো আনন্দ, ওসব দুঃখের কথা এখানে 





ৰ 


হিন্দুস্থান লিভারের একটি উত্তষ্ট উৎপাদন * 


2 লাণ্ডাহিক বস্মতৰ 
তুলো না-মধদ্সূদনের- সেই ইংরোঁজ একটি দৰ্টাদ্ত না তুলিয়া পাঁর না।। 


কবিভার ছাগল. মনে পড়ছে_নিম'ল ' : ডি পান সম |, 
[সিংহের সম্পাদনায় প্ৰকাশিত সেই- ক্রম - “ যালককে কি-পারমানে পাইয়া বসে? -. 


মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল' বইখানিতে যে ছত্র- _- জমি, বললুম- এতো. ১ মধ্যস্মদনের, 
গলি তুলে দেওয়া হয়েছে--শোলো আর্ট বেলার কথা। রিকি 


প্ৰাসম্গিক মন্তব্য পা ৰ 





দেখিয়ে - দেওয়া, এবং ভিয়োজিওর-. = অধুসুদন ,বেধোছিলেন- . 'শনিগ্রহে' | 

শিক্ষার এই {বশেষ দিকটির প্রতি শশাঙ্ক সেনের এই নিরাঁ্ষা মনে: পড়ছে: 

পাঠককে অবাঁহত রাখা। বলা হয়েছে আজ। 

—‘Though 4১021101590, he was- আমি দিলো’ কযরলমে--এযর তাৎপষ - 

at heart. an out and _: out কক 

Indian’: | ১ ক চুপ করে কী যেন খেতে, = 
আনন্দ বললে--বিশ্বের হাওয়া মধু- লখলো আপন মন | 


দন বা বাঁk্কমের মধ্যে যেভাবে বয়োছল, ৷ nee ৮ ত 


5 EE: 
অনুবতদৈর মধ্যেও ঠিক যে সেই এ 
ভাবে = বেছে, তা নয়। তবে, উনিশ, মাধাহিক লা যাক 
শতকে বাংলা ভাষায় 'লেখা নানা বইয়ের 

আনে এই হওয়া প্রথম দড়না হন ৫ অন্যান তথ্য. . 
প্রীতভার আর দেশকালের 3s প্রকাশের, - কাঁপকাতা। 
দুই-ই এই ঘটনার মধ্যে ধরা যেতে পারে। SE ক 
শশাহ্কমোহন সেনের লেখা ‘মধুসদেন’ নামে -- ২1 প্রকাশের 105 
ছোটো বইখানি ১১২১ খ্যস্ঠাব্দে কল . ৩। মন্রকের নাম 





৷ = জাতি-ভারতীর, -. _ - :- 
প্রতাপ মুখোপাধায়ের সম্পাদনার সে বই  - ঠিরানা-১৬৬, বিপিনবিহারণ 
পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে (১১৫৯) সেই গাঙ্গুলী সাঁচ, কলিকাত-১২। 
৯, চি | প্রকাশকের নাম. : 
ম্‌লতত্বের 1 গুহ মজুমদার, = 
দখয়ে--গাঁত, দীপ্তি ও বিস্ফারিণা . ডি ১ 
শা! নজর জি: '_. ঠিকানা- ১৬৬, বাপিনাবিহারণ 
iLL .. গাল সীট, ক্ষালকাতা-১২ = 


সু ৰল লী স্মীট, ফাঁলকাতা-১৪ 
ফথাগুলির মধো বোধ হয় একটা তুলনার  ৪ঁ। বসুমতী প্রাঃ লিমিটেডের শতকরা 
ইশারা আছে। তান মধুস্যদনের গ্রাহিকা- ১. ভাগের -আঁধক মূলধনের 
ee Cs et 
সহজে ভাষাকে, ৰ 

গৈলিয়া-বাঁসিল';_ এবং তাঁর সেই ছোটো , ৰ ১৯বি, জনে রোড়, 
ভরি আসিল ররর. রায় 

‘ভবিষ্যৎ কাঁধর এ সমস্ত খেলার, 4 . &) শ্রীমুরারিমোহন দত্ত, _ 
= এংবাদ বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত করার ১১/ব, নিবেদিত সেম, 


২৫) শ্রীহযাীকেশ দোষ, ' 
6১/৬, দর এজন, -র 
" কলিকাতা। 


(৪) শ্ৰীমতী লাঁতুকা সান্যাল, ': 
+ ১৯৬/১৭, ্যা্দউন যোজ * 
(কাঁদকাতা। 


৫) শ্ৰীপ্ৰাণতোষ ঘটক, ' ন, 
"_. ১১১, বৈঠকথানা রোড, 


4) শ্ৰীএস, জি, মজুমদার] 
মীএস, রায়, 

- ৪৫৭, কড়েয়া রোড, _ 
‘কাঁলকাতা-১৭ - 

(৮) শ্রীপত্কন্জ চোংদার, - 


ম ফুলক্ারর 
মতই চসক দেয় এবং তারপরই সব শেষ। 
শৃবদ্যুৎ-বলকের পর আরও বোঁশ অন্ধকার 
__ অনেক লেখা হয়েছে দেওয়ালে, দারা 

কলকাতা জুড়ে £ বাঙালী, গর্জে ওঠ? 
ওঠে নি। কলকাতার “বমির বাচন 


{ভড়েব মধ্যে শুনেছি বজ্জালার ক্ষীণ ' 


আর্তাদঃ ‘বাংলা ছাব দেখাতে হবে, অনা, 
ছাব চলবে না।' ভিড়ের অট্ুহাঁসিতেই তা 
মিলিয়ে গেছে। দাবি ছিল, নব্বই শতাংশ 
চাকার দিতে হবে বম্ভালকে। 


ধাঁচাও বাঁচাও করুণ ধ্বানটা ওঠে, হঠাৎ 
শ্কানও আদ! 

সৰ্বশেষ এমনি একটা আল্দোলনের 
প্রতিশ্রুতি বা পাঁরতাণের আবেদন শোনা 
গেল ২১শে ফেব্রুয়ারী । বাংলা দেশে 
'যোঁদও পশ্চিম) বাংলা প্রবর্তন বা তা 
রা প্রতিশ্বত যে শ্রুতি” 
. কটু, এই সামান্য নো, অসামান্য ?) লক্জাও 
[আমরা খুইয়েছি। বাংলা দেশে বাংলা 
প্রবর্তনের কথা শুনে যে-কোনো অবাঠালশ 
'বিদেখী প্রশ্ন করবে_বাধাটা কোথায়? 
সরকারণ ক্ষেত্রে সর্বশীল্তমান ভারত 
দরকার কতখানি বাধা তা অজানা নয়; 
- (কিন্তু কেউ বুকে হাত দিয়ে একথা বলতে 
“পারবে না বে, এটিই একমার বাধা। 
- সীমিত ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কতখানি বাধা 


মা এইটিই একমাত্র বাধা! আরও পাঁরামিত- 
পাঁরবেশে বিশ্ববিদ্যালয় কতখানি অচলায়- 
তন তাই কি কারও অজানা? ধাংলা 
প্রবর্তন সামাতর প্রধানতম ব্যাপ্তি জাতঁর 
অধ্যাপক সত্যেন্দ্ৰনাথ বসুর লাঞ্ছনা পাঁন্ডড- 
অধতুাঁষত বিশ্বাঁবদ্যালয়ের অনাতম ফণীর্ত- 
-"ঘুপে কি আঁবস্মরণীয় নয়? তবুও 
এইটিই একমান্ত বাধা নয়। 

_ বাধা পশ্চিম বাংলার বাঙ্খাল্রশর সমগ্র- 
ধায়, তার মানসিকতায় ।, বাংলা ভাষার 
যোগাতা সম্পকে হান" ধারণা আসলে 
অকটা অপরাধ লুকোবার আবরণ-জ্রাল 
মাঘ। প্রধানত ইংরাজী আ্রান-বজ্ঞানের 
পাঁরবেশে অথবা পাশ্চাত্য সাহত্োর 
চনে বড হওষাব আদিতে যে বিদ্রোহের 
বাহটুকু ছিল, তা গেছে নিঃশেষ হয়ে এবং 





পরাধীনতার হশনমন্যতাই হয়ে উঠেছে 
এখন প্রবলতর। বাংলা ভাষা আবার একটা 
কাজের ভাষা মাক? বিদ্রোহী নব্যরজ্গ 
ধিরোঁজও'র আমলেও এমন অশ্রম্ধার কথা 
শোনা যায় 'ন। আজ স্পষ্ট করে শুনতে 
হচ্ছে এমন কথা এবং বাংলা প্রবর্তনের 
জন্য করজোড সাঁনবদ্ধ অনুরোধ করতে 
হচ্ছে বাঙালীদের কাছেই, দেই শিক্ষত 
যাঙালগঁদের কাছে, যাঁরা বাংলা বই ছেড়ে 
ইংর্লাজ বই কেনেন, রবশন্দ্রচনাবলশ ভয়িং- 
ঘুমে সাজান এবং বাংলা গ্রন্থকে প্রামাণ্য 


পাওয়ার মতো পেলে দয়া 
করে বাংলা ছবি দেখেন । এবং সেই স্বজ্প- 
'শাক্ষিত ও আঁশীক্ষত বাগালীর কাছেও 
যারা হিন্দ ছবিঘরে ভিড় জমায়, হিন্দী 
গান গায় এবং লক্ষনী-সরদ্বতী পূজোর 
অভন্তির হিন্দী রেকর্ড বাজায়। সেই 
ঈকুল-কলেজে পড়া ছানর-ছাত্রীদের কাছেও, 
যারা ধাংলা না পড়ে পাশ নম্বর কমাবার, 
জন্য অধ্যক্ষ-উপাচার্ষকে ঘেরাও করো 
এই সর্বজনীন বিজাতীয় অবাঙালণী- 
মানসিকতায় যাংলার ঠাই কোথায়? পশ্চিম 
বাংলায় সেই পৃরনো বৃটিশ স্টীল কেম 
বা কৃষ্কাঙ্ সাহেব আমলাদেব নিয়েই 
গ্বাধীন. রাজ্য-মেলা-প্রথম বসান কংগ্লেসণরা, 
তারপর ২২1২৩ বছর পরে মাকীসস্ট ও 
তাঁদের সহচরেবা। কংগ্রেসের সর্বভারতশরু, 
দন্ট তথা “অপ্ৰাদোশকতা” পশ্চিম বাংলার 
কংগ্রেসীবা যত বোশ সত্য বলে মেনেছেন 
ও আচরণে প্রয়োগ করেছেন এমন আর 
কোনো রাজ্যবাস কংগ্রেসরা করেন গন! 
ফলে, হিন্দ; বাঙালী কংগ্রেসী নিজেকে - 
হিন্দ: বলতে যতটা সংকোচ বোধ করেন, 
যাঞ্চালঁ বলতে ঠিক ততটা সঙ্কোচ বোধ 
করেন, তাঁদের পক্ষে (কিছুতেই ‘বাঙালী 
লাছাল’ কর্ম সম্ভৱ হয়া ইরা বাম সান 


সঃ. 


সচেতন সাক্রিয় হওয়ায় লক্জা, সর্বস্তরে 
সরকারী কাজে, শিক্ষায়তনে বাংলা ভাষার 
প্রাধান্য প্রাতষ্ঠায়ও তেমাঁন লজ্জা । এসব 
কথা ইতিহাসের পাতায়ই আছে যে, একবার 
একান্তভাবে বাঙালী দ্রাইভারদেরই টাস্ক 
দেওয়া ও রাজ্য পাঁববহনে বাঙালীদের 
নিয়োগ প্রশ্নে অস্থির হয়ে একজন সর্ব- 


" ভারতীয় নেতা 1দল্লপর তন্ত ছেড়ে ছুটে- 


এসোঁছলেন পাশ্চম বাংলার স্খ্যমল্্ীর 
কাছে) সেই দানব ক্ষমতাসীন সর্ব- 
ভারতীয় নেতাই এর আগেও একবার 
ময়দার ভেজাল কারবারী এক অবশ্য 
মিল-মানিককে রক্ষার জন্য রাজ্যের মুখ্য” 
মন্দরীর পায়ের নীচের মাঁটি নিয়েছিলেন 
সারয়ে। সুতরাং, সরকারীক্ষেতর অপ্রা- 
দোঁশকতার লজ্জা ঢাকতে পাঁশ্চম বাংলাৰ 
কোনো ম্খ্যমন্ত্ যাঁদ জনৈক অবাঙালী 
শশজ্পপাঁতির তুষ্ট সাধনাষ ভাবত সরকারের 
করূণা-পাওয়া মানভূমের একাংশ থেকে 
দট থানা প্রত্যর্পণ করে থাকেন তবে তা 
তান এ এক মানাঁসকতা থেকেই করেছেন? 
অপ্রাদোশক হওয়ার আতিশষ্যে যে তিনি 
জ্গ-বহার মাজারের প্রস্তাব করেছিলেন 
তার পুনরান্তও করে লাভ নেই। সর্ব 
ভারতে বাঙাল": কংগ্ৰেমীদের এই অবাল?ী 
অপ্রাদোশক হবার উৎকস্ঠাই পাঁশ্চম বাংলার 
চ্বার্থসং্লিষ্ট সর্বাবিষয়ে' ও সর্বস্তকে, 
প্রাতফাঁলত হয়েছে। যে-লোকবল 'স্নে 
পশ্চিম বাংলা, সর্বভারতে গণ্য, ও মান্য হস্তে 
পারুত তাতে পাত্র ভাতে মাসি আজাৰ চলর 


রব তুলে দিল, পশ্চিম * বাংলায় বাঙালী 


মীতর ফুপকান্ঠে বাংলার বালি হয়ছে, 


জন্য, তাড়াতাড়ি ঘোষণা -করলেন, না, মা, 
ওসব কথা নয়। অবশ্য সে ওদের কথা, 


ও'দের সে, বোধ থাকলে: ও'রা দেশ , 


িভাগেরই প্রতিরোধী হয়ে“ দাঁড়াতেন। 
- পক্ষান্তরে, ও'রা যদি দেখেন বাল 
কংগ্রেসশ সরকার বাঙালদৈর তাড়াবার জন্য 
শেয়ালদা-হাওড়ায় লাঠিয়াল. পুদ্িশ 


মোতায়েন করেন, তখন ও'দের বুঝতে 


কষ্ট হয় না যে, বাঙালীর বাচ্ছালীর জনা 


কোনো মমতা নেই. সুতরাং ওঁ বাাল 
ব্জালগুলোকে দিয়ে যাখ্রশ করা যেতে 


ছিলেন, এখানকার দানা-পাঁন খাচ্ছেন, 
'কস-সে কম বাংলা তো শাখিয়ে'। আঁভ- 
যোগের আকারে কথাগুলো . "যথাস্থানে 
পৈশছেও গেছুল। সুতরাং রাজকার্ধ বাংলা- 


ফরণও স্তামতগতি হয়েছিল, পরে বিলীন, 


জন্মায় নি বা জন্মায় না, মানুষ পেতে 
হলে যেতে হবে রৃশিয়ায়, চনে, ভিয়েৎ- 
নামে, কিউবায়, হয়তো -আলবেনিয়ায়ও। 
ভারতের তুলনা বাংলা বা পশ্চিম বাংলা 
ধহখানে ক্ষ্রভৱ, আল্তজতিকতা তুলনায় 


- দেবেই। 


নই সেখানে দত | জিৎ জা 
পড়বার মতই নয়। সেখানে তুচ্ছ বাংলা 
ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কাতি। যে জবরদখল 


0৯ 
, পার্টি সম্প্রসায়পের--দ্বপ্প তা লড়াই _ 


শিবিরের পণ্যমার, সেখানে ভাষা-সাহিত্য- 


সংস্কৃতি সম্ভব নয়। : সনস্থ মাকসাঁয় 


দর্শনের পথও যাদি নত এই বিকৃত চেতনা, 


তব্‌; ভাষা-স্ংস্কাত-সাহিত্যের -স্বকটশীল --- 
ভুমিকা নেবার অবকাশ ঘটত মা. এ'দের। 

| . বাংলা প্রবর্তন সাঁমতিকে এই সামগ্রিক - 
ঘানাঁসকতা বুঝে _নির্'রসায় সতর্ক হয়ে * 
'_ চলতে হবে। 
» . সমাতর যাদি কিছুমার প্রত্যাশা থেকে 
| থাকে, তবে যাৱাপথে ' প্রাতবন্ধক দেখা, =, পিলে 
প্রবর্তন, সামাঁতর কর্মসূচশ ও - ০৪৮ 
. দাবি-দাওয়ার ১ মধ্যে সরকারী পর্যায়ের, ‘এসে 

বাছা মানুদিকতা ও তা থেকে িশ্িয় . ৷ 

গুঁদাসগীন্যের সঙ্গে সিশেছে- বেসরকারী . 


ধর্তমান' সরকারের, কাছে 


ঘাগুলো প্রকট হয়ে উঠেছে। 


সর্বভারতীয় বা আন্তর্জাতিক: মানাস্কতা? 
ককা ৯৬৯০০ 
উত্তীর্ণ হতে পারবেন? 


মলা তল জনি টা৷ 


নিয়েছেন প্ৰাণোৎসগের ২১শে ফেব্রুয়ারী ।, 


এটা এক সপ্তাহ বা. পক্ষকালের একটা 


লোক দেখানো ,ব্যাপার নয়,’ গ্রাশিমবঙ্গো 


প্রচলিত, গভাঁৱে সপ্টারিত, সংস্কারের মতো 
অনাঁতরম্য. মানাঁসকতায় একটা উথাল- 


প্রাথাল ভূমিকম্প না হলে প্রবর্তন সাঁমাঁতর্‌ 
সাধু-সক্কল্প - কখনো নার্থক”হবে লা। ' 


পূর্ব বাংলায় বাঙালশীরা ভাষার বেদীমূল্গে 
রন্ত দিয়েছে আজ ' ১৮ বছর, তবু সব 
ফিরে পায় নি এবং ওদের: সংগ্রাম চলছেই, . 


:-প্রা্যিতি পাওয়া গেছে, চল্বেই। ওদের 
- সন্মুখে স্পষ্ট, বাধা দৃষ্টিগোচর, বাধা; 


আমাদের সুমুখে.বাধা অদৃশ্য দৃষ্টির 
জুগোচরে। তার নাম উদ্তট সৰ্ব'ভারতীয়তা: 
ও বিকৃত- আন্তর্জাতিকতা। বাঙালীর 
সত্তা সেখানে হাবিয়ে গেছে । * <' '" 
- ভাষা-আইনে যে ফাঁক রয়েছে, ত্যর 


সুযোগ শৃঙ্ মিথ্যা ইংরাজী . ভাষাজ্ঞান-.. 


দর্পণ ও বাংলা ভাষা অনাভজ্ঞ আমলারাই 
নেয় একথা-দর্বাংশে সত্য নয়। আমলারা 


কার্ধক্ষেত্র কঠিন সত্য সন্দেহ নেই, কিন্তু , 


প্রাতশ্রীতধমর” -নির্বাচনপ্রাথথী? _ও মস- 


. নদাসীন 'ব্যাস্তিগুলোও অসত্য নয়। শ্রেপী- 
সংগ্রামের নামে শারকশ সংঘর্ষে বা শারকণী - যাং 


সংঘর্ষের নামে প্লেণ-সংগ্ৰামে যাঁদের দৃষ্টি 


পুনব্বসন' 
. একটিও, প্রাণ দিই- নি, এতটুকু রম্ত দিই 
ধন। এবং আমাদের সব চাইতে বড় বাধ? " 


জন তাঁদের রাজকাষে ভাষা-আইমের 
জলি দেবার জর কই? হি 
একটা বছর গাঁড়য়ে যাওয়ায় গ্াহ‘প্থা- 
অশবনসত্ুল এই. পশ্চিম বাংলায় অনেক 
কাজের "ফরিস্তি হাজির করেছেন তাঁরা, 
প্রবৰ্জন সামাতি. ৩৬৫ দিনের এই ফৰ্ম" 


আগ পদ 


তার প্রধান মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য (1 


বাংলা ভায়া প্রবর্তন সামাত! যে প্রস্তাব? 
ও-কর্মস্ূচী তুলেছেন," ৰা, 
সুচিন্তিত এক দলিল বলা চলে. কিন্তু 
যাদ্দন না. এ-াজ্যে.বাঙালপুঁজন্তায় সচেতন 
জাতীয় সরকার ও' বেসরকারী: "বাঙালী _- 
গণামাছলের . মাতৃভাষা-সমতার প্রয়োগ"! 
সষ্গম ঘটছে, তদ্দিন বাংলা ভাষা প্রবর্তন 
সাঁমাঁতর. সব" উদ্যোগ-উদ্যম জলরেখার 
মতো মুহতেই মিলিয়ে, যাবে ।- সুতরাং, . 
অনুকূল মানসিকতার জন্য বাংলাভাষা * 
প্রবর্তন: সামীতকে কম-সে কম ২০. 
বছরের ন্রিলস, সংগ্রাম করে যেতে হবে! / 
পর্ব বাংলার *বাঙালীরা রন্ত-প্রাণ দিয়েও 
' ১৮‘, বছরে. . মাত: ররীন্দ্ঞ্জাতের 

সম্ভব করেছে।-- আমরা 


এই ভ্রান্ত ধারণা যে,. কোনে! বাধাই নেই! 


' বাধা যে আছে তার "একমাত্র “নিঃসংশয় 


প্রমাণ যা আপ্গাতদ্ম্টতে, সম্ভব্‌ তা 
সম্ভব হয় নি’ , আমাদের প্রথম প্রয়োজন... 
তাই সেই অদৃশ্য, ভূতটাকে._ 'দবালোকে ১ 
এনে দাঁড় করানে? যৈ আমাদের সহজ সরল ' 
পথটাকে এমন*বাঁকা করে“ দদচ্ছে অথবা 
পৰক্ষেপে- পদস্ধ্ঈন ঘটাচ্ছে।' রাজ্য সর” 
কারের আন্তারকতা থাকলে আইন কেন, ' 
তাঁরা খাদ্য, মৎস্য, কৃষির মতো একটা 
যাংলাভাষামন্ত্রকের = . লন্টি করতে 
পারতেন ॥ 


“সত্যি ভাই, সারাদিন কি কঠিন পরিশ্রমই-মা করতে হয় 
গুকে। তারপর ট্রাম-বাসের দারুন ভিড়, তাল্ন ধকলতো 
আছেই। অথচ ওঁকে এবং পরিবারের আর সবাইকে সুস্থ 
কর্মক্ষম রাধার পুরো আমান ওপর । ভাগ্যিস 
বোর্নাভিটা ছিল, তাই কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। 


এক কাপ নো স্ব ক্লান্তি দুর হয়, নিমেষে ওরা 





সেদিন কথায় ১০৮৮০৮০৪০৪৪ 


“আজকাল প্রাণ ' 
‘রাখতেই প্রাণান্ত |” 
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সুতরাং কেবল আইনের ফাক পূর্ণ 
ক্ষরলে বা তার ক্ষেত্র উত্তাঁ্গ হন্মেই আদা- 
লত ইত্যাদিতে বাংলাভাষা প্রবাহিত হবে 
এত [বিশ্বাস করবার কোন কারণ ঘটে 
নি। “যে রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা 
ভূচ্ছ 'টাইপরাইটার খন্মে বা শরাতাীলাপর 
লাধায় আটকে থাকে, তার মৌলিক কোনো 
স্াত্ববোধ_আত্মসন্মানরোধই-নেই॥ আইন 
পাকে মাড় ধরে করারে? য়ে গুশ্ডা ছোৱা 
ধরানো যায় না যদি সে নিজের ছোরা ফেলে = 
কলম ধরার আগ্রহ না দেখায়! বেসরকারশ 
ক্ষেত্ুট বড় কম নায়, সম্ভবত নহন্তরই 2 
{কিচ্ছু সেয়ানে বাংল্গাভাযার শ্ররতনার 
অবকাশওক্কীণতর। কেন না,পস্চিম- 
বাংলার সওদাগর আঁফনু, দিশল্প-কার- 
এ নায় বাঙালার প্রাধান্য নেই ৷ সেখানে 
একথাও আঁবাদিত বয় যে, এ সব সংখ্যার 


বলী; তাঁমল- 


সংবধানের.২২৬ ধারা প্রসাদাৎ বাংলা- 
দেশে বাংলাকে অগ্রাহ্য ‘করে ‘চনতে 


গারবে_বাঁদ-না 'দাঁক্ষণের মতো এখানেও - 


কোনো বড় তাদের অবস্থানকে অসহনীয় 
ফরে তোলে। কাত, বেসরকারী 
অবাঙালণ সংস্থায় সাইন-শিরোনামার়ও 


যাংলা থাকবে না, যেমন থাকে দীন কেন্দ্রীয় - 
কেন্দ্রীয় 


সংস্থাগুলোতে । বাংলাদেশেই 
সড়্যাগলো হিন্দ তিলক কেটে আকাশ 
চু'্বন করবে--বেমন করেছে রেল 
ফিস, মাঁন অর্ডার, পোস্টকাড', টিঁকটে। 
আকাশবাণাঁ কলকাতায়ও বাংলা একটা 
প্রাতষ্ঠা করতে পারবেন না? 

বাংলা প্রবর্তন সাঁমীত শীসনেমা- 
গনূলতে আরও আঁধকভাবে বাংলা ছবি 
প্রদর্শন আবাঁশ্যক করতে হবে" বলেছেন? 
কেনে করবে? রাজ্য সরকার অনেক চিন্তায় 
অনেক দ্ররকবাকাষির পর ০৬ দিনের 


, লীখাহিক বসুমতী 
ময়ো মাত ৬০ দিন অথবা বারো মাসে 
দমার বাংলা ছার দেখাবার একটা 
ব্যবস্থার আসতে পেয়েছেন। কিন্তু এরই 


মালকের কথাও শোনা হোছে যে, যারা 
জৈদ করে বলেছে, বেশ, ঘোরের কথাই 
'যাদ ওঠে তো এ ৬০ দিনই বাংলা, এর 
বোঁশ নয়॥ যারে বারে তাই আমার এ 
এক কা, পঠিশচয়ৱাংল্যায় = সামাজিক 
'বিজ্যাত্ীর মানীয়কতা দর করতে না 
গারলে কিচ্ছু হৰে বা প্রবর্তন স্মিত 
এযাবং ক সাজ পেরেছেন জানন, কিন্ত 
"আমাদের চোখে আআ আদৌ জক্ষণীয় হয়ে 
প্লঠে নি। 
বাংলাভাষা সম্পর্কে কি নিস্পৃহা তা 
প্রবর্তন সাঁমাঁতই উল্লেখ করেছেন৷ বলে- 
ছেন, "সবাঙ্গীণভাবে আতৃভাষা গ্রহণের 
কোন পাঁরকল্পনাকে বপা নেবার চেষ্টা 
ক্ষঘনও হয় নি 'শিল্ষা প্রাতষ্ঠানগুলন 
"ও “শিক্ষযবিদাদেব শহুভরদাদ্ঘির ওপর এত- 
ফাল নি্ড'র করা হয়োছিল॥ দেখা (দোছে, 
স্বেচ্ছায় এ 'স্বতঃপশ্যোদত হয়ে তাঁরা এই 
আধ্যে প্রভাবশালী এক শ্রেণীল প্রত্যক্ষ ও 
৷ ক্ষেত্ৰে ভাষার মাধ্যম নির্ণয়ে অকারণ সমস্যা 
'সঁষ্টি করা হচ্ছে এবং তার ফলে মাতৃভাহানর 
উপযোগিতা ‘সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা 
[হচ্ছে ॥” 

এই পণ্ডিতদের হাতেই বরাবর মাতৃ- 
ভাষার সঙ্ক্ষ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্ৰনাথ বসুর 
লাঞ্ছনা হয়েছে এবং "বাঙালী গর্জে ওঠে” 
নি। দামত বলছেন £ “মনে হয় আইনের 
আশ্ৰয় “নলে তাঁদের এই অনীহা কেটে 
“যেতে পারে)” ০ 

না, মল মানাসকতার পাঁরবর্তন না 
হলে শনীহা কাটে না, অন্যান্য ক্ষেতে 
(কৌতুকের সঙ্গে তা লক্ষ্য করেছি। বাসে- 
ট্রামে ধূমপান , নিষেধের আগে যে, ভদু- 
"অসভ্যতা দেখোঁছ তা কোনকালে ভোল- 
বার নয়; আইন যোদন থেকে বলবৎ 
হবে তার আগের রাত পৰ্যন্ত এই সব 
অসভ্য ভদ্রব্যাত্তদেৱই শেষ সুখটান দিতে 
দেখেছি এবং আজও দোখ বাস 
বা ট্রাম যখন দাড়য়ে থাকে; 


টানতে আভাবষে-ইন্িতে এই কথাই 
ধলতে চান, দাঁড়ানো বাস-দ্ৰীমে ঘুনপান 
খুনষেষ নয়। অর্থাৎ আইনভঞ্গের যত- 


হলেই এ. 'সম্ভব। 
 পা্জান্দী ফাহাত্যকদেরই বা এ 1বযয়ে 


শা 


কাছে আইনের স্পিরিটটা বড় নয়; 
আইনের পরত আদার বড় _বিরাগ। 
সুতরাং, আইন করলেও বগ্বাভাষাটববোধী 
ঘন্জন্ন বাঙাল পান্ডতদের ছলের অভাব 
হবে না॥ বাংলার প্রীত মমতাকে সণ 
করতে হরে একেরারে - নিচ থেকে, 
দাধারদা মানুষের ভেতর থেকে 'ছাৱদের 
গালে এবং 'লাহাত্যকেরা সত্যানঞ্থ 
প্ৰবৱতন সমিতি 


কতটা সচেতন ও সংহত কবতে 
পেরেছেন? - 
পুৰনআরুষে এএই বাংলা প্রবর্তন 


"'সাঁমাঁতর সপ্তাহ উদযাপন সব; হল সে- 


তারিখে ইঞ্টানআঁসটি ইন্সাটাটউট হলে 
'একাটি জনসভা হয়োছল। সভার সচনায় 
(লাকাভাব দেখে হতাশ হযোঁছলান এবং 
"পরে যে জনসমাগম হয়োঁছল তার অর্ধেক 
স্মংলকঁতিক অননষ্ঠান বা সপ্গাত-নাটবের 
'আকর্ষাণেই বললে অতুস্তি হবে না! কিন্তু 
উদ্যোজাবের আন্তাঁরকতার অভাব {হল 
নাঃ আজ চার বছর ধরে ভারা এই তানু৭ 
জ্ঞানের মধ্য দিয়ে জনমত জগ্রত করার 
চেষ্টার আছেন। 
অন্ষ্ঠানে সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন 
ক'জন? শিক্ষাবিদ ছিলেন ক'জন? 
অল্দীদের মধ্যে অবশ্যই একজন হলেন, 
তারও কারণ, তান মানভূম বাংলাভাষা 
আদ্দোলনখ্যাত 'বিভাতিভূণ "দাশগ-ণ্ড। . 
এত বড় একটা উপলক্ষকেও পাঁশ্চমবাংলা 
যথাযথ মর্যানা দিতে পারে নি, পারে না, 
তার কারণ, যে 'মমত্ববোধ থাকলে মাতৃ- 
ভাবার অন্য প্রাণ দেওরা বয়, পাঁশ্চম« 
বঙ্গের তারুণ্যে ভা অনুপস্থিত | 

প্রবর্তন সমিতি বলেহেন, “কেন্দ্রীয় 
শক্ষাবভাগ থেকে এক কোট "টাকা 
বাংলা পাঠ্য বই রচনার জনে; বরাদ্দ থাকা 
সত্ত্বেও, রাজ্য ত্ৰিক্ষাবভাগ এ বিষয়ে 
যথোচিত গুরুক্র না দেওয়ার ফলে সেই 
টাকা ব্যয় হয নি। অথচ অন্যান্য রাজ্য 
বরাদ্দ - অর্থের যথাসাধা, সন্বাবহাব 
করেছে? অমিলনাদে তমলনাডতো! 
আশাতাঁত অলপ্ব সমরের মধ্যে এনএ ফ্লাস 
পৰ্যন্ত “দবস্তিরের পাঠা বই তালে 
স্বীচত হয়েছে?” 

প্রবর্তন সাঁমৃতির কাছে এই প্রসলে 
একাঁটি প্রশ্ন $ তামিলনাড়ুতে আজ বাঁদের 


টুকু ছিদ্র গাওয়া যায় তাই যথেষ্ট। এদের” সরকার- দ্রীব ম্ুল্সরা _কাজাঘাম_তাঁরা 


৪১১১০ 


কিন্তু সোঁদনঘার 


— + 34 


(অকপট ভাষা-সংগ্রামে ল্াযাপী যে নকল রান 
মাতৃভাষার সানাকতা স্টি.করতে পেরে- ' সানাঁসকতার কখনও- সৃষ্ট হয়েছে এবং , 
ছিলেন এবং যার ফলেই সর্বভারতীয় হতে পারে? এবং বৰ্তমান রাজ্য সরকার 
দৃষ্টিবিদ্রান্ত শহন্দীরাজণ, কামরাদশ তারই মানস-সম্তান? অথবা প্রবর্তন 


ফংগ্রেসকে উৎসাঁদত করে “তামিলনাড়ু” সাদাত কি আমাদের এ প্রাতশ্রাত দিতে: 
রা কায়েম করেছেন প্রবর্তন সামা কি পারেন যে, কোন বিজ্বাতীয় জারজ-ভাবনা : 





. vp GIO 


তা Sse প্রাগ্রসর 
.-বাঙলশকে অবসন্ন করে রাখে নি? 

_ এর উত্তরের ওপরই প্রবর্তন সমিতির 
করছে। সেখানে দৃষ্ট পরিক্রমা করব 
তখনই। - 





দুই মন্তীর স্থাষ্টিতে | 


-_ পঠকদের গ্মরণ থাকতে পারে, গত 
ইগ অক্সেবর তারিখের ‘সাপ্তাহিক 
বনুমতাঁতে মহাকরণে মন্যাদের দপ্তরে 
আমলাআন্দক আবহাওয়া সম্পকে য্নুন্ত- 


ধ্ৰুপ্ট মন্মীদের সতর্ক করতে চেয়েছিলাম। . 


সেই লেখা প্রকাশ হবার সম্গে সঙ্গে, রাজ্যের 


জনৈক সাংবাদিক বন্ধুকে বাঁ-হাতে চার- 
আর্জও বেশ মনে আছে, ব্যধ, বলে- 
ছিলেন, ‘নো, থ্যাক্কুস্ম”। যা হোর্যু অঙ্ক 
বরের, লেখার প্রতিজিয়ায - জান্যয়াৱাঁত্যে " 
হজম করে সেনা ফিরে! এসোছলামা এৱং 


এসব ককা, প্রায় ভুলেই, গেছিলাম ছে 


মন্মার দপ্তরে; যো অভিজ্ঞতা হলো, সেই 


মতো (তঁথক্ষেত,তো হটে) [পন এ, পি 


এ, এবং তাঁদের বহিরাগত আহ্ময়বা্ধবা 
পারবেণ্টিত হয়ে বসে থাঁকতে হলো 


কিন্তু নীরবে যসে থাকার: অন্য [িধাত্য কল্ঠরোম়, 


বোধ, হয় আমাকে সৃষ্টি করেন.নি। জাল 


চান! আপনাদের। জাদ, করার পথ .আমাদের 
জানা আছে৷৷ দন্ত: কি কেবল,একটি 
দণ্তারেই আপনারা খুজে গেলেন? শিক্ষা, 
ৰ তব 


মার্কসূবাদে ঠবশ্বাসী বিপ্লবী দলের নেতা- 


দের কাছে এসব কিছুই দোষের নয়। 
দোষের, নয়, আভ্যন্তরীণ খবর বাইরে 
পাচার করা; দোষের. নয়. সংবাদপনের 
করতে মালিরূপক্ষকে প্রভাবিত. 
ফরঢ। দোষ যেনা শুধু কিছ 
লাবোদিকের, যাঁরা. অপ্রিয় ৷ সত্য. 


প্রকাশ, করার -সঞ্চ দাহস”. শ্নাখেন। - 
 লংহিজষ্ট সি" এও চপ‘ এ-দের নিকট 
আমার সানরয়/অন্রোধচোখমুখ ঘুরিয়ে: 


আগামীকাল মহাকরণের, বিশেষ চেয়ারে 


1 ঘসার,আঁধকার যে আপনাদের হারাতে হৰে 


মা- এমন গ্যারাস্টি "কি আছে? কহতু 
আমরা যেখানে আছি, সেখানেই থাকব॥ 
মানুষের স্বার্থে আমাদের কথা চিরকাল. 
কলমে ব্যন্ত হবে। চিনির তাছ 
আস্ফালন করে মরবে। : 


গ্রীতরে কবচ কোণ্ডৱ 
ভুমি ও ইনি মন্যাঁ 


৯৯৬৭ সালের চেয়ে" ১৯৮৯ সালের 


1 হুট অনেক রোশ- শান্ধশালন হওয়া 
- সত্বেও আজ যক্তক্ষণ্টের আভ্যন্তরীণ সংঘাত্ত- 


এমনা এক: স্তরে এসে 'পেশছেছে যে, - 
ধল্যে অনেকে মনে রি বুল 


- ফর্িহের কারণ কিছ এর ফলে জনগণের, : 


বাংলাদেশে: বিশেষ করে গ্রাম-বাংজায়: 


লা 


১১৬৭ সালে যয করা সম্ভব হয় বন 


৯১৬৯ সালে তাই-আমরা করতে পেরেছি । 
১৯৬৭ সংললেও ঘাম জাম বিলি করার 
কর্মসূচি ছিল, কিন্তু তা ছল সরকারের 


“দায়িত্বৰ এবারের চিত্রটি জনারকস। ১৯৬৯ 


পালে. খাস ও বেনামশ দাম দখলের আদ্দোৰ 
লনে সরাসরি গ্রাম-বাংলার কৃষক সমাজকে 


অনসরা লিপ্ত করতে পেরেছি । সারা বাংলা. 


দেশে দশ লক্ষ বিঘা জামি কৃষকেরা জোত« 


দার-গ্হাজনদের হাত থেকে ছনিঙ্ - 


ৰ 


{্নয়েহে । মহাজন-মজতদারদের কাছ 
থেকে ন্যায্য লদে তারা ধান আনায় 
করেছে। আইনের চোখ ফাঁক দিয়ে কোটের 
ইনজ।শন নিম্নে এতক,ল ঘারা জাম রক্ষা 
করে আসাঁছল, গ্রামের সচেতন কৃষকেরা 
বহক্ষেত্তে সেই সব চক্রান্ত বৰ্ণ করে দিচ্ছে। 
_ আমাদের বন্তব্য ছিল, -বে-জাইনণ জামি 
দখল করে! এবং সঙ্গে সপ্দো তা বন্টন করে 
দাও। এ ব্যপারে শিবারউই সব থেকে 
প্রশদ্ত ?দন। শাঁনব,রে দখল করে রাঁব- 
ঘারে বন্টনপর্ব শেষ হলে বে-অ.ইনণ 
মালিকপক্ষ কোর্টের শরখাপন্ন হতে 


চাইলেও সোমবারের অংগ তা পারবে না। . 


বহুক্ষেত্রে এই 'ট্যকটিল্‌--এ আমাদের 
ফমর্গরা কান্দ করছে। জে,তদার-মহা- 
'জনেরা এসব ব্যাপার অতীতে পনজিশকে 
সহায়ক {হসেৰে পেল্পছে, এখন তা পাচ্ছে 
না। প্রমান্লের এই শ্রেণশস্বার্থের প্রাতি- 
লন য্ৰফণ্টের মধ্যে হচ্ছে। [বিভিন্ন 
মতাদশণভাতিক যত্তক্রণ্টে সেটাই দ্ৰাভা- 
{বক। গ্ৰমাণ্যথলের "কুষকদের জাগন্ণে 
আমরা খুশি, কিল্তু বাংলা কংগ্রেস দুশ 
হতে পারেন না। তাই তাঁরা সানা রাজ্যে 
অরাজকতা দেখতে পান। তখকথিত 
শারৱকৰ সংঘ্য"ও বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে 
তেমন কোথাও হয় লন | তা হলে তাঁদের 
-_ ক্ষেভ্রে কারণ ক? যডুন্তফ্রণ্টের সম্কট বা 
লংঘাতের কারণ 1হসেবে এই দশ্টিভগগর 
তফাত্টাই সবচেয়ে বড় কারণ। 

আর ইস্জে্‌ নষ্ট হবার ক. আছে? 
ঘ্ত্তদ্রণ্টের যেটা আসল চাঁরত, মানুষ সৈট।ই 
দেখতে পাচ্ছে। কৃষকের জাম গংওয়া, 
- , আঁসকের আর্থিক স্মুবিধাললাভে যন্তমণ্টের 
স্ৰমদ্ত শরিকদলের খুশি হওয়া উাঁচত 
ছল, কিন্তু তা হয় নি। এটাই হলো যঢন্ত- 
ফল্টের অসল চাবর্ত্ত | জোতদার-সহাজনেরা 
’৬৭ স.লে এত চটে নি, কারণ ভারা ভেবে" 
ছিলো এলৰ হতে পারবে না। আমর কৃষকের 
ক্সবধমাল জয়লাভে তারা ক্ষুধ্য "এবং 
্লদ্য হয়ে উঠ্টেছে। 

-শারকশী সংঘর্ষ গ্রামশ্টলেই বোঁশ 
হয়েছে। আপাঁন ক মনে করেন নিম্ন 
স্তরে য্তফ্র্ট হলে এসব সংঘর্ষ 
অনেকাংশে এড়ানো যেতো? 


-না। যক্ত্ষ্ট কমিটির সঞ্গে এইসব = 


-- লংঘষের কোন সম্পর্ক নেই। বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রে জোতদার-মহান্লেরা দ্ৰ,ভাবিক 
'ভাঁগদে কিছু কিছ; রাজনৈতিক দলের 
আশ্রয় নিচ্ছে। রাজনৈতিক দলগ্যীলও 
তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। কিছ; কিছু স্থানে 
প্রকৃতপক্ষে শারকগ সংঘর্ষ হলেও বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রেই তা নয়। হে-সকল স্থানে 
ধদ্তবিকপক্ষে শরিক সংঘর্ষ ছটেছে, 
ষক্তফ্ৰপ্ড কমিটি কৰে সেসব সংঘর্ষ এড়ানো 
যেতো বলে আমাদের মনে হয় না। এগুলি 


শাগ্। হবা ঘনদ্ম্মত। 


প্রধানত ঘটে ব্লাজসৈতিক কমাঁদের 
লচেতনত।র অভাবে) -জামরা বলেছিলাম, 
কতকগুলি নাতি ভাতত এইসব কলহু- 
[বদন দলগয়ালর দব্যে প্ৰানয়িভাবৰ 
খোলাখ;নঁল আালেচন।র মায়সে মেটানোর 
চেষ্টা করা হোক | প্ৰানশনছছাবে ন, সিট'ল 
লে ব্যপারে সংশ্পম্ট দক্গ্যঁলির্ জেলা 
কমিটির সংহ'ঘ্য নেওয়া হোক । লাঙল ও 
কথা ভ ঠিক যে, সব জামশার হজ 
সব দলের প্রভাব একরকন নয় । বরা যাক, 
বর্ধমানের কালনা এলাকা । এখানে আমাদের 
পার্টি একাধিপত্য বল চলে। এক্ষেত্র 
ঝোন বিবাদের বিচার অন্য পার 
ভূমিকা কি হবে? আমাদের গাইড-লাইন 
অন্যকরণ করে বাংলাদশের বোশির ভগ 
জেলায় অনেক বিবাদ মেটানো সম্ভব 
হয়েছে। যেখানে সম্ভব ছল না, সেখানে 
মৃততর্ষ ঘটেছে। সেই সংঘর্ষের চেয়ে বড় 
কথা ষেচঁ তা হলো কৃষ-কর হাতে দশ লক্ষ 
বিঘা জমি এসেছে । ২৫টি প্রাণের 'বানিময়ে 
-অই বিরাট জয়লাভ কম কবা নয়। 


ফলে ৩২ দফা কর্মদ্চী র্লপায়িত হতে 
পারছে না। অনেকে এই কর্মসূচাঁকে 
নিছক স্টান্ট বলে মনে কর- 


ছেন। আমরা অবশ্য তা মনে কার না। ' 


ধকন্তু তাঁদের এই ধারণা সৰ্বৈব মিথ্যা 
ধলা চলে কি? 

৩২ দফা কর্সসূচীতে আমরা ভো তা 
ঘ্বলি নি যে, আমরা সব করে দেব! তবে 
এটাকু ডিক যে, যতটা পারতাম, ততটা 
পারি নি। এর কারণ অনেকাংশে এই আত্ম- 


তার ব্যাপারে ড’ আমাদের বিলম্ব হয় নি। 
ভূমি, শ্রম এবং গণ-আন্দোস্লে পলিশ 
ব্যবহার না কলার কর্মসুচী তো কার্যকরী 
হয়েছে । আভ্যল্ভবীণ কলহ লা থাকলে 
আরো অনেক কিছুই রুপাঁয়ত করা 
ঘেতো। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরদ্ধে ঘোঁখ 
আন্দোলন করার কর্মলূচশ এই একই 
কারণে ব্যাহত হয়ে রইলো। 
-গ্লামান্থলে ৭৫ বিঘার কম জাম আছে 


এমন অনেক পাঁরবারের জাঁমও কোন কোন 
রাজনৈতিক দলের কর্মীদের নেতৃত্বে দখল 
করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্তে সবকার কি 
ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন? 

অনেক ছেত্রে এরকম হয়েছে বটে। 
এসব ঘটনার পেছনে রাজনৈতিক সচেতন" 
তার অভ.ব, ব্যান্তগত রেষরেঘ, 'নস্ছিক 
উত্তেত্রনা প্রভাত কারণ থাকতে পা.র। 


ভেবে এগুলি যে ভূল সেটা অ্বশীকার করা 


চলে না। এবং অবিলম্বে এ ভুল সংশেখন 
কর্প এসব জাম ফেরৎ দেওয়া উচিত। 
অনেক ক্ষেত্রে এভাবে দমল-করা জমি 
জরা ফেরৎ দিম্মেছি। কিছ; কিছ: 
সায়গায় দেওয়াও যাচ্ছে না। যেমন, রাজার- 
ছাটে কিছ মধ্যাবন্ত পাঁরবারের নংড়ির 
জামি এভাবে পি-পি-এম এবং ফরোয় ডা 
ব্লক কম'ঁরা দখল নয়েছে। এখন আনরা 
এটা ফেরৎ দিতে চাইলেও ফরোয়ার্ড ব্লক 
এতে বজা হচ্ছে না। 

-যযুক্তফ্ষণ্ট মাল্যসসভার মধ্যে খুব 
দ্বাভাবকভাবে একটি কো-আঁডনশন 
আশা করা গেছিলো। 'ঁকল্তু বর্তমান 
পারাস্ধীততে 'বাভল্ন সরকারী দপ্তর 
সংশ্লিষ্ট মল্মীদের খাস জাঁমদাবী বলে 
অনেকে মনে করেন। মন্ধীদের মধ্যে পার- 


» মন্তিসভার 

দববাদ-বিলদ্বাদ হয় নি। কিন্তু ক্ষমতা ও 
আঁধকারের যে সংঘাত হলো বছ হচ্ছে, তা 
হচ্ছে ওই ধানকাটার মাঠে বিভিন্ন স্রেলী- 
্বাথের দ্বল্ৰেরই শ্রাতিফলন। মখাদম্বশ 
তথা বাংলা কংগ্রেস যে কাণ্ডগ্যাল করেছেন, 
জান ন! তাঁরা কি ভেবে করেছেল। আমরা 
বারবার বলেছ, আসন আলোচনা করি। 
ধকল্কু ও'দের ভাবটা হলো, এভাঁখরণী ফেরা- 
বার অধিকার বৌম'র কি আছে ? 


বহু-প্রশংসিত সম্পূর্ণ ন:তন বই 
মন্দৰ অ.বম্কার পরিচিত (সচিত্র) 
B. R. Barua, B.Sc., (Edin) প্রণীত 


যন্ত্র হঠাৎ আবিষ্কার হয় না, ক্রমাবকাশেই 
সম্ভব হয়। আদ যন্ত্ৰ হইতে বর্তমান 
টার্বোজেট, রকেট, রিএ্যাকটর, আণবিক 
বোমা পৰ্যন্ত বিশদভাবে বুঝান হইযাছে। 
মঃ শিঃ পরি কৰ্তৃক অনুমোঁদিত। ছাদের 
একান্ত পাঠ্য, বিশেষত উচ্চশিক্ষার্থীদের ৷ 
মুল্য ৬, মান্ত। 

। প্রাপ্তব্য £ | 
ইণ্ডিয়ান বুক ডিাম্টাবউচারনস, 
৬৫/২, মঃ গান্ধী রোড, কাঁলঃ-১ 

বড়;য়া চৌধুরী কোং, ৪ 
৬, কলেজ পিট কালকাত-১২ 


-একীদকে সারা রাজ্যে রাজনৈতিক 
শপগনীলর মধ্যে সংঘর্ষ, অন্যাদকে সমাজ- 
ধেবরোধীদেব নিতানৈমাত্তিক কার্যকলাপ । 
এর ফলে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পাঁর- 
স্থাতির অবনাঁত হয়েছে কৈ? 

--অবনতি হয়ত স'মান্য হয়েছে, কিন্তু 
আইন-শৃঙ্খলা ভৈঙে পড়েছে বলে যারা 


অনবরত চীংকার করছেন, তাঁরা ঠীনভেজাল . 


ধমথ্যে বলছেন। এই পাঁরাম্ঘিততে কিছুই 
যে করবার নেই একথা আমরা বলি না। 


বাইশ বছরে অনেক সমাজবিরোধণীকে প্রতি- . 


পালন করা হয়েছে। তারা তো চংপ করে 
বসে থাকতে পারে না। এরা আজ বাজন 
র.জনোৈঁতক দলের আশ্রয়ে থেকে উদ্দেশ্য 
সাধন করবার প্ৰয়৷স পাবে, এটাই প্বাডা- 
বক। অথচ ঘক্ফ্রশ্টের অন্তকর্লহের ফলে 
এদের দমন করার কোন যোঁথ ব্যবপ্থা গ্রহণ 
করা যচ্ছে না। 

খরা যাক, যাঁদ এই সব সমাজ্র- 
{ববোধাীরা ফুন্তফ্রপ্টের বিভন্ন শারকদলের 
আশ্রয়পুষ্ট হতে থাকে, তা হলে এই ক্রম- 
বর্ধমান সমাজাবরোধশ বাহিনীর হাত 
থেকে মুক্ত হবার কোন পথ আপনাদের 
থাকবে ক? 

- সেজন্য রাজনৈতিক দলগনালিকে 
সচেতন থাকতে হবে। 

- সংবাদপত্ৰ খুললেই আজ্জকাল নিত্য 
নতুন উত্তেজনার খবর পাওয়া যায়। 
কোথাও তুচ্ছ কারণে মারামার, খন, জখম 
হচ্ছে, অকারণ রেলগাঁড় থামিয়ে কোথাও 
বেলকমণঁদের মারাঁপট করা হচ্ছে, রেলের 
সম্পান্ত নম্ট করা হচ্ছে, কোথাও 'শক্ষক- 
অধ্যাপক শাক্ত হচ্ছেন, কোথাও বা 
প্রকাশ্য রাজপথে উন্মুক্ত অদ্রশস্ম নিয়ে 
যুবশান্ত আত্মঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। 


সাধারণভাবে 'নয়ম-শঙ্খলা ভঙ্গ করবার. 


একটা প্রবণতা লক্ষ্য করছেন ক? 
একে প্রবণতা বলবেন কেন? এ 
জিনিস গ্ৰামে তো ঘটছে না। যেখানে 
যেখানে ঘটছে, সেখনে এ-সবের পেছনে 
গমাজবিরোধী ব্যান্তদের দাকয় হাত 
রয়েছে। একটা সমাজ যখন ভাঙে, তখন 
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) টীনাঁজস্টর এবং ইণ্ডি-, 
শাড়ীর 


অর্ডার বুক কারবার 
জন্য বেতন এবং কাঁম- 
নামল 
সৰ্তাবল এবং নমুনার জন্য লিখুন £- 


দাত্বা্ছক ৰস্যমতৰ 


সমাজবিন্বোধশী শান্ত বাড়ে। আমোঁরকার 
প্রোসডেশ্ট নিক্সন এক বক্ত তায় বনছেন, 
অমরা ক্ষুধার বিত্্ষে, যয়াধির বিরদ্ধে 
সংগ্রাম কাঁর। কিন্তু অ:দাদের এখন 
প্ৰয়োজন ওয়ার এগেইনস্ট কিমিনালস। 
তা হলে দেখা য।চ্ছে আমারকার প্রোস- 
ডেণ্টও -সে দেশের ক্কানিনালদের সম্পর্কে 


রণীতমত ভাবত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু এ ' 


থেকে কি একথা বলা যয় যে, আশোহকায় 


সম্ভব কিনা বলা মটগ্কিন। তবে 


অষ্কোর হিসেবে বাংলাদেশেও হতে পারে। 


জায় বাঁচার দাবিতে এদের ওঁকাবণদ করা 
যায়, তরে, সেইটাই হবে শ্রেশশাভাঁত্তক 
ষক্তফণ্ট । এটা যত বাড়বে, বর্তদান মস্ত 
ফ্ৰণ্টও তভ টিকবে, যন্তজ্রশ্টকে ভাঙার 
প্ৰচেষ্টাও ব্যাহত হবে! গ্রামে উদ্ধার-করা 


সম্পূৰ্ণ" বিপরীত তথা দেয় না যে. যে দল 


-যেখানে জম দখল করছে সে জাম সেই 


দলেরই অনুগত কমাঁ ও কৃষকের মধ্যে 
বন্টন করা হচ্ছে? 

--এর কারণ হলো গ্রামে সাধারণত 
এক প্যানে একাধিক পাঁটর আধিপত্য 
দেখা মাম লা! একঃএকটা এলাকায় প্রধানত 
এক-একটা পট আধিপত্য বিদ্ভার 
করে। তব যার যতটুকু আঁধিপতাই থাক, 
আমাদের নগীতি হলো, দলমতাঁনার্বশেষে 
সকল লাধারপ মানযের সণ্গে আলে৷চনা, 
করেই ভুমি বৃশ্টন হওয়া উচিত। এটা নর 


~~ 


আইনভঙ্থ 


হলে শ্রেপ্রধভত্তিক ফন্টের চিন্তা নিরবকি 
ছয়ে গড়বে। 

আজ যেখানে ট্রেউ-ইউঠনয়ন সংস্থা 
ভাঙনের মুখে, যেখানে কৃষক বাজন 
শিবিরে বিভক্ত, যেখানে ছাত্র ও যুবশান্ত 
নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত. এক কথায় 
সমাজের সর্বস্তরে যেখানে একটা বিরাট _ 
ভাঙনের পালা চলছে. সেখানে এই শ্রেণ্ঠ- . 
'ভাত্তক ফ্রন্টের কথা ঁকছুটা অবাস্তব 
কম্পনাবিলাস নয় কি? 
-অব.স্ভৰ কেন হবে? দলীয় দ্বার্ধে 
আবদ্ধ না ৱেখে যদি জখবনং 
সংগ্রামের ঘাবতীম্র দাবির ভিত্তিতে এদের 
এগিয়ে নিয়ে ধাওয়া যায়, ভা হঙ্গে 
ভাঙনকেও রোধ করা যায়। ভাঙনটাও 
কাতিম? 


পরীক্ষণ অন্ন | 
{বিচার ও আইনমনদ্াৰী = 
“আপনার চোখে যুক্তফ্ুষ্টেরে শরিক 
সংঘর্ষের কারণ কিঃ আপাঁন কি মনে 
করেন যুজ্তফ্রণ্টের আভ্যন্তরীণ সঙ্কটের = 


- ফলে জনমনে তার ভাবমর্ত ম্লান হয়েছে? 


"লিবচনের পরে শরিক দলগ্যাল । 
ধরে নিয়োছিলো যে, বাংলাদেশের রাজ- ' 
নৈতিক চিত্ৰপটে কংগ্রেসের আর স্থান 
রইলো না। এই ধারণাই তাঁদের প্ররে চিত্ত” 
করলো নিজেদের দলীয় প্রভাব বস্তার 
করতে । কংগ্রেসের মত নিরজ্ক্শ আধিপত্য 
লাভের জন্য শত; হলো প্রাতযোগিত। 
শরিক সংঘর্যের এইট,ই মৌলিক কারণ 
এর ফলো জনমনে ঘত্তয়ণ্টের ভাবম্া্ভ, । 
নিশ্চয়ই দ্লান হয়েছে! 

-আগাঁন এই পরিকাঁ সংঘৰ্যগ্যলিকে 
শ্রেণী-সংগ্রাম বলবেন ক? 

স্সা। এগ্মলি শপদ্টতই অক্তর্দলশয় 
সংঘর্ষ । প্রকৃত শ্রেশী-সংগ্রামের পথে কোন 


মেহনতগ মানযের আত্মঘাতী লড়াইকে 
যাঁরা শ্রেণন-সংগ্রাম বলছেন, ভারা সানুযকে 
ভুল বোৱানোর চেষ্টা করছেন! শ্ৰেণী- 
সংগ্রাম যদি য়, তবে কৃষকের শ্ৰেণীশন্তঃ 
জোতদ।র বা পঠঁজপাঁত মহাজনের গায়ে 
কার আঁচড় লাগে না, অথচ পর্বহব্রা 
কৃষকের রক্তে ঘাটি ভিজে ওঠে কেন? 
এঁদক গ্রেকে বরং নকুশালপদ্থীদের কর্স- 
পদ্যাঁত অনেক্‌ স্পন্ট। হঠকারিতা তানের 
যা-ই থাক না কেন, শ্ৰেণী:শই; চিনতে 
তারা ভুল কর নি। 

--"নিম্নস্তবে হুষকফন্ট হলে কি এই 
সংঘর্ষ এড়নো যেতো? 

-না। যতক্ষণ না দল বাড়াবার আগ্রাসী 


ৰল 


ইপ্িয়ানঅয্নেস--ভারতের এই বৃহতম অয়েল কোম্পানী অতীতে 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নাফলোব অনন্তসাধাবুণ নিদর্শন দেখিয়েছেন 
এবং সরকারী উদ্যোগের মুলগত বহু সামাজিক শক্ষা পুরণ করেছেন: 
যেদন, দেশের বিভিন্ন স্থানে বস্তা, দুডিক্ষ ও অনাবৃ্টিতে দুঃস্থ 
,ধাক্িদেব সাহাযা কয়া ও সবুজ বিপ্লবের চযানেণ গ্রহণ করা । 
এখন, ইুপ্ডিয়ানঅয়েজা বেকায় গ্রাজুয়েটদেবর আত্মনিয়োগের জনত 
ধাবসার সুযোগ দেবার জন্য এক পরিকল্পনা চালু করেছেন। 
ইণ্ডিয়ানজয়েল যেসব পেট্রোলিয়াম উৎপাদন বাজারে উপস্থিত 

! ৷ ৰ হু রেল ভাব ভীলায় হবার ব্যবস্থা করেছেন ইমিনীয়ায়িং ও অন্তায় ৷ 

ৰ ৰ ৰি খ্যাদুয়েটদের দয় ৷ যেসব গ্রাজুয়েট বেকার 
ৃ রয়েছেন, যাদের বল ৩* বছরের রান 


এই পরিৰমনামুযায়ী ভীমায় ইহ প্ৰ 
আন্ত বিবেচিত হতে পারবেন । $5. ৪ 
ইত্ডিয়ামঅয়েল যাবমা চালাবার অস্ত নিশেষজ্ঞের পরামর্শ দ্বেবেন। 


অংবাদপ্রে বিভাতিত,(ঘাষণাত জন্ত আপক্রা ভন এবং 





ছণ্টের বাইরে তো বটেই, যন্ত্র ভিতরে 
এমন ক মন্ত পর্যায়েও যথেষ্ট খড় বয়ে 
গেছে। আপনার ক মনে হয় পাঁশ্চম- - 
বঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা বিপন্ন হয়েছে? 
, নিশ্চয়ই - হয়েছে | লমাজিরোধীরা 
বিভিন্ন দলে প্ৰবেশ করে অবস্থাকে আরো 
দিল কার তুলেছে। রাজনৈতিক দল- 
গলেও এদের প্রশ্রয় দিচ্ছে নিজেদের শান্ত 
ঘৃন্য করার কথা ভেষে। 

--শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজ- 
নৈতিক দলগ্যুলি এভাবে সমাজাবরোধী-. 
দের প্রশ্রয় দিলে ভবিষ্যতে এক বিপুল 


লমাজবিরোধশ বাহনপর, হাত,থেকে মত 


পাবার কোন পথ তাদের সামনে থাকবে: 
ৰক? ৰু 


ফার্ষকরা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে কি? 
তা হয় নি। তবে দন্ত দলই এ 
পক কিছ একটা বে করা দরকার তা 


ভাদের ক্রিয়াকলাপ কিছুটা বেড়েছে। 
কিন্তু এই সংগে আর একটা ক্সিনষ 
জক্ষণীর।. তা হলো, আঁত তুচ্ছ_ কারণে 
যেখানে-সেখানে মারামার, খুন, জখম, 
আকারণ“দেলগাঁড় থামিয়ে রে্নকমপদের 
মারপিট রেলের সম্পান্ত , ধবংসসাধন, 
শিক্ষক, অধ্যাপক, রাজনৈতিক নেতার 
লাঞ্ছনা, জি রানি 


পাওয়া যায়। প্রতি শহরে এবং গ্রামে 


পাঠানো যায়। আবেদন করুনঃ 

VIJAY SALES (W.B.C.) - 
Arjun Nagar, Yusat Sarai, | 
ঙ New ‘Delhi 





জৃস্তাঁৎক দেন 


সংঘর্ষ উচছে। সাধারণভাবে এর মন্দে 


“াঁকন্তু গত কয়েক, মাস বলে 


একটা নিয়ম-শৃঙ্ধলা ভা করবার প্রবণতা .ফুজ্ফ্ণ্টের বৃহত্তম শারক দল সি. পি. 


লক্ষ্য করছেন কি? ৰম 
স্যর্ভমান সমাজ ফকাণ্মাসোকে ছাত্র 


১ তাই 
ছালত অৰ খা. লমাজ- 


আর- লমাজাবরোধীরা এই বাপ্তব _ 
- পারাস্থাতির সম্পূর্ণ সুযোগ গ্ৰহণ করে , 


চলেছে। এটা দৃঢ়ভাবে দমন না করতে 
পারলে সমাদের অধোগাত রোধ করা 
কিছুতেই সম্ভব. হয়ে উঠবে -না।.. 

7 য্ত্ৰুপ্ট মান্মিসভার. মধ্যে খুব 
স্বাভাবিকভাবে যে .কো-আড'নেশন 
আশা রুরা গোঁছলো তার পাঁরবর্তে , 
সেন্মাীদের মধ্যে একটা “ পারস্পরিক 


I , অবিশ্বাসই যেন ধুমায়িত হয়ে উঠেহে। 
'_ সরকারণ দশ্তরকে সংশ্লিষ্ট মন্যাঁরা ষ্নে 
' ননজেৰের জামদারী বলে মনে করছেন। 


এরকম চলতে থাকলে .জনীপ্রয় মন্দের 
প্রীত জনগণের ধরণার পারবর্তন হতে 


পারে নাকি? .. / 


এম ত’-এ ধরণের-একটি বিকল্প সরকার 


গঠনের চক্রান্তের কথা বলে আসছেন? '' 


খরা ত অশরীরা ভূত দেখছেন।, 

-মানাঁসক বিকার এবং দুর্বলতার 
জন্যই মানুষ, ভূত দেখে। পশ্চিমবঞ।. 
দিত এম কি এতই দুর্বল? 


এই কর্মনচী রূপায়ণে অনেক 
ব্যাঘাত সৃস্টি হয়েছে। ভা সত্বেও বিধন 
" পারদ বিলোপ সমেত কিছ কিছু কাজ - 
নিশ্চয়ই সমাধা হয়েছে। আমার দপ্তর 
সম্পর্কে বলতে ৷ পার, প্রাভশ্রবাতর 
'আঁধকাংশই পালন করেছি বা-করতে, 
চলোছি। সামান্য মেটুকু বাকী আছে, | 
‘তার জন্য বেশ স্ময়ের প্রয়োজন ছিল। __ 
" আদর ভাবত্যতে তাও রঃপায়িত হবে ৷” 


.--আপনার দলের ফেরোয়ার্ড রক) 
নাতি নিৰ্ধায়ণে মার্ক্সবাৰ এবং সুভাষ” 
বাদের মধ্যে একটি ' সমন্বয় সংধনের , 
প্ৰচেষ্টা চলছে কি? |; 
' না, সমন্বয় নয়, সেটা হলো, 
দায়েশ্টিফক্‌ সেপালিজন্‌ বেসড্‌ অন, 


| নিশ্চয়ই পারে এবং ভা হচ্ছেও। = মাকীলজস্‌ ইন্‌ ইন্জয়ান ওয়ে 


এই সংকট এড়াতে হলে দপ্তর পাঁরব্তন ৷ 
একান্তই আবশ্যক। দপ্তরগঠীল মাঝে 
মাঝে হৃদ্তান্তারত হলে কোন মন্রীরই 


_রাজনোতিক দ্টিতংগণ সম্পকে 
এসব নিশ্চয়, করে কিছূ বলা 
কাঁঠন। তৰে মিনিক্রষ্টের কথা বর্তমানে 
কেউ ভাবছেন বলে মনে হয় না। রাজ্যের 
সামগ্রিক অবস্থাটার মোক্যাঁবলা করবার - 
কথা সকল দলই ভাবছেন, কিন্তু এ 
ধরনের কোন, িকম্প দরকান্রের কথা 
নিশ্চস্ুই কেউ ভাবছেন না? 


২৯৭৯ 


_আল্তজর্দীতকতাবাদের উপর আমাদের, 
আবশ্বান নেই। কিন্তু ভারতের 
অগণিত শ্রমজীবী মানযের জাতায় 


বলে ভারতের * চিডদ্‌ মভমেন্টের 
বিরোধিতাও করোঁছলো। আমরা চাই -. 
ভারতের অনগণের প্রয়োজন ব্ঝেই-. 
সমাঅব্যবচ্থা, পাল্টাতে হবে, অর্থনৈতিক 
ম্যাতিষম্য শর করতে হবে। দৃষ্টি 
আমাদের নিবন্ধ রাখতে হবে ভারত- 
বর্ষের আাটিভেই।- এর - সার্চকতা ' 
একাঁদন ভারতবঘে আমরা দেখতে 
পাব। - 





ওুঁড়তে বেল্ট কষে বাঁধতে বাধতে 
ঘড়বাব; এসে হাজির হলো বাংলোয়-- 
সঙ্গে দুজন এ্যাঁসসটেন্ট ও জমাদার 
-_ দীনদয়াল সিং। বেলা তখন দুপুর গাঁড়িয়ে 
গৈছে। মধ্যাহের 'বশ্রাম থেকে উঠে অনা 
-চোথ-মুখ প্রায় সকলেই ফোলা ফোলা 
শদ্য ঘুম থেকে উঠে-আসা মান্যকে যেমন 
বোকা বোকা দেখায়। সাহেবের সামনে 
সব সার বেধে দাঁড়িয়ে স্যাল:ট ?দলে। 

সাহেবের খাড়া প্রশ্নঃ What is vour 
collection ? Tax আদায় কত হৈল? 
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বড়বাবু হাঁকপাক করতে লাগল । এ 

থানায় একমাত্র মুখরক্ষা করেছে চৌধুরী- 
দের বড় তরফ । আর সব ফকিকার। একদম 
disloyal—-বেতমজ । তামাম অণ্ডল-- 

সাহেব বললে, “ম্যাপ ডেখাও ।” 
__ ভাঁগ্যস্‌ বুদ্ধি করে দীনদয়াল সিং 
অগ্চল-নক্সাথানা হাতে করে এনোছল ! 
সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের সামনে টেবিলের - 
সামনে মেলে ধরলো! 


_{ ম্যাপ তো নয _সেই পুরনো চিতা। 


সামনে আড়ে-দীর্ঘে তার ফুট্কি-আকীর্ণ 
লাগল! 
সাহেব একবার চোখ বললে, 
গ্ৃডসটাবড এরিয়া আই মন......বদমাস 
অণ্টলগুলি ডেখাও ৷” 1 
বড়বাবর মুখ শকনো গুল} 


[পর্বোনবাত্ত] 


করুণ গলায় বলল, “এন্‌...এন...এনটায়ার *পউানটিভ পুলিশ আসবে। যেমন করিয়া 

'_ পার উহাদের রসদ সংগ্রহ কর_—{from 
অশান্ত গোটা নক্সাখানা অশান্ত। all the swine. I mean সকল গ্রাম- 
সাহেব একটা 'হুম শব্দ করে, পাইপ বাসী। বেশ উচিত শিক্ষা দিয়া দাও-- 

ঝেড়ে পাইপ ধরালে। ততক্ষণ বড়বাবু tax or no tax." 

চোরের মত দাঁড়িয়ে রইল। অপরাধ ষেন কথা তো নয়--ফরমান। 

তার। শুধ তারই। ঘণ্টাখানেক থেকে আরও দ্যা একটা 


ইতিমধ্যে খবর পেয়ে বাংলোর মাঠে উপদেশাদ দিয়ে 
চৌকিদারদের ভিড় জমে গেছে। সেপাই- ০: 


সান্মী খাড়া পাহারায। দু-একটা চোঁক- OE ওপরে আরও কষে বেল্ট 

স্টেটকে উঁকি-ব্ঁক মেরে দেখেও গেছে। বাংলার মাঠে “এযাঢেনসান ৷......” 

গল খেয়ে মরা ম্যাজিস্টেটের পর ইনি = ? ৰ 

এসেছেন। তাই কৌত্হল। লিমা যা সাৰ দিত দ্বাতাল| 
সাহেব হুকুম দিলে, “দরওয়াজা চৌকিদাররা ব্যাপার-স্যাপার না বুঝে 

আঁটিয়া দাও ৷" | ৭ 

যাকে পেলে তার ও থ ছ'ড়লে, 

দানদয়াল দরজা বন্ধ করে দিলে। খাড়া EAT, 


ওরা আর কবে কুচকাওয়াজ করেছে! 
বললে, “লক হিয়ার বাবু, সরকারের : সাহেব কি বলে গেল-কে জানে! বড় 
ইন্জং নষ্ট হইতে পারে না।” দারোগার চোটপাট দেখে, ভয়ে ভয়ে যে 
বড়বাব তৎপর জবাব দিলে, “ইয়েস যেখানে পাবল ঠেলাঠোঁল করে দাড়য় - 
গেল। এক জায়গায় যেন ঠেলাঠোঁল এবং 


স্যার!” ৷ 
“উহাদের সমুচিত শিক্ষা দিতে হইবে।”  গঁতোগ্তি একট; বেশি। 
"ইয়েস স্যার)” বড়বাবু. হুক্কার দিলে, “এ্যাইও....- 
"ট্যাক্স দিবে না! _ উহাদের ক্ষাত কর। খ্যাটেনসান।”..... 

জহালাইয়া দাও। urn them to সেই ঠেলাঠোঁলর দলার মধ্যে থেকে 

beggars. ভক্ষুক বানাইয়া দাও ।” 7 গংতোগঠীতি করে সামনে বোঁরয়ে এল লম্বায় 


স্যার?” 
প্র শুন-ট্যাক্স আদায় কারিঙে ওকে দেখে বড়বাবুর কপাল কুচকে 


“ওই 

“গরীর আদাঁম বড়বাব;.....সেদিন . 
বৃহৎ রো'তে লাগল।” 

“সময় খারাপ সংজ--এখন ওসর 
খোঁড়াটোড়ার কাজ নয়।” বড়বাবু বললে, - 
“আজ 'যাঁদ সাহেবের চোখে পড়ে যেত? . 
কি ভাবত? এই সব লোক নিয়ে আমরা 


কাজ চালাই! আর এদের মাইনে যোগাতে 
ট্যাক্সের, জন্যে আমরা তুলকালাম. করতে 


করলে। 'বিরস বদনে ভূল; একপাশে সরে 
শুয়ে দাঁড়াল। গায়ে তেমনি নীল কোর্তণা, 
কোমবে তকমা, ডান হাতে ধরা লম্বা 
লাঠি। শুধু বাঁ হাতের শূন্যগর্ভ আদ্তিনটা 
ফুর ফুর করে বাতাসে উড়ে উড়ে যেন 

করছে॥ 

বড়বাব, স্বয়ং মার্চ করে থানার দিকে 
‘এগিয়ে গৈল৷ 

এর ক’্দন বাদেই এসে পড়ল {পউ- 
{নাঁচিভ পুলিশের দল। ভারতের কতক- 
গুলো অগ্তল- এবং অনগ্রসর উপজ্বাত 
সম্পর্কে খ্বেতাঙাদের মন্তব্য ছিল-পক্রাম- 
নাল।' এ দলের সংগ্রহ বোধ করি সেই 
ভান্ডার থেকে। প্দীলশ তো নয় যেন 
পরান প্যান্ট পরা নেকড়ে । দেখতে দেখতে 
লড়ল। 


সোঁদন সম্ধ্যার পরে জীবেন যমুনাকে 
বললে, “আজ চৌধুরী “মশায়কে একটু 
খবর ' দতে হবে দিদি। বন্ধ জরুরী 
- দরকার |? 

গাভীর রাতে সানো চৌধুরী, এসে 
হাঁজর হলো। 
ধাবেন 1”. ঢ় 

“সেই রকম তো কথা আছে৷ গোঁসাই | 
কাল গোবিন্দের মোকদ্দমার দিন । উকিল 
যৈতে শীলখেছে। কেন কে রানে!” সানো 
চৌধুরী বললে, “তা মুকুন্দের দায় তো 
গয়ে আমাকেই সামলাতে হবো” 

জশবেন রললে, “আমার একট: কাজ 
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“বলো!” 
৬ জবেন জেলা শহরের একটা জাযগাব 
গ্রাম ফ্লরে বললে,"দেখবেন--সেখানে একটা 


._পাণাঁছক বস্মতী 


টে 


চায়ের দোকান :আছে, উপেনবাবুর দোকান = 
উপেন সামল্ত। তাকে এহ এটঠিটা 
দেবেন” 


“গোঁসাই ক নিজের “ঠিকানা দিলে? 


'শেষকালে বিপদ ঘটবে না তো?” 
“বপদমুক্তিই চাচ্ছি।” জীবেন হেসে 
বললে, “চিঠির বদলে আর একটা 'ন্দীনস 
পাঠাতে পারতাম আপনাব হাতে--কিন্তু 
তাতে বন্ড ব্ধাক। সে আপনাকে "দতে 
পার না। 'জনিসটা বড় মূল্যবান, 


"_ বললে, “এ বয়সে আর ওই বস্তু নিয়ে ধবা 


পড়তে চাই না।” একটু থেমে গভীর গলায় 


“আবার বললে, “প্রতাপ থাকলে- হয়তো 


বলতো-বাবা ডাঁরু। যাক_এ চিঠিই 
ভালো ৷ খানাতাল্লাসের গেবোয় পড়লে ন্ট 
করেও ফেলতে 'পারবো। না কি?” - 
“সে আর বলতে ।” জ্রীবেন হেসে 
বললে, "যাদের দরদ গতাঁর তারাই ওকে 
সযরে পার কবে নিষে যাবে।” 
সানো চৌধুরী গলা খাট কবে বললে, 
"তা বস্ডুটা রেখেছ কোথায়! এই ঘরে 2” 
যমুনা দিদি” 
__ সানো চৌধ্দরী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে যমুনার 
দিকে তাকাল। 
তলায়।" 
বাস!” সানো চৌধূরী উঠতে উঠতে 
বললে, “পিটনুনী পুলিশ এসে ঘাঁটি 
গেড়েছে ক-না। তাই বলছিলাম।” 
“আমিও, তাই ভারমূস্ত হতে "চাচ্ছি!" 


-‘জ্বলবৈন বললে, “দেখেশুনে মনে হচ্ছে 


লড়াইটা জমবে ভালো । যাঁদ ধরাই পাড় 


-শ্মূল্যবান বস্ভুটা এই চৱের খালপাড়ে 
মাটিতে মুখ গুজে পড়ে থাকবে! কারুর - 


কাজেই লাগবে না।” 

সানো চৌধুবী কুড়ে থেকে বোরয়ে 
আস্তে আন্তে বাইরের জমাট অন্ধকারে 
অদশ্যে হয়ে গেল। 
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ধভবাবুব এক নম্বর পহফাবী অতি 
লাল সাহা বড়বাবুর টেবিলে একটা লিস্ট 
ফেলে দিয় বললে, “এই দেখুন- ইউীনিযন- 
গুলো থেকে প্রোশিডেন্ট পন্সায়েধবাবুরা 
অপনার এই ‘সব, নামগুলো পাঠিয়ে দিয়ে 
কর্তব্য খালাস করেছে ।” 

'বড়বাবু নামের লিস্ট দেখতে দেখতে 
গ্্ভীব গলায় বললে, “কেউ এলো না?" 

থানার ন্রিসীমানায় ভিড়লে 'না।” 


মাতিলাল বদলে; “সবাই -একটা-না-একটা 
অঙ্জুহাত দিয়েছে” * 7" | ৰ 
"কাউয়াডস [" মন্তব্য করে'্বড়ববৰ 
বলনে, “এ আম আগেহ জানতাম! অথচ 
এদেরহ সাহায্য ছাড়া. আমরাও অচল।| 
এঁদকে ওপরের কড়া 1নদেশ"-- | 
মাতলাল বললে, "সেই 1নদেশ মতো, 
শুধু ওই লিস্টের নাম কতা পোয়াছি।! 
ছোট-বড় করে ওই কজন. োতদার-আর 


"সম্পন্ন গেরস্থ।” ॥ 


বড়বাবু বললে, "াকন্তু তাদের ঘর- 
গুলো আমরা চিনবো ক করে_চেনাবে 
কে?” 

মাতিলাল বললে, “এক প্রোসডেন্টবাব: 
তো মুখের ওপবে সোঁদন বলেই দিলে| 
'গ্রামে থেকে চালার গারে চালা জাগিয়ে, 
ওই কাজটি পারবো না। গাক্টসুস্ধ 
পাঁড়য়ে মেরে ফেলবে মশায়" এর পর 
আর বলবো কি স্যার?” 

“তো বোঝ--গুরাই যাঁদ ভয় পান তো 
চৌঁকিদারদের দিয়ে কি হবে! তারা ঘর 
চেনাবে ?”" বড়বাব হতাশ চোখে চেয়ে 
রইল। ৷ 

“তারা থানায় আসা প্রায় বন্ধ করেছে 
স্যার।” 

“তবে 2” 

ওপরের নিৰ্দেশ মতো লস্ট তৈরণী,' 


" ধপটুলী বাহন এ্যাকসনের জন্যে তাল 


ঠুকছে, পারকম্পনা সুসম্প-শুধু অভাব" 

চনধ্দারের। পাঁরকক্পনা মতো বাীপয়ে, 

পড়ার জন্য ঘরগুলো চেনাবে কে? 
এদিকে ওপরের কভা বনদেশ-স্টাট 


- এ্যাকসন। এই মুহূর্তে ছুটিয়ে দাও 


হন্যে কুকুর। 

মাঁতলাল বললে, “নতুন দলের মধ্যে 
ওই যে এক ছোকরা আছে-এ-এস-আই: 
র্যাত্কে, স্পেশাল দারোগা হয়ে এসেছে 
ছোকরা খুব দড় স্যার ।” 


“নিন রাহা?" 

“তাই বোধ হয় নান। খুব কম্পি4 
ট্যাণ্ট।” "_ সী 

“আর কম্পিট্যান্ট 1৮... 

বড়বাবু হতাশার অথৈ সমন্ৰে "ভাসতে ৷ 
জাগল। | 

দীনদয়াল সিং শেষ পর্যন্ত এক ' 
মতলব নিয়ে 'এল! যেন বয়া এগিয়ে 
দলে বড়বাঝুর সামনে। বললে, "হামার ; 
একঠো মতলব লিন বড়বাবু।” 

“কি, মতলব?" ৰথ 


দহাঁ বড়বাব্য। শালার নোকাঁর যাবে 
বলে মন খারাপ করে ঘুর ঘর করছে ।”। 


) 


1 


মামিয়ে জিজেস করলে, "তার-কাছে ক -- 


মণ আল; খেয়েছ দশনদয়াল ?” . 
1সংজী বুঝলে_-এ সেই আগাঁল সালের 
থা; শালা শউনারায়ণ চুকাল করেছে। 
ঘন ঘন মাথা নাড়া দিতে দিতে বললে, 
"ইয়ে বড়বাবকএক সের ভি নোহ। 
গরীবের নোকাঁরটা চলে যাবে! তার 


থানার কাম করলো ৷... 
অথচ হামাদের কাজে মে লাগতে পারে”. 
বড়বাকু বললে, “তার মানে তুমি তাকে 
লাঁগয়ে রাখতে চাও? ওই 

ডান হাত কাটা” 

“না না বড়বাব। শালার কোর্তা 
কাড়িয়ে লব না!” 'ঁসংজা বললে, “ও 
হোবে চিনৎদার।” 

“তনথা ?” 

"লুটের মাল ।* 

হম 

খানিক চুপ থেকে বঙবাবু আবার 
ভাঁর গলায় বললে, “হুশিয়ার সংজশ। 
মোদ্দা কথা চৌকিদারীতে ওকে রেখ না। 
ওই যে পিটুনোঁর দলে কে একটা রাহা 


-এসেছে-সে মহা ধাঁড়বাজ, আমাদের 


ওপরেও তার চোখ। ওপরে একটা খোঁচা 
লাগয়ে দেবে তো-ব্যস।”...চোখের খোঁচা 
দিয়ে বড়বাব; পাঁরিপামটা বুঝিয়ে দিলে। 
॥ পিংজী নীরবে মাথা নেড়ে সায় দিলে। 
বড়বাব; শেষ সিদ্ধান্ত করলে, “তবে 
'ভাঁড়িয়ে দাও ওকে রাহার কাছে। পনেরো 
দিনের মধ্যে ওপরে আকসনের রিপোর্ট 
দিতে হবে ৷” 
1; {সংজঁর প্ৰস্তাব শুনে ভলু মাঁঝ 


_ হতাশার দীরয়ায় যেন একটা অবলম্বন 


পালা 


ee 


পেল। থানার গায়ে লেগে থাকা তার 
একটা নোকরি চাই-বুকের জ্বালা মেটা- 
বার শান্ত চাই, প্রাতশোধ চাই। 

| 'সংজীর পা চেপে ধরে বললে, "তুমি 
মোকে প্রাণ দিলে সিংজী। না.হলে ঠিক 
- করোছলম-থানাও ছুটি' দিবে আর' 
১০২৬১ 


| 


বললে, “গেল তো গেল-মোর ডান হাত 
»মোর কাজের হাতটা চলে গেল টসিংজা ।* 
ওর চোখেও জ্বল আসে।.. 


ময়--আরও গভাঁরে তার [ছিড়ে গেছে 
'ছশবনের গ্রদ্থি। এই দেশ-এই গ্রাম 


1 


কাজের বার। ফালতু! শুধ তাই 


আর 'দিনগ্দলো বড় ভার! যেন 
গুমোটে ভরা। ৰ 
বেশ কয়েকটা পরগণা ইডীনয়ান নিয়ে 


এক-একটা বশাল থানা এলাকা। স্বারং 


যোগাযোগের কোনো সুবিধে নেই--যান্দিক ৷ 


যোগাযোগের রাস্তা নেই। এক প্রান্তের 
খবর আর এক প্রান্তে পৌছতে পেশস্তে 
ঢের কান্ড ঘটে যায়। বোধ কার সেই 


শুরু হয়ে গেল সেই প্রত্যাশিত ‘এযাকসন ৮ 
ছোট-বড় জোতদার গেরস্থের কাছে প্রথমে 
গেল চিঠি রসদ জোগাও। কোনো উত্তর 
এল না শুরু হলো জবরদস্ত সংগ্ৰহ | 
একেবারে নিচের তলা থেকে । জোর করে 
ধরে 'নয়ে গেল চাষার হাঁস মুরগী ছাগল। 
“ই তো ভারি মশৃকিল হলো দানো 
কতণ।” মহেশ বললে, "বোধ হয় পিটনাঁ- 
গুলান হিন্দমূগোৰুটা ধরে টানছে না। 

হস হত ছাতা তো ক লৰ কে 


সানো চৌধুরী বললে, “নিজেরা খা! 


(এই চরের জমাট জাবন-ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন - একটা চাপা প্রাতরোধ--নারব অস্বীকার ৪ 


হয়ে গেছে দে অনেক অগে। পাঁরত্যস্ত। 
[ জঞ্জাল । 


CCE 


দিনগুলো শন্যসাড়। রাতগুলো 


এবং থানা তাকে কাজে লাগিয়ে নিলে। LE 3 ধনত্যকর্সপ্রবাহের 
বাঁ হাতে বুক ঠুকে নিৰ্বোধ ভলু,ৃ মধ্যে কাঁটার মতো খচ্‌ খচ্‌ করে' বেধে 
ললে, "এতদিন: থানার নিমক খেয়োছ- _ শু প্রত্যাস্ম আঘাতের ছায়া। 


ধঅকাদন আঘাত এল। 
াগারখানায় আজকাল রোগাঁরও ভিড় 
নেই সম্ধ্যের পরে। কম্পাউন্ডারবাবু 
তাড়াভাঁড়ই চলে যায়। বসে বসে গঞ্প- 
গুজব করে ডান্তার আর সানো চৌধ্রী। 
তখনো রাত বোশ একটা হয় ?ন। 
হঠাৎ শোদন ভার বুটের শব্দ তুলে 
ডাঙগারথানার সামনে য়ে চলে গেল 
1পটুনী প্ীলশের একটা দল। - 
সানো চৌধুরী উকি মেরে দেখে চাপা 
গলায় বললে, “সামনে রে? হাতকাটা 


“আপনাদের 


জগৎ চিধা, নিরারণ শমশ্রের বাবা-সে জমি 


জান। আপনাদের অপরাধ কোটেই 
প্রমাণিত হবো চলুন?” 


কর্তা, এবার ছেলেদের ডাক এসে গেছে। 





by } পনের দন 

- পাঁকোর ওপর বসে খসে 'বকেল- 
দেখাঁহ। এখানে না এলে এমন করে 
বিকেল দেখা হত না। আমাকে এখুনি 
সাঁদ্‌ কেউ জিগ্যেস করেন, ‘এখানে কি 
করছেন ‘একা একা? আম অসংকোচে 
যলে দোব, ণবকেল 'দৈখাছি। আম যে 
কলকাতায় পড়তে যেতে হত। ফেরার 
পথে উধ্ব্বাসে ট্রাম ধরে টেনে চাপতে 
ছত। মাথার ওপর ইনেকিকের তারে 
একটী আস্ত বিকেল কুলে থাকলেও 
দিকেলের দিকে তাকাবার উপায় ছিলো 
মা। আমার মাথায় এখন গ্রাম, বাস, 
ট্রেন, এরা কিলাবল করছে। বিকেল 
দেখবো কি, আমি ত' পাগল হই 'ন। 
ন ছেড়েছে কি ছাড়োন; দু“চার মিনিট 
- আণতৈনা-আসতেই, 'এ যে সেই 
জোট, যেখানে সর্বদাই দু'-চারটি খালি 
ইন, আনি যখনই যাই না কেন, 
দেখতাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয় সাদা সাদা 
বাষ্প, নয়তো ভাষণ কালো, কালো, 
গ্যাচানো, প্যাচানো ধোঁয়া ওগ্রাচ্ছে। নেই 
কালো, আর সাদা ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে 
চলন্ত গাঁড় থেকে - তাকিয়ে তাকিয়ে 
দেখতাম কে বেন বিকেলকে ছুরিকাহত 
ফরেছে, আকাশের গায়ে এখনে ওখানে 
ব্ন্তের একট; একটু ছোপ। হায়! সে 
ছোপও লাল টকটকে নয়, বাসি, বৰ্ণহন 
বক্কের ছোপ, আর সংগে সংগে মন খাবাপ 
ইয়ে , যেত এই ভেবে যে এই শৰণ, 
পাণ্ভুর, অসুস্থ বিকেল, তাও দেখতে 
পেতাম না, কেননা গাঁড় আর. 
দঢ-এক মিনিট যেতে না যেতেই ও মরা 
আলোও নভে যেত, বুকের ভেতরটা 
ডাক ছেড়ে কে'দে উঠতো, সমস্ত মনটা 
নবেল বিবেল করে সত ৭ রর 


He আজ 


, ধ্টের দাগ পড়েছে। 





[পান্থ ) 


‘জনো মনা একটা বা ফা আমি 
। আজ 
লি SAE অনি OU পদ ৮ 


'ভুরুর মত সাঁকোতে বসে বিকেলের জন্যে 
“সেই পুরোন ব্যথাটা টের পাচ্ছ আর 
-‘বুকের ভেতরটা কিরকম যেন করছে, 
টনটন টনটন! হক্ষ্য করে করে বুঝেছি: 
‘এখানে সঙ্কালও প্রকান্ড, দৃপ্দরও প্রকাণ্ড, 
ববকেল আর র্লাধও, এরাও প্রকাণ্ড । 


রা 


দাঁড়িয়ে আছ, 'িকেলটা ববি, সেইটুকু, 
জায়গার। 'কিম্তু এখানে - ওপর. 
বসে বিকেল সম্বন্ধে আমার পুরোন . 
ধারণাটা যেতে বসেছে। এখান থেকে 
যতোদ্র চোখ যায়, শংধ্‌ 'দেখাছ 
'বিকেল। এ বিকেলের যেন শেষ নেই 
এই সাঁকোর ওপর দুপুর ছাঁড়য়ে চলে - 
এসেছ. সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে, যেখানে 
শুধু বিকেল। নকোনো উঠোনের- মত 


নদী চওড়ায় হাত দশেকও-হবে না। = 


খাঁনকটা আবার মরেহেজে গেছে। 
"পঢ়ে যাওয়া পানাগমলোর গায়ে ‘কাল- 
7 ৷ কষ্তু তবু 
কালচে, সাদা থোকা থোকা ফুল গে'য়ো 


নন্দীর বুক আলো ‘করে ফুটে আছে * 


অদূরে সবুজের * শীষ ছড়ানো ‘মাঠ 


এ পাশে ভাঙা, মেটে রাস্তার ওপর 


দিয়ে চিকিয়ে কৈয়ে, ধুলো ভাড়িয়ে '. ' 


"HT কেপ আর শান TA 


গলার গান, 1এ এ এ 

'ষায় না, যা মুখর বাতাস, এ, এ আবার, 
হুল-করে জঙ্গ্‌ আনতে, যাওয়া, ঠাটের 
একথা ঘাটের কাছে'.....বাজাও আমাকে 
"বাজাও আমার নিজেরও একটা বলার 
কথা শছলো। এতোদিন আম জানতাম 
‘না। ' আমার নিজেরও কিছু কিছু সুর = 
লো । 'আঁম সেসব জানতাম নানা 
"আদ - এই ছায়া-ভাসানো বিকেল . এসব 
কথা আমাকে জানিয়ে লে। এই _ 
বিকেল আমাকে বাজিয়ে দিলে। কোথায় 
ছিলাম আম মুখ থ্বরড়ে বাসি, বিবর্ণ 
এক শহরে । ভাগ্মস এখানে এলাম? 
এসে বিকেল কাকে বলে নিজের চোখে ' 
দেখতে পেলাম। এরকম , সময় আম 
ত’ জান শহরে থাকলে কি করতাম, 
কোথায় ফেতাষ। সেই যে সেই নোংরা 
চায়ের 'দোকানটা আমাদের গাঁ ? 


“বন রন শব্দ। দিনের. বেলাতেও সেই, 
ধুলোমাখা, ঝুলন্ত ... ভুতুড়ে পাঁচশ 
পাওয়ারের বিবৰ্ণ আলো 'আর ‘আমার 


1 ১ (কেকের মাথা মই’, চুপ শালা, মারবো 


জমকোনো সুকোনো', এই সব অসাধারণ 


দরকারী, রম্তহীন কথা । - 
এ যদি না করি . তবে ' হিন্দী 
সমযার স্দ্ৰবৃ দ্রবুদ্রা পিষে সোজা 





ন 
ফাটিয়ে কৃত্রিম 
উত্তেজনা সৃষ্টি করা, এত আহেই। 
অথবা যে যার পাট অফিসে বসে 
বসে বড়ো বড়ো রাজা-উজশীর মারা, 
মাও সে-তুঙ এই বলেছেন, স্তাঁলিন এই 
বলেছেন, নেতাজী এই বলেছেন, বড় বড় 
কোটেশন আওড়ানো, আর পাশের 
কারখানায় যখন লক-আউট হয়, ছাঁটাই 
হয় তখন পরিষ্কার, নক্সাদার পাঞ্জাবী 
আর পারের পাতা ভোবানো ধবধবে 
পায়জামা পরে সেজেগুদে, মুখে, ক্রীম 
মেখে; ভালো করে খেয়ে, ঘুমিয়ে গাল 
ফুলিয়ে যেখানে ১৪৪ ধারা জারী বরা 
নেই, অনেক নিরাপদ, অনেক ঠান্ডা 
জায়গা, সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়য়ে বিপ্লবের 
চৌয়া ঢেকুর তুলি আর যে যার পার্কে 
গালাগাল দিই, পাটির কোন প্রোগ্রাম নেই, 
কোন গোল্‌_নেই, কোন মিশন নেই, 
নেতারা খালি আঁদ্দ উড়িয়ে 
বস্তৃতার মধ্যে ডুবে আছে, এই সব কার 
আর কাঁ ৷ , 
অনেকাদনের পর' এই নতুন 
বিকেলটা এসবের হাত থেকে আমাকে 
*মুল্তি দিয়েছে। কিন্তু তাহলেও চায়ের 
তৈষ্টাটা ভেতরে ভেতরে আমাকে টানছে 
যে! তাঁকয়ে দেখলাম চাঁরাদকে। এ ত’ 
শুধু ধূধূু করছে মাঠ, আশেপাশে 
হু হু করছে বন, এর মধ্যে চায়ের 
আঁম 


পাওয়া যাবে, কেননা রোভওর হিন্দী 
দু-একটা দিল আর মহব্বতের গানের 
টুকরো কানে আসছে! অদ্ছুত। 
মাথাক ওপব অঢেল আকাশ, এই অন্ত- 


কেন? ৷ 

1ঠিক। যা ভেবোঁছ তাই। চায়ের 
দোকানই বটে। তবে আস 'িটকরা, 
সিনেমার পরা আঁকা, ক্যালেন্ডার ওড়ানো 
চাষের দোকান নয়। সে উপায়ও নেই ৷ 
সবটাই খোলামেলা । দুদক দিয়ে 
ঢোকা যায়। চেরা বাঁশের বোঁগ। 
চারটে খুটির ওপর দাঁড়ানো একটা 
টালব ছাউনি! এক কাপ চা চেয়ে 
যার পাশে বসলাম, সে লোকটার চেহারা 
দেখার মত। লোকটাকে অসুর 
বললে কম বলা হয়। এমন ঘাড়ে- 
গানে চেহারা বড় একটা দেখা যায় না। 
ম্রথার চুলগুলোতে কদম ছটি। চোখ 
দু'টো কড়মচার মত লাল। কথা বলতে 


গ্ৰামে 
ৰকম কাজ করছে দেখাবার জন্যে! 


গান্ডাঁহক দস্তা 
নাকের নঈচে গোঁফ জোড়ার হট 
প্রান্ত বেশ যত্ন করে মোচড়ানো। এক- 
মুখ দাঁড়। পরনের কাপড়খানা 
অসম্ভব ময়লা, বোধ হয় সারা বছর 
একাদনও না কেচে এ কাপড়টাই পরে 
আসছে। জামাটা কন্তু মোটামুটি 
ফর্সা। মুখ দিয়ে .ভক্‌ ভক করে 
ধেনোর গন্ধ বেরোচ্ছে। মাছি উড়ছে 
মুখের চারপাশে। অনেকক্ষণ ধরেই 
লক্ষ্য করাছলাম লোকটার বুক পং 
অসম্ভব ঠেলে উঠেছে। চা খেয়ে 
লোকটা উঠে দাঁড়ালো। পা দুটো 
তখনো তার টলছে। বুক পকেটে হাত 
দিয়ে বার করলো তিনশো ক চারশো 
টাকার একটা বাশ্ডল। তার থেকে 
একটা ময়লা নোট খুজে খুজে বার করে 
দোকানীর মুখের ওপর ছংড়ে দিয়ে, 
আমার মুখের' কাছে মুখ এনে, 'লোতুন 
মনে হচ্ছে’ বলে টলতে টলতে লোকটা 
চলে গেল। এসবে আমার কিছ বলার 
নেই। বরং আম কৌতুক বোধ কাঁর। 


রাদ্দ. কিন্তু লোকটার চেহারা আর সাজ-পোষাক 


আমাকে ভাঁবয়ে তুল্ল। সাধারণত চাষাঁ- 
দের গেজেতে টাকা থাকে। অমন বুক" 
গকেটে টাকার বাশ্ডিল থাকে না। তা 
ছাড়া লোকটার মেজাজও ঠিক চাষীর মত 
নয়। একটু উগ্র ধরনের! চাষীরা 
উট্‌কো লোকের কাহে মুখ এনে 'লোতুন 
মনে হচ্ছে’ বলে না। খুব বনত, নম্ন 
একটি ভতগ আছে বাংলাদেশের চাষীর । 
ওরই মধ্যে একটু সাধু আর ভদ্র করে 
তোলে ভাষাটাকে।- বেশ শুনতেও 
আরাম লাগে। "কোথা থেকে আসছেন? 
অথবা ‘মহাশয়ের নিবাস’ একজন থাকলেও 
'আপনারা' দিয়ে জিগ্যেস করে, যেমন, 
'আপনারা ?’” যাঁদ বাল ‘ব্ৰাহ্মণ, ‘আরে 
বাপ, ভেতরে এসে বসুন। একটু জল- 
বাতাসা খান? এ লোকটা কে? চাষী 
নয়। শহরের লোকও নয়, ওপরে 


বুক অতোগ্ুলো টাকা! 
যেভাবে ঠেলে উঠোছলো তাতে হাৱরয়ে 
যাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট, অথচ, তেমন কোন 
সাবধানতা নেই। যেন, ষার ইচ্ছে সে 
দেখে যেতে পারো। আমি হেশঅ-পেজি 
লোক নই হে। বাণ্ডল বাশ্ডল নোট 
ননয়ে ফারা। = পি'পড়ের পেছন দিক 
টিপে রস খাই না, ভাবখাঁনি এ রকন। 
চা খেয়ে আবার সাঁকোর ধারে গয়ে 
বসলামা রাম আদকের কথা ভুলেই 
মেরে দয়োছলাম।, ও আমাকে নিয়ে 
যাবে এখান থেকে কোশ তিনেক দুরের 
ওখানে সমিতির লোকেরা ক 


বসে আছি। সামনে 'দয়ে রিরায় 
কলার কাদির পাহাড় চলেছে। এ অগুল- 
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শহরের চটক ; কল্তু ভেতরটা বুনো।, 
পকেটে 


ধলে আলাদা একটা হাটও বসে, আর 
সেখানে শুধু বিক্রী হয় কাঁচা আর পাকা 
কলা। যাদের ভূ'ই বলতে কিছু নেই 
তাদের এ একটাই অবলম্বন। না। ঠিক 
বলা হল না! আমের বাগান ররেছে 
বড় বড় এ অগচলে। সেখানেও আমের 
1সাঁছনে জীমহারারা মজুর খাটে। এই 
সব কলার কাঁদ বোঝাই {রহ যাচ্ছে এখান _ 
থেকে কোশ চারেক দূর জংশন স্টেশনে । 
ওখানে সারা মোকামের ছাঁত্রশ জাতের 


ও সব অভ্যেস নেই। কেট আমাকে 
ও রকমভাবে সম্বোধনও করে না। কোন 
গিশেষ পার্ট মহলে নিজেদের মধ্যে এ 
সম্বোধনটা চলতে আম শুনোছ, কিন্তু 
আমাকে 'কমরেড' এ যাবৎ কেউ বলে 'ন, 
বলার কোন কারণ নেই বলেই। 

আমি একটু অবাক হয়েই রাম আদকের 
মুখের দিকে তাকালাম সকাল-দপুর 
এখানে বেশ তেতে থাকে। কিন্তু শেষ 
বকেল থেকে আবহাওয়াটা একটু অন্য- 
রকম লাগে। . বাতাসে ঠাণ্ডা আমেজ । 
মাঝে মাঝে একটু-আধটু যে শির" গশর-- 
করে না তা নয়। ওকে দেখলাম কাপড়ের 
খুটটাকে খালি শল্ত, শন্ত পাথুরে কালো 
চেহারাটার গায়ে আড়িয়েছে। প্রার হচ্ছি 
পর্যন্ত তোলা আধময়লা ধূতি মালকোচা 
মেরে পরা! কাঁধে একখান লাল গামছা । 

মুখে কমরেড সম্বোধন, কাঁধের . 
গামছাখানি লাল, এর ক কোন যোগা- 
যোগ নেই? থাক। এই সব গ্রামের 
লোক. এমাঁনতে কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই। 
গকন্তু কখন যে এদের কোথায় লেগে যায় 
তা অনেক সময় বোকা যায় না। মাঝে 
মাঝে খুব সাবধানে কথা বলতে হয়। 
“তোমার ক জাত? একবার একজনকে 
জিগ্যেস করাতে সে মাথা চুলকে টন্তর 
দিয়েছিল, “আজ্ঞে, আগ্দার। আর্থ 
উপ্ন ক্ষাতয়। আম কিছু না ভেবেই মানে 
ক্ষাতিয়ের সামনে উপ্র কথাটা থাকার 
দরুণ ওকে একটা শস্তা বাহাবা দেবার 
জন্যে বলেছিলাম, উগ্র ক্ষতিয় ত’ বেশ - 
ভালো। বেশ একটু ‘কার বীর, ভাব 
আছে,। সে এ কথার কোন জবাব দেয় 
"নন সারা পথ আমার সংগে নিজে 
থেকে _কোন কথা কয় নি। 
যে কথাটা আমি িণ্যেন করছি - 
ভাবে। বোঝাতেও ছাড়ে নি যে, সে বেশ 
একট: চটেছে। পরে একজনকে জিগ্যেস 
ma দলি ‘Ala HARA স্তর এ 


ু 


Fe 


‘লকলের.সামনে জুতো পেটায়, তারু,জাঁম 
ভাগে পাবার জন্যে, যাকে:সেই বাবুরই পা 
বেগারে টিপে দিতে হয়. তাকে. বাঁর বলা 
তুচ্ছ তাঁচ্ছল্ত করা নয় ক?" অথচ এ নব 
গকছু ভেবে কথাটা. আঁম বাঁল নিব. 
সুতরাং মুখে কমরেড সম্বোধন .আর 








‘যোগসন্ৰ আমি" নাই, খজলাম।. - 

, ব্লম- আদকের মুখে কমরেড 
সম্বোধনে অবাক-হবার:দন-আম্মর গেছেন 
গ্রাম অঞ্চলে, এ. সম্বোধনটা এখন বিশেষ 
গোৌরবন্দুজক।, এরা' এ "শব্দটার, মানেও 

_ জানে।. কিন্তুঃ যে, কথাটা বলাছলাম, 


. কাঁধের ্রাক্ষম গামছা :এ সবের মধ্যে আর- আমার.এ সব:শব্দ শুনে অবাক না হবার 


কথা৷ 
খাবার বন্দোবস্ত হয়েছিলো । লোকাঁট 
মোটামইটি, সম্পন্ন চাষ । ধান জমি যা 


আছে বোঁশ না হলেও সার বছর ধান 
আর তা ছাড়া 


কিনে খেতে হয় না। 


পৰীক্ষা ক'রে দেখা গেছে! সামান্য একটু টিনোপাজ শেষবার ধোষার সময় 
দিলেই কি চমৎকার ধবধবে সাদা হুয়-- এমন সাদা শুধু টিনাপালেই 
সম্ভব! আপনান শার্ট, শাড়ী, বিছানার চাদর, তোয়ালে--সব ধবধবে ! | 


আব, তার খরচ? ঠাপড়পিছু এক পয়সাৱও কম | টিরোপাল কিনুন 


প্যাকেট” 





প্যান্; কিম্বা “এক বালতিদ্ জন্যে এন্ড 


€) টিনোপাল--জে আর গা এস এ, বাল, 
টি | ইইলান্মাও-এৰ বে ট্ৰেডমাৰ্ক ॥ 
সুহৃদ পাযগী লিঃ পোঃ আঃ বন্ধ ১১০৫০, বোম্বাই ২০ বি, আর, 
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ধাগান-টাগান মিলিয়ে চাঁল্পশ-পণ্টাশ বধে 
মত ভ্রায়গা। তাতে কলাতে, আনেতে 
নৈহাৎ-উপায় কম না। খাওয়া-দাওয়ার 
বন্দোবস্ত ভালোই হবার কথা । গোয়ালে 


রে আমাকে রাত্রে খাবার বন্দোবস্ত করে 
দন। ওরা ক দিয়ে ভাত খায় আমি তা 
দেখবো ।’ 

"আরে মশাই, দেখবেন আর কি? ওরা 


ভাতই খায় না।' 
"তবে খায় কি? | 
‘খাবে আবার ক? ঘণ্টা। সকালে 
যাসি রুটি দু-তিনাট যার জুটলো ওদের 


মধ্যে সে বেটা ভাগ্যবান। এ রুটি আর 
চা, চা না বলে চায়ের অরুচি বলতে 


গুড় মেশানো 
পদাৰ্থ, ৰ তা 


হাতে রেখে দের ছে ৷ পাছে 
কাজ থেকে ছঃটিয়ে দেয়। ফেননা 
কাজেরই যা অভাব কাজের লোকের ত’ 
, অভাব নেই, সেইজন্যে বাঁক টাকাটা আর্‌ 

চাইতে পারে না। বাবুও িষেণের সে 


কদর 
পুরুষের মুরোদ ত’ ওদের জানাই আছে। 
পাশের পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরে বা 
বলের জলে নেমে পড়ে। পরের বাগানে 
০ 
দু'চারটে কলাও কেটে নেয় 
 সচবিধে সেলে! পরের যার থেকে শাক- 
[পাতার কুড়িয়ে, গেরো বেঁধে পাশের 
হাটে চলে-যায় ওগুলো বেচতে, কখনো 
ফধনো ককিড়ার গর্তেও হাত ঢুকিয়ে 
'দেয়-সাপে কামড়াতে পারে জেনেও ৷ 
-'সাপে কামড়াবে জেনেও হাত দেয় 
কৈন? 
আমার এই নিৰ্বোধ সরলতায় মৃদু 
হাস্ম ছাড়া উপায় নেই। যান বলাছলেন 
- ধরতান একট হাসলেন, কিছু বল্লেন না। 


ত. কথার 


দাস্তাছিক বসত 


৷ এ সব শোনার পরও গিয়েছিলাম! 
গিয়ে একটি বিচির. অভিজ্ঞতা আমার 


»হল। গ্রামের একেবারে শেষের দিকে, 


যেদিকটায় শুধু বাঁশবন আর বাঁশবন, 
সেখানে একটা জীর্ণ, পাঁরত্যন্, ফাটল- 
ধরা ভিটে। িটেটার মুখেই একটা 
অতল খাদ, অন্ধকারে তাই মনে হচ্ছিলো, 
আসলে একটা শুকনো প্দকুর। গ্রামের 
একটা হতচ্ছাড়া, খিয়েভাজা কুকুর, আমার 
পেছন পেছন এসে আমাকে ওখানে পেপছে 
দিয়ে গেল। | 

এমনি অন্যাদন ওরা অন্ধকারেই ' 
থাকে। 'নজেদেরই একটা তালের গাছ 
আছে। সেখানে 'নজেদেরই পাতা হাঁড়। 


, সম্ধ্যের বোকে একট; তালের রস না খেলে 
' গ্রাগতরের ব্যথা মরে না। সেটা খেতে 


হয়। 'কিছাঁদন আগেও তালের রস খেয়ে 
কম মেরে পড়ে থাকতো দুখে বাউরাঁ। 
এখন অবশ্য রণপায়ে এ গ্রাম ও গ্রাম 
ঘুরছে পতাকা নিয়ে। সে যাক। কথা- 
টথা আর ক বলবে ওরা । ওদের কথা- 
টথাও বোশ নেই। অনেক কথা, মানে, 
প্রায় সব কথাই বোঝে, কিন্তু শব্দগুলো 
ওদের ঠিক ঠিক জানা নেই।- তা ছাড়া 
‘জিভ আর দাঁত আর হাতের সংগে যে সব 
সম্পর্ক সেটুকু জানলেই যথেষ্ট 
প্রত্যেকটা দিন ওদের শুধু ভাবতে হয় 
খাওয়ার ব্যাপারটা । সব সময় এ চিন্তা- 
তেই অচ্ছশ্ব। রোগ-ভোগকে বোঁশ 
কেয়ার. করে না। ছেলেমেয়েদের লেখা- 
পড়ার কথা চিন্তাই করতে পারে না। 
একটার বোশ দুটো কাপড় অনেক দরের 
স্বপ্ন। বেশির ভাগ সময় সন্ধ্যের পর, 
অন্ধকারে ওরা কম মেরে পড়ে থাকে। 
কেবল যোঁদন জ্যোৎস্না ওঠে আকাশে, 
মাঠ, ঘাট, বন সব. জ্যোৎস্নার দুধে ভরে 
যায়, সোঁদন অনেক রাত পযন্ত বাপ- 
শপতেমোর আমলের একটা ঢোল বা 
ধামশা আছে, সেটা ধরে ধরে পেটায়, 
কখনো হে'ড়ে গলায় যাহার আসরে শোনা 
বিবেকের গানের একটা-আধটা কলি 


আম অনা সলনি 
ওরা একটা লম্প জেবলেছিলো। লম্পের, 
লাল লাল শিষ অন্ধকার ঘরটার এখানে- 


বুকতে 

পেরেছে, যে এসেছে তার সামনে তাদের 

খেতে না পেয়ে চেচানোর ও 

নেই! তাই ওরা নিরবের মত, ঘড় বড় 

চোখে আমার দিকে একদন্টে তাকিয়ে 

ছল। বাইরে প্রকান্ড বাঁশবনের ঘন 
স্ন ৯1 


অন্ধকার ছায়াটা হুমাড় খেয়ে পড়োছলো 
জীর্ণ পাঁরত্যন্ত সেই ভিটের ওপর । 
: . একটা-দুটো - বাদুর উড়ে উড়ে 
'পালাচ্ছিলো।- কাদের বাগানে কারা যেন 
‘ফট ফট’ শব্দ করে বাদুর, তাড়াঙ্ছে 
রারে। লম্পের লাল দিকে 
চেয়ৌছলাম। হঠাৎ লালচে একটা শিখা 
কাঁপতে কাঁপতে দেয়ালের কোপটা আলো- 
কিন্তু করলো, আমি সেখানে পাতা 
উনের ঠিক দু-তিন হাত ওপরে একটা 
অবিস্মরণায় ব্যাপার দেখলাম। একটা 
ক্যালেন্ডার দুলছে। স্নানরতা কোন 
যুবতীর নয়, মা কালণ্‌, দেবী দু বা 

দার বিটা ননী 
একালের নেতা বাপুজী অথবা নেতাজী 
কিংবা পরমপ্দরুষ রামকৃ্ষের ক্যালেণ্ডার 
নয়, লোৌননের ক্যালেন্ডার। সত্য বলছি, 
ঠিক এই জায়গায়, এইরকম অদ্ভুত এক 
রাতে, না মানুষ, না জন্তু এই যে একটা 


এতোক্ষণে 
একটা কথা খুজে পেল । ওর চোখমুখে 
আমি দেখলাম স্পষ্ট পারবর্তন। দ্‌খী 
বাউরা যেন বদলে যাচ্ছে, বদলে গিয়ে 
একটা অন্যরকম দখা বাউরণ হয়ে গেল, 
গভীর বিশ্বাস আর ভালোবাসা আর 


একে তুমি জানো? আবার 
জিগ্যেস করলাম ৷ 
ও বলল মন্যোচ্চারণের মত 'বড়াবিড় 
করে, ‘কমরেড লালন। 
এর বৌশ ও জানে না। ' 
. [কমন ] 


ঘন্ধ ঘরে 'দিয়োছিল এই বলে যে, সেখানে 
ডেটল নেই! কমলবাবু খুব দুখ পেয়ে 


ছেন, তাই খবরের কাগজে তাঁর এই তিন্ত . 


অভিজ্ঞতার [রিপোর্ট 


গাঁড়র ওপর প্রস্তর বৃষ্টির ফলে তান 
আহত হন। . কিন্তু পুলিশ ফাঁড়ি এই 
আঘাভঁট্‌কুও ভায়রণ লিখে রেকর্ড করতে 
চায় নি! বলেছে, এমন ঘটনা তো 
হামেশাই ঘটছে, ডায়রত্ করে আর কৰ 
স্ব। মশাই, প্রাণে বেচে গেছেন এই-না 


য্যবস্থা যে থাকে না, কমলবাবুর এ কথা 
জানা উচিত ছিল। না হালে আর তিন’ 


শহর কলকাতার আঁধবাসী কেন? হাস- 
পাতালও সুতরাং উচিত জবাবই 'দিয়েছে। 
অপরাধ কমল মিত্রের, দুখ পেলে আর কি 
ধরা যাবে। তিনি ১৯৭০ সালে 





আছে। তবে এ, ফেল কাঁড় মাথো তেল । 


টিপটাপ, যাদি আপনি রয়েল হন। 
না হলে পথ দেখ্ন। ফোকটে কারবার 


ফেলুন, 
মুছে প্যাক করে আপনার হাতে তুলে 
রেবে। কিন্তু যাঁদ কেটেকুটে ছড়ে-ছে*চে 
যায় এবং জনবহুল, যানবাহন শহরে 
দূর্ঘটনা তো হামেশাই ঘটতে পারে, তবে 
কথা (কেন যে এদের ওপর বাধ্যতামূলক- 
ভাবে ফাস্ট এইড সর্জাম রাখার নিদেশি 
নেই?) সোজা ক্ষৌরকার-বিপাঁণ বা 
কাছে-পঠের 'সেল্যনটি'তে চুকে পড়ুন । 
একতুলো ডেটল অবশ্যই পাবেন। হাস- 
পাতালে সার্জন না পেলে গুদের কাছে 
যান, নরুণ দিয়ে কাঁচের টুকরো, বাঁশের 


_চোঁচ, গাড়ির লোহাচুর চেছে বার করে 


না ঢুকে এখানেই ঢুকুন, মাসেজ করে 
দেবেন ওঁরা সযয়ে। কলকাতার নেই কি, 


মালকোচা' 
এ'টে পাকা পাকা বাঁশের বাড়তে পথক-| 
সূজনদের পথের মধ্যে আক্রমণ করত, 
তারা। সৈ জায়গায় আজ আঁটা পাতলুন্‌। 
পরে ঠ্যাঙ্ড়েরা না হয় সোডার বোতল 
আর বোমা ছুড়ছে। যারা আর 
একটু ডেষার ডোঁভল, তারা গে'জে ছোৱা 
আর বন্দুক নিয়েছে কাঁধে। সেদিনও, 
পুলিশ কাজে আসে নি, আজও আসছে 
মা। নতুন কি! চু 


সেই--এখনো সে শব্দই 
শ্রুতিগোচর হচ্ছে মান্ত। নতুন কিছু নয়। 
"_ আর চীলয়াছে একই ষ্্যাডশন। ॥ 
. ওয়ারেন হোস্টংস সাহেব কবে মরে 
ভূত হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর সময়কাল 
থেকে পাঁলশের বংশবাদ্ধর সুবন্দোবস্ত 
যোলকলায় পাঁরপূর্ণ হয়ে আসছে। সে 
পুলিশও ঠ্যাঙ্াড়ের হাত থেকে, পথচারাঁ- 
দের রক্ষা করতে পারে নি, এ প্যালশও 
খোকা গদপ্ডানের কবল থেকে নাগরিকদের 





রক্ষার দাঁযত পালনে অক্ষম্‌। এবকোলে, 
হামণদদের অত্যাগাবে অবশেষে কলকাতা 
{বক্তী হযে গেহল। নবাবের িপাহশ- 
শান্ত কাজে আৰে নি। আসত গুণ্ডা 
বাঁজতে কলকাতা. টলমল করছে? 
পুলিশ ট্যাডশন রক্ষা কবে নির্বিকার! 

শঙইব কলকাতা এবং তংপা্ববব তা 
অঞ্চল যেন বিদেশী ক্রাইম ছবিতে দেখা 
টেকসাস-কতকগুি অসহায় নিজৰ 
মানুষের চোখের সামনে গুঁটকয় ঘোড়- 
সওয়ারহিরো এসে যে সব ছবিতে 
সনার্বঘে! রাহাজানি -করে বোৌঁরয়ে যায়। 
অবশেষে জনৈক ত্রাপকর্তার আঁবর্ভণব 
ঘটে এবং চমকপ্রদ-উপায়ে তান গুণ্ডা 
দমন করে শান্তি স্থাপন করেন। 


দর্শকদের জুগু"সা-জ্াগ্রত-মন স্বাস্তির ' 


নিঃশ্বাস ফেলে মইয়ে যায়। সেখানে 
পঃিশের উপাটিও দেখা যাষ'না। অথচ 
তা 1নয়ে কেউ কখনো কোন্দল কবেছে, 
এমন কাপ্ডও ও-সব ছবিতে চোখে -পড়ে 
না। চৌরতগী 'আগ্চলের চিগহগ্রীত্তে 
এমন -ছাব আকছার দেখানো-হত_ হাচ্ছে।, 
ছাব দেখে ছেলেনছোকরারা মাঁদ টেকসাস- 
হিরো (মাইনাস ভ্রাণকর্তাব 'ভূঁমকা) 
বনবাব জন্য উত্তেজনা বোধ কবেন, জবাব 
নেই। আব ছবি দেখে পুলিশও যাদি 
ভেবে বসে, টেকসানে যেন গত স পর্থা। 
অৰ্থাৎ হামলায় “হাজিব হওযার হিম্মৎ 
পুলিশের থাকা অনুচিত, তবে টেকসাস- 
কলকাতা তাঁদেরই বা দোষ দেওয়া যায় 
কী কারে? 


ইদানিং আবার-নতুন উপসর্গ । কেবল 


ক্রাইমে ভার ছবি কাটে না। তাই সেক্স- 
কাইম আমান হচ্ছে। আৱ হওয়াই 


উঁচত। কাবণ, এদেশ’ বদ্বজ্জনের অতি- 
ইদালীংকালশন মত, সেক্স না হলে শিল্প 
হয় না। সেক্স চাই, মোর সেস্স'। 'আর 
তাই সেন্সব বোডের ওপন একজাতের 
সেক্স-পাগল শি্পা প্রবন্ধ ফে'দে 'অনবরত 
চাপ সাঘ্ট করছেন শহব কলকাতার 
সেক্স-সরব পর-পান্রকায়। কলকাতা 
শহরে, সুতরাং, 'কাইম এবং সেক্স-ক্রাইম 
ছড়ালে, তদ্দারা গ্রেটার ক্যালকাটা 
ভর্-ভবন্ত হলে কলকাতার টেকসাসী সাধ 
পূর্ণ হয। আবার লাখো-লোকের পাঠ্য 
পত-পাঁত্ৰকার প্রচাবশ্রমও সার্থক হয়। 
সাহত্য-ীশজ্প মুক্তির পাথা মেলে ময়- 


কলকাতা 
চর্গয় দুশট জানিস-স্পম্ট। এক, ডাস্তার- 
খানা, হাসপাতালে ভরসা না থাক, শহরে 
অগুণাত সেলুন" ' আছে। দই, 
পুলিশের দুয়ারে ব্যর্থ হলে টেকদাস- 
ভাণকর্তার স্মরণাপন্ম"হওয়া যেতে পারে। 
*দুঃখের বিষয়, দুই মদ্বরে আস্থা 
সি কারণ, কলকাতাষ তাদশ আতা" 


তাই পলিশ ব্যথ হলে অগত্যা 


হবে, নচেৎ 'শহর কলকাতার ধনপ্রাণ 
[শকেয় উঠবে খুব শির্গাগরই। 
আপাতত মেয়েরা -কান-গলা-হাত- 


গহনার অঢেল চালান 'এস্ছে সেই 
সঙ্গে "গালা, কাঁচ 'এবং প্র বিচিত্র 
চিজাইন ৷ গ্শ্ডা-কলকাতার হাত থেকে 
রেহাই পেতে অতঃপর “সকলেই 'স্যর্ণ- 
নয়ন্রণে বাধ্য হবেন। 'কিম্তু ছেলতাই, 
অধুনা কান-গলা, থেকে হাতন্ব্যাগ, গকেট 
পৰ্যন্ত ধাওয়া-করেছে। সুতরাং 'আরো 
ঢের করণীয় আছে! 

জনৈক টেকসাস .হিরো-যখন প্ৰুভ 
তখন এ ছাঁদে অন্য ব্যবস্থা গ্রহণের 
দরকার। 

শীলপাড়া দিয়ে যখন শুরু করেছি 
তখন সেখানেই ফেরা যাক। বেহালা- 
বড্যা-শীলপাডায় বহু শিষ্ট এবং 
'বাঁশণ্ট ব্যান্তর বাস। বেশ কহু 
অধ্যাপক-শিক্ষক (তো আছেনই, আছেন 
সুকুমাব ব্‌ত্ততে “রত সাহিত্যসেবী ও 
আছেন অন্যান্য বাতিতে যুক্ত প্রভাব- 
শালা ব্যান্তরা ৷ আব বেহালা টু বাঁড়যা 
এমন অঞ্চল, যেখানে প্রভাবশালীদের নাম 
বললে লোকে ঠিকানাব হাঁদশ পৰ্যন্ত 
দিতে পারেনা অর্থাৎ এসব 'অঞ্চল 
পরস্পরের সঙ্গে এ নসুতোর 
ঘনিষ্ঠতা আছে। এইসব "প্রভাবশালী 
সামাজিক নাগারকগণ যাঁদ-একজোট হয়ে 
শিম্ট-বাশিম্ট মানুষের নন-পাঁলটিক্যাল 
এবং দলাদালহধন ,পাঁসকামটি গড়ে 





বেরা রা দর 
বিস্তার কবে শিষ্ট তরুণ সমাজের গনে 
আস্থা-বিম্বাস ও ভরসা জোগাতে পারেন, 


. তবে গুণ্ডা খোকাদের অপরূণীর্তি অনেক 
! পাঁরমাণে লাঘব হতে পারে। 
মহাল্সায় সামাজিক. শ্রশ্ধেরগণ এঁগরে এলে - 


মহলায় 


শিষ্ট তরুণরা দলিংচয় আকর্ষণ বোধ 

করবেন। ভরসা 'পাবেন। আর খোকা 

গুশ্ডার দল ধারে ধারে গর্তে লুকোবে। 

কারণ দ্রুম্কর্ম চিরকালই ভার, রুখে 

দাঁড়ালেই মুখ লুকোবে। 
প্রভাবশালীরা 


পুলিশ তখন যত দোষ নন্দ 
ঘোষ জ্যোতি বোসফে-না দোখিৱে মান্ত- 
কক্ষ হয়ে ছুটে আসতে বাধ্য হবে। 
এক্সপোরমেন্টটা বেহালা, বাঁড়ষা, 
শীলপাড়া থেকেই শুরু হোক না। 
সেখানে, আমার 'বিশ্বাস, বহু বিশিষ্ট 
ব্যান্ত এবং উৎনাহশিও) পরস্পরের খুব 
ঘানচ্ঠ স্পর্শের আওতায় আছেন। এদের 


মধ্যে দ্লাহত্যসেবী এবং অধ্যাপকরাই , 


এাঁগযে ‘আসতে পারেন প্রথম । তাঁরা সব 


চেয়ে নিরিহ, অথচ-সবচেয়ে বলশালী। = 


মানুষকে 'দ:' কথা “বহাবয়ে বলার, সমাজ- 


- কল্যাণে ঝাঁপয়ে পড়ার এবং তরুণমনে 


প্রভাবপ্প্রসারের 'ঝান্তগত সুযোগ ও 
স্বভাব তাঁদের আছে। বেহালা-বাঁড়ষায় 
তাঁরা চাক “বেধে আছেন। একে 
অপরকে চেনেল "নামে ও ঠিকানার ৷ 
একজ্রোট হতে 'সুবিধেও অনেক । তাঁরা 
পথ-দেখালে আরও ঢের পথের সৃষ্টি 
হবে। কলকাতা এক-একটা আন্দোলনের 
জন্য 'নুতিযে, থাকে। . প্রয়োজন শুধু 
সেই "আন্দোলন সক্রিয়ভাবে চালু করে 
দেওয়াব। ৰ 

-গোল্সার" হাতে পড়া গেছে বলেই 
একসঙ্গে খানাস্পাকাতে হবে, এমন কোন 
কথা নেই ৷" প্দালশ না থাকে পুলাটসের 
ব্যবস্থা হোক । রর ৷ 


আর শহরকে আপন প্রাণ বাঁচাতে 


এমন ব্যবস্থা অন্যান্য ক্ষেত্রেও তো করতে, - 


হয়েছে। 

সম্প্রাত,যা চাল; আছে, তা হল 
মহল্লার চাঁদায় বেতনভূক নেপাল! নাইট 
গার্ড। প্ঢাঁলশ পাহারা দেওয়াটা তার 
কতবাকর্ম 'হসেবে ভুলে গেছে। দেখাঁছ 
অনেক পাড়া তাই চাঁদা তুলে চোর- 
তাড়ুয়া নাইট গাডে“র ব্যরস্থা -বরেছে। 
এমন ঢেব নজীর দুলে ধরা যায়: যেক্ষেতর 
পুলিশের বদলে পরলটিনের ব্যবস্থা 


একবাব চেষ্টা হক-না কেন . 





একহারা গড়ন। প্রথম দর্শনেই রবণীন্দ্র- 
নাথের কাবতা মনে আসে। সে যেন 
গো তমালের ছায়াখান। বাইরের 


ুকুই যেন ছায়া হয়ে ঘরের মধ্যে 
ঘুরে বেড়াচ্ছে। একহারা পাংলা বোট 
যেন সেই বনেরই একটি. ভাবমৰ্ত | 
আর তার 'সীথপুটে যেন কেউ একরাশ 
পলাশের আগুন ছঃইয়ে দিয়েছে । নব- 
স্বাক্ষর। কৃষ্ণা ফর্সা না, বলা 
চলে শ্যামাঙ্শী। কিন্তু এক আশ্চর্য 
মেয়ে কৃষ্ণা। কথায় কথায় জানলাম 
কলকাতার মেয়ে। কলকাতার মেয়ে 
ছাড়া আর এমন মেয়ে কোন দেশে 
আছে ভাবা যায় না। কলকাতা মানে 
বাংলা' দেশ। বাংলা দেশের হৃদয়। 
মিছিলের দেশ মনে করেন তাঁরা ঠিক 
পাঁরচয় জানেন-না কলকাতার । এমন 
প্রাণময়ী নগরী পৃথিবীতে খুব অল্পই 
আছে। 
কথা লিখতে বসে 


রা ন 

' বাংলা দেশ। এই বাংলা দেশের রূপ- 
বৈচিরোর তুলনা নেই। দুঃখ হয় ভাবতে, 
এ বাংলা দেশের রুপ ফুটতেই পেল না 
সাহিত্যে। পূব বাংলার শ্যামত্রী রুপ 
কথার মত ফেরে মনে-মনে ৷ 
যুগ থেকে সাহত্যের পাতায় পাতায় 
তার এশবর্ধ বর্ণনা, আছে থরে থয়ে। 
রবীন্দ্রনাথের একযুগের সাহিত্যে বাংলা 
দেশের যে ভুবনু-ভোলানো রুপ অনুমিত 


প্রাচীন 


ই 
Hive. tt 





শিশ্ন 
Nags: “এ রী 


[প্দর্বপ্রকাশিভের পর ] 


হয় তার মূলেও [বিশেষ যসাসিণ্চন করেছে 
পদ্মা নদী। পদ্মাতীরবত বাংলা 
দেশ। শরত্চদ্দ্ের বাংলা দেশ মূলত 
রাড়ের। ত্রাশব্করের লেখায় বীরভূমের 
ছবি। কম-বেশী অনেকেরই। উত্তর 
যাংলার কথাও লিখেছেন কেউ কেউ। 
নারায়ণ গাঞ্গুলীর রূচনাতেও আছে 
উত্তর বাংলা । ডুয়াস নিয়ে লেখেনান 
কেউ বিশেষ! তার কারণ ডয়ার্সকে 
অত কাছে থেকে দেখেনান কেউ। ভযয্লার্স 
যে-তিমিরপ্রান্ত। তাই সে-সম্পর্কে 
আশংকা আছে, উদ্বেগ আছে। পাঁরচয় 
হতেই বলেন, আরে, বলেন কী মশাই! 
সেখানে গিয়েছেন শেষ পর্যন্ত? তাঁদের, 
দোষ নেই। যেখানে বাতাসে-বাতাসে 
ঘোরে আদিম অরণ্যের ভয়ংকর কাঁপশ- 
চোখো বাঘের জলন্ত প্রাতাহংসা, 
যেখানে ঘাসে-পাতায় বন-জঞ্গলের 1বষান্ত 
কাঁট-কীটাপুর বংশ বাড়ে মুহুর্তে 
মুহুর্তে, যেখানে কোরায় ঝোরায় বিলে 
"বিলে বিষান্ত সাপ-খোপ, প্রত পদে পদে 
হিৰ ব্যাধর প্রকোপ-সেখানে কি 
মানুষ যেতে পারে? যান তাঁরাই, যাঁদের 
উপায় নেই না-গিয়ে। ' মাপ করুন, 
মশাই। আগে প্রাণে বাঁচলে তবে তো 
জিল 7 

আমন্ত্রণ জানাতে 
শিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন উদ্যোগ- 






চলুন স্যার। বন দেখিয়ে আনি। 
অনুষ্ঠান শেষে কেউ হয়ত বলেন। 

মনে ভয় চেপে প্রশ্ন, কতদ্‌রে বন? 
কতক্ষণ লাগবে? 

বন তো ঘরের কাছেই রয়েছে। সে 
বন নয়, আসলে অরণ্যের আহ্বান ।-- 
এতদ্‌রে এসে ফরেস্ট না-দেখে চলে 
যাবেন স্যার? 


কৃষ্কার কথা বাঁল। কলকাতার 
মেয়ে। পাঁলাটিকাল সায়েন্সের ছাত্রী 
এম-এ'টা পাশ দিয়েছে কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় থেকে । ভালো রেজাল্ট হল 
না অবশ্য। পেয়ে গেল সাধারণ একটা 
সেকেন্ড ক্লাশ। 

মামার আশ্রতা হয়ে লেখাপড়া 
ফরেছে। কলকাতায় বাড়ি আছে মামার | 
আছে 1কছং পৈতৃক বিভ্তদম্পাপ্ত। আসলে 
চাকাঁরজবী। পাশ করার পর মামাকে 
ভারমুন্ত করা চাই। শুধুই ক ভারমুন্ত? 
মামাকে সাহায্য করাও চাই। 
মামীকে বলল, এবারে চাকাঁব চাই একটা | 

মামা ভাবাছলেন অন্য বথা। 
ভাগ্নীকে ডেকে বলেওছলেন একাঁদন, 
আমার বন্ধু রথীন আছে তো। ইউনি- 
ভাসটতৈ আছে--তাকে বলে একটা 


“কী গো! শুধু পড়া-পড়াই করছ! 
হ্যাঁ তাইত! তাইত! মামা কেশ- 
{বিরল মস্তক চুলকালেন বার কয়েক। 


নভে গেলেন তারপর। 

মামী বললে একাঁদন তাবপর, 
শুনলে তো কৃষ্ণা চাকার খাঁজছে।! 

চাকরি! সদানন্দ মামা হাসল, 
তা বেশ তো। ভালো কথা। 

লে মজা! - ফ্সণ 


কপালে একটা ভাঁজ পড়ল মামীর, এমন 
মানুষ নিয়ে ঘর করতে যে কাঁ জালা {, 
. ওদিকে মামার চোখ গোল-গোলী! 


বেরিয়ে গেল, তবে! কি. ক্রতে বল > 
এইবার ভাশ্নীর একটা বিয়ে দাও, 


বিয়ে! বেশ তাই. হোর।, 
তাই হের না 


আমল দেয়াঁন । চাকরির 
চেষ্টাটা চলতেই লাগল আন্তাঁরক। 


এমন সময় যে এল, সে চাকার; না, 
বিয়ের একটি সম্বম্ধ। অমন কতই 
আসে। 

ছেলোঁট দেখতে্পুনতে ভালোই। 
বেশ স্বাস্ধ্যবান। পাকাপোক্ত শরশর। 
চওড়া কব্জী। চওড়া কাঁধ তবে 


কলেজের ওপরে আর পড়োন। ইউনি . 


ভাৰ্সাটির মুখ দেখো জন্মে। আর 
চাকীরও করে 'বাংলা দেশে না বাংলা 
দেশের সীমান্তে একেবারে ডুয়ার্সে, 
যাকে বাংলা দেশ না-বলাই সপাত। 
এবং বলা বাহুল্য, তাও ফরেস্টৈ। 
এ বিয়ে কি হতে পারে? 
মা; তাড়াও। মামীর সাফ জবাব। 
মামারও সেই ইচ্ছে! এই প্রথম 
দু'জনের মধ্যে মতৈক্য হল। 
কন্তু আশ্চর্য মেয়ে কৃষ্ণ । আত্মাঁয়- 
স্বজনের সব উদ্বেগ-আশংকা দূর করে 
বয়ে’ মালা দিল সেই ছেলোটিকেই। 
সর্বনাশ! বনে কি মানুষ থাকে! 
সেখানে যাব ঘর করতে? বন্ধুদের 
প্পলশ্ন। 
কেন, বনে কি মানুষ থাকে না? 
বাঘ-ভাল্‌কের বন--? বদ্ধযুরাও 
মানুষে । তাদেরও কুশল কামনা আছে। 
তাই উদ্বেগকাতর প্ৰশ্ন। | 
সেখানে যে মানুষ থাকে, এই 
,ভদ্রলোকই তার প্রমাণ 


না, 


এ-ঘরে এসে বসছে কুশনচেয়ারে। সৎলয় {ৰ 


. উভয়ত বলতে" পারেন।- 


দাণ্ডাহক বসুমতী 
সাজানো ঘরাঁট। আমিও; একটি 


-. টেয়ারে। বাঁট আফদারের' কথায়, কৃষ্মারা 


মুখের মধ্যে লজ্জার আভা' ছড়ায় দ্ুত। 
ভদ্রলোকরে. বাল, তাহলে ক্ষাঁবর 
ভায়ায় আপনার বলা, উচিত ছিল্- 
পেয়েছি তোমার' দেখা?” 

সবাই হেসে উঠল ৷৷ 
হাঁসি থামলে কৃষ্ণা বলে, সেটা 


কনের শ্ৰী এই। নিজের চোখেই দেখতে 
রুপ, না- 
না-করলে হয়তো সারাঁজল্মই-- _ 


বললাম, আইবুড়ো থেকে যেতেন? = 


কত মেয়ে অমন থেকে যাচ্ছে 'জানেন' 
তো? কৃষ্ণা আমার কথার উত্তরে বলে, 
আপনাকে সত্য কথাই বাল, মামার 
ছেলেপুলে অনেক, নিজেরও একটি বড় 
মেয়ে আছে। 
পড়াতে গিয়ে - ধারে-দেনায় মামা; ডুবে 


বিয়েই করতে চায় না। উাঁন তো ওদের 
মধ্যে মহাদেব। চাকার-বাকার করছেন, 
থাকবার আস্তানা আছে--। দাঁড়ান, 
আসাঁছ এক 'মাঁনট।- চকিতে রালাঘরের 
'দকে প্রস্থান। লাগোয়া একটি: কক্ষ । 

শুনতে হয়তো ভালোই লাগে? 
বটি আফসার চেয়ারে পিঠ দিয়ে চোখ’ 
বৃঙ্জে বুজে শুনে যান আপনমনে। 
আমার সঙ্গে এরই' মধ্যে বেশ ভাব হয়ে 
গেছে। স্বামী-্তী দুজনেই বেশ' 
মিশুক। আপন করে নিতে পারেন। 
চোখ বুজে বুজেই বলল, কেমন লাগছে 
মহাদেবের অপর্ণনাটিকে ? 

তার মানে তান বিশে মহাদেব, 
আর অপর্ণা তাঁর ল্মী। 

আম প্রাণপণে প্রাতবাদ কার। বাঁজ 
মহাদেবকে লাভ 0৮৭১ 
করে করে সামান্য পাতাটুকু পর্যন্ত 
দাঁতে কাটা ছেডে' দিয়েছিলেন পার্বতী 
তাই তাঁর নাম অপর্পা। আর এ-ক্ষেত্রে 
তো ওঁকে কোনো সাধনাই-করতে হয়ান। 
আপাঁন নিজেই তাঁকে চাহাছলেন। 
তাহলে অপর্ণা হল কি' করে? 


একে তো 


৷ ডীন দয়া করে বয়ে . 


তার উপরে আমাকে * 


গয়া হতেই বলে স্বামাঁকে, নাও, হলো 
তো, কাঠের কারবারী কাঠ নিয়েই: 
থাকুন মশাই, করবার বাঁল। তা কখনো 
শুনবে? বিদুষণকেই না-হয় বিয়ে বরে 
এলেছ, তা বলে৷ নিজের বিদ্যে কতটুকু 

বাঁট। অফিসার বলেন; আদদও * 
গ্রাজুয়েট মশাই: 

“একট থেমে বলেন, তরে হ্যাঁ, - 
লেখাপড়া করবো বলে কোনাঁদন-কারানি! 
কলেজের ক্লাশগুঁলর বেশির ভাগই 
পালাতাম খেলার মাঠে। আর আমাদের ১ 
কালে খেলার রেওয়াজ ছিল খুব, 
মহারাজাদের আওতায় ছিল তো ভাই। | 


মহারাজদের কথা 
ধলাঁছ। সাঁবনয়ে বলেন বট আঁফপাব, 
জেন্ঠীকংসের ছাৱ! 


ষেকি হয়ে গেল--। ভাবী ইউানিভাসিণটবু 
রু বনে বনে শুকর তাঁড়য়ে বেড়াচ্ছেন 
কৃষ্কা বলে, তার জন্যে খুব দুঃখ 
আছে গুর। আমি বাল এ' নিয়ে" দুঃখ' 
করবার কাঁ আছে'। যে যা চায়, জর্বনে ... 
তার সবটাই যাঁদ' ঠিকঠাকমত' ঘটে যেত, 
তবে আর জশবনের বৈচিত্র ?ক থাকত ৷ 
সব রুটিন-টানা' জীবন' হয়ে যেত। থাকত 
না অপ্রত্যাঁশতের চমক, না নতুনত্বের 


ই য় সার 
সাড়া দেয় । বৃদ্বিমতীঁ মেয়ে কলা! 
অমন মেয়ে যে-ঘরে যায়, সে ঘরই হয় 
সুখের। সে চিন্তা করে নতুনভাবে? 
দশজনের মধ্যে আলাদাভাবে চিন্তা করে। 
অফ্প সময়ের মধ্যেই এটুকু পরা পড়ে ৷ 
গেছে। কৃষ্ণা বিশ্বাস করে, জীবণ 
বিরাট । জাঁবন 'বাঁচন্রা। 

তা' বলে উচ্চাশা ক থাকবে না? তা 
আম বাল না। কৃষ্ণা নিজেই বলল 
ফিরিয়ে, যতক্ষণ বাঁচা, ততক্ষণ আশা 
করা। তা বলে যা' হয়ান তা নিয়ে 
দুঃখ করারও কলো কাবণ নেই। 

দুঃখ আমিও করি না, বাঁট আফসার _-_ 
বললেন কৃষ্ণায় কথার সূত্রে, তবে মাঝে 
মাঝে ক্লান্ত লাগে বোৌকি। আফটার 
অল: জণগালের লাইফ কাঁ ভাষণ রকমের 
একঘেয়ে ৷ * 

আমার অবশ্য লাগত খুবই। কল- 
কাতা থেকে এসে ইস্তক-কৃষ্ণা বলুল - 
সরলভাবে ৷ ৰ 

সে খুবই প্বাভাবিক। আমি তার 
কথার উত্তরে স্বীকৃতি দিলাস। 


এখন কিন্তু 'ভাবাছ অন্যরকম ' 


কৃষ্ণা বলে প্বচ্ছন্দে, রনেরও একটি সহত্ত 
ছন্দ আছে। এই চাকারর শ্্যামার যে 
নেই তা কিন্তু ' ভাববেন না। 
দেখুন না। আমীরের মত এমন চালাও 
জীন কাটাতে পারবেন কলকাতায়? 
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পশ্মিদিমরক্গে ১৩০টিরও অধিক শাখা আছে 


দাব্য - 


আফসার বললেন, সেকথা ব 








একশবার ঠিক। কলকাতায় এখন এত 
লোক হয়ে গিয়েছে । পায়ে-পায়ে মানুষ, 
গাঁড়-ঘোড়া ট্রাফক্‌ জ্যাম? আমি তো 
গ্দনকতকের জন্যে গিয়ে পালিয়ে আসতে 
পথ পাই-না। আপাঁন আবার ব্যাচিলর 
মানুষ মশাই। আর যাই করুন, শ্বশুর- 


hr 
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থণ বৃদ্ধির পরিমাণ £ ১৯ কোটি টাকা বা ১৯.৫% $ 


কৃষি, কষুদ্ৰায়তন শিল্প এবং রপ্তানি বাণিজ্যে প্রদত্ত মোট ধাপে 
পরিমাণ ১১,২৮ কোটি টাকা--ধণ বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ০১% ৪ 


ক্ষেব্রগুলিতে ধণ বৃদ্ধি) 


মোট ধণের ৯% দেওয়া হয়েছে অর্থনীতির অগ্রাধিকারপ্রাঞ্$ 
ক্ষেত্রগুলিতে } 


মোট যে খ বৃদ্ধির পরিমাণ, তার ২২%ই হ'ল অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত 


৩৬টি শাখা অফিস খোলা হয়েছে-তার মধ্যে ৩২টিই আধা-শহরাঞ্লে 
এবং গ্রামাঞ্চলে । ২৪টি খোলা হয়েছে এমন কেন্দ্রগুলিতে যেখানে 


আগে কোন ব্যাঙ্ক ছিল না। 


১৯৬৯ সালের শেষে ইউবিআই-এর শাখা অফিসের মোট সংখ্যা ছিলি 
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সমবায় শিল্প, ছোট ছোট দোকানদার প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে থ৭ ধান ; 


ইটমাহঁটেঢ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্িয় 
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পাপা 


কজকাভায় হওয়াও বীচ না, প্রা 
আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে ময়ে 
বললেন বট আঁফসার। তাহলে আপনার 


কপালে বিলক্ষণ দুঃখ আছে মশাই 


মানুষের 1ভিড  চিডেন্যাপ্টী হয়ে 
পালাতে পথ পাবেন না। 

কন্যা বলে স্বাসীকে, কলকাতা 
তব; কলকাতাই মশাই। গিডে-্যাষ্টা 
হোক, ব্যাঙ-ঢ্যাগ্টা [ হোক, কাজের ভাংগদে 
কলকাতা বেতেই হবে। আর 1ভিড়ের 
কথা বলছেন, কোথায় ভিড ভড নেই মশাই। 

পেকধা একশবার সাত, আমি 
গঁকে সমৰ্থন করি, পাটিশনের আগে 
যাই হোক, এখন মানুষ বেডেছে হাজার- 
গ্ণ। একবার হিসেব বরতে হবে তো 
যোলটি জেলা ভেঙে এ-সব নতুন দেশে 
চলে এসেছে কতজ্রন। তাছাড়া এই 
বাইশ-তেইশ বছরে, মানুষের জম্মও তো 
কম হয় না 

তার চাইতে ধনাবাবালতে এই বেশ 
আছি। বেকর্ড প্রেয়ার (কিনেছি একটা। 
রোৌডিও ওঁর আগেই ছিল যখন হাতে 
কাজকর্ম থাকে না বাজাই। রানাবাহা 
দু'জনের কতই বা। দৈনিক কাগজটা 
অবশ্য একটু গোলমাল ববে।, ; 

বললাম, বাজারপত্র কোথায় .করেন?- 

সে অবশ্য বেশ খানিকটা দুর, কা 
আমাকে বলল--চাল-আজু এখানেই 
মেনে । মুরগী আছে আগাদের। মাংস- 
ডিম কিছুরই অভাব হয় না। দুধ খুব 
ভালো। বাস্তব লোকেরা জোগান 
দেয়। একট জল পাবেন না ওর মধ্যে? 

বাঁট অফিসার বললেন, মাঝে-মধ্যে 
দরকার পড়লে বোৌঁরয়ে পাঁড়। রাজদুত 
আমার তৈরিই আছে। মানে, আমার 
মোটররবাইকটাব কথা বল৷ মিদেসকে 
পিছনে বাঁসযে মেরে দিই । বলে হাহা 
ধরে হেসে উঠলেন ৷ 

বট আঁফসারেব বৌ কৃষ্ণা হাসে। 

হচ্ছে না? [জিজ্ঞেস কবুন ওঁকে, এইতো 
সদন বারণাড়া নন দেখে এনান। 


বলে, 
ভয় আম একটু কমই পাই। ভয় পেলে 
ক আর ফরেস্টের গলায় মালা দিতাম 2 

তব কৃষ্ণার ভয় করে। দুপুরে 
খেতে বসে কথা হয় নর মধ্যে 
একটা কাঠের টেবিলে পাশাপাশি বসৌঁছ 
ধতনজন। কৃষ্ণা মাঝখানে । চান সেরে 
একটা তাঁতের শাঁড় পরেছে। সঁদুর- 
বিদ্দুটি টকটক্‌ করে কপালে। সিশথ- 
তেও পিনদবর ৷ বেশ পারিচ্ছ চারদিক। 
চুদছাম “চৌবলে ফাউল কারী, গডম- 
ভাজা, ডাল আর ভাত। সেই সঙ্গে ঘি। 

পল দিস MLE THY সতত PLE 


মনে হয়, বিধাতা যে কার হাঁড়িতে কখন 


ভাত রেখেছেন। 1দাঁব্য এসোছলাম 
অপাবাচত। সুখ-স্বাচ্ছন্দোব চাহিৰা 
ছিল না। অকাবণ ছুটোছ,টিই আমার 
স্বভাবে। তবু আমাব ভাগ্যে দেখাঁছ 
পথে-গুখে বিধাতা অকুপণ স্ধাব ব্যবস্থা 
ধরে রেখেছেন। চিরকাল তাই দেখাছি। 
কণ্টভোগ বিশেষ করতেই হয় না। কাল 
যখন কোনো কথা চিন্তা না করে 
একরকদ আচমকাই এখানে এসে উগাপ্থিত 
হয়েছিলাম, তখনো ভাবান, বনের সধ্যে 
এত আতিধ্য পাব। বাংলোর ভক্ত বাহাদুর 
পর্যন্ত আশ্চর্য ব্যবহার করেছে। আজ 
যখন বাংলো ছেড়ে দিয়ে সকালের দিকে 
এখানে রওয়ানা হয়ে আসি, তখন তাকে 
দুটি টাকা দিতে চেষ্টা কবে বিফল 
হযোঁছল৷ম ৷ বলেছিলাম, তোমাকে আমি 
বকাঁসন্‌ দিচ্ছ বাহাদুর 

বকাঁসস্‌ 1ক হবে, সাব? না, 
আম নেব না। k 

জামি খুশি হয়ে দিচ্ছ_। নাও, 
তুমি নাও। 

শত অন্রোধেও . তাকে রাজী 
বরাতে পাঁরান। বলোছ, কাল তোমার 
জবর হিল। আজ কিছ দা কনে 
থৈও। 

বাহাদুর বলেছে, আপনি পুশি 
হলেই আমি খুঁশ সাব্‌ ৷ দা বলে টাকা- 
পয়সা আমি কিছুতেই নেব না। আমার 
ব্যাগটা সে নিজেই বহন কবে বট 
আঁফদারেব বাংলোষ পেশছে 'দিল। 
এইসব ভাবি আর অভিভূত হই। 

ঝোলমাথা শ্দরগীৰ সাং" কানড়ে 
চলেছেন বীঁট আঁফদার। স্মাটির 
দিকেও লক্ষ্য নেই। আঁতাঁথ তো দুর- 
স্থান। কৃষ্ণা বলে, দুপুরে আল 
আপনার যাওয়াটা মাটি করে দিলাম! 
তাবপব হঠাৎ থেমে বলে, ভালো কথা, 
আপান একটু আগে আমার ভয়ের কথা 
বলাঁছলেন না? - 


আফসার এতক্ষণ পরে আমার 1দকে 
তাকিয়ে বললেন, স্বয়ং ফরেস্টকে বিয়ে 
করেও জীবজন্তর ভয়! আপান আমার 
{মসেসকে অপমান করলেন দেখাঁ] 

বট আঁফসার যাই বলুন, 
আঁফসার-পরশ কিন্তু ঠাট্রার সুযোগ 
পেয়েও নেয় না। বলে, সাত্য কথা বলছি 
আপনাকে । খর সঙ্গে মাঝে-মধ্যে বনে 
িয়োছ। দুপুরবেলা । চারাদিকটা কেমন 
নির্জন ছায়া ছায়া। আর ঠাশ বাত 
ক্লাচ অুরুক্ষণ। = 
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আর ঠান্ডা বাতাসের চাইতে আর 
কি ভয়ংকর হতে পারে বলুন! বট 
আফসার কৃত্রিম গাল্ভীর্যে গলা ভায়ে 
হঠাৎ আমাকে জানতে চাইলেন 

কৃষ্ণা বলে, হ্মানেন, এই নিয়ে কৰ 
ঠাট্টাই যে ভান করেন! বুকে ওঁর কথাই 
সাত্য। আগার ভয় পাওয়া উচিত না। 
ধকন্হ তবু "বনের ভিতরে গেলেই যেন 
গা ছমছম কবে। 

হয়ত এটা অনভ্যাসহ্তে। মনে 
মনে ভাঁন। পরীক্ষা কবে দেখা চাই।. 
খাওয়াদাওয়ার পর বাট আঁফদারকে 
সঙ্গে করে যাই। কুঞ্ধওড আছে। 
বাংলোর 'পিছনেই অরণ্য তবে ফাঁকা। 
তার িতর দিয়ে একটা পায়ে-হাঁটা রাস্তা, 
ধরে এগোই। একরাশ পাখির কিচি- 
মাঁচ। বড় বড় গাছ। তলায় বেতবোপ। 
ঝর ডাক। বাঁট 'আঁফগার বলেন, 
দেখুন, ওটা একটা হুক গাহ। 

“জীবনে হতুণঁক গাছ এই প্রথম 
১৬%. কাঁ যে আছে, আর কা নেই 

ই ধনের মধ্যে ভাঁব। ৷ 

কৃষ্ণা, ওই হত ওকে দাও। বাট 
আঁফপার দেখালেন। 

হাত বাডিয়ে “নই ৷ দি 
থাকি। আশ্চর্য, আমারও ভয়-ভয় করে 
দৈখাঁছা বাংলো ছেড়ে ক’ ফাল-ই বা; 
গভতবে এসোঁছ? তবু এর নিজনিতায়। 
গা-ছমছম করে। বেলা দেড়টাও বাজন!” 
দৈখাঁছ হাতঘাঁড়তে। অথচ এখন মনে 
হচ্ছে বিকেল হয়ে গেছে। ৷ 

চ৭মসেসকে বললাম, আপনি ফাস্ট 
ডিঁভিশনে পাশ। দেখুন না আমারও 
আঁবকল একইবকম অনুভূতি। ন 

অর্থাৎ আপনারো ভয় করছে |" 
হো-হো করে হেসে উঠলেন বট 
আঁফসাব। 

বললাম, এটা নিছক অনভ্যাস। ভয় 
আপনার যে নেই তাতে িক্ঠু যাদুর 
{কছু দেখছ না। 

মজা পেয়ে কষা বলে, বোকান-« 
বোঝান দাক ওই কথাটা ওকে! 

বললাম, বোঝানো যাবে না। 

কারণ উাঁন বুঝবেন না বলে পণ 
করে আছেন, একটু থেমে তারপর্‌ 
ধূললান ৷ দুত্যাতি কাঁধ থেকে নামিয়ে! 
নিলাম ব্যামেরাটা। আজ দুশদন ওটার 
সদ্ব্যবহার হয়ান। বললাম, 
দক দু'জনে । চটপট । বুনো দম্পাতর 
একটা ছাক তুলে নিই। ৬৮৬ 
মীজ। ওয়ান টু প্র! 

শাটার ক্রিক করে উঠল। 

কৃষ্ণা বলে স্বামীকে, তুমি কিন্তু, 
আপান্ত -করলে না গো! কোথায় এত্ত, 
তার 'বানময়ে' 


1 


দাঁড়ান “+ 


ঠিক সেই মৃুহতেই খবরটা এল। 
কিংবা বলা যেতে পারে বার্তা প্নওয়া 


= গেল। ভয়ানক বাতা জংশন স্টেশনের 


বড়বাবু ফোন হাতে চর্মকে উঠলেন। 
চোখে-মুখে ভয়, আতত্ক। দাঃ 
চাকরীর জীবনে এ ঘটনা ঘটোন। 
'মতুন, আভিনব। মহন্তে তান সংবাদটা 
জানালেন উপরওয়ালাকে। সেখান থেকে 
, ফোন গেল অন্যৱ ৷ তাঁরাও বসে রইলেন 
‘না। এমনিভাবে ফোনে ফোনে খবরটা 


হুকুম দিলেন, “এখনি আম“ ফোর্স চলে 
যাক ঘটনাস্থলে...এতটুকু বিলম্ব নয়।” 
জি" আর. 'পা'র হেডকোয়াট্ণর থেকে সে 


। নিদেশ এই জংশন স্টেশনের পুলিশ- 


(ফ্যাম্পে এল, “এক্ষুণ স্পটে চলে যেতে 
1 ছবে.. কিন্তু পুলিশ দলের সচ্গো থাকবে 


এক হোকরা। ঢুকেই ব্যাপারটা শুনে 


দাডতে হাত ব্খলোতে বুলোতে 
ঘলল, “কিন্তু স্যার, এই প্রায় আটটা 
বাজল...স্পটে যাবার উপায়?” 

উপায়” ?_ 7সটনাযমাল্টাৰধৰ গ্াহিক্টা 


গী/দূধ 





সহ একটা ইঞ্জিন পাঠাতে হবে...সন্ধ্যা 
নামবার আগেই স্পটে আমার ফোর্স 
পাঠান দরকার।' অতঃপর শমানট 
পশচশের মধ্যে একখানা ইন, এসে 
স্টেশনের সামনে দাঁড়াল। সঙ্গে দুটো 
বগী। একটা মালগাঁড়র, "দ্বিতীয়টা 
গার্ড ভ্যান। 

চটপট প্রস্তুত হল সবাই। 1পিছনের 
বগ’ দুটোতে রইল আর্ম ফোর্স আর 
মালবাব্‌, পরমেশ.এচ্ন উঠল ইঞ্জিনটার 
মধ্যে। সঙ্গে একজন ড্রাইভার ও ফাযার- 
ম্যান! 

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা প্রায় নেমে ' এল 
সূর্ধ জুবু জুবু। দুরে দূরে আবছা 
রহস্যময় অন্ধকার নামছে। গাড়ি চলল 
গাজা লে । কলর সাসপন্দর লগা সাৰ 


ঘটা, 


এক সাংঘাতিক ঘটনা 
ঘটে গেছে সেখানে । ভয়াবহ ৷ অতাঁকতে 
জঙ্গল থেকে 


মাইল দুরের এক স্টেশনে! 
চারেকের পথ। 


মাঝামাকি। 
শুরু ঠিক মনে নেই। সমস্ত অন্চলটা 
জুড়ে দারুণ খাদ্যের অভাব। মাঠ-ঘাট 
ফেটে চৌচির, শস্যক্ষেত্ব দশ্ধ, এমন কি 
ঘন অরণ্যও পুড়ে খাক হয়ে খাচ্ছে?” 
আকাশটা সারাটা দিন ধরে 
আগুনের ফুলব্যার ঝরে। মাঠ, খাল, 
বুল শুকনো। সেই শীতের প্ৰাক্ষভ 
থেকে একফোঁটা মেঘের আভাষ নেই। 
কেবলই লকলকে জিহবা দিয়ে ক্রুদ্ধ 
সৰ্বে ধক্সিত্রীরে চেটেপুটে জখতে চাচ্ছে। 
এর নাম খরা_যা দুর্ভিক্ষ গেকে 
এনেছে" সমস্ত এলাকা তখন থবাঁর 
চাল লগালি |) ছাটিনিলকা ভাসি 


পভাব। শুধু, নাই; নাই, নাই। প্রথমে 
াটা-ওটা, তারপর সেটা_ এমনিভাবে 
গরু, ছাগলের মত সাধারণ মানুষরাও 
আনাচ-কানাচ আর জঙ্গল থেকে শুরু 
করে আধহাত মাটি প্যগ্তি খুড়ে বেড়াতে 
লাগল! কচু, কন্দ, মূলের দরকার। 
সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আক্রমণ থেকে বাঁচবার 
এক মরণপণ প্রচেত্টা। কিংবা বলা যেতে 


ধলছিলাম...সেই দারুণ খাদ্যাভাবের 
চেউ দূরের সাঁওতাল অধ্যুষিত পাহাড়ী 
অঞ্চলটাতেও ভয়ানক আঘাত করল। যেন 
মরার উপর . খাঁড়ুব ঘা। এমান্তেই 
বারমাস  এদ্রের ঘরে টান, তারপর 
এবারের নতুন উপস্গ-_খরা। জণবনই 
টিকিয়ে রাখা দায়। 

-_ গুদের ক্ষুধার দিনগুলো যেন আর 
ফুরোয় -না। ফাঁদে পড়া জন্তুর মত 


মানুষগুলো কেবলই ছটফট করে। বন-. 


বাদাড় ঢোঁড়ে, পাহাড় থেকে নেমে শহরে 
হানা দেয় মেয়ে-পণ্র্ষ দলে দলে ।- ৷. 

এমান অবস্থায় ক্ষুধার তাড়নায় 
এক দল সাঁওতাল ওঁ পাহাড় থেকে নেমে 
রাতের অন্ধকারে চপিছ্াপ 'নেকড়ের 
ধত হানা দিল এই ছোট স্টেশনটার 
ওপর। নদণীর পারে স্টেশন; স্টমার- 
ঘাটী আছে। এপারের মূল নদ বেয়ে 
চালান যাষ.ওপারে, সেখান থেকে আবার 
রেলগাড় বয়ে নিয়ে যায় দূর-দূরান্তে। 
তাই এ ছোট্র স্টেশনটার গুরুত্ব অনেক। 

যোঁদন এ ঘটনা ঘটে, সোঁদন স্টেশনে 
সাইভিংসে দশ বগণর এক মালগাড়ি 
অপেক্ষা করছিল । প্রতি বগাঁতে চাঁল্লশাট 
বস্তা করে চাল। ক্ষ-ধার অন্ন।' এপার 
থেকে মাল স্টীমারে তুলে দিয়ে ওপারে 
{নিয়ে যাওয়া হবে। সেখান থেকে 
আবার রেলে বাভন্ন প্রাম্তে। তাই... 
+ অন্ধকার চিরে গাঁড় এগিয়ে চলেছে। 
ন্পাশে ,জনবসাঁতহশন উষ্চ-নীচু 
ধু ধু মাঠ। মাঝে মাঝে পাহাড়ি টিলা,-- 


শাল, মহুয়া আর ছোট ছোট ঘর-বাড়ি, 


সাঁওতাল কিংবা ও ধরনের. লোকেরা 
থাকে। 
এ ঘটনাটা নিয়েই অনেক কিছু ভাবাঁছল। 


এলোমেলো তালগোল পাকান চিন্তা ।" 
কৃত ব্যানষ্ঠার 


উত্তেজনা আতংক এবং. 
রোমান তাঁর সমস্ত হৃৰষে। 


াস্তাহছিক সমতা 
ক্ষত-এই বগাঁরা। ছোটবেলা থেকেই 
মনে মনে পরমেশ এদের ওপর এক তৱ 
ঘৃণা পোষণ করত। কোনগ্রকার আইন- 
"ভষ্গকারুণকে সে সহা করতে পারত না। 
মাঝে মাঝে এ লিয়ে কলেজে সে 
দু’-চারটে বন্তুতাও দিয়েছে । যারা আইন- 
ভঙ্গ করে, ভারা দেশের শব! বহুদিন 
সে কাগজে উচ্ছৃঙ্খল, আইনভঙ্গকারী 
জনতাকে ছত্ৰভঙ্গ করার জন্য পুলিশের 
গুল স্বাগত জানিয়েছে! 
তাই আজ এমন একটা ঘানার - দায়িত্বে 
নিজেকে জড়াতে পেরে-মনে তার গর্ব । 
- যেমন করেই হোক বগা দের সে ঠেকাবে। 
-জাতীয় সম্পাত্ত রক্ষার দাঁয়ত্ব প্রাতাট 

‘আগরিকের ৷..: 
হঠাৎ একটা বাধা। 
গেল কেটে। অন্ধকার পথে, জত্গলের 
ফাঁক:থেকে গাঁড়টার ওপর তার পড়তে 
লাগল বৃষ্টির মত।. সট্‌ সট্‌। চড়ে 

আগদনের - ফুলঝার ছোটে। 
চমকার। আড়াল করে নেয় ভি 
কিন্তু অব্ধকার্টা, এতই জমাট-ঠিক 
কয়লার 'গত যে, তাীরগুলোর দিক 


করতে পারে না সে বুঝল, ওৰা ট 


বাধা দিচ্ছে। _বগাঁরা। 


প্রতিবাদ গেল। আর্ম ফোর্স - বন্দুকের 


ফাঁকা আওয়াজ চালাল বুম্‌ বুম্‌। 
অন্ধকার থেকে তাঁর এসে বগাঁর গায়ে 
কোধে ঠিকরে পড়ে। আগুনের ফুলকি 
ছোটে চিক" চিক ফাঁকা আওয়াজ যায় 
বুম] কবুম্‌। যেন বলে দেওয়া হয় 
“বার, আর নয়! আমরাও প্ৰস্তুত।’ 
এমনিভাবে বেশ কিছুটা পথ চলার পর" 
গাঁড়টা ব্রেক কষলো। ঘস্‌-স্‌-স্‌। পৰমেশ :: 
একটু হকচাঁকয়ে ্রাইভারকে বলল, “কি: 
ব্যাপার,  থামাচ্ছেন যে! 
দেখনা 

ইঞ্জিনের দলাই ৭ 
সামনে! মালবাবু 
বকে গড়ল। 


ক 


পাচিশেক অর্ধোলতগ- 
হাতে মশাল। 
কারও চার্টীনতে অবাক বিস্ময়। 
কারও অবাক 1বন্ময়।- বোধ 
হয় শ্রুধার  দৃষ্টি। কিম্বা খরার 
রুক্ষতা! ' ~ 

পরমেশ ঘাবড়ে যায়। স্টেশনটা প্রায় 


প্রেত-ছায়া ৷ 


এসে গৈছে; আর কয়েক মাইল মাঘ । এই - 


ভা গদদদ আদাক দিকু। এবু বুগাঁ-- 


> 
চিন্তার . সুর 


সামনেটায় ৷ 


সাঁত্যই ডি আর: 
এগোবে না। সামনে লাইনের ওপর জনা-. 


গাঁডব তীর আলোতে . 
বোধ- - 


ছানি কিন্তু একট; বাদেই রেলের 
্লপারের খট্‌ খট্‌ আওয়াজ তুলে সার 
সার নেমে এল রেলরক্ষাঁ। হাতে উদ্যত 
বন্দক। ও কণ্টা প্রেত-ছায়াকে যে কোন 
মুহুর্তে বাঁঝরা করে দিতে পারে। ' 

পরমেশও নেমে এল। চারদিক 
নিস্তব্ধ কেবল নানান জঙ্গজেপোকার 
{বাচন সুর এবং ইঞ্জিনের একটা 
ভৌতিক আওয়াজ। এই নস্তরপগ 
অন্ধকারে হাওয়া বোধহয় গুমোট 
মেরে গেছে। তাই উধ্ধীশখাষ মশাল- 
গুলো দ্রবলীছল। কোন কাঁপন নেই। 
প্রেত-ছায়ারাও স্থান! কেবল মৃদু লয়ে 
খুট্‌ খটু খট- আওয়াজ ৷ বন্দকধারণরা' 


এগিয়ে চকেছে ওদের সামনে ৷ মুখোমুখি 


এসে প্রমেশ দাঁড়িয়ে পড়তেই, প্রেত- 
ছায়াদের চোষগুলো .. কেপে নে 
টা সি 


কাঁদতে এদের পায়ে 
চায়। ন ন ৰ 
UE 
. পরুম্শে দু' পা পিছিয়ে আসে।, সব 
মায়া-কান্না। তবে লুঠপাট করতে গেলে, 
কেন! পুলিশরা এক পা নড়ল না, 
বন্দুক বাগিয়ে স্থর হয়ে রইল। দরে 
শালবন। যে কোন মুহূর্তে তারের 
বাক" এসে ‘পড়তে .পারে। তাই 
- ‘হঠ_. যাও ।দ প্রথম গজন করে 
উঠল একজন রক্ষী । 'লাইনসে হঠ ৷ 
যাও ৷’- 
- ওরা ভয় পেল না! ক্রমে মশাল- 
গুলো আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে. 
শল! : গোলাকাপ্পভাবে ঘরে ধরেছে। 
হঠাৎ একজন আফসার বলল, 
"আপা হুকুম দিন! এক্ষুণি...” রাই। _ 
ফেলটা নাড়িয়ে-চাডিয়ে নল সে। _ 
- কিন্তু * এ ‘যেন মনাতর বন্যা, 
ক্ন্দনের সমবেত,সূর। একসঙ্গে সৰ্ব 
কটা প্রেত-প্রোতিনী 7ক'দে কেদে ভিক্ষে 
চায়। তাদেরকে দু মুঠো- চাল দেয়া 
হোক। কেউ একদিন, কেউ তিনাঁদন্‌ 
কেউ কেউ দীঘণদন ঘরে ভাতের স্বাদ 
ভুলে ঘাস-পাতা সেদ্ধ করে খেয়েছে! 
তুই ইঞ্জিনটারু আরও কাছে এসে ছে'কে 


--- উঠল ইঞ্সিনটায়। 


এ তে দেক নান: ২-- "; 


এসপি 


হল সাইকেল সা 
ঘণ্টাখানেক ব্যয় হয়ে গেল। লাইন, 
নের "পর শ্য়ে'পড়ল সবাই। বুকের, 
ওপর দিয়ে যা।'- এবারও সেই কাঁদ কাঁদ 
বরে মিনতি । রক্ষীদের বড়বাবু এবার 
আর ধৈষ রাখতে পারল না। কাছে 
এসে পরমেশকে প্রায় ধমকের সুরে 
, বলল, “কি করতে চান ?.. এদের মতলবটা 
বুঝেছেন?” মতলবটা উনি বুঝিয়ে 
দিলেন। . এমানভাবে পথের মাঝে 
টা আটকে রেখে, স্টেশনের মালগুলো 
সমস্ত লুঠ-পাট করবে! এ সব কান্না, 
অননেয়, পৰ্ব কম্পিত ৷ বগণ'দের শিখে 
দেওয়া । ' 
'স্পটে গিয়ে দেখব, এক কণা চাল 
, বুঝলেন?” অফিসারের এ যাক 
পরমেশের ‘মাথায় ঢুকল এবার। দাঁত 
বিয়ে ঠোঁটটাকে . খানক চেপে. রেখে, 


সমস্ত আরম ফোর্সঝে গাড়িতে উঠতে 


বলা হল। পরমেশ আর ড্রাইভার গিয়ে 
অফিসারাটি লাইন 
থেকে নেমে পাশে এসে দাঁড়াল। হাতে 
শক্তভাবে বাগান বন্দক। 
“খ্যা-৩"- বিকট একটা চাঁৎকার 


অন্ধকারে ভেসে আওয়াজ তুলল দুরের: 


শালবনে। বগীর্দের আস্তানায়। 
“লাইন সে আভি হট, যাও...নেই 
তো" প্রতিধ্বনি ফিরিয়ে দিল কথা- 
লা 
নে ওঠে না। 


"পাঁচটি প্রোতনুী ড্যাবা- 


রাভিনা 
কয়েকটা সেঁকেণ্ড। দরে একটা রাত- 
জাগা পাখী হুতোম গলায় ডেকে উঠল 
“হুয়া, হয়া, হবয়া।” 


লত 


কাতরাচ্ছে 'হাপ সু হাপস্? হাপজও। 

স্টেশনে এসে পেণঁছন গেল গভাঁর 
রাতে! বারা সবে সয়ে পড়েছে। 
সুদবু ধু্রর স্টার আইপি সা 


| গাদ্ধাহিক যসনমতা 
আাঁজিন।”- গরমেশ 'মাল ইনস্পেকসন 


করল। প্রতি বাগ থেকে ছ' বস্তা লুঠ ' 


মোট ষাট বস্তা। চারশ, থেকে এখন 
রইল তবে তিনশ' চাল্লশ। 
একটু নির্জনে, নবীর ধারে 


একটা সিগারেট - ধরিয়ে চুপচাপ 
" এসে দাঁড়াল পরমেশ। সমস্ত 
স্নায়গুলো'- তার চণ্চল। একটা 


ঠাণ্ডা 
সমস্ত 


বিশ্রাম দরকার! এক থলক 
বাতাস এসে. লাগল মুখে। 
ঘটনাটা তার মনে ঘোড়-পাক 
লাগল। কর্তব্য, না হৃদয়? আইন, না 
অনুভূ্তিঃ এ দুয়ের দ্বন্দের ক্ষত- 
ক্ষত হতে হতে পরমেশ মনে মনে 
বলল, ‘কৰ্তব্য ৷" সেতার কর্তব্য 


করেছে। এ কাজ তার নিজের নয়, - 


দেশের-জনগণের। সে বদের 
হটিয়েছেৌ সে আইনকে স্থান দিয়েছে, 
অনুভাতর ওপর। অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে- 
দরে যখনই 'হাপ্‌স্‌ হাপ্‌স- 


আইনকে রেখেছে ঠক! তাই নার 
" বালিতে দাঁড়িযে সে একটু তৃাঁপ্তবোধ 
করছিল। ছেলেবেলায় কলেজে এ 
বিষয়ে বস্তৃুতা দেয়ার পর যেমন সে 
অনুভব করত। 

হঠাৎ ডাক পড়ল। স্টেশন মাস্টার 
ডাকছেন। পরমেশ সিগারেটের 


কতটান্ল-্ঠ হয়েছে, বাঁক রইল কত, 
এর একটা হিসাব। হয়ত এজন্যই স্টেশন 
মাস্টার" ডেকেছে। 
অনেকেই বসা। স্টেশন মাস্টার, 
এ্যাসিস্টেন্ট, আর্মফোর্স এবং আরও 
অনেকে। পরমেশ সবাইকে চেনে না। 
, চেনারও তার কথা নয়। বোধহয় পথের 
_ ঘটনাটা নিয়ে সবাই মশগুল । 
মালবাবু ঘরে ঢুকতেই সবার গলা 
একট নেমে এল । স্টেশন মাস্টারকে 
বলল *ল্টেটমেস্টের জন্যে ত?..ফৰ্মটা 


ষাট গেলে রইল তিনশ” চলিশ। অর্থাৎ 


কর্তৃপক্ষকে এই মর্মে জানান হচ্ছে যে, 
লুঠপাটের পর ষাট বস্তা চলে যাওয়ায় 
এখন চারশ’ থেকে রইল তিনশ" 
চাঁল্লশ ৷... সপ 

এয MEF Ei wm 


খেতে " 


ফোর্সের অফিসার। সেই 'এ-ক” 'দো--, 
রর দুরুম, দবরুুম'। সমস্ত ঘর- 

যেন নেকড়ের থাবা। 
জান "পরে চকচকে ছুরির! 
ফলাটা, পরমেশ এতক্ষণ লক্ষ্য করোন। 
এবার ঝলসে উঠল। 

শলখ্মন, এক কণা চাল নেই, সমস্ত, 
বগা রা লুঠ করেছে।, 


যাওয়ার সময় শুধু শেঠজশীরা বলে 
গেল “ঘস্টাখানেকের মধ্যেই মাল খালাস 
হবে- আমাদের সব রোঁডি।” 
"_ ফর্মটা ছি'ড়ে ফেলে নতুন একখানা 
হাতে ধারয়ে দল স্টেশন মাস্টার। 
প্ররমেশ লিখল কঠোরভাবে আইন 
রক্ষার চেস্টা কবেও কিছু বাঁচান গেল না। 
এমন ক একাঁটি কণাও সাক্ষী দেয়ার 
জন্য পড়ে নেই। অন্ধকার ভষ্গল থেকে 
নেমে এসে সমস্ত কিছুই বারা. ...! 
মাথার মধ্যে 'হাপ্স্‌ হাপ্‌স’ আর্ত 
নানটা ভষানক চেচামৌচ শুরু কবায়, 
লেখা থাঁময়ে সে ঘরের ছায়াগুলোর্‌ 
দিকে খ্বাটযে খ্খটয়ে আর একবার 
তাকিয়ে নিল, কারণ 'শরদাঁড়াটা তার 
ভয়ানক ব্যথা কবছে। 


। 
পপ চ 4:17 পাতিশ্না মোড, কানিত৩৭ 





উনাদশির ইজচ-ক্োনন «১৯২৪১, 
অনূদিত (আগস্ট, ১৯৬৯১।' সারস্বত: 
লাইব্রেরী, ২০৬; বিধান সবণা, কলকাতা" 
৯4. দম. ঃ 'ত্ন টাকা পাশ পয়সা ।" 

. লোনিনের জীবনাবসান বিপ্রবের চারণ। 
- কাব মায়াকোভ্বস্ক রাচত: ৪০০০ পংক্তি! 
জম্বীলত 'ভ্নাদযিরু ইলিচ নিন, 
একালের একটি এঁতিহা'িসিক . মহাকাব্য? 
লেনিনের জল্মশতরার্ধকী -শ্রদ্ধার্থরূপে' 





1১৮ 
ৰথ 


৮৬: 


রি তাও উর, ভাঙা, 
"ঘাঁকা 


৯, ১০৩ ১১.পর্কের কিছু অংশ বাদে প্রায়, অথবা, 


সমগ্র কাব্যাটর; বাংলা অনুবাদ আঁক 
'সিপ্ধেশ্বর সেন বাঙালী পাঠকের" কাছে" 


উপস্ধাপিত করেছেন 

অদমা বিপ্লবী বীবাচারশী করি যোদ্ধা 
মায়াকোভ্াঁস্কব (১৮৯৩-১৯০০) কাব্য 
স্পট, দপ্র, বলিষ্ঠ, প্রাণবন্ত ৷ “ভঞাঁদামির, 
হাঁলচ লোনিন” মহাকাব্যেব 'সিশীড়ভাঙ্া 
পংজাত পর্ণজতে ররেছে বিপ্লবেব'বন্তর- 
িঘেষ এবং শোষণমনস্ত জনতার 
কুচকাওয়াজ ৷ 2 

লেনিনের মৃত্যুর (১৯২৪, ২১শে 
ফেব্রুয়ারী) পব তাঁর শবাধারাটি গোঁ 


থেকে মস্কোতে নিযে ক্রস রাখা হয় গ্রেড. 


ইউানয়ন হাউসের ‘হল অব কলামস কক্ষে। 
মহাশোকের এই মুহূর্ত থেকে মহাকাব্যের 
আরম্ভ। তারপর ক্রমে. ক্রমে এসেছে ইাঁত- 
হাসের বিবর্তনের কথা, প:জ্বাদের উথান 
ও পতন, বুশ বিপ্লবের জবলন্ত- অধ্যায়- 
গল; লেনিনের আঁবস্মরণাীষ আব্ভাব, 
ছনগলের' ও নেতৃবৃন্দের বৈপ্লবিক চেতনা, 
সোভিয়েট রাষ্টপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। 

এই মহাকাব্যকে-কবিতা অনুবাদ করা 
অত্যন্ত দুরূহ জেনেই বোধ কারি 


ধসদ্ধেশ্বর সেন-এর” আগে কেউ এ কাজে 


হাদ দেন নি। 'ভাদীমির ইণ্দচ লৌনন'- 
এর অনুবাদ বাংলা ভাষায় এই সর্ঝপ্রথম- 
এবং অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সততাব, সঙ্গে 
অন্যবাদক তাঁর গুরুকর্তবাভার” পালন 
করেছেন। মূল কাব্যের. প্রাণতরঙ্গা। 
অন্দিত কাব্যেও স্পন্দিত; প্রবাহত। 


করার জন্যে ষচ্কের সঙ্গে উপযনন্ত' শব্দ চয়ন 
করেছেন, বাক্য বিন্যাস করেছেন সক্গে 
সঙ্গে মায়াকোভ্‌স্কির উদাত্ত. গম্ভর) 
এতিহ্যমশ্ডিত ভাবসম্পদও যথাযথ বজায় 
য়েখেছেন। দেখা যায, তাঁর অনুবাদ” 
সাবলঈল. জশীবন্ত ও সুষমাপূর্ণ, ইংরাজী, 


অনুবাদের সমকক্ষ সময় সময় “ইংরাজী ' 


অনুবাদকে ছ্াঁড়ষে গেছেন--- 
It's time that: I bey an: 
the tale of Lenin; 
but not because 
-no suffering-yet remains. 
It’s time because © 
the bitter bewildered 
"complaints 


are turned 


to a mastered pefetrated pain. 
It’s time to refashion 
his. words with. their 
” -_"_ ৪01". drive. 
Shall we then 
৮৯০০০ mr থান out. 


a man 18 81158 

"28 Lenin instill alive, 
রি রি our power; 
‘The tC লো in our keeping: 
7 (ack Lindsay, 


' কৃত অনুবাদ) 


হয়েছে: 
১ এখন এবার ধাঁর গাথা লৌননের। 
নয় এমন 


Lenin’s forehead 
was all you saw 
And.Nudezhda ০০০ 


behind 
in the have, 


may be eyes. less full of tears | 


could Show me more. */ 


5৪ through clearer eyes . 


T have looked on 81099: days. 


(Dorian: Rottenberg . 


ৰ 


| দুখ এখন ক্লমঃদ্ষয় 
'দময়, এখন 
| যৈহেতু তাঁৱ যন্মণা , 
এ প্রাণের, 
ময় হয়েছে 
প্রমিত-গভগর 
রাকা হৃদয়ের ক্ষতবাহঁ। 
মময়, ছড়াও 
লোনন-স্লোগান্‌ | 
ঘৃণা‘ প্রভঙ্জনী, 
দাজে আমাদের 
অগৰ ধারা টু 
| ব্যণে? 7 
নিন 
এখন জীবন্ততম ন্ত্রীবনের নাম-+) 
২ খানি 
আমাদের জ্ঞান, 
ul LE s 
ক্ষমতা পরাক্রমে |'. _ 
অথবা-. 


এই কাব্য অন্ন 
তাঁকে আঁধকতৃ? ₹4গ্ণ ধরলেন, একথা 
দনিঃসন্দেহে বন্য ষায়। অন্যািত ফাব্য 
ঁহসাবে 'ভ্যাদমির ইাঁলচ দোনম’ বাংলা 


সাহিত্যে একটি অমূল্য সংবোজ্রন! এমন ১িল্পকর্লার 


একটি মহৎ দায়িত্ব পালন বলার জন্যে 
বাঙালী পাঠক সমাজ তাঁয় কাছে কৃতজ্ঞ 


. থাকবেন। আমরা কাব অনুবাদক সিদ্ধে- 


"বর সেনকে অকুণ্ঠ আভনদ্দন জানাচ্ছি। 


+ নেফাঁস্নল্দরী নেফাঃ বাসদের ধস; 
মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, 
ফলকাতা--১২। মূল্যঃ সাড়ে চার টাকা । 

ভারভের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে, নর্থ 
ই:্ট ফ্রাণ্টয়ার এজেন্সী । সংক্ষেপে নেফা। 


স.বনাঁসার অন্যলে ডফলাস এবং অন্যান্য 
অঞ্চলে আরও কতরকম উপজাতি আছে। 


বিচিত্র এদেব জাবনযাল্লার প্রণালখ। অৱণ্য- 


সঙ্গ্ল অগলগঠীলতে কত 'বিপদ-আপদের 
মঝে নেফান মানুষের আবন কাটে। 


ব্য্তাদববাবূর এই প্রম্থট সালিখিত এবং 


«লং অন্যান্য কয়েকটি স্থানীষ নধনারণর 
চাল বিশেষ দক্ষতাৰ সাথে চিত্ত এ 
এ রচনা সকলেরই ভাল লাগবে। 


প্ৰাদ্মাবদ্যাভন্তখগিণণ, কলি কাতা: 


বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন  ভারতাম 
ইতিহাস ও সংস্কৃতি 'বিভাগের স্মবর্ণ- 
জম্নতাঁ স্মারক গ্ৰন্থ, সম্পাদনা ৪ ডঃ 
দীনেশচন্দ্র সরকার, মূল্য ৬০ টাকা | 
কলকাতা বিশ্বাধিদ্যালয়ের প্রাচীন 
ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের 
১৯৬১ সালে ৫০ বছর পূর্ণ হবার উপ- 
লক্ষে ডঃ দীনেশচন্দ্ৰ সরকারের সম্পাদনাষ 


নানা কারণেই তা একটি উল্লেখযোগ্য 
কৃতিত্বের নিদৰ্শন হিসাবে বিরেচিত হবে। 
আলোচ্য গ্রন্থাটর সম্পাদক ডঃ দীনেশ- 


- চন্দ্ৰ সরকারেব পাশ্ডিতা ও শ্রমানিষ্ঠাব 


কথা সর্বজনাঁবাদত, তা নতুন করে বলার 
ময়। ১0075957450 


সাড়ে পাঁচশো পৃষ্ঠার এই বৃহদায়- 


তন রদ্ধটি তিন ভাগে [বিভন্ত। প্রথম 


মাাহিক বসুমতী 


নিখুত ও স্বালশিণ চিন্ন আফষ্কত 
করেছে। এ ছাড়া প্রথম অংশে আরও 
ডৰি একাঁট হচ্ছে প্রাচীন 


একদা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন 
ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগাট 


আছে যোলাঁট গবেষণামূলক রচনা । এই- 
গুলির মধ্যে দুশট রচনা দু'জন বিদেশী 
পণ্ডিতের। একটি রচনার নাম “সময় 
ও ইতিহাস সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় 
ধারণা, লেখক ডঃ এ. এল. ব্যাসাম, 
দ্যান ক্যানবারাঁস্থত অস্ট্রেলীয় জাতীর 
{বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যাবদ্যার অধ্যাপনা 
করেন। দ্বিতীয় রচনাটির নাম “মধ্য 
এশিয়া ও ভারতের মধ্যে প্রাচীন যোগা- 


দুশট লেখমালা সংক্রান্ত নিবন্ধ, একাটির 
নাম "গোরথাঁগীর নগর” এবং অপরটি 
“জগমন্দ গশলালেখ”, বিখ্যাত প্রক্তত্ব- 
বদ ডঃ এইচ. ভি. স্মংকালিয়া প্‌পা 


আলোচনা করেছেন৷ মগধ বিশ্ব- 
ধৃবদ্যালয়ের ডঃ উপেন্দ্র ঠাকুর দাক্ষণ-পর্ব 
পঁশয়ার বিভিন্ন স্থানে = উল্লি।খত 
ভারতণয় আঁভ্যান্রর কৌন্ডিল্যের পারচয় 
ও তাবরিখের উপর তাৎপর্যপূর্ণ আলোক- 


'তনটি প্রবন্ধ বর্তমান সংকলনে স্থান 
গেয়েছে যেগুলি যথাক্লমে ডঃ সরষ, প্রসাদ 


জে 


এ [সপ সান” অংশে আছে প্রান ভারতের ইতিহাস" সং বিয়াচত * “চানাক গ্রামের ্রয়তত, 


ডঃ এ. কে" চ্যাটাজা রচিত, 
“প্রাচীন ভারতে উৎকোচ ও ব্যভিচার* 
এবং ডঃ সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত্ত 
«অর্ধনারধশ্বর ও-একটি কাঁণফ্কের মুদ্রা” ৷ 


দন হচ্ছে কাননগোপাল বাগচী 


রাঁচত “মধ্যযুগে বাঙালী ওড়িয়া 


প্রাচ্যবিদ্যাতরঞ্গিণীর তৃতীয় অংশে 
আছে জীবনী ও স্মৃতিকথা । প্রাচীন 
ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের 


জনের জীবন এখানে দেওয়া হয়েছে। 
যাঁরা স্মৃতিকথা লিখেছেন তাঁরা হচ্ছেন 
রাধাগোঁবন্দ বসাক, রমেশচন্দ্র সজন্মদার, 
ধুজতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্টেলা 
ক্রামীরশ, গোলাপচন্দ্র রায়চৌধুরী, দেব- 
সরকার, 


মি মজুমদার, অলক সন, 


উপেন্দ্ৰ ঠাকুর, দেবকুমার 

চাস চট্টোপাধ্যায় প্রেমধর চৌধরী। 
গ্রন্থের সর্বশেষ অংশে ১৯১৯ সাল থেকে 
১৯৬৮ পর্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় হীতহাস 


। আরও একটি তাকায় 
দেও রা ভরেট পেয়েছেন তাঁদের 
নাম উল্লিখিত হয়েছে। 

সৰ্বাৰ্গসূষ্দর এই সংকলনাটির হা 
একাঁটিই। বইটির মুল্য বড় বোশ করা 
হয়েছে, 


কৰ বলছি বিভাগাঁটিতে ‘আক:শ- 
বখস 


"(বাজ . বিষের প্ৰোপ্লামের,- 


প্রসঙ্গ নিল্পণ "ও শিল্পমান সম্পৰ্কে, = হি, পু 


-স্গান্ত।হক বস্দুমভটতৈ পন্দান্তরে আলো .. 
চদা করতেন “অদ্ৰয ছন”। - দ্যান(ভ্যবহেতু . ' 


‘বহর রূলছি' বিভাগটি শ়্যাদন অনিয়াঁদত 
হয়ে পড়ে৷ জনিয়নিত হওয়ায় দরুণ, 
আমরা এ বিভাগটি কিছননদনের অন্য: 
চ্বশিত রাখি। আমাদের অনিচ্ছা, সন্ববেও 
ন্বভার্গতি বদ্ধ রাধা হলেও. ক্রম/গত 


পাঠকদের কাছ থেকে পঃণরায় িভাগটিকে ] 


চল; করার জন্য আবেদন অসতে থাকে। 
এই বিভাগটি ঘে বেত বৃশ্রোতাদের একটি 
অতম্ভ প্রিয় প্রসগা-ভা অন্যৰ করে 
“ববর বাছি’ পুনরায় আত্মপ্রকাশ করল। 

৷ সম্পাদিকা ] * 


সংবাদ প্রচার 
আঁকাশবাণী থেকে প্রচারত সংবাদ 
ক, জাতীর হবে £_ এমন প্রশ্ন হয়তো 
উঠতে পারে। কারণ বেশ কিছুকাল ধরে 
আকাশবাণধ-' থেকে ্রচ্যারত সংবাদের 
বিরূদ্ধে কোনো কোনো দল উদ্া প্রকাশ 
বর " 
' আমরা এখানে কে ক বলেছেন, তা 
নিয়ে নতুন কোনো আলোচনার সূত্রপাত 


LSS 
সি ন 
কতৃপিক্ষের। তাঁরা. কার গৃপগান 
করবেন? “কারণ, এখন কম দুর্বল কেউ 
নন। সুতরাং আকাশবাণীর খবরদর? 
করার যুগ গেছে। তবু খবর তাঁদের 
গিলোতে হয়। তার নমুনা মার্মে-মধ্যে 


আপনাদের শোনাযার ইচ্ছে থাকল ন 


হিন্দার শুন্ন ' 


< বাদ বিচত্রা'য় একুশে ফেব্রুয়ারী 

{কিছুটা স্থান পেয়েছিল নিছক তথ্য 
হিসেবে । কিন্তু আকাশবাণর (কলকাতা) - 
নীতি হিসেবে নয়। ভাষার ব্যাপারে 
আকাশবাপীর ননীত 'র্ধারণ ননভ'র করে 
কেন্দ্রীয় সরকারের নশতির ওপর। সে 
নীতি তো অনেকদিন আগেই ঠিক হয়ে 
গেছে। ' তাই কলকাতায় আকাশবাণী 
ভবনে গেলে এখানের মাতৃভাষার দর্শন 
" মেলে না, যা দেখা যায়--তা হচ্ছে ভবনটিয় 
অঙ্গ-প্রত্যঞ্গের হিন্দার লেবেল? 





২৩শে,জান্দয়ারণ, সোমবার গাম্ধীজপর 
জীবনীর কিছু অংশ অনুবাদ ও পাঠ করে 
শোনালেন শ্রীক্ষিতীঁশ রায়। অনবাদ,ও 
পাঠ দুই-ই ভালো । কিন্তু সেদিন অর্থাৎ 
২১শে ফেব্রুয়ারীর রেশ ফুরোতে-না- 
ফুরোতে শোনা গেল এই ভারতে হিন্দাঁকে 


€াহন্দিএউদ) রাণভাষা করার জন্য 
মহাত্মাজীর যুণ্তিপূর্ণ বাণী! ৃ্‌ 

মহাত্মজ্জীরি কথা কোন্টাই বা 
থেকেছে ? ভারতবর্ষ ভাগ হয়েছে। 


| প্রদ্গে মনে পড়ছে, দেউড়ির এক জায়গার . 
একটা আলো জে লে রেখে দিলে বাড়ির 
সব কোণে আলো “গয়ে পোছিয় না। 

সব কোণে আলো . না পোছাক, 

ভাষার তো জয়জয়কার হবে! - 
এরই নাম গ্ৰণতন্য | 

১শে--ফেবুজারীর স্মতির বুক 
আকাশবাণণ কলকাতা ২৩শে ফেব্রুয়ারীতে 
যেভাবে হিন্দীর শূলে দিয়ে বিদ্ধ করলেন, 
তারজন্যে আগামী বছরের প্রজাতন্ত্র দিবসে 
* আকাশবাণী, কলকাতা কিভাবে পুরস্কৃত 
হবেন_ তা লক্ষ্য করার জন্য ‘আমরা’ অত্যন্ত 
আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকল্লাম। 


জয় ক্ঠগারই ঈতিহাবাহী 


নগ্ন .. -. 
" এবার উপ 
অনুষ্ঠানের কথা । অনুষ্ঠানটির 
'নাম "মাল”। মাঝে মাঝে এই অন্যান 


মাদের আনন্দ পদয়েছে। = 

-অন্্টানাটি আপনাঁতে 'আপানি সম্পূৰ্ণে হয় 
বলে এ থেকে নতুন নতুন সংগ্রহের 
রসাস্বাদ 'লাভ করা যায়। 'কদ্তু হঠাৎ 
সোঁদন-২২শে ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠানটি 
বড়ই বেসুরো লাগল। দন পুরাতন 
নাটকের জনপ্রিয় কয়েকটি গান 1নৰ্বাচন 
করে শোনানো হোল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 
চন্দ্গৃপ্ত, ক্ষিরোদপ্রসাদের আলিবাবা এবং 
ধশীশর ভাদুড়ীর সাঁতা নাটকের গান বেছে 
নেওয়া হয়েছিল। এবং সেগাঁল শুনিয়ে? 


আমাদের 


ছেন আধানক হুঙ্গের অর্থাৎ একালের 


জনপ্রিয় সংগীতঁশিম্পীরা। উদ্দেশ্য সাধ, 


সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 


কিম উদ্দেশ্য কতোটা সাধক হোল? 
দুখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, উত্তর-চালপ্লশ 
শ্রোতাদের নস্টালাঁজক চেতনায় সোঁদন 


'ব্রসভষ্গা হোল এবং হতাশার অনূভূিতই 


কিছুটা সংগৃহীত হোল। পুরানো গানের 


মাল = 


স্মৃতি জশবনের অন্যান্য স্মৃতির মতোই - 


মাহমময় এবং মল্যবান। 


কেলকাতা) কতৃপক্ষ যাঁদ সচেতন হন এবং ' 
তা' সংগ্রহ করে শোনান তাহলে একালেও 
প্রীত বেশ সুখ অনুভব করতে পারে। 


অনেক সময় . 
'মনে হয়, সে আমলের ‘হট’ হিসেবে পাঁর- 


সোঁদন ‘মালণ্ড’ নামক অনুষ্ঠানটি _. 


শোনার সময় মনে হোল, আলবাবার 
বিদ্যাত গান “ছি ছি এত্তা জঞ্জাল, আম 
বাদশা বনোছি', অথবা ‘ঢের সহোঁছ আর - 
তো সব না--চট:লল হাল্কা প্রথায় গাওয়া. 
হয় বলে এক রকম মানিয়ে গেছে। কিন্তু 
'কানাকেস্টর উদাত্ত উত্তাল সুরে গাওয়া 


পি মহাসিন্ধ্র ওপার থেকে’ অথবা 


“অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রবাদল ঝরে" 
এই গান দুটি মনে হয়েছে অন্য শিল্প 
দিয়ে না শোনালেই ‘ভাল হোত। বলা 


, আমরা করাঁছ না। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব 


ধরনে নিজস্ব ধারায় যে সংগীত প্রচার 
করেন, সেখানে স্বমহিমায় তাঁরা 
সংপ্রতাষ্ঠত। ভুল: হয়েছিল শিল্পী 
নর্বাচনেই। কোনো শিল্পী যদি 
প্পপুলার হন, তাহলেও তাঁকে য়ে যে 
কোনো গান গাওয়ানো উচিত নয়। এ 


শিল্পীদের "নামের মোহ বিস্তার করে 


এ যুগের ছেলেমেয়েদের ভোলানো যেতে 
পারে, কিদ্তু বাংলা গানের এীতহ্যের কি 
হবে? তাই শিল্প নির্বাচন সম্পকে 
50558 
হতে হবে। 


শট 


যে কোন স্থানে দাঁড়িয়েও এ'রাই হয়ে 
পড়েন সেন্টার অভ গ্যান্রীকশন। 

বড় আঁভনেতার কণ্ঠস্বারে এমন একটা 
আকর্ষণী শাক্ত থাকে যে তার দ্বারা 
আঁভভূত না হয়ে কেউ পারে না। ?কন্তু 


drop from forte to piano has 
the power of accentuating and 


_ thrilling the audience as much 


as the crescendo. from the 
piano into the forte. He also 
knows that laughter is capable 
of very many sounds, and not 
merely Ha, Ha, Ha.” 


মঞ্টাভনেতা জানেন যে জনাপ্রয়তা . 
অজনি করতে গেলে দাট গুণ থাকা দরকার = 


-জিনিয়ালাঁটি এবং বাবাঁলং পার্সন্যা- 
লাট । কিন্তু যে কথা তান জানেন না, 
তা হচ্ছে এই যে- ইন্দাঁটঙ্কট থেকে জন- 
প্রিয়তা সম্বন্ধে যে সব জ্ঞান গান আহরণ 
করেছেন, তাদের "দ্বিগুণ, চতুর্গণ কার্য- 
করী করতে পারেন যাঁদ সায়েশ্টীফক 
নলেজ অর্থাৎ আর্ট-এর দ্বারা পরিমাঁজত 


হ্যামলেট-_লাইটস্‌, লা ইটস্‌, লাইটস্‌--১৯২৭ 


কণা হিসাবে আঁভনয় সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান 
সঙ্গীত সম্বন্ধে সুধাকণ্ঠ কোকিলের 
জ্ঞানের মত। প্ল্যান বা ডিজাইন অনুসারে 


লতার স্ৰভাবাবর:দ্ধ ৷. 


র চাঁরত্রের সাধারণ ভাল 'দকটা তাঁকে 
সদরে দেয় বে. অভনয়কালে পতান 
ছাড়াও মণ্টে আরও নটনটী আছে এবং 
সবার মধ্যে একটা ভাবের “এক্য থাকা 
দরকার। কিন্তু যেহেতু*এ বোধাঁট তান 
িদ্যাব্যাদ্ধ দ্বারা না পেয়ে গুডনেচারড 
ইন্সচিজ্কট-এৱ দ্বারা পান, সেইজনাই তাঁর 
তা দেখা দেয়। ইনসটিকট এবং 


করে তাদের রূপাঁয়ত করা হয়। আভনেতা 
মনে করেন ইমোশান দিয়ে ইমোশান সৃষ্টি 
করা যায় এবং আঁভনয়শিল্পে “ক্যালকুলে- 
শনের” কোনই স্থান নেই। কিন্তু সমস্ত 
আর্টের মূলেই রয়েছে ক্যালকুলেশন এবং 
যে সব নট এ সত্যকে অগ্রাহ্য করেন তাঁরা 
কখনও সাঁত্যকার আঁভনেতা হতে পারেন 
না। “Nature will not alone 
supply all whieh goes to create 
a work of art and it is not the 
privilege of trees. mountains 
and brooks to create works 01 
art, or everything which they 


নস touch would be given a definite 


and beautiful form. It is the হী 
particular power which belongs . 
to man alone and to him 


“through his intelligence and 
his will.” 

হিংসার উন্মাদনায় মত্ত হয়ে শেক্স, _ 
পাঁয়ার ‘ওথেলো’ নাটক রচনা করেন নি। _ 
‘ওথেলোর’ বন্তব্য বিষয় তিন আর 


রাচূর্য থাকা চাই। যার বুদ্ধি যত বোৰ _ 


নল কৰত জা 


দাঁড়াতো টয়াগো শেণীর চারত | 

অহান্দু চৌধারী মহাশয় 
জীবনীতে বোধহয় এই কথাই প্রমাণ করনত : 
চাইছেন যে. গিরিশচন্দ্র পর তাঁর মত্ত 
পাঁতভা আর বাংলার নাটামণ্টে দেখা ঘাত 
নি। তাঁকে এই প্রসঙ্গে আগি (ভোজবাছ। 
ও বান্রশ সংহাসনের গল্পটা শুনিয়ে দিতে 
চাই 





পূত্তালকা জানালো--"ভোজবাজ, ৰজ 
ধ্সংহাসন ছিল মহারাজ 1বকমাঁদিত্যের ৷ 
তারপর সে বিকরলমাদিত্যের নানা গুণ বর্ণনা 
করে ভোজরাজকে এ সিংহাসনে বসা থেকে 
সোঁদনের জন্য নিরস্ত করল। এইভাবে 
বাঁৱশ দিনে বাত্রশটি পূত্তালকা ভোজরাজ 
মশায়কে বাঁবয়ে দিলে যে, প্রভূত গুণশালী 
অধিকার তাঁর নেই। ভোজরাজ শেষ 
পর্যন্ত নিবৃত্ত হলেন। অহীন্দ্র চৌধুরী 


গশায়কেও বাঁল--নাট্যাচাৰ্য শিশিরকুমারকে * 


হটিয়ে তাঁর সংহাসনে বসবার চেষ্টা 
করবেন না। সে ক্ষমতা বা যোগ্যতা তাঁর 


নেই, কোনকালেই ছিল না! অতএব,' 
শিশরকৃমার, রাধিকানন্দ প্রভৃতির আলো-' 
চনা ছেড়ে কংস, চাঁদসদাগরের ভূমিকায়, 


* তাঁর “অনবদ্য”, “অতুলনীয়” আঁভনয়ের 
কথা বলুন-সেটাই সব দিক দিয়ে ভাল 
হবে ৷ 1 

কেগ বলেছেন £ 

16 actor“who wishes to 


perform Othello, must have not 


only the rich nature from 
which to draw his wealth but 
must also have the imagination 
what. to bring forth 


and the brain to know how to 


to know 
put it before us. Therefore 
the ideal actor will be the man 
who possesses both a rich 
nature and a powerful brain. 
Of nature we need not speak. 
It will contain everything. Of 
his brain we can say that the 
finer the quality, the less 


Allied Trading Agencies 
* (B.C.) P.B. 2123, Delhi-7. 


ঙাপ্তাহক বসমত* 


liberty it will allow itself 
remembering how much 
depends upon -its co-worker, 
the emotion, and also the less 
liberty will it allow its fellow- 
worker, knowing how valuable 


ৰ্ভানস্‌ প্রিজ/্ভর্ড্‌ £ দি 


to it is its sternest control. 
Finally, the intellect would 
bring both itself and the emo- 
tions to so fine a sense of 
reason that the work would 
never foil to the bubbling point 
with its restless exhibition of 
actively but create 
that perfect moderate heat 
which it would know how to 
keep temperate. 

The perfect actor would be 
he whose brain could conceive 


world 
৪ 


and could show us the perfect 
symbols of all which his.nature 
contains. He would not ramp 
and rage up and down in 
Othello, rolling his eyes and 
clenching his hands in ordex to’ 


কনাস্পিরেটরস--১৯০৪ 


give us an impression of 
jealousy; he would tell his 
brain to enquire into the 
depths, to learn all that lies 
there and then to removes 
itself to another sphere, the 
sphere of the imagination and 
there fashion certain symbols 
which, without exhibiting the 
bare passions, wonld none the 
less tell us clearly about them. 


[ক্রমশ] 





মা। এতদিন আমরা সিনেমার পর্দায় 
মান ভ্ৰেস মেয়ে দেখোঁছ। 


গত ক'বছর থেকে সৌন্দর্য প্রত 
যোঁগতার নামে এক ধরনের ' বাঁদরামণ 


য় ৯৯৭০ সালের 
শ্রচ্ঠা মিনি পোষাকধারণণ নির্বাচন করা 
£বে। অনেক পুরস্কার দেওয়া হবে, 
[গদ টাকাও দেওয়া হবে ইত্যাঁদু। মেয়ে- 
দর কত লোভ দেখান হয়েছে এই 
তিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য। এই 
জ্ছে দৰ্শকদেরও লোভ দেখান হয়েছে। 
বনি পোষাকপরা মেয়েদের প্যারেড 
বে, মনি পোষাকের মেরেরা নাচবে, 
[ইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই £মনি- 






চেক ছাঁব “দি, বিগ এজ'-এর নায়িকা 


আয়োজন যারা করছে তারা নিজেদের 


পাঁরচয় দিয়েছে--প্লে বয়। 
মিস মিনি হওয়া যে একটা প্রাত- 
বিষয়, এবং এতে যে গার্বত 

হবার মত কিছ; আছে, এতদিন সমাজের 
তা জানা ছিল না। নারীর বিশেষ 
অঙ্গে কত সংক্ষিপ্ত আবরণ দেওয়া যায় 
তা দেখানোকে যারা প্রতিযোগিতার ব্যয় 


করাকে ওরা সৌন্দর্য চর্চা নাম দেয়! 
নারীদেহে ওদের চিন্তা নিবদ্ধ। নারী- 
দেহ ওদের খেলার জিনিষ এই খেলা 
এখানে থামবে না। আজকের 'মানদের 
নারীর গোপন) সমাবেশে পেশছতে 
দেরী. হবে না। আজকের মনিরা 
সোঁদন হবে নিরাভরণ। আমোরকা ও 
ইউরোপের কোন কোন দেশে প্লে বয়দের 
এই খৈলা. চলছে । সাম্রাজ্যবাদী দেশ- 


গুলিতে এই প্রে বয়রা ক্যান্সারের মত 
SSIES rca farsi. err 


কারণ শোষণ, বঞ্চনা ও অপমানের উপর 
সমাজ দাঁড়য়ে'আছে। সেখানে সংস্কণতর 
নামে বিক্ৃতরুচির কাজ-কারবার চঢাল।॥ 
নারীদেহকে পশরা সাজিয়ে সংস্কৃতির 
নামে বেচাকেনা চলে। তাই মগজ 
গাঁ্ক বলেছিলেন-ঃ বুজে“য্যরা সংস্কতর 
বোঝে ক? ইতর পশ্দবান্ত ছাড়া 
ওদের স্বভাবে কিছু নেই ৷ 

সাম্রাজ্যবাদীনের অনুকরণে আমাদের 
দেশেও নানারকম ইতর পশ্‌ব্্তি 
দেখা 'দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ বিকৃত বাস- 
নার প্রভাবে এদেশেও একদল জয়ন্ডীর 
সৃষ্টি হয়েছে। চিন্তা করার বিষয় এই 
জুয়াড়ীরা শুধু কি বিকৃত, বাসনার 
মানুষ, অথবা সামাজ্যবাদীদেব নিয়োজিত 
প্লে বয়। যারা কেবল নারীদেহ নয়ে 
খেলে না, দেশ ও সমাজকে নিয়েও জয়া 
খেলে। নগ্ন নারীদেহ ও মাকন 
অশ্লীল সাঁহত্য প্রচার, সমাজের নগাতি- 
বোধ ভেঙে দেবার চেষ্টা, মুক্তমেজা 
থেকে মিনি প্রতিযোগিতার মধ্যে কি 
কোন যোগসূত্র আছে 

মানি প্রাতিষোগতা ব্যবসা হতে 





স্বদেশ সরকার। ' ছাঃ 
এই ছবিটি সম্প্াত মান্তি লাভ করেছে। 

রবীন্দ্রনাথের এই ছোট গল্পের মধ্যে 
পামন্ততান্মক শোষণ ব্যবস্থায় কৃষক- 


জীবনের একটা চিত্র দেখা যায়। যাঁদও 
তান স্পষ্ট করে গল্পের মধ্যে জামৰারকে 
দেখান নি কিন্তু জমিদারী শোষণে গ্রামের 
জীবন এই গল্পের ভিত। *$ত্রনাট্যকার 
ও পাঁরচালক সেই অস্পম্টতাকে স্পষ্টতর 
করে দেখিয়েছেন দুই বিপরীত জীবনের 
জ্বন্কে প্রকাশ করার জন্য। চিন্ননাট্য 
অনুসারে দুহখীরাম ও ছিদাম দু-ভাই 
চাষী! দৃওখীরাম পাঁরপ্রমী, চিদাম 
আয়াসী। 1ছিদামের স্ত্রী চন্দরা, চঞ্চল 
স্বভাবের মেয়ে, তার মধ্যে একটা কৌতুক 
ও কৌতূহলের ভাব আছে, হাঁস-খুঁশি, ও 
গল্প করতে ভালবাসে । 1ছিদাম তাকে 
ভালবাসে। দাদার জমানো খাজনার টাকা 
ভেঙে সে বৌয়ের জন্য সোনার মাদল 
গিনে আনে ৷ দুঃখীরামের বৌ রাধা 
সংসারের অভাব ও কাজের চাপে 1তক্ত- 
{বরন্ত। দ্‌-জায়ের মধ্যে বকাবাঁক, চে'চা- 
মোঁচর শেষ ছিল না। কিন্তু রাধার 
অন্তরে চন্দরার জন্য একটা কোমল স্থান 
ছিল ৷ বর্ধাকালের দুদিনের পরে দু-ভাই 
যখন ধান কাটতে যাবে, এমন সময় 
চাল ছেয়ে দিতে হবে। আপান্ত করলে 
পেয়াদার গলা ধাক্কায় যেতে বাধ্য হয়। 
জমদার মদ-বাঈজী নিয়ে আমোদে মত্ত, 
দারোগা-পুঁলশ নিয়ে ; ভোজ - খাচ্ছে। 
ওদিকে দূরখীরামের ঘরে উন্ন 
জ লে নি। -সারাদনের কাজের পর 
অভুক্ত দুঃখীরাম ঘরে এসে ভাত চাইলে 
ধা তুমুল ঝগড়া শুর করে দেয়। 
কধোন্মত্ত দুঃখীরাম একটি ‘দা নিয়ে 
রাধাকে আঘাত করে এবং রাধার মৃত্যু 
হয়। ভাইকে বাঁচাতে ছিদাম চণ্দরাকে 
বলে হত্যার দোষ স্বীকার করতে। 
ধছদামের কথা-_ স্ত্রী গেলে প্ী পাব কিন্তু 
ভাই গেলে ভাই পাব না, চন্দরার মনে 
দারুণ প্রাতীকিয়া সৃষ্টি করে। এই একটি 
ধ্থায় নারীর প্রাত পুরুষের মনোভাব 


০ ইশ প্লাগ শিলা চোখা লা আবার 


PEA EN 


ণ্দ ফ্যানি ওল্ডম্যান' ছাঁবতে ভনাডাঁমর স্নেরাল 


প্রকাশ হয়ে পড়ে। চন্দরা আদালতে 


শৃগয়েও সমস্ত দোষ নিজের ওপর 1নয়ে 


চরম দণ্ড গ্রহণ করে। নর-নারীর 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামন্ততান্নিক ব্যবস্থার 


প্রাতরিয়ায় তার মন: . তখন বিদ্রোহী । 


এই সমাজ ব্যবস্থায় ভালরাসা সম্পর্কে 
তার ধারণার পাঁরবর্তন হয়েছে। 

'চন্রনাট্যকার ও পাঁরচালক : সামন্ত- 
তাঁন্দিক ব্যবস্থায় সমাজ-জীবন সম্পর্কে 
কোনরূপ ভ্রান্তি না রেখে, এই সমাজে 
নারীর আসল অবস্থাটা স্পষ্ট করে. তুলে 
ধরেছেন। এই সঙ্গে চাষীদের জীবনে 
শোষণের রূপ এবং তাদের 'ধাম-ঝরা অর্থে 
জামদারের বিলাস ও লাম্পট্যের চেহারাটা 
প্রকাশ করেছেন! দুই বিপরীত -চন্রকে 
প্রকাশ করার ব্যাপারে তাঁদের কৃতিত্ব 
ছঁবাট একালের মানুষের মনে সাড়া 
3 আজ যাঁদও জমিদার ব্যবস্থা 

কিন্তু সেদিনের নিষ্ঠুরতার কথা 
tt ভোলে নি। আজো জমিদারী 
ব্যবস্থার প্রভাব থেকে সমাজ মুক্ত হয় 
ন এবং এই ব্যবস্থার প্রভাব থেকে নর- 
নারীর জগবন এখনও মুত হতে পারে নি। 
তাই ছ'বাট কালোপযোগী এবং র্‌পায়ণ 
প্রচেষ্টা আভনন্দনীয়। 

পাঁরচালকের এই ছাঁব হয়ত প্রথম 
উদ্যোগ । এই উদ্যোগে তান প্রশংসনীয় 
{শিল্প সৃষ্টির পাঁরচয় 'দিয়েহেন। গ্রামের 
গালা কষালুৰ বাড এবং বর্ষার দিনে গ্রাম 


ইত্যাদিকে 1তান অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে. 


উপাঁস্থত করেছেন। কিন্তু আদালতের 
দৃশ্যাটতে কিছুটা কৃত্রিমতা প্রকাশ 
পেয়েছে। গল্পে শেষ দৃশ্যে চন্দ্রা 
করোছল এবং ছিদামের সঙ্গে দেখা করবে 





{ক-না জিজ্ঞাসা করলে বলোছ-* * 


“মরণ, কিন্তু চিত্রনাট্যকার সে রকম 
কঠোর হতে পারেন 1ন। তান দামের 
সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ দেখিয়ে- চন্দরাকে 
যথেষ্ট কোমল করেছেন ৷ এই কোমলতায় 
পুরুষের প্রতি কষাঘাতের মূল ধ্বনি 
1কছ:টো ব্যাহত হয়েছে। 

‘শাসিত ছবির প্রধান চাঁরন্র চন্দরা'কে 
রূপদান করেছেন  সাঁবল্লী চট্টোপাধ্যায় ॥ 
তরুণী. চন্দরার লাস্যমর আঁভব্যান্ত, 
চাঞ্চল্য যেমন তান 'িনপৃণভাবে প্রকাশ 
করেছেন, সেই, সঙ্গে রাধার মৃত্যুর পর 
নারীত্বের অপমীনে অপমানিতা কৃষক বধ্‌ 


এবং আদালতে 'বদ্রোহশী মানাসকতাকেন 


চমৎকার ফ্‌টিয়ে তুলেছেন। দনুখারামেয 
চাঁরত্রে করণ ব্যানাজর ‘কৃষক’ নিখত। 
জমিদারের চাঁরতে আঁজতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ছিদামরূপে দিলীপ রায়, রাধার চারিন্রে 
গীতা দে প্রশংসনীয় আঁভনয় করেছেন। 
অন্যান্য চাঁরত্রে জ্ঞানেশ মুখাজাঁ+ রমা দাস, 
আশাদেবী, রসরাজ চক্ষবতী প্রমুখ আঁভ- 
নয় করেছেন। বাঈজাীর. চারত্রে স্ক্রতা 
চ্যাটাজ+॥ ৷ 


থে ন পরনে নি 
আশ্রয় রঙের ব্যবহারে। = 

শেষ দিনের ছবি স্কিড' একটি 
মনস্তাত্বিক ছবি। এখানে মনস্তত্বের 
'দ্বদ্দ ও জাঁটলতাকে দেখাবার জন্য 
- সিনেমাস্কোপ পদ্ধাততে ছবিটি নিৰ্মিত 
.কলাকৌশলের দক থেকে এটিও এক 
বিশেষ উন্নত ধরনের ছবি। এই ছবির 


কপ পপ | 
রা 


; শুভারন্ত শুক্রবার ঠেই মাচ! 


যতখানি ছবি --- ততখানি নাটক । 


দূরের এক মাঁহলার কাপড় 
কোতে od ny Sb 


যায় দরের দেই মহিলাকে 
ৰ{ গিয়ে দেখে 


ললি 


সহ-ভূমিকায় : অভিতেশ ॥ শেখর ॥ ভানু ৷ ৷ | বনানী: ] সাধনা | 
মৃণাল || জ্যোত্সু! ব্যানাজা ॥ দিলীপ চাটাজী ও আৰ সি 
৬ গীতৰচন৷ : পুলক বন্দ্যোঃ।। গানে : হেমত্তকুমার ও সন্ধ্যা যুখাজা 9 


রূগবাণী - অরুণা - ভারতী - পদ্বশ্ৰ 


অশোকা ॥ আনন্দম ॥ যোগমায়া ॥ মায়াপুরী ॥ লীলা ॥ স্ীনা 1. ক 
গৌরী ॥ মানসী ॥ রূপালী ॥ খ্ৰদৰ্গা ॥ নৈহাটি সিনেমা ॥ 


০ মঙ্গলবার থেকে অগ্রিম: কিঃ ০ 
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HEAT ও রা মায়ে I 





অন্যষ্ঠান 

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৭টায় 
.. গ্যাকাডেমী অব ফাইন, আর্টস্‌"-এ 
___ ঁকৌশিকী'র, উদ্যোগে রবীন্দ্রসঙ্গীতের 
ES একক অন্ষ্ঠানে ১৫টি গান গেয়ে 
_  বাঁিন্দ্ৰনারায়ণ, সেতারে ৰ 
দেও গাঁত পারিঁচিতিতে মণান্দৰ গপ্ত। 
৷ ভাবগন্ভাঁর সুন্দর মনোজ্ঞ এক পরিবেশ 





_ গ্যার্ঁমা হালদারের ভারতনাট্যম, 'রিঙ্কু 
' ভাদুড়ী; অনীতা ঘোষ, বণ সেনের 
নীরেন্দ্রনাথ, পানু কুমার ও 

জেলে'জেলেনী নৃত্য, 


*হরবোলা” 
আনন্দ দান করে। মা অংশ 
গ্রহণ করেন অরবিন্দ মিত্র, আনিল ঘোষ, 
কালাচাঁদ চ্যাটার্জী, নন্দদুলাল হালদার 
প্রমুখ । 


কিশোর ভারত 


গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী বেহালা 
পরশীপ্ষিত “কশোর 


= জয় আদ ন গা নদ ছানি সম 


= ২২৯৮: 


-চালিত 





'পদ্মগোলাপ' ছবিতে অপর্ণা সেন 
ভারতী” রেজিস্টার্ড সোসাইটি গারএ 


শকশোর ভারতী” প্রাক" 
প্রাথামক, প্রাথমিক, উচ্চমাধ্যামক বালক 
ও বালিকা বিদ্যালয়, সঙ্গীত, নৃত্য ও | 
সেবা গবভাগ_এই ছয়াটি বিভাগের | 
বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ উৎসব এবং * 
'িশোর ভারতশর সপ্তদশ বাখিকি 
প্রতিষ্ঠা দিবস 'বাবধ অনুষ্ঠানসূচশতে 
উদযাপিত হয়েছে। i 

প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে প্রাথমিক 
আনা ক্লাস প্রমোশনে ও খেলাধুলায় 
কৃতিত্বের জন্য বহুসংখ্যক পুরস্কার বিত-। 
রণে পৌরোহিত্য করোছিলেন প্রখ্যাত = 
সাহিত্যিক শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়। 
তৎপর্বে বেহালার প্রাক্তন পোৌরপাল = 


শ্রীশৈলেন্দ্রনা্য রায় মহাশয় পুর্ব 
বৎসরাঁদ পরম্পরররমে উদ্ প্রতিষ্ঠানের 
পতাকা উত্তোলন এবং টু 
সভাপাঁতু করেন। 
১০৩ 


পৌরোহত্য 





প্রাতঃকালীন ও বৈকালিক উভয় 
অন্ষ্ঠানসূচীর প্রারাম্ভিক ভাষণ প্ৰসঙ্গে 
{কিশোর ভারতার প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ 
ইম্পাদক.. শ্রীসৃভাষ সরকার সমবেত 
ধবশিষ্ট আতখিদের সম্বধনা জ্ঞাপন 


পাঁরশেষে কিশোর ভারতাঁর সঙ্গীত 
শ্রীব্কূপদ দাস ও অরুণ-বরুণ- 

কিরণমালার নেত্যশিক্ষক-কশোর 
ভারত?) শ্রীশম্ভু দাসের পরিচালনায় 
ছাত্র-ছাত্রীদের পারবেশিত সঙ্গীত, নৃত্য 
ও অভিনয় অনুষ্ঠানে সমবেত শত ত 
বালক-বালিকা ও  অভিভাবকমণ্ডলী 
আনন্দ বর্ধন করে। 


দমদমে সাংস্কৃতিক অন্যষ্ঠান 


গত ১১ই ফেব্রুয়ারী দমদমে নতুন 
পল্লীর স্থানীয় যুবকবৃলদ বসৃমতী 
পত্রিকার সম্পাদক  শ্রীববেকানন্দ 
মুখোপাধ্যায়কে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 
লাভের জন্য সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। 
অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক মনোজ. বসু 
উপাস্থত-ছিলেন। সম্বর্ধনা উপলক্ষে 
একটি 'বচিত্রানূষ্ঠানের আয়োজন করা 
হয়। এ অনূষ্ঠানে মকাঁভনেতা 
শ্যামলেন্দু চকবতর মুকাভিনয় 
উপাস্থত দর্শকদের মুগ্ধ করে। অসাম 
চ্যাটাজর কণ্ঠে আধ্যানক গান এবং 
প্রশান্ত মুখাজর যন্ল সঙ্গী তও 
প্রশংসনীয়। 


ধাত্বিক ঘটক সম্বৰ্ধনা 


গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী দিলীপ 
চকবতর সৌজন্যে ও কলিকাতা যুব 
সংঘের ব্যবস্থাপনায় সারারা'্রিব্যাপণী 
একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান মাণিকতলা 
স্তীট-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের 
প্রধান আকর্ষণ ছিল পদ্মশ্রী খাত্বক 
ঘটকের সম্বর্ধনা। সংগীতাংশে ছিলেন 
দ্বিজেন মুখাজা, সবক দে তরুণ 
ব্যানাজণ, ইলা বোস, মাধুরী চ্যাটাজন, 
[দিলীপ চক্রবর্তী, অধশীর বাগচণ, গোরা- 
চাঁদ মুখার্জী, মাঃ তপন ঘোষ, কমলেশ 


হল মণ্টু ভট্টাচার্য। যন্ত্র 
সংগীতে নিমাই দাস ও সম্প্রদায়। 
তবলায় স্বপন মুখাজ, বিপুল চক্লঃ, 
মহীতোধ তেওয়ারী প্রমুখের নাম পারচালক অমল দত্তের "বরে রাঙানো ছাবর একটি দশ্যে 


ৰঙ্গঞ্রীৱ লোনন শতবাঘিক 
নাট্যোৎসব 


খ্যাতনামা নাট্য সংস্থা র্গল্লী চার দিন- 
ব্যাপী এক নাট্যোৎসবের মাধ্যমে লোননের 
জন্মশতবৰ্ষ উদ্‌্যাপনের আয়োজন করে- 
ছেন। এই উপলক্ষে এ'রা বীরু মুখো- 
পাধ্যায়ের দিনাল্ত, রমেন লাহড়ীর 
বৈনজু, আমিই লোৌনন, এলেম নতুন দেশে 
ও মূলাটো এবং সঞ্জীব সরকারের চে 
গুয়েভারা নাটকগুঁল মণস্থ করবেন 
বিশ্বরূপা মণ্টে। এই উৎসবের প্রথম 
আঁভনয় দিনান্ত ও বেনজ্‌ ২৮শে ফেব্রু- 


য়ারী শাঁনবার দুপুর আড়াইটায়। 
নির্দেশনা রমেন লাঁহড়ীর। রশগশ্রী 
গোষ্ঠী ভারত-সোভিয়েত সংস্কীতি সাঁম- 


তির সহযোগিতায় রমেন লাহড়ীর ' 


আমিই লেনিন ও অস্তামত গান মগস্থ 
করবেন ১লা মার্চ রামরাজাতলায় 
আণ্টালক লেনিন শতবৰ্ষ: যুব উৎসব 
উপলক্ষে ৷ 


‘মৌসুমী মন’ ছবির একটি দৃশ্য গহণ 
করা হল। দৃশ্যটি ছিল নতুন ও 
প্ঢরাতনদের মধ্যে গানে গানে উত্তর- 
প্রত্যুত্তর। এক পক্ষে পুরুষ আর এক 
পক্ষে নারী। পুরুষদের পক্ষে ছিলেন 
সবেন্দ, সৌরভ, অমরেশ প্রমুখ ॥ নারা- 
প্রমুখ । 

ছাবাটর বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ 
করেছেন আঁজতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, গীতা 
দে, মণি শ্রীমানী ও লক্ষীচ্ছারা॥ 
সমর চৌধুরী প্রযোজিত ও পারচালিত 
“মৌসুমী মন’ ছবিটির ঠিগ্রগ্রহণ সমাপ্তির 
পথে। ছবিতে সুর দিয়েছেন অনিল 
দত্ত। গান গেয়েছেন মামা দে ও কৃষ্ণ 
রায়। 





ভারতীয় ক্রিকেট যেন একলাফে 
শৈশবাবস্থা থেকে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে 
এসে হাজির হরেছিল। 

ভারতীয় 'ন্রিকেটের রাজপুত্ররা তখন 
দেশ-বিদেশে চলেছেন রাজ্য জয় করে। 
দে জয়ের পেছনে "ছিল প্রাণের পরশ, "ছিল 
অজানাকে জানবার-অচেনাকে চেনার 
একটা ,অদ্ভূত এবং আন্তারকতায় ভরা 
গ্রচেম্টা। 

একা রণাঁজৎ 1সংজাী ধা করে গিয়ে- 
{ছলেন তার তুলনা মেলা।ভার। 1কন্তু 
ররণাঁজতের পরই তাঁরই পদাঙ্ক অনদরণ 
করে বড় তাড়াতাঁড়ই যেন এসে গেলেন 
রণাঁজর ভাইপো দলীপ 1সংজী আর 
পাতোৌঁদর তরুণ নবাব। 1বধেশের 
ক্রিকেটাঞ্গন এরা আনন্দ-হাস-গানে 
ভাঁরয়ে তুললেন, আর তাঁদের সংগে পালা 
দিয়েই যেন দেশের মাটিকে ক্রিকেটানন্দে 
মাতোয়ারা করে তুললেন সি কে নাইডু, 
প্রফেসর দেওধর প্রমুখের মতো খেলো- 
__ ফ্লাড়রা। ততোদনে এসে গেছে মহস্মদ 
_ িনসার, এসে গেছেন অমর সং-এর মতো 


ভিরাম, অপূর্ব অধ্যায়। বে দলীপ ব্যাট 
হাতে উইকেটের সামনে দাঁড়িয়ে ভয়্কর 
রূপ ধারণ করেন- সেই দলীপই রণাজির 
উপাস্থাতিতে কেমন যেন হয়ে যেতেন। 


€খ্যর্ব-প্রকাশিতের পর) 


গেলেন দলীপের খেলা দেখতে । একে- 
বারে ভারত থেকে ইংলণ্ডে গিয়ে হাজির 
হলেন রণাঁজ। 

ওঁদকে দলীপ সিংজীর অবস্থা 
কাঁহল। তান যেন ভাবতেই পারছেন 
না যে, কাকা এসেছেন তাঁর খেলা দেখতে ৷ 
অস্বস্তিতে ভরে উঠলো তাঁর মন-প্রাণ। 
ওঁর সামনে খেলা! অসম্ভব__ক্লিকেট খেলার 
{ক জানেন দলীপ যে, রণাঁজকে দেখাবেন 
তাঁর খেলা! 

খেলতে পারলেন না দলীপ। হাজার 
চেষ্টা করেও অস্বাস্ত কাটিয়ে উঠে ব্যাট 
হাতে 'নয়ে সোজা, হয়ে দাঁড়াতে পারলেন 
না তাঁন। ঝটপট আউট হয়ে গেলেন 
অসহায়ের মতো। শুধ সেই খেলাটিতেই 
হাল। 

হতাশ হলেন রণাঁজ। চেপে রাখতে 
পারলেন না তাঁর মনের কথা । "গস বি 
ফ্রাইকে বললেন, “এই দলীপকে 1নয়ে 
তোমাদের অতো [দের 
বিচারে ও ক করে ভালো খেলোয়াড়, তা 
তো বুঝলাম না।” 

কোন উত্তর দিলেন না ফ্রাই। শ শুধু 
মুখ টিপে হাসলেন। এতো নিরাশ হয়ে- 
ছিলেন রণাঁজ যে. ফ্রাই-এর হাসি লক্ষ্যও 
করলেন না। করলে অন্তত বুঝতেন যে, 
& হাসির একটা কিছু মানে আছে। 

ক'দিন পরে ফ্রাই. এসে চাপ চপ 
ডেকে নিয়ে গেলেন রণাঁজকে। মাঠে 
নিশ্চিন্ত মনে ব্যাট করছিলেন দলাীপ। 
কাকা তো আসেন 1ন মাঠে । তাই যেমন- 
খুঁশ পিটিয়ে খেলছিলেন তিনি ৷ ওদিকে 
তাঁর কাকা রণাঁজং সংজণ যে সি বি ফ্রাই- 
এর সংগে মাঠের এক কোণে চুপটি করে 
বসে তাঁর খেলা দেখছেন, সে কথা 
কল্পনাও করতে পারেন নি দলীপ। তাই 
নিজের মনে খেলে চললেন। 

আউট যখন হলেন তখন তাঁর রান 
গিয়ে দাঁড়য়েছে ১৭৩-এ। লর্ডস্‌ মাঠে 


অস্ট্রোলয়ার বিরুদ্ধে জীবন্ত ত" টেস্টে 


দলীপ করলেন ১৭৩ রান। আর রণাঁজং 
সংজী লুকিয়ে লুকিয়ে দেখলেন সেই 
খেলা। সি বি ফ্ৰাইও খুশি। বললেন, 
“বলোছলাম না, তুমি মাঠে আছো জানলে 
দলীপ মোটে খেলতেই পারবে না। 
ল্যাকয়ে লাকয়ে দেখলে তো তোমার 
ভাইপো এগিয়ে চলেছে তোমারই পদাংক 
অনুসরণ করে।” ৰ 
সাঁত্যই তাই । ইংলণ্ডের মাটিতে 
এবং ইংলণ্ডের পক্ষে টেস্ট খেলে প্রথমে 


রণাজৎ সিংজ'ী, তারপর দলীপ ংজাী > - 


আর সব শেষে পাতোঁদর নবাব ভারতাঁয় 


॥ সিকে নাইড্য ॥ .. 
ভারতাঁয় ক্রিকেটের জন্নলগ্নর মহানায়ক 
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জেওমল এন ৰি ডবিউৰ রবিনস 
ওয়াির আলী এল বি ডৰি 


নাজির আলী ৰ বার্ডস 

পালিয়া ব ভোগ __ উট 

লাল সিং ক জাডিন ব বাউস ব হ্যামণ্ড 

জে খান ব ববিঘস ধ ভোগ 

অনর বিং ক রবিনগ ব ভোগ ক ও ৰ হ্যান্ড 
অতিৰ্বিজ্জ ১৫  খতিরিক। ৷ 


ভাৱতেৱ পক্ষে বোরিং টে 


উজ নন 
নিগার. : ২৬-৩-৯৩-৫ 
অমর সিং ৩১১৮ ১০-৭৫" 
জেখান ৷ ১৭-৭-২৬-০ 
২৪-৮- ৪80-৯ 


৩০" ১৩” ৪৯ = ৯ 
১৭-৬-২৩-৩ 






















টিকেট খেলার মান দন দির নেমে যাচ্ছে? এ ্রশ্মঢা আজ আর. শুধু আপনার, আমার কিংবা রাম-শ/ন, যদ্‌-মধুর 
এ প্রন আজ জেগেছে সকলের মনে। আন্তৰ্জাতিক কিকেটাপানের খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরাই এ কথার যৌদ্তিকতা 
গীকার করবেন। অবশ্য বোশ দৱেও যাবার দরকার নৈই। ধরা যাক, অস্টোলিয়ার কথাই। ইংলণ্ড আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে 
হারিয়ে অপ্টেলিয়া আজ অধোধিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।, কিন্তু সেই অস্টেলিয়া দলের সাত্যকারের 
হালটা কি? না আছে ঢাল, না আছে তলোয়ার। অর্থাৎ ব্যাটিং বলুন কিংবা বোলিং বানি ৰল দিবে অন কেন খর নে চু 
স্টেলিয়া দলাটর।- অস্টেলিয়ার তুলনায় ভারত দডব'লই। অথচ সেই ভারতের বির্যদ্ধেও অস্টোিয়া একটুও স্মাবধে করতে = 
পারে নি। ভারত রাবার হারলেও প্রতিটি টেস্টে অল্টেলিয়াকে তুকাঁ* নাচন নাচিয়ে ছেড়োছিল। শু তাই নয়, দ্বিতায়, তৃতীয় = 
ং পঞ্চম টেস্টে ভারতই উল্লেখ করার মতো প্রাধান্য বিস্তার করে খেলতে পেরোঁছল। অস্টরোলয়ার নামী সব খেলোয়াড়রা 
ছৃতেই যেন থৈ পাচ্ছিলেন না। তাঁদের অসহায়তাই বড় বেশ করে প্রকট হয়ে উঠোঁছল। তব খেলার মাঠে তাঁরা যে কতো 
সহায় তা আমাদের জানতে তখনো বাকা ছিল। জানা গেল, ভারত ভ্রমণ শেষ করে অস্ট্রিয়া যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় গেল 
ক্ষণ আফ্রিকার বিরদ্ধে অস্ট্রেলিয়া চারটি টেস্ট খেলবে। এখনো পযন্ত তিনটি টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। -আর এই: .. 
[তিনটি টেস্টের সবগনীলতেই অস্ট্রোলযা হেরেছে। মনে হয়, এর পরেও কি আর কেউ অস্টোলয়াকে শীক্তশালী দল বলে স্বীকার ৷ টি 

র ত রাজী হবেন? অপ্টোলয়া ৱই যদি এই হাল হয়, তাহলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংলণ্ড, ভাষত, প্যাকস্তান কিবা 
নিউজিল্যাণ্ডের অবস্থাটা কি? : তাই এই মাতে এ কথা বলতে আর ভাবতে হয় না যে কিকেট খেলা আজ একটা শোচনীয় 
অবস্থার মখোম্াখ এ দাঁড়িরেছে। আর এ কথাও চোখ বুজে বলা যায় যে, ভিকেট খেলার ভাবা অন্ধকার। কারণ, কেট 
যেভাবে এগ্‌চ্ছে-তাতে আজকের এই রকেট, টম বোমার যুগে কিকেট কছতেই যেন পাল্লা দিতে পারছে না। ধৈযোর খেলা 
ই অধৈ্ের যুগে দাঁতাই ক শচল ? অতল না হলেও জিকে বেলার মন যে দিন দিন নেনে যাছে, এ বিয়ে ঃ 






























জর রূন। এপোলক ৩৯ রানে 
টি ও প্রোকইর ৪৮ রানে ৩টি উইকেট, 











লেন। ই বারলো, ৯১০, জি গোলক ৮৭ 
ও এল আরাঁভন ৭৩. রান করায় ৷ দক্ষিণ 
আঁফিকার রান-সংখ্যা “গয়ে দাঁড়ি 







বানি এবং ত ise দন 
লা 1 দিতে পারেন নি অস্টোলয়ার 











আল আফ্রিকা ২৭৯ রাগ করে। '. 
‘ভম্ভরে ০ প্রথম ইনিংসে টি 





7 
হু 
C2 


সমসজ কস ৰক কৰ ++ ক কক আকন সস সস 


জ্জান ওঠার আগেই এম-সি-সি'র 
সু? ব্যাউসম্যানেরা . একে একে ফিরে 
আসছেন আউট হোয়ে। আর 
এভাবে'ঘন ঘন একটি দুটি তিনটি 
করে সাত-সাতটি উইকেট পড়ে গেল। 
বোর্ডে তখনও এম-স-সি'র রানের । 
৫ “ঘের পাশে শূন্য। অবশেষে দুটো ও 
রান সংগৃহিত হল! অবশ্য এ 
ইনিংসটিতে শেষ পর্যন্ত এম-সি-সি । 
করোছিল ১৬ রান। 
তে 

















বেগ ধীৰ আন আর) 




















রঃ রঙ লক 






























দিংহল-থেকে দু'টি দল ভারত স্য্কুর 
আসছে--একটি শুরুষদের, অ 
মহিলাদের দল। ভারত গং 
বিরুদ্ধে কয়েকটি হাঁক টেস্টে 
হবে। কলকাতায় উই শু এতই "আর্ট 
চা 





ফুটবল মরশুমে প্রকাশ করা হবে। 


ইস্টবেঙ্গল, 


উত্তর £ প্রায় ২৬-২৭ জনের নাম করতে 
হবে। অতো জায়গা তো এখন 
দেওয়া যাবে না। সুযোগ পেলেই 
দাশাবো। 
তবে এই অপরাজিতের তালিকার 
শেষ নামটি হলো বিল  লরার। 
তিনি এই মরশুমের দিল্লী টেস্টে 
করতে নেমে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত 
ছিলেন॥ 


বাঁ বা দাঁডিজেছে ১১০-এ। এর পর 


৷ মধ্যাহ ভোজের বিরতির সময় রত 


| ৪ উইকেট হারিয়ে করলো ১৫৩) রান। 


জেতা (প্রাঃ ) লিঃ-এর পক্ষে ৯ 


- করলো স্নান. 


রানে আউট হয়ে গেলেন। 
ইনিংসের ফলাফলেই ভারত ৭০ ক 
{পাঁছয়ে থাকলো । রা : 

এ ৭০ কালে. এগিয়ে থাকার 
সুযোগটা পুরোপুরিভাবে নিয়ে ইংলণ্ড 
দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ উইকেটে ২৭৫ রান 
করে ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করলো। 


একমাত্র পেনটারই (৫৪) যা 2.৬ 
খেলেঁছলেন। আনার খা 


করতে পারলো না। এর 


কার, বে অবশ্য ভারতের তিনজন 


আহত থাকার কথা উল্লেখ ৷ 
ধদবতীয়, ইনিংসে ভারত 
এর মধ্যে পচি 
খেলে অমর [সং করলেন ৫১ রান, লাল ৷ 
সং ২১ আর ওয়াঁজর আলী ২১ রান। 


করা যায়। 


ফলে ভারত ১%৮ রানে হেরে গেলো 


ভা টি সাড়ে 








দির ভট্টের রস্থাবনী_ 

শচীশ চটোঃ থ্ৰন্থাঃ--২য় ভাগ 
*_ সোৱীন্ৰমোহন মুখোঃ সে, 
: দৌরীন্রামোহন যুখোঃ 











নতুন আন্ভ্রিসভা গঠনের উদ্যোগ 
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ৰ সম্পাদকীয় ত ef. bee vi out Ee নং ২৩০৭ 
আজকের মান ' ৷ চৰ ব্‌ ফ্লু 5 ৮ 958 ২৩০৮ 

সমভাধচন্দৰ ও সমকালীন" 
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সপ্তাহের বোকা টী - কাঁত্তবাস ওবা = চি a ২৩২০ 
- পশ্চিমবঙ্গ ঃ সাম্প্রাতক পারাস্ধিভ ... প্রীতবেদন_সাগর বিশ্বাস কঁপি এ: ২৩২২ 

নেতাণকে নিবেদিত ওটেন-এরী 

শরদ্ধাঞ্ীন (অনুবাদ কবিতা) রি - অক্ষয়কুমার চন্দ ৮৫ হা ২৩২৪ 
সেই অভিশপ্ত জগৎ * ৰ - মনোরঞ্জন হাজরা সা 276 ২৩২৫ 
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শহর কলকাতা | ৮ -- শমত্রেন ৰ চৰ ২৩৩২ 
সাগর সঙ্গমে (ধারাবাহিক উপন্যাস) .. - সুশীল জানা ৰ ৰ ২৩৩৪ 


অনয গ্রাম অন্য তরংগ ৰ - সমীর মুখোপাধ্যায় ত রঃ ২৩৩৭ 


10853 RCC 1-200 হারের 
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কেনার 
দক্ষিণ কোল্ীকাতায় 
নামকৰ| প্রতিষ্ঠান 


ফোন.ঃ ৪৬-৬২৫৮ 


সন ত্যাগ গ্র্যাগুসঙ্গ অব 
“ এম. বি. সরকার 





পাকিস্তান সমাচার- <! "+", 
[তামরপ্রাল্ত ভয়ার্দ , - টা 

_ মহ.কাশ আভিষান-_ আগামণ কর্মী. |; 
- বালিমান্রা (গল্প) রি ন 
: পাঠকমন ৰ 
 ম্রহ্গাসপ্থ ওদেশে এবং এদেশে ৰ 
রঙ্গভাগৎ . SAE Se 





=. . R088. 
১ - ২৩৪৮ 


খেলার রাজার রাজা 
খেলাধূল। 





ne METI "=" 








মি 










ৰ 
॥ ত 
পুফৰেয় অব্য, বৰিয়াপদ, সয়ল ও উন্নতৰৱাবণ্ড 
য়বাচেয় অন্তানরোধক মিয়োধ বারহারা কক ৪ ৰু দু 
সারা দেশে হাটে-বাজারে এবন পাওয়া যাচ্ছে ও চু 
জয় হিরন করুন, ও পরিকন্দিত পঠিবাড্য্ত - - 
_ আহ উপভোগ করন ও চু 
৯ লো 
৷ 
পাপা ০4 


সুদীর দোকান, ওনুধের দোকান, সাধ্যয়ণ বিপণী 
, “সিগারেটের দোকান শর্ত বিনতে পাও) হায়) 
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উপাস্থত এবং প্রশাসনিক যন্ যখন ক্ৰমশ 
অচল হয়ে পড়ছে, তখন কলকাতার 
নাগারকদের' জীবন ক্রমাগত সশণক হয়ে 
এর উত্তবোস্তর -বাঁদ্ধতে। এই সব 
সমস্যা যে শারকদলগমলিব পারস্পরিক 
ঘগড়ার চেয়ে আরো বোঁশ গুরুতর _প্রত্যেকার্ট 
শাঁরকদলের ্থবমাস্তদগ্কে সে কথা বিবেচনা 
করার আব সময়, নৈই, সে কথা উল্লেখ করা 
নিষ্প্য়োজন। এখন কোনো বিশেষ পাটি 
কতক অপর পার্টির গায়ে থুথু ফেলার্‌ 
চেয়ে এটা ভেবে দেখা ক উচিত নয় যে, 
পাঁশ্চমবলোর জন্সাধারণ বহু আশার 
যে-যুক্তফন্টকে শাসন করাব আঁধকাব দিয়েছে, 
সেই ফ্ত্তফ্রন্টেব আঁস্তত্ব রক্ষাই বিপজ্জনক 
হয়ে দাঁড়িয়েছে। 

জনগণ চার পরিচ্ষন্ন প্রশাসন। সেই. 
প্রশাসন বেখ হয় এখন লাটে উঠতে বসেছে। 
জনগণের ওপর এখন খবরদার সুর করেছে 


' এক শ্রেপীব গণ্ডা। 


প্রায় প্রতাহ সংবাদপত্রে ছিনতাই, গুণ্ডা 
যা ডাকাতির একটা না একটা খবর পাওয়া 
যাবেই। সেই আতঙ্কে কলকাতায় বলার 
য়াজপৰ নির্জন হয়ে পড়ে এবং সিনেমা 
হলগীলতে দর্শক সমাগম কম হয়। এই 


সম্প্রাত পি, ভি, আৱ উঠে গৈছে। 


দেওয়া হয়তো সম্ভব যে, এ অইন চাঙ্দ 
না থাকায় তারা নিরুপায়।* প্রসঙ্গত আমরা 
উল্লেখ .করতে “পারবে, এ রফম সাফাই 
দিয়ে কখনো সত্যকে চাকা যেতে পারে না? 
কারণ প, ডি, আ্যাতী যখন চাল: ছিল, তখন 


ব্রেকারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে পালিশ 
বিভাগের দৃম্টি অকের্ধণ ' করোছিলাম, আর 
সে সমর পি, ভি, আযান বহাল তাঁবয়তে 
হল, তব; প্ছালশ বভাগের এমনই কর্ম 
তৎপরতা যে, ওয়াগন ব্রেকারদের নিৰ্মল করা 
সম্ভব হয় ন, দিবারার রেলের বৈদযাতক 
তার চান্স হলেও, ভা নিবারণ করা কি 
গেছে? . 

বেশ কিছুদিন ধরে য্নক্তফণ্টের শারিধ- 
দলগুঁল পরস্পর পরস্পরকে গন্ডাদের 
আশ্রধদাতা বলে আঁভযুস্ত করছেন। হয়তো 


এ অভিযোগ কিছুটা সত্য, কারণ দু-একাট 


দল আত্মানুসম্ধন করতে গিয়ে স্বাঁয় দলকে 
গুপ্ডাদের কোনোরকম আশ্রয় দানের বিরুদ্ধে 
সতর্ক করে দিয়েছেন। জানি মা. এ সব 
গুণ্ডাই এখন ছিনতাই বা গৃস্ডাম করছে 


, কিল্লা! তবে জনৈক পূাঁলশ 'মুখপান্রের ফথা' 


থেকে জানা গেল যে, রাজনৈতিক দলগুলি 
যদি গুণ্ডাদের সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকে, 
তাহলে প্দীলশ বিভাগ গুস্ডাদের এক 
নিমেষে শায়েস্তা করে দেবে। - 
- উপরোস্ত কথা শুনে মনে হতে পারে, 
পি, ভি, আই না থাকলেও পুণ্ডাদের জেল- 


হাজতে হাঁজর করা যায়_যদি রাজনোৌতক 


দলগুলি বাদ লা সাধে। 

রী প্রসঙ্গে আমরা স্সরণ করতে পারি, 
সেই সময়কার কথা--যখন রাশ্টীপাঁতির শাসন 
পশ্চিমবঙ্গে চালু -ছিল। সে সময়কার 
সংবাদপত্রের পাতাগ্যীল . উল্টে দেখলে ক 
মলে হবে, তখন ডাকাতি, চুর, বহাজানি, 
ল্য কিংবা হত্যাকান্ড ঘটে নি? ঘটেছে, 


পেরেছে, এমন ধারণা হয় না। অথচ তখন 
পি, ডি, আ্যার ছল, এখনকার মতে তখনো 
গোয়েম্দাবাহিনী ছিল। ;-অতএব রাজনৈতিক 


"_ চিনতাই, ৱাহাজানি, ভণ্ডামি ও পুলিশ বিভাগ 


এদিকে য্তক্রশ্টেরে যখন অল্তিম দশা ' 


সকলে স্বাস্ত অনুভব করবে। আর একথাটা 
পুলিশ বিভাগকে মনে রাখতে হবে, জন- 
সাধারণের ন্যায্য আন্দে্সিন দমন করতে 
ভাদের বাহিদীর জন্য জনসাধারণের অর্থ 
বায় করা হয় লা। গুলিশের কাজ হবে 
জনজশবনকে নিবিঘ্ব করা। পুলিশ বিতগ 
ঠক আমাদের জানাবেন, ফু্তক্রন্ট সরকার 
এ বিভাগকে চুর, রাহাজালি, বেমোবাজি, 
এছনতাই। ও হত্যারাশ্ড দমন করতে কোমো- 
য়ফম সিষেধ করেছেন কনা? পলিশ 
গবভগ্গের কাৰ্যক্ষম এমনই ধারার যে, উগ্র- 
পন্থাদের দ্বারা সিনেমা হল আক্রান্ত 
হওয়ার সংবাদ দুটি সিনেমা হলের কর্তৃপক্ষ 
আগে জানলেও, প্যীলশ বিভাগ তা প্রাতযোধ 
করার জন্য কোনো ব্যবদ্থাই অবলম্বন করে 
{ন। তাদের .বিরুদ্ধে এই আভিবোগ করেহেন 
রাজ্যের জ্বরান্ঠীমন্ী স্বয়ং! পুলিশ বিভ্যগের 
আলণ সম্বন্ধে হতাশ হয়েই হয়তো, 
স্বরাষ্টীসচিব জনসাধারণের প্রয়োজনে ও 
ডাকে স্বয়ং ব্যবস্থা গ্রহণের অদ্য গার 
কল্পনা গ্ৰহণ কবেছেল। 

এই সব ঘটনাকে তাছিল্য করা যায় 
না। জনসাধারণের স্বাথে+ পালিশ বিভাগকে 
গণ্ডা দমনের কাজে আঁবলম্বে হস্তক্ষেপ 
করতে হবে। শোনা যাচ্ছে গুস্ডাদ্দের ধবার 
ফান্দে শাদা পোষাকে বহ; পলিশ নাকি 
সর্ববই সতর্ক রয়েছে। তব; অবাধে 
গণ্ডেরা এখনো পর্যন্ত জনক্ঞীবনকে 
দৃবপর্যস্ত করে তুলছে এবং একেকাঁট ঘটনা 
যহুজনকে আতাষ্কিত করে তুলছে॥ 
আসরা চাই, . আবলম্বে এর প্রাতিবধাশ 
হোক। 


দলগুলির ওপর সমস্ত দোষ লী; চাপিয়ে = 
পলিশ বিভাগ আত্মসসালোচনা করে, , জন- ' 
জাবসে শ্মশ্ডি বন্যায় রাখার চেষ্টঃ হরলে - 


পুলিশ বিভাগ কতোটা কৃতিত্বের পরিচর 
দিতে পেরেছেন। আমরা হীতিপূর্বে ওয়ান ৷ 


শা্নের সঙ্গে ভারতকে একটা 
অস্বস্তিকর, সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে 
হচ্ছে ঃ এ সম্পর্ক না-যুদ্ধের, না-শান্তির ? 
না বন্ধুত্বের, নাঁশনুতার। কিন্তু এমন 
দিন গিয়েছে যখন চীন ও ভারতবর্ষ 
গভীর মৈরীসূরে আবদ্ধ ছিল। সেদিন 
চৌ-এন-লাই-জওহরলাল নেহর ছিলেন 
হাঁরহর আত্মা। হান্দি-চাঁন'ী ভাই ভাই! 
আবার এমন দিনও গিয়েছে যখন সেই. 
ভাই ভাইয়ের উষ্ণ বক্ষে তাঁক্ষ্ম, ছুরির 
ফলায় বিদ্ধ করে অপার আনন্দ'লাভ 
করেছে। সে হল ১৯৬২ সালের কথা৷ 
সেই থেকে চীন-ভারত বিরোধ চলে' 
আসছে। যারা একে অপরকে না দেখলে 


সঞ্রে একটা গোপন বোঝাপ্ড়ার 
' ছানি জুযুব্দ নিযুক্ত হয়েছে বলে . সংবাদ 
লৌওয়া যাচ্ছে। পয়লা নম্বর শত 





এটাই বোধহয় পটভূমি। কুষো মো-জ্ঞো 
ছেন এবং শত শত ক্যামেরাম্যানকে সে 
দৃশ্য রেকর্ড করে রাখতে সানন্দে সম্মতি 
'দিয়েছেন। | 





হুয়ো মো-জৈ 


মার কিছ্াদিন আগেও জঁ-দশ্যে 
অভাবনীয় ছিন্ধ। নেপালের যুবরাজের 
বিয়ে উপলক্ষে ব্লাণ্দঁপতি শ্রীঙ্গরি কাঠমাণ্ডু 


খে পিয়োছলেন। রাজা মহেমন্দুকে অভর্থনা 


জানাবার জন্যে যে পাটি শ্রীগ্গার দিয়ে- 


. ছিলেন, তাতে যথারীতি - ননমাঁদ্যত 
'_ হয়োঁছলেন চীনা প্রাঁতানাধরাও। আসবে 


কালের ইতিহাস, সাক্ষ্য দেবে যে, 
ষে-পাঁটতে ভারতের প্রাতানধি রয়েছেন 


অর্জন ।করেছিদেন। 


বা ভারত আমলণ জানিয়েছে সে-পাঁট 
চাঁন বজ্জন করেছে। কিন্তু এবার 


নিমাল্দতরা সাঁত্য নিমন্দণ রক্ষা করে ' 


ভারতকে মৰ্ষাদা দিয়েছেন। চাঁন্ম প্রাত- 


উপরাষ্টরপাত কুয়ো সো-জোর করমর্দনের . 


বুদ্ধিজীবী বিবেচক লোক ছিলেন বলেই 
ক এটা সম্ভব হল, না সাঁত্য চীন্রে 
নগীতিতে উল্লেখনীয় পারবর্তন আগছেঃ 

৭৮ বছরের কাব, 'নাহীত্যিক, 
পরীতহাসিক কুয়ো মো-জো চখনের একজন 
দর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রবীণ নেতা। , মাও 
সে-তুঙের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব দশর্ঘাদনের। 


. বিপ্লবের আগে তাঁকে কাঁমউনিস্ট পাটির 


als Leo LA Witt 
প্রথমে তান ছিলেন, 

রাজনৈতিক শাখার প্রধান। টস 
পর্যন্ত এ-পদে থাকার পর তিনি নানাকভ 


- ধবপ্লবে অংশগ্রহণ করেন এবং ১০ বছরের 


অন্যে জাপানে নির্বাঁসত হন। এখানে 


তান চীনের ইতিহাস ও সাহিত্য ভাল. = 
করে অধ্যয়ন করে পরবর্তীকালে পাণ্ডিত্য. 


হদ্ধের সূচনায় কুয়ো মো-জো চাঁনে ,' 


ফিরূলেন! মাও তাঁকে সামারক পর্ষদের" 
প্রাশক্ষণ বিভাগের * প্রধান করেন। 
তারপর সাংস্কৃতিক কৰ্মপারিষদ, পালিটি- 
ক্যাল- কনসালচৌটভ কাঁমটির জাতায় 


পাঁরষবের চেয়ারম্যানের পদেও তাঁকে দেখা. 
গেল। ক্ষমতা' দখলের পর কুয়োমো- = 
জোকে দেওয়া হল প্রথমে" সরকারী 


ভাইসচেয়ারম্যান পৰ। ১৯৫২ সালে ভিনি 
ল্ট্ালন শান্তি পুরস্কার লাভ কছেন। 


চাঁন সাহিত্য ও শিল্প কেন্দ্রে সংহতি : 
- পরিষদের চেয়ারম্যান" হিসেবে তাঁর, সারা 


চনে যথেষ্ট খ্যাত এবং ' প্রাতপাত্ত 
হয়োছিল। সাংস্কৃতিক 'িপ্লব্রে দৌলতে 


কুয়ো মো-জোর ওপরও চাপ এসোঁছল, 


ঠুকন্ত এখন তিনি চাপমুস্ত। = 


পিপি 


Se 





{ প্ৰ্ব-প্রকাশতের পর] 


বসু ও জিন্ন।া-(8) 


জাতীয়তাবাদ কিছু মুসলমান কংগ্রেসের প্রায় সুচনা 
থেকেই কংগ্রেসের সম্গে ছলেন। বদরু্দিন তায়েবাজ 
এক্ষেত্রে ৰবখ্যাত একাঁট নাম এবং আর এম সয়ানগ ১৮৯৬ 
সালে কংগ্রেসের কলকাতা আধবেশনে সভাপাতিত্ব করে- 
ছিলেন। বজ্গভথ্গের পরে বিখ্যাত বাঁরশাল কনফারেন্সে 
সভাপতি ছিলেন এ রসুল । বেশ কিছ মুসলমান বঙ্গভঙ্গা- 
{বরোধা আন্দোলনে যোগ "দিয়েছিলেন । 

আলিগড় আন্দোলনের বিরোধিতা করে মুসলমান 
সমাজ্জ জাতীয়তা সণ্ডারে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও এইকালে দেখতে পাই। ল্পতীয় 


মুসলমান পাঁরবারে আজাদের জম্ম; বাবরের সঙ্গে তাঁর, . . 


পূর্ব পুরুষ ভারতে এসোঁছলেন। আজাদের জন্ম মক্কায়; 


রক্ষণশীল পিতার সযত্ন তত্ত্বাবধানে আঁবামিগ্র ইসলামী .. 
পদ্ধাততে তাঁর শিক্ষা হয়েছিল, কিন্তু সৈয়দ আহমদের . 


প্রভাব কৈশোরে তাঁর উপুরে পড়ছিল, তার ফলে আধুনিক, 


মননজজশীবনের প্রাত আগ্রহ এসোঁছল, নিজের চেষ্টায় ইংরোজ . 
শিখে নিয়েছিলেন এবং প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তার দ্বন্থে = 
ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন, ধর্ম সম্বন্ধেই সংশয় এসে গিয়েছিল, . 
বিদ্ৰোহ চেতনা ছদ্মনামে আত্মপ্রকাশ করোছল-সে ছদ্মনাম 


“আজাদ? অর্থাৎ স্বাধীন । 

বশাভঙলা আন্দোলন আজাদের মনকে নাড়া দেয়। 
আজাদ স্বীকার করেছেন, বাঙাল” {হিন্দুর রাজনৈতিক 
চেতনাই ভারতকে নাড়া দৃয়েছিল। শ্যামস্ন্দর চকবতর 
সূত্রে আজাদ বিপ্লব দলের সংস্পর্শেও আসেন, অরবিন্দ 
ঘোয়ের সঙ্গে তাঁর কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়, তানি বিপ্লবী 


লে যেগ দিতে চান, কিন্তু মুসলমান বলে তাঁকে সংশয়ের 
চোখে দেখা হয়, কারণ 'বিপ্লবীরা ঘোরতম মুসলমান- 
বরোধাঁ। আজাদ স্বীকার করেছেন, অকারণে তা নয়, 
ইংরেজরা জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করতে মু লমন 
সমাজকে লাশিয়েছিল এবং উত্তর ভারত থেকে মুসলমানদের 
আমদানী করে পুলিশ বিভাগে ঢুকিয়ে দিয়েছিল; তারা 
মৎপরোনাস্ত অত্যাচার করত। আজাদ বিপ্লব দলকে 
ধ্ঝয়ে আস্থা অর্জনে সমর্থ হন এবং এমন কি, বাংলার 
বাইরে কার্যক্ষেত বৃদ্ধিতে বিপ্লবীদের প্রণোদিত করতে 


_ পারেন। মুসলমান যুবকদের মধ্যেও তান কাজ আরম্ভ 


করেন। 
অল্প দিনের মধ্যে আজাদ শিক্ষার জন্য ইরাক, ইজিপ্ট, 
[সায়া ও তুরস্ক ভ্রমণ করেন।১৪ তখন তাঁর বয়স কম- 


'বোশ ২০! কলকাতায় বিপ্লবীদের সঞ্জো যে সম্পর্ক 


হয়েছিল, তাকে ঝাঁলিয়ে নিতে পারলেন আর্বী ও তুকা 
বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্কের দ্বারা। এসব বিপ্লবীরা শুনে 


হতবাক যে, ভারতায় মুসলমানেরা জাতীয় আন্দোলনে 


যোগ নাশাদয়ে ইংরেজের তম্পীবাহক হয়ে আছে। তাঁদের 
ধিক্কার আজাদকে জাতীয় আন্দোলনে মনপ্রাণ সমর্পণ করার 
ব্যাপারে দপ্রাতজ্ঞ করে তুলল 

দেশে ফিরে মুসলমান জনমত সংগঠনের জন্য পত্রিকা 
প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা তান অনুভব করলেন এবং ১৯১২ 
খঃস্টাব্ের জুন মাসে আল হিলাল নামে সাপ্তাহিক পাতিকা 
ধার করলেন। মদ্রণে সম্পাদনায় রচনাগুণে, এবং প্রেরণা- 
ময় রাজনৈতিক দৃম্টিভষ্গির জন্য পাত্রকাঁটি আত অজ্প- 
কালের মধ্যে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করল এবং 
তার দ্বারা উদ্দদু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেই নবযুগের সৃষ্ট হল 





১৪ আজাদ সম্বন্ধে পূর্বে প্রচালত কয়েকটি ধারণা একেবারেই ভুল। তার একাটি, আজাদ ইংরেজী জানতেন না, 
ঘা বলতেন না। 'দ্বতীয় ভুল, যা জওহরলালও লিখিতভাবে করেছেন, আজাদ কায়রোর আল আজহার. বিশ্ববিদ্যালয়ে 
| শিক্ষালাভ করেছেন। ' আজাদ তাঁর আত্মজশবনশমূলক গ্রন্থ ‘ইণ্ডিয়া উইনস ফ্ৰিডম’-এর মধ্যে এ ভ্রম সংশোধন করেছেন। 
মহাদেব দেশাই আস্বাদের জীবনীর মধ্যে একথা লেখার পর থেকেই ভুলের সূত্রপাত। আজাদ জানিয়েছেন, তিনি এক- 
ধৃদনের জন্যও আল আন্রহারে পড়েন ন, তার কারণ আর কিছু নয়, আজাদ যখন সেখানে গিয়োছিলেন, সেই ১৯০৮ 
সালে আজহারের পঁশক্ষাপদ্ধীত এতই ঘুটিপূর্ণ ছিল’ যে, সেখানে শিক্ষা নেওয়ার কোনই ইচ্ছা আজাদের হয় নি। 
| সেখানে “মনোগঠনের প্রচেষ্টা ছিল না কিংবা প্রাচীন এস্লামক বিজ্ঞান ও দর্শন যথাযোগ্যভাবে শেখানো হত না।” 
রক্ষণশীল উলেমারা 'শক্ষাসংস্কারের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়োঁছিলেন। "আজহারের এই যখন অবস্থা, তখন স্থানে 
গৃগয়ে শিক্ষা নেবার কোনো কথাই ওঠে না" আজাদ লিখেছেন। 


নামাংক বগ্‌নেতী 


না, এক শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে ন্‌ত্ন রাজনৈতিক : 


চেতনার উন্মেষও হল। ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িক মুসলমান 
নেতৃত্বের কাছে এতই ভয়াবহ মনে হল যে, আজাদকে খুন 
করে ফেলবার শাসানিও দেখানো হল। সরকারও কম 
আতাঁচ্কিত হল না, তার সফল গিভেদনীতিকে অসফল করার - 
এই প্রয়াসকে ক্ষমা করল না, কয়েকবার পত্রিকাটির জামানত -_ 
বাজেয়/প্ত করেও যখন আজাদকে ঠান্ডা করা গেল না, তখন, 


প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগে ভারতরক্ষা আইন প্রয়োগ করে - 


তাঁকে আটক রাখল ১৯১৬-র এপ্রল থেকে ১৯১৯-এর 
ডিসেম্বর পর্যন্ত।১৫ |] 

একদিকে ইংরেজের দাক্ষণ্যে কিছ: সংকোচ এবং ব্যাপক 
[বিশ্বে ইংরেজের . মুসলমান-বিরোধী ভূমিকা, অন্যদিকে 
মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কিছু জাতীয় চেতনার 
স্টার এই সমস্ত মিলিত হয়ে মসালম লীগকে নাড়া 
দিয়োঁছল, (কিছু নরম করেছিল, ফলে লীগ ইংরেজ সরকারের 


চিব্দাসত্বের প্ৰতিজ্ঞা কিছু শিথিল করে ১৯১৩ খস্টাব্দে \ 


ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসকে লক্ষ্য বলে ঘোষণা করোঁছল। এতেই 

শেষ নয়, ১৯১৬ খস্টাব্দে কংগ্রেসের সঙ্গে লখনোঁয়ে একটা 

বোবাপড়ায় পর্যন্ত এসোঁছল--তারই নাম লখনৌ প্যা্ট। 
কংগ্রেস দাঁ্ঘাদন ধরে মুসলমানদের সঙ্গে বোঝাপড়ার 


বার 


চেষ্টা করে এসেছে এবং অনেক অসঙ্গত দাবি প্রণেও 
আগ্রহ দেখিয়েছে। কংগ্রেসে "হম্দ,প্রাধান্য স্বাভাবক কারণেই 
বর্তমান ছিল। প্রথমত ভারতবর্ষে হিন্দুরা সংখ্যাগারম্, 
দ্বিতীয়ত ইংরেজী শিক্ষার সুযোগে জাতীয় চেতনা হিন্দ 
দের মধ্যে আপে এসেছিল এবং আন্দোলনে তারা বোশ 


সংখ্যায় অংশ নিয়োছিল--কংগেস সেই জাতীয় আন্দোলনের 


মুখ্য প্ৰতিষ্ঠান। শুধু সংখ্যার প্রাধান্য নয়, সূচনাপর্বে 
রা অন ভাবের দিক দিয়েও হন্দু-চেতনার 
প্রাবল্য ছিল। তার কারণও বোধগম্য। জাতাঁয় আন্দো- 


-লিনের পূর্বে এবং প্রথম পর্বে হিন্দুদের মধ্যে সংস্কার" 


আন্দোলন ও ধর্মাদ্দোলন হয়, হিন্দুধর্মের গৌরব বৃদ্ধিতে 
'হিম্দুরা উদ্দীপিত হয়, ফলে জাতীয় আন্দোলন অনেকাংশে 
হিন্দুর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হয়ে: দাঁড়ায়। তা 
ছাড়া জাগরণের জন্য যেসব রপধবান বা উদ্দীপক সাহিত্য 
প্রভাত ব্যবহূত হত, সেকাল স্বতঃই হিন্দ:-এতিহ্য আশ্রত 

হয়েছিল, কারণ আন্দোলনকারীরা হিন্দ; বলে শৃহন্দু- 
ভাবান্মুভূতির আশ্রয়ে তাদের সহজে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব 
হৃত।- বশ্দেমারতমূ ধ্যান, গাঁতা, আনন্দমঠ বা বিবেকা- 


নন্দের উদ্দীপক রচনা বাঙালী হহদ্দুকে তেবাঙালী 


হিন্দুকেও) প্রেরণা দিয়েছিল, মহারাণ্দ আঁধকন্তু উদ্বুদ্ধ 





১৫ ১৯২০-র ১ নাতে মন পাবার গার আজাদ খিলাফত আন্দোলনে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেন। 


আজাদের বৈপ্লাবক উত্তেজনা ইতিমধ্যে স্তিমিত হয়েছে-তিনি গান্ধীজশীর আঁহংস সত্যাগ্রহের পক্ষপাতী হয়ে পড়লেন। 
তারপর [তান কংগ্রেসের বড় কর্তাদের একজন হয়ে ওঠেন! {কিন্তু মুসলিম জনগণের নেতা তান কোনেমন্দনই হতে 
পারেন নি, যা হয়োছলেন মহম্মদ আল, বা গফর খান বা জন্না। ' 

আজাদের ঘাঁনষ্ঠ বদ্ধু ও গুণগ্রাহী পণ্ডিত জওহরলাল আজাদের ভূমিকা ও দৃষ্টির চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন 
তাঁর ‘ভারত আঁবজ্কার, গ্রন্থে। “আবুল কালাম আজাদ...গভীর পড়াশোনা এবং আররী ও ফাসণতে পাণ্ডিত্যের জন্য 
- খ্যাতি অর্জন করোছিলেন; তদুপার যুক্ত হয়োছল বাঁহভারতের মুসাঁলম জগতের সঙ্গে এবং সেখানকার সংস্কার 
" আন্দোলনসমূহের সঙ্গে পাঁরচয়। ইউরোপীয় ঘটনাধারার বিষয়েও তিনি অবাঁহত ছিলেন। “তান একাঁদকে এশ্দামিক 
ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে গভীর ব্যাংপাত্তিসম্পন্ন, অন্যাদকে তাঁর য্বক্তিবাদণী দৃষ্টভাঙ্গ-সেজন্য মুসলিম শাস্যাদির 
ব্যাখ্যা করতেন য্যান্তর আলোকেই। ইসলামের এীতহ্যের রসে 'নীষস্তচিত্ত, দেই সপ্গে মিশর, তুরস্ক, 1সাঁরয়া, প্যালেস্টাইন, 
ইরাক এবং ইরানের বাঁশণ্ট মুসলমান নেতা ও সংস্কারকদের সঙ্গে ব্যান্তগত যোগাষোগ,_তার ফলে এ সকল দেশের রাজ- 
নৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনেব দ্বারা তান যতটা প্রভাবিত হয়োছলেন, সেইরকম আর কোনো ভারতাঁয় মুসলমান হয়ে- 
{ছিলেন কি-না সন্দেহ ৷ তুরস্ক যে সব যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়োছল, সির 
, স্ম্ট করোছিল, কিন্তু তা হলেও প্রবীণতর মুসলমান নেতাদের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর দৃণ্টিভাঁলার পাৰ্থক্য ছিল। তাঁর 
দৃষ্টিভষ্গি ছিল উদারতর এবং যুক্তিপূর্ণ যা তাকে প্রবখণ তর মুসালম নেতাদের সামল্ততান্নিক 'বাচল্তাকামী সংকর 
ধর্মীয় মনোভাব থেকে দূরে রেখোঁছিল এবং ভারতীয় জাত৭ য়তাবাদী করে তুলোছিল। তুরস্ক এবং অন্যান্য মুসলিম রাণ্ৌঁ 
জাতীয়তার উন্মেষ তিনি দেখোঁছলেন, সেই জ্ঞান তিনি ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করোছিলেন।......বাইরের আন্দোলন্‌ 
সম্বন্ধে অন্য ভারতণয় মুসলমানদের প্রায় কোনো সচেতনতাই ছিল না, তারা নিজেদের সামন্ততান্মিক আবহাওয়ার মধ্যেই এ 
মগ্ন হয়েছিল ।...তারা নিছক ধর্মের দিক দিয়েই সব কিছু দেখত। যাঁদ তারা তুরস্কের ব্যাপারে সহানুভূতি দোখিয়ে 
থাকে, ধর্মীয় ক্ধনই তার মুখ্য কারণ! তুরস্কের প্রতি গভাঁর সহানুভূতি সত্বেও তারা তুরস্কের জাতীয়তাবাদী 
টং বহালাতলে; দোইমায় আল্লার সর ব্যাড "পারে নি। - 


মুসলসান নেতাদের প্রাঁতারুয়া সে বিষয়ে ভাল হয় নি; ৮৯5 সমালোচনা করতে 
লাগলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাশ্ডিতও আজাদের সঙ্গে পাশ্ডিত্যে ও 'বিচাবে সমকক্ষতা করতে পারতেন 
না। তাঁদের থেকে আজাদের শাস্রজ্ঞান ও এতিহ্যবোধ অধিক ছিল। ০০০০০০০০০০৪ 
খুতকের বুক্তবাদ এবং আধুনিক দএণ্টভঞ্গির 1বাঁচত মিশ্রণ ৷” 
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সাঙাহিফ বলেত 


ইয়োছিল শিবাজশী উৎসবের মধ্যে। উডের রাজস্থানের 
কাহিনাঁতে বাংলার দেশাত্মবোধক সাহিত্য পূর্ণ ছিল, [শখের 
ধা মারাঠার আত্মবািদানের কাহিনীর ভূমিকাও কম ছিল | 
মা।১ পশ্বিরভাবে বিচার করছে এদের বিরুদ্ধে খুব দোষ 
দেওয়া যায় না, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্নভাবে 
জাগরণ ঘটে, দোষের হয় যাঁদ এসব 'জানসের প্রয়োজন মিটে 
ঘাওয়ার পরেও তাদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। 
তলককে অনেকে কংগ্রেসের ছিম্দু-প্রবণতার জন্য দোষ 
করেছেন। িলকের পক্ষে একথা নিশ্চয়ই বলা যাবে, তান 
কালপ্রয়োজন মানতেন এবং প্রয়োজনের বাইরে কোনো 
বস্তুকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন না। তথাকথিত 
উদারনৈতিক সমাজ-সংস্কারকেরা কংগ্রেস-আঁধবেশনের 
প্যান্ডালেই "হন্দুর সমাজ-সংস্কার সভার আঁধবেশন 
ঘটাতেন_ তিলক তাকে বন্ধ করেছিলেন--হয়তো সমাজ- 


সংস্কারের এ ধরণের চেষ্টার প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল না 


বলেই বন্ধ করোঁছলেন, কিন্তু ভিতরের কারণ যাই হোক, 
তলক অন্তত দেখিয়ে দিয়োছিলেন, রাজনৈতিক ব্যাপাবকে 
অন্য ব্যাপারের সঙ্গে জাঁড়য়ে না ফেলাই উচিত । গান্ধীজী 
পর়বত কালে হিন্দু-মুসলমান মিলনের বহু চেস্টা করেছেন, 
'জ্ঞার জন্য, বহু দুর্বলতা দেখিয়েছেন, কিন্তু তিনি আবার 


/ 
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বি হা EEE HEE 
লনে ব্যবহার করে আদ্দ; বহ; ভারতীয়কে সাদ্দদ্ধ করে 
তুলোছিলেন। ক্ষেত্রাবশেষে জাতীয়' আন্দোলন বন্ধ করে 
দিয়ে গান্ধীজী ঘোষণা করেছেন--অতঃপর হরিজন আন্দো- 
লনই, কর্তবাকর্ম-চমৎকৃত বিস্ময়ের সঙ্গে মৃসলমানদের 
দেখতে হয়েছে যে, জাতীয় নেতা হিন্দ,সমাজের একাংশের 
উন্নয়ন করতে চান জাতীয় আন্দোলনের মূল্যে! গোরক্ষা 
আন্দোলন, অথবা উদর বদলে উত্তর ভারতে হিন্দী 
প্রবর্তনের প্রয়াসও মুসলমানদের বিমুখ করেছে জাতীয় 
আন্দোলনের প্রথম পর্বেশি২ 

কংগ্রেসে হিন্দ:প্রাধান্য যেমন ছিল, সে বিষয়ে. 
সচেতনতাও যথেষ্ট ছিল এবং 'ৃহন্দু নেতারা উদার হতে 
কদাপি কুষ্ঠিত ছিলেন না। তাঁদের উদারতা দুর্বলতা বলে 
; সমালোচিত হতে পারে। সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে কংগ্রেসের 
িবেচনাবোধের প্রমাণ প্রথম থেকেই দেখা যায়। মাদ্রাজ 
কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে €১৮৮৭) জনৈক সদস্য গো- 


, হত্যা বন্ধের প্ৰস্তাব তুলতে চাইলে মুসলমানদের মনো- 


ভাবের কথা বিবেচনা করে কংগ্রেস সে প্রস্তাব নেয় নি এবং 
সিদ্ধান্ত করোঁছল, সাম্প্রদারিক ব্যাপারে অন্য সম্প্রদায়ের 
আপত্তি থাকলে আপাঁত্তকারা সম্প্রদায় যাঁদ সংখ্যালঘু হয়ও 





৯ স্মরণ রাখতে হবে, মুসলমান সরাজদ্দৌলাকেও জাতাঁয়-বাঁর করা হয়োঁছল। | 
২. ১৮৬৭ থস্টান্দে বেনারসে উদর বদলে হিন্দী প্রবর্তনের আন্দোলন হয়। জবার জাঁবনীকার হের 
ধলিথো'র প্রদত্ত তৃথ্য অনুযায়ী এই ঘটনাই সৈয়দ আহমদকে 'স্ধিরনিশ্চয় করে দেয় যে, হিন্দ; ও মন্সলমান, এই দুই 
সম্প্ৰদায় কখনো সর্বান্তঃকরণে কোনো বিষয়ে যুক্ত হতে পারবে না £ This episode convinced Syed Ahmed 
Khan that the two communitieS—Muslim and Hindu.would never ‘join whole-hearted- 
ly in anything.’ He made this statement to the British Divisional Comm:ssioner (Mr. 
flexander Shakespeare) at Beneras and added, ‘at present there is no open hostility 
between the two communities, but on account of the so-called ‘educated’ people, it will 
inerease immensely in future. He who lives will 5e6’.” সৈয়দ আহমদের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে- 
শুছল। 'হন্দমুসলমানের বিবাদ বাদ্ধিতে তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাত সবচেয়ে বেশি ছিল, সন্দেহ নেই 
এবং সেই তথাকাঁথত 'শাক্ষতদের কতজন সৈয়দ আহমদের ‘আলিগড় স্কুলের . অন্তভুন্তি ছিলেন, তার আলোচনার 
আসারও প্রয়োজন নেই। পৈয়দ আহমদের উদারতার পক্ষে জওহরলালের দাবিকে নস্যাৎ করতে এঁতহাসিকরা কি 
বলেছেন, তার কিছ; উদ্ধৃত করোছি পৃর্বে। এখানে,জিল্নার জশবনশকার, দেশ ভাগের প্রথম প্রবস্তারূপে স্যার সৈয়দের 
প্রত যে-গোঁরব অর্পণ করেছেন, তার উল্লেখ না করে পারছি নাঃ 
“Syed Ahmed Khan—the first Muslim in India who dared to speak of ‘parti. 
tion ; the first to realise that, mutual absorption being impossible, the Hindus and 
Muslims must part. He was the father of all that was to happen, ultimately, In Moham- 
med Ali Jinnah’s mind.” ৷ 
১৮৮৩ খৃ প্রদত্ত স্যার সৈয়দের একাঁট বন্তৃতার অংশ তুলাঁছ, যা একেবারে খুলে ধরেছে তাঁর মনকেঃ 
, “Now suppose that all the English .... were to leave [70019 .- ট061। who would be 
the rulers of India? 19 it possible that Under these circumstances, two hnations—the 
Mohammedan and Hindu—could sit on the same throne and remain edpal in power? 
Most certainly not. It is necessary that one of them should conquer the other and thrust 
16 down. ‘To. hope that both could remain equal is to desire the impossible and the 
Inconcejivable.” (নু. Bolitho) সপ 


৮৯১ শখ ও = 


ভবু সে বিষয়টি কংগ্রেস কর্তৃক বিবেচিত হবে নাত এহ ' 


নীতি কংগ্রেসে বলবৎ. ছিল সর্বসময়ে। কিন্তু তার দ্বার 
দুসলমানদৈর- উদ্ভট দাবি কমে নি। ১৮৮৮ কংগ্রেসে 
{হউম যখন বলোছিলেন, “ভারতে সবাই ভারতবাসা, সেখানে 
আবার সংখ্যাগ্রড় সংখ্যালঘু প্রশ্ন ওঠে কেন?” ততক্ষণাং 

কংগ্রেসের অধিকাংশ মুসলমান সদস্য উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ 
করেন; তাঁরা বলেন, প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে হিন্দ:- 
হুদলমান সদস্যসংখ্যা সমান হওয়া উচিত। জনৈক কংগ্রেস 
মুসলমান তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে দাবি করে বসেন, কোনো 
হাউন্সিলে হিন্দ সদস্যদের তুলনায় মুসলমান সদস্যসংখ্যা 
[তিনগুণ বোৌশ হওয়া ধাক্ছনীয়। এইরকম ক্ষ্যাপা দাবি 
অবুশ্য সকল মুসলমান সদস্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় 


নি। শেষ পর্যক্ত প্রস্তাব মেওয়া হয়েছিল, 'হদ্দুদের সঙ্গে ' 


সবশ্ৰেণীর সংখ্যালঘুদের উপযুক্ত আসন সংরক্ষণ প্রয়োজন ৷৪ 

‘একই ধরণের ব্যাপার ঘটে ১৮৯৬-এর ' কলকাতা 
কংগ্রেস । সেবার সভাপাত স্বয়ং মুসলমান_ আর, এস, 
* ধষ্ানী। সমর সৈয়দের ব্ধ্ম হাজি মহম্মদ. ইসমাইল 
সভাগাঁতর কাছে প্রস্তাব করেন, সর্বপ্রকার প্রাতনাধমূলক 
প্রতিষ্ঠানে হিন্দ ও মুসলমানের সদস্যসংখ্যা সমান হোক। 
সভাপতি সেকথা মানতে পারলেন না! সৈয়দ আহমদ পরে 
গ্রব্ধযোগ্ে জানান, এ প্রস্তাবের 1ভাত্ততেই মাত্র মুসল- 
মানেরা কংগ্রেসে যোগদান করতে পারে ।৫ 

ধংগ্রেসী মুসলমানেরা এই ধরণের অস্বাভাবিক বৃহৎ 


৩ রমেশ মজুদার, প্রথম খণ্ড, পঃ 9৪৮৮৪ 


৪ অশোক মজুমদার, ৪৯ প্‌। 
৫ রমেশ মজুমদার, ১ম, পূ ৪৮১। 


দার অনেক য়ন কারছেন মতন পদ দার চা রক্ষার 
বায়ে বা এসব মুসলমানকে কংগ্রেসে ধরে রাখার তাগিদে 
কংগ্রেস মুসলমানদের বহু অর্যোন্তক দাবি মেনে নিয়েছে 
অবশ্য কংগ্রেস মুসলমানদের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে 
তাঁদের দাবির যহরকে অস্বাভাবক মনে হবে না। দেশে 
যেখানে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার যথেষ্ট প্রসার 
হয় নি, সেখানে তাঁরা 1হিন্দপ্রধান একটি প্লাতষ্ঠানে হন 
হয়েছেন তার জন্য নিজ সমাজে (যে সমাজে স্বধ্মপ্রীতিতে 
আপোবহান) প্রত্যক্ষ পরোক্ষে তাঁরা লাছিত--সেই সমাজের 
হবে, নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ বায়ে দেবার অন্য তাঁরা 
সেখানে যান নি, বরং সেখানে বর্তমান থেকেই তাঁরা আঁধক 
মাত্রায় নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা করছেন। নিজের বিবেকের 
কাছে কৈফিয়তের প্রশ্নও ছিল--গপতান্মিক ব্যবস্থা 
প্রবর্তিত হলে .সত্যই তাঁরা কভাবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের 
সম্ভাব্য পড়নের হাত থেকে নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা 
করবেন! এরই জন্য দেখা গিয়েছে, কংগ্রেসণ মুসলমানেরা! 


“মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ ও পথক নিৰ্বাচন 


পদ্ধাতর বিশেষ বিরোধিতা করতে পারেন দন এবং ইতিহাস 
এই বিচিত্র কাণ্ডাট দেখেছে, ভারতবর্ষে মুসলমানদের 
পরিস্ফীত স্বার্থরক্ষায় কংগ্রেস-বিরোধী মুসলমানদের 
তুলনায় কংগ্রেস মুসলমানদের ভামিকা অল্প নয়।৬ 1 

[শু 





৬ এখানে আদর্শ বাদী, সংগ্রামী, জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতেই হবে, যাঁরা স্বসমাজেয় 


+ বিদ্বেষ এবং হিন্দু সমাজের [পঠ-চাপড়ানির মধ্যে নিছক আদর্শবাদের জন্য ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিযুক্ত ছিলেন ( 
মনে রাখতে হবে, ভারত*য় মুসলমানদের বৃহৎ অংশ নানা কারণে নিজেদের ভারতীয় মনে না করে মার মুসলমান মনে 
ফরতেন। কেন করতেন, তার কিছু আলোচনা করেছি, অংপ পরে প্যান ইসলাম প্রসঙ্গে আরও আলোচনা করব। এখানে 
আমরা জাতীয় আন্দোলনের প্রথম পর্বে যেসব মুসলমান নেতা নিজেদের প্রথমে ভারতীয় মনে করতেন, তাঁদের কয়েকজনের 
নাম করতে পারি-_“বোম্বাইয়ের বদ্ররুদ্দিন তায়েবাঁজ, আর এম সয়ানী, মাদ্রাজের নবাব সৈয়দ মহম্মদ বাহাদুর, 
ঘাংলার এ রসুল, বিহারের মোঁলবী মজর-উল-হক প্রমুখ 1” ডঃ রমেশ মজুমদার এই প্রসঞ্গে ব্যারিস্টার আব্বাস 
এস তায়েবজির উন্তি উদ্ধৃত করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ হন্দুদের দ্বারা সংখ্যালধিষ্ঠ মুসলমানেরা উৎপশীড়ত হতে পায়ে 
এবং কংগ্রেস তার নিমিত্ত হবে, মুসলমানদের এই আশঙ্কাব উত্তর দিতে গৈল্পে তায়েবাজ লিখোেছিলেনঃ “আমি এই' 
প্রশ্ন করতে পারি, গত ২৫ বছরে কংগ্রেস কি এমন কোনো দাবি করেছে যাব'ফলে মৃসলমান-স্বার্থের 1বিনিময়ে 
হিন্দুরা লাভবান হবে? কংগ্ৰেস তা যাঁদ করত, মুসলমান ভাই সব, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, পরলোকগত্ত 
' ঈবচারপতি হায়েবজি, নবাব সৈয়দ মহম্মদ এবং অন্যান্যরা কদাপি কংগ্রেসের সঞ্গ্ে- সম্পর্ক. রাখতেন না।” নবাব 
সাঁদক আল খাঁ বলেছিলেন, “বাজন শ্ৰেণী বা ধর্মসম্প্রদায়ের ভিত্তিতে প্রীতিনিধিত্বের ব্যবস্থাব চেমে দস্ট ব্যবস্থা হয় 
লা। হিন্দুদের থেকে মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থ ভিন্ন এটা শেখা মুসলমানদের পক্ষে সংশিক্ষা নয়।...ম:সলমানেরর 
দূস্টিভা্গা থেকেই বলছি, পেথক নির্বাচনের) এ বাঁতি বজ্জাতিতে ভার্ত।” মার্দ-মিন্টো শাসনসংস্কার প্রবা্তর্ত 
হবার, পরে অনেক বিচক্ষণ মুসলমান র্যামজ্জে ম্যাকডোনাজ্ভের কাছে এ পদ্ধতির বিষময় রূপের কথা বলেছিলেন, একথা 
র্যামজে ম্যাকডোনাজ্ড স্বয়ং লিখে জানযেছেন। জলক মুসলমান ভদ্রলোক গ:সলমানদের পৃথক হওয়ার নশীতির 
ভয়াবহতার কথা বোঝাতে পিয়ে বলেছিলেন-“এর ফলে প্যানডোরার বাজ্ধের ভালা খোলা হচ্ছে।” 
ডিন যা 
২৩১৩ 2; টি 





সেই অপ্রত্যাশিত মুহূ্ভাট, অকস্মাৎ 


ঘাল্তবে, পারণত হল বা হতে চলল, 
অন্তত এই লেখা শুরু করার সময় 
থেকেই। ‘অপ্রত্যাশিত’ এবং ‘অকস্মাৎ 
এই দুটি শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে কিণ্যং 
. কৈফিয়ং দেবাব আছে। গত করেক মাস 
ধরেই পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সংবাদ- 
প্রগুদল ক্রমাগত এই ধারশারই সাাষ্ট 
করেছিল যে, যুক্তক্ণ্ট সরকারের গতন 
আসাম, এবং কেন যে সেই সরকারের 
পতন হয় ন, বোন উধধের জোরে 
মরণোন্সখ বোগণী বার বার টিকে 
যাচ্ছিল, তা নিয়ে গাবষণা ও পাঁরতাপের 
অন্ত ছল না। আমরা কিল্তু বিশ্বাস 
কারান বে, যত্তক্ষষ্ট সরকারের পতন 
ঘটবে, কেন না তার কোন বাস্তব 
কারণ কদাঁপ দেখা দেব ন, যদিও নানা 


হ্য়োছল। আমরা আশা করেছিলা যে, 
যুন্তফ্রণ্টের মধো বাংলা কংগ্ৰেস ও 
দস পি" এম-এব যে ব্যবধান দুস্তব 
পারদপাঁরক আলাপ-আলোচনার মারকৎ। 
ধস" দপ- এম-এর উগ্রতার নিরসন তখনই. 
সম্ভবপর হত, মাঁদ = যক্তফুণ্টেব মধ্য 
থেকেই চাপ সৃখ্টি কবা যেত এবং 
_বস্ভতই এই রকম একটি অবস্থার 
_সংষ্টি হয়েছিল। অন্তত চারটি দলকেও 
বাংলা কংগ্রেস ষ্বমতে আনতে মর্থ 
হায়োছল। জৈন্ত শেষ পর্যন্ত বাংলা 
কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের ইচ্ানুসাবে বাংলা 
কংগ্রেস সবকার ও যুক্ত্রণ্ট ত্যাগ কবার 
দমম্ধান্ত করল। বাংলা কংপ্রেসর কর্ম” 
পাবযদের এই শীবদ্ধান্ত কতদূর 
যাঙ্ধিসতগত হয়েছে, সে আলোচনায় এখন 
ঘাবাব দরকার নেই, তবে আমাদের মান 
হয, এই রকম একটা চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করে বাংলা কংগ্রেস আঁববেচনাপর্ণ কাজ 
করেছে। 

বাংলা কংগ্রেসের কর্মপাঁরধদ মুখা- 


মন্টু পদত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়ায় = 


সদস্যের বাংলা কংগ্রেসকে পদত্যাগ করার 
ননদেশি দেওয়ার আধকার কে য়েছে? 
শ্রীবসদ যুক্তফ্রণ্ট সবকার ভাঙার সঙ্গে 
সঙ্গে জনসাধারণকে সাগাতর ধর্মঘট, 
হুবতাল করার আহ্বান জানিয়েছেন। 
ফামউীনস্ট পাট এবং ফবোযার্ড ব্লক 
অবশ্য বাংলা কংগ্রেসেব এই" সিদ্ধান্তের 
প্রীতবাদ জানানোর সত্যে সঙ্গে এই 
পাঁণাতির জন্য মার্সবাদী কামর্টীনস্ট 
পাঁটকে দায়ী করেছে। বাংলা 
কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ভানার সঙ্গে সঙ্গে 
যুক্তদ্ুষ্টের িবভি্ শরিকদল নিজ নিজ 
দলৰ অম্পাদকমণ্ডল্শীব বৈঠকে বসেন। 
সি. পি- এম-এব আধকাংশ নেতা কল- 
কাতার বাইরে থাকায় তাঁবা এদিন কোন 
বৈঠকে বসেন নি । 
কামিউানিপ্ট পাটি প্রদত্ত বববাতিতে 
ধলা হয়, সং পি" এম-এর অনবরত 
উস্কাঁন, অন্যান্য দলেব উপর গুণ্ডা 
লোঁলযে আক্রমণ কবা, ওই দলেব সংকীর্ণ 
দলীয় আচবণ আজ মৃন্তফ্রশ্টের এই 
সংকট সাখ্টি করেছে। কিন্তু এ সব 
স্পত্তও বাংলা কংগ্রেসের এই একক 
সিদ্ধান্ত দুহখভ্রনক। সি" পি" আই- 
এর বিব্যাতৃতে এখনও বাংলা কাংগ্রেসকে 
রাষ্টপাতর শাসন এড়িয়ে যুক্তদ্রন্টকে 
প্রক্ষাব জন্য "সি, দপ- এম-এব কাছে তাদের 
ফ্ষ্ট-ীররোধী উস্কাঁনমূলক আচরণ 
বন্ধ করার দাবি জ্বানানো হয়। 
ফরোয়ার্ড ব্লকের সম্পাদকমণ্ডলী 
এক প্রস্তাবে বাংলা কংগ্রেসের এককভাবে 
এই সিদ্ধান্ত গ্রহণকে জনগণের নির্বাচিত 
সরকারের পতন ঘটাবার সাঁমল বলে 
২৩১৪ 


জাতত ৮ ৩1৮০৭ খিশা। ৰস) গপত পানের 
এই দুর্ভাগ্যজনক, অবস্ধার জন্য 
সং পি. এমনএর  যু্ত্রশ্ট-বিরোধ৭, 
সংকীর্ণ এবং অন্য দলের উপর প্রভুত্ব- 
স্বাপনসচক আচরণ ""অনেকটা- দাসী! 
কিল্তু বাংলা কংগ্রেসের এই সিন্ধান্ত 
সমস্যার সমাধান না করে সময়৷াকে 
আরও জাঁটল করে তুলবে। আব" এস, 
[পির সাধাৱণ সম্পাদক শ্রীঘদব 
চৌধুরী বলেন, বাংলা কংগ্রেসের এই 
সিদ্ধান্ত অভূতপূর্ব ন্লাম্রনোতিক 
সংকঢের সৃষ্টি করেছে এবং ষ্যক্ত্ত'টকে 
অনিবার্যভাবে, ভাঙনের মুখে এনে 
ফেলেছে। তিনি বলেন, আগ এখনো 
শ্রীজয়কুমান মুখোপাধ্যায় ও বাংলা 
কংগ্রেসের বন্ধুদের কাছে আবেদন 
করাছ, এখনো সময় আছে . তাঁরা যেন 
তাঁদের সিদ্ধান্ত পুনার্ববেচনা করেন। 
এম. ইউ. গস-র সম্পাদকমন্ডলীর 
পক্ষে শ্ৰীনীহার মুখা“ বাংলা কংগ্রেসের 
এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ 


কবে বলেন যে, এস. ইউ" সি বাংলা "' 


কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত সমৰ্থন নরতে 
পারে না। বাংলা কংগ্রেসের 1স" পি এম- 
এর 'বরুদ্ধে আঁভবোগ থাকলে যুক্তফ্লুণ্টেব 
সুযোগ ছিল ৷ ক্ষণ্টের আহবারক শ্রীসধাঁন 
কুমাল বলেন বে, তিন ফ্রন্টের দলা- 
সমূহের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন, যাতে 
ষষ্ট জরুবণ বৈঠকে অবস্থা  বিধেচনা 
করতে পারে। বাংলা কংগ্রেস ফ্ৰণ্ট ভাঙতে 
চায়, কিন্তু বাংলা কংগ্রেস বোঁরযে গেলে _ 
ফ্ৰণ্ট ভাঙবে না। 

যা হোক, এমা চি ভাতৰ মী 
মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করাব সিদ্ধান্ত কাৰ্য" 
কর কবাব উপবই সব কিছ; নির্ভর করছে। 
আমাদের পক্ষে আগানী কণদনের ঘটনার 
প্রত দাম্ট রেখে যাওয়া ভিন্ন আর 
কিছুই বলা সম্ভব নয়। তবে ব্লাজ্-, 
নীতিতে সবই হতে পারে। মুখ্য 
পদত্যগের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরেও 
সাতাঁদন সময় আছে, ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী 
তথা বাংলা কংগ্রেস সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারও 
করতে পারেন, কেন না রাজনগাঁতিতে 
কিছুই আসম্ডব নয়। এবং সত্যই যাঁদ 
যোলই মার্চের, মধ্যে মৃখ্যমন্তশ পদত্যাগ 


করেন, তাহলে কয়েকটি সম্ভাবনা থেকে . 
যাষ। প্রথমটি হচ্ছে অজয়বাবুর নেতৃত্বে । 
একাঁট 'মানিছ্ষন্ট সরকার অথবা সি-পি-' 


এম-এব নেতৃত্বে এফাটি ঁযানিক্রণ্ট সরকার, 


আর 'দ্বিতীয্ট হচ্ছে রাষ্ট্রপতির শাসন--'.--" 


হয় বিধানসভা ভেঙে না দিয়ে অল্পাদনেব 
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রাম্ট্পাতধ শাসন ৷ সামাগ্রকভাবে ঘটনার 
বিচারে বাংলা কংগ্রেসের এই  পিখ্ধান্ত 
সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য যে, এই 
সিদ্ধান্ত অত্যন্ত অবিবেচনাপ্রসত 
হয়েছে, এবং এর দ্বারা সি, পি‘ এম- 


কেই হিরো হবার সংযোগ করে দেওয়া 


ত বক্সের ]শল্প-. 


পৱিতি 

পশ্চিনবজ্গের শ্রমশিজ্প জগতে যে 
পারাস্থাত রাজ করছে, ভাকে খুব 
স্বাভাবিক অবস্থা বলা যায় না। এখান- 
- কার শিল্পপতি মহল সর্বদাই বলে 
আসছেন যে, ধর্মঘট, ঘেরাও কতৃপক্ষের 
ওপর হামলা এবং আইনশ্‌ংখলার 
অবনতির জন্য পাশ্চমবঞ্গে কলকারখানার 
নতুন প্রসার ঘটাতে ভরসা পাওয়া যাচ্ছে 
না। পশ্চিমবহ্গের মখ্যমন্দা শ্রীঅজয়- 
. কুমার মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে 
বলেছেন, এই রাজ্যে শ্রামক নেতারা আত্ম- 
হত্যাব পথ বেছে নিয়েছেন, তাঁদের কা্- 
কলাপে শুধু শিল্পের নয়, গোটা দেশের 


করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে এই রাজ্য হতে 
অফিস অন্য রাজ্য স্থানান্তৰ করা হচ্ছে 
এবং এই রাজ্যে নতুন কলকাবখানা না 
খুলে অন্য রাজ্যের দিকে তাঁরা ঝকৈছেন। 
অর্থাৎ পাশচমবঞ্গেব শিষ্পপাঁতরা যে 
অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগের মধ্যে কাল কাটা- 
চ্ছেন এবং শিল্পক্ষেত্রে যে সংকটের অবস্থা 
চলছে, তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রধানত 
শ্রমক নেতাদের কার্ষকলাপকেই দায় 


দায়ী কবেন নি। এমন কি, অবস্থা 


শোচনীব বলেও তিনি মেনে নিতে পারেন: 


'নি। তিনি বলেছেন. এই রাজ্য থেন্ডে 
শিল্পসংস্থাগুলি অনার চলে যাক, এটা 
আমরা নিশ্চয়ই চাই না। ঘেরাও বা 


বাড়াবাড়ি কোথাও কোথাও ঘটেছে, 'কন্তু 


সেটাই রাজ্যের সাধারণ অবস্থা তা বলা 
যায় না। তিনি বলেনঃ আমি একতরফা 
ভাবে শ্রমিকদের ওপর দোষ দিতে পারি 
না। খোঁজ করে দেখতে হবে, কোন কার- 
খানায় কি কাবণে সংকট দেখা দিয়েছে 
এবং উভয়পক্ষের বৈঠকে তার মীমাংসা 


তব: তাঁর মতে এই শ্রমিক অসজ্তোষেন 
জ্ঞনাই পশ্চিমবংগ থেকে কলকারখানা 
অন্য রাজ্ো চলে যাচ্ছে, এ কথা সত্য নয়। 





সর শন ১৬ ॥ 

প্লাজাসভায় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে তিনি 
বলেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্য রাজ্যে যে 
সব কলকারথানা চলে যাচ্ছে তা অথ" 
নৈতিক এবং কারিগরী কারণেই যাচ্ছে, 
আইনশৃংখলা পাঁরস্থিতির অবনাতব জন্য 
নয়! এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্রো কল- 
কারখানা সারযে নেওয়া শুধ; পশ্চিম- 
বঙ্গেই নয়, অন্যত্ও ঘটছে। উদাহবণ- 
স্বরূপ তিন মহাবাস্টের নাম করেছেন! 
১৯৬৯ সালে ভাবত সরকার পশ্চিমবৰ্গ 
থেকে শিল্প স্থানান্তবের আনা তিনটি 
আবেদন পান, এর মধ্যে দুঁট আবেদন 
অগ্রাহ্য করা হযেছে এবং একটি সরকারের 
বিবেচনাধীন আছে। ১৯১৬১ সালে 
পশ্চিমবঙ্গে ৫টি নতুন শিল্প স্থাপনের 
লাইসেন্স মঞ্জুর কবা হয়েছে, ১৯৬৮ 
সালে মাত্র ২টি, ১৯৬৭ সালে ৭ট এবং 
১৯৬৬ সালে চারটি নতুন শিল্প লাইসেন্স 
মঞ্জুর কবা হয়েছে। 

কিন্তু তৎসত্তে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প" 
বাঁণজোব পাঁবাস্ধাত যে খুব আশাব্যপ্লক 
নয় সে কথা বলাই বাহুল্য! তার কারণ 


গছক শম-বিরোধের সমসারূপেই দেখে 
ছেন। 


কিন্ডু এর যে গঠনমূলক একটা 


গিরিশ ডঃ 'রথান্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবাঁপন ভট্টাচার্য সম্পািত। 
রচন বল প্রথম খশ্ডে ২১টি নাটক ও প্রহসন। টা.২০:০০। সমগ্র রচনা 
চার খণ্ডে সম্কলিত হইবে। 
বাম শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস 
ৰু (মোট ১৪টি)__[ যল্মস্থ]। দ্বিতীয় খণ্ডে উপন্যাস ব্যতীত 
র্চনাবলী সমগ্র সাঁহত্য-অংশ ৷ টা. ১৭.৫০ । ভূতীয় খন্ডে বত্কিমচন্দ্রে 
সমগ্র ইংরেজি রচনা-টা" ১৫.০০ । 
ডঃ “রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদত। দুই খণ্ডে সমগ্র রচনা। 
দ্বিজেন্দ্ৰ | প্রথম খণ্ডে (৫টি নাটক, ৩ট প্রহসন, ৪ঢি কবিতা ও গানের 
গ্ৰন্থ ও ২টি গদ্য-রচনা)-টা* ১২-৫০।- দ্বিতাস্ন খণ্ডে €৮ট 
রচনাবলী | নাটক, ৩টি প্রহসন, ৪টি কাঁবতা গ্রন্থ, ২টি গদ্য-রচনা ও 
ইংরোজি কবতা টা. ১৫:০০9। 
মধুসূদন ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত। একটি খণ্ডে ইংরোজ-সহ সমগ্র রচনা 
{৪টি কাবাগ্রন্থ, ২ি-কাঁবতাবলীর গ্রন্থ, ৭টি নাটক ও প্রহসন, 
রচনাবলী -| ৮টি হংরোজ বচনা)--টা. ১৫.০০। 
দীনবন্ধু ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাৰিত। একাঁট খণ্ডে সমগ্র রচনা (৮ট নাটক 
রচনাবলশী ও প্রহসন, ২টি গল্প-উপন্যাস, কানা কবিতা গ্ৰন্থ) 


টা. ১৩.০০ । 





২৩১৬৫ 


প্রতি রচনাবজখতে ঘণৰন ও সাহিত্য-কশী্ত আলোচিত 


_ "াভতা সংসদ 
৩২এ আচার্য প্রফুল্সচন্্র রোড 1 কাঁলকাতা-৯ 1 ৩৫-৭৬৬৯ 


দিকও আছে, সে বিষয়ে পশ্চিমবলা সরকার 
বহুলাংশে উদাসীন। বাকে বলা হয় 
প্রোডান্তিভ এক্সপোঁণ্ডচার_যুন্তফ্রণ্ট সরকার 
তা খুব সামানাই করেছেন। সরকারী 
উদ্যোগে নতুন কোন শিল্প প্রাতিহ্ঠিত হয় 
দন, ষাঁদও তা করা একেবারেই যে অসম্ভব 
ছিল, তা নয়। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ 
কোন মাথাঘামানো হয নি, সে কথা 
বলাই বাহুল্য। শিল্প-বাশিজ্য দপ্তবেব 
কার্ধকলাপও খুব আশাপ্ৰদ নয। সর্বো- 
পার মল্মীদের মধ্যে কোন সমঝোতা না 
থাকাধঘ এ বিষয়ে কোন এঁকান্তিক 'প্রফস 
ঘটানো হয় নি। পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা 
মূলধন বিনিয়োগ করতে চান, তাঁদের 
আকৃষ্ট করারও কোন প্ৰচেষ্টা হয নি। 
বরং পর্যাপ্ত প্রচারের অভাবে পশ্চিমব্্গ 
সম্পর্কে বিবৃপ চিন্ত গড়ে তোলা হরেছে। 
মন্দের মধ্যেই কেউ কেউ যাঁদ সরকারের 
নিন্দা পণমূখ হন, তা হলে সারা ভারতে 
বির্‌প প্রাতক্রিাই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়, 
যাঁদও এ কথাটি কারো অজানা নয় যে, 
পাঁশ্চমবঞ্গেব আইনশভ্খলাব অবস্থার 
গঙ্গে শি্পবাপিজ্যেব যোগ যংসামানা। 
আসলে সরকারের পক্ষে এ বিষয়ে যতটা 
সচেষ্ট হওযা দরকার ছল, তা হয় নি 
এবং মন্ত্রীদের সমবেত প্ৰচেষ্টাৰ অভাবে 
এ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ রীতিমতই ক্ষাতিগ্রস্ত 
হচ্ছে। চই মাৰ্চ, ১৯৭০ 





ৰচনাৱলী গ্রদ্থমাজ৷ | 






















































শ্রীমতী গান্ধীর সাফল 


গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় বাজেটের 
আলোচনাকালে আমরা বলেছিলাম, 
শ্রীমতী গান্ধীর প্রথম বাজেট সাঁত্যই নানা- 
দক দিযে বোশষ্ট্যপূর্ণ। সিদ্ডিকেটপদ্থা 
দলীয় মাসান", জনসংঘের বাজপেয়ী এবং 
এস-এস-পর মধু লিমায়ে প্রমৃথ দাদ্ষণূ- 
পন্থী এবং প্রায় দক্ষিণপল্ধী নেতারা 
বাজেটের নিন্দা পণ্তমুথ হয়েছেন বটে, 
তবে সেটা নিতান্তই আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। 
ধনতন্নক দেশে বত্তবান শ্রেণী (সমাজের 
দক্ষিণপল্থণ এবং রক্ষণশীল অংশ) 
বাজেটের ভালমন্দ বিচার করেন স্টক 
এক্সচেঞজের ওপর তার প্রতিক্রিয়া দেখে! 
শ্ৰীমতী গান্ধীর বাজেট অকস্মাং স্টক 
এক্সচেঞ্জকে এমন চাঙ্গা করে তুলেছে যে, 
ইন্দিরার বিরুদ্ধে দাঁক্ষণপল্থী নায়কদের 


বাজেট'। তান নিজে একজন [শল্পপাঁত। 
কাজেই তাঁর এই মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্য 


মুখাজশ পাস-পি-আই) বলেছেন, বাজেটটা 
খারাপ নয়। আর-এস-পির দিব 
চৌধুবীও একই সুরে কথা বলেছেন । 


তাব 
কারণটাও খুব সুস্পম্ট। নতন বাজেটে 
শ্রীমতী গান্ধী সর্বোচ্চ আযাঁবাশিস্ট বান্ত- 
দের আযকরের মাতা বাঁডিয়েছেন এবং 
সম্পার্তর ওপৰ করধার্ষ করেছেন ঠিকই, 
দিম্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর নতুন করে 
কবধার্য কবেন গন উপরন্তু পাট ও চায়ের 
রপ্তানি শুল্ক তলে দিয়ে তিনি শিল্পপতি 


দের প্রত যথেষ্ট আন:কলো দৌখয়েছেনা মূখে জনগনেয় প্ৰতি যে দরদ প্রকাশ করে _ 


ব্যৱস্থা রাখা হয়েছে। তা ছাড়া চা ও 
পেট্রলের ওপর যে নতুন কর বসাবার 
প্রস্তাব করা হয়েছিল, তাও প্রত্যাহৃত 


ভাডাও আর' বাড়ছে না! খাদাশসা এবং 
দুধের ওপব বেল মাশুল বাক্ধর প্রদ্তাবও 
প্রত্যাহার কবা ইয়েছে। 

বেলঘন্যীর এঈ ব্ঘাষণাষ শীমতস 
গান্ধীর গভর্নমেন্ট আর৭ বোশ জন- 
দপ্রধতা অজন কবেছেন। শ্ৰীমতী গান্ধী 


ইত১৬ 


ভাষণের ওপর ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের 


ওপর বিরোধা দলের ১1ট সংশোধনী 


এবং কে অ-ভাবতায় তা স্ঘির করবে 
কে? সেটা প্বিয করার ভার কি জনসংঘ 
তান আরও বলেন বে, 


ছুলগ্রাতীনাধর শালশনতাবোহ! 
৬ই মার্চের ঘটনা । ভ্নত্তা, শালীন 


মেন্টের বিভিন্ন চার্জে ইনস্পেক্টর হিসাবে 
নিয়োগের জন্য নামের তালিকা প্রণয়নের 
নিমিত্ত প্রার্থী মনোনয়নের জন্য ২৫ ও: 
২৫শে মে, ১৯৭০ তাঁরখে আমেদাবাদ, 


বেন। বেতন ২১০--১০--২৯০--১৫- 


৩২০- ষোঃ বাঃ-১৫-৪২৫--যোঃ বাঃ-- |- 


১৫-৪৮৫ টাকা। তদপার প্ৰচলিত 





কহ এ) এপ, নত 


সঙ্গে এস-এসবপ গোষ্ঠীর 


ডেপুটি স্পীকার অনুমাত দিলেন না। 
আর যাবে কোথায়। লেগে গেল হট্টগোল! 
জয়সোয়াল ডেপুটি স্পীকারের নরেশ 


"অগ্রাহ্য করে চেপ্টাতে সুরু করলেন। সেই 


ফাঁকে তাঁর সহকম্* শিবদাস তেওয়ার 
এক লাফে স্পীকারের মঞ্চে উঠে ডেপ্চাট 
্পধ্রারকে উত্তম-মধ্যম দেবার জনা 
তাঁকে চেপে ধরলেন। সামনে উপবিষ্ট 
সদস্যরা এবং অর্থমন্ত্রী বলবীর সহ 


গে মাসে ডিগ্ৰী পরীক্ষা দিবেন, তাঁহারাও 


কোন ক্ষেতে দুই মাস পর নহে) পরাক্ষা 
পাসের প্রমাণপত্র না দেখাইতে পারলে 
উহা বাতি্দ হইবে। 


উপরোজ্ত নির্ধারিত উচ্চতর বয়ঃসধমা 
কাতিপষ নিদিষ্টি ক্ষেত্রে শিখিলযোগা, 
উহার বিশদ বিবরণ রূলসে উল্লিখিত 
আছে। 


দরখাস্ত ফরমের কপি ও পরশক্ষা 


সম্পার্কত রলস যাহা ২১-২-১৯৭০ 
তাঁরখের গেজেট অব ই'শ্ডিয়াএব পার্ট |. 


৩, সেকসন ১-তে প্রকাশিত হইয়াছিল, 


_ [তাহা ১ টাকা আদায় দিয়া কামশনার 














দরখাস্ত ১১৭০ সালের ৩১শে মার্চ বা 
তাহার পূর্বে সংশ্লিষ্ট ইনকাম ট্যাক্স 
কাঁমশনারের নিকট অবশ্যই পেশছান চাই৷ 


" যাইবে। 


অব ইনকাম টাক্স-এর নিকট পাওয়া 
উত্ত টাকা সংশ্লিষ্ট কমিশনার 
অব ইনকাম ট্যাক্স-এর হেড কোয়ার্টার্সে 
অবস্থিত কোন পোস্ট আঁফিসে সংশ্লিত্ট 
কমিশনার অব ইনকাম টাক্স-কে প্রদেয় 
রোখত ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডারে আদার 


ডি এ ভি পি ৫৩৩ (১২৫)/৬৯ 


তৈওয়ারীকে টেনে বার কনে না আনলে 
ডেপুটি স্পীকারকে হাসপাতালেই যেতে 
হত। যাই হোক এ যারা তদুলোক প্রাণে 
বেঁচে গেছেন। কিন্ত কতাঁদন বে 
বাঁচবেন তা বলা শল্ত। এর কয়েকদিন 


মধ্যে জুতো মারামারি হয়ে গেছে। তার 
আগে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় দুই মন্ম 
পরস্পরের মুখ ভেঙে দিতে চেয়েছেন। 
ঘটনাগুলো আর যাই হোক, ভারতবাসীর 


,এরীতহ্য এবং শালীনতাবোধের পাঁবঢায়ব 


বি ৮1৩159 


পোস্ট মাস্টারের স্বাক্ষর এবং ইস্যুকারী 
পোস্ট আফসের পারদ্কার স্ট্যাম্প থাকা 
চাই। দরখাস্ত ফরমের জন্য আবেদনকালে 
প্রার্থগণকে তাঁহাদের ঠিকানা সহ একটি 
ডাকাটিকেটযুস্ত থাম (২৩ পি এম % ১০ 
সি এম বা বৃহত্তর) পাঠাইতে হইবে। 


৮৭ পয়সা) আদায় দিতে হইবে। এই 
চফি-এর টাকাও উপরে উল্লিখিত ধরলে 
পোস্টাল অর্ডার মারফত পাঠাইতে হইবে। 


পরীক্ষা দিবার জন্য অথবা সাক্ষাং- 
কারের জন্য কোন টি এ/ডি এ দেওয়া 
হইবে না! 


পরীক্ষা সম্পকে সমস্ত িঠিপয়াদি 


সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব ইনকাম ট্যাক্স-এর 


{শিরোনামে পাঠাইতে হইবে। এই বিষয়ে 


ডরেইরেট কোন পনের জবাব দিবেন না! 








গৃকন্তু লাওসের প্রধানমন্ত্রী প্রলস সুভামা 
ফুমা তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারেন 
, ন! জারস থেকে ঘুরে এসে তানি 
ৰ্ন্াশ্চত হয়েছেন যে, জারস উত্তর ভিয়লেৎ- 


মাঁকিন বোমাবৰ্ষণ বুধ হতে পারে। 
' ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, লাওন আঁত 
দুতগাতিতে ভিয়েখনামের পথে এগবে 
চলেছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনাবিরোধী 
তাঁবেদাব সরকাব 'নজেদেব ক্ষমতার 
আিম্সিত রাখবার জনা খাক্ন দেনা, 


রা, 


চা লাওসেব প্রধানমন্ত্রী ফমাও ঠিক 

সেই একইভাবে আমেরিকাকে তাঁর দেশের 
দাবৰ বাসাতে হারের হবার 
দিয়েছেন! 


জারদ সম চরিত 


গোসেল্দা সংস্পা স-আই-এব তীবেদারাদের 
হস্অগ্গন হয়েছিল, সেটা গত সপ্তাহেই 
বস্‌মতশতে প্ৰকাশ করা হয়েছে! সম্প্রতি, 
“ জ্ঞাষগাটা আবাব মাক্িন তাঁবেদারদের 
হস্তচাত তসোদ। কিন্ত কার দখলে 
শেল্দ সেটা সলাই সলা কঠিন? উত্তর 
ভিয়েতনাম যখন 'ভয়েঘনামেই আমেরিকার 


দশো জাবন-মরণ লড়াইয়ে লিপ্ত, তখন 
ভার পক্ষে লাওসে ঢুকে গোলমাল 
পাকানো কতটুকু সম্ভব তা ভেবে দেখ- 
বার বিষয়। মনে হয় স্থানীয় কমিউনিস্ট 


- শোঁরলারাই জায়গাটা দখল করে রেখেছে 


এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল তাদেরই উত্তর 


 ধিরেধনামদ বলে চালাতে চাইছে। অন্তত 
উত্তর ভিয়েখনাম জারসূ-এ প্রবেশ করে নি ' 


বলে ঘোষণা করার পর সেই ধারণাই দু 
হয়। 
যাই হোক, জারসে আর্লমণ এবং 
পাল্টা আক্রমণের ঘটনাটা এখনও রহস্যা- 
বৃত। তবে একথা ঠিক যে, লাওসের 


ঘরোয়া ব্যাপারে বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপ : 


সম্পূর্ণ অবাচ্ছনীয়। উত্তর . fভয্নেঘনাম 
তেমন কছৰ্ করে থাকলে ভার কাজ 
নিশ্চয়ই নিন্দাহ কিন্তু একজন নিন্দনীয় 
কাজ করেছে বলে অপরকেও যে 'িন্দনপূর 
কাজ করতে হবে তার কোন মানে নেই। 


ধপ্ৰন্স সৃভান্না ফুমা বলেছেন যে, 
২৩১৮, 


হয়েছে। 


| 


ঘৰা জনমিল; নল আম দদা দলে; 
সম্পর্কের গ্ররুতর অবনাত ঘটে। পাশ্পিদু 
ক্ষমতা আসার পবও পুরোনো লীতই 
।অনুস্‌ত হচ্ছে। তথাপি পাঁঃপদ সরকার 
ন যুক্তরাষ্ট্রে সঙ্গে সম্পর্ক 
ত্বাভাবক করতে চান। নিকসনের দিক 
থেকেও সাড়া আছে এই ব্যাপারে ॥ . 


এই দিক থেকে পাম্পিদু-নিকসন - 


সাক্ষাৎকার বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছে। 
উভয়পক্ষের মধ্যে সহজ কথাবার্তা স্যর 
হয়েছে। কেবল নিকসন আর পাম্পদই 
নন, ওয়াশিংটনে দুই রাষ্টপাতির আলো: 
ফ্রান্সের পররাষ্টমন্দা উইলিয়াম রজার্স* 
ও মারিস স্যামান নিজেদের মধ্যে দীঘি 
আলোচনা করেছেন | 

| কয়েকটি বিষয়ে “নিকসন ও পাম্পদু 
একমত হয়েছেন। ঠিক হয়েছে, পশ্চিম 


সোভিয়েট য়ুনিয়ন, পূর্ব আরোপের 
অন্যান্য কাঁমভীনস্ট দেশ ও চীনের সঙ্গে 
সম্পকের উন্নাত করা উচিত এবং এদের 
সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে 
হবে, এ বিষয়েও উভয়পক্ষ একমত) 
| ধকচ্তু গুরুতর মতপার্থক্য দেখা 
[দিয়েছে পশ্চিম এশিয়ার সংকট নিয়ে। 
ফ্রান্স মনে করে, আবন-ইজবায়েল বিরোধ 
মীমাংসার পূর্ব সর্তরূপে ইজরায়েলকে 
১৬৭ সালে দখল কবা সব আরবি 
থেকে সরে যেতে হবে। মাকিন যু্র- 


শ্লাণ্ট-এই প্ৰস্তাব সমর্থন . করে না।। 


পাম্পদ্‌ চান, বৃহৎ চতুঃশান্ত মোন 
হৃতবাগী সোভিয়েট য়নিয়ন, ব্রিটেন ও 
চান্স) বৈঠকের মারফৎ পশ্চিম -এশয়ার 
কট সমাধানের জনয চে করা হোক। 


এ ব্যাপারে ইতিমধো নিউ ইযকে বে 


আলোচনা হয়েছে, তাকে আবও এগিয়ে 
উঠে কিন্তু মাক বরে" 


৷পাশ্পিদরে মধো মতভেদ হয়েছে। যেভাবে 
মৃল্ধবগাঁততে ভিয়েং্নাম থেকে মার্কিন 
সৈন্য অপসারণ কবা হচ্ছে, তাতে পশ্পিদ: 
সন্তুষ্ট মন! তিনি চান, এখনই সব 


ঙগাষ্তযাহক বসুমতী 


সৈন্য সরিয়ে আনা হোক। প্যারিস 

শান্তি আলোচনায় মাঁক'ন ভুমিকা 

সম্পর্কেও . তাঁর বিক্ষোভ. আছে। 
রোডোশম্াকে প্রজ্ঞাতল্মরূপে ঘোষণা 


"শেষ পর্যন্ত রোডোশয়াকে প্রজাভন্র- 
রূপে ঘোষণা করা হয়েছে? ইরা মার্চ 
থেকে রোডোশয়ার সঙ্গে বৃটিশ রাণী 
ধদ্বতীয় এীলজাবেথের কোন সম্পৰ্ক" রইল 
না! রোডেশিয়ার নতুন ব্লা্টঁপাঁত, নতুন 
পতাকা, নতুন জাতীয় সঙ্গত, সব 
কিছুই করা৷ হয়েছে। 

সাধারণভাবে কোন পলাধান দেশ 
স্বাধীনতা, ঘোষণা, করলে কিংবা রাজা- 
করলে, তা. আনন্দের সংবাদ' হয় এবং 


নভেম্বর, ১৯৬৫ সালে যখন রোডোশয়া 
ব্রিটেনের অধীনতা ছিন্ন করে ‘একতরফা 
স্পাধীনতা’ ঘোষণা = 
তখনও বিশ্বের প্রগ্রতশখল জনসাধারণ 
তার তীর বিরোধিতা করোছল। আজও 
আবার প্রজ্ঞাতন্ত্র ঘোষণা. িবুদ্ধে সবাই 


এমনভাবে এখানকার সংবিধান তোর করা 


প্রধানমন্ত্রী ইয়ান স্মিথের নেতৃত্বে এক চরম 
ধর্ণবৈষমাবাদী শ্বেতকায় শাসনের প্রতিষ্ঠা 
করা হয়েছে। কৃষ্ণকায়দের, বাদ "দিয়ে 
শ্বেতকায় শাসনের ভিত্তিতে রোডোঁশরাকে 
EE চলবে না, এই ছিল, 

1 


১৯৬৮) বিশ 


মাঝে (অক্টোবর, 


প্ৰধানমন্য হ্যারজ্ড উইল হ্ষিরাষ্টারে _" ভি এতি পি ৬৩৫ (১৫৮৭)/৬১ 


২৩১৯ 


(য়নল্যাটেরাল 


সি. পি. ডাবলু: ডি, কলিকাতা 


| রোডোঁশয়ার প্রধানমন্ত্রী ইয়ান বের 


সঙ্গে আলোচনা করেছলেন। ধাঁরে ধীরে 
হলেও যাতে কুক্চকায়দের সরকারে অংশ- 


. গ্রহণের দাবি ইয়ান স্মিথ সরকার মেনে 


নেন, তার জন্য হ্যারজ্ড উইলসন বলে- 
ছিলেন। অন্যভাবেও চাপ দেবার চেষ্টা 
কিন্তু ইয়ান প্মিথরা কোন 


ধস্মথদের আর একটি ওঁদ্ধত্যপূৰ্ণ আচরণ। 
কেবল রোডেশিযা নয়, ৮ 
কৃষ্ণকায় মানুষ এতে ক্ষুব্ধ 

জি EN 
বিদ্রাহ_ দমনের জন্য, সংখ্যা- 


বৃহৎ 
জানিয়েছে। যে-সব দেশ এখনও রোডে 
শিয়ার সত্যে কটনোতিক সম্পর্ক বার 
রেখেছে, তাদেব কাছে আবিলম্বে এই 
সম্পৰ্ক: ছা কবার জন্য দাবি জানানো 
হযেছে। ফ্রান্স, ডেনমাৰ্ক, পশ্চিম 
জার্যানণ, গ্রীস, ইতালী, পৰ্তুগাল ৭ 
দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে এখন রোডোশিয়া৷' 
কৃটনোতক সম্পৰ্কৰ আছে। 

রাম্ট্রসত্ঘে ৩৮ আক্রিকীয় দেশেয় 
প্রাতীনীধ জবিলম্বে বোডোশিষা সম্পকে 
আলোচনার জনা 'ীনিবাপত্তা পারষদের 
বৈঠক ডাকাব দাঁব জানিমেছেন। 


(১৩-৭০) 











এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, কাঁলকাতা 
সেন্ট্রাল ডিভিশন নং ৯, "সি পি ডাবল; ডি, 
২৩৪/৪, লোযার সার্কুলার বোড, 
নিজাম প্যালেস, কাঁলকাতা--২০, 
কাঁলকাতার 1বিনাজিরাপোলস্থ ফুড গ্রেন 
গোডাউনের নদরর্ন সেরে রাস্তার 
বিশেষ" মেরামাঁতর জন্য ১৮-৩-৭০ 
আহবান 


৬২,০৬৩, ॥ 
টাঃ &। বিস্তারত 
১১-৩-৭০ তারিখের 
জার্নাল দেখুন। 


বিবরণের জন্য 
ইণ্ডিয়ান 





কাঁচা ফোড়ায় ছুরি চালাবার বিপদ 
সম্পর্কে আমি অনেক আগেই সতর্ক 
করেছিলাম, কিন্তু এক মাস যাবার আগেই 


দেখা ‘গেল, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ও 
-প্রীসুশীল ধাড়া দু'জনেই ছুরি চালাতে 
প্ৰস্তুত এবং কেউই কালবিলম্ব করতে 
প্ৰস্তুত নন। বাংলা কংগ্ৰেস তার. ছার 
চালিয়ে এক মাসে দুই বার যক্তফন্টের 
সভা বর্জন করলো আর শ্রীপ্রমোদ দাশ- 
গুপ্ত এক মাসেব মধ্যে দুইবাব সবকার 
ভেঙ্গো পড়ছে, মান ফ্রন্ট সরফার গাঠিত 
হচ্ছে স্থির সদ্ধান্তে সাধারণ ধর্মঘট, 
লাগাতর হরতাল ও আন্দোলন সংগঠনের 
প্রস্তুতির ডাক 'দলেন। শ্রীসুশখল ধাড়া 
বলেছেন_ জনগণ চায় বৰ্তমান সরকারের 
পরিবর্তন হোক, বর্তমান ফ্রন্টের বদলে 
নতুন ফ্রন্ট সরকারেব দাঁত্ব নিকংআর 
সেই ফশ্টে ১৪ দলকেই থাকতে হবে, 
এমন কথা নেই৷ আর ঠিক এই কথার 
জবাব 'দল্মছেন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত তাঁর 
&ই মার্চের নিদেশিনামায়।  শ্রীদাশগৃপ্ত 
বলেছেন-বাংলা কংগ্রেস ও তার সহ- 
যোগারা ১৫ই মার্চের মধ্যে বর্তমান 
যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে "মানি ফ্রন্ট সরকার 


মশায়, আপনার ইচ্ছা পূরণেব ক্ষেত্র এখনও 
প্রস্তুত হয় নি। তাই আপাঁন আপনার 
অসম ফিরিয়ে নিন। আর শ্রীপ্রমোদ দাশ- 
গুপ্ত মশায়, আপনারও এবারের কলটা 
মাঠে মারা যাবে। পালে বাঘ পড়ছে. বাঘ 
পড়ছে বলে শ্বারে বারে চিৎকার করে 
আসলে বাঘ পড়বার সময় আপাঁন কিন্তু 


ভাকবার সুযোগ পাবেন না, আর গেলেও, 


তখন অনেকে অনেকরাষ ভুল আহবানে 
সাড়া দিয়ে সত্যকার আহ্বানে সাড়া দিতে 
এখশিয়ে আসবে না। 


শ্রীসুশীল ধাঁড়া মশায় অনেক দন. 


ধরে বলে আসছেন--বৰ্তমান সরকারের 
জ্ঘলে সি-পি-এমকে বাদ দিয়ে সরকার 
হতে প্র এবং সেই সবকাব চলবেও। 


কেরুলে চলছে, পশ্চিমবঙ্গে চল্বে সা 


কেন? কথাটা হ্যান্তহীন নয়। কিন্তু মূল 
কথা হল সরকার চলাটাই কি বড় কথা! 
ধরেও নেওয়া যাক দি-পি-এমকে বাদ দিয়ে 
সরকার হল এবং সেই সরকার গড় গড় 
করে চললও-তাতে হবে ক? এই 


সরকারের পাঁরবর্তে নতুন সরকার এলে ' 


পরিবর্তন কতটা হবেঃ আইন-শ.শ্খলা ও 
শিল্প পাঁরাস্ধিতি বোনটার উন্নীত করতে 
পারবে সেই সরকার? আইন-শৃঙ্খলা 
পাঁরস্থাঁতর উন্নতি কি আজ শুধ কোন 
দলকে বাদ দয়ে সরকার গঠন করলেই 
হবে? কোন সরকারের একমাত্র অভীশষ্ট 


- যাঁদ হয় আইন-শৃঙ্খলা বক্ষা, তা হলে তো 


অনেকের ধারণা, সামাবক শাসনের সামরিক 
আইনই পারে কড়া হাতে আইন-শৃঙ্খলা 
রক্ষা করতে । তবে শ্রীসূশীল ধাড়া তো 
আরও এক ধাপ এাঁগয়ে বলতে পারেন-- 
শাসন দেশে আইন-শৃঙ্খলা 
রক্ষা করতে পারছে না, তাই চাই আয়ুব 
বা ইয়াহয়া খাঁর মত জবরদস্ত মিলিটারী 
প্রশাসক। তা হলে অনেক উৎপাত কমে 
ষাবে। কিন্তু সেই কথা ?নশ্চয়ই কেউ 
বলবেন না। তাঁবা বলবেন গণতন্ম চাই, 
গণতান্ত্রিক শাসন চাই। 
বাংলা কংগ্রেস অথবা দস-প-এম 


সেই কথাব খেলাপ করবার আঁধকার তো 
কারো নেই। যুক্তফ্রন্ট ১৪ দল নিয়ে গঠিত 
হয়ে রাজ্যে সচচ্চ প্রশাসন পাঁরচালনার 
প্রতিশ্রুতি দিযেছিল, সেই প্রতশ্রাতমত 


জনগণ 1স-1প-এমকে যেমন ৮০টা আসন‘ 


দদয়েছে, তেমনি বাংলা কংগ্রেসকে ৩৩টা 


আসন 'দিয়েছে। আজ যাঁদ কেউ সেই যুস্তু- - 


ফ্ৰন্ট থেকে [স-প-এম বা. বাংলা কংগ্রেস 


কাউকে বাদ দিতে চায়, সেটা হবে. কথার - 


খেলাপ। বর্তমান ষস্তফ্ুন্টের পরিবর্তন 
তখনই হতে পাবে, যখন কোন দল হচ্ছ 


কবে যু্তফ্রল্ট ত্যাগ করে সবে, নচেৎ নষ। 
'কিচ্তু শ্রীধাডা সম্ভবত ভিন্ন মত পোষণ 


করে এগ্ুচ্ছেন। শ্রীধাড়ার চিন্তার স্বপক্ষে 


- যুক্তি কি আছে অথবা নেই, সেটা বড় কথা 
নয়; বড় কথা হল রাজ্যের জনগণের জীবনে . 
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সর্বস্তরে যে সঙ্কট চলছে, তার পাশ্মি- 
ইর্তনের সটণকাট পথ পসি-|প-এমকে বাদ 
দিয়ে সরকার গঠন নয়। সি-পি-এমকে বাদ 
নিদিয়ে কংগ্রেসের সরকার ২২ বৎসৱ ছিল 
আর হালে ডঃ প্রফুল্রচন্দ্র ঘোষও তো কয়েক 


মাস সরকার চালালেন। তাতে রোগের 


নিরাময় হয়েছ কি? - 
সুশীল ধাড়া মখ্যমন্যাঁ শ্ৰীঅজয় 
মুখোপাধ্যায়কে ঘাটি হিসাবে ব্যবহার 
করছেন তার দর্শনমত চলত । সাপ্রাতি 
তান দুইবার যুন্তক্রন্টের সভা বজ'ন করে 
যন্ন্তক্ৰুন্টের সমস্যা সমাধানে যে পথ নিলেন, 


.. এ হল তারই নমূনা। শ্রীধাড়াকে গত ৫ই 


তারিখ শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় একটি প্রস্তাব 
দিয়েছিলেন। সেই প্রস্তাব ছিল শীল 
ধাড়া আর শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত "ঘরে দবজা 
বন্ধ করে বসুন এবং নিজেদের মধ্যে 
আলোচনা করে সব সমস্যার সমাপানের 
চেষ্টা কবুন। শ্রীধাড়া সেই প্রস্তাব বাতিল 
করে দেন, কারণ শ্রীধাড়া মনে করেন, সমস্যা 
কোন দুই দলের সমস্যা নয়, এটা হল 
সামগ্রিকভাবে যুন্তক্রন্টের সমস্যাসেই - 
সমস্যার সমাধান করতে হলে. যুন্তক্রন্টে 
বসেই সকলে করতে হবে। শ্রীধাড়া যুত্ত- 
ফণ্ট বসে সমস্যাব সমাধানের কথা বলেন, 
অথচ যুত্তফরষ্টের সভা বর্জন করেন। দুই 
পক্ষের আলোচনায় শ্রীধাড়ার সায় নেই, 
আবার যুক্তফ্রল্টে বা মান্মিসভায় সকলের 
সঙ্গে সি-1পি-এম'এব সশ্গে বসতে মত 
নেই ৷ এই দ্বৈত চিন্তার রাজনীতির পিছনে 
কাজ করছে অন্য রাজনীতি-যে রাজনশীত 
কোন প্রকার অঙ্কের "হিসাবে 1মিলছে না। 
অর্থাৎ শ্রীধাড়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখোপাধ্যাঘকে. 
দলীয় নেতা হিসাবে রেখে তাঁর গাশে 
সকলকে এনে ি-পিএমকে কোণঠাসা 
করতে চান। কিন্তু রাজ্যের রাজনৈতিক 
পূরাস্থাত এখনও এমন নয় যে, শ্রীধাড়ার 
চিন্তা সফল হবে। আমি সেটাকেই বালি 
কাঁচা ফোড়া। শ্রীধাড়া তাঁর তিনজন সহ- 
মম? সহ মাল্লিসভা থেকে পদত্যাগ কবেছেন, 
শ্রীধাড়া তাঁর সমগ্র দলকে যক্তফ্ষন্টের সভার 
বাইরে রেখেছেন। কিল্তু এর কোনটাই 
কি য্তক্রদ্ট মন্রিসভা, কি যনক্তফণ্ট কোথাও 
এমন সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারে ন, যাতে 
পারে! পরন্তু আমাব মত কম বুদ্ধির 
মানুষ দেখতে পাচ্ছে যে. শ্রীপ্রমোদ দাশ-, 
থাকেন, তবে তানি হলেন শ্রীসুশখল ধাড়া। 
শ্রীপ্রমোদ দাশগদুপ্তের সত্যকাব বন্ধু ও; , 
হাতার মত উপকান যাঁদ কেউ করে থাকে, . 
তবে অতখতে করেছে কংগ্রেসে সেই; 
ডাঃ রায়ের: * আমল “থেকে ডঃ প্রফুল্ল 
ঘোষের আমল পৰ্যশ্ত। আর আজ করছেন, 
শ্রীসশগলজ ধাড়া। অতাঁতে ফংগ্রেস বরাবর । 
ফম্যনিস্ট পার্টিকে হিরো করে অৰ্থাৎ হা, 
[ছু দোষ কম্নিস্ট পার্টির ওপর' 
চাপিয়ে অথবা প্রয়োজনে-অপ্রয়োজরে কম৷ 


পাটির প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বুদ্ধিতে সহায়তা 
করেছে, আর আজও সেই একই: ঘটনার 
পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। বেশী নজশরের দরকার 
নেই ৷ ি-প-এম মাস দুই আগে থাকতে 
ক চিৎকার ও হাল্লা সুরু করেছিল--আজই 
-লরকার ভেঙ্গে যাচ্ছে, সরকার ভাঙ্গলো 
ঘলে, মিনি ফ্ৰন্ট সরকার হচ্ছে, সি-প- 
এমকে বাদ দিয়ে সরকার হবে, জ্যোতিবাবুর 
ফাছ থেকে স্বরাম্্ দপ্তর নিয়ে নেওয়া 
হচ্ছে। আর এই সবের জন্য ছাত্ররা মিছিল 
করলো, ঘুবকরা 'মাছিল করলো, রাম্টীয় 
সংগ্রাম সাঁমীতি গি-ীপ-ট-ইউ-স ময়দানে 
নামলো! ি-ীপএম মন্ত্রীরা রাত জেগে 
. দেখা গেল, সাপও মধ্যে, স্বপ্নও মিথ্যে। 
শুধু ভয়ে ভয়ে ন প্রল্নাব 
করাই সার। প্রকৃতপক্ষে সি-পি-এম'এর 
সরকার ভেঙ্গে যাচ্ছে আগয়াজ 
হাস্যকর হয়ে গেল। পাঁরাস্থাতির 
আরো পাঁরবর্তন হল। হোণনচৰ্নমন 
নগরে প্রেনামের পর সকলেই লক্ষ্য করে- 
ছেন, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত একেবারে মুখে 
ছাপ এটে দিয়োছলেন। ৷ শ্ৰীঅতুল্য ঘোষের 
মত শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তও একেবারে নিঃশব্দ 
হয়ে গোঁছলেন। মোদনীপুর আর বাঁসর- 
হাটের শনর্বাচনে ি-প-এমকে আরো 
খারাপ জায়গায় নিয়ে গেছিল । যাত্তফ্রম্টের 
সভাতেও 'স-পি-এম_ একের পর এক 


চক্ান্তকীরী থেকে সালধান ' 


দাণ্ডাহিক বসুমতী =, 
ফুইনিনের মত গলাধ্যকরণ 
করাছল। যেমন থাকবে, 


প্রস্তাব 


ধরুন সরকার 
- মিনি- ফ্ৰুপ্ট হবে না-প্রতিশ্রযাত না.পেলে 
"কোন আলোচনা হবে না, সেই কথা কেউ 


হুক্তফ্লল্টের সভার তুলতে পারলো ‘না। 
বিপরীত দিকে যে মান্মসভাভীত্তক কাঁমাট 
কখনই মানবো না বলে জ্যোতিবাবর, 
প্রমোদবাবু বলেছিলেন, সেই. কাঁমটি 
সেটাও প্রায় মেনে নিয়োছিলেন, এমন কি 
থানাভাত্তক' কম্মিটও প্রায় হয়ে গোঁছল। 
সর্বশেষে দেখা গেল শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত 
সাংবাদিক সম্মেলন করে কত ভাল ভাল 
কথা বলছেন। এমন সময় শ্রীসুশীল ধাড়া 
য্তফ্রন্টের সভা বর্জন করে সব ইস্যু চাপা 
দিয়ে দিলেন! শুধু চাপা দিয়ে দেওয়া নয়, 
যে শ্ৰীপ্ৰমোদ দাশগৃপ্ত নীরব হয়ে গেছি- 
মণ্ডে নিয়ে এলেন_যার, পরিণতি" হল 


শ্রীদাশগনপ্তের আহবান ১৫ই মার্চের ম্ধ্যে ৷ 


সরকার ভেঙ্গে মিনি ফ্রন্ট সরকার গঠনের 
চেস্টা হবে। অতএব, সব.এগিয়ে আসুন. 
শ্রীসশীল ধাড়ার পবাস্ত 
করুন। যেখানে যুক্তফরম্টের আর মেদিনশ- 
পুর' ও বাঁসরহাটে শ্রীপ্রমোদ দাশগৃপ্তের 





শ্রীপ্রমোদ দাশগুষ্টের যাঁদ বাংলা দেশে কোৱা 
সত্যকার বদ্ধ; থাকে, তবে তিনি হলেন 


সরকার ভাঙ্গবারু 
আওয়াজের কথায় আসা ষাক। শ্রীদাশগুষ্ধ 
একটি নতুন রোগের আমদানী করেছেন। 
সরকার থাকবে, ক ভাঙ্গাবে, সেই কথা 
পরে, কিন্তু যে রোগে সরকার থাকা বা 
ভাঙ্গার প্রশ্ন আসে, সেই রোগের কথা 


বলা যাক। সেই রোগের নাম হলো 


স-প-এম ৷ 
শি-পি-এম একটা মস্ত বড় পাৰ্টি 
সন্দেহ নেই, কিন্তু ি-পি-এম রাজ্য- 


'বাজনশীতিতে একটা মস্ত বড় রোগও 


আমদানী করেছে। যে রোগে আক্রান্ত হলে 
অকাজ ও কুকাজের মধ্যেও শ্রেণীসংগ্রাম 
দেখা যায়, গণ-জাগরণ দেখা যায়। ন্যাবা 
রোগণী যেমন চোখে সব কিছু হলদে দেখে, 
এই রোগে তেমান সব কিছু লাল দেখা 
যায়। এই সব কিছুতে লাল দেখার বিপদ 
আনেক । শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত রাজ্যের রাজ- 
নগীততে অনেক অবদান জগয়েছেন, 
কিন্তু এই রোগটাও আমদানী করেছেন। 
এই কথা কটু ও দুর্ভাগ্যের হলেও সত্য, 
এবং সেই রোগের খেসারত অনেক 'নিরীহ' 
দেশবাসীকে দিতে হচ্ছে। 


--৬ই মার্চ ১১৭০ 








খীসনযপ্তিয যায 


কলহ মা শরিক সংঘর্ষের কারণ কি? 


আমার কম, তথাপি আমার মনে হয় 


শ্রেণাঁ-সচেতনতা বৃদ্ধিই এই সব সংঘা- . 


. তের গুলণভুত করপ। তৰে তথাকথিত 
শনিক সংঘর্ষ বেশশর ভাগ ক্ষেন্রেই 
[নিছক অন্তদ্্লশয় কলহ নয়। কায়েমাঁ 
জবাথের সংগে শ্রলিকক্লুষক স্বখেন 
ছ্বন্দর অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে শরিক 
সংঘাতের রুপ নিয়েছে। তবে লিম্ন- 
পর্যায়ে কোন যুক্তক্রশ্ট রুমিটি করে এ 
সংঘর্ষ এড়ানো যেতো ‘বলে মনে হয়-না। 


ঘ্ত্তফুপ্ট কেন্দীয়জাবে যাঁদ সংহত 


থাকে, তবে দেই কেন্দ্রীয় য্ততক্রদ্টের 
মাধ্যমেই প্রামাস্জলের সংঘাত এজনো 
মায়। সামামকভারে যুক্ক্রপ্টের মধ্যে 
একটা ' অচলাবস্থার চলা হলেও" এ 
অৱস্থা বরাবর' চলতে “পাবে না বলো 
জামার বিশ্বাস । ৷ 
-একজন- শিক্ষাবিন হিসাবে 
আপাঁন কি তাধাকাঁথভ্‌, . শইসব 'শীরকী 
সংঘৰ্ষকে শ্রেণীসংপ্রাম বলে _ অনে 
ক্রেন? 
"- সামাগ্রকভাবে এগডাঁলকে শ্ৰেণী- 


সংগ্রাম বললে যেমন ঠিক বল হয় নম, : 
তেমনি নিছক শক সংঘর্ষ বললেও 


ভুল বলা হয়। সব ঘটনাগ্ীলি এক 
ব্ৰকমের নয়। কোন কোন ঘটনাম় 
শ্রিণশ-সংঘর্ষের সূচনা অবশ্যই আছে। 
ক্ৰি্তু শ্ৰেণণ:সংগ্ৰামের চবম বুশ এটা 
নিশ্চয়ই নয়। 

- যু মাঁল্যসভাৱ'মধ্যে যে একটি 


_ শারল্পীরক মহযোগণমূলভ, মনোভার = 


একটা বিরাট রাজনৈতিক . পৰরাক্ষা। 
ভারতবর্ষে এই প্রথম এতগ্যীল দলের 
একাঁট যুক্ত সরকার গাতত 


কংগ্রেসও মৃত্ত থাকবে না। আজ কংগ্রেস 
ভেঙে গৈছে৷ -এই.প্রুরিপ্ধাতিতে য্ত্ত- 
7857 
আরো সংহত করার প্রয়োজল। 


৬৮ 


এগিয়ে চলেছে ৷ 
সম্প্ৰতি আইন-শৃঙ্খলা পাঁরাস্থাত, 
নিয়ে রাজ্যের ভিতরে ও বাইরে নানা 
বাদান্দুবাদ চলছে। এমন ক সংসদেও 
পির পাঁরাস্থাত 
অনেকের উদ্বেগের কারণ হয়েছে। 
আপনার কি মনে হয়, এ রাজ্যে আইন- 
শৃঙ্খলা সত্যই বিপন্ন ? ৷ 
. -লা।. সামান্য অবনতি _ হয় নি, 
সে কথাও বলব -না। তবে একল 
পাঁরবর্তনের মূখে সেটুকু স্বাভাবিক 
বলে গ্রহণ করাই ভাল । মন্ত্র দর- 
জনদ্বাৰ্থমলেক দৃপ্টিভংগদর 


একটা প্রহদনে পরিণত হয়েছে। হু 
স্থান শিক্ষক, অধ্যাপক ছাত্রদের হাতে 
'লাচ্ছিতও হয়েছেন। কোথাও প্রকাশ্য 
রাজপথে একাধিক ছাত্রদলের মধ্যে 
মারাত্মক অস্যশস্য" নিয়ে সংঘর্ষের খবরও 
গাওয়া যাচ্ছে। সামাগ্রক 'অবস্ধানন্টে 
এ-কথা কি'মনে হয় না যে, ছাত্রদের মধ্যে 
'িরম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবার একটা 


প্রবণতা এসেছে? ' 


এটাকে ঠিক 'প্রবপতা-বলা যায়-না। 
তৰে ছাদের মধ্যে প্ৰচরে শনি 
এসাছেন তার কাৰণ এক কথায় তে 
গেলে ছাত্রদের লামনে কোন 'নিি্ট 
উজ্জরবন ভাঁবয্যং.নেই। একটা হত্যাসহ, 
এদের তথাকথিত 'নিয়ধ-শৃষ্খলার প্রা্ত 
বিরুপ করে তুলেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে 
ছাত্রদের স্মহযোগিতা, অপরিহার্ঘ। জাগে 
ছান্র-শক্ষকের সম্পকে মধ্যে অনেকটা 
patriarchal attitude ছিল। এই 
মনোভাবের পৰিবৰ্তন করে ছাদের 
সহযোগপস্চলভ মনোভাব নিয়ে শ্রহশ 
করতে হবে। পরাীক্গা ভন্ডুল কোন 
মতুন ব্যাপার নয় । আগেও হতো । তবে 
আগে বর্তমানের মতো "সংবাদপত্রে ‘সব 
টনা ফলাও করে. ছাপা হতোন্না। 
ূশক্ষার সংগে সম্পর্ক থাকায় এ ব্যাগারে 
সমস্ত দায়িত্ব নিয়েই আসি এ কথা! 
বলাঁছ। শিক্ষকদের লাছনার ব্যাপারে 
প্রাপ্ত ছটা ঘটনার শরগোট সহ সংবাদ- 
&০/৬০টার বেশখ ঘটনা হবে না। ! 

এর টোন প্রীতকারের উপায় 
ভাবছেন ক? ~~ 

-শভণব্রভাবে চিন্তা করছি। 

. এঘ্যুৱদের, পাঠ্যপুস্তকের রোঝা 
কমানোর কোন পাঁবকম্পনা আছে কি? . 

= --একজন শিক্ষক হিসাবে আমিও 
মনে কার আমাদের পৃশক্ষাব্যবস্থাকে 
জ্যাশনালাইজ্‌ করা যায় ধন । ছানদের 


গা দাথায় নতুন আনের বোকা চাপিয়ে দেওয়া, 


করায় বহু শিক্ষিত মানুষকে ভোটাধিকার 
।থেকে বঞ্চিত করা হয়নি কি? যেমন 
ঝ্যাঁটগরণতে 


1. “নিদেশ মাদিও 108730% in- 
৷" terested in education catle- 
/০)%-র ভোটারদের কিছু পেশার 
উল্লেখ ছিল, তথাপি এর দ্বারা আমরা 
এটা বোঝাতে চাইন যে, 


ঘঙ্গের ছ” হাজারের বেশৰ চ্কুলের মধ্যে 
মোট ২৩৮টি প্কুলে ভ্যাডমিনিস্টেটর 
নিয়োশ করা হয়েছে। এদের মধ্যে 
১৭০ জন ডপাটমেণ্টাল আফসার এবং 
৬৮ জন চ্কুল-শিক্ষক বা কলেজ-শিক্ষক । 
এই- ৬৮ জনের মধ্যে নিশ্চয়ই বাভন 


" বাধাই আসলে বাধা হয়ে 


- চেয়েছিলাম । 


সূচী রূপায়ণে ৷ রাজ্যের 
পারে বলে অনেকেরই আশদকা চিল। 


চাল; করা দরকার। কলকাতা কোন্‌ 
প্রাইমারশ এডুকেশন = এযাই-এর মধ্যে 


[ছিল না। ঘূত্ফণ্ট এই সেসানেই এই. 


অব্যবস্থা দূর করে একটা সাধারণ 
প্রাইমারী এড্‌কেশন ঘ্যান প্রস্তুত 
করবে। দেই সংগে আরো হবে বর্ধমান 
= এ Cla a sll nil 
চ্কুলবোর্ড গীলতে 


নাসা 

| 
অষ্টম শ্ৰেণী: পর্যন্ত অবৈতানক 
শিক্ষাব্যবস্থা চাল; করার ব্যাপারে 
আর্ক অসংগাঁতর কথা অনেকেই বলে 
থাকেন। কিচ্কু এভাবে তো" দায়িত্ব 
পালন করা হয় না। সমাজগঠনে শিক্ষার 
অগ্রাধিকার দ্বীকার করলে এবং ঘনন্ত- 
ক্ষপ্টেন মিলিত প্রচেষ্টা থাকলে কোন 
দাঁড়াতে 


পারবে না বলে আমার [শ্বাস । - 


শীবিস্বনাথ যখোগাধ্যায় 
সেচসন্থ্বণ 


যতমান য্যক্তফ্লন্টের চরম সংকট এবং 
আইন-শৃঙ্খলা ও শারকণী সংঘর্ষের পাঁর- 
প্রেক্ষিতে আমাদের নানা প্রশ্নের উত্তরে 
রাজ্যের সেচমন্তী শ্ৰীবশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় 
একটি 'বিধূতির মাধ্যমে বলেন £ ১৯৬৬ 
সালের এপ্রিল মাসে আমাদের পার্টির 
রাজ্যপারিষদ প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল যে, 
দুই কমিউনিস্ট পার্টি এবং বাংলা কংগ্রেস 
সহ সমস্ত বামপন্থী দলকে নিয়ে কংগ্রেস 
এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল দলের 
বিরুদ্ধে একাঁট মোর্চা গঠন করা হোক। 
স-পি-এম যাঁদও ভারতের কমিউনিস্ট 
পার্টি ভেঙে সংকীর্ণভতাবাদ এবং সুবিধা- 
বাদ নিয়ে জন্মগ্ৰহণ “করেছিল. তথাপি 
এই মোর্চায় ীস-শি-এম থাক, এটাই আমরা 
যাঁদও বাংলা কংগ্রেস 

২৩২৩ 


_ হচ্ছিল।, 


ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ভেঙে বাইরে 
এসে বাংলা কংগ্রেন বাঁ দিকেই অগ্রসর 
ই এই 


চলে ভগত দিক অগা ত কানি একক 
দলের পক্ষে সম্ভব ছিল না, এখনও সম্ভব 
নয়। কিন্তু ি-পি-এম আমাদের পার্টিকে 
রেখোঁছল। তারা তাদের রাজ্যপাঁরষদ 
প্রচারিত পার্টি-চিঠিতে যে বন্তব্য রেখে- 
ছিল, তা হলো কংগ্রেসকে ঘায়েল করতে 
হলে আগে সি-পি-আই'কে ঘায়েল করা 
দরকার। অপরদিকে বাংলা কংগ্রেস ষে 
গ্রামে-শহরে মধ্যবিত্তদের ওপর প্রধানত 
ধনর্ভর ফরে একটি গণতান্মিক শান্ত 
হিসেবে বামপন্থী দল্গুির দিকে হাত 
বাড়াচ্ছে, সেটা তারা সহজভাবে গ্রহণ 
UE পারে নি। তাই নিৰ্বাচন 
আলোচনা তারা ভেঙে 
বা যাঁদও চরাচারত সুবিধাবাদী 
কায়দায় তারা আসনের ব্যাপারে বাংলা 
কংগ্রেসকে দলে টেনে ভারতের কমিউনিস্ট 
885 
ন। তারা ভেবেছিল, '৬৭ 
চারা তন 
রক. বাংলা কংগ্রেসকে তারা শোচনীয- 
ভাবে হারিয়ে দেবে এবং হয় তারাই একক 
সংখ্যাগারঘ্ঠতা অর্জন করবে, অনাথায় 
কংগ্রেস। 
জি EEE ও 
সুবিধাবাদী দলের বাস্তব বিচারে যে 
ভুল হয়, এ ক্ষেত্রেও সেই ভুলই হয়েছিল। 
আমাদের তারা পধ্ুদস্ত করতে পারলো 
মা। তাদের ধারণা মত তারা সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা না পেলে কংগ্রেস পাবে, এটাও 
ভুল প্রমাণতি হলো। বাংলাদেশের 
লোক আইনসভায় কংগ্রেসকে সংখ্যালঘু 
দলে পাঁরণত করলো । এই পাঁরাস্থাতিতে 
সি-প-এম তাদেব খয়োরশর িবুদ্ধেই 
যুক্তফন্ট করতে বাধ্য হয়েছিল। পু 


পাওয়া যায়। প্রতি শহরে এবং গ্রামে 


পাঠানো ষার। আবেদন করুনঃ 
VIJAY SALES (W.B:C.) 
Arjun Nagar, Yusaf Sarai, 
' New Delhi 





(নতাজাকে | নবোদও ৪/ন-এর শ্রদ্ধাজলি সা 
[নেতালশীর আঁ্নময় আতা ও তাঁর বজ্ৰবাণ নিশ্চিতই 'কাঁবাভািড়ীতং কথ্মঘ।পহম্‌” অথণৎ উত্তপ্তপ্রাশ, কাঁবকুল-কণী্ভত ও 


৯2 ব্যাওতত্বেদ্র নিকট-সানিধ্যে আনশমশ্ৰ। 
প্রথম অগ্নিদ্ফযনিল্দ অনুভব করেন অধ্যগক ওটেল। 


কলেজের ছ।রনেতা সংআঅষের মই 


প্লোসডেন্দন 
এই স্ফলঙছ্গ অনুসরণ করে প্রবীণ 


বয়সে ওটেন যে বহিতাঁধে উপনীত হুন, ভার অযধবাঁন করেন তান । অসশযোটনায়স উত্তপ্ত ওঠেন যেভাবে নেতার প্রতি শ্রদ্ধা 


ঠনঘেদন করেছেন, ভার এ্ীতহানিক দল অপারসীন। তাই তাঁর কবিতাটি এখানে প্রকাশ করা হোল। 


উচু আস্মান নুষে পড়ল, কিন্ত্‌ যোগ্য মাঁহমায় 
অ ইকেবস-এর মতই ভুমি ধাবিত হলে সাগরের অভিমুখে; 
বিহষ্গ, তোমার অঙ্গ হতে বি-গাঁলত হল পক্ষনটি “সষতেনে} 
উদ্দীপক দেশপ্রেমের আগুন প্রদীপ্ত হল 
ভারতের বিশাল অন্তরে, আর শিখায় শিখায় বচ্ছ্যারত বাঁহবন্যা 
উংসারত হল তার "মুনজিসেনা”র সহস্র সৈনিক হৃদয় থেকে। 


একবার তোমার হাতে আমার দুর্ভোগ হয়োছল, না সুভাষ ? 
তোমার দেশভন্ত হৃদয় আজ স্তব্থ! আমি ভুলে যেতে চাই! 


এইটুকু শুধু মনে রাখি সেদনও, 


" মাকে একাঁদন তোনার দেশের মাটিতে রুখে দাঁড়ক্োছলে 
সেই রাজ ছল পরাকরান্ত, আইকেরস্্‌’-এর যোগ্য স্পৃধয় উদ্যোগ 


-যোদ্ধ্সহ্জায ঝডতুফান ও আস্‌মানের মুখোমুখি হয়ে 
তাঁদিবের তগগ প্রাকার ঝড়ের বেগে উাঁডযে দিতে; চৈয়োছিলে 


করোঁহলে 


মর ধণস্বীকাতির শোধবোধ খু ও বড় দাবিতে। 
* ওটেস-এর কাব্যগ্রন্থ ‘Song to Aton and other Verses’ সংকালত মূল সনেটাটর অনুবাদ।' 
৯ গ্রীক পুবান অনুসারে আইকেরস স্যা্য়াসী প্রথম বিহফগ-মানব। স্য'দেবতা আপোলোর তেজে তাঁর পক্ষস্বয় 
[ব-গাঁলত হয় ও {তান সাগরে পতিত হন। অনুবাদক ঃ অক্ষল্নকুসার চন্দ্র 


সম্পাদিকা ] 


তারই হল জয়। 





মধ্যবৰ্তী নিব্বচনেষ আগে আসন 
লংখ্যা য়ে যখন তারা ফ্রন্ট প্রায় ভেগে 
' দেবার উপক্ৰম করোছিল, তখনও আমরা 
বলোছলাম, ফ্রন্ট থাকলে সকলেরই লাভ 
হবে এবং সবচেয়ে বোশ লাভ হরে 
তাদেবই ! 

নির্বাচনের ফলাফল আবার তাদের 
মাথা ঘুরিয়ে দিল এক সময় লেনিন 
বন্ল।ছলেনল, সংকাৰ্ণতাবাদ সহজে মৰে 
না। নিব্চনেব গধ গদ-ীপ-এম নেতৃত্ব 
থেকে বলা হলো, জনগণ তাদেরই প্রত 
আস্থা প্রকাশ করেছে॥ য্্তফন্টের 
সাফল্য স্বীকার করবার মত 'এতটুক্র 
বিনয় তাদের হলো না? 

আমাদের পার্টি তখনই বুঝোঁছল হে, 
সি-পি-এম'এৰ এই সংকশর্ণতাবাদ ও 
এবং ফ্ৰদ্ট সরকারে দারুণ সংক্ডাট সাটি 
হতে পাবে, এমন কি ফ্রন্ট ভেডও যেতে 
পারে। সে ভ্রন্য তখনই ক্রশ্টের সভায় 
আমরা বলোঁছলাম fস-প-এর'এর শাস্তি 
অনুষাদশ অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মামির 
তাদের দেওয়া হোক! 

একটা কথা খুব পাঁরচ্কায্ব কবে 
বলতে চাই যে, বাংলা কংগ্রেস অথবা 
অপর কোন দল ফ্রন্টকে দাক্ষণ দিকে, টেনে 
নিতে পারবে অথবা তার ৩২-দফা ঝর্ষ- 
পুচ বানচাল কবতে পারবে, এ সম্ভাবনা 
শবন্দঃমান্র 1ছল না, এখনও লেই। জারণ 
ছন্টের বোশব ভাগ 'দলই ছিল বাম্রপন্থী 
এবং তাব মধ্যেও আবাব কমিউনিস্ট বা 
কাঁমিউীলস্টদের কাছাকাছি? গত শুক 
বছবেৰ জাভিজ্ঞতাষ প্রমাণ হয়েছে যে, শ্রম 
আইন, ভূমি সংস্কার আইন সংশোধনে 
শ্রাতাজ, গাবীব চাষী ও ক্ষেত্যাজবাদেৰ 
শ্রেণগসংগ্রাম ও গণতান্রিক সংগ্রামের 


ক্ষেত্রে ষে অগ্রগাত হয়েছে বার বার যুন্ত- 
ফ্রন্ট সমবেতভাবে তা স্বঈকার করেছে। 
সাম্মীলত কার্যসূচটব মধ্যে যা কিছু কাজ 
হয়েছে তাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন 
দলই বাধা দিতে পারে নি, যার মনে যা-ই 
থাক না কেন। এইভাবে এগুতে পারলে 
যৃস্তর্রন্ট আরও অনেক সাফল্যলাভ করতে 
পারতো এবং তার মধ্যে গুরুতব কোন 


'সংকট এত শীঘ্র দেখা দিত না। 


কিন্তু খুবই দুখের বষৰ যে, সি- 
প-এম মোটেই মাকদবাদ-লোনিনবাদের 
অনুসরণে 'িচারীবশ্লেষণ করছে না। 
একাঁট দাম্ভক গরম বুি-কপ্রচানো 
স্াবধাবাদশী পোঁট বৃজেণযা দলের মতই 
কার্যকলাপ করছে। নিজেদের দলীয় 
শাঁন্ডকে তাড়াতাড়ি বাড়াবার জন্য দরকার 
হলে কারখানার মালকের সঙ্গে সমঝোতা 
করেও অপব দলেব ইউনিয়ন ভাবার 
চেষ্টা কবছে, জোতদার-মহাজনের সঙ্গে 
সমকোতা করেও অপর বামপন্থী দলের 
নেতত্বে পাঁরচাঁলত ভূমিহীন চাষী- 
আন্দোলনকেও আঘাত করছে এবং এই 


কাজে সমাজাবিরোধী গণ্ডোদের ব্যবহার ' 


'করতেও তারা দ্বিধা কবছে না। এইভাবে 
একাঁদকে কামউনিস্ট ও বামপল্থী দল- 
গাঁলর অধো তারা দারণে বিশঙ্খলা ও 
অনৈফোর সৃষ্ট কবে, অপবাদিকে সস্তায় 
কিপিতমাত কবে তাডাতাগড় দল বাড়ানোর 
জন্য বহু জেরে গ্রামে-শহরে গরখবদের 
নয়ে মধাবন্তদের ওপবেও আকরুমণ 
চাঁলযেছে, এমন কি সাধারণ গ্ৰাম্য-বিবোধ 
বা জ্রাতশতুতাকিও তাবা দলীয় স্বার্থে 
বেপরোযাভাবে বাব্হাব করছে ॥ 
আমরা একথা" জাল যে, অনেক মধা- 
দবিত্তেব সঙ্গে গরীবদের জ্বার্থের 
সংঘাত আছে। কিন্ত বড়দের বিরদ্ধে 
২৩২৪ = 


যেভাবে সেই লড়াই পাঁরচালনা করতে হয়, 
ছোটদের বিরুদ্ধে সেভাবে করলে চলে 
না। দেশের এবচোটয়া প্জপাতি, 
মুনাফাখোর ব্যবসায়ী এবং বড় বড় 
জোতদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে বাকী সকল 
শ্রেণীর কম-বোশ যে স্বার্থ আছে, সেই 
ভ্রনস্বাথ্ই বর্তমান পাঁরাস্থাততে 
গণতাঁম্নক মোর্চার ভাঁত্ত। কিন্তু চূস- 
দৃপ-এম তত্বগতভাবে মাক'সবাদ-লোনন- 
বাদের এই নদেশ কোনাঁদনই মানে না। 


করবার জন্য সি-পি-এম যে জঘনা 
আক্রমণ চালিয়েছে, তা বন্ধ করার জন্য 
আমাদের এবং অন্যান্য দলের সাম্মালিভ 


নীতির বাইরে অবাজক কাৰ্য'কৃলাপও বধ 
করা বায় নি। এরই জন্য আজ য্ত্ৰ- 
ফ্রন্টে এই চরম সংকট দেখা শদয়েছে। ' 

ভারতবর্ষে আজকে যে সংকট তার 
সুযোগ এবং দূর্যোগ দুই-এই সম্মখণন 
হযে গণতান্ঘিক শ্তিসমহ সফলের 
সল্গো এগুতে গারে। যাঁদ তারা সর্ব“ 
ভাবতীয়ভাবে সর্বসম্মত বখস্গীর 
ভিত্তিতে ঁমালত হতে পাৱে। 'াবহের 
কাঁমউনিস্ট পাটি সমস্ত বামপন্থী গর্ব 
তাল্লক দলকে সেই ডাকই দয়েছে। এই 


নি 


ন" 


সর্বভাবতায় সংগ্রামের ক্ষেত্রে পরশ্চিমবলো 


স্বন্ধফ্রশ্টের এক বিবাট দায়িত্ব আছে। সি- 
প-এম'এর মধ্যে যদি এতটুকু বিপ্লবী 


" দাযসিৰবোধ ঘ্যকে তা হলে এখনো যক 


» এই মাৰ্চ ১৯৭০ 


* 


চপ্র্বপ্রকাশিতের পর! 
॥ আর্ট ॥ 
শৈশবের সেই আদমি যেন রাণগাদর 


ধরেছিলেন। মুখ থকে 
মদের ঝাঁঝালো গন্ধ বেরচ্ছে ৷ 
ঘুগান্তের 
(িস্মষকে ছাপিয়ে যেন প্রবলবেগে নাড়া 
|দিচ্ছিলো। মুখফুটে আমার চিৎকার 
করে বলতে ইচ্ছা হল, রাণী, তুমি এ 
[কি করলে! কেন, কেন তুমি আমার 
সমস্ত স্বপ্নকে এমন করে ধুলিসাং করে 
দিলে, এই রাতে এমন করে নর্তকপর 
বেশে? কিন্তু আমি কিছু বলার 
‘আগেই ভাঙা গলায় তানি বলতে 
লাগলেন, “বিজন, কেন এখানে এল-_ 
কেন এলি? বল তুই কেন এলি? আম 
| কোন উত্তর দিতে পারলাম না। মনের 
মধো তখন আমার সংস্কারের বাড়। 
৷ বাণীৰ, আমার স্বপ্নের রাপশীদ, তাঁকে 
শৈশব থেকে আমি বাঁসয়ে রেখেছি 
সম্মানের এক উচ্চ আসনে। আমার 
চিরদিনের সম্রদ্ধ দাদি তনন। তাঁকে 
বৈসেছি। এইভাবে মদ্যপারী এক 
নর্তকীর বেশে তাঁকে আম দেখব, এ যে 
আমি স্বপ্নেও কল্পনা করি নি! এবে 
আমার জীবনে কত বড় আঘাত, কত বড় 


এ শাস্তি তা আমি ছাড়া আর কে বদ্েবে? 


কেউ যাদি কখনো তোমরা আমার 
অবস্থায় পড়ো, মনে মনে ভেবে দেখো 


আমার কথাগুলো, অনুভব কোরো এই ' 


৷ অবর্ণনীয় বন্তশার দুঃসহ বাথা। 
মৃহততেরি ভঙ্গনাংশে  ভঙ্নাংশে বুকের, 
মধ্যে একটানা ব্যথার মীড় কোন্‌ সুরের 
লহর তোলে, শুধু একবার-_একধার 
তোমরা স্মরণ কোরো । ব্লাণদকে আমি 
, দ্বিধাহশনকণ্ঠে বলোঁছলাম অন্য কেউ. 
তাঁকে অসত, কুলটা মেয়ে মনে করলেও 
আমি কখনো তা কার নি। আমি তাঁকে 
রাপীদি, স্ডাঁদি কলংাকনী নও। আর 
(গুণা করা? ঘপা সম্পর্কেও আম তাঁকে 
ই ,  খণা করবো কেন-- 
মানুষকে থশা করা মহা পাপ’! 
কিন্তু আমার সে দ্ৰিষাহান 
ফ্ণ্ঠকে আজ এমন করে অবরুদ্ধ 


| 





‘নেওয়া তো দরের কথা, 


করেই আমাকে বলতে লাগলেন, 'বল তুই 
কেন এখানে এঁল_ কেন এলি?’ 
আমার চোখ ফেটে জল আনবার 
উপক্রম হয়োছল। আহত মন ও প্রচন্ড 
অভিমানে, আবেগে আমি 


রাণপীদ-+ 
ছেড়ে .দেরো-বালস কিরে, 
_ স্লাপণীদ বললেন। 


প্রত্যক্ষ করেও যা আঁমার মনে হয় নি এবং 
যা আমি মেনেও নিয়েছিলাম, এখন 
রাণশীদির এই অবস্থা দেখে সেটুকু মেনে 
আম যেন 
২৩২৫৬. 


পাবার লনা ছটফট করতে লাগ নাহ! 
নেহাৎ ঘটনাচকে আমি এখানে একে 
পড়োছি এবং এমে এই যে অবস্থা দেখছি, 
এতে সে মন আম কোথায় পাবো, যে 
মনকে সংযত করে আমি এ পাঁরাস্থাতকে 
আয়ত্তে আনতে চেষ্টা কববঃ এ পাঁর- 
'স্ধিত আমার কাছে কড়ের পাঁরাস্বাতি, 
ভূমিকম্পের পাঁরাস্ধাতি কিংবা বাজ্র- 
ছন্ন ভেঙে পড়াব মত এ আমার কাছে 
কোন স্বপ্রসৌধ ভেঙে পড়ার পাঁরা*থাঁত। 

আমার ক্রুদ্ধ মূৰ্তি দেখে বোধভার 
রাণশীদর কিছু একটা মনে হয় এবং 
তারপর লক্ষ্য করলাম তাঁর হাতির 
বাঁধনটাও কেমন যেন খানিকটা শাথল 
হয়ে গেল। আম এবার জোর অরে 
“যেতে দাও আমাকে ৷’ 

রাণশাদ হঠাৎ যেন কয়েক পা টলে 
গেলেন। তারপব দূটুভাবে আমার দিকে 
এ্রাগষে এসে বললেন, চলেই যাঁদ বাব 
তো এসোঁছাল কেন? 

বললাম, ‘ভুল করোঁছলাম ৷ 

‘ভূল--না দেখতে এসোছাঁল তোর 
রাণপীদ কতখানি অসত, কতখানি 
কুলটা কিংবা সে কি পরিমাণ কলংকিন+) 


বললাম, 'আমার এখানে আসাটা দেখে কি 
তোমার সেই. কথাই মনে হয়? চোখের 
সামনে তুমি দেখতে পেলে না জগবীশ না 
ধক নাম-সেই লোকটা শংকরের মাকে 
ক্লোরোফর্ম করে তার পর আমাকে পাইপ- 
গান নিয়ে খুন করতে এসোঁছল ?' 

এতক্ষণে রাণীদির খেয়াল হল বে, 
ঘরে আরও লোক আছে। তিনি 
জজ্ঞাস্মদৃন্টিতে তাকালেন ওস্তাদের 
দদকে। ওস্তাদ বললে, হ্যাঁ, জগদীশ 
এসেছিল ৷’ হি 
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জান না।’ 

মদের খেয়ালে হযত কেউই ওর 
খেয়াল করে নি ব্যাপারটা । তা না হনে 
শংকরের মা কেন এসোছলেন সে কথ্য 
জিজ্ঞাসা করত। কিন্তু তা না করে 
সম্ভবত' আমার এসে পড়াটা যে 
আকাঁস্মিকতা সৃষ্টি হয়োছল, তার মধ্যেই 
ওরা ডুবে গগয়োছল। তাই আমিই 
বললাম, 'জশদশীশ আসার কারণ শংলরের 
মা এসোছলেন বলো আর শংকরের 


~ 


মা এসেছিলেন শংকর জেল থেকে 
পালিয়ে এসেছে শুনে ছেলের সঙ্গে 
দেখা করতে 

এবার -ওস্তাদ যেন লাফ 'দয়ে 
উঠল একেবারে। সে বলে উঠল, 'বল 
'কি_-শংকুর জেল থেকে পালিয়ে এসেছে? 
রে আমার ছোট ওস্তাৰ-_ 

আমি বললাম, হ্যা, সে পালিয়ে 
এসেছে বলেই তার মা “আর আমার 
এখানে আসা?’ - 

'কোথায়-কোথায় সে” 
2৮575 

বজলাম, 'এঁদকেই এসেছে শুনেছি 

‘এদিকে, ওস্তাদ বললে, ‘তাহলে 
নিশ্চয়ই বসন্তর ওখানে গিয়ে উঠেছে ৷ 
কথাটা বলেই লোকটা রাণশাঁদর দিকে 
তাকিয়ে বললে, ‘আম আসাছ।' তারপর 
দ্ুতবেগে সে বেরিয়ে গেল। সে বোরয়ে 
যেতে হারমোনমওয়ালা ও তবলচি 
বলল, "আমবা আব ক করন দাঁদিমাণ?, 

‘তোমরা এখন আসতে পারো ।" 

বহুৎ আচ্ছা--বহ,ৎ আচ্ছা’ বলতে 
বলতে লোকগুলো চলে গেল। 

ওরা চলে যেতে রাখখাদ আমাকে 
প্রায় হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে 
বাঁসয়ে দিলে সোফার ওপব। তারপর 
নিজে বসে পড়ল আমার দিকে মুখ করে 
আমারই পাশে। আমি তখন নির্বাক 
হয়ে গিয়েছিলাম। স্বপ্নভাগগর বেদনায় 
বোধকরি আমার চোখে জলও এসে পড়ে- 
ছিল! রাণশীদ আমার মুখের দিকে 
একবার তাঁকয়ে সহসা আমা ঘাড়ের 
দুদকে হাত দিয়ে আমাকে বুকের মধ্যে 
টেনে নিয়ে বললেন, ‘মনে বন্ড লেগেছে-- 
নারে! 


ওগতাদ 


আনি কোন কথা না বলে জোর' 


করে ঘাড়টা তাঁব বুক থেকে সাঁরয়ে 


লম! ৰ 
ব্বাণীদ বললেন, ‘এ ঁক-তুই তো 
আমায় ভালবাসাঁতস বজন ৷” 

যন্রণাকাতরকষ্ঠে বণে উঠলাম, 
'ভালবাসি ঠিক, কিন্তু তাম মদ খাও। 
এ তো আমি জানতাম না? 


‘মদ খেলে বুঝি খুব রাগ হয় ভোর! 


রাণীদর কণ্ঠস্বরে কেমন যেন মমতা । 
আম কোন কথা বললাম না। তিনি 
নিজেই বলে যেতে লাগলেন, ‘মদ খাই 
কিন্তু কেন খাই--কই সে কথা তো তুই 
আমায় জিগ্যেস করাল না?’ 
মমতাপর্ণ কথার পরই হঠাৎ তাঁর 
এমন একটা উন্তিতে মনটা কেমন যেন 
আমার ছঁৎ . করে উঠল। এ কথা তো 
মানুষের মুখ থেকে অগনি অমাঁন 
বেরোয় না-বরং গভীর ক্ষত-লাখ্চিত 
জীবনের চরম আঁভজ্ঞতা থেকেই এ কথা 
উৎসারিত হয়ে আসে। তবে কি 
রাগ্রীদর এই মদ খাওয়ার 1পছনেও কোন 


সা্টাহক বসত? 


ঘটনা আছে? থাকতেও পারে! কিন্তু 
কি জান, তাকে আর আমি বিশ্বাস 
করতে পারাছলাম না। রাণশীদ আমাকে 
অত্যন্ত স্নেহ কবেন এ কথাও যেমন ঠিক, 
তেমানই হয়তো ঠিক তাঁর অধঃপাঁতিত 
জীবনটাও। ইতিপূর্বে তাঁকে দেখোঁছ 


বে-আইনণ আঁফমের কারবারখর:পে_ 
এখানে দেখছি মাতাল নর্তকীর বেশে 
অপরের কামনার আগুনে ইন্ধন যোগাতে । 
রুপোপজাঁবিনীর্ধীর মতই এ পথ একটা 
্র্টাচারের পথ, এ পথ মধুরাতে কত 
মুগ্ধ হৃদয়ের বহু চাটুকথা শোনারই 
পথ। তাই রাণণঞ্ছক আমান মনে হল 
তান ঘন্টা। হয়তো একাঁদন ছল, 
যখন রাণ+দি সংগ্রামই করে শিয়োছলেন 
নিজের বির:প-ভাৰ্গালাপিব বিরুদ্ধে। 
কিন্তু তাঁর নিজের কথাতেই তান 
আমাকে বলেছিলেন, ‘আমি পারলুম না-- 
আমি হেরে গেলুম। কে জানে: এ কি 
তবে রাণণীদর সেই পরাজিত জশবনের 
অপাঁরমেয় "লানি গকম্বা তার পাঁক্কল 
রূপ? 

এর পর রাণশীদ আমাকে প্রবলবেশে 
ঝাঁকুনি দিযে বলে উঠলেন, ‘বল, 
চুপ করে রহীল কেন?" 

বললাম, পক বলব তোমাকে 

“বলবার কি কিছুই নেই রে? 

“কি রেখেছ তুমি আমার বলার? 

এবার বাণাঁদি কেমন যেন অন্- 
যোগের সুরে বললেন, ‘হ্যাঁ বে, আম না 
হয় বলার 1কছ রাখে ন কিন্তু ভেরও 


কি চোখ নেই সবাক দেখার। তুই জানণ- . 
. গুণী, অনেক ভোর লেখাপড়া, মানুষ 


চেনবাব ক্ষমতাও তোর আছে কিন্তু 
তুই এ-সব কিছুই কি হিসেব করে 
দেখবি না? 

রুজ্টভাবে বললাম, শক হিসেব করে 
দেখতে বলছ তুম?’ 

রাণগাঁদ হঠাৎ হেসে উঠলেন। তার- 
পর দ্র: কুণ্ডিত কবে বললেন, "তুই 
আমাকে বোঁশ ভালবাসিস বলে কি' বোঁশ 
শাস্তি দিবি বিজন? অপরে আমাকে 


কোন শাস্তি দিলে তুই এতক্ষণ হয়তো 


তুলকালাম লাগিয়ে দিতিস-আব নিজে 
যখন শাস্তি দিচ্ছিস, তখন কি ভোর 
মনের মধ্যে আসল মানুষটা এতটুকু 
গজন করে উঠবে না?’ 

এ কোন্‌ ছলনাময়! নারীর রহস্যময় 
জশবনের ততোধিক বহস্যমগ্ন কথা! এই 
রাতে এই চরম সমাজবিবো:) এক চকে, 
একেবাৰে তার মর্গমলে বসে আম 
এ সব কি শুনাছ. কি দেখছি অবাক 
হয়ে গেলাম বাণীগির এই পরিচয়ে! 
মনে পড়ে গেল শৈশবে এই নারীরই 
কোমল বুকে স্ব্গর্য়-সৌরভের মাণে 


আমি মানুষ হয়েছি, স্ব্প দিয়ে তাঁর = 


২৩২৮, 


মৃর্তিকে যত সুন্দর করে পেয়োছ, আমি 
মনে মনে গড়ে তুলেছি। অথচ এই 
বীভৎস আভিশপ্ত জগতের মধ্যে যখন 
তাঁকে দেখলাম, তখন কেমন যেন আশ্চর্য 
হয়ে গেলাম। তব তখনও আমার ধারণা 
পূর্ববৎই ছিল, তার কোন 'বক্ধাত 


ঘটে নি। যে মৃর্তিকে আমি অন্তরের 
সমস্ত শ্ৰদ্ধা, ভালবাসা, মর্মাদা দিকে 
গড়ে তুলেছি, তাকে আনি ভাওতে 


দই নি! কিন্ত এই মুহূর্তে রাণীদির 
এই সব জ্ঞানমাগের দশনিশাপ্রর কথা 
শুনে আমি যেন জ্বলে উঠলাম মনে মনে। 
এই তো সেই জগতবযে জগতে ভানু 
অন্ধ সেজে, নয়তো মাতৃদায়-পিতৃদার বলে 
উত্তরীয় গলায় ভিক্ষা কবে, মেনকা 
পাঁচির মা'র খোকাকে ভাড়া নিয়ে ছেলে 
স্াজয়ে অর্থ উপার্জন ধরে, মাধু 
হশরে-মুজো-চুনশ-পামাদের আফিম 
খাইবে তালিম দেয় আর কোহিন,মরকে। 
দিয়ে আসে জেলখানায়--চিঠি, গাঁজা, 
চরস, কোকেন, আঁফম স্দাগল করার্ব 
উদ্দেশ্যে। যে জগতে কৃষ্-রাধিকার যুগল 
মার্তর সামনে ধূপ, চন্দন আর ফুল 
সাজিয়ে রেখে বেআইনী আঁফমের 
কারবাব চালানো হয় নাকে তিলক কেটে, 
যেখানে শংকর জেল থেকে পালিয়ে এসে 
ওঠে আড্ডায়, যেখানে টুনটুনি জবাকুসুম 
নিয়ে আসে, জগবশীশ ক্লোবোফর্ম করে, 
তার পর পাইপগান নিয়ে ছোটে মানুষ 
খুন করতে, যেখানে নাবালক শিশুদের 
চোখ উপড়ে নেয় ভান্তার আর নার্স, | - 
তারপর তাদের অন্ধ করে দিয়ে বোধ- 
যেখানে গভীর 'িশীথে উন্মত্ত রগনণর 
যেখানে নর-নারীর সম্পর্ক দেহ বিক- 
কানির মধ্যে এসে পর্যবাঁসত ইয়--' 
সেখানে সেই চক্লের নায়িকার ভূমিকায় ' 
দাঁড়িয়ে রাশীদিব এ-সব কথা আমার 
কাছে যেন কেমন উপহাসেব মত 
শোনালো। একেবারে আঁভনেতী হয়ে 
গেছে রাণীদ! রীতিমত কুস্ধ্বরে, 
আমি এবার বললাম, ‘অনেক কথা ' 
বলেছো তৃমি--আর নয়। তুঁম আমাকে 
যেতে দাও)” 

‘সেই এক কথা” রাপদীদ উঠেপড়ে ৷ 
বললেন, “যেতে দাও, যেতে দাও, যেতে 
দাও . 

হা আমার সেই এক কথা!” 

হঠাৎ রাণীদির কি হল কে জানো 
এক হিংস্র ক্লুর দৃষ্টি প্রসারিত করে 
আমার দিকে তিন এগিয়ে এলেন ; আর 
সঙ্গে সঙ্গে কোম্র থেকে একখানা ছোৱা 
বের করে আমার দিকে তুলে ধরে 
বললেন, যাবি যা দাক! 

অদ্ভূত এক বিস্ময়কর দৃশ্য! 

ঘরের প্ৰজ্বলিত আলোয় ছোরাখানা 


bd 


লি 


বক্‌ ঝরা করে উঠদ? বাদারাপরা 
কোন িপাসম়েকের মত-ড়না উড়িয়ে * 
'রাপীদ এ যেন কোন খুনির ভূমিকায় 
জাভিনয় করছে বঙ্গে নে হল। - আম 
এতটকু ভয় -প্রাই নিত আমাকে ভয় 
দেখাবার জন্য রাণীদি আরও কিছ 
কসরৎ করার চেষ্টা করলেন এবং .বলতে 
লাগলেন, - ‘আমার এ ছোরা - অব্যর্থ 
আম্মার অসম্মানের "একমার "পারতাতা !' 


- ঘুরে "হয়ে রাণশাদ কেমন য়েন এক 


বীভৎস হাঁস হেসে উঠলেন! 

| আম বললাম, শঁকন্তু আমি কি 
তোমাকে অসম্মান করেছি বালে তুম 
মনে করো? 

” রীতিমত - কুত্ধকষ্তে গ্রাণথাদ 
।স্লনোন, ‘তুই আমাকে বেজাৰে অসম্মান 
!করাছিস, এভাবে অসম্মান আমাকে কেউ 
কোনাঁদন করে নি। করতে পারবেও না’। 
1'_ “এসব বাজে কা তোমার রাখো 
জ্বলে উঠলাম, পথ ছাড়ো তুমি? =" 

‘নাঃ’ , রাণী চীধকার করে উঠলেন। 
'_ এবার আঁম রুখে : উঠে বললাম, 
“তুম আমাকে ছোৱা হদখাতে পারো 
আর আম তোমাকে কিছ দেখাতে পার 
না? বলে আম কুলি থেকে গুনরায় 
আমার 'রিভলভারটা* বের করলাম? 

রাণশীন্‌ বললেন, হ্যাঁ, দেখাছ তোর 
কাছে একটা পিস্তল আছে। কিন্তু তুই 1ক 
আমায় মারাবঃ মার দোঁখ-রলে 
রড সামনে ১৮৬ 


তো তোমায় মারব বাল নি বরং তাঁমই 


তোমার ছোরা যে একেবারে অব্যর্', নেই 


প্রথাই আমাকে বলেছো!” 

শঠকই রলেছি তো? 

'তবে, আমি ভোমায় মারব, ছম এ 
থা বলছ রেব 2 " 

সহসা রাণাঁদি ছোরাখানা ঘরের 
কার্পেটের ওপর ফেলে ‘দিযে উচ্ছীসত- 
ভারে আমাকে জড়িয়ে ধৰে-বঙ্গলেন, 
শুর বিজন, তুই কি কিচ্ছা বুঝিস 
না? তুই-ই ভো বলেছিলিস, তুই আমারে 
ডি 
ক্ধাগয়ে -হেলেমান্দ্য়ের মত রোদে 
উউজলেন 'তাঁন। . আমি ব্ল[তমত 


- আ্িকলে গড়ে গেলাম এ যেন এক 


খ্হূর্ত। মনের মাঁণকোঠায় যে পুী- 
ভূত সহানুভূতি ও দরদ ছল লুকিয়ে 
তা য়েল দ্রবীভূত, হয়ে এবার , বাইরে, 


গেলাম তাঁর শদকে। 


“জোহর বস 
'শরাক।  রাধ- তোর রাগ আমান, 
রী যাকে জেড সদনত 
ক্লোণে চলে গেলেন তারপর সেখানে 


একটা: মদের বোতল ।' আঁম-ছুটে 
বলে উঠলাম, এ 
দিক ক্রছ রাশণীদ। তুম কি পাগল হয়ে 
গৈলে নাক? 

“নে টদ বজন, আমায় পাগল ' হতেই 
দে৷ পিজা ভ্রাতা, করতে 
ফ্ারাঁহ না॥ 


জম বুরনাম ! আছে [কাথা 
কি একটা॥ আমি রানির হাতখানা 
ধরে (ফেলেছিলাম 


অঝোর খারা কাঁদতে ক্ষাদতে ক 
এক যন্ত্রণায় ভেঙে পড়ে 'রলাণটাঁর- সেই- 
প্রানে বসে পড়ে রললেন্‌, রস্--কি কথা 


"তুই বলাবি, বল শবজন। ‘আঙ্গ পৰ্ণধবীতে 


আমার কাউকে কোন "কিছু, দেওয়ার নেই 
-যাঁদ পাঁর তোকেই তা আম দিয়ে যারো।' 

‘আমাকে তোমায় কথা দিতে হরে 
কথা "দতে হবে এই যে, বলো তুঁমি.আর 
কখনো মদ খাবে না?’ 

‘না না না বিজন, ও কথা আমার কাছ 
থেকে তুই আদায় করতে চাস ন! 

কেন রেন তুমি এই কথাটুক আমায় 
দঁদতে পারবে নাঃ 

জখবনের সব- সম্পদ যেন খোয়া যাবে, 
এমীন্ভাবে রাণশীদ আমাকে বললেন, 
ওরে, এইটুকু আছে বলে আজও আমি 

বে আমার পথে আছ! 
আমার সব যাবে!” 

এ এক অদ্ভুত রুথা। রাণগাদ ভদ্র 
ঘরের শাক্ষতা সেয়ে? 


জীবনের কাব্যে তান 'চর- 
উপোক্ষতা। কিন্তু আই বলে মদ না 
খেলে তাঁর চলবে না, তাঁর জশবনের "সব 


- পকিছ চলে যাবে--এ কোন্‌ ধরণের কথা? 


পরিজন, তুই আমায় এ অনুরোধ কাঁবস ঠন 
ভাই!’ 


২৩২৭ 


এ চগলে 


শরর্যাহতা তান । 
-বৈদনার মধো-স্বা্মা তাঁর চারত্তহশন 
লম্পট ৷ 


| 
"কিন্ত্‌ কেন সে কথা তোমায় বলতে 
হবে আমাকে 


- ্ৰযঁ হ্যা, আম সব বলব তোকে। 
তবে আজ জার দনর। আদ্র তুই তমাকে 
এরুঢু এক্রা থাকতে দে 

এ৩'-আরেক আম্চয। এতক্ষণ আমিই 


বং বার বার যেতেও চেয়েছিলাম এবং 
আমাকে এতকণ যে লোক যেতে 'দের নি, 
কেই লোকই এখন বলছে, আমাকে একটু 
একা থাকতে দে৷ এমানই হয়তো 
মানুষের হয়। অন্যের নীজদরে পরাস্ত 
বকরে নিজের জদকে অপরের ওপর 
বোশি উৎমাহাঁ। আম মেনে ননিলান 
মাণীদিক্স কথা । এখানে আসা অবাধ 
ছাট মুহুর্ত আমার কৈটেছে অসহ্য 
উত্তেজনার 'মখ্যে। মনোজ্রগতের আঁকা- 
বাকা দুগ'ম পথের যাত্রী হিসাবে চলতে 
চজতে আম য়েন ক্লান্ত তয়ে পড়েছি। 
তবু এখনও আমার অনেক 'কতদব্য বাক॥ 
াংকনোর মা 'ক্লোরোফর্মে অজ্ঞান হয়ে যান 
জগাদাীঁশের হাতে। ওস্তাদ তাঁকে পেশছে 
‘দিয়ে আসতে বলোছিল- তারপর তাঁর কি 
হয়েছে না হযেছে, আমার আর কিছুই 
জানা নেই। মায়া রাতে বার বার এখানে 
আসতে ননষেধ করোছিল, পুররম্নেহে অন্ধ 
মা গকছুতেই মেয়ের কথা শোনেন নিঃ 
অথচ আসতেই তাঁর এই বিপদ ঘটে গেল ॥ 
শুধু কি তাঁরই বিপদ? বিপদ জে 
আমারও মঘর্টোছল। যাঁদ গাইপগানের 
একটি গুলী এসে আমাকে লাগত, 
ভা হলে “চিরাদনের মত পৃথিবী থেকে 
আমাকে বিদায় "নিতে হত। এই আঁভশশ্ত 
জগতের গোলকধাঁধার রহস্য ভেদ বরে 
{সে খবরট্কুণ্ত বোধহয় 'কোনাঁদন বাইরে 
কেউ জানতে পারত না। তা ছাড়া? 
তা ছাড়া রাণশীদকেও নিয়ে যা ঘটল সেও 
যে ক, তা বোঝা যাক বা না যাক, "কিন্তু 
তা যে, হ্‌দয়াবদারক, সে কথা বোধকরি 
না বললেও চলবে। ইতিপূর্বে রাগ ও 
অভিমানের বশে আমি চলে আসতে চেয়ে- 
ছিলাম, ব্লাণদি আসতে দেন নি-এখন 





কিন্তু রাদাির হঠাত আমাকে একটু একা, 
থাকতে দে’ বলায় আমি যেন কেমন একট; 
সংকুচিত হয়ে পড়লাম। তবে দেখলাম 
তাঁর কথার মধ্যে রয়েছে ভবিষ্যতের প্রতি- 


" মা. তাকে। - 
মখেব বেশ একটা মল ছিল। শুধু. 
Msi Eases ELE 


এই সময়ে আসবে কেন? 


আর সব কণ্ঠস্বর শোনা গৈল । কেউ, .:. 
"" ধললে, ‘দে শালাকে কম্বল ধোলাই ৮} কেউ -. 
. কিছু বেন়োয়--তূবে একেবারে সি 
লাস করে” . গা ঢ 
| প্রথম যে লোকটা বলেছিল,: স্কাই , 
নিশ্চয়ই সি-আই-ডি, বোধহয় সে-ই যলে- 


‘যাঁদ 


. উঠল নিয়ে,চ-ত বসন্তর কাছে। তারপর 
যা করবার তা করা যাবে? ,:. 4 
আমি খানিকটা যেন আশ্বস্ত হলাম। 


প্রথমত সেখানে শংকর আছে ,নশ্চয়ই। 
, : অবশ্য 'শংকরের সলো আমার পারচয়.নেই -+ 
" কিন্তু তা হলেও সব খা-খুলে বলার 
আদি সুযোগ 'পাবো। দ্বিতীয়ত কিছুক্ষণ’ ' 


আগে ওস্তাদ নিজে গেছে বসন্তর 
ওখানে। সে নিশ্চয়ই আমায় চিনতে 
পারবে-তা ছাড়া সে নিজেই দেখেছে 
আম রাণীদির কতখানি ভিয়পাই।। 
সুতরাং ভয় আমার কৈছ; নেই। এমন ' 
কথা আমার মনে হল হয়তো লোক- 
গুলোই উল্টে তিরস্কৃত হবে। ' 
আঁম বেশ নিভ'য়েই ওদের, সঙ্গো 
চলতে লাগলাম । . একটু পরেই , একটা 
বাড়িতে এসে হাঁজর হলাম।. সেখানে 


'' একটা ধরে এনে আমার চোখ খুলে দেয়া = 
হল। প্রশস্ত একখানা - আলো-ঝলমল ' 


করা ঘর। দেখলাম মেঝেয় শপ্র জাঁজিম 
পাতা। সেখানে বসে রয়েছে ওস্তাদ-- 
ওস্তাদের পাশে প্রায় আমারই সমবয়সী 
একটা ঘরে এনে আমার চোখ খুলে দেওয়া 
কারণ মায়ার সঙ্গে তার 


বার সাহিত্যের আিতীয় হাগ্যরদিক 


শিবা চার রী 


জার দর 


(8) প্রেমের বিচিন্ন গতি ' 
(৫) বসন্তের টান 
৮৬৯5৮ ৮৬ 
'পশ্যা ২৪০ ৮, 

মূল্য মাত চার টাকা উরি 








ওস্তাদ “বললে, ‘তুই চাস জান? | 
চিনি বৈকি। তুমি চেন না ওস্তাদ. 
চক হয 
. ভানট বললে, ও শালারা কাকে-ধরে . 
টি দে শালারা ছেড়ে 


/র লেৰী কপালে যাগ, 
যামধনুর" মত অর্য-বৃত্তকার কাটা দাগ, = 
'চোখগুলো ভাটার মত গোল গোল আর . 
.জবাফুলের মত- লাল সেই লোকটা সেই 
বসন্ত এসে পড়ে বললে, কি হয়েছে: 
কি হয়েছে?” ৯ } 

: কি হয়েছে আমাকে যারা ধরে নিয়ে 
[দিছি তামা ভার কান NE 
আম ফিদ্তু ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে চোখ 
‘ফুলিয়ে নিয়ে যা দেখলাম ভা এক অদ্ভুত . 
ধ্যাপার। মারোয়াড়ীর পাগাঁড়, ফেজ আৰু--- 
গাদ্ধাটুপি-সকলেরই. এক ধর্মীনরপেক্ষ 
সমাবেশ হয়েছে সেখানে। আর হাজার 
হাজার লক্ষ লক্ষ টাকার তোড়া, সোনা 
আর হরে জহরতের পটল জমা নেওয়া 
হচ্ছে আগন্তুকদের কাছ থেকে। 

ভানু তাদের একজনকে বললে, করে = 
শালা কালোয়ার_কাটা .ওয়াগন আছ. 
ভন্তাল ?’ ' টা 

‘আজ আর সরষে হয়নি? রর 

ভাতা বড়াও পাগ এব: 


এসে পড়লাম মায়াদের বাঁড়তে। হা 
তখন সংজ্ঞা কিরে এসেছে. “এরপর তাঁর‘ 


পাখির মতো দুব'ল ভেবোছিলেন। ১৮৬০ 
থ্যাস্টাব্দে সে. বই প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর 
গুপ্তের মৃত্যুর ঠিক পরের বছর সেচা। 
বাংলা সাহিত্যে কবিতার ভাব, ভাষা, রূপ, 
আদিক, আদর্শ ইত্যাদি বলতে ধা-কিছ; 


1 এক নিশ্বাসে এই" কথাগুলি বলে 
ফেলে এক্টং দম দিতে হোল আনন্দকে। 
তারপর আবার বঙ্গলে-তাঁর আশা- 
আকাঙ্ক্ষা মেন সে-কালের বাংলাদেশেরই 
আশা-আকাক্ক্ষা। 


আমি বললুম-এটা একট] বাড়াবাড়ি = 





তখন দেশ চলেছে 


হয়ে যাচ্ছে, আনল্দ। 
ইংরেজের রাষ্টী-শক্তির প্রতাপে, সেই ক্ষেরর, 
আর মধুসূদন নামে একজন কাঁবর যশো- 
ীলপ্সার ক্ষেত্র দুটি আলাদা ব্যাপারু। 
মধুসুদন ইংরেজ-রাজন্বের কাঁব বলেই 
ইংরেজিতে সাহিত্য রচনার চেষ্টা করে- 


দছিহ্বেন। তারপর, তাঁর যথার্থ কাঁব-মন 
ছিল বলেই শন্ভাশ্বধ্যায়ী বন্ধুর পরামর্শে 
মাতৃভাষায় আত্মপ্রকাশে আগ্রহী হন। তাঁর 
ইংরেজি বই ক্যাপাটভ লোঁড' উপহার 
পেয়ে বেথুন সাহেব ধান তখনকার 
বাংলাদেশের শিক্ষা-বিভাগের সভাপতি 
ছিললন” সেই সাহেব গোঁরদাস বসাককে 
যা বলেন--গৌরদাস সে সব জানিয়ে- 


মধুস্দনকেত 
. ‘The taste and talents ¥ou 
have cultivated wonld redound 
much to the honour and ad- 
vantage to your country, “if 
you will employ them in im- 
proving the standard. and 
adding to the stock of your 
own language, if poetry at all 
events you must write.” 

বললুম-_শোনো',এই শেষ কথাগুলি: 
“We do not ‘want another 
Byron or another Shelley ‘in 
English; what we lack is A 
Bryron or a Shelley in Bengali 


literature.” 


, প্াজো। 


. প্ৰসঙ্গ ফেন? তাঁর কথা তো বলা হয়েছে। 


সে বললে-না, না, বাঁক আছে 
দেখাছ। এক কথার সঙ্গে অন্য কথা 
জাঁড়য়ে আছে-এমান অনেক কথা এ 
মধুসূদনের যে সরদ্বতী- 
ব্দনার উদ্টৃহরণ দেখা গেল”_বিহারীলাল 


' বা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কক তারই অনুবত"ন 


দেখতে পাও না? তেমান প্যারীচাঁদ আর 
মধুসূদন এবং সে-কালের আরো অনেকে 
সংশ্লিষ্ট আছেন দেশব্যাপী, কালব্যাপী 
এক-একটি সূত্রে। 

বললুম-কোন্‌ সন্তে! 

গুটিপোকার প্ৰজাপতি হওয়াব সর, 
ভেলায় চড়ে-'কে পারে হইতে পার 
অপার সাগর? 


বৃহৎ দেশ-কালের মধ্যে মধুসূদনকে 
আঁন্বত দেখাবার কোক সোঁদন আনন্দকে 
পেয়ে বসোছল। সে বললে খটিয়ে , 
খুঁটিয়ে মধুসূদনের শব্দ, ছন্দ, বিষয়, 
বৈদগ্ধ্য ইত্যাদির বিচার, করেছেন 
অনেকেই। ইস্কুল-কলেজে তাঁর বই পড়া 
হয়,_অর্থাৎ যথার্থ মনের আনন্দে আজ- 
কাল সে-সব বই বোধহয় আর কেউই 
পড়েন না। কিন্তু আমরা সে-আলে।চনা 
করাছ না। নির্মল 1সংহ মশাই তাঁকে যে 
'ফ্রণডমব মুভমেন্টের মানুষ হিসেবে 
দোঁখিয়েছেন, সেই দিক থেকেই তাঁকে 
দেখছ এবং সেই কারণেই টেকচাঁদের 
কথা মনে এলো । 

আনন্দ বললে-“গুটিপোকা প্রথমে 
[িম্বস্বরূপ জন্মে, পরে এ ডিম্ব, হইতে 
শয়াপোকা উৎপাত্ত হয়। অনন্তর এ 
শুয়াপোকা গটিপোকা হইয়া চিন্-বিচিন্ন 


,প্রজাপাঁতরূপে উধে গমন করে। মনুষ্য 


কি কেবল শংয়াপোকাভাবে থাকবে, না 
প্রজাপপাতিত্ব প্রাপ্ত হবে?” 

১৮৬৫ খদ্টাব্দে ছাপা তাকী 
নামে একখান বইয়ের এক ম্রায়গার 
টেকচাঁদ এই প্রশ্নটি জানিয়েছিলেন? 
“টেকচাঁদ ঠাকুর’ তাঁর ছদ্মনাম; আসল নাম 
প্যারীচাঁদ মিন্ত। ১৮১৪ খ্যশস্টাব্দের 
২২শে জুলাই কলকাতার এক সম্দ্ৰাদ্ত 
পারবারে তাঁর জন্ম হয়। ১৮৮৩-র 
২৩শে নভেম্বর “তান 
হয়েছেন। তারপর অনেক দিন কেটে 
গৈছে। ৷ 

গত শতকের মাব্মমাবি সময়ে . 
আমাদের বাংলা গদ্যের সংগঠনে এৱং 
উপললএতেৰ প্রবরর্তন্যর কাছে যাঁরা 


কিন্তু বাংলা গদ্য যে উল্লাতর পথে যাই- 
তেন্তে, প্যারীচাদি "মন্ত্র তাহার প্রধান ও 
প্রথম কারণ। ইহাই তাহার অক্ষয় কীর্চি। 
- আর তাঁহার "দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্তি এই 
যে. তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিতে।র 


প্ৰকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে." 


78755 
ভিক্ষা চাহিতে হয় না।” 


দন la ১৮৩৬ খ্ুশস্টান্দে 

বালকাটা পাবলিক লাইক্রোরির 'সাব- 
ল্াহৰেরিয়ান’ পদে [তিনি প্রথম চাকুরিতে 
প্রবেশ করেন। ১৮৪৬-এ তাঁর পদোমাত 
ছঢে। ১৮৬৬ পর্যন্ত তিনি অধ্যক্ষের 
দেহ বহাল দিলেন। ইতিমধ্যে ১৮৩১-এ 


একাহ সে কোম্পানির মালিক হতে হয়৷ 


পদেও, তান অধিষ্ঠিত 'ছিলেন।। ১৮৬৫০ 
সালে পত্নী বিয়োগের পরে তিনি প্ৰৈততন্ত 
সম্বন্ধে অনুশাঁলনের উৎসাহ প্ান। 
সেকালে, ইংলণ্ডে এবং আমোরিকায়, এ 


চ্বযয়ে যে সব প্রসিদ্ধ, পাত্রকা প্রকাশিত . 


হোত, প্যারচাদ সেই সব পাঁরিকাক কহ 
ছু, প্রবন্ধও 'লিখোঁছিলেন। তাঁর মূত্যের 
ফ্ছরখানেক আগে ১৮৮২ খ্.সস্টাব্দে নিষ্ট 


ইয়র্ক িয়সাফক্যাল সোসাইটির সভাপাঁত 
১৯ ৯১ 


জ্গাঁফায তানি: ৮ ট্রানজিস্টর ৷ নাইট- 


ল্যাম্প ফট: করা? কেবল, ইংরেজ ধা,. 
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গাপ্তাহক বসুমতী 
কর্ণেল ওলকঢ কলকাতায় এসোছলেন। 
মহারাজা যতান্দিমোহন তাকুরের উদেছে 
তার এক সংবধনা-সআ হয়। প্যারা 
চাঁদের ওপর সেই সভায় আঁতথিবরুণর 


এসব তাঁর পার্রণত জাঁবনের ঘটন্ম। 
আগের পর্বে, ১৮৩৮ খনস্টাব্দে রামতন্দ্ 
লাহড়ীর সঙ্গে বৃগ্ম-সম্পাদনায় প্যারা” 
চাঁদ যখন সাধারণ জ্ঞানোপাঁজকা সভার 
কাজ শুরু করেনঃ তখন তাঁর বয়স ছল 


মার চব্বিশ বন্ছর। তাঁর বছর-পাঁচেক ' 


পরে, ১৮৪৩-এর এপ্রিল মাসে, ইংরাঞ্- 
শাসিত 


তথ্য সংগ্রহের বেঞ্গল 
বৃটিশহান্ডয়া সোসাইটাঁর? পত্তন 
হয়। প্যারীচাঁদ সেখানকার সম্পাদক 
{ছলেন। ১৮৫১-তে বাটন সোসাইটি 


এ ছাড়া, পশ:- 


ক্রেশনিবারপণী সভা, বঞ্গদেশীর সামাজিক * 


'বিজ্ঞান-সভা প্রভৃতি জনকল্যাপকব, অন্যান্য 
ধাঁতষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁর বিশেষ শোগ 
ছিল॥ ১৮৪৭ থেকে সত্যুকাল, প্যন্ত 
প্রায় পয়তিশ-ছত্রিশ। বছর ভারতবর্ষ 
কাষসভারঞ উৎসাহ, সদস্য, ছিলেন 
প্যারীচাঁদ» এসব তাঁর, সামাজিকতা ও 
'বদেযংসাহিতারই নিদর্শন, 


আনন্দ বললে তাঁর জারনে, হিন্দ 
কলেজের পাঁরমন্ডলে, বলরাশক্ষার যে 
বিশেষ স্ুয্যেগ ঘটেছিল, তারই ফলে, নানা, 
চুবষয়ে, জ্ঞান, চর্চার আগ্রহ. দেখা দিয়োছল 
তাঁর জীবনে। মানুষের স্থূল" স্মক্ষমু,- 
ব্যবহারিক ও অতৰ্ণীন্দয়, যাবতীয়, লক্ষ্য 
এবং সম্পর্কের. কথা তাঁকে ভাবতে হয়ে- 
{ছল ৷ হুগলি জেলার, পানিসেওলা গ্রামের 
গাংগাধর মত্ত ছিলেন প্যারঈচাঁদের পতা: 
মহ। আঠারো- শতকের, শেয়াদকে ১৭১৪ 
থন্টাব্দে গহগাধর প্রথম, ষখন৷ কলকাতায় 
বাস৷ করতে আসেন, আমাদের পুঞাশো 
আমলের বাঙালী সমাজ তখন 
ব্যাপক, এক, পাঁরবর্তনের মুখোত 
মুখ হতে আরম্ভ করেছে। 


। গাশ্যাধরের বড়ো ছেনে, রামনারায়ণের 


আমলে, ইংরেজ, শাসনৈর সামাজিক প্রভাব 
আরো, স্পম্ট হয়ে ওঠে” সেই পাম 
নারায়ণের পাঁচটি, ছেলের, মধ্যে প্যারণচাদ 
এবং তাঁর ছোট ভাই িকশোরীচাঁদ, ছিলেন 


হ৩০০ 


ঘথাতমে চতুর্থ ও পগ্মম। তাঁদের যখন 
যৌবন্ক»,. শিক্ষিত বাঙালাঁর ধোধ- 
বিশ্বাসের জগতে তখন তর্ক [বিতর্কের 
িপ্ল এক ঝড় উঠোছিল। ১৮২৫--৩০ 
থেকে শতাব্দীর মাকামাঝি সময় পৰ্যন্ত 
সেই উত্তেজনার বিস্তাব্র গেছে বলে ধরলে 
কিছু অন্যায় হয় না। তাতে ভাঙনের : 
বেগও ছিল, গঠনের অঙ্গাঁকারও ছিল। 
বিপর্যয় কম ঘঞে নি. উদ্বেগও কম ছিল" 
না। বহুকানোব পাথর ভেঙে ভেঙে 
পাহাড়ের গা বেয়ে কর্ণা ফেমন মাটিতে 
নেমে আসে, তখন তার এক রকম মনত, 
সমতলে নেমে এলে হয় অন্যরকম। 
১৮৫ম-তে প্যারাচাদ বখন 'মাসিক 
পাকা” বের করেন:-১৮৫৮-তে যখন 
তার ‘আলালের ঘরের দুলাল’ ছাপা হয়, 
--আজ দুর থেকে দেখল বোঝা যায় যে, 
৩খন আমাদের-মনে মনে ভাঙনের নেশা 
কেটে গয়ে শুভবুদ্ধির সংযম দেখা দিতে 
শুর করেছে। 1হিন্দম কলেজে 1ডিয়োন 


' জ্িওর কাছে পাঠ নিষে বাংলার যে যুব-, 


শান্ত উদ্দাম প্রগতিবাদই 'হরে উঠোছিল, 
তার কল্যাণের দিকটি ভ্রমশ প্রতিষ্ঠা লাভ 
করেছে। হযতো প্যাকাচাঁদ ভৱরিই ছা 
ছিলেন। প্রগ্াতবাদ? উগ্র আধ্যনিকদের 


দিমু যতন জনরতাই কিনি 


হয়ে, আছে তাঁর পৃর্ণতর কণীতর সমত 


'আধ্যাত্মকা’ এবং 'বামাভোিণী'র। মধ্যে 
বাংলার, নারী-জাগরণের আন্ক্ল্য-রতণী 
বে পক্ষত সনির বি উলাহ নিহত, 
আছে, সে বিশেষঘেক্ কথা ভোলবার নম 
আবার একট থেমে, আনন্দ বসলে, 
তাঁর রচনার মধ্যে সেকালের, একালের 
এবং চিরকালের মানদুষের কথাই শোনা, 
যাচ্ছে; 'মন্ষ্য কি কেবল শঃয়াপোকা ভাবে 

৪০৮ 








আচায়' শ্রীকুম্মার বন্দ্যোপাধ্যায় 


-_ আগর্ধ শ্রীকুসার বন্ট্যোপাধ্যাযের 
'িরোধানে বাংলা স্াহতোর অপ্রপীয় 
ক্ষীতি হলো--একথা অনস্বীকার্য। দণর্ঘ- 
দন ধরে তানি বাংলা এবং ইংবাজী 
সাহত্যের ওপর অক্লান্ত গবেষণা করে 
গেছেন। সাহতাকে সরস করবার 
শছলেন। পাঁশ্ডত্যকে রসের ধারায় সিন্ত 
করে পাঁরবেশন করায় তাঁর গবেষণামূলক 
প্রবন্ধ কখনও পড়তে ক্লান্ত বোধ হয় 
_নি। তাঁর সুষমামশ্ডিত ভাষা বিদ্বদ্‌- 
সমাজে সব সমযেই আবৃত হয়েহে। = 
”  প্ৰচ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা"কে 
তাঁর জীবনের শ্ৰেষ্ঠ কাতি বলা যায়! 
দরঘ্ঘ্দন অনলস পরিশ্রমে তিনি এ 
সুবৃহৎ গবেষণা গ্রন্থখন রচনা করেন। 
তাতে যে চিন্তার দীপ্তি, মেধার উচ্ভাস 
_ "এবং রসজ্ঞতা সাঁনবোশত হয়েছে, অ 
অসামান্য প্রতিভাধরের পক্ষেই রচনা করা 
সম্ভব। তান এই সৃবিদ্তাৰ্ণ 
। আলোচনায়ও তৃপ্ত ছিলেন না। বইটি 
| যতবার সংস্করণ হয়েছে ততবারই তিনি 
| সংশোধন, পাঁরবৰ্ধন ও পরিমার্জন 
করেছেন! নিজের কাজে তান কখনই 
সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারেন ন। সব 
সময়েই তানি অতৃপ্ত। যে কোনও দেশের 
শ্ৰেষ্ঠ সাহাত্যক এবং গবেষকের বৈশিষ্ট্য 
" এইঃ তাঁরা নিজের সৃষ্টিতে কখনও 
সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারেন না। এই 
।অত্ৃপ্তই মহব্বের লক্ষণ। লেখক দি 
নিজের লেখায় তৃপ্ত হয়ে যান তা হলে 
- তানি সেখানেই থেমে দাঁড়ালেন, তাঁর 
অগ্রগতিতে ছেদ পড়ল। তিনি সবকালের 
অনুসন্ধিৎস্ গবেষক, চির5অতৃপ্ত , মন 
নিয়ে সারা জীবন খুজে বোড়য়েছে; 
নিজের জাঁবনের পরশমাঁণকে। এই 
বিশ্ৰামহাঁন খোঁজা তাঁর জীবনের শেষ 
। দিনটি পর্যন্ত সমানভাবে চলেছে। 

[তান ছিলেন যুগের সহযাত্রী 


আশ| দেবী 


আধুনিক যুগকে যেভাবে প্রস্বতার 
সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, তাতেই বোঝা যায় 
তিনি নতুন কালকে সর্বতোভাবে গ্রহণ ৷ 
করতে পেরোছিলেন। বোঁশর ভাগ 
ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নতুন ফাল প্রবাণেরা 
গ্রহণ করতে পারেন না, তাতে নবাঁন 
এবং প্রবীণের মধ্যে স্বতই ভাব-দ্বন্দ - 
দেখা দেয়; কিন্তু তান উদারতা ও 
মূুক্ব্যাদ্ধতে একাধারে নবীন এবং 





শ্রীকুদার বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রবীপের সমন্বয় সাধন করে অসামান্য 
ক্ষমতার পারচ্্ম দিয়েছেন। - 
কলকাতা বিশ্ববদ্যালয়ের বাংলা ভাষা 


ও সাঁহত্যের বিভাগকে তান নতুন করে 


ঢেলে সেজেছিলেন। তাঁরই চেষ্টার প্ৰভুত 
উন্নত হয়েছে এই বিভাগের। প্রতিটি 
ছাত্র-ছাত্রী তাঁর কাছে শাসন এবং সস্নেহ 
প্রশ্রয় দুটিই পেয়ে চমৎকত হয়েছে। ' 
আমার মনে আছেঙ-তিনি প্রথম বাংলা 
বিভাগের ভার নিয়েই যাতে এ বিভাগে ' 
নতুন প্রাপবন্যার সঞ্জার হয়: 
সেই কাজে মনোনিবেশ করোছলেন। 


= প্রি 


১৪নং রমানাথ মজুমদার ষ্্রী, কলিকাতাঃ৯ 


দীর্ঘকাল ইংরাজশ সাহত্যের অধ্যাপনা 
করেও তিনি তাঁর মাতৃভাষাকে কখনও 
অবহেলা করেন ন! দাংলা ভাবার 
যাতে মর্যাদা বাড়ে তার জন্য সর্বদা 
সচেষ্ট ছিলেন তান। উপয্ন্ত ছাত্র- ” 
ছান্নীরাই ডিগ্রী পাক এবং অনুপযূুন্ধকে 
প্রশ্রয় দিলে মাতৃভাষারই পরোক্ষে অব- 
মাননা 'করা হবে, একথা তান সর্বান্তঃ- 
ফরণে বিশ্বাস করতেন। তাঁর কাজে 
এবং সঙ্কল্পে একটুও 'শাখিলতা দেখা 
যায় ন কখনও। 

তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেই 
টেবিলটার সামনে নিরলস জ্ঞানযোগ 
তপস্যায় রত। সেই ঘরাঁট িরাঁদনের 


মত খালি হয়ে গেল। 


ইংরাজী সাহিত্যে তাঁর অগধ 
পাশ্ডিত্য বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের 
ক্ষেত্রে যে বহুল পরিমাণে সহায়ক হয়েছে 
তাতে কোনো সন্দেহ ,নেই। তাঁর 
সাহিত্যিক মূল্যায়ন এবং তুলনামূলক 
সমালোচনা করবার ক্ষেতে উভয় 
সাঁহাঁত্যক মুল্যায়ন এবং তুলনামূলক 
করে চলেছে। 

তাঁর বিয়োগে বাংলা এবং ইংরাজী 


সাহিত্যের একজন শ্ৰেষ্ঠ গবেষক এবং 


অসামান্য বন্তাকে আমরা হারালাম এবং 
এ ক্ষাত যে অপরণীর সে বিষয়ে সবাই 
নিঃসন্দেহ । তাঁর প্রাতটি ছাত্র-ছাত্রী, 
গুণগ্ৰাহী এবং সুহৃদের মতই আমিও 
তাঁর শুন্যতাকে শোকাতচিত্তে স্মরণ 






কে আগ ডুইৎ বুকস 
বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত 


আযপীলো। পাৱ “জশাস 
















তন আঅধ্য।য় 


0 এক ॥ 

শ্রীত 'উইলিয়ম হাঁক সাহেবের 
দ্মৃতিকথায় কলকাতার একটি আঁহংদ 
রূপের চিত্র আঁকা আছে, কথাচন্র। 
সময়টা অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ। 
“বর্ণনায় বিষয়, কলকাতার বুকে ১৭৮৯ 
সালের অন্বন্তবর। অভুক্ত মানুষের 
কদ্কালে কুলকাতা তখন বিধ্বসত। 
বলাঙলা-বহারের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 
কুধাভ মানুষ আসছে কলকাতায়। দলে 
'ঈলে, শয়ে শয়ে। মানুষের কম্কালে 
আঠ-ঘাট ভর-ভবাট। দ্বাব খুলে পথে 
'_ গা ফেলতে শহুরে মানুষ ঠোক্ধর খাচ্ছেন 
শবদেহে অথবা মৃত্যুপরযাত্রর শরীরে। 


বন্ধ কর, বন্য কর! 
গণে আর ধাঁরয়ে কাজ্ নেই। মানুবজন 
" নিজ দায়িত্বে বৈতরপী পার হয়ে ক্ষুধা- 
কার বাইরের জগতে পাঁড় দিক। আর 
চাই নোটিশ করে সাহায্য বধ করে 
লেন ইংরেজরা। মরো বাপু, কত 
»রতে পারো। তা মরেও ছিল দৈনিক 
প্রায় বার গণ্ডা হারে। কিন্তু এতো 
লোব এখন নিঃশব্দে ভালোমানুষের 
মতো মরে গেল যে, হাঁক সাহেব আশ্চর্য, 
হয়ে লিখে ফেললেন £ সবচেয়ে আশ্চর্য, 
মদ তুলে মানষে মতাবরণ করছে 





১৩৬৯ সাল)।  তথাকার একাঁট চিন্ত 
হুবহু তুলে হ 
মেজর হ্যালডেন যুদ্ধকালীন কোনও 


বল? 


"বাপারটা ববিয়ে দিলেন গোলকদাঃ 
লারবন্দী মানুষগুলো রীতিমত পকেটের 
কাঁড় দিয়েই চান-চাল সংগ্রহ করতে 
এসেছেন। 

“তবে এই দুভেোগ কেনা... 
যাবার পথে দেখলাম লোকগুলো পূবে _! 
মুখ তুলে দাঁড়িয়ে, এখন দেখো, ওরা নব 
পাশ্চসমুখো। এই গ্রীঁজ্মে এমন কয়ে 
সূর্যরেপ মাথবার কারণ? এরা নিতান্ত 


“কিছু মনে করো না, তোমাদের 
দেশে আজ অবাধ একটাও জ্যান্ত মানুষ, 
দেখলাম না। 

বিভব HE 


“তোমাদের খুব ভাগ্য বে, তেমন 
দুদিন এখনো আসে ৰন। এলে বুঝতে 

লোকগুলো, যারা দু'পায়ে ভর দিয়ে 
দাঁড়য়ে আছে এখনো, তারা সবাই বুকে 
হেটে রাস্তা পার হত! দোকানীটা তো _ 
তোমারই দেশের লোক? সে. তার 
ক্ষমতার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করছে কি, 
আর লোকগুলো? কেন, ওরা 
'দোকানটা লুঠ করে নিতে পারত না?” 

সাহেব জাতটা,ষে কতবড় লেল, ৷ 


করে কখনো ল্ঠতরাজ করেছে বলে প্নরণ 
হয় না। লুঠ অবশ্য আগেও হয়েছে এবং 
আজও যে হয় না তা নয়। কিন্তু কেউ 


অতাঁকতে গরীব ব্যাপারী পথের ভিশিরণ 
বনে গেছেন ৷ কোনো প্রতিবাদ আন্দোং 
লনের ফলে নয়। সব ভায়লেম্সের 
কুফলে। প্যান করে কলকাতা কোথাও, 
লুঠ করে নি। সাধতা-অসাধনতার প্রশ্ন, 


সি 


ঘাতিল। ওসব প্রশ্নে গ্রাম্য মানুষের 
মনে বরং 1কছ, উদ্বেজনার স্ফরণ দেখা 
গেছে। 

কলকান্তাই লুঠের সাম্প্রতিক নাজর 
মনে পড়ছে একটা ।  চৌরজ্গী-লোনন 
চমরণীর মুখে মসাঁজদের রেইিং-এরু 
গায়ে করেকাট দোকান পাঁড়য়ে কেওয়া 
হরোছল। সব ভারলেন্দের, ফলগ্রাত। 
মত ৪৬ সালের 'বায়টে শুধু নিরীহ 
বোকানীর দোকান ল্হুঠেই কতলোক বড়- 
লোক হয়ে গেছে। 
লতি লাঠালাঠির যুগ ছিল। 

কিন্তু প্রীত বছর বাজেট প্রস্তারের 
খবর বখন প্রভাতী সংবাদপৰে প্রকাশিত 
হয, যখন প্রস্তানত করভারগ্রস্ত বস্তু 
যায় ছোট-বড় কালো গুদামে; 
কাতিম অভাব সৃষ্টির পর চড়া 
দামে সেই বন্তুই যখন ঘর্মান্থ 
ক্রেতা সংগ্ৰহ করেন দোকানঁকে ফালতু" 
মুনাফায় তুষ্ট করে, ফালতু-এননাফা গ্রহণের, , 
প্রাতবাদের তখন কিন্তু প্রাতবাদে দ্মছিলে- 
সভায় সোচ্চার কলকাতা একাটবার 
কাকয়ে কে'দেও ওঠে না। ল.ইতরাজ 
নয়, মক আয়লেস নয়; কিন্তু কলকাতায় 
মর্যালও এ সব৷ ব্যাপ্রে চোট খায়৷ না! 
সবহসহ কলকাতা বরং কনাৎ করে ফালতু 
দাম কেলে দিয়ে দোকানীকে উৎসাহিতই 
কর, চড়া দামে মাল, বেচার। জনু। আজব 
কলকাতার, শিষ্টবুপ্পগ এ সব ক্ষেত্রে আহা 
মার আঁহংস ও নিরুত্েজ॥। আন বলে, 
নয়, সহ্য করার অসাম ্ষমতা; হসই. হক 
সাহেবের আমলের গিকংবা, আরুও. আগের 
আমলের ৷ 

‘গত পয়লা ফেব্রুয়ারী প্রভাত সংবদে- 
পত্র খুলেই ঝজেটে আবদ্য হয়েছিল শহর 
কলকাতার অভ্যস্ত সহনশল চোধ। দাম 
বাড়ছে। ট্যাক্স বসছে। অবশ্য বসে ন। 
পস্তাব হয়েছে। বসল বলে। 

তাড়াতাড় পাজামার দাঁড় আঁটতে 
আঁটতে ছ;টলাম দোকানে। যাদি 
দোকানখর চোখ তখনও সংবাদের 'হেড 
লাইনে 'িধোঁত হয়ে না থাকে, অন্তত 
একটি দিনের জন্য চা, ধন, *িগাৱেটটা 
সংগ্রহ করে আনতে পার ৮ কাৰন আগে 
কেরোসিন চড়েছে। 
চড় চড় করে চড়বে। অন্তত লিটার. 
দশেক মজুত করলে অর্ধ মাসের স্টোভ- 
জবালানী সম্পর্কে বনশ্চিন্ত ৷ 

কাছা নেই পাজামার । তাই ‘মস্কেকছ্ছা 
বলে গতির বেগটুকু বোঝাতে পারব না। 
দুভই ছুটেছিলাম ৷ "এক শ্হাতে চকুরো- 
সনের টিন, অন্য হাতে থাঁলয়া! পকেটে 
মাসশেষের শেষ কপট মৃদ্রা। 


তখনও আকাশবাপীতে সংবাদ শুর - 


হয় নি। চলছে বহুগ্রুত আম্মারাম-হত- 


সেটা বথেছ লূতো- 


এবার আর একদফা “ 


নথ.নজরুল ইসআাম, তো ভালই হল! 
এখনে! নাড়া দেয়) সাড়া, জাগায়।।, উত্তে জত 
কণ্ঠে নব ভারতের দুরন্ত সৌনককে 
গানে ছোটালেও কিন্তু সে' গানের আলে, 
তালে মন ছোটে না। নতাল্ত আধুনিক 
হতে হলে জীবনানন্দের, রূপসা রাংলাকে = 
নুরে ফেলে গেয়ে দেখলে কেমন হয" 
আরো ঢের উৎকৃষ্ট মাতুর্‌প' বন্দনার কাব্য- 
গাথা আজকের প্রখ্যাত কাবদের কলম 
থেকেও তো বার হয়েছে। সুরে ফেলে 
গাইলে ক্ষাত কি।; কিন্তু ওরে ভাই 
শ্রমিক, কৃষাণ, বলে ভোর সকালের উদাত্ত 
হানছে না)। তবু সেসব শুনতে শচুনতেই 
দোকানী ভাই-এর দরজায় গিয়ে হাঁপাতে 


বরান্দ পাউরুটি এগিয়ে ধরলেন। আড়- 

চোখে তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর, সিগারেটের, 
51715: 
খাঁ করছে। গলার স্বর খাটো করে জানতে 
চাইলাম, চান? কেরোসিন? চা? রর 

দোকান অম্লান বদন। বললে, মাল 
দিয় না নিন মারি দা? 


কিন্তু কি করে হবে? ট্যাক্স বসলে 


দাম বাড়বে ট্যাক্স বাঁষ্ধর পরবতাঁকালশুল ' 
'স্ইকের ওপর। আগের মালের দামটা' ঠিক 


কববে কে? কিভাবে ঠিক করা' হবে? 
উত্তরে শুধু মুচাঁক হাসি 

বলল.-প্রত্যেক বছর বারা করে। 
অন্যান্য বছর ঢের আগেই মাল' উৰে যায় 
দাদা। বাজেট ফাঁস হয়৷৷ এবছর তাও তো 
তবু বাজ্জেটের খবর, বার হতে...... 

-খবর' পেয়ে গেছেন? কাঁ সর্বনাশ! 
এখনো তো. হকাররা হাজরা মোড় থেক 
কাগজ টেনো আনছ্ছে! 

দোকানী পুলবীর মূচাঁক হাসলঃ 
আপনারা বাজেট পড়বেন; 'বিতকণটিতর্ক 


শেষ হয়ে গেছে। দেখি, নতুন মাল পেলে, 
অশিব। 

বুঝলাম, আমার বিশ্বস্ত দোকান- 
ভায়া ফালতু-মহুনাফা মোরগ ডাকতে-না- 
ভাকতেই আমাদের মতো নাতাদনের 
খদ্দেরের কাছ থেকে উশলে নিতে সংকোচ, 
বোধ করছেন। ব্যবসায়দেরও সংকোচ 
টল স্ছুনবিশেতে গরোঁচ ধরায় । | 


আম একাট জিনিসই তৃপ্ত করে খাই 
বা! পান৷ কার৷৷ পগাবরেচ। হোচেল দা 
পাপ্ার- সদস্য, থাকাকালীন দামা সিগা- 
রেটের ভোল্তা ছিলাম। বর্তমানে ড)াড়র 


' স্যাড [ভমাইজের পর থেকে ড্যামপ্ড 'মিডল 


ক্লাশ স্মোকার কিন্তু বড় বড় প 
চাঁলয়েও আণ্ঠালিক কোনো দোকানদারবে 
বেকুব বানিয়ে ন্যায্য দামে এক প্যাকো 
সিগারেট সংগ্রহ করতে পারলাম না। 
অগত্যা ছটলাম দাক্ষণ কলকাতাৰ এব 
এজেন্টের দোকানে । এ দোকানই ধূম: 
পায়ীদের একমাত্র ভরসা। পাইকিরি 
বাকিতে টান রেখে মহানূভব দোকানদার 
এসব সময় প্রকৃত ধূমপায়ীদের ন্যায্য 
দামে দু'চার্ প্যাকেট বিতবণ করেন। 
যতদিন দামের লস্ট প্রকাশিত না হয, 
ততাঁদন পুরনো দামের মাল ওখানেই 
প্রাপ্তব্য। দেখি, বেশ ভিড় জমে গেছে। 
নিঃশব্দে খারদ্দারবা আপনাপন কোটা 
শনয়ে পাতলা' হয়ে যাচ্ছেন) আর তাবই 
মধ্যে ফালতু-মুনাফা সন্ধানীরা লোক 
লাগষে পার ক্যাপিটা কোটা বাব বার 
তুলে নিয়ে গিয়ে গ:দামজাত কবছে। এ 
মাল তে-ডবল লাফায় ছেড়ে মাসখানেক" 
দচ পয়সা কামিয়ে নেবে তারা । দ্‌ 


গুলো বেশ' রাপিয়ে উপভোগ করায় 
স্পোর্টসম্যান স্পারট আছে শহব 
কলকাতার । 


_ আঁম৷ নিজেরু/ কোটা পকেটে নিয়ে 
ফুটের কাপায় এসে দাঁড়ালাম তরুণ এবং 
যুবক ফ্ুমপাযী-কলকাতা বাৎসরিক 
বাজেট ও আন:সাঙ্গক ব্যবসায়ী ধ্মৰ- 
জালে কেমন ধু২য়োটে আর, বাতাকাচ্ছার 
চেহারা 1নয়ে ন্যাধ্য দামের আশায় এক 
ঠাই জড় হয়েছে, তারই দিকে তাঁকয়ে' 
দেখে একটা। স্বস্তির নিশ্বানও ত্যাগ 
করলাম! কটৰ নার্বরোধাঁ মানুষজন । 
ধুবাভিন্ন পাড়া থেকে ছুটে, এস্টেছন' ন্যায্য, 
মূল্যের মাল সংগ্রহ করতে। কোথাও 
বিক্ষোভ নেই ॥ আছে সপ্রীত টুকটাক 


* মন্তব্য। এর চেয়ে' ভদ্র, এর চেয়ে৷ রাহ - 


আর কেমন করে হওয়া সম্ভব? 
কে বললে, কলকাতা পাক্টেছে। হিকি 
কলকাতা আর গিরেনের কলকাতা একই ' 
ম্নকম নরম-নরম। 
মা; হংস! 
বম্তুত, এমন শহর, কোথাও খালে: 


' পাবে নাক্ষা, তুমি, আজব নগর এই সে 


গুহরু, আমার জন্মভূমি! 


ডিসপেনম।রির দরোজায় তালা লাগাল 
ডান্তার। 

তারপর ওরা সদলবলে নামল উচ; 
দাওয়া থেকে। * 


সানো চৌধুরী কৌত্হল দমন করতে 


পারলে না-জজ্ঞেস করলে, “আপনাদের 
আগের দলাঁট কোথায় গেল? আমাদের 


সঙ্গী হওয়ার মত আর কেউ আছেন = 


বার ঘর থেকে ঘুরে আসা যেতে পারে 
ক?” 

খাড়া জবাব এল, “হুকুম নেই” 

- ডান্তারবাব হেসে উঠল। অন্ধকারে 
তার মুখ দেখা যাচ্ছে না৷ বললে, 
"ছেলেরা,তো সে ঘর আগেই ডেঙে দিয়ে 
"গেছে সানো কতণ। আর মায়া কিসের” 

সানো চৌধুরা ভান্তারের কানের কাছে 
মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস্‌ করে বললে, 
“কিন্তু মেয়ে!” 

ডাক্তার ভার গলায় বললে, “সে-ও 
একালের। তার দাগ তার গায়ে পড়বে 
না?” 

দল এগিয়ে চলল থানার দিকে। 

সানো চৌধুরীর মনটা শুধু খুতখত 
করতে লাগল। আগের দলটা গেল 
কোথায়? বাতাসে কান খাড়া করে রইল। 
মা, সাড়া-শব্দ কোথাও কহু নেই। জেলা 





[খ্বান্বাি ] 


জলা। 
ঘন অন্ধকারে সব একাকার হয়ে গেছে। 
তুমি শর শুনতে পারো বুটের গট্মট্‌ 
শব্দ আর নিজের বুকের নিশ্বাস। , 


রাহা বললে, “এই হাতকাটা, আর 
কতদূর ।” 

অন্ধকারে জবাব এলো, "এই তো 
এসে গেলম হুজুর। তা আগে কোন্টায় 
যাবেন?” 

॥ “এক সঙ্গো দুটো।" 

“আগে সানো চৌধুরীর ঘর। আরও 
খানিক যেয়ে ডান্তার।” 

“চল” !”--- by 

সানো চৌধুরীর ঘরের সামনে একদল 
থেকে গেল। তাদের দলপাঁতকে মৃদু 
গলায়, ঠাণ্ডা মাথায় প্রয়োজ্জনায় আঁদেশ- 
নিশি দিয়ে আর এক দল দিয়ে ভলু 
মাঁঝর পেছনে পেছনে এগিয়ে চলল রাহার 
দল। 

গ্রাম নিঃসাড়। একটিও, আলোর 1চহন 
নেই কোথাও । 

তারপর হঠাৎ মাঝরাতে যেন ডাকাত 
পড়ল। দমাদম দরোজায় লাথ। ভারী 
পাল্লা। কেপে কোপে উঠল ভারী বুটের 


দাপটে! 
ভল: বললে, “পেছনে খিড়কীর 
গ্দকে। ঢোকা সহজ হৃবে।” 


ভেতর থেকে নারীকস্টের আৰ্তনাদ 
ধনঃসাড় ঘুমন্ত রাতকে যেন কাঁপেয়ে 
দ্দলে। ' 

দকে--কে] মা!” 


ইতি 


সাড়াশব্দ কোনোদিকেই নেই, 


সশব্দে খুলে গেল পাল্লা । 
শঁদকে খিড়কীর পথে পিল পিল 
করে এসে ঢুকেছে পুলশ। তারপর শুর” 


হলো এক তাশ্ডবলীলা। ঘর থেকে সমস্ত 


কাকে বাধা দেবে মাধুরী! _সে শুধু 
ছুটোছুট করছে। মা শক্ত হয়ে বসে আছে 
রাল্াঘরের দাওয়ায়। . রর 

উঠোনে কাঁড় জিনিসপত্র । 

হুকুম গর্জে উঠলো, “লাগা আগ্‌ |* 

ছুটে এলো মাধ্দরী। | 

দ্কখ্খনো না--আমি কখ্‌খনো হতে 
দেবো না।” | 

“আরে ছাড় বন্ড ঝামেলা করছে।” 
ক'জনকে চোখ ঠেরে দিলে ব্লাহা। | 
- দংজন সেপ্রাই চেপে ধরলে মাধুরশকে। 
ওইখানেই পেড়ে ফেলবার জন্যে ধদ্তাধস্তি 
কৃরছে। 

“শয়তান! জানোয়ার!” 

হ্যাঁ, জানোয়ার ৷ 

শুধু রাহা দেয়া করে বললে, “যা না 
বে ব্ছ্রিয়ার সামনেসে হাটা নে যা 
বাহার ।”- 

মাধুরঁকে টানতে টানতে নিয়ে চলে 
খাল শির দরজা দির: 


ত ত 


জুড ত ত তে পৰিছ ও 


ভঠানর নিজ 
{শিখা লক্লক করে উঠেছে। * 
মা লুটিয়ে" পড়েছে-মটিতো, চেখে. 
> বুঝি তার রখ ।-"কান: কৃ, বধির 


"- হাত-পা.শাখল। । 


b 


* মাধ্যরীকে ॥ 
পা 


ত 


শব্ধ্য একটা মরণের চোখ জব: উঠল 
২, জাগুয়ারের মত। ধশ্রার টগবগানো বস্তু 
৯৮ -খাক্কা মারলো হদয়ে। সজাগ হয়ে উঠলো 
"সমস্ত স্লায়।-- গোয়ালের "ভেতর থেকে 
দেখতে পেলে সাধূরীকে টেনে ‘নিয়ে 
যাচ্ছে দুটো সেঁপাই . খিড়ুক্র একটা 
ঝোপের দিকে! ভার আপ্রয়দারী। না, 
আর তার লাক থকা . হলো না। 
অনেকদিন দে. পুলিশের, চোখের আড়ালে = 
থাকতে পেবেছে। আজও নিঃশব্দে সরে 
“যেতে পেরেছে। এখনও সে'-সরে যেতে 
পারে এ গোলমেলে বাড়ির ্িসমানা 
থেকে ।, যেমন অন্ধকারে আড়াল হয়ে 
গেছে পাড়াসুদ্ধ। 

গোয়াল থেকে ছুটে' সে বোৌরয়ে এল 
> হাতে গোয়ালের আগড় বাঁধা বাঁশ 

লোক দুটো: ঠেলে নিয়ে চলেছে 
একজন, চেপে, ধরে আছে 
ওরা। তাকে দিয়ে, ব্যদ্ত.৷ 

একটার মাথার 'সধে পেছন, থেকে, 
বাঁশ উঠল। নামল। 
“বাপ 

লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে । 
" আর একটা লোক হতচাকিত। মুহুতে 
[সৈ বুথে দাঁড়াল। সবল দু হাতে চেপে' 
ফালে সনের হাতিয়য়। 

হাতিয়ার -ওই একটা'। বহুদিন 
দেৱল বোদায় পাকা বাঁপ। তার হই 
প্রান্ত; ধরে; দুটো জোয়ান। তাদের সমস্ত 
শাক দিয়ে সেটাকে নিজের অধিকারে, 
আনার, ছেম্টা করতে লাগল'॥ যেন দুটো, 
{ ‘কনো. বরা মাটি, খুঁড়ে, ফেলছে পায়ে ।. 


ত 


আর -গুতের-নতে eile কর হা 


এল:কাব্রনা. তক বরন. দিয়েছে 
. শাহ একট দেহে লক্ষ্য করে পড়তে 
লাগল লাঠির পর. লতি 
“মরো: শালা, শয়ারকা বাচ্চা ।” 
হয়ারকা বচ্ছা, লুটিয়ে পড়েছে 
মাটিতে! 


“কা, ভগ: শিয়া 

"ভাবে ' কোথায় সাহের।” ভল: 
আঙুল তুলে, দেখিয়ে দিয়ে, বললে; “ওই 

গেছে ৷” 

দিক লক্ষ্য করে  ছ্টলো ক্ষুধা 
নেকড়ের দল। 

উচিত শিক্ষার যখন, কিছুই, আর 
বাকি থাকল, না, তখনি, ওরা, থামল. 
যেমন এসোঁহল, অন্ধকারে ভূতের, মত্ব- 
তেমান দল বেধে যাওয়ার হন্যে পা 


সেখানে একটা, শব্দ য়েন এখনও ধুরূপ্রক্‌ 
করছে। মুহূর্তে চোখ জহলে উগুল, তার । 
শুধুএকটা, মার হাত তার |, সেই হাতের 
চেপে ধরলে অচেতন মানুষটার. গলা ৷; চাপ, 
দিতে, লাগল দেহের, সমস্ত, ওজন, দিয়ে:। 
অন্ধকারে, দেখা গোল, না চোটতখাওয়া, 
ঘন্তে ভাসা, গোঁয়. দাঁড়তে ঢাকা, একটা. 
মুখের, চেহারা তাতে, কেমন. হয়ে, গেল ॥ 
তারপর, আবার ভার. বুকের ওপরে কান 
পেতে শুনতে লাগল। অরোল্কূট কতই, 
বড় বিড় করে-উঠল সোল্লাসে, “খতম... 

হাতে রক্ত লেগেছিল বোয়. করি:£চ্‌- 


দুটো ভরাট বুকে, হাপরের শব্দ । দু'জনেই চট্‌ করছে। ভুলুশ্ঠিত লোকটার কাপড়ে 


জানে এ হাতিয়ার হাতছাড়া হলে শেষ। 
হতচকিত মাধুরী! এই সুযোগে বেন 
ছুটে পালাতেও ভূলে গেছে। 

“তুমি পালাও মাধুরী দাদি 
পালাও!” একজন চাঁৎকার করে 'উঠল। 
। নাধ্ুরীর বুঝি এতক্ষণে সাঁম্বং ফিরে 
এল। পালাবার জন্যে পা বাড়াল। 

সার একজন-অন্ধকারে নিঃশব্দে 


কাজে, হাততে থালা-বীসন ভরা. একটা 
থলে। হঠাৎ সে গলার; শব্দে চমকে ফিরে 


ভাস. করে হাত, মুছে, পাশে নামিয়ে রাখা, |; 


পেটমোটা চটের. থলেটা, আরার. কাঁধে, জে 
নিয়ে ছুটে পিন পাশের দলে, গিয়ে 
মিশে, গৈলি, 

তায়, গায়ে. আজ নীল কোর্তা নেই। 

॥ ছাম্বিশ £ 

আক্রমণটা" অত্রকিতি-_আকস্মিক, কিন্তু, 
অপ্রত্যাশিত ছিল না। ওদের শুধ: জানা 
ছিল, না--এবার ধরণটা কেমন হবে। 

ধরণ-ধারণ দেখে মুহূর্ত করেকের 
অন্য ওরা, বা আঁভভূত হয়ে গেল 
এভাঁদন এ ধরণের আঘাত, থেকে পার 


ef 


দেখ। ভার পরিপাটি সাজান 
সংসা.রব বহ নর সমনে খুটিতে দড়ি 
বেধে রেখে গেছে সানো' চোধুরার স্বাঁ 
হিরপ্ময়ীকে যেন সাক্ষী, বাঁসয়ে রেখে 


" গেছে। 


দেখ। মাধুরী পঁড়ে, আছে কোন্‌ 
বোপের পাশে অর্ধনগ্ন) অচেতন। 
সবাষশ্গে জানোয়ারের নখ আর দাতের 
দাগ! তার মা পড়ে আছে রান্নাঘরের 
দাওয়ায়। সামনে উঠোনে' জবলছে ধাক- 
ধিক তার সারা সংসার? 

দেখ। মুকুন্দ পড়ে আছে চিৎপাত 
হয়ে। মরে গেছে।. হরিদাস" বসে 
আছে পাথরের মত ছেলের মাথাটা কোলে 
নিয়ে? অতো'ষে তার কানা: কথায় কথায় 
আজ বোধ করি সব জমাট বেধে. গেছে। 

চরের, ছেলে-ছোকরার দল-হাকুর 
ভনাশ্টিয়ার বাহিনী স্তৰ্ধ, হতবুদ্ধি! 
পিট,নির ভয়ে পালিয়ে হিল পাড়া-পড়শণ 


মেয়ে মরদ, ফিরে এল একে একে। 


দাঁড়িয়ে গেল নিৰ্বাক ৷ 

মহেশ' মন্ডল শল্ত মানুষ। ডেকে - 
হে'কে মেয়েদের লাগিয়ে ঘরে তুলে ময়ে 
গেল মাধূরীকে, তার মাকে। দাঁড়র 
বাঁধন খুলে দিলে 'হিরণ্ময়ীর। জল ঢেলে. 
'নীভয়ে দিলে আগুন। 

তারপর শেষ মুকুদ্দের নস্পন্দ 
দেহটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাবুকে 
মৃদ কণ্ঠে বললে, “একবার খবর দাৰ 
নাক হাবু?” 
হাবু বুঝতে না 
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গেরে বললে, 





গ ১৮৮টি দেশে ডাক্তারর। 
প্রেসক্রিপশন. করেছেন । 
যে কোন নামরুরা ওষুধের: 


দোকানেই: পাওয়। যায় ।- 


(০ 
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স্মৃকুন্দের বৌকে। খবরটা দেওয়া উচিত 
নয় কি 2” 

ছোট মণ্ডলের রাগ আজ পড়েছে দেখে 
আঁত দকখেও হাবুত মন খুশি হয়ে উঠল। 
বললে, “উচিত. বৈকি ছোট মন্ডল। 


তখন পার হয়ে গেছে। সেই গভীর 
অন্ধকাব রাত্রির দুস্বগ্নেব মতো। জশবেন 
আঁভভূতের মত বসে রইল 'কিছুক্ষণ। 
হাব ছুটে চলে গেল। 
“আম যাই টিনার দিতে 


বাড়ি, তার আনাচ-কানাচ, সেই নিৰ্জন 
একটা কোপার ঘর, িবারণ...মা...মাধুরশ 
যোর কিছুই ভোলে ন আশবেন। 
দেখতে দেখতে একটা : রক্তের উচ্ছ্বাস 
যেন দুরন্ত বেগে ফেটে বেরুতে চায় ভার 
চোখে-মুখে কোথায়. ষেন একটা প্রাত- 
শোধকামণ উগ্র প্ৰাতাহংসা বিষধর সাপের 
মত তার মাপন মাত্তকাশয্যা ছেড়ে 
মুহুৰ্তে ফণা তুলে দাঁড়ায় এই. ছদ্মবেশ 
বিপ্লবীর মধ্যে। প্রাণপণে তাকে চাপতে 


গিয়ে কাঁপতে থাকে সে। 

যমুনা অবাক হয়ে চেয়ে রইল। একটা 
লোক যে এ রকম করে কাঁপতে পারে-_ 
এ সে কখনো দেখে ন। 






নম্‌লার ঢু 
BHARAT AGENCIES 
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দের কোনো মানা আজ আমি শ্বনবো না। 
সেখানে গিয়ে আমাকে দড়াতেই হবে।” 
যমুনা ভয় পাওয়া করুপ মুখে চেয়ে 


আর 'ঁকছ; বলতে সাহস পেল না। ' 


বেরিয়ে পড়ল জশবেনের পেছনে পেছনে। 
একটা পা একটু টেনে হাঁটে এখন জাবেন 
_সেই অপারেশনের পর পা-টা জখম হয়ে 
গেছে। 


ঘুরছে চারাদকে। ছুটে গয়ে চাপা গলায় 
বলোছিল, “গোঁসাই--তাঁম এলে?” 
“এলাম ছোট মণ্ডল ।” জাঁবেন বললে, 
“কই-মুকুন্দ কোথায়? তার সঙ্গে 
আলাপ করার বড় ইচ্ছা 1ছল। বল-- 
কোথায় সে!” 
'_ সেখানে লোক 
আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। 
জীবেন খ্যাড়য়ে খ্যাঁড়য়ে এগিয়ে 
গেল সেই 'দিকে। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে 
দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। টিম্‌ 1চিম্‌ করে 
একটা লণ্ঠন জৰলছে তার মাথার কাছে। 
এমন সময় একটা কাতর অনুসন্ধান 


- গলা শোনা যার অন্ধকারে কোথায়। 


“কই শব কোথায় সে!-... 
দৈখতে দেখতে ভিড় ঠেলে ছিটকে 
এল নয়ন_এক পলক 'স্থব হয়ে দেখলে 


অসাড় দেহটা । তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল _ 


তার বুকের ওপরে, হাতে একটা ভাঁজ 
করা কাগজ । ছি 
“এই লও...এই লও তোমার কাগজ। 


| ভিড় করে = 
আছে। ছোট মণ্ডল নীরবে সেই দিকে 


সেই কোণের ঘর। যে ঘস্ন সে থেকে 
গেছে িছাদন। 

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, “দেখ 
তো যমুনা ।” 

ধমুনা দেখে ফিরে এল। 

“জ্ঞান ফিরেছে।” 

শৃফরেছে |” 

দতাঁম দাঁড়াও)” 

ভবেন ঘরে চৰ্বেল। শুয়ে আছে 
মাধুরাঁ। মাথার কাছে একটা সেজে 
বাঁত জংলছে। 

“মাধুরী! 

এ কার গলা! চেনা চেনা মনে হয়! 
বোজা চোখ খুলে সে অবাক হয়ে দেখতে 
লাগল। গোঁফ-দাঁড়, মাথার বড় বড় চুল, 
গায়ে গোরৰয়ী। কিন্তু গায়ের মেরজাইটা 


"যে বড় চেনা মনে হচ্ছে! এ সেই বাবার 


তোর কবানো_তার নিজের হাতে গেরুয়া 
রঙে ছোপানো | 

কে!” 

"আমি নবীন গোঁসাই ।” | 

কিন্তু সেই, উজ্জল চোখ-তাক্ষ __ 
মাক, গোমড়া মুখ...সেই গলা... _ 

“জাঁবেনদা !” | 

“চুপ্‌0” আঁবেন বললে, 
নবীন গোঁসাই |” 

দুই হাতে মুখ ঢাকলো মাধুরী। 


“আহি 


ফেবপয়ে উঠল, “এমন ্দনে,,.এমন দিনে 


কেন এলে তুমি জাঁবেনদা। লজ্জায় : 


.ঘুণায় আজ যে আমার মরে যেতে ইচ্ছে 


করছে।” 

“তাই এলাম মাধুর* ৷” জশবেন চাপা 
ভাব] গলায় বললে, “এই কথাটা শুধ: 
বলতে এলাম লক্ঙ্ঞা তোর ক্রোধ হোক 
সেই ক্রোধ আর ঘৃপাকে তুই জাঁইয়ে রাখ 
মাধুরী-একাঁদন তার হিসেব নিতে 
ভূলিস 1নি।” 

মাধুরী তেঁমান মুখে হাত ছিরে 
ফোঁপাতে লাগল। __ 

জশখবেন নিঃশব্দে চিনির 
ধীরে হাত. বুলিয়ে দিতে লাগল... 

দয়োজার ওগ্রার খেকে যমুনা বোষ্টমী . 


" তাড়া দিয়ে বললে, "ভোর যে হয়ে এল 


সি ৷ 
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‘কাঁচ কদমে, বাধু, হাত দিও না _ 
পাঁকিলে সবাই 


কদম খাবে 
বারণ করবে না 
রি বক্র জেলা 
“ক হল হে? কাঁচ কদম-টদম আবার 
রাম আদকের দিকে তাকালাম । 
‘আজ্ঞে, এই একটু গেয়ে দিলাম। 
তখন থেকে দেখাঁছ চুপচাপ আছেন। 
মাথা নপঁচ; করে চলছেন ত’ চলছেন। 
‘রা’ কাড়ছেন না। ত’ ভাবলাম একটু 
গেয়ে দিনে মন্দ হয় না। তাই’... 

শকল্তু ব্যাপার বড় স্াবষের মনে 
হচ্ছে না। কচি কদম-টদম এসব ত’ ভালো 


দক? 


কথা নয় হে। 
‘বাদ দিন ওসব। বাদ দিন৷} 

৷ ‘বাদ দিতে বলছো? আচ্ছা, বাদ 

দিলাম ৷ ' 


না হয় বাদ দিলাম। কিন্তু তখন থেকে 
শেয়াকুজের যে কাঁটাটা বুকে বিধে খচ- 
ধচ, খচখচ করছে, তার কি করবো? 
আমি কিছুতেই ভুলতে পারাছ না ঘন্টা- 
খানেক আগে দেখা চায়ের দোকানের সেই 
ঘাড়ে-গর্দানে লোকটাকে । লোকটার চোখ 
দুটো করমচার মত লাল। দস্টটা-উগ্র। 
বূকপকেট ঠেলে উঠছে নোটের বাশ্ডিল। 
তাবপর দোকানের মাবখানে চায়ের দরুণ 
দশ পয়সা দেবার নাম করে নোটের সমস্ত 


ত বাশ্ডিলটা সকলের সামনে বের করার সেই 


গনলন্জ ভঙ্গিটা। কে, কে, কে এই 


রাম আদককে বললাম! 

শুনতে শুনতে ও গম্ভীর হয়ে গেল। 

এমনিতে ওর বয়েস কমই। কিন্তু 
ধৈভাবে গুরুত্ব দিয়ে কথাগুলো ও শুনছে 


> 


[শুর্ব-প্রকাশিতের পর] 


তাতে কোথাও যেন মেঘ জমছে, খাঁনক 
- পরই ষেন বাজ ডাকবে। একটু পরেই 


মা বসমতীকে বালি, মাগো, একট; মাটি 
দাও। আম ঘট বসাবো। মা তবু মাটি 
দেয় না। আমার ঘট বসানো হয় না? 

আঁম অবাক হয়ে তাকালাম ওর 
দিকে। অন্ধকারে ওর মুখ দেখা যায় 
না। মাঁটর কাছে মাঁটর সন্তানের এ 


কার কাছে যেন ওর জীবনভোর দেনা । 
সেই দেনা ও যেন মেটাতে চায়। আমার 
ঘট বসানো হয় না। এ কোন্‌ ভাষা? 

আমি নিশ্চিত। ও ভেতরে ভেতরে 
কাঁদছে। দণর্ঘমবাস ফেলছে। মাটির. কাছে 
মাটির সন্তানের এ কোন্‌ প্রার্থনা ই 
মাকে বলি মাগো, একট: মাটি দাও। আমি 
ঘট বসাবো। মা বসুমতী মাটি দেয় না! 
তাই ত’ আমার বুকটা হুতোশে কাঁদে 
আমার কথা কাঁদে! আমার পরাণটা 


সমিতি দাঁতে দাঁত, দিয়ে লড়ছে। 
কিন্তু সব, সব যে কালো মেরে গেছে। 
গ্রামকে গ্রাম উচ্ছমে চলে গেল ।” 

খানিক চুপ কুরে আমার পাশে পাশে 
চলতে লাগলো । আসি শহরের লোক। 
শহর থেকে এসোঁছ গ্রাম দেখতে! অনেক- 
দিনের শাম্তভাবের, পর একটা দমকা ঝড় 
উঠেছে। সেই ঝড়ে গ্রাম কি রকম ঝাঁকান 


২৩৩৭ 


খাচ্ছে, গ্রামের মানুষ ভেঙে চায়ে, দুমতে 
যেতে যেতেও একটা নতুন, সড়কে গিয়ে 
উঠছে, আমি দূর থেকে তাই দেখতে 
এলাম। দূর থেকে আদি এসোছ, গোটা 
গ্রামের জন্যে রাম আদকের এ হাহাকার 
আমার কাছে অর্থহীন, আমি বুবতে 
গারাছ না এই মুহুর্তের রাম আদককে, 
এমন করে এই অন্ধকারে সে কাঁকয়ে 
উঠছে কেন? অনেকক্ষণ চপ করে 
থাকার পর ওর কণ্ঠস্বর যেন ঝন ঝন 
করে বেজে উঠলো । 


“তুম না পতাকা নিয়ে এগ্রাম-ওগ্রাম 
ঘোরো ? 

“সে ত’ এখন। সোঁদন ত’ ঘূরতাম 
না। আমাদের বংশের মধ্যে আমিই আট 
ক্লাস পর্যন্ত পড়োছি। সোদনটা আমার 
মনে আছে। পর পর ছ' মাসের মাইনে 
বাকি পড়েছে। ক্লাসে ক্লাসে যখন নোটিশ 


' আসতো আমার নাম কাটা বলে, তখন 


মনে হত বেশ্টির ভলায় মুখটা লুকে ই। 
ভদ্দরলোকের ছেলেরা, কি সব তাদের 
সাজবাহার, টিফিনের সময় কত কণী খেত 
তারা । ভগবান জানেন গ্যাতো পষসা ওবা 
কোথা থেকে পেত, এই আল[কাবলখ 
খাচ্ছে, এই ঘুগানি খাচ্ছে, এই গুড়-ছেলল। 
খাচ্ছে, আর আম ত’ কিছুই খেতাম না। 
খাবো কি করে, পয়সা কোথায়? আম 
চুপচাপ দাঁডিয়ে থাকতাম বা ওদেব খাওয়া 


দুণ্চারজন বলতো, শালা শহা পাট 
হ্যাঁ, কি একটা ইংারজ্জী বলতো, ত 


টাই জি বলিল ডি, একল কৈ পদক আপ তিন ৯২ 


লাঙ্াহিক বস্্‌মতং 


গৃসার ফাদার-মাদার। ..এদের সামান ফার হোক, আমার জন্যে প্রাইভেট মা বাস্মীকর ফণা দুলতে “ইলগেছে, তব 


দণ্তরার হাতের নোটিশ যখন টিচার, 
পড়তো, তথন মনে হত সকলে. আমার 
{দকে তাকয়ে আছে, মনে মনে হাসছে, 
িঁটাকার দিচ্ছে, 'ভাখরা. ভাবছে আর. 
আমার“মনে হত আনি যেন সেই গরু, যে 
খযাটতে বাঁধা আর যাকে তেলচকচকে গট 
তোলা পাচনে করে গিপটোচ্ছে কেউ আর 
বলছে, 'শালো, চার করে পরের ক্ষেতে 
ঢুকে ধানের শিষ খেয়ে। খেয়ে পালাবি 
আব? ব্যাটা, তোরই একদিন ক আমার, 
একাদন' | হ্যাঁ, আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতাম, 
এই ইস্কুলে এসে বই পড়া আমার৷ পরের, 
ধাণক্ষেতে চুপ চুপ "ঢুকে ধানের শা 
খাওযা ছাড়া আব কাঁ! ওদের আঁধকার 
আছে আমাকে পটোনোর। বেধড়ক মেরে 
আমাকে অজ্ঞান করে দিলেও আমার বলার 
কিছু নেই। আমার মনে পড়তো 
একলবাকে। গুরু দ্রোণাচার্য যাকে 'ফাঁরিয়ে 
দিরোছল সেই, ছোটজাত ছেল! বলে।।' 
তার পয়সা দেবার: ক্ষ্মমোতা ছেল না 
বলে। আমিই সেই একলব্য। ওরা আমাকে 
ঢুকতে দেবে না ওদের মান্দরে।। আম, 
রেগে উঠতাম। রেগে মাথার চু, 
ছ'ড়তাম।। একা একা- দুপুরবেলা, বন: 
বাদাড়ে' পাগলের মত ঘুরে, বেড়াতম'। 
আদি কি পাবনা একলবোব,মত নিজের, 
ঘরে. বসে. নিজে নিজে পড়তে ? এ রকমও 
মনে হত সত্য বলছি মশাই। তারপর 
একদিন ওরাই ছুটে আসবে, আমাকে দেখে 
ধন্য ধন্য করবে, আমাব' লেখাপড়ার' তারক 
করবে। ওরা, বলবে, এই; জলা-জংলা 
জাবগায় কোথা' থেকে ফুটলো এমন ফুল! 
সঙ্গে সঙ্গে চেচিয়ে উঠতাম, না, না, না। 
ওদের, ঘেরা, ওদেব রাগ, যতো, ভয়ানক, 
ওদেব প্রশংসাও ততো ভন্নানক। বাপরে; 
দ্রোণাচার্ষের মত' মানুষ, সে, তা খাবাপ 
লোক ছেলান, তবু আব কি অমান্ীষক' 
কান্ড। বলে কিনা; গুঝ্দক্ষিণা দাও; 
আবার যে সে গুরৃদাক্ষণা। নয, হাতেব৷ 
বাড়া সাভার = বো তৰা দাও সারার 
হাতে। শুনছেন?’ 
শুনছি, বৈকি ৷’ এই অন্ধকারে চলতে, 
চলতে শ্ৰনাছ। এমন কোন দুঃখ মানুষেরা 
থাকতে পারে আমি তা' কোনদিন জানতাম। 
মা। ক্লাস থেকে নাম কাটা গেলে কি রকম 
জাগে তা’ আমি কি কবে জানবো? আমাব 
ভ” নাম কখনো কাটা যাব নি। বই 
যোগাড় করতেও তেমন কোন কষ্ট'হয় নি. 
পুবোন বুই হযতো কিছু কিছু হাফ দামে, 
[কিনতে হয়েছে, তবু সব বই-ই পবীক্ষার, 
Lal দ্‌’ বেলা' 
জক, কিন্তু কোনদিন উপোস, 
টু প্রাইভেট টিউটর সারা 
বছরের জন্যে রাখতে পার নি ঠিকই, 
ধবম্তু পরীক্ষার গিকছি আগে বাবা যেমন 
ক 


বন্দোরদ্ত করে: * দিয়েছে। 
আপেল; ন্যদপাঁজি, আন্ন এসব 
শখ, করেও. কোনাঁদন,। খাই দি 
বটে, কিন্তু অসুখের, সময়া ঠিকই; 
ভাক্গার.এসেছে। টিফিনে' ধারার জন্যে 
পয়সা মা দেয়, নি কিন্তু দমখানা করে, 
শুক্‌নো রুটি আর মানিকটা আখের গুড়, 
আমার ঠিকই দ্র:টেছে। বাবার পকেট 
হাতড়ে, মায়ের বিছানাব লা থেকে, 
কখনো: রিংএন চাবি চুরি কবে, সিদ্দুক, 
খুলে দু-পাঁচ' টাকা সাঁবয়োছ।॥ সরিয়ে, 
স্কুল ফাঁকি দিয়ে সনেমাও' দেখোছি। রাম 
আদকের দুঃখ আমি কেমন করে, বুঝবো? 
এসব আমার: ক বোঝার কথা? 

'সোঁদনের কথা বলি? বাম আদকের 
গলার স্বরে এখন আর কামা নেই। আসম্ন 
একটা যুদ্ধের জন্যে যেন ও প্ৰস্তুত হচ্ছে। 
ওর গলার স্বর ক্ষমাহীন। ক্রোধ, দুঃখ, 
অবন্ধায় সম্পৰ্ণে ॥ 

'সাঁদনটা ছেল, মত্গলবাব। আমা 
দাওয়ায় বসে. পড়া দেখাছনু। মা: গেছে 
পাশের বাবুদের পুকুরে জালির খ্যাপ নিয়ে 
মাছ ধরতে বাবা! গেছে, রোজই: যেমন যায, 


বাবুদের, বাগানে, কুপোতে ৷ খুব মন" দিয়ে 


দুলে' দুলে পড়াছ, হঠাৎ, পশ্চিম দিকের 
জংলা' বাঁশবন থেকে ‘শালা, এক নম্বরের, 
হারামী; মেয়েছেলে যে এমন মাছচুরুণী 
হয়, ছোঁচ্‌কো হয় জানতুম নি! তাই, ত 
বাল রোদ রোজ এতো, মাছ যায' কুথায!।, 
এবারে এসোনি আর একাদন); শা” 
তোমার শুকনো ঘাড়ে মারবো এক কোপ, 
ছেলাল মেয়েদানুষ', পারক্কাব। বাব্যদের 
ছেলের, গলা, আমাবই সমবযেনী। এতেও, 
সোয়াস্তি নেই, আমাদের ‘নাচ'-এর' 
ছামৃতে দাইড়ে, সে কি অঙ্গভাঞ্গি, জার 
সে, কি গালাগাল! আগনি শওরের নোক; 
আলান: ভাবতেই পারবেন না, সেসব, 
গীধীিতব কতো, বড়ো: দাঁত, নখ আৰ থাবা! 
ছেলে হয়ে মায়ের সেই, অপমান। সাদিন 
দাঁতে দাঁত ?পষে' সহ্য করোছি। আমাব 


-শরীরথানা ফুলে ফুলে উঠছেল, মনে 


হচ্ছিলো. তেসোখানা নে ছুটে যাই, গয়ে: 
ওব' ধড়সুদ্ধু নাবিয়ে: দি, তারপব, যা' হয 
হোক. না হয় ফেরাব হযে যাবো: জাহাল্পামে৷ 
চলে যাবো, এ পাঁথবী আমাকে. তা চায় 
ৰন । শি হবে বেচে থেকে? কিন্তু কিছুই 
করতে পারলুম ন। আমি স্পম্ট' দেখলাম 
বাবা ওদেরই ভূ'য়ে কোদাল কুপোচ্ছে। আজ 


যাঁদ- কিছু একটা করে ফোঁলি,কাল বাবাকে 


ওরা কাজ দেবে না। চোখে আমাৰ: জল 
এস গেল । তা ছাড়া ওদেব দেওয়া' মাপা 


চাল, ওদের দেওয়া এ'জৌ-কাঁটা খেয়েই তা 


মানুষ ৷" কৃতজ্ঞতাটা, যাবে কোথায়? বাঘ 

বলতে এখনো আমাদের তা লালা 

1- "জানেন, এতো যে. মাটি জেগেছে: 
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দেখবেন এক গ্রাম থেকে কিষেণ গয়ে জন্য 
- গ্রামের: জ্মোতদারের বিরুদ্ধে ফাটাফাটি 
করছে; কিন্তু নিজের গ্রামের ভোতদাবের 
বিরুদ্ধ তাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না 
এখনো" যাঁদ কেউ ৬পকার; তখন বলে, 
করগ্গ্যে বাপ অভাচাব। কবুক লুটপাট 
জনীবনভোর, ওরাই ত’ দেখে এলো অভাবে 
যখনই: বাবুদের গোলায়া গয়ে' দহিড়েছি, 
বাবু কেচিড় ভত্তি" কৰে দিয়েছে। হয়তো 
দশ, আজ, নিয়েছি, সাদা কাগজে টিপস্ই 
দিয়ে লিখিবে নিরেছে বিশ আডি। মুখ 
মানুষ, ঠাঁকয়ে নিয়েছে। কলম ত’ ঠোল নি; 
লাঙল, ঠেলেছি, নিক ঠাঁকষে, তবু বানে 
খরায়া, ওরাই ত” দেখে ৷ 

যে কাবণেই হোক, আম কিছ; কলতে 
পারলাম না। বাবুর ছেলে চনে গেলে 
আমাব গোড়াকপালী ম্‌ কোথা থেকে? 
সর্বাংগে কাদা মেখে খানিকটা মাটি, মাটি 


পেকে খামচে তুলে, আমার মুখে গজে = 


দিয়ে বলল, ‘এই নে. মাছ খাবি, আর মাছ 
খাবি? ছাই থা, ছাই খা। উঃ, হাই মা, 
পেটের ছেলের পারা' নন্দ, সে আমাকে 
খাস্ত ওরে গেল’, তারপর থুপাঁস রামা- 
ঘরে গয়ে, ভ্রহলন্ভ উনুনটায মাটিন। 
কলসীর সবটুকু ভ্রল ছেলে দদলে। ও 
উননেটা নিভে গেল'। কচ্তু আমার বুকের 
গতৰ যে উনুনটা আছে, সেটা কলসে. 
উঠলো।। 
ঘোড়ার ভিমেব' পড়া, এসব বডনোকের' 


দুত্তোরঃ রইলো তোর পড়া, 


ছেলেদের জন্যে, এই গযুষ্টির পিণ্ড পডা , 


চটকে কি. মায়েব এই. অপমানের জবাব 
দিতে পারবো 2 
সব ক'টা দাঁত দি আম খুলে 'নতে 
পাববো ৮» কিছুক্ষণ আগেও ভেবোঁহুননু 
আমি একলব্য হবো । না, এ যুগে আর 
একলবা, হওয়া" যায় নাও আমিই বা কিসে 
কম !' আমার' গতরেই ক, কম' শান্ত ? বার? 
‘আমণতের লড়াইণতে গ্রামের মধ্যে সব ক'টা - 


শালা! 
আমি, খুব বডো কৰে বৃক-ভাঁত্ত' নিঃশ্বাস" 
“দিলাম ৷৷ আমি আম আদক;-তথন থঁবকমই 
উচ্চারণ করতাম. রাসকে বলতাম: আম, 
রোজগারকে বলতাম ওজগার: শুনছেন? ! 

শুন বোক?” কান পেতে শুনীছ।, 
সমস্ত শরীর মনাদিয়ে শুনাছি। বৃষ্টি, 
ক শুধু আরো? রন্ত কি ঝরে নাঃ এতো- 


ধদন। জানতাম বন্ত বাবে৷ না। মবাীরের 
ভেতবে থাকে। কিন্তু এখন দেখছি, বস্তু 


ধরে। চু 
"বাম জালের: প্রত্যেকটা কথায আছে 
বজ, আর সে রক্ত ঝবছে। ‘ - 

, আগি মন৷ সনে-বললাগ, চাই' ন ই. না, চাই 
না, একলন্না৷ হতে চাই-না৷। তা’ ছড়া 


শালা শয়োৱের বাদ্সর ৷ 


লগ 


আপনাকে, তা বলেইছি, ওদের থে যতো 


Ed 


ভয়ানক; ওদের প্রশসোও-ভভোটা ভয়ানক॥ = 


বলা ত’. যায় না; চেয়ে বসবে, হয়তো 
বুড়া আঙুলের মত গুরদূক্ষিণা। তখন? 
শুনছেন? 

শুনবো না? ক বলছো রাম আদক ? 
অন্ধকার তার একতারা বাজাচ্ছে। আজ 
চাঁদ নেই। আকাশের তারার চোখে জল। 
এমন করে কখনো কোন মানুষের গল্প 
শ্যাননি। 

ছুটে গেলাম জংশন বাজারে। এর 
আগে অনেকবার এসোঁছ। তবে তখনকার 
আসা আর এখনকার আসা তফাৎ অনেক। 
দাঁড়িয়ে দাঁড়রে দেখাঁছ। কলার পাহাড় 
জমেছে। মোটামুটি এ ব্যবসার তাগবাগ্ম 


একটু ভাবসাব হয়ে গেল। সব আমাদেরই 
- ঘয়েসাঁ। চায়ের দোকানে বসে বসে বড়ি 
ফুকাঁছলো। বললাম তাদের। ওরা বগল, 
একা তুমি ভাড়া দিয়ে কূল পাবে না ভাই 
দ7-তিনজনের. শেয়ারে ঘর ভাড়া নাও। 
ধলা পাকাবে ত'? বললাম, হ্যাঁ। এ যে 


টোকাতাম। দুটো জালা পেতোঁছলাম। 
সেখানে কারবাইড দিয়ে পাকিয়ে নিভাম। 
সধ্ধের সময় জালা সাজাতাম। সকালেই 
হয়ে যেত। তারপর বাতাস একটু 
থাওয়ালেই একেবারে সোনার গয়নার পারা, 
ধুবলেন? পড়তায় ঠিক পোষাঁচছিলো না | 
একট; দূরের দিকে, মানে আপাঁন চিনবেন, 
এ কলার হাট থেকেই শেষে কলা কিনে 
আনতে. লাগলাম। আমি বিক্রি করতাম 
পাইকিরিভাবে। খুচরো নয়। খুচরো 
নিয়ে বসলে শুধু কলায় চলে না, -ওর 


সংগে আরো পাঁচটা জিনিস নিয়ে বসতে - 


হয়, তা ছাড়া এ কলা নিয়েই থাকতে হয় 
সারাটা দিন। আমার ত' সে রকম মন না। 
আমি যা কারবার করবো তা এ একবেলার 
জন্যেই। তবে সম্ধ্যের দিকে এসে একট; 
সাজিয়ে যাবো ঘর। বাঁক সময়টা অন্য 
শুলক-সন্ধানের ফেরে কাটাতাম। কিন্তু 
লস খেয়ে গেলমে। এক,শালো শাচ্তিপুরের 
হারামী ধার গোথে আমাকে বইসে দিয়ে 
গেল ৷ 

। থার দিলে কেন 

1 ব্যবসায় ধার না দিলে কলে না। ধার 
মা দিলে আপন পরেবেনও না। মনে 
করুন একাঁদন এসে আপনি অনেকটা মাল 
ধৃনয়ে গেলেন। বললেন, টাকাটা আবার 
যখন আসবো মাল িনতে, তখন 'দয়ে 
দোব। আর সাঁত্যই তাই করলেন। অনেক” 


EAE 


বায় এ য়কম-করতে- আপনার ওপর একটা" 


দ্ূবশ্বাসও এলো। আপাঁন আমার সংগে 
চায়ের দোকানে বসে গেলেন। আপনি চা 
ঘাওয়ালেন। আমি দিলাম বড়! বাস, 
বন্ধ্যত্ব হয়ে গেল। এখন যাঁদ আপনি 


হ্যাঁ। শালো আর এলো 'ন। আমার 
দুশো টাকা জলে গেল। আমি পড়ে 
গেলাম। ব্যবসা লাটে উঠলো । যা দুচার 
ট্যাকা ঘরে আনাছন তাও বন্ধ হয়ে গেল৷ 
সে বেটা আর এ অল্লাট মাড়ালোই না। 


হোআ না মি ৰ 
সাইকেলের 


বেলায় দেখলাম লাইনবন্দী 

সার চলেছে 'পশ্পড়েদের মতন । প্রায় জনা- 
বিশেক হবে। সাইকেলের সামনে একটা 
বস্তা, আর পেছনে আর একটা বস্তা। 
কি যাচ্ছে? গ্রামের ছেলে। রোজ রোজই 
এসব দেখাঁছ। না জানার {ক আছে? চালের 
সাইকেল যাচ্ছে। সব কালো চাল। যাচ্ছে 
জংশনের বাজারে। অনেকক্ষণ বসে বসে 
লক্ষ্য করলাম। ভালো রাস্তা দিয়ে মেতে 
যেতে ওরা মাঠের রাস্তা ধরলো । ঠিক তার 
থানিক পরেই পাশ দিয়ে গেল একটা 
প্যাঁলশ ভ্যান, যার নাম খাঁচাগাড়'। ক 
করে ওরা টের পেল? যাঁদ এই রাস্তা 
দিয়ে যেত তাহলে ত’ ধরা পড়তো নিৰ্ঘাত ৷ 
পেছনে ফেরবার উপায় ছিলো না। হঠাৎ 
মাঠের ওপর নামভেও পারতো না। 
রাল্ভাটার দু, পাশের মাঠে এখন জল 
ভর্‌ ভর্‌ করছে। গাছও দ? হাত এক 
হাত উঠে গেছে। 

তার পরের দিনও লক্ষ্য করলাম। আজ 
আবার অন্য আর একটা দল ঠিক ওই- 
ভাবেই সামনে-পেছনে বস্তা সাজিয়ে 
গৃপস্পড়ের সারের মত বাচ্ছে। নক্ষ্যও এ 
এক। জ্ংশনের বাজার এলাকা । এতো 
নোক এতে নেবে পড়তে পারে আর, আমি 
পারি মা? কিসের ভয়? তা ছাড়া থাকুক 
দা ভয়। আমার আবার যেখানে ভয় 


সেখান হট জেতে ভালো লাগতো। 


২৩৩৯ 


বুকের মধ্যে থেকে চলকানো রত বাক্‌ 
যা,. যঢ়,হটে যা। আম ঠিক করে 
ফেললাম যাবো, ওদের দলেই নাম লেখাবো ৷ 
কিন্তু কেমন করেঃ 

ওরা চলছে। আমি ঠিক করেই রোখ- 
ছিলাম একটা সাইকেল গুড়িতে ঠসান 
দিয়ে। সাইকেলটা নিয়ে ওদের পেছন 
পেছন চলতে লাগলাম। প্রথমটায় ওরা 
গ্রাহ্য করে নি। তাব্রপর দেখলাম ভয় 
পেয়েছে। ভাবলো নোধহয় প্ুাঁলাশেব 
নোক। দর শালা, যাই ভাবুক, কেটে 
দু আধখানা করে ফেল্দক, আমি ওদের 
সংগ ছাড়বো না। ওদের চোখে চোখে 
ইসারা খেলে গেল। বুঝলাম কিছু একটা 
হতে যাচ্ছে। এদিকটা ফাঁকা। মানুষভনও 
বড় একটা আসছে-যাচ্ছে না। কোন গোল. 


ছায়ায় যে পথটা গেছে এ পথ ধরলো। 
আমারো উপায় নেই। আমিও চাইলে 
দিলাম সাইকেল। খানিকটা গয়ে, বেশ 
একট, নির্জন জায়গা, হঠাৎ ওরা থাপ ঝপ 
সাইকেল থেকে নেবে পড়লো ৷ আমিও নেবে 
পড়লাম। দেখ না ব্যাপারটা কতদক্র 
গড়ায়! খুব একটা 'বাতাঁকিচ্ছিি ব্যাপার 
না হলে ওরা সহজে খুনোখুনিতে মাতবে 
না, বিশেষ করে এতোখানি চাল নিয়ে। 

এই ছোঁড়া শোন? ডাকলো ওদেরই 
ভিতর একজন। .পরে জেনেছিন; ওই 
দলের কাণ্তেন। ও চাল বেচে না। ও আগে 
আগে চলে সাইকেল নিয়ে । পলিশ কখন 
কোন্‌ পথে আসছে তার হাঁদশ দেয়। 
থানা পুলিশ, দারোগার হাত থেকেও 


|| 
কি মতলব তোর? 
কোন কুমতলব নেই। আমি চাল বেচতে 


প্রমাণ কোথা থেকে দোব? দেখতেই 


লাইনে আছে। মানুষ নিয়ে অনেক 
ঘাঁটাঘাঁট করেছে। নোক {চনতে তুল 
হয় নি। 

ওরা চাল বেচে ফিরলো যখন তখন 
ওদের সংগ ধরলাম। এখন আর ওদের 
ভয় নেই। মাল ত’ সব খালি করে দরে 
এসেছে। আর ভয় কিঃ গাইল পনেরো 
ওদের সংগে সংগে চলে গেলাম। বেলা 
তখন অনেক। মাথার চাঁদ ফাদিয়ে 


_দিচ্ছে। সংগে একশো যাটটি চ্যাকা। গাছ 


বেচা পয়সা! দাদুর আমলের গাছ। 
সম্পত্তি বলতে এ একটাই । তাও বেচে 
দিতে হজ। বাবা হাউ-মাউ করে ছুটে 
এসেছিলো । তা আমি তখন মন্নীয়া। 
হে'সে নিয়ে বাবার দিকে তেড়ে গোঁহ। 
বাবা আমার আর্তি দেখে অংগলে 
পাইলেছে। 

পকেটে করকরে অতোগুনো ট্যাকা, 
কিন্তু খাবার উপায় নেই। এসে গেছি 
আসল আয়গায়। এও গ্রাম। তবে 
অনেকটা ভেতরের দিকে । ওরা ঘর- 
গুলো চিনিয়ে দিলে। সব গেরদ্থ- 
বাঁড়। তখন ফুজ্ফশ্টের ন’ মাস। মনে 
রাখবেন চালের দর তখন কোন জায়গায় 
সাড়ে তন, কোন জায়গায় চার, সাড়ে 
চার। এ. আবার মুসলমানদের গ্রাম। 
বৌশর ভাগ ওরাই। মুসলমান হলে কি 
হয়, ফরফর করে ভেতরে ডুকে গেলাম] 
গোয়লঘরের দেয়ালের প্ৰশে পাশে সব 
সাজানো । কাছ থেকে মনে হবে 
বোধহয় খোল, 'বচ্দাঁলর বস্তা। সাজা” 


মতনই চাল তুলোঁছনু। ওরাই ধারণ 
করলো । বললে, পারার না রে হোঁড়া। 
এ এক মণই নে। তাতেই কাঁপ ছট্‌কে 
যাবে! 

কিভাবে সাইকেলে চাল সাজাবো 
ওরাই বেষেবুধে তাও দেখিয়ে হিলে। 
যেই প্যাডেলে পা দদয়োঁছ, ক বলবো, 
খানিক যেতে-না-ষেতে উল্টে যাই আর 
{ক। ওরা হাসতে লাগলো মুখ টিপে। 
হাত দুটো অসম্ভব কাঁপছে। মাত্তর এক 
সণ, 'ততেই। ওরা বলল, চালাতে 


চালাতে অভ্যেস হয়ে যাবে। ও পেরথম, 


গেল্লথন আমাদেরও হত। তারপর আস্তে 


অন্তে বাঁড়য়ে আড়াই-তিন মণও করে, 
এখন চালাই। চালাতে কোন কণ্ট নেই।, 


যেন দশ সেরা মাল নিয়ে যাদি, 
ব্যাপারটা অনেকটা তাই বটে। প্রথম দন 
বিশেষ কিছু হল না। পাটির যে কাণ্ডেন 
সে প্রথমেই দূ? টাকা ওর দস্তুরাী আদায় 
করে নিলে। দেখলাম সকলেই . চোখ 
গটপে সায় দিলে। বুঝলাম, এইটাই 
এ লাইনের রশীতি। বেশ বাঁচে, কখনো 
বড়ো, চওড়া রাস্তা, কখনো ন্দাড়পথ, 
ফখনো আলের ওপর দিয়ে হটিয়ে 
ছচিয়ে, কখন পার পার হয়ে, বেশ 


পেরে যাচ্ছিলাম, যেন এই সব অনেকাঁদন ; 


ধরেই করছি। আমি তো হানাছলাম, 
বাবা, এর জন্যেই আবার এতো চারদিকে 


লান্কাঁছফ বলত 

চোখ পেতে পেতে রাখা! ধুর, এ একটা 
কাজ্জ নাকি? 

কিম্তু আমার চক্ষু ছানাবড়া হয়ে 
গেল যখন নেনোর মোড়ে এলাম। এই- 
খানে রাস্তা সংক্ষেপ করতে হবে। শুধু 
সংক্ষেপ করবার জন্যেই নয়। ঘুরপথে 
যেতে গেলে অনেকটা, প্রায় মাইল পাঁচেক 
বড় রাস্তার ওপর দিয়ে যৈতেই হবে। 
আর অতোখাঁন পথ কখনো বড় ব্লাস্তা 
দিয়ে যাওয়া যায়? নেনোর মোড়ে এসে 
দেখলাম আমাকে যেতে হবে এ-মুড়ো 
থেকে হাত ষাটেক একটা প্দলের ওপর 
দিয়ে ও-মুড়োতে। গাঁয়ের মানুষ, পলে 
অনেক পার হয়োছ। বাশের তৈরী 
মাদুরের মত পুল, সে-ও সাংঘাতিক, 
শওরের আপনারা পারবেন না মশাই, 
জলে-কাদায় সেও ভার বেপদের, কিন্তু 
আমাদের কি সে সব গ্রাহ্য করলে 
চলে! কিন্তু এ ব্যাপারাট দেখে কল্‌জে 
শুকে গেল মশাই। শুনছেন? 

হ্যাঁ, কল্‌জে শুকিয়ে গেল 

“পর পর চারখান লম্বা লম্বা বাঁশে 
ওই রকম আরো চার-চারখানা অনেক 
বাঁশ বেধে লম্বা পুল টতাঁর করা 
হয়েছে। পুল থেকে হাত পনেরো 
নাঁচুতে জল। এমানতে অতোখানি 
রাস্তা এটুকু চওড়া বাঁশের ওপর দিয়ে 
যাওয়া রীতিমত শন্ত। বুকে কাঁপন 
লাগে না এমন জোয়ান তো দোঁখান। 
তার ওপর ওইরকম ওজনের চালের 
বস্তা, তাতে আবার সাইকেলে চাপিয়ে, 


সাইকেলটাকে ধরে ধরে পার করতে ' 


হবে, একটু পা এঁদক-াদক হয়ে 
গেলেই সাইকেল শুন্য; কূপ, হ্যাঁ, এক- 
বারে জলের িতারি। 

লুকোবো না মশাই, ভয়ে আমি 
কেদে ফেলোঁছন ৷ এই করে যাঁদ আমার 
খেতে হয় তরে খাওয়া আমার মাঘায় 
উঠুক । দেখলাম, টা কালেন 
এগ্‌গে এলো, বলল, পেস্ধম 
পেরথম এ রকম নিত িদ্তু 
কাজটা তো তেকেই করতে হবে ৷ 
ও আমার কাছ থেকে সাইকেলটা ‘নিয়ে 
{নলো। তারপর আগে আগে চলতে 
লাগলো। আশ্চায্য! পারও হয়ে গেল। 
শুধু এঁ' বা কেন, গোটা পাঁটটই, 
পশ্পড়ের সারের মত একে একে পুল 
পার হয়ে গেল! 

গনেরো-যোল মাইল খানা, থন্দ, 
পগার, উট্‌কো "গাঁলঘধীজ ঘুরে ঘুরে 
আমাদের চলতে যতো না কণ্ট, হত, এই 
একটা জাগায় তার দেড়া কষ্ট, উঃ, 


“ভাবলে এখনও গা-টা কেমন করে? 
এইভাবে চলতে চঙ্গতে আশেপাশের, 
প্রত্যেকটা গ্রামের প্রায় প্রত্যেকটা পথ, কোন. 


পথটা গেছে কাদা আর জলার ওপর দিয়ে, 
কোনটা পগারের ওপর 'দয়ে, কোন পথটা ' 


২৩৪০ 


গেছে একবারে ভয়ংকর জংগলে, মেএক 
অসম্ভব কাণ্ড, এই করে করে সব পথ 
মুঘস্ব হয়ে গিয়েছিলো। 

বেপদ [ক একটা ? পীলশেরই ক শখ, * 
বেপদ? প্ীলশের বা বেপন ক সশাই, 
পুলিশের সামনে মাল নিয়ে পড়লেই যা 
বেপদ। সাইকেল খাঁচাগাঁড়তে তুলে। 
দেবে। লক-আপে ঝোল-ভাত খাওয়াবে। 


বেপদও নেই, ওদের নোকই আমাদের 


' জানিয়ে দিতো আজ কোথা ‘বেড’ হবে! 


কোন্‌ দিক দিয়ে খাঁচাগাঁড় আসবে! তা 
দেবে না-ই বা কেন? শুনে আপান ফা 
ফ্যচি করে হাসবেন, ই ই দেকুন, হাসিতে 
কেমন গা গুলুচ্ছে দেখুন!" 

অন্ধকারে হাসি দেখা যায় না। কিন্তু 
বেশ বুঝতে পারছিলাম পুলিশের 
কাণ্ডের কথা মনে করতেই ও হেসে কুটোন 
পাটি হয়েছে। 

একবার ক রকম ভড়কে গিয়ে ধরা 
পড়ে গোঁছ বিশজনের গোটা পাঁটিটাই। 
থানার ভেতরে চূকৌছ। সাইকেলশুলো 
সব বাঁশবনে রাখা । দারোগাবাবুর কৃথা- 
গুলো একটু মন বিয়ে শ্নমবন, শুনলে 
জ্ঞান হয়ে যাবে। যাকে বলে 'ব্রেম্মোজ্ঞান” 
হ্যাঁ, তাই। 

বড়বাবু বলছে, 'বলচো ত’ বশজন। 
আসলে হয়তো চাল্লশ-পণ্ডাশঙ্গন। না না 
বাপু, এ ভার বঞ্চাটের কাজ। 
তোমরা ভাঁষণ মিথ্যে বল। অতো কমে 
হবে না ৷ 


আছে বড়বাবু। 
আমার, যাও দান, দশ টাকার ভালো 
মান্ট নে আয় দিন। এ সংগে এক 
প্যাঁকট কাঁচও আনিস, ব্যাপারটা 
বুঝলেন? 


+ 


শশী 


. কালো চালের বস্তা নয়ে যতো ইচ্ছে 


যাও, তাতে আটকাচ্ছে না বড়বাবুর ধম্মে, 
বড়বাবুর আটকাচ্ছে চল্লিশ-পণ্যাশজনের 
জায়গায় কেন বশজনের টাকা, মানে, ঘুষ 
পাচ্ছে? বুঝলেন? এদেব আমরা ভয় 
খাবো? আমাদের নেতাই ত’ এঁ হাতেম- 
পুরের এক সেপাইকে খোলাখাঁল বলতো, 
দোব বেটা ঘুষখোরের পেটটা ফাটিয়ে, 
পেট দে তখন খাল বেরুবে কালো কালো 


টাকা। 1, ছি, ফোন ভদ্দরনোক এদের. 


নিয়ে চলতে পারবে? শুনেন; এরা 
নাকি. জ্যোতি বসুর মুস্ড্‌ চেয়েছেলা? 
তা আর চাইবে নাঃ এরা এক-একখান 
যন্তর, এনে খুরে নমস্কার 
“বলাছলে না পদ ' একটা ময় 
আম খেই ধরিয়ে দিলাম। | 
'সেই কথাই বলাছ। হয়তো ডেমন 
তেমন রাস্তা দিয়ে হাটাছ, পুলিশ তাড়া 
লাগিয়েছে, সব আমরা জের ভে হয়ে 


গোঁছ, আম হয়তো সাইকেলটা এক জায়" 
গায় নুকয়ে মাল নিয়ে নেবে পড়োছি 
একেবারে এক হাঁটু ধানক্ষেতের: মধ্যে, 
তেমন তেমন নোক হলে ধরবে জামার 
কলার চেপে, তখন দিয়ে দিতে হলে ,সব, 
ওর হাতে যে হাসিয়া বকবক করছে! 
তা ছাড়া মনে করুন, যাচ্ছি এ গ্রাম-ও গ্রাম, 
যেতে যেতে সবাই কেমন {চনে ফেলে, 
বোধ হয় চাল চোরদের চেহারায় একটা 
ভেম রকম ছাপ আছে। ত’ যাচ্ছি চায়ের 
নোকানের পাশ দিয়ে চারাদক তাকাতে, 


তাকাতে, হঠাৎ দোকানের ভিতাঁর থেকে . 


কে একজন ছেলে বলল, এই যে যাচ্ছে 
সুমুন্দি। ব্যস, জনা দশেক উঠে এলো ৷ 
হয়তো তক্কে তকে ছেল। বলম্ন, চাল নে 
যাচ্ছো যাও। কিছু বলবো নি। কিছু 
চাঁদা দিয়ে যেতে হবে। লক্ষ্মপজ্ো, 
বুইলে? দু, টাকা করে সবাই ৷ 
দোব না দোব না কবে দিয়োছজিলাম, 
দু টাকা। মনে ভাবছি যাঁদ এখন চার, 
টাকাও চায় তাও দিয়ে য়ে রেহাই পাই, 
কেন না এই তক্কো জুড়লে আরো দশটা 
নোক জড়ো হবে, তারপর চাঁদা করে লুট! 
মা, বাবা, ওর মধ্যে গিয়ে আর কাজ নেই। 
{কিন্তু মুখে ভাবটা রাখতে হবে যেন দু 
টাকা দিতে আমরন্ত বার হযে যাচ্ছে 
পুলিশের ভয়, পুল থেকে, পড়ে 
যাবার ভয়, লুটের ভয়, এই সব ভয়- 
ধুনোকে ধরুন। এই বার যোগ দিন 


শরীরটা এতো ধকল সয়, এর একটা কোন্‌ 
না টাকা “দুয়েকের আছে, এ 
ছাড়াও আছে পাঁজশের ঘুষ, পাটের, 
কাণ্তেনের টাকা, চাঁদার টাকা তাহলে 
চালটা ষখন জংশ্নের বাজারে নিয়ে যাই 
তথন এসব ভেবেই তা কেনা দামের থেকে 
বির দাম চড়ে যায়। আম কেন এক 
টাকার জায়গায়। কম করে পনেরোল্ততন্রিশ 
টাকা রোজগার করবো নচা এক-একটা, 


টিপে? এ চালটাই যখন, মনে, করুন, , 


আড়তদাররা বেচে, দিচ্ছে পাঁচ কলো-দশ 
কলো করে তখন সেই বচ কেন, বাড়তি 
নাফা করবে না? অর "পয, মনে, বর্ন 
পুলিশ ফাঁক দিয়ে, বনরাদাড় ডািয়ে 
এ দশ-পাঁচ কিলো যারা যারা আনছে 
তারাই বা কেন একটু বড়াভ লাভ করবে 
মা? এই করে করে, যুক্তফশ্টের আমলে 
চালের দরটা লাফিয়ে চার টাকা পাঁচ 
টাকায় উঠেছেল। বুঝলেন? 

'বুঝলাম। ভা তুমি এ রকম, লাভ- 
জন্ক ন্যবসাট্রা ছাড়লে কেনই? 


ও অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। 


সাপ্তাহিক বসমতাঁ 
জন্বকারে৷ ওর; মুখ, দেখা) যায় না! একটা 
বড় মুখে পুর, দেশলাই জয়ামালো৷৷৷ 


দেখতো না। আমার হাতে এতো কাঁচা 
টাকা, বাবুরা, এসব’ ভাবতেই পারতো না? 
মূখে কিছু বলতে পারে না। কেনা না 
আম ত’ তখন ওদের ধার: আর ধাঁরি না। 
ভেতরে ভেতরে জহলতো,।' আর মুখে 
খালি ধম্মোকথা আগড়াতো। 


বলতো, এ সব রাস্তা ভালো নয় 
রে। ভালো নয়। কোনাদন বেঘোরে 


“না এবার, অনেকক্ষণ চুপ; করে, 
রইলো, রাম। অদ্রক। যতোক্ষণ' বাড়ি 
খেল ততক্ষণ। তারপর সুতোর কাছটা, 
ধরে ছুড়ে ফেলে, বধ, ‘আমি ছাড়তাম় 
না ব্যবসা ॥ আপনাকে সাত্য কথাই বাঁল। 
িম্তু একাঁদন৷ র্রেখলাম কি, বাঁডূর 
বাইরে বাঁশবনের। সামনে বাবাও একটা, 
কোথা থেকে চালি-বওয়া, সাইকেলে, ধরে 
দাঁড়িয়ে দাঁড়ুয়ে হাসছে।, বাবার এ 
হাসিতে কি ছেল আমি তা স্বান না, 
কিন্তু আমার মাথাটা কেমন ঘুরে গেল 
চক্ধর৷ দিয়ে। শেষকালে আমার বাবাও, যে 
আমাকে এতো বড়োটা করেছে, বুকের: 
কাছে নিয়ে বার বার বলেছে, সংপথে; 
থেকো, বাবা, কখনো মন্দ, পথে যেও. না, 
কাউকে ঠাকিয়ো' না, মদ' খেয়ো না; আয়ে, 
খেলো না, সেই বাবা শেষকালে চাল-বওয়া; 
সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়য়ে হাসছে? 
তারপর আর কৈছ; মনে নেই, ঝড়ের, 
বেগে ছুটাছ, কে যেন, আমাকে; পেছন 
থেকে তাড়া করেছে আর, আমি ছচট্াছ 
দিকপাশ৷ হারিয়ে, অপমানে, মুখ কালো 
হয়ে গেছে, মনে এমনও হচ্ছে৷ হাত-পা 
গলে৷ আমার না, অন্য, ফারুর, বেন 
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আমায়" ভীষণ অসুখ, গা জ্বরে পুড়ে 
যাচ্ছে, চোখ দুটো জ্বলছে, মাথা ঘুবছে। 
মরুণ্চার, একটা" বাঁড়, জাস্তারবাব; লিখে 
দিত, ওষুধের দোকান থেকে কনে জল 
দিয়ে খেলে; হতো। ‘এই রাম, বাচ্ছিস 
কোথায়?’ তাঁকয়ে দেখলাম কখন মাঠের 
পথে উঠে এসেছি। 'বাঁক'র ভূইতে আলু 
বসাচ্ছে তামন্বুদ্দশন চাচা, 'ওর'ম পাঁড় কি 
মার হয়ে। ছুটাহস কেনে. কি যে জবাব 
দিলাম আমি নিজেই তাংজানি না। ছুটতে 
ছুটতে একেরারে ‘নাছরাঙা' গ্রামের সমি- 
তর আঁপিসের সামনে গিয়ে হার । 
ভতাঁরতে তখন জমাট ভাঁড়। দেয়ায় 
যোঁয়াক্লাৱ।। একজন হাতের৷ চেটে 
ওপর ঘসি মেরো কি: বোঝাতে চাইছে, 
বাঁকরা শুনছে, আমি পাগলের মত্ত 
ওখানে। শিয়ে' বললাম, আমাকে বাঁচান। 
আমারে উদ্ধারা করুন আজে? 

ওরা এতোখখন তুম নদ তক্কো' 
ফরাছলো:। হঠা্ সবাই চুপ মেরে গেল। 

তারপর কে একস্বন, বলল, ‘তুনি ত’ 
চালের' সাইকেল-বওয়া নোক। তা 
এখেনে' কি মনে, করে?” 

একবার মনে; হল ফিরে যাই। সবাই 
জোট রেখেছে আমাকে জব্দ করতে! 
বাপটা' দাঁত দৌথিয়ে হাসছে। এরা মুখের 
ওপর' দরজা বন্ধ করে 'দচ্ছে।' কাজ নেই, 
ফিরে যাই। কিন্তু ফিরে কোথায় 
যাবো; আমার চোখে জল এসে গেল।, 

‘আমি আর... আমাকে আপনারা 
করবো নি, যারা ব্ল্যাক করবে তাদের 
ধরবো। বিশ্বাস করুন, শাপটো আমি 
আর বইতে পারাছ না, জাত মাহব্যের' 
বেটা আম, আমা আর পাপা... 

কথাটা' রাম। আদক শেষ করতে 
পারলো না। অন্ধকারে রাম আদকের 
মুখ দেখা যায়, না। 1ক্তু আম 
দেখতে পেলাম আর' এক নদীকে। রাগে, 
দুঘৰ! ফুলে ফুলে ফুসছে। 









খুবই বেশী। এ ছাড়াও আরো 'ঁতনাঁট 
দল রয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে, কিন্তু 


ঘর্তভন আনতে পারে। এই দুই নেতার 
স্মধ্যে দ্বন্দেৰর শুরু হয় ১৯৫৭ সালে 
জচ স্ট্রাওয়াঁদ পারচািত আওষামন 
লাগ ছেড়ে মৌলানা ভাসালীর নেতৃত্বে 
একাঁট অংশ চলে আসে। ওদের বিক্ষো- 
ভের মূল - ফারপ ছিল সুরাওয়ার্ঘ 


€ 


Se N 


সরকারের পাশ্চাত্য-ঘে'ষা পররাষ্ট্রনীত। 
ক্ষমতাসীন 


দলের সাধারণ সাঁচিব 
তখন শেখ মুজিবর। তান দাঁড়ালেন 
সুরাওয়ার্দর পক্ষে। এর আঁনবাৰ্ষ 
ফলশ্রুতি দলে ভাঙ্গন। যা হোক, পরে 
আস্তে আস্তে দলের নেতৃত্ব শেখ 


- ম্যার্জবরের হাতে চলে আসে। 


ব্যান্তগত ম্বন্দব ছাড়াও মুঁজ্বর- 
ভাসানণ দ্বন্দের আর এক কারণ উভয়ের 
আদর্শগত বিভেদ । মৌলানা 


লোঁননবাৰে বিশ্বাসী হলেও সাম্প্রাতক- 


জেগে উঠেছে সেটার অগ্রণী 1তানই। 
তাঁর পেছনে শিক্ষিত বাদ্ধজীবী 
মহলের সমর্থন প্রবল। তরুণ সম্প্র- 
দায়ও তাঁর পতাকার তলে সমবেত। 


আন্দোলন ক্রমশ সমাজতনা-ঘেষা হয়ে 


ওরা ক্রমাগত শোষিত, লাছত হয়ে এখন 


সম্পূর্ণ যুন্তিসগত। কিন্তু চরমপদ্ধী- 


দের দাবী মেনে নিয়ে দেশের অনগ্রসর 
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হার খুবই কম। দেশে মাথা পিছ্য 
আয়ের হার মার ১৯৮১। 
অবস্থা -১৯১৪৮ সালের চেয়েও খারাপ। 
এই অবস্থার দরুণ পূর্ব পাঁকস্তানের 
অবস্থা আঙ্গ বিস্ফোরণ- ' 


সোচ্চারু। বাঙালীদের মধ্যে যাতে কোন 
বিভেদ না আসে, তা লক্ষ্য করাই ছাত্র” 
নেতা তোফাইল আহমেদের উদ্দেশ্য। 


' কেননা, যাঁদ শহরে আর গ্রামে বিভেদ 


ঘাড়ে, তবে ন্যাপের প্রভার বাড়বার 


সম্ভাবনা থাকে। 
ঢাকায় এক 'নর্বাচনী সভায় {তান 
বলেন যে, আওয়ামী লগ ক্ষমতায় এলে 
পাট শপ, ব্যাংক আর বাঁমা কোলন 
কা্রাযতকরণ হবে অবনাই । 


বাঙালী জাতীফ্ভাবাদকে জাগানো 
হচ্ছে অনেক কারণে! আহ্বান জানো 


হছ্ছে চরনপ্ৰন্থণ ও দাকশপ বসন 
গুণবরে বিদ্রান্ত না হবার জন্য! বাথনী 
হন৩+য়তাবাদকে ঢংণ করার জন্য ৮রম- 
পন্থা ও দাঁক্ষিণপন্থী শ।ঙণ্াল খাতে 
প্রভাব না বাড়াতে পাবে, তার জনা 
বাঙালী জাগো আর ‘জয় বাংলা! এই 
দু) আওয়াজ তুলেছেন আওয়ামী 
লাগ। প্রকাশ, সামপ্রতককালের উঠলখ- 
যোগ্য প্রচার হল--ঘাদের বাত নহ শাল- 
বাড়ী, বাংলা ছাড়ো তাড়াতা।ড়।' এটা 
যে নাপের চরমপন্ধাদেব লক্ষ্য কব 
ছোড়া হয়েছে, তাতে আর সন্দেহ মেই ৷ 

যা হোক, গত করেক গাহে 
আওয়ামী লীগেন প্রাতপ্বন্দবী, নাতপর 
প্রভাব অনেক কমেহে। তার করুণ, 
ভাসানীপন্থী দলে বিভেদ। অবশ্য 
থরেক বছর আগে থেকেই ম্যাগ দল 
দিব ভ স্ত-তঙ্গবীপলমী (েরুুইি-7৯) 
তার ভাসানীপন্যধ। ততবপণথনের 
শত ঘাঁটি হল পশ্চিম পাঁধদতানের 
পাঠান এলাকাগ্টল। ওদের নেতা 
হলেন বাদশা খাঁর প্র ওয়ালী খান। 
পর্ব পাকিস্তানে ওদেব প্রভাব 
অনুল্েধ্য। কিন্তু ভাসানীপন্থগদের 
মাঝে সাম্প্রাতক (বিভেদ ন্যাপের গধো 
সংকটের সূচনা করে। বিবাদের মূল 
কারণ আসম্ম নিৰ্বাচনে বে।গণানের 
প্রশ্ন 

ন্যাপের দু'জন শাস্তশালী নেতার 
নেতৃত্বে এক প্রভাবশালী অংশ আসন্ন 
দনর্বাচনে যোগপানে আনিচ্ছা প্রবাশ 
করে। শুরা হচ্ছেন ন্যাপের সাধারণ 
সাঁচব মহম্মদ তোয়া আর আবদুল হক। 
ওঁদের মতে £ বাংজট বাকের মাধ্যমে দেশে 
চরম অর্থনৈতিক পাঁরবর্তন আনা 
অসন্ভব। এর জন্য দরকার সর্খবধান- 
বাহর্ভৃত উপ্ময়। তাই গুরা পূর্ব পাঁকি- 
স্তানে কৃষক ও শ্রামক শ্রেণীর সহযোগে 


নকশালবাড়ী ধরনের মান্দোলন গড়ে 
তোলার পক্ষপাতী । 
কিন্তু ন্যাপের ওয়াকিং কাঁমাটি 


উত্ত প্রস্তাব মার দুই ভোটের সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতার জোরে বা্তল করে। 
'তোয়া-হকাপন্থদরা চেয়োহুল* নির্নাচন 
‘বয়কট’ করতে । 

এই প্রসব্গে মৌলানা ভাসানীর 
মনোভাব লক্ষ্য করার 'িষয়। প্রথমে 
তান নির্বাচনে নামতে" নারাজ ছিলেন 
তাঁর স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব মানা হয়ান 


বলেঃ অবশ্য পরে তাঁর মনোভাবেষ় 
পৰিবৰ্তন ঘটে। 

ন্যাপের মধ্যপলশ্থা অংশাট মনে, করেন 
নির্বাচনে যোগদানের প্রশ্নটি প্রাদেইম 
কিংবা কেন্দ্রীয় পাঁরহদে 1ববেচনার জন্য 
[নিয়ে যাওয়া উচিত। “নির্বাচন ‘বক 
করার পক্ষপাতী অংল মনে করেন 
প্রাদোশক পাঁরবৰে হাতো গা জয্তাভ 
করবেন, কিল্ু কেন্দ্রীর পাঁয়বদে কি 
হবে, তা বলা শন্গ। জয়ের সম্ভাবনা 
কম৷ কেননা, ইতিমধ্যে পাঁষ্চিন 
পাকিস্তান পারদ ির্বাচনে নামার 
স্বপক্ষে মত প্রকাণ কবেছেন। 

নিৰ্বাচনে নাঘর পক্ষপাতী অংশাঁটি 
মনে করেন, দলের বৈঠকে ‘ভোয়া-হক'- 
পন্থাঁরা হেরে গেলে ওরা ফিরে আসবে 
আবার সহযোগিতা করাব সন্য। 
“পাকিস্তান অবজার্ভার' পাঁতকার খবরে 
প্রকাশ, যাঁদ দলীয় বৈঠকগ্ীলিতে চর্ম- 
পল্থীরা হারে, তবে, ওরা দলত্যাগ করবে 
অবশ্যই; আর ষ।দ ভযলাভ বরে, তবে, 
নরমপন্থীদের বাহধ্কাব গ্রয় আনিবার্ঘ। 
অনুরূপ আভমত প্রকাশ থবেছেন 
ন্যাপের সংযুক্ত সাঁচৰ আনওয়ার আদ । 


এখন অন্তর্বঘন্দেব ফলে যাঁদ 
জাতীয় আওয়ামী দলে ভাঙন ধরে, 


ভা হলে আওয়ামী লীগের প্রভাব 
বাড়বার সম্ভাবনা থাকে। হয়তো তাই 
কেন্দ্রীয় আইন পারষদে পুর্ব পাক- 
স্তানের আসনগ্যালতে ওদের এখন এক 
বিপুল পরিমাণ জয়ের সম্ভাবনা য্বহ 
বেশাঁ ৷ 

কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় 
আসার পর যাঁদ ন্যাপের চরমপল্শীরা 
সংবিধান-বছিভূতত নকশাল কায়দার 
আন্দোলন শুরু করে, তখন হয়তো বাধ্য 
হয়েই পূর্ণ পাকিস্তানের কৌষক্ষেত্রে 
অশান্তি দূর করার জন্য ম্াবর- 
পল্ধীদের পাঞ্জাবী পাঠান দেনাবাহনী 
নিয়োগ করতে হবে দমনেয় লক্ষ্য নিয়ে। 

আবার যাঁদ- ন্যাপ সংযুস্তভাবে 
নির্বাচনে নামতে পারে, তবে, আওয়ামা 
দল অস্াবধায় পড়বে। জাতীর 
আওয়ামী দল বেশ কিছু সং ংখ্যক আসন 
ছিনিয়ে আনতে পারলে শেখ মুঁজবর- 
পল্ধীরা বাধ্য হবে পশ্চিম পাকিস্তানের 
কাঢি রাজনৈতিক দল-ম্‌লত পাঞ্জাবে 
দৌলতানা আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশে ওয়াল খানের সংগে রাজনৈতিক 
সমঝোতা €মোডাস 1ভিভোন্তি) করতে। 
কারণ, একাঁট সু্ঘর কোযালশন 
সরকার গড়তে হলে এটা কৰা দরকার । 


' - *কন্তু এটা করার, অর্থ হল পূর্ব পাকি- 


স্তানের কাঢি দাবী ছেড়ে দেওয়া। এর 
আনিবার্ঘ ফলশ্রুতি- স্বদেশে প্রভাব 
হারানো । 

প্রাঁকস্তানের সমস্ত রাজনোতিক 


৯৩৪৩ 


দলই মূলত প্রাদোৌশক। কাজেই কেন্মে 
স্থির স্থায়ী কোয়ালিশন সরকার 


গড়তে হলে প্রাদেশিক দলগ:লর একে 


এপিয়ে আসা প্ৰয়োজ্জন এবং যে দল পৰ্ব’ 
পাকিস্তানের আজনগ্দালতে সংখ্যা- 
গরিত্ঠতা লাভ করবে, ওঁদের ওপ'বই 
বাবে কোয়ালশনের দায়িত্ব 


পা্ধস্থার খবরে প্রকাশ, শেখ 
মূজ্বিন রহমান আর উতুব-পাশ্চন 


সীমান্ত প্রদেশের নেতা ওয়ালা খানের 
মধ্যে রাজনোতিক আঁতাত নাক প্র 
আলাস । নির্বাচনের পরবর্তী কার্যন্ম 
নিয়ে নাক ওদের মধ্যে একটি চক 
হয়েছে পর্দার অন্তরালে ৷ যেহেতু উভয়ই 
স্বাধণ্তশাদনের দাবীদার, ফলে সম" 
ঝোতা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। 
ওাঁদকে জনব ভুট্রোর দল পিপজম্‌ 
পাৰিবি 'িরু্ধ রাজনৈতিক দল “লন 
যু” নেতা বিদগ্ধ রাক্জলী তক জিং 
এম. সৈয়দও উন কোয়ালিশনে বেশদান 
কৰতে প্রন্ভুত। অবশ্য কোয়ালননে 
ক্ষুদ্ৰ অংশীদার হিসেবেই গুদেবে ঘার 
সম্ভাবনা বেশী । 

তবে এ কথা মনে রাখা উচিত যে, 
কেন্দ্রের কোন কোয়ালশন সমস্থ 
থাকবে না, যাঁদ তাতে পাঞ্জাবগরা যোগ 
দান না করে। কেননা আনল তন্ত 
থেকে সামরিক বিভাগ ওদেব কব্দায়। 
ওদেরকে বাদ দিয়ে কিছু করা অসম্দব। 
সাম্প্রার্তককালে পাঞ্জাবে দৌলতনার 
'কাউশ্দিল মুসলিম লীগ" মৌলানা 
মদ্ীদির ‘জামাত ই-ইসলাম', নাঃসক্ঙ্লার 
'পাকিপ্তান ডেমোবাটিক ৭1১” আর 
তুলাফকার আলী ভুট্রোর পপলন্‌ 
পাটি? সব্রিয়। ওদের মধ্যে দৌলত"মর 
সংগেই শেখ মাঁজবরের রাজনৈতিক 
আঁতাত হবার কথা। এর কারণ 
টাকায় আওয়াগা লীগের সংগে আমা'হ-ই- 
ইসলাম দলের সমর্থকদের সাম্প্রতিক 
সংঘৰ্ষ | হয়তো তাই দৌলতানা শেখ 
ম্াবরের এতো পহুন্দের। 

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাগনের প্রশ্নে 
ভ্ামাত-ই-ইসলম দলের সচ্গে দৌল- 
তানার বিরোধ অনেক, তা সত্বেও 
[তান আওয়ানা দলের ছন্দফা প্রস্তাবের 
সব মেনে নেবেন কি না তা বলা কঠিন। 
হয়তো গ্যাণ্ড কোয়াঁলিশনের -অংশীদার 
হিসেবে তান থেকে যাবেন। যা হোক, 
অবস্থা যে দিবে চলছে, তাতে মনে হয় 


পাকিস্তানে ওয়ালা-মুজিবর-দৌলতনা 
অন্ষশান্তর রাজনৈতিক আভাত শ্রেয় 


আসন) 





€সাতচাঁলশ ) 


পট পাঁরবার্তত হয়েছে 

নতুনকালের ডুয়ার্স। নতুন দিনের 
গাটিতে। 

রাস্তার ধারে-ধারে চোখ মেলুন, চোখ 
খেলুন বাজারে-বন্দরে-একশ ; বছর 
আগেকার চেহারা কল্পনাই করা যায় না। 
"_ বশেষজ্ঞরা বলেন, আগেকার ডয়ার্স 
আর নেই মশাই। মরণের বীঁজাপু িলবিল 
রত ডুয়ার্সের মাঁটিতে। এর জলে+ 
ধাতাসে ছিল মৃত্যুর বিষাক্ত পরোয়ানা। 
আঁদবাসীরা ভয়ে-ভয়ে বাস করত। বাইরে 
থেকে যারা আসত এখানে, তারা আসত 
রিনি ih Le 
করত । 

জিজ্ঞাসা কার, এতই কি খারাপ জল- 
যায়, ছিল এখানে? 

কথা শুনে তাঁরা হাসেন। 

বলেন, ছিল না? তা হলে শুনুন মশাই। 
- ডুয়ার্স' প্রায় চেরাপুঞ্জীকে হার মানাবার 
ব্যবস্থা করেছিল। গড়ে একশ পম্মরিশ 
ইন্ডি বৃন্টি হত মশাই। বক্স, আলপুর 
আর ফালাকাটায় ছিল তখন বান্টিপাত 
গণনার আঁফস। আর জলবায়ুর কথা কা 
বলব। জ্বর-আমাশা, বাতব্যামো, বুকের 
অসুখ আর *বাস-প্রশবাসের ব্যাধি লেগেই 
থাকত । আর ছিল ভয়ংকর ব্ল্যাক ওষাটার 
ফণঁভাব। রূক্ত-পেচ্ছাব করেই লোক পটল 
তুলত। দিনের পর 'দিন_ বিশেষত 
ফেরুয়ারীর মাঝামাঝি থেকে এপ্ৰিলের 
শেষ পর্যন্ত পুবাল বাতাস্রে বড় বইত 
এখানে। ' তাপমান যন্ের পারদ, প'ঁচান্তর 
ধৃড়াগ্রর ওপর্বে উঠতেই পেত মা। এই 
সব ভয়ংকর দিনগুলিতে নানারকমের 
অসুখাবসুখ, জবর ইত্যাদি লেগেই থাকত। 
সর এই বাতাসে তুলত ধূলোর ঝড। জুন 
ও জুলাই--এই দু মাস মাছির উপদ্ুবে 
চোখে পথ দেখা যেত না, দিনের বেলায় 
এমন অবস্থার সৃষ্ট হত। আবার জুন 
থেকে সেপ্টেম্বর পৰ্যন্ত ছিল ভয়ংকর 
রকমের গরম। শতকালে গ্রাম-কে গ্রামে 


দেখা ভ্ৰিত কলেরা, এপ্ৰিল-মে মাসে বাতের 


[ পবেতপ্রকাশিতের পদ্ম) 


খর উপদ্বব। মোটের উপরে এ-সব অবস্থা 


আর নেই বললেই চলে। 

এ অঞ্চলৈ স্বাস্থ্যের অবস্থা তা হলে 

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিশেষজ্ঞ 
বলেন; 'কোয়াইট্‌ এ হেলদি প্লেস জল- 
বায়ুর হখনতা ও অস্বাস্থ্যকর পাঁরবেশের 
জন্য কর্মচারীদের মধ্যে এই সেদিনও ছল 
ডুয়ার্স এলাউন্সের ঢালাও ব্যবস্থা। আজ 
আর নেই সোঁদন। একেবারেই বদল 
হয়েছে। 

ভক্গার্দ এলাউন্দ তাহলে আর কেউ 
পাচ্ছেন নাট. 

যাঁরা পেতেন, শুধু তাঁরাই পাচ্ছেন। 
8০2 কাটা যাচ্ছে না, 


মাঝখানেই এক সরকারী “ কর্মচারী ৷ 


বদ্ধ, বলে ওঠেন, তারও চেষ্টা যে হয় নি, 
তা কিন্তু বলতে পারবেন না। 
বিশেষজ্ঞের দিকে দৃষ্টি নেই তাঁর। 
একেবারেই সোজাসুজি আমার দিকে 
আপাঁন জানেন না বাধ দাদা। প্রাণপণ 
চেষ্টা করেছিল সরকার-অবশ্য কংগ্রেসী 


যাঁরা পেতেন, তাঁদের চাল; রইল বটে। 
আইনেব পথে তা কাটানো গেল না বলে 
সরকার নতুন চাল চালতে লাগলেন। কর্ম 
চারখদের বদল করে করে নতুন জায়গায় 
ঘুরিয়ে নতুন করে এখানে ফিরিয়ে আনা। 
কিছুটা অগ্রসরও হয়েছিলেন সরকাব। 
তাই নিয়ে এমন প্রাতবাদ হয়ে গেল যে, 
মাঝপথে এই গ্রীতক্লিয়াশশল রণীতটা 
ছাড়তেই হল। এখন অবশ্য আর চক্রান্ত 
করে কাউকে বদল কব৷ হচ্ছে না। 

শুনে বাল, ভারী অদ্ভূত তো। 

অস্ভৃত বলে অদ্ভুত! বন্ধুটি বললেন, 
এখন অবশ্য য্ন্তফন্টের র্যুঞ্জত্বকাল। এ-সব 
আর প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে না বটে। তবে 
নতুন আব কেউ পাচ্ছেন না। অবশ্য এ 
নিয়েও বেশ আন্দোলন চলেইদে। 

আন্দোলন। কথাটার দিকে লক্ষ্য 


২৩৪৪ 


' এটি। 


রাখা আন্দোলনেরই যুগ এটা। আন্দো- 
লনের কথা আকাশে-বাতাসে। চারাদকেই 
আন্দোলনের সুর। আশাময় . ভাষাময় 
আন্দোলনের তরঙ্গ এখন খুবই সোচ্চার। 


প্ৰসঙ্গে বাল ব্যাপারটা। সকালের দিকে 
গাঁড় ধরব বলে এসে দাঁড়য়ে আছ 
রাস্তার ধারে হঠাৎ দেখলাম আটপোঁরে 
একটি চা’র দোকানের সাধারণ আসনে 
টোবিলের সামনে অনেক লোক। 


লোক নেই বললেই চলে। 
এত লোক দেখে স্বভাবতই 
কৌঁত্হল। সামান্য গ্রামের একটি চা'র 


দোকানে কত ভিড হতে পারে? জিজ্ঞাসা 
করতে জানলাম গ্রামের বয়স্ক লোকদের. 
সভা হচ্ছে। 

সভা কেন? 

পুরানো গ্রাম-অধ্যক্ষের বিদায় চাই! 
তারই আলোচনা হচ্ছে। 

কেন, বিদায় কেন? 

ভদ্রলোক {যান আছেন, তিন গ্রামের 
মানুষজনের ভালো-মন্দ সম্পর্কে নিতান্তই . 
উদাসীন। অথচ তাঁকে ভোটের মাধ্যমে 
প্রধান নির্বাচিত করা হয়েছে। তাই তাঁকে 
হটাতেই হবে। 

কে আসবে তাঁর জায়গায়? 

ae fe RA 
দশজনের সৃখদঃখের কথা যান ভালো 
বুকবেন। যান দশের লোক--যাঁর আগহ' 
আছে, তাঁকে ছাড়া কান্ত চলবেই বা 
কিরপে! , 
তা হলে কথাটা এই ৷ নয়া জমানা যে 
নতন যুগ আসছে। অল্তত নতুন, 
যুগের আগমনের আগের লক্ষণটা সুস্পষ্ট 
হয়ে উঠছে ৷ সুই কথাই মাসখানেক আগে 
বাঝাচ্ডিলেন্, জলপাইগুডির একজন 


" প্রখাতনামা বামপন্থী” নেতা। কদমত্লা 


রাস্ভাব চোঁমাথাষ। রাতে দাঁড়িয়ে হ্গালো- 
চনা হচ্ছিল, ইতিহাসে বিপ্লব আসবার 
আগে চিরকাল সব দেশে এমনটি হয়েছে! 
লোকের মনে বর্তমান শাসন ও অর্থ 


 আতির় খাঁচটার উপরে রাগ না এলে 


নতুনের আগ্রহ জাগবে ক করে? 
কিন্তু এই অনিশ্চয়তা? , 
কোথায় অনিশ্চয়তা? - তিনি বল. 


. স্বাথপিরের মত বাঁচার দঃনিয়ায় 


| লীঘাঁহক যস্মমতাঁ 
হতে হবে। সবাইকে মিল্‌তে হবে সব 
সঙ্গে ।. আন্দোলনের মাঠে জমায়েখ চাই! 
চড় 
খরেছে। 


ছিজেন, জাতীয় চিত্ত এখন অস্থিরতায় ', ..আরেকটি পোস্টার। একটি দোকান- _ 


সংক্ষম্ধষ।  চিরাচারত বাবা কিছ ঘরে! লাজ কালতে বড়বড় হরফেঃ” 
চিরাগতঁ_-গ্রাডশানাল ভ্যালুস, তাদের . মেহনাঁত মানুষ জাগো । 

উপর শ্রদ্ধা লোপ গাচ্ছে। মানুষের অশান্তি ' কাস্তেহাতুড়ি তোর রাখো । 
বেড়ে যাচ্ছে। আমরাও এটাই চাই . শ্রমজীবী িকষাণ-সজুরদের প্রাত 
অস্বস্তিঅশাচ্তি বাড়তে বাড়তে লোক অমর আহনন। দোলপুর্ণিমার দিন একটি 
ছখন বিপ্লবের আকারে ফ'সে উঠবে। গ্রামে শিয়োছিলাম। দেখলাম সেখানেও 
পায়ের তলায় একটা ভয়ংকর জাবল্ত একটি স্কুলের কাঠের দেয়ালে বড়-বড় 
আগ্নেয়াগরি-এর উপরে দাঁড়িয়ে অক্ষরে লেখা রয়েছে £ 

নিশ্চিন্ত মনে ঘর-সংসার করে কি করে ' ভিয়েতনামের জবাব চাই} 


মানুষ! তাই সর্বত্র এক অফুরন্ত জাগরণ একটি ছেলেকে বললাম, এখানকার 


৪সেছে। 
বাসটা ইচ্ছা করেই ছেড়ে দিয়ে ময়না- 

গযাঁড়র নিকটবতাঁঁ সেই গ্রামের চার ফৃত সর প্যা্ট, বু সার্ট হাতে চকচকে 

দোকানে গিয়ে বসোছলাম। চা-খাবার , হাতঘাঁড়। 

নাম করে। উদ্দেশ্য আলোচনার গতিটা . বললাম, কোন: ক্লাশে? 

চলছে কোন্‌ স্তরে সোঁট জানতে। তাব _ ক্রাশ ইলেভেনে। হায়ার সেকেন্ডারী 

আশংকা ছিল হয়তো আমাকে দেখে ও'রা দেব। দু 

যা, বা। 

মুখে কথা সরে না। এজ 

সা! 


'_ তা হলে তো ভালোই জানো তুম! 
ও'দের মধ্যে একজন, তাঁর নামটি টগর তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। 


বর্মণ, তিনি আমাকে বললেন, দনাঁশতর বলুন 

গাছ শিকড়-শুদ্ধ উপড়ে ফেলছি আমরা। আদমি বাইরে থেকে আসাছি। গ্রাম 

ঢের সযোঁছ, আর একাট দিনও সইব না। দেখতে । আচ্ছা, এখানে ক দুপূর- 
আপনারা ক করবেন? _ বেলাটা কাটাবার মত কোনো আশ্রয় পাব? = 


কি করব তার বিচার করতেই আসুন না কেন। 
মিলোছি। দশমনে যা সালশ দেবেন, 
তাই হুবে। বলে টগর বৰ্মণ বক্ধুদের 


* যেতে-যেতে চোখে পড়ে পোস্টারের শোভা-- 
ঘাত্রা। পোস্টার আর পোস্টার রাঁশি-রাশি। 
ঘরের দেয়ালে, দেউাঁড়তে, বেড়ায়-বৈড়ায়। 
দারা ' ডুয়াসের সবধি। আন্দোলনের 
নেশার পেয়েছে মানুষকে । প্রাণের * 
অফুরদ্ত উৎসবে নতুন যুগের আকুি। 
বত-ছোট নানা রকমারী হরফে। আদ্দ- মশাইকে জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারবেন। 
কালের বুড়ো মস্ত বড়ো গাছটদ্ব কাণ্ডে তোমার বাবা বলতে পারবেন? 
চীকতে চোখে পড়ল, গয়েরকাটায়। মস্ত- ছেলেটি হঠাৎ ম্লান হয়ে পিয়ে বলে, 
বড় হাট এ-অপ্লের। নিছক কোঁতহল- আমার বাবা নেই। ৷ 

বশেই নেমোঁছলাম হাট দেখে যাব বলে। . তবে তোমার কে আছেন? 


বড বড় অক্ষরে লেখা পোস্টারটায় চোখে মা আছেন। দাদা অবশ্য এখানে 
গড়ল, উদ কৰল 
এ লড়াই বাঁচার লড়াই,। দাদাও. কি পড়ে? 
লাঁচ'ত হলে লডতে 'হবে না, দাদা। * আমার চাইতে অনেক 
লড়াই করে বাঁচতে হবে। বড়ো। তান শাঁলগুড়তে একটা 


যেন নতন শের বেদ! 


কোনো পথ নেই! লঙাইখের মাঠে সমল. একটু ইতস্তত বয়াছিলম। বাড়িতে 


'২৩৪৮৫ 


সে বললে, হ্যাঁ। তার পরণে অপেক্ষা- 


1 


শুকুধমানূষ নেই। মার কাছে গিয়ে 
ক হবে? 

হঠাৎ রাস্তার মধ্যেই থেমে গিয়ে বাল 
চলো না তা হলে হেডমাস্টার মশায়ের 
কাছে ঘুরেই যাই। 

আপাঁন ইতস্তত করছেন। মা আছেন 
বলে আপনার কোনো অসাবিধে হবে না। 
তান এখানকার মাহলা-সমাতির সেৱে- ' 
টারী। সবার সাথেই কথা বলেন; 

আগ্রহ বেড়ে যায়। কেমন সেই মাহলা 
এই ছোট গ্রামের মধ্যে যান মাঁহলা- 
সাঁমাত করে তার আবার সেক্রেটারী হয়ে" 


অপু বলে ডাকে। | 
তা হলে ভাই, অপ তোমরা এখানে 
' অনেকদিন আছ নাকি? 
অপু বলল, আমরা এ-গ্রামেরই মানদ্ষ।, 


মনে হল। অপুর মতই স্মার্ট দেখলাম 
ওাকে। বি-এ পাশ করোছলেন কুচাবহার 
ফলে থেকে। আরো পড়বার ইচ্ছে 
'ছল। পড়া হয় নি। তার আগেই ‘বিয়ে 
হল। . 

বেশ সুন্দর ঘর-গেরস্ধালি। ছিমছাম। 


মা এই গ্রামের মধ্যে, এমন সুন্দর পরিপাটি 


পাঁরচ্ছল্ন একটি গৃহসজ্জা কল্পনা করা 
মায় না। রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার । কাচের 
আলমারণতে অনেক বইয়ের মধ্যে রবান্দু- 


একটি বেতের তোর পাৱ দেখাল অপূর্ব 
শুধু রেত না, বাঁশও আছে। ওটি একটি 
তেলের টোপা। বিশেষ কায়দায় তৈরি ॥ 
যতবার উল্টো করা হবে, ততবারই এক 
ফোঁটা তেল পড়বে। 

ভদ্রুমহিলার চোখে সলজ্জ আভা 


৮. বললেন, এ কিছ: নয়। কত ভালো [জানিস 


তোর করেন এখানকার মেয়েরা। . 

"এ পান্রাট দেখে আমি কিদ্তু অবাক 
হয়ে যাচ্ছি। এ একেবারে বিশেষ ধরনের 
শিল্প। আবার ইকনমি-ও বটে!» তবে 


কম 7 


এ-যুগের গণহণীদের যাঁরা জলের বদলে 


AS 


কেন 'দয়ে রানা করতে অভ্যস্ত, তাঁরা 
বঁকল্তু খ্যাশ হবেন না। 


বিকেলে*ছেলেনের ক্লাব দেখলাম। 
রেশ অনেক বই রয়েছে! একটি যুবক, 
সৈ এ ক্লাবের সেকেটরী। আিপ্চরদনয়ার 
ফ্ষলেজ থেকে পাশ করেছে। বললে, এথানে 
লব্ররকমেরই কাগজ আসে। তবে রাস্তা- 
ঘাটের খুবই অসুবিধে কাগজপাত একাদিন 
প্রব-প্র পাই ৷ বর্ষারালে আবো অসুবিগে। 

তব; তারা খুবই পরিশ্রমী । দেখলাম 
রলাবেব লাইব্রেরীতে পেনিনের বই-ও 


- স্মছে| আছে সুভাষচন্দ্র তল্ুণের স্বগন। 


এ-জীতীয বেশ কিছু .বই। ছেলেটি 
বলল, এখানকাব হেড়মাষ্টার' মশাই . তাঁর 


নিজের সব - বই লাটব্রেরীতে দিয়ে 


ধদয়েছেন। 1748 
হেডমাষ্টীব মশায়ের মাঞ্গ দেখা হল 


না 'র্লাম্ছসব ফৰুতে ফিরতে দেখি বিকেলে . 


হাট জ্বমেছে -বিল্তর গরু-ছাগল-যুগ্ 
বিক্রি করতে অমেছেখ কিছু কিছ; ট্রাক 
ল্গাঁড়যে আগ্ছ7- কটি পান-িডি- 
সিখলেটের দোকান! এক দোকানে কোডঃ 
বাজছে।: ড্যানজিস্টর স্টে। ২ ,-- > 
4 7 


যাবেন? -- টি 


ইচ্ছে. ছিল বাস-এ যাব। ব্যস 
ত্যাসস্ন চেব-দবী। প্রায় একঘন্টা ৷. এ 
সব লাচ্ছন্ন এখন বেশ হাস চলে। আগো 
গর্-্মার লাভি ছম্প-গহল না বলাজ্ষই 
ভলা। ছিল ফোপ-্াড-দরল্গল। আনা 
থাকত ভল্ম-ভযেণ এদল্বদ্ধ হয়ে- চনত৷ 
এখন সদৰ রাস্তা হলে - গেছে "ড-সাক 
কত ককৰাকে যাস রাস্তা আলো কৰে 
চলোছে.। 

টমাঁজশলাহক বললাম, আর কতজন 
দরকার? = 

সাধারণত সাতজন যাবার কথা। তবে 
হায় অনেক বোঁশ। . ট্যাক্সিওয়াল্া' অবশ্য 
এখন সাড্জন্‌ পেলেই যাবে। , 

বাতে ফিরতে-ফিবতে দেখ টানি 
দাঁড়াচ্ছে জাষগাষ জায়গায়। রেলওয়ে 
গমটি বন্ধ। 
বাইরে দাঁড়িয়ে আছে! জলাহ সগ্ারেটে 
টান দিচ্ছে ঘন ঘন! ' 

এ-সব গ:মাঁটগনাল বন্ধ থাকে কেম? 
বন্ধ রাখতেই হয়। কত রেললাইন হয়ে 
গেছে ডযার্সে। বেল আাইনে-লাইনে 
পেপচয়েছে। 

কতাঁদন আগেরই বা কথা। বেল- 
লাইন বলতে ভয়োর্সে ছিল বি-ডি-আগুন। 
১৮১৩ খখস্টাব্দে প্রথম এই লাইন খোলা 
হয়। দোমহনী থেকে ভামাঁডম ভার 
লাটাগুঁড 7ঘকে রাজশা হিহাট সংয্ুন্ত 
হয়। ডামাঁডম-ভদজ্াবাড়ি-বাগ্যকোটেতে 
রেল্ওুয় লাইন হয় ১৯০১-২ খ্যাঁ্টান্দে। 


| শন Li 
ড্রাইভাব স্টিয়ারিং ছেড়ে - 


< দান্ধাত্ক, বৃস্যমড 


নাজান তামিল যান্ত হ্য় এহ: 
'লাইনে ১৯০৩- “এর মধ্যে । ১৯১৯ থেকে 


- ১৯২১-এর মধ্যে ধীরে-ধারে অন্য লাইন। " 
স্বাধীনভা-উত্তরকালে রেললাইন, খোলা হয় . 


আসামের দদিকে। 'শালগু়ি জংশন হয়ে 
এই নতুন বেললাইন শিবকের পথে ওদলা- 


প্রদরীর জংশন ছুয়ে চলে গেল আসামের” 


পথে। কুচবিহারের সঙ্গে রেললাইন 
এাঁদকে যান্ত হয়োছল আলিপুরদুয়ার 
পর্যন্ত। সেটা ঘ্টৌছল আগেই ৷ আসামের 
সাথে সংযোগ রক্ষাকারী রেললাইনের নাম 
হয়েছিল নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে।. পরে 
দাঁড়াল এন-এফ-আর।- অর্থাৎ কিনা নথ 
টিয়ার ।' টা 

িন্তু এই ব্যবস্থা ষত দুতগতিতেই 


সম্পন্ন হোক না কেন, এতে নানা অসুবিধে 


হাঁচ্ছল । ফলে নতুন রেলওয়ে -লাইনের 
কথা. ভাবতে হল! সম্প্রতি গড়ে তোলা 


হয়েছে নতুন ব্রডগেজ, -ল্লাইন। তিস্তার 
ওপরে “দল সেতু এই ব্রডগেজ লাইনকে 


করেছে সহজসাধ্য। নতুন অনেক স্টেশন 


চলে ও লাইন । ফলে অসংখ্য গুমটির 
সৃষ্টি হয়েন্তে। 
তারাপদর কথা মনে আসে। বেল- 
লাইন তোঁরর কাজে কন্যাক নিয়ে দর্ঘ- 
দিন ছিল এইদিকে। তারাপদ সাহা | 
অটেশ্বরের দিকে একবার আলাপ হযে- 


- {ছল তাব সঙ্গো ৷ 


গারাপদ বলে, বাঙালীর ছোল। 


ক্যাম্পে গাকব, কোনদিন. কি ভেবেছি? 


তা-ও থাকতে হল দাদা? 
দিন। মাসের পব মাসা . 

বন্দে আর নতন কেনা গোল্ডক্রেক্‌ 
ঈসগারেটের প্যাক্টে থেকে সিগারেট ধবাষ ৷ 
হাতে -চামডার 


'দিনের' পর 


সোৌখন আট 

ডি EEE তার 
আনো প্ৰাকতে হাসছে জজ্ছালে। দিনের পর 
দিন জাঁলদেব পিছনে খাটতে .- হয়েছে 
মানুষের ,মত। খাটে কাঁপরা,].- রাত 
জেগেজেগে আলো জনালয়ে কাজ হয়েছে ৷ 
বনের সাধো চলেছে ডাইনামো |; 
ধক". শ্ান্দ । 
পাঁলহ়োছে দবে। ৪. 

আথওযাক হয়েছে। 


রোদ্দুবে। কাম্প উঠে : “যাচ্ছে। নত্ল 


জায়গাব কাজে। দাঁড়ষে দাঁড়িয়ে পলক মাঝে 


পড়ে না। 
২৩৪৬, 


ধকধক: বিপজ্জনক ৷ 
- ভয়ে ধনের টি 


- “উপৰে ভালি 
| স্বলজ্গাঈন তায যেতে দেখি, দু সার ২২ 
সর: ইসপাতি লাইন্‌ 'বর্কঝক্‌ করে জলে 


গাল্ডক্রক সিগারেটের ধোঁয়ার সনদ 
যনে তারাপদ, ওইখানে ছিল একটা মন্ত 


দেখোঁছ। স্‌ 
হাওয়ার সম্পে কদমফুলের গন্ধ _অনদত। 
রায়ে শুয়ে ঘুম আনত না। ব্যন্টর জনা 
কণশদন কাজ বন্ধ। ডাইনামো ভবশ্য = 
চলে । আজ দনের বেলায় উঠে এসে দেখি 
কোথাও নেই গাছ। সব ধৃধু কব'ছ 
ফাঁকা। অমন করেই সব কিছু জোক 
পুবানোকে সাঁবয়ে তৈব হয় নতুনকা/লব 
রাজপথ । নতুনেরা তাদধ মনেও কাখ 
না। বকবক শব্দে ওই পথে কতদিন 
যাবে ট্রেন। জানলার ধাৰে বসে শেউ 
িমোবে। কেউ বা স্বান দেখবে। দব্রে 
মানুষ যাবে নিকপ্ট প্ৰিযজনের সাধো, 
স্বপ্ন নিয়ে৷ কাছের মানুষ যাবে দরে 
‘অস্পষ্ট - কাপসা চোখ, নিয়ে। দেখবে 
অন্ধকার, দেখবে, চাঁদের আলো, সকালের 
উজ্জ্বলতা “কৃদমগাছটার * কথা ভুলেও, 


কার মনে আসবে না পু 


রি সংগ্রামের পথ৭ যে তাই। মনে মনে 
: ভাবি ট্যাক্সি -দাঁডিয়েআছে। একটা 
গৃমাটি। হয়ত গড আসবে। যতক্ষণ 


না -আসে গাঁডর গ্ভিতর্নে, বসে মান, গন 


ন রি ত কার 


পুরাতনেব বক দুমড়ে ভেঙে মাঁডাস। 
মতুনকালের স্টেশানে। পুরানকে ভেঙে 
জাগছে নতন। লতলকাছে ডুয়ার্স। 

জানালায় আলাশ দেখি ।১ আলোগ:ি 
জদলজহল করে নক্ষ্মত্র। একট: প্র 
টেন চুলে যেত গাঁ ছাডলু । গ-মাঁট খালে 
দিয়েছে ৷ কেউ কেউ যেন বলাবাল করছে 
গাঁড়র ভিতরে, জানেন মা দাদা, অনেক - 
সময হাতার জন্যেও রাত-বিরেতে গৃমাি 
বন্ধ রাখতে হষ। _ 

কেউ একজন প্রশন করলেন, কেন? 
. বজ্তা 'বাঁড় ধরাচ্ছেন। সাবধানে হাওয়া 
আডাল করে। বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে। বললেন, 
ব্যাটাদের কাণ্ডথানাই ওই। সোজা পথ 
থাকতে ঘুরে যাবেন কেন? গাঁড স্পীড 
গদূষেছে। ইয়ো ভাইভার লমহটা পাত 
নিতে চায।- 0 
আমি আকাশের রি টা 


“সামনের রাস্তার দিকে। এ-সব রাস্তায় 


লৌহ 


~ 


ই 


রি fo lool HFT ISL 


ইত মানযের বন্তের গাঁত _,; 
তাকে স্থব পাত দেশ না। 

এক জায়গায় গাঁট থেকে আনক 
লালা আলোর বলিক | 
বললাম, ওটা কিঃ*= ' 

, পাশে-না জাল বললেন, আসম 
বারৌনি পাইপ লাইন পাছ এ-পথে। মাৰো 
1 


চৈকপোস্ট কেন? - . 


1 


জোনাকির গাঁত এখন 
ঘন্টায় অন্তত পণ্যাশ মাইলের 
গলিয়ে লাফ দল রানির সমুদ্রে 


পা 


লাইনের জামায় বসেছে। 
কাছাকাছি। 
_ কিন্তু 

ট্যাক্সব জানালায় ভাববার আগেই গাড়ির জানালা 


বসুমতী 
উচু খটটিতে ধাক্কা কত 


ওপরের কোনো হেলিকপ্টার একটা জোনাক উড়ে এল 


গাস্ধাহক 
দুত ধাবমান 


হাওয়া ছুটে ছুটে এসে যেন উীঁ়িয়ে দিতে 


সংবা প্লেনের সঙ্গে যাতে পাইপ 
চাইছে। 


বা 


রাস্তায় বাদ কোন পাইপ লাইন ফাটে, নির্দেশে। 
লাল আলো কেন? 


ওটাও 


কি কোনো কৃত্রিম কার 
বন্যার পাইপ লাইন ফাটে, তো সময় মত চেক-স্টেশানের অত 
উবু সময়মতো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা । 


bl) 


। 


! 


[ক্রমশ] 





সরুকারী 


সতকতিমূলক ব্যবস্থা 


তা তো হবেই ! লিপটনের হিমালয়ান 
পোক্ডেন ডাস্ট তো আর যেমন তেমন চা 


ময় । 


এতে আছে তামাম লোকের ভালো 


লাগার তামাম গুণ! 
_ স্বাদে গন্ধে ভরপুর দম্তরমত জোরদার লিকার চা 





উপরন্ত এক প্যাকেটে ঢের বেশি কাপ চা ॥ 
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চাঁদের শান্তসাগরে রথাঁরা নামলেন 
সোঁদন এবং তারপর ঝঞ্জাসাগরে আবার 


নামলেন। মহাকাশ-বিজয়ের রি 
ঘুগের সূচনা হল সেই থেকে। 

ভাবতে পারল, 0 
অন্য কোন গ্রহে বা উপগ্রহ পাঁড় দেওয়া 


দৃম্ভব! 


সম্প্রাত গ্রহাল্তরে পাঁড়র এই ভাবনাটা 


মানুষকে যেন পেয়ে বসেছে। যেন অন্য 


জব গ্রহ-উপগ্রহেও না গেলেই নয় তার। 

_সে যাবে, বলছেন বিশেষজ্ঞরা” 
আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই মঙ্গল ও 
শুর যাবে সে, বৃহস্পতির চাঁদে যায়ে 
এবং এ ছাড়া হয়তো যাৱব সৌর জগতের 
অন্য সব নতুন জগতে। আগামী পণচশ- 
{তারিশ , বছরের. মধ্যেই হয়তো আরও 





৯ 


কতকগুলো ভিন্ন জগতে সে পাড়ি দেবে। 
পৃবজ্ঞানন'া যাঁদ উঠেপড়ে লাগেন তো 
মাত্র বারো বছরের মধ্যেই মহাকাশে পাকা- 
পাঁকভাবে স্পেস-স্টেন গড়ে তোলা 
সম্ভব হবে এবং এ স্টেশন সাঁত্যকারের 
স্টেশন হয়ে উঠবে একাঁটি। কারণ, মানুষ 


অ-থেকেই যাতায়াত করবে গ্রহান্তরে।, 
দবজ্ঞানীদের ধারণা, মানুষ-অধ্যীষত এই 


রকম স্পেস-স্টেশন. ১৯৭৫ সাল নাগাদ 
গাড়ে উঠবে এবং ১৯৮২ সালের মধ্যেই 
তা পারণত হবে প্রায় শদ্খানেক বিজ্ঞানীর 
জ্থায়ধ গবেষণা-কেন্দ্রে। = 


বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানীরা চাঁদেও বার 
ধার পাড়ি দেবেন এর মধ্যে। ১৯৭৮-৭৯ 
সাল নাগাদ হয়তো ধা ওখানে এমন সব 
ঘাঁটি গড়ে তুলবেন, যেখানে কয়েক ঘণ্টা 


মাত ৪ হাজার কলোসিটায় দূর থেকে তোলা সষ্গালগ্ৰহের এই ছাঁবটিতে অন্ভুত 


এক গহৰর চোখে পড়ছে । গ্যোরিনার-৬ অই ছবিটি তোলে) এই 
আশপাশে আগমনী দের মলা লজ ভয্ত্রে়া অবতরণ করবেন |. 


অক্নেৱই 


২৩৪৮ ৰ্‌ 


বা ধয়েক দিন নয়, দরকার হলে ব:য়ক 
মাস এবং এমন কি পুরো বছর অববি / 
থাকা যাবে। 

মলাল গ্রহে এত দাশঘশীদন থাকাব কথা 
কেউ অবশ্য ভাবছেন না, তবে, আগামণ 
দশ-পনের বছরের মধ্যেই সেখানে কেউ 
কেউ যে পদার্পণ করবেন, সে-সম্বষ্ধে 
অনেকেরই আজ আর কোনো সন্দেহ নেই। 
, আজ স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান সম্বন্ধেও 
অনেক নতুন কথা শোনা যাচ্ছে। মানুষ- 
{বহন এই যানগুলো আগামী কয়েক 
ধছরের মধ্যেই মহাকাশে ছাড়া হবে এবং 
সৌরজগৎ সম্পর্কে অনেক' নতুন খবর 
এদের দৌলতে আমরা জানতে পারবো ॥ 
এরা কেউ যাবে মঙ্গল গ্রহের দিকে, গিয়ে 
হয় প্রদক্ষিণ করবে তাকে, আর না হর 
তার বুকে নামবে; আবার কেউ যাবে 
গ্রহ বরাবর! কৈউ কেউ বুধ গ্রহে যাবে 
হয়তো, আবার কেউ হয়তো শুরু গ্রহকে 


তাক করে ছুটবে। 


এ ছাড়া, ১৯৭০ থেকে 7৭৩ সালের 
মধ্যে চাঁদে আরও ৭1ট আযাপোলো-মহাকাশ 
যান যাবার কথা। এরা ভিন্ন ভিন্ন সব 
জায়গায় নামবে। চাঁদের দেশের পাহাড- 
পর্বতের গায়ে নামবে কেউ, আবার কেউ 
নামবে কোপারনিকাস-জাতীয় গহবরর 


৷ গাসৈ। 


ৰকন্তু চাঁদে বা গ্রহান্তরে আঁভযানের 
ব্যাপারটা ব্যয়সাধ্য খুবই। একে আরও 
অনেক কম খরচায় আরও বোঁশ সহজসাধা 
ও 1নভ'রষোগ্য করে, তুলতে হবে এবং 
তা করতে হলে আমাদের চাই এমন সব 
রকেট; যারা পৃথিবখু থেকে পাঁথবীর কক্ষ 
পথে শত শত বার বাতায়াত করলেও 
অকেজো হবে না। 

8455 
দকন্তু একবার মা দাঁয়ত্বপালন করেই 
[নঃশোষত* হচ্ছে। * অথচ এদের এক- 


শিপ 


০৯ 


“দিঘবীপের মুথ থেকে ধবৰৱটা শুনে আম৷য্ন যে কি আনন্দ হল! 
ওকে দুহাতে বুকে (টোঁন নিলাম। ও যথেষ্ট অনুশীলন করেছে, 
ধেটেছে'। তবুণও ধলবে৷ "এর জনা ষে-বাডতি শক্তি-সামধ্বোৱ 
প্রষোজন তার সবটুকুই ও পেষেছে বোর্নভিটা থেকে! দুধের 
সঙ্গে মিলিবে বোর্নভিটা ধেতে ও বরাবরই বড্ড ভালোবাসে । 
শরীর সুস্থ-সবল রাখতে যে পুষ্টি, শক্তি ও সামর্ধের প্রযোজন 
বোর্নভিটাষ তা পুরোমাত্রার রষেছে ব'লে ওকে আমি নিষমিত 
বোর্নাভিটা ধাওষাই । তাই কি খেলাধুলায়, কি পড়াশুনার 
মবাদকেই ছেলে আমার সমান (চীকশ ২৯ 


সেদিন কথায় কথায়'দিনীপ বলছিলে|-- 


“আমি জেতাতে 
"কমার সেকি আনন্দ 
| যদি দেখতেন !” 





বোন ভিট। পুষ্টিকর, শক্তিরায়ক দুধ পরিমাণে কোকো, ছু চিনি ও 
মণ্ট মিশিয়ে এটি তৈরি রুরেছেন ক্যাডবেরি _ প্রাপোচ্ছদ 

পানীয় প্রস্ততে বিশেষজ্ঞ ব'লে বদের খ্যাতি একশ বছরেরও বেশি } 
এর ফোকো-সযুদ্ধ স্বাদ ছেলেমেয়েদের ভারী পদ্ধন্ৰ ! 


ৰ বোনভিট। খাবেন -" 
শক্তি, উদ্যম বং ভাদেৱ হেটে? 






কৰ সি 





চা 


নিয়মিতভাবে চাল; রাখা, এমন ক ধন 
দেশের পক্ষেও বোঁশাদন সম্ভব নর। তাই 
এব্যাপারে পারমাণবিক শক্তিকে কানে 
লাগাবার কথা ভাবছেন অনেকেই । 
অনেককেই এখন বলতে শোনা যাচ্ছে, 


র্াসায়ানক উপকরণের সাহায্য নিয়ে দূর- : 


দ্‌রাল্তরগামা রকেট গড়ে তোলা দারুণ 


কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ কাজ। অথচ _ 


সময় লাগবে এখনও | এর আগে আরও 
কিছু কাজ সেরেনা নিলেই নয়। 
দীর্ঘীদন ধরে মানুষকে মহাকাশে রেখে 
না করলেই নয় কিছু পরাক্ষা-নিরাক্ষা। 

স্থির হয়েছে, ১৯৭২ সাল নাগাৰ 
স্যাটা--৫ রকেটের তৃতীয় স্তরের 


ল্যাব্দরটরতে 
তিনজন। দাঁঘ ২৮ দিন যাবৎ কক্ষপথ 


' লান্ধাঁহক বসৃমত? 


ধরে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবেন খরা? 
'দ্বিতশর দফা প্রদক্ষিণ-পর্বে যাতশর 
সংখ্যা বাড়বে না; ' কিন্তু প্রদক্ষিণের 


' সময়টা বেড়ে দ্বিগুণ হবে। মোট ৫৬৯ 


{নন ধরে চলবে পর্পক্ষা-নিরাক্ষা। 
শবজ্ঞানীরা বলছেন, এই সব পরাক্ষা 


সম্প্রতি এ নিয়ে যে পরণক্ষা হয়ে গেল, 
ভাতে কিছুটা সাফল্যও অর্জন করা 
গেছে। ৮ পাউন্ড 
জবালানশীতে জবালানী- 
রা রকেটের 
চেয়েও দ্বিগুণ শান্ত উৎপাদিত হয়েছে। 
অথচ মজা এই যে, শত্তি-উৎপাদক যন্মাঁট 
বড় নয় মোটেই; এমন কি গৃহস্থ বাড়ির 
একটি রেফ্রিজারেটার-এর চেয়েও বড় 
নয়। কিন্তু এ থেকে যে বিপুল পাঁরনাণ 
শান্ত উৎপন্ন হবে, তা যে কোনো একটি 


লাগবে। ১৯৮০ সাল পোঁরয়ে যাবে 
হয়তো। এবং হয়তো বা এই বিশেষ 
ধরনের রকেটে 'করেই মানুষ মঙ্গলগ্রহে 
পাঁড় দেবে। দীর্ঘ ১ বছর ৮ মাস ধরে 
মহাকাশ-ভ্রমণ নার্বঘে: সম্পন্ন করবে 
সে। 

মঙ্জালগ্রহ সম্পর্কে এখনও অনেক 
কিছুই আমাদের অজানা । ১৯৪১৯ সালের 
ম্যারনার_৬ এবং ৭-এর দৌলতে অনেক 
নতুন তথ্য আমরা জানলেও ওখানে জীবন 
আছে কি না, তা কেউ বলতে পারে নি। 
।  মঙ্পালগ্রহে জীবনের, আস্তত্র সম্পর্কে 
নতুন খবর ১১৭১ সালের ম্যারনাররা 
দেবে। কারণ, ৬ এবং ৭-এর তুলনায় 
মঙ্গলগ্রহের আরও অনেক কাহে যাবে 
ওরা! গ্রহটিকে ওরা প্রদাক্ষণ করবে৷ 


'ন্যাসার উদ্যোগে ৯১৭৩ সাল, 


সো তনাট করে প্মরমাণাঁবক 


' নাগাদ স্যয়ধীকয় দূপট মহাকাশযান 


মঞ্গলঘ্হে অবতরণ করার কথা৷ 
প্রাত দ্‌’ বছর অন্তর মঙ্গলগ্রহ 
আমাদের থেকে এমন এক অনুকূল 
দূরত্বে আসে, যখন সেখানে বল্যান 
পাঠালেও পাঠাতে পারি আমরা । 
এদিকে গ্রহাটতে দ্বয়ংক্রিয় যল্বনেই 
শুধু নয়, মানুষবাহণী মহাকাশযান পাঠা 
ধার কথাও অনেকে ভাবছেন। = 
সম্প্রীতি বলছেন অনেকেই যে, ২৫০ 
ফুট লম্বা দুটি মহাকাশষানকে প্পিবপর 
কক্ষপথ থেকে একই সঙ্গে আমরা মধ্গল- 
গ্রহে পাঠাবো। প্রতিটি মহাকাশযানের 


শান্ত- 


যান দুশটর সঙ্গে মিলিত হবেন আবার 1 
১৯৮৫ সালের ২৫শে মে মোট 
৬০১ দিন বাদে পৃথিবীর কক্ষপথে ওঁদের 


নভশ্চররা মপালগ্রহের - - 


৮ যায়, তারপরে; উরে 'ওঠে,-সব শেষে - 





সেই গ্রানবেব অত্যাচারে স্জনলে উঠেও অরে 
যায় না। ঝড় বওয়ার সাথে সাথে তারাও 
“বলে ওঠে “দেখে নেব-দেখে নেব তোকে”, 
“দেখে নেব_ দেখে নেব তোকে”? প্রত্যুন্তরে 
সেই দানবটাও যেব জানিয়ে যায় “ঠিক 
"আছে--আবার আসব”, “ঠিক আছে-- 
আবার আসব” । - 
এ স্আবিষ্কার সম্পূর্ণ মালতীর 
“নজের। প্রথম প্রথম আওয়াজ শুনে ভার 
ভয় লাগত। ঘাবড়ে যেত। অরাক হত। 
দৃকানে-হাত দিয়ে কখনও কখনও ছুটে 
ঘরে:গিয়ে ঢুকত | কিংবা সোজা রাম্বাঘরে 
পড়ত। ওরা হাসত। ছোট বউয়ের ছেলে- 
মানুষটা উপভোগ করত! কোন কোন 
দিন হয়ত মেজাঁদ বলত; এএত ভয় কেন 
লা? ওটা তো একটাঁ যন্যর গাঁড়। এ 


-"্ঘাঁড়র ছোট যন্তরকে তো একটুও*......। 


ধথা শেষ না করেই হেসে গায়ে চলে পড়ত! 
'ঠাকরপো এলে তাকে বলব ত্রেকে রেল- 
গাড়িতে চড়াতে” আস্তে আস্তে 
'ঘালতাঁর ভয় কেটেছে। জ্রানলার. ফাঁক 
“দিয়ে দেখা ছেড়ে এখন সোজাসনীজ গপছ- 
দরজা খুলে বোরয়ে আসে। এসে দেখে 
, কিভাবে রেলগাড়ি ধুকতে ধঃজতে ফ£সতে 
ঘসতে গজরাতে গজরাতে ছুটে যায়। বম 


ঝধ্‌ শব্দের মধ্যেও তাবা ষেন ক বলাবাল 
করে। সব আঁবজ্কার করেছে সে। 
রেলশ্ীড় দেখে ফূলবাণী জেলার 
দিকপ্ুর গ্রামের মেয়ে রিদ্ময়ের ঘোর 
কাটলেও আকষণ এতট:কু কমে নন ৷ বরং 
যেন আরো বেড়েছে। কেমন একটা নেশায় 


যেন দাঁড়য়ে গেছে এখন ৷ তাই সমর হলেই - 


কিংবা শব্দ শুনলেই টুক্‌ করে পিছ-দরজা 
খুলে বোরিয়ে এসে রেলগাঁড় দেখে 
মালতী । হাসিমুখে স্বপ্নাবষ্টের মত 


-অপ্রসূক্পমাণ যান দেব দেখে । গাঁড় দুরে 
না মিলিয়ে যাওয়া, পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে। 


কোন কোন দিন মিলিয়ে যাওয়ার পরেও 
দাঁড়িয়ে থেকে দেখে সামনের পাহাড়টা। 

মাদ্রাজ, একপ্রেসটা বোৌরয়ে গেল। 
লাইন থেকে এখনও তাব শব্দ মলিয়ে 
যায় নি। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার 
পর মালতী বাসায় ঢুকে পড়ল এবং 


- উঠোনে পা দিতেই দৈখতে পেল বডাঁদ 


ভেজা-কাপড় তারে মেলে দিচ্ছে । বডাঁদর 
“সাথে চোখাচোখি হতেই ধমক দিয়ে উঠল, 
"শীগ্াগর স্নান সেরে নাও। দুপুর 
গড়াতে চলল”। মেলাদি একবার এমন- 
‘ভাবে তাকাল যেন বলতে চাইল” রেল- 
গাঁড়র সখ এখনও মিটল না! 

মালতী কাঙুকে কিছু বলল না। শুধু 
এক টুকরো হাসল। তাব ফস: গালে 
টোল পড়ল? এবং পরক্ষণেই তা মিলিয়ে 
গেল নিঃশ্দে ঘরে ঢুকে খিল দিল 
মালতী । তারপরে চারাদকে একট; চোখ 
বুলিয়ে নিয়ে বড় বাকের ডালাটা খুজে 


চড়ব। 
চাঁড় নি। 


ফেলল। বাক্সের পাশেই হাটু গেড়ে বসে 


শাড়ির ননচে থেকে ফটোটা টেনে বের 


করল। নিকেল করা ফ্রেমে আটকানো 
একটা বাঁল্ঠ যুবকের ফটো। তার স্বামীর 
ফটো4-কী সর্দর দেখতে! আর কত 
দন এভাবে থাকতে হবে! তুমি ক 
আসবে নাঃ সেই কত দিন ক-ত দিন 
আগে তোমাকে দেখোছি।...দেখতে দেখতে 
বরের পর ন'টা মাস চলে গেল। আর 
শতনটে মান থাকব কি করে বল তো... 
তুমি এলে আমরা দু'জনে একসাথে শহরে 
গিয়ে ফটো তুলব। আর রেলগাড়তে 
আমি কোন দন বেদগাদ্ডত্ে 


_ পরে কে? দরজা খোল । সেজ-জা। 
দরজায় ধারা দল! একট: সন্তস্ত হল 
মালতশ। চারাঁদক দেখে সামান্য [ভবে 
বলল,-আঁম মেজদি কাপড় 'ছাড়াছি।_- 
ফটোটাকে বকের সাথে জোরে একবার 
চেপে ধরে তাড়াভাঁড় বাক্সের শাঁড়র নিচে 


'লুকিয়ে ফেলল। ডালাটা বন্ধ করে 
"আস্তে উঠে-এনে দরজা খুলে দিল? 


স্নানের সময় কয়ো থেকে জল তুলতে 
মালতাঁ ভাবল আজ্জ সে চিঠি লিখবে 
তার স্বামীকে চিঠি লিখবে এবং সম্বোধন 
কবৰে ‘মোর -মনেরো গোপনো রাজা 
বলে। তাতে ক ও রেগে যাবে” উহ 
বশ হবে। 'উর্বশাীঁর চিঠি থেকে 


কবিতার লাইন তলে দিয়ে সে / শহরের 


মেয়েব মত চিঠি দিলখবে। তারপনে চন্দ্র 
আসবে। আবারু লিখবে তুর মনের 


সাপ্তাহিক বসুমতী 
গোপন রাজাকে । আজ চিঠি লিখে কাল ছিল। কেমন একটা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে 
যদি ডাকে দেওয়া যায়, তাহলে ও চিঠি সময় কেটে গেছে। ও চলে যাওয়ার পর 
পাবে পাঁচদিন বাদে। সেই দিনই যদি থেকেই যেন সব ছল্দোহশীন। সব-সময়েই 
উত্তর দেয়, তবে সে চিঠি পাবে তারও কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। ধানশন্য 


পাঁচ দিন পরে। মোট কথা দশ দিনের 
আগে সে কোনমতেই চিঠি পারে না।- 
দশটা কমে যাঁদ 
গৃতনে দাঁড়াত তাহলে কেমন মজা হত? 

দক্ষিণে ইচ্ছাপূরম*আর উত্তরে বহরম- 


গোলার মত খালি থাঁল ঠেকে। 

একাঁদন ওরা তিন বউয়ে মিলে বড় 
ভাশ্দুরের সাথে বহরমপ্রে সিনেমা দেখতে 
গিয়েছিল। উৎকল টকীজে ‘নয়া বউ । 
ফেরার পথে মালতী ট্রেন চেপে আসার 


পুর, দুয়ের মাঝখানে গোলনথরা গ্রাম)“ ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল। কিন্তু তখন কোন 


হাসি পায় মালতশর। দুপুর বেলায় 
ঘাঁড়র সামনে এসে গরুর গাঁড়টা থেমে- 
ছল! গাঁড় থেকে নামতেই ঘোমটার ফাঁক 
ধৃদয়ে অবাক হয়ে এক ঝলকে দেখেছিল 
অনেকগ্‌ল মুখ আর গায়ে গায়ে লাগা- 
জাগি তেলে্গাদের ঘর। বড় ভাশুর 
বিরদ্িনারায়ণের গম্ভীর হাঁক-ডাক শোনা 
ধ্গয়োছিল। তখন মালতীর মনে পড়ছিল 
দকপুরের কথা। তার বাঁড়র কথা। 
তায বাবাকে, মাকে ও আর সবাইকে! 
এমন সময় হঠাৎ একটা বিরাট কান- 
ফাটানো আওয়াজে দে চমকে উঠে ভয়ে 
কাঠ হয়ে গিয়েছিল। ভিড়ের মাঝেও 
ঘড়-জা'র হাত শন্ত করে ধরতে চেয়োছিল । 
পরে বুঝোছিল ওটা ট্রেনের শব্দ। সোঁদনই 
ছিল ওদের্‌ ফুলশয্যার রাত। সে রাতে 


যেন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল সে। এভাবে 
EE 
কিন্তু হঠাৎ তাঁৱ হইসগের 
ডি রদ 
তার বকর মধ্যে মুখ লএকিয়োছিল? শর 
হাতে তাকে জাঁড়য়ে * ধরোছল। মুখ 
লুয়েও মালতী স্পষ্ট অনুভব করেছিল 
জানলা-দরজা-খাট সমস্ত কিছু যেন ধরথর 
করে কাঁপছে। ট্রেনটার শব্দ যখন সম্পূর্ণ 


ভাবে মিলিয়ে গিয়েছিল, তখন মালতী. . 
আস্তে আস্তে তার বুকের কাছ থেকে সয়ে ' 


আসতে চেয়োছল। দিকন্তু পারে নি 
পবাদন সকালে প্রথমেই মেজ-জ্রা তাক 
ধরেছিল; কি ছোটবউ, কাল রাতে কেমন 
হল? 
ক মেজাঁদ ?- সরল চোখে প্রশ্ন 
করেছিল মালতাঁ । 


দে 
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“পাক বলব /মেজাদ? রর 
--ডং করো না, বলে ফেল কাবার পান 
সেক্সেছ। গুয়া কেমন? 
জের সেই য়াসচী কাঁ অদ্ভতু সুন্দৰ 


- ও যাঁদ সঞ্চো থাকত, তাহলে--; 
নেই। সে {'দনগ্ালর কথা ভাবলে এখনও ' 


কি আবার, বল না একট২-অত _ 


ট্রেন ছিল না৷ সোঁদিনটাও ভালই কেটে- 
ছল। কিন্তু তবুও সেই 'তৃষ্ণাটা বুকের 
মধ্যে সর্রদাই যেন ছটফট করেছিল। 
একটা 
চাপা বেদনা এখনও অনুভব করে মালত ৷ 

মাঝে মাঝে মালত ভাবে, সে একবার 


ইছাপুরমে যাবে। ইছাপুরমে, গেলেই কি, 


সব' ইচ্ছে পূর্ণ হবে? যাঁদ নাই হয়: 


তবে ও রকম, নাম হয়েছে কেন ?-গোলন-. 


থরা গ্রাম থেকে আর কত দুরে হবে_ খুব 
বোশ হলে আট-নয় মাইল। অতএব 
একদিন যেতে হবে। গল্পে দেখতে হবে 


তার ইচ্ছে পূরণ হয় কি না। দশাঁদনের 


“চিঠি দুশদনে আসে কি না; 

দুপুরে খেতে বসে মালতশ অবাক 
হল! আজ হঠাৎ এত মাছ কেন? 

বড়-জাঃও ততোধিক 1বস্মযে বলল, 
কেন তুই জানিস না! আজকেই শেষ মাছ 
খাওয়া-আর এক মাস মাছ খেতে পাব 
না। সেই বাঁলষান্রার পর দিন ছাড়খাই। 
সোঁদন থেকে আবার মাছ খাওয়া শন 
হবে। 

মালতী তবুও 'ঁকছু বুঝল না। 
শুধু অস্ফুট উচ্চারণ করল,--বালিযানা ৷ 

“বড-জা এবারে হেসে ফেলল._সাঁতাই 
তো. তুই জানীব কি কবে! এ উৎসব 
সমুদ্রের ধারেব লোকেদের । তোদের ওদিকে 
হয না। আজ আশ্বিনের পর্ণিমা, 
আগামশ কাঁ্ত'ক প্ীর্ণমাব ভোরে বাল- 
॥ যাত্রা উৎসব। আমরা সবাট শিলে. আগের 
দিন রাতে সমুদ্রের ধারে যাব। 

সমুদ্ৰ! সে কত দূর? মালতার 
চোখের তারা উস্জবল হয়। 


আর কণদন বাকী। কবে তারা ক্লণ্না 
হবে। এবাবে বহরমপুর পর্যন্ত তান্ম 
রেলগাঁড়তে যাবে, না বাসে যাবে। বালি- 


যেন ‘কিছুটা নতুনত্বের স্বাদ এনে দদিয়েছে। 


‘a 
তবুও এর মাঝে- দু ঘটনা তার মনে 
গভাঁরভাবে দাগ কেটেছে, সে কথা মনে 
হলেই তার চোখে অল চলে আসে। এক 
ধরনের গাঢ় বিষণ্নতা হৃদয়ের কোঘায় যেন 
ঘন হয়ে চেপে বসে। দু-তিন দন রাতে 
সে জ্যাকয়ে কোদেছেও ৷--এ 
পর্যচ্ত সে তার স্বামীর কাছ থেকে কোন 
চিঠি পায় ন। অপেক্ষায় থেকে থেকে 
প্রাতাঁদনই হতাশ হয়েছে। তার বিষ্ণাতা 
দেখে মেজ-জা দুষ্টু হেসেছে, থড়-জা 
সাম্ছনা দিয়েছে, বড়-ভাশ্বর মেজ-ভাগ্ৰর 
জোরে জোরে স্বগতোন্ত করেছে_"“বোধ- 
হয় বাইরে গেছে, কাজে ব্যস্ত, তাই চিঠি 
দিতে পারছে.না। চিন্তাব কি আছে।” 

মালতী . আবাব চিঠি রয়েছে । 
'কভূটা আঁভমানী- সুরে! {লখেছে--- 
গছ: ভাল “লাগছে না! তাম এত 
“নিষ্ঠুর কেন? আমার "কি ভুলে গেলে? 
আর কিন বাদে বালিযান্ত ৷ আমরা 
সমুদ্রের ধারে যাবা তুমি যাঁদ 
থাকতে ..! 1চাঁচ দিও। : 

দ্বিতীয় ঘটনাটি মর্মান্তিক । দন 
কয়েক আগে এখানে একটি রেল দুঘ টনা 


একদম তাদের বাঁড়র কাছে এসে ভেঙে" 
চুরে একাকার .হয়ে 'ঁগরোছল। 


ই্জিনের সব কট লোকই তাতে মারা 


গাড়ী "লাইন - 


Ear 


যায়। মালতী শব্দ শুনেই শপছ-দরজা *---" 


য়ে বোঁরয়ে গিয়ে সেই বিধদস্ত ইঞ্জিন 
দেখোঁছল এবং শিউরে তে . দুহাতে 
মুখ ঢেকোছল। সেই বঁভংস দৃশ্য সে 
গৃকদ্তু বৌশক্ষণ দেখতে পাবে নি। তার 

ভয়ার্ত' দ্‌ণ্ট দেখে বড়-জা তাকে টেনে 


এ 02515 লা?গয়ে 


[দিয়েছিল। এবং পাঁচ দিন পরে নে তালা 
খুলোছিল। 

মালতশর মন খারাপ দেখে মেজ-জা 
তাকে কাজ করতে 'দিয়োছল,_অত চিন্তা 
কারস না বাপ: এই ধান কটা সেদ্ধ 
করে.দে। এইধদন দেখাব চিঠির বদলে 
আস্ত মানূষটাই এসে'হাঁজয় হবে। তখন 
তো আর মেজাঁদর কথা মনেই থাকবে 
না।-কথা শের করেই পানের পক ফেলে 
মেজ-জা চোখ টপে হেসোঁছল। ' ' 

তার হাসি দেখে মাল্তীও- হেসে- 
দছল "এবং -উঁঠোনের এক: পাশের 


উনূনে ধানের নটা চাঁড়য়ে দিয়োছল --- 5 


ধান সেদ্ধ করতে করতে" সোঁদন বারে 
বারেই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল মালতর। 
ঘুরেফিরে " মনে" পড়ছিল 'দিকপুরের 
কথা, বাবা-মা'র ‘কথা, -তার স্বামীর 
কথা, চিঠি লা দেওয়ার-কি কারণ হতে 
পারে সে কথা এবং. িধবস্ত- ইজনটার 
কথা! নজের- অজান্তেই বেশ কয়েন 


বার হতাশার দধ্ঘন*্বাস -ফেলোছিল। 


এবং প্লাতিবারেই ভেবোছিল আর দাশ্চন্তা 


ঘটি ও 


. মন খাবাপ কারস না ছোট বউ। 


করবে না। 
বাকী হিসেব করোছল। .ছাড়খাইয়ের 
দিন বাড়িতে ক মাছ আনা হবে, সে 
কথাও চিন্তা করেছিল।-_বালিযাশ্রার 
আগের দিন রাতে হঠাৎ ও যাঁদ এসে 
উপপাস্থত হয় তাহলে কেমন হবে! সে 
কথা ভাবতেই সারা গা শির-শারিয়ে 
উঠাছল। সখের নেশায় যেন চোখের 
পাত্গনীল আপন বন্ধ হয়ে আসাঁছল।_ 
সুখাচম্তায় কতক্ষণ যে বভোর হয়ে- 
ছিল মালতী তা সে নিজেই জানে না। 
তার স্বপ্নভগ্গ হয়েছিল মেজ-জার সরব 
আবহ্কারে।_ফি করেছিস ছোট বউ! 
তোর শাশুডী বেচে থাকলে আজ 
পিঠে চেলগা-কাঠ ভেঙে আদর করত।-- 
ও বড়দি দেখে যাও তোমার আদরের 
ছোট বউয়ের কাত! ধান সেদ্ধ করে 
চাল বের করে একেবারে ভাত বানিয়ে 
ফেলেছে! 

কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে নিজের 
অপরাধ ঢাকতে পিছ-দরজা খুলে 
কলাবাগানে গিয়ে দাঁড়িয়োছিল মালত | 

মালতী অনুভব করল রেল লাইন 
দু'টো ক্রমে-কমেই রেগে যাচ্ছে এবং 
তাদের ক্রোধ দূত সরবে উচ্চাৰিত 
হচ্ছে। পূরা-ওয়াল্টেয়ার প্যাসেঞ্জরটা 
চলে এল। * মালতী তাকিয়ে দেখল 
অপস্য়মান ট্রেনটাকে আর তার 


ড্রাইভার, যাৱ ও গার্ডকে। প্রথম প্রথন-- 


টেনের দিকে সোজাসুজি তাকাতেই ভার 
লজ্জা লাগত। এখন লাগে না। 

তার মনে হয়, মানুষগুলো কেমন 
নিশ্চিন্তে টেনে বনে কতন:র চলে যার। 


অথচ যে কোন মুহুর্তে .... 1 হঠাৎ 
GRR Mai কথা 
মনে পড়ল মালতীর। এরং পরক্ষণেই 


সে বাড়ির মধ্যে ঢুকে বড়-জার কাছে 


গিয়ে বসল। 
শ্বশেষে এল নেই প্রাতাক্ষিত 


দিনাটি। . দুপুর থেকেই পাজ-সাজ রব, 
বড়-জা, মেজ জা দু'জনেই 


পডে গেল। 
জিনিষপত্র গোছগাছ করতে ব্যস্ত হয়ে 
পড়ল। বড়-ভাশুর বিরিপ্িনারায়ণ সারা 


দুপুর বসে বসে কতকগুলো সোলার, 


নৌকো আর ছোট ছোট রও বেরঙের 
কাগজের, পতাকা বানাল। বিকেলে 
মেজ-ভাশুর প্রফল্লনারায়ণ বাগান থেকে 
কলাগাছেব খোল কেটে অনেকগুলো 
ছোট ছোট ডোঙা তোর করল। মালতগও 
টুকটাক কাজ করল। কিন্তু মাঝে- 
মাঝেই সে বড় আনমনা * হয়ে যেতে 
লাগল। বড়-জাঁ সেটা লক্ষ্য করে এক- 
সময়ে তাকে নিভৃতে বলল” আজ আর 
সাল 
বালিষান্তা৷ কত আনন্দের দিন, গৌরবের 
দিন আমাদের কাছ। এ উৎসব তো 


'বলতে গেলে তোরই । জোর বর. 


বালিষাতার আর ক'দিন 


ৰ 


গালতী কেদে ফেলল; আজ 
পৰ্যন্ত একটা চিঠি 'এল না কেন বড়াদ ? 

ক বোকা মেয়ে! এতে কাদার 
কি আছে? নে. চোখ মুছে ফেল। চল 
একটা পান খাবি। তোর বর তোকে 
মস্ত বড় চিঠি দেবে, তাই দেরি 
করছে। 

অনেকটা যেন হাল্কা মনে হল 
নিজেকে ৷ মালতী ভাবল- না, সে আর 
মন খারাপ করবে না। কাল বাঁিষাতা। 
কাল সে সমুদ্র দেখবে। নীল সমনুদ্র। 
রাশ রাশি ঢেউ, রঙ-বেরঙের, বিনুক 
আর কত পাখশী। 

এবারেও রেলগাঁড়তে চড়া হল না। 


একট] মনক্ষুপ্প হল মালতখ। কিন্তু 


আনন্দে আর সমুদ্র দর্শনের 
আকাক্ক্ষায় কিছুক্ষণ পরেই সব ভুলে 
গেল সে।_ রাত দশটা নাগাদ গোলনথরা 
গ্রাম থেকে কয়েকটি গুরুর গাঁড় রওয়ানা 
হল। মালতাদের গাড়াঁও সেই গাড়ী- 
গুলোর চাকার সাথে বিচিত্র সুর মাঁলয়ে 
চলতে লাগল। 
আজ রাত শেষ হলেই বাঁলিযান্রা। 
সুদূর অতীতে উড়য্যার বীর নাবিকেরা 
পালতোলা জাহাজে চেপে পাঁড় দিত 
বালি, সুমাতা, জাভায়।, 
সাহস আর জাহাজে দামী পণ্য 
বাঁপজ্য করতে যান্ত৷ করত বাল দ্বপে। 
কাতিক পার্ণমার পুণ্য তিথিতে 
পুবমূখী হাওয়ার শন্ত হাতে হাল ধরত 
তারা তাদেরই স্মরণে_সেই সব গোঁরব- 
ময় দিনেব স্মরণে প্রচালত হয়েছে এই 
উতসব।-গাড়ীর মধ্যে দুলতে দুলতে 
ঢুলতে ঢুলতে মালত ভাবে, কখন 


খাই।_আজ এ গাঁড়তে ও যাঁদ...... 
স্বামীর কথা মনে হতেই এক অঞ্ভুত 
ধরনের গাঁবত-তাঁপ্ত যেন অনুভব করে 


তৃতীয় কেউ নৈই। 


* বহরমপ্দরের দিকে না 'গিষে ইছাপন্লেমের 


ধদকে যাচ্ছে! সে হেসে বলছেন জারা 
এত তাডাতাঁড ইছাপ্রগে যাচ্ছ কেন? 
- তোমার ইচ্ছে পর্ণ হবে বলে। 


বুকে দুজয় 
নিয়ে 








দেখল 
ধড়-জা তাকে ডাকছে। মেজন্দা যেন 
একটু অবাক হয়ে বলল, শহর দেখাল 
না! শিক ঘুম তোর ছোট বউ!-বড়-আ| 
বাদকে একটা বিরাট বাড়ি দোঁবয়ে 
বলল বন কলেজ! এটা দেখানোর 
জন্যেই তোকে ডাকাঁছল্াম।--মালত' 
বিশেষ খুশি হল না। তবুও পিছ 
তাকিয়ে বহরমপুর শহরের বাড়-ঘর- 


- আলো দেখল! এবং একটা হাই তুলে 


বলল,--আর কত দূর? বিরাপ্চিনারায়ণ 
ছোট্ট উত্তর দল --অর্ধেক এসোছ। 
এদকের বাস্তা তত নজন নয়! | 
মাঝে মাঝেই খ্রাক মাতায়াত করছে। 
তাছাড়া টাৎগা, রক্সা, সাইকেলও চলছে। 


ত 


[১ 


আপনি যা ইচ্ছা করেন 
তা পেতে পারেন 
এই আংটি বাস্তাঁবক অসাধ্যসাধন করে৷ 
জীবনের প্রাতিটি ক্ষেত্রে আপনি সাফল্যলাভ 
কারিবেন, যথা, আর্থিক, পরাক্ষা, স্বাস্থ্য, 
মামলা, প্রণয় এবং বিবাহ: 
প্রভাঁত। গ্রহণের সময় 
এই আট তৈয়ার হয়! 
এবং গ্রহনক্ষনের কুফল 
থেকে ইহা আপনাকে 


টাকা ৩.৯৫। বিশেষ জরুরী কান্দ 


আংাট টাকা ৭,। ইহার প্রভাব কখনও 
বিফল হয় না। পছন্দ না হইলে মূল্য! 
ফেরৎ। 

Swastika Karyalaya  (B.C.-8} 


P. Box 1564, Delhi-6. e 
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রি 


আরোহীদের দেখে মনে হচ্ছে তারাও 
বোধহয় একই পথের যাব্রী।-বেশ কিছু 
দূর যাওয়ার পর একটা কট; গন্ধ ভেসে 
এল। মনে হল কোথায় যেন মড়া 
পুড়ছে। ওরা তিনজনে নাকে আচল 
দিল। প্রফল্লনারারণ তাই দেখে বলল, 
{বন্দুক পোড়াচ্ছে। চুণের বাবখানা। 
একটু এগিয়েই বাঁদিকে চুণের 
কারখানাটি দেখা গেল। সেটাকে পছ 
ফেলে কিছুটা পরেই রাস্তা ডান দিকে 
মোড় নিল।--বিরশ্চিনারায়ণ বলল, 
এইবার আমরা গোপালপুরের রাস্তায় 
গড়লাম। জার এ র ছতপ্ররের | 
সব ক'থানা গাঁড় দাঁড়যে গেল। 
সামনেই লেভেল ক্কাঁসং। দবঙ্জা নন্ধ। 
মাদ্রাজ মেল আনুছে। ~ 
মালতী উৎসুক হয়ে লাইনের দিকে 
চাইল। এবং একট; পরেই বুঝতে 
পারল লাইন দুটো আস্তে আপ্তে রেগে 
ধাচ্ছে। দূরে আলো দেখা গেল! 
অল্পক্ষণ বাদেই ঝড়ের বেগে দ্লেনখানা 


ফংসতে ফঃসতে গজরাতে গলরাতে সব 
পিছু কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেল। মাত 


আপন মনেই আওড়াল-দেখে নেব, দেখে 
- নেব তোকে” “ঠক আছে, আবার আসব’। 
বড়-জার ম্‌দু ধাক্কায় মালতীর ঘুম 
ভাঙল। চোখ মহে ঠিক হবে বসতেই 
মেজ-জা বলল,-আমরা এসে গোছি। ওঁ 
দেখ বাতিঘব।--মালতৰ্‌ শবাক হয়ে 
দেখল ডান দিকে একটা পাহাড়ের নাথায় 
শাল্পে-শোনা ভূতুড়ে বাতির মত দপ দপ 
ফরে আলো জ্বলে উঠছে। সেটাকে পিছে 
"ফেলে তাদের গাড়ী এগিষে ভান দিকে 


করুন 
ও পরিবারবর্ণকে 
ন্দোশাল প্রোজেটর মূলা 
yee ফুট 





সাপ্তাহিক বসুমতই = 


আড়চোখে. দেখতে লাগল শেষ রাতের 
এই মুখারত জনপদকে৷-- রাস্তার ধারে 
কয়েকটি খাবারের দোকানে ভাঁমণ [ভিড় । 
সামনে রাস্তার দু'পাশেই গায়ে লাগা- 
লাগ বাঁড়। সেগুলির দামনে রাস্তার 
ওপর আলপনা দেখে মালতী নিশ্চিত 
বুঝল ওগুলো তেলেত্খাদের গর ।- 


কিছুক্ষণ পর তাদের গাড়ী এক জ্জায়- 


গায় গিয়ে থামল এবং ঝড়ো হাওয়ার 
সাথে ভীষণ শব্দ শোনা যেতে লাগল। 
কেউ বলে না দিলেও মালতী বুঝল 
ওটা সমুদ্রেব গর্জন। | 
_সাগর সৈকতে এসে মালতী অবাক! 
ক ভয়ঙ্কর, 1ক বিশাল, কী সুন্দর! 
সমুদ্র দেখে আনন্দে নেচে উঠল 
মালতী। প্রবল হাওয়ায় তার আঁচল, 
চুল উড়তে লাগল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় 
কাঁপতে কাঁপতে হাসতে লাগল সৈ। 
বড়-জা চোখ বড় বড় করে নিঃশব্দে 
তাকে একটু শাসন করল। গালত 
বুকের ওপর কাপড়টা তুলে দিল ৷-- 
সৈকতে কয়েক হাজার লোক। কেউ 
স্নান কবছে, কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ 
ছুটোছূট করছে। ছেলে-মেয়ে, বুড়ো- 
বড় ভয়ে ভয়ে সম্রে নামছে-- 
দরািনারায়ণ বলল স্য ওঠার 
আগেই স্নান সেরে নিতে হবো 
আকাশ অনেকটা ফর্সা হযে এসেছে। 
আর একটু পবেই হয়ত সুর্য উঠবে। 
বিরাণুনারায়ণ আবার তাগাদা দিল।-- 
সমস্ত শাড়ি, জামা-কাপড় ও বালিযারা 
উৎসবের সরঞ্জাম সৈকতে একখানে রাখা 
হল।_সালতী একটু 1চান্তিত হল, 
স্নানের পর কাপড় ছাড়া হবে কোথায়? 


এই হাওয়া আর এত লোকের মধ্যে... 5. 


আশে-পাশে তাকিয়ে দেখল, নিকটে 
কোথাও-কোন ঘর নেই ৷ 
বিরাঞুনারায়ণা সাগরের ছল 


পতাকা উাঁডয়ে ফুল 'দিরে সেটাতে 
অনেক কষ্টে একটা মাটির প্রদীপ জেলে 
জলে ভাসিযে দিল। একটু গিয়েই 
প্রদীপটা নিভে গেল। নৌকোটা ঢেউকে 
ভুচ্ছ করে তাব মাথায় চেপে ভাসতে 
লাগল। বিরিনারায়ণ স্নান করতে 
নেমে পড়ল 1 প্রফনুল্পনারায়ণ হাত জোড়-- 
করে চোখ বুজে প্রার্থনা সেরে কুল 
দিয়ে দু'টো কলার খোলের ডোঙা 
ভাসাল। একটা 'দাব্য ভাসতে লাগল 


ন 


নিয়ে ওদের তাড়া দিল। তারপরে তিন- 
{কেই একে একে জলে ভাসয়ে দিল। 
সব কখটিই হেলতে-দুলতে দুলতে এগিয়ে 
চলল ।-বড়-জা ওদের দু'জনের গায়ে 
জল ছিটিয়ে দিল। মালতী খিলখল 
করে হেসে উঠল । একটা ঢেউ এনে ওর 
পা ভাঁঞষে দিল ৷ 
মালতী দেখল টকচকে বালিতে হোট- 
বড় কাঁকড়া গুহূতসধ্যে গর্ভ বরে ঢুকে 
পড়ছে ।-মেজ-জা 'ব্ডাবড় করে কি সব 
বলে গোটা কয়েক নৌকো ভাস্যল। সব 
তর কাপতে এগিয়ে শেল। 
বড়-জা আবার বলল।মালতন তুই 
সেরে নে। তারপবে তিনজনে মিলে 
একসাথে স্নান শরব। 

মালতী একটা ডোঙা হাতে দিয়ে 
জ্বলে পা ভিজিয়ে দাঁডাল্‌।--আঃ, সণ 
কী সুন্দৰ! এই ভয়গকব সমুদ্রে আমি 
বশর নাবিকদের দ্মবণে ও আমার শ্রতি- 
বেশীদের মগল কামনায় . এই ভেলা 
ভাসালান ৷. 

মালতণ হাঁসমূখে তাকিয়ে দেখল, 
তার ভেলা আস্তে আস্তে ঢেউ কাাচ্ছে। 

-এই গবশাল সমুদ্রে আম আদার 
ভাশুর-জা সকলের মঙ্জল কামনায় 
নৌকা ভাসালাম ৷ 

এক অদ্ভূত প্রশান্তি নিয়ে মালতী 
দেখল তাৰ নৌকা ঢেউয়ের সাথে খেলতে 
খেলতে সাগরের ভেতরে ঢুকছে। 

এই দিগন্ত প্রসারিত গভীর 
সমু আঁম আমার বাবা-মা, ভাই-রোনের 
মঙ্গল কামনায় বজরা ভাসালাম। 

এক তীপ্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে মালতী 
দেখল তার বজরা ঢেউ ভেঙে যেন দুর 
সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছে। 

"এই তরণানবদ্ষব্ধ স্বপ্নময় সুন্দর 
নাল সমুদ্ৰে আম আমার সর্বাপেক্ষা 
প্িজন-তামার দ্বামীর মঙল কামনায় 
জাহার্জ ভাসালাম। 


এনিয়ে 
ভাকাল। আর পর মুহুতেই ডুকরে লি 
কোদে উঠল। 


একটা বিশাল ভাঙা-ঢেউ ভার 
জাহাজকে কোথায় যে তাঁলয়ে দিয়েছে 
তা আর দেখ যাচ্ছে না। ফাপয়ে ফাঁপয়ে 
কাঁদতে লাগল্পু- মালতাঁ। ভার কানা 
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\ 


রা 


বসুমতী পত্রিকায় (২৮ সংখ্যা, ১৩৭৬) 
প্রকাশিত ডাঃ নরেন ভট্টাচার্যের  হযু্তফপ্ট 
।তত্ত' নামের প্রবন্ধটি আমাদের দুষ্ট 


4 আকর্ষণ করেছে। শ্রীভট্াচার্য আজিকার 


পশ্চিম বাংলার য্যন্তফুপ্টের গভীর সঙ্কটের 
পটভূমকায় যু্তফ্রণ্টের মোঁলক প্রত্যয় 
গুলির ওপরে জোর দিতে চেয়েছেন, কিন্তু 
- তিনি যুক্তরন্টের গঠন, আদর্শ ও রাজ- 
নৈতিক কয়েকটি সংজ্ঞার ভাসা ভাসা এবং 
'বিদ্রান্তকর বন্তব্য তুলে ধরেছেন। শুধ 
তাই নয়, নিজেই স্ববিরোধিতার জালে 
জাঁড়িরে পড়েছেন। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার 


হচ্ছে জর্জি ভিমি্ইভ অনেক ক্ষেত্রে যা- 


বলতে চান শন, শ্রীভট্রাচার্য তা নিজের 


সুবিধামত 'ভিমিট্রভের বলে, উপস্থাপিত 


ফরেছেন। 

শ্রীভট্রাচার্য এক স্থানে বলেছেন _এক- 
দন কমিভীনিস্ট হিসাবে ডিমিটঁভ নিশ্চয়ই 
আশা করেন না যে, ফুক্ফরপ্ট একটা চর- 
স্থায়ী ব্যাপার, একটা এণ্ড ইন ইটসেলফ-। 
{কন্তু সেই সঙ্গে এটাকে একটা অস্থায়ী 
ধ্যাপার, নিছক দলীয় উদ্দেশ্যালদ্ধির 
হাতিয়ার বলেও মনে করেন না?” মজার 


কিছুই বলেন নি। তা হলে কি বলতে হবে 
যে, শ্রীভট্রাচার্য স্বেচ্ছায় নিজের মনের 
কিছ কথা িমিট্রভের বলে প্রচার করতে 
টাইছেন। বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় যুক্ত- 
চণ্ট সরকারকে সংগ্রামের হাতিয়ার বলে 
গ্রহণ করে ক্ষেত-খামারে, কল-কারখানায়, 
আঁফস-কাছারী ও স্কুল-কলেজে গণ- 
_ ভান্িক আন্দোলন ও প্রেণী-সংগ্রাম দিন 
* দিন তাঁর থেকে তাঁরতর হচ্ছে। , এই 
লংগ্রামের নেতৃত্ব যে রাজনৈতিক দল সঠিক- 


ভাবে দিতে পারছে, আমাদের মনে হয়, - 


সৈই দলে মানুষ লাখে-হাজারে আসছে ও 
ঈংগ্রামে সামিল হচ্ছে। স্বভাবত অনেক- 


চৈয়েছেন। এ সম্পকে গিমিউভ বলেছেন ? 
‘Only the existence of the 
definite and specifie prerequi- 
sites can put on the order of 
the day the question of form- 
ing such a savarnment as a 


AT 
politically necessary task. 
পেতে ৬৮) এই specific prerequi- 
৪19৪-গুলির সম্পর্কে তিনি বলেছেন 
“The differentiation and left. 
ward movement in the rank of 
social democracy and other 
parties participating in the 
united front must already 
have reached the point where 
a considerable proportion of 
them demand ruthless measures 
against the fascists and the 
other reactionaries struggle 
together with the communists 
against fascism and openly 
come out against the reaction 


ary section of their own party 
Thich is hostile to communism. 


be 


করবেন যে, পশ্চিম বাংলার যডজ্তফরণ্ট গঠিত 
হয়েছে কাঁমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী, 
গান্ধীবাদী ও বিভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী 
রাজনৈতিক দলগুলিব সমন্বয়ে। যাঁদও 
ভিমিট্রভ পাবিদ্কার বলেছেন যে. হুুত্তুশ্ট 
পাঠিত হবে ‘in no way restricting 
the activity of the communist 
party and the mass organiz.a- 
tion of the working class.’ 
সুতরাং যে দলগ্‌ল ‘hostile to“com- 
miunism’_তাদেব মধ্যে দল-সৎকট ও 
বোঁরয়ে আসার বিপদ দেখা দেবেই। আর 
গণ-সংগ্রামের পুরোধা রাজনৈতিক দলের 
পতাকাতলে আসবে। এটাকে কি 'দলশয় 
স্বার্থ বলা যাবে? মনে হষ ইদানশংকাণ্ল 
পশ্চিম বাংলাষ “আগ্রাসী নাতি’ যা 'দলপষ 
রাজনশতি'ব ওজর তলে মার্কসবাদী 
কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে যে সৰ্বাত্মক 
কুৎসা প্রচার চলছে, * শ্রীভট্রাচার্য তাই মনে 
যা "লয় স্বার্থের’ কথা তুলেছেন । ৷ ডিমি- 
ট্রভের বিশ্লেষণই দেখিয়ে দিচ্ছে, আসাল 
এগুলি উদ্দেশ্যমূলক প্রচার ছাড়া কিছ লয। 

ম্রীভট্রাচর্য পশ্চিম বাংলার তথা 


' করে। 


ভারতের রাজনৈতিক .দলগ্ৃলির শ্ৰেণী" 
চিত সম্পকে ভাসা ভাসা বন্ধব্য রেখেছেন, 
ধা বিদ্রাম্তিকরও বটে। তিনি কংগ্রেস 
পঁসন্ডিকেট ও ইশ্ডিকেট) ও বাংলা 
কংগ্রেসকে সোস্যাল ডেসোক্লাট দল বলেছেন। 
মাক্সীয় দম্টভাঙ্গতে সোস্যাল ডেমো- 
কাট দল হচ্ছে সেইগুলি, যার 
নেতৃত্বে থাকে জামদার-জোতদার ও 
কোটিপাঁতি ব্যবসায়ীদের অনুচর ও যাদের 
কাজ হচ্ছে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের সংযত করা 
এবং এমনভাবে কাজ করা, যাতে তারা যেন 
কমিউনিস্ট ভবাদর্শের খপ্পরে না পড়ে। 
এরাই বুর্জোয়া শ্রেণীর এজেণ্টের কাজ 
জারজ ভিমিদ্রভও বলেছেন 
They want to show the 1১00 
geoisie that it is they who can 
keep the discontented working 
masses under control and pre- 
vent them {from falling undex 
the influence of communism 
better and more skilfully than 
anyone else.’ কমবেড লোননও 
এদেরকে সোস্যাল সোভিনিস্ট বলোঁছলেন। 
তাঁর মতে--50018] chauvinists are 
our class enemies, they are 
bourgeoisie within the working- 
class movement. They represent 
a stratum or groups or section 
of the working-class which 
objectively have been bribed 
by the bourgeoisie (by better, 


- wages, position of honour etc.)' 


and which holds their own. 
bourgeoisie to plunder and 
oppress small and weak peoples 
and to fight for the division of 
the capitalist spoils.’ কংগ্রেস বা 
বাংলা কংগ্রেসকে কেন সোস্যাল ডেমোক্কাট 
দল বলা হয়েছে তা বোঝা নিশ্চয়ই কষ্ট" 
কর! এটা সকলেরই জ্রানা আছে যে, 


বর্জেযা জগিদাব ও ভোতদালের দল হয়, 
তা হলে বাংলা কংগ্ৰেসেব [শশশ-চবিরগ 
অনেকটা তাই হাব! এই প্রসঙ্গে আম্রা 
ধনশ্চয়ই মনে রাখব যে. কংগ্রেস থেকে যে 


অংশ. বের হয়ে বাংলা ফংগ্রেস: মানে 
পাঁরাচত হয়েছে, তা আদর্শের জন্য নয়, 
গোষ্ঠীতন্দয ও কোটার শাসনের প্রতি 
বাদে। প্রকৃতপক্ষে কোন রাজনোতিক 
দলের শ্রেণী-চাঁরিত বিচার করতে হলে ভার 


নেতৃত্বে কারা এবং সেই দলের অননুগামশীই - 


বা কারা-তার “বিশ্লেষণ করতে হবে। 
এদিক থেকে বিচার করলে ভারতের রাজ- 
নৈতিক দলগুলির শ্রেণী-চাঁরলের সঠিক 
ব্যাখ্যা শ্রীভট্রাচার্ধ করতে "পাবেন নৈ। 

৷  শ্ীভট্টাচার্য আবার শাসকশান্তব' সঙ্কট 


ও ভাঙনের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, 


স্ববিরোধিতার জালে. জাঁড়য়ে পড়েছেন? 
তাঁর বন্তব্য--পঁডামদ্রভ বলেছেন যে, আসলে 
সোস্যাল ডেমোক্কাটদেরও 'বাভি্র শিবির 
আছে এবং তাদের মধ্যেও প্রগাঁতশঈল 
অংশ আছে, যারা বৃহত্তম জনসাধারণের 
স্বার্ধে কাজ করতে চাষ। ভারতের" ক্ষেত্রে 
সাধারণভাবে এবং পশ্চিমবঙ্গের: ক্ষেত্রে 
বিশেষভাবে 'ভমিষ্টভের এই বন্তব্য প্ৰযোজ্য, 
নতুবা আজ্ম কংগ্রেস দু'ভাগে বিভক্ত হণ্ত 
না। অথচ িনিই' আবার তাঁর প্রবন্ধের 
উপসংহারে বলেছেন--যাঁদও একথা মনে 


গৈছে... ৷'" সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শ্রীভটাচার্য 
কংগ্রেসের যে অংশকে প্রগতিশীল বাল 
* চিহ্নিত ক'বচ্ছেন, আবার" জদেরই প্রগতি 
শনতষ তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন! 
এটা” অবশ্যই" স্বাবরোধতা। আসলে" তাঁর 


বিশ্লেষণে ঘুঁটি আছে। শাসকশক্ষিব 
(কংগ্রেসের) গ্রেণী-চাবত্র সম্পর্কে ভুল, 
ধারণাই এই ্রাটর কাবণ। দেশে গণ- 


তাঁল্মক আন্দোলন ও শ্রেণী-সংগ্রাম যখন 
তত্র থেকে তীন্রতর হয়, তখন তার 
করা উচিত--এই' নিয়ে শাসকশীন্তর মধ্যে 
্বদ্ব উপস্থিত হয় এবং" সেই ক্ষেত্রে রক্ষণ- 
শশলতা ও প্রগাতিশশলতার কোন প্রশ্ন 
ওঠে না। সকলেই জানেন এই পন্থা 
নিয়েই শাসকদলে ভাঙন সযাষ্ট হয় এবং 
ভাবতে ভাই ঘটেছে এই সম্পর্কে কমরেড 
লোনন বলেছেন-']['10 world-wide. 
experience of bourgeoisie and! 
Iand-.owner governments has 
evolved" two methods of" keep- 
“" fhg the people in subjection: 
The first is- viblence... Bunt 
there is anotlier method! best 
developed by:the Britist and: 
French bourgeoisie; ylio learn- 
ed! 0163 lesson: ih a 561897 ofv 
great’ revolutions: and: revolu-. 
tionary movements: off tlie 
masses. It ig fhe methodt of 
dépeptibn; flatterys. 09 


phrases, promises by the 
millions ' and concessions of 
the unessential while retain- 
ing the essential (Selected 
Works, Vol. ITP. 29). _ 
আসলে।ডামট্ভ যে যক্তদ্রন্টের কল্পনা 
করেছিলেন, তা শুধু পাঁশ্চম বাংলা নয়, 
ভারতের কোথাও প্রীতচ্ঠিত হয় নি * 
ডমিট্রভ বলেছন_] the struggle 
for the establishment | the 
United Front, the importance 
of. the leading role: Of the 
Communist Party inereases 
extraordinarily. Only. the 
Communist Party-is at bottom 
the initiator, tlie organizer -and 
the driving force. ofthe United 
Front off the working class: 


, (পণ ৮১) একবার ভেবে দেখলেই" বোঝা 


যাবে যে, পাশ্চম বাংলার য্্তকষষ্ট সরকারে 
Communist 29৮5কে driving 
force of the Uhited' Front 


সব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হয়ে পড়ছে। 
মধো- কম-বোশ কেউ 15988118,, কেউ 
বা 79001019- 1কম্তু সকলেই শ্রেণী" 
কমিউীনস্ট পার্টি এই শ্রেণী, সম- 
ঝোতার বয়োধী কিন্তু শ্রেণস-সংগ্রামে 
বিশ্বাসী। সংঘাতটা এখানেই। তাই 
যান্তুকুন্টের বৰ্তমান এই সংকট। ভিমিটরভও 
consolidation ০716 Communist 
Parties and' strugaele for- the 
folitical' tinity of the 70185 
918৮ প্রসঙ্গে বলেছেন 1990 
11010 are tendencies to reduce 
the role of the Comunist Party 
fh the- ranks of the Thited 
Front’ and to." effect 2. recon- 
ciliation with Sbcial-Democra- 
tic ideology. Nor must the 
Tact be lost sight off tliat the 
tactics ofthe [11690] Front: are 
a. method of’ convincing tlie 
SdciatDemocratit' workers: hy 
object lesson: of! tlie correctness 





*১ সেজন্যই? বোধরূরঃ শ্ৰেণাভাত্তক! 
ফুক্তক্রত্টের দার" উঠেছে! 


০১৫2১ 


ৰ 


ofthe 0০088 60165 and the | 


incorreetness. of. the reformist 
0110 and that. they are not-a 


reconciliation with  Social- 
Democratic  {deology and 


practice, A successful struggle 
for the establishment of the | 
United Front imperatively,-$- 
‘demands’ constant struggle in' 
Our" ranks. against’ tendencies 
depreciate the role. of the 
Party, against. legalist illu; 
৪1008. +! (পা-৮৫) সুতরাং ্রীভট্াচার্য, 
য়ে' আশা: প্রকাশ করেছেন, যে রাজ্যে রাজ্যে: 
বা কেন্দ্রে যুক্্রন্ট গঠিত হবে এবং বগ্চিত। 
মানুষের: সব’ সমস্যার সমাধান হবে তা' 
ঠিক নয়। আসলে' তিনি যে যুততফন্টের 
কথা বলেছেন, সেটা: আর। যাই হোক, 
জার্জ ডমিত্রভের, নয়। তিন হয়ত 
কেরেলার কথা তুলবেন। কিন্তু প্রশ্ন 
হচ্ছে যেখানে' কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর 
সমর্থনে ও সহযোগতায় মদ্মিসভা' গাঠত' 
হয়েছে এবং তাদের অনুগ্রহের ওপরে তা 
যুস্তকন্ট- সরকার।? মোটেই: নমস্কার 
শে কে; কার বিরনন্ধ' সংগ্ৰাম? বিহারে 
ইন্দিরাপল্থাী। কংগ্রেসের' নেতৃত্বে এক যুক্ত 
সরকার গাঠিত হয়েছে-যার এক শাঁরক---£ 
ভারতের কমিউনিস্ট-পার্টি। কিন্তু মার্কস্‌ 
বাদী কমিউীনস্ট পার্টির নেতৃত্বে কোন 
সনরকার,গাঁঠত- হলে তারা যোগ দিতে রা 
নয়, অর্থাৎ কংগ্রেসের, সঙ্গে মাঁদ্মমভা 
গঠনে।রাজ.কল্তু'মারর্সবাদধী কাঁমউনিস্টং 
দের-সংজ্গ একেবারেই: রাঙ্গী' নয়।: এটাকেই 
শ্রেপ-সমকোতা- বলা' হয়েছে। কারণ 
ধবহারে'কংগ্রেসের নেতৃত্বে, ষে'সরকার গঠিত 
হয়েছে, সেখানে ‘Communist Party’ 
তো ‘Driving force of the United 
Front’ হচ্ছে না। তাই দেখা, যাচ্ছে 
শ্রীভট্রাচার্ম যে, যুক্তক্রন্টেরে কথা, বলেছেন, 
তা, 'িজেরই, মনগড়া; সেটা, জার্জ 
ধডামন্রভের- নয়? 

পাঁরিশেষে' আমাদের বন্তব্য ষে' কামিউ- 
পারেনা! এই প্রসঙ্গে কমরেড মাও? সেং ৯ 
তুং-এর বন্তব্য স্মরণাঁয়। তান বলেছেন-- 
‘To 91৫ Communism is in 
fact. ‘ta’ rejeet the. United 


8০0৮ (iniচe- রচমালমূহ। পাঃ 


৭A 
কুমার৷ সেনর্মণ। 
সত্যপ্রিগ্র দালা 


111). 


aot imitation but 
মণ্টের সম্বন্ধেও মে একথাটা 


৮ গনি ক্রেগ্ই তা প্রথম দেখিয়ে 


পয়সা দেন, খকন্তু তাঁরই অধীনে তোমরা 
কাজ করছ বলে। তাই বলে নিজেদের 
সত্তাকে হারিয়ে ফেলবে না ভুলে যেও না, 
কিসের খোঁজে তোমাদের এই যাতা শর 
করেছিলে; কোন্‌ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে 
ছুটে বোৌরয়েছিেলে কোন আলোকের 
সন্ধানে | 


শিক্ষানবিশ কালে মণ্ড এবং অভিনয় 


সম্বন্ধে পাঁরচালক বা-কফিছু বলবেন বা 


দেখিয়ে দেবেন, মন, দিয়ে তা শুনবে, 
দেখবে এবং নিজে আরও এগিয়ে যেতে 
চেষ্টা করবে। যা তিনি দেখান নি, তাও 
জানতে বা বুঝতে চেষ্টা করবে নিজে 
যেখানে দৃশ্যপট আঁকা হচ্ছে, সেখানে 
গিয়ে গুদের কাজ ভালভাবে দেখবে? 
কাছে গিয়ে কিভাবে তারা ইলেকট্রিক 
ওয়্যার নিয়ে কাজ করে, তা বুঝতে চেষ্টা 
করবে। মণ্টের নাচে গিয়ে দেখবে কি 
বিস্তৃত কনস্ট্রাকশন সেখানে করা হয়েছে। 
মণ্টের ওপরে গিয়ে জানতে চাইবে কিভাবে 
দাঁড় এবং চাকাগুলি ব্যবহার করা হয়। 
আর সবচেয়ে বড় কথা আঁভনয় এবং 
মণ্ট সম্বন্ধে নানা তথ্য আয়ত্তের সঙ্গে 
সঙ্গে একথাও গমনে ধাখবে থিয়েটারের 
জগতের বাইরে থেকেই মগ্যাভিনয় সম্বন্ধে 
বোঁশ ইনসাঁপরেশন পাওয়া যায়। বাইরের 
জগত বলতে প্রকীতিকেই ভোবাম়্ ॥ আর যা 


আকার “করতে ভাইতেন নানা 

প্রতীক, যার মাধ্যমে সমক্ষেপে 

আভবান্তি করা যায়।” 
জা অন, 


এই নামটাই একট গাল 
মণ্চ পাঁরচালনার আঁধকার তুমি প 
একটা অন্তত অবস্থায় গিয়ে গড় 
যা-কিন্ু উপকার হবে, সে 
ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে। 
অভিজাত সাজা হবে না 


তাও. মনে কোর লা। স্টেজ, 
বাঘ জাল 





নব শি প্রান দেওয়া উচিত। যাতে 


হাখ্গার--১৯০৪ 


আঁভনেতাদের ও নট্যকারের চিন্তাধারার 
মধ্যে. একটা সঙ্গতি এবং সমন্বয়ের ভাব 
আনা যায়? 

এর জন্য সব থেকে বেশি দরকার 
নাটকটিকে খ্ঃটয়ে খুটিয়ে পড়া এবং 
জানা। তারপর তোর হতে হবে মণ্ড 


প্রযোজনার জন্য। 


শেক্সপীয়ারের চারটি বিখ্যাত ট্র্যাজেডীর 
যে-কোনাঁটর প্রস্তুতির জন্য এক বছর থেকে 
দু বছর সময় লাগে। | 

দৃশ্যসজ্জা এবং গতিবিন্যাস এমনভাবে 


দরকারই নেই। সহজ সংক্ষিপ্ততার ভেতর 
দিয়েই আটের মূল্য বাড়ে। এর অভাবে 


“By 068 of sug 
you may bring on the stage a 
sense of all things—the rains, 
the sun, the wind, the. snow 
the hail the intense he 
you will never bring then 
there by attempting to wrestle 
and close with nature in order 
so that you may seize some of 
her treasure and lay it before 
the eyes of the multitude. B 


করতে হবে, ধার ফলে দর্শকের ওপর একটা means of 81019961017 in move- 


লার্জ এবং সুইপিং ইম্‌প্লেশন তৈরি করে 
তোলা যায়। শেক্সপীয়ার যা যা বলে 


সঙ্গে খাপ খাইয়ে এবং সঙ্গত রেখে 
গড়ে তোলা (৮ ম্যাকবেথের উদাহরণ 


ment you. may translate. al 
passions and the thonghts of 
vast numbers of people or by 
means of the same. you. cf 
assist your actor to convey 
the thoughts and the emotions 
of the partienlar character he: 
impersonates. Actnality, ৪৫০৮০" 
racy of detail is useless upon 
the stage.” 

Avo:d the so-called “Natu 
listie* in movementsas well as: 
in scene and costume. The 
Natural'stic stepped in on the 
দাদ beeduse the artificial 





পপ কলত | 
অারিশ করা দের কথা, এ ব্যাপারে কিছুই জানত না। ্‌ 

টকের নাম সুপারিশ করেছে। লাই মৌ nO সত্তেও 

|| ৬৪৪ এই ঈর্ষণকাতর মান্বেগনাল এমন চিৎকার শর 

চিরে বক্ৰ তীঘটক সহসা পাদ্ৰী সম্পকে কহল মজা রেজা 

সি কত ৰ 


সমালোচক কিক ঘটককে একজন স্জনশীল শিল্পী বলে 
জানয়েছেন। দেই শিল্পসযষ্টির জন্য তাঁকে প্র দেওয়া হয়েছে। 
ত অ রো বলেছেন ও সব মন্তব্যে গান্ধাজীর বি আসে যায় না, গোটা 
র্টা ক্ষমার আদর্শে গ্রহণ করা উচিৎ। 
প্রধান্ম্মী বাাগারটাকে বে Me । কৈলাৱ চেষ্টা করেছেন এবং 
ক মানীসক অসুস্থ সময়ের কথা বলেছেন। কিন্তু খারা চে'ডামোঁচ করছে, 
সকতা- স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এর মধ্য দিয়ে। গান্ধীজী নামটা একটা উপ- 
পর; আসল বন্তব্য হচ্ছে শাসকল্ৰেণীর বিরুদ্ধে এবং ওদের কাছে যা সনাতন 
দি নাক পৰিমিত, জর বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা চলবে না।. সকলকেই 
দর্শে, একই মতে চলতে বাধ্য করতে হবে? এই শ্ৰৈৱতাশ্দিক মানসিকতা 
রিড জা 
1? করতে। প্রধানমন্ত্রীর কথার মর্ম অনুসারে বি, গান্ধীজী নিজগুপেই 
তরি সম্মান রক্ষা এই ‘ভঙ্ত'-ৰের ওপর নির্ভর করে না। 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় শ্রীমতী গণতা মুখাজন এ প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন তুলেছেন। 
ৰ লেছেন, খাত্বিক ঘটক অসুস্থ অবস্থায় গান্ধঁজণ সম্পকে কি বলেছেন তা নিয়ে 
পদ্মশ্ৰী খেতাব বাতিলের দাবি যাঁরা জানিয়েছেন, তাঁরা শ্রীবন্ধদেব বসুর ব্যাপারে 
(কেন? শ্রীবসূ তো আরো বড় খেতাব--পদ্চভূষণ পেয়েছেন । জীবস্য ১৯৬৯ 
শিন্দ-শতবা্ষিকীর বছরে প্যারিসের সাজ, কাগজে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ 
{লিখেছেন এ এবং তাঁর উপন্যাস 'রাভভোর বাটি অশ্লীলতার দায়ে বিচারের ধাঠ- 


শাখার স্তন ক্ষমতা Bos Ss ০৬ 


দিয়ে বিচার হবে নয আর 
তারা” 'নাগারক', 'অধান্িি' প্রভীত ছবি দিয়ে। 
| যতদিন ভিনি জনগণের পক্ষে সির পথে আঁবচল 


হিজাবে কুঁড়ি বছর । তাঁর 
তৈরী হয়েছে প্রায় ৪শ’ জন 
ভাইগেলকে 





ও একটি ব্যাপারে ও'র নৈপণো 
নাটকের শেষে, দর্শকদের 


এনে পরের জনকে । 
'ক্বীতিমত হাঁক-ডাক তুলে। 


এমন কি পায়ে পায়ে ঠৈলা-- 


- কখনো অব হন না। 


লি এই _হসাবমত ' এক-একজন 
.শশপণীকে মণ্টে পাঠাচ্ছেন, তাকে ফারয়ে 
কাজা 'করছেন 


আরেকটি ঘটনা মনে পড়ছে? 


'মার্থা ফয়েকট্‌ভাঙ্গের কুড়ি বছর পরে 
ফিরে এসেছেন নারি ত 


ওঁৱা আচার-আচরণ 


বিখ্যাত দুই মানুষের 
বিখ্যাত, এই দুই 


মহিলার কাণ্ড-কারখানা দেখে তামরা 


শেষ কথাটি বলতে চাই ও'র নারণত্ব 
সম্পর্কে । নারীর যেসব গুণ থাকা 
উচিত, সবই ও‘র মধ্যে পুরোগাত্ায়। 


কোন সমস্যায় পিছ--নন্‌। মায়ের 
মত গভীর আনূভূতি, সুন্দরের প্রতি 
. আকৰ্ষণ, আতাল্ত যছের সঙ্গে নিজের 


প্রয়োজনের জিনিষ বাছাই করে থাকেন। 

রাগ আছে, 

তবে সেজন্যে টি টড 
সংগ্রাম ও 


জে তি অর জু নিয়ে 


এই তাঁর শান্তর উৎস, যে, 
ঈদ উস অয ও দাতা বা 
-গিজেল। মে 


টাল হাউ: এবার অল হী 

পট ফোঁস্টভাল-এর তিন ব্দনব্য৷পণী 
পানের করেনা এই আসর চা 
৩১শে জানুয়ারী থেকে ইরা ফেরুয়ারী 
পৰ্যন্ত লক্রেীএর . সহসাজ্ং 
ব্লবান্দ্ৰালয়ো । বাজন প্রদেশ থেকে 
অনেক সংস্থা এই আসরে যোগদা 
করেন। বিষয়বস্তু পিতুল নাচ ও 
আলোচনা ছিল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
একমার দল যে*এই আসরে যোগ দিয়ে, 
ছিল তা কলকাতার ইউ, পা 





করে বযত সকলের _ অকুণ্ঠ প্রশংসা, 


অর্জনে সক্ষম হয়েছে। শুধু তাই নয়. 
ওদের আকর্ষণীয় পুতুল. নাচ ‘রড, . 


গ্লাভস ও ম্যারিওনেটস' তিন বিভাগেই 
শ্রৈষ্ঠত্ব বজায় রাখায় “অল রাউন্ড বেস্ট 
প/রফরমেনস উঁফি' পুরস্কার পেয়ে 
বাংলায় সুনাম অক্ষ রেখেছে। 
উল্কা 

এইচ জি আই এমপ্লইজ রিক্িয়ে 
শন ক্লাব' তাদের প্রথম নাটক. ডাঃ নীহার 
রঞ্জন গুপ্তের “উল্কা, মঞ্চস্থ করলেন-- 


২২শে ফেব্রুয়ারী, সন্ধ্যায় হিন্দি হাই- - 


স্কুলে। প্রধান অতিথির ভাষণে স্টেটস্‌- 
ম্যান পাত্রকার সংবাদ সম্পাদক শ্রীসত্য- 
রত ঠ্যাটাজ এদের প্রথম প্রয়াসের 
প্রশংসা করেন। সভাপাঁতর ভাষণে 
ডাঃ সাধন ভট্টাচার্য মহাশয় . নাটকের 
প্রয়োজনীয়তার উল্ল্পখ করেন ও সময়োপ- 
যোগী আরও সুন্দর নাটক ভাবষ্যতে 
উপাস্থত. করার কথা বলেন। সংস্থার 
সভাপতি শ্রীশ্রীচাঁদ জৈন ফ্যাক্টরীর কার্ম- 
বন্দের কাজ-কর্মের অবকাশে এই আনন্দ 
বিতরণের যে প্রচে্টা তা শুধ নিছক 
' আনন্দদানই নয়- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
একে অপরের সামিধ্যে আসার সুযোগ 
পাবে, যা গড়ে তুলবে একটা ষুন্দর 
আবহাওয়া। 

অরুণাংশনর ভূমিকায় বিনয় চক্রবর্তী“, 
রাজীবরূপী [বেন চরুবতঁ, কমলা 
ও 1মালর ভূমিকায় যথাক্রমে স্বপ্না মিত্র 
ও ইন্দিরা দে চমৎকার আঁভনয় করেন। 
জীবন ব্যালাজঁ ‘দাদুর’ রূপদানে সুন্দর 
ও সরস আঁভনয় করেছেন। 


অক্টোবর বিপ্লব 


মহান অক্টোবর বিপ্লবের কাহিনী 
নিয়ে বাঁচত ভারতীয় গণনাট্য সণ্ঘ, 
সীমান্তক শাখার গণ-প্রযোজনা 
‘অক্টোবর বিপ্লব (নাটক ও পাঁরচলনা 
চিররঞ্জন দাস) আগামী ১৭ই মাৰ্চ 
সন্ধ্যা সাতটায় 1মনাৰ্ভা _ রঙ্গমণ্ে 
আঁভনীত হবে। সঙ্গীত পাঁরচালনা 
ও মণ পাঁরকল্পনা করেছেন, যথাক্রমে 
আঁভাঁজং বন্দ্যোপাধ্যায় ও খালেদ 


চৌধুরী। 


আদাব 6 বাগ্াপাঢা দিয় 
-.. জীমন্তনী নাট্যসংস্থা সম্প্রতি মুক্ত 
ভাঙগনে তিনটি একাঙ্ক নাটক অভিনয় 
করেছে। এই 1তিনাট নাটক , ‘আদাব', 
'বাগ্দীপাড়া দিয়ে’ «এবং এবরহণ'।, 

‘আদাব’ সমরেশ বসুর একটি ছোট 
গল্প অবলম্বনে রচিত। এই নাটিকায় 
ভয়ঙ্কর সাম্প্ৰদায়িক দাঙ্গার সময় যখন 
হিন্দু-মুসলমান জানোয়ারের মত একে 
অন্যকে খুন করছে, তখন দুদক থেকে 


'দঃরঙ্গম।' আম্মাজিত বসন্ত রাস লালা নৃত্য-গণতাভিনয়ের একটি দৃশ্য 


আত্মরক্ষার জন্য পলায়মান দু'জন মান্য 
ঘটনারুমে এক জায়গায় এসে পড়েছে। 
পরস্পরের প্রাত আঁবশ্বাসের মধ্যে তারা 
নিজেদের পাঁরচয় জানল শ্রমজীবী মানুষ 
হিসাবে। একজন সূতাকল শ্রামক, আর 
একজন নৌকার মাঁঝ। অবিশ্বাসের 
মধ্যেও তারা পরস্পরের বিশ্বাসভাজন হল 
এবং বুঝতে পারল শ্রামকদের কোন জাত 
নেই, তাদের একমান্র জাত শ্রমিক । একই- 
ভাবে তারা মেহনত করে এবং শোষিত 
হয়। দঃ'জনারই শন একই গ্রেণী। 
নাঁটকাঁট গভীরভাবে দর্শকদের - মনে 
রেখাপাত করে এবং শ্রেণীদৃস্টভঙ্গি 
থেকে বন্তব্য স্পষ্ট করে তোলে । এব্‌প 
নাঁটকার বহ; অভিনয় প্রয়োজন, বিশেষ 
করে শ্রমিক ও গরীবদের পাড়ায়) 
সীমন্তনী যথার্থ কৃণ্টিত্বের সাথে নাটকাটি 
আঁভনয় করেছে । এই নাঁটিকার 1বাঁভন্ন 
আঁসত চৌধুরী, কল্যাণ বস, রণধীর 


সাহা, সমর চট্টোপাধ্যায়, অতুল সাহা ৯ 
অরুণ. ঘোষ। ‘আদাব’-এর নাট্যরূপ 
দিয়েছেন 'মাহর সেন! 

মাঁনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাপ্দীপাড়া 
দিয়ে’ গল্পটি যে ক চমৎকারভাবে নাটা- 
রূপ লাভ করতে পারে, তার দণ্টোন্ত 
দেখালেন এই নাটাসংস্থা। শোষিত, 
অবহেলিত, খেটে-খাওয়া মানুষদের 
কুসংস্কার ও ধর্মের মোহজালে আটকে 
রেখে কিভাবে শোষকপ্রেণী নিজেদের 
স্বার্থে বাজ করে, এই নাঁটিকায় সেই 
চর প্রকাশিত হয়েছে। পাঁরচালনা ও 
অভিনয়গুণে আজকালকার অপেশাদার 
সংস্থার নাটকগুলির মধ্যে 'বাগ্দীপাড়া 
দিয়ে’ এক উল্লেখযোগ্য মণ্টাভিনয়। গণ- 
আন্দোলন তীব্রতর হওয়ার সঙ্গে সং্গ 
আজকাল যেভাবে ধর্মের নামে প্রতিক্িয়ার 
এই নাঁটিকা গ্রামে ও গরাবাদের তাগালে 
আভিনয় হওয়া প্রয়োজন। - নাট্যরূপ 
দিয়েছেন মিহির চট্টোপাধ্যায়। ° 





চুৰ্নাধ দপ্তরের প্রধান মিঃ ও মিমেম এ, 
ৱেডার গত ২রা মার্চ সন্ধ্যায় এক অন.- 
অনুষ্ঠানে গ্াঁতাঁনাধি দল পর্ব 
করেন ৷৷ এই অনুষ্ঠানে জানো ভেইকাঁস 


দেখান হয়। 
গত. ইরা মার্চ ফেডারেশন আব ফিল্ম 
সোস৷ইণটিজ এবং 1বাঁভন্ন ফিল্ম ফোসাইটি 


দিকের প্রাতানীধ দলকে লাইট হাউস 
ধ্মা-য়েচারে সম্বর্ধনার, আয়োজন করে- 


ছিল 


সুরকার নৃঢ্য-গীতানুষ্ঠান 

২১শে ফেব্রুয়ার রবীন্দ্র সরোবর 
মণ্ডে সুরমার নৃত্য-গতাননষ্ঠানাট 
শিক্ষাপ্রদ এবং আনন্দদায়ক ৷ কলকাতায় 
সচরাচর যে ধরনের অনুষ্ঠান আমরা 
ঘটতে দেখ, এ-দনের অন্ুষ্ানাটি 
তা থেকে স্বতন্দ্র। সঙ্গীত শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও আব*কে সুন্দর 
রূপ দিয়ে দর্শকদের সম্মুখে তুলে ধরা 
হয়োছল। সুরঞ্গমার ছাত্র-ছাত্রীরা 
যে একাঁদিন কৃতি হয়ে" উঠবে, তার প্রমণ 
তাদের নাচ-গান ও বাজনার বৈশিষ্ট্য। 
এই জাতীয় অনৃত্ঠানের মাধ্যমে 
শিক্ষা ‘ৱা অনুপ্রাণিত হয়, শিক্ষকদের 
অুটিশিবচ্যাতগুলিও শিক্ষক এবং 
দর্শকদের কাছে খরা পড়ার সুযোগ 
পায় এবং আঁভভাবকরাও তাঁদের ছেলে- 
ঘোয়েদের যে নাচ-গান-বাজনা শেখাচ্ছেন 


তা ব্যর্থ হচ্ছে না সেটুকু বুঝে নিতে 


অসুবিধা হয় না। ই 


সুরঙ্গমার সুদক্ষ পাঁরচালক 


শ্লীশেলজারঞ্জন মজুমদার তাঁর আলোচনায় 


এই কথাই বোঝাতে চাইলেন যে, 


শিক্ষার পারপুরক ছাড়া আর কিছুই 
মহাশয়ের অভিজ্ঞতার পূর্ণ সদ্বাবহার . 


নয়। 


করবেন আঁভভাবকরা ৷ অর্থাৎ রবীন্দ্র- 


সাংস্কৃতিক 


গাইবার জন্য ক'খানা গান’ জানা চাই--এই 
হাল্কা মনোভাবের দ্বারা যাতে আঁভ- 
ভাবকরা পাঁরচালত হবেন না। 
অন্ষ্ঠানে ধুপাদ ও খেয়াল গাওয়া 
হয় সাম্মলিতভাবে। কোন কোন রবীন্দ্র" 


সঙ্গীতের আরাঁজন: - সম্পকে'ও অ৷ভাস 


পাওয়া থগেল। উপ্পা (নধ্যবাব৷}) 
গানের আমেজাঁটও- মনে থাকবে বহন" 
কাল। এসরাজ ও গাঁটারে শাস্তনর 
সুর ‘ও. রবীন্দ্রপঙ্গীতের ম্ছ্না 
আমাদের আনন্দ ৷ 1দয়েছে। শিশু 
{শল্পাঁরাও বাদ পড়ে নি। হাড় গো 
তোরা ছাড় গো’ গানটি অনবদ্য হয়ো ছল 
তদের কণ্ঠে। - 

, পাঁরিশেষে বসন্ত রাসলীলা নৃত্য 
গাঁতাঁভনয়ের মাধ্যমে অন্ষ্টান্টির 
সমাপ্তি ঘটে। সৃরঙ্গমার অনুষ্ঠানের 
বৈশিষ্ট্য ছিল এখানে ছাত্র-ছাল্লীরাই 
প্রধান! ভাড়াটিয়া শিল্পীদের সাহায্য 
নেওয়া হয় নি। প্রাতাটি শিল্পী 


সন্লগ্গমার শিক্ষার্থ- বা শিক্ষার্থনী» 


এদের অনেকের ভাঁবষ্যৎ আমাদের মতে 
উজ্জ্বল বলে মনে হয়। আশা কারি, 
সময় মতো আবার আমরা সুরঙ্গমার 
ছান্র-ছান্রীদের নাচ-গান-বাজনার মধ্যে 


_ কৃতিত্ব ও আঁভনবদ্ধের পা 


‘মণ্ড ভারতণ'-এর বাক অন্যুন্ঠান 

ৰ্যাচ্ৰু অৰ ইণ্ডিয়া কমাঁদের 
সংস্থা ‘মণ্ড ভারতাঁ'-র 
দশম বার্ধক অনুষ্ঠান সুসম্পন হয় 
স্টার, থিয়েটার মণ্ডে। সভাপতি এবং 
প্রধান আঁতাঁথর আসন গ্রহণ করেন যথা- 
ক্মেডঃ রমা চৌধুরী এবং পন্মভূষণপ্রাপ্ত 


পক্ষেও যে পেশাদারীদের সমকক্ষ আঁভনয়- 
নৈপ্চুণ্য এবং সুন্দর ও পাঁরচ্ছন্ন আভনয় 


- -করা সম্ভব, তারই এক নহুদ্পন্ট স্বাক্ষর 


- রাখলেন -বম্ক অব ইণ্ডিয়ার. কাৰ্মগণ, 


তাঁদের এই আঁভনয়ের মাধ্যমে ; 

আঁভনেত. “হিসাবে. প্রমোদের 
কয়েকটি বিশিষ্ট 'ারন্রে অবনীর ভূমিকায়, 
প্রীতপন মল্ল, সতাীশের ভূমিকায় 
শ্রীনীতীশ ব্যানাজ+, সমীরের ভূমিকায় 
ভূমিকায় '্ঈনন মুখাজাঁ, হাঁরদাওসর 


ভূমিকায়" ”"বমলেন্দ্য বায় এবং প্রবারের 
-ভুঁমকায় শ্রীআশনষ . সান্যালের আঁভনয় 
= সাঁত্যই প্রসংশনীয়। 


অন্যান্য -ভীমকায় 
অরুণ দত্ত, হাঁরেন সোম, নারাণ দাস, 
ও যোগেন দত্তের 





চাব্ধিশ পরগণা জেলার রাজপুরে একটি শিশ? চলচ্চিত্রের চিত্র গ্রহণের সময় বস্য্মতাঁ র ছোটদের সংসদের সদস্যদের চির গ্রহ 


ধরছেন শ্রীবিজন সেন। 


গ্ৰী চারতে শলাঁপর' ভূমিকায় মাল্যের’ সভ্যদের অভিনন্দন জানিয়ে 


প্রীতমা পালের অভিনয় অপ্‌ব। 
মেনকা দাস, তপ দাস এবং 1হিমানী 
গাঙ্গুলীর আঁভনয় প্রশংসনীয়। 

নাটকটির সার্থক পাঁরচালনায় 
ছিলেন স্বয়ং নাট্যকার শ্রীপকলু 
নিয়োগ 


 শজরুন 6 মকুন্দ দাসের 
সঙ্গীতানুষ্ঠান 


গত. ২৮শে ফেব্রুয়ারী 'শণাত 
ঘাল্য'-এর মাসিক আধবেশন ১০২, এস 
এন ব্যানাজা রোডস্থ ভবনে সন্ধ্যা 
সাতটায় অনুষ্ঠিত হয়। এ-মাসের 
অন্যন্ঠানে নজরুল ও মূকন্দ দাসের 
গান পরিবেশন করেন শ্রীসত্যেশ্বর 
মুখোপাধ্যায়। 

‘জ্ৰীমুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে 
এক ভাষণে নজরুলের গানের বিভিন্ন 
দক ব্যাখ্মু প্রসঞ্গে বঞন_-বর্তমানে 


গানের স্বর বিকৃত করেও পরিবেশন 


করছেন। এটা বন্ধ হওয়া দরকার । 
ভাষণ শেষে শ্রীমুখোপাধ্যায় 'গীতি 


কবির গান আরম্ভ করেন। ২১১৭ 
ধরে 'বাভন্ন সুরে বিভিন্ন তালে ও 
বিভিন্ন সময়ের বাঁচত বৰ্তমানে কদাঁচিং 
পাঁরবেশিত গানগুলি তান পাঁরবেশন 
করেন। 

শ্রোতারা মগধ হয়ে এই দুই কবির 
গানের রস গ্রহণ করেন। এ-দিনের 
অনুষ্ঠানের শেষ গান “কারার এ লৌহ 
কপাট’ উপস্থিত গ্রোতাদের বহন 
মনে থাকবে। সঙ্গে তবলায় সহ- 
যোঁগতা করেন গৌর কর। 


লো্নন-জীবন সংক্রান্ত 
চলা চ্ত্র 


মস্কোর 'মসাফল্ম' ও জার্মান গণ- 
তাল্রিক প্রজাতন্ত্রের 'ডেফা" স্টুডিওর 
যুগ্ম প্রযোজনায় বৰ্তমানে- লৌননের 
জীবনের একটি ঘটনা সংক্লান্ত চলার 
তোলা হচ্ছে। জার্মীনীর খ্যাতনামা 
কঈমউনিম্ট আলফ্রেড কুরেল্লার আত্ম- 
জীবনীঞুলক উপন্যাসের ভিত্তিতে তোলা 
এই ছাঁবর নাম হল ‘অন দি ওয়ে টু 


ভিক্টর ক্লেইস্ট ১৯১৮ সালে মস্কোর 
এসেছেন লোননের সঙ্গে সাক্ষাতকারের 
জন্য।- এ ভাঁমকাঁট আভিনয় করছেন 
লেইপাঁজন নাট্য ইন্সটিটিউটের তরুণ 
শিল্পী। ২২ বছর বয়স্ক গটফ্রেড 
রিচটের। 'রচটের বলেন, ‘আমি যাঁর 
চারন্রাভনয় করছি, “লেনিনের সঙ্গে 
তাঁর সাক্ষাতকারের ঘটনাটি রূপায়িত 
করা আমার পক্ষে সব চেয়ে বড় পরাক্ষা। 
আমি সব সময়েই এই বিষয়টি নিয়ে 
ভাবাঁছ।- চাল্লশ বছর আগের এই 
ঘটনাটি, লেনিনের সঙ্গে ক্রেইস্টের 
সাক্ষাৎ ও আলোচনা আমি কিভাবে 
জীবন্ত করে তুলবে।' * 





ডান টব ছিলেন সেই সময়কার 
নামকরা পেশাদার iat গেলে 


‘dt goes to leg and boun- 


| 89 like a shell from a". 


pounder, immeiise, andacious, 
unstoppable.... .” 

রগাঁজৎ সংজশীর এই নতুন মারটাই 
হলো রকেট খেলার নতুন আবিষ্কার 
লেগ প্লান্স। লেগ গ্লান্দের সহজ-সরল 
ভঙ্গীমা আর মারের প্রচন্ড জোর-- সেই 


ঘাঁড়র কাঁটাকে পেছনে রেখে রণজি 
এাঁগয়ে যেতেন হয়৷ হয় করে ৷ রানের পর 
রান আরো রান আবার রান-শহধ 
বাউণ্ডারীর ফোয়ারা। মারের বন্য 
ভেসে যেতে দর্শকদের মন। রপীঙ্ছ 
কতো তাড়াতাঁড় রান করতেন তার প্রাণ 
পাওয়া যায় একদিনের সেই আঁব*বাস্য, 
ঘটনা থেকে। | 

সেই সময় পার্কার পিচটা ছিল, 
প্রকান্ড বড় একটা মাঠ। মাঠটা এট 
বড় যে, একই মাঠে তখন একসংগে চন্সতে 
পারতো বেশ 


করবেন। তাই পাশের পিচে ' 
খেলাটা দেখতে গেলেন রণজি। যে 








= কাজে ভারত দ্ৰগণে এগোছলেন ইংলচ্ডের প্রথম 
পেশাদার ক্রিকেট আঁধনায়ক স্যার লেন হাটন। হাটন বড় কিকেটার সন্দেহ নেই ৷ 
র্‌ এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে, হাটন সাহেব তাঁদেরই একজন, যাঁরা আজও বৃটিশ 
হের বসংহত্বের মাহমায় এবং সাদা চামড়ার গর্বে গাঁবত। বেশি দর যাবার 
কার নেই, কলকাতা কিম্বা ভারতবর্ষের অন্য যে কোন শহরে হাটন সাহেবের 
বন্ধৃতা আর সাংবাদিকদের কাছে দেওয়া বাণীগনলোর কথা সনে করেখোন ইংলণ্ডে 
দাক্ষণ আফ্রিকার সফরকে কেন্দ্র করে যে-সব ঘটনা ঘটছে, সেগুলো একট; খোলা মনে 
দবচার করলেই বেশ বোঝা যায় যে, 'ুকেটের সেরা নায়ক হলেও বর্ণবৈষম্যের ঠাট 
হাটন সাহেবের মধ্যে যেন একটু বোশই ৷ ইংলণ্ডের এক শ্রেণীর ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ 
যাঁরা তাঁদের গায়ের রং-এর কথা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না, তাঁরাই উঠেপড়ে 
লেগেছেন দক্ষিণ আফ্রিকাকে ইংলপ্ড সফরে আনতে। হাটন সাহেবও- ওঁদেরই 
একজন। তাই 1তাঁন বলতে এতোটনকুও ইতস্তত করেন নি, যাঁরা দাঁন্দণ আপ্রিকার 
ইংলণ্ড ভ্রমণের ব্যাপারে বিরোধিতা করছেন, তাঁরা ক্লিকেটেরই সর্বনাশ ডেকে 
আনছেন, অর্থাৎ তাঁরা ক্রিকেটের শন্;। সেই শন্তবাহিনাকে রোখার জন্যে নাকি 
মাঠের পিচ সংহের প্রহরায় রাখা হবে আর বর্ণবৈষম্য নশীতর বিরোধীদের 
র জন্যে একটা জবরদস্ত বাহিনী গড়ে তোলা হবে। এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা 
রকি হতে পারে, হাটন সাহেবও এ কথা শুনে নিশ্চয়ই দারুণ খ্শি। 
শিকিন্ছু এ কথা নিশ্চয়ই হাটন সাহেব স্বীকার করবেন যে, ‘ক্রিকেট তো শখ 
একটা খেলা নয়, সে এল একটা মর্ধাদাপূর্ণ আচরণ)" কিন্তু হাটন সাহেব নিজে 
এই আচরণের পাঁরচয় কতোটা দিয়েছেন? শ্রীশঙকীপ্রসাদ বসুর লেখা থেকে তুলে 
দই, “১৯৪৮ সাল। মিলারের সংগে কথা বন্ধ করে দিয়েছেন হাটন। 
 ঘললেন, লেন আমাকে অপছন্দ করে কেন, বুঝতে পাৰি না। ৮ বছর পরে ১১৫৬ 
সালে লেন হাটন বললেন, কিথ! সেদিন তোমার সংগে মৌখিক ভদ্রা্া রাখা সম্ভব 
ধছল.না। তোমাকে পছন্দ করার পক্ষে তুম অনেক ভাল বোলার ছিলে।. তুমি 
এবং লিণ্ডওয়াল আমার জীবন নরক কৰে গদয়োছলে |” হাটনের জীবনের 
সংখ্যাতীত অভাবনীয় আচরণের মধ্যে তাঁর চাঁরর খুজতে যাবার দরকার নেই। 
সামান্য ও ঘটনাটিই হাটন-চারত্রের একটা দিক অম্পূর্ণভাবে খুলে দিয়েছে। হাটন 
রকেট খেলেন, কিন্তু খেলাকে কোন দন খেলা হিসেবে নেন নি। প্রতিপক্ষ দলের 
উঠলেন। টম্যানের মধ্যে হোটনের ভাষায়) ‘যথাৰ্থ ফাস্ট বোলারের গুণ আছে। সে 
ক্ষ-ব্যাটসম্যানকে ব্যান্তগত শু মনে করে।' এই হাটন, এই তরি পরিচয় 
তান যাঁদ কিছু: বলতেন তাহলেই অবাক হতাম আমরা। হাটন 
ভূ, যাঁরা আজ সব হাঁরয়েও সব ধরে রাখার জন্যে জেহাদ 
কাল বদলে গেছে। বর্ণ-বিদ্বেষ আর চলবে না। ঘাঁদ চলে, 
পথিবীর কালোরা এক, হও । বিশ্ববিখ্যাত 


শিলার . 


শ্রেণীর ক্রিকেট উৎসাহশরা উঠে-পানু 
লেগেছেন। মুখে তাঁরা যাই বলুন | 
কেন, তাঁরাও যে বর্ণবৈষম্য নাতির গৈ| 


ইংলস্ডের নয়, এই নীতির বরন 
বিক্ষোভ সমস্ত পাথবীতেই দানা থে 
উঠেছে। সকলেই একযোগে এর প্রাত 
করছেন। তবু এম 1স সি-র ইচ্ছের দা 
আফ্রিকা ইংলণ্ড ভ্রমণে আসছে। কি 
আন্দোলনকারণদের হাত থেকে পিচ ₹ 
মাঠ ক করে রক্ষা করা হবে, এই চিন্তায় 
এম সি ?স-ব কর্তাদের বোধহয় মাথা গরম 


পাহারা দেওয়াবেন। আমরা ও 
বৃটিশ সিংহের অনেকাঁদন আগেই পি 
লোপ পেয়েছে। কিন্তু কেশরের 
যে এখনো আছে তার প্রমাণ পাওয়া 
1সংহ দিয়ে "পিট পাহারা দেওয়ার খব 
শুধু তাই নয়, বৰ্ণ বৈষম্য নাতির বি 
মোকাবিলায় সমর্থক বাহিন গড়ে খে 








ত উজ দালা। জেলি 
ES | ইংলণ্ডের সঙ্গে অস্টেদিয়ার - পথক | 
৷ কিকেট- টেস্ট: ম্যাচাঁট স্মরণীয় হয়ে | 
আছে কতকাল নতুন বেক সাচ 
হত্যার জলা 
(| জা ছাড়া তর্খনো পনি আসুন | 
লিকার বিদ্বুদ্ধে ৮উইকেটে ৬৬৪ | 
ৰাম৷ ইংলস্ডের সংক্ষান্ি রান৷ ছিল ৷ 


লয়ের বাতিক জঁকা প্র 
জয়ের নিজদ্ৰ কাঁড় গাং 
চামোরয়া পার্কে অজ 
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব 
অলিম্পিক আসে 
শ্ৰীপঙ্কজ শা আবহ 
উপাদ্িত 1 


লন এ 


ক বাং এর পরে এলেন ম্যাকক্ষেব ৷ তাম 
ট। দবার মুখে এ বালে ও বেইলি ও যার 


| 


ৰ লী চি [কু আংবাদিক 
টী লাচন 
, { বয়টসম্োনদের সাহায্যে চার: ঘণ্টার ৯ 
বেত - কিছু কম সময়ে করলেন ২৩২ রান। | ২ 


রং ২১৬ রানে অপরাজিত | 
রইলেন। ফলে, প্রগম ইানংসে * 
ইংলশ্ডের চারজনেরই সে্টুরশ |; 
হল্‌। লাগ্যের মধেই দি দে) 
বানেটি ও লেন ছাউন ১৬৯ রান 
করছিলেন মাত ১২০ [মানিটে। 
অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে ৪১৯) 
বানে সকলে আউট হয়ে গিয়ে ২৪৭ | 
রানের ব্যবধানে... পড়ে ফলো-অন 
করতে বাধ্য হয়। না, 
করে। 
মিনিটে ১৩৩ রান করে আউট হন। ৷ 


এ জন, মোট ৰম দেরী | 

করে নতুন রেকর্ড তো করলেনই, - 

নিজেরাও. চিরদ্মরণর। হয়ে! 

রইলেন। নি 

মা bn রশ্ট 
"কল্যাণী ভবন’-ইয্নং রোড: ৷ 
বাসা, আসানসোল ৷ | 
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প্লাপীপাত পলগাহী' ভাবে ভূষিত দের মধ্যে লেগ পিন বোলাররা! নি জেন 
| আঁ বাসার জাত সরকার [ক 


জনের ব্যাটিং ও বোলিং 
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বৈষ্ঞব। তুলসী, অবধত, 
গীতাসার, পিতৃ, পৃথিবী, 
শাস্তি, শিব, ভগখিতী, বোধ, 


ধ্ষপ্রাণি বাজির অবশাপাঠায 
1.95 রোডে বীধ। | যূলা--'৫৭ট00 টাকা | 


চ্তি ও ও শ্ৰুতিৰ অনুবাদ । 
ভাঁষ্যের সন্বল অনুবাদ । 
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